


আপীরধাণী, ৩, ২৫০ বদর পূর্বের বাঙ্গলার শিল্প বাণিজোর অবস্থা ধ* 
আরা ১১. খনিজ পদার্থ ও বিশ্ব-রাজনীতি ৭২ 
১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের আথিক অবস্থা ১৩ ্রহ্মাংশুকুমার ঘোষ 
রকি ১৭. ধন বৈষমা নিবারণে করের প্রভাব ৭৮ 
ইিনিনিজা নাত ন্‌ অধাপক অনাথ গোপাল সেন 
অধ্যাপক ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে, এম, এ, ডি, এস-সি (ইকন) (লগ্ুন) বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ৰ ৮২ 
ৰ শ্রযোগেশচন্্র মুখাজ্জি 
আমাদের অন্ন সমন্তা রঃ ৃ 
শ্ীন্থরেজ্জ মোহন ঘোষ হর এ 1 | ঞ 
রা শ্রিকালীচরণ ঘোষ, কিউরেটর কমাশিয়াল মিউজিয়াম 
ভারতের অর্থনীতি ও তাহার তির টিকার _ সি বেকার সমস্যার একটা দিক ৯৫ 
শ্রীমতী দানা ভিত ভি ... ভীিনিবগৌনী স, পি, এইচ, ডি, আই, সি এস 
অসংলগ্ন ২) কৃষক ও ৯৬ 1 
শ্রী. পথচারী শচীন সেন, এম, এ) বি, এল. 
বাঙলা দেশে বীমা বাবসায়ের ভবিষৎ হি দানার | 
শীন্ধীন্ত্র লাল রায় নর 
শ্হ্বরেশ চন্দ্র দেব 
বন্শিল্পে অতীত বঙ্গের গৌরব ৩২ £ ্ 
রা দেশ বিদেশে দাদনী বাবসা সংক্রান্ত আইন ১০৩ 
বাঙ্গলায় বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক উরি নিন 
শ্রবিজয়রু বন, (ব্যবসায়ে বাঙগলী প্রণেতা) উরজনী দত 
ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ৰ ৪* শর্করা শিল্পে বাংলা টি 
অধ্যাপক ডাঃ প্রমথরঞ্ন দত্ত এম-এ, পি, এইচ, ডি; শর 
রদিনারিলি দির ৪৪ নবাবী আমলে ময়মনসিংহ জেলার বাজার দর ১১১ 
্রমন্থজেন্দ্ দত্ত ভারতবর্ষে জমাট ও গুড়া দুপ্ধ-শিল্পের সম্ভাবনা ১১৪. 
বাঙ্গল| ও বাঙ্গালীর সমস্ত ৪৬ ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, বি; 
ূ শ্রীজিতেন্্র মোহন দত্ত ভারতের লৌহ শিল্প ১১৯ 
৫প্রসিডেন্ট, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ উন রযারিলানি এও 
ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ৪৭ ভারতের বীমা ব্যবসায় ১২১ 
শ্রীকমলাকাস্ত ভট্টাচার্য এম-এ) ্রীন্থরেশ চন্দ্র রা, এম, এ, বি, এল ৬ 
বৈদিক যুগেরশিক্প ৫৫. শেয়ার বাজারের গঠন ও কর্ম প্রণালী ১২ 
। হিন্দ বাতের আমলে রাজছ্থ নীতি ৫৭ শ্রীঅতুল কষ স্থর, এম, এ 
শ্রীশিশিরকুমার বসাক বাংলায় লবণ ও লবণ-জাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা ১২৩ 
চায়ের কথা ৬০ পি, চৌধুরী 
জনৈক চা-কর জয়েপট ্টক ব্যাঙ্ক ও কৃষি ১২৯ 
বাঙ্গালীর বাণিজ্য ৬৫ শ্রীঅনিলকুমার বস্থ 
্ীধীরেন্্নাথ মুখাঞ্জি এম, এল, এ) ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় শর্করা-শিল্পের অবস্থা ১৩১ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ মিঃ এম্‌, পি, গান্ধী 
“শিস বন্দবস্তের রদ বদল) তাহার আঘিক ফলাফল ৬৭ সোভিয়েট রাষ্ট্রে কি ও রুষক ১৩৪ 
বাংলায় বাবসায়িক প্রচেষ্টা ১৩৭ 


শ্রীবিমলচন্্ সিংহ 
ঠ 





$ 
রঃ নিবভভাঞপল-স্কভী 

















কোম্পানীর নাম বিজ্ঞাপন সমালোচনা কোম্পানীর নাম বিজ্ঞান সমালোচনা 
পৃষ্টা পৃষ্টা পৃষ্টা পৃষ্ঠ 
অক্ষয়কুমার লাহা ৪১ --" ঢাকেশ্বরী কটন মিলদ্‌ লিঃ ২য় কভার 
আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ ২৭ ১৪১ ডাক্তার বহর লেবরেটরি লিঃ . রি 3 
ইত্ডিয়া এসোসিয়েটেড যা লিঃ ১১৮ ভিরাারবীরনি ্ 
ইপ্ািযান কেডিট দিভিকেট লিঃ রঃ স্যাশানাল সোপ এগ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ ৯১ ১৩৯ 
ইত্তাষ্ট্িয়াল এগ প্রডেন্পিয়াল এসিওরেন্স কোঃ লি: ৫৭ টি ই " রঃ 
উত্ডিয়ান টি মার্কেট একসপানসন বোর্ড ১২৭ 
ইত্তিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ ১৫২ স্াশানাল মা্কেপ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ১০৫ ১৫৭ 
ইন্ডিয়ান সন্ট মেশ্গফ্যাক্চারার্স লিঃ য় কভার ৮ চি কটন মিল্স্‌ লিঃ ১৫ 
ইত্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটা লিঃ ৫৫ 2 নিও ইতি এসিওরেন্দ কোং লিঃ ১ ১৫১ 
ইউনাইটেড এসিওরেন্স লিঃ | হু নিউ এসিয়াটিক লাহুঞ্র ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ১২৪ ১৪৪৯ 
ইষ্ট উপ্ডিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ 2 : ১১৫ ১৩৮, 
ইন্ডিয়া মেসিল্স্ীশকোং লিঃ ন্যাশনাল ইঞ্সিওরেন্স লিঃ ১৩২ 
যান ন্যাশানাল ট্রাভেলস্‌ লিঃ ৮৭ প্রবন্তক সঙ্ঘ ৬১ ১৪৩ 
সেক জনি ১০৭ ১৫২... প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ ৭৭ ১৪৫ 
১৩৬ ১৫৮. পাইওনিঘার সপ্ট মেন্ফ্যাকচারিং কোং লিঃ ৪৫ ১৩৩ 
৬5 প্রিমিয়ার সণ্ট মেশ্রফ্যাকচারিং কোং লিঃ ৭১ 
ইষ্ট'বেঙ্গল সোসাইটা ১০৪ পড়িবার মত ছু'খানা বই ৯৫ 
ইষটার্ণ ক্রেডিট ব্যান্ক ৫৯ ১৫৭. বেঙ্গল সেণ্টণাল ব্যাঙ্ক লিঃ ৪৩ ১৪৬ 
এভারেষ্ট ইপ্চিনিমাবিং কোঃ লিং ১ম কভার ১৪৩ বেঙ্গল সপ্ট কোং লিঃ ৬২ ১৫৯ 
এসিয়া মিউচুরাল ইশ্সিওরেন্স কো: লিঃ ৪৭ ১৫০. বন্ধে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ ২৯ ১৩৮ 
এসোগিয়েটেড্‌ কমাশিয়াল বাঙ্ধ লিঃ ৮৫ ১৫৩ ব্যাঞ্ধ অফ, এসিয়া লিঃ ৭৭ 
এপিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ বুটিস্‌ ইতিয়া প্যাঙ্কিং কপৌরেশন লিঃ ৯৪ 
এসিওরেন্স কোঃ লিঃ মম ১৪৮. কীকন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৬৯ ১৫৮ 
এসিয়াটিক নিটিং কমাশিয়াল কর্পোরেসন্‌ লিঃ ১১১ বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক শিঃ ১০১ ১৩৪ 
এম্পায়ার অফ ইত্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোঃ লিঃ. ৩৭ বেল শেয়ার ডিলাস' সিগডিকেট ১৩৪ ১৫৯ 
এসোসিয়েটেড, বাস্ক অফ, ত্রিপুরা লিঃ ৭৮ বেল ইন্সিওরেন্স এগ রিয়েল প্রোপার্টি ২১ 
এম, বি, সরকার এগ সন্প ৭৫ ১৪২ বগন্থ তাদাপ ১৬০ 
এাজমোলিন ১০২ ১৪৬ বঙ্গলক্্ী ইন্সিওরেশ লিঃ ৬৭ ১৫১ 
ওরিয়েপ্টাল গভণঘেন্ট সিকিউরিটি ভাগাণক্ষমী ইন্সিওরেন্স লিঃ ১২১ ১৫৭ 
লাইফ. এন্সিওরেন্স লিঃ" ১৯ ১৫৬ ভলকান ইন্সিওরেশ কোং লিঃ ২য় কভার 
ওয়ার্কার্স ইন্সিওবেন্স লিঃ ৫8 ১: নিও মদ াভোড . 
ওয়েষ্টা্ উপ্ডিরা লাইফ ইশ্সিওরেম্ম কোঃ লি: ১২৫ ১৫০ মহানশ্মী কটন মিণস্‌ লিঃ ৫২ ১৪৮ 
ক্যালকাটা কমাশিয়াল বান্ক লিঃ ৫২ মহাবীর ইন্সিওরেগগ কোং লিঃ ৯৭ ১৫৬ 
ক্যালকাট৷ সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ ৯9 মডাণ ইপ্ডিয়া প্রেস ১৬০ 
কর্পোরেটেউ, ব্যাঙ্ক এব ইত্ডিয়া লিঃ ৩য় কভার ১৬০ লিলি বিপু ৪থ কভার ১৪২ 
ক্যালকাটা ইন্সিওবেন্স লিঃ ৪৩ ১৫৭. লোকমাগ্ঠ সল্ট ওয়ার্কস্‌ লিঃ ১০৬ 
ক্লাইড ফ্যান কো: লিঃ ১২৮ ১৫৮ লাইট অফ. এপিয়৷ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ১৩০ ১৫৫ 
কমাশিয়াল মিউজিয়াম ২৩ ১৫৪. লক্ষ্মী ইন্দিওরেম্স কোং লিঃ ৮৬ ১৪৬ 
কমনওয়েলথ ইশ্সিওরেন্স কো: লিঃ ১৩৩ ১৫০ সেলস্‌ ম্যানসিপ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ৪৬ ১৫৪ 
ক্যালকাট' কেমিকেল কোঃ ১২০ ১৪১ সিদ্ধিয়া ট্টিমু নেভিগেসন কোং লিঃ ৮৩ রর 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, / ১০৯ সেন্টবল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ ্ঃ 
কোঠারী ষ্টোর্স | ১১৬ ১৪৯ হিন্দুস্থান কো-অপারিটিভ, ইন্সিওবেন্স সোলাইটী লিঃ ১১৩ ১৫৪ 
গ্রেট হোম লাইফ, এসিওরেম্স কোং লিঃ ১০৩ ১৫৮ হিন্দু নিউচুয়াল লাইফ এপিওরেন্স কোং লিঃ ৩৯ ১৫৭ 
জাতীয় শিল্প আত্তার ৪৬ হুগলী ব্যাঙ্ক লি: ১১৭ ৪ 
ডি, এন, বন্র হোপিয়ারী ) ৪৯, ১৪৪. হোটেল রয়েল দর 
ডোষিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৫২ হোটেল সেভয় ৩৫ 


'ফোন--কলিকাতা! ৪১৫৮ 
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ভ্বাঞ্া্িক্রৎ০ লাজুক সিন 


পপ পা 
পা 


সম্পাদক--শ্রীধতীল্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নি 





কলিকাতা, 


২য় বধ 





৮ই মে, সোমবার ১৯৩৯ 


৮ আস রর 


১ম সংখ্যা 





সস... 


আশীর্ববাণী 


“আথিক জগতে”র এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাহিরের বিশিষ্ট জননায়ক, সী ও 
বাবসায়িগণ যে সমস্ত আশীব্বীণী প্রেরণ করিয়াছেন নিয়ে তাহা মুদিত হইল 25 





“আর্থিক জগৎ? দ্বিভীয় ধধে পদাপণ করায় আমি ইহাঁর 
পরিচালকবর্গ ও বিশেষ করিয়া ইহীর সম্পাদককে আন্তরিক 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 

বাঙ্গলা দেশের সাধারণ পাঠক সমাজের মধো অর্থ নৈতিক 
জ্ঞান অধিক লোকের নাই, এ অবস্থায় "আথিক জগতের ন্যায় 


-. প্ররাপুরি একখানি অথনৈতিক সাগ্তাহিক পরিচালনা করা কন 


কৃতিত্বের কথা নহে। যে গুরুতর সমস্টাসমূহ আজ পৃথিবীর, 
বিশেষ করিয়া ভারতপধের সন্মখে দেখা দিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই আমাদের জীবন মরণের সমস্তা, এগুলি সম্বন্ধে 
উদ্বাসীন থাকিবার দিন টলিয়। গিয়াছে, স্থতরাং অনায়াসে বলিতে 
পারি অতি উপযুক্ত সময়ে এই পত্রিকাখানি বাংলা সংবাদপত্র- 
জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

ভারতের সাধারণ আথিক সমস্তা বাতীতও বাঙ্গলা দেশের 
কতকগুলি নিজন্ব সমন্তাঁ আছে, যাহাঁকে ভারতীয় সমস্ত হইতে 
পৃথক করিয়া দেখিতে হয়। “আঘধিক জগৎ এ সকল বিষয়ে অন্ধ 
নহে এবং এ সকল সমস্তা সমাধানের বিভিন্ন উপায়গুলির স্বপক্ষে 
বা বিপক্ষে নিভীক মত প্রকাশ করিয়া এই অতি-শিশু পত্রিকাখানি 
যথেষ্ট সাহস ও চিন্তাশীলতার প্রমাণ দিয়াছে । 

আমি সব্বাস্তঃকরণে এই পত্রিকাখানির উত্তরোত্তর উন্নতি 
কামনা করিতেছি । 

| আচার্য প্রফুল্পচজ্র রায় 
রক ১ ১ 

“আথিক জগতের" প্রথম বািকী উপলক্ষে এই কাগজ সম্পর্কিত 
প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 
একবৎসর আয়ুদ্ধালে ইহ! একটী প্রকৃত অভাবমোচন করিয়া বাংলার 
জনসাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে । এই বাংলা 
সাপ্তাহিকখানা অর্থ নৈতিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ তথাপূর্ণ। ইহ 


 স্ম্2পাপি 


স্বাধীন এবং নিভীকভাবে পরিচালিত হইয়া 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে উহ! আরও সফলতা অঞ্জন 


যোগ্যতার সহিত 
থাকে। 
করিবে। 
ডা; প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় 
এম এল এ ( সেপ্টাল ) 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুতপৃবব মিন্টো অধ্যাপক 


৯ ্ ঞ্ 


ভারতীয় অর্থনীতি সম্পকিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
হিসাবে আথিক জগত উতিমধোই জনসেবার গৌরবজনক স্থান 
অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে । ভারতীয় অর্থনীতিক সমস্যার 
সহিত বিশেষ যোগস্ত্র রক্ষা করিয়া বর্তমান জগতের জটিল অথ- 
নীতিক সমস্তাগুলির সহজ ও প্রাঞ্জল অভিবাক্তি এবং জনমত 
গঠনের প্রশংসনীর প্রচেষ্টায় পত্রিকাখানি অতি অল্প সময়ের মধোই 
সববত্র জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং উহ্ার প্রয়োজনীরত। 
সপ্রনাণিত হইয়াছে | আথিক জগতের সুযোগ্য সম্পাদকের 
পরিচালনায় পত্রিকাখানি যে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া দেশের 
সমূহ উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইবে এতদ্বিষয়ে আমার খিন্দু- 

মাত্র সন্দেহ নাই । 

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এমএ, বি-এলু, 

বার-এট-ল", ডি, লিট, এম্‌, এল্‌, এ। 


রঙ চে ক 


“আথিক জগতের" প্রথম বৎসর পুর্ণ হওয়ায় আমি উহাকে 
অভিনন্দিত করিতেছি । ইহা সবধদাই সংবাদপত্র পরিচালনার 
সবেবাচ্চ এতিহা রক্ষা করিয়া আসিতেছে । ইহার আলোচনা 
সমূহ মনোমত ও দৃঢ়তাপুণ এবং বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্তাসমূহে উহা! প্রায়ই চিন্তাকষক চিন্তাধারার স্থষ্টি করিয়াছে। 


আমি এই কাগজখানার উত্তরোত্তর উন্নতি এবং সাফল্য 
কামনা করি। পু 
* ডাঃ জে, পি, নিয়োগী 
3 এম, এ, ডি, এস, সি ( ইকন ) 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মিন্টো অধ্যাপক 


চর ০ ০ 


৪ 


আম্মি ভঙ্গ 


$ 





এক বৎসর পূর্ব্বে যখন “আঘিক জগৎ জন্মলাভ করে, আমি অর্থনৈতিক গ্রস্থ, পত্রিক৷ ও পুস্তিকার প্রকাশদ্ধারা বঙ্গ সাহিত্যের 


বলিয়াছিলাম যে, এই সগ্ভোজাত শিশুর ভবিষ্ুৎ গৌরবময় এবং 
ইহা বাঙ্গলার অতুযুজ্জল রত্বব্বরূপ হইবে । আমার ভবিষ্যদ্ধাণী যে 
আজ বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা! সকলেই আনন্দের 
সহিত স্বীকার করিবেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ভারতবর্ষের 
এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গলাদেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্য! 
সন্থান্ধে যে সকল তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ “আঘিক জগতে” প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে বহু বাঙ্গালীর চিন্তাধারা গভীরভাবে স্পর্শ 
করিয়াছে । কেন্দ্রিক সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয়ের 
মূলনীতি, রেলপথসমূহের ইতিহাস ও বর্তমান সমস্যা, বীমা 
ব্যবসায় ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক, সমবায় আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, 
ভারতীয় শিল্প, মহাঁজনী আইন ইত্যাদি বিষয়ে “আঘথিক জগৎ”-এ 
যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল প্রবন্ধ ভাষার 
প্রাঞ্লতায়, যুক্তিসম্পদে ও তথাবিশ্লেষণে অতি উৎকৃষ্ট হইয় 
আমার মনে কোন সন্দেহই নাই যে, এই 
“আঘথিক জগৎ” এ দেশের সংবাদীয় স 







মি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা 
আমি “আর্ক জগৎ”-এর সমধিক উন্নতি কামন! 
ক তেছি। / | 
ডা: এইচ, এল, দে, 
এম-এ, ডি এস্‌-পি (ইকন) ( লগ্ুন ) 
অর্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


৮ সি নং 


“আথিক জগতে”্র বয়স এক বছর হ'ল, এই খবর পেয়ে 
আনন্দিত হলুম। দেশে আথিক সমস্যার অন্ত নেই। কিন্ত 
তাদের সম্বন্ধে দেশবাঁপীকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে সাহায্য 
কর্তে পারে এমন বিশিষ্ট শ্রেণীর কাগজ খুবই কম। আপনাদের 
পত্রিকা এই বিশিষ্ট শ্রেণীর। মাত্র এক বছরে আপনারা যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তা” খুবই আশাপ্রদ। আমি “আঘধিক 
জগতে”র সব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। 


অধ্যাপক দ্বারকানাথ ঘোষ 
বোগ্ধাই বিশ্ববিদ্যালয় 


স ০ চা 


“'আথিক জগৎ' দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছে, ইহা অত্যন্ত 
আহ্লাদের বিষয়। আমাদের দেশে গুরু সাহিত্যের সুপ্রচলন 
এক ছুরূহ ব্যাপার। শুধু আধিক বিষয়ের আলোচনাকে অবলম্বন 
করিয়া কোন পত্রিকা চালান আরও দুরূহ । “আথধিক জগতের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীব্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য মহাশয় সপ্তাহে সপ্তাহে 
বাঙ্গালী পাঠককে জগতের আধিক তব ও তথা ব্টন করিয়া 
দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দেশসেবার অঙ্গ । এজন্য 
আমি সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন 
জানাইতেছিএ 

এক সময়ে বাংলা ভাষায় আধিক পুণ্ঠক ও পত্রিকার অত্যন্ত 
অভাব ছিল। নখের বিষয়, গত পর্টা বৎসর ধরিয়া নানাবিধ 






করিতেছেন আমি তাহার সাফল্য কামনা করি। 


সমৃদ্ধি ঘটিতেছে। গুরু সাহিত্যের পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে আমি , 


বু দিন যাবৎ কিছু কিছু চেষ্টা! করিয়া আসিতেছি। যতীন্দ্রবাবুকে 
সেই দিকেও অগ্রসর হইতে দেখিয়া আনন্দ বৌধ করিতেছি। 

“আঘিক জগতে'র যে কোন সংখ্যা খুলিলেই বুঝা যাইবে, 

সম্পাদক মহাশয় যত্ব ও পরিশ্রমের সহিত বাংলা ও ভারতের 

কষি-শিল্প-বাঁণিজ্য বিষয়ক আঘিক নানা চল্তি সমস্যা! ও কিরূপে 

তাহার সমাধান হইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। 

তাহার বহু লেখা পড়িয়া আমি গ্রীত হইয়াছি। প্রার্থন! করি, 

তাহার পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক। 

ডাঃ নরেজ্জনাথ লাহ। 

এম্‌, এ; বি, এল; পি আর, এস; পি, এইচ, ডি 

বেঙঈগল গ্তাশন্যাল চেম্বার অব কমাসের সভাপতি 


ঙ রক 

“আধিক জগতে”র প্রথম বৎসরে উহাকে আপনি বিশেষ 
যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিয়াছেন এবং এই সময়ের মধ্যে 
উহা দেশের বিশেৰ উপকার সাধন করিয়াছে । এজন্বা উহার 
প্রথম বাষিকী উপলক্ষে আমি আনন্দ অন্তভব করিতেছি । বাঙ্গল! 


ভাষায় এই ধরণের একখান! পত্রিকা প্রকাশিত হওয়াতে এই ... 
সহরের বাণিজাক জীবনের একটা বহুদিনের অভাব দূরীভূত : 


হইল । উহার পৃষ্ঠাগুলি সববদা চিত্তাকযক ও শিক্ষাপ্রদ বিবরণে 
পূর্ণ থাকে । সংবাদ পত্র সেবায় আপনি যে উদ্যম প্রদর্শন 
এই উদ্যমের 
মধ্যে আপনার দৃরদৃষ্টি, সাহস এবং নিষ্টার সহিত কাজ করিয়া 
যাওয়ার ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছি । 

শ্ীগগনবিহারী মেহতা 


ইত্ডিয়ান চেখ্াব অব কমাসের সভাপতি 


চে 


বাঙ্গলা দেশের এই সঙ্কটকালে “আথিক জগতে” যতীন্দ্রনাথের 
পক্ষপাতশুন্ত অকু% অভিবাক্তি পরম নিষ্ঠার ও নিভীকতার 
পরিচায়ক । “আঘথিক .জগৎ” তাই এত শীঘ্র পাঠকবর্গের শ্রদ্ধা 
অজ্জন করিয়াছে । এদেশে বাণিজ্য বুদ্ধির উদ্বোধন এক মহাব্রত। 
এই শুভ প্রচেষ্টার শৈশবে আমার একাস্তিক কামনা, যতীন্দ্রনাথের 
“আধিক জগৎ” প্রখ্যাত, সমাদূত ও সব্বতৌভাবে সমৃদ্ধ হোক্‌। 


শ্রীজিতেজ্জমোহন দত্ত 
সভাপতি, কলিকাতা &্টক একৃশ্চেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ 


ৰং সং নু 


“আঘিক জগৎ” দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছে জানিয়া 
আনন্দিত হইলাম। 

বাঙ্গলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক সমস্যার আলোচনার 
প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল--“আথিক জগৎ” 
প্রকাশে সে অভাব চলিয়া গিয়াছে। দেশের জ্ঞান-বৃদ্ধিকল্লে 
আপনি যেরূপ পরিশ্রম সহকারে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গগুলির 
আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে দেশবাসী আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ 


[ ৮ই মে, ১৯৩৯ 


রি 


৮ই মে, ১৯৩৯] 
ডি লি চচত ক এরকেরণি % ্ ৪ রর 
থাকিবে--পত্রিকাখানিও যে ঘরে ঘরে উত্তরোত্তর সমাদর লাভ 
, করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ভ্রীপুর্ণচক্দ্র রায় এম, এ; বি, এল 
ইপ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স 
অফিসেম এসোসিয়েশনের সভাপতি 


চা ০ চা 


প্রথম প্রকাশের সমর হইতেই আনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনীথ 
ভট্টাচাধা মহাশয় সম্পাদিত “আঘথিক জগৎ” পত্রিকা গভীর আগ্রহ 
ও উস্ুক্য সহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন প্রথমশ্রেণীর ইংরাজী পরিকা। 
অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যুন নহে এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
এই জাতীয় পত্রিকাসমূহের মধো ইহ] অবিসম্বাদিতরূপে সব্বাশ্রেষ্ট। 
“আঘিক জগৎ” আমাদের দেশের একটি বনু সুই দূর 


শন 


করিয়াছে। রি 


আমি এই পত্রিকার বহুল প্রচার ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা 
করি । 
প্রীশৈলেজ্্রনাথ মিত্র 


সভাপতি, বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি 
ক স্ ্ 


'আথঘিকজগৎ' যে প্রকার প্রশংসনীয় ভাবে পরিচালিত 
হইতেছে এবং অল্প সময় মধো উহা যে ভাবে জনসাধারণের সেবা 
করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে উহার এক বৎসর বয়স পূণ হওয়া 
উপলক্ষে উহার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীববাদ 
জ্বাপন করিতেছি । আমি এই সাপ্তাহিক পত্রিকীখানার একজন 
নিয়মিত পাঠক এবং আমাদের দৈনন্দিন ক্তীবনে যে সমস্ত আথিক 
সমস্তা দেখা দেয় উহাতে তাহার নিয়মিত ও নিখুঁত 
সমালোচনা থাকে । এই দেশের উপযোগী যে সামান্ত কয়েকটী 
পত্ধিকা রহিয়াছে তাশ্ার মধো “আথিক জগৎ” স্থায়ী আসন গ্রহণ 
করুক, উহাই আমি কামনা করি । 

আই, বি, সেন 


প্রেসিডেন্ট, উপ্ডিয়ান্‌ ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট, 
ক ০ সং 


আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা স্থষ্টিরহস্তের মূলে ড্রবা, জ্ঞান আর 
ক্রিয়াশক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এইট তিনের মিলিত মৃদ্তিই 
স্থষ্টি। ইহারা পরস্পর ভাবাভাব অবলম্বন করিয়া বাটি ও সমষ্টি 
মৃত্তি ধারণ করে । 

দ্রব্য প্রপঞ্চময় জগৎ । 
মন্থন করিয়া মানুষ তেমনি অর্থশক্তি সৃষ্টি করে। একের মভাব 
হইলে অন্য নিঃশক্তি হয়। জাতির অর্থসঙ্গতি যত খবব হইবে, 
জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ততই নিক্প্রভ হইয়া পড়িবে । 

“আঘিক জগৎ গোড়ার কথাটা জাতিকে তলাইয়া বুঝিতে 
বলে। সম্পাদক যতীন্দ্রবাবুর লেখনী-মুখে অর্থ-বিজ্ঞানের যে 
মৌলিক চিন্তাধারা অনর্গল নিঃস্যত হয়, তাহ আমাদের উৎসাহ 
দেয়, বুকে আশার সঞ্চার করে। “আধিক জগৎ এক প্রকার 
অমৃত বিতরণ করিতেছে বলিলেও অতাক্তি হয় না । 

২ 


সমুদ্র মন্থানে যেমন অমত--দ্বাজগৎ 


আআআহিন্কিি ভগ ৫ 


. আমি নব বৎসরে 'আথিক জগতের শুভ কামনা করি। 
শ্রীভগবান “আথিক জগতে"র শুভ উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা 
করিতেছি । 
প্রীমতিলাল রায় 
প্রবর্তক সঙ্ব, চন্দননগর 


সী চা রদ 


“আথিক জগতে”র এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার সংবাদ জানিয়া 
সতা সতাই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বাংলার সংবাদপত্র 
জগতে “আঘধিক জগৎ এক হাতি দুর ব্রত--যথা বাবসা, বাণিজ্য, 
শিল্প & অর্থনীতি সম্পঞ্কিত জটিল তন্বগুলি সপ্তাহের পর সপ্ন 
ধরিয়া পরিবেশন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে । এই ক্ষেত্রে 
আথিক জগতই বাংলাদেশের পথ প্রদর্শক হিসাবে গৌরব দাবী 
করিতে পারে। এতদিন পধ্যন্ত এদেশে অর্থনীতিক ক্ষেত্রের জটিল 
সমস্থাগুলি ইংরাজী ভাষায় আলোচিত হইত । ফলে কলিকাতার 


বাতিরৈ যালসস্বাবসাক্ষেত্রে লিপ্ত আছেন ভাহাদের মধ্যে 
অনেকের ৩ বাজারের হালচাল সম্বন্ধে খোজখবর 
রাখা সম্ভবপর হইত না |জ্জন্ুপনার স্তসম্পাদিত পর্রিকাখ*। 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রের জরুরী তথা, লতিফ ও, 
পৌছাইঈয়া দিবার বাবস্থা করিয়া দেশর পুদিনের একটা ভাব 


কা 


পুরণ করিয়াছে । ৬ 

আথিক জগতে সাধারণতঃ যে সমস্ত স্ত্রচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয় তাহা আমি নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া থাকি এবং এই সব 
প্রবন্ধে ভারতীয় বাবসাজগতের মৌলিক ততব্বগুলি সম্বন্ধে আপনার 
যে জ্ঞানের পরিচয় পাই তজ্জন্ত আপনাকে প্রশংসা না করিয়া 
পারি না। বত্তমানের এই দারুণ প্রতিযোগিতা এবং দুলজ্ঞঘ বাধার 
মধা দিয়া অগ্রসর হইবার মত আপনি শক্তিলাভ করুন উহা 
আমি প্রার্থনা করিতেছি । 


প্রীসত্যেন্জ চন্দ্র মিত্র 
বঙ্গয় বাবস্থাপক সভারু সভাপতি 


ফী চি সী 


“মাথিক জগৎ বাঙ্গলা ভাবায় অথনীতি সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ 
করিয়া দেশের একটী গুরুতর অভাব দূর করিয়াছে । বঞ্কমান 
যুগে বাবসায় বাণিজোর উন্নতি ভিন্ন যে কোন জাতি স্বীয় প্রাধান্য 
প্রতিচা করিতে পারিবে না, এতদিনে বাঙ্গালীরা ভাহা বুঝিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । এ সময়ে *মাথিক ক্রগৎ্ পত্রিকাখানি 
বাঙ্গালীর কর্তব্পথ নিদ্দেশে সহায়তা! করিবে । আমি ইহার 
বহুল প্রচার কামনা করি । 

ডাঃ রমেশচজ্্র মজুমদার 


২ পি, এইচ, ডি 


খু 


এমি এ 


4) 


ভাইম-চাক্েলার, ঢাকা বশ্ববিছ্বালয় 


সি ক ক 


শ্রীযুক্ত, যতীন্্র নাথ ভট্টাচাধা মহাশয়ের সম্পাদনায় 'আথিক 
জগৎ প্রকাশিত হওয়ার সময় জনসাধারণ ভবিযাতে উহার 
প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিয়ান্ছিল। উহার 
প্রথম বাধিকী' উপলক্ষে ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় যে ইহা 


জনসাধারণের সেই আশী' পূর্ণ করিয়াছে । অর্থনৈতিক এবং কৃষি 


ঙ আর্ক ভঙ্গ, 


ও. বাবসাধাণিজা বিষয়ক জটিল সমস্তাসমৃহ োগাতার 


সহিত আলোচনা করার বিশেষ ক্ষমতা আঁছে বলিয়া 
যতীন বাবু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্রাহ 
এঠ কাগজে ঘে সমস্ত 'তথাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি এবং উপকৃত 
হইয়াছি। বর্ধমান সময়ের নানারূপ অর্থনৈতিক সমস্যা 


সন্ন্ধে বাংলার জনসাধারণের জ্ঞান সমদ্দ। করিয়ী-_কাগজখানি 
দেশসেবায় পাপুত আছে | আমি হার সববপ্রকার সাফলা 


কাননা করি! 


এ সি, সেন্‌ 
এম্পায়ার অব হগ্ডিনা 
লাইফ এপিউংরম্৷ কো, 
চর চি ০ 


সম 


আপনার “আগিক জগৎ” বাংলার আঘিক সমস্যাপে স্প্প্. 3৯ 
চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়। তাহাকে জাগে গু আত্মস্থ হইতে 
সহায়ত! করুক, তাহার অন্নবপ্থের নিদারুণ সমস! পূরণের দিকে 
তাহার আর়িবিশ্মৃত দি আাকর্ছ- করুক, ইহা প্রথম হতেই আশা 
_ এগ করিরাস্সি। [সতে'১। আমাদের আশা ৪ আকাজণ 
বাথ/টিইবে না, হাহার লঙ্গণ ইতিমপোই আনু ভব করিতে পারিয। 
শিশুর সাফলাম্ডিত দা জীবন কামনা করিতেছি । 

ঞ্ঞ্জাশচক্্র নন্দী 


মহারাজা, কাশিমবাজাণ 
স ক চে 


বদ্ধর পথে যেদিন গাপনার পরিকাখানি চলা শ্বরু করেছিল, 
সেদিন শার বাচা-মর। সপটকুই এনিশ্চয়তার শন্ধকীরে ঢাক। ছিলো, 
কিন্ত ডট আনন্দের কথ যে, পথের সকল ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে 
সে আভা দু'বছরের কোঠায় গিয়ে দাডিয়েছে । আজ আপনাকে 
অন্তরের অভিনন্দন না জানিয়ে থাকছে পাচ্ছি না এঠ জন্ত যে, 
যোগ রাত্রির ভ্ুবুটী উপেঙ্গ। করে নিয়ে আপনি পত্রিকা- 
খানিকে বাচিয়ে রেখেছেন । দেশের সামনে আজ যে সমস্যা 
মূব চেয়ে পড় ঠয়ে দেখ। দিয়েছে, ভা হচ্ছে আমাদের বাঁচার সমস্টা। | 
এর সমাধান কে হোলে, সব কিছ ডলে মন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার মে 
আমাদের আগ্নিবেদন কভে হাব, জাতির মন্মদ্বারে তার পাণী 
পৌছে দিয়েছেন শাপনার এই পিক মারফতে | আমি 
দীজীপন কামনা করি। 


তার 


ঞআলামোহন দাশ 


পাশ পারাসা 


৯ ঞ 


ভানপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিকে বাবসা-বাণিজ্যাভিমুখী করিবার 
শুভ সক্ধক্প ল্রা আপনি এক বৎসর পুবেব “আথিক জগত 
প্রকাশের যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ "আধিক জগৎ, 
দ্বিতীয় বধষে পদাপণ করাতে তাহার সার্থকতারই পরিচয় দিতেছে । 
বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত যুখকগণের মধো যে নৈরাশ্তের ভাব 
দেখা দিয়াছে, আপনার প্রেরণা তাহাদের হৃদষে আশার সঞ্চার 
করিবে । | 


৮ই মে? ১৯৩৯ 


রঙ 
_. বাংলার ঘরে ঘরে “আথিক জগৎ" সমাদৃত হওয়া উচিত এবং 
প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই পত্রিকাখানা মনোযোগ সহকারে পড়া 
উচিত । 

জে, সি, দাশ 

বালীগঞ্ ব্াঙ্ক লি: 

ব্যধসা-বাণিজা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গতি এখন পধান্তও শ্বল্প- 

পরিসর । এই পথের জটিল সমস্যা সমাধানের কাজে আপনার 
“আঘথিক জগৎ” বখেষ্ট সহায়তা করিয়ীছে | আশা করি, আপনার 
পত্রিকার সংস্পর্শে আথিক জগৎ সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান 
উত্তরোণ্ডর বৃদ্ধি পাঈবে। বা'লার শিল্প, বাণিজা € ব্াঙ্ছিং 
সম্থলিত শ্চিষ্ঠিত প্রণন্ধ গলি আমাদিগকে নৃতন আলোর সন্ধান 
দিয়াছে । বাস্থবিকই এইরূপ কগিন বিষয়গুলি সহজ ও সরল 
ভাষায় জনুসাধারণের বোধগমা করিবার ক্ষমতা আপনার 
অপারসীম । আপনার পত্রিকার সববাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। 


প্রীক্ষে নাথ দালাল 
ম্যাুনজি ছিবরেকুর, নাথ বাঙ্ক লিঃ 


এ ক চে 


আাথিক জগতের প্রথম বাধিবী উপলক্ষে আমি নিঃসক্কোচে 
বলিতে পারি যে এই কাগজ খান। অতি চমতকার ভাবে পরিচালিত 
হঈতেছে এবং বিভিন্ন গ্রকার নিল তথা সনাবেশ ৪ উহাতে 
প্রকাশিত প্রবদ্ধ সমূহের খুক্তিপুণ মতবাদের দ্বার। টা 
সাধারণের মহদ্ুপকার সাধন করিতেছে | আমি উহার সবণাঙ্গীন 
উন্নতি কামন। করি । 


জন- 


শ্ীস্ুশীলচন্দ্র সেন 
এম-এন-সি, বি-বল, অটর্ণা-এট-ল 
৮ 

আগিক জগতের বয়স এক বৎসর পূণ হইয়াছে দেখিয়। আমি 
অত্ন্থ স্রখী হঈয়াছি এবং আনন্দের সহিত উনার মঙ্গল কামনা 
করিতেছি । আপনি এই কাগড খানার মধ্যে আগাগোড়া যে 
প্রকার উচ্চ আঁদশ বজায় রাখিয়াযছেন তজ্জন্য আপনাকে অভি- 
নন্দিত করিতেছি । দেশের আধিক উন্নতির জন্ত এই ধরনের 
একখান। কাগজের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা আমাদের 
মাপা যাহারা দেশের শিল্প & বাঁণিজো লিপু রহিয়াডি তাহার! 
মন্মে মন্মে উপলব্ধি করি । আথিক যে বত গ্রহণ 

করিয়াছে আমি তাহার পূর্ণ সাফলা কামনা করিতেছি । 


জগৎ 


চু 
আআজমুতলাল ওঝ। 
এম, আই, এম ই; এফও আর, এস্, এ লপ্তন ) 


ঙ্ ক র্‌ 


আথিক জগতের এক বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে আমি 
আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং পত্রিকাখানার দীর্ঘজীবন 
কামনা করিতেছি । 

বাঙ্গলা দেশে সংবাদ পত্র পাঠকের সংখা! যে প্রকার বেশী সে 
সেরূপ আর কোন প্রদেশে নাই । কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
রহিয়াছে যে বাঙ্গলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য পরিকল্পিত ও 
বাবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় রত “আঘিক জগৎ” 


চে 


চিন্তাধারার 


“মধ্যে বাঙ্গলা দেশ এমন একটী স্থান যেখানে 


৮ই মে, ১৯৩৯ 


.'কেবল যে দ্রুত উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইবে এরূপ নহে উতা 


দ্রেশের জনসাধারণের মধো ব্যবসাবাণিজা সম্পফিত ভাবধারার 


; প্রচার ও উন্নতির কাজেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্কান অধিকার করিবে । 


আমার মতে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের মধ্ো অর্থনীতিক 


প্রসার ও উন্নতির সমস্যাই বর্ধমানের সর্বাপেক্ষা 
জরুরী সমস্তা । ভারতবধের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ সমগ্র জগতের 


প্রকৃতি দেবী 
অপরিমিতভাবে তাহার আশীব্ণাদ বিতরণ করিতেছেন । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে যেখানে প্রকৃতি দেবী প্রচুর সম্পদ 
ঢালিয়া দিয়াছেন সেখানে মানুষ তাহার আলম্ত ৫ অজ্ঞতা বশত? 
তাহার সম্পদের পুর্ণ স্বফল ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 


বাঙ্গলা দেশের এই অজ্ঞতা ও আলস্য দুরীভৃত হইলে বাঙ্গলায় 
এীশ্বধোর শ্োত বভিতে থাকিলে । 
মআথিক জগতের ন্যায় পতিকাই এই মহান উদ্দ্শ্ত সাধনে 


. সহায়তা করিতে পারে । 


পরিকাখানা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বযোগ 
পাইবে কারণ আপনার এই বিবয়ে বিশেষ যোগাত। রহিয়াছে । 


সি, এস, রঙ্গস্বামী 
'প্রিয়ান ফিনান্স' পত্রের পরিচালক 


চে রশ সা 


“আঁথিক জগত এক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী পাঠকপর্গকে 
সর্গ্রকীর আর্থনীতি বিষয়ে যে শিক্ষাদীন করিয়াছে তাহা সতাই 
ইহার পর্ষে গৌরবের কথা | অর্থনীতি সঙ্বঙ্গা একখানা প্রথম 
শ্রেনীর পত্রিকার অভাব বাঙ্গলায় সতাট ছিল। এক বৎসর 
“গাথিক জগং' যেরূপ দক্ষভার সঠিত পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে 
সে অভাব দূর ভষঈয়াছে এবং সেজন্া স্বযোগা সম্পাদক শ্রীযূত 
যতীন্দ্রনাথ ভট্রাচাধা ধঙ্টাবাদাহ। একখানা এইরূপ সব্নীঙ্গম্বন্দর 
পত্রিকা পরিচালনা করা যে কত দুরূহ ধাপার তাহা অনেকের 


জাঁনা নাই । আগি আশা করি বাঙ্গলার সাধারণ পাঠকবর্গ 
এই পত্রিকাখানিকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন । আঘথিক 
দুর্গতিক্রিষ্ট বাঙ্গালীর ইহাতে যে মহৎ উপকার সাধিত তবে সে 


বিখয়ে সন্দেহ নাই | আমি 'আগিক জগন্ডে'ন উত্তারাঁগুর স্্ীব্রদ্ধি 
€ বন্তল প্রচার কামনা করিতেছি । 


শ্ীমাখনলাল (সেন 
আনন্দবাজার পত্রিকা 


সস ্ ৪ 


বিশেষ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আথিক 
ব্যাপারে বাঙ্গালীর জ্ঞান অগ্ঠান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
কম। ইহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, এতকাল শুধু 
ইংরেজীতেই এইসব বিষয়ের আলোচনা হইত এবং এসব 
আলোচনা বিশেবত্বপূর্ণ, জটিল ও শব্দবনূল হওয়ায় এতদ্দেশীয় 
পাঠক-সাধারণের বোধগম্য হইত না। অতএব দেশের লোকের 
মনে ব্যবসায়ের প্রতি আসক্তি জন্মাইতে হইলে মাতৃভাষার ভিতর 
দিয়া ক্রমে তাহাদিগকে আধিক ব্যাপারসমূহ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম 
করার জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তোল! একান্ত প্রয়োজন । 

আমি আজ আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, সপ্তাহান্তে 


আহ্িন্ষি জগ | ৭ 


নিয়মিতভাবে চিন্তাকধক ও প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা 
“আঘিক জগৎ” বনুকাল-অন্ুভূত সেই অভাব প্রশংসনীয়ভাবে 
পূরণ করিয়াছে । বাঙ্গলার সংবাদপত্র সেবার সহিত সংশিষ্ট 
সকলেই নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলে জানেন যে, মাতৃভাষায় 
প্রকাশিত ব্যবসা-বাণিজা সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলির চলার পথ 


কুস্থুমাস্তীণ নহে । 


প্রয়োজন পুরণের সঙ্গে সঙ্গে সব্বসাধারণের বিশ্বাস অজ্ঞন 
করিতে হইলে ইহাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে সমস্ত তথ্যের বিশ্লেঘণ 
করা উচিত এবং অযোগা কাধ্যে এমন কি গৌণভাবেও উৎসাহ 
গ্রদ্শনে সব্বদা বিরত থাকা প্রয়োজন । 

“আথিক জগৎ” স্বপ্ন এক বংসর কালের মধ্যে যে পরিমাণ জন- 
প্রিরতা অজ্ঞন করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গলার 
জনসাধারণ ইহার আদর্শ বিশেষ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছে । আমি উহার সববাঙ্গীন সফলতা কামনা করি এবং 


"আশা ১, এিজ্ছাপনদাতাদের প্রশংসা বা ভয় প্রদর্শনে বিচলিত 


না হইয়া এই পত্রিকীুর্বদাই নিষ্ঠার সহিত সাংবাদিকের উচ্চ 
মধ্যাদ। রক্ষা করিয়া চলিবে । সি 


লজ. জী সি টির 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


বাংলা দোশে বাবসা, বাণিজা, শিল্প € শার্থনীতি সম্বন্ধে বাংলা 
ভাষায় প্রকাশিত একখানা স্ুসম্পাদিত সপ্তাহিক কাগজের অভাব 
ছিল। “মআথিক জগং” সেই আভাব পুর্ণ করিয়াছে | 
আমি আপনার কাগজের অ€নকগ্লি সংখ্যা পাঠ করিয়াছি । 
আপনি যে এত তল সময়ের মধো এবপ সাফলা প্রদর্শন করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন তজ্ন্য আাপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করিতেছি । 
এম, পি, গান্ধী 
ডালমিয়া সিমেণ্ট লিং চিফ কমাশিয়াল আফিনার 


সং রঙ চে 


বাংলা শাধায় অর্থনীতি বিষয়ে. একখানা সানফ়িক পত্রের 
প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা 
সম্পর্কে আথিক 
জগতের দানের কথ। নিশ্চয়ঠ ভাহাদের দৃষ্টি আকুষ্ট করিবে । 
মআথিক জগতের সম্পাদক আুন্ত যভীন্্রনাথ ভটাচাধ্য, খিনি 
পুবেবিই শর্থনীতি বিষয়ে একজন বিনেবজ্ঞ বলিয়। খাতি লাভ 
করিয়াছিলেন তীহাঁকে তাহার এই নূতন প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দিত 
করিতেছি | বর্তমানে কাগজখানার এক বৎসর পূর্ণ হইল । আমি 
এষ্ট পত্রিকাখানার ভবিষ্যতে আরও উন্নতি কামনা করি । 


আথিকক্ষেতে বাংলাদেশের উন্নতি চাহেন এই 


এস, নি, দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ব্যারিষ্থার। 
কুমিল্ল| ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মানেজিত ডিরেক্টর 


ক ্ চর 
“আথিক জগৎ” জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত সংশিষ্ট 


ব্যাপারে নি্গীক মত গ্কাশ করিয়া থাকে এবং বাঙ্গালীর জাতীয় 
প্রতিষ্টানগুলি সম্বন্ধে নিষপেক্ষভাবে প্রচার কাধা করে। পত্রিকা 


২ স.সেক্সপিয়র, মিস্টন, বায়রণ ও 


৮৮ আর্িক্ষি ভঙ্গ, 


| 


[৮ই মে, ১৯৩৯, 
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খানির বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইল। প্রার্থনা করি উহা চিরজীবী 
হউক এবং নির্ভীক মত প্রকাশ দ্বারা উহা অমর কীর্তি অজ্জন 
করুক। 
ডি, এন, মুখাজ্জি এম, এল, এ 
গলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


রস সং নস 


“আথিক জগৎ” দ্বিতীয়বষে পদার্পণ করায় অত্যন্ত আনন্দ 
অনুভব করিতেছি । আশা করি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
জনপ্রিয়তা লাভ করিবে । এই কাগজখানা বাংলায় বহুদিনের 
একটী অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ভরসাকরি 
জাতির সেবায় নিজকন্মক্ষেত্রে উহ! স্বকীয় কর্তব্যসীধন করিবে । 

জে সি ঘোব দক্তিদার 


বোস্ধে মিউচুয়াল লাইফ এসিউরেম্স কোং 


শি 
আমাদের বিশ্ববিদ্ালয়ের উপাধি রণ জ্ঞানানুসন্গিৎসায় 
সম্বন্ধে বিজ্ঞতা। লাভ করিয়া 
থাঁকেন এবং পু খিগত, নি বধ অনেক কিছু লিখিতে পারেন । 
শর্ত বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার 
] স্টুখীন হইলে তাহারা বি অজ্ঞতার পরিচয় দেন। 

'আথিক জগৎ" প্রকৃতষ্তথা এবং তালিকা প্রকাশ করিয়া 
শুধু বি-এ, এম-এ, পাশ ব্যক্তিদেরই নয় ব্যবসায়ী এবং রাজ- 
নীতিকগণের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে । এই কাগজখানা অর্থ- 
নীতিবিষয়ক এবং ভারতবধষের সহিত জগতের আঘথিক তুলনার 
পক্ষে সাহায্যকারী । অর্থনৈতিক বিষয়ে নিয়মিত পাঠকদের 
পক্ষে “আথিক জগৎ" একটী বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কাজ করিতেছে । 
বর্তমান যুগের অর্থনীবিদ্গণের নিকট “আথিক জগতের" প্রত্যেকটা 
সংখ্যাই মূলাবান। আমি কাগজখানার জন্য শুভেচ্ছা, সাঁফলা 
এবং দীর্জীবন কামন। করি। 


ক ঈ 


আব্দর রসিদ চৌধুরী 
এম এল এ (সেপ্টণাল) 
হট । 


চা রঙ ০ 


আপনার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক “আঘিক জগতের” প্রথম বাধিকী 
উপলক্ষে কাগজখানার সববাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমার শুভেচ্ছা 
জ্ঞাপন করিতেছি । বিচারস্পহা এবং অনুসদ্ধিৎসা প্রবৃত্তি 
জাগাইয়া তুলিয়। অল্প সময়ের মধোই ইহা শিল্প বাবসা সম্বন্ধে 
জনমতকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 

মনোযোগ সহকারে আমি ইহার অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছি। 


আমার দর বিশ্বীস, আত্মোন্নতির পথে আপনার স্ুযোগা সম্পাদনায় 
এই শিশু মুখপত্রখানা, সুদ জনমত গঠন করিয়া, মূলাবান্‌ তথ্য 


সরবরাহ করিয়। এবং দেশের আথিক উন্নতির পথে রত্বন্ববপ হইয়া 
পরিপৃণতা লাভ করিবে । 
প্রীকানাইলাল দত্ত 
গ্যাশন্যাল সেংপ এপ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস 
/ 


চে নং রঃ এ 


আজ এক বৎসর পুর্বে “আথিক জগৎ” প্রথম যখন প্রকাশিত 
হয় সংবাদপত্র জগতে উহার আবির্ভীবে আমি তখন অভিনন্দন 
জানাইয়াছিলাম। আঘিক জগতের প্রতি পৃষ্ঠায় যে সকল 
কাধাকরা এবং উৎসাহপূর্ণ নির্দেশের পরিবেশন হইয়া আসিতেছে 
ততপ্রতি আমি বিশেষ ভাবে আকৃণ্ঠ হইয়াছি। এই পত্রিকাখানি 
সম্পৃণ গতান্ুগতিকতা৷ বিহীন ; কারণ বাঙ্গলা সংবাদ পত্র জগতে 
এতদিন ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত পত্রিকার উল্লেখযোগা রূপ 
অভাব পরিলক্ষিত হইয়া আমিতেছিল। আর্থিক জগৎ প্রকাঁশের 
প্রথম প্রচেষ্টায় উহ্হার উদ্যোক্তাগণের যে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা, উদ্যম 
এবং আত্মবিশ্বীসের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। 

আমি দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হহয়াছি যে এই এক বৎসরের 
পত্রিকাখানি উহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার 
আশানুরূপ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে । আর্থিক জগৎ ইহার 


পথে 


স্পঞ্জ তে সুনান অঞ্জন করিয়াছে তাহা উহার পক্ষে সত্যই 


গৌরবের বিষয়। আর্থিক জগতের প্রথম বারেক সংখ্যা 

প্রকাশিত হইতেছে । প্রার্থনা করি গৌরবময় সাফল্যের পথে 

আর্থিক জগতের দ্রুত অগ্রগতি হোক্‌ এবং উহার স্ুযোগা 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধোর সম্পাদকতে আর্থিক জগৎ 
অথথ নৈতিক সংবাদপত্র সমূহের পুরো ভাগে অধিষ্ঠিত হোক্‌। 

এস সি মিত্র 

( বার্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ) 


্ ফা স 


বাক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, বাণিজ্য সম্পাদক 
হিসাবে ব্যবসা-বাণিজা বিষয়ক আপনার যে সকল প্রবন্ধ 
“আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইত ভাহা লক্ষৌ, এলাহাবাদ, 
দিল্লী, নাগপুর এবং বোম্বাইএর শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের শ্রদ্ধা 
আকধণ করিত। একজন অভিজ্ঞ বার্ভাজীবি হিসাবে আপনার 
স্থগভীর জ্ঞান, স্বাধীন মতবাদ এবং সহজ লেখনীশক্তি__সমস্ত 
মিলিয়া একপ শল্প সময়ের মধ্যেই আপনার সাপ্তাহিকখানীকে 
বিশে শিক্ষাপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত 
যে অদুরভবিষ্যাতে দেশের ভিতর উহা একটা সম্মানজনক এবং 
শক্তিশালী স্ান অধিকার করিবে। 

এস, এন, গুপ্ত 
রি 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্যের পক্ষে 'আথিক জগৎ প্রকাশ 
করা বাস্তবিক একটী অনন্যসাধারণ, সাহসিকতাপুণ কম্ম প্রচেষ্টার 
পরিচয়। যদিও বহুদিন হইতে বাংল! ভাবায় এরূপ 
একখানি কাগজের বিশেষ অভাব ছিল, এবং যদিও ইহার 
শুভাগমন আমি অভিনন্দিত করিয়াছিলাম-_তবুও, অন্য কোন 
কারণে নয়, কেবল এই প্রকারের কাগজের প্রতি জনসাধারণের 
বিরাগহেতু, এই কাগজখানার স্থায়িত্ব এবং উন্নতি সম্বন্ধে আমার 
বিশেষ সন্দেহ ছিল । কাজেই ইহার প্রধম বাধিকীর প্রকাশের 
সংবাদ আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় । 

আমি “'আঘিক জগতের? নিয়মিত পাঠক এবং ইহার প্রতি 
সংখ্যায় প্রকাশিত "পাটের বাজার" সম্বন্ধীয় বিভাগ হইতে আমার 
নিজের কাধাসম্পর্কে মূল্যবান্‌ তথ্য পাইয়া থাকি । “আঘথিক জগৎ' 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


তিরতই। বিধির তথ্াপর্ণ ও নি এবং শুধু শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের পঙ্ষে ; নয় অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষেও যে খুবই 
সহায়ক ইহ! কেবল আমার মত নয়, দেশের বিস্তসম্পত্তির উন্নতিতে 
ধাহারা উৎসাহী তাহাদেরও এই মত। ইহার প্রথম বাষিকী 
উপলক্ষে আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই বে উহা দীর্জীবন লাভ 
করিয়া বিশেষ সাফলা অজ্জীন করুক । 
শ্রীদেবেজ্জনাথ মিত্র ( রায়বাহাদুর । 
স্পেশিয়াল অফিসাব, জট রেষ্রিকশন স্বিম 


ন্ সং চে 


আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় কাগজখানি অল্পসময়ের মধোই 
বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে । আপনার কন্মক্ষমতাঁ এবং বুদ্দি- 
মত্তার ফলম্বরূপ সত্বরই উহা গৌরবময় সাফা অর্জন করিবে । 


বি, কে মিত্র 


পাইয়োনিয়ার সন্ট মযান্তফেকচারি কোঠা 


র্ চা 


জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে “আখিক জগৎ" একটী বিশেষ 

সংখা প্রকাশ 'রিরা উহার প্রথম বাধিকী উদ্যাপন করিবে । 

আমি ইহার ম্যাঘা প্রাপ্য সকলতা কামনাকরি এবং ভরসা করি 

ভবিষ্াাতে বাংলা সংবাদপাব্রজগতে কাঁগজখানি উহার প্রয়োজনীয় 
স্থান হইতে বিচ্যুত হইবে না। 

এস. গুহঠাকুরতা! এম, এ, 

ডিপুটী ইনফরমেশন অফিলার, গভর্ণমেপ্ট অব ইত্ডিয়া 


চা চা সু 


'আথিক জগতের প্রথম বাধিকী উপলক্ষে আপনি যে বিশেষ 
কৃতিতের সহিত স্থাপনা অবধি কাগজখানা পরিচালনা 
করিয়া আসিতেছেন তজ্জন্ত আপনাকে আমার আস্তরিক 
অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি । আমাদের দেশের জনসাধারণের 
ভিতর ব্যবসাবাণিজোর জটিল সমন্যা সমৃহের সহিত পরিচিত 
হইবার আগ্রহ বুির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাসমৃহ আলোচনার 
জন্য বাংলা ভাষায় একটা উপযুক্ত কাগজের বিশে প্রয়োজনীয়তা 
ছিল। আপনিই এই অভাব মোচন করিয়াছেন। 

আঘথিক এবং ব্যধসাধাণিজ্যসংক্রীস্ত বিষয়ে স্থবলেখক হিসাবে 
বনুপুবেব আপনি সুনাম অজ্জন করিয়াছেন এবং “মাথিক জগতের? 
প্রত্যেকটী সংখ্যাই আপনার প্রতিভা এবং কনম্মশক্তির পরিচয় 
দেয়। 
আপনার অগণিত বন্ধু এবং কল্যাণকামীদের সহিত আমিও 
কন্মক্ষেত্রে আপনার সাফলা কামনা করি। 

এস, সি, রায় এম-এ, বি, এল 
আধাম্থান ইন্সিওরেম্স কোং 


সঃ 


“আর্থিক জগৎ” বাংলার একটা অতি উচ্চশ্রেণীর সাপ্তাহিক । 
বাংলায় কাল ও দেশের অবস্থা অনুযায়ী এমন প্রয়োজনীয় কাগজ 
আর নাই_একদিকে বাংলায় শিল্পের উন্নতিকল্পে 02016] 
কাগজের মত মূল্যবান তথ্য এবং নিদ্দেশপূর্ণ। জাতীয়তার 
ংজ্ঞায় প্রণোদিত হইয়া দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্যার 


৩ 


আর্ক ভুঙ্গত এ 


শট 4355 ১১৪ উল --- টিটি শিট 


মিচ আলোচনা এবং ির্ আর কোন বাংলা কাগজে 
আমরা পাই না-যেমন আমরা পাই আপনার “আথিক জগতে” । 

“আথিক জগৎ” দেশে একটা বিশেষ অভাব দূর করিতেছে । 
গোড়ায় এজাতীর কাগজের আদর বা কদর কিছু কম হইয়া 
থাকে এবং আজ বাংলার যে আবহাওয়া, তাহাতে এজাতীয় 
গবেষপাপুর্ণ কাগজ টিকিযা থাক। শক্ত সন্দেহ নাই । বু বিশেষ 
অনুরোধ, সকল অভাব ও অভিযোগের মধো আর কিছুদিন 
যুঝুন_-সাধামত সেবা করুন। দেশ আপনার কাগজকেই লুফে 
নিতে বাধা হবে, কারণ আথিক জগতে বাংসাকে আবার 
স্বপ্রতিচ্ঠিত করিতে আর কেহ সাহাযা ও “প্ররণা দিতে পারিবে 
না, যেমন পারিবে আপনার “আথিক জগৎ”। ভগবান সাধনা ও 
সেবাকে সার্থক করুন । 


শ্রীজ্ঞানাপ্তন নিয়োগী 


কমাণিয়েল মিউজিয়ম, কলিকাতা করপোরেশন 


খ * রর 
“আথিক জগং” উই ১ অর্থনীতি বিষয়ক 7 
সাপ্তাহিক কাগজ সুষ্ঠভাবে ঈংপাদিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় 
বাঙ্গলার অর্থনীতি বিভাগের উন্নত করিতেছেন, এন 
তাহাকে ধন্যবাদ । 
বাঙ্গলা অর্থনীতি আলোচনায় স্বগীয় নুসিংহ মুখোপাধ্যায় ও 
ব্বগণয় রাজকৃ্ণ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সাহিত্য- 
সমাট বঙ্ষিনবাবু “বঙ্গদর্শন পত্রে নুসিংহবাবুর পুস্তকের বিশেষ 
প্রশংস। করিয়াছিলেন,তাহার পর ব্যবস। ও কুবি বিষয়ে বু মাসিক 
ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতকগ্চলির নাম 
করিলাম-তাহেরপুর হইতে “কৃষি পত্রিকা”, কাশীপুর হইতে 
নৃত্যগোপাল বাবুর “কৃধিতত্ব” (১২৮৫), শ্রানাথ দত্ত সম্পাদিত 
“বাপসার়ী” (১২৯০), বঙ্গবাসী কলেজের স্থাপযিতা গিরীশ বসুর 
“কৃষি গেজেট” (১২৯২ ), শশিভুষণ চক্রবন্তীর “ভারত শ্রমজীবী” 
(১২৯২), বিহারী ঘোষের “কারিকর দর্পণ” (১২৯২), শরৎচন্দ্র 
দেবের “শিল্প পুম্পাঞ্জলি” (১২৯৮), সারদা চক্রবন্তীর “কাজের 
লোক” (১৩০৭), “স্বাধীন জীবিকা” (১৩০৭ ), “শিল্প ও সাহিতা” 
(১৩০৭), “কৃবক” (১৩০৮), “বঙ্গলক্ষ্মী” (১৩১৫) প্রৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছিল । সন্ভোষনাথ শেঠের “মহাজন বন্ধু”, শ্রীযুত শচীন 
বন্থুর “বাবসা € বাণিজ”, “বনিক”, “আথিক উন্নতি” প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 
আমাদের দূঢ়তর আশা, “আধিক জগতের সম্পাদক মহাশয়ও 
আমাদের বাঙ্গলার আধিক ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সহায়তা করিতে 
সমর্থ হইবেন। 
আজিতেক্জনাথ রায় 
মানেছিং ডিরেক্টার, ইষ্ট ই্ডিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ 


ক ০ চা 


“আঘিক জগৎ” গত এক বৎসর ধরিয়া দেশের শিল্প, বাবসা ও 
বাণিজ্যের বার্তী বহন করিয়! আসিতেছে । বাংল! ভাষায় এই 
জাতীয় পত্রিকার অভাব ছিল। চাকুরিজীবী বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ 
চাকুরীর মোহ কাটাই উঠিতে হইতেছে । বাঙ্গালীর এই জাতীয় 
জীবনের মহাপরিবর্তনের দিনে “আিক জগৎ” বাঙ্গলার ঘরে ঘরে 


১০ 


যে বার্তা বহন করিতেছে, তাহাতে আমি আশা করিতে পারি, এক 
দিন বাঙ্গালী তাহার লুপ্ত শিল্প-বাণিজ্য কৌশলের সন্ধান পাইবে । 

ব্যবসায় জাতীয় জীবনকে সত্যিকার ভাবে গঠন করিতে পারে__ 
জাতিকে মহাঁজাতির সন্ধান দেয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের 
ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি করিতে “আথিক জগৎ” সেবায় নিযুক্ত থাকিবে__ 
ইহাই কামনা করিতেছি | 


প্রীদেবেশচন্দ্র ঘোষ 
চা-কর, জলপাই গুড়ি 
* ক * 

“আঘথিক জগতে”র বয়স আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল। শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ ভর্টাচাধ্য মহাশয় ইহাঁর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক । 
বাংল! ভাষায় যথার্থই এইরূপ পত্রিকার অভাব ছিল। যতীন্দ্র- 
বাবুর তত্বাবধানে সেই অভাব পূর্ণ হইয়াছে । “আথিক জগৎ” 
বাংলার শিল্পোন্নতির একটী সহায় হইয়া ফাড়াইয়াছে। শিল্প 
ব্যবসায়ের বর্ধমান সমস্ত খবরই এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। আজ- 
কাল শিল্পবাণিজোর উন্নতির জন্বা দেশে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, 


সকলেই চায় নূতন শিল্পের, নৃতন ব]বর্সাঁয়র সন্ধান। “আঘিক 


জগতে”র প্রতি সং্যাতেই তাতযথেষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। তা" 
চাড়া যে সমস্ত ব্যবসায় সাধনের চক্ষুর আড়ালে অবাঙ্গালীদ্বারা 
সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে, “আধিক জগতে”র দৃষ্টি তাহাও অতিক্রম 
করেনা । “আঘধিক জগতে”র 'প্রচলনে অনেক বেকার যুবকের 
সম্মুখে কণম্মান্ুসদ্ধানের নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে । আমরা “আথিক 
জগতে”র উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


প্রীমনুজেজ্জ দত্ত 

ম্াানেজিং এছেপ্ট--বেঙ্গল সপ্ট কো? লিঃ 

এতকাল অর্থনীতিকে আমরা অবহেলা না সংশয়ের চাক্ষে 
দেখিতাম জানি না, যাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীটী কোনক্রমে 
আদায় হইয়া গেলে আর এ বিষয়ে আলোচনায় উৎসাহ বোধ 
করিতান না। জানিয়া সুখী হষ্টলাম এবং দেখিয়া আশ্বস্ত 
হইলাম যে, দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে | অন্দর, পরিষ্কার 
এবং মাজ্জিত রুচিমাফিক ও যোগ্য বাক্তির সম্পাদনায় “আঘিক 
জগতে”র মত কাগজ বাঠির হইয়াছে । আরও অধিক আনন্দিত 
হইলাম যে, ইহা বাংলা ভাষাকেই বাহন করিয়া চলিয়াছে। 
অতান্ত শানণ্দের বিষয় যে, “আঘিক জগৎ” তাহার এক বৎসর 
পুর্ণ হয়া দ্বিভীয় বধে পদাপণ করিল । আমি বুদ্ধ, তাই ক্ষুদ্রব্যক্তি 
হইলেও আশীবলীদের পধ্যায়ে উঠিয়াছি। আমি সববান্তঃকরাণে 
আশীর্বাদ করিতেছি, বাংলার ছেলে, বাঙ্গালীর ছেলে যেন 
“আঁথিক জগত হইতে আত্মসম্মীনবোধ, ম্বাধীন বৃত্তির অনুরাগ এবং 
সব্রোপরি প্রকৃত অথ নৈতিক জ্ঞান লাভে নব জীবন লাভ করে। 


“আঘথিক জগং” বাংলার ঘরে ঘরে নিতা পাঠা হউক-_-এই 
প্রার্থনা করি । 
ডা; কান্তিকচজ্র বন্দর এম, বি, 
ফু চে এ 


“আথিক জগৎ” প্রকাশিত হইবার পর হইতেই আমি নিয়মিত- 
ভাবে উহা পাঠ করিতেছি । আমাদের দেশে অর্থনীতি বিষয়ক 


আর্থিক ভগ, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


€ 





আলোচনা বড় একটা নাই; অথচ জীবন-সংগ্রাম দিন দিন যে 
প্রকার কঠোর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ না করিলে জাতির বাঁচিবার কোন আশা নাই। 
এরূপ অবস্থায় “আধিক জগৎ” মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে প্রচার-কাধ্য করিতেছে, 
তাহার মূল্য খুব বেশী বলিয়াই আমি মনে করি। উহাতে 
প্রকাশিত প্রত্যেকটা প্রবন্ধ ও সমালোচনাই দেশের লোকের 
সমক্ষে নূতন সমস্যা ও নূতন চিন্তাধারা উপস্থিত করিতেছে । 
বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে এই ধরণের একখানা কাগজের প্রয়োজন 
খুবই বেশী। 

“আথিক জগতে”র মারফৎ আপনি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের 
জন্ত যেভাবে আত্মনিয়েগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয় । 
আপনার এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। 


শ্রীক্ষিতীশচন্দর চক্রবর্তী 


চা-কর, শিলচর 


চা ০ ০ 


আমাদের স্থযোগা বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্যের 
সম্পাদকত্ডে 'আধিক জগৎ যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহ।' 
খুবই সুখের ও আনন্দের কথা । বাংলাদেশে এরূপ একখানি 
কাগজের খুব অভাধ ছিল। দ্বিতীয় বধষে পদার্পণ উপলক্ষে 
আমি এই কাগজের সব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি । 


ডা: প্রফল্পচজ্ঞ ঘোষ 
অখিল ভার গাম উদ্যোগ সঙ্ঘ 


ক সা চা 


কৃষি-শিপ্ন-বাণিজ্য আর ধন-বিজ্ঞানের নান প্রকার তথ্য ও 
তখ সম্বন্ধে যতগুলা বাঙালী লেখক থাকিলে বাঙালী জাতের 
ইজ্জত রক্ষা হইতে পারে, ততগুলা লেখক আজও দেখা যাইতেছে 
না। “আঘথিক জগৎ” পত্রিকার মতন বহুসংখাক পত্রিক। চলিতে 
থাকিলে নানা মতের আর নানা পথের বাঙালী লেখক মাথা 
খাড়া করিয়া চলিতে পারিবে । 

তাহা ছাড়া লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীকে খাদে-কারখানায়, 
চাষে-বাণিজ্যে, বিনিময়ের কারবারে, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে, শেয়ারের 
বাজারে, আর বীমার দালালীতে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া ঢুকাইবার 
জন্যও “আধিক জগৎ” পত্রিকার মতন পাত্রকা যারপরনাই 
জরুরী । 

চাই মাটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা । 


অধ্যাপক ভা: বিনয়কুমার সরকার 


চর সা ০ 


আপনার কাগজে প্রকাশিত মত সম্বন্ধে সব সময় একমত না 

হইলেও আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে আপনার প্রবন্ধ সমূহ 
বিশেষ তথাপুর্ণ এবং অধ্যয়নযোগ্য হইয়া থাকে । 

ডাঃ এন, জি, দাস পি, এইচ, ডি; আই, সি, এস 

বাঙ্গলা সরকারের এমপ্লয়েমেণ্ট অফিসার 





আঘিক জগতের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। বাঙ্গলা দেশে 
প্রতিনিয়ত বুছদের মত কত সংবাদপত্র জন-সমক্ষে আত্ম প্রকাশ 
করিয়া বুদ্ধদের মতই লীন হইয়া যাইতেছে । সেই হিসাবে কোন 
কাগজের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া কম কথা নহে। বিশেষতঃ 
আহিক জগতের ম্যায় একখানা কাগজ-_যাহাতে নীরস অর্থনীতিক 
বিষয়ের আলোচনা ভিন্ন আর কোন আলোচনা স্থান পায় 
না, তাহার পক্ষে এক বৎসরকাল টিকিয়া থাকাও একটা 
গৌরবের কথ! । 

কিন্তু বাঙ্গল৷ দেশে যে আদর্শ লইয়া আথিক জগৎ জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াছে, সেই আদর্শের একখানা কাগজ দেশের লোকের 
সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না-_এরূপ আশঙ্কা আমাদের 
কোনদিন ছিল না, এখনও নাই । আঘধিক জগৎ প্রকাশ করিবার 
কালে আমাদের অনেক হিতৈষী ও বন্ধুব্যক্তি নিছক ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পকিত কাগজ দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে 
সমর্থ হইবে না বলিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু 
গত এক বতলরে আমরা বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ও পাঠক 
বর্গের নিকট হইতে আশাতীতরূপ সাহায্য পাইয়াছি। অথচ 
আমরা উহ ভালরূপেই উপলন্ধি করিতে পারিতেছি যে, যে ভাবে 
আথিক জগৎ পরিচালনা করিলে উহা দেশের সকল শ্রেণীর 
লোকের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইত, সেরূপভাবে আমরা তাহা 
পরিচালনা করিতে পারিতেছি না। অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন সংবাদ- 
পত্র পরিচালনা অপেক্ষারত ব্যয়বহুল ব্যাপার । বর্তমানে আথিক 
জগৎ যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে-বিষয়বস্ত' ও কলেবারের দিক 
হইতে উহাকে আরও সমৃদ্ধ করিতে হইলে আরও অর্থবায়ের 
প্রয়োজন। সেরূপ অথসঙ্গতি আমাদের নাই । কিন্ত প্রথম 
বৎসরেই দেশবাসী এবং বিশেষভাবে দেশের জননায়করর্গ, বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ্গণ এবং বাবসায়িপ্রধানগণ আথিক জগৎকে যে প্রকার 
সন্সেহ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহাতে আমরা ক্রমে ক্রমে উহার 
উন্নতি বিধান করিতে পারিব মেই আশ! রাখি । ইংলগ্ডের 
“ইকনমিষ্ট' এবং ভারতবধের “ক্যাপিটাল? “ইগ্ডিয়ান ফিনান্স” প্রভৃতি 
অর্থনীতিক সংবাদপত্র বন্ত বৎসরের সাধনার ফলে ধাপে ধাপে 
উন্নতি লাভ করিয়াই বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে। আমরাও 
সেইরূপ সাধনাতেই ব্রতী হইয়াছি। দেশবাসীর নিকট হইতে 
স্বল্পসময়ের মধ্যে আঘিক জগৎ যে স্সেহ ও পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে আঘিক জগতও এক দিন 'ইকনমিষ্ট, 
কক্যাপিটাল' প্রভৃতি পত্রের সমান মধ্যাদার অধিকারী হইতে 
পারিবে বলিয়া আমরা উচ্চাকা্ষা পোষণ করিতেছি । 

আঘথিক জগৎ যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা উহার উদ্দেশ্য 
কি, তাহা ঘোষণা করিয়াছিলাম। বর্তমানে তাহার পুনরাবৃত্তি 
করিতেছি । আথিক জগৎ পাঠ করিয়া দেশের সকলেই নৃতন নৃতন 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার পথের সন্ধান পাইবে, 
সেরূপ ছুরাশা আমাদের নাই । এই ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র 
শক্তিতে সামান্য যে টুকু সম্ভবপর, তাহা! আমরা করিব। কিন্তু 
বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে যে প্রকার দারুণ 


প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং ধাহাদের হাতে কিছু মূলধন 
রহিয়াছে, তাহারা নূতন নৃতন ব্যবসার সন্ধানে এরূপ প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিতেছেন যে, কোন সংবাদপত্রের পক্ষে উহাদিগকে 
নৃতন করিয়া কোন তথ্যের সন্ধান দেওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ 
কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে স্থান কাল পাত্রভেদে 
এই ব্যবসায়ের এত খুটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তৎপর 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় যে, কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই 
তাহা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। স্বৃুতরাং এই দিক দিয়া 


আমরা যে দেশবাসীকে খুব বেশী সাহায্য করিতে পারিব, সেরূপ 
আশা রাখি না। 


তাহা হইলে আধিক জগতের প্রয়োজন কোথায়? এই সম্পর্কে 
আঘিক জগতের প্রথম সঞ্জ্যায় আমরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম, এখানে তাহারই পুনষটপ্লেখ করিতেছি । আমরা তখন 
বলিয়াছিলাম_-“যে বিশেষ উদ্দেশ্য লা আমরা কাধ্যক্ষেত্রে. 
অবতীর্ণ হইলাম, তাহা হইতেছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে 
দেশের ভিতরে, ইংরাজীতে যাহাকে 50111161160 1১01)110 
010817100 বলে, সেইরূপ একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত স্যষ্টি করা । 
একথা ম্বীকাধা যে, বাঙ্গলায় কেবল ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ 
ব্াক্তিগণ নহেন, ইংরাজী শিক্ষিত বাক্তিদের মধ্যেও অনেকে অর্থ- 
নীতির স্থুল তন্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। টাকার মূল্য, 
টাকার বাজার, ন্বর্ণমান, ইনফ্লেশন, র্যাশনেলাইজেশন প্রভৃতি 
শব্দ অনেকের নিকট হেয়ালীর মত শুনায়। ওরিয়েন্টাল 
ও নিউ ওরিয়েন্টাল কোম্পানীতে, সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ও নিউ 
সেন্টগল ব্যাঙ্কে পার্থকা বিবেচনা করিয়া কর্তব্য 
নিদ্ধীরণ করা অনেকের বুদ্ধির অতীত। কিরূপ বীমা কোম্পানীতে 
বীমা করিতে হইবে, কোন্‌ ব্যান্কে টাকা রাখা নিরাপদ, কোন্‌ 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা উচিত, নিরাপদ ও লাভজনকভাবে 
টাকা দাদনের কি পস্থা রহিয়াছে, * শেয়ার হোল্ডার অথবা 
বীমাকারীর দায়িত্ব ও অধিকার কি ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই 
পরের কথার উপর নিঞর করিয়া কাজ করেন। এই অজ্ঞতা 
যে কেবল ব্াক্তিগতভাবে বনু ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হইয়াছে 
এরূপ নহে, উহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বহু বাক্তির পক্ষে অসাধু 
উপায়ে ব্যবসা চালাইয়া__ধাহারা সততা ও কাধ্য-দক্ষতার সহিত 
ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কলকারখানা ইত্াদি পরিচালন! 
করিতেছেন, তাহাদের কাধাক্ষেত্রকে বিদ্বুসন্কল কিরয়া তোলা 
সম্ভবপর হইতেছে । কেননা একের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস 
অযথা অন্ভের প্রতি সংক্রামিত হইতেছে এবং অনেক যোগা 
ব্যক্তিও সাধারণের সহানুভূতি পাইতেছেন না। আইনদ্বারা 
এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা দেশের শিল্প- 
বাণিজ্যে আজ যে হীনাবস্থা বর্তমান তাহার যতগুলি কারণ 
রহিয়াছে, তাহার মধ্যে জনসাধারণের এই অজ্ঞতাকে অন্যতম 
প্রধান কারণ বলা ধ্টয়। আথিক জগৎ দেশের মধ্য হইতে 
এই অজ্ঞতাকে দূরীভূত করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজাকে ন্ুদুঢ 
আঘিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে।” 


১২ আআসহ্মিক্কি ভ্কগ্গাত 


আমরা গত এক বৎসর এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই কা” 
করিয়াছি । বসকে আমরা প্রবাসী, মডান (৫ -উ 
প্রভৃতি কাগজের দ্বিপ্ণণ আকারের সহশ্রাধিক পুষ্গার- সধ্য 
দিয়া দেশ-বিদেশের আঘিক ক্ষেতে বিভিন্ন সংবাদ 
দেশের অধিবাসীদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি এবং 
বীমা বাবসা, কুবি, শিল্প, অর্থনীতি, যান-বাহন নীতি প্রভৃতি 
অর্থনীতিক বিষয়ে তিন শতাধিক প্রবন্ধ এবং ছয় শতাধিক 
সম্পাদকীয় মণ্তবোর মধ্য দিয়া দেশে অথনীতিক ব্যাপারে জনমত 
গঠনের চেষ্টা করিয়াছি । উহাতে আমাদের ঘোযিত আদর্শ 
কতদূর সফল হইয়াছে, তাহার বিচার-ভার পাঠক সমাজের 
উপর অর্পণ করিলাম। 

আঘথিক জগৎ স্থন্ধে আর একটী কথা বল। আমরা ধিশেষভাবে 
প্রয়োজন বোধ করিতেছি । কেহ কেহ এরূপ ধারণা পোষণ 
করিয়। থাকেন যে, আথিক জগৎ বাবসা-বাণিজ্য সম্পকিত কাগজ-- 
কাজেই বাবসায়া ছাড়া আর কাহারও এই কাগজের সহিত কোন 
স্বার্থ সম্পর্ক না । আমরা বিনীতভাবে এই ধারণার প্রতিবাদ 
করিতে চাহি । আখিক জগতকে কৌনর্গএকটা বিশিষ্ট শ্রেণীর কাগজ 
হিসাবে গণা না করিয়া উহাকে সব্বসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 


গত এক 


লাঙ্গলা 
ব্যাঙ্ক, 


একখানা কাগজে পরিণত করাঠ প্রথম হইতে আমাদের উদ্দেশ্য 


রহিয়াছে । ব্যবসায়ের সহিত প্রতাক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না থাঁকিলেও 
পণ্যপ্রবোর ক্রেতা, বীমাকারী, যৌথ কোম্পানীর অংশীদার, 
ট্যান্সাদাতা, ব্যাঙ্কে আমানতকারী, মহাজন, ভরম্যধিকারী, কৃষক, 
চাকুরীপ্রাথী ইত্যাদি কোন না কোন হিসাবে পরোক্ষভাবে 
অর্থনীতির সহিত জড়িত নহেন--এরপ বাক্তি দেশে কেহ আছেন 
কিনা সন্দেহ। দেশ বর্তমানে যে যুগ-সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে উহাদের মধ্যে অনেকেই যে 
প্রত্যক্ষভাবে বাধসা বাণিজ্যের মধো জড়াইয়া পড়িবেন, সেই বিষয়ে 
আমাদের কোন সন্দেহ নাহ | হহাদের চিন্তার খোরাক দেওয়। এবং 
জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে উহাদিগকে সাহাধা করাই 










“লেভার ত্রাদামের বিরাট বাবসা একজনের চেষ্টায় 
পত্তন হইয়াছিল। কিন্ত আজ এই বাবসায়ে বহুসংখাক 
প্রতিভাবান বাক্তি উচ্চ বেতনে নিযুক্ত থাকিয়া ভাহাদের 
প্রতিভা ও কম্মশক্তির পূণ বিকাশ দেখাইতে সনথ 
হহতেছেন। সাড়ে ৯ কোটা পাউণ্ড মূলধনের ইম্পিরিয়াল 
কেমিক্যাল ইগ্ডাষ্টিজ, ২ কোটা পাউণ্ড মূলধনের ডানলপ 
রবার কোম্পানী, ৯০ লক্ষ পাঁউও্ড মূলধনের জেনারেল 
ইলেক্টিক কোম্পানী, ৩ কোটা ২০ লক্ষ পাউও মূলধনের 
কোটল্ড কোম্পানী, ১ কোটা পাউগ মূলধনের ফাইন কটন 
স্পিনার কোম্পানী, ১ কোটা ৫* লক্ষ পাঁউও মুলধনের 
গেষ্ট কীন এণ্ড নেটল ফোচডস কোং, ২ কোটী ৬৫ লক্ষ পাউও 
মূলধনের ভাইকার্সকোং এবং ৬৫ লক্ষ পাউও্ মূলধনের 
হারল্চ ষ্টোর কোং প্রভৃতি বিরাট বিরাট বাব্স। 
প্রতিষ্ঠান সম্বদ্ধেও এই একই কথা সত্য। 














এই সব বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এমন এমন চাকুরী 
রহিয়াছে যাহার জন্য দেশের সববাগেক্ষা মেধাবী ও গণ্যমান্য 
ব্যক্তিগণ লালায়িত। এদেশের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক ও 
স্বাধীন উপজীবিকায় লিপ্ত ব্যক্তি রাজনীতি ও স্বাধীন 


1 ক্র টি শীট 


ব্যবসায়ের আকর্ষণ ও যোগ্যতা 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


আঘধিক জগতের ত্রত। এই কারণে আথিক জগতের প্রবন্ধগুলিকে 
আমরা সবসময়েই যতদূর সম্ভব জটালতাবজ্জিত ও সাধারণের 
বোধগমা উপায়ে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং উহাতে 
গবেষণা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশনের উপর অধিকতর 
জোর দিয়াছি। মানুষের দুরাকাজ্ণার কোন সীমা নাই। 
আমাদেরও ছুরাবীঞ্জো এই যে, আথিক জগতে কাবা, 
সাহিত্য, রাজনীতি, সিনেমা, খেলাধুলা প্রভৃতি উন্মাদনা 
বহুল বিষয়ের স্থান না থাকিলে বাঙ্গালী জনসাধারণ 
নিছক উদরের তাড়নায় এক সময়ে উহাকেই অপরিহাধ্য প্রয়োজন 
হিসাবে গ্রহণ করিবে । আমাদের এই আকাজ্ষীর এখনও কিছুই 
পুরণ হয় নাই। কিন্ত এমন দিন যে আসিবে, তদ্বিষয়েও 
আমাদের কোন সন্দেহ নাই। গত এক বংসর কালের মধ্যে 
আমরা -তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছি | 

উপসংহারে আধিক জগতের প্রকাশ হইতে বর্তমীন সময় পধ্ন্ত 
দেশের যে সমস্ত বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং ব্যবসারী আমাদিগকে 
উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন এবং নানীভাবে আথিক জগতকে 
ধাহারা সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের নিকট আনর। অন্তরের 
গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । বিনয় প্রকীশ হিসাবে নহে 
আমাদের আগুরিক প্রতায় হইতে একথা স্বীকার করিতেছি যে, 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পফিত একখানা কাগজ যেরূপভাবে পরিচালিত 
হওয়া আবশ্যক, নানা প্রতিবস্থাকের জন্য আমরা আথিক জগতকে 
সেরূপভাবে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেছি না । 
উহা সন্্েগ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাবসাযিগণ আগিক জগতের 
যেরপভাবে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহ! হইতে এই কাগজখানার 
প্রতি তাহাদের আন্তরিক দরদের পবিচয় পাইতেছি। উহাদের 
সহানুভূতি আমাদের মনে বল দিতেছে এবং ভবিষাতে অধিকতর 
উৎসাহ ও কন্মপ্রবণতার দিকে আমাদিগকে অন্তপ্রাণিত 
করিতেছে । উহাদের এই সদিচ্ছা € সহান্ড়ৃতির একাংশেরও 
যদি আমরা মূল্য দিতে পারি, তাহা হইলে আনরা ধনা ও কৃতার্থ 


হহব। 





উপজীবিকা ছাড়িয়া দিয়া এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকতর 
অর্থকরী চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন। এই সব 
প্রতিষ্গানের পরিচালক বো এবং ম্ানেজারগণ এক একটী 
দেশের মন্ত্রীসভার সমতুলা । উহাদের বিভিন্ন বাক্তি বিভিন্ন 
বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়। কাজ করিয়া থাকেন। 

এই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে 
হইালে কি কি যোগাতা অঞ্জন করা প্রয়োজন আজিকার . 
দিনের উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন যুবকগণকে তাহার খোজ খবর 
লইতে হইবে । একটী ছোট ব্যবসা চালাইতে হইলে 
মূলগতভাবে যে সমস্ত নীতি মানিয়া চলিতে হয় বড় 
ব্যবসায়ে সেই সব নীতিই প্রযোজ্য । যাহারা সামান্য 
ভাবে ব্যবসার প্রবর্তন করিয়া আজ এক একটা বিরাট 
বাবস। প্রতিষ্ঠানের কর্তা হইয়াছেন তাহাদিগকে ব্যবসায়ের 
প্রথম অবস্থায় সব্বদা সজাগ দৃষ্টি লইয়া খুটীনাটী সমস্ত 
বিষয়ের তত্বাবধান করিতে হইয়াছিল । আজিকার দিনের 
উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন যুবকদিগের প্রতিও আমাঁদের উপদেশ 
এই যে তাহাদিগকে প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া 
ব্যাপূত হইতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের খুটানাটী সমস্ত 
সমস্যা নিজের নখদর্পণে রাখিতে হইবে ।৮ 


_ স্তাঁর ফ্রাঙ্ক লিউনেস, বেরনেট 


ঃ ./ শা? 
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০৮ 


আছিল বক্র! 





গত ৩১শে মা্চ ভারিখে যে সরকারী বৎসর শেব হইয়। গেল 
তাহাতে নানাদিক দিয়া দেশের আঘিক অবস্থার অবনতি 
ঘটিঘাছে । কোন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অবনতি এ দেশের 
সরকারী রাজস্ব, অন্তর্ববাণিজা, বহিক্বাণিজা, কষি ও শিল্পজাত 
দ্রবোর উৎপাদন, পণামুলা, বেকারের কন্মের সংস্কান প্রভৃতি 
বহুবিধ ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
এই সব ব্যাপারের কোন দিকেই দেশের সমষ্টিগত আঘথিক 
অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই | 

প্রথমে সরকারী রাজপ্ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ভারত সরকারের বাজেটে যে আয়-বায়ের বরাদ ধরা 
হষ্টযাছিল তদনুসারে বৎসরের শেষে গবর্ণমেন্টের হাতে ঈলক্ষ 
টাক উদ্ধত্ব হইবে বলিয়া এ বৎসরের বাজেটে অন্তমিত 
হইয়াছিল। কিন্ত এই বৎসরে শুষ্ক বিভাগের আয় ৩ কোটা 
টাকার মণ কম হওয়ীতে এবং সামরিক বিভাগের বায় এক কোটা 
টাকা বাড়িয়া যাওয়াতে গবর্মেন্টের হাতে উদ্ত্ত হওয়া দুরে 
থাকুক পুর্ব বংসরের উদ্ধন্ত ৬৮ লক্ষ টাকা বায় হইঈয়াও 
গবরণমেন্টের তহবিলে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে । 
আবশ্য এই ঘাটতির টাকা পুবব পুরন বংসরের মজুদ টাকা হইতে 
পুরণ করা হইয়াছে । কিন্তু কৌন দেশের গবর্ণমেন্ট যদি চলতি 
শায় হইতে চলতি বায় সঙ্কলান করিতে না পারেন এবং চলতি 
সার সম্কুলানের জন্য যদি তাহাদিগকে পুবব পুবব বৎসরের 


সপ্িত টাকা শাঙ্গাইরা খাইতে তয় ভাহা হইলে উক্ত 
দেশের আহধিক অবস্থার যে অবনতি ঘটিতেছে তাহাতে 
কোন সন্দেহ থাকে না। ১৯৩৮৩৯ সালে ভারত 


সরকারের সাধারণ বিভাগসমূৃহেই যে রাজস্বের অবনতি ঘটিয়াছে 
এরূপ নহে । এই বৎসরে ভারত সরকারের রেল বিভাগেরও 
আঘিক অবনতি ঘটিয়াছে। 
উপস্থিত করিবার কালে ভারত সরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী 
এরূপ জানাইয়াছিলেন যে উক্ত বৎসরে এই বিভাগে সমস্ত বায় 
সঙ্কলান করিয়া ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইবে। কিন্ত 
সংশোধিত হিসাবে জানান হইয়ীছে যে এই উদ্বভ্ের পরিমাণ ২ 
কোটি ৫ লঙ্গ টাকার অধিক হইবে না! ভারত সরকারের 
সাধারণ বিভাগসমূহ এবং রেল বিভীগের রাজন্দের নায় প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের রাজখ্বেরও গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিশেষ অবনতি 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । উহার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের রাজন্বের 
সহিতই আমাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত । গত ১৯৩৭-৩৮ সালে 
বাঙ্গলা সরকারের আর হইতে সমস্ত ব্যয় সম্কুলান হইয়া ১ কোটি 
১৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে 
গবর্ণমেন্টের আয়ের তুলনায় পৌণে বাইশ লঙ্গ টাকা বেশী ব্যয় 
হইবে বলিয়া সংশোধিত হিসাবে জানা গিয়াছে । কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকার সমূহের রাজম্মের এই অবনতি দেশের জন- 
সাধারণের আথিক অবনতির লাচনা করিতেছে । কেননা 
গর্ণমেণ্টের রাজস্বের এই অবনতির দরুণ বর্তমানে তাহারা দেশের 
৪ 


রেল বিভাগের উক্ত বৎসরের বাজেট 





্ ভি 





উপর প্রতাঞ্চ ও পরোক্ষভাবে ঘষে সমস্ত ট্যাক্স ধাধা করিতেছেন 


তাহ! দেশবাসীকে প্রদান করিতে হইতেছে এবং এজন্ট দেশের 
লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ খবব হইতেছে । 
বহির্বাণিজ্য 

সরকারী রাজধ্ের পরেই দেশের বহির্বাণিজোর বিষয় বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগা । কিন্তু এঠ দিক দিয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে 
দেশের অপনতি আরও শোচনীয় ভাবে আশ্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় সালে ভারতবধের 
বহিব্বাণিজ্যের পরিমাণ ৪১ কোটী টাকা কমিয়া গিয়াছে । উহার 
মধ্যে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছে ২১ 
কোটা টাকার এবং ভারতবধ হইতে বিদেশে বপ্তানীর পরিমাণ 
কমিয়াছে ২৭ কোটা টান্ঠুর। এক বৎসরের মধো ভারতবধের 
ধভিববাণিজোর পরিমাণ এই ভবে ৪১ কোটা টাকা কমিয়া যাওয়াতে 
দেশের ভিতরে যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্ত বহিবাণিজোর মারফতে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান করিতেছে তাহাদের যে 
বিশেষ ছুরবস্থা। ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই | কিন্ত বিদেশে 
রপ্তানীর উপর ভারতীয় যে সমস্ত শিল্পের উন্নতি নির করে 
এবং ভারতের যে সমস্ত কৃষকের স্বার্থ বিদেশে কৃষিজাত পশা 
রপ্চানীর উপর বিশেষভাবে নিরশীল, বহিবাণিজোর অবনতিতে 
তাহাদের ক্ষতিণ কম হয় নাই । ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ 
সালের মাচ্চ পধান্ত ১১ মাসে ভারতব্ধ হইতে বিদেশে ২৩ লক্ষ ৮১ 
হাজার বেল তলা রপ্তানী হইয়াছে । 
মাসে উহা অপেক্ষা ৮৭ হাজার বেল বেশী ঠলা বিদেশে রপ্তানী 
হঠযাছিল। এন বৎসরের ১১ মাসে ১৯৩৭-৬৮ সালের ১১ মাসের 
তলনায় বিদেশে পাটজাত থলে ৪ চটের রপ্তানী ৭১ হাজার 
টন কমিয়া ৮ লক্ষ ৮২ হাজার টনে পবিবত হইয়ছে। এই সময়ের 
মধো বিদেশে কাচা পাটের রপ্ানীও ৬৪ হাজার উন কমিয়া 
লক্ষ ৩০ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ সালের 
১১ মাসে ভারতবষ হইতে বিদেশে যে পরিমাণ কীচা লোহা 
রপ্তানা হহয়াছিল ১৯৩৮-৩৯ সালের ১১ মাসে ভাহার রপানী 
১৮ হাজার টন কমিঘ়া এ লক্ষ ৬৪ হাজার উনে দীড়াইয়াছে। 
বংসরের ১১ মাসে ভারহুধষ হইতে কয়লার রপ্তানী ৩ লক্ষ 
৩০ হাজার টন বডিজাচছ বটে--কিন্ত ১৯৩৮ সালের মাচ্চের পর 


১৯৩৮-৩৯ 


অথচ গত বৎসর এই ১১ 


লে 


১ লঙ্ 
হু 


রা 


হইতে কয়লার দর গ্রুমাগত কমিতে থাকাতে ভারতীয় করলার 
খনির মালিকগণ রপ্তানীর দ্বারা তেমন লাভবান হইতে পারেন 
নাই। এই বৎসর ১১ মাসে চায়ের রপ্তানীও গতবৎসর উক্ত ১১ 
মাসের তুলনায় ১ কেটা ৮০ লক্ষ পাউও বাড়িয়া বটে কিন্ত 
করলার ন্যায় চায়ের মূলাও এখার ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হর 
চলিয়াছে । এই বৎসর ১১ মাসে কাচা চানড়ার রপ্ানীও গত 
বৎসর ১১ মাসের তুলনায় ১ কোটা ২৮ লক্ষ টাকার কম হইয়াছে! 
অন্তব্ববাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্য . 

১৯৩৮-৩৯ সালের, ভারতের অস্র্বাণিজা ও উপকূল বাণশিজা 
সম্বন্ধে যে কয় মাসের, বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
২১ ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি পৃষ্টিগোচর হইলেও সমষ্টিগতভাবে 


১৪ 


আসন্দিক্কি ভঙ্গ, 


। 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


এই বৎসরে উভয় শ্রেণীর বাণিজ্যেই মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে + তাহা বুঝা! যাঁয়। বলাই বাহুল্য যে বহির্ববাণিজ্যের ন্যায় উপকূল 


ভারতবর্ষের রেলপথগুলিতে মালগাঁড়ীতে মালপত্র বোঝাইসের 
বিবরণ হইতে দেশের অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি 
করা যায়। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালের 
নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের রেলপথগুলিতে 
বেশীসংখ্যক মালগাড়ীতে মালপত্র বোঝাই হইলেও ১৯৩৮ সালের 
লাই এবং ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্বববন্তী বৎসরের 
এই দুই মাসের তুলনায় শতকরা ২ ও ৪ ভাগ কম মালগাড়ীতে 
মালপত্র বোঝাই হইয়াছে । এই বৎসরে দেশের ভিতরে বিভিন্ন 
পণ্দ্রব্যের চালানের পরিমাণ হইতে অন্তর্বাণিজ্যের অবনতি 
আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে ১৯৩৮ সালের 
এপ্রিল হইতে নবেম্বর পধান্ত কয়মাসে ভারতের অস্যান্তরে 
কাপাস বস্ত্র ও সুতার চালানের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতে দেখা যায় যে পূর্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের 
এপ্রিলে শতকরা ৫ ভাগ, জুনে ৫ ভাগ, জুলাইয়ে ৯ ভাগ, 
সেপ্টেম্বরে ২ ভাগ এবং অক্টোবরে ১০ ভাগ কম বজ্র ও তা 
দেশের ভিতরে একস্থান হইতে স্্তস্থানে নীত হইয়াছে । পুর্ধব 
বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে দেশের ভিতরে গমের চালান 
_ এপ্রিল মাসে শতকরা ৩০ ভাগ, মে'তে ১৩ ভাগ, জুনে ১ ভাগ, 
আক্টোবরে ১ ভাগ এবং নবেম্বরে ৩৭ ভাগ কম হইয়াছে। কাচা 
চামড়ার চালান এই নৎসরে আরও শোচনীয়ভাবে হাস পাইয়াছে। 
গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে চামড়ার 
চালান এপ্রিল মাসে শতকরা ৪৯ ভাগ, মে'তে ৩০ ভাগ, জুনে 
২৪ ভাগ, জুলাইয়ে ৩৩ ভাগ, আগস্টে ২০ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ১২ 
ভাগ এবং অক্টোবরে ২ ভাগ কম হইয়াছে । লবণ চালানের 
পাঁরমাশ পুবব বৎসরের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে শতকরা 
২ ভাগ, মেতে ৭ ভাগ, জুনে ১৪ ভাগ এবং আগষ্টে ৬ ভাগ 
কম হইরীছে । এই সমস্ত বিবরণ হইতে আলোচ্য বৎসরে দেশের 
অন্তর্বাণিজোর কি ভাবে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যাঁয়। 
উপকূল বাণিজ্যেও এবার সন্তোষজনক অবস্থা দেখা যাইতেছে 
না। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভাঁরতবষের এক বন্দর 
হইতে অন্য বন্দরে লবণ রপ্তানীর পরিমাণ মে মাসে শতকরা ৮ ভাগ, 
- জুনে ২৬ ভাগ, জুলাইয়ে ৮৩ ভাগ, আগষ্টে ৭২ ভাগ, সেপ্টেম্বরে 
১১ ভাগ, অক্টোবরে ৭ ভাগ ও নবেশ্বরে ২৭ ভাগ হাস পাইয়াছে। 
কেরোসিনের রপ্তানী এই ভাবে এপ্রিলে ৬৭ ভাগ, মেতে ২৫ 
ভাগ, জুনে ৯৪ ভাগ, আগস্টে ৪” ভাগ এবং সেপ্টেম্বরে ৬৭ ভাগ 
কনিয়াছে । কাপড়ের রপ্তানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালের 
এপ্রিলে ৫৮ ভাগ, মেতে ৪২ ভাগ, জুনে ৫৭ ভাগ আগষ্টে ৩১ ভাগ, 
সেপ্টে্বরে ৩৭ ভাগ, অক্টোবরে ১১ ভাগ এবং ডিসেম্বরে ১৭ ভাগ 
হাস পাইয়াছে। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানী ১৯৩৭ 
সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে ৩০ ভাগ, জুনে ১৩ ভাগ, 
আগগষ্টে ৩৫ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ৩৯ ভাগ, জুনে ৫৭ ভাগ, অক্টোবরে ৪৬ 
ভাগ, নবেম্বরে ১৪ ভাগ ও ডিসেম্বরে ৩৭ ভাগ হাস পাইয়াছে। 
শাল কাঠের রপ্তানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে 
২৪ ভাগ, মেতে ৪8 ভাগ, জুনে ৫৭ ভাগ, জুলাইয়ে ৪০ ভাগ, 
আগস্টে ৭৫ ভাগ, নবেম্বরে ৫ ভাগ এবং ডিসেম্বরে ২২ ভাগ হাঁস 
পাইয়াছে। এই সব বিধরণ হইতে আলোচ্য বৎসরে বহির্ববীণিজ্য 
ও অস্তরববাণিজ্যের ম্যায় উপকূল বাঁণিজ্যেও যে বিশেষ মন্দা যাইতেছে 


বাণিজ্যে ও অন্তব্বাণিজ্যে মন্দার দরুণ দেশীয় জাহাজ কোম্পানী- 
সমূহ এবং যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শ্রেণীর বাণিজ্যের 
মারফতে জীবিকা অর্জন করে তাহাদের বর্তমানে বিশেষ ছুরবস্থা। 
ঘটিয়াছে। 


শিল্প 

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় কোন কোন শিল্পে উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও নানা কারণে এই বৎসরে ভারতীয় 
শিল্পসমৃহের অবনতিই দেখা যাইতেছে । ১৯৩৮ সালে এপ্রিল 
হইতে ১৯৩৯ সালের জান্রয়ারী পধ্যন্ত দশ মাসে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলিতে উৎপন্ন বান্ত্রের পরিমাণ পুক্ববন্তী এই দশ মাসের 
তুলনায় ২১ কোটা ৯০ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ কোটী ৬০ লক্ষ 
গজে পরিণত হইয়াছে বটে। কিন্তু দেশে কাপড়ের তেমন 
চাহিদা না থাকার দরুণ কাপড়ের কল গুলিতে মজুত মালের 
পরিমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। চটকলগুলিতে এই দশ 
মাসের উৎপন্ন থলে ও চটের পরিমাণ ৬* হাজার টন কমিয়া 
৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে বটে। কিন্ত 
প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল উৎপাদনের ফলে চট শিল্পে আলোচ্য 
বৎসরে খুবই মন্দা যাইতেছে । এই দশ মাসে ভারতীয় 
লৌহ কারখানাগুলিতে পুবব বৎসরের এই দশ মাসের 
তুলনায় কাচা লোহার উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯ হাজার টন 
কমিয়াছে। তবে ইস্পাতের ট্রকরা এবং খাটা ইস্পাতের উৎপাদন 
যথাক্রমে ৪৫ হাজার টন ও ৪৭ হাঁজার টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম ১১ মাসে ভারতব্ধ হইতে বিদেশে 
কাচা লোহার রপ্তানী ১৯৩৭-৩৮ সালের ১১ মাসের তুলনায় ১ 
লক্ষ ১৮ ভাজার টন এবং ইস্পাতের রপ্তানী ৮ হাজার টন কমিয়! 
গিয়াছে । শকরা শিলে প্রতোক বৎসর নবেম্বর মাস হইতে 
পরবর্তী বংসরের অক্টোবর পধান্ত বৎসর ধরা হইয়া থাকে। 
এই হিসাবে ভারতীয় চিনির কল সমূহে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 
২ কোটা ৩১ লক্ষ ১১ হাজার হন্দর শর্করা উৎপন্ন হইয়াছিল । 
কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোটী 
৯২ লক্ষ ৫৬ হাজার টন। এবার ভারতে দেশলাইয়ের উৎপাদনও 
পৃবব বসরের তুলনায় অনেক কম হইতেছে । পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় এবার ভারতের দেশলাইয়ের কারখানাগুলিতে 
এপ্রিল মাসে শতকরা ৪ ভাগ, মে'তে ৫ ভাগ, জুনে ১৬ ভাগ, 
জুলাইয়ে ১৩ ভাগ, আগষ্টে ১১ ভাগ, সেপ্টেম্বরে ২৩ ভাগ এবং 
অক্টোবরে ৪ ভাগ কম দেশলাই উৎপন্ন হইয়াছে । এই সমস্ত 
বিবরণ হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা 
যে খুব সন্তোষজনক নহে তাহা বুঝা যায়। 


কৃষি 


ভারতবধে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন যদ্দি বেশী হয় এবং উহা। 
যদি অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তাহা হইলেই কৃষির 
উন্নতি হইতেছে বল। চলে। কিন্তু গত বৎসরে ভারতে প্রধান প্রধান 
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে । সরকারী 
বরাদ্দ অনুসারে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ২ কোটা ৬৭ লক্ষ 
৫৪ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে 
২ কোটা ৩৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন শতকরা ১২ ভাগ কম চাউল 


৮ই মে, ১৯৩৯] ু 


'উৎপন্ন হইয়াছে । গমের উৎপাদন (১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা 
১১ ভাগ বাড়িয়া ১ কোটা ৭ লক্ষ ৮* হাজার টনে পরিণত 

হইয়াছে । কিন্ত ইক্ষুর উৎপাদন ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় 

১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ২৪ ভাগ হাস পাইয়া ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার 

টনে পরিণত হইয়াছে । 'ভূলার উৎপাদনও এই ছুই বৎসরের মধ্যে. 
শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার বেলে দীড়াইয়াছে। 
এই ছুই বৎসরের মধ্যে পাটের উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ 

কমিয়াছে এবং ষে স্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৮৬ লক্ষ ৮১ হাজার বেল 

পাট উৎপন্ন হইয়াছিল সেইস্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬৬ লক্ষ ৯৬ 

হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে । এই ছুই বৎসরের মধ্যে 

তিলের উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ এবং চীনা বাদামের উৎপাদন 

শতকর। ১৪ ভ গ কমিয়াছে। 


পণ্যমূল্য 

দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারাই 
সম্ভবপর নহে। সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য 
বুদ্ধি পায় তাহা হইলেই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটিতেছে বলা যাঁয়। 
এই সম্বন্ধে গত এক বৎসরে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে 
আমরা একটী তালিকা উদ্ধত করিতেছি । উহ] হইতে পণ্যমূলের 
দিক দিয়া গত এক বৎসরে দেশের কৃষি ও শিল্পের কি প্রকার 
উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে 

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৩৯ সালের 
জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের পাইকারী মূলোর 
পার্থক্য 


জিনিষ ওজন ১৯৩৮ ১৯৩৯ 
(জানুয়ারী) (জানুয়ারী) 
১নং বালাম চাউল প্রতিমণ ৩৭০/০ ৩৭০ 
গম ৫ ৩৪৮০ ৩1/০ 
খেসারী & ২০ ২০ 
অড়হর টা ৬০ ৫9৯ 
সোণামুগ & ১০1০ ১০২ 
১নং চিনি & ৬//০ ১০।০ 
ভেলীগুড় রি ৩1০ ৫২ 
হরিদ্রা রী ৯২. ১২১২২ 
সুপারি রি ৮॥০-১১॥০ ৯।০-১০২ 
আদা রি ২৭২. ৯২-১০২ 
তেতুল টি ৫২. ৪%০ 
ঘ্বুত ঃ ৫০১. ৪৮২ 
লবণ ১০০ মণ ৬২২ ৫২২ 
সরিষা প্রতি মণ ৫৪০০-৬০/০ ৫1০-৫০ 
সরিষার তৈল & ১৭৭ ১৬২ 
পাট প্রতি বেল ৩২।০ ৩৯৪০ 
তুল৷ প্রতি মণ ১৪০০/০ ১২॥০ 
কোরা স্তা (দেশী) প্রতি পাউও ॥%৩ /৬ 
কোরা কাপড় (জাপানী) প্রতি জোড়া ১৪৮%/০ ১০৬ 
রেশম প্রতি সের ১৫২ ১০২ 
পশম প্রতি মণ ২৬২ ২৪২ 


আর্তি জঙ্গতু, 


১৫ 
ীহ প্রতি টন ৮৯২ ৮৯২ 
ঢেউটান (২৪ গেজ) প্রতি হন্দর ১৫২ ১২॥০ 
কয়লা (ঝরিয়া ) প্রতিটন  ৪8॥০-৫২ ৩২-৩এ০ 
কেরোসিন তৈল প্রতি বাক ৮1/০ ৮//০ 
শাল কাঠ প্রতি টন ২৩০২ ২৩০২ 


গত এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যে 
যে উঠতিপড়তি দেখান হইল তাহ! হইতে ভারতীয় কৃষি এবং 
বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যাইবে । এই 
তালিকায় দেখা যাইতেছে যে কৃষিজাত পণোর মধ্যে অধিকাংশ 
জিনিষের মূল্যই গত বৎসরের তুলনায় কিছু কম রহিয়াছে । 
তবে পাটের মূল্য গত বৎসরের তুলনায় এবার অনেক বেশী 
দেখা যাইতেছে । কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই 
তালিকায় জানুয়ারী মাসের দর দেওয়া হইয়াছে এবং জানুয়ারী 
মাসের অনেক পূর্বেই কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন পাট বিক্রয় 
করিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও 
উহার জন্য গত বৎসরেন্কৃষক অধিকতর পরিমাণে অর্ধোপার্জন 
করিয়াছে মনে করিলে তুল কা হইবে । শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে 
গুড়চিনির মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ লক্ষা করিবার বিষয়। উহাঁর ফলে 
একদিক দিয়! কৃষকের লাভ হইয়াছে বটে--কিস্ত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
আখের উৎপাদন কম হওয়ার দরুণ কৃষকের এই লাভ অন্য দিক 
দিয়া সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 


বেকার সমস্তা। 


প্রত্যেক দেশে কন্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা এদেশের আথিক 
অবস্থা মাপিবার একটী প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে । দেশে যদি বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে 
উহা হইতে নুষ্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে দেশে শিল্প প্রচেষ্টার 
গতিমন্থর হইয়া আসিতেছে । পক্ষান্তরে যদি কশ্মনিযুক্ত ব্যক্তিদের 
সংখ্যা বাড়িয়া চলে তাহা হইলে বুঝা যায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
কাজের পরিমাণ বাড়িতেছে । এইজন্য পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহে 
দেশের কতজন লোক কাঁজ করিতেছে এবং কতজন লোক বেকার 
আছে তৎসম্ন্ধে সঠিক বিবরণ ষংগ্রহ করা হয় এবং মাসে 
মাসে তাহার সংখ্যাখিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হইয়। 
থাকে । ভারতবষে বেকারদের কোন সংখা!তালিকা সংগ্রহ করা 
হয় না। কাজেই এক বৎসরের মধ্যে দেশে বেকারের সংখ্য। বাড়িল 
কি কমিল তাহ! এদেশে জানিবার কোন উপায় নাই । তবে গত এক 
বৎসরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমৃহ অনেক জনহিতকর কাজে অবতীর্ণ 
হইঘ়াছেন। এই সব কাজের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণমেন্টকেই 
বহু সংখাক নূতন লোককে চাকুরীতে নিযুক্ত করিতে হইতেছে । 
উহা! হইতে মনে হয় যে গত বৎসরে এদেশে বেকার সমস্তার 
তীত্রতা সামান্য কিছু উপশম হইয়াছে । কিন্তু দেশে বেকারের 
খ্যা এত বেশী যে ভারতবধের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এবং সমস্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট মিলিয়া যদি বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে 
ব্যাপক কোন কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে দেশে বেকার 
সমস্তার বহুলাংশে সুমাধান হইতে পারে । বর্তমানে যে প্রকার 
মন্থর গতিতে কাজ হইতেছে তাহা দ্বারা দেশের লোক উহার 
ফল কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না। 


১৬ আর্ক ভগ [৮ই মে, ১৯৩৯ 
2 লু 2ম ল্তপ ৮৮ 






































জ্ঞান সন্দল্চানল হুইচুত সলরল্লাল্জী সসপ্লাল্ীপ্া্লীল্র 
তন্ন ভ্ডাত।৮ সপ্ন ইইভ্াদিক 
স্বালান্জেস্ হকভ্ডা ওলাশুও 
লিমিটেড 
নাথব্যাঙ্কলিমিটেড 
১৩৫নং ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা । ৃ 
ফোন £-ক্যালঃ ৩২৫৩ ( 5 লাইন ) 
স্শাহ্পা নম্নুক্হ 
কলিকাতা কেরা 7 বাংলা কের বিহার কেন মাম কের. 
ছি ট্ পাট্ন। শিলং 
শ্যামবাজার ময়মনসিংহ 
হারিসন রোড চট্টগ্রাম জামসেদপুর রি 
ভবানীপুর নোয়াখালী মী ০ 
বালীগঞ্জ চৌমুহনী | তেজপুর 7 
০ বঙ্সীর হাট চাইবাস।, নওগা ৰ 





উত্তর ভারত কেন্দ্র ₹ন্কাশীপ্টুল্র» লক্ষী এন্লৎ কিলী 





সেভিং ব্যাঙ্কের সুদের হার-শতকরা বাধষিক ২২ টাকা ঁ 
ভলভওশন্কাল্স শ্যাক্কিৎ ল্লাম্থ্য ুল্লা জুস ৃ 
লগুন এজেপ্টম্‌ 


ইজীর্ ল্যাহ্ ভিনহ্িজেজ্ভ, র 


আমেরিকার এজেণ্ট 
ল্যাস্পলাভল জ্িনিডি লাক আক্ক নিউজ 














টিনও ০০ এ৩ দালাল 


ম্যানেজিং ডিরেুর 
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ভারতবষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এবং 
লোক একাঞ্চভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল । এ দেশবাসীদের 
চেষ্টা যত্বু নিয়োজিত হওয়ার ফলে প্রতিবংসর বিভিন্নদিক 
দিয়া সে ধনসম্পদ উৎপন্ন হয়, তাহার মধো শতকরা ৮৩ 
ভাগই এক কুষিদ্বারা সম্ভবপর হইয়া থাকে । কাজেই এদেশে 
কবিজাত আয়ই অগণিত জনসাধারণের জীবনখাত্রার মুল সংস্থান 
বলা চলে। যে মুষ্টিমেয় লোক কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ বৃত্তি ৬ 
বাণসায়ে নিযুক্ত রহিরাছে, তাহাদিগকে € পরোক্ষভাবে কুষককুলের 
আমের উপরই নির্ভর করিরা থাকিতে হয়। পুবেদ দেশের পল্লী 
আপ্চলে নানারূপ শিশ্পপ্রচেষ্টা বর্তমান ছিল। আর এসব দিকে 
কম্মশক্তি নিয়োগ করিয়াও বিস্তর লোক ভীননোপায় বিধানের 
স্বযোগ পাইত। কিন্ত পরে নানাকারণে অনেক দেশীয় শিল্প 
বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় দেশের ক্রমবদ্ধিত জনসংখ্া গ্রাসাচ্ভাদনের 
জন্তা বিশেষভাবে কৃষির উপরই নিরশীল হইয়া পড়ে। এই 
জণ্াঠ দেখা যার ১৮৮১ সালে যেস্থলে এদেশের মোট জনসমষ্টির 
সা শতকরা ৫৮ ভাগ মুখাতঃ কধিদ্ধারা জীবিকানির্ববাহ করিত, 
সেলে কষি বর্তমানে দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোকের জীবন- 
খানার আঅবলম্বনদ্ঘবপ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

কিন্ত ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে কৃষির স্থান এত অগ্রগণা 
হইলেও এদশে কৃষিকাধা পরিচালন। সম্বন্ধে আজ পধান্ত সকল 
দিক দিয়া যেরূপ অব্যপস্থা বর্তমান, সেকপ আর কোন দেশেই বড় 
একটা দেখিতে পাঁয়া যায় না । চাষ আবাদের অন্তন্নত প্রণালী 
জমির জলসেচ পিঘধায়ে স্পন্দাবস্তের আভাব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়া প্রবস্তনে বিলপ্ধ প্রতি কারণে আমাদের দেশের কৃষি 
এখনও দেশের উপযুক্ত ধনসম্পদ বুদ্ধির পথে তেমন সহারক হইয়া 
উঠিাতিছে না। জগতের বিহিনন উন্নতিশীল দেশ কৃধিকাষো উন্নত 
প্রণালী প্রবন্তন করিয়া উহার দ্বারা কুষক-সমাজের আর বিশেষরূপ 
বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে । আর এ বিষয়ে আজ 
পশ্চাৎপদ থাকিয়া ভারতবধের কুবকেরা চরম দারিদ্রা দশায় 
নিপতিত রহিয়াছে । সংখা-বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯১৫ 
সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধো ইংলগডে কষিকাধো নিয়োজিত 
লোকদের মাথাপিছু ২ হাজার ২০১ টাকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
১,৯৩১ টাঁকা, কানাডায় ২ হাজার ৫৫ টাক। ও জাপানে ৩৫১ টাকা! 
আয় ছিল। সেইস্থলে বুটিশ ভারতে কুধিকাধো নিয়োজিত 
লোকদের কৃষিদ্বারা মাথাপিছু আয় হইয়াছিল মাত্র ১৯৬ টাকা। 
ভারতে মোট ১৮ কোটি ৮ লক্ষ একর জমিতে খা্য শস্তের চাৰ 
হইয়া থাকে । উহার মধো ধানের জমিই হইতেছে ৬ কোটি 
৭০ লক্ষ একর। কিন্ত একরপ্রতি উৎপাদন হার এদেশে কম 
বলিয়া কধিত ভূমির অনুপাতে ধান্থ বিশেষ উৎপন্ন হয় না। 
ইটালী দেশে প্রতোক একর জমিতে & হাজার ৬০১ পাউগড 
(১ পাউণ্ড আধ সেরের কিছু কম ), জাপানে ২ হাজার ৭৬৭ পাঁউণ্ড, 
মিশরে ২ হাজার ৩৫৬ পাউগু ধান্য উৎপন্ন হয়। ভারতবধষে 
সেইস্থলে প্রতি একর আবাদী জমিতে গড়ে ধান্ত ফলে মাত্র ১ 

৫ 


পথান্থ 


এদেশের বার আনা 


ভ্ভাল্সভেস্ত্র ক্রুহ্নি 





হাজার ৩৫৭ পাউগ্ড। 
দিক দিরাও ভারতপণষ জগতের অন্যান্য আনেক দেশ 

পশ্চাৎপদ রহিয়াছে । গ্রুতি 
জমিতে ১৮ হাজার ৭৯৯ পাউও্ু, জাভার ১১ হাজার ৯৮৮ পাপ 
ও জাপানে ৩ হাজার ৩৪০ পাউণড ইঞ্ষ জনে । কিন্তু 
একর ভঘিতে গড়পড়তা উক্ষুর উৎপাদন মাত্র ১ 
পাউগড। হংলগ্ে প্রতি একর জমিতে ১ 
জাম্মানীতে ১ হাজার ৭০০ পাউওু, € জ্ঞাপানে ১ 
পাউপ্ড কিন্ত ভারতে প্রতি একর 
উৎপন্ন পাউগু। ভুলার চাঘ বিষয়ে 
কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ জোর দেওয়া সত্বেও গড দশ 
বৎসরে প্রতি একরে গড়ে' ০০ পাউতের বেশী তুলার উৎপাঁদন 


হঙ্ষু, গম ও তলা প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের 
অপেক্ষা 
হাঞ্য়াইতে 79৬70] ) একর 
ভারতে প্রতি 
হাজার ৮? 
৮১১ পাউঞ্ 
হাজার ৫৮5 
জমিতে গম 


হাজার 


গম জন্মে। 


হর মাত্র ৬৬২ এদেশে 


সম্ভবপর হয় নাই । অথচ আমেরিকায় বন্ধনীন সনয়ে তি একর 
জমিতে ২২৬ পাউগু তুলা উৎপন্ন হইতেছে । 

ারতবধে কৃষির এই অপেক্ষীকৃত পন্ডাৎ্পদ অবস্থার ভন্থা 
কুথিছিবীদেন দুখে দেস্য কিছ্ভতেই দূর হইতেছে না এহ অবস্তায় 
কুবির উপর লোকের আহ্মনিভরতা হাস করিবার জন্য € ধনাগনের 
ক্ষেত সম্প্রসারিত করিবার জন্কা বর্তনানে শিল্লোন্নতির উপর জোর 
পিষয়। কিদ্তু সেদিকে 
যার পথে এখনও শ্গাভাবিক প্রতিবন্ধক 


ঠ আাঁহাতে 


দেওয়া হইতেছে ইহা স্থখের 
অগ্রগতি সাপিত হও 
পেশী দেখ। যাইতেছে তত 
পরিনত রি লঙ্ব হঠাত? 
স্বতরাং দেশের ক্রমবন্ধিকু 
ধারনোপযোসী গাধা সংস্যানের নিনিন্ এবং দ্বিতীয়ত; কুধকাদের 
আয় বৃদ্ধি করিয়া ভাহাদের জীবনযাত্রা করিবার ভন্য 
সন্দপ্রধকে আজ দেশের কুষিকে সমুন্নত করিয়া তোলা নিতান্ত 


প্রকৃত 
যেকপ 
ভারতবধাকে একটি শিষ্পোননত দেশে 


করিতে যে ভাতে সন্দেহ নাই 


ণ 


প্রথমত: জনসংখ্যার জীধন- 


উন্নত 


আপশ্াক হইয়া দাড়ায়াছে | ৃ ং 
কষিঝণ 

এদেশের কুষকদেল শবন্তার প্রকৃত উন্নতি সাধনের পথে 
বর্তমানে একটি প্রধান অন্তরার হইতেছে তাহাদের অতিরিক্ত 
খণভার। হাদের গরু প্রভৃতি ক্রয় € কুথিকাধা 
চালাইবার আন্ত বিবিধ প্রা গুনে কধকদিগকে সাধারণত টাকা 
কঙ্উ করিতে হয়। অভাতত এই সনস্ত প্রয়োজনে ত 
আনেক অনারশ্যক কারণেও এদেশের কৃষাকেরা প্রষ্ঠত পরিমাণে 
খণ গ্রহণ করিয়াছে । এক্ষণে একদিকে কৃথিজাত পাণোর খুলা 
অধিক পরিমাণে. হাস পাওয়ায় & অপরদিকে পুক্বকৃত খনের 
পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়ায় কৃষকেরা সে ঝণের সুদ বা আসল 
কিছুই আর শোধ করিতে পারিতেছে না। ফলে খণের বোঝা! 
আজ পুঞ্জীভত দাড়াইয়াছে । সালে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি, ভারতীয় কৃষকদের এই কৃষিঝণের পরিমাণ 
৯০০ কোটি টাঁকা ধলিয়া অন্মীন বাঙ্গলা প্রদেশে 
কাষখণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরাদ্দ করা হয়। 
কেন্দ্রীয় বাঙ্কিং তদন্ত কমিটির তদন্তের পর যে কতিপয় বৎসর 


বীভাশস্য, 


বটেই, অন্থা 


১৯৩১ 


হইয়। 


করেন । 


১৮. 


অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে এ খণের পরিমাণ যে এক্ষণে আরও 
বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । পুবেবর খণ এইভাবে 
পুর্ীকুত হইয়া পড়ার একদিকে কৃষকেরা বিশেষভাবে বিপদগ্রস্ত 
হইয়াছে আর অপরদিকে লোন অফিস ও সমবায় সমিতিসমূহ 
এবং মহাজনের! প্রদত্ত টাক। আদায় করিতে না পারিয়া অনেকটা 
অচল দশায় উপনীত হইয়াছে । এই জটিল সমস্যা সমাধানের 
জন্য গত কয়েক বৎসর যাখৎ বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে কিছু কিছু চেষ্টা করা হইতেছে । দেশে মহাজনী কারবার 
নিয়ন্ত্রমূলক নানারূপ আইন রচিত হইতেছে । আধিকন্ত সালিশী 
বাবস্থায় পুর্বকৃত খণ লাঘবের বিধানও অনেক প্রদেশে প্রবত্তিত 
করা হহয়াছে | ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশের অনুকরণে 
বাঙ্গলা সরকার “বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্টু' নামে 
একটি খণ-সালিশী আইন প্রবর্তন করেন। কুধকদের বর্তমীন 
খণের পরিমাণ হাস এবং পরে দীথদিনের কিস্তিবন্দীহারে তাহ। 
পরিশোধের ব্যবস্থাই এহ আইনের মূল উদ্দেশ্য । সে অনুসারে 
বন্তমানে বিভিন্ন আপণলে খণ সালিশী বোডসমৃহ প্রতিচিত হইঘাছে 
এবং হাহাদের সাহাধো সরকারীঙ্রা্ে খণ মোচনের চেষ্টাও 
চলিতেছে । কি নানা কারণে এই ধরণের আইনদ্বারা কোন 
বিশেষ সুফল পাঁণ্য়ার আশ। করা ঘায় না । এই সালিশী আহানে 
স্তারীভাপে কুধঘি খণ মোচনের কোন সুচিন্তিত বিপেচনাসম্মত 
প্রণালী অন্ুস্থত হয় নাই । আইনে খণ-সালিশী বোডউসমহকে 
অনেকটা যথেচ্ভভাবে মহাঁজনদের প্রাপ্য হাস করিয়া দিবার 
ল্গমতা দেওয়া হইয়াছে । আর সে অনুসারে বোডসমভ কুকের 
খণভার লাখবের এই সহজ পন্থাই মন্নুকরণ করিতেছেন । অথচ 
এইবূপভাবে প্রাপ্য টাকার বেশীর ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হইয়াও মহাজনেরা খাতকদের নিকট হইতে টাকা প্রদানের 
দীঘ মিয়াদী কিস্তির "প্রতিশ্রুতি ছাড়া নগদ বড় কিছুই 
আদায় করিতে পারিতেছে না। দেশের মহাঁজনী প্রথাকে 
এইভাবে ধ্বংস করিবার ব্যণস্তা করিয়া কাধাঙঃ কুষকদের 
কি স্বায়ী উপকার সাধিত হইবে তাহাই বিবেচ্য । কৃষকদের 
অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধনের নিমিও ও তাহাদিগকে নুতন 
উৎসাহে কাজে প্রবুত্ত করাইপার জন্য তাহাদিগকে সপ্পস্থুদে উপযুক্ত 
. পরিমাণ খণ ৬ অথসাহাবা দেওয়ার বাবস্থ। সবলীগ্রে পয়ৌোজন । 
কিন্ত খণ লাঘব শাইন প্রণয়নের সঙ্গে আনেক প্রদেশের গভ্মেন্টই 
সে বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহ ও চেষ্টা কিছু দেখাহতেছেন না। দেশে 
যে মুষ্টিমের সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
আভান্তরীণ দুদ্দশার জন) পন্তমানে খণ প্রদানের কাধ্য একরূপ 
বন্ধ করিয়াছে । মাদাজ ও পাঞাণ প্রভৃতি ১৩টি প্রদেশ ছাড়া 
ভারতবধষের মনত কোন প্রদোশে এখন পধাস্ত উপযুক্ত সংখাক 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাহ । সারা! বাঙ্গলায় এপধান্ত 
মাত্র যে ৫টি জমিবন্ধকী বাঙ্ক স্থাপিত যথোপযুক্ত 
কাধ্যকরী মূলধনের অভাবে তাহাদের দ্বারাও কুষিধণ, সরবরাহের 
বিশেষ কোনই সুবিধা হইতেছে না। কৃষকদিগকে সময়োচিত 
খণ প্রদানের কোনরূপ স্থব্যধস্থা যেস্থলে নাই, সে বিষয়ে নৃতন 
কোন ধিধানও গভণমেন্ট যেস্চলে করিতেছে না, সেম্তলে মহাজনী 
প্রথা নিয়ন্ত্রণ আইন ও খণসালিশী আইন*দ্বারা মহাজনী প্রথাকে 
নিন্মমভাবে খবব করিতে যাওয়ার সার্থকতা 'কোথায় ? ইহার ফলে 
ভবিষ্যতে হালের গরু, যন্ত্রপাতি ও বীজশস্ত প্রভৃতি কিনিবার 


হইয়াছে | 


আর্থিক ভকগগাহ, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


€ 


প্রয়োজনেও কৃষকেরা কাহারও নিকট সময়োচিত ধার বা খণ 
পাইবে না। আর তাহাতে কৃষির অধিকতর অবনতির পথই 
প্রশস্ত হইবে । 

ভারতবর্ষের মধ্যে এ পর্যান্ত একমাত্র ভবনগর রাঁজোর দরবারই 
কৃষকের খণভার মোচন বিষয়ে অনেকটা আদর্শ পন্থা প্রদর্শন 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । এ রাঁজো সালিশী ব্যবস্থ। প্রবর্তন 
করিয়া কষকের মোট খণের পরিমাণ এক-ততীয়াঃশ পরিমাণে 
হাস করা হয় এ; এরূপভাবে খণের পরিমাণ হ্রাস করার পর 
উদ্যোগী হইয়া নিজেরাই সে সমস্ত ঝণ 
মহাঁজনদিগকে পরিশোধ করিয়া দেন। 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা নৃতন উৎসাহে কযিকাধো 
প্রবৃত্ত হইতে পারে, সেজন্য সরকার প্রয়োজনানুরূপ নৃতন খণ 
প্রদানেরও সুবানস্থা করেন। স্থপরিকপ্পিতভাবে কৃষকের আয় 
বুদ্ধির আয়োজন চলিতে থাকে । আর আর বৃদ্ধির সঙ্গে সরকার 
কতৃক প্রদন্ত সমস্ত টাকা উপযুক্ত কিস্তি হারে পরিশোধ করিয়া 
দেওয়া সম্বন্ধে ভবনগর দরখারের সহিত কৃষকদের একটা রফা 
হয়। এই বাবস্থার মহাজনের যেরূপ সালিশী বাবস্থায় সাবাস্ত 
তাহাদের পাণডনা নগদ পাইয়া উপকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কুষকাদের 
অবস্তা সম্পর্কে একটা স্থায়ী উন্নতির বাবস্থ। হইয়াছে । 
সরকারের ন্যায় প্রকৃত দাখিকজ্ঞান নিয়া যাঁদ বিভিন্ন প্রদেশের 
গশর্ণমেন্ট বপভাবে কাধো প্রবৃন্ত হন, তবেই কুষিধন সমস্যার 
সমাধান সম্ভবপর হততে পারে। 

সেচকাধ্য 

এদেশে জনসংখ্যার মন্তপাতে আবাদী জমির পরিমাণ পেশী 
নতে | এক্ষণে আবার জনবুদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু জমির পরিমাণ 
পুনেনর তুলনায় হাস পাইতেছে । ১৯২১ সালে আহাধা দ্রব্য 
উত্পাদনোপধোগী জনগ্তি জমির পরিমাণ ছিল *৮৭ একর । 
১৯৩১ সালে তাহা কমিয়া জনপ্রতি ৭৯ একরে দ্াডাহয়াছে। 
জমিতে ফসলের ফলন কম হওয়ায় এঠ সামান্য পরিমাণ জমিতে 
যে খাছাশন্ উৎপন্ন হইতেছে, তদ্দারা যথোচিত পরিমাণে এদেশ- 
বাসীদের আহাধ্ সন্কুলন হইতেছে না। খাছ শস্ত বাতীত মুখাতঃ 
কেবল অর্থাগমের জন্য যেসকল ফসলের চাষ করা হয়, উৎপাদন 
হার কম বলিয়া তাহ। দ্বারাও কৃষকের উপযুক্তরূপ আয় সম্ভবপর 


ভবনগন সরকার 
কৃষকদের পক্ষ হইতে 


যাহাতে 


ভবনগর 


হইতেছে না। এই অবস্থায় বর্তমান ছুদদশ। হতে দেশের কুষি 
তথা কুধকদের অবস্থা উন্নত করিতে হঠলে সকল দিক দিয়া 


কখিভূমির উৎপাদিকা শক্তি বুদ্ধির চেষ্টা আজ 
অবশ্য কর্তবা হইয়া দাড়াইয়াছে। 

কৃষিভূমির উৎপাদিকা শক্তি বুদ্ধির একট প্রধান উপায়__ 
জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচের বাণস্থা কর! । পুরে এদেশে 
নদী-নাল।, খাল-বিল প্রভঁতির অভাব ছিল না। ফলে দেশের 
কষিভূমিও অনেক স্লেই প্রয়োজনান্তরূপ সেচের জল পাত । 
কিন্ত নদীনাল। প্রভৃতি হাজামজ। হইয়া পড়াঁয় সেই স্বাভাবিক সেচ 
ব্যবস্থার পথে বিদ্্ ঘটিয়াছে। আর তাহাতে অনেক স্থলে জমি 
বিশেষ অনুর্ধর হইয়া পড়িতেছে । সেচের অস্থুবিধা বশতঃ বিপুল 
পরিমাণ ভূমি একেবারে অনাবাদা হইয়া পড়িয়াছে এরপ দৃষ্টান্তও 
বিরল নহে । এই অবস্থায় পুরাতন নদী-নালার সংস্কীর, নৃতন 
খাল কর্তন ও জলসেচের আধুনিক উন্নত প্রণালী প্রবর্তন করিয়া 
অবিলম্বে কষিজমির উৎপাঁদিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ 


আমাদের সম্মুখে 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


প্রয়োজন । মিশর দেশ জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া অনুববর 
এবং পতিত জমিকেও সুজল! সুফল করিয়। তুলিয়াছে । ভারতবর্ষে 
প্রতি একর জমিতে বৎসরে ২৫ টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন 
হইতেছে__সেই স্থলে জাপান সেচকাধোর সুবন্দৌবস্ত করিয়। 
গড়ে প্রতি একর জমিতে বৎসরে দেড় শত টাকা মূলোর ফসল 
উৎপাদন করিতেছে । এই সকল দৃষ্টান্ত কষির আয় বাড়াইবার 
পক্ষে সেচব্যবস্থার অত্যাবশ্যকতাই প্রদশন করিতেছে । 
ভাঁরতবধে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বর্ধমানে একটি সেচ- 
বিভাগ পরিচালিত হইতেছে । প্রতি প্রদেশেও একটি করিয়া 
সেচবিভাগ কাধ্য করিতেছে । কিন্তু ঘঃখের বিষয়, দেশে উপযুক্ত 
সেচবাবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সন্ধেও এ বিষয়ে কাধ্যধারা 
মোটেই বেশীদূর অগ্রসর হইতেছে না । ভারতে আবাদী জমির 
মোট পরিমাণ ২৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার একর। বড় 
দুঃখের বিষয় সেচকাধ্যের দ্বারা এখন পধান্ত মাত্র ৩ কোটি 
১* লক্ষ একর জমিতে জলমেচের বন্দোবস্ত সম্ভবপর হইয়াছে | 
প্রদেশ হিসাবে দেখিতে গেলে পাঞ্জাব, সিদ্ধ, মাদ্রাজ প্রদেশ 
সেচ বিষয়ে কিছু উন্নতি করিয়াছে কিন্ত বাঙ্গল! ও অন্য কয়েকটি 
প্রদেশ এখন পধ্যন্থ এবিষয়ে খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে । 
সালে সিন্ধতে আনাদী জমির শতকরা ৮৯:৭৬ ভাগ, পাঞ্জাবে 
শতকরা ৩৫১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১০৬০ ভাগ জমি সেচ- 
কাধোর সুবিধা পাইয়াছিল। সেইস্থলে এ বৎসর বাঙ্গলায় 
মোট আবাদী জমির শতকরা ০৭৪ ভাগ জমি মাত জলসেচের 
সুবিধা পাইয়াছিল। সেচ বিষয়ে ভারতীয় কৃষির এই গলদ 
দূরীকরণে সরকারী চেষ্ট: বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 


১৯৩৬ 


1 আস 1 ও শপ 9 বর ও এ ও 


একমাত্র জাবন বামার দ্বালাই নৎসামান্যা সহঙজদয কিস্তির বিনিময়ে স্বায় বাদ্ধাক্যেন বা ।পাষাবার্গের জন্য 
আথিক ন্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব। 


প্রতি বহসরই সহ সহজ স্পা ভদ্রমঞ্চলা তাভাদের বৃদ্ধ বয়াসের অথবা 
সন্তান সন্ভতিগণের আখিক দ্বা্গানতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়ে্টালেই” জীবন বীমা করেন, 
স্গালঞ্ন 
০০ওডন্লিন্মেন্ভীভলইই ২৯ 
ভারতের সর্বাপেক্ষা সদ ও জনপ্রিয় জীবন বাম! প্রতিষ্ঠান । 
অনর্থক কালক্ষেগ না করিয়া অবিলম্বে মাঁপনিও ওরিয়েন্টালের বীমা গ্রহণ করম। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন ৫ 


ওরিয়েণ্টাল 


গতর্নমণ্ট মিক্উরিটি লাইফ এমিগারখী কোম্পানী লিমিটেড 


্থাপিত-_১৮৭৪ 


বসরা ০ব৬-ার-০ ১ এগার এর ০১০ ার-/)-আরর-এ--র+ - »া---হ” এ হ--।- এর এ - এ-ও এ 


৫ ০০০১৭ বা/এ) ১ বর) এরর) ৮১ রাার৮4১ও4 





নিলা 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংমূ, 
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ।  * 


এর, ১১, বার থা (/-হ- ০ রর ওরস 


আনি ভ্ুঙ্গত ১৯ 


কুষি বিষয়ক গবেষণা 

সেচকাধ্যের স্ুবাবস্থা ব্যতীত নান দিক দিয়া ভূমির 
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অন্য আরও উপায় রহিয়াছে । সেই 
উপায়গুলি হইঈতেছে_-(১) জমিতে উন্নত ধরণের সার প্রয়োগ, 
(২) উন্নত শ্রেণীর ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ সরবরাহ 
(৩) ফসলের রোগ নিবারণ ও পোকার উপদ্রব হইতে ফসল 
সংরক্ষণের পাবন্তা, (8) ভালরূপ চাষ আবাদের উপযোগী উন্নত 
শ্রেণীর যন্্পাতির প্রচলন । মুখের বিষয় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব. এগ্রিকালচারেল রিসাচ্চ এবং বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃৰি 
ফান্ম সমূহের মারফতে এদেশে হী সব বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণার 
বাবস্থা হইরাছে। সেই গবেষণার ফলে ইতিমধোই ইক্ষু, ভূলা, গম 
প্রভৃতি ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর চারা & বীজ এবং জমির 
উব্বরতা। বৃদ্ধির জন্য সার আবিষ্কৃত হইয়াছে । তদ্ধিন্ন ফসলের 
পোকা নিকারণ বানস্থা সম্বন্ধে এবং চাষের জন্য উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল 
ও অন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণ দ্বারা সফল পাওয়া 
গিয়াছে । ১৯২১-১৫ সালে ভারতবধের জমিতে প্রতি একরে মাত্র 
১১ টন ইক্ষু উৎপর হইনি |” ক্ষোয়েস্থাটোর কুষিকোন্দ্রের গবেষণার 
ফালে যে নুতন ধরণের ইক্ষর চারার প্রচলন হইয়াছে ভাহাতে প্রতি 
একরে প্রায় ১৬ টন ইক্ষু উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতবধের 
যে সব অঞ্চলের ডমিতে গমের চাষ হয় তাহাতে গড়ে প্রতি একরে 
গম উৎপন্ন হয় ৭ মণ। প্রবার গবেষণা কেন্দ্রে যে উন্নত ধরণের 
গমের বীজ উৎপন্ন হইষাছে, তাহা যথখোচিত ভাবে জমিতে বপন 
করা হইলে গমের উৎপাদন ফাডার একর প্রতি ৯ মণ | 

কিন্ত একটি বিশেব লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, কৃষি গবেষণা! 


প্‌ 
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ফোন কলিঃ_৫০০ 


৮০০ রা বা 





সরা ও 


২০ আআআর্িক্ষি ভগ্গঙ, 


কেন্দরে ও সরকারী কৃষি ফাম্মে উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ 
চালাইয়া দেশের সাধারণ কৃবিক্ষেত্রের তুলনায় অনেকগ্ণ বেশী 
ফসল উৎপাদন সম্ভবপর করিয়া তোলা হইলেও এই সকল উন্নত 
প্রণালী দেশে প্রচলন করিবার খ্যবস্থা আজও তেমন কিছু 
হইতেছে না। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আবিষ্কৃত উন্নত প্রক্রিয়াসমূহ 
কৃষকদের উপকারার্থ নিরোজিত না হইয়া গবেষণা কেছ্ডের 
আওতার মধোই নিবদ্ধ থাকিয়া যাহতেছে, ইহা খুবই ছুঃখের বিষয়। 
এই অবস্থার হস্পিরিয়াল কাউন্সিল অপ. এগ্রিকালচারেল রিসাচ্চের 
কাধ্য সন্ধে তদপ্ডে নিযুক্ত হইয়া স্তার ভ্রুন রাসেল তাহার রিপোটে 
এদেশে কবির উন্নতির নিমিত্ত কৃবিগবেরণ1 কেন্দ্রের কধ্যাদির সহিত 
দেশের চাবীদের একটা। নিকট সংযোগ স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। 
এই পরামশ অন্যায়ী বিভিন্ন প্রদেশের গভণুমেণ্ট তাহাদের কৃষি 
বিভাগের মারফতে গবেষণাগারের আবিষ্কিত উন্নত প্রক্রিয়া 
চাধ আবাদের ব্যাপারে বাপকভাবে প্রয়োগ করিতে নুচেষ্ট 
হইবেন হহাহ সকলে প্রত্যাশা করিতেছে । 


কাষপণ্যের বক্তর়-ব্যবস্থা 

এদেশে কষিপণ্যোর বিক্রয় সম্পরকে কোনরূপ স্ুবাবস্থা না 
থাকায় সে কারণেও ফসল উৎপন্ন করিয়। কৃষকেরা তাহার গ্যাযা 
মূল্য পায় ন।। পন্যের মাপ ৪ গুজন সম্থন্ধে বাধাধরা নিয়মের 
অভাব, ফসলের উপযুক্তরূপ শ্রেণী বিভাগ সপ্ধন্ধে অবাবস্থা, রেলে 
ও অন্য যানবাহনে মাল চলাচলে অনুচিত রকমের ৮৬1 মাশুল 
আদায়েররীতি প্রভৃতি কারণে নিয়তই যথামূল্যে কৃিপণা বিঞ্ুয়ের 
অন্রবিধা ঘটে । ফল-ফলারি ধরণের পনা অধিককাল সুসংরক্ষিত 
রাখিবার শ্ুবিধা না খাকায় অনেক দিক দিয়া তাহাদের বিশেষ 
অপচয়ও লক্ষিত হয়। তাহা্াড়া ব্যাপারী, ফড়িরা ও পাইকার 
প্রভৃতি মধাবন্তী বাবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা যোগাইতে গিয়াও 
কৃষকেরা পশোর ন্যায্য খুলা লাভে বপ্ষিত হয়। এদেশের কষকেরা 
সাধারণতঃ খুধহ দরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত সনয়ে বেশী মুল্যে 
বিক্রয়ের জন্য কসল ধারয়া রাখিতে পারে না । তাহাদের সেহ 
অসহার অবস্থার স্বযোগ লহয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে বধ্িত 
করিয়া থাকে । উৎপন্ন কৃথিপণোর ন্যাষ্য মুলা লাভের স্থযোগ 
. দিয়া দরিদ্র কবককুলের আয় যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে হলে আজ 
এ সমস্ত অব্যবস্থার থোচিত প্রতিকার প্রয়োজন । সুখের ধিখয় 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বর্তমানে এ বিবয়ে কতক 
পরিমাণে তাহাদের চেষ্াযত্ধ নিয়োগ করিতে আরম্ত করিয়াছেন 
১৯৩৫ সালে শারত গভর্নমেন্ট একজন এগ্রিকালচারেল মাকেটিং 
এডভাহসর নিধুক্ত করেন এবং তাহার ও তাহারহ পরিচালিত 
বিভাগের উপর কৃবিপণ[ খিঞ্রুয় সম্ধন্ধে বিধিব্যপস্থা করিবার ভার 
দেওয়া হয়। তদধধি সরকারা মাকেটিং বিভাগ প্রাদেশিক 
মাকেটিং অফিসারদের সহযোগিতায় পিভিম্ন কৃষিফসলের বিক্রয় 
ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তকাধ্য পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি 
তিসি, গম, তামাক ও ঘ্বত সম্পর্কে এ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । পাট, লাক্ষা, তুলা, চিনি, কাধ, চামড়া প্রস্থতি সম্পকে 
বর্তমানে তদন্ত চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ । ইতিমধ্যে ঘৃত, ফল- 
ফলারি, ডিম, চামড়া প্রন্ৃতির যথাবিধ শ্রেশীবিভাগ ও প্যাকিংয়ের 
সুবিধার জন্ত কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । এ সকল কেন্দ্র 
হইতে গুণান্ুসারে মধর্কাযুক্ত করিয়া জিনিষ চালান দেওয়ার 
ব্যবস্থা হঠয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি কেন্দ্রে 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


ডিমের শ্রেনীবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ ডিমের তুলনায় 
শতকরা ১০২ টাকা, নাগপুরের শ্রেণীবিভাগ কেন্দ্রে কমলালেবুর 
শ্রেণীবিভাগ করিয়া শতকরা ৬২ টাকা ও কোয়েটায় আন্গর ও গীচ 
ফলের শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া শতকরা ৬০২ টাকা পধ্যন্ত 
বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে । 

ফলফলারি, মাছমাংস, ডিম ও ঘ্বৃত প্রভৃতি জিনিষ স্ুসংরক্ষিত 
না রাখিলে অল্প সময়ের মধো বিকৃত হইয়া যায়। 
আর এদেশের কৃষক ৩৬ ব্যবসায়িগণকে যে 
ক্ষতি বহন করিতে হয়, তাহার পরিমাণ কম নহে । ভারত 
সরকারের মাকেটিং অফিসার সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলিয়াভেন, 
এদেশে ফলফলারি ধরণের জিনিষ উপযুক্তভাবে গুদামজাত 
করিবার € তাহা যথাযখরূপে পাক করিয়া চালান দেওয়ার 
বাবস্থা না থাকায় উহাদের শতকরা ২০ ভাগ হঠতে ৫০ ভাগই 
নষ্ট হঠরা যায়। অথচ ভালরকম ঠাণ্ডা গুদামের বাবস্থা থাবিল 
« প্যাক করা ধিযয়ে আধুনিক সুসঙ্গত নীতি অনুসরণ করা হইলে 
এঠ শ্তি সহজে নিবারিত হইতে পারে । এই অবস্থায় ইম্পি- 
রিয়াল কাউন্সিল হব এগ্রিকালচারেল রিসাচ্চ সম্প্রতি এ বিষয়ে 
যত্ুপর হইযাছেন, ইহা স্রখের বিষয় । পুণা গবেষণা কেন্দ্রে 
কাউন্সিলের উদ্যোগে ফল ফলারি সংরঙ্গণ বিষয়ে বর্তমানে 
গবেষণা পরিচালিত গবেখণার ফলে দেখা 
গিয়াছে যে, এ৭ ডিগ্রী তাপবিশিষ্ট ঠাণ্ডা গুদামে স্পক্ষ নাগপুরী 
কমলালেবু রাখিলে তাহা তিন মাস পধান্ত ভাজা থাকে এবং এই 
প্রকার গুদামে মাল্টার কমলালেবু ৮ মাস কাল পধ্যন্থ অধিকৃত 
থাকে । তাহা ছাড়া বীজের জন্থা নি্ধারিত আলু ৩৫ ডিগ্রী তাপ 
বিশিষ্ট গুদামে রাখিপার বাবস্থা করিলে তাহা! এক বৎসরকাল 
একভাবে খন্তমান থাকে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে | গবেধণার 
ফলে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, টিশ্ন পেপার দ্বারা কিংবা অ্ততঃ- 
পক্ষে চাউলের কোরা এবং করাতের গুড়া ্ারা আম পাক করিবার 
বাণস্থা করিলে তাহা অপেঙ্গাকত বেশী সময় থাকে । 
গবেধণালব্ধ এইসব সুফল দেশের সব্বত্র ছড়াহবার বাবস্থা হহলে 
তাহ] দ্বারা পণা বিক্রয় বিষয়ে যে বিশেষ প্রবাবন্থা হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাহ । 


সেজন্য 


হঈতেছে | এই 


তাভা। 


জিনিষপত্রের মাপ ও ওজন সগ্বন্ধে বর্তমানে এদেশে বীধাধরা 
নিয়ম কিছুই নাই । কোথাও ৬৭ তোলায়, কোথাও বা ৮০. 
তোলায় এমন কি কোন কোন স্থানে ৮৪ তোলায় সের গণা করা 
হহঠয়া থাকে । উহার ফলে পণাবিক্রেতাদিগের প্রতারিত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে, দেশে পণাদ্রব্যের মূল্য স্থির করিতেও অসুবিধা 
হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৮৮ গ্রেণে এক তোলা, ৮০ 
তোলায় এক সের ও ৬০ সেরে নণ হিসাবে মাপ ও ওজনের একটা! 
বাধাধরা নিয়ম প্রবর্তনের সঙ্গ নিয়! ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিল 
পেশ করিয়াছেন। উহা পাশ হইলে মাপ ও ওজন সম্বন্ধে অব্যবস্থা 
অনেকটা বিদুরিত হইবে রলিয়৷ আশা করা যায়। | 
সমবায় 
শারতে কৃষির উন্নতি সাধিত হওয়ার পথে একটা বিশেষ 
অন্তরার এই যে, এদেশের কৰকেরা সাধারণতঃ তাহাদের স্বার্থ 
রক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নিজেদের ভিতর পারস্পারিক 
সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করিরা কিভাবে স্বকীয় সমস্তার 
সমাধান করিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। আজ সকল দিক 
দিয়া যদি দেশের কৃবকদের চৈতন্য ফুটাইয়া তোলা যায় এবং 


৮ছই মে? ১৯৩৯] রঙ 


তাহাদের ভিতর যদি প্রকৃত সঙ্ঘশক্তির ভাব স্থষ্টি করার 
বাবস্থা হয় তবে নিজেদের মিলিত চেষ্টা ও সাহাযো বর্তমান 
অসহায় অবস্থা কাটিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হইতে পারে। আর সে বিষয়ে সমবায়হই হইতেছে 
প্রকৃষ্ট পন্থা । কৃষি সম্বন্ধীর বনু প্রকার অব্যবস্থার (প্রতিকারের 
জন্য জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই আজ সমবায় নীতি: প্রবন্তিত 
হইয়াছে । ডেনমাক, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশের কঘাকরা 
সমধায় নীতি অবলগ্বন করিরা অল্প সুদে কৃষিঝণ পাওয়ার 
সমস্তা, ফসলের বীজ ও হালের সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহের 
সস্তা, লাভজনকভাবে ফসল পিক্রয়ের সমস্তা_ সবকিছুই অনেক: 
পরিমাণে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে । সেবিষয়ে এসব 
দেশের গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উৎসাহ-তৎপরতাও দেখাইয়াছেন। অন্যান্য 
দেশের অন্বকরণে ১৯০৪ সালে ভারত সরকার একটি সমবায় 
আইন বিধিবদ্ধ করেন । এ আইনদ্বারা এদেশে সমবায় 
খনদাঁন সমিতি গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। তৎপর ১৯১২ 
সালে এঠ আইনটি সংশোধন করিয়া দেশে ক্রয়-বিক্রয় সমিতি- 
উৎপাদন সমিতি প্রভৃতি সকল ধরণের সমিতি গঠনেরও অনুমতি, 
দেঞয়া হয়। প্রতি প্রদেশে সমবার আন্দোলনের প্রসার 
সাধনের ভন্ত একজন রেজিষ্্রারের অধীনে একটি করিয়া সরকীরী 
সমবায় পিশাগ স্থাপিত হয়। ভারতের কৃষি সম্বন্ধে সকলদিক 
দিয়। দাগকাল যাবৎ ফে অব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে 


সরকারীভাবে সমবায় নীতির প্রসার সম্বন্ধে এইরূপ 
বিধিব্যবস্তা অবলগ্বিত হওয়ায় অনেকেই উহাদ্বারা প্রকৃত 


স্বফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করেন। কিন্তু ছঃখের 
বিষয়, নানা কারণে এ প্রকার আশা ভরসা কাযাতঃ বিশেষ 
ফলবতা হয় নাই । দীঘদিনের চেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্বেও সরকারী 
পৃষ্ঠপোষকতায় আজ পর্যাগ্ধ ভারতবষে যে সমবায় সমিতি গড়িয়া 
প্রয়োজনীয়তার অন্রপাতে অতি 
দেশের অতি সামান্য সংখ্যক লোকই এ 
শ্রেনীভূন্ত হইয়াছে । ভারতের সমবায় 
সরকারী বিবরণ পৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৬-৩৭ 
সালে সমগ্র ভারতে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার সমবায় সমিতি 
ছিল। উহার মধো প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং 
ইউনিয়নের সংখা। ৬২২, সুপারভাহজিং ও গ্যারান্টি ইউনিয়নের 
সংখা! ৭১০, কৃষি সমিতি ৯৬ হাঙ্জার ২০০ কৃষি 
ছাড়া অন্য বিষয়ে নিয়োজিত সমিতির সংখা! ১৩ হাঁজার ৪২৬ 
ছিল। সালে ভারতে সমস্ত ধরণের প্রাথমিক 
সমবায় সমিতির সভা সংখা! ছিল 9৭ লক্ষ ১৮ হাজার 
১৪১ জন। ভারতে অগ্ঠাপি সমবায় আন্দোলনের তেমন 
কিছু প্রসার থে সাধিত হয় নাই, উপরের বিবরণ হইতে 
তাহা ভালরূপই উপলব্ধি করা খায়। আলোচাবষে ভারতের 
প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসীর মধো সমবায় সমিতির সংখ্যা 
ছিল মাত্র ৩৩৮টি । আর প্রতি ১ হাজার অধিবাঁসীর ভিতর 
সমবায় সমিতির সভ্য ছিল মাত্র ১৪৪ জন। ইহা কোনদিক 
দিয়াই তেমন ভরসাজনক বলা যায় না। প্রদেশগতভাবে দেখিতে 
গেলে ভারতে পাঞ্জাব ও অন্য কয়েকটি প্রদেশে সমবায়ের যেটুকু 
উন্নতি হইয়াছে, বাঙ্গলায় তাহা হয় নাই। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
পাঞ্জাবে প্রতি ১ হাজার অধিবাপীর মধ্যে ৩২৬ জন, 


৬ 


উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা 
সামান্যা। তাশাছাড়। 
সব সমিতির সদস্য 
আন্দোলন সম্পকীর 


এবং 


১৯৩৬-৩৭ 


আআর্মিক্ক ভঙ্গ 


২১ 


বোল্ধাইয়ে ২৯৭ জন, কুর্গে ৯৩৭ জন সমবায় সমিতির 
সভা ছিল। কিন্ত বাঙ্গলায় প্রতি ১ হাজার লোকের 
ভিতর সভা সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫৬ জন। সমবায় 
সমিতির মূলধনের দিক দিয়া€ বাঙ্গলার এরূপ পশ্চাৎপদ অবস্থাই 
দুষ্ট হয়। সালে লোকসংখা অনুপাতে মাথাপিছু 
সমবায় সনতির মূলধন ছিল সিন্ধতে ৮৮০ আনা, বোশ্বাইয়ে ৭5৮৭ 
ও পাঞ্জাবে ৭৮%০ আনা । সেইস্থলে বাঙ্গলার জনপ্রতি সমবায় 
সমিতির মূলধনের পরিনাণ ছিল ৩।%০ আনা । অধিক পরিতাপের 
বিষয়, সামান্য মূলধনবিশিষ্ট দেশের এ মুষ্টিমেয় সমবায় সমিভি- 
গুলিরও আজ টিকিয়া থাঁকিবার উপায় বিশেষ কিছুই দেখা 
যাইতেছে না। দাঁদনী টাকা আটক পড়িয়া ঘাঁওয়ায় দেশের 
সমবায় খণ দান সমিতিগুলি আজ চরম দুর্দশীয় উপনীত হইয়াছে । 
অধিকাংশের দ্বারাই আজ প্রকৃত কাজ বিশেষ কিছু হইতেছে না। 
এই ছুর্ঘশা হইতে বর্তমান সমবায় সমিতিগুলিকে রক্ষা করা এবং 
ভবিষ্যতের জন্য সমবায়ের ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করা আজ 
দেশের সমক্ষে এক প্রধান সমস্তা। হইয়। দাড়াইয়াছে। 

ভারতীর কৃষি সম্বদ্ধে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্তা ছাড়া 
কুটার শিল্প, মাছের চাষ, পশ্ুপক্ষী পালন প্রভ্ভতির মারফত কষকের 
আয় বৃদ্ধি এবং কৃষকগণকে আয়ের অনুপাতে বায় করিবার জন্য 
শিক্ষাদান প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সমস্তার কথা উল্লেখ কর! 
যায়। বাহুল্যবোধে এইগুলি সম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ 
করা হইল না। 


১৯৩৬-৩৭ 
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বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স: 
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: বিয়ের গ্রণার্টি কোং লিঃ 
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জ্ভান্সত্ডে হলন্ম্বান্স আঁেল্োভিললন 


[অধ্যাপক ডাঃ হীরেন্্রলাল দে এম-এ, ডি-এস্-সি ( ইকন) (লগুন) | 


আরটিভি রী সি তি রা 


১৮] 

সমবার আন্দোলন বর্তমান যুগের একটী সববশ্রেষ্ঠ গণতাস্ত্বিক 
আন্দোলন । প্রতোক দেশের অগনিত চাধা, মজুর, অফিসের 
কেরাণী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি নানারকমের 
আঘথিক অসচ্ছলতার দরুণ দারিদ্ৰা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে এবং 
আধিক, সামাজিক ও রাগনৈতিক দ্বাধীনতা থেকে বল পরিমাণে 
বঞ্চিত হয়। তাহাদের বিষয় সম্পত্তি নাই, তাহারা চিকিৎসার 
অভাবে রোগমুক্ত হইতে পারে না, প্রয়োজনে তাহারা অল্প সুদে 
টাকা ধার করিতে পারে না। দারিড্রা, স্াপ্থাহীনতা, কম্মপটরতার 
অভাব, সামাজিক €& বাজনৈতিক অধীনতা এই কয়টী বিষয় 
পরস্পরকে ক্রমান্ধায়ে পাড়াহয়া দেয় এবং এরূপে এক পাপচঞ্রের 
(৬1০1011৯010) স্ষ্টি করে। এই পাপচক্রের নিস্পেষণ 
হহতে অগনিত সববহারাদের মুলত করিবার সব্বঞ্রেগ উপায় 
হইতেছে সমপায় আন্দোলন । আয়ালণাগ্ড, ৬নমার্ক, জাম্মীনী, 
ঠটাপা, রাশি, জাপান প্রতি দেশে এই সমবায় আন্দোলন 
আশাতীতভাবে দারদ্রা € সব্বহারা জনগশের আথিক সামথ্য 
এবং সামাডিক ও রাষ্ইক স্বাধীনতা খাডাঠয। দিয়াছে । 

পঁয়াএশ পহসর গুনে সনদার আন্দোলন সরকারাভাপে এদেশে 
আরন্ত হয়। এই শুদীঘকাল ধরিয়া সকল আশাবাদী ভাবিয়া 
আসিতেছেন যে, সমবায় আন্দোলন দেশের সব্বপ্রকীর আাথিক 
ও সানাগিক দুর্দশার মোচন করিবে । কিন্ত আজ ভারতের এই 
মাঘুগসন্ধিক্ষণে দাড়াইর। সকলেরঠ খীকার করিতে হইবে যে, 
সমবার আন্দোলন সম্পুর্ণূপে না হইলেও বহুল পরিমানে শিক্ষল 
হইয়াছে । দিনের পর দিন এই দরিদ্ব ৪ সবনগার! জনগণের 
শোচনীয় দুর্দশার কোনরূপ লাঘব হয় নাই, বরং বুদ্ধি হইয়াছে । 

বন্ভব্যাপা নিরক্ষরতা, কীখাকুশল কন্মীর অভাব, সমবায় 
বিভাগে যোগাতাসম্পন্ন কম্মচারীর মানতা, সরকীরী নাতির বল 
কটা, সমবায় আইনের মূলগত সংকীণতা € আদশহীনতা ইতাদি 
কারণে এদেশে সমবায় আন্দোলন কুঙকাধা হইতে পারে নাহ । 
কেহ কেহ মনে করিতে আরম্ত করিয়াছেন যে, সমবায় আন্দোলনে 
এদেশে সুফল হইবে না। কিস একট চিন্তা করিলেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, সমবায় আন্দোলন পাতীত দরিদ্র ও সববহারাদের 
আথিক স্বাধীনতার অন্য কোন পন্থা নাই । অধিকস্, প্রত্যেক 
জিলাতেই মম্থত:ঃ দুই একটা প্রগতিশীল ও কৃতিত্বসম্পন্ন সমবায় 
ব্যাঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সব মুষ্টিমেয় সমবায় ব্যান্কের 
ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সমস্ত দেশেই 
এরূপ লক্ষ লক্ষ বান্ক স্ভতাপন করা কিছুতেই অসম্ভব নহে । কিন্ত 
সব্বাগ্নে বন্ধমান সমবায় আইন ও সরকারী সমবায় নীতির 
আমূল পরিবন্তন না করিলে কোনরূপ ফল লাশ করা যাইবে না। 

৮২4 

আমাদের মতে বর্তমান সমবায় আইনের প্রধান ত্রুটী হইতেছে 
যে, ইহাতে কেবলমাত্র একোদেশ্যমূলক * বা 9117816 [9010999€ 
সমবায় সমিতিরই অনুমোদন করা হয়। বর্তমান আইন অনুসারে 
কোন সমবার সমিতি কেবলমাত্র খণদান, অথবা জলসেচ, অথবা 


গৃহনিম্মাণ, অথবা ক্রয় বিক্রয়, অথবা ম্যালেরিয়া দূরীকরণ 
এইরূপ একটী মাত্র উদ্দেশ্য নিয়াই থাকে । ইহাতে সমিতির 
কাজ ব্যাপক হইতে পারে না। খণদান সমিতির কাজ হয় 
বংসরে ২৭২২ দিন, যখন কোন সভ্য খণ গ্রহণ করিতে চায়। 
বৎসরের অন্যান্ত দিনে সমিতির সঙ্গে সভাদের কোনরূপ সম্পক 
থাকে না। এইরূপ অন্যান্ত একোদ্দেশ্মূলক সমিতির কাজও 
গ্রামাজীবনের অতি ক্ষুত্র ভাগ মাত্র স্গশ করিতে পারে। কাজেই 
আমাদের মনে হয়, শ্রাথমিক সমিতিগুলি একোদেশ্যমূলক না 


হহরা বনুউদ্দেশ্যমূলক খা 23910-0911১9১৪ হওয়া উচিত । কারণ 
তাহাতে সমিতির সহিত সভাদের সম্পক ব্যাপক হইবে । দুইয়ের 


মধো যোগনুআ সুদৃঢ় ও সববক্ষণস্থারী তইবে।  গহাতে সামিতি 
সভীব ও চিরবদ্ধিষুত হহবে। 

থ্িতায়তঃ গ্রামের প্রত্যেককেই এহরূপ সমিতির সম্ভা হইতে 
হইবে। ইশ্গাতে প্রত্যেকেহ ঝনদাতারপে, বাণ শ্রহাতারূপে, 
বা জলসেচ ব্যাপারে ব। ম্যালেরিয়া দুরাকরণে বা বহুবিধ 
আবধশ্যকার দ্বব্যাদির ক্রয় বিক্রুয়ে সমিতির দ্বারা উপকৃত হহবে। 
তাহাতে সমিতির কাধাক্ষেত্র বাড়াহর। দিণে এবং সমিতিকে 
প্রগতিশীল অবস্থার রাখিবে। কিন্ত, যাহাতে গ্রামের ধনী নিধন 
প্রভ্কেহ হহাতে যোগ দিতে পারে, তজ্জন্ত সমিতির সশ্যগণের 
দায়িহ সীম (11101660 110111705) হওয়া আবশ্যক | 

ততায়তঃ সমবায় নীতির মুলম্মএগুলি যাহাতে অনুস্যত হয়, 
তঙ্ঞন্য সরকারা ও পে সরকারী কনম্মচারী এবং নেতবুন্দের সজাগ, 
থাকিতে হহবে। লাভজনক উৎপাদন কাযোর জন্য অর্থ সরবরাহ, 


নিপিষ্ট সময়ে খনের সুদ ৬ গাসল টাকা আদায় করা, 
লাভহীন সামাজিক উৎসবাদিতে পায়সংন্ষেপ ৪ খণ সঙ্কোচ, 


গণতান্ত্বক প্রণালীতে সমিতির কনম্মচারা ও কাখাকরী সভার 
নিববাচন, অধিকসংখাক কাধাকরী সমিতি ও সাধারণ সমিতির সভা 
আহ্বান এবং যাবতীয় ব্যাপারের খোলাখুলি আলোচনা, কঠোর- 
ভাবে হিসাব পরাক্ষা, গ্রামের অধিকাংশ উদ্ধন্ত অথ সমিতিতে 
গচ্ছিত রাখা এবং গ্রামের উদ্ঘন্ত অথের উপর সমিতির বহুল 
পরিমাণে নিভর করা, ইত্যাদি প্রনালীতে সমবায় সমিতিকে স্ুদুঢ 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । সমবায় আন্দোলনের সহিত 
সংশ্রিষ্ঠ বাবতীর সরকারী ও বে-সরকারী কম্মচারীকে সমবায়নীতি, 
ব্যাক্ক একাউন্টেন্পী « অডিটিং ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হহবে। 

চতুথত$ঃ জমি ক্রয়, জমির ধিশেব উন্নতি বিধায়ক ব্যবস্থার 
অবলম্বন, পৈতৃক খণ মোচন, খাল ও কৃপ খনন, বীধ নিম্মাণ, 
ডোবা জমির জল নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য দীঘকালের মেয়াদা খশের 
ব্যবস্থা এবং তজ্জন্ঞ প্রত্োক গ্িলায় ৩৪টী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের 
প্রতিষ্ঠা হওয়া কর্তব্য। বাঙ্গলায় যে ৫টী জমিন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
করা হইয়াছে, সেইগুলি এই পধ্যন্ত বিশেষ কাধ্যকরী হয় নাই। 
কারণ, এই সকল ব্যাঙ্কের মূলনীতি অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই সকল 
ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে কিরূপে নিজেদের লগ্নী টাকা ফেরৎ 
পাওয়া যাইবে । তজ্জন্য ইহারা এত অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন 


৮ইমে, রি 


নি চলে যে, মনে হয় সররাই এদের প্রধান ডে কৃষকের 
খণভার লাঘব নহে । খণ গ্রহণকারীর কত জমি আছে, তাহার আয় 
কত, ইত্যাদি বিষয় এত কঠোর-ভাবে পরীক্ষা কর! হয় যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ অনুসন্ধানের পর খণ না দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিরা 
বিবেচনা করা হয়। আমাদের মতে যে পন্থায় এই সকল জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে, তাহা ভূল । তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণে 
দীঘকালের মেয়াদী খণের সমস্যার সমাধান হইবে না। আমাদের 
বিবেচনায়, এই সকল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র যে সকল 
প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্যেরা চরিত্র, কন্মকুশলতা, সমবায়- 
নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবায় সমিতির কাধ্যে বিশেষ সহযোগিতা 
দেখাইয়া নিজেদের নিঙরঘোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে, ভাহা- 
দিগকেই প্রাথমিক সমিতির স্থুপারীশ অনুযায়ী দীঘকালের মেয়াদী 
খণ দিবে, অন্য কাহাকেও নে । প্রাথমিক সমিতি এ সকল 
সভ্যের চরিত্র, আয়-বায়, নির্রযোগাতা ইতাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
রিপোর্ট দিবে এবং তদনুযারী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দীখাদনের মেয়াদী 
খণ মঞ্জুর করিবে । প্রাথমিক সমিতি ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্যে 
এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা থাকিলে -উভয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কের 
কাধা সুসম্পন্ন হইবে ও খণসমূহ বহুপরিমাণে কাধাকরা ও নিরাপদ 
হইবে। ৃঁ 
| ৩] 


এই গেল ভবিষ্যতের কম্মপন্থার কথা। কিন্ত, অতীতের 
ক্রটাপূণ কন্মপ্রণালীর দরুণ বন্তমানে প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্ক- 
গুলির অবস্থা আতান্ত সন্কটাপন্ন । অতীতের বহু আবজ্জনা জনিয়া 
এঠ সকল ব্যাঙ্কের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে । এই আবঙ্জনা 
পরিক্ষার করা আবশ্যক । প্রাথমিক সমিতিগুলি যে টাকা খণ 
দিয়াছে, তাহা আদায় করিতে পারিতেছে না। ভদ্দরুণ, উ্ারা 
আমানতকারীদের ও কেন্দ্রিক বাস্কসমের নিকট হঠতে গৃহীত 
খণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। প্রাথমিক বাঙ্কসমহ 
হইতে খণের ঢাকা আদায় না হওয়ায়, কেন্দ্রিক রা 
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“এমন জনহিতকর প্রতিগান স্মগ্র 





ভারতে আর দ্বিতীয়া নাই ।” 





শিল্প-নৈপুণ্যের 







শিল্প-বাণিজ্যে 
ভারত ও বাংলার 

প্রতিষ্টা ৪ সম্ভাবনা বুঝিতে ও জানিতে হইলে 

কমাশিয়াল মিউজিয়ামে 


আনুন 





কমাণিয়াল 
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আর্তিক্ষি ভঙ্গ 





জাতির শিল্প-প্রতিভার অদ্ভুত নিদর্শন 


শিল্প-প্রসারের নীরব সাধন! 
বাংলার-বাঙ্গালীর 


বেকার সমস্ত। সমাধানের বহুবিধ ইঙ্গিত 
এই প্রদর্শনীতে পাইবেন 


প্রত্যহ খটা হইতে 
রাত ৮টা খোল! থাকে 


কলেজ ফ্টাট--কলিকাতা 








২৩ 


গিরি এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের টাক। শোধ করিতে 
পারিতেভে না। ইহাতে প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা 
অচল হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকলে আমরা 
কয়েকটা প্রস্তাব করিতেছি । প্রথমতঃ_-প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূতের 
খণকারকদের জমিজমা ও আর-বায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া, 
খশের সুদ ও কোন কোন স্থলে আসলের পরিমাণ কনাইয়া দিতে 
হঈপে। দ্বিতীরতঃ-- প্রাথমিক ও কেন্দ্রিক ব্যাস্কসযৃতের আমানাত- 
কারাচদর সঙ্গে ঝণের সদ ও আসল টাকা কমান সম্থন্গে একটা 
আপোব করিতে হইবে । ভভীয়তঃ--দ্বিতীয়োক্ত দেয় টাকার পরিমাণ 
ডিবেন্গার বাঠির করিয়! অন্পন্ুদে টাকা ধার নিয়া গবর্ণমেন্ট 
প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মারফত উক্ত টাকা কেন্দ্রিক ও গ্রাথমিক 
ব্যাঙ্গকে ধার দিবে এবং ১৭৯৫ বংসরের মধো কিন্তিক্রমে আদায় 
করিবে। চতুর্থত;_ প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূহ ২০২৫ বৎসরের মধ্যে 
নিজেদের খণকারীদের নিকট হইতে মআাপোষের দেয় টাকা 
কিস্তীক্রমে আদায় করিবে এবং উক্ত ডিবেপণরের টাক! কেন্দ্রিক 
ও প্রাদেশিক বাহ্কের মারফং শোধ করিবে । পঞ্চমতঃ_ প্রাথমিক 
ও কেন্দ্রিক ব্যাঙ্কসমূহের আপোর আদারী টাকা যদি তাহাদের 
আপোষ দেয় টাকা হইতে কম হয়, তবে প্রাদেশিক রাজন্দের 
জামিনে গবর্ণমেন্ট আবশ্যকীয় টাকা ধার করিয়। উক্ত ঘাটতি 
পুরণ করিবে এবং 9৪ 087 প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত টাক। 
শোধ করিবে । এইঠবপ ্প্রনালাতে অতীতের সঞ্চিত আবজ্জনা- 
সণ দূর করিয়া সমবায় খ্যাঙ্ক্চলির অচলতার সঙ্কটের অবসান 
করিতে হহবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ও নুতন ব্যাঙ্কগুলিকে 
পুবেবাক্ত প্রণালীতে সজীব ও প্রগতিশীল করিয়। ভুলিতে হইলে । 

উক্তরাপ দ্বিধিধ প্রণালীতে কাজে অগ্রসর হইলে, আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাম এদেশের সমবায় আন্দোলন অচিরে অগণিত জনগণকে 
আধিক স্বাধীনতা € শক্তি আনিয়া দিবে এবং তদ্দারা দেশের 
সববাঙ্গীন সামাজিক € রাষ্ত্রিক অগ্রগতির সুদৃচ ও প্রশস্ত পথ প্রস্তত 
করিয়া দিবে । 








শিল্প-প্রদর্শনী-_ 


ও পরিচালিত । 
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১2 
আআ্বাছেল্' ভজন ভলম্সত্ত্য। 


[ শ্রীস্থবরেন্্রমোহন ঘোষ ] 





এই প্রবন্ধটি লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য আমি ভাপনাদের কাগজ- 
খানার উন্নতি সন্পীন্তঃকরণে কামনা করি এইটা জ্ঞাপন করা। 
অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে আমার পরিচয় রাজনৈতিক কন্মী 
হিসাবে । অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান আমাকে খুঁজিতে 
হইয়াছে জীবনের অতি গ্রত্যুষে ভারতবধের ম্বাধীনতা সংগ্রামে 
মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া | কারা প্রাচীরের অন্তরালে 
অবস্থানকালীন আমি অর্থনীতিক পিষরে অনেক চিন্তাভাবনা 
করিয়াছি । গোড়ায় এই কথাট। উল্লেখ করিয়া রাখিলাম এই 
জন্তা যে, আমার মন কোন দিক হইতে সমস্তাচলির পিচার করে 
এবং সমাধান খোঁজে, ভাহ। বুঝিতে হয়তঃ সুবিধা হইতে পারে। 

আজ দেশের যে দিকেই চাই, সমাজের যে গুরেই যাই-সর্ববত্রঈ 
দেখি কেবল অভাব, অভাব আর অভাব। দেশের সব্বর এবং 
সমাজের সববস্তরে এই নিদারুণ অভাববোধের তাড়নায়, মানব 
ক্রমশঃ মরিয়। হইয়া উঠিতেছে। চারিদিক হইতে নানা আশ্বীসণাণী 
আসিতেছে-ধাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তারাও আশ্বাস দিতেছেন 
এই অভাব দূর করিবেন, ধারা ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, তারাও আশ্বাস 
দিতেছেন ক্ষমতা পাইলে তারা এই অভাব দূর করিবেন। আর 
অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই, এইখানেই বুঝিতে 
পারি রাজনৈতিক শ্গমতা হাতে ন! থাকিলে অর্থ নৈতিক সমস্যার 
মীমাংসা পাওয়া যায় না। 


রাজনৈতিক ক্ষমতা 
যার না কিন্বা 


হাতে না থাকিলে কিছুঠ করা 
কিছুই করণীয় নাহ তাহা সামান্থা 
সামান্য সাহাধা, কিছু কিছু উপকার জনসেবার আদশ 
লইরা করা চলে। ঘেমন কোথাও একটী কো-অপারেটিভ 
সোসাইটা করিলাম, কোথাও পপ্পী উন্নরন সমিতি করিলাম, 
কোথায় কুটার শিল্প প্রতিষ্ঠান করিলাম, কোখাও চরখা বা তাত 
করিলাম, কোথাও বা একটা কাপড়ের কল বা ন্যাঙ্চ স্থাপন 
করিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি । এই সমস্ত কাধ্যের মধ্যে জনসেবার 
. আদশ€ থাকে এবং কোথাণ্ড কোথাও বাবসা-বুি€ থাকে । 
'অনেক ক্ষেত্রে ছু্টাহ একসঙ্গে থাকে । যিনি যে দিক হহতে 
যে বুদ্ধি লঠয়াহ এঠ সকল কাজে অগ্রসর হইয়া থাকুন না কেন, 
আমাদের প্রকৃত অভাব দূর এই ভাতে হইতে পারে না, অভাব- 
বোধের তাড়নায় আমরা যে অস্থির হষ্য়া ছুটাছুটি করিতেছি 
তাহা এই ভাবে মীনাংসার পথ খু'গ্িয়া পাইবে না, এইটা 
আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে ইহবে। 

অভাব ও অভাববোধের তাড়না বলিতে কি বুঝাইতেই 
চাহ, একটু খুলিয়া ধলি। আমার ঘরে খাবার নাই, অঙ্গের 
অভাব, খাবার বন্দোবস্ত সঙ্গে হইল--সঙ্গে মনে হইল কাপড় 
নাই, কাপড়ের অভাব । কাপড়ের ব্যবস্থ। হইল, মনে হঈল জাম! 
নাই । জামার ব্যবস্থা হল, মনে হইল সিনেমা দেখিবার পয়সা 
নাই। এই যে অভাধবোধের একটানা গতি, ইহাঁকেই বলিতে 
চাই অভাববোধের তাড়না । মানুযের অঙাঝ অভাব পুরণ ও 
অভাববোধের ভাড়না--এই লইয়! চলিতে চলিতে মানুষ কখনও 
সঙ্ঞানে, কখনও অজ্ঞানে আজ বিংশ শতাব্দীর বর্তমান সভ্যতার যুগে 
আসিয়া পৌছিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর যুগে মানুষের অভাববোধ, 
অভাব পুরণ এবং অভাববোধের তাড়নার সঙ্গে পৃবব পূর্ব যুগের যে 


নয় 


একটি বিশিষ্ট পার্থকা আছে, সেইটার 'প্রতি আমাদের সব্ধপ্রথম 
লক্ষ রাখা আবশ্যক । 

প্রাচীনকালে যেমন আজও ঠিক তেমনই মানুষ সমাঁজে বাস 
করিলেই পরম্পবের শ্রম-বিনিময় না করিয়া সমাজে বাস কর! 
চলে না। মানুষের প্রয়োজন অনেক কিছুরই-__সে আলোচন| 
এখামে তুলি না, তবে সেই প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষেত্রে একক 
মানুষ তার নিজের ক্ষমতা ও শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করিয়া 
চলিতে পারে না। প্রতোকেই মানুষের প্রয়োজনে লাগিবে এমন 
একটা কিছু করে। সেই বিশিষ্ট কাজ বা বস্ত তার 
নিজের প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে হয়ত; অনাবশ্যকও 


হইতে পারে, কিন্বা আবশ্যাকের চাঠতে ঢের বেশীই 
তাকে করিতে হয়। এইশাবে প্রতোকেই আপন আপন কাজ 
করিয়া »পিয়াছে। তারপর তার বাক্তিগঙ জাবনের যাবতীয় 


প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র বিনিময়ের ক্ষেত্র। 
অদল-নপলের ক্ষেএ। একজন কাপড় বুনিয়াছে, সে কাপডের 
বদলে চাউল, ডাল, ভুণ, তেল ইত্যাদি আনিল। এই অদল- 
বদলের কাজ প্রাীনকালের সমাজে€ যেমন ছিল, আজ তেমন 
»লিতেছে। গ্রভেদ কিছুই কি হয় না? অন্যান নানা রকমের 
প্রতেদের কথা এখানে উত্থাপন কর আমার উদ্দেশ্য নয়, শুধু 
একটি বিশিষ্ট প্রভেদের প্রতি লক্ষা রাখা সম্প্রতি আমার উদ্দেশ্য । 
পৃবের মানুষের অভাব, অভাব পূরণের ৪০০১০ এবং অভাবের 
তাড়নায় গতিবেগ ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র সীমার মধো আবদ্ধ ছিল। 
চলতি হিসাবে মোটা .ভাত, মোটা কাপড় পাঠলেহ মানুষ একরকম 
সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। আর সেই ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা আপন 
আপন সমাজের ও দেশের ছোট ছোট গণ্ডার মধোহ এক রকমে 
না৷ এক রকমে হইতে পারিত। সম্পূ হহতে পারিত সে কথা 
নয়, মোটামোটাভাবে হহতে পারিত। দেশের শিল্প-বানিজ্যের 
সম্পর্ক এ হিত্িতেই সাধারণভাবে দেখিতে গেলে গড়িয়। 
উঠিয়াছিল। বিংশ শতাব্দার ঘুগে পুরাতনের সেই ভিত্তি ধবসিয়। 
গিরা সমগ্র জগত একই শিক্প-বাণিজোর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পুক্ত 
91৫4709৮00০ এর মধ আসিয়া! পড়িয়াছে । পুবের আমাদের 
শম-বিনিময় কাধ্য ও অদল-বদলের কাধা ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যেই 
প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তাহ! বিশ্বের বাজারে চলিতে বাধ্য 
হইতেছে । 

আজ বিশ্ব-মানবের জাগ্রত আত্মা তার অগ্রগতির পথে যে 
সমস্ত অভাববধোধকে জাগাহয়া৷ তুলিতেছে তাহা পূরণের জন্য 
সে সমস্ত আয়োজন করিতেছে, এবং তাহা হইতে বঞ্চিতের হৃদয়ে 
যে নিদারুণ ক্ষোভ জাগিয়া উঠিতেছে, সমাজের সবব স্তরে, সবব 
দেশে মানুষ ইহার চরিতার্থতা খুঁজিয়া না পাওয়া পধ্যন্ত সমাজের 
বুক হইতে এই অশান্তির আগুন নিভাইবার কোন চেষ্টা সার্থক 
হবার নহে । 


আমাদের অন্ন সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে বসিলে আজ এই 
বিংশ শতাব্দীতে এই কথাটা সব্ব প্রথমে স্মরণে রাখিতে হইবে 
যে, পৃথকভাবে কোন দেশই আর এই সমস্যার মীমংসা খুঁজিয়৷ 
পাইবে না। এই মূল কথাটা স্মরণ রাখিয়া আমাদের অন্ন 
সমন্তা ও তাহার মীমাংসার পথ কোন দিকে, সেই সম্বন্ধে পর 
পর কয়েকটা প্রবন্ধ আপনাদের কাগজে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 


সপ স্পীইীসপীপপেপিীশশীশিীা শী 





ভ্তান্তভীন্ম অর্থনীতি ও ভ্ডান্রাল্তর 
»সল্লি্গাননা! 


[ শ্রীমতী সাধনা গুপ্তা এম, এ ] 





দেশের প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সঙ্্চিত করিবার 
ক্ষমতা যে কেব্দ্রিয় ব্যাঙ্কের উপর নাস্ত করা হহয়াছে, উহা ব্যাঙ্ক 
পরিচালনারই একটি প্রধান অংশ | টাকা বৃদ্ধি কিংবা স্কুচিত 
করা দেশের ব্যবসা ও বাণিজোর অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
বাবসা ও বাঁণিজোর প্রসার হইলে টাকার চাহিদা বাড়ে এবং হহা 
মিটাঈতে হইলে, কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ককে 1011 015০০01) করিয়া টাকার 
প্রসারতা করিতে হয় । বাজারে প্রয়োজনীয় টীকা না থাকিলে 
টাকার মূলা চড়ে এবং উহার ফলে পন্থপ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে । 

আধুনিক কালে পুথিবীর বিভিন্ন দেশে আথিক পরিচালনা 
নীতির পুর্ব হইতে বলুলাংশে উন্নতি হইয়াছে । পুবেবর অথনীতি- 
বিদদিগের টাকার মূলা স্থির রাখাই লক্ষ্য ছিল। উৎপাদনকারী 
অপেক্ষা বাসার সেই সকল বস্থ বাধার করে তাহাদের উপারেই 
লক্গা ভ্িল বেশী। কিন্ত আধুনিক যুগে উৎপাঁদনকারাদিগের 
উপরে অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে । এখন কীন্স' 
ইত্যাদি মনীষিরা এবপ মত পৌষণ করেন যে টাকার মূলা স্থির 
রাখাঠ মুখা নয়। টাকার মূলা নিদ্ধারিত করিতে হইলে, আরও 
অনেক বিবয় বিবেচনা করিতে হইবে | টাকার মূলা স্থির রাখার 
অর্থ বাজার দর (11০০১) একই ভাবে রাখা, কিন্তু বাভীর দর 
উৎপাদন খরচার (০০৪10 1১:910017010) সমান না হইলে 
অর্থনীতিক্ষেত্রে নানাপ্রকার দ্ুযোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং 
উৎপাদন খরচাকে বাজার দর হইতে ভিন্ন ভাবে ধরিলে চলিবে না। 
উহা বাঁজার দরেরই অঙ্গীভত। 

সচরাচর উৎপাদন খরচার পরিবন্ধন হয় না; তাহা বকাল 
অবধি স্তাযী থাকে । খণ-শোধ ও জমির খাজনা বাবদ কুবকের 
নিকট হঠতে যাহ। চলিয়। যায়, ভাহাও তাহার উৎপাদন খরচের 
মধ্যে আসিরা পড়ে। দরিদ্র কৃষকের কধণ কাধো হহা আবশ্যকত 
বটেই, অধিকন্ত হহ] স্থায়ী হয়। কৃষক একবার খণগ্রহণ করিলে, 
তাহ। সহজে শোধ করিতে পারে না বলিয়া খণশোধ ও একটি স্ায়ী 
খরচ ধলিয়া গণা হয়। বাজার দর যদি কোন কারণে কমিয়াও 
যায় (যেমন গত অর্থনৈতিক মহাসম্কটের সময় হইয়াছিল ) তথাপি 
কৃষকের উৎপাদন খরচা বাজার দরের সহিত কমিতে পারে না। 
খাজনা কম করিবার কৌন অজুহাত জমিদার মানিবে না, আর 
মহাজন পূর্বের ন্যায় প্রাপ্য টাকা চাহিবে। কৃষকের উৎপাদন 
খরচা ঠিক পূর্ববমতই কিন্তু তাহার আয় পুব্ৰ 
হইতে কমিয়া গিয়াছে । আমাদের দেশ বর্তমানে 'ঠিক এই 
অবস্থাতেই আসিয়া পৌছিয়াছে। 

অর্থনৈতিক সঙ্কট পৃথিবীর সমস্ত দেশেই প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে এবং কৃষিপ্রধান দেশগুলিই বিশেষ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশ। 
এই বিপধায়ের বিরুদ্ধে সেখানকার গভর্ণমেন্ট অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়া কৃতকাধ্য হইয়াছেন। তাহারা বাজার দর বাড়াইয়। 
উৎপাদন খরচের সমান করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং 


সাফল্যের পথে সমগ্র দেশকে অগ্রসর করিয়াছেন । 
৭ 


আছে, 


আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলিয়া থাকেন যে অর্থনৈত্তিক 
পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য ধশোতৎপাদন যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করা । 
ধনোৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই পোশে রতো119517)17 পাড়িতে থাকিবে । 
এই ০70010577161ই অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাগী। যেদেশে 
খেকার সংখ্যা অধিক সে দেশের ধন সমষ্টি উচ্চতম সোপানে 
পৌছিতে পারে না। কারণ বেকার হইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ 
পত্রের চাহিদা কমিয়া যায় এবং ইহা ক্রমশঃ দেশের বাবসা 
বাণিজোর উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, আজ যদি কোন 
কারণে দেশের কাপড়ের কলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোক কনাইতে 
থাকে তাহা হইলে এ ক্ষতি কেবল বগ্ধশিল্পেই আবদ্ধ থাকিবে না, 
ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে দেশের আন্যান্ত শিল্পগুলিও আক্রান্ত হটবে। 
যে লোকগুলি বেকারে জ্পপ্রেণত হইল, তাহাদের পণাদ্রব্য ক্রয় 
করিপার ক্ষমতা কিয়! যার এবং এই কারণে অন্যান্য শিল্প গুলি 
অবনতির পথে অগ্রসর হয়। তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে 
দেশের উৎপাদন শক্তি একই ভাবে রাখিতে হইলে, দেশের বৃহত্তর 
স্বাথের দিক হইতে বেকার সমস্তার যতদুর সম্ভব সমাধান করা 


আবশ্যাক। কারণ তাহা না করিলে দেশের ধনসমষ্টি কগিয়া 
যাইবে। 
এখন আমাদের দেশের অবস্থা আলোচনা করা যাক। 


আমাদের অথ নৈতিক অবস্থার কথা কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই 
বেকার সনস্যার কথা মনে পড়ে। সাধারণতঃ বেকার সনস্তার 
কথ। কিছু বলিতে হলেই আমরা অপাবিও শিক্ষিত বেকার সমস্তা 
বুঝি । শিক্ষিত বেকার সমস্যা ক্রমশ: বুদ্ধি পাহতেছে এবং এই কারণে 
সমস্তাটি আনাদের সম্মুখে খব বড় আকার পারণ করিয়াছে । 
কিন্ত এঠ সমস্টাটি দেশের মূল সদস্তার শন্তপাতে বিশেষ ক্ষুদ্র । 
আমাদের গাহীয় অথনৈতিক পরিচালনার ভিডি কৃৰিভীবি এবং 
কৃষকের ত্বরপস্থাঠ আমাদের সকল সনন্তার মূল । দেশের শতকরা 
সওর জনের জীবিকা যেন্ানে ভমির উপর নি5র করে সে স্থানে 
দেশের অথনৈতিক অবস্থা তাহাদেরই ভালমন্দের উপর মিঠর 
করিবে তাহাতে কিছমার সন্দেহ নাই । কুকের আয় সঙ্কৃচিত 
হহয়াছে বলিয়া তাহাদের দিক হইতে পণাদ্রনোর চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইতেছে না এবং হহার জন্য দেশের শিল্পগুলি উন্নতি করিতে 
পারিতেছে না। অন্যদিকে বাবহারজীবি, চিকিংসক, বাবসায়ী 
প্রস্তুতির পসার সঞ্চিত হইবার কারণ কৃষকের অর্থাভাব । এই 
কারণে যতদিন না কৃষকের অবস্থার পরিধন্তন হঈতেছে ততদিন 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের তথা সমগ্র দেশের কোন উন্নতির সম্তাবন| 
নাহ । 

গত অর্থ নৈতিক মহাশঙ্কটের সময় কষিজাত পণ্যের দর অত্যান্থ 
কমিয়া গিয়াছিল ইহা পৃবেব বলা হইয়াছে । যদিও আন্যাস্থা দেশের 
কৃষকেরা ক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইয়া পুর্ব অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিয়াছে, আমাদের 'দশীয় কক আজ অবধি তাহা সম্পূর্ররূপে 
মুক্ত হয় নাই। ইহার*প্রধান কারণ ভারত সরকারের দায়িত্বজ্ঞান- 
হীন মনোভাব |: অপর দেশীয় কৃষক সঙ্কট কাটাইতে সফল তো 


২৬ আহিল জ্ঙ্গ্ 


হইয়াছেই, এমন কি পুথিবীর ব্যবসা বাণিজোর যে উন্নতি হইতেছে 
তাহারও অংশ লইতেছে। আমাদের দেশীয় কৃষকের উন্নতির 
আন্তরায় খুঁডিত হলে আরও বভদুর যাইতে হয়। গভর্ণমেন্ট 
সমস্ত ছর্গতির মূল শার্থ নৈতিক সঙ্গট বলিয়া খালাস হইয়! থাকেন ; 
ইহা অজুহাত দ্বারা মূল কারণ গোপন করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । ১৯১৯ সালের অর্থ নৈতিক সঙ্কট একটি প্রধান কারণ 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে ২ কিন্তু কষকের দুরবস্থা ইহার বভ পৃবব 
হতে স্বর হষরাছে। বিনিময় হার ১৬ পেন্স হইতে ১৮ পেন্স 
ধাধা কবিবার পর হহতে£ ইহার সুএঞপাত হয়। ১৯২৭ সাল 
হইতে বিনিময় হার আহনতঃ ১৮ পেন্স স্ভির করা হইয়াছে । আজ 
পথ্যন্ত অপর কোন দেশে বিনিময় হার যুদ্ধের পুবেবর হারের 
তুলনায় বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয় মাই । ৰ 
নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন । 


ভারত সরকার এই ব্যাপারে 





বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে বুদ্ধি করিলে দেশের বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুবের ১৬ পেনী মুলোর কৃষিজাত পণা রপ্তানী করিয়া 
উহার বিনিময় এক টাক। পাওয়া যাইত, খখন এক টাকা পাতে 
১৮ পেনী মূল্যের পণা রপ্তানী করিতে হয়। 
বিনিময় হার হইল কৃষকের আয় সঙ্কোচের অন্তম কারণ । 
হহার আনুসঙ্গিক অপরাপর বিধনয় প্রতিক্রিরাণ্ড উল্লেখবোগা | 
বিনিময় হার বুদ্ধির ফলে বিলাতী মালের দর আমাদের দেশে 
কমিা গিয়াছে এবং অপর দেশে আমাদের দেশীয় মালের দর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দেশের বহিববাণিজোর উপর 
অবশ্থান্তাবী। | 
বিনিময় হাঁর আভান্তরীণ বাজার দরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিবার ফলেহ বাজার দর মন্দার দিকে চলিয়াছে ; ইত1 ১৯১৯ সালের 
সঙ্কটের বত পুবব হইতে আরম্ত হইয়াছে । বিনিময় হার স্গাভাবিক 
হারের তুলনায় যদি বেশী হয় তাহা হইলে তাহা পির রাখিতে 
অনেক কৃত্রিম উপায় আবশ্যক হয়। ভারতসরকার উহা স্থির 
রাখিখার প্রয়াসে ঘে অথ সঙ্কোচননীতি অবলম্বন করিরাছেন তাহা 
দেশের বৃহত্তর ন্বার্থকে বিসজ্জন দিয়! কর! হইয়াছে । 
আমরা যদি ভারতের বাজার দরের গতি অপর দেশের সহিত 
তুলনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, মন্দার গতি প্রায় ১৯২২ 
_ষাল হইতে-যখন হইতে কেন্্রীর সরকার বিনিময় হার ১৮ পেন্স 
রাখিবাঁর চেষ্টায় ছিলেন তখন হইতে আরন্ত হইয়াছে । 
১৯২৫ পধ্যন্ত পুথিবীতে বাবসা বাঁণিজোর উন্নতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; 
পৃথিবীর অন্যান্ত দেশ ইহার অংশ লহয়াছে, কিন্তু ভারতে ভারত 
সরকার বিনিময়ের হার স্থির বাখিবার প্রয়াসে যে অর্থ সঙ্কোচন 
করিয়াছেন, তাহার ফলে বাজার দরের গতি জোর করিয়াই নীচের 
দিকে গেলিয়া দেওয়া হহ্য়ীছে। ১৯২৫ সালে ঠংলগে ন্ব্ণমীন 
পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বিনিময় হার বুদ্ধি করিতে হইল এবং ফলে 
সেখানেও মন্দা আরম্ভ হতল। ভারতেও তাহার অনুরূপ হইল, 
কেননা টাকা ই্টালিংএর সহিত সংযক্ত হওয়ায় ম্ব্ণমান এখানেও 
পুনরায় স্থাপিত হইল । সুতরাং দেখা যাইতেছে টাকার মূল্য 
বৃদ্ধি শুধু ১৬ পেন্স হইতে ১৮ পেন্স করিয়াই সরকার ক্ষান্ত 
হন নাই। টাকার মূল্য ষ্টালিংএর সঙ্কিত সংযুক্ত হওয়াতে 
ইংলগু কতক ন্র্ণমান গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকার 
মূল্য আরও এক ধাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ইহা 


হহার প্রতিক্রিয়া 


১৯২৩০ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে টাকাকে ৫০৪1০ ৫০9৩ ০ 
064,101) দেওয়া হইয়াছে । | 

১৯২৯ সালে বাজার দর আরও কমিতে থাকে । 
সালে ইংলগ্ডের সহিত আমাদের ন্বর্মান পরিত্যাগের ফলে 
ষ্টালিংএর দর শ্বণের হিসাবে শতকরা চল্লিশ ভাগ কমিয়াছে, এবং 
টাকা পেপার ষ্টালিংএর সহিত সংযুক্ত হওয়াতে টাকার মূল্যও 
অনুরূপ পরিমাণে কমিয়াছে বলিয়া ধরা -যায়। এই কারণে 
বাজার দরের কিছু উন্নতি হইনাছে; কিন্তু যে স্থানে ইংলগ্ডে 
১৯৩২-১৯৩৬ এর মধ্যে বাজার দর প্রায় ১৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াতে (15091198150, 1913), সে স্তানে ভারতে ইহা এক 
ভাবে আছে বলিলে অতুযাক্তি হর না (00080001914) 
সুতরাং বিনিময় হারকেই এ অবস্থার জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী করা 


১৯৩১ 


বাইতে পারে । বাজার দরের আশাতীত উন্নতি না হহবার 
ইহ অন্থাতম ও প্রধান কারণ । 

আমাদের দেশে রিজাভ় ব্যাঙ্ক কেন্দ্র ব্যাঙ্ক । অন্যান) 
কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ছের মত হার প্রধান কর্তবা পাপসা ৪ বাণিঙজেোর 


বৃদ্ধির সঙ্গে টাকার চাহিদা মেটানো । কিছ টাকার প্রসার দূরে 
থাকুক বিনিময় হার স্তির রাখিতে যে সব কুখিম নীতির আন্তকরণ 
করা হইতেছে তাহাতে বাজার দরের মাথা উচ় করা একেবারে 
অসম্ভব। টাকা কতদূর সঙ্কোচন করা হহয়াছে তার একটি 
উদাহরণ দিলে বুঝ| যাহপে । গত ৬৭শে জুলাই তারিখে [0011 
[11751000 লিখিভেছেন যে, বিনিময় হার স্থির রাখিবার প্রয়াসে 
রিজাভ বাঙুক্ক কতক ১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিল হহতে ২২শে 
ভ্রলাত ১৯৩৮ সাল পয়ান্ ১৯ কোটী টাকার নোট «এ ১৫॥০ কোটা 
টাকার মুদা সবনশ্ুদ্ধ ৩৭॥০ কোটা টাকা এই ১৩ মাসে সঙ্কো্ন 
করা হইয়াছে । গত ১৫ই এপ্রিলের 1[50177171177109 বাজার 
দরের সন্থপ্ধে লিখিতেছেন যে ইহার কোন উন্নতি তো হয়ই নাই 
বরং মন্দার দিকে গিয়াছে । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এ অবস্তার ঘদি কোন পরিবস্ভন 
সাধন করিতে হয় তাহা হঠালে পুবোঞ্ত নাতি (অথ সঙ্ষোচন ) 
পরিহার না করিলে উন্নতির আশা কম। উৎপাদন খরচার 
সঠিত বাজার দর সমান হন্ঠবার সহায়তা করিতে হইলে প্রচলিত 
মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাজার দরকে যদি 
একবার এই সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হহলে সঙ্গে সঙ্গে দেশে 
কন্মবাস্ততা নৃতন করিয়া ফাপিয়া উচিবে। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি 
পাইবে এবং ক্রমে বেকার সংখ্যা লাঘব হইবে। 

এই নীতি অনুসরণ করিতে হইলে সব্রপ্রথমে বিনিময় হার 
নামান আবশ্যক | ইহার প্রতিক্রিয়। দেশের বহির্বাণিজ্যের 
উপর বুঝা যাইবে, কেননা আমাদের দেশীয় মালের দর অন্ধ 
দেশে সস্তা হইবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
বাজার দর উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে । ইহ] হইলেই কৃষক 
লাভবান হইবে এবং তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে 
দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইতে থাকিবে । জাপান, অস্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি দেশসমৃহ এই নীতি অবলম্বন করিয়া প্রভূত পরিমাণে 
উন্নতি করিয়াছে । চির পুরাতন গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া 
এই নীতি অনুসরণ করিলে আমরাও সব্বদিক হইতে লাভবান 


হহব। 


কি০0০550547555555575857555555575754875595875858 
সআহভ্নগভলক্ষ 


্লীপথচারা 
টিউটিতি উিতিিত 2 রিট লীন টির রিল 


আধুনিক কালে 'জন্সবাধিকী? পালনকর। একটা রেওয়াজ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। শুধু মানুষের নয়, পত্রিকার | কিন্ত তাহার 
কারণটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বয়স বাড়া'তে 
কৃতিত্ব কোন্‌ খানে? দেনার স্থৃদের মত বয়স আপনিই বাড়ে; 
ভাহাঁর জন্ততো। কাহাকেঞ্ড কোন পরিশ্রম করিতে হয় না! বরং 
উহা কমানটাই কষ্টকর। লাইফ হন্সিগরেন্সে নৃত্তন কোগা, 
গভণমেন্ট চাকুরীতে এফিডেফিড ও দ্বিতীয় পক্ষে চুলের কলপ 
দ্বারা বয়স কমাইতে লোকের চেষ্টার কমতি নাই! সুতরাং 
একবৎসর বয়স বাড়িলে উৎসব কিসের জন্য 1? সে-দিনতো বরং 
বাক্তিগত হরতাল কর। উচিত ! 

মান্ুযের বীচ্পার কাল সীনাবদ্ধ। বৎসরের পর বৎসর ঘ্ুরিয়া 
আসে। তাহার বয়সে একটি করিয়া বছর হয় যোগ, আঘুদ্ধাল 
হইতে হয় বিয়োগ । বয়স বাঁডিলে মান্গযের দাত হইতে শুরু 
করিয়া সমুদয় গুরুত্ব হ্রাস পায়। একমার বরপণ আদায়ের সময় 
ছাড়া 0111০] দের প্রতি ছেলেদের কোন শ্রাদ্ধা থাকে না! 

কিন পরিকার জীবন সীমাহীন । বীমা কোম্পানী ও ভইস্ষির 
অতো বয়সের সঙ্গে তাহার প্রতিপত্তি অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বাঁডে। 
তাহ প্রাচীনতার দোহা পড়িতে পঞিকার প্রথম পাতায় উল্লেখ 


২ 


রন ৮২৮৯ 








মতন বীম। আইনের 


করা হয়--স্কাপিভ এতশ এত সাল”। সুতরাং সে-দিক দিরা 


পত্রিকার জণ্ম বাধিকীর একটা দার্কতা আছে সন্দেহ নাহ ! 
সী চে ঝা 


সাময়িক পত্রিকার একবধ পূণ হঠলে নববধের গোড়াতেই 
সম্পাদক মহাশয় গ্রাহক, অন্তগ্রাহক, পাঠক € পিজ্ঞাপন দাতা 
দিগকে (পাগুনা বিলের মনোবেদনা চাপিয়। ) ধন্াবাদ 
“আাথিক জগতের এক বৎসর পুণ হইয়াছে । 
নিঃসন্দেহে তাহারা উহাতে কুটি করিবেন না। কিন্ত আমার 
মনে হয়। পন্যাবাদের পারাটা উল্ট। হ€য়। উচিত । বাংলা দেশ শিশু 


বন্দে 


জানাহযা থাকেন । 


মুঙার দেশ। এখানে সন্তান হতে নর করিয়া লিমিটেড 
কোম্পানী পধান্থ-বেশীর ভাগহ আতুছে অক্কা পাইয়া থাকে । 


মাসিক, সাপাতিক, পার্ষিক প্রন্ৃত্তি নিতা গজাঠতেছে, নিত্য পটল 
তুলিতেছে । কাহারও বা প্রথম সংখ্যাই অন্জ্জলি সখশায় পরিণত 
হঠতেছে । নুন কাগজের বাধিক চাদা পাঠাহয়া গ্রাহকদিগকে 
বারোট। মাস পার না হওয়া পধ্যন্ত উদ্বেগেঠ কাটাইতে হয়! 
সুতরাং “আথিক জগৎ” যে কোন গ্রাহকের আথিক ক্ষতি ঘটান 
নাই এজন্া গ্রাহকদের নিকট হঠতেই কত পক্ষের ধন্তাবাদ গ্রাপা ! 


্ ৯ চা 








গন ত্লাজ্ক নান ন্যন্জ্ডা 


আর্ধাস্থান ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী 


গভর্ণমেন্টের নিকটে জম। টাকা প্রয়োজনীয় অপেক্ষ। অনেক বেশী আছে। 
সম্পূর্ণ জীবন বীম| তহবিল কোম্পানীর কাগজে লগ্মী আছে। 
জ্যা্লুন্মেস্পাননে উল্চন্রত্ু ও হনতন্তাম্ভনল্ক ০লালাল্‌ 


সভাপতি-_মাঁগধ্য গ্রফুন্নন্ত্র রার 


যার মাধ মুখোগাধায় প্রমুখ 


ভিল্ড্রেনাল্রকরন্দ 


হেড অফিসঃ 
২নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাত। 


ম্যানেজার-__ ঞডন্চিন শ্রা্সভ এম-এ, বি-এল্‌ 








-২০১০৯৩ 





২৮ 


বাংলাদেশে বেশীর ভাগ সাময়িক পত্রিকা ধাঁদের জন্য চলে__তাহারা 
দিপ্রহরে আহারাদির পর মাছুরে দেহ এলাইয়া, বুকের উপর 
কাগজ খুলিয়া, সাহিতারস আম্বাদন করিতে করিতে নাক ডাকাইতে 
থাকেন। চায়ের সঙ্গে গরম কচুরী, জিলিপীর মত সাময়িক 
পত্রিকাগুলি গৃহলক্মীদের দিবানিদ্রার একটি উৎকৃষ্ট অন্নুপান মাত্র । 
কাজেই কয়েকটা প্রেমের গপ্প, খানকয়েক সিনেমা নটীর ছবি ও 
ক্রমশঃ প্রকাশ্ট উপন্থাস না থাকিলে কাগজ কাটে না। ব্যবসা 
বাঁণিজা সম্পর্কে একখানা কাগজের এক বৎসর পরমায়ু__কিছুট! 
বিস্ময়ের কথাই বটে ! 
॥ ন্‌ 

তবে কি বাঙ্গালীরা ক্রমশ 7305101055-01)0৫60 হইতেছে ? 
কেহ কেহ বলেন ভা । কিছুকাল পুবেব জনৈক বন্ধু আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেশী যুগের পরে বাঙ্গালীর জীবনে 
সব্বাপেক্ষা উঞ্েখমোগা পরিবস্তন কি? আমি উত্তর করিয়া 
ছিলাম সিনেমা | তিনি ভারি চটিযা গিয়া বলিলেন ধ্যাৎ। 
সবনাপেন্শ। উয্লেখঝোগা পরিবর্ঠন বাঙ্গালীর বাণসা-বানিজো হাত 
দেয়া । বাটি! কি জানি ঠতেও পারে বা। কিন্ক হাত দেওয়া 
এক কথা, আর হাতে আনা আর । হাত কীচা পলিয়াহ বাঙ্গালীর 
বাবসা বেশীর শ্রাগ হয় অংশীদারের সঙ্গে হাতা-গাতিতে শেষ 
অথবা মাড়োয়ারীর হাতে বেহাত হহয়। যায় এবং উদ্যোক্তারা তখন 
হাত গুটাহয়া চাকুরার জন্থা হাতডাইতে থাকেন !! 

ঈ | ০ চি 

কিন্ত বাঙ্গালীর ব্যবস। বলিতে আমরা বুঝি কি? প্রাইভেট 
€নারশিপ হিসাণে আমরা করি হয় ডাহং ক্লিনিং ন। হয় শবশৃঙ্খল 
অর্থাৎ 0০5১ ৮/01. 11216; লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে 
আগে করিতাম এক টাকার প্রভিডে্ট কোম্পানী, এখন করি 
ব্যাঙ্ক । আগে পরিবারের যে ছেলেটার কিছুই হওয়ার আশা 
থাকিত না সে হোঁমিগপ্যাথি জাক্তার হইত | এখন তাহারা 
একটি সাইনবো্, একটা পিতলের শিকওয়ালা কাউন্টার এবং 
কয়েকটা পিতলের নন্বরী চাকৃতী লইয়! বাড়ীর বৈঠকখানায় 
এক একট ব্যাঙ্ক খুলিয়া এসে ! 


চা চা চা 


তবেকি বাবসায়ে বাঙ্গালীর নাম নাই? নিশ্চয়ই আছে। 
বরং সতাকথা বলিতে গেলে বাবসায়ে একমাঞ নাম ছাড়া বাঙ্গালীর 
আর কিছুই নাই । শুধু নাম লইয়া বাঙ্গালী আছে। যে 
ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ গ্রিশ হাজার টাকা, যাভার 
কেরাণী সংখ্যা তিন ও ম্যানেজারের মাহিনা পঁয়তাল্লিশ, তাহারও 
নাম ?ট্যান্স কর্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ফার ইষ্ট ।” নাগের হাট 
বাজারে যে-উষধের দোকানে মথুরচন্দ্র কুণ্ড এল, এম, এফ 
(প্রাইভেট ) মহাশয় শুধু কুইনাইন ও শটীর পালো বেঁচিতেছেন 
তাহার সাইনবোে লেখা “দি এম্পায়ার মেডিক্যাল হল্‌” এবং 
আট টাকা ভাড়ার গ্যারেজের মধো একটা টে্ডেল মেসিন ও 
ভিন কেস্‌ ভাঙ্গা টাইপ লইয়া যিনি ছাপাখানা ফীাদিয়াছেন, 
তিনিও নাম দিয়াছেন “ইম্পিরিয়েল প্রেস-_ফাইন আট 
প্রিণ্টাস” 11, ॥ 

কিন্ত প্রাণী-জগতের ম্যায় নাম-জগতেও্ বিবর্তন আছে । প্রথমে 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ইংরাজী নামাকরণ করিতেন। জোসেফ 


বিষয়টিকে পাঠকের দিক দিয়! ভাবিয়া দেখা যাউক। 


আরকি ভগ্গঙ্ 


[ ৮ই মে, ১৯৩৯ 





এণ্ড কোং, এগারসন রাইট এড কোং প্রভৃতি নামের দেখা-দেখি 
গোপাল এণ্ড কোং, বিপিন এগ কোং নামে আফিস বা দোকান 
করিতেন । কিন্তু তাহাতে সেটা যে নেহাৎই দেশীয় ব্যাপার তাহ] 
গোপন করা যায় না। কাজেই শেষ কালে (০81 & 0০. 
সাইন বোডে নাম লিখিলেন_-0. 0. ৮. 4৮1] & 0০. এবং বিপিন 
এণ্ড কোং হইলেন 73. 1১10. ৫0০৮. দ্বারিক ভোয়াঞ্কিন, মহীতোষ 


17201000591) এবং হলধর করেরা_কার এণ্ড কোংতে পরিণত 
হইলেন। 


* * ৯ 

ছিতীয় অঙ্কে উহারঈ প্রতিক্রিয়৷ চলিতেছে । শুধু প্রতিক্রিয়া 
নয়,বোধ করি, প্রতিশোধ । মুদীর দোকানের নাম হইয়াছে 
“ভাড়ার ঘর, খাবারের দোকানের নাম “পথের সাথী, জুয়েলারী 
দোকানের নাম “অলঙ্করণ,' জুতার দোকানের মাথায় সাইন বো 
ঝুলিতেছে 'শ্ীচরানেষু ! 


্ 
অথাৎ আমরা ব্যবসা করিতে নামিয়া সাহিতা করিতে বসি, 
ফলে সাহিতা হয় না, বাধসা হয় না। কারণ বাবসার জন্থা সাহিত্য 
হইতে পারে, যথা৮পিতিতার আত্ম- 
চরিত" । কিছ সাহিতোর জন্থা নাবসা হয় না বিজ্ঞাপন হয়। কারণ 


(11৮90 001] 1 ৯০1) 


ব্যবসাটা সাঠিতা নয়, পুরাপুরি বিজ্ঞান নয়--দর্শনতো নয়হ। 
আসলে ব্যবসা জিনিবট] ধম্ম। অস্কতঃ ধম্মের মতা না মজিলে 
বাবসা হয় না, যথা, মাড়োয়ারী | বারো আনা [10311106 € ]10- 
10110107. এবং চার আনা! [1110]1৩0 এর সংমিশণের দ্বারা ধন্ম 
এবং ব্যবসা ছুইই চলিয়। থাকে । 
* 

তবে কি বাঙ্গালীর [1051110001111011001] বা 11016]1160 
কোনটাই নাই? সে কথা কে বলিবে? বাঙ্গালীর তিনটাই 
আছে। সে তিনের সংনিশ্রণ যেখানে ঘটিয়াছে, পাঙ্গালীর বাবসাও 
সেখানে সকল হইয়াছে । যথা-বিবাহ । বাস্তবিক, আমি ভাবিয়া 
দেখিয়াছি, শুধু কুলীন বামুনের নয়, সমস্ত বাঙ্গালীর নেশম্াল 
বাধসা,বিবাহ। মূলধনের প্রয়োজন নাই এমন ব্যবসা বলিতে 
সাধারণতঃ আনরা বুঝি বীমা কোম্পানীর এজেপ্ট | কি শুতন 
আইনে তাহাদিগকে পয়সা খরচ করিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। 
কিন্তু বিবাহ? ওসব কিছুরঠ দরকার নাই । শ্রেফ একবার 
মারেজ মার্কেটে নামিলেই হইল । ভাহার পর প্রতিবংসর একটি 
করিঘা মুনাক1 | ডিস্কাটণ্ট নাই, ডিমারেজ নাই, ব্যাড ডেট, 
পধাশ্চ নাই ! একটি গেলে, অথবা থাকিতে থাকিতে আরও 
তিনটিতে হাত দেওয়া যায়! ! 


সং চা রঙ 


ইতিহাস লইয়া যাহারা চর্চা করেন, ভাহারা বলেন অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাবসায়ে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ছিল। বর্তমানে 
দুই চারিটি ছাড়া কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর নামোপ্লেখ করা কঠিন । 
আমি এতিহাসিক নহি। তবুও এতিহাসিকদের সঙ্গে এবিষয়ে 
আমার মতের মিল আছে । বর্তমানে ছুই একটি ছাড় বড় বাবসায়ী 
নাই । তাহারা কে? বীরেন মুখাজ্জী? উহুঃ। ভাগ্যকুলের 
রায়ের? উঃ । স্যার হরিশঙ্কর, অবিনাশ সেন, নলিনী সরকার ? 
না, তাহারা কেহই নহেন। এখুগের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-_ 
স্বনামধন্য হীরালাল (যিনি ১৩টি কুমারীর পানীগ্রহণ করিয়াছেন 
বলিয়া কিছুকাল পৃব্ব কাগজে বাহির হইয়াছে |!) 


ক ০ ০ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


সুতরাং আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর জন্য বাবসা বাণিজা বিষয়ক 
কোন পত্রিকার প্রয়োজন নাই,প্রয়োজন পঞ্জিকার। অবশ্য 
আজকালকার দিনে পত্রিকা ও পঞ্জিকায় তফাৎ সামান্যই ! উভয় 
স্থলেই সংবাদ বা তথ্য অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের অংশ বেশী। উভয়কেই 
মানুষের সে্টিমেন্ট লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। পঞ্জিকা ৪৯01০ 
করে আমাদের অন্ধ বিশ্বাসকে, তাই কোন এক বিশেষ দিনের 
বিশেষ, লগ্নের উল্লেখ করিয়া পঞ্জিকা লক্ষ লক্ষ লোককে ঘর হইতে 
গঙ্গায় টানিয়া আনে। যথা চুড়ামণি যোগ । পত্রিকা ৫91০1. 
করে আমাদের অন্ধ বুদ্ধিকে-এক কথায় যাহাকে বলে ভজুগ | 
তাই কোন একদল বা মানুষের নামে পত্রিকা লক্ষ লক্ষ লোককে 
ক্ষাপাইঈয়া তোলে-যথা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাহিরের নেতাদের 
উপর গুপগ্ডামি। সম্পাদক ও পঞ্জিকাকার উভয়েই সর্বজ্ঞ। প্রথম 
ব্যক্তিকে জন্মরাশি হইতে সুরু করিয়া কোন তিথিতে বার্তীক ভক্ষণ 
করিলে কি দোষ স্পশিবে তাহার বিধান দিতে হয়, দ্বিতীয়জনাকে 
হনলুলুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি হতে সুরু করিয়া সাহিত্য, শিল্প, 
বিজ্ঞান, ধানের দর, বাটার হার সব কিছু সম্পর্কে মতামত দিতে 
হয়। তবে তফাৎ শুধু এই যে পঞ্জিকার কারবার আধ্যাত্মিক | 
কাজেই তিনি নির্ভয়ে লিখিতে পারেন। কিন্তু সম্পাদকের 
কারবার আধিভৌতিক । কাজেই পাঠকের মুখ চাহিয়া তাহাকে 
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ভ্ঞাল্রভ্ডেল্স ওশ্রাচীনভ্ভন্ন শুল্্ষভিন্পীনন লীলা 


বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্দ 


০স্নাস্নাইন্ভি হিনলিজেস্ভ 


। জ্াস্পিতভ--১৮৭০ সাল ) 


-€শ্ীল্লম্বম্্ সলাহ্ষতেনালল চিশ্পিভ গ্পল্লিজ্ল- 


আর্ক জঙ্গঞ্ু ২৯ 


চলিতে হয়, নতুবা আধিক ও শারীরিক উভয় প্রকার বিপদের 
আশঙ্কা! 


সং রঙ চা 


কাজেই, আঘিক জগতের প্রথম বাধিকী দিনে সম্পাদক 
মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ তিনি পত্রিকার বদলে পঞ্জিকা 
বাহির করুন। ব্রাঙ্গণ মান্নঘ__অনধিকারী হবেন না। তবে 
আজকাল সংস্কারের দ্িন। সব কিছুতেই মডার্নইজমের যুগ 
চলিতেছে । চানাচুর প্যাকেটে এবং সন্দেশ ও বাক্সে বিক্রয় করিয়া 
11100011181) বজায় রাখিতে স্বতরাং পঞ্জিকার 
কিছু সংস্কার প্রয়োজন । পুরাতন পঞ্জিকায় বধারস্টে প্রথমেই 
লেখা থাকে শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ইত্যাদি । নুতন পঞ্চিকায় 
লিখিতে হইবে এবার মেট্রোগন্জইন রাজা, প্যারামাউণ্ট মন্ত্রী 
ফল: সাড়ে চারি আনার টিকিট ঘরে গুণ্ডা বুদ্ধি। মহাপুরুষদের 
জন্মোৎসব ও তিরোভাবও পর্জিকায় উল্লেখ করা হয়। এযুগে 
মহাপুরুষদের পুরাতন » আইডিয়া বদল হইয়াছে । সুতরাং 
1000617) পঞ্চিকায় লেখা গ্বীকিবে -৬ই আধাঢ শুক্রবার কডলফ 
ভ্যালেন্টিনোর মু্ভাতিথি অথবা ১০ই আশ্বিন বুধবার কন্দনলাল 
সাঈগল বা! চন্দ্রীবতীর জন্মবাধিকী !! 


হঠাভছে। 


ত্ভ্চাম্ে 





১০,৬১,৫০২ 
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বীমাকারীগণ সম্পুর্ণ ভাবে এই কোম্পানীর পরিচালনা করিয়।৷ থাকেন 


৯ ৫৯,৩৪,৫৪০২ টাকা 
১৪৬১৮০১৩২৬৯ ৯১ 
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নলাঙুভ্াছেস্পে লীলা 
ল্যনভ্নান্সেল্ল শুভল্লিজ্- 


[ শ্রীন্ধীন্দ্রলাল রায় | 





১৯৩৮ সালের বীমা-আইন প্রণয়নের পর হইতে এই ব্যবসায় 
সংশ্লিষ্ট সকলেরই ভাবিবার ধিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে--এ দেশে 
এই ব্যবসায়ের ভবিষাৎ কিরূপ? এই প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা 
না হইলে পুঁজিওয়ালা তাহার মূলধন ইহাতে খাটাইতে অগ্রসর 
হইবে না। 

আগানী জুলাই মাসে ঘে আইন অভিযান সুরু করিবে, তাহা 
এদেশে বীম। ব্যবসায়ের একটা যুগ-প্রবর্তন করিবে । এতাবৎকাল 
গভর্ণমেন্ট বীমা-কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা 
সমীচীন মনে করেন নাই । যদিও গভর্ণমেপ্ট বীমা ব্যবসারকে 
“পাবলিক ইউটিলিটি” ব্যবসায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তবুও 
তাহারা ইহার কাধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্তু হস্তক্ষেপ করিতে রাজী 
হন নাই । এবিষয়ে তাহারা বিলাতষ্৯ রীতি অন্রসরণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 

“পাবলিক ইউটিলিটি” এই ইংরাজী বাক্যটি ব্যবহার করিলাম, 
কেন না ইহার ঠিক বাংলা তজ্জমা এখনও দেখি নাই। যে 
ব্যবসায় দ্বারা সমষ্টিগত্তভাবে জনসাধারণের সামাজিক স্মবিধা 
স্ষ্ট ইয়, ভাহাহ পাবলিক ইউটিলিটি ব্যবসায়। এইরূপ ব্যবসায় 
যদি অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে, তবে জনসাধারণের ক্ষতি 
খুব বেশী হইবার সম্ভীবনা। সুতরাং এই সব ব্যবসায় পরিচালন! 
ব্যাপারে কতকগুলি মূলগত বিধয়ে নিয়মকান্্ন প্রস্থত করা! 
রাষ্ট্রের কর্তবা । 

ইংলগ্ডে দেখা গিয়াছে যে, বীমা ব্যবসায়ের বাধষিক হিসাব 
প্রভৃতির বহুল প্রচলন দ্বারাই ঠহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে । সেদেশে এখন অন্ততঃপক্ষে 
জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালনা ব্যাপারের উপর জন- 
সাধারণের অগাধ বিশ্বাস স্থষ্টি হইয়াছে । সেখানে জীবন-বীমা 
কোম্পানীগুলি এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী বিশেষভাবে অনুসরণ করে 
এবং জনসাধারণের বিশ্বীস আকৃষ্ট করিতে তৎপর । 

_ ভারঙবষে উল্টা ফল ফলিয়াছে । ১৯১২ সালের জীবন-বীম! 
আইনে কোম্পানীগুলিকে গভর্ণমেন্ট বিরক্ত করিত না। বছরের 
শেষে দেয় জাঁমীনের টাকা ফেলিয়া দিলে ও বাৎসরিক হিসাব 
পেশ করিয়া দিলে গশ্ণমেন্ট কিছুই বলিত না। আইনে জোর- 
জবরদন্তি করিবার কোনও ব্যবস্তা ছিল না। তাহার ফলে দেখা 
গিয়াছে যে-কোম্পানীগুলি সনয় মত হিসাব দাখিল করে না, 
জামীনের টাকা দেয় না। 

এবার যে আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহা একজন বাঙ্গালীর দৃঢ়তা 
ও চেষ্টার ফল। সুতরাং বাঙ্গালী হিসাবে আমরা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে চাই যে, এই আইন বাংলার বীম। ব্যবসায়ের অগ্রগতির 
সহায়ক হইবে_ না বিরোধী হইবে । 

এবারকার আইনে একরপ স্বীকৃত হইয়াছে যে, যর্দুচ্ছা বা 
হাল-ছাড়া পন্থা (লাইসা-ফেয়ার নীতি ) বৃটিশ চরিত্রে খাপ খাইতে 
পারে, ভারতীয় চরিত্রে চাবুকের রীতিমত ব্যবস্থা না থাকিলে 
জনসাধারণের সেবা কেহ সংভাঁবে করে না। ভারতে জাতীয় 


চরিএ সম্বন্ধে এরূপ নিন্দনীয় কথা শুনিতে খারাপ বটে-_নৃতন 
বীমা-আইনের ভিত্তি কি্ড তাহাই | বীমা-আইনদ্বারা একথা 
প্রথম এদেশে দাকৃত হইল যে, ব্যবসায় ক্ষোত্রে ও আভান্তরীণ 
ব্যাপাতে গশএমেন্টের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত। 

নিরপিখিত আভান্রীণ ব্যাপারে সরকারী দপ্রুরখানা নিজেদের 
কাঠি যখন তখন ঢকাইয়া ভাত টিপিয়া দেখিতে পারিনেন। 

(১) পরিচালন। £_- (ক) এই কাধ্য ম্যানেজিং এজেন্ট করিবে, 
কি ডিরেক্টররা করিবে, তাহা নিদ্ধারিত হইল । ম্যানেজিং এজেণ্ট 
কত “জল-পানি” তাহাদের পরিশ্রমের জন্য আদায় করিতে 
পারিবেন আইন তাহারও নির্দেশ দিল । 

খে) বো অফ ডিরেক্টর গঠনেও এক-চতুর্থাংশ সম্বান্ষে_ 
আইনের অধিকার রহিল । 

(গ) পরিচালনার একট? খুব প্রয়োজনীয় অঙ্গ কোম্পানীর টাকা 
নিয়োগ । ইহার একটা সুনির্দিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আইন ছক 
কাটিয়া দিল। ইচ্ভাতে পরিচালকদের কাঁজ হয়ত কমিল ; কিন্ত 
মস্তি বিকলতান সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইল । 

(২) পদ্ধতি-বিষয়ক £-_বীমার চুক্তিমলক যে পলিসি 
বীমাকারীদের প্রদান করা হয়, এতাবৎকাল সে সম্বন্ধে কোম্পানী- 
গুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সাধারণ আইনমূলক বিষয় ছাঁড়া 
পলিসি-সত্তীবলী সম্বন্ধে বাহিরের কীহাঁরও কিছু বলিবার ছিল না। 
কিন্ত এখন নূতন আইনের বিধান অন্রসারে কতকগুলি ক্ষেত্রে 
আইনের ধরার্বাধা ব্যবস্থা 'প্রতিপালন করিতে হইবে । 

(৩) আভ্যন্তরীণ কাধ্য ক্রম ₹_এতাবৎকাল কোম্পানী- 
গুলি বীমার কাজ যোগাড় করিতে যাহার যেরূপ খুসী সেইরূপ পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। কাজ যোগাড়ের চেষ্টায় খরচের বেলা 
অনেকেই তালজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। কিন্ত এখন এ বিষয়ে 
কিছু বাঁধারবাধির মধ্যে পড়িতে হইবে । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে-যদি ছুই লাখ টাকা মূলধনেই বীমা- 
কোম্পানী লাভজনক হইয়া উঠিতে পারে, তবে বাংলাদেশে 
ধনিকরা এ ব্যবসায়ে আসিল না কেন? বাংলাদেশে বনু 
লোক আছে, যাহারা অনায়াসে বীমা-কোম্পানীর মত 
চিরন্তায়ী লাভজনক ব্যবসায়ে ১৩ লক্ষ টাকা লইয়া অব- 
তরণ করিতে পারে। ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, 
বাংলাদেশে অর্থবান ব্যক্তি আছে বটে; কিন্তু ক্যাপিটালিষ্ট 
নাঠ। বৃহৎ ইন্ডাষ্টি বা শ্রম-শিল্পের মারফত যাহারা বিত্ত 
সঞ্চয় করে, ভাহারাই সত্যকারের ক্যাপিটালিষ্ট।. বাংলার 
যাহারা ধনী, তাহাদের ধন সঞ্চয়ের প্রধান উপায় মহাঁজনী 
বা কুসীদবৃত্তি। এই ব্যবসায়ে বুদ্ধির প্রথরতা লাগে না। অথচ 
ইহাতে দৃষ্টি ও মন সন্কৃচিত, হীন হইয়া পড়ে। পাই পয়সার 
হিসাবে অর্থের প্রতি তাহাদের এমন একটা মমতা আসিয়। 
উপস্থিত হয় যে, বড় কারবারের অনিশ্চিত লাভের জঙ্যা ঘরের 
টাকা বাহির করিয়া দিবার সাহস তাহাদের থাকে না। 

এই সাহসের অভাব আছে বলিয়াই এদেশে ভাগ্যকুল ও 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


লাহা এবং অনেক ছোট ছোট ভাগাকুল ও লাহা সত্বেও বড় বড় 
শ্রমশিল্পে বাঙ্গালীর মূলধন নিয়োজিত হয় নাই। 

এই সঙ্কোচের জন্য আজ দেখিতেছি যে, আইনের উদ্যত 
তরবারির সম্মুখে কতকগুলি বাঙ্গালী কোম্পানী মুহ্ধমান হইয়া 
পড়িয়াছে_-অনিব'ধ্য ধ্বংসের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আজ 
বাংলাদেশে এমন লোকের অভাব যে ৩৪টি দুর্বল কোম্পানীকে 
একত্র করিয়া একটা সবল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে। 
যদি একজন বা একাধিক ধনী ইচ্চা করেন, তবে কতকগুলি 
কোম্পানীকে সংযুক্ত করিয়া একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করিতে পারেন। 

তবে একটা কথা এখানে না বলিয়া পারি না। মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের লোক বাঙ্গালী কোম্পানীর কর্ণধার হইয়া থাকায় 
একত্রীকরণ বাাপারও সম্ভব হঠয়া উঠিতেছে না। যে কোম্পানীর 
২৫৩০ হাজার টাকা প্রিমিয়ামের আয়-_তাহার দৌলতে যাহাদের 
সংসার প্রতিপালন চলিতেছে_-পাছে কোম্পানীতে নৃতন ধনী 
আসিলে নিজেদের রুজী বন্ধ হয়, সেই ভয়ে অনেক সময় ক্যাপি- 
টালিষ্ট পাওয়া গেলেও কোম্পানীর পরিচালকরা নানা অসম্ভব 
সর্ত করিয়া ক্যাপাণিলিষ্টকে দূর করিয়া দিতেছেন । 

বাংলার বীমা-বাবসায়ের মুখে কালিমা লেপন করিতে বাঙ্গালী 
চরিত্র বিশেষতঃ দায়ী । বাংলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন 
দেখিতেছি যে, দক্ষিণ-পন্থা ও বান-পন্থার মূলনীতি অপেক্ষা আমি- 
পন্থা উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে, আমাদের কীমা-বাবসায়েও 
সেইরূপঠ একটা কিছু কাজ করিতেছে । নিলে গত বৎসর নৃতন- 
বীমা আইন পাশ হইয়াছে, কিন্ত বিনাশের দ্বারপ্রান্থে যে 
কোম্পানীগুলি ভীড় জমাহয়া মৃত্যুশ্বাস টানিতেছে, সেগুলির 
কর্তারা নিলিপ্ত নিশ্চে্টতায় দিন গুজরাণ করিতেছেন। ভবিষ্াতের 
কথা ভাবিতেছেন না । ৃঁ 

বীমা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যতে আলোচনা করিতে গেলে নানা দিক 
হইতে বিষরটিকে আলোচনা! করিতে হইবে । এই প্রবন্ধে আমি 
গোড়ার দিকটা অর্থাৎ মূলধনীর মনোবৃত্তির দিকটার উল্লেখ 
করিলাম । আশ আছে, পরে অন্যান্ত দিকের আলোচন। করা 
সম্ভব হহবে। 

আইনের এইরূপ নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া স্ুস্থদেহে জীবন- 
বীম। ব্যবসায় বাচিয়া থাকিবে কিনা সে কথা বিবেচ্য । যদি 
বাঁচিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে-ইহার ভবিষৎ খুবই 
আশাগ্রদ । 

. একটা কথা এখানে খীকাধ্য এবং সে জন্য স্যার নুপেন্দ্রনাথেরই 
কৃতিত্ব সব্বাপেক্ষা অধিক যে এবার আইনে বিদেশী 
কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে এমন ধতকগুলি কড়া বিধান আছে, যে 
কারণে স্রেফ ব্রিটেনের কোম্পানী ছাড়। অন্ত যে কোনও দেশের 
কোম্পানিগুলি--এমন কি, ব্রিটিশ সাম্াজযের হইলেও-_এদেশে 
কাজ করা লাভজনক মনে করিবে না। যাহারা পূর্বেই এদেশে 
আনিয়া খু'ঁটা1 গাঁড়িয়া বসিয়াছিল, তাহাদের সম্ভবতঃ কাজ 
গুটাইয়া ডেরাডাণ্ডা তুলিতে হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কতকগুলি 
প্রবল প্রতিযোগীর অপসারণ হওয়ায় দেশী কোম্পানীর কাধ্যক্ষেত্র 
বিস্তৃত হইবে। ছু'একটি খাস ইংরাজ কোম্পানীও আর এদেশে 
কাজ করিতে চায় না। সুতরাং নূতন কাজ বা “বিজিনেস” 
সম্বন্ধে দেশী কোম্পানীগুলির আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। সে 


রঙ 
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দিক দিয়া ভবিষ্যৎ খুবই মোহন, মনোরম ও সার্থকতার সম্ভাবনায় 
পরিপূর্ণ । 

বাংলাদেশের বীমা-কোম্পানী সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার একটা 
বিষয় আছে। তাহা এই যে, এদেশে সত্যিকারের ক্যাপিটালিষ্ট 
ব| শ্রেস্তী বীমা-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই । সাধারণ 
মধ্যবিস্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী নিজ অন্নসংস্থানের চেষ্টায় কোম্পানী 
গঠন করিয়াছেন এবং অল্প বিস্তসম্পন্ন মধ্যবিত্তের অর্থ কুড়াইয়া 
কোম্পানী গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অথচ মূলতঃ 
অন্যান্য দেশে বীমা একটি খাঁটি ক্যাপিটালিষ্ট ব্যবসায় । কেননা 
এই ব্যবসায়ে টাক! বুনিয়া ফসল ভুলিতে যথেষ্ট সময় লাগে, 
বিদ্ভাব্ডা লাগে, পরিচালনার শক্তি প্রয়োজন হয়। ক্যাপিটালিষ্টই 
সবুর করিতে সক্ষম | অন্পবিত্ত বাক্তি আশু তাহার টাকার লাভ 


দেখিতে চায়। 
এই যে ধনী না ক্যাপিটালিষ্টের অভাব-_-হাই বাংলার 
বীমা-কোম্পানীগুলির দুবদলতার একটা প্রধান কারণ। যদি 


কেহ কোনও পাবসায়ে একক্লীলীন এক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া 
দেয়, তবে অর্থের অনটন পঁড়িলে বা অন্যভাবে প্রয়োজন হইলে 
আরও টাঁকা দিয় প্রতিষ্ঠানটিকে বীচাইয়া রাখিতে তাহার আগ্রন্ঠ 
হয়। কিন্ত স্বল্প টাকার শেয়ার হোল্ডাররা এতটা ঘনিষ্ঠভাবে 
কোম্পানীর শুশাশুভের সঙ্গে জড়িত নহেন। যখন এমন একটা 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যেখানে আরও কিছু টাকা লাগাইলে 
ভবিষ্যতে ব্যবসায় লাভের দ্লাড়াঠতে পারে, তখন ক্ষুদ্র 07171108115. 
সাহস পায় না। সে ভাবে যাহা গিয়াছে যাউক-__আবার 
অনিশ্চিতের পশ্চাতে ঘরের টাকা পাঠাই কেন?-ক্ষতি যাহা 
হইয়াছে ৫০১০০ উহাহ যথেষ্ট। 


নূতন আইন ২৩ বৎসর প্রচলিত থাকিলে বীমা-ব্যবসায়ের 
পদ্ধতি ও পরিচালনা এমন একটা রূপ গ্রহণ করিবে যে, তাহাতে 
কোনও কোম্পানী শীঘ্্ থায়েল হইয়া! পড়িবার শ্বুযোগ পাইবে 
না। যে সব ভুল-্্রান্তি, দোষ-ঞ্রুটির জন্যা বীমা-ব্যবসায়ে 
এপধ্ান্ত আমরা সফল হই নাই, সেগুলি অনেকটা বাধা পাইবে। 
আপাততঃ অবশ্য আইনের ঠেলায় অনেক কোম্পানী গতাস্থ্‌ 
হইবে। কিন্তু অতঃপর এই বাবসায়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
যখন ধনীর আস্থা আসিবে, তখন আশা করা যায় যে, অর্থবান 
ধনী এই বাবসায়ে টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে । কেননা 
পরিচালনা জানিলে বীমা-বাবসায়ে অন্তুতঃপক্ষে জীবন-বীম। 
বিভাগে ক্ষতি হইতে পারে না। ধনী যেদিন এই সতা আবিষ্কার 
করিবে, সেদিন বীমা-ব্যবসায়ে সে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া উপস্থিত 
হইবে । কেননা, এই বাবসায়ের একটা বিশেষত্ব এই যে 
ইহার জন্থা খুব বেশী টাকার বা মূলধনের দরকার হয় না। একটা 
পাটের কল, কাপড়ের কল বা চিনির কল দাড় করাইতে হইলে 
ন্যন-পক্ষে ৮1১০ লক্ষ টাকা না থাকিলে লাভের আশা দুরূহ । 
এমন কি তাহাকে লাভজনক ফাঁড় করান যায় না। কিন্তু একট! 
বীমা কোম্পানীকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে 
ছুই লক্ষ টাকা লইয়া আরম্ভ করিলেই হয়__অধিক মূলধনের 
প্রয়োজন হয় না। পৃর্বকালে শুধু ৫০০০০ টাকা লইয়া আরম্ত 
করিয়াই বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। কিস্তু এখন 
আইনের জন্য অত অল্প টাকায় সাফল্য সম্ভব নহে । 


লন্্রস্পিলেল অতভীভ নজ্েল €গীন্রন্ল 


[ শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ] 


বাঙালীর মত আত্মবিস্মৃুত জাতি ভূভারতে কোথায়ও আছে 
কিনা সন্দেহ । চাকুরী ও পোধাকী বিদ্যাচর্চা সম্বল করিয়া ইংরাজ 
আমলের এই ছুইশত বৎসর যে জাতি কাঁটাইয়া দিল তাহার 
কাধ্যকরী ক্ষমতা যে লোপ পাইবে তাহা বিচিত্র কি? জগতের 
এই বিপুল কর্মক্ষেত্রের মাঝে সকল প্রকার জীবিকাঁয় অপট বাঙালী 
আজ তাই দশহারা হইয়া ঘুরিতেছে। একদিন ছিল যখন বাঙালী 
রাজনীতি করিত, দেশের রাষ্ট্রগুর হইয়া মুক্তিমন্ত্রে ভারতকে দীক্ষা 
দিত। আজ তাহার সে ব্যবসাও ঘুচিয়া গিয়াছে কারণ এখন 
জাতীয় জাগরণ প্রতি প্রদেশে গাত্মসশ্িৎ আনিয়াছে, দীক্ষাগুরুর 
আর আবশ্াকতা না। 

জিহবা ও কলম দুই-ই যাহার অচল সেজাতি এখন কি করিয়া 
দিনপাত করিবে? ভারত পাচ বসরের মধো সতের কোটী 
টাকার বিদেশী চিনি বহিষ্কার করিয়া দিয়া বিপুল শর্করা শিল্প 
গড়িয়া তুলিয়াছে ; ইহাতে বাঙ্গালার হাত আদৌ নাই। বাঙালীর 
তখন রুলের গুতা হজম করিয়া! আব খোরাকী ভলানিয়ারী 
করিতেছিল, বাবসা-বাণিজ্যের তুচ্ছ কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর 
তাহার হয় নাই । ১৯০৬ সালে বাঙালী স্বদেশী আন্দোলন 
করিয়া দলে দলে মায়ের মন্দিরে শপথ করিয়াছিল স্বদেশী বস্ত্র 
ছাড়া সে পড়িবে না। তাহার ফলে আহমেদাবাদে বোশ্বাইয়ে 
স্বদেশী ল্যাঙ্কাশায়ার গড়িয়া উঠিয়াছে : বাঙালী জোগাইযাছে 
প্রচুর মুখর ভাব, আর ভাটিয়া গুজরাটিরা করিয়াছে নিঃশব্দে কাজ । 
আজ তাহ বাঙালার মাত্র ২৭টি কাপড়ের কল আর বোম্বাই 
প্রদেশে তাহার সংখ্যা ১৯৪ টি। 

ভারতীয়বস্ত্র শিল্পের এই যে অপুবব ময়দানবী স্থষ্টি এতদিন 
ইহার তৃলা আমিত মিশর ও মাকিন দেশ হহতে। লম্বা আশের 
তুলা প্রথমে ভারতে গজাইত না, তাহঠাও লয়েড ব্যারেজের 
অন্ুকম্পায় সিদ্ধুদেশে আজ প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হইতেছে । 

ংলা অবশ্য যে তিমিরে সেই তিমিরেঠ | বাঙালী জাতি হয়তো 

. ভুলিয়। গিয়াছে যে টাকার মসলীন বাংলারঠ শ্রেষ্ঠ শিরাজ তুলায় 
প্রস্তুত হঠত। ব্রোচ, খান্দেস, নাঞিন, মিশর হইতে তুলা 
আমদানী করিয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ সরবতী, আববৌয়া, মলমলখাস 
কাসিদা, নয়ানস্খ, মেঘডধ,র, জামদানী আদি নসলীন হইত না। 
নারায়ণগঞ্জ হইতে উত্তর দিকে মেখনার পশ্চিন ও ত্রহ্মপুত্রের 
পুববতটে যে ভূভাগে মসলীন জন্মিত, সে কেধল চৌধটট্র পয়ষ্টু 
মাইল মাত্র । 

মৈমনসিংহে . বাজিৎপুর,  কাপাসাটিয়া কাটাখালি, 
জঙ্গলবাড়ী, আবছুল্লাপুর বত্রিশ এই সব জায়গায় সিরাজতুলা 
পাওয়া যাইত। ফাটিবার পৃবেব তুলার ফল ঘরে তুলিয়া শুকাইয়া 
লওয়া হইত । তাহারও আবারে উপরের তুলা মোটা কাজে, 
মাঝের তুলা মাঝারী কাজে এবং বীচির গায়ে জড়ানো নরম 
তুলায় কেবল মসলীনের স্ুৃতা প্রস্তুত হইত । বড় বড় বোয়াল 
মাছের কান্কো ও দাতের দ্বারা এই কুলার বাছাই বা মিছিল 
হইত। মাথা ভাঙা খুব পাকা “জাই” বাঁশের ক্ষুদ্র ধনুক দিয়! 
খুব সতর্ক কোমল হস্তে ইহা বুনিতে হইত। ১৫২০ বৎসর বয়সের 


্বাস্থাবতী ধীর স্বভাবা হিন্দু মেয়েরা ছাড়া মসলীনের স্মৃতা কেহ 
প্রস্থুত করিতে পারিত না। কারণ একাজের জন্য আবশ্যক হইত 
গ্রটুর ধৈধ্য ও অতিশয় ধীর কোমল স্পর্শ। শেষরাত্রে বিশেষ 
অনুকূল আবহাওয়া বুঝিয়। দক্ষ বৃদ্ধাদের অধীনে সাত শুদ্ধ অবস্থায় 
মেয়েরা সুতা কটিতে বমিত। এক একটি মসলীন বুনিতে এক 
বৎসর লাগিত, যাহার ২০ হাঁত লম্বা একটি সাড়ী স্থপারীর খোলায় 
রাখিতে পারা যাইত । 

মাকে পোলো, র্যাল্ফ ফিচ, আবুল্‌ ফজল্‌ প্রভৃতি পধাটক ও 
এতিহাসিকেরা কবিত্বের ভাষায় এই মসলীনের নাম দিয়াছেন 
“আবত রাওয়ান বা প্রবহমান সলিল, বাফত হাওয়া বা বুনন করা 
বাতাস, সাবনাম্‌ বা সান্ধ্য শিশির। জলে বা শিশির সিক্ত 
ঘাসে সে মসলীন দেখা যাঠত না এবং আকাশে উৎক্ষিপ্ত 
হইলে শুন সুপ্্ মেঘের মত মনে হঠত। বহু কোটা টাকার মসলীন 
ঢাকা সোপার গাও হইতে রোম তুরক্ষ, সিরিয়া, আরব, হথি€পিরা 
ইটালী ও হংলগ্ডে রপ্তানী হইত । 
মসলীনের জগতে তুলনা ছিল না। 
যুরোপের মানুষ ভাবত এ বঙ্জা বোধ হয় ন্ব্গের পরীরা 


ভারতের 


বুনে, মানুধের ইহা সাধোর অতীত । সম্রাট আউরঙ্গজেবের 
কতা বেগম জেব উন্নিসা ১৭ আউন্স ওজনের ২০ হাত 
লঙ্কা একখানি মসলীন ৬ ফেরতা ঘুরাহয়া দেহে ধারণ 


করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্জে সম্রাট মনে করিয়াছিলেন কন্যার 
দেহে বস্ত্র নাই। পারস্তের রাজদূত মহম্মদ আলি বেগম পারস্তের 
শাহকে ৬০ হাতি দীঘ একখানি কারুকাধ্যখচিত মস্লীন একটি 
গ্দ্র নারিকেলের খোলার শিঙরে করিয়া পাঠাইযা দিলেন । 
৩০ হাত দীঘ ও ২ হাত প্রস্ত মসলীন ঞজনে ৪1৫ তোলা মাত্র 
হইত। 

আজ স্ুভাবচন্দ্র কটন মিলের কর্ণধাররূপে শিল্পক্ষেত্রে আসিয়া 
আনি ইতিহাসের পাতার যে বাঙালী শিল্পীর সন্ধান পাইতেছি 
একি সেই বাঙালী জাতি ঃ আগামী পাঁচ বৎসরে বাঙালীর 
বস্ত্র শিল্পে হয়তো ২৭টির স্থানে ভাহার দ্বিগুণ মিল গড়িয়া উঠিবে। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠুক মেদিনীপুর, বাকুরা, টট্টগ্রাম 
বারভূমের উর প্রান্তর পুড়িয়া উন্নত তুলার ক্ষেত্র, যাহাতে 
বাংলার তুলায় বাঙালী দিলে ও তাতে উৎপন্ন বস্ত্রে বাঙালার 
লঙ্জ! নিবারণ হয়। 

লম্বা আশের তুল উৎপাদনে একলপ্ে বিস্তীর্ণ জমি ও ট্র্যাক্টর 
লইয়! খাঙ্গলীকে কাধ্যে নামিতে হইবে। চাষীর ক্ষপ্র কষত্র ক্ষেত 
খামারকে যৌথ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে 
তুলার আবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে। শিক্ষিত বেকাররা চাকুরীর 
সন্ধানে না ঘুরিয়া তুলার আবাদে মন দিন, বাঙ্গালী ধনীরা 
তাহাদের আনুকূল্য করুণ। আমার বন্ধুবর বৈদ্যনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়ের জমিদারী ভেদিয়ায় সাত হাজার বিঘা জমি আখ ও 
তুলার আবাদের জন্য পাওয়া যাইতেছে, কিন্ত এখানে সোণ!া 
ফলাইবার জদ্য ডাক পড়িয়াছে ধনী ভাটিয়ার। এ দুঃখ রাখিবার 
কি স্থান আছে? এ আম্মবিম্বৃত জাতি জাগিবে কবে? 


/- 


নলাগভলাল্স ল্বাঙ্গশভলী গ্ল্লিচ্গাহিলভ্ড ল্যাক 


[ শ্রীবিজয়কঞ্ণ বসু, “ব্যবসায়ে বাঙ্গালী” প্রণেতা ] 





্ 
ূ 


বাংলায় বাঙালী পরিচালিত অনেকগুলি ব্যাঙ্ক স্তাপিত 
হইয়াছে এবং এখনো এই সমঞ্ত বঙ্গের ঘে পরিমাণ 
মূলধন নির্দিষ্ট করিয়া কোম্পানী রেভিষ্টারী কর। হইয়াছে, শেয়ার 
বিক্রয়ের দ্বার অধিকাংশ প্যাঙ্গের তাহার গু'আনা পরিমাণ মূলধন 
ংগহ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বেঙ্গল ম্যাশনীল ব্যাঙ্ক 
হওয়ার পর হইতে বাঙালী পরিচালিত বাঙ্কের উপর দেশের 
লৌকের একটা বিরক্তিভীব জন্মিয়ীছে । ইহা যে খুব আন্তায় ৪ 
তাহা বলা চলেনা । এজন দোশর লোককে দোৰ 
; কারণ জাতীয় প্রতিদান করুক বাগালীা তাহার 


হাতাতে | 


ফেল 


অন্দাভাবিক 
দণ্য়ীও যায় না 
সন্গল হারাইয়া রি | 
এই সমস্ত নুতন নুতন পাক্ষের শেয়ার বিক্রলীত লন যেমন 
সামান্য, জনসাধারণের আমানতাঁ টাকাও 
সমস্ত ব্যাঙ্কের স্থাসিহ সদ্ঘন্ধে জনসাধারণ নিঃসন্দেহ নয়, তাহাতে 
টাকা আমানত রাখিতে কেহ সাহস পার না। বড় বড় ধনী বা 


তেমনি কম। যে 


প্যবসায়াদিগের এঠ সমস্ত বাঙ্গের সঠিত কোন কারবার নাই। 
আনুরোপ কিংব। খাতিরে পড়িরা কোন ধনী বা বড় ব্যবসারী 
ও ৮লতি হিসাব খোলেন, কিন্ত টাকা জনা দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে 
টাকা ছু একদিনের জন্য 
আনেকে আবার টাকা ধার 
পাওয়ার ঝুবিবার জগ্গাও এই সমস্ত পাঞ্ছে হিসাব খোলেন। 
সমস্ত নদে বাস্কের কৃপায় আজকাল পান বিডিওয়ালার নিকট 
তাগাদার গেলে, তাহারা ব্যাঙ্কের একখানি চেক বহি পাহির করিরা 
চেক দেয় ভাহাও আবার ব্যাঙ্ক 2ঠঠে চেকের ছারা 
টাকা আদান প্রদানে এতদিন যে একটা সন্্রন & সুবিধা ছিল, 
কিছ এহ সমস্ত ক্র দ্র বাঙ্ক স্ষষ্টির জন্থা ভাহার বিপরীত ফল 
হ রে জনসাধারনের 


উহা 


চেকের দ্বারা উহ। উঠ্াইযা লন উন্ত ট 
খাটাহবারও ব্যাঙ্কের যোগ হয় না। 


এই 


ফেরত হয়। 


বে 


দেখ] যাভতেছে | হঠাতে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের 


অশ্রদ্ধার ভাব থেন আরও বেশী বৃদ্ধি পাইতোছে। 

বাধসা-বাণিজ্যের সাহায্যার্থে কাঙালী জাতির ব্যাঙ্কের যে 
বিশেধ ইহা সবববাদী সম্মত। কি তাহা কি এই 
ছ'দশ হাজারা গুদে ক্ষুদে বান্ক % অনেকে আবার তক করিয়া 


প্রয়োজন, 


থাকেন যে, এই সমস্ত গুদে ব্যান্কগুলি, একদিন বৃহদাকারে 
পরিশত হইবে না, এমন কথ। কে বলিতে পারে। কিন্ত সুদে 


টাকা খাটানোই যাহাদের প্রধান ব্যবসা, তাহাদের যদি উপযুক্ত 
পরিমাণ মূলধন না থাকে, তাহ, হইলে লাভ করাতো৷ দুরের কথা, 
পরিচালন ব্যয়ের জন্য মূলধন পথ্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়। 


পরিচালন নীতি 


ব্যাঙ্কের মূলধন যত সামান্য হউক, কিন্তু পরিচালন ব্যয় 

কম হয় না এবং ইহার দায়িতও অত্যান্ত বেশী। যাহাদের 

ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের 

দ্বারা জনসাধারণের টাকায় ব্যাঙ্ক পরিচালন বড়ই বিপজ্জনক । 

বর্তমান বেকার সমস্তার স্যৌগে অনেকগুলি বাঙালী পরিচালিত 
৯ 


ব্যাঙ্ক শিক্ষিত, কম্মঠ যুবকদিগকে কিছুকাল বিনা বেতনে এবং পরে 


সামান্য কিছ ভাত প্রদানে অল্প বায়ের মধো কাঁধা পরিচালন 


করিঞেছেন বটে, কিন্ত তাহাতে তো, ব্যাঙ্কের বিশেষ কোন 
লাভ দেখা যায় না। কারণ এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ঘেমন 


অপ্রচুর, টাকা খাটানোর স্ববোগ আপিধা ভেমনি কম। মূলধন 
বেশী না হলে বড় বড় বাবসাী প্রহিগানে ধার দেয়া চলে নাও 
তচ্জন্তা এই সমস্ত ব্যাঙ্ক সানান্তা পরিমাণ মূলধন লগ্ঘা ঘক-ভত্র 
টাকা এ সনস্থ দাঁদুন মালা মোকদ্মায় 
পড়িয়া অনেক স্থলে পাঙ্কের লোকসান হয়। 

সনস্ক বাঙ্কের ক্ুপক্গগণ হুলধন পাডাইবার উদ্দেশ্যে 
বর-তন্ন অনেকগ্চলি শাখা আফিস স্থাপন করেন : তাহার ফলে 
হয় হো কিছু টাক! নাঞ্রহ় হয়, কিছ বিভিন্ন শাখার 
পরিচালন বার এত বেশী বাড়ির! যায় শাখা 
শেনার পিক্রয়, আনানতী প্রন্থৃতির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ খাটাইয়াও 
পরিচালন বায় সঙ্কলান হয় না। বাইতে 
পারে বে, বদি কোন বাক্ষ ভিশন স্তানে একটি শাখা অফিস স্তাপন 
কম্মচারী 
কম্মচানী 
বাধিক ৬৫০০ হইতে ১০০০২ টাকার কমে কিছুতেই 
না। যদি এইরূপ একটি আন্ননাশিক হিসাব পরা ঘায় 
একটা শাখা আফিস স্তাপনে শেয়ার বিক্রয়, স্থায়ী 
»ল্তি ঠিসাবে এক 
হলে চলতি ঠিসাবের 


দাদন করেন এবং 
টানে 


তাহাতে 
যে উল্ত ১উতে 


দষ্টান্* দরূপ বলা 
করেন, ভাহার অফিস ভাড়া, খাতাপত্র সাজ-সরপ্রান, ৪ 
গাণর বেতন _বন্ধনাঁন বেকীক সমস্যার শ্রযোগে সম্ভায় 
মিলিলেও 
সঙ্গলান হয় 
যে, কোন 
আমানত লক্ষ টাকা ঘলধন সংগ্রহ হয়, 
হা আামানভী টাকার 
& আংশ চেকের টাকা প্রদানের জন্থা সপরদা নজুত রাখিতে হ 
ঘে বান্ধের সন্বপ্রকারে মলধন একলক্ষ টাকা, 


অন্ঠতঃ 


ে 


হাব! 
হার যদি ভিশ- 
হাগার টাকা সনদধার জগ্ত মজুত রাখিতে হয়, হাহা হইলে বাকী 
৭৮ হাজার টাকা যদি গড়ে ৮২ টাক। সুদে দাদন কর। যায়, 
তবে খাঙ্কের বাধিক ৫৬০০২ টাকা মোট মুনাফা ধরা যাতে 
পারে। ইহার মধো স্তায়ী আমানতকারী দিগের 4০ হাজার 
টাকার সুদ ঘদি শতকরা ৯॥০ টাকা হিসাবে দেওয়া যার, তাহা 


1 পপ বর (বা ওর এ) এ+ ওর ও ৮8১ 


(ইস ইহিল্স। ইল্িওন্লেলস 
কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস ১* নং ক্লাইভ সীট, কলিকাতা 
সপৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্িত দেশীয় বীমা পতি্গান 
_আম্মাদে €জম্পি্ট্য_ 
দাবী প্রদানে তৎপরতা £ হই. উদার বীমা সর্ত 
স্বল্প খরচের হার £... £ অভিনব বীমা প্রণালী 


(8 010€11095) 


সাময়িক অক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
্যান্লেজাব্েল্স ন্িকিউি আতেিদিন্ন কুব্রুভ্ম 
ফোন কলি; ৫৮৭৭ | * টেলিগ্রাম_ভেবিটাস্‌ 
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হইলে উক্ত আমানতকারীদিগকে বাষ্ধিক ১৮০০২ টাকা. সুদ 
দিতে হইবে । চলতি হিসাবের আমানতকারীদিগের যদি ৪০ 
হাজার টাকার সুদ বাধিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে প্রদান করা 
হয়, তাহা হইলে গড়ে ১০০২ টাকা ব্যয়। ৭০ হাজার টাকা 
খাটাইয়া যদি ব্যাঙ্কের গড়ে ৫৬০০২ টাকা মুনাফা হয়, ভাহা 
হইলে আমানতী টাকার স্থদে ও পরিচালন ব্যয় ধরিয়া ব্যাঙ্কের 
লোকসান ছাড়া লাভ থাক না। বর্তমান দিনে এ সমস্ত ক্ষুদ্র 
ক্র ব্যান্কের শাখা আফিস স্থাপনে একলক্ষ টাকা মূলধন 
সংগ্রহ করাও একপ্রকার অসন্তব। শ্ুভরাং বাঙ্গালী পরিচালিত 
এই সমস্ত ব্যাঙ্কের পঙ্ষে বেশী শাখা আফিস স্থাপন করা মারাত্মক 
উল বলিয়াই মনে হয়। নবগঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষে লক্ষা রাখিতে 
হইবে যে, কিছু মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগ্চলি শাখা 
আফিস স্থাপন করিয়া পরিচালন বায় বৃদ্ধি করা মোটেই 
সমীচিন নহে । আপ পায়ের মধো যুল ব্যাঙ্গটা যাহাতে মূলধন 
বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়, সেই চেষ্টা করাই উচিত। 
যদি কোথায় শাখা! আফিস স্থাপন, করা আবশাক বলিয়া 
বিবেচিত হয়, ভবে উহা এমন সমর্ত শিল্প-বাবসা কেন্দ্রে খোলা 
উচিত বথায় টাক। আমানত প্রাপ্ির « দাদনে খাটানোর শুবিধা 
আছে । কলিয়ারী, বয়ন-শিল্প, শর্করা-শিপ্র প্রভৃতি অবস্থিত 
অঞ্চলে শাখা ব্যাঙ্ছ স্থাপনে টাকা দাদনের পচ্ষে আনেকটা 
সুবিধা ঘটিয়া থাকে । খাটানোর স্রযোগ অুবিধা না থাকিলে 
শুধু টাকা আমানত পাহলে তাহাতে বাঙ্কের লাভ কি? 
তবে যদি শাখ। আফিস কতক শেয়ার বিক্রয় শ আমানতীতে 
যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হয় এবং এ টাকা প্রধান আফিসে 
নিরাপদে বেশী সুদে খাটানোর সুবিধা থাকে, ও ভাহার সুদের 
দ্বারা শাখা আফিসের বায় সঙ্চলান হইয়া লাশ থাকিতে পাখে, 
এমন কোন সম্ভাবনা থাকিলে, তবে ব্যাঙ্কের শাখা আফিস 
স্থাপন করা! চলে, নচেৎ উহাতে লোকসান হয়। 

বোম্বাই গ্রাদেশের কতকগুলি ব্যাঙ্ক পালার বনস্তানে শাখা 
স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাতে তাহারা গরুর পরিমাণে বাংলার 
টাকা আমানত পাইতেছে । এ সমস্ত টাকা ভাহারা পাঙ্গালীর 
কোন বাবসাধী গ্রতিষ্ঠানে দাদন করে না। এখানকার সংগৃহীত 
মূলধন তাহারা নিজেদের গ্রাদেশের শিল্প-বাণিজা প্রতিষ্ঠানে দাদন 
করিয়। থাকে । এ সমস্ত ব্াঙ্ক কর্তক বা'লার কোন জাতীয় 
প্রতি্গানের কিছ্মাত্র সাহা হয় না। ভারতের আন্যান্া দেশের 
সুচতুর ব্যবসায়ীরা বাংলা হইতে সামা স্রদে মূলধন সংগ্রহ 
করিয়া নিজেদের দেশের শিন্-বাণিজ্যে খাটায়; ইভাতে এক 
দিকে এ সমস্ত বাঙ্ক যেমন লাভ করে, অন্যদিকে নিজ নিজ 
প্রদেশের শিক্ষ-বাণিজ্যের€ যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভারতের মধ্যে 
বাংলাদেশই ব্যবসা-বাণিজোর প্রধান কেন্দ্র, অথচ তথায় 
বাঙ্গালীর এমন কোন উন্নিতিশীল ব্যাঙ্থ নাই, যাহার সাহায্যে 
এ দেশের শিল্প-বাণিজা গড়িয়া উঠিতে পারে । বলায় যদি 
এমন কোন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক থাঁকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর 
ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সাহায্য হইতে পারিত। ভারতের 
মধো বোম্বে, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বন্থ বয়ন-শিষ্প, শর্করা- 
শিল্প স্বাপিত হইয়াছে । এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান যদি তত্রত্য ব্যাঙ্কের 
সাহাযা না পাইত, তাহা হইলে তাহারা এত দ্রুত কখনই 
উন্নতিলাভে সক্ষম হইত না। 


আআআঙ্িক্কি জঙ্গী, 


| ৮ই মে, ১৯৩৯ 


বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের কন্মকর্তারা৷ জনসাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া বিশ্বীস জন্মাইবাঁর জন্য, প্রথম বৎসরে যদি ব্যাঙ্কের 
সামান্ত কিছু লাভ হয়, তাহাই তাহারা অংশীদারগণকে লভ্যাংশ 
(৫1৮1৫60) প্রদান করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্ত এই 
নীতি সমীচিন নহে । ইহা একপ্রকার ধাঞ্পাবাজী ছাড়া আর 
কিছু বলা চলে না। অন্তুতঃ দু'তিন বছরের মুনাফার টাকা রিজার্ভ 
ফণ্ডে মজুত রাখিয়া, ব্যাঙ্ক একট শক্তিশালী হইলে, তবে লভাংশ 
প্রদান করা উচিত। কোন নধগঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রথম ১৪ 
বংসর আংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান না করিলেও বিশেষ ক্ষতির 
কারণ হয় না; কিন্তু ২১ বৎসর লভ্যাংশ প্রদান করিয়া পরে যদি 
উচ্া] বন্ধ করিয়! দেওয়া হয়, তাহাতে জনসাধারণের মনে নানা 
প্রকার সন্দেহের স্যষ্টি হইত পারে। ব্যাঙ্কের আঘধিক ভিন্তি 
যদি ক্রমশঃ স্ুদুট হইতে থাকে, তাহার জন্য আর বেশী প্রচারের 
আনশ্বক হয় না। কোন ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করিতে হইলে, 
জনসাধারণ প্রথমেই ব্যাঙ্গের রিজাঙ্ ফণ্ডের প্রতি লক্ষ করিয়া, 
তবে কারবাণ আরম্ভ করে। 

প্রায়ই দেখা! যায় যে, বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উকিল, 
ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি পদস্থ ও সম্ভাঞ বাক্তিদিগকে 
টানিয়া লইয়া ডিরেক্টর বোছ গঠন করা হইয়া থাকে । এই 
সম্প্রদায়ের বাক্তিরা নিজেদের কাজ লইয়। অধিকাংশ সময় বাস্ত 
থাকেন 5 সাধারণ প্রতিচানে হহাদের আনোমোগ দিবার বড একটা 
আপসর থাকে ন!। স্বৃতরাং খাচারা প্রতিচানের কণপার, তাহাদের 
যদি আন্করিক চেষ্টা এ ঘের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহা 
কোন প্রতিষ্ঠানের উ্নতি হঞ্যা সম্ভব কি? এরূপ ক্ষেত্রে একমা্ 
মানেজিং ডিরেক্টারের কতন্ধে কোম্পানী পরিচালিত হইতে দেখা! 
যায়। মানেজিং ডিরেক্ুর ঘদি সৎ ও কম্মঠ লাক হন, তাচ! 


হঠালে 


হইলে অন্যান্য ডিরেক্ুরগাণের, তাহার কাধোর গতি লঙ্গন রাখ! 
এবং কৌন্পানীর হিতে নৃতন নৃহ্তন যুপ্তি পরামশ দেওয়া কম্তবা। 
আংশীদারগণ কতক নিববািত সদস্তোর কোন প্রকার এ্ুটি বা 
অবেলায় আমা করা চলে না। এজন্য প্রত্যেক সদস্তের বিবেচনা 
করিয়। দেখা উচিত, তাহাদের যদি জনসাধারণের কাযোর দায়িত্ 
বহন করিবার ক্ষমতা ও অপসর না ঘটে, তবে সাধারণ প্রতিষ্ঠানে 
সদস্য নিবাঁচিত হওয়াই উচিত নভে । 

বাঙালী পরিগলিত ব্যাঙ্কের সদন্যগণের প্রতি লক্ষা করিলে 
দেখা খায়, কেহ কেহ হয় তে। আন্মীয় ম্বজন বা পরিচিঙাকে 
প্রতিচানের চাকুরী দিতে চেষ্টা করেন, ভক্ত € আনুরক্তগণকে ব্যাঙ্ 
হইতে টাকা ধার দেওয়াইয়া নিজেদের পশার প্রতিপত্তি বাড়াতে 
সচেষ্ট থাকেন; এতছ্ুভয় সঙ্কঞ্জ লঠয়া আমনেককে এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের সদস্ত হইতে দেখা যায়। ব্যাঙ্কের যাহারা ডিরেক্টর 
নিষুত্ত হন, আহ্তঃপক্ষে তাহাদের পাচ হাজার টাকার শেয়ার খরিদ 
করিতে হইবে, এই প্রকার নিয়ম থাক। উচিত । ধাহারা জন- 
সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিবেন, তাহাদের নিজের স্বার্থ যদি উহাতে 
বেশী থাকে. তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বজ্ঞানও বুদ্ধি পায়। 

ব্যাঙ্ক বাবসার করিতে হইলে, ব্যাঙ্কিং কাধ্যে অভিজ্ঞ এমন 
ছুই তিন জন সদস্য অন্ততঃ তাহার মধ্যে থাকা উচিত; নতুবা 
একজন তুলা বাবসায়ী বা একজন চাউলের ব্যবসায়ী উহার মধ্যে 
সদস্ত হইলে চলিবে না। যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে, 


ক মে) ১৯৩৯] 


তৎসস্বন্ধে জিভিা 1 আছে, এমন সদস্য ছাড়া, নেই রতি 
সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়া সম্ভব হয় না। 

বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক হইতে যখন কোন চল্তি আমানত- 
কারীর হিসাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখন উক্ত আমানত- 
কারীর নিকট হইতে চেক রইয়ের অবশিষ্ট পাতাগুলি ফেরং 
লওয়া হয় না। এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 
উক্ত আমানতকারী তাহার পাওনাদারকে মিথ্যা চেক দিয়া অনেক 
সময় প্রতারিত করিয়া থাকে | বিদেশী ব্যাঙ্ক এ সম্বন্ধে ভ'সিয়ার : 
কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত কোন কোন ব্যাঙ্কের এই সমস্ত ক্রুটির 
জন্য তানেক সময় ছুনীমগ্রস্ত হইতে হয়। কৌন ব্যাঙ্কের শেয়ার 
হোল্ডারগণের নিকট হইতে অদ্দেকের বেশী টাক। আদার করা 
মোটেই উচিত নহে । উহাতে ব্যাঙ্কের বিপদের দিনে বাকী 
টাকায় ব্যাঙ্গ তাহার দুঃসময় কাটাইতে পারে। 

প্রতোক ব্যাঙ্গের যদি এমন একজন বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ, কণ্ঠ 
কন্মচাঁরী থাকে, বিনি সব্বদা বাহিরে বাহিরে খুরিয়া আমানতকারী 
ও খাতক সংগ্রহ করিবেন এবং যে সমস্ত খাতককে টাকা ধার 
দেওয়া হয়াছে, ভাহাদের কাঁভ কারবারের প্রতি সববদা দৃষ্টি 


রাখিয়া বাাঙ্কের কতপক্ষের নিকট সংবাদ দিবেন। যদি কোন 
খাতকের টাকা অনাদায়ের সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে উক্ত 


কশ্মচারী লাপোষে কিংবা মামলা মকন্দমার টাক। আদায়ের ভন্তা 
চেষ্টা এই বাক্তি বাম্কের কোন কম্মটারী হিসাবে 
পরিচয় না! দিয়া যদি দালাল কিংবা গোয়েন্দার ম্তার কতকটা 
গোপিনশীাপে চলে, তাহা হঠলে কাজ আর ভাল হইতে পাবে। 


নিবেন । 


সভরাধ্শলের পড় বড় বাবসা কখন দালাল ভিন্ন চলে না। 
ব্যাঞ্চ« যখন একটী দাদনী বাবসায়, তখন ইহার দালাল থাকা 
আবশ্যক । বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালাল বাজারের যে সমস্ত 
খরিদ্দারকে ধার দিতে বলে, মহাজনেরা তাহাকে ধার দিয়। 
থাঁকে। সরাঞ্চলে যদি বাবসারীদের দালাল না থাকিত, তাহা 
হইলে বড় বড সগ্দাগরী আফিস€ চলিত না। ব্যবসার বন্তমান 
প্রতিযোগীতার দিনে শুধু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া আফিসের 
চেয়ারে বসিয়া, কখন কৌন আমাঁনতকারী বা খাতক আসিবে 
সে প্রতীক্ষায় থাকিলে আর চলিবেনা। রীতিমত দ্বারে দ্বারে 
ঘুরিয়া কাঁজ যোগাড় করিতে হইবে। | 

বাঙ্ক হইতে টাক। ধার লঙয়া আবার ভাল ভাল খাতকের 
পঙ্গে গু অনেকটা অস্থবিধার আছে। কারণ প্রথমতঃ খাতকের 
দরখাস্ত দিয়া রাখিতে হইবে । পরে যখন ডিরেক্টর বোডের 
অধসর মত মিটিং হইবে, তখন উহা বোড কতক মর্তার হইতেও 
পারে, আবার নাও হইতে পারে । এইজন্য এত হাঙ্গামা করিয়া 
সন্ান্ত বাবসায়ীদের ব্যাঙ্কের নকট হইতে টাকা লইতে বিশেষ 
আগ্রহ দেখা যায় না। ইহাতে তাহারা পশার প্রতিপত্তি ক্ষুপ্ 
হইবাঁরও বেশী আশঙ্কা করে । মাঁড়োয়ারী মহাজনদের টেলিফোনে 
একটু সংবাদ দিলে, যখন বাঁড়ী বসিয়া গোপনে হুপ্ডিতে টাকা 
পাওয়া যায়, তখন এ সমস্ত ব্যবসায়ীরা উহাতে দশ টাঁকা বেশী 


সুদ লাগিলেও উহাই সুবিধা মনে করে। ব্যাঙ্কের নিকট দরখাস্ত 


করিয়া এ টাকা মঞ্জুর হইতে যে স্ুদী্ঘ সময় লাগে, তাহাতে 
হয়তো অনেকের টাকার গরজ মিটিয়। যায়। স্থতরাং ব্যাঙ্কের 
কত্ত পক্ষগণ যদি এই জাতীয় সন্ত্রান্ত খাতকগণের জন্য তাহাদের 











আ্িক্কি জুঙ্গহু ৩৫ 


নিরছিলয় কতকটা সহজ পন্থা! উদ্ভাবন, করিতে পারেন, তাহা 
হইলে যথেষ্ট সফলের আশা! করা যায়। 
দাদননীতি 

হৃৎপিণ্ডের শক্তি অন্রযায়ী মানু যেমন সবল ও ছূর্বল হয়, 
ব্যাঙ্কের তেমনি দাদননীতির উপরই ইহার জীবনীশক্তি 
ও স্থায়িত নির্ভর করে। মূলধন সংগ্রহ করা বরং সহজ, কিন্ত 
ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালন বড়ই কঠিন। ইহারই জন্য ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোকের আবশ্যক । যে ব্যাঙ্কের 
দাদননীতি ভাল, কতৃপক্ষের চুরি ডাকাতি ছাড়া তাহার উন্নতি 
সুনিশ্চিত । 

বাঙালী ব্যাঙ্কের মূলধন যেমন কম, দাদন নীতিও সুবিধার 
নয়। এই সামান্য মূলধনে কোন বড বড ব্যবসারী প্রতিচ্গানে 
টাকা ধান দেওয়া চলে না । এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত হারে 
সুদ প্রদানে আমানতকারীদিগের নিকট হইতে টাকা জমা লইতে 
হয়; সুতরাং মন্প সুদে ভাহাকে টাকা ধার দেওয়া চুলে না। 
বড় বড় ব্যবসায়ীরা যাহারা অল্প সুদে টাকা পায়, এই সমস্ত 
ব্যাঙ্কের, উক্ত দাদনে খাটাইব্র উপযোগী মূলধন মম্ভত থাকিলেও, 
তাহারা কম সুদে দিতে পারে না। তজ্ঞন্ঠ বাঙালী পরিচালিত 
ব্যাঙ্কের যত্রতত্র টাকা দাদন করিতে হয়। প্রথমতঃ বাড়ীঘর, 
সম্পন্তি বঙ্ধকে টাকা দাদন করা হঠলে উহা আটকাইয়া থাকে : 
৬ মাস অন্থর শ্রদের টাকাও আদায় হর নাঁ। অনেক সময় ইহাতে 
মামলা মোকদ্দমার জডাইরা পড়িতে হয়। তবে যদি ব্যবসায়ীদের 
নধো কেহ তাহার চলতি বাবসায়ের জন্থা বাড়ীঘর, সম্পন্তি 
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হোটেল ভয় 
করোস্তোরা- 


( বন্থুবাজার ট্রীট ও আমহা্ ট্রাটের মোড়) 
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ভারতবাসী ও ইউরো পীয়তদর 
সপরিবারে বাস করিবার 
পক্ষে সর্ববোতকঠ স্থান । রুমের 
সংলগ্ন স্ানাগার এ শৌচা- 
গার রহিঘাছে। আধুনিক 
রুচিসম্মত আরাম ও সুথ- 
স্বাচ্ছন্দোর সর্বপ্রকার বাবস্থা, 
_-সহরের কেন্দুস্থলে অবস্থিত 





শান্তিপুর্ণ ও চিত্তাকর্ষক । 
_: চগার্জজ :-- 
ভারতবাসীর জন্ত প্রভাহ ২. টাকা হইর্তে ৮২ মাত্র । 
ইউরোগীয়দের জহ্যাৎ » ৫২... ».১৫২* মাত । 


ম/সিক ব্যবস্থা করিলে চার্জ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে । 


১ 
সে 


৩৬ 


জামিন রাখিয়। সাময়িকভাবে ধার (00088570001 ০৮610100) 
লয়েন, তাহাতে বিপদের আশঙ্কা অনেকটা কম। কারণ 
ব্যবসারীদের মধ্যে সর্বদাই টাকা আনাগোনা চলে। সাধারণ 
গৃহস্থ বা সম্পন্তিশালী লোককে যদি এইভাবে টাকা ধার দেওয়া 
যায়, ভাহাতে বাঙ্কের পক্ষে টাকা আটকাইয়া যাইবার যথেষ্ট 
আশঙ্কা । মফঃম্বলের ছোট খড় সমস্ত ব্যাঙ্ক ও লোন কোং 
খাতকের জনীজমা, সম্পন্ডি বঙ্ধক রাখিয়া আজ নষ্ট হইতে 


বসিয়াছে । বন্তনানে এ সমঞ্ ব্যাঙ্কের তহবিলে এমন টাকা মজুত 
নাই যে, মামলা মোকদ্দমা করিয়া এ সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তি নীলান 
বিক্রয়ের দ্বারা কতকটা ওয়াশীল করা চলে। খাতকের সম্পত্তি 
নীলাম বিক্রয়ে বাঙ্গের সমুদয় টাকী ওয়াশীল হইবার সম্ভাবনাও 
নাঈ। কারণ বর্তমান সনয়ে আগ্রহশীল সম্পন্তির গ্রাহক ও দেশে 
বিশেষ দেখা যায় না। 

কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় বিদেশী বাঙ্ক আছে, তাহারা 
বাঁড়ীঘর, সম্প্ডি বন্ধাকে টাকা দাদন করিতে রাজী নহে। অথচ 
এ সনস্ত বাঙ্ষের এত প্রচুর পরিমীণে রিজাভ ফণ্ড আছে, যাহাতে 
আমানতকারাদিগের চলতি হিসার্চবর ( 017010 00097020) 
টাকা প্রদানের জন্য মোটেহ আটকার না, তথাপি ঘে দাদনে টাকা 
দীর্ঘকাল আটকায়! থাকে, ভাহার! তাহা কখনই করে না। 

দেশের বাবসা-বীণিজো সাহাধা করা বাঙ্কের প্রথম ও প্রধান 
উদ্দেশ্য । বাবসাধীদের সব্ধদা টাকীর আদান প্রদান চলে, 
তজ্জন্ত তাহাদের নিকট একেবারে টাকা আট্কা পড়িয়া থাকে না। 
সাধারণতঃ সাময়িক ভাবেই ব্যবসায়ীদের টাকার আবশ্যাক হইয়া 
থাকে । দৃষ্টান্তপ্ূরূপ বলা যার, কোন বাবসাযী হয়তো তাহার 
পাওনাদারকে দশ হাজার টাকার চেক দিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
বাঙ্কের হিসাবে নাত্র পাচ হীজার টাকা জনা আছে; এরপক্ষেত্রে 
যদি উক্ত ব্যবসায়ীকে কয়েকদিনের জন্ নিপ্িষ্ট স্বদে পাচ হাজার 
টাকা ধার দেওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ তির কারণ হয় না। 
কারণ উক্ত ব্যবসারী ক্রমশ: ২৪ দিনের মধোই উত্ত টাকা ব্াঙ্গে 
পুরণ করিয়া দিতে পারেন। ইহাকে সাময়িক ধার 
(০০০০৪810071 বাবসাযীদের এ প্রকার 
টাকার আবশ্যক আনেক সময়ত হইয়া থাকে । 


0৬০0011) বালে। 


এহ সমস্ত 


“ ব্যবসায়ীদের কারবারের অবস্থ! কি প্রকার, তাহা ব্যাঙ্কের সহিত 


লেনদেন (20757001910) হইতেই অনেকটা অনুমান করিয়। 
লওয়া চলে। এই জাতীয় ধ্যবসায়ীদের কীরবারের অবস্থা! ঘি 
ভাল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন জামিন ব 
বন্ধক না লইয়ীও শুধু একট! হ্যাগুনোটে সাময়িক ধার দেওয়] 
চলিতে পারে। তাহাতে ব্যাঙ্কের বিশেষ ভয়ের কারণ নাই । 
তবে যর্দি এই জাতীর লেন্দেন প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে, তাহা 
হ্টলে একটা জামিন লওয়া নিরাপদ । যে সমস্ত ব্যবসায়ীর এক 
এক সময় প্রচুর পরিমানে টাকা ব্যাঙ্কে জমী থাকিতে দেখা যায়, 
তাহাদের হঠাৎ আবশ্যকবোধে শুধু হ্যাগুনোটের উপর সাময়িক 
ধার দিলে কোন আশঙ্কার হেতু নাই । 

ব্যবসায়ীদের কারবারের মালপত্র বন্ধকে (10559007616 50০ 
10-0806) , অনেক বাঙ্গালী পরিচালিত, ব্যাঙ্ককে টাকা ধার 
দিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা সর্বদা কারবারে বসিয়া মালপত্র 
খরিদ বিক্রয় করিবে, অথচ সেই জিনিসই কিভাবে ব্যাঙ্কের নিকট 


আমহিিন্ষি ভঙ্গ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


বন্ধক থাকিতে পারে, ইহা বুঝি না। এই জাতীয় বন্ধকে ব্যাঙ্কের 
পক্ষে নিরাপত্তাই বা কি! ব্যবসায়ীরা তো ইচ্ছা করিলে 
কারবারের সমস্ত মালপত্র বিক্রয় করিয়া সরিয়া পড়িতেও পারে । 
তবে যদি ব্যাঙ্কের কোন কন্মচারী সব্ধদা কারবারে উপস্থিত 
থাকিয়া কাসিয়ারের কাজ করে, তাহা হঈলে সম্ভব হইতে পারে; 
কিন্তু ইহাতে একপক্ষে উহা ব্যাঙ্কেরই ব্যবসায় হইয়া দাড়ায়। 
সকল কারবারে এই প্রকার পদ্ধতিতে দাদন দেওয়া চলে না। 
যদি কোন পুরাতন বাবসায়ী-যাহার বাজারে বনু টাকা পাওন। 
আছে, অথচ কাধাকরী মূলধনের অভাবে কারবারটা বন্ধ হইয়া 
যাইতেছে, এবপক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক টাকা দাদন করিয়া যদি উঠা রক্ষা 
করিতে ইচ্ছ। করে এবং ক্রমশঃ তাহার পাওনা টাকা আদার পত্র 
করিয়। ব্যাঙ্কের প্রদত্ত দাদনী টাক] ওয়াশীল কাটিয়া লইবার ঝুঁকি 
ঘাড়ে লয়, তবে এ প্রকার দাদন চলিতে পারে। 

ব্যাঙ্কের পক্ষে বাবসায়ীদের মজুদ মালের গুদাম বন্ধক 
করিয়া টাকা দাদন দেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ | দৃষ্টান্তদ্দরূপ বলা 
যায়, কোন বাবসাযীর চিনির গুদামে যদি এক লক্ষ টাকার মাল 
মজুত থাকে, তবে উহার শতকরা ২৫২ টাকা হারে হাঁসমূল্য 
( এআ] ) হাতে রাখিয়া উত্ত বাধসায়ীকে ৭৫ হাজার টাকা 
ধার দেওরা যাইতে পারে। ইহাতে উক্ত মাল গুদাম সম্পূর্ণ 
ব্যাঙ্কের দখলে থাকিবে । ব্যবসায়ী খরিন্দার সংগ্রহ করিয়া ঘখন 
যে পরিমাণ টাক। ব্যাঙ্গে জমা দিবণেন, বাঙ্ক তাহাকে সেই পরিমাণ 
টাকার মাল ছাঁডিরা দিবে । আনেক সময় এই জাতীয় বন্ধক 
দাতা বাবসারীরা নিজেরা প্যাঙ্সে কোন টাকা জন না দিয়া 
খরিদ্দারের নামে মালের মুলোর একখানি বিল করির। ব্যাঙ্কের 
নিকট প্রেরণ করে, ব্যাঙ্ক খরিদ্দারের নিকট হহতে উষ্ টাকা 
আদায় করিয়া মাল ডেলিভারি দিয়া থাকে । এই টাকা আদায়ের 
ভন্বাও ব্যাঙ্ক শতকরা একটা কমিশন লইয়া থাকে । বড় বড় 
বাঙ্ক এত ভাবের শিগ্প বাণিজো বেশী বেশী টাকা খাটাইয়। াঁকে । 
ইহাতে ব্যাঙ্ক ও বাধসায়ী উভয়ই লাভবান হয়। এই দাদন 
ব্যাঙ্কের পঙ্ষেছ যেমন নিরাপদ, বাবসায়ীদের« তেএনি শুবিধা | 
চিনির কলে বৎসরে ৬ মাস মাও কাজ চলে, আর ৬ মাস মজুত 
মাল বিক্রয় হয়: কিন্তু কোন চিনির কলওয়ালাদের এত প্রচর 
পরিমাণে টাকা থাকে না যে, ভাহারা তাহাদের উৎপন্ন মাল 
যথেষ্ট পরিমাণে মত রাখিতে পারে, তজ্জন্তা ব্যাঙ্কের নিকট 
মালের গুদাম বন্ধক রাখির তাহার! প্রচুর পরিমাণে মাল 
মজুত রাখে । সুতরাং ব্যাঙ্কের সাহাষা ভিন্ন এহ জাতীয় 
কোন শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। বাধসা বাণিজ্োর উন্নতি 
করিতে হইলে এই জাতীর বাক্কের ঘে একান্ত আবশ্যক ইহ 
সব্ববাদীসম্মত । 

ব্যাঙ্ক এই ভাবে যেকোন বাবসায়ে টাকা দাদন খাটাইতে 
পারে। যদি কোন ব্যবসায়ী ৪০ হাজার টাকার চাউল মজুত 
রাখিতে চায়, তাহার নিকট হইতে উহ্তার হাসমূলা ( এঞাাছ) 
দ্রশ হাজার টাকা জমা লইয়া ত্রিশ হাজার টাকা ধার দেওয়া 
চলিতে পারে। কিন্তু উক্ত মাল গুদাম সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের দখলে 
থাকা চাই এবং উহা! বীমা করিয়৷ রাখাও আবশ্যক | 

যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন করিতে হইলে 
ব্যাঙ্কের প্রথমেই লক্ষ্য রাখা উচিত, উক্ত কারবারে ব্যবসায়ীর 


মভুত 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


নিজম্ব-মূলধন কত এবং বাজারে দেনা-পাঁওনার পরিমাণ, মাসিক 
খরিদ বিক্রী, ব্যাঙ্কের সহিত কত টাকা পরিমাণ লেনদেন 
( গঘ:217500001 ) চলে, ইত্যাদি বিধয় পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান 
লষ্টয়া যদি বোঝা যায় যে, ব্যবসায়ীর নিজম্ব দশ হাঁজার টাকা 
পুঁজি কারধারে খাটিতেছে, তাহাকে দুই এক হাজার টাকা 
সামম়িকভাবে (90৫98101001 0৮1:01416) দিলে ব্যাঙ্কের বিশেষ 
ক্ষতির কারণ হয় না। ভবে ব্যবসারার চরিত্র, কারবাবের সুনাম 
এবং মহাজনের লেন্দেন কি ভাবে হয়, ভাঙা বিশেষ ভাবে 
অগ্তসন্ধান লগতে প্রকার দাদনে€ সম্ভব 
জামিন লওয়া কিংবা একটা হাঞনোট লয়া 
মোট কথা যে কোন দাদচন ব্যাঞ্ষের নিরাপত্তার 
ডচিত। কাবুলীওয়ালা মহা ভানণ। 


হহবে | এই হলে 
অন্ততপক্ষে 
আবশ্যক । 
প্রতি সববদাহ লক্ষ্য রাখ। 
ঘেনন টাকা ধারও দেয় তেননি লাঠি লহয়া দরজায় ধন? দিয়া 
আদার করিতে ছাড়ে না। বাঙালী পরিচালিত খ্যাঙ্কগুলির 
সামান্য পু'জিপাটা লইরা যখন বড় বড় ব্যণসারা প্রতিষ্ঠানে টাক। 
দাদন খাটাবার এুঁবিধা নাহ, তখন তাহাদিগকে কাবুলী 
অহাজনের নীতি অবলঙ্থন ছাড়া উপায় কি? 
ব্যবমাধীদের মধো দাদন নীতির সুধিধা। 
হাজার টাকা ধার পঠযা মাল খরিদ করিলেন, কাল 


এঠ যে, তাহার! 





আজ 25 
হয়তো উত্ত, মাল বিক্রর করিয়া ২০০২ ঢাকা হাতে পাগলে 
সেভ দিনে সেঠ পারনাণ টাকা তাহারা ব্যাঙ্কের দেনা শোধ 
করিতে পারেন কিন্তু কোন গৃহস্থ বা সম্পণ্ডিশালী লোকের 
পক্ষে এ সুবিপা ঘটে না, তাহারা বিশেষ দা়গ্রস্থ 
সম্পন্তি পন্ধকে টাকা পার করিয়া থাকেন। 
সধ্ধদ| টানা আদান প্রদানের কোনই 
এতরাং দাদনের সময় বাঙ্ছের পাঞ্ছে এইটা লক্ষা রাখা 


হইয়া বাড়ীথর 
ভাচাদের দ্বারা 
সম্ভাবনা থাকে না। 
প্রয়োজন 
যে,যে সমস্ত দানে সব্বদা টাকীর আদান প্রদান চলে, সেই 
ঝেক রাখ। কর্তা । 

কলিকাতার অনেক মাডোয়ারী মহাজন লক্ষ টাকা ছগ্ডিবা 
হাগনোটে বাডালী ব্যবসারীপিগকে ধার দিয়া থাকে। হারা 
কোন প্রকীর জামিন বা বন্ধক রাখে না। 
চলঠি কারবারের অবস্থা বঝিয়াহ টাকা ধার দেয়। 
ভ্ডিতে টাকা দানের গ্রাতি ইহাদের ঝোক বেশী, কারণ যদি 
কৌন খাতকে ৬০ কিংবা ৯০ দিনের চুক্তিতে টাকা ধার দেওয়া 
হইলে উহারা সমুদয় আুদের টাকা অগ্রিন কাটিয়। 
লইয়া বাকী টাকা খাতককে প্রদান করে। যাহারা হহাদের 
শিকট প্রথম টাকা ধার লয়েন, তাহাদের নিকট হইতে শতকর! 
১২ টাকা হইতে ১০২ টাকা পথ্যন্ত গদী সেলামী ( কমিশন ) লর়। 
এই গদী সেলামীর নিদিষ্ট কোন নিরম নাই, খাতকের টাকার 
গরজ বুজিয়া ধাহার নিকট যাহা লইতে পারে। এই সমস্ত 
মাড়োয়ারী মহাজনদের দালাল থাকে; তাহারাই খাতক 
সংগ্রহ করে এবং খাতকের অবস্থার বিষয় জানিয়া শুনির! 
মহাজনফেন্্ীংবাদ দের । এজন্য দালাল খাতকের নিকট হইতে 
শতকরা চারি আনা হইতে আট আনা পধান্ত দালালী পায়। 
অবশ্য মহাঁজনেরাও এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া থাকে । তাহারা 
শুধু দালালের কথায় নির্ভর করিয়া টাকা ছাড়ে না। ইহাতে 
দালালেরা যে বিশেষ কোন ভুল সংবাদ দেয় তাহা নহে। 

রঃ 


সাধারণতঃ 


আর্খিক্ ভঙ্গ 


বাবসায়ীর লেন দেন 


৩৭ 


কারণ যাহারা এই ভাবে দালালী করিয়া দ্ু'পয়সা উপাজ্জন করে, 
তাহাদের কতক কোন মহাজনের টাকা নষঈট হইলে, কোন 
মহাজনই আর সে দালালকে বিশ্বাস করে না। এজন্য দালালও 
বিশেব সাবধানতার সহিত খোভ খবর লয়। ইহাদের স্রদের . 
হারপ কম নয় শতকরা ১৯২ টাক। হইতে ২৪২ টাকা পধ্যন্থ। 
মাড়োয়ারী মহাজনের! কলিকাতার ব্যবসাঘীদের নিকট এই ভাবে 
বভ টাকা খাটাইতেছে । এই সমস্ত দাদনে অতি অন্মক্ষেত্রেই 
কদাঁচিং ঢুই একটী নষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্ত সে প্রকার 
লোকশান ব্যাঙ্গ বা মহাজনের বাধন, কঘণ, ভাঁমিন ব| বন্ধকী 
দলিলে হঠযা থাকে । নাড়োরারা মহাজনের। পাভালা বাধসায়ী- 
দিগের নিকট অতিরিক্ত সুদে লক্ষ লক্ষ টাকা দানে খাটাঠয! 
প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেছে, গর 
এই সমস্ত দাদনের প্রতি কোন ঝোঁক দিতে দেখা ঘার না। 
পালার ব্যাঙ্ছগুলি যে নাতিতে দাদন করিতেছেন 
দাদন অনেক ভাল। 


বাংপার বাক্ষ গুলিকে 


বহমান 
তাহা আপেছন এই 

কোন বারপায়ীর নজু মাল বন্ধক রাখিরা টাকা দাদন দিতে 
উহা বাঞ্জার চল্তি মাল 
কিনা। নতুবা কাএকঞ্চলি লোহার টা ইলেকুটাক পাখা, 
ঈলেক্টীক ব্যাটারী প্রতি জাতীয় নাল বন্ধক রাখিলে, খাতক 
পরিশোধ করিতে না পারে, 
লোকসান হয়। উহা ঘত হাসমূলা (10001৫107) রাখিয়া 
হউক না কেন, এ সমস্ত মাল বিক্রয়ে খলা উদ্ধার করা কষ্টকর। 
সামান্থা কিছু দর খার্টতি দ্রিলে যে সমস্ত মালের বসংখ্াক 


প্রথমতঃ লঙ্ষা। রাখিগ্ত ভগ, 


হইলে, 


যদি উহার টাক। তব উচাতে 


দেওয়া 





৯০১ চ্্যট্টঠ্চিউউিটচতিটিউিউট্চটহ 
উস উভউিউউভউিউিিউলিহিটিউিটিউিউটি উদ 


এম্গায়াৰ অন ইত্িয়। লাই দি 
! 


এসিউরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, 
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বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 


২৮ ভালহৌপি স্কোয়ার, কলিকাতা 


ডি, এম্‌, দান এগু সন্স লিঃ রী 





৩৮ 


খরিদ্দার জোটে, এমন জিনিষ বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া 
আবশ্যক । 

কোম্পানীর কাগজ-_বন্ধক রাখিয়! ব্যাঙ্ক খাতককে টাকা 
ধার দিয়া থাকেন, এই দাদন যে সব চেয়ে নিরাপদ তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু এই জাতীয় খাঁতক খুব বেশী পাওয়া যায় না 
এবং বর্তমান দিনে সময় সময় ইহাতেও বিপদে পড়িতে হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘে, যাহার নামীয় কাগজ, তাহাকে 
প্রতারণা করিয়া অপর লোক উহা বন্ধক দিয়াছে : স্ৃতরাং 
ব্যাঙ্কের পক্ষে অপরিচিত লোকের কাগজ বন্ধক রাখা কখনই 


উচিভ নহে । একান্ত রাখিতে হইলে উহা রিজার্ভ বাঙ্ক 
হইতে ২176৬ করিয়া তবে বন্ধক রাখিতে হইবে । প্রত্যেক 


বন্ধকে একখানি করিয়া হ্যাগ্ডনোট লিখিয়া লওয়া আবশ্যক । এবং 
বন্ধকবী জিনিষ তাহার জামিন স্বরূপ থাকিবে । এই প্রকার 
হ্াঁগুনোট না থাকিলে, কোন খাতককে কত সুদে কত টাঁকী ধাঁর 
দেওয়া হইল, তাহা ব্যাঙ্কের অডিটারগণ নিরূপণ করিতে পারেন 
না। কোম্পানীর কাগজের দরও অনেক সমর হাসবৃদ্ধি হয়, তঙ্জন্তা 
খাতকের সহিত এমন ভাবে লিখিতৎচুক্তি থাকা আবশ্যক যে, 
কোন সময় বাজার দর হাস পাইলে খাতক উহা পুরণ করিয়। 
দিবেন, যদি না দেন তবে ব্যাঙ্ক উহা ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া 
দিবেন । 

শেয়ার নজকে দাদন-উপঘযুক্ত হাসমূল্য (হাতা) ) হাতে 
রাখিয়া এই দ্াদন ভাল । বর্তমান দিনে শেয়ার বাজারের অবস্থা 
খারাপ । তজ্জন্ত ইহাতে অস্ততঃ বাজার দারের শতকরা 
টাঁকীর বেশী ধার দেয়া চলে না। ইহাতেও খাতকের সহিত 
এমন চুক্তি থাক আবশ্যাক যে, যদি বাজার দর হ্বাস পায়, তবে 
খাতককে উক্ত হাসমলা পুরণ করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ব্যাঙ্ক 
উক্ত শেয়ার বিক্রয় করিয়া নিজেদের দাদনের টাকা ওয়াশীল 
করিয়া লইবেন । কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার বন্ধকে টাক ধার 
দেওয়া অবশ্য অনেকটা নিরাপদ এবং ইহার আর একটা সুবিধা 
এই যে, হঠাং যদি বাচ্চুর কোন টাকার আবশ্যক হয়, তবে 
ইহা যে কোন বাঙ্গে রাখিয়া তত্্ণাৎ টাকা পাঞয়া যায়। ইহ] 
অনেকটা মজুত তহবিলেরই স্ম্ঠলয। এই জাতীয় দাদনের খাতক 
. বেশী জুটিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সুবিধা । 

গহনা বঙ্দাকে দাদন এঠ দাদন& খুব ভাল, তবে 
ভাবে জিনিষ যাচাই করিয়া লগ্তরা আবশ্যক, নণেৎ 
গহনা বন্ধক রাখিতে হইলে খাতকের নিকট হইতে লিখিত চুক্তি 
করির। রাখা উচিত ঘে, নির্দিছ স্বাদের টাকা 
পরিশোধ না হইলে, বাঙ্ক নিজের ইচ্ছামত উহা বিক্রয় করিয়! 
দিতে পারিবে । এই প্রকার লিখিত চুক্তি থাকিলেঞ্, বিক্রয়ের 
পুর্ধে খাতককে একটা নোটিশ দিতে হয়। নঙুবা খাতক মাগলা 
আনিতে পারে, কারণ গহনা বন্ধকের তামাদিকাল ৩০ বৎসর । 

জীবন বীমাপত্র-_বন্ধক রাখিয়া বাংলার অনেক ব্যাঙ্ককে 
টাকা ধার দিতে দেখা যায়; কিন্ত উহা করিতে হইলে, বন্ধক 
রাখার সময় উক্ত বীমায়, নগদ কত টাকা পাওয়া যাইতে পারে, 
বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে উহা জানিয়। লওয়া আবশ্যক | 
তদনুষাঁয়ী উহা হইতে কতকাংশ হাসমূল্য ( 00077) হাতে 
রাখিয়া দাদন করা উচিত। যে সমস্ত বীমা অতি অল্পদিন করা 


৬০৯. 


রীতিমত 
চকিতে হয়। 


সমায়ের মাপা 


আআর্থিক্কি ভগ, ণ 


] ৮ই মে, ১৯৩৯ 


হইয়াছে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধয়িয়া চাঁদা (ত্যা?তা] ) দিতে 
হঈটবে, যদি বীমাকারী উহার চাদা দেওয়া বন্ধ করিয়! দেয়, 
তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে বিশেষ লোকসান । বীম' বন্ধক রাখিয়া 
উহার চাদার নোটিশ ব্যাঙ্কের নিকট আসে এবং ব্যাঙ্ক তাহার 
টাকা বন্ধক দাতার চল্তি হিসাবে খরচ লিখিয়া দিতে পারে, 
যদি এমন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে জীবনবীমা বন্ধকে টাকা 
ধার দেওয়া নিরাপদ নহে । খাতক খণ পরিশোধে অক্ষম হইলে, 
কিংবা তাহার ঘৃত্যু থটিলে, বীমা কোম্পানীর প্রদত্ত টাকা যাহাতে 
আইনত; ব্যাঙ্ক পাইতে পারে, এমন ভাবে দলিল পত্র লিখিয়া 
লওয়া উচিত। যদি এ জাতীয় দলিল পত্র লিখিয়া লওয়া সব 
সময় সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোন ততীয় পক্ষ উপযুক্ত জামিন- 
দারের নিকট হইতে লিখিত চুক্তিপত্র লইতে হইবে যে, যদি 
খাতক যথাসময়ে তাহার খণ পরিশোধ না করে, তবে জামিন- 
দারঠ টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন। 

বিল ডিস্ক।উ্ণিং__এ টাকা দাদন করাই বাকের পক্ষে 
ভাল এবং অনেকটা নিরাপদ । তবে যাহাদের নিকট টাকা 
আদায় হইবে, তাহাদের অরস্তার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
ইহার দৃষ্টান্বম্বরূপ ধলা যায় যে, ভনৈক কণ্টাক্রার কপৌরেশন 
আফিস, মাচ্চে্ট অফিস, কিংবা কোন কারখানার মাল সরপরাহ 
করেন; কিন্ত উহার মুল্য বাবদ কণ্টাক্টার এ সমস্ত অফিসের 
নামে একটি ধিল করিয়া উহা আদায়ের জন্য উত্ত' খিল ব্যাঙ্গের 
নিকট পাগাইলেন। কণ্টাক্্ররের উক্ত পিল পাশ হইয়া টাকা 
আদায় হইতে হয় তো ২৩ মাস দেরী হইবে। এরপ ক্ষেঞ্র 
কণ্টাক্টীরের পাগনাদার উক্ত বিল যদি শ্বীকার (০০০1) ) করিয়া 
লয়, তাহা হইলে বাঙ্ক উক্ত কণ্টাক্টুরকে শতকরা ৩০-৯০২ টাকা 
হাসমলা ( থাহাঢ) হাতে রাখিয়া নিদ্ধারিত সুদে টাকা দিয়া 
থাকে । বাঙ্ক নিদ্দি্ট সময়ে উদ্ত টাকা আদার করিয়া, তাহ! 
হইতে নিজেদের অশ্রিম প্রদত্ত টাকার শ্ুদ, আসল কাটিয়া লহয়া 
অবশিষ্ট টাকা কন্টণক্টরের চল্তি হিসাবে জমা করিয়। থাকে । 
কন্টাক্ীর নিজে পাওনাদারকে উদ্ত বিল দিলে চলিবে না। উহা 
ব্যাঙ্কের মারফতে দিতে হইবে এবং উক্ত টাকা আদায়ের জন্য 
কণ্টাকর প্াঙ্কের উপর ভারাপণ করিয়া লিখিত ক্ষমতা প্রদান 
করিপেন। বিদেশী ব্যাক্ষগুলি বিল-ডিসকাউন্টিং বিল অপ লেডিং 
বিল এক্সচেঞ্জ লইয়াই বেশী টাকা খাটায় এবং উহাতেই তাহারা 
খুব বেনী লাভ করিয়া থাকে । বিদেশ হতে ভারতে যত মাল 
আানদানী হয় এবং ভারত হতে তথায় যত রপ্পানী হইয়া থাকে, 
তাহা সমস্ত ব্যাঙ্কের মারফতে টাকার আদান-প্রদান চলে। 
সুতরাং এই কৌটী কোটী টাকার লেন-দেনের লাভ যাহা, তাহ] 
বিদেশী বাঙ্ক ছাঁড়া ভারতীয় বাঙ্ক তাহার কোনই অংশ পায় না; 
কাজেই উহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মহে। বাংলার 
ব্যাঙ্ষগুলি বড় জোর ঢুন-স্থুরকিওয়ালাদের “বিল ডিসকাউণ্ট+ পায়, 
কারণ আজকাল আবার অনেক বড় বড়মাচ্ছেন্ট আফিস ধৃয়া 
ভুলিয়াছে যে, তাহারা কোন ব্যাঙ্কের মারফতে তাহাদের কোন 
কণ্টণক্টরের ধিল লইবে না। 

ব্যাঙ্কের দাদননীতি এই প্রকার হওয়া উচিত, যে টাক! 
বেশীদিন আটকা! পড়িয়া না থাকে, শীঘ্র শ্বীত্র আদায় হয় এবং 
তাহাতে সুদের হার অল্প হইলেও সেই সমস্ত দাদন প্রশস্ত । কিন্তু 
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৮ই মে, ১৯৩৯] 


চা 
বাঙালী পরিচালিত ব্যান্কের পক্ষে কম স্বুদে টাকা খাটানোর 
সুবিধা নাই ; কারণ বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলি বর্ধমানে স্থায়ী আমানতী 
(চস৪ণ ৫০1১০91/) টাকায় বাধিক শতকরা মাত্র ১॥০ টাকা 
হারে ম্ুদ দেয়, কিন্থ তাহাতেও তাহার এত বেশী পরিমাণ 
টাকা আমানত শাঁয় যে, অনেক সময় ব্যাঙ্ক টাকা আমানত 
রাখিতে€ অন্পীকার করে । অথচ বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি 
১০ টাকার স্থলে বাষিক শতকরা ৭॥০ হারে সদ দিয়াও টাকা 
আমানত পায় না। বিদেশী ব্যাঙ্কগ্ুলি চলতি হিসাবে ( তোতা 
0০001) ) যেখানে শতকরা বাধিক ॥৭ আনা হিসাবে সুদ প্রদান 
করে, বাঙালীর ন্যাঙ্গগুলি চল্তি হিসাবে সেখানে ১২ টাকার 
অধিক শ্দ দিতেছে । তথাপি বিদেশী বাঙ্কগচলিতে আমানত- 
কারীর ভীড় লাগিয়াই আছে । বিদেশা ব্যাঙ্ক শতকরা মাত্র ১॥০ 
টাকা শ্ুদে স্থারী আমানত পায়, কাজেই ভাহারা অগ্প প্লদে টাকা 
ধার দিতে পারে। কিছু বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী 
বাক্কের তিনগুন সুদ দিয়া যথেষ্ট পরিনাণে আমানতকারীর 
টাকা পায় না। কাজেঠ অল্প শ্রদে টাকা ধার দিরা বিদেশী 
ব্যাঙ্কের সভিত তাহারা প্রতিযোগিতা করিতে সন্গম ভয় না। 
বিদেশী ব্যাঙ্কের চলতি আমানত হিসাণে দৈনিক বদি পধণশ 
জন আমানতকারী গাড়ে এক লক্ষ টাকা জনা দেখু, আর তাহাদের 
মধো যদি পঁচিশ আমানতকারী চেকের দ্বারা দেনিক পপণশ 
হাজার টাকা উঠাইয়া লয়, তাহা হইলেও চলতি আনানতকারী 
দিগের দৈনিক পঙ্াশ হালার টাকার্যাঙ্গে মুত থাকে । উক্ত 
টাকায় ধক শতকরা ॥* হিসাব আমানতকারীদিগকে সুদ 
দিয়। প্যাঙ্গ যদি বাধিক ৬২ টাকা হারে সুদে খাটাইয়া লইতে 
পারে, তাহ। হলে ব্যাঙ্কের বাধিক ৫॥০ টাকা হিসাবে লাভ থাকে। 
বাডালা পরিচালন ব্াঙ্গগুলি ঘদি চলতি 2587 ॥০ আনার 


হিন্দু থি হিন্দ হাউস--ম্যাডান গ্রাট, চিত্র এম এভিনিউ সাউব, কলিকাতা 


আর্তি ভৃগু 





হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্দ লিঃ 


৩৯ 


স্থলে বাধিক শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ দিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ 
টাকা আমানত পাইত, তাহা হইলেও এ পরিমাণ সুদে টাকা 
খাটাইয়া না হয় ৫॥” টাকার স্থলে ভাহাঁরা ৫২ টাকা লাভ করিত 
বাঙালী পরিচালিত ব্যাক্ষগুলি এই প্রকার অন্ুবিধার সহিত 
সংগ্রাম করিয়া কোন উন্নতি প্রদর্শনে সক্ষম হইতেছে না। টাকার 
অভাবে বাঙালীর ব্যবসা বাণিজোও এই সকল ব্যাঙ্ক কোন প্রকার 
সাহায্য করিতে পারিতেছে ন।। 

লাভের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণ 
মজুত তহবিল ন। থাকিলে কোন ব্যাঙ্ক শক্তিশালী হয় না। উক্ত 
রিজার্ভ ফণ্ডে যদি যথেষ্ট পরিমাণে টাকা মজুত থাকে, তাহা হইলে 
ব্যাঙ্ক কতকটা নিশুয়ে দেশের শিল্প-বাণিজো সাহায্য করিতে 
পারে। এমন কি যদি কোন সময় কিছু টাকা আদায়ও না হয়, 
তাহাতেও ক্ষতির কারণ ঘটে না। বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের 
তহবিল প্রায় সমস্ত আমানতকারীগণের, কাজেই উক্ত তহবিল 
নিঃশঙ্কচিত্তে খাটাহতে সাহস করা চলে না । 

বর্তমানে বাংলায় যতগুলি বাঙালা পরিচালিত ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছে এবং এখনো হঙতেছে, উহার মধো ৪1৫টা ছাড়া অন্যান্য 
গুলি আসলে লোন কোম্পনি্কর আকারে পরিচালিত হইতেছে 
না। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মধো যদি কোন একটী নষ্ট হঠয়। 
যায়, ভাহা হইলে সে ছুনাম বাঙালী পরিচালিত সমস্ত ব্যাঙ্কের 
উপরই পড়িবে । এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষদ্র তিন চারিটা ব্যাঙ্ক একত্র 
হর! যদি এক একটী শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, তাহা হইলে 
সহজেই জনসাধারণের বিশ্বাস আসিবে । কিন্ত ইহাতে হয়তো 
কতকগুলি লোকের করুক চলিয়া যাইবে । সুতরাং বাঙালী যে 
নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, জাতীয় শার্থের দিকে লক্ষ্য করিবে, 
ইহ বন্ধমানে আশ] করা চলে কি? 
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__ এক্চুয়ারীর অভিমত __ 

“বিগত পঞ্চ বংসরে কোম্পানীর সর্বাঙ্শীন উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । উদ্বুত্ত পত্রিকীকে সম্পূর্নূপে নিরাপদ করা হইয়াছেন 
আরও মিতবায়িতা ও দক্ষতার সহিত কোম্পানীর কাধা পরিচাশিত 
হষ্টতেছে । এই সাফলোর জন্য আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি |” 
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ল্যলত্নান্সে লাঙ্গালী 


| অধ্যাপক ডাঃ প্রমথরঞ্জন দত্ত এমএ, পি-এইচ-ডি ] 


২০2৯ 


ব্যবসাতে বাঙ্গালী সবার পশ্চাতে ; এই রব বাঙ্গালার আকাশ 
পাতাল মুখর করিয়া তুলিয়াছে । সত্য হৌক্‌, মিথা হৌক্‌, এই 
ভাব বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছে। নৈরাশ্যের মত শক্রু নাই। 
এই জাতীয় নৈরাশ্য বাঙ্গালীকে দিন দিন পশ্চাতে টানিয়া নিতেছে। 
এই নৈরাশ্যও যেমন বাঙ্গালীর শক্র, যাহারা এই নৈরান্যের প্রচারক 
তাহারও ধাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর কম শক্র নহে । 

এই নৈরাশ্ঠের কোন কারণ নাই । যাহারা বাঙ্গলার বাঠির 
হইতে আগত ব্যবসায়ীকে দেখিয়া ভয়ে আতকাইয়া গিয়াছেন 
তাঁহারা বাঙ্গালী বাবসারীর খবর রাখেন না। এখনও বাঙ্গালার 
হাট বাঞারে, সহর বন্দরে বাঙ্গালী ব্যবসারীর অভাব নাই। 
ইহারা বাঙ্গল! দেশ হইতে কোন দিনই মুছিয়া যাইবে না। 

বাঙ্গালী না খাইরা দাঠয়া মরিয়ঃ যাইবে, আর অন্য সকলে 
সেখানে এশ্বধ্যের বিপণি সাজাইয়া বসিবে, একথা অসম্ভব । 
ক্রেতা দরিদ্র হইলে ধিক্রেতাকেও ছুভিক্ষের দ্বারে বসিতে হইবে, 
ইহা! চিরন্তন সভ্য । প্রজা মারিয়া যেমন জমিদার রাজা হয় না; 
খরিদ্বার মারিয়! দোকানদার মহাজন হয় না। যাহারাই এখানে 
বাবসা করুক, বাঙ্গালীকে মারিয়া বাবসা চালাইতে পারিবে না। 
ব্যধসাদারেরা বোকা নয় ; একথা তাহারা বোৰে। 

এই বলিয়া যাহারা মনে করে, বাঙ্গালীকে বাবসাতে দাড়াতে 
হইলে অবাঙ্গালীকে তাড়াইতে হইবে, তাহারা ততোধিক ভুল করে। 
যাহারা আজ এখানে ব্যবসাতে সফল হইয়া, বাঙ্গালীই হৌক 
অবাঙ্গালীই হৌক, তাহারা নিজের চেষ্টা ও নে সফল হইয়াছে । 
তাহাদিগকে জোর করিয়া তাড়ানো, রাজনৈতিক দিক দিয়াও 
যেমন অন্যায়, অর্থনৈতিক দিক দিয়া মন দিবাবপ্রমাত্র | 
ভাড়াইধার সামর্থ্য ও চালাইঈবার সামর্থা এক নহে । তাড়ানো 
অনেক সময় স্থুকর হইলেও, চালানো অধিকাংশ সময় দু্ষর। 
এক জোট হইয়া দশজনে একজনকে খেদাইয়া দিতে পারে বটে, 
কিন্তু একমত হইয়া দশজনে শাগাাগি করিতে গিয়া কাড়াকাড়ি 
করিয়া অনেক সময় নিজের নাক কাণ কাটিয়া ফেলে । 

বাঙ্গালী যদি আজ বাবসাতে শাত্মপ্রতি্গা করিতে চাহে, এবং 
তাহার পুর্রপ্রতিষ্ঠা স্বপ্রতিষ্ঠিভ করিতে চাহে, তবে ভাহাকে 
ভাবিতে হইবে কোথায় তাহার গলদ ॥ কোথায় তাহার দৈন্ত ? 
এই দৈন্যা চিন্তা বা কশ্মে দৈম্তাতা আনিবার জন্য নহে । কম্মে- 
বিচক্ষণতা আনিবার জন্া। নৈরাশ্য যেনন কন্তাশরু, অন্ধ আশা ও 
আত্মস্তরিতাও তেমনই শত্রু । চোখ থাকিতে চোখ বুজিয়া বা 
উন্নতশির হইয়া বল। বুদ্ধিমানের কথা নহে । একথা আজ স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালীর সামনে আজ নুতন নৃতন দেশ হইতে 
প্রতিযোগী আসিয়া হাজির। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে 
ঈাড়াইতে হইলে প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে 
তাহাদের জাতি ও চরিত্রগত কোন গুণে আজ তাহারা জয়ের পথে 
যাত্রা করিতেছে : সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরও, জাতিগত ও চরিত্রগত 
গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে-কোন্‌ চরিত্র বৈগুণ্যে 
তাহাকে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইতে পারে। 


এই 


বাঙ্গালীর বাবসা বুদ্ধি করিবার উপায় নিদ্দেশ করিতে যাইয়া 
সাধারণতঃ দুটি বিষয়ের দিকে ঝোঁক দেওয়া হয় £-শিক্ষা এবং 
পুজি। অনেকেই বলেন, বাবসা-বৃদ্ধি প্রণোদিত করিবার জন্য 
টেকৃনিকাল শিক্ষা বা কাধাকরী শিক্ষা প্রচার কর। তাহার ফলে 
হঠয়াছে আজ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায়তন, সা বিদ্যালয়, কৃষি 
বিষ্ভালয়, এমন কি সাধারণ উচ্চ ঈংরাজী বিগ্ভালয়গুলির সঙ্গে এই 
প্রকার কাধাকরী শিক্ষার একটা ল্যাজ জঁড়িয়া দেওয়া হষ্টয়াছে; 
কমাশিয়েল কলেজ নামধারী 
একাউপ্ট বা ঢেহলারিং শিক্ষা 


অন্বাদিকে কলিকাতার অলিগলিতে 

কতকগুলি সটগ্ঠাণ্ড টাইপ রাঈটিং 

দিবার আখড়া গড়িয়া উঠিয়ে । 
পুঁজির কথা উঠিলেই অনেকে পাঙ্গালীর 


পুঁজি নাহ; ঘাদের কাছে টাকা আছে তাভার। হত জমিতে খাচায়, 


হা-ুতান করন । 
নাহর মহাজনী করে, কি€ বাবসা করে না। টাকা থাকলে 
বাঙ্গালী কি না করিত ! অনেক আমগ্ুরি গাছে ঘাহার। ননে কার, 
তাহারা বিছ্বা-বুদির জাহাজ; তবে টাকার আ্গাবে ভাহারা 
অকুল সমুদ্রে ডবিয়! মরিতেছে। 
কারন বিচার করা-যাউক | বাপসার জন্য শিক্ষার 
দরকার, তবে যে সে শিক্ষা পাথিগত শিক্ষা হগতেহ হবে, বা 
গল কলেজে লাভ করিতে হইবে তাহার কোন অথ নাই। 
সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া বাবসা শি] বাণসার গদিতেঠ হঠতে 
পারে। 
কয়জনেই বা কুধি জাপি বা শিল্পজীপি হইয়াছে | বোধ হয় ভাগার 
করা একজনও নে | যাহার! এ সব বিদ্যালয় হতে পাশ 
করিয়াছে তাহারা গতানুগতিক টাকুরীই চাহিয়াছে । অগদিকে 
বারসারীর ছেলে সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া বাধপায়ে থাকিয়া 
যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই সে পেঠক বাধসা বক্ষ 
করিয়া বা বুদ্ধি করিয়। চলিরাছে । কলিকাতার সাবেকী ম্ববর্ণ 
ধণিক, গন্ধ বণিক, প্রস্ততি বাঙ্গালী খশিকবুন্দ। ৪ আধুনিক 
অবাঙ্গালীবৃন্দ্ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হইলেই ধলিতে 
হইবে শিক্ষার দান যতই থাকুক ন। কেন, বাবসা শিক্ষার অভাবে 
ব্যবসা হয় না, এ শিক্গ। হইলেই কৃষি, শিল্প ও বাণিজা বুদ্ধি হইবে 
ইহা অলীক কল্পনা মা। গলদ যদি কোথাও 
তাহা অন্ধজ। 

যাহারা পুঁজির অভাবে পুঁজিওয়ালাদের উপর দোষারোপ 
করে তাহাদের দৃষ্টি অদূর প্রসারী : তাহাদের লক্ষা শুধু নির্রবিধাদে 
টাকাটা হস্তগত করা; তজ্জন্য তাহারা কোন বিশেষ দায়িত 
নিতে বা কোন সম্পত্তি দায়ী করিয়া রাখিতে যে প্রস্তুত তাহা 
বড় নহে । পুঁজির স্বভাব ছুঈটটা__ প্রথমত; যেখানে লাভ সেদিকেই 
পুঁজি ঝ'কিয়া পড়ে; দ্বিতীয়তঃ যেখানে নিষ্ভরতা আছে সেখানে 
সে মাথা গুঁজিতে চাহে । সুতরাং কেউ যদি অস্তের পুজি নিয়া 
কারবার চালাইতে চাহে তবে তাহাকে তাহার বাবসায়ের 
লাভালাভের খতিয়ান দিতে হইবে এবং তাহার নির্ভরযোগ্যতার 
প্রমাণ দিতে হইঈবে। ইহা যদি তাহার পক্ষে সম্ভব না ইয় তবে 


কৃথি পিগা শিখিয়া, বা শিল্প পিষ্ভালর হত পাশ করিরা 


তাহা 


থাকে তবে 
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রর 
সে অন্যের দৌলতে ব্যবসা চালাইবে এই আশা ও কল্পনা না 
করিলেই ভাল । 

শিক্ষার অভাবে ব্যবসা হয় না, বা পুঁজির অভাবে শিল্প গড়িয়া! 
উঠে না, ইহা সমাক বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের কথা । এই মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের মধে আজ ব্যবসার একটা ঝোঁক আসিয়াছে । কারণ 
শিক্ষার প্রসারে ও জনসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যবিত্তের 
সংখ্যা বাঁড়িয়া গিয়াছে, অথচ রাজদ্বারে তাহাদের আর স্থান 
সঙ্কুলান বড় হইতেছে না বলিয়া তাহারা আত্মসংস্থানের জন্থা 
বাধসার দিকে ঝ'কিয়া পড়িয়াছে। এই মধাধিস্ত সমাজের 
লোক আবার পদার্থ-বিজ্ঞীন, রসায়ন-পিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিয়! 
পৃঁভিগত শিল্পের দিকে ঝূঁকিয়াছে। অধিকন্ত ব্যবসা ধাণিজোর 
সমাঁজে শিপ্পীরা কুলীন ; তাহ মধ্যবিত্তদের কাছে ভাহাব আকষণ। 
এই সবই লক্ষণ | কিন্তু যতদিন মধ্যবিত্ত তাহাদের সামাজিক 
মনোভাব ও আর্থিক অভাপ দুর না করিতেছে, ততদিন তাহারা 
নিজেরা যেমন বাবস। গড়িয়া ভুলিতে পারিবে না, তেমন আন্ত 
তাহাদের পড় সাহাযো আসিবে না। 

আমি আজ এই গলদের কথা বলিব, উদ্দেন্টা তাহাদিগকে 
নিরুৎসাহ করিব জন্যা নহে, বর তাহাদের চশ্রুরুন্সিলন 
করাহবার জন্যা। 

এই মধাপিঞ সম্প্রদায়ের লোক জাত-বাবসায়ী নয়। তাহাদের 
সমাজে বাবসায়ের ও বাপসারীর স্তীন বড উচ্চে নয়। নেহাৎ 
যে খুব পড় বাপসায়ী হইয়া উঠিয়াছে তাহার সম্মান আছে। 
অন্যথা যে একটা দোকান দিয়া মাসে ৭০২। ৮০২ টাকা রোজগার 
করে, তাহাকে সাধারণতঃ দোকানী বলিয়া সমাজের নিয়স্তরের 
সম্মান দেঞ্য়া হয়, ভাহাঁকে মেয়ে বিয়ে দিতে মেয়ের বাপ 
দশবার ভাবে: অথচ যে ৪০২।৫০২ টাকা বেতনের চাকরী করে 
তাহার দিবে লোভ বেশী। চাকরী করিয়া মাসের শেখে নিদিষ্ট 
মাহিনা পাইয়া মাসখরচ চালানো এতই মজ্জীগত হইয়া গিয়াছে 
যে, বাবসাসম্তুত অনির্দিষ্ট আয়ে যে কি ভাবে সংসার চলিতে 
পারে তাহা কগ্পনারও অতীত । সমাজের এই নানোবুস্তির পরিবন্ুন 
অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 

তাই অধিকাংশ মধাবিও চাকরী চার ; চাকরীর জন্ত লেখাপড়া 
শেখে 5 চাকরীর জন্থা বছরের পর বছর দুশ্চেষ্ট করিয়া যখন 
হতাশ হইয়া পাড়ে, তখনই বাবসার দিকে ঝৌোকে। হতাশ 
হৃদয়ে কাজ করিলে কৌন কাঁভে সফলকাম হওয়। ঝুদূর পরাহত । 
আশা, আকাও্কা, আত্মশিশ্বাস ও আহনিহরশীলতাঠ সফলতার 
অগ্রবৃত। তাহ এই মনোভাবে যাহারা বাধসা আরম্ভ করে, 
তাহার সব সময়ই সুযোগ খুঁজে; যদি কোথা€ একটা চাকরী 
পাওয়া যায় তবে চলিয়া যায়। বাবসার দৈনন্দিন জঙ্কটের ও 
উত্থান পতনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া তাহার সমাধান করিবার সেই 
সাহস ও প্রবৃত্তি তাহার বড় হয় না। সহজেই হাল ছাড়িয়া দেয়। 

যাহারা বি, এ; এম, এ, পাশ করিয়া ও তিন চার বছর 
চাকরীর খোঁজে ঘুরিয়া বাবসা আরম্ত করে তাহাদের মানসিক 
দৈম্থা আরও বেশী। সাধারণতঃ বি, এ; এম, এ, পাশ করিতে 
২০২২ বৎসর বয়স হয় । তার উপর চাকরী খু'জিবার জন্য আরও 
৩৪ বছর যোগ দিলে ২৪২৫ বছরে এই মধ্যবিত্ত সমাজের 
যুবকেরা ব্যবসা গ্রহণ করে। এই সময় জীবনকে নৃতন ধারায় 
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ও সম্পূর্ণ অনিপ্দিষ্ট ধারায় চালাইয়া নেওয়ার সময় নয়। ভখন 
বিবাহাদি করিয়া, রোজগার করিয়। সংসারের ভার নিজের কাধে 
নিণারই সময় । ভখন কিছু না কিছু রোজগার চাইই । আরও 91৫ 
বছর অপেক্ষা করিবার সময় নহে । অথচ কোন নূতন বাবসায়েই 
৪1৫ বছর অপেক্ষা না করিলে নিউরযোগা আয় করা বড় সম্ভব 
হয় না! তা এই সব লোক পুজি ভাঙ্গিয়া খার ও বাবস! ছাড়ে । 

আন্তপক্ষে বদি এসব লোক ১২১৭ বৎসর পধ্যন্ত সাধারণ 
শিক্ষালাভ করির। কোন পাবসাতে শিক্ষানবাশী করিত, তখন 
তাহার রোজগারের অপেক্ষার কেউ থাকিত না। এই ভাবে সে 
যখন ২1২২ বছরে পড়িবে, তখন সে কোন না কোন বাবসারে 
৮1১০ বছরের অভিজ্ঞতা নিরা পেশ কিছু রোজগার করিতেছে । 
তবে একথা সকলের মনে রাখা উচিত ঘে লেখাপড়ায় যেমন 
কেউ বেশী পাশ করিতেছে, কেউ কন পাশ করিতেছে, এবং কেউ 
ফেল করিতেছে, তেনন বাধসাঘ়েও কেউ বেশ ভাল করিবে, 
কেউ সাধারণ দোকানীঠ থাকিয়া ঘাঠপে, আবার কেউ কিছুই 
করিতে ন। পারির1 ঘরে ফিরির। আসিবে । সেই প্রকার পৈবযোর 
জন্য সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইতে । 

বাবসাটা জাতিগত € মচ্ছশীগত হণ্য়া চাহ | ইহাকে ভাবনের 
একমাত্র অবলম্বন & সারবস্থু না করিলে পাণসাতে সফল হওয়া 
সুদূর পরা5ত। যাহারা ভতাশ ৪ নৈরাশ্োর নধো বাবস। অবলম্বন 
চাকরী করিরা একটি পাবসাকে গৌণ কন্ম 
বাপসাকে জাবনের এক নৃতন অদৃষ্ট পরাক্ষা 


করে, যাহারা অন্যত্র 
হিসাবে লর, যাহারা 
মাত ভাবে, মনে করে, 
বাবসার 
লঠিতে পারে না। 
বরপ* তাহারা পাপসাতহ নামিয়। এমন ভাবেহ বাজার নষ্ট 


হাভাদের মন প্রাণ বাবসাতে ড় থাকে 
সঙ্গটে তাহার ঘোগ্গার ম্যায় সঙ্কটের সঠিত 
প্রকার লোক বাবসাতে বড সফল হয় 


না। 
এঠ 
না! 
করিয়া দেয়, যে যাভার| জাত-বাবসাদার তাহাদের সর্বনাশ সাধন 
করে। বাঙ্গালী মপাপিউদের বাবসা করিতে হঠলে ভাহাদের 
বাপসাকে সসম্মানে প্রানের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে-বাবসার 
মধ ঝাপ দিতে হঠবে, ঘেন ঘাড়ে রোক চাপিয়াছে | 

এই আঅধাবিওরা সাধারশতঃ ক্ঠানাপ্রিয়। তাহাদের শিক্ষা ও 


স্কতি ইহার আন্টকল। বাবসা ভাতিগত নর বলিয়া পাবসার 


ভিতরের খবর হারা বড রাখে না বাহিরে ছুই একজন 
বাবসাদারের কম্ম প্রবনতা দেখিয়। মনে করে অমুক বাধসাতে খুব 
লাশ । বাজারের খনর না রাখিয়া, খরিদ্দীরের খবর না রাখিয়া, 
পদে পদে হহাকে কি হাপে পরিচালনা করিতে হয ইহার খবর 


৭০ বওসর সততার সস্তিত পরিচালিত 
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না রাখিয়া, হয়ত কেউ এ ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। যখন সে 
সঙ্কটের সম্মুধীন হয়, তখন মনে করে এই বাযধসায়ে এখন আর 
লাভ নাই, অমুক ধাবসাতে লাশ, আবার ওখানে গেল £ সেই 
খাঁনেও তাহার সেই ছুরণস্থা। একবার ভাবিযাও দেখে না-_ 
সব বাবসাতে লাভও আছে, ক্ষতি আছে; কেউ লাভ করিতেছে) 
কেউ ক্ষতি দিতেছে ; সুতরাং শুধু পল্পবগ্রাহী হইয়া লাভ করিবার 
আশা বুথা। যদি কেউ ১৫১৬ বছরে কোন ব্যবসাতে শিক্ষানবীশী 
করিয়া বাবসা গ্রহণ করে, তাহার ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনা 
বেশী। অন্ততঃ তাহাকে এঠ অজ্ঞতার জন্ত আর ভূগিতে 
হর না। 

এই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা একট উঠুপ্তরের ; তাহাদের 
চলাফেরা, খাওয়া পরার খরচ খুব বেশী । বরাবসাতেও তাহাদের 
একদিকে যেমন ব্যবসার দৈনন্দিন 
কাধ্য নিব্বাতক খরচের মাত্রা অত্যধিকভাবে হয়, তেমন স্বীয় 
খরচের জন্)ও তাহারা এত মাসহারা নেয় ঘে ব্যবসার পুজির 
উপর টান পড়ে। সোগা কথায় তারা অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজি 
আঙ্গিয়া খায়। থে বাবসাতে ১০০০২ । ২০০০২ টাকা পুঁজি দেওয়া 


এই স্বভাব প্রতিফলিত হয়। 


হয়, সেই বাবসা ভঠতে শতকরা বাধিক ১০২ হারে লাভ হলেও 
বছরে ১০০২।২০০২ টাকা বা মাসে ৮২১৬৭ টীকা লাভ হইতে 
পারে। সুতরাং সেই বাবসা হইতে কম্মকত্তা যদি মাসে ৩০২৪০২ 
হারে তুলিয়া নেয়, তাহার সামান্য পারিশ্রমিক ধরিলেও শাহাকে 
পুঁজি হইতে ভাঙ্গিতে হইবে । বিশেষতঃ প্রথম কয়েক বছর 
লাভ মোটেই হথ না, তখন কম্মকর্ভার কিছুই নেওয়া সঙ্গত নয়। 
এই জন্যঠ মধ্যবিণ বাঙ্গালীর বাবসা সহসা পটল তুলে। আর 
বাঙ্গলার বাহির হইতে আগত হিন্বৃস্কানীরা ৫০২ টাকার পুজি 
দিয়া দুত তিন বছরে ৫০০২ ধা ৫০০২ টাকার পুজি করিয়া বসে। 
তাহারা থাকে এ দোকানের খোমপ বা ফুটপাথে ২ ভাড়াটে বাড়ী 
বা মেসে নহে; তাঙারা খায় ছ'চার পয়সার । এঠ ভাবে ৯২৫৯ 
টাকায় মীসখরচা চালাইয়া তাহারা বড় হয়। পাঙ্গালীকে বাবসা 
করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে অল্প বয়সে ব্যপসা আরম্ত 
করিয়া, অল্প খরচে থাকিতে হবে । 

কষ্টসহিধু-ও হইতে হঈবে খুব বেশী। ব্যণসার রোজগার 
রক্ত জল মাটি করা রোজ্গার। ১০টা হইতে ৫ট| কাজ করিয়া 
ব্যবসা করা যাঁর না। দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয়। সাধারণ- 
ভাবে বাবসা আরম্ভ করিলে রৌড্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিরা, কাজ 
করিতে হয়। তখন তাহার অবস্থা-ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং 
হট মন্দিরে । বাবসা কৃচ্ছ, সাধনা । 

ব্যবসাতে পুঁজি লাগে বটে। কিন্তু অল্প পুঁজিতে অপ্ল আয়ের 
ব্যবসা হয়। আমাদের আশে পানে যত সব দোকান পাট দেখি 
সকলেই যে খুব বড় বড় টাকাওয়ালা তাহা নতে। তবে আরম্তে 
সামান্য কিছু চার পাচশো টাকা দিতে হবে । আরও কম দিলেও 
ব্যবসা হয়। লেখা পড়ার ঝেোক আছে বলিয়া যেমন আনেক 
গরীব যে গকাঁরেহই হৌক, সে টাকা যোগাড় করে, ব্যবসার 
ঝেশিক থাকিলেও ব্যবসার টাক সে তুলিয়া নিতে পারিবে । 

অন্যজনে হাতে টাকা ভুলিয়া দিবে, আর একজনে তাহা নিয়া 
আরামের সহিত ব্যবসা করিবে, ইহা আশা করা বৃথা । অন্যের 


টাকা পাইতে হইলে হয় ধন সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে, নয় 
পৃৰবাপর এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে, অমুক প্রকার 
বা অমুক সমাজের ব্যবসাদারের মহাজনের টাকা মারে না। 
যাহাদের এই পূর্বাপর স্থনাম নাই, তাহার কি প্রকারে শুধু হাতে 
টাকা পাইবে? 

শিল্পা ও বাবসায়ীর অর্থ সমস্তা খুব গুরুতর । ঘে টীকা 
বাবসায়ে মূলধন হিসাবে খাটিবে সে টাকা হয় ব্যবসায়ী নিজে 
দিবে, নর সে দশজনকে বাবসায়ের অংশ দিয়া দশজন হইতে 
টাক! তুলিঘ্বা নিবে, নয় সে ধার করিবে। 

শিল্প ও বাবসারের যে উদ্যোক্তা, ভাঙার হয় সম্পূর্ণ টাকা, নয় 
অন্ততঃ কিজু টাকা দেওয়া দরকার। বাবসাতে টাকার মার 
পড়িপার সম্ভাবনা না থাকিলে বাবসায়ে চার হয় না। যাহার! 
ছোট বাবপ| কর, গাঙগাদের সম্পূর্ণ টাকাই যথাসম্ভব নিজের হওয়া 
দরকার । 

অনেক মবাধিন্ত বাঙ্গালী বাবসায় ও শিপ নামিয়। অর্থের 
অভাবে যৌথ কারবার খুলিয়া পসে | ভাহার। অধিকাংশ ক্ষেএরে 
অনর্থ ঘটার । যেখানে খুব পেশী মলধনের প্রয়োজন, ম্বতরাং 
একার পক্ষে সেই আলধনের যোগান দেও সন্তপ হয় না, সম্ভব 
হইলেও সমস্ত অর্থ একই ক্ষেত্রে নিয়োগ করা বুদ্দিনানের কাজ নয়, 
ভুলিবার জগ্ত যৌথ কারবারের 
বাবস্থা । এইভাবে টাকা তলিতে হলে উদ্যোঞ্জার খুব সুনান 
দরকার । যাহার বাজারে ভাল বাবশাদার বলিয়া সুনান 
আছে, ভাঙার হাতেই, সেই অপরিচিত অথ সব্নজনবিদিত 
লোকের হাতে, লোকে দেশবিদেশ হইতে টাকা ঠলিয়া দিতে 
পারে। অন্যথা স্রভরীং ভাহার প্রাথশিক সাফলোর 
নঙীর থাকা দরকার । আশ্থথা যে কোন দিন বাবসা করে নাই, 
অথচ আজ কিছু পদার্থবিজ্ঞান বা রশারন-বিজ্ঞান শিখিয়া সুনান 
অজ্জন করিয়াছে বলিরাঠ যে সে বাবসাতে সফল হইতে পারিবে, 
তাভার কোন প্রমাণ নাত | সুতরাং কে তাহার হাতে হাজার 
হাজার টাকা কলিয়। দিবে? বন্ধুবান্ধবকে পরিয়া জোর করিয়া 
বা ভিক্ষাকৃণ্ডি করিয়া কতই বা টাকা তোলা যাইবে? আর পাঁচ 
দশ ঠাঁজার টাকা তুলিতে ঘি দেড বছর ছুই বছর কাটিয়া যায়, 
তবে এ দেড় বছর দুই বছরে অফিস খরচাদি বাবদ ছুঠ তিন 
হাজারের উপর খরচ হইয়া গিয়া বাকী সামান্য টাকাই থাকে। 
যে দারিদ্য সে দারিদ্র্য থাকিয়া যাঁর। 


সেখানে দশজন হইতে ঢাকা 


থাক। 


শে । 


যৌথ কারবারে নান! সাজ পোষাকে বক টাকা খরচ করিতেই 
এ খরচ পাঁচ দশ হাজারের কারবার হইতে তোলাও সব 
এদিকেও উহ! দারিদ্রাবদ্ধক | 


হয়ু। 
সময় সম্ভব হয় না। 


তদুপরি যাহারা দশজনের টাকা নিয় কারবার করে তাহাদের 
দায়িতজ্কান, কর্তব্যান্বরাগ ও সততা খুব উচুদরের না হইলে 
তাহারা পরের টাকা নিয়া শুধু ছিনিমিনিই খেলিবে, কারবার 
গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। যে সব বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত আজ 
যৌথ কারবারের স্বপ্প দেখিতেছে তাহাদের প্রথমে নিজের 
অর্থেই অল্পের মধ্যে বাবসা আরম্ভ করা উচিত। পরে দরকার 
হইলে যৌথ কারবার করিতে পারিবে । বনু উড়ো যৌথ কারবারী 
বাঙ্গলার বহু অর্থের সর্বনাশ করিয়াছে এবং পশ্চাতে যে ছর্ণাম 


৮ই মে, ১৯৩৯] 





রাখিয়া গিয়াছে, ভবিষৎ বংশধরগণকে তাহার ফলভোগ করিতে, 
হইতেছে। 

কারবার করিতে মহাঁজন হইতে টাকা ধার করিতে হয় বটে, 
তবে মহাঁজন হইতে সব টাকা ধার করিয়া কোন কারবার কর! 
সম্ভব না। সব মহাঁজনই দেখিবে কারবারী ও তাহার কার- 
বারকে । এই ছুই বিচারে যদি কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে তবেই 
সে টাকা পাইতে পারে। সুতরাং বাবসায়ীকে আগে ঘর হইতে 
টাক] দিয়! ব্যবসা আরস্ত করিতে হইবে, তারপর মহাজনের কাছে 
হাত পাতিতে হইবে । ব্যবসার দায় বাবসারীকেই নিতে হইবে, 
মহাঁজন তাহ! নিবে না| 

মহাজন হইতে সরাসরি টাকা না পাইয়া, অথবা টাকা 
পাইলেও তাহার সুদের হার বেশী বলিয়া অনেকে মহাঁজনকে নিন্না 
করে; তাহারা যদি একটু ধীরভাবে চিন্তা করে তবে তাহারা 
দেখিবে মহাজন কন হারেও টাকা ধার দেয়; তাবে তাহার নিকট 
যদি বেশী হারে সুদ চাহে তবে তাহার কাছে টাকা লগ্মী করিতে 
টাকী মারা বাইবার ভয় বেশী বলিয়া । এই অবস্থা দূর করিতে 
হঠলে মহাজনদের শোধরাইবার আগে ব্যবসারীকেই শোধরাইতে 
হইবে। 

আনেকে এইজন্য গশর্ণমেন্টকে গালিগালাজ করে । তাভাদের 
ধারণা, গভর্মেন্টের শিল্প € বাবসায়ের টাকার ব্যবস্থা করিয়া 


ক ক 


স্পিরিট 
2৯৯০উ্ট্টউিউউলিটিউিস্টস্টটটউটদটন্ন্দ টি 


ক্যালকাটা ইন্সিরেন্স। 
ভিলহ্লিিল্েজ্ড. 
৮৬নং ক্লাইভ কাট কলিকাতা | 


তীয় ভ্যানুয়েশানে ()৯৬) মালের ডিমেম্বর গরযানত ) 
ূ্বাগে্ধাঃ বন্ধিত হারে বোনাম্‌ 
বোষণা করা হইয়াছে। 


গং গং 


আজীবন বীমায় 
হাজার প্রতি বাধিক 5৭২ 


মেয়াদী বীমায় 
হাজার প্রতি বাধিক ১৪২ 


আর্ক জঙ্গি 


৪৩ 


দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে গভর্নমেন্টের অনেক কর্তব্য আছে সত, 
কিন্ত গভর্ণমেন্টের টাকাও দেশবাসীর টাকা; কোন দায়িত্বশীল 
সরকার সেই টাকা যেখানে সেখানে ধার দিতে পারে নাঃ 
দেশবাসীরা& ভাঙা স্বীকার করিবে কেন? এই দিক দিয়া দেখাতে 
গেলেও শিল্পী ও বাবসায়িগণকে আগে কিছু টাকা দিয়া ব্যবসাকে 
চালু করিতে হইবে ২ তখনই যদি দরকার হয় সরকারী সাহাষা 
আগাহতে পারে। শিল্প ও বাণিজোর আর্থ সমস্যা সম্বন্গে অনেক 
ভাবিবার বিষয় আছে | এই সম্বন্ধে গ্রপন্ধ আর কাড়াইতে চাহি 
না। সুযোগ পাইলে পরে পিশদ আলোচনা করিতে পারি। 
এই প্রবন্ধে শুধু এই কথা বলিতে চাঠি ঘে, বাবসা ও ব্যবসায়ীকে 
সমাজে স্ভান দিতে হইবে ; আন্মপিশ্বাসে ও আত্মগৌরবে কৈশোর 
ও যৌবনের প্রারস্ত ভতেন যদি নন প্রাণ দিয়। ব্যবনাকে 
আকড়িরা ধরিয়া থাকা খার, কারমনোবাকো বাবসার সেবা 
করিয়া যদি ব্যবসা করা যায়, তবে প্যবসায়ে সিদ্ধি অবশ্য স্তাবী। 
যদি বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালী বাপসাদারেরা আজ বাবসায়ে সফলকাম 
ভইয়া থাকে, তবে তাহাদের সাধনার গুণে । তাহাদের ঈবা করিয়া 
লাভ নাই: শুধু শিজে যা পুড়িপে মাএ। তাহার আগে 
বাঙ্গালীকে আত্মসংশোধন করিতে হইবে । আজ সেঠ দিন 
আসিয়াছে | দারিদ্রোর দারে বসিয়া আগ আমাদের আম্ম- 
সংশোপন হইতেছে | হতাশ হঠবার কারণ নাই । নাবসাতে 
বাঙ্গালী সফলকাম হইবেই | 


বেঙ্গল গল সেণ্টাল বাঙ্ক 


হিলিতউজ্ঞ 
চে এফিপ-চ&নং ক্ৰাইভ ট্রীট কলিকা! 


( স্কাপিত ১৭১৮ ফোন-ক্যাল ৭০51 হটী লাইন) 
১. 
কলিকাতা শাখা ১7 শ্যামবাজ।র,. ২। গৌরীবাড়ী, 
৩। মাণিকতল।, ৪। জোডার্সাকো, 
৫। হ্যারিসন রোড, ৬। বৌবাজার ! 
. 
মধ্ম্বণ শাখা 25১। ঢাকা, ২। চকনাজার (ঢাকা, ৩7 রংপুর, 


৪। গাইবীধা, ৫। বগুড়া, ৬। বহরমপুর (দুশিপাবাদ), 
৭। পাবনা, ৮। রীঁচি, ৯। বাকুড়া। 


লগুন এজেন্টস্__মিড্ল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড। 


ষ্ 
ল্যাক্কিৎ নহভ্কাল্ভ সর্বপ্রকার 
কাষ্য করা হয়। 





স্রাৎভলান্ত লল্বশী-শ্পিল্ল 


[ শ্রীমন্জেন্দ্র দত্ত 1 





বাংলার লবণ শিল্পের গৌরবময় মতীত আজ ত্রিশ বৎসর কাল 
নিবিড় তমসায় ডুবিয়। গিয়াছিল : বাংলার এমন একদিন ছিল যখন 
বাংলার লবণ শুধু বাংলার নয়, বিহার, আসাম, নেপাল, ভুটান ও 
অযোধ্যা পধান্ত সমুদয় প্রদেশের চাহিদা মিটাইত--ইতিহাঁস ইহার 
সাক্ষা দিবে, কিন্তু ১৮৯৮ সাল হইতে সেই বাংলার লবণ প্রাস্তত 
আইন দ্বার বন্ধ হইল, তৎপারে বাংলা লবণ প্রস্তত ভুলিয়া 
গিয়াছিল। দীর্ঘ দ্বাত্রিশ বৎসর পরে যখন মহাত্মা গান্ধী 
ধর্বনার লবণ গোলার পিরুদ্ধে। সত্যাগ্রহ্থে যাঙা করেন, তখন 
বাংলার যুব্গদয়ে সেঠ আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। বাংলার 
শত শত সহন্স সহজ যুবক লবণাধ/ধোত বেলাসৈকতে লবণ প্রস্তুত 
করিয়া কারাবরণ বিল, তাহারই ফলে গাঙ্গী-আরউইন টক্তিমলে 
বুকাল বিম্বৃত মলঙ্গী গ্রথা পুনজীধন লাভ করিল, উপকৃলবন্তী 
জনপদসমহের অধিণাসিগণ অবসর ধ্পময়ে লবণ প্রস্তুত করিয়া 
জীবিকা উপাচ্জন করিতে আরন্ত করিল। 

১৯৩০ সালের পর হইতে বাংলার লবণ শিল্পের ইতিহাসের 
নৃতন অধায় আরন্ত হইল । ১৯৩১ সালে বিদেশাগত লবণের 
উপর অতিরিত্ত কর ধাধা করিবার জন্য আহন প্রস্তুত হইল। 
কেন্দ্রীয় পরিখাদে স্থির হল, এই অতিরিক্ত শুহ্ক বাবদ অনুমান 
বাৎসরিক ৩৪ লক্ষ টাকার & অংশ ভারতের পুর্বাঞ্চলবন্তী প্রদেশ- 
সমূহে অথাৎ বাংলা, উড়িস্তা ও আসামের লবণ শিল্পের প্রতিঙার 
জন্য ব্যয়িত হঠবে। 

এই আইন প্রবর্তনের পর ভারত সরকারের লবণ খনির 
ম্যানেজীর সি, এইচ. গীট সাহেব বাংলার আমিলেন বাংলার 
সমুদ্রোপকূল পরিদশন করিতে, ভিনি বাংলা ও উড়িয়্ার কয়েকটা 
সমুদ্রকলবন্তী স্থান ও চিন্কা হ্রদ পরিদর্শন করিয়াছিলেন । তিনি 
এক রিপোটট দেন, তাহাতে বাংল। বা উড়িয্যায় কোথাণ্ড লাভজনক 
ভাবে স্রবৃহৎ কারখানা স্থাপন করা বাহতে পারে না-এহরাপ 

অভিমত প্রকাশ করেন। তবে ভিনি ছোট ছোট কটীর শিল্প 
প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্বীকার করেন এবং তজ্জন্। গশ্রণমেটকে অথ 
সাহায্য করিপার জন্য সুপারিশ করেন, কিন্ত বাংলার এমনি ছুভাা 
যে, ভারত সরকার হইতে অতিরিভ্ত লবণ শুদ্ধ বাবদ গ্রাপ্ু 
১৭০০০০*২ সতর লক্ষ টাকার এক কপদ্ধক€ আজ পধান্ত লবণ 
শিল্লোনতির সাহায্যার্থ বাংলার বারিত হয় নাই | 

এদিকে ভারত সরকারের শিল্পোমতির আশ্বাসে আশাখ্বিত 
হইয়া বাংলায় কয়েকটী লবণের জন্তা যৌথ কোম্পানী গঠিত 
হইল, ইহাদের কতকগুলি নাম দেওয়া হইল, যথা শ্থাশন্যাল 
সণ্ট ম্যানুফ্যাকচাঁরিং কোং লিঃ, প্রিমিয়ার সপ্ট ম্যান্ফ্যাকচাৰিং কোং 
লিং, পাইগুনিয়র সপ্ট মাগ্টফ্যাকচারিং কোং লিঃ বেঙ্গল সপ্ট 
কোং লি ইঞ্য়ান সন্ট ম্যান্ফ্যাকচারাম লিঃ, লোকমান্য সল্ট 
ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড। এহ কোম্পানীগুলির মধ্যে বেঙ্গল সল্ট 
কোম্পানী ও প্রিমিরার সন্ট কোম্পানী নেদিলীপুর জেলায় কাথখির 
সমুদ্রোপকূলে এবং বক্রী কোম্পানীগুদ্ধি ২৪পরগণার সুন্দর 
বন অঞ্চলে লবণ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন । 


পি 


শে পাপা শশা 


উপরোক্ত গাট সাহেবের রিপোট বাহির হইবার পর ভারত 
সরকার অথবা বাংলা সরকার উভয়েই লবণ শিল্প সম্বন্ধে নিজেদের 
দায়িত্ব স্থালন হইয়। গিয়াছে ধলিয়া মনে করিলেন, লবণ শিল্পের 
উন্নতি বা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জম্থ আর কোন চেষ্টার প্রয়োজনই 
স্বীকার করিলেন না। ইহাতে ঘে সকল কোম্পানী কাধা আরম্ভ 
করিয়াছিল, তাহাদিগকেই বিশেষ অস্ত্রবিধা ভোগ করিতে হইতে 
লাগিল, গঙরণমেন্টের সহান্তরভৃতি না পাইয়া তাহারা জনসাধারণের 
নিকট শেয়ার বিঞ্ররদ্ধারা অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, কিন্ত গভর্ণ- 
মেন্টের রিপোটে সাফলোর আশা কম থাকায় শেয়ার বিক্রয় 
করিতেও যথেষ্টই বেগ পাঠাতে হইল, এইবূপে ১৯৬৭ সাল পধান্ত 
চলিল, ১৯৩৭ সালে বাংগা সরকার নিজেদের এই শিল্পের উপর 
উদাসীন্যের কারণ দেখাতে গিয়। যে সকল কোম্পানী কাধা 
করিতেছে, তাহাদের উপর কটাপ্দ করিলেন, সেই বিবৃতি প্রচারে 
সমস্ত কোম্পানী সম্মিলিত তাহাদের আপত্তি জ্ঞাপন 
করিল, বেঙ্গল সম্ট কোম্পানী বাংলা সরকারের লবণ বিশ্াগের 
তৎকালীন কমিশনার মি; ডোনাল্ড মাকফারসন সাহেবকে 
কারখানা পরিদশনে আহ্বান করিলেন। কমিশনারের আদেশে 
মেদিনীপুরের সুপারিন্টেকে্ঠ এম হোসেন, এম, এ কীরখান। 
পরিদর্শন করিলেন, কিন্ত তিনি যা রিপোট দিলেন তাহা খুবই 
আশাপ্রদ, সরকারী বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই রিপোর্টে তিনি 
বলিলেন, বাংলায় লবণ শিল্প লাশ্জনকভানে পরিবদ্ধিতি ন। 
হইবার কোনই কারণ নাঠ। তাহার রিপোর্ট প্রচার হইলে 
বাপহ্ছছপক সভায় এই লহয়া আলোচনা হয়, প্রশের উত্তরে 
আবগারী বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গ্রসন্নদের রায়কত মহাশয় %« 


হহয়। 





আনা মণে করকচ লখণ প্রান্ত হহতেছে ্ীকার করেন, এবং 
লবণ শিল্প সন্বঞ্জে ভালরূপে গবেষণ। করিবার প্রতিক্ষতি জানান । 
পরবৎসর আপগারা বিভাগের অপর এক সুপারিন্টেখেন্ট রায় 
সাহেব ডি, এন্‌ মুখাঙ্ছি ও পন বিভাগের ডেপুটা কন্সারভেটর 
এঠ ছুঠজন রাজকন্মচারা মুপ্ধরবন অপণলে পরণ শিপ্প গ্রতিগার 
সন্তাবনার তথান্ুপগ্ধানের জন্য নিষুন্ত হইলেন, তাহারা যে 
সমস্ত কোম্পানী কাধ্য করিতেছে তাভাদের পরীক্ষিত তথ্য- 
সকল পধ্যালোচনা করিয়া ও নিজের! জ্বালানি কাঠ সগ্ধন্ধে ও 
জলের লবণ ভাগ সম্বন্ধে গবেষণা করিরা এক রিপো্ট দিলেন, 
এ রিপোর্ট ১৯৩৮ সালে মে মাসে বাংল। সরকারে দাখিল হইল। 
পরে উঠ! পুশ্তকাকারে প্রকাশিত হঠল। রায় সাতে মুখাঞ্জি 
নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত তাহাদের রিপোটে দিয়াছেন । বাংলার মধ্যে 
একমাত্র ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বংসর ৪৭ লক্ষ 
মণ জালানি কাঠ পাওয়া যার এবং এ জ্বালানি কাঠ দ্বারা ৩৭ লক্ষ 
মণ লবণ প্রতি বৎসর প্রস্তত হইতে পারে। খাস বাংলায় 
বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজন হয়। উহার প্রায় 
অদ্দধেক লবণ এক সুন্দরবন অঞ্চলে প্রস্তুত হঈতে পারে। 

গীট সাহেব বাংলার লবণ জল তটসমূহ ভাল করিয়া দেখিবার 
স্থযোগ পান নাই, বাংলার সমুদ্র জলে বা সমুদ্র নিকটবন্তী নদী 


৮ই মেঃ? ১৯৩৯ | রি 
বা খালসমৃহের জলে শতকরা ২ ভাগ হইতে ৩ ভাগ লবণ 
আছে, লবণ প্রস্ততের পক্ষে উহা যথেষ্ট । 

বাংলায় ব্রন্মদেশীয় প্রথায় লবণ প্রপ্ততের সম্ভাবনা যথেষ্ঠ 
রহিয়াছে । ব্রহ্মদেশের আমহাষ্ট' জেলায় যেখানে লবণ কারখানা- 
গুলি প্রতিষ্ঠিত, তথাকার বাধিক পারিপাতভ অপেক্ষা বাংলার 
দক্ষিণাঞ্চলের বাবিপাত খুবই কন । অতএব বঙ্গের স্যার পাংলাতেও 
এ প্রথা খুবই প্রচ্লনীয় হইতে পারে। 

এ লবণ প্রস্থতের খরচ প্রথম বৎসরে কিছু পেশী পড়িতে 
পারে কিন্ত ৩১ বংসর পরে উহার বিদেশাগত লবণের দরে পড়ত! 
পড়িবে এবং উহাতে লাভ হঠবে। সুন্দরবনের লবণ 
কারখানাগুলির স্ুবিধ। হইবে এই যে, পুবববঙ্গে খুব কম রাহা খরচে 
লবণ পৌছান যাইবে । নারায়ণগঞ্জ বা বরিশাল কিম্বা কাছাড়ের 
ট্িমার পথের উপরেই কারখানাগশুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে । শ্ুতরাং 
বিদেশাগত লবণের দর অপেক্ষা বাংলায় প্রস্থৃত লবণের দরের 
স্থবিধা হইবে । 

এ রিপোর্ট দৃষ্টে গত মাচ্চ মাসে বাজেট অধিদেশনে বাংলা 
সরকার সুন্ধরবনের এ অঞ্চলে একটা লবণ কারখান। গঠনের জন্া 
১২০০০ টাকা মগ্রুর করিয়াছেন। 

. এতদিন পরে দীপ্ধ ৭ বৎসর চেষ্টার পর বাংল। সরকারের লবণ 
শিল্পের উৎসাহদ্পক রিপোর্ট বাহির হইল, এবং এতভতদোন্যে 
অথ মঞ্জুরীকৃত হইল । 

বাংলার যে করকচ লবণ প্রস্থুত হইতে পারে না হাত ছিল 
সকলের অভিমত । কেহ কোৌনদিনহ ন্দীকার করেন নাই বাংলার 
করকচ লবণ প্রস্থৃুত ভষ্তে পারে পাট সাহেব করকচ লবণ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-হবাংলায় করকচ লবণ প্রস্তুত অসম্ভব । কিন্ত 
পেক্গল স্ট “কোং লিঃ তাহাদের কারখানায় গত দুষ্ট বৎসর সিমেন্ট 
করা “বেডএ করকচ লবণ প্রস্কত করিয়া আসিতেছেন, রায় সাহেব 


আর্ক ভঙ্গ ঢু 8৫ 


বৎসর পরীক্ষা করা উচিৎ, ঘতদিন না একটি স্থির সিদ্ধান্থে আসা 
যায়। কিন্ত মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভাহার পরিদশন 


১ 


রিপোর্টে রায় সাহেবের এ উত্তি সমালোচনা করিয়। লিখিয়াছ্েন, 
পাংলার এতদঞ্চলে করকচ লবণের সাফল্য সমন্ধে তাহার পিন্দনাত্র 
সন্দেহ নাহ, বেক্গল সন্ট কোম্পানীর উৎপাদনের পরিমাণ খুবই 
সমন্তাবজনক | 

পাংলা সরকার € ভাহাদের ১৯৬৬-৩৭ সালের 20011015711 6 
রিপোটে স্বীকার করিয়াছেন বেঙ্গল সম্ট কোং লি ভাহাদের 
কারখানার ঘে করকচ লবণ প্রস্তর করিয়াছেন হাহাতে পডতা 
অনেক কন পড়িরাছে, ফল ভালহ হইয়াছে । 

করকচ লবণের বিশেষত এই বে, উ্ভাতে জালের খরচ নাই, 
সুমা তাপে দানা বাধে, ইহা ৮* আনা মনে প্রস্তুত হতে পাছক। 
যদি পাংলায় এই করকচ লবণ প্রণালী ব্যাপকভাবে 
অন্ুস্থত হয় তবে বাংলার লবণের পঙহার সহিত বিদেশী লবণ 
কখন প্রতিবোগিত। করির। পারিবে না| বাংলার লবণ-শিল্প 
নিশ্চয় লাভজনক হইবে । বাংলা সরকার আজ লবণ প্রস্থৃত- 
কারক অতএব লন প্রস্তথতের যহগুলি মন্তবিধা, যাহা এই 
কোম্পানাগুলি তভোগ করিরাছে, তাহা এইবার দূরীভ়ত হইবে 
অতএব বাংলার লবণ-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল ৪ আনাহদ। 

গত ১লা। এপ্রিল (১৯৩৯৬ হঠতে ভারত সরকার লবণান্রশাসন 
পিভাগটী কেন্দ্রীর সরকারের অন্তর্গত করিয়। লইলেন | বাংলার জন- 
সাধারণ উহ্হাতে আপন্ডি করিয়াছিল, বাংলা সরকারও হাবশেষে 
উহাতে আপত্তি করেন, কিন্ত সে আপি বিলম্বে হইয়াছিল । 
এক্ষণে কলিকাতায় ভারত সরকারের লবণ বিভাগের ডেপুটা 
কমিশনার আফিস খুলিয়াছেন। | 

আমরা আশা করি, বাংলা সরকারের ন্যায় ভারত সরকার 
এখন বাংলায় লবণ-শিল্পের সম্ভাবনা স্বীকার করিবেন 


প্রস্থ 5 


লং 





মুখাচ্জি তাহার রিপোটে এ সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন । তিনি 
লিখিয়াচ্েন, এ সম্বন্ধে এখন কিছু পলা যার না । আর কয়েক 














্াক্রনলাল্ল ত2ীল্লল শক্ত 5₹_ 


কি | 
পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ 


অকাতরে আধিক ও অগ্যান্ত সাহায্য দানে এই শিল্পের পুনজীবন 
আনমনে সহায়তা করিবেন । 


এও ২ 











১৯৮৮২৯০৩ী্ী্ী্ীীীটিটী্টীীীীী্্টীিটি। 








ফোন কাল£--২৭১১ 


ছঢ ঘফিন 2_১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা | ্ 


র 

ৃ 

্যাক্টরী£ শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা ( দুন্দরবন )। | 
; 

স্বাত্ভলান্র নজর ব্রহ্ু- লনলনৌল্ল ক্ানজহ্ালা০ ূ 
এভ শক ল্ান্দ্ানলা। ল্বাক্হলা তশ্শে আন লাইই 


১৯৩৭ সালে কারখানার কার্য আরম্ভ করিয়া কোম্পানীর আয় হইতে 
প্রথম বৎসরই ডিভিডেগড ঘোষণা করিয়াছে 8 র 


প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকর। ৬।* হারে ৃ 


কারখানার মডেল পি ২৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, গভর্ণমেণ্ট উপ্তাষ্টিযাল মিউজিয়ামে (দওয়া ভইয়াছে, (কাম্পানার 





অংশীদার ও শুভানুধ্যায়া মহোদয়গণ উচ্ছ। করিলে দেখিতে পারেন £ 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশীলী এজেণ্ট আবশ্যক ৃ 











5) ৩২ হারে ৃ 
। 


মেসার্ম হি ০১ হ্নিভ্জ এ তক্কাঁছ 


ৃ 
ম্যানেজিং এজেণ্টস 1 





াভ্রুনা ও শ্বাজানলীল্ক শম্ত্ত্য। 
[শ্রীজিতেন্রমোহন দত্ত, প্রেসিডে্ট, ক্যালকাটা! ঈক একশ্চেগ্জ এসোসিয়েশন লিঃ] 


টনি জা সি 8877 


অর্থনৈতিক জগতে বাঙ্গালীর দুরবস্থা এবং তার প্রতিকারকল্ে 
বাবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সকলেই একমত । এই 
উদ্দেশ্যে দেশের সব্বর একটা! সাড়া দেখা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
এপয়েন্টমেণ্ট বোড মারফৎ নানাপ্রকারের কেরিয়ার বন্তুতা দ্বারা 
যুবকদিগকে উদ্ধদ্দ করিতে সচেষ্ট। এই সমস্যার সমাধান সহজ 
নয় এবং সমাধান করিতে হইলে যুবকদের বর্ধমান অবস্থা সন্বন্ধেও 
বিবেচনা করা দরকার | কারণ চারিদিকের ব্যবসার কথা বলিলেই 
ছেলেরা ব্যবসায়ী হইয়া উঠিবে না। তাহাদিগকে তাহাদের 
পারিপাগ্থিক অনস্থান্ুযায়ী পথ দেখানই সববাগ্রে দরকার । ব্যবসা 
বলিতে গেলে অনেক প্রকারের বাবসা আছে--যথা কলকারখানা 
তৈয়ারী করা, দোকানদারী করা, দালালী করা, দেশে বিদেশে 
মাল চালান দেওয়। ইত্যাদি । এই সব ব্যবসায়ে আমাদের 
ছেলেদের কিভাবে স্থান হইতে পাকে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার | 
আমাদের যুবকদিগকে ঠিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল 
ধনীর সগ্চান, তাঁদের নানাপ্রকারের শিল্প শিক্ষার সুযোগ ও সুবিনা 
আছে এবং কান শিক্ষা করিলে উপযুক্ত মূলধনও পাওয়ার সম্তাণনা 
আছে-দ্বিতীয় ধাবিত থরের ছেলে, যাদের শিক্ষার স্থযোগ 
আছে, কিন্ত মূলধন পাওয়ার সুবিধা নাই_তুতীয় গরীব মধ্যপিস্ত 
ঘরের ছেলে: শিক্ষার ও সুবিধা নাই মূলধনের ত কথাই নাই । আমি 
এই প্রবন্ধে প্রথম ৪ দ্বিতীয় স্তরের লোকের কথা কিছু বলিব না, 
কারণ প্রথম স্তরের লৌকদিগকে (ঢো৯ 10501017716 বলা যায় 
এব: দ্বিতীয় স্তরের লোকও নানা শ্ুযোগ-ম্ৃবিধা ভোগ করে । 
আমি $তীয় স্তরের লোকের কথাই বলিব, কারণ ইহাদেরই সংখ্যা 
বেশী এবং বেকার সমস্যা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে এই 
স্তারের লোকই বেশী ক্রিষ্ট। 

এইট স্তরের লোক দেশের অন্তর্বাণিজ্যে যাহাতে স্তান পায় 
তাহার ব্যবস্থা করা দরকার । ইভা আন্যান্য শিল্প বাণিজা হইতে 
সহজসাধ্য এবং কম অর্থের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে । 

বাঙ্গলা দেশে ২৮টা জেলা আছে । প্রভোক জেলায়ঈ ছোট 
বড় নানারকমের বন্দর আছে । এমন অনেক বন্দর আছে, যেখানে 
৩1৪ লক্ষ মণ মাল (পাট, সুপারী, চাল, তিল, লঙ্কা) বাহিরে 
যায় । অনেক বন্দরে দেখা যায় বোন্বাই, রেন্ন, চীন প্রকৃতি স্থান 
হইতে মহাজন আসিয়া ব্যবসা করে! এদেশবাসী অনেক 
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মহাজনও কতক কারবার করে । ইহার একটী বিশেষ অংশ শিক্ষিত 
লোক নিতে পারে । যুবকদের অনেকে দেশের নিকট এই সব 
সুযোগ থাকা সক্বেও কলিকাতা সহরে আসিয়া বেকারের সংখ্যা 
বুদ্ধি করে কিস্বা ব্যবসা ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার সংখা বুদ্ধি 
করে। কিন্তু বাড়ীর নিকটে এই সব কারধারে মন দেয় না । 
দিকে ১০০০।১২০০ মাইল দূরের লোক আসিয়া এই সব দখল 
করে । এসব কথা বলা বা লেখা যত সহজ-_কাধাতঃ করা তত 
সহজ নহে, ইহা স্বীকার করি । সব কাজেই শিক্ষা দরকার এবং 
শিক্ষানবীশের মতন কাজ না শিখিলে কোনও যুবক কাজের 
উপযুক্ত হইবে না। 

একটী বন্দরে থাকিয়া কাজ শিখিতে হইলে অন্ততঃ ছুট বৎসর 
শিক্ষানপীশ থাকা দরকার । এই সব বন্দরে মাসে ৮২১০২ খরচ 
করিলেই একটী ছেলের খাওয়া পরার বাবস্কা হইতে পারে। এই 
টাকা অনেক ছেলে যোগাড় করিতে পারে । না পারিলেঞ্ চাদা 
তুলিয়া যোগা ছেলেদের এই সামা বুন্তি দেওয়া বোধ হয় বেশী 
কষ্টকর হইবে না। এইভাবে ১৭০্টী ছেলে পাঠালে যদি ১্টী 
ছেলেও ৩।৭ বৎসরে কৃতকাধা হয়, তবে সব খর৮ আমি সাথক মনে 
করি। একটী প্রশ্ন হইতে পারে, এই জাতীয় কাধো আমাদের 
বাঙ্গালী ত কতক আছে । যেসব লোক আছে, তারা অনেকেই 
সেকেলে ধরণে কাজ করে, তারা [7০0816551৮6 নয় বদ্ধিমান 
শিক্ষিত ছেলেরা যদি তাহাদের কঙকাংশ সরিয়ে দেয়, ভবে ছুঃখের 
কারণ নাই । কারণ এই জাতীয় যুবকগণ এই সব ব্যবসাকে বর্কমান 
অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নৃতন রূপ দিবে এবং এই জাতীয় যুবক- 
দলই ভুবিষাতে আমাদের শিল্প বাণিজা প্রসারের মেরুদ গুজাতীয় 
হবে । ভিন্তি ঠিক না করিয়া কখনও সৌধ গড়া যায় না। 
বাঙ্গালীর ব্যবসা জগতে পড় হইতে হইলে তার ব্যবসার গোড়াপত্তন 
দৃঢ় করিতে হইবে | এই ভিত্তি দঢ় করার জন্তাই আমার এই প্রস্তাব । 
অবশ্ঠ ধাদের স্থযোগ-ম্থুবিধা আছে এবং যারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, তারা 
শিপ্প গড়ে তুলুন, ব্যাঙ্ক করুন, ইঈন্সিওরেন্স কোম্পানী করুন, 
আমার আপত্তি নাঈ। কিন্তু আমি যে স্তরের লোকের কথা 
বলিলাম, তাদের স্বিধার জন্য আমি দেশের লোককে ও নেতৃ- 
স্থানীয় লোককে ও দেশের যুবকগণকে এই কথা ভাবিয়া দেখিতে 
বলি। 
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ভ্ভান্সতীনম্ম সজ্জরম্পিল্ন 


[ শ্রাকমলাকান্ত ভট্টাচাধা এম, এ ] 
_____ রা 


১। প্রাথমিক ইতিহাস সভ্যতার আলোক পাইবার পুর্ব 
মানুষ বস্থ্বের প্রয়োজন উপলন্দি করিত না। নগ্রতাই ছিল 
ধাভাবিক ; কোথাও বা লজ্জা নিবারণের জন্য বৃক্ষের বন্ধল কিংবা 
পশুর চণ্ম ব্যবন্থত হইত। এখন পৃথিবীর অনেক স্তানে নগ্ন 
এবং ধহ্ধলধারী আদিম অধিবাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 

সভাতার জন্মভূমি আমাদের এই ভারতবধেই বন্শিক্পের 
প্রথম প্রবস্তন হইয়াছিল। ভারতে তুলার চাষ বা বস্থশিল্লের 
সঠিক এতিহানসিক বিবরণ না থাকিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু 
পুবেবই ভারতীয় বস্তরশিপ্পের যে চূড়ান্ত উৎকধ সাধিত হইয়াছিল, 
তাহার বিবরণ পুরাণাদি ধশ্মশান্ত্র এবং বৈদেশিক ভ্রমণকীরীদের 
লিখিত বৃত্তান্ধ হইতে পাওয়া যায়। খগ্েদের কোন কোন স্থলে 
কাপাসের উল্লেখ আছে । ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, ঝগ্গেদ 
রচনার পূর্বে ভারতে পস্ত্রশিপ্পের অস্তিহ ছিল। রানায়ণ, 
মভাভারহ এবং পুরাশসমূহে কাপাস বন্ধের উল্লেখ আছে । 
খ্বাঃ পুঃ আষ্টন শতাব্দীর পুবেব রচিত 'মন্তসংহিতায়" ব্রাহ্মণের 
বজ্ঞোপবীতের উপাদান বলিয়া উলার কথা লিখিত আছে। 
খ্রীষ্টের ছন্মের পাচ শত বৎসর পৃবেবও ভারতণষ হইতে ওলা 
রপ্থানী হহত। 

চন্দর্তপু মৌধ্যের ( খ্বঃ পৃঃ ৩২১--১৯৭ ) রাজত্বকালে বন্তরশিল্প 
বিশেষ উন্নত ছিল। কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেণড তারতীয় বস্্রশিল্পের 
বিশেষ আলোচনা এবং প্রশংসা আছে । মহেঞোদরে আবিষ্কারের 
ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পাচ হাজার বৎসর পুব্বেও সুসভা 
ভারতবধে উন্নতশ্রেণীর বঙ্ত্রের প্রচলন ছিল। 

ঢাকাঠ মস্লিনের বৃত্তান্ত আনকেই জানেন। ঢাকা বাতীত 
গুজরাট, লক্ষৌ, আহম্মদাবাদ, মাছুরা, তেলিঙ্গানা, কোরমণ্ডল 
উপকূল, কান্বে, বরো», মালাবার, সুরা, মছলিপট্রম এবং 
পাটনা প্রভৃতি স্থানও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত ভ্রমণকারী 
মার্কো-পলো (১২৯০-৯৫), টেভানিয়ার এবং আরব দেশীয় 
ভ্রমণকারী সুলাইমান (৯ম শতাব্দী) তাহাদের অ্রমণবৃত্তান্তে 


লিখিয়াছেন, “বঙ্গদেশে প্রস্ৃত একখানি বন্ম একটা ক্ষুদ্র অন্দরীয়কের 
ভিতর প্রবেশ করাইয়া নিয়া আসা যায়।” টেভানিয়ারের 
মতে এক পাউওড তুলা হইতে আড়াঠ শত মাইল দীঘ সুক্ষ 
সৃতা প্রস্থৃত হইত । মস্লিন সম্বন্ধে একটা গঞ্জ আছে যে, 
সম্রাট গুরঙ্গজেবের কোন কন্যা সাতখানি মসলিন বস্থ পরিধান 
করিয়া লজ্জাহীনতার জন্য পিভার নিকট তিরন্কুত হইয়াছিলেন। 
ইংলগ্ের সহিঠ ভারতবধষের বাবসায় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পুর্বব 
হহতেই ভারতবষের বস্বাদি ইউরোপীয় ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসের 
সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইঈত। রোম, আরব, সিরিয়া, পারস্ত, 
তুরঙ্ছ প্রভৃতি স্থানে€ ভারতীয় বন্ধের বিশে আদর ছিল। 

২। মোগল এবং কোম্পানীর আমলে ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্ল _স্মরণাতীত কালী ঠতেই কুটার শিল্প হিসাবে ভারতবধে 
বন্ধ প্রস্তুত হইতেছে | উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমাদ্ধের পুবের 
আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
মুসলমান রাজন্বকালে বাদশাহ, নবাব এবং ও€মরাহগণের পুঙ্গ- 
পোষকতায এই কুটার শিল্প উৎকধের চরম সীমায় পৌছিয়াডিল। 
প্রায় প্রতোক পরিবারই নিজেদের প্রয়োজনীয় বন্ধ প্রস্কৃত করিত। 
যানবাহনের অন্ুবিধা হেতু কেবল বহুমলা বন্ত্রাদি দূরদেশে রপ্তানি 
হতত। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী কুটীর শিল্পে প্রস্থৃত বন্তদ্বার। 
রপ্লানি বাশিজো বিশেষ লাভবান হইতেন। প্রতি গৃহেই হাতে 
শৃতভাকাটা ও বন্ত্রবয়ন হইত। পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই এই 
কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিত। খাছ্যশস্তের মত সর্বত্র্ট 
তুলার চাষ হইত। মস্লিন প্রস্ততি বন্ধের জন্য উন্নতধরণের 
তুলা পুব্ববঙ্গেট উৎপন্ন হইত | ইষ্ট ইগ্িয়া কোম্পানী তুলা এবং 
বন্ত্র উভয় রপ্তানি করিতেন। ১৬২০ শ্বীষ্টাব্দে ছাপান কাপড় 
রপ্দানির খাতে প্রতি খণ্ড ৭ শিলিং দরে ভারতবর্ষে ক্রয় করিয়া 
কোম্পানী ১” শিলিং দরে ইংলগে বিক্রয় করেন। ১৬৩৯ সালে 
ইংলগড এবং হল্যাণ্ডে বন্ধ রপ্তানি করিয়া ভারতের বস্ধ-শিল্পীরা 


কোম্পানীর মারফত ৩ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। ১৬৯৭ হইতে 


ভারতীয় বস্ত্রের বিশেষ মুখ্যাতি করিয়াছেন। ম্বলাইমান ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পধান্থ ১০৫৩৭২৫ পাউওড ৫8 পেন্স মূলোর ছাপান 
চি ও 
ঃ । 
ূ এশিয়৷ মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্ম ৃ 
। রি ৃ । 
ূ চযোরযযাদ্_মিও জে, সি, মুখার্ডি, এম, বারন 
| চিফ্‌ একজিকিউটিভ্‌ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন | 
ূ ০০ওরম্ণিন্সা চ্নিউচুল্লীভল নিিভিতুহ১৯ | 
| ণনং রাধাবাজার লেন, কলিকাতা | | 
| রন ফোন ক্যালঃ ২৮৬৭ 
! নিন ভিডিনাঠিভিতর 











৪৮ আর্ক জুগ্গজ, : 


কাপড় (০211০0) ভাঁরতবধ হইতে ইংলগ্ডে রপ্তানি হইয়াছিল । 
১৮১৫ সালে সমস্ত ভারতবাঁসীর বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়াও 
ভারতবধ তাতে ১,৩০০,০০০ পাউন্ডের তুলা ইংলগডে রপ্ানি 
করা হইয়াছিল। 

৩। বন্ত্রশিলের অবনতি কোম্পানীর রাজের প্রারন্তে 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতির স্চনা হয় এবং উনবিংশ শতান্দীর 
প্রথম ভাগেই বস্ত্রশিপ্পের এই গৌরবময় যুগের সম্পূর্ণ অবসান 
ষে ডাঁরতবষধ শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশের অগণিত 
দেশ বোাদোশে পন 





হঈল। 
লোক সংখার বন্ধনের প্রয়োজন মিটাহয়া 
লক্ষ টাকার বস্্রাদি রপ্তানি করিত, কালক্রমে সেই ভারতবাসী- 
দিগকেই নিজেদের পরিধেয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল । 
এই অবনতির মূলে প্রধান কারণ ছুইটি। সস্তা দরের মিলের 
মিহি বনের প্রতি আকধণ লাঙ্কাশায়ারের প্রবল 
প্রতিযোগিতা । এতদ্বাতীত ইংরেজাধিপতা প্রতিচ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
রাজন্যবর্গের অবস্থান্তর ঘটায় দেশীয় শিঞ্ধে তাহাদের সহাম্রভতি 
এবং পুষ্ঠপোষকতার অভাব হয়। *উরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর 
রাজনৈতিক আনিশ্য়তার দরুণ ব্যবসা-বাণিজোঞ দেশবাসীর 
উৎসাহ-উদ্যমের ভাস হয়। কোম্পানীর কশ্মচারীগণ কর্তক 
শিল্পীদের উপর নানারপ অত্যাচার বস্থশিল্পের অবনতির জন্য 
পরোক্ষভাবে দায়ী । 
ল্যাঙ্কাশায়ারের অভ্রাথানের পুবেবিই ভারতীয় বস্ত্র মামদানীর 
বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে সোরগোল উঠে। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পশম শিল্পীরা 
প্রথম এই প্রতিবাদ উত্থাপন করে। ইংলগ্ডের বভ অর্থ অশ্ীষ্টান 
ভারতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়। বুলিয়নিষ্ট। (13711100151) 
সম্প্রদায়ও ভারতীয় বন্ঝ আমদানীর বিশেষ বিরোধী হইলেন । 
ফলে ততীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে ১৭০৭ খ্বাঃ আন্দে পালণমেন্টে 
ভারতীয় রেশম এবং ছাপান কাপড় আমদানী বন্ধ করার জন্য 
এক আইন পাশ হয়। ১৭২১ এবং ১৭৭০ শ্বীষ্টাবেও আন্রূপ 
আইনদ্বারা ভারতীয় বস্্ম আমদানী একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া 
দেওয়ার চেষ্টা হয়। 
ল্যাঙ্কাশায়ারের আন্দোলনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
হইতেই ইংলগ্ডে ভারতীয় বস্থের উপর বন্দিত হারে শ্হ্ধ ধাধ্য 
, আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লড এলেনবরো লিখিয়াছিলেন, 
“বিলাতী বস্ত্রের ভারতবর্ষে শতকর। আড়াহ টাকা শুল্ক দিতে হয়: 
কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রকে ইংলগ্ডে পৌছিলে সাড়ে সতর টাকা শুক্ক 
বহন করিতে হয়।” ১৮১৫ সাল হইতে এই শুল্ক নীতির ফলে 
ইংলগ্ডে ভারতীয় বস্্ আমদানীর হাস আরম্ত হয় এবং ভারতবধে 
বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিয়ে প্রদন্ত 
তালিকা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হবে 2 
ভারতবধ হইতে ইংলগে ইংলও হইতে ভারতবধষে 
রপ্তানি বস্ত্র আমদানী বঙ্গ 
৮১৮,২০৮ গজ 


এবং 


১৮১৪ ১,২৬৬,৬০৮ খণ্ড 

১৮২১ ৫৩৪৪৯৫ খ্ড ১৯,১৩৮,৭১৬ গজ 
১৮২৮ ৪২২৫০৪ খণ্ড ৪১,৮৯১,০৭৭ গজ 
১৮৩৫ ৬০৬০৮৬ খণ্ড ৫১১৭৭৭,২৭৭ গজ 


নানারপ' বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ দিকে ইংলগ্ের শিল্পজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। 





[৮ই মে, ১৯৩৯ 


লাঙ্কাশায়ার এই সুযোগে জগতের বন্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থল হৃইয়৷ 
উঠিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালাগণের উদ্দেশ্য হইল ভারতের 
বন্সশিল্পকে ক্ষু্ণ করিয়া নিজেদের প্রস্তুত বস্্াদি ভারতের বাঁজারে 
বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করা এবং ভারতবধ হইতে শুধু তুল! 
আমদানী করা । বলা বালা, রাজনৈতিক প্রাধান্যের অকস্্রদ্ধারা 
লাঙ্কাশায়ার এই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইল । ব্রিটাশ মন্ত্রিসভা 
এবং ভারত গভণমেন্টের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ১৭৫৭ সাল হইতে 
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ভারতব্ষ শিল্পজগতে প্রাধান্ত হারাইয়া 
কাঁচামাল রপ্পানিকারক একটি কষিপ্রধান দেশে পরিণত হইল । 
পৃবেরই বলা হইয়াছে ভারতীয় বস্ত্র রপ্পানি কোম্পানীর একটি 
লা্জনক বাবসা ছিল। ইউরোপে ভারতীয় বস্্রের বিশেষ 
আদর হওয়ায় কোম্পানী এই বস রপ্তানি বাবসা একচেটিয়। 
করিবার প্রয়াস পান এবং সস্তাদরে মাল পাগুয়ার জন্য বন্ত্রশিষ্ঠী- 
দিগকে অগ্রিম টাকা দাদন দিয়া রাখিতেন। কোম্পানী বাতা 
অন্থ কাহীরও নিকট মাল বিক্রয় করিবার অধিকার এই শিল্পীদের 
ছিল ন!। উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র সরবরাহ করিতে আঅসমথ হইলে 
কিংবা বেশী লাভে আন্ত বিঞুয় করিলে তাহাদের 
কোম্পানীর ধম্মচারারা আনান্তষিক অতাচার করিত। ধয়াহজ, 
সাহেব পুর্ব বঙঈগসঙ্বন্ধীয় তাহার পুস্তকে এই অত্যাচারের একটি 
নমুনা দিয়াছেন। টমাস কেলসল্‌ নামক কোম্পানীর একজন 
কন্মচারী সন্দেহ করেন বে, এব তগ্চপায় তাহার প্রস্থৃত বন্ধ 
ফরাসীদের গুদামে বিক্রর করিয়াছে | 
গ্রেধারের আদেশ দিলেন। 
পলায়ন 
করিয়া 


উপর 


তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 


করিল। ঠহাতে তাহার পরিবারপর্গকে কারারুদ্ধ 
হাভাদের পাসগরহ অগ্নি 
সংযোগে ভল্মীভৃত করিয়া দেওয়া হয়। তন্তবায় দেওয়ানের 
নিকট আস্মসনর্পণ করিলে দেওয়ান তাহার উপর বেজাথাতের 
আদেশ দেন এবং অতঃপর ১১ দিন গুদামে আটক রাখা হয়। 
কেল্সল সাহেব তাহার চুলদাড়ি কর্তন করিয়া মুখমঞ্চলে চুণকালি 
মাখাইয়া গদ্ভপুচ্জে বসাইয়া নবাবপুরের প্রকাশ্থা রাস্তায় ঘুরাঠয়া 


আনিলেন। 


'আতাঢার করা হল আর্পং 


পরগীয় রমেশচন্দ্র দন্তের “ভারতবষের অর্থ নৈতিক হতিহাসে' 
উদ্ধত উষ্লির়ম বোপ্টস্‌ নামক একজন ইংরাজের উত্তি হইতে 
অত্যাচারের আর একটা নিগ,র নমুনার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কোম্পানীর কম্মচারীরা অনেক তশ্তবায়ের হস্তান্থলী কর্ঠন করিয়া 
একেবারে অকন্মণা করিয়া দিত। ১৯৬০ সালে বগ্রশিল্প-রক্ষ। 
আইন প্রণয়নকালে কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্টার ডারসি লিগুসে ও 
তাহার বন্তভায় হা সমর্থন করিয়াছেন । 

এহভাবে ল্যাঙ্কাশারারের চাপে ত্রিটাশ এবং ভারত সরকার 


ভারতবষের সব্বপ্রধান জাতীয় শিল্পকে খবব করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের 


স্বাথের পথ সুপ্রশস্ত করিরা দিলেন । 

8। ভারতে কাপড়ের কলের প্রসার- ল্যাঙ্কাশায়ারের 
অন্যার প্রতিযোগিতা এবং ছুইটী শক্তিশালী গভর্ণমেন্টের সমবেত 
বিরোধিতায়ঙ ভারতীয় বস্বশিক্পের জীবনীশক্তি নষ্ট হয় নাই । 
বন্ত্রশিপ্লের সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনের রক্তসম্বন্ধ স্বাপিত হইয়া 
গিয়াছিল। ভারতবাসী এবং ভারতীয় বস্ত্রশিপ্পে যে অস্তনিহিত 
চিরন্তন শক্তি ফল্কুধারার ম্যায় বিদ্যমান ছিল উনবিংশ শতাব্দীর 


৮ই মে, ১৯৩৯] রর 


দ্বিতীয়াদ্ধ হইতেই ভারতে কাপড়ের কলের দ্রুত বিস্তৃতিতে তাহা 
প্রকাশিত হহয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের সম্মুখে পুনরায় এক নূতন 
অন্তরায়ের স্থষ্টি করিল। ১৮৩২ সালে বিলাতী মূলধনে কলিকাতার 
নিকটবর্তী ফোট গ্রষ্টার নামক স্থানে একটী কাপড়ের কল স্থাপিত 
হয়| ইহাই বঙ্গদেশে এবং ভারতবধে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল। 
পরবন্তীকালে এই মিল্টা বাডারিয়া কটন মিল্স্‌ নামে পরিচিত 
হইয়াছে এবং মেসাস' কেটলী ওয়েল বুলেন এ€ কোং ইনার বর্তমান 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। ১৮৬৩ খুষ্টান্দে বিলাতী মূলধনে ঘুসারী 
কটন নিল্স্‌ স্থাপিত হয়। ইহা তস্তান্তরিত হইয়া মেসাস 
সাধুরাম তুলারাম কোম্পানীর করতে শ্রীরাধাকুষ্ণ কটন মিল্স্‌ 
নাম ধারণ করিয়াছে । ভারতীয় মূলধনে সর্ব প্রথম কাপড়ের কল 
বোম্বে ম্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল স্থাপিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। 
বিখ্যাত পাশী বাবধসায়ী কাওয়াস্জী দাদার হার প্রতিষ্ঠাতা । 
লেন্ডেন্‌ নামক এক হংরেজ বাবসারীও এই সময়ে বরোচে একটা 
মিল প্রতিষ্গা করেন। মিঃ রশছেোরলাল্‌ ছোটলাল্‌ সি, আই, £, 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ষে আমেদাবাদ স্পিনিং এগ্ড উইভিং মিল স্থাপন 
করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়। দেশে 
শাঞ্ঠি স্থাপিত হইল ; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে বাবসা- 
বানিজ্যেত উৎসাহের সর হইল । দেখিতে দেখিতে বস্ত্রশিল্পেও 
প্রভূত পরিনাণ অর্থ নিয়োজিত হইতে আরম্ত হনল। ১৮৬০ সালে 
বোগ্ধাহয়ে আরও ৬্টা কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। এই সময়ে 
বন্ত্রশিক্প কিরূপ দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছিল নিমের 
তালিকা ঠঠতে তাহার কিপ্িৎ আভাষ পাওয়া যাইবে । 

ভারতে কাপড়ের কলের 


খহসর সংখ্যা 
১৮৫১ ঠা 
১৮৬৬ ১৩ 
১৮৭৬ ৭৭ 
১৮৭৭ ৫১ 
১৮৮৪ ৬৩ 
১৮৮৮ ৯৩ 
১৮৯১ ১৭ 
১৮৯৭ ১৫৬ 
১৯০৩ ১৯৫ 
১৯০৬ ২০৪ 


১৯০৫-৬ সাল হইতে মহাযুদ্ধের পৃববপয1 বঙ্গ-তঙ্গ আন্দোলন 
এবং স্বদেশী আন্দোলনের স্থযোগে ভারতবর্ষে-__বিশেষতঃ পশ্চিম 
ভারতে বন্ত্রশিল্পের আরও দ্রুত উন্নতি হইল । 

১৯০৯১০ ১৯১২-১৩ 

মিলের সংখা! ২০৪ ২২৩ ২৪১ 
মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বস্ত্শিপ্নে ভারতবধের স্থান ছিল চতুর্থ । 

মহাঁধুদ্ধ আরও এক অভূতপূর্ব স্বযোগ আনয়ন করিল। ল্যাঙ্কা- 


১৯০৫৬ 


শারার যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তরতেই ব্যাপূত রহিল। জাপান 


তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্থী হইয়া উঠে নাই। ভারতবধের বাজারে 


. ভারতীয় মিলের বস্ত্রের চাহিদা অপ্রতাশিতরূপে বৃদ্ধি পাইল এবং 
_ মুলাবৃদ্ধি হেতু কলওয়ালারাও বিশেষ লাভবান হইতে থাকেন। 


? 
এ 





এতত্ব্যতীত পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্ত সরকার 


1 হইতে ভারতীয় মিল্স্সমূহেও অঙার দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের 


১৩ 


আর্িলদ ভগ 





৪৯ 


সময়'বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানীর অন্রবিধা হওয়ায় মিলের 
সংখ্যা আশাম্ুবূপ বৃদ্ধি পায় নাই । ১৯২১ সাল হইতে মহাম্ম। 
গান্ধীর নেতুত্ে দেশপ্যাপপা জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় বন্ুশিল্পের 
উন্নতির পথ আরও অগ্রসর করিয়া দিল। পন্পশিল্পের উন্নতির 
মূলে দেশী আন্দোলনের দান অমূলা । ১৯২৬ সালে উৎপাদন 
হ্ক রহিত হয় এবং ১৯৩ সালে বন্মশিল্প আহন পিধিবদ্ধ হগযায় 
তির পথ আরও প্রশস্ত 
গান্ধা আন্দোলন ভারতীয় নম্্শিপ্পাকে আার€ এক ধাপ 
উঠাইয়া দিল । 


বে 


গে 


হইল | ১৯২০-৩১ সালের দ্বিতীয় 


উচ্ছে 


১৯১৭ সালের পর বন্থশিভের প্রুদপ্গনান গতি নিয় তালিকা 
হইতে প্রতারমান হাবে £ল 
মিচলর সংখা। 


তাতের সংখা বগ্গশিল্পে নিযুক্ত কাপড়ের কলে 
লোকসংখা তলা কাততির 
পরিমাণ 

বদর (হাজার হিসাবে (হাজার হিপাবে। "হাজার বেল ভিসাবে। 
১৯১৪ ২৭১ ১০৪ ২৬০ ৩১৬৩ 
১৯১৬ ১৯৮ চু ৩২৩ ২১৪৩ 
১৯২৩ ৩৩৬ ১৪৭ ৩৭০ ২১৫৬ 
১৯১৯ ৩৩৪ ১৭৪ ৩৭৬ ১১৬১ 
১৯৩০ ৩৪৮ ১৭৯ ৬৮৭ ২৫৭৩ 
১৯৩৭ ৬৫১ ১৯৪ ৩৮৫ ২৭5৪ 
১৯৩৫ ৩৬৫ ১৯৯ ত্১৫ ৬১৩৩ 
১৯৩৬ ৬৭৯ ২৪৪ ১৮ ৩১১০ 
১৯৩৭ (ক) ৩৭০ ১৯৮ ১৭ ৩১৪৭ 


(ক। বুদাপেশ ভারতবঙগ হইতে বিক্ষিন্ন ভপ্ডয়াব পণু। 


“শখ ও পল" মার্ক গেল 
হনম্ষলেলল্স ঞ্ক্ভ ডিশ্রল তুল | 
একবার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন । 






€ সামার-লিলি 


ূ 
| 
] 
শি ওপস মাক 
10517 কাম্ি-নীট 
0 0019056১ ৩ 
সাও ূ 
রা 
কুল প্মার ূ 
গে-সা্ট 





শো প্রিয় 


৬ 





»লনট 
সামার-নীট ূ 


সকলেই সন্ত 


সুদার্থকাল ইহার ব্যবহারে 
আপনিও সন্ত হইবেন। ূ 


কারধান/--৩৬।১এ সরকার লেন, কলিকাতা ূ 


ফোন- লিগ লি ২১৬৪ 





৫০ আহক ভাতে, 


সালে পুথিবীর- অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় 
স্থা নিম্নের তুলনামূলক তালিকা হইতে বুঝা যাইবে । 


১৯৩৬১-৩১ 


বন্পশিলপের ভব 


মিলের ভাতের ভুলার কাঢতি বর্ুশিল্পে নিধুক্ত 

দেশ থা] সংখ্যা । বেল ) লোকসংখ্যা 
£ংলপগ্ত (১৯৩২) ১৬০৯ ৬২৪৬২৯  ২৫৮৬৫৭ ৬০১০৪৪ 
উঃ গামেরিকা (১৯৬১) ৫৫৯ 5০৭৬৭১১৫৫১৪৭৫ ৯৩০৭৭৪ 
দঃ ,..:(১৯৩১) ৯০১ ৩৩৯১৯৩ ১৯৫০৯৮৪ ১৮৫০০ ০ 
মিশর (১৯১৮) ১ ৯ ১০৬৬৯ ৫৫০০ 
শারঙপ্য (১৯5১) ৩৭৯ ১৮২০5 ১উ৬৬৩৩০5৪৩৯৫,০৪% 
জাঁপাশ (১৯৩০) ২৬৩ সং ২৭১০১১৭ ১১১১৫৭ 

বন্ধমানে শারতবধে ৩৮প্টা কাপড়ের কল আাছে । হধ্যে 


বোস্বাই প্রদেশে ১০৮টা, বাংলায় ২৮ট, যুক্ত প্রদেশে ২৫টা এবং 
মাদ্রাজ্জে ২৭টী। সারা শারতবষে মোট তাতের সংখ্যা ১৭৭১০০০১ 
টেকোর সংখা ৯৭৩১৮০০। প্রায় ২” কৌটা টাকার উপর মূলধন 
ভারতীয় পঙ্সশিল্পে নিয়োজিত আছে । ১ লক্ষ ৫০ হাঁজার নারী ও 
১ লক্ষ ৫০ হাজার পুরুষ কাপের কলের কাজে নিযুক্ত আছে । 

একট হিসাবে বন্্রশিঞ্ দ্বারা ১৫ হইতে £ লক্ষ লোকের আমসংস্থান 


»হ/তছে । ভারতে উৎপল ৫৭ লক্ষ বেল (৪০৭ পাউকের বেল ) 


তুলার মাপো প্রায় ৬০ লক্ষ বেল অথাৎ শতকর। প্রায় ৫৭৫ ভাগ 


শারতীঝ কাপড়ের কলের মারফত বাধিত হয়। বন্তমানে শারত- 
মে মাথাপিছ্ গডপড়তা ১৫:৫৪ গজ বস্্রের প্রয়োজন হয়। এই 
ঠারহবধে ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫৭৫ কোটা গন্জ বঙ্ছের 


তন্মাপা ভারতীয় কাপড়ের ক্দসমহ ৩৪৭ কৌটী 


হিসাণে সার। 
চাহিদ] ডিল 
গন্ভ অথাৎ আনাদের প্রয়োজনের শতকরা ৬১ 
করিয়াছে । পৃথিপাতে ভারতধ্য টেকোর সংখ্যায় ৫ন, কাচাঙলার 
কাটতি ঠিসাবে এথ, বন্মশিরো নিযুক্ত লোকসংখায় ততীয় এখং 
তুলার চাখে ২য় স্তান অধিকৃত করিয়া আছে | ভারতীয় মিল- 
সমূহের মধো বোগাঠয়ের বে ডাইং এগ মাগ্ছধ্াাক্চারিং কোং 


লিঃ নামক কাপড়ের কাটতিই সবববুহৎ। নপ্তরোজী ওয়ালিয়া 


ভাগ বন্ধ পসরণরাত 


এগ সন্স ইহার মাানেজিং এজেন্টস্‌। তাহাতে ১০৯৫৫২টী টেকো। 
এলং ৩১১৬টা তাত আছে। 


৫। ভারতীয় তুলা-শামাদের বন্্রশিপ্প আরও এত উন্নতি 
- লাশ করিতে পারিত ঘদি, শ্রদূর আমেরিকা, মিশর এবং দক্ষিণ- 
আফ্রিকা হতে লম্বা আনযুক্ত তুলা আমদানী করিতে না হঠ 
বন্্শিষ্ঠের শৈশবাবস্থা হ৪তেঠ ব€ টাকার তুলা আমদানী করিতে 
হইতেছে : তছুপরি ১৯৩২ সাল হইতে বেদেশিক তুলার জন্য 
আমদানী হহতেছে । ইহাতে জাপান ৪ 
ল্যাঙ্কাখারারের ভারতের বাজার দখল করিয়া ভারতীয় ধঞ্জর- 
শিঞ্পকে দারাইযা রাখারও শ্পিধ। হ বস্ত্রশিন্গের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বেদেশিক তুলা আমদানীর পরিমাণ বুদ্ধি পাঠতেছে | 
কারণ মিহি শুতা এবং মিহি বন্্ উৎপাদন আমদানীকৃত ভুল। 
দ্বারা সপ্তব হঠতেছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে সাড়ে ৩ কোটী টাকার 
উপর বিদেশী তুল! আমদানী হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে 
আমদানী তুলার মূল্য দাড়াইয়াছে ১২ কোটা টাকার উপর । 

সারা পৃথিবীতে সববাপেক্গ। বেশী পরিমীণ তুলা উৎপন্ন হয় 
আমেরিকার। ইহার পরেই ভারতবধেধ স্থীন। ইহা সন্বেও 
ভারতে তুলা আমদানী করার কারণ ভারতীয় তুলা ক্ষুত্র আশযুক্ত 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর । ভারতীয় তুলা হইতে মিঠি তা এবং বস্সাদি 


| 


শ্ন্ধ বহন করিতে 


হতোছে। 


| ৮হু মে, ১৯৩৯ 


প্রস্তুত হয় না। ১৯৩১-৩৫ সালে ১ ইঞ্চির উপর আশযুক্ত তূল। 
ভারতবধষে উৎপন্ন হইয়াছিল মাত্র ৫১ হাজার বেল ( ৮** পাউন্ডের 
বেল )। ১৯৩৫-৩৬ সালে এ পরিমাণ বৃদি পাইয়া ৮৫ হাজার 
বেল হইয়াছে । ১৯৩১-৩৫ সালে : হহতে ১ ইঞ্চি আশযুস্ত তুল! 
উৎপন্ন হইয়াছিল ১২ লক্ষ খেল এবং ₹ ইঞ্চির কম আশঘুক্ত 
উৎপাদিত তুলার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ বেল। 

দ্বিতীয়তঃ একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেও ভারতের 
স্থান অনেক নিয়্ে। প্রতি একরে আমেরিকার যে স্থঙগে ২০০ 
পাউও্ড এবং মিশরে ৯০০ পাউগ্ড ভুলা উৎপন্ন হয়, ০স স্থলে 
শারতবষে প্রতি একরে ৮5 হহতে ১০৭ পাডগ্ডের বেশী তুলা 
পাওয়া যায় না । 

ভারতায় তুলা ঘারা মোটা মাঝারী রকমের বস্ত্র প্রপ্তত হহয়। 


থাকে । প্রায় ৩০ লক্ষ বেলের উপর তুলা বদেশে রপ্তানী হয়। 
জাপান এবং হংলগু হহার প্রধান ক্রেতা । 


হাণুয়। 
উপোশে) আমোরকা 
গু তখন ভারতের জল- 
মাতে আমোরকার অনুকরণে ডুলাচাষের গবেধণা বিফল হয়। 
মাহ শত এবং বন্ধ প্রস্তুতের জন) বিদেশী তুলা এবং ৬৮চমূলে।র 
কলকন্জ। আমদানা কারতে হয়। 
হলে এহ ব)য়বাগু গযব অয়োজন হঠবে সা। 
কেন্দ্রায় বাবস্থা পারধরধের অস্তাব মতে ১৯২১ সালের মাচ্চ 
মাসে ভারতবযে একটা কেন্রায় ডুলা কাটা গাঠত হহয়াছে। 
হহার ডদ্দে2 বেজ্ানক গবেবশার মাহাষে। 
ডৎপারনে উৎসাহ 


শারতে তুলার চাখ উন্নত করিবার আশ্ঞ্রায়ে 2 
কোম্পানী বিশেষ চেঠা করেন এবং এহ 
হহতে বিশেষড্ডঙ আনাহয়াছুলেন। কি 


ডত্য়হ দেশ্বার তুলার ডৎকষ 


ড্তশ্রেনার ডুল। 


পরাণ, ঠুলাচাধের আম ব্াদ্ধ করা, ভারতে 


ডৎপন্ন ভুল। খাহাতে ডঙ্চমুলো বিঞুধ হয় তাহার বাবস্থা করা । 

কাটার ব)স নির্বাহের ভন ১৯২৩ সালের * কুলার সেস্‌ 
আহন মতে ধঞ্চানীকৃত এব) [মল সমূহ কক এাত 
০০ পাডগ্ডের পাতি বেল তুলাতে এক আনা হারে সে দিতে হয়। 
১৮ বৎসর হহল কমিটা স্থাপঙ হহয়াডে। এহ সমরের মধ 
পশ্চিএ কাটার কাথা) হহযাছে বালতে 
হঠবে। াসদ্চু, পাজাব, মব্যএদেশ, গুঅরাট পঙ্তি স্থানে কানটার 
চ্ঞ্ার গুলার ঢা বিশেষ উন্গত 


শারতান 


ভারতেও সঞ্তোথজনক 
হঠয়াছে এবং অধূর শুখিয্যুতে 
এহ সনস্ত গ্বানে পথ আনযুক্ত তুলার চাঝ সস্তুৰ হহবে আশা 
করা যায ছযখের [ধিঝয় উব্ধরা বাঙলার দিকে কমিটার সদস্যদের 
নজর পড়ে নাহ | ভাধনার বিধয় এন যে, সম্প্রাত বঙ্গীয় গবণমেণ্ট 
এবং পঙ্গায় মিলমালিক সমিতির পুণ্তপোধকতায় চট্রগ্রাম, নগগাণ্, 
বাণ্৬া, মেদিশাপুর, মাশদাবাদ প্রস্থাতি স্থানে উন্নত ধরনের তুলা 
উৎপাদনের একটা পরিকননা গুীত ঠহমাছে ॥ বিনামুলো 
উত্কষ্ঠ বীজ বিতরণ করা হহণে এবং যাহারা এহ সমস্ত স্থানে 
কিংবা অন্যত্র তুল। উৎপাদনে হচ্ছুকঃ ভাভাদিএ 
এবং তখ্যাদি সরবরাহ করা হহবে। 

৬। গবণমেণ্ট এবং ভারতীয় বস্ত্রশিক্প--ভারতের এ 
সব্বপ্রধান জাতীয়শিক্পের অগ্রগতির হতিহাসে গব্ণমেন্টের 
কাধ্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিগত ১৯২৮-২৫ সাল 
পধ্যন্ত€ বন্ত্শিল্প স্থন্ধে গবর্ণমেন্টের নীতি ছিল নিতান্ত অবজ্ঞা- 
মূলক--পরপ্ত ম্যাঞ্চেষ্টারের ঘ্বার্থ সিদ্দির জন্য ইংরেজ কলওয়ালা- 
গণের প্ররোচনায় শিল্পের প্রসারের পথে নানারপ অযৌক্তিক 


বে উপযুক্ত উপদেশ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


বিধিনিষেধ অপণ করিতে ভারত গবণমেণ্ট কখনঠ দ্বিধা করেন 
নাই । পরিবত্তিত রাষ্ত্রীয় ব্যবস্থা এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের 
ফলে ১৯২৪-২৫ সাল হইতে সরকারী নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
হইয়াছে । কিন্তু তবুও শিল্পব্যবসা সন্ধে যে কোন আইন, 
চুক্তি কিংবা শুক্বধাধ্য হর তাহাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ইংলগ্ডের প্রতি প্ষৈম্যমলক বিশেখ অনুগ্রহের বাবস্থা থাকিবেই | 

১৮৫৩ সালে ইংলগ্ডে প্রস্ত পণোর শারতে পৌছিয়া শতকরা 
৩।০ হইতে ৫২ মাত্র শুষ্ক দিতে হঠত কি অন্যান্য দেশের পণ্য 
আমদানীর উপর হহার দ্বিগুণ হারে শ্রক্ষ ধাধ্য ছিল। ১৮৭৪ 
সালে মাকেষ্ঠার বণিকসত! সচিবের নিকট ভারতে 
আমদানী শক্ক একেবারে রহিত করার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন। হংলগু তখন শিল্পবাবসায়ে গ্রাধান্থ লাভ করিয়া অবাধ 
বাণিজ্যনীতির নমর্থক হইয়া পড়িয়াছে। আব্দেনের ফলে 
গবণমেণ্ট আমপানী-গুক্ষ হাস করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় 
কাপড়ের কলসমুহ উন্নতশ্রেণার বক্র প্রস্তত করিরা যাহাতে 
ম্যাঞ্েষ্টারের প্রতিযোগী ন। হঠতে পারে, তজ্জন্ত আ.নরিকান এবং 
মিশরীয় দাথ আশঘু তুলার উপর অতিরিক্ত ৫২ টাকা হারে 
আ.মদানী-শুক্ষ ধাধা করেন। ভারত সচিব লঙ সল্সবেরী অবাধ 
বাণিজ্যশাতির পণ সমর্থক ছিলেন এবং তাহার প্রেরণায় ১৮৭৮ 
াষ্ঠান্দে কাচ। তুলার উপর এই আমদানীশুক্ক রহিত হয়। 
ন্যাপেষ্টারের প্রবল আন্দোলনে ১৮৭৯ সালে ইংলগ্ড হঠতে 
আমদানাকত বঙ্ত্রের উপর আমদানী-শুক্ক আরও হাস করা হয়। 
ডার়ের উল্লামে ম্যাকেষ্টার নৃতন উগ্ভনে পুনরার আন্দোলন সরু 
করে এবং ১৮৮২ সালে গবণমেন্ট কাপড়ের উপর আমদানী-শুক্ 
একেবারে রাঠ৬ করিয়া দেন। হংলগ্ডের পনা আমদানা বৃদ্ধির জগ) 
১৮৮২ হ5ত ১৮৯৪ সাল প্থ্যস্ত ভারতে সম্পূরূপে অবাধ-বাণিজ্য 
প৮ালত |হুপ | ১৮৯৪ সালে স্থতা এবং কাপড়ের উপর শতকরা 
৫২ হারে আমদানী-শু্ক এবং ভারতীয় কলে শ্রপ্তত সুতার উপর 
শঙকর। ৫২ হারে উৎপাদন শুক্ষ চাপাঠয়া দেওয়া হঠল। 
সালে ভরত সরকার ভারতীয় কলে প্রস্তুত বঙ্ধের উপর ৩॥৭ 


ভারতও 


এইট 


১৮৯৬ 


আন। হারে উৎপাদন শুক্ষ ধাখা করেন এবং মতার উপর উৎপাদন 
শুক্ধ রহিত করা হয়। এঠ উৎপাদন শুষ্ক বন্ঝশিন্পের উন্নতির 
পথে মারাঞ্ক অশ্তরা হহয়া দাড়ায় এবং বহুধালব্যাগা 
আন্দোলনের ফলে ১৯২৬ সালে এঠ বন্ুনিশ্দিত উৎপাদন শুষ্ 
উঠাহয়া দেওয়া হয়। 

১৯১৩-১৪ সাল হঠতে ১৯২৬ সাল পথ্যন্ত এহ উৎপাদন শুষ্ক 
বাদ প্রায় ১৮ কোটা টাকা আদার হয়ু। এই বিপুল পরিমাণ 
করভার যদি বন্ত্রশি্কে বহন করিতে না হত, তবে ভারতের 
অথনৈতিক হতিহাস আগ আনপ বারণ করিত। 

১৯১৬ সাল পধান্ত বন্্রশি্ম সধন্ধে সরকারী নাতির আর কোন 
পরিবন্তুন হয় সালে বিদেশী কাপড়ের উপর 
আমদানী শুক্ধ ৩॥ আনা হহতে ৭॥০ আনা এবং ১৯২১-১২ সালে 
আরগ বদ্ধিত করিরা ১১২ টাক! কর। হয়। কাপড়ের কলের 
কলকজ্জার উপর শতকরা ১॥৮ হারে আমদানা শুক্ধ ধাযা হয়। 
মহাযুদ্ধের পর হইতেঠ বক্্রশিগে জাপান ভারতের প্রতিছন্দী 
হইয়া দাড়ায়। যুদ্ধের প্রার্কীপেও অধিকাংশ ভারতীয় কাপড়ের 
কলে কেবল সুতা কাটা হহত। এবং এঠ সুতার প্রায় আঅদ্দোক 
চীন, স্ট্রেট সেটেল্মেপ্ট, রুমানিয়া 


নাহ। 


২২৯ 
৬৯০) টে 


প্রভাত স্থানে রপ্তানী হঠত। 


আর্তি ভঙ্গ, ৫১ 


যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই জাপান এই গুতার বাজার দখল করিয়া 
ফেলে ১৯১১-২২ সাল বন্ত্রবাবসায়ে€ ভারতীয় 
কাপডের কলসমুঠের পক্ষে আতগ্গের হষ্টি করিয়াছে । জাপানী 
বস্ত্র আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুন্ধ পাধ্য করিয়া ভারতীয় বক্র 
শিগকে রক্ষা করা কন্তবা কি না ইত্যাদি নিদ্ধারণের ভন্য ১৯১৬ 


ঞবং হাতে 


সালে ভারত সরকার টেরিফ বোড নিধুক্ত করেন। ১৯১৭ সালে 
বোডের রিপোর্ট বাহির হর। কিন্ত গবর্ণমেন্ট কোডের নি্দেশ 
না মানায় দেশে তুমুল আন্দোলনের সষ্টি হয়| ফলে গবণমেণ্ট 
১৯৩০ সালের মাচ্চনাস পধ্যশ্থ সক্বপ্রকার আমদানীকৃ* সঠার 
উপর প্রতি পাউগ্ডে দেড় আনা হারে শ্রক্ধ ধাধা করেন । ১৯২৮-২৯ 
সালে থন ঘন শ্রমিকবিক্ষোভ এবং টাকার মূলা ১৮ পেন্স নিদ্দারিত 
হণয়ায় পশ্চিম ভারতে বন্্শিক্পের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। 
জাপানের প্রতিযোগিভাও প্রধলতর আকার ধারণ করিতে থাকে । 

১৯১৯ সালে গবণমেন্ট কলিকাতার শ্রক্ক বিভাগের মি? জি, 
এস, হাডিকে জাপানী প্রতিযোগিতা এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্প 
সম্বন্ধে অন্তসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে নিযুক্ত করেন । হাডির 
রিপোটানুসারে বস্ত্রশিল্প্কে রক্ষণ গুক্ক দ্বারা সাহাযা করার নীতি 
গবর্ণমেন্ট ক্পীকার করিয়া নিলেন । আমদানী শুন্ক ১১২ টাকা 
হইতে ১৫২ টাকা করা হল এবং ১৯৩০ সালের বস্ত্রশিল্প রক্ষা 
আহন দ্বারা অব্রিটীশ বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত ৫২ টাকা হারে শু, 
ধাধা হয়ু। দেশব্যাপী মন্দার ফলে বাজেটে যে ঘাটতি দেখা যায়, 
তাহা পূরণের জন্য ১৯৩১ সালের বাজেটে ইংলগ্ডে প্রস্তত বক্সের 
উপর শতকরা ২০২ টাকা এবং অন্যান্য দেশ হইতে আমদানীকৃত 
কাপড়ের উপর ২৫২ টাকা হারে আমদানী শুক্ষ ধাধা করা হহল। 
১৯৩১ সালের ৩৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ত্রিটিশ আব্রিটাশ 
বন্ধ আমদানীর উপর যথাক্রমে শতকরা ২৫২ টাকা & ৩১০ 
মানা হারে মূলানুযাযী শুন্ধ ধাধা হয়। ১৯৩১ সালে জাপান 
দ্ণণমান পঞিতাগ করে এবং ১৯৩২ সাল হইতে পাউঞ ্টালিং 
এবং ভারতীয় টাকার তুলনায় জাপানী মুদ্রা ইয়েনের মূলা 
অপ্রত্যাশিত শাবে হাস পাইতে থাকে । ইহার ফলে অধদামের 
জাপানী কাপড় ভারতের বাজার ছাহয়া ফেলিতে থাকে। 
সম্বন্ধে অন্রসন্ধান করিবার জন্য ১৯৩২ সালে পুনরার টেরিফ বোডের 
উপর নিদ্দেশ দেওয়া হয়। বোড জাপানী মৃদ্রামূল্য হাসের 
আলোচনা করিয়া শুক্কহার বৃদ্ধি অন্বমোদন করেন । 
সহিত একমত হইয়া ভারত সরকার শুষ্ক আইন দ্বারা ১৯৩৩ সালের 
১লা মাচ্চ পখান্থ অপ্রিটিশ বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক ৩১1০ 
হইতে বৃদ্ধি করিয়া মুল্ান্ুষায়ী ৫২ টাকা ধাধ্য 
এদিকে ইয়েনের মূলা আরও হাস পাওয়ার ফলে ৫২ হারে শুষ্ক 
দিয়া জাপানী বানর আমদানী বুলি পাইতে থাকে। 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী বসব আমদানীর পরিমাণ ছিল 
২ চোটী ৩৭ লক্ষ গড, নবেন্বরে ঈহাল পরিমাণ দাড়ায় ৫ কাটী 
গভ । কাপডের 
বলছ অস্তিহ্র বজায় রাখ। অসম্ভব মনে কারর। কারপার গুটাইবার 


এবং 


এতিৎ- 


বোডের 


করেন। 


১৯৩২ 


"পপুন, করিম ভাই এবং ফিনংল কোম্পানীর মত 
অনশ্ক করেন। গবণনেন্টের পক্ষে উদাসীন 
থাকা সম্ভবপর 
কারবার উপক্রম করিম । 


অন্দোলনের ফলে 

জাপান লীঙ্কাশায়ারকে€ বিতাড়িত 
১৯৩৩ সালে বাশিজ্য বিশ্বাগের ঘোবণা 
দ্বারা টুকৃর। কাপড় নতীত অব্িটিশ সকল প্রকার বন্ধের উপর 
অস্থায়ীভাবে শতকরা ৭৭২ টাকা শুক্ষ ধাঁধা হয়। ১৯০৪ সালে 


ঠঠল না। 


৫২ আর্তি ভুঙ্গহু ৃঁ [৮ই মে, ১৯৩৯ 














টেলিগ্রাম“ /,7২৮০৩৮ 


মহালন্ষমী কটন টন মিলদ্‌ লিমিটেড 


০ম্বহ অ্গহ্ইভ্ভ, দ্রীউঃ হ্রচক্িনিল্গাভা। 1 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ -_ ীহইচউ দত্ত এ হান্ন হিল 


টেলিফোন £ 





কলিকাতা- ৫ «৭ই 


পর 


ছা টি ৫ ঙ ২১৭৭২ ১১১১৭ ০৮% ঃ 
নিন কলের ি। এ টু সি 11128 ই 1001 ১) 
রি ্ 1 রঃ 53 । |] 


তায গ্রস্ত 





অবশিষ্ঠ £শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ্ টে আবগ্যক।, 


করিবা। বমাগিয়াদ বাধ লিঃ. ছোরিনিন কোং 
হেড অফিস :_-২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা 


ভিন শ্লাকজ্ভ. 























--স্পীহ্খা সঙ্গত 
ঢাকা ময়মনসিংহ সা বাংলার জাতীয় কংগ্রেসের নেতা হ্যুক্ত শরতচন্্র বন্ত, এম-এল-এ এবং 
ভাগলপুর মালদহ নারায়মণগ্র্জ রাত 
বরাকর বেনারস বরিশাল কুষকপ্রজা আন্দোলনের অ্তম নেতা অধ্যাপক শুমাযুন কবীর, 
নেব্রকোণা মোহনগঞ্জ দুমক। এমএল পি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের 
(| বরাহনগর (কলি) জামালপুর হট | ভনস্পেক্টর আযুদ সভীনচন্দ ঘোষ) এমএ, 
৭ রি সাহেবগঞ্জ কিশোরগঞ্জ / অমুতবাজার পত্রিকার বাণিজা-সম্পাদক 
কালীঘ " 8 মিন শাযুক নিশ্মলচঙ্ খোষ। এম-এ। 
টাঙ্গাইল যা 4৬ ূ রি ইহার চির | 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কাধ্য করা হয়। 1 288 
/ 
_ ক্যাশ-সার্টিফিকেট বিভাগ-_ | 1 ব্যাঙ্ক, কটন মিল, চা-বাগান প্রভৃতি কতিপয় 
তিন বৎসরের ১০০২ ও ক্যাশ রি মূলা ৮৯॥০ ঢাকা । জয়েণ্-৪ক কোম্পানীর লব্বপ্রতিষ্ঠ 
-সেভিং-ব্যাঙ্ক বিভাগ-- মভিৎ ারউ 2 [ 
শতকরা বাধিক স্থদ ৬২ টাকা। চেক দ্বার] টাক] উঠান ঘায়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইচ, ও 
_ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিভাগ-_ ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
প্রতিমাসে ১০২ টাকা করিয়া দিলে ১০ বংসর পরবে ১৬৩০, পাপুয়া মায়। ভর 2 | 
রী ্ অনন্তর জিলানী ও ক্ুম্ট্াভি এজ্েণউি আন্বশ্যাক 
চল্সৃত্ভি হিসান্র | স্থানী আমানত 2 ত্ভিক 1 
রি । ছরমাসের জন্য এতকরা বাধিক সনদ ৪২ টাকা । বিস্তত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন বা 
শতকরা বাধিক হুদ |এক বংসরের প্র *. ৮. ৮ ৫২ উাকা। ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। 
২ টাকা। ' দুই বং্সরের জন্য ” শ.. "৬. টাকা। 
দীর্ঘ সময়ের জন্য সুদের হার পত্র লিখিয়া জানিতে ০ভম্বাল্ল্লকন স্যাত্মভলাল 
৮ ৩ 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সব্বন্র এজেন্ট ও অর্গানাইজার চি ডো মিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 


হেড অফিস_২নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাভা।। 


ম্যানেজার-_কলিকাতা দাদির ব্যাঙ্ক লি: 
1১100119 ০. 08. 219. 


২নং ক্লাইভ ঘট স্ত্রী, কলিকাতা । 





৮ই মে, ১৯৩৯] 


ভারতবধ এবং জাপানের মধো চুক্তি হয় যে, শুক্ক ধাধা ব্যাপারে 
অন্যান্য দেশের তুলনায় একে অন্তের বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষমামূলক 
বারস্ক। অবলম্বন করিবে না। জাপানের কাধাকলাপে ভারত গবর্ণ- 
মেণ্ট এই চুক্তি বাতিল করিবার নোটাশ দেন। প্রত্রান্তরে জাপানও 
ভারতীয় তুলা বয়কট করে। এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে জাপান 
& ভাবতবধের ম্ধা বস্ক্বাধসায় সম্বদ্ধে একটী ধাণিজা চুক্তি হয় 
এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ইহা কাযাকরী হইয়াছে । ১৯৩৭ সালে 
ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে নিচ্ছিন্ন হ€্যার পর এই চুক্তি পরিধত্তিত 
আকারে নিম্নদপ দাড়াইয়াছে | ভারতীয় ১ লঞ্চ বেল কাচা তুলা 
আমদানীর পরিধর্ঠে টক্রা কীপড় ধাতাত জাপান ভারতে ২৮৩ 
লক্ষ গজ বঙ্ধ রপ্তানী করিতে পারিবে | টউকরা কাপড রপ্পানার 
পরিমাণ€ ৮৯৫ কোটী গঞ্জ বাধিয়া দেওয়। হইয়াছে । ১৯৭০ সালের 
»১শে মাঞ্চ পধান্ত এই চুক্তি বলবং থাকিবে । প্রায় একই সময়ে 
লাঙ্কাশায়ার & বোম্বাই কলওরাল। সমিতির মধো একটা চুক্তি 
সম্পাদিত হর়। ইহা মোদী-লিজ চুক্তি নামে খাঠও। 
স্থির হয়, ইংলগ্ে প্রস্তৃত সতার উপর আমদানী-শুক্ক মল্যানযায়ী 
৫. টাকার বেশী হবে না এবং ১৯৩১ সালের ৯৫ টাকা হারে 
অতিরিক্ত শুষ্ক যত্ত স্তর সম্ভব রহিত করা হহবে এবং ভবিষ্বাতে 
বিলাতী বাস্ের উপর কোন নৃতন শুল্ক ধাধা হইবে পা। প্রতিদানে 
ভারতবধকে লাঙ্কাশারারের পক্ষ হইতে কয়েকটা মৌখিক মাশ্বাস 
মাত্র দেওয়া হইল- -যথা, সামাজোর ভিতরে কিংবা বাহিরে বিলাতী 
কাপড় কোন সুবিধা পাইলে ভারতায় বস্ব€ তদন্ুরূপ স্তুবিধা 
পাবার অধিকারী হবে মাপেন্টার বণিক সভা। বিদেশে 
ভারতীয় বন্ধের কাটতির সুবিধা করিয়া দিবেন। 


হহাতে 


এবং 


১৯৩৮ সালের পরিবন্তিত শুক্ক আহনে এই ছুইটা চুরি বিধিবদ্ধ 
করা জাপ-শহারত চুক্তি জনসাধারণের ঘোটামুটি 
সমথন লাশ করিয়াছে কিন্ক ভারতবধের পক্ষে, ফাকা আশ্বাসে পুণ 
মোদা-লিজ, চি দেশের াখের প্রতিকূল হহয়াছে বলিয়া 
ল্যাঙ্গাশারার তহতে আমদানী আশানু বাপ 


চহয়াছে। 


সকলেহ মান কারিন। 


বৃছধি না পাঞ্য়ায় ১৯৩৫ সালে পুনরায় একটা বিশেষ টেরিফ, 


"বাড গঞিত হয় এবং গবণমেণ্ট কোচকে লাঙ্কশায়ারের বক্তবা 
এবণ করিবার নিদেশ দেন।  বোৌডের রিপোর্ট অন্তসারে ভারত 
সরকার জনসাধারণ, বাবসায়ী সমিতিসমূহ এবং আইন সম্ভার 
বিরোধিতা সত ১৯৩৬ সালে শিলাতা কাপড়ের পর আমদানী 
শুন্ক শতকরা ৫২ টাকা হাস করিয়া দেন। 
আইন সভা অটোয়া চুক্তি বাতিল করির। এক প্রস্তাব পাশ করেন । 


এট বৎসরই কেন্দ্রায় 


কভার ফলে গংলপ্ডের সহিত হারতবধের একটা নুতন বাশিজা টু 
সম্পাদিত ৬ঠহাছে | এই ঢুঞ্চিতে ভারতের বাজারে ইংলগওজাত 
বস্ত্র বিঞ্ুয়ের জন্য কি প্রক।র সুবিধার স্থষ্টি করা হইয়াছে তৎ- 
সম্বন্ধে সকলেই জানেন। কাঁজেহ এঠ বিষয়ে এখানে আর কিছু 
উল্লেখ করিলাম না। 

১৯৩১ সালে ভারত সরকার বিদেশাগত তুলার উপর পাউও 
প্রতি ছয় পাই হারে আমদানী শুন্ক ধাধা করেন। বর্তমানে 
১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে ইহা বুদ্ধি করিয়া পাউও্ প্রতি শুক্কের 
হার এক আনা কর। হইয়াছে । ইহার কলে ভারতীয়, বিশেষতঃ 
বাংলার কলসমূছের লাঙ্কাশায়ার € জাপানের সহিত প্রতি- 
যোগিতার ক্ষমতা বিশেষ হাস পাইবে। 

১৪ 


আর্ক ভঙ্গ 


৫৩ 


.৭। হৃস্তগালিত তাতশিল্প--হস্তচালিত তাত সন্গন্ধে কিছু 
না বলিলে ভারভায় বস্তুশিক্কু প্রসঙ্গ আসম্পুণ থাকিয়া যায়। 
কাপড়ের কলের প্রসার এবং জাপান € ল্াঙ্কাশায়ার হছে 
আমদানী আর পুবেধ হস্তচালিত 
রপ্তানী বাণিজ্য এপং দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত বঙ্চু 
হঠত। 


হগ্য়ার 


১৯?৯ সালেও ভারতীয় কাপড়ের কলসমহে যে পরিমাণ বস্ক 


উৎপাদিত হইয়াছিল তদপেক্ষা ১৯২ কোটী গভ বশী কাপড 


সরবরাহ হইয়াছিল হস্চালিত ভাতসমৃহ হতে! বর্তনান 
সময়েও সারা ভারতের বন্ধের টাহিদার শতকরা ১৫ হইছে ৩০ 
ভাগ হগ্তচালিত তাত হহতে পার, ঘায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে 


ভারতে ৫৭৫ কোটা গক্ত বস্ষের চাহিদা ছিল! ৬খধো ১৭৯ কাটা 


গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল হস্তচালিত ভাতসমতে | 


সারা ভারতবধষে প্রা ২৬ লক্ষের উপর তস্কচালিত ভা 
আছে । আক্সাধা প্রায় ২ লক্ষ তাত বাংলা প্রদানে | পতি 


তাত পিছু চারিজন করিয়া ধরিলে হস্তচালিত তাতশিঞ্ হইতে 
প্রায় ১ কোটী ভারতলাসারক্টাবিকা-সংস্থান হইতেছে | 

কাপড়ের কলের দ্রুত উন্নটি এবং প্রসার হয়) সনে হস্ত- 
চালিত তাতশিল্প যে এখনও ধ্বংস হয় নাহ তাহার কারণ মিলের 
কাপড়ের সঙ্গে হস্তচালিত সাধারণতঃ 
প্রতিযোগিতা নাই । হস্তচালিত ভাতে সৌখীন মিঠি এবং অতান্ত 
মোটা! কাপড় উৎপাদিত হয়। এতদ্বাতীত সাড়া, লংক্রথ, ট্রইল 
পাগড়ীর কাপড়, রুমাল, বিভানার চাদর, তোরালে, লুঙ্গি ইত্যাদি ও 


ভাতে উৎপন্ন বসের 
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৫5. 

প্রস্থত হয় । দ্িতায়ত; তস্তচালিত তাতে বাক্তি কিংবা শ্রেণী 
বিশেষের পছন্দাপছন্দ শান্তমারে কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। 
কাপড়ের কলের এই সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে প্রস্তত 
মোটা কাপড়ের মুলা অপেক্ষাকত অনেক কম এবং টেকসই 
বলিয়া€ খ্যাতি আছে । 





হারতীয় কাপড়ের কলে প্রস্থত স্ৃহা পুবেল রুশিয়া, চীন, 
মালয় প্রভৃতি স্ানে রপ্ণানী হইত | জাপান বহু পুব্বেট এই 
রপ্লানী বাশিজা কবলিত করিয়াছে | বন্তমানে তস্তচালিত তাত- 
অমৃহে যে স্ৃতা বাপহার হয়, তাহার শতকরা ৯5৯৫ ভাগই 

এহ হিসাবে হস্তচালিত তাতশিল্প ভারতীয় 

উন্নতির সহায়ক । ভাতশিল্পীরা অজ্ঞ 
সঙ্মশন্তি, এবং তাহাদের আভাব 
আভিযোগ € দেশবাসী কিংবা সরকারের নিকট এতদিন পৌছে 
নাই । শ্লখের বিষয় কিছুদিন যাবত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক 
গবণমেণ্টসমৃহ জাতীয় কংগ্রেস হস্তচালিত তাতশিল্পের 
উন্নতির ভন্যা মনোখোগী হহঘাছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে 
ইহ) দ্বারা দেশের আর্থ নৈতিক সমপ্ঠা কিয়ংপরিমাণে সমাধান 


ভারতীয় কলে প্রস্থ্ত। 
কাপড়ের 
কৃষক । 


কলসমূের 


তাভাদের নাই 


এবং 


ভইবে। 


৮। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ_-উন্নত ধরণের কলক ন্ডা, 
উপযুক্ত মূলধন, বিশেষজ্ঞের অভাব, ঘন খন শ্রমিকবিক্ষৌভ, উচ্চ 
হারে টাকার বিনিময় মুল্য নিদ্ধীরণ এবং জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের 
প্রপল প্রনিযোগিতা সন্ধে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাশ 
করিতেছে দীপার করিতে হইবে । তৈয়ারী বন্মের উৎকষতাও 
দিন দিন বুদ্ধি পাহতেছে । কাপড়ের কলের সংখ্যা, তাত, টেকো 
এবং বস্ষের পরিনাণ&  প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে | 
১৯৩১-৬১ সালে ১৯২৬-২৭ সাল অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ বেশী 
বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াতে । ১৯৩১ সালের পর কাপড় এবং গুতার 
উত্পাদন যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ ৪ ১৫ ভাগ বাড়িযাছে । 
রক্ষণন্তক্ক ধাধ্য হওয়ার পুবে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে 
২৪০ কোটী গজ বসু উৎপাদিত হইত। বর্তমানে ৩৬০ হইতে 
৩৭০ কোটী গজ কাপড় প্রস্তৃত ইহা আলোচন! 
করিলে আামাদের বন্্শিল্ের ভবিষ্যৎ উজ্জল ধলিতে হইবে । 


হইতেছে । 


আমাদের চাঠিদার শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ বস্ত্র এখনও 
জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ার সরবরাহ করিয়া থাকে । 
৬০ ভাগ ভারতীয় কলসমূহে উৎপন্ন হয়। এই আমদানী বন্ধ 
করিয়া এখনও ১৩৯ হতে ১৭০ টী অতিরিন্ত কাপড়ের কল 
ভারতে চলিতে পারে। 


৫৫ হাত 


সারা পুথিবীতে মাথা পিছ কাপড়ের চাহিদা ৫ গজের উপর । 
ভারতবষে ১৮৯৯-১৯০০ সালে মাথা পিছু চাহিদা ছিল ১১১ গজ, 
১৯১৩-১৪ সালে ১৬২৮ গজ, ১৯২৭-২৮ সালে ১৬৯৬ গজ । 
কালক্রমে এই চাহিদা যদি ৩ গজও হয়, তবে ভবিষ্যতে ৫1৬ লক্ষ 
লোকের জীবিকা-সংস্থান করিয়া! আরও ৪০০ শত কাপড়ের কল 


0 
রেল পথের স্ববিধা 


ভারতবষে রেল লাইন স্থাপিত হইবার পূর্বে কলিকাতা হইতে বেনারসে সরকারী ডাকগাড়ী পৌছিতে ৫ দিন সময় লাগিত, পান্ধীতে 
যাইতে ৮জ্ন বেহারার এক মাল সময় লাগিত, গর বা মহিষের গাড়ীতে মাল পাঠাতে ৩৫ দিন সময় অতিবাহিত হইত এবং নৌকাষোগে 
৪* দিনের কমে বেনারসে পৌছান যাইত না? এই উভয় স্থানের দূরত্ব ৪২৮ মাইল । 


আ্বর্থিক্ক ভ্ুঙ্গত 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 





ভারতবধে চলিতে পারে। এই হিসাবে ভারতীয় বস্ত্রশিক্পের 
সম্মখে বিরাট কম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে । ও 

৯। বন্ত্রশিল্প ও বাংলা_ভারতের সব্বপ্রথম কাপড়ের কল 
বাংলাতে স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনই 
ভারতীয় পস্ত্রশিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়! 
উন্নতির পন্থা দেখাইয়া দেয়। 
এমন কি মাত্রাজের তুলনায় বস্ত্রশিপ্পে বাংলার স্কান অনেক 
নিয়ে। তুলা চাষের অবনতি, মূলধনের তাভাব, বোম্বাইএর 
প্রতিযোগিতা এবং বাবসায়ী মহলের ওদাসীন্যের জন্থাট বাংলায় 
বস্্শিল্স উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। 
কাপড়ের কল এবং ১ লক্ষ তাতের মধ্য বাংলায় মাত্র ২৮টি 
কাপড়ের কল এবং ৫০০০ তাত আছে। 


সমগ্র ভারতের ৩৮০টি 


১৯৩৩-৩৭ সালে ভারতীয় 
কলসমূহে ২৯৪৫ কোটা গজ বন্ধ উৎপাদিত হয়। ভণ্মধো বাংলায় 
কলসমহ প্রস্রত করে মাত্র +২'২১ কোটী গজ । ১৯৩৩-৩৪ সালে 
বাংলায় ৩৯ কোটী ২০ লক্ষ টাকার কাপড় আমদানী হয়। 
১৯৩৪-৩৫ & ১৯৩৫-৩৬ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৪৭ কোটী ১০ লক্ষ এবং 8৪ কোটা ৯ লক্গ টাকার 
১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ১৯৩৬-৬৭ সাল পধাস্ত পাচ বৎসরে সমগ্র 
ভারতে ফে পরিমাণে জমিতে তুলার চাব হয়, এই সনয়ে বাংলায় 
ভাগ জমিতে ঠুলার চা করা হইয়াছিল । 
১৯২৬-২৭ সালে বাংলায় ৫৯'৩ হাজার একর ভমিতে তুলা উৎপন্ন 
১৯৩৫-৩৬ সালে ইহা হ্রাস পাহখা দাড়ায় ৫৭৯ হাঙার 


তাহার শতকরা ০৩ 


হয়। 
একর। 

সুখের বিষয় যে, দেশবাসী এবং ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি পড়ায় 
বাংলার বস্ত্রশিক্প ধীরে ধীরে উন্নতি লাশ করিতেছে । ১৯৩১ সালে 
বাংলায় ২১টা কাপড়ের কল ছিল। বধন্ধমানে আরও ৭টা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। বিশ বৎসর পৃবেবর তুলনায় বাংলার কলসথুহের 
উৎপাদন ক্ষমতা দশগুণ বৃদ্ধি হষঈটয়াছে । 

বঙ্গদেশে বস্ত্রশিপ্পের ভবিষ্যৎ সম্থপ্ধে নিরাশ হওয়ার কোন 
কারণ নাই। বাংলার জলীয় আবহাওয়া বন্শিল্পের পক্ষে খুবই 
উপযোগী । বাংলায় একর প্রতি তুলার উৎপাদনও সমগ্র ভারতের 
তুলনায় অনেক বেশী । বঙ্গদেশে প্রতি একরে ১৫৫ পাউও তুলা 
পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র ভারত একর প্রতি ৮* হইতে ১০৪ 
পাউন্ডের বেশী পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ রাণীগঞ্জ, ঝরিয়। 
প্রভাতি উৎকৃষ্ট কয়লা অঞ্চল নিকটবর্তী হওয়ায় বাংলার কলসমূহের 
কয়লার জন্ত প্রতি টনে ৫৬২ টাকার বেশী ব্যয় পড়ে না। 
আমেদাবাদ এখং কাণপুরে প্রতি টন কয়লাতে ১২২ হতে ১৪২ 
টাকার মত খরচ পড়ে। বাংলায় গড়পড়তা মাথাপিছু বস্ত্রের 
চাহিদা অন্যান্ঠ প্রদেশ অপেক্ষা অধিক । ১৯৩৩-৩৪ সালের 
মত মন্দার বৎসরে বাংলার ৫ কোটী অধিবাসীর জন্য ৫৩'৬৭ 
কোটী গজ ধস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই চাহিদার মাত্র ১১৬৭ 
কোটা গজ বাংলার কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিয়াছিল। এইট 


হিসাবে বঙ্গদেশে অন্ততঃ ৫০্টা বুহদাকার কাপড়ের কল ভালভাবেই 
চলিতে পারে। 









ইহা সন্কেও বোম্বাই, মধ্যভারত, " 


কিন্ত স্ুঙ্গেন্র ন্পিজ্ল 


ব্রহ্মবৈবর্ততপূরাপণ ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায়ে শিল্পকারের উৎপত্তি 
বিষয় এইরূপ কথিত আছে, আঙ্গিরাপূত্র গুরাচাধ্য বৃহস্পতির 
ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী বরস্ত্রীর গে অই বনু প্রভাসের গুরসজাত 
দেবশিল্পী বিশ্বকণ্মা শত্রাতে বীধাধান করায় তাহার নয়টা 
শিল্পকারী পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধো মালাকার, কম্মকার, শঙ্খকার, 
কুবিন্দক অর্থাৎ কুম্তকার € কংসকার এই ছয়টা প্রধান। আর 
শত্রধর, চিত্রকর ও দরকার এই তিনটা । ইহারা ব্রক্ষশাপ হেতু 
পতিত হওয়ায় অজ্াতি নিবন্ধন বণসঙ্কর। অপিচ, অমর[কাষের 
ভরত টীকায় শিল্পের অর্থ এইরূপ £--*বাৎস্যায়নো ক্ত-ন্তা-গীভ- 
বাগ্যাদিশ্ততুঃষষ্ঠি বাহাক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচন্বনাদি চতুঃযটটি 
অভান্তর ক্রিয়া, কলা; ! আদিনা স্ণকারাদিকারুকম্মগ্রহঃ। এতং 
সব্বং শিল্পং কথাতে ।” 

অতএব ভরত প্রস্থান অনুমারে আমাদিগকে নত্য-গীত- 
বাগ্যাদি আলিঙ্গন$ম্থনাদি ১২৮টী বাহ্াভান্তুর ক্রিয়াগুলিকে « 
শিল্প বলিয়া শ্রীকার করিতে হয়। শাস্তে শিল্প বা শিল্পকারের 
এইরূপ একটা আখ্যাবাখ্যা দেওয়া হহয়াছে। পরস্তু শিল্পা 
বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেগ্য নয়। ইহাতে আমরা বৈদিক যুগের 
শিল্পের ন্ষির কিপিৎ আলোচনা করিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত 
প্রদশন করিতে চেষ্টা করিব । 

আধ্যজাতি অতি নুগ্রাচীন কালে সম্যাতা সোপানে আর 
হইয়া শিল্পনিদ্ঠার পরাকাচা। দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে, ভারতে 
শিল্পোন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে । কিন্ত বৈদিক আখাগণ 
অপেক্ষা আধুনিক ভারঙবাসিগণ যে শিল্প ব্যিয়ে অধিক উন্নতি 
করিয়াছেন, ভাহা কখনঠ বলা যাইতে পারে না। আজকাল, 
কতকগুলি কলকারখানা লইয়া আমাদের শিল্পবিষ্ার উৎকষ 
হইয়াছে বলিয়া আমর মনে করি। বস্তুত; কলকারখানা পাতীত 
আমাদের শিল্পোন্নতির উপায়ান্থর নাই । এ বিষয়ক উঠ্নতি চেষ্টাও 
আবার বৈদেশিক প্রকারে । যাহা হউক যত্কালে জগতের তাবং 
জাতি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হ্যা ন্ট পশ্বর ন্যায় আসভ্াবস্থায় 
কাঁলযাপন করিতেছিল,-মৎকালে বর্ণমালার স্থট্টি বিষয়ে অন্য 
কোন জাতি কপ্পনাও করে নাই; ভৎকালে আযাজাতি যে ক 


(কপ পর) ওর এ এপ এ এও 


ব্রাঞ্চ আফিস :-(১) পাটনা, 


০ পা এ আক 


এব (বর) খা বা ১) ও, চে) এর ১ ওর এ ১ এ+ এ «এর এ 





"০৯ সোসাইটা লিমিটেড হে 


রতি যান হাউস কালা ৯৯২ 


৯৪5 ভ্িতুল্রগক৯ এক্ডেন্িউঃ ন্তিলন্কাভভা 


(২) র্াচী, 
প্রভিডেন্ট বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারতে: অদ্বিতীয়। 


৪৫৮০৮ ৮৫) এর (ওর খারা) এ এ এরপর খাও? খর ও ”খারখাারা খর গার এ প৮+ওর+রা-সরা৮+১র৮/ার৭-বপ/পারা৮ও+ ++ পাপ. ++ এ টি 


শিল্পোন্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক্‌ হানতে হয়। 
প্রাচীন আধ্যজাতির শিল্পকীত্তি-কলাপের চিহ্নমাত্রঙ অধুনা 
দৃষ্টিগোচরের সম্ভাবনা নাহ সত্য, কিন্তু তাহাদের যাবভীয় 
কীতিনিচয়ের জ্বল ইতিহাস আমাদের প্রাীনতম অবলম্বন 
“বেদ” আগ্ঠাপি দেদীপ্াযমান রহিরাছে। স্বতরাং স্প্রাচীন আধ্য 
শিল্পালোচনার পক্ষে বৈদিক যুগের শিল্পান্ুশীলনহ সনৰ প্রথমে 
কর্তবা। 
বৈদিক কালে আধ্যগণ কওক মুৎ কুটীর বড় একটা বাবাও 
হইত না। সাধারণতঃ তাহারা উষ্টক বা প্রস্তর নিম্মিত বৃহৎ 
প্রাসাদ রচনা করিয়া বাস করিতেন। তাহাদের গৃহগুলি ছাদযুক্ত 
এবং গবাক্গ ও দ্বারবিশিষ্ট হত (১১১৬৪ )। গৃহ ইষ্টক নিম্মিত 
হত এবং সবিশেষ প্রচলিত ছিল। গৃহ নিম্মাণের ছন্যা চুণ, স্ুরকি 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত ( ৬1৪ শীষ )। বেদে “হটষ্টকাস্তস্ত” অট্রালিক। 
ইত্যাদি বতশব্দ ইষ্টক ও প্রস্তর নিম্মিত অট্রালিকার অস্তিত বিষয়ে 
যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে । খগ্থেদে "সহম্দ্বার বিশিষ্ট গৃহ” (৭1881৫ ) 
“সহশ্রস্তস্তরক্ষিত প্রাসাদ” ( ২১১1৫), “বিপ্তত বাসস্থান” (১৩৬৪) 
“প্রস্তরগৃহ”, "বক্রপ্রস্তর” ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ বিদ্ভমান। 
তৎকালে গৃহ নানারূপে & নানা উপাদানে নিম্মিত হইত | গুহ 
রচনা পদ্ধতি যে তৎকালে পিশেব উন্নত ডিল তাহার একটি কারণ 
আমরা দেখিতেছি । ততকালে আধাগণ এরূপ ভাবে গৃহ রচনা 
করিতেন যে, রচনা দোষে বায়-পিত্ত-কফ কোন ধাতুই যেন বক্র 
পা দূবিত হইয়া গৃহবাসিগণকে ব্যাধিপ্রস্ত না করে (৬৪৯৯ )। 
গুতগুলি একতল হইতে ভ্রিতল পধ্যন্থ নিশ্মিত হত । অধিকস্থ, 
অধিক স্তস্তযু্ত থাকায় উহা যে অঠি সৌন্দয্যময় ছিল-__তাহাতে 
বশিষ্ঠ-ঝষি একটা ত্রিতল 
এই বাক্য ত্রিতল গৃহের 


সন্দেহ নাই (২1১1৫1৫1৬২১) | 
বাসভমির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন । 
বিগ্তমানতার বিষয়ে সাঙ্গী । 

আযাগণ পরিচ্ছদ বিখয়েও যাথোচিত উৎকষ সাধন করিয়া 
ছিলেন। তীহাদের পরিস্চদ & আজকালকার পরিচ্ছদে বড় 
বিশেষ পার্থকা দেখা যায় না। ভংকালীন বস্ত্রবয়ন-পট্র তার 


বিষয় খগ্যেদে বভবার কথিত হইয়াছে | (২1৩৮৪: ১1৬৬ 


ঞ 


(৩) বহরমপুর বেঙ্গল) 


৯. ৩০ বর থা খা. আআ । এ ১. ৮ 
এ এর. । হা ওর... এ+... এ গর. ৪৯৯ 


৫৬ 


১০।১০৭1৯০ 2 ৫২৯১৫ ) যু ও 
এতরেয় ব্রাহ্মণে ( ৭১৮) 


৬৯১ ১ 
সামবেদে ঙ্ষের অনেক উল্লেখ আছে। 
স্বর্ণথঠিত কাপেটের উল্লেখ দেখা ঘায়। বৈদিক কালে বস্্ পরনের 
চারিটি মাত্র উপাদান ছিল। চধ্ম, কাপাস, মেষলোম, 
(৩1৫1৪ )। সাত্রগুলি কখন কখন বিবিধ বাণে রঞ্জিত করাও 
প্রতাতঃ শ্বেত বস্ত্র তৎকালে বিশেষ আদুত হহত 
সচরাচর তশ্কনিশ্মিত বস্্, পিরাণ অথবা তনুত্রাণ 
( আঙ্গা ) ও উদ্দীঘ বাবহৃত হইত । (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।২।১।৮ ২ 
অথব্ববেদ ১৫।১।১ ) স্ীলোকগণ টানা ও পড়েন দ্বারা বস্ত্র বয়ন 
করিতে অতান্ত নিপুণ ছিলেন (৬৯২ )1। ভরাহারা সববশরীরে 
স্ুঙ্্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতেন এবং পরিধেয়ের উপর কঞ্চক 
বাবহার করিতেন & সববপ্রকার উষ্ধীব ধারণ করিতেন । বিবাহ 
কালে মেধলোমের বস্ত্র ধাবন্গত এবং যৌতুকস্থলে উহা উপহার 
প্রদত্ত হঠত। আযধাগণ চশ্মের অতি পরিষ্কার কাধ্া জ্ঞাত 
ছিলেন। ভিস্তিরা চণ্ম দ্বারা পথ ভলসিত্ত করিত । আখা 
স্বয়ং বহুবিধ জুতা বাবহার করিতেন ( আধা সভাতা গ্রন্থোদ্ধত 


819০1৬ 5 ৩1৩৬, 


পশম, 


হহত । 


(৩৩৯২) 1 


€ 13101116175 20)0512107085 0 €4)। এহ সমস্ত জুতা 
চন্মে প্রস্তুত হইত। খখথেদে নাপিত & ক্ষোরকাযোর বিষয় 


উল্লিখিত আছে (১1১৬৪।৪৪ : ১1৯২৪ 7 ১০1১৪২৪০)। সুতরাং 
স্থির হইতেছে যে, ক্ষোরকায্যোপযোগী দ্রবোরও যথেষ্ট প্রচলন 
ছিল। 
প্রচলিত আছে । বোলনা, সদর প্রাচীন বেদিক যুগেও আমরা 
বহুবিধ সুন্দর অলঙ্কারের ধাবহার-বাঞ্লা দেখিতে পাই । বৈদিক 
যুগেও স্বর্ণালঙ্কার (১1৩%।৪ ) বলয়, ( 81৫৩।৭ ১ অগ্তরীয় ও চিত্রিত 
কগমালা (২৩৩১০ ), সুবণকুগুল, মেখলা, মল ( ২১২২১৭ ) 
ইত্যাদি অলঙ্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল। মুক্তাদি খচিত স্বণ 
অলঙ্কারের যে খুব প্রচলন ছিল, তাহা তৈততিরীয় ব্রাহ্মণ ( ৩৬৬৫ ) 
 য্জুর্তেদের নানা স্তানে উত্ত আছে । “মালা” বাতীত বক্ষে 
“রুঝ” নামে এক প্রকার অলঙ্কার€ উল্লিখিত হইয়াছে । বৈদিক 
কালে শঙ্খ প্রবালাদি নানা কারুকাধো বাবন্ৃত হঠত | 
উক্ত আছে যে, স্ত্রীলোকেপাও নানারপ নেপুণো তাহাদের কেশ- 
বন্ধন করিতেন (৪1৮৬ ) কিন্ধ সে নিপুণতা। কিরূপ, ভাহ। বুঝিবার 


অলঙ্কার ধারণ প্রথা অস্মদ্ধেশে বোধ করি চিরকালই 


হা 


উপায় নাঈ | আমোদ-প্রমোদের জন্য ভ্রানারা শালগুঞ্জিক 
(৩৩২২৩) € অন্যান্য বাছ্যন্ত্র«* শৎকালে প্রচলিত ছিল। 


বৈদিক আখধাগণ শিশু বা খদির কাছনিন্মিত রথ ও গাড়ী বাধার 
করিতেন (৪1৬৩৫ : ৩৫৩১৯) | অশ্ব € গদ্দশ এই গাড়ী € 
রথ বহন করিত । চগ্রগুলি পিস্তল নিশ্মি৩, রথস্থন্তাদি লৌহময়। 


বোধ হয়, এ সময়ে দু একখানি হ্র্ণমাওত রথের& প্রচলন ছিল | 


আআম্ঘিক্ষি ভঙ্গ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


এই রথগুলির বসিবার স্থান সকলও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত ! 
রথের সম্মুখে কাঠনিন্মিত অশ্বাদির সন্নদ্ধ থাকিত। সাধারণতঃ 
চণ্মতন্ত, চন্মরশ্মি ( লাগাম ) বাবহ্ৃত হইত । ফলতঃ দেখা যাইতোচে 
যে, বৈদিক রথ চালন বা গঠন বিদ্যা পর্তমানকাল অপেক্ষা হীন ছিল 
না। খণ্ধেদে পত্রিস্তম্তাবিশিষ্ট ভ্রিকোণ যান" (১1৭৭২), “তিনটি 


বিবার স্থানযুক্ত যান” (২২৮৩১) ইভাদি প্রয়োগ 
পরিলক্ষিত হয়। মনোহরপৃশ্য জলযান (জাহাজ ) « নৌক, 
বাধহার বিষয় বেদে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে । বৈদিক 


আযাগণ শুধু যে শিল্পী ছিলেন তাহা নর, তাহারা বীর€ ছিলেন, 
তাহারা যুদ্ধে আত্মরক্ষার গন্য বশ্ম, হস্তত্ব, চম্ম (ঢাল) প্রধান 
অবলম্বন স্বরূপ বাধহার করিতেন । শক্রকে আক্রমণ করিবার সময় 
তাহার। বশী, পরশু, বাশী (বাইশ ), ধনুববাণ ও লৌহাগ্র কাটময় 
পিবান্ত বাণ ব্যবহার করিতেন। রণবাদ্য মাধো তরন্দুতি, ক্ষৌণী, 
ককৃরা ও ঢক্কা তাহাদের বাধহারে আমিত। এন বস্তগুলি যেমন 
তাহারা নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতেন, তেমনহ ভাহাত 
দক্ষতার সহিত নিম্মাণ সমস্ত নিন্মাণ বিষয়ে 
তাহারা আধুনিকদিগের অপেক্ষা কান অংশে অবনত ছিলেন 
পলিয়া বোধ হর না। 


করিতেন । এ 


বেদিক শিগ্প বিষয়ে আর অধিক পলিবার আবশ্যকত, 
আযাদিগের পরিচ্ছদ, যুদ্ধীস্থ, অলঙ্কার € গৃহাদি নিম্মাণ 
বিধয়ে যাহা কিছু ধলা ইহল, তাহা হহতে তাহাদের তৎকালীল 
শিল্প বিষয়ের যৎসামান্ঠ ইঙ্গিত পাওয়া যার মাত্র । তাহারা যে 


শিল্পোনতি বিধয়ে অগ্রসর ভহয়াছিলেন, তাহা তাহাদের এই 


নাহ । 


আহা ছ্রারাই স্পষ্ট প্রতীত হতে পারে। যাহা হউক, বৈদিক 
যূগের শিল্পালোচনা করিতে গিয়া আমরা এই পধান্ত বলিতে পাবি 
যে, শ্থায় এবং দ্র, রৌপা ও তাআময় দ্রবা তৎকালে নিম্ষিত 
হইত | শ্রত্রধর, কম্মকার, তগ্বায়গণ যথাক্রমে কান্চ কাধা, 
অলঙ্কার গঠন এবং বহুমলা স্ক্ষ্রসস্বর়নে বিলক্ষণ পট ছিল । তৎ- 
বালে গজদন্তের কারুকাধ্যের«্ বিশেব পরি৮য় পাওয়া যায় । হবে 
একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাহারা বোধ হয় কাচ € রেশম 
বাবহার করিতে জানিতেন না । সে যাহা হন্টক, সদর প্রাচীন 
বেদিক শিল্পনিচযর আলোচনা করিলে সকলকে মুক্তকগ্ঠে বলিতে 
হইবে যে, শুধু ছ্'একটা শিল্প বিবরে কেন, সমগ্র শিল্প বিষয়েই 
মাখাগন এক কালে সব জাতির শীষস্কান অধিকার করিয়া 
ছিলেন । 

। অধুনালুপ্ত 'কমলা' পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত শমূলাচরণ ঘোষ 
বিছ্াডুণ মহোদয়ের লিখিত একটা প্রবন্ধ হতে উদ্ধত | , 





পৃথিবীর নৃতন জাহাজ 
গত ১৯৩৮ সালে পথিবীর বিভিন্ন দেশের জাহাজের কারখানা হইতে মোটমাট ৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৯৩ টনের ১১১নটী নুতন বাণিজ। 
জাহাজ জলে ভাপান হইয়াছে । উহার অধো ইংলণ্ড ও আয়লগ্ডের জাহাজের কারখানা হইতে ১০ লক্ষ ৩০ হাঙ্জার ৬৭৫ টানের, জাম্মাণার 


কারখানাসমূত হইতে ৪ লর্ষ ৮* হাজার ৭৯৭ টনের, জাপানে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৭২০ টনের, হলাগ্ডে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৪৫ টনের, আমেরিকার 


যুঝ্রাজে ২ লক্ষ ১ হাজার ২৭১ টনের, শ্ুইডেনে ১ পক্ষ ৬৬ হাজার ৪৬৪ টনের, দেনমাকে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৩০ টনের এব" ইটালীতে 


$ এ ৯ 
২ ভাজাস্্ ৫০৩ টনের জাহাজ ভাসান হয়। এই বহসরে ইতপণ্ড ৫৫টা, 


এব' জাপান ৪টা জাহাজ অন্থা দেশের জন্য তৈয়ার করিয়া দিয়াছে । 


জাম্মাণা ৪৭টী, স্রইাডেন ২৩টী, দেনমাক, ১৯টা, ইটালী ৭টা, হলাত্ত ৫৩টা 


৯৯টি । 


রিল ২ 
ভিিল্লুল্লীভ্ত্ত্রেল্্র ভাললেন ল্লাভ্জত্লীভ্ি 
[ শ্রাশিশিরকুনার সাক | 


"শশা টাটা লীলা 


অতি প্রথমে সব্বসাধারণের স্বেচ্ছায় দেয় টাদা হইতে সম্ভবতঃ 


রাজকাধা নিববাহ হইত । কিন্ত দেশে উন্নন্ ধরণের শাসনপদ্ধতি 


প্রবত্তিত হইলে সব্বসাধারণ সরকারী রাজদ দিতে বাধা হঈল। 
তৎকালে রাজ প্রথা অতান্থ সাধারণ রকমের ছিল। কথিত 
আছে যে, খুষ্ট জন্মের চারি শতাব্দী পাবে সরকীরা রাজনের 
অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজের আয় বন ক্ষেত্র হহতে 
হইত । প্রাচীনকালে রাজকর অত্যন্ত অগ্র ছিল, কিছু রাষ্ট্রের 


উপর তত 


টু 


কাজ যতই বাড়িঘা যাইতে লাগিল, নান্তাষের 
করের বোঝা চাপিতে লাগিল। সেকালের 
গৌতম বলিঘ়াছেন-কুষকের। ঠাহ্ঠাদের জমির উপ্নরতা আগ্টসারে 


আইন প্রণেতা 


কেহ উৎপন্ন দ্রব্যের দশম ভাগ, কেহ অষ্টম ভাগ, কেহ বা ষছগ 
ভাগ রাজাকে কর দিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, গবাদি € 
ধরণের উপর পপলাশৎ ভাগ, বাণিজা দ্রবোর উপর বিংশ ভাগ এবং 
পুষ্প, কল, মূল, গধধীর গাছ গাছড়া, মধু, মাংস, ঘাস ও জালানি 
কাচের উপর ষোড়শ ভাগ রাজকর ধাধা ছিল । পরবতী কালে 
উহ। আন অনেক বধদ্ধিত হইয়াছিল । চন্দ্র্জ$পের সময় রাগ 
কি প্রকারে আদায় হইত চাএকোর উপ্লিখিত বিস্তৃত বিবরণ হঠতে 
আনরা এাঠ1 জানিতে পারি। তাহার মতে ছহ প্রকার উপায়ে 


রাজন আদার করা হইত । প্রথম উপায় অনুসারে নিয়োক্ 


হইতে রাজদ্দ আদার হত, যথা মলধন, দেশের 


শাখাসমূহ 

নান। ভাগ, খনি, বন-বিভাগ, গোচারণ-ভমি, বাণিজা-পথ প্রভৃতি । 
রাজধানীতে নানারকমের কর ধাধা ছিল, বথা--ডুলাজাত ডিনিব, 
তৈল, লবণ, মদ এবং ধাতও পদার্থজাত ।1151011)0 10001)0- 
10008) দেশীয় দ্রবোর উপর মাশুল পাধ্য ছিল: মালগুদান, 
শিল্পী « মন্দিরের উপর কর ধাধা ছিল: নগর দ্বারে কর আদায় 
করা হইত; পণ ও জুরার উপর জরিমানা আদায় করা হঠত। 
কোন দ্রবোর প্রকৃতি ও উৎপত্তি স্থল বিবেচনা! করিয়। উহার উপর 
কর ধাধ্য হইত । মন্ত্র বলিয়াছেন-খরিদ দর ও খিক্রুয় দর, 
পথের দূরত্ব, খোরাকী « পাথেয় এবং পাঠাহবার খরচ ইত্যাদি 


বিবেচনা করিয়া বশিকের উপর রাগার কর ধাধা করা উচিত । 


সার সা “এ. থর. বা, 








পর শত জট 1 ওপর “জর এ 


১৫ 


০.০ পপ এ পপ সী পপ ও পপ 


জীবন বীমা বর্তমানের নিয়মিত সঞ্চয় এবং ৰ 
ভ্ুল্নিম্য- স্শীন্ি ও জ্াচ্ছকুল্দনল্ল উ-স্ন ৃ 
ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমী প্রতিষ্ঠান ৃ 


ইণ্ষ্টায়াল এগু প্রডেন্সিয়াল ৃ 


এহিনগ তেন তল্কাস্পীলী ভিনভ 


বীমাকারী এবং বীমাকম্ীদিগকে বছৃবিধ গ্যবিধ দিয়া থাকে 
মোট চলতি বীমা প্রায় পাঁচ কোটি টাকা 
কলিকাত। অফিস--১২, ডালহৌসী স্কোয়ার! 





স্তরা; বিংশ হইছে দশম ভাগ পধান্ত কর ধাধা হত । শনিষ্টকর 
জাবোর উপর কর ছাডা€ড জরিমানা আদায় করা হইত । কিন 
মূল্যবান বীজ, বিবাহ & পুজার সামগ্রী প্রভৃতি সমাভেক কোন 
আবন্যবীয় এ্রবোর উপর কোনরূপ কর আদায় করা হত, না! । 
সরকারের অধান প্রতোক জমিব মালিক হতে এবং 


সন 


খেয়াথাঢ &« 
গুলপাথ প্রষ্টতি হতে কর আদার করা হইত | এইকপে খনি 
হত সরকার একটা মোটা পাপ আদার করিত । তে সমস্ত 
খান্ধাণ যঙ্ভাদির অগ্নচান করিয়া রাজার মঙ্গল কামনা করিত, 
সেহ সকল ব্রা্গনের জনির জন্য কোন কর দিতে হত না 

হহা ছাড়া শিশু, অন্ধ, প্রীলোক, ছাত্র, বোপা, বধির, রোগী প্রভৃতির 
নিকট হইতে কোনরাপ কর আদায় পরা হত না। কে আঘিক 
দুগতি উপস্থিত হইলে ঘুনকন্তারা কিছ্বু গতিরিভ্ কর আদায় 
করিত । নহাশারতে লিখিত আছে বে, রাজ! এমন ভাবে কর ধাধ্য 
করিবেন, যেন প্রজার উচ্া দিতে কষ্ট না হয় এবং তথায় রাজাদের 
আরও পারামশ দেওয়া হইয়াছে যে, লোজভবশত € অন্যায়ভাবে 
ধনাগার পুণ করিতে যেন তাহাদের বাসনা না হয়। ক্টিলোর 
মতে রাভন্থ নিয়লিখিত বিষয়ে খরচ ইরা উচিত, যথা 'যাগযজ্ঞ, 
পুবপুরুবদের শ্রাদ্ধ, দান, সরকারী প্রাসাদসমূহ্ের সংস্কারাদি, 
বিদেশী প্রচারকদের ক্রিয়াকলাপ, সৈন্যের রক্ষণাদি € 
পাঠাঠবার কাজ, সববসাধারনের কাজ, বন-বিভাগ | শুক্রনীতির 


নতে রাজন্বের অদ্জেক শাসনবিভাগের নিক্নোক্ত ছয়টি কাষো বায়িত 


সেনা 


হহত : যথা প্রধান কশ্মচারীদের বেতন-_দ্বাদশ ভাগ, সৈন্তা__ 
চতর্থ ভাগ, দান -চতধিংশ ভাগ, সস্পসাপারণের আবশ্বাবীয় 


কোন খর চতবিংশ ভাপ, কম্মচারীদে বেঙন_ চতুদিংশ ভাগ, 
পাজপরিবারের চতুপরিংশ ভাগ । 


শুক্রনীতির নাত বিন পৎসরের সরকারী খরচ যাহাতে চলিতে 


পাচার বাভ্িগত ও খরচ 


পারে তঙ্জন্তা ধনাগারে অথেষ্ট অথ উমা খাকিত। সেইক্তন্থা 
কোবাধ্ান্দ ৪ হিসাবাধাক্ষকে এবপশাবে বাজোর আয়, বার ও 
পরাদ নিদ্ধারিত করিতে হইত যেন সরকারী বেসরকারী সমস্ত 
খরচপ& বাদ দিয়ী€ সরকীরী তহবিলে প্রতি বৎসর বহু অথ 


পি 


১১১৩১১১১১১2 


৫৮ 


জমা থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যিঠান- 
সমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইত। 

সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য একজন হিসাব- 
তক্বাবধায়ক ছিলেন। ঠাহার অধীনে আবার কয়েকজন যোগ্য 
ব্যক্তি কাজ করিত। তাহার মধ্যে কেহ টাকা গণিত, কেহ 
যোগ দিত, কেহ বা মুদ্রা পরীক্ষা করিত । হিসাব-তন্বাবধায়ককে 
ঠিসাবেব খাভাপত্র ভালভাবে রক্ষা করাত হইত এবং রাজন্দের 
কোন অংশ যেন অতিরিক্ত বাজে খরচ না হয় তজ্জন্য তাহাকে 
দষ্টি রাখিতে হইত। তিনি তাহার অধীন ব্যক্তিদের নিকট 
হইতে হিসাব বুঝিয়া লইতেন এবং উহা পরীক্ষা করিতেন । 
একজন খনির তন্তাবধায়ক& থাকিতেন। তিনি দেশের খনিজ 
দ্রাবোর খোঁজ রাখিতেন এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রণয়ন, 
ধাতুর মূল্য নিরূপণ করিতেন। এইরূপে কৌষাগার, টাকশাল, 
ব্যবসায় বানিজা, জঙ্গল, অস্ত্রাগার, তুলা ৪ ওজন ৮৬০1৫ 2০৫ 
1০2510৩), কুদ-ঘর (1011-110756 ), নৌবহর, কুষিকাধ্য, 
বয়ন, রথ, আবগারী পিভাগ ৭ বধাভূমি (511৫106607100056 ) 
প্রভৃতি বিবরের জন্য বিভিন্ন তগ্নাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন। 
কৌটিল্য গ্টানার অর্থ শাস্ত্রে সমাজ-তন্ত্রনীতির উপর রাষ্ট্রের 
অধিকার কায়েমী করিতে যাইয়া নিম্নোক্ত স্টেটের অধাক্ষের হে 
দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন, তাহা বাস্তপিক লক্ষ্য করিবার বিষয় _ 
রাষ্ট্রপালনে পণ্যাধ্াক্ষ (9701)01171917061)0 01 00101171106 ), 
কুপ্যাধ্ক্ষ ( 501১61010061706110 91 10199 [০৫0০৬ ), শুক্কাধাক্ষ 
( 51176177161)001]1 911001]১, ) সত্রাধাক্ষ (১01)21111051106111 
91 ৮6৫50), পীতাধ্াক্ষ ( 3101১0111065006]1 01 ঠিাও০01- 
[775 ), স্ুরাধ্যক্ষ ( ১01১9111706100611 01 1101101), নাবধাক্ষ 
9017১0710101006101 01 81015), আশ্বাধাক্ষ ১0])1710161009]1 
গোভধাক্ষ (3111১017177101006101 ০91 ০০৭৮৭ ), 
মুদ্বাধাক্ষ 
(50170170051)06171 09111880765), স্বনাধ্যক্ষ (১1)6100- 


9. 1707805 ), 
চন্তাধ্যক্ষ (90790101166106101 01 51610120108), 
(61106010101 51800101700056 ), গণিকাধ্যঙ্গ (উমা, 
06116 01 1১0991171165 ). 

ধনোৎপাদনের বৃহৎ উপায়গুলি রাষ্ট্রের তত্বাবধানে থাকিয়া 
যাহাতে উৎপাদিত ধন সমগ্র সমাজের দ্দার্থে ব্যযিত হয় তজ্ঞন্থা 
কৌটিলা নিদ্দেশ করিয়া গিয়াচেন। তাহার মতে পণ্যাধাক্ষ 
বিভিন্ন পনোর চাতিদা, মূলোর হাস ও বুদ্ধি নিরূপণ করিবেন, 
ণ্যাদির বিক্ষেপের (41500901007) € সংঙ্ষেপের (০007 
5701০9 ) এবং ক্রয় বিক্রয়াদির উপযোগী সময় নিদ্ধীরণ করিবেন, 
যে সমস্ত পণ্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত উহাদের একীকৃত করিয়া 
মূল্য স্থির করিবেন এবং রাজার ন্বভূমিজ পশ্য 1007] 13167-01721- 
015০ 01 0156 070৬1) ) একএ করিয়া ও পরভূমিজ পণ্য 
( 11101907097 1010-011:110150 ) বিক্ষেপ করিয়া যাহাতে প্রজাদের 
নিকট সুবিধা দরে বিক্রয় করা হয় এবং প্রজাদের ক্ষতি করিয়। 
পবিশেষ লাভ না লওয়া হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রথমতঃ 
রাষ্ট্রের অনুজ্ঞাপত্র (1105050 ) ছাড়া কেহ কোন ব্যবসার করিতে 
পারিত না, যদি স্টেটের অনুজ্ঞাত ব্যবসায়ী ব্যতীত অপর কেহ নিজ 
প্রয়োজনের ধেশী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত, তবে তাহার দ্রব্যাদি ষ্টেট 
লইয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ বনিকদিগের লাভের হার রাষ্ট্্ধার। 


আরকি ভঙ্গ ঃ 


৮ই মে, ১৯৩৯ 


নিয়ন্ত্রিত ছিল, ম্বভৃমিজের উৎপাদন বায়ের উপর শতকরা পাচ 
টাকা হার এবং পরভূমিজের ক্রয় মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকা 
হারের অধিক কেহ লাভ করিতে পারিত না; যে ব্যক্তি অধিক 
লাভ করিত তাহাকে জরিমানা দিতে হইত | তৃতীয়তঃ উপরোক্ত 
নিয়মগুলি যাহাতে কেহ লঙ্ঘন না করে তজ্জন্য নির্ধীরিত বাজার 
ব্যতীত অন্ত কোথাও জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে দেওয়া হইত না; 
এমন কি জিনিষের উৎপত্তি-স্থলেও বিক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। 
চতুথসঃ বনিক্গণ যাহাতে একব হইয়া ইচ্ছামত মূলোর বৃদ্ধি ও 
হাস করিতে না পারে ভজ্জম্ত তাহাদের এই উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত 
সমিতিকে শাস্তি দেওয়া হঈত । পঞ্চমতঃ পণা-বাহুল্য ( ০৮৩1" 
১0]))]%) হইলে এ পণা একস্থানে বিক্রয় করিবার এবং যে 
পধ্যন্থ এ স্থানের মাল শেষ না হইত, সে পধাস্ত সেই পণ্য অন্যাতর 
বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতা পণ্যাধাক্ষের ছিল। 
অন্ববানিজা ছাড়া বহির্ববাণিজা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়ি কম ছিল 
না। বহিব্বাণিজ্য যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেশের 
সুখ সম্পদ বন্ধিত করিতে পারে তজ্জন্থ পণ্যাধাক্ষকে বিদেশী 
বাণিজা-প্রধান সহরসমূন্তের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইত : 
বাণিজ্য করিতে যানবাহনের ৪ পথে খোরাকী খরচ কত হহাবে 
এবং পথে কোন বিপদের মাশঙ্কা থাকিলে কিভাবে তাহার 
প্রতিকার করিতে হইবে প্রভৃতি সগ্ঙ্ধে খোজ রাখিতে হইত ; 
দেশী পশোর মুলোর বিনিময়ে খে বিদেশী পবা পাগুয়া যাইত, 
হাঠার মূলা তুলনা করিয়া এবং বিদেশী রাষ্ট্রকে শুক্ষ (6011), 
বঞ্সনী (০৫-৫৯৯), গাতিবাহিক (০০0৮৩৮1)০০-০০৯৯), গুল্াদেয় 
(101২100920)16 20 01100ত৮ ৪000) তরাদেয় (16 
017:1৩5 ) এ ভাগ (090197) 01 11127017407056 19৮1)16 109 
076 1019160 11005 ) হত্যাদি ব্যয়ের পর সববশুদ্ধ কোন লাত 
হবে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইত । উপরগ্ 
ধহিববাঁনিজা সম্বন্ধে ঘাহারা সববদা ব্যাপুত থাকিত, রাষ্ট্র হইতে 
তাহারা অনেক স্ববিধা « আন্ুগ্রহ প্রাপ্ত হইত । 

দেশের কৃষি সম্বন্ধেও রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ক্ষক 
সম্প্রদায় যাহাতে দেশের সব্বএ সমানভাবে বিস্তুত থাকে অর্থাৎ 
যাহাতে এক গ্রামের কবকগশের বাল্য ও অন্ত গ্রামে অভাবহেতু 
ঠাহাঁদের জীবিকা-অজ্জঞনে অসাম্য না হয় তজ্জন্য স্টেটের ০101- 
(1078 110100105000এর উপর লক্ষ ছিল। রাষ্ট্র কযিক্ষেত্র 
প্রস্থ» করিয়া কথকদিগকে এক পুরুখের ভন্য বর্তমান গুছ) 
[,০0,এর ম্যার অর্থ, শহ্ত ও গবাদিদারা সাহাধা করিত; কিন্ত 
কোন কৃষক কষিকাধ্যে অবহেলা করিলে হয় রাষ্ট্র যথাবিধি তাহার 
শান্তি বিধান করিত অথবা তাহার জমি বাজেরাপ্ত করিয়া অন্য 
কষিকাধোর উন্নতির জন্থা কৃষিতন্ত্গুল্- 
বৃক্ষাযুব্রবেদজ্ঞ (7১০৪১০১৪০ ০1 076 15005101591 1176 5০1617০০ 


কাহাকেও দিত । 


918৫1100109 06211706 আ107 006 01:05000000011)051765 
&10 (789) সীতাধ্যক্ষ ও অন্যান্য এরূপ লোকদ্বারা পরিচালিত কৃষি- 
বিভাগ ছিল এবং রাষ্ট্রকে একটি আবহতত্ব-ধিভাঁগ [১[60০1০- 
810] 1)৩:07510) ও কন্মবন্ল একটি মেচ-বিভাগও (]70- 
£80০. 19015200600) পুখিতে হইত। কোন্‌ খতুতে কোন্‌ 
বীজবপন করিতে হইবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও পৃর্বাভাষ ইত্যাদি 
রাষ্ট্র কষকদিগকে জানাইয়া দিত। উপযুক্ত গোচারণ-ভূমি নির্দেশ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


করিতে ও উৎকৃষ্ট গবাদি জননের ( ৫8115-766৭17% ) উদ্দেশ্যে 


রাষ্ট্র অত্যন্ত যত্রুপর ছিল । অধিকন্ত কষিবিভাগের সহিত গো- 
শালাও (09817 9011115 ) যুক্ত ছিল। 
উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও শ্রেণী (£001৭5 ), শ্রম (10001). 
ও বেতন ( ৪৫০ ) সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা ছিল। শ্রেণী- 
সমূহ যাহাতে এ বিধি ভঙ্গ করিতে না পারে এবং উহাদের উপর 
যাহাতে রাষ্ট্রের অধিকার ক্ষ থাকে তজ্জন্য কৌটিল্য তিনজন 
কমিশনার অথবা তিনজন মন্ত্রীদ্বারা গঠিত একটী বোর্ডের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । কোড শ্রেণীর গঠন ও কাধ্যাবলী পধ্যবেক্ষণ 
করিত এবং বেতন, কাধ্যকাল ও জরিমানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
আইন-বিধি প্রস্তুত করিত । ইহা ছাড়া ডাক্তার, তন্তবায়, হর্ণকার 
প্রভৃতি জাতির সমস্ত ব্যবসায়ী রাষ্ট্নিযন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল। 
নিজ নিজ্ত কর্তবা কাধ্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদশন করিলে রাষ্ট্র 
হইতে তাহাদের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল । দেশের আমোদ- 
প্রমোদাদিও রাষ্ট্রদ্ধার৷ নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং উহাদের গায়ের পঞ্চদশ 
ভাগ 81109610001 0৫ স্বরূপ ধাধা ছিল। দূযত-ক্রীড়াদি 
অধ্যক্ষের দ্বারা নিরূপিত স্থান ধাতিরেকে হইতে পারিত না ও 
উহাদের আয়ের শতকর! পাঁচ টাকা £8100110 (৫ স্বরূপ ধাধ্য 
ছিল। এমন কি গণিকাগমনের উপরেঞ রাষ্ট্রের ভীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
গনিকাগণের গশিকাধাক্ষকে (১01৩111)0700601 0 1):০50- 
(0065) তাহাদের দৈনিক ভোগ (16৪১) ও যে সকল পুরুষ 
তথায় গমন করিত তাহাদের নামধানাদি জানাহইাতে হইত এবং 
াতীদের মায়ের শতকর। পঞ্চদশ ভাগ রাষ্ট্র গ্রহণ করিত । প্রাচীন 
ভারতে সমাজতম্্নীতির উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায় 
রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় ও সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল যে কতখানি সাধিত 
হঈয়াছিল, কৌটিলা রচিত "অর্থশান্্ের উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি 
পাঠেই তাহা স্পষ্ট জদয়ঙ্গম হয়। 





পেইড 








1৯৮৭ হ2্ঠটিটাহটিিসন 


ফোন ; কাল ৪১৪৬ 


| প্ার্কাঘ ইন্মিবেগ দিঃ 





হুড অন্ত 2১১৫, মিশন রো; কলিকাতা 
ব্রগঞ্পও অস্কিস £-_যশোহর, বনর্গা, বরিশাল ও রাণীগঞ্জ 
লুল অঙ্গবন্বিভেকম্শল্ন অহ্কিসন বগুড়া 
কান্দি ও মেটিয়াবুরুজ 













১৯২০৬ সাঁলেন্্ লভ্ভচাহশ্ ৮₹% 
৮% 


১১১০৭, চঞ্ কক 


মাসিক টাদার হার- 
//০, ॥০, ॥/০, 5০, 8০, ১২১ ২২ ৫ ৩।৭ ঘানা 


_ ভংগরভাঁর গৃহিত দাবী মিটাইয়া দেওয়া! হয়-_. 


হল্গাস্পীল্ীল্র নিশ্পেঅক্ 2 


চাকুরী ও বিবাহ বীমার ব্যবস্থা 
কতকগুলি শেয়ার এখনও অবিক্রীত আছে । 


ৃ উপযুক্ত কম্মাকে সুবিধাজনক জর্তব দেওয়। হয় । 


৬০ স্রা্স এত তন্ীছ 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


আর্থিক ভুঙ্গত 





৫৯ 


বিভিন্ন কশ্মচারীরা তাহাদের কন্মের জন্য যে বেতন পাইত 
চাণকা-প্রদত্ত নিয়োক্ত তালিকা হইতে তাহা বেশ জানা যায়। 
প্রধান পুরোহিত, রাজকীয় শিক্ষক, প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, 
যুবরাজ্ঞ ( 0০%11-0)71106 ), রাণীমাতা (0716511-0)011161 )১ 
রাণী (7৩ 01/-০০9115০1), প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৪৮,০০০ ? 
নগর € রাজশ্রাসাদের অধাক্ষ, পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা, 
কালেক্টুর জেনারেল, কোষাধ্যক্ষ প্রতোকের প্রতি বৎসর ২৪,০০০ ॥ 
রাজকুমার, রাজকুমারদের মাত, (01161 01 1)75)0৩5), নগরের 
প্রধান কন্মচারী, বিচারক, প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাযুক্ত 
পাক্তি (27617680501 10116 0130700)61265 ), কাউন্সিলের সভা, 
প্রধান প্রান্তপাল (076 01116 0880675 01 1১011107065 ), 
পুলিশের অধ্যক্ষ, প্রত্যেকের প্রতি বসর ১২,০০৭ 5 কপৌরেশনের 
নেতা, মশ্ব ও হস্তীর অধ্যক্ষ এবং তব্াবধায়ক কম্মচারীবুন্দের 
(77151501117 07০65 ), প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৮,০*? $ 
পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ৪ বন বিভাগের অধ্যঙ্গ, প্রত্যেকের 
প্রতি বৎসর ৪,০০০ পণ ( সম্ভবতঃ তৎকালীন রৌপ্য মুদ্রা ) 
বেতন স্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। মুদ্রা € শস্তের দ্বারা ধেতন দেওয়া 
হইত, অথবা অদ্ধেক মুদ্রা ও অবশিষ্ট অন্ধেক শস্তের দ্বারা দেওয়া 
হইত । কোন কোন সময় স্টেটের কন্মচারীবুন্দের কাধে সন্তুষ্ট 
হইয়া সরকার পুরস্কারন্বধীষ্ত তাহাদিগকে জমি দান করিতেন। 
দীর্ঘকাল কাঁজ করিয়া কাধা হইতে অবসর গ্রহণ করার পরও 
সরকারী কম্মচারীরা পেন্সন্‌ ভোগ করিতেন, এমন কি উপাজ্ঞন- 
শীল কোন কম্মচারীর মৃত্যু হইলে মৃত বাক্তির পরিবার সরকার 
হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ প্রাপ্ত হইত। 

[এই প্রবন্ধটা শ্রীযুক্ত বসাকের প্রণীত “প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের 
রাজাশাসন 'প্রণালী”নানক পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল। পুস্তকখানার 
মূলা দশ আনা । প্রাপ্রিস্তান-২৩৭নং নবাবপুর রোড, ঢাকা । 1 


র 


| 
ৰ ভিনচ্িজেজ্ভ, 
ূ ড অফিস +-)104, মিশন রো, কলিকাতী! 
। ফোন ?-ক্যাল ৪৩৪৬ 
| 
_£ শাখাসমূহ 2 
বনর্গা, যশোহর, বরিশাল ও রাণীগঞ্জ 


কাকা, অগ্গড়ী ও কউ স্পাহা। শীড্রউ 
হ্ধোজনা হইতে £ 


সা 
_$ কোম্পানীর বিশেষত্ব £_ 
হোম সেভিংমৃ, ইলেকৃটিক এবং 
টেলিফোন একাউন্টম্‌ 


থা গা ০0৮4 ০। 


02225225555. 
চ্গন্সেন্স ুত্ধা 


(জনৈক চা-করক্ধ ) 


_____ শা শীর্ণ 


মাদকতা বিহীন পানীয় হিসাবে চায়ের শ্রেষ্ঠতা ও ভারতের 
অগ্তব্ধাণিজা ও বহিববাণিজো উহার প্রাধান্তের বিষয় চিন্তা করিলে 
পাঠকবর্গ চায়ের উৎপত্তি, চাষ এবং উহ বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত 
করিবার প্রস্ত্রত প্রশালীর বিবরণ সম্বন্ধে নিশ্চয়ঈ আগ্রহশীল 
হহবেন। 

পানীয়রপে বাবহারের জন্বা চায়ের চাধ যে সব্ধপ্রথম চীন 
দেশে প্রবত্তিত হয়, বন্তমানে সবববাদিসম্মত। অতঃপর 
ক্রমশঃ জাপান, ভারতব্ধ  সিংহলে চায়ের চাষ প্রসারলাভ করে। 
অন্যান্তা কতিপয় দেশে€ সামান্যভীঁবে চাষ আরম্ভ হয়। 

চানদেশে এইবূপ প্রবাদ গ্রচপিত আছে যে, দৈব শক্তির 
প্রভাবে কোন এক ভারতীয় নৃপতির চোখের পাতা হহতে চায়ের 
স্থষ্টি হর । এই মাখ্যাথিকার মন্মাংশ এহ যে, উক্ত নুপতি যোগ 
সাধনার উদ্দেশ্যে গীনদেশে গমন করি এবং রাত্রিতে নিদ্রার ভন্বা 
কাহার যোগ সাধনায় বিপ্ব ঘটে । নিপ্রার হাত হইতে রেহাই 
পাবার অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি তীহার চোখের পাঙা 
দুইটি কাটিয়া ফেলেন। ধন্মীধিপতি নুপতির এই আকতিতে 
সন্থুষ্ট হইয়া উক্ত চোখের পাতায় হইতে চা গাছ স্থষ্টির আদদশ 
দেন। এই দেবাদেশের প্রমাণ সাপক্ষে ধলা হয়া খাকে ষে 
নিদ্র। জয় করা সম্পরকে সাধকগণের পক্ষে চা পান বিশেষ উপকার 
ইহা উল্লেখযোগা যে, কড়া ৮1 নিদ্রা 


ঠভ। 


সাধন করিয়া থাকে । 
দূরীকরণে সহায়তা করে: 
চীনাদেশে চা গাছ সাধারণতঃ আবাদী আবস্থায় দেখা খায়; 
জঙ্গলা গাছ কখন৪ দেখা যায় না। কিন্তু “আসামিকা? নামক 
এক শ্রেনীর দেশী চ। গাছ আসান প্রদেশে উৎপন্ন হয় এবং উদ্চিদ- 
তন্রবিদগণ এই শ্রেণীর চা গাছ সমস্ত আবাদী চা গাছের জনক 
বলিয়া মনে করেন। খুষ্টপৃবব সপ্তবিংশ শতাব্দীর জনৈক চীনা 
গ্রন্থকারের গ্রন্থে চা গাচ্ছের উল্লেখ ছিল : খুষ্টপৃবব ৮ঠথ শতাব্দীতে 
উক্ত গ্রন্থের টীকাসমূহ হইতে জানা যায় যে, চায়ের সহিত গরম 
জল সংমিশ্রণে এই পানীয়, প্রপ্তত হইতে পারে। ৫৫০ খুষ্টাব্দ 
পধ্ন্ত চা গাছ সম্পুণভাবে গুধধি হিসাবে বাবহৃত হইত; ঠহার 
পর হইতেই উহা একটি জনপ্রিয় পানীর়রাপে ব্যাবহৃত হইতে 


থাকে। 
চীন ও জাপানে এইবীপ একটি ধন্মোৎসব প্রব্ডিত হয, যাহাতে 


চা পান ও চা বিতরণ উহার একটি প্রধান অঙ্গদ্বরূপ গণ্য হহত। 
এই উতমব চাঁ উৎসব বলিরা অভিহিত হইত এবং উক্ত উৎসবে 
কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইত। নিমন্ত্রিতেরা 
ধর্ম্ানুষ্ঠান হিসাবে তাহাতে চা পান করিত। এখনও চীন ও 
জাপানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই উৎসবের বিবরণ 
অতিশয় মনোরম । উৎসবের উদ্যোক্তা জনৈক চীন সম্রাটের 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি সত্য এবং শান্তির সন্ধানে পাথিব 
কোলাহল ও মোহাবিষ্টতার হাত হইতে রক্ষা পাহবার উপায়- 
স্বরূপ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। 

_ »ততমান প্রবন্ধের লেখক আসামের একজন বিশিষ্ট চাকর । ইনি অনেক গুলি চা বাগানের 
মালিক এবং পুরুানুক্রমে চাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন 1 


উৎসবে যোগদানেচ্ছুগণ উৎসবোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়া থাকেন এবং উৎসব গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। 
অনুষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশে গীতবাদ্ভ এবং নির্দোষ 
আমোদ প্রমোদেরও বাবস্থা হইয়া থাকে। 
চা বাবহ্ৃত হয়, তাহা বিশেষভাবে গৃহীত চা পাতা হতে 
গ্রস্ত থাকে ।  নিমন্ত্রিত বাক্তিগণ যে কেবলমাত্র 
চা পাতার নিযাস পান করেন তাহা নহে; তাহারা সিক্ত 
চা পাতা& আহার করিয়া থাকেন । এই উৎসবে জাপানে বে চা 


উত্সবের জন্যা ফে 


হয়া 


বাবহৃত হয়, তাহ] শ্রেগ শ্রেণীর চা পাতা হইতে প্রস্ত্তত তয় এবং 
উহা 'মুক্তাধিন্দু'ব। 'পার্লডিট” বলিয়া অভিহিত হয় । পরিশেবে এই 
উৎসবের উদ্যোক্তা উক্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপু হইয়াছিল 
সন্দেহে ভাতার বিরাগভাদন হয় । খর্তমানকালেও কোন কোন 
51 অনুচানে তে রাজনোতিক বঙখ/গ্রর সান্দহ করা হইয়। থাকে, 
সন্দেহজনক কাধা & 
রাজরোয সম্পকিত প্রধাদের কোন সংস্ণ আছে কি না যদি€ 
তাহার স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অবশেষে 
হতভাগা রাজপুরুধ 'হডকিডি' বধ! দেশের জন্য আম্মহতা করে। 
কেবলমাহ 


তাহার সঠিভ চপরোন্ত চা উৎসবের 


ঞঠ 


এই গঞ্জের সভিত চীন দেশের কৌন সংখব মাহ। 
জাপানেহ এহ গঞ্সের গচলন আছে । 


৮ গাছের আদিম টৎপর্িশ্থল সম্পরক্ষে মতদ্বৈধতার এখনও 
মীমাংসা হর না । আমামের নিকটবর্তী কোন প্রদেশ কিংবা 
চীনদেশই উহার সত্যিকার উৎপন্তি স্থান কি না ইহা বন্তনানে 
মীমাংসার বিষয় দাড়াইয়াছে । ডি, ক্যাপ্ডোলে পক্ষের 
প্রমাণাদি ধিচার করিয়া আপান উপত্যকা অঞ্চলে জঙ্গলা ধরণের 
চা গাছ পথ্যটকদের দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া উল্লেখ আছে বলিয়া 
উহার উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। 
শ্রেণীর চ গাছের ফলনের প্রাচুধা চীন সাম্রাজোর 91 গাছ অপেক্ষা 
অত্যন্ত বেশী। তিনি মআারও বলেন যে, চান € ভারতবষের 
মধাপন্তী পাবা অঞ্চলসমূহেই হয়তো চা গাছ অধিক পরিমাণে 
জন্মিত। তবে চা পাতার ব্যধহার যে চীনদেশ হহতেই ভারতবধষে 
প্রবতিত হইয়াছে, প্রমানাদি হইতে তিনি ইহাই মনে করেন 
ইউরোপে চা বাহারের প্রচলন সম্পর্কে যদিও অধিকতর তথ্যাদি 
পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেবভাগে চীনদেশ হইতেই 
ইউরোপে চারের প্রবর্তন হয়, ইহা সুনিন্দিষ্টভাবে বলা যাইতে 
পারে। ঠিক এই সময়েই মক্ষোর দরবারে এই পানীয় প্রথম ব্যবহৃত 
হয়। ১৬৬৪ খুষ্টাবে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঠংলগ্ডের রাজা 
দ্বিতীয় চালসএর মহিযী রাণী ক্যাথরাইনকে ছুঠ পাউগ্ড চা 
উপহার প্রদান করা হয়; ইহ] হইতেই চা একটি উপাদেয় 
পানীয়রূপে গণ্য হইয়াছে । 


উভয় 


তাহার মতে এই 


ইহার চৌদ্দ বৎসর পরে কোম্পানী ৫ শত পাউগ্ড চা ইংলগ্ডে 
প্রেরণ করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগ্ডে চা একটি 
সাধারণ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। 


৮ই মে, ১৯৩৯] ্ 


চা গাছ এক প্রকার ঝোপ জাতীয়। সময় সময় ছ'টিয়। 
ন। দিলে উহা একটা ছোট রকম বৃক্ষে পরিণত হয়। আবাদী 
অবস্থায় প্রত্যেক বংসর চা গাছ ছণাটিয়। দিতে হয় এবং প্রত্যেক 
ঝোপের উপরিভাগ যাহাতে প্রশস্ত ও মেঝের ম্যায় সমান থাকে 
ততপ্রতি বিশেষ দ্গি ও যত রাখিতে হয় । চা পাতা অতি সহজে 
সংগ্রহের জন্য চা গাছের সচ্চতা সবেবাচ্চে ৪২ ইঞ্চির বেশী হইতে 
দেওয়া চলে না। চা গাছের জাত হিসাবে চা পাতার আকারের 
তারতমা পরিদুষ্ট হইয়া থাকে । চা পাতার মধ্যে এক প্রকার 
তৈলগ্রন্থি থাকে : উক্ত তেলের পরিমাণের উপর চায়ের *মুগন্ধ 
অনেকখানি নিহিত থাকে । কচি চা পাতার নীচভাগে অতি 
ঘন এবং স্ক্ম বত কাটা! আছে। পাতা পোক্ত হইলে এই সুক্ষ 
কাটাগুলি অন্তঠিত হইরা যায়। এই স্তানে উল্লেখযোগা যে, 
কচিপাতা হইতে প্রস্থ গোল্ডেন টিপ? শ্রেণীর চা বাজারে 
সববশ্রে্ চা বলিয়া গণা হইয়া থাকে । এই সক্ষম কাটাগুলির 
উপরও চায়ের শ্রেক্টতা নিভর করে। গোগ্ডেন টিপ শ্রেনীর চা 
প্রস্রত করিতে রোলিং মেশিনে (জাতার শ্যায় যন্ত্র) পেষণ করিয়া 
উহার রস নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে হয়। ফলে পাতাগুলি 
সোনালী রং ধারণ এই ধরণের চা বাজারে অতিশয় 
মুলাবান বলিরা পরিগণিত হয়। 

১৭৮৮ খুষ্টাব্দ পধ্াস্তণ্ ধারণা ছিল যে, একমাত্র চীন দেশ 
হতেই বাবসা পরিচালনার উপযুক্ত পরিমাণে চায়ের উৎপাদন 
জস্তব। উল্ত বৎসর স্তার জোসেফ বাস্ক ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীকে 
ভারতধষে চায়ের চাষ সম্পর্কে অবহিত হইতে পরামর্শ প্রদান 


বিশ 
উ্উিউিউিউিিউিউিউি্ললীগ্লদ্্্দশ্্ত 


করে। 





পাশা 
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১৪। প্রবর্তক ইগ্ডাষ্্রীয়াল হোম এ ৮. | যাবতীয় খাদি বস্তাদি 
১৫। প্রবর্তক ভাইয়িং এণ্ড প্রিপ্টিং ্ পি ৭ওনং রাজবিহারী এন্ডেনিউ. বালীগঞ্জ, 
১৬। প্রবর্তক প্রেস সক্শি্াভা 
কিদল শিখি ১২] প্রবর্তক ভবন &), বনবা্ার গর, কলিকাতা | 


৬১ 


করেনু, কিন্ত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পুর্বেব কাধাতঃ এতৎসম্পর্কে কৌন 
কন্মপন্থা গ্রহণ করা হয না। উক্ত স্থানে কুমায়ন জেলায় 
পরাদ্ষামূলক ভাবে চা চাষের কয়েকটি কেন্দ্র স্তাপিত হয়। চীন 
দেশ হইতে চায়ের জন্য বীজ আমদানী পরা হয়। এই পরীক্ষা- 
মূলক চায়ের আবাদ আরন্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিরাম দেওয়ান 
নামক জনৈক বিশিষ্ট আসমায়া জানান বে, ভদ্রলোক আসামে এক 
প্রকার দেশী চা গাছ আছে 'এব' উহা এতদ্দেশে চাঘের পক্ষে চীন 
দেশের চা গাছ অপেক্ষ। উপযঘোগী বলিয়া তিনি 
প্রথমে এইরূপ চা চীষ সম্পর্কে ইতস্ততঃ করা হয় । 
কিছ পরীক্ষার ফলে শীঘ্রঠ দেখ যাঁর যে, 
বাজারে বিশেষ সমাদরলাভ করিতে সক্ষম হইাবে। 
অক্টোবর 018 
নিগ্লোক্ত : সনালোচনা হইতে দেখা 

আসাম দেশজাত চা কিরপ সমাদরলাভ করিয়াছিল £_ 
“ক * আসামে চা চাষের প্রবর্তন কেবল মাত্র 
সাথকতা লাভ করিধাছে তাহা নহে, উহার খভাপজাত শ্রেঈ্টতার 
ফলে বাজারে এই শ্রেণীর চা উচ্চমূলো বিক্রীত হইতেছে । 
বর্ধমানে ইউরোপের বাজারে আসামের ৯ মলাবান বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে : এমন কি কোন কোন চীনা চা-বাবসায়িগণকে 
চীনদেশজাত চা সম্পর্কে বাজারে প্রশংসালাভ করিবার উদ্দেশ্যে 
“আসাম পিকো স্রসং অব. কৌস” নান দিরা চালাহবার কৌশল 
অবলম্বন করিতে হয়”। বর্ধমানকালে আসাম, বাঙ্গলা, সংযুক্ত 
প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও ব্রিবাস্কুর ভারতবর্ষের প্রধান চা 


পরিচালিত 


অধিকতর 
মনে কারেন। 
এন শোণীর চা 
সালের 
পত্রিকায় 
যাইবে যে, ইউরোপে 


১৮৬৫ 


মাসের 0911006 [০৮10 






















সন-ুওস্বন্র স্তুশগ্প ড্র 







৬২ আম্িক্কি জুগ্গহু 


উৎপাদনকারী কেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছে । সিংহলেও . প্রচুর 
পরিমানে চা উৎপন্ন হয়। সিংহলের চা চাধ & প্রস্ত প্রণালী 
ভারতবষের চাষ ও প্রস্তরত প্রণালীর অন্বপ। চীন 
৪ জাপানের চাব ৪ প্রস্থত প্রণালীর সামান্য তাঁরতমা পরিলক্ষিত 
হয়। 





আনেকট। 


সিংচল € ভারতপমর চাষ ৪ প্রস্থত প্রণালীর বিষয় পরে 
বিস্ততভাবে মালোচন। করা হইবে । 

নৃতন চা পাগান দিতে হইলে প্রথমত; চার! উৎপান্নের জন্য 
নাশীরী স্তাপন করা আবশ্যক । নাশারীর স্থান নিবাচনের পর 
তথাকার জঙ্গলাদি পরিক্কার করিয়া পীক্ত রোপনের জন্য উহা 
অভিশয় মহ সহকারে খুঁড়িতে হর এবং নিড়াইয়! দিতে ভয়। 
হাত্তংপর আইল দ্বারা জনি ভাগ করিয়া উহার মপো মধো 
সামান্য গভীর নালা কাটিতে হয়। জমি তৈয়ারী সম্পণ হালে 
“শীড বেড বা বীজ গৃহ হইতে মন্কুরিত চারাগুলি তুলিয়। 


আনিয়া নাশীরীতে রোপণ করিতে হয়। প্রখর রৌদ্রের 
ভাপে যাহাতে চারাগুলি বিনষ্ট না ভইতে পারে তঙ্জন্য 
উহার উপর খাড়ের ছ্ভাউনী দেওয়া একা প্রয়োজন । গরু 


বাছ্বর বা বন্যা জন্ক যাহাতে তি ন। ভচ্জন্যা নাশীরীর 
চতুদ্দিখে খুব ভাল করিয়া বড়া দিতে হয়। বী' 
পৃথক একটি নীভের বাগান দেওয়া প্রয়োজন। 
গাছ ছাটিয়া দিপার প্রয়োজন হয় না। 


উঠিতে দিতে 


কারে 
সংগ্রহের জন্য 
এই বাগানের 
স্বাভাবিকচ্ছাবে 
নার্শাবীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে 
বাগানের জমি টতয়ারী 
হইলে প্রায় চার ফন পর পর চিচ্চ করিয়া সারি কীধিঙে ভয়। 
এই সকল সারিতে চারা £পাপণ করিতে তয় । 


উহাকে 
১1 


বাগানের কাছ চলিতে থাকিবে । 


বাগানের ভিতরে 
রাস্তা এবং নামা প্রস্থৃত করা শাবশ্বাক | 
ইঠ1 প্রন্থত করিয়া থাকে । 


৮ বাগানের কুলীরা 
অতঃপর নাশারীর চারাঞ্চলি এক ফুট 
আন্দাজ উচ্চ হইলে উহা উলিঘা আনিরা বাগানে রোপণ করিতে 
হয়। চারাঞ্চলি তলিবার সময় উহার গোড়াতে মাটির স্তপ রাখিতে 
হয়। ভুলিবার সময় বাঁ পুৃতিবার সময় এই মাটির সপ যাহাতে না 
ভাঙ্গে ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । এ ভাবে চারা 
রোপণ শেষ হইলে চা প্রস্থতির বিভিন্ন কাধা পরিচালনার উপযুক্ত 
ফ্যাক্টরীগৃহ প্রতিঙগান কর প্রয়োজন । ফ্যাক্টুরীগৃহে ধুপ ঘর) 
'ঠাপ্ডা ঘর” এবং বিশ্ডি্ন প্রকার মেসিন স্তাপন করিতে হয়। ট্টিম 
ইঞ্জিন বা অয়েল ইঞ্জিন হইতেছে মেসিনসমহের মধো বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ভিনিব : এতদ্রাতীত যথেষ্ট সংখাক রোলিং, ড্রাইং, 
কাটিং, স্টিং ও পাকি” মেসিনের€ প্রায়াজন হইয়া থাকে । 


২৮৯ ্র্ীপীটিত শীট উচ্চ 
উস 








ণ 
1 





2৯৯৯ সিস্ট 


, [৮ই মে, ১৯৩৯ 


তিন বৎসর পরেই গাছগুলি বড় হইয়া উঠে এবং উহা পাতা 
সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। তাহা না হইলে কোন, কোন ক্ষেত্রে পাচ 
হয় বৎসর পধ্ান্ত অপেক্ষা করিতে হইতে পারে। পরিণত চা 
গাছে গ্রুর পরিপাণে কচিপাতা জন্মে । চা প্রস্রতের জন্) এই 
সকল কচিপাতা তোল! হইয়া থাকে । ইহার পর হইতে নিয়মিত 
কাল পর পর পাতা সংগৃহীত হয়। ঠহার ফলে পুনরায় প্রচুর 
পরিমাণে কচিপাতা! জন্মে এবং স্বুবিধাজনক উপায়ে পাতা সংগ্রাতের 
পক্ষে চা গাছের বুদ্ধি যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এহ কাধ্য 
ধারায় তাহারও সহায়তা করিয়া থাকে | উত্তর পৃবব ভারতের চা 
বাগানসমূঠে মাচ্চ মাসের প্রথম ভাগ ইহাতে ডিসেম্বর মাসের 
প্রথম ভাগ পধযান্ত কচিপাতা জন্মে। চীন € জাপানে শীতের 
প্রারন্তে কচিপাতা৷ হওয়া বন্ধ হইয়া যাঁয়। সিংহল দ্বী£পর বিশেষ 
প্রকার ভলহাওয়া এবং উষ্ণ ও আদ্র উভয়বিধ অবস্থার জন্য 
বৎসরের সব সময়েহ কচিপাতা জন্মে । সিংহলের চা বাগান- 
সমূহে প্রতি দশ ধার দিন অন্তর অন্তর কচিপাতা সংগৃহীত হয়। 

পাতা তুলিবার বিভিন্ন রকম উপার অবলম্বন করা হয়। 
দ্বারা চায়ের শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়। প্রথমে কুঁড়ি পাতা ৪ 
উহার নিম়স্ত ততীয় ৪ চতুথ পাতাটি তুলা পাতার 
আকারের উপর চায়ের শ্রেনী বিভাগ নিভর করে। কুড়ি পাতা 
এপং উহার নিয়স্থ মাএ ছুট পাতা ভুলিয়া থে টা গ্রস্ত হয়, 
তাহাই উৎকষ্ঠু চা পলিয়। প্রতিপন্ন হয়। 


ঠ্ভা 


হয়। 


বুড়ি পাতা « তানয়ন্ক 
তিনটি পাত। তুলিয়া গে চা প্রস্থৃত হয, হাহাকে মাঝারি শ্রেণার 
চা এবং কুঁড়ি € তনিয়স্ত চারিটি পাতা ঠলিরা থে ৮ প্রস্থত হয়, 
তাঠাকে মোটা কচিপাতা হহতে প্রস্তুত 
৮ আরেক [পাকৌ পা অরেঞ্জ ফ্যানিংস শ্রেখার 91 বলা হয়। ধ্লাগয়ারি 
অরেঞ্চ পিকো খুব কচিপাতা 


ধরশের টা বলা হয়। 


হতে প্রস্তহঠ হয়া খাকে। 
এহ শ্রেণীর ৮1 প্রপ্তত করিতে হঠলে পাতা নাত দিনের ঠহলেহ 
উ্া তুলিতে হয়। তৃতীয় পাত হইতে সাধারণ পিকো চা এবং 
পড় পাতা হইতে সস শেণার ঢা প্রস্তুত ঠয়। নস: 
শ্রেণার চায়ের মাঝামাঝি মে শ্রনা তাহাকে পিকো সস বলে। 
চা বাগানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শেনীর শ্রমিক ঝড়িতে কচিপাতা 
সংগ্রহ করে। ঝড়িগুলি পাতা দ্বারা পুর্ণ হালে উঠা গুজন করিপার 
জন্য ফ্যাকুরাতে লইয়া যাওয়া হয়| গুজনের পর 'পাতা ঘরে' তাক 
বা চীঙ্গের উপর পাতাগুলি বিছাঠয়। দেঞয়া হয়। রৌদ্র ও হাওয়া 
ভাল থাকিলে ১৭১৮ ঘণ্টার মধা পাতাগুলি শিথিল হয়া পড়ে। 


বৃষ্টি বাদল থাকিলে পাতাঘরে কৃত্রিম উপায়ে গরম হাওয়া প্রবেশ 


২১৮৮২০৯৮৯৯৯ উইশ 
০৯5 ৯০৯টি সি 


পিকো ও 











আছোম্শ্য 'স্রি্জচ্ভ্্ল লা শ্রভিষ্িভ শু শন্ড্রিলীকিিভ 


| বেল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড, 


| ২১২০লম্মহ ক্যান্নিহ দ্র» স্লিভ / 


ফোন- কলি; ৬১০৮ 


বাংলার রূহত্তম কারখানা, রহত্তম কণ্ডেন্সার ও রূহত্তম দৈনিক উৎপাদন 


বাংলায় শত শত মণ করকচ লবণ প্রস্তুত করিয়। অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। 
ঁ কলিকাতায় বিকয় হইতেছে-মিহি লবণ. /২॥০ সের--৬০ আনা 


কোম্পানীর গ্রস্পেক্টাজ্‌ অনুযায়ী বক্রা শেয়ারগুলি ১৯৩৯ সালের মধ্যে বিক্রয়ার্থ ইন্্ব কর! হইয়াছে । এজেন্ট চাই। 





পপ শী শী পপ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 

করাইতে হয়। শিথিল পাভাগুলি হইতে রস নিঙরাহধার জন্য 
উহা মেসিনে দেওয়া হয়। পাতাগুলি পাকান& উহার অন্যতম 
উদ্দেশ্য । 


এই মেসিনকে রোলিং মেসিন বূুল। রোলিং মেসিনে বা 
জাভাতে পাকান পাতাগুলি চালুনি দ্বার! ঝা(৬য়। মোঢা ৪ সরু ছু 
ভাগে বিভক্ত কগা হয়। অতঃপর উহা গাণ্তা ঘারে লতয়। যাওয়াহয়। 
এই ঠাণ্ডা ঘরের প্রতিক্রিয়ার উপর চায়ের গুরণাগ্গুণ সম্পূণথভাবে 
নিভর করে। মোটা ও সরু পাভাঞ্চলি এহ থরে পৃথকভাবে 
বিছাইয়া রাখিতে হয়। ঠাণ্ত। ঘরের তাপের পরিনাণ যতদুর 
সম্ভব অগ্প হওয়া বাঞ্ধনীয়। 
প্রয়োজন হইলেও উষ্ণ হাওয়া যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে 


গ্রডুর পরিমাণ মুক্ত হাওয়ার 
ভাহার ব্যবস্থা করা একাস্ত আবশ্যক । এঠ ঘরের ভায়া আদ 
হওয়া প্রয়োজন । চা পাঁতাগুলি এই ঠা & থরে শীত করিবার পক্ষে 
৩৪ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে । প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে সম্পন্ন হইলে 
চ। পাতার পুবেবর সবুজ রঙ উজ্জল তামাঠে রঙ গারণত হয় এবং 
উহার সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর শীত ৮1 পাতাগুলি শ্রদ্ক 
করিবার জন্য উহা 'ডাহত নেসিনে দিতে হয়। ৮ পাতাগুলি 
আদ্র হাওয়। লাগিয়া থাহাতে আর শ্গশীত হঠতে না পারে তিজ্ঞন্য 
একটি পারে পাতলা করিয়া মেলিঘ়া দিঘ়া প্রা ৭ মিনিট কাল 


১৬০ ডিগ্রী পথ্যন্ত হায় দ্বারা উহ] শ্রর্ষ করিতে হয় এবং ক্রমশঃ 
এঠ উত্তাপ ১৮০ ডিগ্রা পন্যন্ত বুদ্ধি পরিতে হব। গায় এক 
এণ্টার মরপো পাতভাঞঙ্চলি এত ভারে ভাভা শব হয়া যায়। 


এঠরূপে শাজবাব ফলে পাতাঙ্চলি মটকা হহয়। পাড়ে অতঃপর 


বা974 'শঞ্শয়ীথ তপেরাশির ছন্তা চায়ের তহেনাপিভাগ পি প্াাকিংএর 

নিকলী ওী্জা 

িগ্ধ, শীতন ৫ রতি ম্বান 
নিষ্টিত করিতে 


'মর্কালের সবজনাদূত 
সুগন্ধী 


তিল তৈল 


স্বযম্নজ্ঞান্ল 


উচ্চ রুচির পরিচায়ক 


আআর্িন্ ভগ্গহ 


৩ 
তি 


এ এ এগ এ ও ও ০ এ ১১০ এ ও ১ 





১০ 


বর বর + ৩০০০, এ, ১ রর । এ এ-ও এ - রা রা), খর. খা রা” ও এ ৩4 


এই ম্মমধুর বসম্তভকালে আপনার প্রিয় পরিজনের 


মুখে হাসি ফুটাঠয়া তুলুন | সমস্ত প্রকার যন্ত্রণাদায়ক 


স্ীনরোগ নাধক ও রজঃ সংক্লান্থ রোগের আমুবোদোক 


অস্পোস্ কু সর্জীন্িভ- | 
_-এএনেলা দুহ্খিন্ন ল্রাস্স £ ! 
। । 
| । 
| 11 । 
111 । 
11 । 
111 । 
111 
111 । 
|! ী 
111 । 
সি । 
। 
! 

। 

। 

। 

। 

! 


মহৌষধ অশোকের ছাল । মন্যাঙ্ত মূলাবান গাছ- | 
রহ | 
গাছড়া সহ স্রপকি আশোক ছাল হইতে প্রস্থত । 


ক | 
অ। শা ক- ড বে 1 

। 
যে কোন প্রকার শ্ত্রী-রোগে মন্ত্রের মত কাজ করে। 
ইহা ভিটামনযুক্ত ও পুষ্টিকর। 


ৃ 
! 
| 
| 
ডাঃ বন্ুর লেবরেটরা লিঃ ২ কলিকাতা | 


পপি 









কাভ শেষ করিতে হয়। পাতা ভাঙার কাজ এক প্রকার মেসিন 
দ্বার। সম্প় থাকে । সাধারণত; সিরোকম, এম্পায়ার, 
প্াারাগন, হ, সি, পি নামক মোসনগুলিহ বাবহত হইয়া থাকে । 
চায়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পাকিত নানাপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন 
হয়। পাতা টা হস্তে ধুলা বালি দূর করিবার জন্য উঠা কুলা। 
দ্বারা ঝাঙা€ প্রয়োজন হয়। 


হা 


“স্টিং থারে এই কাজ পরিচালনা 
চা পাতাগুলি এহ ভাবে চালা শেষ হইলে উঠা 


করা হয়। 


'প্রা্রারি অরে পাকৌ বেজ পাকৌ?। পিকে, এীকেন 


আরজ পিকৌ। আরে ফানিস,। বোকেন পিকো, পিকো 
ফানিংস, ব্রোকেন পাকো, সুসঙ্গ ৪ গ্াড়া চা রূপে শ্েণীপি ভীগ 


করা হহয়াথাকে । যে সকল পাতা কাটিং :মসিনে দেওয়া হয় না 
তাহা কাটিং মসিনে কাটা 9 পাতা অপেক্ষা কড়া। কাটিং 
মেশিনে পাতা কাটা তলে উঠা হইতে ভাল গুড়া চা 
পাঞ্য়া যায়। 

“কালো চা' প্রন্থত সম্পরকেই এঠ সকল প্রণালী প্রযোজা। 
তবে সবুজ চা প্রস্তুত সম্পকে সিংচল € ভারতবাষ কালো চা 
প্রস্তুত প্রণালী অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়। চালুনী দ্বারা 
চালিবার পর সবুজ চায়ের শ্রেণীবিভাগ এবং উহার নামকরণ ভিন্ন- 
প্রকারে করা হয়। সবুজ চায়ের নিভিন্ন শ্রেণীর ইয়ং ১নং হাইঈসন, 
১নং হাইসন, গান পাউডার € ডাষ্ট বলিয়া পরিচিত হয়। 
পরিশেষে কোম্পানীপ্ধ শিলমোহরযুক্ত এই সকল সিসা বা এযালু- 
মিনামের বাক্সে ভঙ্তি করিয়া ইংলগ্ডে রপ্ঠানী করিবার জন্য 
কলিকাতা, চট্টগ্রাম অথবা কলম্বো প্রেরণ করা হয়। কলিকাতা, 
কলম্বো ও লণ্ডনই ভারতীয় € সিংহলীয় চায়ের প্রধান বাজার । 


৬৪ আহিল ভগ [৮ই মে, ১৯৩৯ 
















১০) র-০০ওএ-ও 
সস ০ ০১ 
চারা 
চির টির টারাহিটিরাহিাটিহা 


দিস কপ 
কপ য় ৯. 
% 


চট 


বিশ্বের বুকে যে ঝড় উঠেছে: 

তাতে কে বীচবে বল্‌্তে পার ?... 

সষ্চির মাঝে যেমন আছে আনন্দ 

ভাঙার মাঝেও কী নেই তেমনি আনন্দ ?... 
কিন্ত কোন্‌ জাতি এই আনন্দ পাবার 
দাবী রাথে হা জান 9... 









যে জাতির যন্তরশিলল আছে... 

সেহ শুধু বেঁচে থাক্বে-"" 

বিশ্বের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে... 

নুতন অধ্যায় রচনা কাত্তে।'.. 

যে জাতি জীবন্ত 

যার চলার পথের একমাত্র দর্শন হচ্ছে “ন্ত্র-শিল্প”, 
ভাঙা-গড়ার গান গাইবার দাবী কাতে 






















] অবাঙালার। বলে-_“বাঙালী অকন্ধণ)__বিলাসী ! 
শুধু চাকুরী ক'ত্তে জানে কিন্তু সমগ্র ভারতের হয়ে 
আজ বাঙালাই নিয়েছে যন্ত্র-শিল্প সাধনার সকল দায়িত্ব। 






তার সাক্ষী 


দি ইষ্ডিয়। মেশিনারী কোং লি? 


(দাম ব্রাদাম গরিচালিত ) 


দলীস্ণ স্বলিন্্» হহাখ্ওক্া £ 


আফিস-__৩*নং স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা 





০ সর থা) ও 7.০ ৮০ আক 
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দেবার”. -এ-স্ স্পা 
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স্বাজ্লীনলীল্প লাঁশিজ্কয 


[ শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখাজ্জি এম এল এ, মানেজিং ডিরেক্টর তগলী বাঙ্ক লি: : 
825৯2855454 


গত কয়েক বৎসর হইতে চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর মধো এক 
মহা পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে । ইতিপুবের বাঙ্গালার 
মুকুটমণি আচাঁধা প্রফুল্লচন্দ্র রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীকে 
বাণিজোর উপর নির্ভর করিবার জন্তা বন্ত বক্তৃতায় ও বিস্তর 
প্রবন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। কতকটা তাহার ফলে, কতকটা 
আজকালকার বাজারে চাকুরি পাওয়া কাধাত: অসম্ভব বলিয়া 
বটে, বাঙ্গালীর জীবনাদর্শে « জাতীয় চরিঙ্ে পরিবর্তনের স্চনা 
দেখা দিয়াছে, বাঙ্গালী আবার তাহার সাত ডিঙ্গা লইয়া সমুদ্র 
পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে । তাঠ আজ দিকে 
দিকে দেখিতে পাইতেছি,-বাঙ্গালী জাতির মধো চোটি বড় 
বন্ধ বাবসায় গড়িবার প্রচেষ্টা । 

একথা অবশ্বা পীকার করিতে হবে যে, বলুবৎসরের 
অনভিজ্ঞতার ফলে অধিকাংশ স্থলে আমরা এখন& উল্লেখযোগা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই : উহাতে আমাদের বিশেষ লজ্জা 
বা ক্ষোভের বিষয় নাহ । বাবসাবাণিজা একদিনে আমাদের 
আয়ন আসিতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে পন্ড লোক বাবসা 
করিলে এবং তাহাদের মধো পরস্পর সহযোগিতা থাকিলে তবে 
জাতীয় দিক হইতে বাবসার প্রসার হয়। কয়েক বৎসরে ইহা 
সন্তব নহে । তবে আমরা যেভাবে অগ্রসর হইতেছি, তাহাছে 








টি উিউিললীকীলীগদলি শাসন 


মনে হয় যে মাগানী পঁচিশ বৎসরের মধো নিশ্চিত 
স্বকলের আশা করিতে পারি । 

এখন দেখা যাউক, কি ভাবে অগ্রসহ হইলে আমরা সহজে 
অন্নকূল অবস্থার স্থষ্টি করিতে পারিব। বাবসায় করিতে তলে 
বাধসাযীর পক্ষে কয়েকটা বাক্তিগত অভ্যাস অজ্জন করা৷ আবশ্যক, _ 


(১) নিজের কাধো কঠোর পরিশ্রমের 


আমর 


মনঃসংযোগ । 05) 


অন্রাস। ৩) তিসাব দক্ষতা । (8) ধেধা। (৫) উপস্তিত- 
বৃদি। (৬) সততা & লোকসেবার হচ্চা (56৮1৫৮)1 ( ৭) 
উদ্ভামশ্বীলতা | 


কাড করিতে করিতে আরও কঙ্কগ্চলি গুণ অভিজ্ঞতার দ্বারা 
অক্জন করিতে পারা যায়, সাহাযো ভবিষাতে বাবসায় 
বৃহনুর রূপ ধারণ করিতে পুর । সে জগ মনকে সবরদাই শিক্ষার্থী- 
ভাবে রাখিতে হয়: অহম্কার বাবসাক্ষেত্রেও পতনের মল। 

সাধারণ লোক নূন করেন যে, বাবসা করিতে গেলে মলধন 
অথাৎ নগদ টাকা আবশ্যক । অবশ্বা টাক থাকিলে বাবসায়ে 
স্ববিধা হয়, ভাবে মূলধন বলিতে কেবল টাকা বোঝায় না. উপরোক্ত 
হণ্গুলি মূলধনের মুখ্য অংশ । অধিকাংশ সময়ে দেখা গিয়াছে 
ষে, টীকা থাকা সন্বেও উপরোক্ত গুণের অভাবে বাবসায়ী দেউলিয়া 
হ্টয়াছে । সতভাকার বাবসায়ী টাকার অভাবে অসুবিধায় হয়ত 


তাহাদের 








হলক্ক্রন্নিষ্র লীল্লান্্র ব্রক্ত্তু্ল ভ্ভান্ভীন্ ওশ্রভিও্জীল 
নিউ ইিয়ায় বামা করিয়া নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত হউন | 





অপ্রিক্তভ্ভ স্ুজসপ্রন্ন 

প্রুহ্ীত্ সুল্ধন্ন 

আদল্কীক্্রী মুলম্রম্ন-... 
হাটি ভভ্ল্রিত্ল 


৬৯০০৯০০১০০০ জীললগা 
২০৯৮৬৯০৮১২০ ক্রোল্ছা 


-.2৮৪২০৯০৮৫ কোলা 


-_ দাবী মিটান হইয়াছে-__ 
৭৮৬,০০.০০০ ঢাকার অধিক । 


গৃত বসর এক কোটী বাহান্তর লক্ষ টাকার 


নুতন জীবন-বীম৷ পলিশি বিক্রীত হইয়াছে। 


দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্দ কোম্পানী,লিমিটেড 


হেড আফিস 
০ন্বাজ্হাইই 








িসস্িিসিটিলীসিউিনিটিান 


৬৬ আনি ভঙ্গ, র্‌ 


কিছু সময়ের জন্য পড়িতে পারে কিন্তু সে সর্বদাই ভাচ] 
কাটাইয়া উিবে। 
ফেলিবে না। 


হাহার হিসাব-দক্ষতা তাহাকে এজপ শবস্থায় 
মদিও বা কখনও সেরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে 
ভাঙার সততা ও সেবার ফলে যাহাদের সংসগে ব্যবসায় স্বৃত্রে 
আসিয়াছে, তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাহা কাটাইয়া 
উঠিতে হইবে । যে প্যাঙ্কের সহিত তাহার বরাবর কারবার তাহারা 
নিঃসাঙ্কোচে তাহাকে এবপ অবস্থায় অর্থ সাহায্য করিবে। 

আমাদের সাধারণতঃ ধারণা বাবসা বলিতে গেলেই বড় একটা 
কিছু_খভলোক আফিসে ব। কারবারে কাজ করিতেছে। এই প্রবন্ধে 
এহ প্রকার বড় কিছুর কথা ধলিতে চাই না। আমাদের দেশের 
সববপ্রথম দরকার যে, ঘাঁটিতে ঘাটিতে যে সব ছোট ছোট ব্যবসা 
আছে তাহা এমন পরিকল্পনা লইয়া পরিচালনা করা, যাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতে বহন্তর বাবসার সহিত যোগন্ত্র সহজে প্রতিষ্ঠিত 
হঈতে পারে। 

এখন কথা হঠাতে পারে যে, এখনও ত কতক লোক ব্যবসা 
করিতেছে, তাহাদের বৃত্তি হইতে পরি্গাড়িত করিরা লাভ কি। 
যাভারা তাহারা হয়ত পুর্বাচরিত প্রথায় 
স্মচারুভাবেহ কাজ করিতেছেন । কিন্ত বর্তমান ভাবধারার সহিত 
সংযুক্ত না থাকায়, ভাহার সহিত সংযুক্ত হইবার চেষ্টা না করার 
ফলে ভীহারা কালোপাযোগী হইতেছেন না ও ফলে মাড়োয়ারী 
বা বঙ্গের বাহিরের বিভিম্ন ব্যবসায়ীর সহিত পাল্লা দিতে 
পারিতেছেন না ও ক্রমশঃই পরাজিত হইতেছেন। 

আমাদের আশা, ধাহারা একাজে ব্রতী হইবেন তাহাদের দৃষ্টি 
সতত এদিকে থাকিবে । তাহারা কেবল যে নিজের বাবসার 
কথা ভাবিবেন তাহা নয়, তাহারা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কথা ভাবিয়া 
যাহাতে সেই সব বাবসায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহার চেষ্টা 
করিবেন । সম-ব্যবসায়ীর মধ্যে অহিতকর প্রতিযোগিতা যাহাতে 
বন্ধ হয়, গ্রাহকগণ তাহাদের মূলোর পুনঃ প্রতিদান পায় ও 
যাহাতে করিয়া পণ্যের মূলা ক্রমশঃ হাস ও বভল প্রচার হয়, সে 
দিকে মন দিবেন । এই আদরে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি ছোট 
ছোট বাবসা আমাদের দেশের মধোও সব্বত্র গড়িরা উঠে তবেই 
তাহাকে বনিযাদ করিয়া কোনদিন হয়ত আমরা কলকারখান] 
* স্াপন করিয়া ব বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব ও ভাহার 
উৎপন্ন দ্রবাদির বুল পরিমীণে কাটান সম্ভব হইবে । এই 
বনিয়াদ ঘদি ন। গড়িয়া গ্রথমানস্থায় কেবল শিল্পের দিকে ঝৌক 
দিই, মনে হয় আমাদের উন্নতি দ্রুত হইবে না--শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
প্রস্তুত দ্রবাদি যাঁগাতে দেশের লোক ক্রয় করিতে পারে এরূপ 
আর্থ নৈতিক অবস্থা ঘদি স্ষষ্টি না করা যায়, তাহা হইলে আমাদের 
কলকারখানার তৈরী মাল কাটিবে না। ছোট ছোট স্বুনিয়ন্ত্রিত 


কাজ করিতেছেন, 


খে 


ভারতীয় শর্কর। শিল্প 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


বাবসা দ্বারা আমরা কাচামাল ন্যায্য দামে বিক্রয়ের শুধু যে ব্যবস্থা 


করাতে পারিব তাহা নয়, এই মাল থেকে প্রস্তত নানা জিনিষ 
পুনরায় বাজারে ছড়ায়! দিতে পারিব। 

আমাদের দেশের লোক স্বভাবতঃই সহজে টাকা বাহির 
করিতে চায় না। কলকারখানার উপর নির্ভর শিল্পের প্রসারে 
প্রথমাবস্থার পশু অর্থব্যয়ও করিতে সাধারণ লোকও 
সহজে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে চাহে না, তাছাড়া এসম্পকে 
অভিজ্ঞতাও মাধশ্যক । সতা বলিতে কি আমাদের এখনও 
এবিষয়ে যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা হয় নাই। ফলে একটা কাধ্যে 
নামিলে লোকসানের সম্ভাবনাও বেশী € তাহাতে সাধারণের 
বিশ্বাস বহু পরিমাণে নষ্ট হহবে। তাই বিশেষ করিয়া কেবলমাত্র 
ছোট শিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহা করাত 
উপস্থিত অবস্থায় সমীচীন । এবিষয়ে একটি ছোট উদাহরণ বোধ 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

বাংলার পাট বাংলার বাঙ্গালী চাবী প্রস্তুত করে। 
জমি বাঙ্গালী জমিদারের হাতে । 
অর্থও বাঙ্গালী মহাজনই ফোগায়। 


হয়। 


তাহার 
তাহাকে চাষের কাজ চালাইবার 
এহ চাষের প্রথম স্তরের কেনা 
পাঙ্গালী ফড়িয়ার হাতে আছে । মাড়োয়ারী 
বাবসায়ী আমাদের সঙ্গঘবদ্ধতার অভাব € ভাভাদের অর্থ নৈতিক 
সংগঠন আর তার উপরে নহির্জগতের সহিত সংযোগের সুবিধা 
পাইয়া উপরের স্তরের ব্যবসা গত ১৫ বৎসরে আমাদের হাত 
হহাতে, সম্পূর্ণ পাঠির করিয়া লইয়াছে । কিন্তু তার! এখানেই 
ক্ষান্চ হয় নাই । দালালী কাজ করিয়া ও সাধারণ কেনা বেচা 
করিয়া প্রড়ত অথ অজ্জনের পর তাহারা এই ব্যবসার প্রত 
দাবী করিতেছে, _-বিলাতী বাবসারীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 
শিল্পের প্রবর্তন করিয়াছে ও কি পরিমাঁণে তাহাদের স্থান সেই 
ব্যবসায়ে করিয়াছে তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই । আমাদের 
দৃষ্টি এইরূপ ভবিষ্যতের আদর্শে নিবদ্ধ রাখিয়া নিয় স্তরে প্রথম 
সংগঠন করিতে হইবে । বিদেশী জিনিষের ব্যবহার আমাদের 
এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা সম্ভবপর নহে । এখন যে ব্যবস্থা 
দ্বারা মফঃছ্গলে ৪ সমস্ত দেশে এই সব জিনিষ ছড়াইয়া পড়ে 
সেই কেন্দ্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ও তাহা দখল 


করিতে হইবে । স্থানীয় পণ্য আমাদেরই হাত দিয়া যাহাতে 
বিক্রয় হয়, ভাহার বানস্থা করিতে হইবে । যাহাতে কেনা বেচা 
বাঙ্গালীর মধ্য দিয়া যথাসম্ভব করা যায় তাহার সব্বদা চেষ্টা 
করিতে হইবে এবং সকলের উপর এই সংগঠনের কথা সর্ববদ! 
মনে রাখিয়া প্রতি কাধ্য করিতে হইবে ও সাধারণকে এ বিষয়ে 
সচেতন করিতে হহবে। এই আদর্শবাদ ব্যবসার প্রথমাবস্থায় যদি 
আমরা গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলেও আমাদের প্রতিষ্ঠ। 
হঈতে বন্ধু সময় লাগিবে। 


বে এখনও 


ভারতধষে রক্গণশুক্কের মাওভায় বনসংখ্যক চিনির কল স্থাপিত ভওয়াব পর্বে এদেশে ১৫ কোটী হইতে ২২ কোটী টাকার চিনি 
আমদানী হইত । বর্তমানে এই চিনির আমদানী একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পুর্বে বিদেশী চিনির উপর শুন্ক বসাইয়া ভারত সরকারের 


বংসরে ৭ ফোটী টাকার মত শায় হইভ। 


এখন এই মায় একপ্রকার বন্ধ হইঘাছে সত্য কিন্তু ভারতীয় চিনির কলগুলির উপর উত্পাদন 


শ্ুঞ্চ বসাইয়া ভারত সরকার বংসরে ৩ কোটা টাকা মায় করিতেছেন, চিনির কলগুপির জন্য ভারতীয় রেলপথগ্রলির ২ কোটী টাকা বেশী আয় 


হইতেছে এবং ভাবত সরকারের আয়কর বিভাগের মায় বংসরে অর্ধ কোটা টাকা বুদ্ি পাইয়াছে । ভারতীয় চিনির কলগুলি এখন প্রতি 
বহ্সর দেশের আখচাষীগণকে ৯ কোটা টাকা এবং চিনির কালে নিযুক্ত বাক্তিগণকে বেতন হিলাবে ৩ কোটী টাকা প্রদান করিতেছে । শকরা 
শিল্পে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ২ হাজার ব্যভি, এবং প্রায় এক লক্ষ মজজবর জীবিকার সংস্থান করিতেছে । আন্তষঙ্গিক অন্য সমস্ত 
ধরিলে শর্করা শিল্পের মারফতে এখন দেশের মোট ৩ লক্ষ লোকের অন্্সংস্থান হইতেছে । 








চিস্ম্রক্ান্সী ন্োন্বভ্ন্র জদদলযদভল ও 


ক্তাত্ান্্র আমহ্ছিন্ষি ফলাঁকফভল 
দ্্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 





কিছুদিন হইতে চিরস্থায়ী বান্দোবস্ত সম্বন্গে বাংলাদেশ সজাগ 
হইয়া উঠিয়াছে । সম্প্রতি ভূমিরাজগ কমিশন নামে একটী 
কমিশন নিয়োগ, বাংলার বাবস্বাপক সভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বন্থু 
কতৃক ভূমিরাজন্ম ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব, তাহার সম্বন্ধে “ছেটসম্যানঃ 
পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, তাহার উত্তরে শ্রীযুত শরংচন্দ্র বসুর পত্র, 
জলপাইগুড়ি সম্মেলনে অন্তরূপ প্রস্তাব ত্যাদি নানা বাপারে 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, পালার বর্তমান ভূমিরাজন্স ব্যবস্থার 
হিতাহঠিত ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ভাবিতে ম্ুুরু 
করিয়াছি । বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশেও ভূমিরাজম্ব বাবস্থার 
পরিরর্তন ঘটিতেছে, কৃষি আয়ের উপর কর ধাধ্য করা তাহাদের 
মধ্যে অন্ততম । কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমহের কোন কোনওটীতে 
এইরূপ কর ধাধ্য হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও কর ধাধা 
করার কথা হঈতেছে । সেইজন্য বর্তমান ডউুমিরাজন্ম ব্যবস্থার 
কি ফলাফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থার কি কি পরিবর্থন 
প্রয়োজনীয় একথা বিশেষভাবে চিন্তা করার সময আসিয়াছে । 

এঠ বাবস্থা সংক্রান্ত যে সব পরিবর্তনের কথা চলিতেছে, 
সাহার মধ্যে অনেক জিনিষ ভাবিবার আছে । প্রথমতঃ ইহার 
একটা রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দিক্‌ আছে । সম্প্রতি শ্রীযুক্ত 
মানবেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটা বক্তৃতায় 
পলিয়াঁছেন, আমাদের দেশে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সভ্যতার 
বিবর্তনের বিভিন্ন পধ্যায়ে পড়ে । নত্মানে আমাদের ভমিব্যবস্থা 
যেরূপ রহিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ ফিউডল সমাজের পরিচায়ক : 
কিন্ত এখানে যে শিল্প ও বাণিজাজগত গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা 
পশ্চিমের সমান না হইলেও তাহার গো্ীভৃক্ত । সাধারণতঃ 
বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে সমাজের বিবন্নের যে ধারা দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ এই ছুই ব্যবস্থা 
পরস্পর-পিরোধী ! যে কোন কারণেই হোক, ভারতবষে তথা 
বাংলায় এই দুইটী সমাজ ব্যবস্থাই নিব্বিণাদে চলিতেছে এবং 
জনমতের চাপ না পড়িলে যে আরও কিছুদিন চলিবে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । সেযাহাই হউক, এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের 
দেশের সমাজনৈতিক € রাজনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট পরিবস্টিত 
হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ভূমিরাজন্খ ব্যবস্থার 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যাইতেছে, বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা ইহার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দিক আলোচনা ন! 
করিয়া ইহার আর্থিক দিকৃটাই আলোচনা করিব। ইহ] 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কৃষিই আমাদের দেশের 
সব্বাপেক্ষা প্রধান জীবিকা এবং ইহার উপরেই কোটী কোটা 
লোকের জীবনমরণ নি্ডর করিতেছে । সেইজন্য যদি এই বিপুল 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির কৌন পরিকপ্পনা করিতে হয়, 
তাহ! হইলে যে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক বা 
সমাজনৈতিক সমস্তাসমূহের উদ্ভব প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যা 


হইতেই এবং জনসাধারণের শ্বখস্বাচ্ছন্দ্য বু, ছাড়া অন্য কোন 
জিনিষ রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেন্য হইতে পারে না। 
সেইজন্য আমাদের দেশে ডমিরাজন্ব বাবস্থার কি কি পরিবর্তন 
হইলে আমাদের আথিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে 
কয়েকটা মোটামুটী কথ। আলোচনা করিব । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্ঠ 

যখন ১৭৯৩ সালে বাংলা দেশে চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্তিত 
হয়, সে সময়ে এই বন্দোবস্তের দ্রঠটা প্রধান উদ্দেশ্য ভিল। 
প্রথমতঃ সরকারের মায়ের একটা স্থিরতা সাধন করা সে সময় 
নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার পুবের প্রতি বৎসর বা পাচ বৎসর 
অন্তর নৃতন বন্দোবস্ত করগঘু আয়ের কোন স্থিরতা ছিল না; 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া সেই স্থিরতা আনার চেষ্টা করা হইল। 
দ্বিতীয়তঃ লর্ড কণওয়ালিশের আশা ছিল যে, এই বন্দোবস্তের 
ফলে রাজন্বের পরিমাণ স্থির থাকায় জমিদারগণ ঠাহাদের 
নিজেদের জমিদারীর উন্নতি করিবেন এবং যে সমস্ত যায়গা 
জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত যায়গা পরিষ্কার করিয়া চাষের 
ব্যবস্থা করিবেন_ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে। 
দেড় শত বৎসর পরে আমরা আবার এই ছুইটী প্রশ্রেরই সম্মুখীন 
হইয়াছি। কিন্ত ইতিমধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাধ্থীয় চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন 
দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে আমরা ব্যক্তিতস্ত্বের পরিবর্তে রাষ্ট্রতন্তরে 
বিশ্বাসী হইয়াছি এবং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত জনমতে গঠিত 
রাষ্ট্রদ্বারা দেশের যে উপকার সম্ভব, নিজের লাভের আশায় 
ব্যক্তিবিশেষ যে কাজ করিবেন, তাহ] তাহার সমান হইতে পারে 
ভাহ। ছাড়া ১৭৯৩ সালে বাংলা দেশের অবস্থা ও ১৯৩৯ 
সালে বাংলা দেশের অবস্থা এক নহে $ সমাজ বিবর্তনের এক 
অধ্যায় হইতে আর একটা অধ্যায়ে যাইবার জন্য যে ব্যবস্থা 
প্রয়োজন, তাঁহার পরধত্তী অধ্যায়গুলির জন্য সে বাবস্থার কাখা- 
কারিতা বহু সময়েই ছুর্লজ্বা। আর দেড় শত বৎসর পুবের 
সরকারের যেটুকু আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, বর্তমানে যে 
তাঙ্কা তাহার চেয়ে বেশী, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই । এইরূপে দেড় শত ধতসর পৃবের যাহা সম্ভব ছিল 


না। 


শর্গর 





৬৮ 


না, এখন যে তাহা আর অসম্ভব নহে, একথা। হয়তো নিঃসক্ষোচে 
বল! চলিতে পারে । সেইজন্য এখন আমাদের দেখিতে হইবে 
আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের উন্নতি সম্ভব কি না; এবং তাহা 
যদি না হয়, তবে কি উপায়ে সে উন্নতি সম্ভব | 
বর্তমান সমস্যা 

কিছুদিন আগে ভমিরাভন্ক কমিশন যে 
করিয়াছিলেন, 
কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহাদের জিজ্ঞাস্তা ছিল যে, 
চিরস্থায়ী ধশ্দোবস্তের ফলে প্রজারা যাহা খাজনা দেয়, তাহার 
মধো শতকর। প্রায় ৭৫ ভাগ সরকারের হাতে পৌছায় না। 
এঠ ক্ষতি দূর করিবার ভণ্ঞা জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন 
দরকার, না চিরস্থায়ী বন্দোস্তের পরিবর্তে অস্থায়া বন্বোণস্ত 
প্রবর্তন করা উচিত, না কৃষি আয়ের উপর কর ধাধা করিলেই 
চলিবে ? 


প্রাশ্নাবলী প্রচার 
তাহাতে তাহারা অন্যান প্রশ্থের সঙ্গে এইরপ 


এখন 


ইহার উত্তরে আমাদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 
ইহার মধো সরকারের আর্থিক ক্ষতিানের বথাটাহ সবটা নয়, 
কারণ যদি সরকারী তহবিলে টাকা না যাওয়া সত্বেও দেশের 
আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা অবশ্যই বরণীয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সরকার যদি সমস্ত জমি খাসে আনিয়া 
চাষের বাবস্থা করেন, ভাহাতে এই চাষের বাবস্থা করা হইতে 
আরম্ত করিয়া রাজণ আদার করা পধাস্ত যে খরচা বৃদ্ধি করিতে 
বাধা হইবেন, ভাভাতে লশ্যাংশের অনেক টাকাই যাইবে এবং 
সে হিসাবে হয়ত কেপলমাত্র কৃষি আয়ের উপর করধাধ্য করিলেই 
তাহা অপেক্ষা কম হাঙ্গামায় আয় বুদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে । কিছু 
এই দৃষ্টিভঙ্গী লহ্য়া অগ্রসর হইলে আমরা বেশীদুর পৌছিতে 
পারিব না। কেবলমাত্র সরকারী তহবিলে কিছু টাকা আমদানি 
আমাদের সধচেয়ে গুরুতর সমস্যা নহে, আমাদের সববাপেক্ষা 
গুরুতর সমস্তা দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি 
করা । সেইজন্য যখন কোথায় কোথায় বলা হহয়া থাকে যে, 
অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে সব 
জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোণস্ত আছে, সেখানে খাজনার হার 
অপেক্ষাকৃত কম, তখন আমরা ভুলিয়া যা যে, অন্যান্ত প্রদেশ 
অপেক্ষা খাজনার হার কম হইলেও তাহাই যে শ্রে্ট ব্যবস্থা 
একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই ও বাংলার কৃষিজীবীর 
অবস্থা যদি অন্যান্থা প্রদেশের কৃষিজীবীর চেয়ে কিছু ভালও হয়, 
তাহ] হইলেও তাহা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নহে । 

বর্তমানে যে ব্যবস্থায় আমাদের ভুমিরাজম্থ পরিচালিত 
হইতেছে, তাহাতে খাংলার কধির উন্নতির জন্তা কোন বাধাতামূলক 
বাবস্থা নাই । ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশনে কৃষি উন্নতির জন্য 
কেবলমাত্র অনুরোধ উপরোধ আছে । বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনে 
খাজন! বুদ্ধির যে কয়টী ধারা আছে, তাহাতে খলা হইয়াছে যে, 
জমিদার জমির উন্নতি করিলে খাজন! বুদ্ধি পাইবেন : কিন্তু তিনি 
জমির উন্নতি না করিলে যে কি হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই । 
প্রজান্ধত্ব আইনেও প্রজার কর্তব্যপালনের ও কৃষির উৎকষের সপ্ত 
নাই । এইরূপ বাধাতামূলক ব্যবস্থা না গ্রাকায় ও কৃষির উন্নতির 
কোনও সব্বাঙ্গীন সুপরিকলিত নীতি না,.থাকায় আমাদের দেশের 
সর্ধপ্রধান উপজীবিকার কোন প্রকার সর্ধবাঙ্গীন উন্নতি হওয়া তো 
দুরের কথা, বহুস্থানে যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে । সেইজন্য এতদিন 


আরকি জ্ষগ্গু রর 


[ ৮ই মে, ১৯৩৯ 





পরান্ত আমরা বাংল! দেশের কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধে যে চল্তে দাও" 
নীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, ভবিষাতে তাত1 হষ্টতে উন্নতির 
আশা বড় ক্ষীণ: এবং যদি ভবিষাতে আমাদের কৃষি বাবস্থা 
সুপরিচালিত করিতে হয়, তবে সর্বশক্কিমান্‌ রাষ্ট্রের সাহাযা গ্রহণ 
করা ছাড়া অন্ত কোন উপায় নাই । 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা 

কিন্তু এইসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের উন্নতি অবনতি 
প্রধানত নিভর করিবে পরিবর্তন সাধনের পর কি 
কশ্মপন্থা অন্নসরণ করা হয় ভাহার উপরে । 


ভশিষ্বাৎ 
যদি মুষ্টিমেয় 
জনিপারধর্গের ধিলোপসাধন করিয়া ধর্তমান বাবস্থার অন্ান্ত সব 
অঙ্গ বজায় রাখা হয়, তাহা হইলে পুবের যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির 
কথা গলিয়াছি, তাহার পরিচয় মিলবে না। উদাহরণপরূপ 
বলা খাঠতে পারে যে, সরকার যদি জমিদারের ভার গ্রহণ করেন 
ও বর্তমানে জমিদার & প্রজার সম্বপ্ধে যে মহন আছে, তাহা 
বজার রাখেন, তাহা হইলে কৃষি € কৃষিজীবনের যে পরিকঞ্নার 
কথা বলিয়াছি, তাহা সম্ভব হইবে না ও আহ্নের উপর আহনের 
বন্ধনে যে কোন উন্নাুলক কাধা নেকিয়া যাহবে। তেমনই 
যদি সরকার মকুপান্সি রায়দিগের সহিত বর্তমানের অন্ুরাপ 
আর একটা বপ্বোবস্ত করেন, তাহাতেও ফল শুভ হ্টবে বলিয়া 
মনে হয় না। হহার জাতিগত দিকৃটা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে 
পাহ, একদিকে যেমন অকুপান্সি রায়তেরা অধিকাংশক্ষেত্রেই 
নিজে হাতে জনি চা করেন না, তেমনি ইহাদের আহিক 
তাহা ছাড়া এখন যেমন 
জামর উন্নতির জন্থ দাণিহ কাহারও নাহ, তেমনি এহ ব্যবস্থাতেও 


সামর্থাও জমিদারদের চেয়ে অনেক কম । 


তাহা থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। 

বন্তমান অবস্থার যতটুকু বুঝিতে পার। যা, তাহা হহতে মনে 
হয় যে, যদি সরকার সমস্ত জমি খাসে আনিয়া তাহা এক এক 
জন চাষীকে ভাগ করিয়। দেওয়ার পরিবর্তে ( আর আমাদের 
যাহা জনসংখ্যা তাহাতে হহা কতদূর সম্ভব হইপে জানি না । যৌথ 
চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে এই সমস্ত অস্থুবিধাব 
হাত হউতে রক্ষা পাওয়া বিচিত্র নয়। যদি প্রতোক মহকুমায় 
সমস্ত চাষের জমি কয়েকটা বড় বড় সমিতির হাতে থাকে এবং 
সেই সমিতিই কৃুষকদিগের সহিত দিন মজুরীর বাবস্থা করিয়াহ 
হোক্‌ বা ভাগ চাষের ব্যবস্থা করিয়াই হোক্‌, সেই জমি চাষ 
করাইয়া লাভ হইতে সরকারের রাজন্বম দেয় ও বাকী অংশ 
সমিতির সভ্যদিগের মধো বিতরণ করে, তাহা হইসে যে কেবল 
কৃষিতে উন্নততর ব্যবস্থা সম্ভব তাহা নহে, সরকারের পক্ষে রাজস্ব 
আদায় করা ও কৃষি সম্বন্ধে কোনণ পরিকল্পনা কাধো পরিণত 
করা সইজসাধা হইয়া উঠিবে । ইহাতে যে আমাদের রাশিয়াতে 
প্রচলিত 'কোলথেসি? বা যৌথ চাষসমিতির অন্ধ অনুকরণ করিতে 
হইবে তাহা নহে, আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন 
করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইহার যে অনস্ুবিধা নাই তাহা নহে, 
ইহার নজিরম্বরূপ রাশিয়াতেই কোন কোন সময়ে যে সমস্ত 
অন্থবিধা ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা চলিতে পারে। কিন্তু 
সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থার সুবিধার কথা মনে রাখিতে হইবে 
এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহাতে যে আমাদের আঘধিক 
অবস্থার বন্ধ উন্নতি ঘটিতে পারে এইরূপ আশা করা হয়তো 
অসঙ্গত হইবে না। 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


সাময়িক কয়েকটী অসুবিধা 

পরিশেষে কয়েকটা কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব । 
এই পরিকল্পনা ফলপ্রস্থ হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে । কিন্তু 
এই নধাবন্তী সময়ের মধো কিছু কিছু অন্ুবিধা ঘটিঙে পারে_-তাহা 
মনে রাখা সকলেরহ কর্তৃবা। যেমন এই বাবস্থ! পরিপদ্ধনের ফলে 
এখন যাহাপা ভিমির উপর নিউর করিতেছেন, ভাহাদের ভবিযাৎ 
শ্রাবিবার কথা । ঘুষ্টিনেয় বৃহৎ জমিদারধগের কথা ছাড়িয়া দিলে 
নপ্যপ্রত্ ইত্যাদিতে কত লোককে ঘে জমির উপর শির করিতে 
হয়, তাহার সংখা! বড় কম নয় এবং কেহ কেহ 
ইহাদের মোট সংখা! মোটামুটি ৬৭৮,০০০ | তা ছাড়া এক 
সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমাতে পভ উকীলের ভীপিকী। 
উঠিয়া গেলে নফল আদালতগুলিতে উকীলাদের 
ছরবস্থা প্রকট হইবে | ইহা ছাড়াও খাজনা আদার প্রভৃতিতে 
নিযুক্ত কম্মচারাদের সংখ্যা পড় কন নহে, ১৯১১ সালের সেন্সাসে 
ইহাদের মোট সংখা। ছিল ৭৮,০০০, কীজেই যতদিন না আমাদের 
চাষের বাবস্থা পরিণন্ভিত যা জাতায় আয় পুনবায় আরও 


বলেন, 
ভ্‌মি 
নিভর করে 


€ এঠ বাবস্থা 





লু্,ভাবে বিভন্ত হয়, ততদিন বিভিন্ন শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সগ্ধান্ধে 
একেবারে চোখ বুজিরা থাক কাধাক্ষেত্রে সম্ভব না হইতে 





দলিল প্রতি 


হহাতে তাহ। 


পারে। মোকদমা হহতে € 
রেজেষ্টারি 
কনিবার সম্ভাবনা । 

অনেক সমর জমিদার ৪ মধান্মহধারাদিগের নিকট হইতে 

হহাতে তাহারও কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্ত, পুবেবই 
বলিরাছি, এঠ  আন্ুবিধাঞ্চলি চিরস্থায়ী হইবার কোন কারণ 
যদি দশের আঘিক অবস্থার সববাঙ্গান উন্নতি 
সমশ্যাগুলির সমাপ্রান বোধ হয় গুহ 


বন্তমানে মামলা 
হইতে সরকারের কিছু আর হয়। 
এখন শিল্প-বাণিজ্যের মূলধন বাংলাদেশে 


আলপে। 


নাত এবং 
» হাহা 
হভবেনা। 


হয় ঠতলে এঠ 
ভাড়! এই মধাবন্তী সমঘ়টার ভন্থা সরকার তহখিলের 
দিকটা খতাহয়া দেখিতে কিছুদিন পুবের শ্রাঘক্ত শরৎ 
স্থুযে প্রক্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক পরিকণ্পনা খাকিলেও 
তাহা সরকারের অআথসামথোর দিক দিয়া কতদূর সম্ভব ভাহা 
চিগ্তনার। ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবের রাজনৈতিক দিল্‌ ছাড়িয়া দিলে 
অথসাকুলোর প্রশ্ন তো আছে : পরগ্ যদি কোন সংঙ্গারের আগতে 
আমরা এমন কিছু করিতে বাই, তাহাতে দেশের আথিক অপস্থা 


মঠ 


হতাব। 








৷ বীকন্‌ কন (প্রভিডেণ্ট) ইন ইন্পিরেল্স ৫ কোং লিঃ। 


পরিচালক মণুলার সদস্য 


১। মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যন্দ্রন্দ্র মিত্র, প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভা । 
২। শ্রীযুক্ত শ্রীমস্তকমার দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত জিল। নাজিষ্ট্েট । 











আআসহ্ঘিল্ি জুগগহু ১ 


শোচনীর হয়া 1 উঠে, তাহা হই 
যাইবে | 


লেআমাদের উদ্দেশ্বাই বিফল হইয়া 
সেইজন্য ঘতদিন না জাতীয় আয় ৪ সরকারের আয 

বুদ্ধি পায়, ভতদিন পধাঞ্ছ কি ভাঁয় কায 
হইতে পারে ভাহার একটা মোটামুটি খতি 
অত্তান্ত প্রয়োজনীয় 


উন্নততর ব্যবস্থ। হইতে 
চোখের সামানে বাখ। 
সাপারণত: বলা হয, জমিদারগণ পনের কোটী টাক, আদায় 
করেন, তিন কোটা টাক। রাজপ দেন; ফলে আন্দাজ বার কোটা টাকা 
তাঠাদের হাতে থাকে, কাজেই জমিদারী প্রথার বিলোপ হহলে এ 
বার কৌটী টাক্। সরকারের হাতে আসিবে! কিন্তু ভাল করিয়। 
খতাহয়। দেখিলে দেখা যার যে, আয় পার কোটা টাকা বৃদ্ধি হইবার 
র কোটা টাকার ভিপাবের আধো 


সম্তাপন। নাহ । প্রথমত এই বার 


এহ টাক। আদায়ের জন্য কোন খরচার হিসাব না, এবং নিট 


আয়বুদ্ধির হিসাবের নধো তাহা ধরিতে হনাবে। 
সরকারের কি পরিমাণ খরচ। বাড়িবে, তাহা! বলা কঠিন এবং ইহা 
অংশতঃ নিভর করে সরকারের নাতির উপর কি তাহা সক 
একটা আন্তনানিক হিসাব স্জ্সশ্তব নয়। কাট অন 
বাৎসরিক রিপোটগুলিতে দেখা যায় ঘে, সাধারণত: আয়ের শতকরা 
দশভাগ এইবূপ খরচায় যায় এপং সে ঠিসাদে এঠ বার কোটার 
বাদ দিয়া রাখা বৌধ হয় বেশী নয়: হহ। 
আয় না হাড়ি তঙদিন বনস্থানে 


পাংলার সব জায়গার করভার হবশ্যা 


হযাড্াসের 


মধো শতকরা দশভা 
ছাড়া যতদিন চা হঠতে 
করভার লঘু করিতে হইবে । 
সমান নহে এবং পুবববঙ্গের করভার € 
হহা ছাড়া ইহার ভার নিভর করে জমি উব্বরতা, পরিবার 
পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ, ফসলের 


কিছু এই সমস্ত স্্চ 


পশ্চিমবঙ্গের করভার এক 
নতে। 
প্রতি লোক সংখ্যা ৪ 
বাজার দান হতাদি নানা পিখযের উপর । 
বিচারের মবো না গিয়া একথা পলিতে পারা মায় যে, সরকার 
এদূর শুবিষতে জনমতের চাপে পড়িয়া করভার লঘু করিতে বারা 

হইবেন । ইহা ছাড়া সরকার ঘদি জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে 
করন, তাহা ৩ঠলে তাহার জন্থা খপচ আছে। এত সমস্ত নানাকারণে 


মনন্চ 


উনিরাজদ্ধ বাবস্তার যে কোন পরিবন্তনত হউক না কেন, ইঠাতে 
সাময়িক যে অন্ুবিধা আছে, সে সন্ধে আমরা যদি যথেছ 


পরিমানে সজাগ না খাকি, তবে এই সানয়িক অন্রপিধার প্রতিষেধক 
বাবস্থ। পুববাছেহ নিন্গারণের চেষ্টা) না করিলে চিরস্ায়ী উন্নতির 


প্যাথাত হ€য়।! বিচটিএ নয় 








ন্এস্প্ট্্্্শলীটিটিসিটিী 














৩। শ্রীযুক্ত মন্থনাথ দ্বাশগুপ্ত, এডভোকেট, হাঈকোট | 
৪। শ্রীযুক্ত হধনাথ মুখাজ্জাঁ, ঈপ্জিনিয়ার। , 
হেড অফিস 3 ১৯২০ ল্ত্লিতল কুস্তি 2ভীভনত কলিকাতা 
উিলম্ক্রো কলি : ২৪১৫ 
৬৮ নি দি 





১২৫০ স্ব--সন্ক গ্ুঙ্ছে লাজনলান্ল 
শ্পশিক্ষলন্লানিতৃজ্যলল ান্বজ্জা 


(স্বিখা্ ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রান্সিস পাগিয়ার কত্তুকি বগিত ) 


১১১১১ 


| শাহ্াজাহান বাদশাহের রাজান্বের শেবভীগে ১৬৫৬ খৃষ্টা্দে 
ফ্রান্সিস বাদিযার মোগল রাজধানীতে আসেন এবং এদেশে দ্বাদশ 
ইনি একভন বিটক্ষণ চিকিৎসক ও 


বকহস্র অবঙ্তথান কারিন। 


পেঙ্গানিক এব সঙ্গাদ্টিসম্পন্ধ বাক্তি। তাহার আমণবুভাস্ত 
তংকালের একখানি অতি সুন্দর ৪ মুলাবান ছবি। ইতিহাস 


ঠিসাবে এই শ্রল্তখানি নিশেব প্রানানা। 
এবং আশে পাশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিঘাছে, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ 


ভাহার চক্গের সম্মুখে 


করিয়াছেন | এঠ গ্রশ্থখানি এখন ছুষ্প্রাপা | নিয়্োক্ত বণন। হইতে 
বাঙ্গলার শিআবাশিজা কি ছিল, কি হইয়াছে, পাঠকধর্গ দেখিতে 
পাহবেন। । 

হয়রোগায়ের। মিশর রাজোর শো) এবং সমদ্ধির সুখ্যাতি 
সকল সময়েই করিয়া থাকেন। হি নতে পৃথিবীর মধো 
এরূপ শ্থান পষ্টিগোচর হয় নাং এমন কি আধনিক লোকের। 
পুথিলীর মাধা নিশরের ন্যায় শ্ুশ্পর স্তান আর থাকিতে পারে, 
ঠহ।; ্বাকার করেন না। কিন্ত আমি বার বঙ্গদেশে গমন 
এ তপশু সন্ধে ঘে সনস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, হাহাতে 


প্রতি সেইরূপ শ্রখাতি 


করির। 
বোর হয়, মিশরের পরিবন্তে বঙ্গদোশোর 
প্রদন্ত তইলে উপযুক্ত হত । 

ধান্য উৎপন্ন হয়া 


পরিমানে থাকে । 


পাশ্ববন্তী প্রদেশের অভাব পুরণ করে না, 


বাঙ্গলার। গ্ুচ়ির 
বাক্গলার চাছল কেবল 
পরদ দুরদোশে বঞ্থানী হইরা তন্রা অধিবাসীদের জীবন রক্গা 
করে। পাঙ্গালার পাশ) ভাগীরথী দিয়া পাটনায় এবং সমুদ পথে 
কেবল তাহাই 
নহে, ভারহপষ বাহীত সিংতল দ্বীপ এব মালয়দ্বীপেঞ্ড বঙ্গদেশীয় 


ধানের রপ্ানী হয়। 


মসলীপটন এবং করনঞ্ল উপকূলে এপ্ররিত হয়। 


বঙ্গদেশে পান্সের শ্গায় প্রচুর পরিমাণে চিনি জনে । গোলকুপ্ডা 
এবং কথাটক প্রদোশে চিনি বড অন্ধ পরিমালে উৎপন্ন হয়, 
এই নিমিত এ সকল স্তানে বঙ্গদেশের চিনি প্রেরিত 
. এশদ্বাতীত মোক এবং ধসোরা নগর দিয়া আরন € মেসোপোটো- 


আববাস পা পারস্য 


হয়। 
মিযা দোশ বঙ্গদেশ হইতে 
চিনি বপ্ধানী তয়। 

বাঙ্গলা নানাবিধ মিষ্টামের ডান্য প্রসিদ্ধ) বিশেখ 
পোর্ভগীজের। বাস করে সেখানকার মিষ্টান্ন উৎকণ্ঠ। পোত্ু,গীজেরা 
ইহা প্রস্থৃত করিতে সিদ্ধহন্ত, আর তাহার এ দ্রব্যের ব্যবসার 
নিষ্টাম ছাড়া তাহারা জারিত করিয়া বা মোরববা 
করিয়। নানাপির ফলগল রঙ্গা করিতে পারে ।  এইরূপে রক্ষিত 
বাতাবী লেবু ঠিক বিলাতী দ্ববোর ম্যায় উপাদেয় । অনস্তমূলের 
স্টার আকারের এক প্রকার মূল (?) আমর, আনারস, আমলকী 
প্রভৃতির মোরবব! অতি উৎকৃষ্ট। তা ভাড়া পাতি লেবু ও আদা 
এরূপ রক্ষিত হয়। 

মিশরের শ্টায় বাঙ্গলাদেশে অধিক পুরিমাণে গম জন্মে না, 
কৃষকাদদর এদাস্তবশত; যে সেরূপ হয় তাহা নহে । ভাতই বাঙ্গলার 


প্াদাশে এবং 


যেখানে 


কারন। থাকে! 








প্রধান খাছ সামগ্রী, এখানকার লোকে রচিং রুটি খায়, সেজন্য 
গমের প্রয়োজন তত বেশী নাই । ভবে দেশে যে পরিমাণ গম 
খরচ হয়, তাহা সমস্ত দেশে জন্মে। এই গম হইতে অতি 
উৎকুষ্ট € সম্তা বিক্কট প্রস্ত্রত ভয়। ইংরেজ, ওলন্দাজ, পোন্ত গীজ 
প্রভৃতি ইউরোগায় জাহাজে বাবহার জন্য ইহার প্রচুর কাটনটি 
আছে । 

দেশের লোকের খাছ, চাল, ঘি আর ৩।১ রকম তরী-তরকারী 
এত সস্তায় মিলে যে, ভাহা বিনা মূলোন বলিলেই হয়। এক 
টাকার বেশ ভাল মুরগী ২০টার অধিক পাওয়া যার, রাজহাঁস ও 
পাতিহাসণ্ সেই অনুযায়ী সস্তা । ভাগ, মেষ প্রডুর আর শুকরের 
সংখা। এত অধিক যে, এখানকার অধিবাসী পোত্ত,গীজদের শুকর 
মাংস প্রধান আহার। ইংরাভ ও ওলন্দাজেরা শুকর মাংস 
লবণাক্ত করিয়া রাখে ২ ইহার বায় অতি অল্প এবং ভাহা তাহাদের 
জাহাডের লোকের জন্য বাণভার হর। টাটকা অথবা লবণাক্ত 
মাছ এইরূপ প্রচর ও সম্তা। এক কথায়, বাঙ্গলায় মানুখের 
প্রয়োজনীয় সমুদয় সামগ্রী এত সম্তা যে, সে কারণেই পোন্ঠু,গা 
সঙ্করবণ € খুষ্ঠানগণ গুলন্দাজ কক আন্যান্ত স্কান হইতে দূরীকত 
হইয়া এত অপিক সখযার এখানে বাস করিরাছে | এখানে জেন্ুট 
ও অগষ্টিন স্ম্প্রদায়ের বড় বড় গিজ্জা আছে, বিধম্মী বলিয়া তাহার। 
কোনরূপ উপদ্ধত হয় না। তাহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি থে, 
এব হুগলীতেহ ৮৯ হাজার খুষ্ঠান আছে, আর এদেশের আন্যান। 
স্তাঃন সবরশুদ্ধ তাহাদের সংখা। ২৫ হাজারের অধিক হইবে। 
পোন্তগীজ, ওলন্বাজ ও ইংরাজদিগের মধো একট। প্রবাদ আছে যে, 
ণাঙ্গলাদেশে প্রবেশের শত দ্বার, কিন্ত তাহা হহঠতে বাহির হইয়। 
যাবার একটাও থার নাহ। এ দেশের ধনধান্টের প্রাচুযা এবং 
এখানকার রমণীদের সৌন্দ্যা এবং কোমল স্বভাব এঠ প্রবাদের 
উৎপন্তির কারণ । 

যে সমস্ত মুল্যবান পণাপ্রবোর লোভে নানা দিগদেশ হহতে 
বিদেশীর বশিকগণ আসেন, তাহা এদোশে এত প্রচুর এবং এত 
বিচিত্র যে, জগতে আর কোথাও সেক্প আছে বলিয়া আমার 
জান। নাহ। শকরার কথা উপরে বল। হইয়াছে, এই শকরা একটা 
মূল্যবান পণ্য দ্রব্য । তা ছাড়া বাঙ্গলায় কাপাস ও রেশমী বস্ত্র 
এশ জন্মে যে, এদেশকে এ ছু দ্রব্যসন্থদ্ধে জগতের ভাগার বলিলে 
অক্রাক্তি হয় না। সমগ্র হিন্দুস্তান এবং তৎপার্খববন্তী সমস্ত 
দেশগুলি ছাড়া, হয়ুরোপেও এই ছুই দ্রবা চালান যায়। একা 
গুলন্দাজেরাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ জাপান € হয়রোপে এত 
রকম € এত অধিক পরিমাণে কাপাসবস্ম চালান করে যে, তাহা 
দেখিয়া সময়ে সময়ে অবাক্‌ হই । এই বপ্সের মধ্যে মোটা, মিহি, 
শাদা, রঙ্গীন--সববপ্রকারই দেখা যায়। ওলন্দাজ ছাড়া ইংরেজ 
ও পোত্গীজ এবং দেশীয় বণিকেরাও এই পণ্যের বিস্তৃত বাণিজ্য 
এই যে কথা বলিলাম, সব্বপ্রকার রেশম ও রেশমী বস্ত্র 
লাহোর এবং কাবুল পধ্যন্ত সমগ্র 


কবে। 
সম্বন্ধে এই কথা খাটে । 


৮ই মে, ১৯৩৯] আর্থিক জগত 


মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং 
কাপামবপ্্ কত পরিমাণে রপ্ানী হয়, ভাহার পরিমাণ করা 
সম্ভবপর নতে। এদেশের রেশমী বস্ত্র পারস্, সিরিয়া, সৈয়দ এবং 
বেরটের বস্ত্রের ম্যায় স্ুগ্ম নয় পটে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা দাম 
আনেক সস্তা । আর আমি একজন দক্ষলোকের নিকট শুনিয়াছি 
যে, যদি রেশম ভাল করিয়া বাছা করিয়া আরও অধিক যত্রের 
সহিত বয়ন কর! যায়, তাহা হইলে 
উৎকৃষ্তর বন প্রন্তত হঠতে পারে । কাশিমবাজারে ওলন্দাজ- 
দিগের যে কূঠি আছে, ৭০০1৮” দেশী কারিকর কাজ 
করে। ইংরেজ ও অন্যান্ত বণিকদের কুঠিতেও এপ বহু লোক 
কাজ কার । 


বিদেশে প্রতি বৎসর রাঙ্গল। 


যখন 


বর্তমান আপেক্ষা অনেক 


তাহাতে 
কমিয়াছে । 


বাঙ্গলা সোরার প্রধান আডং। পানা হইতে প্রভূত 
পরিমাণে এই দ্রধা আমদানী ভয়। নৌকাযোগে গঙ্গা নদী 
দিয়া এই দ্রবা অতি সহজে আইসে। গলন্দাড ও ইংরেজ 


বণিকেরা ইহা ভারঙবধের নানাস্থানে এবং ইয়ুরোপে রপ্তানী 
করে। 

বাঙ্গলায় সবেবাৎকুষ্ঠ গালা, অহিফেন, মোম, মুগনাভি, লঙ্কা ও 
নানাধিধ মশলা ও প্রবধ পাওয়া যায়। ঘ্ৃত € মাখন সামান্য 
দ্রধা মনে হয়, কিন্তু ঠহ] প্রডুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহার 
আধার বৃহদাকারের হলেও সমদ্রযানে নানা দেশ বিদেশে 
রপ্তানী হয়। 


পরিশ্রমে খাত। 


বিস্তত ক্ষেত্র । 








এবপ ধনধান্যশালী 
বড় ভাল নহে, বিশেষতঃ বিদেশীগণের পক্ষে বড়ই মারাম্ক | 
হংরাজ ও 
তাহাদের মধো ভয়ানক মড়ক হয়। 
সুন্দর জাহাজ দেখিয়াছি । 
এক ধংসর এ বশ্পরে থাকিতে বাধা হয়। 


যুদ্ধাধসানে লোকাভাবে আর উহা সমুদ্রে ভাসিতে পারিল না। 
এ জাহাজের অধিকাংশ লোক 


এখন পুববাপেক্ষা সাবধান থাকায় উহাদের মধো অড়ক আনেক 


খালগুলির উল্লেখ করিতে হয়। 
গঙ্গার উভয় পার্শে অসংখা খাল আছে । 


জনপদ অবস্থিত । 


হহলেও 


রোগে মরিয়া 


| বলিস পির ও সাত্িল্চা্গ অ্তিন্ভ 


দি মিয়ার ঘট মানুষযাব্ারিং কো্পানী লিমিটেড ৯ 


হেড অফিস--৯ ৩০০ আুটাঁলিছ, উলীউ০ কলিকাতা । 

























কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এবং উহাদের 
প্রস্তত লবণ বাজারে বিশেষ গাণৃত হইয়াছে । 
উহার! ব্রগদেশীয় প্রথায় লবণ তৈয়ার করিতে 
আবসু করিতেছেন । 


প্রিমিয়ারের কারখানায় ত্রক্মদেশীয় 
প্রথায় প্রচুর পরিমাণে লবণ তৈয়ার 
করিতেছে এবং ইহারাই বাঙ্গালার 


ূ 
কারখান। নং ১ 
পুরুষোত্তমপুর ।কাথী) ফোন--৩১১২ কলিকাতা ূ 
| এ৯ছিক্ীঞ্গুত্রা তি 
আনন্দ লাভ্কাল 
বার্পালা দেশে লবণশিলের পুনঃ গ্রতিঙগার 
জন্য চেষ্গ' আর্ত তওয়ার পর যে সমন লবণ সগ্জীননী 
প্রস্বতের কোন্পানী প্রতি এ বাংলার লবণ কারখান। 
নত ? ৩৭ন, ক «রী [[ম্য়ার 
নী গড রা বা না দর আমাদের দেশে এত সুন্দর লবণ তৈয়ার 
টি ম্যানফাাক্চচারিং বে নী লিমিটে: 
চা রা রি র্ রর রা টি লাম | | হয় তাহা পারণা ছিল না। প্রিমিয়ার সপ্ট 
চির রা 777 [পু | | কোং সত্যই বাজালার লবণ-শিলপে 
পা পীর পাত বসা পরতেন | | নন্জীবন আনয়ন করিয়াছে সন্দেহ 
57155077777 ০ | |নাই। পুরুষোত্বমপুরে একমাত্র 






জর্ধপ্রথম লবণ তৈয়ার ও বিক্রয় 
করিতেছে। 


বাঙ্ালার লবণ প্রস্তুতের ব্যাপারে 
এই প্রথাই যে লাভজনক তাহা 
বিশেষজ্ঞগণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমর! কোম্পানীর প্রচেষ্টার পুর্ণ- 
























সাফল্য কামন। নে ছু 
ূ অনম্পিউ হস্ণ লিজার সঙ ও উহ্ুসাহী কম্্রী আন্না 1 





কারথানা নং ২ 
মইপীঠ 


২৪ সনঙগশা 







লল-বশোল্র ড় ক্ষাক্রম্পানা। 
আমি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যা্ধ্যাকৃচারিং 
কোম্পানী সম্বন্ধে খতদুূর অবগত হইলাম 
তাভাতে উহার ভবিযাৎ উজ্জল বলিয়াই মনে 
হয়। আশা করি দেশবাসী সকলেই আমাদের 
দেশাঘ় লধণ-শিপ্পের যাহাতে উন্নতি হয় ভাঙার 
জণ্ঠ সকল প্রক।রে সকলে সাভাযা করিবেন । 
দেশীয় এইরূপ লবণের বড় কারখানা 
এই প্রথম | ভাহাকে জাবিত রাখ। দেখ- 
বাসীর বিশেষ কৰ্তবা বলিয়া মনে করি। 
এবং ইহার মুলধনে বাহার! নিজের 
টাকা যোগ দিবেন ষ্ঠাহারা অতি 
শীপ্রই লাভবান হইবেন বলিয়া মনে 
হয়। 


শসনুকুমার দাস । 


এম, এল সি। 


কাছাড় । 








৭১ 


ইহার আবহাএয়া 


গুলন্দাজেরা প্রথমে এদেশে বাস করে, তখন 
আমি বালেশ্বরে ছুইখানি 
হলন্দের সহিত যুদ্ধ বাধায় উঠ। 
এ সময়ের পর 


গিরাছিল। 


জাহাজের কন্তারা এখন নাবিকদিগকে পৃবেরর স্যার “পঞ্চ” 
মগ্চ পান করিতে দেন না বা বাজারে বেড়াইতে দেন না। 
চোলাহ করা “এরাক” নানক মগ্, লেবুর রস, জার ফল এবং জল 
নিশাহঠরা এই “পঞ্চ” প্রস্থত হয়। 
কিন্ত বড়ই অনিষ্টকর | 


খ্ড 
ইহা খাইতে সুন্ধাহ বটে, 


বাঙ্গলার শোভ। বণনিকরিতে হইলে গঙ্গার উশয় পার্বের 
রাজহমল হইতে সাগর পধান্ত 
এই খালগুলি বনু 
এগুলির উভয় পার্খে বু জনাকীণ নগর ও 


মধো ধান, আখ, সরিষা, তিল, তি প্রভৃতির 











চে 


শান্িিভ্ক স্পদকার্্ম ও ল্নিশ্রল্লাভ্সনীত্ভি 
শ্রাতিনাংশুকুমার ঘোৰ 
5522755325555555255555525-28555222-5-2 


কোন আদিম যুগে মান্তব প্রথম মাটী খুঁড়ির়া খনিজ-পদার্থের 
সন্ধান পাইয়াছিল তাহ] সঠিক নির্ণয় কর। কঠিন । প্রথমে মানুষ 
পাথর হত প্রয়োজনীয় অস্ত্র শঙ্খ এবং ব্যবহারের পাত্র ইত্যাদি 
নিম্মাণ করিত। ইহার পর বিভিন্ন যুগে কীসা, তামা প্রনভৃতি 
বিডিম্ন ধাতুর সন্ধান তাহার। পায়। এই পাতুগুলির মপো ণ, 
রৌপ্য, হীরক ইত্যাদি পাণের শুজ্জলা ও স্বল্পতার জন্তা মানুবের 
এন বমুলা ধ্লাহৃগুলি প্রথমে 
পরে এইগুলি “অথ? 


অভি আদরের বন্ত হইয়া দাড়ায়। 
শুধু অলঙ্কারাদির জন্য ব্যপহাত হহত। 
হিসানে বাবার হয়া দ্রবা বিনিময়ের সুবিধা হয়| 
৬থাপি “গথ”? হিসাবে ইহাদের বাধহার খুবই কম ছিল। সকল 
স্থানেই দ্রবা বিনিময় (13471067 6৫6০0০71৮) ঢলিত। মানুষ 
শাদিম কাল হইতে এই ধাতুগুলির জন্য যুদ্জবিগ্রহ করিয়াছে । 
ভারতের স্বর্ণ রৌপোর অতুল এশ্বধা মুসলমান আক্রমণের একটা 
প্রধান কারণ । 

ইউরোপে ১৫শ শতাব্দী পথ়ান্ধ ণ-রৌপোর বাহার অর্থ 
হিসাবে খুবই কম ছিল। কিন্তু পঞ্ঠ,গীজ ৪ স্পেনীয়দের ১৫শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারত প্রন্ৃতি প্রাচ্য দেশগুলির সঠিত 
বাণিজা প্রচেষ্টা, সমগ্র ইউরোপে এক বিরাট পরিবন্তন আনিল। 
তাহার! এই সব দেশ হইতে মশলা, রেশম, তুলার কাপড়, বন্তমূল্য 
ধাতু ও প্রস্তর ইত্যাদি আনিয়। ইউরোপে বিক্রয় আরম্ভ করিল। 
ইহার ফলে ঠউরোপে প্রায় প্রতভোক দেশেই অস্তববাণিজা ৪ 
ধহিক্বাণিজা বৃদ্ধি পাঠল। 
বিস্তৃতিকে সাহাঘা করিল । 
জগতে এক বিদ্রোহের সুচনা করিয়া দিয়াছিল। 
1610:01151)) ও দবা বিনিময়ে গঠিত ইউরোপের অর্থ নৈতিক 
কাঠামো ভাঙ্গিয়। পড়িল । প্রুয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্ত চারিদিকে 
স্ব্-রৌপোর চাহিদা বাড়িল এবং নৃতন "অথ বিনিময়ের (১০76৮ 
6০011001115) যুগ আসিল । নবাবিষ্কৃত আমেরিকা (১৪৯২ খ্ুঃ 
অবে ), দক্ষিণ আফ্রিকা ( ১৯৮৬) € অষ্ট্রেলিয়া (১৬৪২) প্রভৃতি 
দেশ হইতে প্রচুর ম্বণ-রৌপা আসিতে লাগিল । এই সময় অন্থয 
কতকগুলি কারণে শ্বণের গুরুত্ব আরও বুদ্ধি পায়। ইউরোপে 
অনেকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্ভাদয় হইল । ধন্মযাজক € 
জনীদারদের ক্ষমতা চু করিয়া রাজারা নিজ নিজ রাজো শক্তিশালী 
শাসনতন্ত্র গড়িয়। ভোলেন। ন্বর্ণ, রৌপা ইত্যাদি বহুমূলা 
ধাতুগুলির পরিমীণ বাঁড়াইয়া রাজাকে অধিকতর শঞ্তিশালী 
করিবার জন্য তাহারা নানা উপায় অবলম্বন করেন। তাহাদের 
প্রচেষ্টা ইতিহাসে ৫৩108070116 ১৮৪০০) বলিয়া খাত । তাহারা 
বিশ্বাস করিতেন (যদিও সকলের নয় ) যে, যদি দেশের আমদানী 
অপেক্ষ। রপ্তানী বেশী হয়, তাহা হইলে যেটুকু রপ্তানী আমদানী 
অপেক্ষা ধেশী হইল, তাহার মূলা ত্বরণ রৌপো লওয়া হইবে এবং 
এইরূপে রপ্বানী যদি আমদানী অপেক্ষী 'সববদাই অধিক হয়, তাহা 
হইলে দেশের ম্বণ রৌপো্োর পরিমাণ প্রচুর হইবে এবং দেশের 
সম্পদ ও শক্তি বাড়িবে। এই ধাতুগুলিকেই তাহারা সম্পদ 


কিন্তু 


নৃতন জলপথ ও স্তলপথ এই 
এই সময় রেনেসী। ইউরোপের ভাব- 
হার কালে 


(৬/০৭]1] ) মনে করিতেন, কেনন। ইহাদের বিনিময়ে সব কিছুই 
পাণ্য়া যায়। কিন্ক অর্থবন্ব্ণ বা রৌপ্য -সম্পদ নয়, ভাথের 
দ্বারা শুধু সম্পদের ( ৬৮০০10]) ) অধিকারী হওয়। যাঁয়। ইহা 
ছাড়। কোন দেশ কখনো অন্য দেশের কিছু ন! লইয়া চিরকাল তান্থা 
দেশকে নিজের দ্রবা লইতে বাধ্য করিতে পারে না। যাহা হউক, 
তাহাদের এই সব প্রান্ত ধারণা থাকা সত্বেও তাহারা স্বণ রৌপ্য 
জণ্ত যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
সেগুলি দেশের শিম ও বাণিজাকে বাশেধ সাহাবা করিয়াছিল । 

এই সময় এই বছুমলা ধাতুগ্চলি আস্থা এক ক্ষেত্রেও এক বিরাট 
আলোডন আনিয়াছিল। নৃতন আবিষ্কৃত আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, 
দক্ষিণ আফিকা প্রভৃতি দেশে ইউরোপ হঠতে শত শত লোক 
এই প্রাঙগুলির লোভে ছ্বটিয়া গিয়াছিল। এখন এই দেশগুলি 
এক একটী শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । 

১৮৭৭ খুষ্টাব্দের পর স্বর্ণের গুরুধ অথ নৈতিক & রাজনৈতিক 
শে বিশেষ বৃদ্ধি পার । এই সময় জান্মানী গ্রণনান গ্রহণ করে। 
হংলগু হা পুবেরহ গ্রহণ করিয়াছিল । শীঘ্র পৃথিবীর প্রবীণ 
রাষ্ট্রসমূহ নামে না হউক, কাধাতঃ ইহ] গ্রহণ করে| পরণমান গ্রহণের 


ইত্াদি আহরণের 


ফলে পৃথিবীতে বাবসা বাণিজা বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে এবং 
ইউরোপের বিভিন্ন াষ্ট্র্ুলি বাণিজা ধলে বিশেষ শমতাশালা 
হইয়া উঠে। মহায়দ্ধের সময় স্বণমানের পতন হয়। প্রায় ১৯২৯ 
সালে ইহা আবার সব্বত্রই স্থাপিত হয়। কিন্ত ১৯৩১ সালে 
পুনরায় হহার পতন হয়। কিন্তু ক্ণমানের পতন হইলেও এণের গুরু£ 
এখনে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুই কমে নাহ । 
ভবিষুতে ইহা পুনরায় স্থাপিত হঠবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের 
ভিতর& মতঙেদ আছে । বিখ্যাত সুইডিস্‌ ভর্থনীতিবিদ 00১17.৬ 
(17556] ইহার পুনঃ স্তাপনের বিরুদ্ধে। কিন্ত উংলজ্ের 1). 
পুনঃ স্তাপিত কারতে চাহেন। যাহা হউক, 
বন্ধমানে প্রতাক রাষ্ট্রট নান! উপায়ে পুববাপেক্ষা অধিক আগ্রহের 
সহিত স্বণ সংগ্রহ করিতে বাস্ত। ভবিষুতে যুদ্ধ হইতে পারে, এ 
আশঙ্ক। ও হয়ত দ্র্ণনান পুনঃ স্থাপিত হইবে এই চিন্তা, তাহাদের 
এঠরূপ কাধের কারণ। 

১৭৬০ বৃষ্টান্দে এক নৃতন সভ্যতার সুচনা হয়। এই সভাতার 
মূলে রহিল, লোহা এবং করলা । এই ছুইটী ধাতুকে কেন্দ্র করিয়। 
নৃতন যন্ত্রসভ্যতা গড়িয়া উঠিল। যে সকল দেশে এই দুইটা 
খনিজপদাথ পাশাপাশি ছিল, সেই সকল দেশ শীঘ্রই জগতের 
শ্রেটস্থান অধিকার করিল। 


উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের প্রাধান্যেব একটা প্রধান কারণ 
তাহার খনিজ সম্পদ । ইউরোপে হংলগ্ডের পর ফ্রান্স ও জানম্মানীর 
খনিজ সম্পদ সব্বাধিক। ইহারাঁও বাণিজ্য বলে শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া 
উঠে। প্রায় সমগ্র আফিকাকে ঈউরোপের শক্তিশালী জাতিগুলি 
ইহংরাজ, ফরাসী, জাম্মানী, ইতালীয়ান্, পর্ত,গীজ, বেলজিয়ান্‌ 
নিজেদের ভিতর ভাগ করিয়া লয়। নবগঠিত আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের অতুল খনিজ সম্পদ আছে এবং যুক্তরাষ্ট্র শীক্ষই একটা 


(৮00৮ হা 


৮ই মে, ১৯৩৯] ্ 


শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
জাপান পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যত গ্রহণ করিয়া শীঘ্র নিজের লোহা 
এবং কয়লার সাহায্যে নানারূপ শিল্প গড়িয়া তৃলিয়া একটী শক্তি- 
শালী রাষ্ট্র হইয়াছে । 

গত মহাযুদ্ধে সামরিক বাপারে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বিশেষ 
বৃদ্ধি পায়। জাম্মানী এবং তাহার মিরশক্তিরা তামা, মেঙ্গানিজ, 
নাইটেট, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর অভাবে বিশেষ অস্থুবিধায় 
পড়িয়াছিল। এই সময়ে সমস্ত জাতি যুদ্ধে খনিজপদার্থের 
গুরুত সমাক বুঝিতে পারে । সেই জন্য মহাযুদ্ধের পর শক্তিশালী 
রাষ্ট্রুলি যুদ্ধের পর প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির উপর নিজের অধিকার 
বিস্তার জন বিশেষ চেষ্ট। করিতেছে। 

বিজ্ঞানের উমতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নৃতন ধাতু, এলুমুনিয়ম্‌ 
রেডিয়ম্‌, প্লেটিনম্‌ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কি ইহাদের 
ভিতর কয়লা, লোহা, খনিজ তৈল সববাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
হার পর ভামা, পীসা প্রভাতি ধাতুর ব্যবহার খুব বেশী এবং 
ফস্ফেট, পটাস, নাইটেট প্রভৃতির ব্যবহীর€ অল্প নহে। 
এইগুলি জমির উববরতা। বৃদ্ধি করে। নিকেল, মেঙ্গানিজ, প্রস্ৃতি 
ধাতু, ইস্পাত প্রস্থত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ রৌপ্য কোন 
দেশকে এখন শিল্প কিংবা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান করে না। 

সবদিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আমেরিক। 
যুঞ্তরাষ্্ পৃথিবীতে খনিজ সম্পদে সব্বশ্রেষ্ঠ। এহ এক মাঞ্র দেশ 
যাহার প্রচুর কলা, লোহা, তৈল, তামা, সীসা, এপুমুনিয়ম্, জিঙ্ক, 
প্রভৃতি ধাতু আছে। যুগ্রাষ্থে প্রায় পৃথিবীর অদ্ধেক কয়লা জমা 
আছে! পেনসিলভনিয়া অঞ্ল হহতে পুথিবার শতকরা ৯৫ ভাগ 
এনথ,সোহঢ কয়লা আপিয়া থাকে । খনিজ তেলের শতকরা 
৬৯ ভাগ আসে খুঙ্জবাষ্ী হঠতে, বাকি ২৪ ভাগ আসে রাশরা, 
মোক্সকো,  হেনিযুয়েল, পারস্ত)। (ডাচ), পৃর্ব-ভারত এখং 
কণধিয়া হহঠতে এবং অবশিষ্ট ৭ ভাগ অন্ঠ সকল দেশ হহতে। 
মেক্সিকোর তেলখানগ্াঁল এতদিন হংরাজ ও আমোরকানদের 
আধকারে ছিল। কয়েক মান পুর্বে মেগ্সিকোর অ্রমিডে্ 
কাডেনাস্‌ সেগুলি আমেরিকান € ঠংরেজদের হাত ইঠতে কাডিয়া 
লহয়াছেন। এহ ধাপারে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঠিত মেক্সিকে। 
সরকারের বিশেষ মনোমালিন্ত হয়। পুথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ 
তাম। যুক্তরাষ্ী হতে আসে । এইরূপ প্রচুর এশ্বয্যের জন্য যুক্তরাষ্ 
এখন শিল্প পেতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে | ১৮৭০ খুঃ অক 
হংলগ্ডে আমেরিকার তিনগুণ মাল তৈরী হঠতাকশ্থু এখন 
যুক্তরাষ্ট্রে হংলগ্ডের তিনগুণ মাল তেরা হর়। কিন্ত তথাপি 
যুক্তরাষ্ট্রকে মেঙ্গানিজ, নিকেল, টিন, পারা, অস্র গ্রন্থতির জন্য অন্থ 
দেশের দিকে চাহিতে হয়। রাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ প্রচুর ; ৬খাপি 
আমেরিকানরা বিদেশে অনেক খনি নিজের আয়ণে রাখিয়াছে। 
পৃথিবীর খনিজ সম্পদের তিন-চতুর্থাংশ ব্রিটেন ও যক্তরাষ্ট্রের অধান। 
কানাডার সাডবেরী হহতে পৃথিবীর সমস্ত নিকেল, প্রচুর তামা, 


সোনা, রূপা ইত্যাদি পাওয়া যায় কিন্তু এ সব খনির 
অধিকাংশ ব্রিটেনের ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে । এইরূপ 


বিপুল খনিজ সম্পদের অধিকারা হইরা ইংরাজ ও আমেরিকান 
পৃথিবীর সধবাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যে ইংরাজ ও আমেরিকান্‌ কর্তক খনিজ 


১৯ 


আর্বিন্ছি জঙ্গি 


৭৩ 


সম্পদ অধিকার, একটা বিরাট সমস্তা হইয়। উঠিয়াছে। এই সব 
খনির লভ্যাংশ সেই দেশের লোকে পায় না, ঠংরাজ ও আমে- 
রিকানরা তাহা লইয়া যায়। মেক্সিকোর অধিবাসীরা তেলের 
খনির কাজ করিতে যথেষ্ট যোগা হইয়াছে, তথাপি দেশের 
মঙ্গলের জন্য কাডেনাস্‌ ঘদি বলপুব্বক আমেরিকান ও ইংরাজদের 
না তাড়াঠতেন, স্বেচ্ছায় তাহারা কখনো যাহ না। শুবিষ্যুতে 
এঠ সমস্যা আরও গুরুতর হইবে। আমেরিকায় খনি জমা 
দিবার আইনে এহঠরপ ব্যবস্থা আছে যে, কোন বিদেশী আমেরিকার 
খনির কাষো কোনরূপ অংশ লঠতে পারিবে না। 
খিদেশীর স্বদেশে আমেরিকানদের সেহ ভাধিকার থাকে তবেই 


যাঁদ সেন 


তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইবে, নচেৎ নয়। ভব্য়াতে 
এঠরূপ আহন অন্ত দেশেও প্রবান্তত হতে পারে। 
প্রটেনের নিজের খনিজ পর্পদ অধিক নয়। এলুমানয়ম্ 


সাসা, তামা, নিকেল, মেঙ্গানিজ হত্যাদি এখানে একেবারেই 
পাওয়া যায় না। নিন্ন শ্রেনীর লোহা কিছু আছে, কিক উচ্চ 
শ্রেনার লোহ। স্বঠডেন ক স্পেন হঠতে আনিতে হয়।। ১৯৩৬ 
খুঃ অব পযান্ত হংলঞ্ডে লোহা আমদানীর শতকরা ২৬ ভাগ স্পেন 
হতে আমিত। কিছু ক্রাঙ্কো কতক বিলবা€ খানঞ্চলি অধিকার 
করার পর ইংলগু স্পেন হঠতে খুব অল্প লোহা পার়। পুবের 
জাম্মানী স্থহডেনের লোহার রপ্তানীর শতকরা ৭৩ ভাগ আমদানী 
কারত। এখন এই আমদানী কমিতেছেঁ এবং ঠংলগু স্পেনের 
জায়গার সুহঙেন হইতে অধিক লোহা লহতেছে। ইহার ফলে 
সুঠডেনে হংরাজ € জাম্মানের জোর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। 
ঠংলণ্ডে উচ্চ শ্রেণীর কয়লা প্রচুর পাওয়া যায় এবং পূর্বের হহা 
সমগ্র রপ্তানীর ছুই-তুতীরা-শ ছিল। 
আধিক খরচ ও প্রতঠিযোশিতার জন্য কয়লার 


কিঃ বন্ধমানে খনির কাজে 


পানা কমিয়া 


গিয়াছে । পুবের খারসায়ের খাতিরে £ংরাজ 
বিভিন্ন দেশের খনি নিজের আরঞ্ডে আনিত, এখন রাজনৈতিক 
ব্রিটিশ সাআাজা 


আাহনের দ্বারা বিদেশীদের কোন খনি বিশেষতঃ তেলের খনি 


কারণে খনিগ্ডাল লঙ্য়া কাডাকা পাডয়াছে। 


০ 


আপিফ্কার করিত অথবা খনন করিতে বাধা দেওয়। হয়। 


আমন জাঙি-সঙ্ঘের গচ্তিত পাদেশগ্লিতে€ ( উ18207160 


(6171100016৯) চালু করা হঠরাছে, যদিও হঠাতে জাতিসঙ্ঘ 


মাপতি গানাইয়াছে। ।প্রটেন ইচ্গ-পারস্ত তেল কোন্দানীর 








ৃ 











সিল 


০ এ্িসিসিইিটিনিটিটিসিটিসটিউিিইআিউিিলী 
ছি ভিগ্নুল্জা -বজ্ভান্ন ল্যাতল হিলও 
ৃ প্ুভীশোকাল্ক ৪ 
খাশথুত মভারাজ মাবিকা বাহ ওর কে পি, এস্‌, আাঠ, হিপুরা 
বাঞ্চ ১ 
আগরতল।, ত্রাঙ্গণবাড়ায়।, আমঙগল, 
মৌলবা বাজার, হাইলাকন্দি, তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ 
নেত্রকোণ।, শিলচর। 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল। হইয়াছে। 
মাধ ব্রাঞ্চ :-সমসেরনগর, কুলাউড়।, চক্বাঞ্জার (ঢাকা। বদরপুর 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ভিভিডেও 
দেওয়া হইতেছে । 
মীনেছিং ডিবেক্টার--ঞ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য 


হে৬ অঞফিন 
আখাউড়। এবি,আর 






২ আই হত হব তক বকা 











৭৪ আশ্িক্ জ্রুঙ্গ ॥ 


অংশীদার এবং নত্রমানে 100081) 060016010 0০001১01)%তে 
আংশ লইতে চেষ্টা করিতেছে | ব্রিটেন 7২০5৪] ])010]। 91)৩]1এর 
সহিত লেখ পড়া করিয়াছে এবং এই রূপে বুটেনের তৈল-ভাপ্ডার 
প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়া উঠিয়াছে, ঘদিও খণ্ঠমানে যুক্জরাষ্ 
ঠংলগের বত গণ তৈল পাঠয়া থাকে । কানাডার নিকেলের 
কি আংণ এবং ভারত & শ্াফ্রিকার গোঞ্পকা্টিন মেঙ্গানিজ 
হ'রাজের আয়ভে। 

গ্রেট বুটেনের উদ্দো্ সামাজোর সমস্ত খনি একবরীর্উত করিঘা 
বাবলগ্পা (১০]। 51801610) হয়া । কিছ এ উদ্দেশ্য সফল 
হয় নাহ। বুটিণ সাঘাজা পিস্তুত এবং হহার প্রতোক সনষ্ঠির 
সাথ « এক নয়। উপনিবেশ গুলি নিজেদের খনির উপর অধিকার 
কানাডা ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে 
খনি € শিল্পগুলিকে লাহাধা 


পিষ্তারের চেষ্টা করিতেছে 

অধিক ঝাঁকিতেছে € আপন 
করিতেছে । ফ্রান্সের খনি সম্পদ তেমন অধিক নয়। এখানে 
প্রচুর এলুমুনিয়ম, লোহা এবং পাস পাওয়া ঘার। ফ্রান্স প্রচুর 
লোহা রপ্তানী করে! ফান্সে তামা, সু মেঙ্গানিভ,তৈল ইত্যাদি 
একবারেই পাওয়া ঘায় না। ব্য়লাও এখানে প্রচুর নহে । 
ফ্রান্স তাহার সাম্রাজ্য হইতে অনেকগুলি ধাত পাহয়া থাকে । 
উত্তর গাঁফিক। হঠতে লোহা, মেঙ্গানিজও সীমা আগ বিস্তর আসিয়া 
থাঁকে। ভ্রাম্মানী ফান্সের নিকট হাতে লোহা ও পটাসের জন্য 
আল্সেস্‌ ও লোরেন কািরা লয়! মহাযুদ্ধে ফান্স প্রদেশ ছুইটী 
ফিরির। পাঠয়াছে । এখন লোরেনের লোহার জাম্মানী একডান 
কিন্ত এঠ আদান প্রদান স:৫ও এই খনিগুলি 
চিটলার 
ভাচার 6111 ৮00)1-4 খ্ান্দের নিকট হইতে এঠ ছঠটী। প্রদেশ 
কিছুদিন আগে ডক্টুর 


প্রধান ক্রেতা । 
*£উরোপের শান্তির পথে একটা প্রধান আন্থরায়। 
কাডিয। লহবার সঙ্গ ছানাহরাছেন। 
গোয়েবল্দ্‌ বলিয়াতিলেন, “জাম্মানী এক ঠাতে হিটলারের 81০) 
[1001 ও অন্য হাতে তরবারি লইয়া অগ্রসর হবে ।” তাহ 
ভাড| হিটলার তার আগ্রজীবনীতে যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তাহা 
সি পথান্ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। মিউনিক উক্তির 


প্র জান্মানী ৪ ফান্সের মধো যু না করিবার একটা টক্তি 


দাক্ষরিও হইবার জনতা অপেক্ষ। করিতেছে ।  এহরপ উুক্তির 
রীজনৈতিক ফলাফল বািশেধজ্ঞবা। বিচার করিয়া ঝুঝিবেন। 
জাম্মানীতে গর করুল। এবং পাম আছে 1 জাশম্মানীকে লোহা, 


তামা, অহ পস্থতি আমদাশী করিতে হয়। ভাম্মানীর এলু 
মুনিয়ম, তেল, টিন প্র্থৃতি একেবারেই নাঠ। এত অভাব সত্বেও 
জাম্মানী মণাধুদ্ধের পুবেব একমাএ যুক্তরাষ্ট্র বাতিরেকে অঙ্গ 
সমস্ত রাষ্ট্র অপেক্ষ। অধিক হম্পাত প্রস্তুত করিত এবং অন্থ সব 
ধাতুগুলির উপর তাহার প্রভাব আসামাঞ ভি 

জাম্মানী লোরেনের লোথা এবং সাইলেসিয়ার কিছু কয়ল। 
পোলাগের নিকট হাবায়। শবগ ফ্রান্স 
আল্সেস্‌ প্রদেশে ফিরিয়া পায় । পুবের জাম্মানা অষ্ট্রেলিয়া 37909) 
[11] এর ভিস্ক নিডের আয়তে রাখিয়াছিল। মহাযুদ্ধের পর 
সেভিষ্ক (51170) এখন ব্রিটেন ও বেলজিয়মে খায়। জাম্মানী 
গণ-ভোটের (1১001)1১০5) ফলে “সারা (5207) করলা খনি 
ফিরিয়া পাইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর জশ্মোনী নিজের শিল্পগুলি 
পুনরায় গড়িয়া তুলিয়াছে। হিটলারের নেতৃত্বে জাম্মানী পূর্ব 


মহাযুদ্ধে 


পটাসের শতবরী। ৩৭ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


সম্মান ও উপনিবেশগুলি উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে । 
জাম্মানী অস্ত্র সঙ্জায় তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে । 
১৯১৩ খুঃ অন্দে জাম্মানীতে এক হাজার মেটিক টন এলুমুনিয়ম 
বাবহার হইত । আজ সে জাযগায় ৭১ হাজার মেটিক টন ব্যবহার 
হইয়া থাকে । ইহার কারণ যুদ্ধের জন্য উড়ো জাহাজ নিশ্মাণ। 
বুদ্ধ-বিমুখ, নিজের সম্পদে সন্থক্ট সাআাজাবাদী ইংরাড ৪ ফরাসীকে 
যুদ্ধের ৬য় দেখাইয়া ঠিটলার ইউরোপে যতদূর সম্ভব খনিজ সম্পদ 
& কাঁচামাল যোগাড়ে লাগিয়া গিয়াছেন। 
সম্পূর্ণ আত্মনিভরশীল করা । 
হউরোপে। 


তার আদশ দেশকে 
প্রথমে হিটলারের নজর পড়িন মধ্য- 
হহার ফলে অষ্রিয়া গালে জাম্মানীর 
ইহার পর চেকোশ্বোতাকিয়ার পালা 
এখানে প্রঢুর শ্রাফাহট, করলা ৪ লোহা আছে। 
ভিটলার কত্ত ক সুদেতন অংশ অধিকার, হাজেরী « পোলাগড কর্তঝ 


১৯৩০ 
অগ্ুঠক হগল। 


পড়িল। 


০কোপ্লোভাকিয়ার অন্য কতকগুলি অংশ গ্রঃণ করিখার ফলে এ 
দেশ অতি ছুববল হইয়া পড়িয়াছে । চেকোশ্লোভাকিয়ার খনি ও 
শিল্পের কিছু অংশ জাম্মানী পাইয়াছে । খভদিন পুর্ব হহতে 
জাম্মানী মধা হউরোপের ছোট রাষ্্রলিকে নিজের আথিক জালে 
জডঙ করিয়াছিল । জাম্মান ধিরোধা চেকোশ্রোভাকিয়ার পতনের 
সঙ্গে মঙ্গে জাম্মানীর ক্ষমত। মধা ঠউরোপে বিশেষ বৃদি পাহয়াছে। 
এখন মধা-হউরোপের রাষ্্রুলি হংলগ্ড ও ফ্রান্সের উপর আর 
ভরসা না রাখিয়া জাম্মানীর শরণ লহয়াছে। জাম্মানীর পেট্রল 
খুব অল্প । 11711610 লিখিরাছিলেন যে, শহিয়া 
আধকারের সময় ওঠ অঞ্চলের [1৮16 মোটর পেট্টলের অভাবে 
করাদিন চলিতেহ পারে নাহ | এখন জাম্মানা রুমানয়া হতে 
তেল পাহতে পারে । কুমানিরার় অনেক ধাড় জমা আছে, এখানে 
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বন্তনানে মোট খনিজ সাপদের মাত্র শতকরা ১০ হাগ কাজে লাগান 
হহথা খাকে । হিটলারের হরাকের তেলের উপরে নঙর আছে 
এখং সেহ জন এঠ অধলের আরবদিগকে ভংপাজ ৩ 
বিপক্ষে সাহাধা দিতেছেন। 


ফরাসার 

নাতসী জাম্মানা লোহ। পাবার জন্য 
হিটলারের স্পেনে ফ্রাঙ্কোকে সাঠাধ্য 
করিধার কারণ খিলবাও্র লোহার খনি। 


বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । 
এহ খনগুলির জন্য 
তিনি স্পেনে সনরাগ্িতে হন্ধন যোগাহতেছেন। 

হউরোপের আর একটা প্রধান রাষ্ট্র_ইতালী-এঠ সব 
ব্যাপারে একেবারেহ পশ্চীদপ্দ নধ়। হতালীর এলুমুনিয়ম্‌ ও পারা 
প্রঠুর আছে। পারায় স্পেন € ইভালীর বিশ্বের একচেটিয়া 
আছে । ঠতালার কিছু লোঠ৷ এবং সীসা আছে, কিগ্ত অন্থ ধাতু 
একেবারেঠ নাঠ। হঠঙালীর আঁবধিনিয়া আধকারের একটি 
প্রধান কারণ তাহার খনিজ সম্পদ । আবিখানয়ায় লোহা এবং 
কিছ কয়লা আছে । 

বন্তমানে হউরোপের মকল রাষ্্রই রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
দাড়াহয়াছে। রাশিঘাকে এখন গঠনমূলক কাথা কমাহয়া অস্ত্র 
সজ্জায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হহয়াছে । রাশয়ার খশিজ 
সম্পদ খুব পধ্যা্ড নহে । রাশিয়ার কয়লা, লোহা, তামা, সীসা, 
সোন। নিজের ব্যবহারের মত আছে । রাশিয়ার তেলের খনিগুলি 
এক বিশেষ সম্পদ এবং এই সুবিধার ভান্য রাশিয়া উড়ো জাহাজ 
নিম্মীণে ভাধিক নজর দিয়াছে । রাশিয়ার সামরিক শক্তি 
তাহার খনিগুলির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে । কাজেই 
খনিজ সম্পদের রাজনৈতিক গুরুখ সহজেই অন্থমেয়। 


৮্ই তে ১৯৩৯ ] জ্বহ্িিশিজি ভুকলগাতি, 
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এসিয়ার জাপান নিজের সাম্রাজা ও ক্ষমতা বিস্তারের আশায় 
চীনের খনিজ সম্পদ ৪ কীচা মাল অধিকার করিতে আপ্রাণ চেষ্তা 
করিতেছে । বন্ভমান চীন-জাপান যুদ্ধের হহাঠ প্রধান কারণ। 
জাপানের নিজের প্রয়োজনমত তামা আছে কিন্তু করলা এবং 
লোহা একেবারেই পধ্যাপ্ধু নহে। এই জন্য জাপান কোরিয়া 
এবং ফরমোসা অধিকার করিয়াছে । পরে মাঞ্চরিয়। এবং বর্তমানে 
চীন অধিকার করিতে বাস্ত। জাপান সাখালিন € ফর/মাসা 
হতে কিছু তেল পাইয়। থাকে । মার্চরিয়ার় নিম্শ্রেণীর লোহা 
এবং কয়লা পাওয়৷ যায়। চীনে প্রচুর উৎকুষ্ট কয়লা এবং কিছু 
লোহা পাওয়া যায়। অন্য সঞ্চল ধাতুই চীনে কিছু কিছু আছে। 
এই বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টতই আবগত হওয়া যায় যে, মহা" 
যুদ্ধের পর যে সব যুগ হহয়াছে, তাহাদের একটি প্রধান কারণ 
শক্তিশালী রাষ্ট্রগ্ুলি কক দুববল বান্ট্রগ্ুলির খনিজ সম্পদ ৪ কাঁচা 
মাল অধিকারের চেষ্ঠা । 
কিন্ত খনিভ সম্পদ এক হিসাবে বিশ্বমৈঘী বুদ্ধি করিতে 
সহায়তা করে। পুথিবীতে কোন একটি মাত্র দেশে সব্বঞাকার 
খনিজ সম্পদ নাঠ । প্রত্যেক ডাতির্ঘ অন্য জাতির প্রতি কোন না 
কোন ধাতুর জন্য চাঠিতে হয়। ইহাতে আশ্তজ্জাতিক সহবোগিতা 
বুদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবব্রেচ তেলের এপং তামার 


জোগানদাতা। যদি যুক্তরাষ্্ী হউরোপে যুদ্ধশিপান্্র জাম্মান ও 
ইতালীয়ানদিগকে জানাযা দেয় যে, এহ  দ্ুষ্টা পদাথ 
জাম্মানী ও ইতালীতে পাঞঠাহবে নাতাহা হইলে হিটলার, 
মুসোলিনীর গরম রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া যাহবে। 
ইতালী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, তখন জাঠিসজ্ঞ 


শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (9%10019) ) অবলম্বন করিয়াছিল, এবং 
এঠ বাবস্থা অন্রষায়ী ঈংরাজ ৪ ফরাসী যদি ইতালী পেল 
না দিত, ভাহ। হলে মুসোলিনার আবিসিনিয়া ভয় দুর্ধহ প্যাপার 
হইত । হংলগ্ডের টনের একচেটিয়া বাবসা, জাম্মানীর পটাসে, 
(শতকরা ৭০ ভাগ ) কানাডার নিকেলেও প্রায় তাই । যুদ্ধে 
ইহাদের শঞ্পক্ষের এহ ধাতৃগুপি পাইতে বিশেষ বেগ পাতে 
হবে । কতকগুলি ধাতু প্রায় একটা কিংপ1 কেকটী কোম্পানীর 
সমষ্টি একচেটিয়। করিয়া লইঘ়াছে । নিকেল, পটাস, এলুমুনিয়ম, 
এঠ কোম্পানীগুলি যুদের বিরান, 
যেঠেতু যুদ্ধে তাহাদের তি । কতকগ্চলি কোম্পানীতে অনেক গুলি 
জাতি একত্রিত হইয়াছে -ধেমন ইরাকের তেলের খনিতে ইংরীজ 
€ ফরাসী, আলসেস, লোরেনের পটাস খনিতে ফরাসী € জাম্মান। 
এই জাতিগুলি একত্রে কাজ করিরা পরস্পরের গতি বিদ্বেষ ভুলিতে 
পারে। বন্তমানে প্রতোক রাষ্্হ শুক্ক ঠত্যাদি বসাঠয়া এইরূপ 
আগ্জ্জাতিক কোম্পানীঞ্চলিকে অসুবিধায় ফেলিতেছে । তথাপি 
ইহাদের বিশেষ ক্ষতি এখনও হয় মাহ । 
যদি এইরূপে গ্রতিদ্বন্বিতার হাত হইতে রেহাত পাণয়া বায় 
এবং বিভিন্ন খনিগুলির সম্পূর্ণ একব্রীকরণ সম্ভবপর হয়, তাহা 
হহলে খনিজ সম্পদের জন্য আর বিবাদ ঘটিত না। কিন্ত এই 
একক্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি কাহার অধীনে থাকিবে তাহাই সমস্যা | 
আজকাল যুদ্ধে নানা ধাতুর প্রয়োজন; এগুলি সংগ্রহ করিতে 
যথেষ্ট সময় লাগিরা থাকে, সেই জন্ত ভবিষ্যতে হয়ত যুদ্ধের সংখা। 
কম হইবে, কিন্তু যুদ্ধ অধিকতর ভয়ঙ্কর হইবে । 


হীরা প্াৃতিতে এত আস্থা । 


অনেকে মনে করেন, 


? 
ক 
৫ 


ক+৬৪৯৬৬৬৬৬৬৯৬৬৬৬৬৯৬৬৬৬ 
22525222222 


হি 22522222222 


ক 


৮৬০১০১১০১০১১০১৩৩১৩১০৩১৩৫ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


সমাজতন্ত্রীরা খনিগুলিকে রাষ্ট্র পরিচালিত করিতে চাহেন। 
ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রীদের জয় হইলে খনির মালিক এবং অন্যান্য 
পুঁজিবাদীদের সববনাশ হইবে । এই ছুর্ভাবনা ইংলগু ও ফ্রান্সের 
শাসক € ধনী সম্প্রদায়ের মাথা ঘুরাইয়। দিয়াছে । তাই আজ 
ধনিক সম্প্রদায় শাসিত ঠংলগু, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট প্রভৃতি রাষ্ট্র 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়াছে । 

যদি ভবিষ্যতে নৃতন আবিষ্কারের ফলে বা কোন দেশের খনি 
নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার ফলে খনিজ পদার্থগুলির ভৌগোলিক 
অবস্থিতি পরিবন্তিত হয়, তাহ! হইলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বদলাহয়া যাইবে । কিছু এইরূপ বিরাট পরিবর্তনের 
আশ। অচির ভবিষ্যতে নাই । 

অনেকে আবার ভাবিয় 
একবারেহ কমিয়া ঘাইবে। 


থাকেন শবিষাতে খনির গুরুত 
1500071)010£5র উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে মান্তধ সনস্ত জিনিষহ ১৮)11)600 কাচামালের সাহাযো 
প্রস্তুত করিতে পারিবে । কিন্তু এহরূপ ১900৫ মাল কয়েকটা 
বিষয়ে সম্ভবপর হঠবে এরূপ আশা করা কঠিন। কতকগুলি ধাতুর 
বদলা ( ১০1)3০০০) পাও্য়ারও চেষ্টা হইতেছে । গ্যাস ও 
জল হঠতে প্রাপ্ত বিজলীর দ্বারা করলার কাজ করাহবার চেষ্ট। 
চলিতেছে । ১৯১৮ সালে কয়লা হতে সমগ্র শক্তির (৩771) 
শতকরা ৮৫ শাগ পাওয়া গিয়াছিল। এখন কয়লা হইতে শতকরা 
৬৭ শাগ পায় খায়। পৃথিবীতে তেলের ভাণ্ডার কয়লা হতে 
কম। সমগ্র 'শক্তির শতকরা সাত ভাগ বিজলী এবং আট ভাগ 
গযাস হততে পাওয়া যায়। কীজেঠ করলার গুরুত্ব কমিবে এমন 
কয়লা হইতে তেল তেরা করিতে পার। খায়; 
কিন্তু ই£া বায় সাপেক্গ। শ্রভরাং নিকট ভবিষ্যতে তেলের খনির 
&রুত কমিবে, সে আশা খুবই কম। 


আশা বড নাহ। 


সাধারণ মাঁটা হইতে 
এলুমুনিনন তৈরা কর বাইতে পারে; কিছু ঠহারও খরচ 
অতাধিক। আজকাল জাম্মানী ও ঠতালীতে সমস্ত লোহার টকরে। 
সংগ্রঠ কাজে লাগান হইতেছে | 
গরুঙ কিছ্ুঠ কমে নাহ। 
খনিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই 


49500444 


বাঙ্গালার শিপ্প * বাঙ্গালার শিষ্প টু 


কিন্ট এহ সব চেষ্টা সত খনির 


৫১৩০ 


ৃ টাওয়ার বোণ্ট ব্যারেল বোণ্ট 
ৃ ডোর হ্যাগুল্‌ ড্য়ার হাগুল্‌ নু 


ইলেকৃটি,ক ব্র্যাকেট টু 
পিতলের ইলেকৃট্রোপ্লেটেড এবং অক্নিভাইজড্‌ 


আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ গ্রাতিষ্ঠার জন্ত চিন্তা করেন। 
স্ুতরা* আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 
সমর, দেওয়ালে বিঙ্লীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপত্র 
কিনিবার পময় দেখিবেশ আমাদেরই জিনিষ বাবহাও হইতেছে কি না। 
আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাগ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 
ছাপ মাছে । পি, ডি, মার্কা ছজনিষ বপিলে যে কোন দোকানেই 
পাশ্ুমা ঘাইাবে । 


১2222222222224 


85558 222 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন £__ 


দি ইণ্তাঞ্কীয়াল ক্রেডিট সাগুকেট লিমিটেড, 


১৩৫ নং ক্যানিং ্রাট, কলিকাত|। 





রী মে, ১৯৩৯] আন্বিল্ ভগ, ৭৭ 


সমস্যাকে ক পুধিবীর সমস্ত জাতির একরে সমাধান করা উচিত | কেহ অভ্ভাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্র সকলেরই  ভাঙ্গিয়া গেল। 
কেহ বলিয়া থাকেন যে, এইট খমিগুলির ভার একটা আন্তজ্জাতিক আড পধান্ত জেনেভার জাতিসক্ঘই শুধ এ বিষয়ে আন 
সমিতির উপর ্বাস্ত করা হউক | কি ইহাতে গপ্রতোক রাষ্ট্রের গ্াতিক ক্ষেতে কিছু কাজ করিয়াছে | প্রতি রৎসব জাতিসঙ্ঘ 
নিজের ০৬০৫101৮র কিছু অংশ তাগ করিতে হইবে। খনিজ পদাথ, কাঁচানাল প্রভৃতির আমদানী রানীর বিষয়ে নানা 
কিন্তু ইহাতে কেহ রাজী নহেন। অন্। অনেকে বলিয়া থাকেন তথা কাশ করিয়া থাকে | হার অধিক জাতিসঙ্ঘ বিশেষ 
ঘে, খনিজ পদাথ & কাচামালের বিষয়ে প্রতোক জাতি নিজের কিরন 

৯০৮ গামা বজায় রাখিয়। যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিবে। জাতিস্জ্ৰ আজ নামেই বাচিয়া আছে । যদি ভপিষ়াতে বিশ্ব 
মহাযুদ্ধের পরে শান্তি সম্মেলনে (0৩66 0 ৮0]07006) ফরাসী রাষ্ট্রের চগ্ সফল হয়, হবেই কাচানাল ৪ খনিজ পদাথের সমস্থা। 
গ্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব আনেন যে সমস্থ মিত্রশক্তি' শি 
জণ্য কীচামালের আমদানী কিংবা রপ্তানীর উপর কোনরূপ শুষ্ক নাহ । যখশ গ্াভোক বিচি পাষ্্র নিজের সাব্বভৌমহের কিছু 


শান্পোর সমাধান হইবে । কিন্ত বকনানে এঠবপ বিশ্বরাষ্টের কোনই আশা 


বসাঁউবে না। কাঁরণ এই সব কাচামাল পৃথিবীর সবল ছড়ীন, আন ত্যাগ পরিবে, শুধ হখনহ পিশ্বরাষ্ী সম্ভল হইবে! যতদূর 
কোথাও অধিক, কোথা কম এবং এহগুলির ভন্যা প্রতিবোগিতা দিপা শায়, বাটামাল। খনি পদার্থ লইয়। প্রতিযোগিতা ভবিষ়্াতে 


শক্রুত] বাধায়। ১৯১০ সালে জেনেভার আন্মজ্কাতিক খনি- বিশ্বরাজনীতিকে প্র শাবি৬ € বিশ্বশাপ্তিকে বাহত করিবে । 








মালিকদের সম্মেলনে এইট প্রস্তাব গ্রহণ কল হয় যেও শীপ্ৰই 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ € কাচামাল বিতরণ করিবার জন্তা একটা 
আন্তজাতিক শফিস খোলা হউক | ১৯৯৭ সালে বিশ 
মর্থ নৈতিক সম্মেলনে খনিজ পদার্থ এবং কীচামালের 





উপায় করা সহজ কিন্তু 

৯ সঞ্চয় করা কঠিন 
1 সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে ৃ 
রাখিবার যোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রগ্তানীর উপর শুক্ক বসাইবার পিরুদে। প্রস্তী কর। হয়। 
পায় এই সনয়ে জ্রান্সের মন্ত্রী ন'সিয়ে ত্রয়ী (037700) সমগ্র 
ইউরোপের একটা ফন্তরাষ্ট্রের (135004010) গ্রাস্তাব । 
করেন। ভিনি বলিয়াঙিলেন, এইরূপ যক্তরাষ্্র সম্ভব 
হঈলে প্রতোক রাষ্ট্রের অন্ত রাষ্ট্রের কবল হহতে আত্ম 
রক্ষার সমস্ার সমাধান হবে | কিছ হিউলার ও মসোলিনীর 1.৯ 





৩৬ ধনং হেয়ার গ্রাট, কলিকাতা 


০৭ 
জপ 














5০) আস) বর) বে) ও এ) ওক. 
বা) বা, ) ও এ রা বা) ও ও) ওত, খর) এ এর, রা) বাব) ও ও: ৮ বত. পর । ৯. 5 গা) রা ওরা) খা: $5$ 


_সনম্প্পর্ন নিভ্ভল্রন্লোচগত উদ্লীল্মম্লাল ভ্লাভীজ্স ওীরভিজ্লীশ্_ 


্াব্রেডিয়াম / 
এপিওরেজ্স। 


কোং লিঃ 


০ 
১০ 











€ 


ৰ বিশেষত 2 -কম্মাতদর র্রিনিউধ্াযাল কমিশন আবস্থা বিশেষে-তাভারা আন্ত 
.কাম্পানাতে কাজ করিলে শিগমিতভাবে দেওয়া ভয়। , 


(হুড অফিস--৮হ ভালতোতলী শ্েপলাক্র» ক্ুহিলক্ষাতা। 
ফোন-৯৭৩ কলিং, গ্লাম-012010]05” 


গার এ) এ-ও ওযা | রগ খর আরা খে. এ । এ ও “এ. গা রা:)-এর». ও ও, ও. এ ও. ও 


পৃ ০৮১ ওরা) ১৭) ঝরা) ৮) খারা এ) বরা) ওরাও) ওর খর ও ও খবরও), () ওরা এ (১ এ)“ এরা) ও) ও ওরাও) ও এ খাও এয. ৭ ২৫ 
্ 


শ-টস্নল্য লিলাল্ললো লন্্েন্্ ও্ভ্ভান্ন 


1 অধাপক অনাথগোপাল সেন ] 


-___ঁ কট র্যা 


দোশর ধানোৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার করের প্রভাব 
সম্বন্ধে আমর। মন্ত্র (আনন্দবাজার পরিকী।- শারদীয়া সংখ্যা, 
১৩১৫ বাংলা ) মালোচনা করিয়াছি । কর নিন্নারণে দূরদৃষ্টি ও 
সামপ্তস্ত-ডভ্ভানের আভাব ঘটিলে মানুষের কম্মাকাঞ্গ। ও কম্মা-ক্ষমতাঃ 
সঞ্চয়াকাজ্জা ও সঞ্ধয়-ঙ্গমত! কি ভাবে প্রতিহত হইয়া দেশের আথিক 
ক্ষহি-সাধন করিতে পারে, তাহা আনরা দেখিয়াছি । বর্ধমান 
প্রবন্ধে দেশের ধন-বণ্টনের উপর পিভিন প্রকার কারের ফলাফল 
আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য । আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে 
বিভিন্ন শ্রেনীর মান্তষধের মধো ধন-বৈবমা তি গুরূতররূাপে বিদ্যমান 
রহিয়াছে | এঠ বৈষমোর বিরুঞ্গে বতকাল হতেই একটা গভীর 
অসন্তোষ ধমায়িত হইয়া উচিতেছিল : তীহা। বর্ধমান সনায়ে আরও 
গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে । ফে্টবঘনোর মলে এতিহাসিক 
বিবত্বনের ক্গাভাবিক কারণগ্ুলি যগযণগান্থ্রের মধা দিয়া কীজ 
করিরা আসিরাঞে,। ধাহাকে অনেকে মানব সভাতার ক্রম- 
বিকাশের স্বাভাবির পরিণছ্ি বলিয়া মনে করেন, কর-নিদ্ধারণ 
বাবস্তার মধা দিয়া সেই বৈধগ্যকে দুর করিবার প্রয়াস শুপ নিশ্মল 
নহে, অসঙ্গত-এহরপ অভিমহ উনবি শ শতাব্দীর কোন কৌন 
প্ডিত পোধণ করিলে বর্ধমান যুগে ঠাহা অচল । এইরূপ মতবাদ- 
দ্বারা পরিপুষ্ট কর-নীতি বণ্তমান সময়ে সপ্ঘএ পরিত্যাক্ত হইয়াচ্ছে | 

যদি জগত ধন-বৈষমা বিগ্কমান না থাকিত, সকলেই আমরা 
সমান প্রনপান বা নিধন হইঈঠাম, তাহা হইলে সকলের উপর 
সমভাবে কর-নিগারণ করিলেই চলিতে পাবিত, অভ বেশী মাথা 
ঘামাইবার প্রয়োজন হহঠ না। কিন্ত ভাবস্থা যখন আন্থবূপ, 
তখন কর-নিদ্জীরণ বাপারে আমাদিগকে এরূপ নীতি অনুসরণ 
করিতে হচাবে, যন্দারা আমরা এই ধন-বৈঘমোর আহত; খানিকটা" 
উপশম করিতে পারি। অবশ্য এপ নীতি অন্সরণ করিবার 
সময়ে আমাদিগকে ইহা ভালরূণপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
ধনীদের উপর অন্যধিক কর ধাশা করিতে যাইয়া 
তাহাদের ধন-সঞ্চয়ের আকাজ্ষার মুলে 
- কুাবাথাত করিয়া না বসি। সুৃতিরাত আদশ কর-নীতি বলিতে 
আমরা পন্তমান সনয়ে হাই বুঝি, যে, দেশের ধনোৎপাদানে বি 
স্থ্টি না করিয়া একপভাবে কর-নিদ্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে 
সমাজের ভিতরকীর ধন-বৈষমা প্রশ্রয় না পাইয়া যথাসম্তব প্রশমিত 
হইতে পারে ১ বলা বালা, শাসনের কলকাঠিটি অধিকাংশ দেশে 
ধনীদের হাতে থাকায় এই আদর্শ পুর্ণভাবে আদে প্রতিপালিত 
হইতেছে না-গণ-জাগরণের ফলে অবস্থার চাপে ল-ইচ্ছায় বা 
অনিষ্ছায় খানিকটা ন্দীকৃত ও অনুস্থত হইতেছে মাত্র । 

বন্তমান আদশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পুবেব ধনী নিধন সকলকে 
একই হারে কর দিবার প্রথা (101১0609141 1800010)% 
প্রচলিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, যাহার আয় যত বেশী তাহাকে 
তত কম নিরিখে কর দিতে হইবে--এই (06276851৬6 122001)5 


*. সংহতি। জোষ্ঠ, ১০৪৫) পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের “কর মিদ্ধারণ" নীতি 
প্রবন্ধ দষ্টব্য | 


আমরা 
ধানাৎপাদানির বা 


নীতি বন ক্ষেত্রে অন্স্থত হইয়া আসিতেছিল। এই অদ্ভুত 
নীতির মূলে সম্ভবত; এই যুক্তি নিহিত ছিল যে, নিয় হারে কর 
দিলেও মোটের উপর ধনীবার্তিকে দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা 
পেশী টাকা দিতে হইবে । কিন্তু বর্তমান সময়ে এই উভয় নীতি 
(1১090760101 2170 1€৫1৩৯৯1৮০--আন্ুপাতিক ও ক্রম- 
হাসমান ) সর্বদেশে পরিতাক্ত হস্টয়াছে এবং ততস্লে যাহার আয় 
যত অধিক, অথবা যিনি যত বেশী ধনী ভাহাকে তত অধিক উচ্চ 
হারে কর দিতে হইবে__এই (1/0াঘ৯৯।৮৮180102) 
ক্রমবদ্ধমান নীতি আদশ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে শ্কায় অন্যায় 
পিচার না করিয়া, ধনোৎপাদনের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষা না 
রাখিয়া, কর নিদ্দারণ দ্বারা মানুষের ধন-বৈধমা দুর করাই যদি 
আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহ হইলে আয়ের উদ্ধ ও নিয় 
এই দুইটা সীমা নিঞক্ণেশ করিয়া নিয় সীমার নীচের সকল আয়কে 
কর হইতে একেবারে মুক্তি দিয়া, উদ্ধ সীমার উপরের সকল আয় 
করের নামে কাড়িয়া। লইলেই চলিত। যথা পাঁচ হাঙ্গার টাকার 
অনপিক বাধিক আর যাহাদের, তাহাদিগকে প্রতাক্ষ করের হার 
হতে একেপারে রেহাই দিয়া, বিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত 
শায়ের সম্পূণ টা রাজ-করদ্বরপ গ্রহণ করিতে পারা যাইত । 
ইসা শুনিতে চাল; কিছ এট! বাড়াবাড়ি করিলে ইহা উচ্চা- 
হিলাধা, শক্তিমান প্ররুষের কশ্মাকাঞ্ষাকে নষ্ট করিয়া দেশের 
সমহ ক্ষতি সাধন করিবে ন্যায় আন্যায়ের প্রশ্ন যদি নাও উত্থাপন 
করা যায়। এইপপ ধাধন্তা সমাক্ততান্ত্িক দেশেই সম্ভব : বাঞ্চি- 
খাতন্বা ও পুঁজিবাদমলক সমাজে এতটা পাড়াবাড়ি ক্সনাতীত ! 
তিবে সামাদিক, অর্থ নৈতিক « রাষ্্ীয় অবস্থ। ক্রমেই যেরূপ জটিল 
ও ব্যয়্ছুল হয়া দাড়াইতেছে, তাহাতে প্রতোক ধনতাস্তিক 
দেশের করত পক্ষকে উচ্চ আয়ের উপর ক্রমেই উচ্চতর কর 
নিগ্গীরণ করিতে হইবে, ইহ স্তনিশ্চিত : কিন্ত নিম আয়কে 
অধিকতর রেহাই দেওয়া যাইবে কিন! তদ্দিষয়ে সন্দেহ আছে । 
কর-নীতির আরও একটি আদর আমাদিগকে এখানে স্মরণ 
রাখিতে হইবে । তাহা হইতেছে এই যে, কর সংখায় বু হলে 
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রর ছি জিপ্ুুলেসল ঠ্‌ 
2৯ হখৃত মহারাজা মাণিকা বাহাদুর ক, সি, এস, আই 
্ পুচপোধিত 
দি 1 পা যটেড 
ব্যাঙ্ক অফ ত্রিপুরা লিঃ 
রি এ ৬ 6 
ৃ বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠানে সাবধানী লগ্মী বিশিষ্টতা অজ্জন করিয়াছে 
নু মাং ডিবেক্টার__ 
মহাপাজকুমার ভবীত্রতেতুক্কিস্পোলল দেব 
রেজিঃ আফিস--গঙ্গাসাগর [এ-বি-আর] য় 
ৰ্ -শাথা কার্ধযালঘ-- 
ত্রিপুরারাজ্যে_-আগরতলা, কৈলাসহর, প্রীমঙ্গল, শামসেরনগ্রর 
্ এব" ২০নং কোর্ট হাউস ট্রাট, ঢাকা। 
সরস 


৮ই মে, ১৯৩৯ ] 


আর্মি ভঙ্গ 





টিকে? না। কারণ তাহ! আদায় করা যেমন কষ্টসাধা ও বায়- 
সাপেক্ষ, তেমনি করদাভাগণের পক্ষেও বিরক্তিকর । অপর পক্ষে, 
করের সংখ্যা খুব কম হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। কারণ মাত্র হুক 
চারিটী করের সাহাযো প্রয়োজনীয় অথ সংগৃহীত ওয়া মোটেই 
সম্ভবপর নয় এবং সে চেষ্টা করিতে গেলে এক শ্রেনীর উপর 
অত্যধিক জুলুম হইবে ও আপর অনেকেই একেবারে বাদ পড়িয়া 
যাইবে । আুতরাং আমাদের উল্পিখিত মুল নীতি বজায় রাখিয়া 
পরিমিত সংখাক কতকগুলি করের সাহাযো আমাদিগকে 
প্রয়োজনীয় রাজপ সংগ্রহ করিতে হইবে । 

আমরা এক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলি& করগুলি আমাদের 
মল আদর্শের কতখানি পরিপোধক, ভাহ। একে একে আলোচন। 
করিব । করকে প্রধানত; ছুই ভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে ও 
যথা, প্রতাক্ষ কর ও পারোক্দগ কর। প্রতাক্ষ কর যাহার উপর 
ধাধা করা হয় তাহাকেই দিতে তয়। পক্ষাহ্ছরে, পারোক্ষ কর 
অপরের উপর পরিচালনা করিয়া দেওয়া চলে । আয়কর, 
উত্তরাধিকার কর, সম্পন্তির উপর নানাবিধ কর প্রতাক্ষ কারের 
সামিল। পণা ও কেনা-বেচা লেনদেনের উপর নিদ্ধারিত কর 
পরোক্ষ করের অন্তগত : কারণ পণ্য উৎপাদনকারীরা পণ্োর মূল্য 
বুদ্ধি করিয়া দিয়া উঠ] পণ্যভোগীদের উপর চালনা করিয়া দিতে 
পারেন। 

পথমতঃ আমরা কয়েকটি প্রত্যন্গ কর সম্বন্ধ আলোচনা 
বকরিব। ইহাদের মাধা সবলাপেক্ষা সরল হহতোছে 
“পোল টাযাক্স” (মাথাপিছ্ছ কর)। পুব্রকীচল একটা নিদিষ্ট 
পরিমাণ টাকা প্রতোদকের নিকট হইতে এই কর বাবদ আদার 
করা হইত । শারতবষে মুসলমান রাজত্বকালে বাদশাহগণ 
ভিন্ুুদের নিকট হইতে এইরূপ কর আদায় করিতেন । ঠজিজিয়া 
কর” নামে ইভা ইতিহাসে কুখ্াঙ। আকবর ন্যায় বিগহিত 
বিবেচনায় ইহা প্রতাহার করির। হিন্দু-সাপারণের 'প্রীতিভাজন 
হইরাছিলেন। ১৬৭১ খ্ষ্টাবের পুনঃ প্রবর্তিত 
করেন। কর হিসাবে হহা প্রতিক্রিয়াশীল এবং বর্তমান যুগে 


সভা প্র 


গুরঙ্গছজেব হ5। 


অচল । কারণ ইহার মারফাতে পনী-দরিদ্রনিধ্বিশেষে সকলের 
নিকট হইত সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়। সকলের 


অবস্থা যদি সমান হইত, তাহা হইলে এইরূপ করের উপযোগিতা 
আমরা অকুন্গিত চিন্তে স্রীকার করিতে পারিতান। আমাদের 
তুপ্ভাগ্য, সম্প্রতি বাংল! গবর্ণমেণ্ট সব্নপ্রকার জীবিকীজ্জনের উপর 
নির্দিষ্ট ৩০২ টীকা হিসাবে একটি কর ধাধা করিয়া পোল ট্যাক্সের 
নৃত্রন সংস্করণের অবতারণা করিয়াছেন । জাতিধম্মনিধিবশেষে 
ইহাও একপ্রকার “জিজিয়া” কর। ইহার ফলে রাজার কড়ি 
যোগাইবার বেলায় দু হাজার ও দুই লক্ষ টাকার মালিক একই 
পংক্তিতে স্থান পাইলেন । যুক্তপ্রদেশেও সম্প্রতি এইরূপ একটি 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে সত্য ; কিন্তু বাংলা দেশের মত সেখানে 
সকলকে একই পরিমাণ টাকা (৩০২ টাকী ) এই বাবদ দিতে 
হইবে না-যাহার আয় যত বেশী তাহাকে আনুপাতিক কর- 
নীতি (601১0009201 180101 ) অনুযায়ী তত বেশী টাক! 
কর দিতে হইবে । স্থৃতরাং বাংল। দেশের মত মানুষের আথিক 
অবস্থার £বিভিন্নতাকে উহারা একেবারে উপেক্ষা করেন 
নাই । 


আয়কর আদর্শকর হিসাবে সর্ধদেশে সর্বাগ্রগণ্য ;: কারণ 


ইহার সাহাযো টিটি যেমন থেক পরিমাণ রাজ্তন্ব সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই করদাতাদের অবস্থান্নযায়ী করের 
হার নিদ্ধীরণ করিয়া আয়ের বৈষমাকে গনেকটা! খর্ব করা যায়। 
কিন্ত বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণী বা স্তর ভাগ করিয়া কোন স্তরে কি 
হারে আয়কর নিক্জারণ করা সঙ্গত, ইহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ । 
আধুনিক যুগে ধনীরা লজ্জার খাতিরে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হারে 
কর দিতে সম্মত হইলেও, ইচ্ভামত ইহাকে বাড়িতে দিতে রাজ্জী 
নয়। অন্যদিকে সাধারণ অবস্থার করদাতাগণ ধনীদের তুলনায় 
অধিকতর অন্ষুগ্রহ ও স্ুবিবেচন। দাবী করেন। এদিকে দেশশাসন, 
দেশরক্ষা, নৃতন যুদ্ধ-ভীতি € পুরাতন যুদ্ধের জের ইত্যাদি বাধদ 
রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । এমতাবস্থার বিভিন্ন অবস্থার 
করদাতাগশের পরস্পর-বিরোধী দাবীগুলির সামপ্জস্ত সাধন সহজ 
নহে । তারপর কতটা আরকে করের হাত হইতে একেবারে 
রেহাঠ দেওয়া যাইবে, তাহা নিদ্ধীরণ করা লইয়া বেশ মতভেদ 
রহিয়াছে । আমাদের দেশে করধাধোর যোগা সব্বনিক্ বাষিক 
আর ১,০০২ টাকা | ইহা ব্কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
বিশ্বব্যাপী বাবসা মন্দাতেত ৯৯ ৩১ সালের পর গবর্ণমেন্টের বাজেটে 
ঘাটতি উপস্থিত হইলে কয়েক বৎসরের জন্য বাধিক এক হাজার 
টাকা (১,০০২) পখাস্ত আরকর ধাঁধ্যের যোগ্য নিদ্দারিত 
হইয়াছিল । সম্প্রতি যে নুন সংশোধিত আয়কর আইন পাশ 
হহয়াছে, ভাভাদ্বারা পাবিক ৮,০০০২ টাকা আয়ের উপর করের 
নিরিখ পুববাপোক্ষা ভাস ও ২৯)৭০০২ টাকার উদ্ধে উহা বৃদ্ধি করিয়। 
দেয়া হইয়াছে । ইহার ফলে ৫,০০০ ধনী বাক্তির করভার 
বদ্ধি পাইবে ॥ কিন্ত আন্তমানিক ১,৫০,০০৮ লোকের করভার লাঘব 
হইবে ; অথচ কেললমাত্র ইভা হইতেই গবণমেন্টের মোটের উপর 
অন্ন ই কোটী টাকা আয় অধিক হইবে! ইচ্চা করিলে আয়- 
করের সাহাষো পন-বৈধমা লাঘন করিয়া সরকারী আর যথেষ্ট 
পরিনাণে বুদি। করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহাই 
প্রমাণিত হয়। কিন্ত আধুনিক ধনতান্থিক সমাজে কায়েমী স্বার্থের 
বিরুদ্ধে ইহা শ্র£,ভাবে সম্পন্ন কর। সহজসাধ্য নহে । এতদ্বাতীত 
ধনীদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাইবার দরুণ দেশের 
ধনোৎপাদন যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তদিষয়েও দষ্টি রাখা 
আবশ্যক, পুবেব উল্লেখ করিয়াছি ! 


উত্তরাধিকার কর (1111)৩111010৩ 0) আধুনিক কাচের 


1 ৪৮৯ ও সর ০১ ওরা এ০/১ খাও ৮১ ওরাও) বা এ) । 


র ইভ ইন্না ইনল্সিওল্েক্স 
| কোম্পানী লিমিটেড 
হড অফিস ১০ নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত। 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীর বীমা প্রতিষ্ঠান 


-_স্সামাতেকল্র হম্পিউউ্য__ 
দাবী প্রদানে তৎপরতা £ £ উদার বীমা সত্ব 
স্বল্প খরচের হার 2... £. অভিনব বীমা প্রণালী 


(50110127945) 
সাময়িক অক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা! ! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ'এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
ক্যযান্বেভকাক্রেন্্ ম্িক্রউ ভআন্বেদিম্ন আুল্ভল্ন 


ফোন কলি; ৫৮৭৭ । টেলিগ্রাম-ভেরিটাস্‌ 
ক সেরার সথার-০০র রস 








1০ গে ০ সে সবর ০ও-০-০ ০৩৩০ -৩১৪ 


৮০ 


উপযোগী কর। ঠহার সাহাযোও যথেষ্ট রা, 
পারে, সম্পত্তির মূল্যান্নযায়ী 
হতে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী হারে 
তে পারে। 


একটি বিশেষ 


সংগ্রহ করা রি এবং 
উত্তরাধিকারীদের নিকট 
কর আদায় করিয়। আমাদের আদশ অক্ষু্জ রাখা ঘ 
মধিকন্ছ সাধারণ অবস্থার লোকদিগকে আমরা ইহার হাত হইতে 
একেবারেঠ মুক্তি দিতে পারি। সুতরাং এই করের সাহায্যে 
সামাবাদের মখ্যাদা বঙ্গ £ গ্রহ দু চলিতে পারে ১ তবে 
আরকরের বেলায় ঘেমন, এইখানেও তেমনি “সাপও মারা যাবে, 
লাঠি 


তবে । 


« অথ সং 


ইভা সব্বদ! আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে 
এই কর কাধাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কালে কয়েকটা 
বিবরের উপর আমাদের লক্ষ রাখা আবশ্থাক | আমরা 
যে যত অধিক সম্পন্তি 
তাহাকে 


হাডিবে না" 


'গথমতঃ 
যদি এঠ নিরম আন্ভসরণ করি বে, 
বা অথ উত্তরাধিকার প্র 


শাপু হইবে, তত অধিক কর 


দিতে হইবে, তাভ। হঠলে যে পান্তি একবার একজনের নিকট 
হইতে ১০১০৭৭৭ টাক। প্রাপ্ধ হইবে তাহাকে, যে বাঞ্তি হইবারে 
দুজনের নিকট হইঠতে ৫,৮০৭ টাকা করিয়। ১০,৭৭২ হাজার 


টাকা পাইবে, তাহ আপেক্ষা অধিধূর্ণ কর দিতে হইবে। ইহা 
ায়সঙ্গত নহে | দ্িতীয়ত; আমরা যদি এঠ নিয়ম করি যে, 
কোন মালিকের খুঠার পর তাহার সম্পর্ডি গয়ারিশগনের মধো 
বণ্টন হইবার পৃবেবহ্ উচ্ার মূল্যান্যায়ী কর আদায় করা হইবে, 
তাহা হইলে যেখানে সম্পর্তির মলা সমান ২ কিন্ত এক ক্ষেত্রে মাত্র 
একজন এয়ারিশ « অন্য শেতে একাধিক পয়ারিশ পন্তমীন, সেখানে 
গ্রাথমোভ বাক্তি শেঘোক্ত বাক্তিগণ অপেক্গা আনেক অধিক অর্থ 


পাইলে উভয় পক্ষকে সমান কর দিতে ভবে | ইহার শ্যা়সঙ্গত 
নহে । রাধিকারীগণের দূরহ অন্ুঘায়ী উচ্চ হারে কর দিণার 
যে রীতি হংলাঞ্ডে প্রচলিত, তাহা অসঙ্গত এবং প্রতিক্রিয়াশীল । 
কারণ সাধারণতঃ দুর-শাখীয়গণ নিকট-আন্মীয় অপেক্ষ। 
সম্পণ্ডি পারা থাকে । 
হয়, ভাহ] 


উরন্ত 


এ 
৬দ৫ুপরি শাহাঁদিগকে যদি পেশা কর দিতে 
আমরা নিশ্চরঠ্ তাহাকে প্রগতি-বিরোক্ধী 
(00701 100105৯1৮ অথাৎ 009৯1৬6) পলিব। 


হলে 
এই সকল 
অবস্থার কথা পিবেচনা করিয়। আনেকে মনে করেন যে, উত্তরাধিকার- 
সে প্রা সম্পন্তির সহিত 
যোগ করিয়া 


উত্তরাপিকারীগণের পুবব সম্পন্তির মলা 
তাহার উপর কর নিদ্ধারণ করান সব্বাপেক্ষা যুক্তি 
ঠপে উল্লিখিত সনন্তাগুলির হাত 


& ল্যাঘসঙ্গ+ 1 ভাতা হঠগে 
সহভেঠ রেভাঠ পাপুয়া যাঠাবে। 


হইতে 
সম্প্ডির উপর শিক্পারিত প্রত্যক্ষ কর ক্রমবদ্ধমান নীতি 
অনুসারে অনায়াসে বাবন্থাত আয়করের ন্যায় 
পরিমিত সম্পন্তির মালিককে এ মুক্ত রাখিয়া অধিক 
মূলোর সপ্পর্ডির উপর খল্যাগুসারে ঠা ধাধা করা যাইতে পারে। 
মুলোর উপর কর নিদ্ধারণ করিয়া এককালীন উহা আদায় করিয়া 
লয়া অপেক্ষা বাধিক শায়ের উপর নিগ্গীরণ করিয়া প্রতি বৎসর 
উহা আদায় করা অধিকতর সুবিধাজনক । ভবে এইকূপ অভিমতও 
অনেকে পোবণ করেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর বহুদেশের 
খণের বোঝা এপ সহনাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এ সব দেশের 
ধনী বাক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের বিপুল সম্পত্তির একটা 
আংশ করন্বরুপ আদার করিয়া লইলে এই বিরাট খণ অনায়াসে 
পরিশোধ হইয়া যাইতে পারে এবং আর সকলে বস্তির নিঃশ্বাস 


হইতে 


পারে। 


এই পল ভাতে 


আরকি জগ্গন 


[ ৮ই মে, ১৯৩৯ 


॥ 


বেলি কাচিতে পারে। এইরূপ অডিমত হইতে ইংলগু প্রভৃতি 
দেশের ধনবানদের কল্পনাতীত এ্রশ্বধোর কিঞ্চিৎ আভাস আমরা 
পাই । 

আধুনিক কালে যৌথ কারবারের লভ্যাংশের উপর নিদ্ধীরিত 
কর হহঠতে একটা মোটা টাকা আয় হইয়া থাকে । ইহা আয়- 
করেরই অন্তত : কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, লভ্যাংশামুঘায়ী 
করের নিরিখ স্থির করিলেই ক্রমবদ্ধমান নীতি অনুসরণ করা হইবে, 
তাহা হইলে তিনি শ্রম করিবেন | দৃষ্টান্তম্বরপ ধরা ঘাক্‌, দুইটি 
কারবার যথাপ্রুমে মূলধনের উপর শতকরা ১০২ টাকা €& 
টাকা লাশ হইয়াছে এবং প্র 
কারপারের লাভের উপর শেবোক্ত কারবারের তুলনায় দ্িগুণ 
হারে কর নিদ্ধারিত হইয়াছে । এদিকে রানবাবু প্রথমোক্ত 
কারবারে এক হাজার টাকার অংশীদার এবং শ্যানবাবু দ্বিতীয় 
কারবারের পাচ হাজার টাকার অংশীদার-তাহ। ভষ্ঠলে এই 
দাঁড়াইতেছে বে, বামবাবাকে কম 


৫২ 


আঙ্জন করিতে সক্ষম থনোভ, 


টাঞ্চার উপর অধিক হারে কর 
শ্যামবাবু মোটের উপর অধিক টাক। লাভ 
করিয়াও নিম্ন হারে কর দিয়। রেহাই পাইতেছেন। সুতরাং এইকূপ 


দিতে চানতেছে এবং 


কর নিদ্ধারণ পাশ্াতঃ 
কাধাতঃ 


ব্রমবদ্ধমান বা 
প্রন্ঞ্িয়াশাপ | 


প্রগতিশীল মনে হইলেও 


এ শীদারগণের 


শ্ারতবষে মধো 
লভ্যাংশ পিতরণের পুব্বেঠ কোম্পানীর মোট লাভ হতে 
সবেধাচ্চ নিরিখে আয়কর কাটিঘ। রাখা হয়। অধিকাংশ 


শংশীদারের সনষ্টিগত আয় উচ্চতম হারে কর দ্বার মত নহে! 


এনপপ অতিরিঞ্ত কর 
পাঠতে পারেন বটে ও কিন্ত কাত? 


হাহারা ভচ্ডা করিলে পরে প্রমাণ দিয়া এ 


গবণমেন্ট হইতে ফেরৎ 


অনেকের পন্ষেঠ বায় ও ভীঙ্গামার জন্থা এই স্রযোগ গ্রশ্ণ করা 
সম্ভবপর ভয় না। ফলে নগণা আংশাদারগণকে শেখ পমান্ত ধনী 


অংবাদারের সমতলা হারে কর বহন করিতে হ 

আমরা এতক্ষণ যে সকল কর সম্বন্ধে আলো৮ন। করিয়াঙি, 
তাহারা সকলেই প্রভা কর। এই সব কর কর-দাতাদের 
অবস্থান্ুঘায়ী হচ্ছান্ুরূপ াড়ান কমান যায় এবং এই উপায়ে ধনা 
« দরিদ্রের মাধো খানিকটা ভারসানা প্রতিচা করা যাতে পারে। 
এক্ষণে আমরা পরোক্ষ করের ফলাফল সঙ্ধন্ধে সংক্ষেপে আলোচন। 
করিব | বলা বাভুলা, নিতা বাবহাধা সাধারণ জিনিষের উপর 
নিদ্ধারিত শ্ুক্কের ফল প্রতিক্রিরাশীল। আহাঘা দ্রবোর উপর 
নিদ্ধারিত শুল্ক বিশেধরূপে সামানীতির বিরোধা। কারণ সুস্থ 
দেহ পারণের জন্য পুষ্টিকর আহাধোর প্রয়োজন ধনী ও দরিদ্র 
সকলের পঙ্গেহ সনান | ৬101 15 52000101706 (নাত 1৪ 
110 ২০০০ 101 11) ৮০০১৫ ধনীর দেহ সুস্থ রাখিবার ভন্থা 
যে সব ডিনিষের প্রয়োজন, দরিদ্র বলির তাহার দেহের জন্থ 
উহার প্রয়োজন নাই--একথা বলা চলে নাঁ। স্মৃতরীং যদি নিত্য 
প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিষের উপর একই হারে কর ধাখ্য করা 
হয়, তাহা হইলে আয়ের স্বল্পতা হেতু দরিদ্রের উপর চাপ ধেশী 
পড়িবে, ইহা বলাই বাহুল্য । অথচ একই প্রকারের পণ্যের উপর 
বিভিন্ন হারে কর নিক্ধারণের উপায়ও নাই । এই অবস্থায় 
কর্তপিক্ষের কর্তবা, জীবন ধারণের জন্য অপরিহাধ্য ও সব্বসাধারণের 
প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর কর ধাধ্য না করিয়া কিংবা যথাসম্ভব 


কম ধাধা করিয়া ধনীদের দামী বিলাস-সামগ্রীর উপর উচ্চ হারে 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


শুষ্ক বা কর ধাধা করা। এই উপায়ে পরোক্ষ করের গততি- 
ক্রিয়াশীল প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে । 
এই জম্পর্কে আপত্তি উঠিতে পারে, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে 
শুধ বিলাস-সামগ্রীর উপর শুক্ক ধার্যা করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ 
রাজ্তন্স সংগ্রহ সম্ভবপর কিনা । কিন্ত আমাদের বিশ্বীস,। এই 
আশঙ্কা সম্প্ণ অমলক | আঁয়করের বেলায় আমরা দেখিয়াছি, 
অপেক্ষাকৃত নিয় আর উপর করের হার ভাস করিয়া দিয়াও 
উচ্চতর আয়ের উপর কর-হাঁর সানানা বাডাঈয়া দিয়া ১ কোটি 
টাকা রাজন বুদ্ধি পাবে, আশা করা যাইতেছে । গরীবের 1/% 
আনা মালার লবাণের উপর ১॥/১২ টাকা শুহ্ক পারা না করিয়া 
বিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের রেশম, পশম, সেপ্ট-পমেটম, যাঁন-বাহন 
উতাদি নানাবিধ সাজ-সরপ্জামের মপ্লা হইতে বিশেষ বিনেচমা 
পর্দক বাচ্ছা করিয়া কতকগ্রলি বিলাস-সামগ্রীর ন্টপর টচ্চ 
শুল্ক পার্যা করিলে সন দিক বজাঁব রাখিয়া সহজেই সরকারী 
আয় বাড়ান যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পণাশুস্ক না 
পরোক্ষ করের পতিন্ষিয়াশীল পরিণাম পতিরোধ করিতে হইলে 
ইত ভিন্ন অনা উপায় নাউ । আর একটি উপায় নির্দেশ করা 
যাতে পারে, কিন্ত তাহা আজ পধান্ত কোথা অন্তত হইয়াছে 
বলিয়া আমরা অবগত নহি | সেটি হইতেছে এই যে, যে বাক্তি 
যন্ত অধিক বায় করিবে, তী্াাকে তত উচ্চ হারে কর দিতে হইবে । 
সাধারণ অবস্থার লোকের তুলনায় ধনী বাক্তি নিশ্চয়ই বেশী টাকা 
বায় করিয়া থাকে । নিতা প্রয়োজনীয় অপরিহাধা জিনিষ 
খরিদের বেলায় দরিদ্র বাক্তির সহিত একই হারে কর দিলেও 
পরে “মাট বায়ের পরিমাণ অধিক হওয়ার দরুণ ধনী বাক্তিকে 
অধিক কর দিতে হইবে এবং এইবপে গায়ের মধাদা 





তত 


রক্ষা 
পাইবে । কিছু বায়ের হিসাব চেক করা যাইবে কোন উপায়ে? 
তাই বিষ্টি বেশ চিন্তাকধক হইলে, পয়োগের ক্ষেত্রে 
বিবেচনা সাপেক্ষ । 

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে পরো কর বা পণাশুক্কের ফলাফল 
আমরা আলোচন। করিয়াছি । ঠহারই একটি শাখা আমদানী 
বা রক্ষণ-শুক্ক সম্বঙ্গে প্রথকভাবে কিধিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
ইহা পণ্যশুক্ষট তবে দেশী শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্াারা 
প্রণোদিত বিদেশী পণোর উপর আরোপিত শ্রক্ধ। উহা দ্বারা, 
যখেষ্ট রাজন্ম আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি € শিল্পের উন্নতি 
সাধিত হয়া সববসাধারণের আখিক শচ্ছলতা বুদ্ধি পাইতে 
পারে--ঘদি দেশের ধনীরা আভাধিক স্বার্থপর না হয়। কিন্তু এই 
সংরক্ষণমলক আনদাঁনী শ্রক্ষ নিবরাচনে ইটা বিথয়ে খেয়াল বা 
চটি রাখা আবশ্যক । প্রথমত যে সব কৃষি € শ্রম-শিল্পের 
সম্ভাবাত। প্রচুর, তাহাদের রক্ষার জগ্তাই শুধু এইরূপ আমদানী 
শুন্ধ নিদ্ধারিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সব্দসাধারণের পক্ষে 


বন 


হিতকারী ও প্রয়োজনীয় পণাকে যথাসম্ভব আমদানী শুল্ক হইতে 
প্রধানত 
অন্যথা শুধ পণা খলা বৃদ্ধি পাইয়া 


রেহাই দিয়া ধনীর শিলাস-সামগ্রীর উপরই ইহা 
আরোপিত হওয়া বাঞ্জনীয়। 


্ আর্ক ভগ 


৮১ 


দরিদৃ-সাধারণের ক বৃদ্ধি পাইবে, কিন্ত অন্তাদিকে কুি-শিল্পের 
উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের সাধারণ স্্রীবৃদ্ধির কৌন উপায় হবে 
না। আমাদের দেশে এযাবৎ কাল আমদানী € রপ্রানী শ্ুন্ধ 
নিদ্ধাপণে কতৃপিক্ষ নিজেদের রাজনৈতিক ৪ আখিক নার্থের প্রন 
লক্ষা রাখিয়া প্রধানত: কাজ করিয়া আসিয়াছেন। সাধারণের 
পক্ষে হিতকর কর-নীতির সহিত ভাঙার সম্পর্ক অতি সামা । 
এই বিবয়ে আমি অন্তর ( জরঞ্রী_ফান্ধন, ১৩৮৫) বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছি । 

আমাদের পর্তমান আলোচনার সারাংশ তাহা এট 


দাডাইতেছে যে, প্রতাক্ষ করগুলির সাহাযা ধন-বৈষমা প্রতিরোধ 


হঠ/ল্‌ 


করা অনেকটা সম্ভবপর ২ কিন্তু পরোক্ষ কর এ বিষয়ে অনেকটা 
আমাদের আননের বাতিরে | আপন্য প্রতোক দেশেঠ কতকঞ্জলি 
কর অল্পবিস্তর গ্রতিপ্রিয়াশীল (6৮৭৮৪ ) হ কিন্ত আমাদের 
যাহাতে প্রগতিশীল (1710- 
অর্থাং যে যত বেশী পনবান, তাশাকে যেন তত 
উচ্চ ভারে কর দিতে এই নীতি অনুসরণ করিতে পারিলেই 
যে বৈষমা দুর হইয়া সামা৯প্রতিচিত 
কোন কারণ নাই । বিশ্বে সতাকারেব সানা প্রতিচা অত 
সহজ বাপার নহে । বর্ধমান কালে সামাডিক ৪ রাস্থ্ীয় 
বাপার এতই জটিল & জটপাকানো যে, হচ্ছা থাকিলে সামান্ 
সাণান্তা বিষয়ে স্বুবিচার করা সহজসাধা নতে | যথা, করের 
হার নিদ্ধারণের সময় উভয় বাক্তির আয়ের প্রতি লক্ষা রাখিয়া 
আমরা আনাদের কর্ধবা শেষ করি: কিন্ত উভয়ের আশ্রিত বা 


দেখিতে তইণে সমষ্টিগত করের প্রভাল 
308৯1৮৩) হয় 
হয। 


হইল, তাহা মনে করিবার 


পোযা-সংখা। বিবচনার মধো আনি না! বিধাহিত ও অবিবা- 
ঠিতের মধ্য কোন পার্থকা আমরা আজও করি না। উভয়ের 


আয়ের দিকেই শুধু নজর দেই : কিন্ত জাহাদের শ্রমের পার্থকা 
পিচার করি না। এইরাপ পভ অন্যায় খভক্ষেত্রে আজ « আত্মগোপন 
রিয়া টিকিয়া আছে ছপিয়াৎ প্রতিকারের অপেক্ষায় । 

আমরা আমাদের পবন্ধ শেষ করিবার পুণের ইংলগের ন্যায় 
ধনতান্িক দেশে বিগত ১৫ পংসংে, বিশেধতত বিগত মহাযান্দের 
পরে পরনীদের উপর করের হার কি পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়ীছে, তাহার 
একটি সরকারী হিসাব নিয়ে দিতেছি | ভারত্বন্মের এপ একটি 
হিসাব সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের দেশ ধনবানদের পাক্ষে 
কিরূপ শ্বর্গরাজা হইয়া আছে, ভাভার প্রমাণ পাওয়া যাই | 


কর পারদ প্রদ আর আশ (শতকরা )। 





করদাতার 
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মোটর যানের প্রচলন 


গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশে মোট ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার ২৩৪ টা মোটর যান প্রস্থত হইঘাভিল। উচ্থার মপো আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে ৪৮ লক্ষ ৯ হাজার ৫১৫, ইংলগ্ডে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৭৪৯, জাশ্মানীতে ৩ পক্ষ, ফান্সে ২ লক্ষ এবং সোডিয়েট রুশিয়াতে ২ লক্ষ 


মোটর যান নিশ্মিত হয়। 


১৯৩৭ মালের শেষে পৃথিবীর সকল দেশে মোট ৪ কোটি ২৪৯৪৩ ভাজার ৯১৪টা মোটর যান ছিল! 


উভার 


মধ্যে কোন দেশে কতগুলি মোটর যান ছিল তাহার হিসাব শামেরিকার যুক্তরাজো ২ কোটি অত লক্ষ ওত হাজার ৮৪৭, ইৎলগ্ডে 
২৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৩৩, কানাডা ১৩ লক্ষ ৬ হাঙ্জার ৩০৫, জাম্মানী ১ লক্ষ ৩৬ ভাঙ্গার, ফ্রান্স ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৩। মাঃমরিকায় 


শতকরা ৫৪ টী পরিবারের গডে একখানা করিয়া মোটর গাড়ী আছে । 
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| শ্ীযোগেশচন্দ্র মুখাজ্জি ] 
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একজন লান্ত্যবান ব্যক্তি বলিলে তাহার সববাঙ্গের যথাযোগ্য 
উন্নতি হইয়াছে এইবূপই বুঝাইয়া থাকে । কোনও ব্যক্তি বিশেষের 
দেহের কোনও আঙ্গ বিশেষ পট হলে তাভাকে শ্বাস্থাবান বলা 
যাইতে পারে ন।। দেহের সববাঙ্গীন পরিপুষ্টি্ পান্তা । দেহের 
কোন অংশে কোনরূপ ব্যাধি প্রবেশ করিলে অপর মংশ হে 
শীভই আঙ্গম করিয়। দিবে ঠা শ্মতঃসিদ্ধ। ব্যষ্টির পক্ষে যাহা 
সা সমষ্টির পক্ষেও তাহাই সতা। যেমন বাষ্টি লইয়া সমষ্টি, তেমন 
বাষ্টির পাতাবিক বৃদ্ধির জন্য সমষ্টি পা সমাজ চাই। মানুষের 
পক্ষে একা চলা সম্ভবপর নয় বলিয়া পরম্পরে মিলিয়া সমষ্টির 
সংস্পশে আসিয়া দল, সোসাইটি, সমাজ, সম্প্রদার প্রভৃতি নানা 
কিম বিভেদ ক্্টি করিয়া লয়। এই দলটা একটু বড় হলে 
তাহাকে বলা হয় নেশন বাজাঁতি। বাক্তি বিশেষের পক্ষে জীবনে 
উন্নতি করিতে হইলে যেমন তাহার দেহ-মন সুস্থ ও সবল থাকা 
দরকার সমাজ, সোসাইটি, সম্প্রদায় বা জাতির পক্ষেও তাহাই । 
আমরা বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের সমাজ-দেহে কোন ব্যাধি 
সববাপেক্গা প্রথল হাহার বিচার করিতে চা । আমরা ভাষার 
বিভেদ ধরিয়া বিচার করিব । অর্থাৎ ধাহারা বাঙ্গলায় কথা 
বলেন, তাহাদের বাঙ্গালী ধরিয়া বিচার করিব । প্রথন প্রশ্ন 
আনরা বাচিতে চাহ বি না? ইহার অধিসম্বাদি উত্তর-_আমরা 
বাঁচিতে চাই, দেহে মনে ম্ুস্থ সবল ল্বাধধীন ভ্রাতি হিসাবে পৃথিবীর 
অপরাপর জাতির সহিত মাদান প্রদান দ্বার। সমদ্ধ হহয়। বীচিতে 
টাই । তার পরেন প্রশ্ন আসে বাচিতে হইলে কি দরকার? চাই 
দেহরক্ষার জন্া পুষ্টিকর খাগ্ভ। সমাজে চলিবার জন্য পরিচ্ছ্ 
পোষাক । মনের তপ্তির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা । শিক্ষা বলিতে 
বুঝাইবে যদ্ধারা দেহ এবং মনের সমাক ও সু্ট, অগ্তশীলন হয়। 
নুস্থ সবল দেহ মন থাকিলে ধম্ম আসিয়া ঠাহাকে আপনি ধারণ 
করে। ধশ্মের জন্য দ্বন্দ করা প্রয়োজন হয় না। ধন্ম মানুষের 
প্রাথমিক 10১৯৮ নহে একথা বলিলে আশা করি ধন্মপ্রাণ 
বাক্তি সকল হামার প্রতি নিয় হঠয়া অধশ্মা সয় করিবেন না। 
যাহা হউক, ধনম্ম সম্বন্ধে আর আলোচনার দরকার নাই । আমাদের 
প্রশ্ন বাচা-মরা লইয়া । পুথিবীতে দেখিতে পাই অধাম্মিকেরাও 
বাচে এবং বাচার মতই বাচে। আনাদের মত মরিয়া বাচে না। 
আবার সেই প্রশ্ন বীচিতে হইলে চাই-(১) দেহের জন্য পুষ্টিকর 
খাগ্ভ। (২) সমাজে চলিবার জন্য “সুষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন পোষাক" । 
দেহ & মনের সববাঙ্গীন স্ষ,রণের জন্য 'শিক্ষা'। এখন এই অন্ন, 
বস্ত্র ও শিক্ষার জন্য চাই অর্থ এবং আথিক বাবস্থার সুসামঞ্জন্তের জন্য 
চা রাষ্ট্রীয় অধিকার । অর্থ না থাকিলে, আমাদের দেহ মন সুস্থ 
সবল না হইলে, আমরা রাষ্ীয় অধিকার পাইব না। বাঁচা-মরার 
প্রশ্নে অর্থকে অনথ ভাবিলে চলিবে না। সস্তা “পরমার্থের চিন্তা'র 
যে বিকৃত ভাব মরা দেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে একটী বিরাট অন্তরায় 
স্বরূপ। পরমাথ চিস্তাকারীরা আমাকে পাষণ্ড বলিবেন, বলুন । 
আমি একটা জবাব দিব যে--আগে অর্থ পরে পরমার্থ। বস্তজ্ঞান 


না হইলে যেমন অবসর জ্ঞান হয় না। তদ্রপ অর্থের সহিত 
পরিচয় না হইলে 'পরমার্থের সহিত পরিচয় হয় না। শের 
সহিত পরিচয় করিতে হইলে চাই পূর্ণ আত্ম বিশ্বাস। পরমার্থ 
চিন্তাতেও শাত্মবিশ্বাস চাই তবে হাহা আমাদের আলোচা বিষয় 
নহে। যে মাশ্ববিশ্বাসের অভাবে ব্যবহারিক জগতে সব্বত্র 
বাঙ্গালীর উধবর মস্তিক্ষের অপবায় হইতেছে, ভাহার কারণ 
অন্রসন্ধানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

আমাদের জ্ঞানলাভের পরই আমরা যে পারিপার্থিক শবস্থার 
ভিতর দিয়া মানুষ হই, তাহাতে আমরা আয্মবিশ্বা হারাইয়। 
ফেলি । জাতটা ধুদিনের পরাধীনতা হেতু বন্তবিধ কুসংস্কারকে 
বরণ করিয়া লইয়াছে | জাতির প্রাচীনত্ব হেতু স্বুসংস্কার আনিলেই 
শোভনও সঙ্গত হঠত। ঠতিহাস বলত প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে 
আমাদের পারিপাশ্বিক অবস্থায় কিরূপে 
আমরা আম্মবিশ্বীস হারাই, পুবববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস 
করিবার ধাবহারিক জ্ঞান হইতে তাহার কিছ পরিচয় দিব । 

শৈশবে আমাদের বংশ-পরিচয় লিখিতে হইত । পিতৃপক্ষের 
নামের পরিচয়ের পরই নিয়লিখিতরপ প্রশ্নোন্তর শিখান হইত, 
হে বালক তুমি কে? ব্রা্গণ ; কৌন বেদ? সামবেদ ২ কোন 
শাখা? কৌথুকী শাখা; বঙ্গে আসিলে কিরূুপে? আদিশুরের 
পর্যাজ্ছে | ও 


এইরূপ সাক্ষা দেয়। 


প্রথমেই বাঙ্গালী হইয়াও বঙ্গের বাঠিবের আভিজাতো 
দীক্ষিত হঠলাম। এইরূপ খত প্রকার কিন্বদন্তী মুসলমান সমাজে 
আছে। তাহার পর স্কুলে পড়ার সময় ইতিহাসের ভিতর 
দিয়াও বাঙ্গালীর শৌধ্ের কোন পরিচয় আমাদের মনে বঙ্ধমল 
হঠল না। পালরাজদ্বের সামান্ত পরিচয়ে, গৌড়ের ছিটে-ফোটা 
বিবরণে আমাদের মনে কোন সাড়া দেয় না। ভাঁরপর দেখুন 
যাত্রা গান, পুরারপাঠ, বা কথকথার ভিতর দিয়া আমরা বন্ত কির 
সঠিত পরিচিত হই, যেখানে বঙ্গের নামগন্ধ থাকে না। 
পক্ষান্তরে রামায়ণ মহাভারতে বগিত বাঙ্গের বাহিরের দেশ, নগর, 
রাজত্বের বিবরণসমূহ আমাদের চিত্ত বেশ অধিকার করে। বর্তমান 
মহাকবির কাবোগু কাশী কোশলের কথাঠ হয়, রাজপুত, মারাঠা, 
শিখের শৌখাবীধ্যেরই পরিচয় দেয়। আনুষ্ঠানিক ধন্মের 
ক্রিয়াদিতে, ব্রত পাব্বণের মন্ত্রাদিতে কোথাও বাঙ্গলার নামোল্লেখ 
পাওয়া যায় না। এমনকি বাঙ্গলার নদ-নদীর জলে আচমন 
পধ্যন্ত হয়না । একমাত্র দেখতে পাই মাতৃহস্তা তাহার কুড়ালের 
রক্তের দাগ ধুইতে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়াছিলেন | যে সব তীর্থস্থান 
এবং মাহাক্সা আমাদের চিন্ত। অধিকার করিয়া মাছে, তাহা প্রায় 
সবই বাঙ্গলার বাঠিরে। এক কথায় বলিতে গেলে আমর! 
আমাদের কৃষ্টি বা ০01086 বঙ্গের বাহির হইতে আমদানী 
করিয়াছি। একথা হিন্দুর পক্ষেও যেমন, বাঙ্গলার মুসলমানদের 
পক্ষেও তেমন। ইহার কারণও আছে। হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম- 
সভ্যতায় বাঙ্গলার যাহ! কিছু বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাহা সবই 
তাহাদের পুরাণো এঁতিহা অবলম্বন করিয়া । 

এখন এই পুরাণো এতিহা যত বেশী করিয়া 'আকড়াইয়া” 


৮ই মে, ১৯৩৯] ্ 








ধরিতে চাই, ততই আমরা দেশের মাটীর সহিত আলগা হইয়া 
উঠি। কথাটা খুলিয়া বলা যাউক। আাদিশূরের যজ্ঞ উপলক্ষে 
শ্যাহারা আসিয়াছিলেন, এই দীঘঘ দিনের বাবধানে আজও তাহারা 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য দাবী করেন। দেশের মাটিতে তাহাদের শিকড় 
গজায় নি'। যাহারা তাহাদের অন্ন-বন্ত্র যোগাইয়াছে, ধমকাইয়া 
তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিদানে কিছুই দেন নাই । ূ 

হিন্দুর অনেক পরে মুসলমান বাঙ্গলায় আসিয়াছে । হিন্দুর 
গুণ পাউক না পাউক, দোবটকুন পাহতে বেশ আগ্রহশীল । 
প্রবন্ধ লেখক প্রায় ৩৫ বৎসর পুবেব সিরাজগঞ্জে কোনও পাটের 
অফিসে রানার কাজ করিতেন । সেখানকার একজন যাচনদারের 
ছেলে আসিয়া বলিল, ভাই জানিস্‌ এখন হতে আমরা নামের 
পরে “সিরাজী” লিখিব । কেন তোরা সিরাজগঞ্জের লোক বলিয়া ? 
যাঃ! তুই একেবারে বোকা, সিরাজগঞ্জ কিরে? আমরা যে 
“সিরাজ' হইতে আসিয়াছি। 

হিন্দুরা যেমন উচ্চশ্রেণীর মাহায্বো নিয় শ্রেণীর উপর দৌরাত্মা 
করিয়াছে--বাঙ্গলা মায়ের আপর সম্ভীনদের সহিত যোগাঁঘোগ না 
রাখিয়া নিজেরা বড় হইতে চেষ্টা করিয়া আজ মুত্যুপথের যাত্রী 
হইয়াছে__মুসলমানেরাও আজ সেই একই জুয়া এতিহো গত 
পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধো দেখিতেছি, বাঙ্গলা দেশে বহু সংখাক 
সিরাজী, ইস্পাহানি, ফারুকি, গজনভি ইত্যাদিতে পরিণত হইতেছে 
যদিও ইসলামিক ধিধানে নামের পিছনে বংশ পরিচয় দিবার রীতি 
ছিল না। 

প্রশ্ন হইতে পারে, আাথিক আলোচনা করিতে বসিয়। 'ধান 


বু ৯ 
২৫০৯৩ উডউউিউিউিিউউিউউিউিউউউউ্উইউিউিিিিনিউিিউিি্িেীকদদশ্দস্স্গ 





০০০ 


আর্ক জ্ুঙ্গতু 








সিন্ধিয়! ষ্রীম নেভিগেশন 


৮াত 





ভানিতে' শিবের গীত কেন? কথাটা হইতেছে আমরা কারা ! 
এহ প্রশ্নটা মীমাংসার জন্তাই “শিবের শীত” দরকার হইয়াছে ! 
বাক্তির জীবনে যেমন বাধি তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে বিদ্ধ 
জন্মায়, সমষ্টীর জীবনেও কুসংস্কার একই কাজ করে। বিক্রমপুরে 
চিরকাল শুনিরা আসিয়াছি মেঘনা নদীর পুব্র্পারে বিবাহের 
সহ্বন্ধাদি করা! কারণ টঙ্কা পাগববজ্জিত দেশ?। 
একটা “ভুয়া কথা” সমাজের উপর কতখানি আধিপত্য করে, 
একবার ভাবিয়া দেখুন। পাগুববঞ্জিত দেশের গুটিকয়েক 
লোক মাজ বাঙ্গলার আধিক ছুর্দৈবের দিনে মাথিক 
ক্ষেত্রে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে যে বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতেছেন, 
তাহাণ্ড কি আামরা বজ্ঞন করিব 2 পাগুব-প্বাদস্ত দেশের 
লোকদের কি উচিৎ নয় যে এইসব অন্ট্যজদের 1]! পদ-চিহের 
অন্নসরণ করা--এই প্রশ্নটী এখানে ভুলিবার প্রয়োজন হইয়াছে 
বিজিতের মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার জন্য । বিজিতের বিকৃত 
আগ্মশ্রাঘার নিদশন দেখাইধার জন্য । এই প্রকারের ভুয়া আত্ম 
শ্রাঘা কি আত্মবিশ্বাসের পরিবুহ্থী নে ? 

আমাদের শৈশবে বাউল সুরের একটী গান শুনিতাম, তাহার 
একটী চরণে এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়__ 

হারে মন ভুই আপনি অবশ হ'লে পরে 
বল দিবি ভুই কারে? 

কথাটা খুব সতা, আমাদের বিকৃত এভিহোর বস্তাপঢা সংস্কার 
আমাদের মনকে অবশ করিয়া রাখিয়াছে । পশ্চিমদেশে তীর্থযাত্রা 
একটী রোগ বিশেখ | আমরা শৈশবে দেখিয়াছি, দল বাঁধিয়া 


হয় না, 


২৮৮৯৮১ 





শী স্টিল 


হিলম্বিজেজ্ভ 


ফোন ২--কলিঃ ৫২৬৫ 


জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮৫৫০ 
ক নর জলরাজন ৮৩০০ 
» ৮» জলমোহুন ৮৩০০ 
» » জলপুত্র ৮১৫০ 
ঠ2 52 জলকঝ ৮০৫০ 
টু ন্ট জলদূত ৮০৫০ 
৮» ৮»  জলবীর ৮০৫০ 
৮» জলগঙ্গ। ৮০৫৭ 
০ ?) জলযমুন! ৮০৫০ 
» ৮» জলপালক ৭8০০ 


» ১ জলজ্যোতিঃ ৭১৫০ 


টেলি ; _*জলনাথ 


জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিজয় ৭১০০ 
»  »  জলরশ্ি ৭১০০ 
» ৮». জলরত্ব ৬৫০০ 
» ৮ জলপান্প ৬৫০০ 
৮৮ জলমণি ৬৫৭ 
» ৯ ভালবাল। ৪৪ 
»  »  জলতরঙ্গ ৪৩০০ 
» ৮ এল মদিনা গ্রস শর 
» . ». এল হিন্দ, রর ৫৩১৯ 
» ৮  জলছুর্গা ্ ৪০০০ 


ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত মালবাহা জাহাজ এব" 
রেঙ্গন ও দক্ষিণ-ভারাতের বন্দরসমূহে নিয়মিত যাত্রাবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন 8 





ম্যানেজীর ৩০০, ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাতা | 





৮৪ আর্ক ভঙ্গ 


পাণ্ডা ঠাকুররা আসিয়া মাধিপতা করিত এবং ধণ্মলিগ্ণ, নরনীরা- 
গণ তাহাদের কষ্টসপ্িত অর্থ দ্বারা ঠাদের পরামশে দর্গের সিড়ির 


ধাপ প্রস্থুত করিতে চেষ্টা পাতেন। ইহারা নিজেদের সব্ববাংশে 


শ্রেষ্ট মনে করিতেন। আমরাও ইহাদের শ্রেচহ ভাবত 
মানিয়া লঃতাম। ইহারা আনাদের “ছোয়া জলটকু পথাস্ত গ্রহণ 
করিতেন না। নিজেরা পপাকে খাঠতেন। এই সব 


ক্পাকভোজীর নিকট যতই আমরা মাথ। নত করিয়াছি, ততই 
আমরা বিপাক ডাকিয়। আনিরাছি | কথাটা খুলিয়া পলি, 
বহিজ্ঞগতে যত প্রকার ক্রিধার আমরা বিকাশ দেখিতে পাই, উঠা 
বাহিরে প্রকাশের পুবের অতি অঙ্মভাবে আনাদের মনে অনুষ্ঠিত 
হয়। যেদিন হইতে আমরা ভাথগুরুূপে আবিভতি দীথদেহ 
পাগড়ী ওয়ালা লাঠিধারার নিকট মাথা নত করিয়াছি, সেই দিন 
হতেই উহাদের শ্রেষ্ট এবং আমাদের হীনঙের বাড পাশাপাশি 
এবং তাহার ফলন্গরূপ জমীদার-বাডীতে 
খেরাধাটে আগে 


বপন করিয়াছি । 
খাজনা দিতে যাইয়। পাড়ের গলাধাক্কা খাই । 
পয়সা দিয়া পরে নৌকার উঠিয়। নিজের! লগি মারিয়া নদী পার 
হই। নোংরা রান্নাঘরে অপুবৰ স্বাদের ভোজ প্রধা প্রপ্তত করাইয়া 
জাত রঞ্গা করি একই পণা পিক্রয়ের বাঙ্গালী এবং হিন্বৃস্থানীর 
পাশাপাশি ছুইখানা দোকান থাকিলে আমরা হিন্মস্থানীর দোকানে 
প্রবেশ করিয়া আত্মগ্রাঘা অনুভব করি ধন-সঞ্পন্তি এখং মান- 
সন্ত্রম রক্ষার মৌলিক অধিকার পাড়ে মিছির কোন্পানার হাতে 
বলুদিন হইতে অবিচারিত চিন্তে সপিরা দিয়াছি। 
কপি শিখাঠলেন_ 
'পপ্ণনদীর তীরে, বেশী পাকাইয়া শিরে, 
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ, 
নিশ্মম নিভীক 1? 

তের শত মাহল দূরের তিন শত বৎসরের পুরাতন এ এ্তিহ্থা 
লইয়া গত পচিশ ঘ্রিশ বৎসর আমরা আমাদের সভাসমিতিতে কত 
লম্ফঝন্ফ দিয়াছি, এখন& দিতেছি | শিখকে না চিনিয়াও শিখের 
শৌধো দীক্ষিত হঠয়াছি। মনে মনে শিখের শ্রেটত বরণ করিয়া 
লইয়াছি। 

গভ দশ পনর বৎসরের কথা সস্তা পেট্োলের সাহাযঘো মোটর- 
যান যাতায়াত এবং তৎসংক্রান্ত শিল্প বাঙ্গালী শিলীরাহ গড়িয়া 
ভুলিলেন। কিন্তু পপনদবাসী আসিয়া যখন নিশ্মাম নিাক ধমক দিল 
আমরা তাহাদের শ্রেচক নানিয়া জোচের শাসনে বসাইয়া দিলাম। 
কনিগেরা 'ধর লক্গণ' হইয়া দিন কয়েক বাসে বাসে ঘুরিয়া টিকিট 
বিক্রয় করিলেন । এখন ১৪1৮1০11016 80165 (জোর মার 
মুল্ক তার) হঠয়াচ্ছে। ক্রমশ; আমরা নিম্মম নিভীক বাবহার 
হজম করিয়া লইতেছি | উহার কারণ আছে, ১০০ বৎসর পুর্বে 
আমাদের এক গুরু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার উচ্চাঙ্গের 
শিক্ষার বিকৃত অন্ুবরণ করিয়া আমরা শিখিলাম- 

“মেরেছে মেরেছে কলসীর কানা 
তাঠ বলে কি প্রেম দিব না।' 

প্রেমধশ্ম ছুব্বলের নয়। শাগ্তির নামে যদি শক্তি হরণ করে, সে 
শাস্তি যেমন কামা নহে, তদ্রুপ ছুর্বলের প্রেম যাহা আমাদের 
সবল না করিয়া দীন হইতে দীনতর দীনতম করিয়া ধ্বংসের পথে 
লইথা যায়, সেই প্লেমও কাম্য নহে । প্রেম সে ত মাত্র সবলের 
ধন্ম । প্রেমের অধিকারী হইতে হইলে আগে বাচিবার পথ খুঁজিতে 


| ৮ই মে, ১৯৩৯ 


হইবে । পাঞ্জাবের গুরু হাতে দিলেন কৃপাণ, বলে দিলেন বাঁচতে 
হলে বাহঠা দরকার তাই কর। আমাদের গুরুর উপদেশ হহল 
ভিক্ষান্সে জীবন ধারণ কর, জীণ কন্তায় শয়ন কর। নার খাইয়া 
নান বিলাও। ফলে হইল, আমরা সব দীনহীন বেশ ধরিলাম । 
আমরা সব আবিষ্কার করিলাম-_-'তুশাদপি স্বনীচেন তরোরিব 
সহিফুন। অমানিনাং মানদেয়' হত্যাদি নামের পেছনে ভূষণ হইল 
'দাস'। বিনয় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম, আমার নাম 
এএএবচন্দ্র থোবদাস, বন্তুদাস। বঙ্গের উচ্চণণের হিন্বুরা যখন 
দাস মনোভাবে শুরপুর, ৩খনহ মারাগারা আসিয়া বারবার খুব 
পিটাইরা পন-সম্পঞ্ডি লু্ঠটন করিল, মা-ণোনের সম্মান রক্ষা করিতে 
পারিলাম না| ছ্ুববলের ধন্ম পরের শরণ লওয়া । 
'মদনমোহনেরা । 


শরণ লইলাম 
তিনি “দল মাদল' লহয়া যুদ্ধ করিয়া আমাদের 
রক্ষা করিবেন । ফল যা হইল হতিহাস তাহা সাক্ষা দেখ়। 
পশ্চিম বঙ্গ, বিশেষ করিয়া বাবুড়াবাসীরা হাড়ে হাড়ে আজ তাহা 
বুঝিতেছেন | শ্বয় ভগবান আসিয়া যদ্ধে প্রবৃন্ত হইয়া আমাদের 
জয় করিয়া দিবেন -এইরূপ আত্ম প্রতারণা বা সরল বিশ্বাসের 
দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে ছুলভি। 

আমাদের পরিপুণ আক্মবিশ্বাসের আভাবেহ জীবন সংগ্রামে 
ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসার নিকট পরাজিত হইতেছি। 
পুরাণো এতিহা ধরিয়া থাকাতে আমাদের আত্মবিশ্বাসে যে আঘাত 
লাগিয়াছে, তাহ। বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছি । এখন যাহা আমাদের 
সামাগিক রীতনীত্তি « আমাদের আম্মপিশ্বীসের পরিপশ্থী, তাহা 
দেখাইতে ঢেঞ&টা করিব । 

বাঙ্গলার যে সমস্ত ব্রত, নিয়ম, পাববণ, শ্রাঙগাদির পাণস্যা, 
বছুসখাক দেব-দেবীর পুজা প্রচলিত আছে, শর্তমানে এইসব 
অনুষ্ঠানের যেমন আঅপ-প্রয়োগ আমরা করিতেছি তাহাতে প্রায় 
সবন্ট আখবিশ্বাসের পরিপন্ঠী হইয়া উদ্গিয়াছে । 

শিবরাত্রি একটা প্রধান ব্রত। ব্রতের উপদেশ হইল -জনৈক 
গৃহস্থ তাহার স্্রীপুত্রের শরণ পোবণের জন্থা 'শিকারার বৃত্তি 
অবলম্বন ধরিয়াছিলেন । একদিন কিছু সংগ্রহ করিতে না পারায় 
রাত্র পযাঞ্ শিকার খঁজিলেন। অবশেষে এক কণ্টকময় বিল্ব 
বুন্ষে রাত্রিযাপন করিতে বাধা হইলেন । আঙ্গলময় শিব তাহার 
নিগায় সন্থষ্ট হইয়া তাহার প্রার্তি কপা করিলেন । ঠিক কথা ব্যাধের 
পরিবার প্রতিপালনের জন্তা যে তার আকাঙজ্সণ ছিল, যেরূপ কষ্ট- 
সঠিষুত তিনি ছিলেন, পুত্র-কন্তার জন্য কিছ আহরণ না করিয়া 
বাড়ী ফিরিব না এইরূপ দুটপণ ভাহার ছিল এবং বাচিবার 
আগ্রহে তিনি কণ্টকময় শিল্ববুষ্দে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি বাচিবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির পথ পাহলেন। 

আর এখন আমর। শিবরাত্রির তিথিতে খিয়েটার-বায়স্কোপের 
বিজ্ঞাপনগুলা ১* দিন পুর্ব হইতে মুখস্থ করি। মায়ের বাক 
ভাঙ্গিয়া গোপনে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সারারাত জাগি। শরীর 
শোধরাইতে আরও তিন দিন যাঁয়। ঘরে আমাদের নিতা হাহাকার 
লাগিয়া থাকে । ইহা কি ধন্মান্ুষ্লান ? 


তা 


নিয়ম--সন্ধ্যাধন্দনাদি, লিখিতে গেলে এত বিরক্তিকর হইবে, 
যাহা না লিখ! তাল। 


পার্বব৭__সরন্বতী পৃজা একটা বড় পাববণ। বাহিরের মৃত্তির 
রং ফলাইবার জন্য আমাদের আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, অন্তরের 


৮ই মে, ১৯৩৯ ] 


“বিজ্ঞান” ততই কমিতেছে। পক্ষান্তরে মা অমৃষ্তিপূজক, অহিন্দুর 
বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত করেন-_মা শুভ্র, “ছৌয়াচ মানেন না" । 

শ্রাদ্ব__একমান্র “বংসতরী চতুষ্ট়সহ বুবোৎসর্গ' ভিন্ন অপরাপর 
শ্রাদ্ধের বাবস্থা সব পগুশ্রম | 

বিচার করিলে দেখিতে পাইব আমরা আনুষ্ঠানিক ধন্মের নামে 
যাহ] কিছু করি, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মপ্রতারণা করি। 
বর্তমান যুগের ছেলেদের এই সব আনুষ্ঠানিক ধর্মে মনের খোরাক 
জোটে না বলিয়। এইসব অনুষ্ঠানে ইহারা আন্তরিকতার সহিত 
যোগ দেয় না অথবা যোগ দিতে পারে না। আমরা সমাজে 
অনেকেই অনেক কিছু অন্তরে বিশ্বাস করি না, অথচ কলের পুতুলের 
মত বাহিরে তাহার অনুষ্ঠান করি । অন্তরে বাহিরে যোগাযোগের 
অভাবে আমরা প্রতিদিন অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছি, 
আমাদের ভবিষ্যতের আবলম্বন যুবক সম্প্রদার কেন ভারতের 
অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয় ভাহার পথ 
খোলসা করিয়া দিতেছি । 

এখানে প্রশ্ন হইবে, ভারতের অপর প্রদেশের লোকেরা যাহারা 
ধাবসা-বাণিজা দ্বারা আথিক অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহারাও 
তথাকথিত ধন্মে বিশ্বাসী; তাহাদের কেন আত্মবিশ্বাসের অভাব 
হয় না? তাহাদের বিশ্বীসটা অট্রট, 'বাঞ্ধারাম' 
“সারাজীবন যে ভাবেই অর্থের ধ্যান করি না কেন, শৃতার পুক্রে 
মায়াপুরীতে একটা 'পন্মশালা' পড়িতে পারিলেই শ্র্গপুরী হইতে 
বিফুদুত হাত বাড়াবে |” অন্ধবিশ্বীস বনু কিছু কাজের জনক হয়। 
বন্তমান যুগের নায়কগণ যদি অন্ধবিশ্বীসকে কাজে লাগাইতে না 
পারিতেন, ভবে লেনিন, ষ্ট্যালিন, তিটলার, সুসোলিনীর উদ্ভব হইত 
না। আগার এই প্রবন্ধে আমি সাধারণ ভাবে দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, বাঙ্গালীদের সাধারণ মনোভাব এই যে, তাহারা “গক্ষম 
ছববল ।" এই ধারণাটা যে কতট। বদ্ধমূল তাহা দেখাইবার জন্য আমি 
আপনাদের বাঙ্গলার অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হাটে-বাঁজারে 
ইরা যাইতেছি । হাটে-বাজারে আমাদের যে সব শিতা 
প্রয়োজনীয় দ্রবাদি বিক্রয় হয়, যাহা আমরা রোদে বৃষ্টিতে ভিজিয়া 
জন্মাই, তাহার মধো উৎকৃষ্ট দ্রবাটাকে আমরা আমাদের বলিয়া 
পরিচয় দেই না । উহাঁর গুণের উৎকধ প্রচারের জন্য বিলাতি 
লাউ, বিলাতি কুমড়া, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দে | 
সঞ্জে সঙ্গে আমাদের মনে এই সংক্গীর বদ্ধমূল হয় যে, বিলাত 
বলিয়া একটা যায়গা আছে, সেখানকার দ্রবানিচয় যখন গুণে শ্রেষ্ট 


এবং 


মনে করে, 


আর্খিক্ি ভ্ুঞ্গ্ 


৮৫ 


নিশ্চয়ই সেখানকার লোকেরাও জ্ঞানে গুণে উৎকৃষ্ট, দেখিলেই 
সেলাম করিতে হইবে । ঢাকা জেলার রামপাল প্রসিদ্ধ স্থান। 
সেখানে অতি উৎকৃষ্ট কলা মূলা আক এবং আখের গুড় জন্মায়। 
রামপালের সীমানার বাহির হইলেই এই সব জিনিব বোম্বাই 
কলা, বোম্বাই মূলা, বোগ্াই গেণ্ডেরী, বোগ্াই গুড় নাম ধরিয়া 
পল্লী-বিপণিতে আসর জমাইয়া বসে। ক্রেতা বিক্রেতা নিশ্চয়ই 
এই নব-লন্ধ নামে আত্ম প্রসাদ লাভ করেন। ঘরের জিনিধকে 
এইরূপে পরের নামে পরিচয় দিতে বংঙ্গালীর। ভিন্ন আর কেহ পারে 
কিন। জানি না! বঙ্গের অশিক্ষিত জনসাধারণ জানে যে, বোশ্বাই 
অতি প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানকার লৌকেরা পড় কারবারী । রুচিং 
কদাচিৎ যদি কখনও হাটে-বাজারে বড় পাগড়ী দেখে, অমনি 
তাহাকে জোন্টের আসনে বসাইয়া কনিঠেরা অন্ুজ্ঞার জন্য অপেক্ষা 
ইহা আমার কল্পনা নতে। সিরাজগঞ্জে দেখিয়াছি এক 
বেপারী ভাহার পাটের মূলা বাবদে সমান দর পাইয়া বাঙ্গালী 
আডতদারকে পাট বিক্রয় না করিরা “কাইয়। বাবুদের নিকট 
পাট বিক্রয় করিরাছে। এখনও দেখিতে পাই, নিমতলাতে কান্ঠ 
ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ক্রেতারা একই দর হইলেও পাগড়ীগয়ালাদের 
বেশী নখ্যাদা দেন, পক্ষান্তরে হিন্ুস্থানী ক্রেতারা বাঙ্গালীর 
দোকানে পা বাড়াতেই চান না। বাঙ্গালী তাহার নিজের 
জিনিবকে বোন্বাইর নামে পরিচিত করিয়া ঘরে নেন, ভাহার একটা 
অতি আধুনিক পরিচয় দিতেছি । 

ফাণিচার বা আসবাব প্রস্তৃতের বাবসা গ্রথম ফরাপী « 
ওলন্দাজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসডাঙ্গা বা চন্দননগরে 
পণ্ডন হয়। কলিকাতা পন্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় বাবসায়ের 
বিস্তার ঘটে । হংলিস 7%0007)এর ফাণিচারইঈ সব্বত্র পিক্রয় 
হইতেছিল। বাঙ্গালীদের একটা প্রসিপ্ধ ফারম ফাণিচারের 'গথিক" 
1৮] একট পরিধন্তন করিয়া একট হালকা ধরণের খাট বাজারে 
বাঠির করিতেই প্রেতা-সাধারণ উচ্ভার নাম দিল “বোশ্বাই খাট'। 
ব্রমশঃ কতগুলি ফাশিচারের নাম 1130711)8৬ 08116100? হইয়াছে । 
যাহার সহিত বোপ্বাইয়ের কোন সন্বন্থা নাই | হাতে বন্ধে €য়ালা 
বাবসায়ীদের সুবিধা হইতেছে । 


করে। 


বঙ্গদেশের নানাস্থানে তৈয়ারী সিক্ক এবং স্ততি কাপড়ের 
সুবিখাত নানাপ্রকার শাডা থাকিতে বোম্বা শাড়ী বাঙ্গলার 
মেেদের মন অনেকদিন হাধিকার করিয়া বসিয়া ছিল । বোন্ষাই 
আন কলিকাতায় সকলেঠ আদাদ করিয়াছেন । বঙ্গীয় কৃষি 


০০) সস এস সক ও সী ৯ সী সী সী সত 


এসোসিয়েটেড কমাণ্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস__২নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা] 


| এখা--আসানাসোল, পাবনা ও শোভাবাজার ( কলিকাতা ) 


চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ডিরেক্টরস £_ 


অবসরপ্রাপ্ত ভিষ্রা্ট ও সেসন জজ 


৮1/, ডিভ্ভিডেশ্ড তওওজ্া 


হইস্সাছেে । 


মোণার গহণা, কোম্পানীর কাগজ, বাজার চলতি শেয়ার প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া টাকা 


কজ্ত দিবার প্রথা আছে। 


স্বাদের পরিমাণ বংসরে ৬২ হইতে ১২২ টাকা পধাস্ত | 


| 
] 
ৃ 
সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য ও শেয়ার কেন ও বেচার কাজ কর! হয়। র 
। 


বর্দমান ও কাটোয়। অফিস শীঘ্ই খোলা" হুইবে । 
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৮৬ 


বিভীগ বহু গবেষণার পর এক জাতীয় পাট আবিষ্কীর করিয়াছেন 
এবং সখ করিয়া! নাম রাখিয়াছেন কাকিয়! বোম্বাই পাট, যেন 
বাঙ্গলায় পাটের সহিত বোস্বাই নামট্রকু যোগ না করিলে সে তাহার 
মধ্যাদা পাইত না। এইসব তুচ্ছ করিবার ব্যাপার নহে । 
মানুষের মহত্ব বিচার করিতে হষ্টলে যেমন ভাহার দৈনন্দিন কাধ্য- 
কলাপের ভিতর দিয়া করিতে হয়, ভাবগবণভার প্রভাবে হঠাৎ 
অনুষ্ঠিত একটা কাজ দ্বারা বিচার করা তাহা সঙ্গত নহে । তদ্রুপ 
জাতির ভাবধারা বিচার করিতে হইলে জাতির 'প্রাণস্থরূপ 
সাধারণের দৈনন্দিন জীবনধাত্রীর ভিতর দিয়া 'খুঁটি-নাটি' বিষয়ের 
পধ্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত পৌছিতে হইবে | ইভদীরা পৃথিবীর 
সর্র্র তাহাদের উবধর মস্তিফ্ধের পরিচয় দিয়াছে কিন্ত বানুবলের 
পরিচয় দেয় নাই বলিয়া জাতি হিসাবে তাহাদের খাযাবার বৃত্তি 
আবলম্বন করিতে হইয়াছে লাঞ্চনাও ভোগ করিতেছে । 
বাঙ্গালীদের মধ্যে পুথিবী বিখাযাত করি, বৈজ্ঞানিক, সমাজ সেবক, 
আইনজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জাতি হিসাবে উন্নত হয় নাই । 
ঘরে যাহারা আজ ভোজোর আন্গাদে বঞ্চিত, কবিতা আম্মাদন 
তাহাদের নিকট বাঙ্ স্বরূপ হইয়া উঠিঞ্জে্লাকি ? বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক 
'গোরু-মহিবানী'তে ভুনিয়স্থ লৌহের সন্ধান দিয়ছিল --ধাঙ্গালী 
জাতি হিসাবে তাহার কতট্রকু সদ্বাবহার করিয়াছে ? বাঙ্গালীর 
বুকের রক্ত দিয়া কলিকাতা বন্দর তৈয়ার হইয়াছে । এসিয়া 
মহাদেশে কলিকাতার সমকন্ষ বন্দর আর নাত । এই বন্দরের 
ভিতর দিয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয্যা, মধ্য প্রদেশের পুরধাংশ, যুক্ত 
প্রদেশ, আসাম, দিল্লীর অধিবাসপীদের--এক কথায় সমগ্র ভারতের 
অদ্দীংশের ব্যবহৃত যাবতীয় পণোর বহিববাঁণিজা এবং অন্তববাণিজ্য 
হইয়। থাকে | কিন্ত উহ্ভার মধো বাঙ্গালীর অংশ নগণা | 


বাঙ্গালী হিন্র-যুসলমীনের জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হওয়ার 


৮৯৮াতিিটিউিউ 


এব? 








আর্থিক জঙ্গি 


২৯৮টি 


৮ই মে, ১৯৩৯ 


একমাত্র কারণ পূর্বপুরুষের এতিহা ধরিয়া পশ্চিমাগত হিন্দু- 
মুসলমানের 'প্রতি অকারণ অত্যধিক শ্রেষ্টাতের ভাব পোষণ করা। 
কলিকাতা বন্দরের মারফতে বহু কোটী টাকার চামড়া রপ্তানী হয় 
এবং বত কোটী টাকার খেলনা ও মনোহারী দ্রব্য আমদানী হয়। 
হিন্দুর সংস্কৃতিতে আটকায় বলিয়া তাহার! চামড়ার কারবার করে 
না। বাঙ্গালী মুসলমান ব্যাপারীরা দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া চামড়া 
সংগ্রহ করিয়া যোগান দেয় । বিদেশে রপ্তানীর লাভজনক ব্যবসাটা 
অবাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে । দীর্ঘকাল এই একই ব্যবস্থা 
চলিঙেছে বলিয়া একথা ভাবা কি অস্বাভাবিক যে, বাঙ্গালী 
মুললমানরাও পশ্চিমাগত মুসলমানদের জ্যোক্টের আসনে বসাইয়। 
নিজেরা অনুজ্ঞার প্রত্যাশীয় বসিয়া থাকে । বাঙ্গালী মুসলমানের 
ঘরেও অন্ধের অভাব আছে, জীবনধাঁরণোঁপযোশী বৃত্তির অভাবে 
বেকার সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িতেছে । মুগীহাটায় মনোহারী 
দ্রবোর বাজারেও বাঙ্গালী মুসলমানদের সেলাম করিতেই দেখি । 
দিলীএয়ালাদের পাশে বসিবার যোগাতা কি কোন বাঙ্গালী মুসল- 
মানের নাই ? 

দেশের ব্যবসা-বাণিজা সব পরতস্তগত হইলে, সেই দেশ দিন 
দিন নিরম হবে । তাহাদের সাহিতা, বিজ্ঞীন, সংস্কৃতি কোন 
কাজে গাসিবে না । ক্রাইভের দরবারে জগংশেঠ, উমিচাদ, রায়- 
ছুলভ বাঙ্গালী ছিল না কিন্তু ধাঙ্গালীর নামে বাঙ্গলাকে ডুবাইয়। 
দিয়াছিল। গত পঁচিশ বৎসরের বাঙ্গালীর 'গ্রাণপা সাধনায়, 
আন্মঙ্জীতিক অধস্থীর পরিপর্থনে যে বাষ্টরনৈতিক অপিকার পাওয়ার 
অবস্থা আসন হইয়া আসিতেছে, সেই আসন্ন মীমাংসা-সভায় ও 
অবাঙ্গালী খাঙ্গলীর নামে মোড়লি করিবে। বাঙ্গালী যতদিন 
আম্সবিশ্বীসী না তইবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই । 





১৯ 








পি 


লক্ষ্মীর বিজয় ভেরী 


১৯৩৭-৩৮ সালের নূতন কাধ্যের পরিমাণ ১১৬১১০০১০০০ টাক! 
বীমা তহবিলের পরিমাণ প্রায় এক কোটী দুই লক্ষ টাকা 


--০্বা মা হন- 


আজীবন বামায় প্রতি বৎসর হাজার করা-__২০২ টাকা 
মেয়াদী বীমায় প্রতি বৎসর হাজার করা--১৬২ টাকা 


দি লল্গী ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ 


হেড আফিস_ 
*০ভলচ্চ্ী হিলিভিশ৫৯৯ লাহোর 
কলিকাতা আফিস__ 
০০ভলস্্ী দিলভিশভ5 ৯৯ ধন এমগ্রানেড্‌ ইট 


সেক্রেটারী-_স্পচ্গীন্ন ল্বাগ্রচ্গী 
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ব্ভাল্লভেল আন্বাদী ফস্নল 
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কি বিরাট এই দেশ ! কি মহান্‌ ইহার সম্পদ! যে দিক 
দিয়াই বিচাঁধ করা যাক, দেখা যায়, হার এক এক শ্রেণীর কীচ! 
মালের যে বহিব্বাণিজ্য আছে, তাহা অপর বড় বড় স্বাধীন দেশ 
পাবার জন্য লালায়িত; আর তাহার অধিকার লইয়া জগতে 
যত হানাহানি | 


ভারতের পণা,যে সকল কা মাল রপ্ানী তইয়া যায়, 
তাহা প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই ভাগ কখনই বীধার্বাধি ধরণের 
হইতে পারে না। কয়েক ক্ষেত্রে ইহ] শ্তন্ত্র হইলে, কক গলি 
বিষয়ে একের সহিত অপরের যোগ হইয়া পড়ে । তল ও দ্বিদল, 
তৈলবীজ, আঁবাঁদী ফসল, বনস্পতিজাত দ্রব্যাদি, মূল, তত্ব, খনিজ 
পদার্থ, সামুদ্রিক বস্ত এবং অপরাপর জৈব পদার্থ বলিলে কয়েকটী 
ভাগ হইতে পারে, কিন্ত তাহা ছাড়াও “অপরাপর” বলিয়া এক 
স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে । 

যাভাই হউক, আজ আমার বিষয়বস্ত্র-আবাদী ফসল; 
ইংরাজীতে যাহাকে 40710717101 0001” বলিয়া পরিচয় দে ওয় 
ভয় তাহাই । আমার মনে হয়, যাহা এ্ষধি নয়, যাহা প্রয়োজন 
হইলে বৎসরকালের উপর বীচাইয়া রাখা যায় বা সাধারণতঃ বীচিয়া 
থাকে, লোকে সাধারণতঃ আবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার 
পণা হিসাবে মুলা বুঝিয়া একস্থানে জন্মাইয়া থাকে বা “আবাদ” 
করে এবং যাভাকে “চাষ” হইতে ভিন্ন করিয়া একটা মানসিক 
পাথক্য সবষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিবার 
ইচ্ছা । সাধারণতঃ ইক্ষু বা আক, তামাক চাষ রবারের সহিত 
কেন যে এক পধ্যায়তুক্ত হইল, তাহা বিশেষচ্ছের আলোচনা 
করুন, আনি গতানুগতিক প্রথামত, চা, তামাক, ইক্ষু, রবার, কফি, 
নারিকেল ও নীল লইয়া ভারতের আবাদী পণ্যের তালিকা শেষ 
কৰিব । 


বাণিজ্য 


নামের তালিকা খুব বেশী না হইলেও 
উল্লেখ করিলে অনেকে বিশ্বীস করিবেন না। 
পণ্যজাত দ্রব্যাদি রপ্লানী হয়, প্রতি বৎসরে ৩৩ কোটী ৩৩ লক্ষ 
টাকার; আমদানী পাচ কোটা টাকার এবং এই আমদানী করা 
মাল পুনরায় রপ্তানী (৩-০৯])010১) হয় আন্দাজ ১০ লক্ষ টাকাঁর। 
আমদানী কর! মালের মধ্যে »পধিকাঁংশই সংস্কৃত মাল বা ?1015560 
০০৫১ এবং ইহার মধ রবার জাত দ্রব্যের স্থান প্রধান; তৎপরে 
নারিকেল । যথাস্কানে ইহাদের সবিশেষ বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল । 
মোট কথা সকল রকম মিলিয়া বৎসরে ৪০ কোটী টাকার মাল আসা 
যাওয়া করে। এই ৪০ কোটী টাকার মাল নাড়াচাড়া করিতে, 
রেল, জাহাজ এবং অন্যান্য অনেক শ্বান হইতে স্থানাপ্তরে লইতে, 
আড়তে দোকানে পড়িয়! ক্রেতার নিকট পৌছাইতে এবং এই 
সকল বন্ত হইতে নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হতে আরও কত কোটা 
টাকাঁর খেল! গিয়াছে, তাহার হিসাব বলা শক্ত । 


বাণিজোর পরিমাণ 


এই কয়টা বস্তু ও 


চায়ের কথা 

এঠ যে হিসাবের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, বলা বাহুলা, 
চা তন্মধো সব্বপ্রধান। সে আজ বেশীদিনের কথা নয়, চায়ের 
বাণিজা ভারতবধষে গড়িয়া উঠিয়াছে। চায়ের ব্যবহার চীন দেশে 
বহুকাল হইত প্রচলিত ছিল এবং এককালে জগতের সমঝদাঁর 
লোকে জানিত, চীনই চায়ের জন্স্থান। ওলন্দাজেরা ১৬১৫ 
খুষ্টাব্দে £উরোপে প্রথম চা আমদানী করে এবং আন্দীজ ১৬৩৭ 
ৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডে প্রথম চা আমদানী নুরু হয়। পরে ভারতবর্ষে 
তাহার নিজন্ব চা আবিক্ষিত হয় এবং চায়ের বাঁণিজা নৃতন আকার 
ধারণ করে। ভারতবধ হইতে ১৮৩৮ সালের মে মাসে ইঈংলগে 
চা প্রথম রপ্তানী হয় এবং ১৮৩৯ সালের ১*ই জান্রয়ারী তারিখে 
প্রকাশ্য নীলামে তথায় চাঁখুবক্রীত হয়। গত ১০ই জান্রয়ারী 
তারিখে ভারতীয় চাঁয়ের ব্যবসায়ীরা এই বাণিজ্যের শতবাধিকী 
উৎসব সমাধা করিয়াছে । 

এখন ভাঁরতের চা জগতের বাজারে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে 
এবং লোকের প্রয়োজনের আন্দাজ শতকরা ৪০ ভাগ একা সরবরাহ 
করিয়। থাকে । ভারতের ইহা এক মহা সুবিধার কথা । কিন্ত 
চা বাগানের নুতন পন্তনের সহিত কুলীদের যে ছুদ্ঘশার কাহিনী 
জড়িত আছে, তাহা বিদেশী বণিকের এবং তাহার স্বদেশীয় 
শাসকবর্গের এক মহা কলঙ্কের ইতিহাস । 

চীনের চায়ের বহিব্বাণিজা লোপ পাইল ভারতের 
আবাদের প্রভীবে । আজ চীন, জাপান, সিংহল, জাভা, স্মাত্রা, 
ফরমোসা প্রভৃতি স্থান ভারতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত । ১৯৩৭ 
সালে কয়দেশে মিলিয়া মোট ১০৪ কোটা ১৭ লক্ষ পাউগড চা 
উৎপাদন করিয়াছে ; তবে এক কথা ইহার সহিত চীনের অংশ 
জম পড়ে না । লোকে মনে করে, এখনও চীন প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়া আছে এবং সেখানে কমবেশী ৬৪ কোটী পাউও 
চা প্রতি বংসর উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্কানীয় লোকে অধিক মাত্রায় 
বাবহার করিয়া ফেলে এবং অন্য স্থানের চা ভাল বলিয়া রপ্ানী 
বাণিজোো চীনের স্কান একেবারে অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে । 

ভারতবধষে বৎসরে চল্লিশ কোটী পাউগু চা উৎপন্ন হইয়া থাকে : 


| ই্ি়ান ন্যাশনাল ট্রাজেগ্‌ 


ভিলহ্িতেজ্ভ, ॥ 
২নং লায়ন্স রেপ্ত, কদিকাত। । 


একমাত্র প্রতিষ্ঠান ঘাহারা বিলাত যাত্রা ছাত্রদের জন্য 
ন্রিস্পেআ ন্কোন্স্ ক্লিআজছেন্ন 4 


আমাদের এজেন্ট :_ 
২ ল্ভিন্সেন্উ লম্মেত্ড 


লগ, বাঁলিন, গ্যারি, গা, নিউইয়র্ক, মাই 


উ্ঞযার্টত ২০০০ স্পাঙ্খা 











৮৮ 


তআআম্িল্ষি ভঙ্গ, মু 


[ ৮ই মেঃ ১৯৩৯ 








ইহার জন্যা “বাগান” আছে ৫৮১৪, এবং দৈনিক লোক খাটে 
প্রায় নয় লক্ষ। মোট চাষের জমির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার 
একর । ব্রিটিশ ভারত ও করদ রাজ্যে এই জমি ভাগ হইয়া! 
পড়িয়াছে। মোট জমির শতকরা ৮৮'৭ ভাগ ব্রিটিশ ভারতে আর 
বাকী ১১৩ (৯৪,০০০ একর) করদ রাজ্যে। কিন্তু ফসলের 
বেলায় বৃটিশ ভারতে পড়ে (৩৬ কোটী পাউও্ড ) ৯১:৪%, অপর 
করদ রাজ্যে (সাড়ে ৩ কোটা পাউও) ৮৬%,। দেখা 
যাইতেছে জমির অনুপাতে ব্রিটিশ ভারতে ফলন অনেক বেশী 
হইয়া থাকে । 

ব্রিটিশ ভারতে আসামের স্থান প্রথম, সেখানে মোট জমির 
অদ্ধেকের বেশী (৪,৩৯,০০০ একর বা৷ ৫২% আর ফলনের ৫৬:৪% ) 
তারপর বাঙ্গলা (জমি ২৪:৩% আর ফলন ২৫-১% ) এবং মদ্রের 
স্থান। পঞ্চনদ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, কুর্গ প্রভৃতি স্থানেও চা জন্মে। 
করদ রা।জ্যর মধো ত্রিবাস্কুরই প্রধান। জমির শতকরা ৯:৩% 
আর ফলনের ৭৭% সেখানে পড়ে । ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং 
মহীশুরের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন মাত্র । 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত চ। পুথিবীতে উৎপন্ন হওয়াতে এখন 
ব্যবসায়ী দেশগুলির মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে ভারতবধ 
৩২ কোটী ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী করিবার অধিকার 
পাইয়াছে ; ইহা ছাড়া আরও কিছু রপ্তানী হইতে পারে, তাহার 
স্বতন্ত্র হিসাব আছে। 

ইংরাজ ভারতবধের চায়ের প্রধান ক্রেতা; ১৯৩৭-৩৮ সালে 
সে একা ২১ কোটা ১৫ লক্ষ টাকার ১ ল্টয়াছে, অথাৎ মোট 
রপ্তানীর ৮৮ ভাগ। পরেহ কানাডা এক কোটী টাকার মাল 
লহয়াছে। ইরাণ, আমেরিকা, ত্রহ্ম, আয়লণ, সিংহল প্রভৃতি 
স্থানের সহিত আমাদের বাশিজা সম্বন্ধ আছে। 

এত ঢা রপ্তানী হওয়া সন্তেও আমরা কিছু চা আমদানী করিয়া 
থাকি : অবশ্য রপ্তানীর তুলনায় তাহ] কিছু নতে। এই আমদানীর 
পরিমাণ সাড়ে ১৮ লক্ষ টাকা : তন্মধো আবার বিশ হাজার টাকার 
মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়া যার । আমদানী করা চা আসে চীন, 
জাপান এবং সিংহল হইতে । 

ভারতে চায়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্ত এতদ্সংক্রাস্ত 
আর এক প্রয়োজনীয় ধাবসায় একেবারে উপেক্ষিত হইয়া আছে। 
চায়ের সহিত তাহার বাজ জঞ্খে এবং এক সময় এই বীজ বিদেশে 
রপ্তানী হহত। তৈলের জন্য বীজের প্রয়োজন : এ তৈল জ্বালানী- 
রূপে এবং সাবান প্রভৃতি প্রস্তৃত করিতে কাজে লাগে । আমে- 
রিকা এই বীজের প্রধান খরিদ্দার ছিল। হ্‌কঙ এই বাবসাযের 
সন্ধান পাইয়া হঠাৎ বভ পরিমাণ তৈল রপ্তানী করিতে থাকে এবং 
ভারতীয় বাণিজ্য লোপ পাইতে থাকে; এ সম্বন্ধে কাহারও লক্ষ্য 
সাই। যাহারা এঠ সকল বিষয়, বিশেষতঃ ভারতীয় ত$ল, দ্বিদল 
ও তেলবীজ সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে চান, তাহারা মতপ্রণীত 
“ভারতের পণা” প্রথম খণ্ড পড়িয়া লইবেন (দাম ১।০ মাত্র )। 


কফির কথ৷ 


আধিসিনিয়ার জঙ্গলে কবে, কোন্‌ কালে কফি গাছ 
জশ্মিয়াছিল, তাহার হিসাব আর কেহ রাখে না। আবিসিনিয়ার 
সহিত কেহ কেহ স্্দান, মোজান্বিক' ও নিউগিনির নামও যোগ 
করিয়া দেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আরব দেশই কফির 


আদি জন্মস্থান এবং তথা হইতে উহা আবিসিনিয়ায় নীত 
হইয়াছিল। আজ আর এ বিতগ্ডার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। 

নানাস্থানে, বিশেষতঃ মিশর ও আরবের বিভিন্ন প্রদেশে কফি 
ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু কফি গাছের শুষ্ক বীজের 
ক্কাথ হইতে কফি পানের যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এদেণে 
সুত্রপাত হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এস্থান হইতে মক্কা, 
মদিনা, কায়রো, কন্সটান্টিনোপল্‌ প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। 

১৬৭৬ সাল পধ্যস্ত ভারতবধষে কফি আসিয়া পৌছে নাই, অন্ততঃ 
বিশেষ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৬৯০ পধ্যস্ত জগতের 
সমস্ত কফিই আরব ও আবিসিনিয়া হইতে সরবরাহ হইত। 
ষোড়শ শতাব্দীতে বাবা বুদন নামে কোনও ফকির ভারতবষে 
প্রথম কফির দানা লইয়া আসেন এবং মহীশুরের কাছর জেলার এ 
বীজ রোপণ করেন--এইরূপ কিন্বদন্তী আছে | কিন্তু ১৮৩০ সালের 
পুবের নিয়মিত কফির আবাদ হয় নাই । এই দেশের জলহাওয়ার 
গুণে ১৮৬২ সালে ভারতবধে কফির বিরাট আবাদ গড়িয়া উঠে। 
ভারতের নানা স্থানে চেষ্টা হওয়া সন্বেও সমস্ত চাঁষই দক্ষিণ ভারতে 
গিয়া নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয়, ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৭ 
সালের মধো কফি গাছের নানা রকম রোগ আসিয়া জুটে এবং 
আবাদের ভীষণ ক্ষতি করে । 

বর্তমানে ভারতীয় আবাদের মধ্য মহীশূরের স্থান প্রধান, 
তন্মধ্যে কাছর ও হাসান এই ছুই জেলাতেই প্রায় সমস্ত কফি 
জশ্বিয়া থাকে । মদ্রের স্থান মহীশৃরের পরেই 5. তন্মপো 
নালগিরি, নঙ্গবার এক সালেমের স্থান যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয়। ত্রিবাঞ্কুর « কোচিনে প্রচুর কফি জন্মে। ভারতের 
মধ্য করদরাজা € বুটিশ ভাতের অংশ প্রায় সমান । বর্তমানে 
১ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিভে বাবহারোপযোগী গ্রস্ত (০8:০৫) 
কফি জন্মে ৪ কোটা ১২ লক্ষ পাউগু। 

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আন্দাজ ৫৫২ কোটী পাউও কফি 
জন্মিয়া থাকে ; তন্মধো এক দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটী স্থানেই 
আ্ধিকের বেশী ফলে । ইহার মধ্যে ত্রেজিল ও কলম্দিয়ার স্থানই 
প্রধান। এক ব্রেজিলেহ ৩৫৫ কোটী পাউও্, অথাৎ জগতের মোট 
ফলনের মধ্যে প্রেজিলের অংশ সব্বপ্রধান; অপর সকল দেশ 
সম্মিলিত হইয়া ব্রেজিলের নিকট পৌছিতে পারে না। 
কয়েকটী দেশের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
পরিমাণে যথাক্রমে উহাদের নাম £কলন্বিা, ভারত- 
দ্বীপপুঞ্জ, গুয়েটোমালা, ভেনেজুয়েলা, সালভাডর, মেক্সিকো, 
কষ্টারিকা ইত্যাদি ইত্যাদি । ভারতবধের স্থান ঈহাদেরও পরে। 
আফিকার মাডাগাস্কার, কেনিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট 
আবাদ হইয়া! থাকে। 

ভারতীয় বাণিজোর কথ। বলিতে গেলে অনেক কথা মনে 
আসে। ১৮৫৩-৫৪ সালে ভারতবধ হইতে কফির রপ্তানী স্থুরু 
হয় এবং কেবলমাত্র ইংলগ্ডে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার কফি চালান 
যায়। এই রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৮৩-৮৪ সালে এক কোটা 
টাকার উপরে চলিয়া যায়; পরে ইংরাজের সহিত বাণিজ্য হ্বাস 
পাইতে থাকে । ১৯০১-২ সাল হইতে মোট রপ্তানী বহুদিন 
পধ্যন্ত দেড় হইতে পৌণে ছুই কোটা টাকার উপরই ছিল। 
১৯৩৫-৩৬ সালেও ২ লক্ষ ১৬ হাজার পাউণ্ড কফি ১ কোটী ২ লক্ষ 
টাকায় বাহিরে গিয়াছে । তাহার পর রপ্তানী দারুণ হাস 


অপর 
ফলনের 


৮ই মে, ১৯৩৯] $ আশ্টিন্কি ভঙ্গ ৮৯ 
পাইতেছে ২ কিন্ত এদিকে মন দিবার কি লোক আছে? ১৯৩৬ তাদার উৎপন্ন হয় । করদরাজোর মাপা হারজ্রাবাদকে পাদ দিলে 
৩৭ সালেই ১ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড ৮৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকায় মহাখুরের নাম কর! চলে। হায়দরাবাদে ১৭ হাজার টন, অর্থাৎ 


দাড়ায় । আর ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা কমিয়া ১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
পাউগ্ড হয় এবং মূল্য আন্দাজ ৫৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মধ্যে 
১৯৩৬-৩৭ সাল গিয়াছে, ইহাতেই রপ্তানী এক কোটী ২ লক্ষ টাকা 
হইতে ৫৫ লশ্ষ টাকায় দাড়াহয়া গেল। চলি মাসে হয়ত আরও 


কম হইবে। 


রপ্তানীর শতকরা ৯৮ শাগ এক মদ্র চহতেই হইয়া খাকে ও 
বোশ্বাই অভি সামাগ্তঠ করিয়া থাকে, বাঙলার অংশ কিছু 


নয়। 

ক্রেতার মধ্যে ফরাসীর স্থান প্রধান, ভাহার অংশ ২৮২% 
(১৫,৬৮,০০* টাকা ), তাহার পর ঠংবাজ, মোট সিকি লয় (১৩১ 
৬৭,০৮০), নর, বেলজিরম, হরাক, অষ্ট্রেলিয়া, জাম্মানী প্রভৃতি 
দেন কিছ কিছু কিনিয়া থাকে | পুব্ব কিন্তু ঈংরাভাহ আমাদের 
প্রধান ক্রেতা ছিল। 

আমরা ৩৩ হাজার টাকার কফি আমদানী করিয়। থাকি । 
গধধার্থে কফির বাখহার বভদিন জানা ছিল, কি আজ যে মুছ- 
মাদক বা উত্তেজক হিসাবে পানের রাঁতি প্রচলিত হঠয়াছে, হহার 
পরিচয় পুবেব দিয়াছি। এখনও বৃক্ষের ছাল, পাতা এবং বীজ 
হইতে কোনও কোনও গুধধ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কফি খাহলে 
নিদ্রা কন হয়; সেকারণে নিদ্রাহীনতা রোগে হোমিপপ্যাথথি মতে 
কফিয়া একটা প্রধান ফলদায়ক প্ধধ | 

তামাকের কথ 

আজ য ভাবে তামাক এবং তামাকজাত ড্রব্যাদির বাবার 
প্রচলিত হয় উঠিয়াছে, ইহা খুব বেশী দিনের নয়। আমেরিক। 
আাবিষ্ষারের পুবেব ভারতবষে এবং হউরোপের কোনও স্থানে 
ধূমপান হিসাবে তামাকের পাবহার ছিল না। বে শাবে 
তামাকের নানা বাধহার ১লিতেছে, আমেরিকা ইহার জন্ত মলতঃ 


গাডা 


দায়ী। ১:৫৮ সালে স্পেনায়রা আমেরিকা হইতে দোশে 
ভামাক মআনিয়। উপস্থিত করে। জিন নিকো আমেরিকায় 


পোত্ত,গালের রাজ প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি শ্দেশেহ তামাক চাষের 
প্রবস্থন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গন সমাদরে গৃহীত হহল। ১৫৮৬ 
সালে ড্রেক ও তাহার সঙ্গীরা ভাজ্জিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসেন 
সার এয়াশ্টার র্যালে নৃতন অশ্যাস আয়ত্ত করিলে, তামাকের 

সঙ্গে সঙ্গে বড দিক হইতে হার 
উচ্চহারে শষ স্থাপিত হয়, পাদীরা 
প্রচারে 


বাবহার বুদ্ধি পাইতে থাকে ও 
প্রতিবাদ আরম্ত হইয়। যায়, 
চীৎকার করিতে খাকে, চিকিৎসকেরা ইহার বিক্রির 


বাস্ত হথ। কিন্ত এনশার ঝোকে সকলেই ভাসিরা যায়, এবং 
তামাকের ব্যবহার ক্রমশঃ বুদ্ধি পাঠতে খাকে। 
পত্ঠগীজরা ভারতে আন্দাজ ১৫০৮ সালে তামাকের 


আমদানা করে এবং তামাকের বাবার সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। যতদূর 
প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িবার পুবের 
এক শত ধৎসর তামাক বান্চার 
প্রারস্তে সিংহলে, পরে গুজরে 
পরে অপর দেশে আবাদ হইতে 


জানা যায়, ভারতবর্ষের অপর 
দাক্ষিণাতার লোকেরা অন্ততঃ 
করিয়াছে । সপ্তদশ শতার্ীর 
তামাকের চাষ হইতে থাঁকে। 
থাকে । 

বর্তমানে ভারতের নানাস্থানে তামাক চাষ হয় এবং ১২ লক্ষ 
৩৩ হাজার একর জমিতে আবাদ হইয়া ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টন 


১৬. 


বিটিশ ভারতে খাঙ্গলার গ্বান 
মাত 


শহারতের মোট 
প্রধান; ১ হাজার টন নোট ফলনের ৬৯, 
পাওয়া যায়। ৩ৎপরেই মদ্র যুক্তপ্রদেশ 

বিহার ১০৯, বোম্বাই, পঞ্চনদ, উডিয়া। প্রভৃতি প্রদেশে 
টা হয়। এক কথায় ণপিতে গেলে ভারতের সব্বত্র্ 
তামাক চাষ হইতেছে? ঘে করটী স্থানে বেশী হয়, 
পাখার চাবের মোট পরিমাণ সাডে ৬৭ 


এখন 


৩7৪০ 


ফলে। 
লক্ষ ৪৭ 
২৬৬%, 2 
ভামাক 

«খন 
ঠাহার€ উল্লেখ 
লক্ষ টন। 
সেদিন পধান্থ ভারতের স্থান প্রথম ছিল; আমেরিকা 
আগাহয়। পড়িয়াছে | সেখানে ৬ টন শুকনা 
তামাক পাওয়া গিয়াছে । তাহার পরই ভারতঙবধের স্থান। চীন, 
রুব গণতন্ত্র ব্রেজিল, জাপান, গ্রীস, উটালী, শারহগ্থাপপু্জ, ত্র 
ফিলিপাইন, বুলগেরিয়া, তুরস্ক প্রতি দেশে তামাকের বিরাট চান 


করা গেল। 


লক্ষ ৯০ হাজার 


হইয়। থাকে । 
তাহার বহিববাণিজা আরও 


১৩৫ বসল পবেব ও ভারতে 


তামাক ভারতবত্ষর 
শুতন হবে বলিয়া আশা কর) মায়। 
উল্লেখযোগা রপ্তানী ছিল না, তাহার পর তালিকাভুক্ত হইয়াছে । 
যতদূর সন্ধান পাওয়া দেখিতে পাই, ১৮১৫ সালে 
মসলীপট্রমের নস্তয বিদেশে রপ্তানী হই £ স্থানের তামাক 
পাতা গুণে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ পাই । 


আন্দাজ ৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্ানী হল । ১৮৭৬-৭৭ সালে 
রপ্রানীর নামের ভাগ হইয়া যায় এবং অসংস্কৃতি (027 00760) 


বি ও পিয়ার নামে রি, থাকে ১৯০৬-৭ সালে 


মেটাল ্যানকাটা বাধ নি; : 1 


হেড অফিন ৩নং হেয়ার কীট, 
ত িকিনিল্গীভ্ডা 


ফান নং কাল ২১২৫ 


নৃতন সম্পদ, 


খায়, তাহাতে 
ত এবং 


১৮৬৬-৬৭ সালে 











শাখা সমুহ ৃ 
«  ষ্যামবাজার নৈহাটা 
« দা্দশকলিকাত। দিনাকজগুর 


মিরাসগ% 
বেগারম 














॥ অনুমোদিত মূলধন ১৩১৬ ০১০ ৩৬২ টাক। 
 বিক্রাত মূলধন ১২০,০১০৭ টাক। 
: আদারাকত মুলধন ৬৯,১২৫, টাকা .. 


1 কাধ্যকরা মূলধন ৬৮৯,৯৭২ টাক। 


আআসছমাম্মতেন্্ সসতেকেল হা রা 
|] কারেণ্ট-১২% নসভিং ব্যাঙ্ক ৩, ] 
১ বগসরের স্থায়ী আমানত-৫% ॥ 





এই ব্যাঞ্ক গত বগসর শেয়ারের উপর শতকর।”-১৯, ॥ 
হারে'লভাংশ দিয়াছে। 








৯০ আর এক জঙ্গঙ দি 


সম্মিলিত রপ্তানীর পরিমাণ ৩১ লক্ষ টাকায় দাড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ইহার পরিমাণ ছুই কোটী টাকা হহয়াছে । ভ্মাধো কীচা 
বা আসংস্কত মাল গিয়াছে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার বা শতকরা 
৫৯ আর তৈয়ারী মাল ৮২ লক্ষ বা ৪১%, 

কীচামালের প্রধান খরিদণার ইংরাজ | তাহারা চতুর, এ মাল 
হইতে তাহারা নানা প্রকার ভামাকের জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় 
করে। ইংরাজ একাই লয় ১ কোটা ১৮ লক্ষ টাকার মালের 
মধো ৭৫ লক্ষ ঢাকা বা শতকরা ৬৩৫ । পরেই এদেনের স্থান। 
ব্রহ্ম, জাপান, মালর, নেদারলাঞু প্রভৃতি স্থানে কাচা তামাকপাঙা 
চলিয়া যায় । 

বাঙ্গলাদেশে খুব বেশী তামাক জন্মাতলে মদ্র হইতে রপ্তানী 
হয় সববাপেক্ষা বেশী অখাৎ প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকার । বোম্বাই, বাঙ্গলা, 
সিদ্ধুর বন্দর হইতে ও চালান যায । 

সংস্কৃত বা তৈয়ারী মাল যায় ৮১ লক্ষ টাকার, তন্মধ্যে সিগারেট 
সব্বাপেক্ষা বেশী বা ৭০ লক্ষ টাকার; সিগারও কিছু কিছু যায়। 
এখানে বন্ধ শামাদের প্রধান খরিদ৪৮অথাৎ সাড়ে ৭৫ লক্ষ টাকার 
মাল লয়। সিংহল, ঠংলপু, স্রেটেস সেটেল্মেণ্টস্‌ প্রভৃতি দেশও 
আনাদের ক্রেতা । 

মাল যায় দেখিয়া কেবল আনন্দ করিলে হয় নাং আন্দাজ 
৮৩ লক্ষ টাকার মাল আমরা আমদানী করি। 
তামাক ৪৫ লক্ষ টাকা (৫২৯% ) 5 ইহার বিক্রেতা আমেরিকা । 
তাহার পরিমাণ ৮২ লক্ষ টাকা । তৈযারী মালের মধ্যে 
সিগারেটঠ বেশী অর্থাৎ সাড়ে ৩৪ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে ইংরাজ 
একা দেখ ৩৩ লক্ষ টাকার সিগারেট । 


ভতন্মধো কাচা 


আমদানী করা মাল ফেরত বায় দেড় লক্ষ টাকার । 
তামাকের আদর 
পিগের সাময়িক উত্চেজনার 
নিকোটিন নামক বিষ 


উত্তেজক শক্তির জন্য । অভ্যাসগ্রন্ত- 
হার আদর। তামাকে 
থাকায় এই ক্রিয়া প্রকাশ পায়। 
সাধারণ পাতা বাণহারোপযোগী করিয়া লহবার কালে ৫ম?) 
হহাতে তামাকের নিজগ মুদ্ধ মধুর গন্ধ আসিয়। উপস্থিত হয়। এই 
৩01111 একটা বিশে বাজ; এবং যাহারা ঘত ভালরূপে করিতে 
পারে, ভগতের আমাকের পাণিজ্যে তাহাদের স্থান তত উপরে। 
সিগার, সিগারেট, বডি, 


নানা আপারে 


ভান্যা 


গুডক তামাক, নস্, খৈনী প্রভৃতি 
হার রাসায়নিক 
উপাদান নিকোটিন আতিশয় তাত বিষ, কিন্তু তাহাতে কোনও 
আপও্ড নাহ । শনিক উত্তেজনার জন্য নরনারী অনেক অপকম্ম 
করিয়া থাকে, তাখাকু সেবন ভাতার মধো একটা । 


তামাক বাপজাত 225৩5 । 





[৮ই মে, ১৯৩৯ 


রবারের কথ 

তামাকের ম্যায় রবারের ব্যধভারের জ্ঞান অনেক দেশ 
অপেক্ষা পৃবর্ব হইতেই আমেরিকার ছিল। কলম্বসের মতে ১৪৯৪ 
খুষ্টাঞ্জেই আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মধাস্থিত মেক্সিকো হৃদ ও 
ক্যাবিরিয়ান সাগরের অস্তঃপাতী দ্বীপপুর্জের লোকেরা নিজেদের 
প্রয়োজনে রবার কাজে লাগাইত | ১৭৩৫ সালে 148 01011001)11)6 
আমেরিকা হঠতে হউরোপে রবার (০৪০80০700০6 ) পাঠাহয়া 
দেন এবং সেখানে রবারের কি কি বাবহার হয়, তাহা জানাইয়া 
দেন। ঘধিয়া দিলে (701১) পেন্সিলের দাগ উঠিয়া যা, 
অনেকদিন পধ্যস্ত ইউরোপে রবার সম্বন্ধে এহ এক ব্যবহারই 
জানা ছিল । ১৮২৩ সালে ম্যাকিণ্টস্‌ (11200075091 ) রবার দিয়া 
কাপড়কে বষাতি ( ৬৪6০:1):০০। )তে পরিণত করেন। কিন্তু 
তখন পধ্যন্ত রবারের মাসল রূপ লোকের জানা হয় নাই । ১৮৩৬ 
খুষ্কান্দে গুডহয়ীর (০০০১) আমেরিকাতে রবারকে 
রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন, অর্থাৎ গন্ধক প্রভৃতি যোগ করিয়া 
তাহাকে শ্থিতিস্থাপক করাতে সমথ হন। এঠ সকল রাসায়নিক 
পদাথ যোগ করাতে ( ৮10102115111£ ) রবারের আঠাল ভাব 
দূর হওয়া, টানিয়! ছাড়িয়া দিলে উহার পুববাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, 
শক্তম্থানে পড়িলে লাফাইয়া উঠা গতি গুণগুলি পরিশ্মুট হহয়া 
উঠে। 

আসামের জঙ্গলে বনুদিন আপনা হঠতেহ রবার গাছ আছে; 
কি্ধ সে সথ্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান কেহ করে নাই । ১৮৭৬ 
সালে ধিলাতের কিউ গাডেন (6 £410015 ) হহতে হাজার 
ছু5 রবারের টারা সিংহলে আবাদ করিবার জন্য প্রেরিত হয়। 
সাধারণতঃ লোক মনে করে, ভারতের আবাদ এ চারা হতে 
তেয়ারী হইয়াছে । ছুহ বৎসরের মধ্যে সিংহল হহতে নুতন চারা 
এক্স, গ্রেটস্‌ সেটেল্মেপ্টস প্রভৃতি স্থানে যায় এবং মালয় এখন 
অগতের সব্বাপেক্গী অধিক রবার সরবরাহ করিয়। থাকে । 

জগতে প্রতিবংসর মোট আান্দাভ ৯ লক্ষ টন আবাদা রবার 
জগতের বাণিজ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে মালয় অঙ্ধেক 
সরবরাহ কারয়। থাকে । তাহার পর গলন্দাজ অধিকৃত ভারতীয় 
দবাপপুঞ্জ অথাৎ সুমা জাঙা, বোণও, সিংহল, ফরাসী অধিকৃত 
হন্বো-ীন। হংরাজ অধিকৃত বোণিও, ভারত, শ্যান, কঙ্গো, 
ব্রেজল প্রভৃতির স্থান পরে পরে । প্রয়োজনের অতিরিক্ত রবার 
উৎপাদিত হওয়ায় এখন উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্ো বাণিজ্য 
টপ্তি হহয়াছে এবং তাহার ফলে রখারের পপ্তানা নিয়ান্ত্রত 
হইতেছে। 

ভারতে প্রায় ১৪ হাজার টন শুক্ষ রঘার উৎপন্ন হয়। ত্রহ্ম 
যখন একসঙ্গে ছিল, তখন প্রায় ২৭ হাজার ঢনের হিসাব দেখান 
হহত। ধপ্তমানে এরিবা্চুর রাজ্যহ ভারতের প্রধান আবাদ; বৎসরের 
মোট রবারের আর ৭৯% সেখানেই হয়। অন্যান্য করদরাজ্যের 
মধ্যে কোচিনের নাম উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ ভারতে মদ্রের স্থান 
প্রধান; কুর্গেও কিছু রবার হয়। আসামের জঙ্গলী রবারের হিসাব 
কেহ রাখে না। তাহ] ছাড়া আবাদ নয় বলিয়। দূরে দূরে ছড়াইয়। 
আছে। ম্ৃতরাং আঠা সংগ্রহ করার কিছু অসুবিধা আছে এবং 
খরচও অনেক পড়িয়া যায়। আসাম সরকারের এদিক দিয়া কিছু 
করিবার আছে। 


৮ই মে, ১৯৩৯] & 




















০০দল্লক্ঞান্ম্রে ডিল শ্ল্লি 

















চোখে নিজকে আর নিজের 


। কৃ টা 
হু উদ্দীপনার সঞ্চার করে তার 

] 

চোখে তাকে নূতন বূপরসে শি 











রণ] টড প্রতিভাত করা। অজস্তার 
+ এজি দৌন্দর্ধ্য প্রসাধনত তা' করতে ] 
বু পারে। 

না টু মনে রাখবেন “অজন্তা” গরমাধনরাজজি, 
/ ডি মাবান, যো, মে্__কেশউৈের ঘুরি 
ডা দেবা দিয়ে তার (হীতাকে দুখী কর্ছে 
1, 2 ৯ বন্ম। 











ূ রী £ ১. ০১৬ 1 
: এ নবজীবন লাভ করবার প্রধান ঘি | 
| ( উপায় প্রিয়জনের হৃদয়ে নৃতন | 












অঙ্কন ও5নাম্বন্ 
টু ব্যবহারে শু আপনার বূপচর্চ। সার্থক হইবে ন।, 
1, ইহাতে আপনর মার্জিত রুচিও প্রকাশ পাইণে। 
আকালাল কুটি প্লিস) হনে? 











নাশনাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কম্‌ 


ভিনহ্িভেডভ.। 


কলিকাতা, বন্ধে, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ ও দিলী। 
| ______ 2 নক ১৯ নর 



































৯২ 


আর্ক জগ, 


€ রি মে, ১৯৩৯ 








বর্তমানে রবারের প্রথম আমদানী রপ্ানার আঙ্ক দেগুয়া,গেল 
আসামের ভিতর দিয়! বাঠিরের রবণার মাসিত 
০৬-৭ সাল নাগাদ তাঠ। 


দেশ হাত 


১৯৯-১২ 


না। 
সালে) আন্দাজ দেঞঙ লক্ষ টাকার; 
তিন লক্ষের«্ অধিক হয়। কি এ সনয় হউরোগার 
রবারজাত ব্রবাদি বধনপরিমাণে আসিতে আরন্ত করিয়াছে । 
ভাবতবধে যতদিন ন। রপারের কলকারখানার স্বষ্টি হইয়াছে, 
ঠতদিন আমরা সকলেই রারভাত দ্রপ্যাদি আমদানী করিঘাছি। 
১৯০৬-5 সালেও আমর। তিন লক্ষ টাকার 
ভারতীয় রধার রপ্তানী করিয়াছি । শঙ্ক বুছি 
পাইয়াছে। 
রপ্তানী হয় (১ কোটা ৭৮ লঙ্গ পাউগ্ড) প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকার, 
পুবব পংসর ইহা ১ কোটী টাকার উপর ছিল। আমাদের কাচা 
রবার সব্বাপেক্ষা বেশী কেনে হংরাজ : প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকার 
পাউগু )। 
চেকোশ্লোভাকিয়া, সিতল প্রভৃতি দেশ । 
রবার রপ্তানী হয়। সম্প্রতি আনর! 
দ্রবাাদি বিক্রয় করিতে আারস্ত করিয়াছি | যদি সরকার পঙ্গ 
নৃতন অন্ত্রবিধা করা না হয়, ইহা ধারে ধীর বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। বর্তমানে ঠহা সওরা দুই লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। 
এই রপ্থানীর সহিত আনেক দুঃখ জড়াইয়া আছে । কাচা রবার 
বিক্রর করিয়া আমরা আন্দাজ ডুই কোটা টাকার ( ১,৮৯,০৮৯০০*৯) 
দ্রব্যাদি আনিয়া থাকি । ইহা ছাড়া কাচা (শুপ্ধ) রবার আসে 
২১ লক্ষ টাকার | এক কোটা টাকার রবার পাঠাইয়। দিঠ | আমাদের 
দেশে আমরা এতদিন হার সদ্ধাধহারের চেষ্টা করি নাই । চেষ্টা 
করি নাই বলিলে ভুল হয়, কারণ বিষয়ে আনাদের কোনও 
শিক্ষা হয নাই বা শিল্প সংরক্ষণের কোনও বাবস্থা হয় 
নাই । এহ দেশেই এ সংক্রান্ত সকল শিল্প সম্ভব ছিল, কারণ আজ 
সব বিদেশী ভারতীয় খোলস ধরিয়া এইখানেই মানা কারখানা 
খুলিয়া মনের আনন্দে দিনঘাপন করিতেছে । কয়েকটা কুলী 
খাট্টাইয়া ভারতীয় সাজিয়াছে, আর মূর্খ ভারতবাসী তাহাতে 
মজিয়। সর্ববাতাভাবে তাহাদের সাহাযা করিতেছে । 
আমদানী করা মালের মপো প্রপান স্থান মোটর গাড়ীর চাকার 
বাটায়ারের অথাৎ মোট টাকা ( ১৮৮,৯৮১০০০,)র মধো এক 
কোটা ২৩ লক্ষ টাকার অর্থাৎ ২৬:৩%। সাহকেলের টায়ার প্রভৃতি 
অন্যান্য দ্রব্যাদি যথেষ্ট আছে । টায়ারের প্রধান বিক্রেভা ইংরাজ ; 
মোট বেসাতির সিকি সেহ লইয়া যায়। তাহার পর আমেরিকা, 
জানম্মানী। টায়ারের ধাবসায়ের মধো জাপানীর স্থান নাই । ভবে 
সেপ্র ভারতে বপারজাত পণ বিরাট বাবসা বরে। 


২১ 
৩৮ 


আনত সাড়ে 


এ 


ক্রমশই 


বর্তমানে (১৯৬৭-৩৮ ) আমাদের কাচা রবারের 


আমেরিকা 


গত 


হাঙর পর ্ 
মদ্র বন্দর হহাঙেহ সমস্ত 


€৩৮ লক্ষ ৮৮ হাঁজার 
কিছু কিছু রবারজাত 


হতে 


দেওয়া 


রবারের বাহারের কদ। লিখিয়া তালিক। শেষ করা 
চলিবে না। এক কথার বলা চল, বধার আর কাচ না লইলে 


আধুনিক সশ্যুতা, শুধু সভাঙা কেন _জীপনযাত্রা অচল হইয়া যায়। 
রবার রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হঠতেছে । কিন্ত দেশের মধ্যে অধিক 
পরিমাণে রবার কাজে লাগাইতে কাহার€ আপত্তি থাকিতে পারে 
না। দেশের শিল্প গড়িয়া উন্িলে, অনেক সমস্তার সমাধান হইয় 


যাহবে। 
নারিকেলের কথ! 


বাঙ্গালীর কাছে নারিকেলের বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন নাই। 


রঃ 


(রিট রি বাবারে যাহার গুনের কথা সংশ্ষেপে বল! সস্তুব 
নয়, ভাহার বিষয় অপর পণোর সহিত বলিতে গেলে অবিচার 
করা হহবে। "ভারতের পণ্য” পুস্তাকে ইহার সবিস্তার মালোচনা 
গাছে । 

নারিকেলের আদি জগ্মস্থান লইয়া অনেক বিভক আছে; 
শহ্রারতকে পৃথিবীর মধ্যে 
কয়েকটা স্থানে না পাশিজোপঘোগী প্রচুর নারিকেল জন্মে; 
কিন্ু নারিকেলের নানা অংশের যেরূপ প্রচুর ব্যবহার ছিল এবং 
ক্রমশঃহ বাড়িতেছে, তাহাতে নারিকেলের মালিকদের সুবিধা 


এ 


নে ৫ প্রথম স্থান দেওয়া হয়। 


বলিতে হইবে । 

সিংহল, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, শিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, 
ফিলিপাইন (নানিল।) প্রভৃতি স্কানেঠ নারিকেল প্রচুর জন্মে। 
আফ্রিকার মোজাম্বিক, গসিয়ানিয়ার ফিজি, 
নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ এবং পশ্চিম সামোয়া হইতে নারিকেলের 
শীস রপ্ধানী হয়। 

“বাঙ্গলা, উিয্যা, বোশ্বা্ এবং মদ্রেই নারিকেল বেশীমাত্রায় 
ফলে। কেবল নে প্রায় ছয় লক্ষ একধ জমিতে মাবাদ হয়, 
তণ্খধো এক মলবারে তিন লক্ষ পপ্ণাশ হাজার 
পূবেব গোদাবরী, দক্ষিণ কানাডা, ভার্জোর, 
কইগ্কাটর জেলা বিশেষ উল্লেখযোগা | উড়িষ্যা এবং বোশ্বাই 
প্রদেশের প্রাতোকটাতে একর জমি মাছে। 
বিহারের পুরী এবং কটক, পোশ্বাইযের কানাড়া, কোলাপ, রক্ুগিরি 
জেলা প্রসিদ্ধ । পাঙ্গলার জদির পরিমাণ মার ১৩ হাজার একর 


উহ লে 
সস্পিস্পিস্পি সিিস্্ি১০লিউটিউিিইতিএউ্িিিএসিত 


জাঞ্সিবার এনং 


একর পড়ে । 
উন্তর আর্কট, 


৮৮ হাজার 














টট্টনাইটেড এমি উন্রেশ 


হিনহ্িভ্েড্ড 





প্রদত্ত দাবী 





বিক্র তত মূলধন ১,১০,০০০২ 
আদায়ী মূলধন ৯১৯৪৫২ 
_গ্গাল্লান্উিড. €বাননাস-_ 


প্রতি বতসর প্রতি হাজার ২৫. 


্বিধাজনক সর্তে সম্্ান্ত এজেন্ট 
অর্গানাইজার আবশ্যক 


ও 


পত্র লিখুন - 
ম্যানেজিং এজেপ্টম্‌ 
)$ন€ হেয়ার ট্রিট, কলিকাতা । 





৮ই মে, ১৯৩৯] ॥ 


এবং খুলনা, বশোহর, মেদিনীপুর, নোয়াখালি ও ৯৪ পরগণা 
জেলাতেই জমির অংশ বেশী পড়ে ।” 

“দেশে নানারপ ব্যবহার বাতীত ভারতের পণ্যের তালিকায় 
নারিকেলের একটী প্রয়োজনীয় স্থান আছে। নারিকেল এবং 
নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আসে এবং বিদেশে চালান 


যায়। এই আমদানী আর রপ্রানীর মোট টাকার পরিমাণ নিতা 
উপেক্ষণীয় নয় । আমদানীর মধো নারিকেল শাস ( শু্ধ) ও 


নারিকেল তেল, ইহাতে প্রায় দুষ্ঠ কোটা টাক পড়িয়৷ যায়। ডাব 
প্রায় ১ লক্ষ টাকার আসে ।” (ভারতের পণা ) তৈলের প্রধান 
বিক্রেতা স্রেটস্‌ সেটেল্মেন্টস, ভাহার অংশ ৫৮:১৭, (5৫,৭৫১০৭ ৯), 
পরেই সিংহল ৪১:০/, ( ৩২,২৮,০০০২)। আমদানী করা শুদ্ধ 
শশাসের বিক্রেতা সিংহল--প্রা় এক পরিমাশ 
৪৯৩৮৩ টন, মূল্য ৯৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা । 

নারিকেল ছোবড়া, তশ্ত, স্ুতলী, দড়ি, পাপোষ, মাটিং প্রভৃতি 
সমস্ত নিলিয়া ১ কোটী টাকার উপর রপ্তানী হয়। নারিকেল 
তৈল ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকী, শুষ্ক শাস 5৫ হাজার টাঁকা, 
খইল ৬ লক্ষ টাকার আর নারিকেল ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার 
বিদেশে যায়। তন্ত প্রভৃতির প্রধান ক্রেতা জানম্মীনী: তাহার 
অংশ ২৩:০৭, (মোট ১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা )। বুটেন, 
নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ভারতীয় ছোবড়া 
প্রভৃতি লয়। পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতির প্রধান ক্রেতা ইংলগ ; 
৪8 হন্দর মাল ১৯ লক্ষ টাকায় লহয়ী ৭২৭", অংশ পড়ে। 
আমেরিকার স্তান পরেই । 

নারিকেলের প্রতি অংশের বাবহার আছে । গাছ, পাতা, ফল 
প্রভৃতি সকল অংশেরই বিশেষ দাম আছে। সম্প্রতি প্রমাণিতহইয়াছে 
যে, বিষার্ বাষ্প হহতে আত্মরক্ষা করিবার যে খুখোস আবিষ্কার 
হইয়াছে, তাহাতে ছোবডার কয়ল। সব্বাপেক্ষা উপযোগী ॥ এবিষয়ে 
বিশেষ অনুসন্ধান করিয়। কেহ বাবসা করিলে চলিতে পারে। 

হন্ষু বা আকের কথা৷ 

বাণিজোর ক্ষেত্রে আকের প্রচলন শব প দেশের মধোহ নিবদ্ধ । 
আাক বাহিরে কোথাণ্ড চালান যায় না। যাহা কিছু ব্যাপার, তাহা 
হইতেছে প্রস্তুত চিনি বা গুড় লইয়। আপন এ ক্ষে্জে গুড়কে € 
বাদ দেওয়া যায়, কারণ বধহিক্বাণিজো গুডের স্কান নাই । 
ভারতীয় সরকারী হিসাবে আকের এবং চিনির হিসাব রাখা হয়, 
গুড়ের মারফতে । সকল বিষয়েই ফলনের হিসাব হয়, ফল বা 
চাষ আবাদ হইতে সগ্ভঃ প্রা বস্তুর হিসাবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গুড় 
ধর্রিয়া উৎপন্ন আকের বা মোট চিনির পরিমাণ ধরিয়া লইতে 


(৯১৬/ ) 


তবে 


হয়। 

স্তরাং আমাদের আকের বিবয সংক্ষেপে বলিয়া লয় 
চলিতে পারে। ভারতবর্ষে কত শাক হয়, আহার নিশ্চিত ভিসার 
পাওয়া কঠিন । ফালে যত আক মাড়াই ভয়, ভাহার একটা আজে- 
মৌজে হিসাব থাকে। কিগ্ত লোকে চিবাইরা ঘত আক খাইয়া ফেলে, 
তাহার হিসাব রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। 
৭ কোটী টন আক জন্মে, এ অন্তমান বোধ হয় একেবারে খুব 
ভুল নহে । তন্মধ্যে গুড় করিতে ৪॥ কোটী, কারখানায় লাগে 
এক কোটী হইতে সওয়। এক কোটী টন, আর লোকে কাচা খাইয়া 
ফেলে এক হইতে সওয়া কোটা টন আক। 

জমির পরিমাণ ৪৬ লক্ষ একর । তন্মধ্যে সাড়ে ৩৪ লক্ষ একর 

২৪ 


ভারভবধষে আন্পাজ 


আবি ভঙ্গ 


৯৩ 


জমিতে উন্নত ধরণের আক জন্মে । ভারতবধের মধো সববাপেক্ষা 
বেশী জন্মে যক্ত প্রদেশে, মোটামুটি ২২ লক্ষ একর। যুক্তপ্রদেশের 
গোরক্ষপুর জেলার স্থান প্রথম, সেখানে অগ্তত: দুহ লক্ষ একর 
জমিতে চাব হয়। প্রদেশ হিসাবে পঞ্চনদ, বিহার, বাঞ্গলা, মদ, 
বোন্বান্ঠ প্রভৃতির স্তান পরে পরে। 

সারা পৃথিবীতে আক ও বীট মিলির়া মোট ২ কোটী ৮৮ লক্ষ 
উন চিনি জন্মে: তন্মধো ভারতবষে কেবল চিনি হইয়াছে সাড়ে 
১১ লক্ষ টন। আরযদি গুড় প্রভৃতি সমস্ত ধরা যায়, তাহাতে মোট 
৩২ লক্ষ টন প্নি হইতে পারে। সে হিসাবে ভারতের স্থান 
প্রধান । কিউবা, ভাভা, ফিলিপাইন, প্রেজিল, ফরমোসা, হাওয়াই, 
পুয়োটোরিকো প্রভৃতি স্থানই চিনি প্রস্তুত করিয়া জগতকে সরবরাহ 
করিয়া থাকে ৷ অষ্ট্রেলিয়াবামী সকলের অপেক্ষা বেশী চিনি খায় 
মাথাপিছু বৎসরে ১১৩ পাউগ্ড করিয়া পড়ে: এসিয়ায় ১৪ পাউও্ড, 
ভারতবধষে ৩৭ পাঁউগ্ড। 

এক সময় ভারতবষে প্রটুর চিনি আমদানী করা হইত, অর্থাৎ 
২৭ কোটা টাকার: কিন্তু আমদানী করা চিনির উপর রক্ষণস্ুক্ক 
বসাইয়া দেওয়াতে ভারতগ্ষধ চিনির কারখানা গড়িয়া উঠিবার 
মযোগ হইয়াছে: এখন ২৭ কোটী টাকার আমদানী স্থলে 
২৭ লক্গ টাকার চিনিরও আমদানী নাই । দেশের মধো আকের 
চাখ বৃদ্ধি পাইয়াছে, চাবীরা খাইতে পাইতেছে, বেকার মজুর 
এখন ছ্ু'পয়সা পাইতেছে এবং 
জীবিকাজ্জনের সুবিধা পাইতেছে। 

সকল চিনি বিক্রয়কারী দেশের মধো এক চুক্তি হইয়া যাওয়ায় 
ইচ্ছামত চিনি রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে । ভারতবধ এখন নিজ 
প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী চিনি প্রস্কত করিতে পারে এবং 
রপ্তানী করিতে পারে : কিছু “শ্বেত-চম্ম” জাতির মধো এক চুক্তি 
হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতবধকে চিনি রপ্তানী করিতে নানমান্র 
স্থযোগ দেওয়া হইয়াছে । এটা আমাদের পরাধীনতার পাপ। 


হারতের নিকটবন্তী স্থানসমূছে চিনি পাঠাহয়া আর অনেক পয়সা 
পাওয়া যাইতে পারে। 


বর্তমানে প্রায় ৪« লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানী মাছে । 
সিংহল প্রভৃতি দেশ আনাদের ক্রেতা । চিনি এখনও 
১৯ লক্ষ টাকার: ইহা আরও কম হইতে পারে। 
সবই সিঞ্ধু বন্দরে আসিয়া নামে । 


নীলের কথা 


গাজ যাহাল বিষয় প্রবন্ধের শেবভাগে আনিয়। উপস্থিত করা 


আরও অন্যান বন্ধলোকে 


ঠংলগ্, 
আসে 
চিনিট। প্রায় 


সী 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
ঘাবতীয় গহনার জনা আমাদের 
পরাশ গ্রহণ সম্থঃ 
হঠবেন। 

কোম্পানীর কাগভ পা 
গহনা বঙ্ধক রাখিয়া অক্ল 


করুন। 


সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। ৃ 
বিনীত 
&পার্ববভাশঙ্কর মিত্র 


ম্যানেজিং পাটনার 








৯৮ ৃ আরকি ভুগতে, / 


হইয়াছে, প্রকতপঙ্গে কিছুকাল পুবেবও তাহার স্থান এমন নিষ্ষে 
ছিল না। ভ্াহা ছাঙ। নীলের আঁধাদ লইয়া ভারতে যে হাদয়- 
বিদারক শত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কিপিৎ আভাস 
দিতে গেলেও একখানি পুপ্তিক! রচনা করা প্রয়োজন । হতীতের 
সে করুণ কাহিনীর কথা না বলিয়া তাহার বাণিজোর কিছু পরিচয় 
দেগয়। যাইতে পারে। 

নীলের চাধ ভারতের একটী পুরাতন কৃষি । ইংরাজ আসিবার 
কিছু পুবল হইতেহ লোকে ইহার ব্যবহার জানিত এবং মীলগাছ 
গামলায় ভিজ্ঞাঠরু। ভীহার মধা হইতে নীল সংগ্রহ করিত। ভারত 
এবং ভারতের নিকটবন্তী স্বানসমহে, লিশেষতঃ জাভা, পরে নাটাল 
প্রভৃতি স্থানে নীলের প্রচলন ছিল । 

ইতরাঁজ ইহার রডের সন্ধান পায় এবং বাধসা। স্বর করে। 
তাহার দুর্দমনীয় সীমাহীন লোভ চাষীর উপর অকথা অত্যাচার 
সাধন করিয়াছে । মাটীর গুণে ঘাহাই হউক, বাঙ্গলায় নীলকুগীর 
মালিকদের বাপসায় বুদ্ধি ৪ অর্থপিপাসা একই আবাদ হইতে 
বন্তগ্ণ ফলন দিয়াছে এবং সম্মিলিত কারণে এক সময় বাঙ্গলাদেশ 
ভারতের শীবন্থান হধিকার করিয়াচি্ণা অবশ্য সেই সনর বিহার ও 
বাঙ্গলার আন্তর্গত ছিল । 

বিদেশীদের ভারত আগমনের পরবক্্রী কালেই মাদ্রাজ প্রতি 
পালের নীলের আাবাদ প্ক,গাজদের তস্তগত হয়। কিন্ত ১৭৭৬৮ 
সাল নাগাদ 5 ইতিয়া কোম্পানী (12151111010 001710011৮0 
বাঙ্গলার হাল করিয়া নীলের আবাদ টালাইতে থাকে, তখন এই 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিহারের প্রিভত বিভাগে এবং খুক্ত- 
প্রদেশের অন্যগ্জানে ঘখন নীলকুগ স্তানান্থধিত হয়, তখন জগতের 
মধ্যে ভারতের স্থান গ্রধান হইয়া উদে। 

এই সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পথাদ্চ ভারাতের 
নীলের বাণিজা প্রধলাকার ধারণ করে | ১৮৯৪-৯৫ সালে ভারতবধে 
১৬৭,৫৯৪ হন্দর নীল উতপন্স ভইঘাছিল 'এনং ১৮৯৫-৯৬ সালে 
ভারতবষ হতে ১৮৭,৩৩৭ তন্দ্ নীল ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকায় 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 





উহা ১০৪ হন্দরে দাঁড়াইয়াছে, মূল্য মাত্র ৬৮ হাঁজার টাকা। 
সেম্থলে আালকাতর| হইতে প্রাপ্ত নীল (রঙ) আমদানী করে 
৯ লঙ্গ ৫ হাজার পাউপ্ড এবং ১৩ লক্ষ টাকা তাহার দাম । 

নীলের আবাদ একেবারে লোপ পায় নাই, কিন্ত এই বাণিজ্যের 
উন্নতি আশা করা যায় না। যৌগিক নীল যেভাবে বাজার ছাইয়া 
ফেলিয়াছে, ভাহাতে উদ্ভিজ্জ নীল লোপ পাইবে | এখনও হয 
পরিমাণ নীলের ব্যবসা বা আবাদ আছে, ভাতা “কবল ভাবজাত 
নীলের বিশেষ গুণের উপর । রাসারনিক নিশ্চে৯ট বসিয়া নাই ; 
যৌগিক পদাথে এই সামান্য উন্নতি সাধন করিতে পারিলে, হয়ত 
নীলের আবাদ আর প্রয়োজন হইবে না। 

বন্তমানে আন্দাজ ২৩ হাজার একরে নীল আশাবাদ হইয়। 
৭,১০০ হন্দর রঙ উৎপন্ন করে | এই এ৩ হাজারের মাধো এক নদ্ধে 
৩০ হাজার একর জমি পড়ে। রঙের বেলায় দেখ। যায় ৭,১০৭ 
মধো ১,৭০০ হন্দর এক মর্জে হয়৷ পঞ্চনদ, যুক্তগ্রদেশ, বিভীর 
প্রভৃতি স্থানে এখনও নীল আবাদ বাচিয়া গাছে । করদ- 
রাজোর মধ্য হায়দ্রাবাদে নীল চা হয়। এখন যে রপ্তানী আছে, 
তাহা উপেক্ষা করা চলে । তবে যদি শাল করিয়। চেষ্টা করা যায়, 
চাষের উন্নতির সঙ্গে নীল বাহির করিবার সহজ ও শ্রলত পন্থা 
আঁবিক্ত হয় এবং বিদেশী নীল আমদানী কর। রহিত হইয়া যায়, 
তাহ। হইলে চাষীরা আবার কিছু পাইতে পারে। 

আভ যাহার পিবরণ দিলাম, তাহা ভারত বাণিজ্যের একাংশ 


মাত্র। ভারতের কাচামাল লইখার জন্তা জগতের সমস্ত জাতি 
লোলুপ ভারছের াফুর£ ভাঙার ইংরাজের হাতে আসার পর 


ইংরাজ জগতে ধনী হইয়াছে : ভারতের শিল্প নষ্টু করিয়া দিয়া 
ভারতের কাচামাল নিজ দেশ হইতে রূপাম্গসিত করিয়া এখানে 
পাঠাইয়াছে : ভারত আমেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে | আঁগাদী 
ফসল যাহা যায়, তাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজা জড়ীডত আছে: একটু 
সহায়তা পাইলে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারে; এখনও প্রতি 


ফসলের জনা অহেতুক অনেক খরচ হয়, সামান্য অনুসন্ধানে তাহার 


উন্নতি সম্তব। হামাক এখনও ঢের আসে, তাহা ভাল জাতীয় 
করিতে পারিলে আসা বন্ধ করা যাইতে পারে। আকের 
সানান্য উন্নতি হইয়াছে হাতেই লোকের আয় বাড়িয়াছে ! রবার 
কাজে লাগাতে পারিলে বৎসরে দহ কোটী টাকা রক্ষা হততে 
পারে। এখনও অনেক বাকী । ১৭৫ বৎসর স্শাঁসানে থাঁকিয়। 
দেখিতেছি, আমাদের জীবনযাত্রা নূতন করিয়া স্তর করিবার সময় 


রপ্ঠানা হয়া বার । কিন্ত এ শুদিন, সুদিন বলা ঠিক নহে, 
কারণ এ পপ্ধানী নাণিঙ্োোে এক বিদেশী কুগীওয়াল। ব্যতীত চাবী 
প্রস্ভৃতির কান লাত ছিল না -শীভই নষ্ট হইয়া যাঁয়। ১৮৯৭ 
সালে যৌগিক নীল আবিফুত হওয়ায়, এই ব্যবসা একেবারে নষ্ট 
' হহয়। যায়। দশ বারো পৎসরের মধোই (১৯০৬-৭ ) পরিমাণ 




















কমিয়া ৩৫,১০১ হন্দর ৭” লক্ষ টাক! মূলো পৌছে ॥ বর্তমানে আপিয়াতে মাত্র! 

জিকির রর টা রা উজ এ লিল তে 2 ই উল তি লিট হে টি তে 22 ও তি লিজ পি লিলা জলা তত | 
: ক্যামকাট। মিটি বান্ধ লিঃ 'রটাণইটিয। বযা্ধিং করগোেখন: 
৷ ক্যানকাট। ঘটি বান্ধ লি; | রটাশইত্য়া বযান্ধিং কৰণোরেশন। 
| হেড অফিস | ৰ ভিলহাক্রিড্ভ ] 
ণ ১১নং 5 যতি | ৰ ১৫০ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা . 
। ফোন কাল ৩৪ । ফোন : সাউথ ৪৭৭ | 
| শাখা | রে 
| [টা মেন রোড _কলিকাতা ণ সকল প্রকার ব্যাঞ্চিৎয়ের কার্য্য করা হয়। 
ৰ চি তি বে টিরেক্টার বোর্ডের সভাপতি ] 
| ইনু শ্রীযুক্ত শ্রাম্শচক্র সিহহ ল্লাজস 
ৰ ভাগলপুর শাখা শীঘ্বই খোলা হইবে। | অবসরপ্রাপ্ত জেল! ম্যাজিস্ট্রেট ও কালে নে 
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শলম্্যন্বিতু হলক্ষান্ল হলঙ্গাস্থ্যান্র এভি। দি 
। ডাঃ নবগোপাল দাস, পি-এইচডি, আই-সি-এস ] 


রিকি তি য়া ইয়ারের রানাটারগিদারি নেতারা লি রারানর নার 


প্রারঈ আমর! শুনিতে পা, বেকার সমস্যাট। আমাদের দেশের 
নজস্ব--পাশ্চাতাদেশে ইহার অন্ভুক্প কোন সমস্তাঠ নাহ । 
কথাট। আংশিকভাবে মিথযা হঠলেও সম্পূণ মিখা নর়। ইউরোপ 
আমেরিকার দেশগুলিতেও একটা বেকার সম্প্রদায় আছে, ভবে 
সেখানে যাহাদের কাজ জো? না, হাঠার। আমাদের দেশের 
বেকারদের মত মধাবিভ্ত শ্রেণীভুক্ত নয়। হাহা গাড। পাশ্চাতা 
দেশের বেকারশ্রেণীর অধিকাংশষ্ট কোন না কোন টেকনিকাল 
শিক্ষায় শিক্ষিত । আমাদের দেশের বেকার যূবকদের মহ তাহারা 
শুধু বি-এ, এমএ ডিগ্রীধারী নহে | 

আমাদের দেশের নধ্যণিশদের মধো একার সমস্যা যে 
আজকাল এত তীব্র তইয়। উঠিয়াছে, তাহার জন) আমর। নিজেরাই 
অনেকখানি দায়ী । বাঙ্গলাদেশের বুকের উপর নপিয়া কত 
বাঙ্গালী তাহাদের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতেঙ্ছে, তাহার 
হিসাব অনেকেই রাখেন না, অথচ এ বিবয়ে অনুসন্ধান করিলে 
দেখা যায় যে, মিথ্যা আত্ম-সন্মানবোধ এবং দৈহিক পরিশ্রমে 
অক্ষমতার ভন্য জীবনঘুদ্ধে বাঙ্গালী অবাঙ্গীলী কতক পুন; পুনঃ 
পরাভূত হঠতেছে। 

বাঙ্গালী যুবকদের সিথ্যা আশ্ম-ন্মানবোধ এবং শরমবিমুখত। 
বাডাইয়া ভুলিয়াছে আমাদের শিক্ষার রীতি & নীতি । 
ন্যাটি কুলেশন পাশ করিতে হে এবং তাহার পর কলেজে দুকিয়া 
এ-এ, এমএ ডিগ্রী লঠতে হহবেহহাত আমাদের যুবকদের 
একমার লঙগ্য। কিছু বিএ) বা এমএ ডিগ্রী লইয়া কি ফল 

বে, জাবন-পথ এ সহজলভ। ডিগ্রীর চাপে কতখানি সুগম 
যা উঠবে, তাহা কোন ঘুবক বা তাহার অভিভাবক পঠদশায় 
হাবিয়া দেখেন না। তাহার ফল হয় এই যে, একুশ বাহশ বা 
গাঠারও বেশী বয়স পথান্ত আমাদের যুবকেরা ধরাবাধা একটানা 
পথে চলিতে থাকেন এবং শিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রাচীরের বাহিরে যখন 
আসির। তাহারা দাড়ান, ৬খন দেখিতে পান্‌ এতদিনের পরিশ্রম 
এবং অর্থবার একেবারে বৃথা হইয়াছে এবং অমসাস্্ানের কত 
রোমের ঠতিবৃন্ত বা জাম্মাণার জাহীর সামাবাঁদ স্থপ্ধে তাহাদের 
পাণ্ডিত্য কোনহ কাজে আদিতেছে না! 
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গত আট নয় বৎসরের মধ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাঁপধারী 
যুবকদের সংখা। খে কত খাড়িয়া গিয়াছে, তাহ। অনেকেহ হয়ত 
জানেন না। ১৯২৯ সালে কপিকাত। বিশ্ববিচ্ঠালয় হইতে 
( আসাম বাদে ) ম্যাটিক পাশ করিয়াছিল ৯,৫৪১ জন ছাত্রহাতরাঃ 
১৯৩৭ সালে জথাৎ মাএ আট বৎসরের মধোহ এহ সংখা। পাঁড়িরা 
ঠঠয়াছে ১৫১৬৭। ১৯৯৯ সালে আই-এ € ধি-এ পাশ 
করিঞাঠিল যথাক্রমে ১,৫১৭ জন এবং ১,৬৯৬ জন ছাক্রছাত্রী ; 
১৯৩৭ সালে এই সংখ্যাদ্বর বাঁড়িয়। হইয়াছে ৩,০০৯ এবং ২২৭৪ । 
অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান বিভাগে ছ্থাত্রছ্থাতীর সংখ্যা 
প্রায় বাড়ে নাই বলিলেই ৮লে- যথা, আহ, এস-সি ও বি, এস্‌- 
সিতে ১৯২৯ সালে পরীক্ষোস্তীর্ণ ছাত্রাছাত্রীর মংখ্যা ছিল ১,৭৪৮ 
এবং ৬১৫: ১৯৩৭ সালে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,৭২১ এবং ৬৩৩ । 

উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা বার যে, সহজ একটা ডিগ্রী 
পাইবার লোভ আমাদের দেশের যুবক সন্প্রদার কিছুতেই কাটাইয়া 
উঠিতে পারিতেছেন না, বরঞ্চ এই নেশা দিন দিন বাড়িয়া 
চলিতেছে । ছুঃখের বিষয় এই, ধাহারা আমাদের দেশের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধার, তাহারাও শিক্ষাসংস্কারের কোন প্রকার 


'প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখিতে পারেন না, তাহারা মনে করেন, 


বিশ্ববিালরের ডিগ্রী পাহবার পথটাকে অপেক্ষাকৃত ছরগম করিয়া 
দেগয়াটা দেশের পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর! 

এই গসঙ্গে আরও একটা কথা ভাবিবার আছে । সাধারণতঃ 
একুশ বাশ বৎসর বয়সে কলেজ ৪ পিশ্ববিদ্যালঘ় ভ্রীবন সমাপ্ু 
করিয়া আমাদের যুপক সম্প্রদার কন্মান্বেষণে বাঠির হন। সেই 
বয়সে তাহাদের শ্রমক্ষমতা, অন্ুসন্ধিৎসা এবং পারিপাশিক অবস্থার 
সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার শক্তি আনেকখানি কমিয়া আসে। 
ন্যাটিকু'লশন পাশ করিয়া ষোল ধৎসরের একটি ভেলে যেরূপ 
মবলীলাক্রমে কোন ফ্যাক্টরি বা মিলে কাজ লঠতে পারে, এম 
এ ডিগ্রীধারী বাইশ বৎসরের যবক কিছুতেই সেই জাতীয় কাজে 
মনোনিবেশ করিতে পারে না। শুধু তাহা নয়; ফাক্ুরি বা 
মিলের কাজেও শিক্ষণায় অনেক কিছু আছে । তিন চার বা পাচ 
বৎসর অক্লান্ত গধাবসায়ের সী কাজনা করিলে সেখানে স্থায়ী 
আসন পাঞয়া সম্ভবপর নয় | বাশ ণংসরের যণকের যাহার 
হয়টি সুদীঘ বংসর কাটিয়াছে শধায়নে--আরঙ চার বা পাচ বৎসর 
ছাদ হিসাবে ফ্যাঞঈুরি পা গিলে কাজ করার মত্ত প্রেরণা বা ক্ষনতা 
ভাঙ্ভারথাকে কি? 

তাহ আমার মনে হয়, আমাদের এই ডিগ্রী পাইবার লোভটা 
ঘুচাইতেই হইবে । এই নেশা না কাটা পধান্ত মধাবিস্ত বেকার 
সমস্তার কোনই আ্রসমাপান সম্ভবপর ইহবে না। 


| 








৮৯৩ 


| দান! গড়বাৰ মন্ত বই 
ডাঃ নবগোপাল দাস, পি-এইচ্-ডি, আই-সি-এস্‌ প্রণীত 


(১ ব্যাঙ্কিং && ইগ্াফ্ীয়াল ফিনান্স 
ইন্‌ ইিয়া 

র দা গাঁচ টাকা 
ূ 
ৃ 


(২) ইগাফীয়াল এ্টারপ্রাইজ 
ইন্‌ ইয়া 
দাম গা টাকা 


শোওুব্য £ 


অক্নফোর্ড যুনিভাসিটি প্রেস, কলিকাতা 


র্‌ ইষ্ির। গাব্নিশিং কোং 


৩০, কর্ণওয়ালিশ ফ্ীট, কলিকাতা । 





৩ ১৯৮ 
স্কিন 


বিন উনি ক হস্ত হা 
১০৯০৩ পি্ি০৯০৯স্িস্সস্পিসি সস 
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ক্রুম্মন্ষ আনে্লোললেন্্ তলাডান্্র ক্ুশ্া 


| শচীন সেন এম্‌-এ, বি-এল ] 


-__ঁঁঁট টা টি জজ 


অনেকগুলি লোক একসঙ্গে এককথা জোর গলায় বললে, 
তা' কিছুদিনের মধো সত্যের আসন অধিকার করে। যারা 
আধুনিক জগতের প্রোপাগাগ্ডার সঙ্গে পরিচিত, তারা এই সহজ 
কথাটা অতি সহজেই বিশ্বাস করবেন। সেই সত্োর বিরুদ্ধে 
যারা যেতে চেষ্টা করেন, দেশর্রোহী বলে তারা বাখাত হ'ন। 
সেই সত্যকে মেনে নেওয়াই দেশভক্তির শ্রেষ্ঠ নিশানা । মানুষের 
মনের € মতের যখন এই অবস্থা, তখন আলোচনা খলে যা" 
গৃহীত হয়, তা" হ'ল প্রশংসার নামান্তর মাত্র । 

আমাদের কষক আন্দোলন সম্বন্ধে একই কথা খাটে। 
মান্দোলন সম্বন্ধে আমরা আলোচনার অধিকার হারিয়ে ফেলেছি 
-যেটকুন অধিকার আছে, তা" হ'ল প্রশংসা করা। যদি কেউ 
কৃষক আন্দোলনকে অপ্রশংসার চোখে দেখেন, তাদের আমরা 
ভাবি ভীরু ও দেশদ্রোহী । এতো সহজে যেখানে বিরুদ্ধবাদীদের 
পরাস্ত কর! যায়, সেই আন্দোলনের স্থষটি ও পুষ্টি সম্বন্ধে আমরা 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তবুও কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে যে ছু" 
একটা কথা বলতে চাই, তা" নিতান্তই নিব্বদ্ধিতা প্রস্থৃত। 
যে-কথা বললে সহজে করতালি অক্জন করা যাঁয়, তা" এই প্রবন্ধে 
কেউ অনুসন্ধান করবেন না। 

আমি আন্দোলনের পক্ষপাতী, কারণ তাতে গতি আছে। 
কিন্তু গতি যখন লক্ষার্ঠীন হর, তখন সেই গতিতে বন্ধ ছুর্গতি ঘটে। 
আমাদের দেশে কৃষক আন্দোলন আছে, তা" আমি জানি ও 
মানি। কিন্তু সেই কৃষক আন্দোলনের উদ্দেশ কি, তা" মামি 
জানি না, তাই বোধ হয় তাদের উদ্দেশ্য মানি না। কৃষকের 
যা” বাথা ও বাধা আছে, তা' দূর করতে হবে--এবছ্িধ কথায় যে 
অস্পষ্টতা আছে, ত” অপসারণ করতে হ'লে কৃথকের সমস্যার রূপ 
সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং তার সমাধানের চেষ্ঠা 
করতে হবে। যারা সমহ্যাকে অবলম্বন করে আন্দোলন করতে চান 
নতুন সমস্তা স্থ্টি করতে, তারা কৃষক আন্দোলনের নেতা হ'তে 
পারেন এবং সদস্য-সভার দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত থাকতে পারে, 
কিন্তু সেই আন্দোলনে কৃধকবর্গের বাথা ৪ ধাধা দুরীভত হবার 
কোন হেত নেই । আমাদের কৃষক আন্দোলনও সেই “দোষে” 
দুষ্ট অথবা সেঠ “গুণে” পুষ্ট। 


এই 


কথাটাকে একট সহভ ভাবেঠ ধরা যাকু। কুকের বাবসা 
জমির সঙ্গে। ঘিনি সতাকারের চাধী, তিনি চাষী থাকতে চান। 
চাষীর উন্নতি করতে হ'লে চাখের উন্নতি সাধন অবশ্য কর্তৃধা। 
এই উন্নতির পক্ষে যা" কিছ অন্তরায় আছে, তা" দূর করতে হাবে। 
চাষীরা চাষ করে যদি অনাহারে কাটান, তাদের মুখে অন্ন 
খোগাতে হবে এব তা বন্ধ করতে হ'লে, তার হেতু দর করার 
প্রয়োজন। কৃষক আন্দোলনের সার্থকতা এইখানে । যারা 
অনাহারের স্রযোগ নিয়ে কঘকবগকে উত্তেজিত করে গবর্মেন্টকে 
বিপদে ফেলতে চান, ভাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক । 
সেই হিসাবে আমাদের কষক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন 


বলা চলে। যাঁরা ধনতাস্ত্িক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী, তাদের 
পক্ষে এই শ্রেণীসঙ্ঘাত অতি প্রয়োজনীয় । 

এই রাজনৈতিক আন্দোলনের আশ্রয় নিয়ে এক বৃতত্তর 
আন্দোলন স্থষ্টি করে শ্রেনী-হীন সমাজের গোড়াপত্তনের প্রয়ো- 
জনীর়ঙা সম্বন্ধে কোন কথা না বলে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই 
যে, ধারা এই কৃষক অন্দোলনের মাহাযো কৃষকের বাথ! দূর 
করেন বলে বিশ্বাস করেন, তারা সমস্তা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ না হ'লে€ 
সমাধানের বূপ-সম্বন্ধে সচেতন নন্। একথা ঠিক যে, আমাদের' 
কৃষির অবস্থা অনুন্নত এবং কৃষকের অবস্থা দুদাশা গ্রস্ত । কিছু 
আমরা কলহ করি জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে--জমির উন্নতি প্রথা 
নিয়ে নয়। জমির মালিক “রাম” ন। হয়ে “রহিম” হ'লে চাষের 
উন্নতি ভ'বে, কৃষিজাত দ্রবোর চাহিদা ও মূলা বাড়বে এবং কুষকের 
ঝণ প্রশমিত হ'বে ইত্যাদি, তা" হলে সমস্যায় কোন জটালতা থাকত 
না এবং "রামকে” নিঃসঙ্কোচে € নিশ্িষ্তে নিব্বাসন দণ্ড দিয়ে 
দেশের এশ্বধো ভাসমান থাকৃতে পার। যেত। অযোধার প্রজাবগ 
রামের নিব্বাসন কামন! করলেও, সত্যি কি মযোধ্যার সমস্যার 
সঙ্গে মেঠ নিব্বাসনের কোন যোগ ছিল £ 


কষকের দ্রদ্ধশায় কাতর হ'য়ে আমরা না কি আন্দোলন 
করি, সদস্ত-সভায় বস্তা করি এবং সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত 
করি। একথা বল! যত সহজ, বিশ্বাস করা যদি অত সহজ হাত, 
তবে কৃষক আন্দোলনে উৎফুল্ল হ'বার হেতু যথেষ্ট খাকত। ককের 
সম্পর্ক জমির সঙ্গে। জমি দেশের সম্পদ--কারুর 
সম্পত্তি নয়। এঠ সরল কথাটা স্বীকার করলে কৃবকের, তথা 
জমিদারদের এবং গবর্ণমেন্টের দায়ি সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। 
সুষ্প্ট হবে।  ভুনি-সমস্তার প্রথম ও প্রদান কথা ভুমি 
অধিকারী নির্ণয় বা স্বাপন করা নয়--ভার সমস্থ] 
উন্নতি সাধন করা। এইট উন্নতি সাধন প্রচেষ্টার কাছে অন্যসব 
প্রশ্ন গৌণ এবং সেই সব সমস্তাসমাধানের উপায় জমিকে 
অন্বীকার করে কোনদিন স্থিরীকৃত হতে পারে না। জমিকে বাদ 
দিয়ে ধারা জনি-সমস্যাসমাধানে বাগ্র হবেন, তাদের বাগ্রতা 
লোকচক্ আকধণ করতে পারে, এবং নেঠতের পক্ষে তা" 
সহায়ক হ'তে পারে, কিন্ত সমস্তা সমাধানের পক্ষে না এগিয়ে 
জটিলতার পিকে ধাবিত হবে। এই ধাবমান গতিকে আমর! 
সমাধানের গতি বলে হুল করি, এবং ভাহ ভেবে উপ্তি লাভ করি 
এখং জন-সমাজে নিজেদের কৃতিহ প্রচার করতে কুষ্টিত হই না। 
ইলের চোরাবালিতে যারা সৌধ গড়তে চেষ্টা করেন, তাদের মত 
অসহায় জাতি বোধ হয় আর কোখাও নেই । 


হল জমির 


আমরা জমি-সমস্ত! আলোচনা করতে গিয়ে জমিদার সমস্তায় 
নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। জনিদারকে আঘাত করতে চা অন্য 
ভমিদার স্ষ্টি করার জন্া--সর্বহারা তূর্গভ কৃষকবর্গের 
দোহাই দিই নিজেদের দেশ-প্রেম প্রচার করবার জন্য। 
যে-জমি সম্পদ ছিল, তা" আজ সমস্যার আকর হয়েছে--তার 


৮ই মে, ১৯৩৯] ॥ 


দিকে দৃষ্টি নেই অথবা দৃষ্টি থাকলেও সমাধানের ব্যগ্রতা নেই । 
কারণ সমাজকে প্রচার € ব্যাখ্যা করা যত সহজ, সমাধান 
বিধান করা এবং তদন্সারে কম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা তত সহজ 
নয়। তাই, আমরা জমিদারকে আঘাত করতে চাই জমিদারের 
সংখ্য। বাড়াবার জন্তা। আকাশের নক্ষত্রের সখা বাড়ালে চাদের 
আলোর প্রয়োজন হবে না, এহ বিশ্বাস যারা করেন, ভীরা এঠ 
রূপ, রস € গন্ধময় ধরণীতে জ্বোৎল্লার প্লাবন দেখেন নি। 
জমিদারের সংখা। বাঁড়ীলে জমির এীশ্বধা বাড়বে না। জমিদারকে 
আঘাত করলে জগিদারী অবশ্য অচল হ'বে, কিন্ত স»ল জমিদারীকে 
আচল করতে পারলে, বাংলার জমিতে আবার সোন। ফলতে থাকবে, 
এক বিশ্বীস যাদের আছে, তাদের বিশ্বাসকে তারিফ করতে হবে। 
বাংলার এশ্বধাকে এতো সহজে ফেরাতে পাধলে গুটিকতক 
জমিদারকে আদাঁত করবার পৌরুব দেশপ্রেমের অঙ্গ পলে গণা 
করার অপরাধ থাকত না। 

ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত জমিদারী-প্রথার গুকালি 
যাদ কেউ সেই ভুল করেন, বুঝতে হবে, 
আমার লেখা সাথক হয়েছে । কারণ দেখার নিপুণতা নির করে 
নাকি নিজের বক্তব্যকে লুকিয়ে রাখায় । আমাকে ভুল বুঝলে 
অন্ততঃ আমার এই সাস্থনা থাকবে যে, আমার লেখায় নিপুণতা 
আছে । তবু€ নিজের বক্তবাকে আর একটি স্পষ্ট করবার চেষ্টা করব । 
ভি থাকলে জমিদার € কৃষক থাকবে, জমি হাল সোনার খনি 
« ব্যবসাবুদ্ধি, সণ কিছুর 
এহ কথাঢাহ সব কথা 
প্রণালী 


আমার এই 


করা নয়কিন্ত তবু 


সোনা ভুলতে হালে শ্রম, অথ 


প্রয়োজন 1 জমিকে চাষ করতে হাবে, 


সই কৃষিবম্মে অথের প্রয়োজন, উন্নততর কুখি 


নযু। 





২৮২৯ ৮ পতিত উউতউত 
৬০১৩২ উস 





উত্উনউি্নিচিন 


চ্ান্বী লিভা উই 
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স্বাহ্ল 


আর্থিক জ্ুগঞ্জ, ৯৭ 


সাহাবা প্রয়োজন. কৃষিজাত দ্রপোর উপযুক্ত ল্য থাক প্রয়োজন 
ইত্যাদি। কথক যার অধিনারকত্ব ও সাহাঁা গ্রহণ করবেন, 
ভিনিত জমিদার । গবণমেণ্ট জমিদীর হবেন, না কোন বাতি, 
বিশে জমিদার ভবেন, সে প্রশ্ন খতিহাসিক অবস্থা ও সামাডিক 
বাপস্থাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের কষক আন্দোলনের ভিত্তি 
ভাল জমিদারবের গধিকারগুলি বায়তবগের দ্বারে 
পৌছিয়ে দেওয়া । এতে জগমিদারবগের ধ্বংস সহভ হবে, কিন্ত 
ভুমি-সমস্তার সমাধান সহ আমাদের দেশে কুঘক 
চাষ ন। করে চাধী হতে পারেন, কন্মস্তলে অবন্ঠান না করে পায়ত- 
ধন্ম বিচ্যুত হন না, এবং প্রকৃত চাধাকে শোষণ করে রায়তের নানা 
অধিকার ও সুযোগের দাবী করতে পারেন! রসশান্ছে এবপ্রির 
বাবহারকে শৈরচারিত। বলে অথাৎ তগ্রমের বঞ্জকে 
দিয়ে জবরদান্ত করে শোধণ কর।। অথচ এর বিরুঞ্জে যদি কেউ 
বলেন, ডিনি কৃষক আন্দোলনের শক হ 
তাহ বলছিলাম যে, “রামকেশ জমিদার না 
জমিদার করলে ভমি-সমস্তা সহজ হবে, একথ। বিশ্বাস করবার মত 
“উদারতা” যাঁদের আছে, ভঠীদের সঙ্গে আনেকের মতের সংযোগ 
হওয়া মুক্ষিল। এবং তেহ্ সংযোগের অভাবে দেশে ছয্যোগহ 
থটবে, জমির উন্নতির পক্ষে জমিদার, তথ। কৃষকের, বার অধিকার 
বা ধাবহারহ আনুক না কেন, তাকে সংস্কত করতে হ 
জমিপারপর্গ যদি অচল হয়ে থাকে, তাদের সচল করা কর্তব্য । 
তাদেরকে নানাবিধ বড়মন্ত্রে অচল 


তথাকথিত 


হাবে না। 


পরম না 


৮বেন, দেশের শক্রু হ বে্ন। 
করে “রহিমকে” 


'বে। 


করে সচ্লতা আশা করা 


অসঙ্গত। পিন থদি তার। সচল ইতি না চান, জমিদারের কন্তবা 
আর কারুর দ্বার। শাবত হবে। ক্ুরক জমির মালিক হলেও 











ক্লু স্পআঅ্কভ্ডান্ম 








৫, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 


কোম্গানী লিমিট 
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মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোন্পানী লিমিটেডের বি | নহাবার ঠন্সিরেন্প কো-স্পানী লিমিটেড | 
কড়পিক্গ খেরুপ সঙরতা ও সৌজলের সম্গে থেরূপ তংপরতার সহিত আমার পিতৃবা শ্রীঘ্ত 
টা বনমালী৮রণ কদাটি মহাশয়ের মৃত্াতে ৮৬পন 
মার তৃতীয় হাতা আদান পরেশনাগি শিশ 
৭ ৃ ? | | পলিসি গ করা পাধীর টাকা প্রদান করিয়াছেন 
1 তাতে তাহার ৯৬৫ন. পলিসির টাকা গিলান ্ ২ 
ৃ মুতাতে তাহার ৯৬৫ন পলিসির টাক পা ূ তাঁচ। সত প্রশংসনার় | এ সধন্ধে আরও ! 
| করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাহাদের নত দে পিশের উল্লেখ ঘোগ। এঠহ থে, কোল্পানা এই 
একা কৃতজ্ঞ । তাহাদের তৎপরতা € ভিত [ দাপীল কীগজপরানি খুব করিতে সহায়তা ] 
॥ অনুকরণীয় । কিয়া আমার আঙ্গিক কুতিড৪ ৩119 ন । 
] বব শশ্যাছেন | কোম্পানীর এই সহরত1! ৩ 
সাদি এত কোম্পানীর সববাপ্তএকবণে ৪ ও 
ৃ | ১সআগ্টের গন্য আমার শন্ধাবাদ্ধীবদের এঠ 
উন্নতি কামনা কারি। । ব | কোম্পানীতে পলিসি গ্রহনের ডগ অনুরোধ 1 
) ৬ লরি 
। স্বা:। আপ্রমথনাথ বিশী জি 
ৃ অধা/পক, প্রিপণ কগেজ, । স্রাঃ । ইদেবেজ্দনথ কপাট 
কলিকাভা । ধু পুলপিট। । | 
ৃ 


মহাবীর হবেন 





১৫ 


১৩৯০৯স৯৯১২ 





৯৮ 








জমিদারের কর্তবা শের হয় না। কুক ভমির মালিক হওয়ার 
মানে হ'ল গবণমেন্টের জমিদার হয়া, এবং ফিনিঠ ডামিদার ভাবেন, 
তাঁর হাতে কতকগুলি অপিকার & কর্তব্য ন্যস্ত থাকবে । তাই 
কথক মালিক হ'লে জমির উপর অধিকার ভার সম্পূণভাবে শিরাজ 
করবে, এই ঘিথা। বিশ্বাস মারা পোষণ « প্রচার করেন, ভারা 
সমস্তার সমাধান চান না। চাথের জমির সঙ্গে যে-সব সমস্তা আছে, 
তা" মালিকানা লঙগের স্চে জড়িত নয়। কারণ, কারুর অধিকার 
যখন জমির উশ্বযোর পথে অগ্তরায় হবে, 5সঠ অধিকারকে জমির 
ন্বার্থে বিসঙ্ছন দেওয়া গাড়া উপার নেঠ | যে কৃষক আন্দোলন 
এহ সণ গোন্ডার কথাকে অপীকার করে পুষ্ট হচ্ছে, তার গতি যতই 


বাড়বে, সমাধানের পথ তত5 জটিলতর হবে ২ এই জটিলতা 
জাতীর জীবনে কানা নর কাকুর বাক্তিগত তাহের পাঙ্ছে 
প্রয়োজনীয় হাতে পারে । 

কৃষক আন্দোলনের একটা পাজনৈঠিক দিক আছে । জমির 
অবনতি অপসারিত না ঠগলেঞ্। এবং কুথকের আখিক অবস্থা 
দূরীভূত ন। হালে ভমিদারবর্গের 2েরাঙবের সঙ্গে সঙ্গ শ্রেণী- 
সংগ্রামের হালচালের পরিপত্তন অবশ্যন্তাবী। আজ যে মধাবিত্ত 
শ্রেণীর হাতে শক্তি আছে, তা নিম্ন মধ্যবিগ্শেণার হাতে থাবে। 
গ্রথম কথা, কুবক আন্বোলন কবির উন্নতির দিকে দৃষ্টি না 
দিয়ে অধিকার বণ্টনের দিকে পষ্টি দিয়েছে । আমাদের 
দৃষ্টি-শুগ্গা নিয় মধাবি শেখার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ 
রাজনৈতিক লাধীনতা 
এঠহ ভোটাধিকার খাদের হাতে 
বাথকে 


এই 


আমাদের এখনও নেঠ, এবং 
ভোটাধিকার এখনও সংকীর্ণ । 
বেশী থাকণে, 
রক্া 
খাতিরে জিপ উন্নতির দিকে দুটি দেওয়া উচিঠ। 


সেখানে অমঙ্তোব 


লোশ 


গবর্ণমেন্টের শক্তি সাধারনত ভাদের 


বরবার জন্তাত তৎপর হেন! কিন্ত সেঠ শেখার সাথের 
[রন 
উন্নতি হ'লে 


উতৎপাদনশক্তির সাধিত না 


সহজে আসবে এবং (সহ অসন্োধের বহিতেই শ্রেনীগত পার্থ 
পুড়ে ছাহ হয়ে যায়। আমাদের কুষ আন্বোলন অসঞ্টোবের 
বন্িকে নিববাপিত করতে স০ঞ% না থেকে সেই বির তেজকে 
বাড়াবার শ্েনাহীন সমাজের পিকণ্পন! 


করেন, তাদের কাছে আগ্সিতে আগ্রি-সংযোগ আয়োজন অথহীন 


জন্য উদ্ভত | ঘার। 


নয়। কিছ যারা অসাহ্থাযের বেগ রুদ্ধ করতে চান মঙ্গল ও 
সন্তোষ হ্ুগি করে, তাদের কাছে আমাদের কথক আন্দোলন 


আর্থিক ভঙ্গ 


/ [৮ই মে, ১৯৩৯ 


গতিহীন না হ'লেও লক্ষ্যীন, অথহীন না হ'লেও সম্পদহীন। 
আন্দোলনের গতি ৪ লক্ষা বুঝে যদি কে সমর্থন করেন সে 
কথা আালাদা। কারণ বিভিন্ন মতান্বব্িতাকে আমি অপ্রশংসার 
চোখে দেখি না। কিন্তু ঘখন দেখি যে, আমাদের গবণ মণ্ট 
নিঞেব স্বার্থ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিজের পথের পিরুদ্ধে। গিয়ে 
কুষক আন্দোলনকে পুষ্টি সাধন করছেন, তখন সতঃই মনে হয় 
যে, ভারা কৰক আন্দোলনে নিজেরা মান্দোলিত হায়োছেন 
আন্দেলনকে সমাকবাপ বিচার করবার মত স্থখ্য ও সংহতি 
গঙ্জন করতে পারেন নি। আবোগা বাক্তি, শ্রেণী ব জাতির 
হাতে ক্ষমতা গোলে ক্ষমতার উপযক্ত বাবার সেখানে তয় না। 
গবরমেন্ট ঘখন জমিদারপর্গকে আঘাত করেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘদি 
চারা কুধির উন্নতির জন্য তাদের শত্তি, « সামথা নিয়োগ করতেন, 
ঠা হ'লে গাগাতের বিবাদছায়। দেশের এরশ্বযোর আলোতে মিলিয়ে 
যেত। কিন্তু মারা দেশের আথিক এশ্বধ্য বাড়াবার চেষ্টা না করে 
শুধু জনপ্রিরহ। অগ্চন করবার জন) কোন বিশেষ শেণার গ্রভাবকে 
গু করে অন্য কোন শ্রেণীর প্রভাব বাড়াতে চেষ্টা করেন, ভালে 
সাময়িক উত্তেজনা ৪ প্রশংসা সষ্টি করতে পারলেও মলতঃ কোন 
সনস্তারই সমাধান হয় না। বাংলার গবণমেন্টের *টেমেন্সি- 
আন” কুধ আন্দোলনের ফাংসের দিকটাকেহ সাহাধা করবে 
আসম্থোষের পারণ চতমনিভাবে বর্ধমান থেকে সমঙ্তাকে আরও 
চটিল দিচ্ছে । শাসন-সংস্কারে "ডেমোক্রেসি" এখনও 
প্রন্তিত ভয়নি, কারণ ভাটের অধিকার আমাদের দেশে বিস্তৃত 


করে 


গ 


হাগচ এঠ গডেমোর্রেসিরশ পথচোর হতে গিয়ে আমরা 


ব্থক আন্দোলনের 


নয়। 
সের দিকটাকে বাব। 


সেট চেষ্ঠাতে নাকি ভীরুত। প্রমানিত হয়, 


সাহস করে 
দিচ্ছি নাবীরণ 
দেশপ্রেমের দৈচ। গচারিত হয়! কিন কৃষকের দুগাতির পথ থে 
আমশদ্ াঘণতর ৯1৯, এসদিপে পেট অঙ্গলি নিদেশ করলে 
*সংঙারক” বলে আমরা বিদ্রুপ করে উঠি। সংস্কার করা নাকি 
আপরাধ, বিপোহ স্থষ্টি করাই শাকি বীরের ধশ্ম। আমরা সই 
বীরের বোশে মবাঠ মেতে উঠেছি তাই কুবক আন্দোলনে কৃষকের 
দুগতি-মোচনের টেষ্টা নেই | ঠষগান্ত হয়ে যারা শীতল জল 
চেরেছিলেন, বার সেজে আমরা তাদের রাশিয়ার “ভোট কা” 
দিস্তি। ভুধঃ। তাতে মেটেনি_ শুধু মন্ততা এনে দিয়েছে । কৃষক 
আন্দোলনের গণ্ডি লক্ষ করলে এই কথাটাই সবার আগে মনে 
পাড় 





জাপানে মাছের ব্যবসা 


পুথিবীর মনো জাপানাবাই এব চেহে অপিক পরিমাণে মহল খাইয়া 
থাকে এবং এ দেশ হইতেই সব চেয়ে বেশী ঢাকা মুলোর মহল্লা ও 
ম্জাত জিনিয বিদেশে বপ্মানী তই থাকে । আ।পানের উপকূপবন্তী 
সুদে প্রতোক বংসর ৪০ পঞ্চ টন ওজনের মাছ পরা পড়ে। উ। 
পৃথিবীর সমঞ্ দেশে পুত মাছের তক ১০ ভাগ । আমেপিকার 
মুক্তবাজ্জ্ে প্রতি বহসর ১৫ পঙগ টন ওজনের মাছ ধরায় । গত ১৯৩৬ 
মালে জাপান হইত বিদেশে ১০ কোটা ইয়েন ( বঞ্ঠমানে ১৭০ উম্লেন 
:৭৮॥৮ আনা ) সলোর এছ ও মহগাত জিনিষ রঙ্গানী হইয়াছিল । 
১৪৮৭ সালে জাপান হইত বেশী টাক] মূলের যে সমস্ত জিনিষ বিদেশে 
রপ্ানী হয়, তাহার মদো মাছ ও মহল্গজাত জিশিষের রপ্রানীর স্থান 
ছিল চতুথ। জাপান হইতে যে সমণ্ড মাত বিদেশে রগ্মানী হয়, তাহা 
প্রধানতদটীনে সংরক্ষিত করিয়। পাঠান হইয়া থাকে । উবার মণো 
বিশুর পরিমাণ টাকার কীকড়ার মাংস& রপ্তানী হয়। ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশ এব* আমেরিকাই এই সব জিনিষের বড় ক্রেতা । গত 


১৯৩৭ খালে জাপান হইতে হংগণ্ড ৩ কোটা ১” লক্ষ ইয়েন এবং 
আমেরিকার ঘুক্ঠরাজ্য ২ কোটী ৮* লক্ষ ইন মলোর মাছ ও মহশ্- 
গত পবা এ্রুথ করিয়াছিল । এই বখ্পর জাপান হতে মাঞকুতে 
১ কোটি তদলক্ষ ইয়েন, গান্মানীতে ৮লক্ষ ইয়েন, চীনে ৭দ্লঙক্ষ ইয়েন, 
বেলজিঘমে ৪ষ্লক্ষ ইপ়েন, ফ্রান্সে ৩৬লক্ষ হয়েন। অষ্টেশিয়ায় ৩৭্লক্ষ 
ভদ্বেন এবং মালয় ও হলাগ্ডে ২২পক্ষ ইয়েন মলোর মান ও মহশ্জাত 
দ্রধ্য পঙ্চানা হন্। গত ২০ বহনের মধ্যে জাপানের মাছ ৪ মধখল্াজাত 
ছিশিষের রপানীর পরিথান প্রান্থ আডাইগুণ বদ্ধিত হহযাছে । সহ, 
বেরিয়ার পূর্ব অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলবর্তী সমুদেই 
জাপানীগণ বেশী প্রিমাণে মাছ ধরিয়া থাকে । এই অঞ্চলে বৎসরে 
৪ হইতে ৫ কোটা ইয়েন মুলোর মাছ ধরা হয় এবং এখানে প্রার 
২০ ভাজার জাপানী বীবপ জীবিকা সংস্থান করিয়া থাকে । এজন্য 
জাপান গবণমেণ্ট সোভিয়েট গবণমেণ্টকে বৎসরে ৩* লক্ষ ইয়েন 
করিয়া নজর দিয়া থাকেন । 





55555524545 
নাঙ্গালী ত্দীন্বনে লিস্শ্ল্ 


| শ্রীন্থুরেশচন্দ্র দেব ] 





পৃথিবী ডিরা একটা ভাঙ্গাগড়া »লিয়াছে ৷ ব্যক্তিগত 
জীবনে আনাদের শরীরে নিঠা ক্ষয় হয় খেমন, সামাজিক গ্রীবনেও 
সেইরূপ একটা ক্রিা চলে । প্রকুতির এই বিপানের নিকট মাথা 


পাতিয়া চলিতে হয়, এবং এই ক্ষর গগিপুরণের জন্যা চেষ্টা করিতে 


হয়। এই চেষ্টা জীবমাহেরট করিতে হয়--বীচিঘা। থাকিতে 
হইল । সহজাঁঙ সংস্কারের তাড়নার জাবনাদ্রেহ তাহা করিয়া 


খায়: মানব হাহা করে। আহত, বনভমান ৪ ভপিষ্যহের নানা 
অবস্থার অভিজ্্রতভার ও কল্পনার বিচার করিয়া, লাশ ক্ষতির হিসাব 
করিয়া, কয়জন গামরা বাক্তিগত জীবন বা সামাজিক জীবন 
ভাঙ্গিয়া চডিয়া নুতন করিয়া গড়িয়া ভুলি? বেশীর ভাগ লোকই 
মামরা স্বভাবের দাঁস। কিন্ত, মাঝে মাঝে এমন আানগ্তা ঘটে, 
এমন পরীক্গী দেখা দেয়, বাক্তিকে এ 
জীবনের নানা বাবস্থা সম্বঙ্ধে নিজের বিছ্যা-বুদ্ধি « কগ্মনা শক্তির 
সাহাযো অনেক ভাঙ্গাগডার কাজ করিতে হয়। আঙ পুথিবী 
ঈঁড়িয়া এই কাজই চলিতেছে ! বাজনীতিক, শর্থনীতিক যে 
কাঠামোর আশ্রয়ের মধো লোকে দৈনন্দিন জীবনের নান। কাধা 
করিঘা যাঈতেছিল, তাহা আজ ভাঙ্গিযা পড়িতেতে । সেই জন্থা 
সপালর ননে গ্রশ্ন জাগিঘাছেকম এমন ইইল এবং কি উপায়ে 


মখন সশাভাকে 


এঠ অবস্থার পরিপন্তন করিয়া আস্তান্ত পথে ফিরিয়া যাওয়া 
যায? এবং যদি পুরাতন জীবনধাধাগ্রখালী আড বাতিল করিয়াই 
ভাহা হলে কোন্‌ পুতন পথে আমাদের চলিলে 
জাখনে শুখশান্তি ফিরিয়া আসিবে? আথন। শ্রথ অপেক্ষা মাহা 
আামীদের চীবনে বেশী কান্য, সেহ শান্তি কিরিরা আপিবে ? 

এই সমঞ্ঞার আালোচনা করিতে গেলে টান দেশ-পৃববাপলের 
টান দেশ হতে পশ্চিমীলের পেরু দেশের কথা আলোচনা 
কর] যায়। কিছ সমক্যাটিকে এইকপ বৃহদাকারে না দেখিয়। 
সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীর মধো জামাদের বাঙ্গলা দেশের দেনন্দিন অতিজ্ঞতার 
সাহাযো ভার পরিচয় লাশ কণা খায়। এবং এই পরিচয় লাভ 
করিতে গেলে প্রথমে শ্রনিতে পাওয়া যায় নানা [দিক হহতে 
নিরাশার নানাদিকে দেখিতে 
ভগ্রাবস্থার নানা পরিচয়। এবং এঠ অবধ্ধার কীরণ আন্সন্ধান 
করিলে পাওয়া যার, শোনা যায় এই কথ! যে, বাঙ্গালী তার 
মস্তিক্ষের অপকাবহাঁর করিয়াছে, পুখিগভ বিগ্ভার মধ্যে শিডের 
ননকে ডুবাইরা দিয়া পাস্তর জীবনে, বাবসাবাণিডেোর আপ্তে 
ফলম্বরূপ পাইয়াছে বার্থতা । নিরাশার, এষ 
ব্যর্থতার কথা প্রতিনিয়ত শোনা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা, 
বাঙ্গালী অপারগ এই কথা সকাঁল-বিকাল শুনিলে আমাদের জাতি 
শক্ত-সবল হইয়া গড়িয়া উঠিবে কিনা এই সন্দেহ মনে জাগিতে 
পারে। 

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পরাধীনতার সহস্র দীনতার মধ্যেও বাঙ্গালী 
নিজের হীনতার কথা এমন করিয়া শুনে নাই, এমন করিয়া 
প্রচার করে নাই। তখন ম্বদেশী সমাজ”-এর পরিকল্পনা 
দেশবানীর নিকট উপস্থিত করিবার, প্রচার করিবার সাহস 


কথা, পাওয়া 


নাঁন। এই 


যায় সমাডের ! 
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বাঙ্গালী ভাবুকের, ধাঙ্গালী চিগ্তা-নারকের ছিল : তখন সব্ত্যাগী 
বাঙ্গালী সগ্্যাসী দেশের কথা কৃতিতে গিয়া “ঠেকে গেছি 
প্রেমের দায়ে? বন্ধনের ম্বীকার করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালী 
সম্পাদক, সংবাদপত্র-সম্পাদক, পরাজের কথা কহিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন (400০7001)5-0৩6900 001] 03101)8 0010001) 
আর বাঙ্গালী যুবক ভারতধধের চুড়ায় দাঁড়াইয়া পাধীনতার জ্) 
আকুল সমুদ্রে ঝাপ দিতে দ্বিধ। করে নাই । আভ সে স্মৃতি 
যান সে ইতিহাস মুছিয। ফেলিতে অনেকে বাগ্রঃ আজ 
বাঙ্গালা দার্শনিক "রাষ্ট্রের মোহ” সন্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া 
ইঙ্গিত করিতে চান যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়। 
বাঙ্গালী হিন্দু ঠকিয়াছে, বোকা পনিয়া। গিয়াছে । 


৫০ 


এঠ রাজনীতিক ভাব খিক্ষ্ঞঞাতয়ুর কথা আলোচনা করিতে গেলে 
পান। তক উঠিবে। সুতরাং সেই তকে জড়ায়া পড়িতে চাই না। 
আজ বঞ্জতার, সংবাঁদপত্জে, বৈঠকখানায় বাঙ্গালীর আর্থিক ছূর্গতি 
« তার প্রাতকারের কথা উপলক্ষ করিয়া যে সব কথা প্রতিনিয়ত 
শুনিতেছি, পড়িতেছি, তত্সহন্ধে ছুঠ-চারিটি কথা নিবেদন করিতে 
এঠ উপলক্ষে এক দিনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিলে 
আলোচনাটা পরিষ্কার হঠবে, আশা করি। কলিকাতা ইউনি- 
এসিটি ইন্ষ্টিটিউটে ( [71081 115111016) সভা । সভায় 


ঢ5। 





লাইফ. এন্সারেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
(১৯১৩ সালে মহীশুরে সংগঠিত ) 


এিয়াটিক গতম দিকিটিট 





০০ঞঠিনল্মার্তিন্ক ছিলি ভন্শ৯ 
বাঙ্গালোর সিটি 


কোম্পানীর বিশেষত্ব £ 


হুড আক্কিস- 
ং 


দাবা প্রদানে তৎপরতা 
বোনানের উচ্চ হার... 
স্ুদুঢ আথিক ভি... 
নি্নতম চাদার হার... 


সঃ গং পট সং 


_কলিকাত। আফিস- 
১৫নং ক্লাইভ ফীট, কলিকাতা। 


ফোন কলি; ৩৫৪০ 





১৩৬ 


বাঙ্গালী-গ্রধান অনেকেই উপস্থিত ছিলেন-_লর্ড সতোন্ প্রসন্ন'সিংহ, 
আশুভোষ চৌধুরী, আশুডতোধ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবস্তী, 
আচাধা প্রকুল্লচন্দ্র প্রভৃতি । বক্তা, দিতে দিতে বর্তমান শিক্ষা 
পদ্ধতির ব্যর্থতার কথা আলোচনা হইল এই যুক্তি ধরিয়া যে, 
ইহাতে বাঙ্গালীর ভাত-কাপড় জোটে না, বাঙ্গালীর ঘরের মাথায় 
খড় উঠে ন। ইত্যাদি । তখন বক্ততা দিতে উঠিলেন ৬পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় | বর্তমান ঘুগের বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে ন। কত 
বড় লেখক ও বক্তা ছিলেন পা&কড়ি বাবু। তিনি সভায় যে 
বার্তার কথা আলোচনা হইয়াছে, তার সুত্র ধরিয়া বর্ততা আরম্ত 
করিলেন। বলিলেন, কে বলে বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাধনা বাথ 
হইয়াছে ? দলেখা-পড়া করে যেন, গাঁড়ী ঘোড়া চড়ে সেই”-এই 
পাঠ বাঙ্গালী পড়িয়াছে, এই বিশ্বাসে বাঙ্গালী যুবক মাথা গু জিয়া 
বহ পড়িয়াছে, বিছ্ভার সাধন। করিয়াছে । সেহ সাধনায় _লেখা- 
পড়া করিয়া গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার চেষ্টার়-_পাঙ্গালী সালা লাভ 
করিয়াছে ; এই সভায় যে সব পাঙ্গালী-প্রধান উপস্থিত আছেন, 
তাহারা, তাদের জীবন, সে সাফলোর সাক্ষী, তাঁর জীবন্থ পরামাণ। 
অন্যান্য প্রদেশে তার সাক্ষী আছে-সেহ যুগের বাঙ্গালী, 
অবাঙ্গালা সম্প্রদায়ের নে $ন্কানীয় বাক্তিগণ সেঈ সাধনায় সিছি। 
লাভ করিয়াছেন । পাঁচকড়ি াবু কয়েকজনের মান করিয়।- 
ছিলেন, যথ।-মুথুদ্দামী আয়ার, ভান্সাম আয়েঞ্গার, নহাদেও 
গোবিন্দ রাণাঁড়ে, ফিরোজসা মেটা, পিপিনকু্ণ বস্টু, গণেশ কফ 
খাপার্দে, শিবচন্দ্ বন্দ্োপাধায়, সধানারায়ণ সিংহ, সেয়দ আলী 
ইমাম, মতিলাল নেহরু, সতীশচন্দ্র এন্ধ্োপাধ্যার, মদনানোহন 
মালবা, কালীগ্রসন্ন রায়, যোগেন্দনাথ পন্থু ইত্যাদি । আঁ যদি 
এই সাধনা করিয়। গাঁড়ী-ঘোড়া না চড়। যায়, বই পড়িয়া পরাক্ষা 
পাশ করিয়া মোটর গাড়ী ১ড়া না যায়, তবে অন্য পাঠ নিতে হয়, 
অন্ত সাধনার কথা বলিভে হয়। অভাব মাঈটারের পাঠশালায় 
সেহ পড়ুয়া হেয়ার হয়, যে পাঠশালায় তেয়ার হহয়াছিলেন 
বাঙ্গালী বটকুধ্ বাঙ্গালী রাজেন্দরনাথ, বাঙ্গালী মহেশ৮*% ট্টাচাষ্, 
আর অবাঙ্গালী ওক্কারমল জেগিয়া, গোয়েঙ্কা ও ঝুন্ঝন ওয়ালা 


পরিবার । মাড়ওয়ারী বালক সাত-আাটি বৎসর হঠতেহ কি করিয়া 


বাবসায়ের অলিগলি থুরিয়া করিৎকম্মা হয়া উঠে, তাহা বণনা 
করিরা। গাচকডি বাবু তাহার বঞুতা শে করেন। এই জীবন্ত 


বণনার প্রতিবাদ কেহ করেন নাহ । 

আজ এইরূপ বিশ্বাসের কথা, সাহসের কথা কেহ বড় বলেন 
না বলিয়াই বাঙ্গালী যুবক শুঞ্ষমুখে নিরাশার কথা শুনিয়া শুনিয়। 
আপনাকে অপদার্থ মনে করিতেছেন । 
বৎসরের পুবেব সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাস জানেন না বলিয়া, 
ভারতবষের শ্রতি প্রদেশে থে বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে, 
তার কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাহারা 
নিজের উপর খিশ্বাস হারাইতেছেন। এই বিষয়ে একট আলোচনা 
করা প্রয়োজন । সকল দেশেই উচ্চশ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও 
জনসাধারণের ধ্যানধারশী, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি এই 
ছুইয়ের মধো একটা ব্যবধান ও পাকা লক্ষ্য করা যায়। 
আমাদের বর্ণ € আশ্রমধন্ম-শীসিত, সমাজের কথা না-ই 
বলিলাম। 'বিলাতেও এহ পার্থকা লক্ষ্য করিয়া একসময়ে 
বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ইনুদী-বংশোদ্ভব বেঞ্জামীন ডিসরেলী প্রার 


নিজের সমাজের, 8০।৫« 


আহ্িম্কি ভঙ্গ, ] 


/ 
/ 
[৮ই মে, ১৯৩৯ 


এক শত বৎসর পূবেরব খলিয়াছিলেন--বিলাতে ছুইজাতি ( ০ 
18610103) বাস করে। সুতরাং আমাদের দেশেও উচ্চ শ্রেণী 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ৬ জনসাধারণের ধ্যান-ধারণা, 
জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যদি পার্থকা থাকে, তবে ইহা অন্ডুত নয়। কিন্ত 
৪০৫০ বৎসর পুবেরও এই পার্থকযটা কোন উৎকট আকারে দেখা 
দেয় নেই । অধিকাংশ লোকেই ৬খন গ্রামে বাস করিতেন। 
তাহাদের--উচ্চ নীট সকলের জীবন ছিল সহজ ও সরল ; জামা- 
জুতার বাহা আড়ম্বর সেহ জীবনে ছিল না। পোবাক-পরিচ্ছদে 
আজ যতটা পার্থকোর স্থষ্টি করিতেছে, তাহা তখন ছিল না। 
পিবাহাদি, পুজা-পার্ধণ উপলক্ষে মাত্র লোকের শাল-দোশালা, 
তসর-গরদে€ বাবার দেখা যাইত। না ৩৬৫ দিনের 
মধে। ৩৫ দিন উভর শ্রেনীর মধ্যে চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়ার 
সম্বন্ধে দৃষ্টিকট কোন পার্থকা ছি না। কারণ ক্ষেতের ধান, 
থরের দই ছু, পুকুর খাল বিলের মাছ সকলের পক্ষেই সহজগ্রাপা 
ছিল : নিম্নশ্রেণীর পক্ষে অধিক সহজপ্রাপা ছিল । 

তারপর আসিল ইংরেজী শিক্ষায় শিগ্চিত, ইংরেজের চাকুরীতে 
নিথুক্ত ভারতীয় জীবনের “কীচা পয়সার” যুগ । এই যুগে উচ্চশ্রেনা 
€ জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও ধান-ধারণার মধো একটা পিরাঁট 
বাধধানের স্বষ্টির হইয়াছে, ধিলাসের নানা অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের 


উৎ্পন্তি হইয়াছে । 


হহলে 


তার ফলে বাড়িযাছে অভাব; যে অভাবের 
তাড়নায় উচ্চশ্রেণ আজ গ্রাম ছাড়া | বর্তনান যগোপযোগী শিক্ষার 
প্রয়োজন এহ শ্রেণীকে সহরবাসী করিয়াছে । 
বাবসায়-বাশিজোর অনেক বৃর্তির চষ্ি 
হইয়াছিল । সেহ বৃত্তির আয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্কানের সকল 
প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশই গ্রামের সঙ্গে সম্বদ্ধ ছি 
করিঘাছেন। আড এঠ সকল বৃপ্তির ভান্বা উমেদারের সংখা। 
বাড়িয়াছে এবং সেহ পথে তীঙ জনিযাছে। 
বাঙ্গালী, ভারতবাপা, উচ্চশ্রেণীর অভাব-অনটনের 

অনুসন্ধান করিতে ঠঠবে, এহ ভীড়ের মধো, এবং এই 
কারনেহ শিক্ষিত বাঙ্গালী, শিক্ষিত মারাঠি, শিক্ষিত তামিল, 
শিক্ষিত অন্ধ, শিক্ষিত বেহারী, শিক্ষিত পাঞ্জাবী, শিক্ষিত 
অযোপঠাবাগা, শিক্ষিত আসামা, শিক্ষিত কণাটি গত এক শত 
বৎসরের মধ্যে জীবনবাত্রার থে ঠাট গড়িয়া কুলিয়াছিলেন, তাহা 
আজ তাদের »গর সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে । সব্বএ শিক্ষিত 
সমাজের জীবনে এহজন্য চিন্তবিক্ষেপের সৃষ্টি হহয়াছে। বাঙ্গালীর 
জীবনে হা নিতা দেখিতেছি, এবং তঙ্ঞনিত উত্তাপ অনুভব করি 
বলিয়া ইহা আমাদের চক্ষে বড় হইয়া দেখা দিতেছে । অন্যান) 
প্রদেশের খবর নিলে ঠহা অত অদ্ভুত বলিয়া মনে ইহবে না। শ্রীযুক্ত 
নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার লোকমান্ তিলকের একখানি প্রামাণ। 
জীবনচরিত লিখিয়াছেন : ভাতে ১৮২৮ খুষ্টাব্ের পরে, মহারাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা বাথ হওয়ার পর মারাঠা সমাজে যে 
ভাঙ্গনের স্ত্রপাত হয়, তার করুণ বণনা আছে । আমাদের চক্ষুর 
সম্মুখে দেখিতেছি তামিল, তেলেগু ভাষাভাষী শিক্ষিত -লোক 
পুক্রে, পশ্চিমে, উত্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছেন। শঙ্কর, রামান্ুজ, 
মধবাচাধ্য-প্রস্থৃতি সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোক অভাবের তাড়নায় 
জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং কাঞ্চনমূলো নিজেদের 
বেচিতেছেন। হিন্দুমস্থানের বাহির হইতে শুনিতে পাই, সসাগরা 


ঠংরাজ শাসন ও 


প্রয়োজনে অকন্মাৎ 


কারণ 
এক 


৮ই মে, ১৯৩৯] ॥ 


পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরেজের দেশে আজ কুড়ি বৎসর কুড়ি লক্ষ 
লোক বেকার বসিয়া আছেন; কুবেরের দেশে, মাকিণ মুলুকে 
আজ আট বৎসর এক কোটি দেড় কোটি লোক বেকার বসিয়া 
আছেন । 

আমাদের বাঙ্গলা দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে কথাটা আর 
একটু তলাইয়া দেখা যাক্‌। বাঙ্গলার অভাব অনটনের কথা ত 
নিত্য শুনিতেছি। কিন্ত সেই সময়েই প্রায় কুড়ি লক্ষ ভারতবধীয় 
অবাঙ্গালী বাঙ্গলা দেশের সীমানার মধ্যে বাম করিয়া, পরি শ্রম 
করিয়া প্রতি বংসর এক শঙ কুড়ি কোটি টাকা উপাঞ্জন করিয়া 
থাঁকেন। বাঙ্গলা দেশে এই কুড়ি লক্ষ লোকের আবিভাবের কারণ 
কেবল বাঙ্গালীর অক্ষমতা বা ছুব্বলতা নহে; এবং দশ লক্ষ 
অবাঙ্গালী ও অ-আসানী যে প্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও শ্রীহট-কাছাড়ের 
চা-বাগিচায় কাজ কম্ম করিতেছে, তার কারণ অন্তসন্ধান করিতে 
হইবে এই সব অঞ্চলের বাহিরে । তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইহার 
মধো একটা রাজনীতিক বিপধ্যয়ের সম্বন্ধ আছে । মুঘল সাম্রাজ্যের 
পতনের পর দেশে একটা ভাঙ্গাগড়ার শ্লঙরপাত হয়; মুঘল শাসন- 
ব্যবস্থার কলাণে যারা নানারূপে অর্ধোপাজ্জন করিতেন_-ওমরাহ 
হউন, সৈম্ত-সামঞ্, পাইক-বরকন্দীজ হউন, কবি-শিল্পীই হউন, 
কেহই এই ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। কত গোষ্ঠী, 
কত পরিবার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তার ইতিহাস কেহ লিখিয়া 
রাখেন না । কিন্তু দেশের ভদ্র দালান-কোঠা-প্রাসাদ, নশ্দির- 
মসজিদ তার সাক্ষা দিতেছে । বিত্ত & বুর্ডি যখন এই ভাবে 
লোকের হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তখন গ্রাসাচ্চাদনের জন্য 
জন্মভূমি ত্যাগ কর! ছাড়া লোকের আর কোন গত্যন্তর রহিল না। 


2৯১৯৮১ 
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আর্থিক জঞ্গহু 








১০১ 


এই গৃহত্যাগী জনসমষ্টির অধিকাংশই শ্রমজীবা, বারা গতর 
খাটাইয়া ডালরুটির ব্যবস্থা করে। বাঙ্গলা দেশ হইতে, বাঙ্গালী 
সমাজের বুক হইতে যারা ছিটকিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তারা 
উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, সংখ্যায় কম। বাঙ্গালী 
শ্রমজীবী, যারা গ্ডর খাটাইয়া ডালভাতের ব্যবস্কা করে, তার! 
গ্রামছাড়ী হয় নাই । কারণ, তখনও বাঙ্গালীর পল্লীসমাজের 
বাবস্থা অটট ছিল; বাঙ্গলার মাঠ বাঙ্গালীর ডালভাতের বাবস্থ। 
করিতে পারিত; বাঙ্গালী জনসাধারণের অর্থনীতিক ঠাট তখনও 
বজায় ছিল। অযোধ্যা, বিহার-এই ছু প্রদেশের, সমগ্র 
পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির ব্যবস্থা তখন ভাঙ্গিয। পড়িয়াছিল 
বলিয়াই দিকে দিকে, পুব্ব-পশ্চিমে, সেহ অকলের লোকের! 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

এবং সৌভাগ্যক্রমে তখন ইংরেজের প্রয়োজনে, বন্তমান 
যুগের প্রয়োজনে নানা প্রতিষ্ঠান, নানা-বুত্তির স্থ্টি মারস্ত 
হইয়াছে । বাঙ্গলাদেশের কথা বলি। কলিকাতা সহর 
ডাগীরথীর জলাভূমির বুকে রাজধানী ও বন্দররূপে, 
মহাদেশের প্রধান বন্দরহীপে গড়িয়া উঠিতেছে : রেলপথ 
খুলিল; বনজঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করিয়া কয়লার খনি 
সব প্রকাশ পাইতে লাগিল ১ তুলার কল, পাটের কল সব 
আকাশের গায় চিননীর ধঘ্লোকের ক্ষ্টি করিল ; চা বাগান সব 
ফুটিয়া উঠিল বন-জঙ্গল পাহাড়-পববতের গায়ে । এই বিরাট 
স্থট্টির কাজ -তার অধিকাংশই কলিকাতার এক শত দেড় শত 
মাইলের মধো আরম্ত হঈয়াছিল, এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনে এই 
অঞ্চলের লোকেই এই নৃতন স্ষ্টির কাজে নিজেদের গতর খাটাইয়া 


এই 





র 
1 


জাম 


বালীগগ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


কলিকাতার সব্ধপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি 


৬নং তিলক রোড, কলিকতা। ] 


[ ফোন “সাউথ ১৫২৯ 





মঞ্জরীকুত মূলধন 


বিলিকুত নর 
বিক্লীত 
আদায়া রর 


মজুদ তহবিল 





লন্যাংশ ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬২ টাক | স্কায়ী আমানতে স্্দ শতকরা ৬২ টাকা অবধি: সুদ তনাসিকে 
দেয়। বিভিন্ন মলোর বাঁড়ী এবং জমি সববদাই সহজ কিন্তিতে বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট মজুদ থাকে । 


বর্তমান বৎসর হইতে উপরোক্ত নামে এক অভিনব ধরণের আমানতী প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছে । 
উহাতে আমানতকারীগণ একাধারে আমানত ও বীম! উভয়েরই সুবিধা পাইবেন এবং মাসে মাসে সামান্য 
পরিমাণ টাকা জমা দিয়া নিদিষ্ট সময় আস্তে মোটা টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন |" 


বিস্তত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
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০ 


১০২ 


অর্থনীতিক জীবনের নূতন একটা গোড়াপত্তন করিতে পারিত। 
কিন্ত এই সমরেই পশ্চিম বঙ্গ, মধা বঙ্গ ম্যালেরিয়া উজার হইয়া 
যাইতে আরম্ত করিল। বাঙ্গালী ঘার। গতর খাটাইয়। রেল-লাইনে, 
কয়লার খনিতে, পাটের কলে নুতন অথোপাজ্জনের সুযোগের 
সদ্বাবহার করিতে পারিত,তার। আরম্ত করিল মরিতে, এবং তাদের 
শূন্য স্থান পুর্ণ করিতে শ্রমিক আসিল “পশ্চিম” হইতে, বিহার 
হঠাত, উৎকল হইতে, চোট নাগপুর, সাগ্ুভাল পরগণা হইতে । 
১৮৫৭ খুষ্টানদ হইতে ১৮৭০ খষ্টাব্দের মধো, এই বার তের বৎসরের 
সধো প্রায় দশ লক্ষ বাঙ্গালী মালেরিয়া-কলেরার় মরিরাছে, 

বং মরিয়া অ-বাঙ্গালী শমিকের জীবিকা উপাঞ্জটনের উপার করিয়া 


দিয়। গিরাছে। হাওডা হইতে আসানসোল, ভাওড়া হহতে 
খড্াাপুর, রেল স্টেশনে ষ্টেশনে তার সাক্ষী সব বিদ্যমান। 


কলিকাতার হাটে, গাটে, পথে ঝাকা মাথায়, বস্তা মাথায় গর+- 
নঠিষ-থোড়ার গাড়ীর উপর্ধ শারীরিক পরিশ্রমের মুণ্ডি সব 
হাটিয়া বু সব একাকার হহয়। গিরাছে । 
দ্বিবেদী, ভ্রিবেদী, চতু্বেবেদী, ক্ষত্রিয়, ছত্রী, বণচোরা আমের মতন 
এই জনারণো লকাহয়। আছে । বর্ধি্ধি গৌরব, জাতির গৌরব, 
হিন্দু-মুসলমানের সমাজ-বাবস্কার উচ্চনীচ ধিভাগের চিহ্ সখ 
মুছিয়া৷ গিয়াছে | 

এখনঞ সহ অনটনের নধ্োও, বাঙ্গালী শ্রমিক তার 
গ্রাম ছাডিয়া আসিতে চায় না বন্তনান যুগের কলকারখানার 
মণো কন্ম করিতে । কেন? চা-বাগান শ্রতিদায়€ বাঙ্গালী আলামী 
স্তানীয় আমজীবার কোন সাহাষা পায় 
এক বারণ হঠাত 


বসিয়া ৪লিয়াতে | 


যায় নাই । হার 
উপাজ্জনে ভাহার। ভাত- 
কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিত। তাদের শআভাব কম 
ছিল; এভাবাবোর ছিল কম। চমাটা ভাত মোটা কাপড়ে বাপ 
পিতামতের শিটা আকডাতয়। পরিয়া ভারা থাকিত। আর এক 
কারণ তাদের সঙ্গে কথ বলিয়া শুনিয়াছি। তারা “গিরমিট” 
(8061011) দিয়া কাজ করিতে চায় না; আজও করে না। 
জাঠীয় প্রকতি তার কারণ একট পারে। একজন 


ীতিহাসিকের ভাষায় বলিতে হয় 01076 [0807 0601) ০71৫ 


পারে যে, জমি-জমার 


হয়ত 


হতে 
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9100) 1911) ০০1110-৮”---উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমা্ধে ইংলগডের 


সমুদ্দি গড়িয়া তুলিতে ইংরেড জাতির বনু-জনকে যে দাসতের যন্ত্রণা 


ফলের ব্যবহার 


আমেরিকার ফুগবাজো বন্তমানে ফলের বাবহার বুক্ধি পাইাতেছে । 
গত ১ মালে এ দেশে প্রতি বাছি, বহসুরে গড়ে ১৯৭ পাউগ্ড 
ননদ, ১৯৯৯ পাউগ্ড মাস, ২৩৪৪ পাউগ্ড গোল মালু, ৭২৪২ পাউও 
মাগেশ, ২১৩ পাউগ্ত কলা, ১০৯৭৯ পাউগ্ড কমলালেবু, ২৯৪ পাউগু 
পাতিলেবু, এবং ২৯৪ পাউগ্ড আঙ্গুর আহার করিত | ১৯৩৮ সালে 
ওখায় শ্রতি বাজি আ্রেলার বিভিন্ন ধরণের খাছ্ছের 
গ্পডছ। পরিমাণ নিমলিখিত মভ দাড়াইয়াছে ময়দা! ১৭৩৩ 
পাউখু, মাম ১১৭৩ পাউওু, গোলআলু ১২৫৮ পাউও্ড, আপেল 
৩৭২ পাউওু, কল] ১৪ পাউও, কমলালেবু ২৭৮৯ পাউগ্ড, পাতিশেণু 
৩৯১ পাউও্, আাপ্ধর ৮:৫৯ পাউও্ড | এই ঠিনার হইতে বুঝা যাইতেছে 
যে, আমেরিকার লোকে বর্ঘমানে ময়দা, মাস, গোলমালু, আপেল 
৪ কলার বাবভার কখাইদা দিয়াছে এব পর্ষের তলনায় অনেক 
বেশী পরিঘাণ কমলালেবু, পাতিলেবু ও আঙ্গর জাতীয় অন শ্বাদবিশিষ্ট 
ফল বাবহার করিতেছে | গত ১৯৩৭ সাল ই'লগ্ডের অধিবাসীদের 
মণ্যে প্রতি বাকি গড়ে ২৮৩ পাউগ্ড কমলালেবু খাইয়াছিল। ১৯৩৩ 
সালে উহার পারষাণ ছিল ২৭ পাউগ্ড। 


এ 
এত 





আহিল ভ্কঙ্গত, । 


সা বাব) বর) বার এব (এর এ /১ এরা) ৯১ এবার 4) খা (৫: 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


ভোগ করিতে হইয়াছিল, আইরিশ জাতি সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
কখনই স্ীকার করিত না। বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখত। বা আলস্য ইহার 
কারণ নয়। চা-বাগিচার খানি আমি দেখিয়াছি । বাঙ্গালী কৃধককে 
পাটের ক্ষেতে টৈত্রবৈশাখ মাসের রৌদ্রে পুড়িয়া কাজ করিতে 
দেখিয়াছি ১ আবাঢ-শ্রাবণ মাসের বুষ্টিতে ভিজিয়া, গলা জলে 
দাড়াইর! উ দিয়া পাট কাটিতে, পাট ধুইতে দেখিয়াছি । বধার 
অনিশ্চিত রৌদে পাট শুকাইবার পরিশ্রম আমি দেখিয়াছি । 
দেখিয়াছি বলিয়া এই পরিশ্রমের তুলনা করিতে পারি, এবং 
পলি5 পারি বাঙ্গালী শ্রমজীবী পরিশ্রমকে ভয় করে না। 

বাঙ্গালী উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের আর্থনীতিক জীবনে যে 
নিপধ্যয় দেখা গিয়াছে, ভাঙ্কা অগ্ঠুত নয়। 
অবস্তা দেখ! দিয়াছে । 
জিজ্ঞাসার উদয় 


দেশে দেশে আজ এই 
সেইজন্য সকল দেশেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, 
হইরাছে | প্রতি দেশে সমাজ-বাবস্তাকে নৃতন 
করিয। গছিয়! ভুলিবার কথা হইতেছে, এপং তার চেষ্টা চলিতেছে । 
বাঙ্গালীকেঞ তাহা করিতে হইবে ১ এইরূপ ভাঙ্গাগড়ার কাজে 
হাত দিতে হইবে | সেইজন্য নিরাশার কথ। ভার কাণে ভুলিপার 
প্রয়োজন নাই | নিরাশার কথা শুনিয়। নিরুৎসাহিত হইপার 
আপসর বাঙ্গালীর নাই । খুগে যুগে সমাজ-জীবনে এই পরিবন্তন 
দেখা দেয়: এবং গ্লোকে« এই পরিবর্ভানের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া 
চলিধা থাকে | ইতিহাসের এই সাক্ষা এই বিষয়ে আশার কথাই 
এই বিশ্বাসে ও এই হুরসায় বাঞগ্গালীকে চলিতে হইবে । 
ধন্টমান জগচ্তর গ্রতিবোগিতার সাহস করিয়া দাড়াইনে হইবে | 


শ্বনাম। 


০ এ) বে) গাব ও এব) বা) এগ ই 


| ভাপা হিল্লা ্কল্মল্লীভ্ন-এর 
হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে আঁজ 
থেকেই অবার্থ ওঁষধ 


এাজমোলীন ৮০ 


_ত্তলন্দশ্য শিশ্ন 

সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট দূর 
হহবে। হাপানি, সন্ধি, 
কাসি, ত্রঙ্কাউটিস, হুপিং 


17 রা ঝা 





























কফ, কফের  সভিত 
রক্ত পড় বা ছুর্গঙ্গময় 
কফ ক্ষরণ প্রভতিতে 

এ্যাজমোলীন 
অভুলশীয়। সহজ সহজ 
মুমূর্য রোগী ২০২৫ 
হসর রোগ 


ভোগের 
পারে মাত্র ২১ শিশি 
সেবনে চিরতারে রোগমুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা ও 
মফঃম্বলের বড় বড় হাসপাতালসমূহে ইহ। স্ুপরাক্ষিত। 
বিশেষজ্দ্রগণ উচ্চকণ্েে উহার স্থনাম কীর্তন করেন। 

সুতন্য- ড় শ্পিশ্পি--২।০৯ ছেছাটি স্পিষ্ণি--|০ ট্লীল্কা। + 
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অর্থ দান করিয়৷ ভাহার উপর চড়া হারে সুদ আদায়ের বাবসা 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই নান। দেশে ও নানা সম্প্রদায়ের ভিতর 
চলিয়া আসিয়াছে । ধশ্রের অনুশাসন ও সরকারী বিধিবাবস্থা- 
দ্বারা অতীতে এঠ বাবসাকে নিয়গ্রিত করিবার জন্য এবং উহার 
বিভিন্ন প্রকার কুফল নিধারণ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা 
হঠয়াছে। বন্ছনানে এরূপ চেষ্টা লিতেছে । কিছ প্রকৃত সমস্থার 
সমাধান আজও হইতেছে না! প্রাচীন খুগের মামাছিক ইতিহাস 
পথ্যালোচনা করিলে জান। যায়, সুদূর অতীতের সম্যাদেশগুলিতেও 
মহাঁজনী গ্রথা কমবেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বেপিলন, মিশর 
€ আসিরিয়। প্রভৃতি দেশে এ প্রকারের দাদনী কারপার চলিত। 
হিশ্টু বন্মগ্র্থ খকু বেদে মহাজনী প্রথার উল্লেখ রহিয়াছে । 
শ্বীানদের উপর 'প্রযোজা ধশম্মগত অনুশীসনের ভিতর টাকা লগ্রি 
করা সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ দেখা যায়। প্রান গ্রীসের রাজার! 
টাকা কজ্জ দিয়া চড়। সুদ আদায়ের শিরুদ্ধে আইন প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। রাজার আদেশ মত অতিরিক্তবাপ খণগ্রস্তদিগাকে 
যুক্ত করিয়া! দেওয়ারও ব্যবস্থ। ছিল। প্রাচীন রোদে মহাজনী 
প্রথার বিরুদ্ধে এমনসব কড। পিধি-বাবস্থা অবলম্বিত হইয়াভিল, 
যাহার ফল বিদ্রোহের পথাঞ্চ স্ছচনা দেখা গিরাছিল। এরিষ্টটোল 
অথ সার দিয়া সুদ আদাঁয়ের ব্যবসাকে ধন উপাঞ্খনের একটি 
অন্াভাবিক বুণ্তি বলিঘা মনে করিতেন । কেটে উহাকে 
হত্যাপরাধের সমশ্রেশীয় মানে করিতেন | মধাযুগে সুদ লওয়ার 
সঙ্গতি € অসঙ্গতি সন্বঙ্গো দোকের মতভেদ বজায় ছিল। 
মুসলমানদের ধন্মগ্রন্থ কোরানে সুদ লওয়া নিখিছ্। করিয়া দেওয়া 
ভয়। ফলে টাঁক। খাটাইয়। সদ আদার করা যে কোন মুসলমানের 
পক্ষে পাপ বলিয়া গনা হইঙে থাকে | ্াষ্টান রাজাদের অনেকে 
অতিরিক্ত মদ গ্রহশকারীপিগনে নানভাবে শান্তি দেওয়ার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । ১৯৭৪ সালে রাজা দশম গ্রেগরা সুদখোরদিগকে 
বাড়ী ভাড়া না দেওয়ার জন্গ আদেশ জারী করিয়াছিলেন। ফলে 
খাষ্টানদের পঙ্গে টাকা লগ্রির ব্যবসা কাধাতঃ নিবিদ্ধ হহয়া দাঁড়ায়। 
সম্প্রণায়ের লোকেরা এ বাধসাকে বিশেষভাবে 
মহাকবি দাস্তে সুদ গ্রহণকারীদিগকে নরকগানী 


তবে ইন্দুা 
অবলম্বন করে। 
জীব বলিয়। বর্ণনা করেন । 

পুরাকালে অর্থ ধার দিয়া স্থদ গাদায় করিপার আথিক 
গ্রয়োজনীয়ত। হ্বীকৃত ইত *1। আর এ কারনেই উহার বিরুদ্ধে 
ধশ্ম ও আইনগত কড়া নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা খুবই চলিত। 
কিন্ত পরে সুদ আদায়ের সন্ঠে টাকা কঙ্জ দেওয়ার একটা 


বাণিঙ্ঞাগত ও বাবসাগত প্রয়োজনীয়তা অনেকেই হৃদযক্ষম করিতে 
আরম্ত করেন। এই প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা 
কপিরাঠ বাভা পঞ্চম চালস্‌ সদ পাওয়ার রীতি আইনগ হ হালে 
সমথন করেন। ভবে অহাজনেরা যাহাতে খাতকদের উপর 
বেশী জুপুন না করিতে পারে, সেন্ট সুদের হার আসল টাকার 
শতবগ। ৮৯১ ভাগ হারে নিদ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে চিন্তানায়ক বেন্থাম ও টারগট স্ঈদ লগয়ার সঞ্ডে টাকা। 
কত দেওয়ার রাঁতি সমথন করেন। তবে গরীব লোকদিগকে 
শোধণ করিয়া তাহাদের দুঃখ দুদ্দশ! বৃদ্ধিরই সাহাধা করে বলি! 
'পাউডন (0700101107) ও থোর (০.6) মহাজনী প্রথার 
নিন্দা করেন। নেপোলিয়ছ্ধুর সময়ে মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে 
কতকগুলি আইন জারা করা হয়; কিন্ত ভাতা উদ্দেশ্থের দিক 
পিয়। মোটেই সফল হয় নাই । 


গত শতাখা হনতে মাঙনী ব্যবসার গলদ দূর করিবার জন্ক 
এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত আইন প্রণয়নের একটা 
স্বষ্পষ্ট গতি লক্ষিত হইতে থাকে । ইং এউওয়াউ দি 
কনফেসরের আনলে সদ লওয়ার প্রথা নিবিদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। কিন্তু এই নিষেধ কাখাত; যোটেই বলবৎ হয় নাই। 
বিশেষ ঠ্ুদী সম্প্রদায় রীতিমতভাবে ব্যবসা চালাইতে 
থাকে । উতীয় হেনরী ইভদীদের এই বাবসা নিয়ন্ত্রণের ভন্য 
প্রতি ২০ শিলিংয়ের উপর আদায়ী শ্দের হার সপ্তাহে ২ পেনী 
হারে নিদ্দেশ করেন। পরবন্তীকালে প্রথম এডওয়ার্ড ইহদী- 
দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার বাবস্থা করেন। তথাপি 
লগ্ডনে লোগ্বা্ জাতির লোকদের নারফতে ইহুদীদের এই দাঁদনী 
কারবার পরিচালিত হইতে থাকে। লগ্ুন সহরের যে কেন্ছে 
উহার অবস্থান করিত, বর্তমানে তাহা লোহ্বা্ড স্বীট নামে খাত 
হহরাছে। একদিকে লোঙ্বাছদের. ৪ অপরদিকে দ্বণকারদের 
দাদলী বাবসাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পধ্যস্থ লগ্ডনের বিরাট 
বান বাধসায়ের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। দাদনী অর্থের উপর 
প্রাপুবা সুদের ঠার সব্বোচ্চে শতকরা দশশাগ নিদ্ধারিত 
করিয়া ১৫৭৬ সালে ইংলণ্ডে একটি আইন প্রবন্তিত হয়। 
১৫৭১ সালে এ আইন বাতিল হইয়া যায়। ১৬২৪ সালে আবার 
প্রাঞ্থবা সুদের হাঁর সব্বোচ্চে শতকর। দশভাগ নিদ্ধারিত করিয়া 
একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। পরে ১৬৫১ সালে এই সুদের হার 
শতকরা আটভাগ ও ১৭১৪ সালে তাহা শতকরা ৬ ভাগ পধ্যন্থ 
হাস করা হয়। কিন্ত দেশের আইনজীবীদের কারসাজিপুণ ব্যাখার 
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ফলে এই ব্যবস্থা কাধ্যতঃ বাতিল হইয়া যায়। এই অবস্থ। 
লক্ষা করিয়া বেম্থাম দেশের অর্থ-নৈতিক- গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ 
বিষয়ে এরূপ চেষ্টাকে উপহাস করেন । এই সকলের প্রতিক্রিয়ায় 
১৮৫৪ সালে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আইনগত ব্যবস্থা সমস্তই 
উঠাইয়! লওয়া হয় কিন্ত পরে ১৯১৭ সালে পালণমেন্ট মহাজনী 
প্রথা নিয়ন্ত্রণমূলক একটি আইন পাশ করেন। এ আইনদ্বারা 
চক্রবৃদ্ধি স্তদ আদায়ের নীতি নিষিদ্ধ হয়। তাহা ছাড়া মহাজনী 
কারবারের জন্য লাইসেন্স লওয়ার রীতি 'প্রবন্তিত হয়। 

হংলগ ছাড়া ইউরোপের অন্থা যে সব দেশে আইনদ্বারা দাদনী 
কারবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেও কমবেশী পরিমাণে 
উহার বার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে । জাশ্মীনীতে ১৮৮০ সালের 
আইনে অতিরিক্ত হারে সদ আদায় করার জন্য মহাঁজনদিগকে 
জেল দিবার ও জরিমানা করিবার ব্যবস্থ। প্রবন্তিত হয়। এই 
আইনটি খুব কড়া হইলেও কাধ্যতঃ উহার দ্বারা দেশের মহাজনী 
প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কেননা দেশের লোক উহা মানিয়া 
চলিতে বিশেষ রাঁজী ছিল না__জনসুতের চাপে গবর্ণমেন্টগ উহা 
কাধাতঃ তেমনভাবে প্রয়োগ করেন নাই । তারপর ১৮৯৩ সালে 
উহার চেয়েও একটি কড়া আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে মহাঁজন- 
দিগকে তাহাদের পাওনার হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্থা উপস্থিত করিতে 
বলা হয় এবং আইনের বিধিব্যবস্থা না মানিয়া চলিলে মহাজনদের 
উপর নানারপ কঠিন শান্তি প্রয়োগ করিবার বাবস্থা হয়। ফ্রান্স 
দেশে ১৮৫০ সালে একটী আইন করিয়। দাদনী অর্থের সুদের হার 
শতকরা বাধিক ৫ ভাগ হারে নিদ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় 
(ব্যবসা বাণিজা সম্বন্ধীয় দাদন ছাড়া), অগ্রিয়া ও হাঙ্গারীতেও 
£ প্রকারের আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্ত ইউরোপের দেশ- 


নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয় নাহ। ইউরোপের পুব্বাঞ্চলের দেশ- 
সমূহে মহাজনী প্রথার জুলুম এখন অনেকটা পৃণভাবেই বস্তমান 
রহিয়াছে । করুমানিয়া দেশে গ্রাা মহাজনের সাধারণ লোক- 
দিগকে অথ ধার দিয়া এখনও কমপাক্ষে শতকরা ৬৩ ভাগ € বেশী 
পক্ষে শতকরা ভাগ পধ্যশ্থ শ্ুদ আদায় করিয়া 
থাকে বলিয়া প্রকাশ । তবে সমবায় নীতির প্রচলন 
হওয়ার সঙ্গে ডেনমাক ৬ ইটালী প্রভৃতি দেশে দাদনী 
কারবার চালাইয়া চডাঙ্ারে স্বদ আদায় করিবার রীতি 
এখন উঠিয়া গিয়াছে । এখন সে সব স্থানে মহাঁজনী প্রথা 
নিয়ন্্রণমূলক আইন প্রণয়নেরও কোন আবশ্াকতা বিশেষ নাই । 
যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় পুপেন অনেকস্তলেই দাদনী কারবার 
চালাইয়া কষকদের নিকট হইতে চড়াহারে সুদ আদায় করার 
রাতি খুবই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে উপযুক্ত প্রতিঙ্গানের মারফতে 
অল্প সুদে কৰি খণ প্রদানের বাবস্থা হওয়ার মহাজনী বাধসায় 
অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের পনরটি রাজ্যে 
বস্তমানে দাদনীকৃত অর্থের স্দের হার শতকরা বাধিক সাড়ে 
তিন ভাগ নিদ্ারিত করিয়া দিয়া আইন প্রবর্তিত হইয়াছে । 
আর এ সঙ্গে দেশের সববন্ধ রিমেডিয়াল লোন এসোসিয়েশন 
(7২670750101 15020 85806117021 ,) গঠন করিয়া এ সকল 
প্রতিজ্গানের মারফতে কৃষকদিগকে সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ 
ধার দিয়া সাহাযা করার বাবস্থা হইয়াছে । কেবলমাত্র মহাজনী 
প্রথা নিয়ন্ত্রমূলক আইনের উপর জোর না দিয়া সববত্র এই যে 


৫০০ 


আআহ্িক্কি ক্ুঙ্গত, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


খণদান সমিতি গড়িয়া তোলা হইতেছে, শেষ পধ্যন্ত তাহাতেই 
প্রকৃত সুফল পাওয়ার আশা রহিয়াছে । 

টাকা কঙ্জ দিয়া যথাসম্ভব উচ্চহারে সুদ আদায় করা 
স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবষে লোকের ধনাগমের একটি 
বিশেষ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে । অতি প্রাচীন 
যুগেও সুদের (বা ত্রধি) জন্তা টাকা দাদন করা হইত। কিন্ত 
বশিষ্ঠ ও গৌতম প্রভৃতি আইন রচয়িতারা উহ্াকে সমর্থন করেন 
নাই। জাতক ও অন্যান্ত বৌদ্ধ গ্রন্থে অতিরিক্ত সুদ লওয়া পাপ 
বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে । তবে কুষিকাধ্য চালনার সাহায্য 
করিবার জন্য খণদান করাকে সমর্থনযোগ্য মনে করা হইত । 
মন্ুসংহিতায় বন্ধকীন্থত্রে প্রদর্ত ণের উপর শতকরা ১৫ টাকা 


হারে সুদ আদায়ের বিধান আছে। বিনা বন্ধকীতে 
প্রদত্ত খণের জন্যা কিছু সুদ আদায়ের বিধানও উহাতে 
রহিয়াছে । তবে প্রাপ্তব্য শ্দের পরিমাণ আসল টাকার 


সমান হইয়া দাড়াইলে আর কোন স্ুুরদ আদায় করা বিগছিত 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । হিন্দু অর্থশাস্্ী কৌটিল্য মহাজনী 
প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । দেশের রাষ্ট্রশ্তি বা গবর্ণমেণ্ট যে সুদ ও প্রাপ্য 
নিন্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তিনি মহাজনদিগকে তাহা লইয়াই সন্থষ্ট 
থাকার উপদেশ দিয়াছিলেন। মুশ্রিম ধশ্মগ্রস্থে স্ল্দ লওয়া নিষিদ্ধ 
থাকায় মুসলমান সআাটাদর শাসন আমলে ভারতবধষে রাপকভাবে 
মহাজনী কারবার চালাইবার রীতি কতকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। গত 
শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজ শাসন ন্ুদুট হওয়ার সঙ্গে কষকদের 
বিহিত স্বার্থের দিক হইতে মহাজনী প্রথার প্রয়োজনীয়তা ও 
আপ্রয়োজনীয়তা বিবেচনার একটা ধারা দেখা যার । আধু- 
নিক কালে কুধকদের ন্বার্থরক্ষার নামে মহাজনী প্রথাকে খবর 


করার একটা বিশেষ চেষ্টা সুরু করা হইয়াছে। 
নুতন নৃতন আইন প্রণয়নের দিকেঞ্ বিশেষ জোর দেওয়া 
হইতেছে । চড়া সুদ আদায়ের বিরুদ্ধে এদেশে প্রযক্ত 


আইনের মধ্যে ১৯১৮ সালের ইউজারয়াস লোন এাক্ট্রটিউ বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | এই আইনদ্বারা টাক] দাদন ব্যাপারে অসঙ্গত 
শ্বুদ আদায়ের রফা হইলে আদালতসমহকে ভতপ্রতিকার বিষয়ে 
হস্তন্গেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯২৬ সালে এই আইনটি 
সংশোধন করিয়া জমিবাড়ী বন্ধকে যাহারা খণ গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাদিগকেও বন্ধক ছুটাইবার ও সুদের হার হ্রাস করিবার স্থযোগ 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্ত এই আইনের বিধানগুলি প্রদেশ- 
সমূহে কাখ্যতঃ বিশেষ কিছুই প্রযুক্ত হয় নাই। ১৯২৮ সালে 
রাজকীয় কৃষি কমিশন ভারতের কৃষিঝণ সম্বন্ধে আলোচনা কালে 
এই আইনের বিধি-ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করেন এবং উহার 
কাধ্যক্রম সম্ধন্ধে তদন্ত করিবার জন্য প্রাদেশিক তদন্ত কমিটা 
নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কৃষি কমিশন এ আইনের বিধানসমৃত 
লক্ষ্য করিয়া মোটামুটী সন্ভোব প্রকাশ করেন। উহা! কাধ্যতঃ 
বলবৎ করা হইলে দেশে মহাজন কতক চড়া সুদ আদায়ের রীতি 
অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে 
উল্লেখযোগ্যরূপ কাধ্যকারিতা দেখাইবার পথ প্রশস্ত হইবে 
বলিয়া তাহারা অভিমত প্রদান করেন । 

বর্তমানযুগে মহাজনী প্রথাকে স্বনিয়ন্ত্রিত করিয়া অতিরিক্ত 
সুদে খণ প্রদানের অনিষ্টকর রীতি বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 


২ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 





আহিন্কি জ্রুঙ্গতু 


৬০৫ 





চলিতে থাকিলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আজ পধ্যস্ত 
এ বিষয়ে তেমন কৃত্কাধ্যতা বড় কিছুই দেখ। যায় নাই । 
ফলকথা, অতিরিক্ত স্থদ আদায়ের প্রথা আইন দ্বারা রহিত করা 


সম্ভবপর নহে । অন্ততঃ আজ পধাণ্ত তাহ] সম্ভবপর হু নাই । 
আমেরিকায় ফসডিকের (1705010) নত লোক মন্ুব্য 
করিয়াছেন যে, স্রদখোরদিগকে দমন করিবার কোন 


আইনই কাশাতঃ সফল হইখার নহে । আইন প্রনয়নের ফলে 
প্রদত্ত অর্থের নিরাপণ্ড। খবব হওয়ায় ভধিক ৮ড সুদে অর্থ 
লগ্গি করার রেওয়াজ পাড়িবে বলিয়াই বরং আশঙ্কা আছে। 
ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও কোন দেশের গবর্ণমেন্ট 
লিখিতভাবে উচ্চ সুদের সর্তে খণ দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন, 
তথাপি আসলে খধণ বাবদ উচ্চ সুদের লেন দেন একেবারে বন্ধ 


করা তাহাদের সাপায়ন্ত্র নভে । বেম্থাম সেজন। এ ধরণের 
আন প্রণয়নের চেষ্টাকে বিদ্রুপ করিয়াছিলেন। আর সিল 


(৬111) পলিয়াছিলেন যে, এ সব আইনের প্রতিক্রিয়ায় অমিত- 
বায়ী লোকের পক্ষে সহজে অর্থ ধার পাঞ্য়া কঠিন হইয়া দাড়ায় 
ফলে তাহারা অধিকতর চড়া শ্ুদ দিয়া অর্থ ধার কাঁরতে বাধা 
হয় আর তাহাতে শেব পথ্যন্ত উহাদের ধ্বংসও অবধারিত হইয়। 
দাড়ায় । ভারতবধে মহাজনী প্রথার সংস্কারমূলক আহন প্রবস্তন 
করার পথে বড় অন্ুবিধ। এই ঘে, উপযুক্তরূপ হিসাবপঞ্জ পাখিবার 
মত বিগ্াবুঞ্ধি মহাজনদের অনেকের নাত । কাজেই দেশে 
শিক্ষার প্রসার না হইলে কেবল আইন পপ্রণয়নদ্ধারা মহাজনী 
প্রথার অনাচার বিদুরিত কর। সম্ভবপর নহে । 

তাহা ছাড়া ভীরতবধের পল্লী অঞ্চলে এখনও ব্যাঙ্ক, তথা 
খণ-প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিঠানের সংখ্য। যেরূপ কম দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে মফঃপলের মহাঁজনী প্রথাকে আহেভুকভাবে 
খবন করিবীর চেষ্টা না করিয়া তাহা,ক বাচাইয়া রাখিবাব 
বিশেষ আবশ্যকতাঁও রহিয়াছে । স্যার উইলিয়ম হান্টার বলিয়া- 
ছিলেন_সসংখ্য আগপরিমিতবায়ী পলীবাসীর ভিতরে মভাঁজনেরাই 








উইশ 





ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল 


হইতেছে গাসলে মিতবায়ী। উহাদের অর্থ সাহাধা না পাইলে 
ক্ষকদের পক্ষে কৃষিকাধ্য পরিচালনাই অসম্ভব হঈয়। দাড়াহত। 
রাজকীয় কৃখি কমিশন তাহাদের রিপোটে ধলিধাছিলেন - 
মহাজনেরাই ভারতীয় কৃষকদের প্রধান অবলম্বন । তাহারাই 
কির প্রয়োজনে € বিপদে আপদে সময়নত খণ প্রদান করিয়। 
অসংখা পল্লীবাসীকে রক্ষা করিয়া থাকে । 

সকলদিক দিয়া সমাজের তাবস্থ। আবশ্যকান্তরূপ পরিবন্ভিত 
না হলে এবং পারিপার্থিক অধাবস্থার সংশোধন না করিতে পারিলে 
কেপল আইনদ্বার। উচ্চ ম্্দ আদাঘের প্রথা নিবারণ করিতে 
যাওখা অর্থহীন । রাষ্কিন খলিয়াছিলেন_মহাজনী প্রথার 
অনাচার দূর করিতে হইলে জাতীর চরিত্রের সংস্কার সব্বাগ্রে 
প্রয়োজন। মর ক্রমে ক্রমে সেআবশ্যক্কীর সংস্কার সাধনের 
ভিতর দিয়া পুদের হার নিরন্থণ বিষরে সমবায় আন্দোলনের 
কুতকাগাতাহ জগতের সম্মুখে একমাত্র ভরসার দৃষ্টান্ত। 
বিসনার্কের আাহন যাহা সাধন করিতে পারে নাই, সমবায় তাহা 
সাধন করিয়াছে । ঘেসব দেশ একান্তিকতার সহিত সমবায়ের 
নীতিবাদ কাধাতঃ গ্রহণ করিয়াছে, সেহসব দেশে দাদনী অর্থের 
স্রদেব ভার উল্লেখষোগ্যরূপ হ্বাস পাহয়াছে । আর জাপান ও ইটালী 
উনার উজ্জল পুষ্টান্ত। পর্তনানে জাপানে অসংখা সমবার খখদান 
সমিতি স্তাপিত হইয়াছে আর ৯ঈউহাদের মারফতে মাত্র শতকরা ২০ 
আগ সদ দেওয়ার সর্ভে লোকে অর্থ ধার পাইুঙছে অথচ জাপানে 
মহাজনের প্রদত্ত ধনের শ্দের হার এখনপ শতকরা ৯০ ভাগের 
কম নভে । ইটালী দেশের স্বদূর গ্রামাঞ্চল পধান্ত সমবায় আজ 
এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, সে দেশে দাদনী অর্থের স্থদের হার 
আজ ম্বীভাবিকভাবেই কমিয়া গিয়াছে । সেজন্কা আইন 
প্রণয়নের কোন আবশ্যকতা আজ আর একেবারেই নাই। 

("নহীশুর ইকননিক জালে? প্রকীশিত মিঃ ভি স্ত্রীনিবাসনের 
(সা) 40001011001. ৬০0৩1), শীষক প্রবাঙ্ধের 
বঙ্গানুবাদ )। 


২২২২ টী 








লুল ন্লীহনা আভা 


প্পভ্ভঁহ্মেন্টেল্ল নিক 


৩দভুড ভা 


আইনত? আবশ্যকীয় অর্থের অধিক জম। দেওয়া আছে। 
ব্যয়ের হার--অতান্ত অণ্প 
লগ্রীঃ শতকর। প্রায় একশত ভাগই গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে নিয়োজিত 
এই প্রগতিশীল, উন্নতি পরায়ণ এবং নির্ভরযঘোগ্য জাবন বাম কোম্পানাতে যোগদান করিয়া নিশ্চিন্ত হটন 
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জ্ঞান্সভেল্ল িনলে্া শ্শিজল 
[ শ্রীরজনী দত্ত ] 


বর্তমান জগতে আলোক চিত্রের (ফটোগ্রাফ ) আবিষ্কার 
বিজ্ঞানের অন্ঠতম শ্রেষ্ট অবদান । ইহার ক্রমোন্নতির ফলে যে 
চলচ্চিত্র বা সিনেমা শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে, গা কি শিক্গায়। কি 
রাজনীতিতে, কি আমোদ-প্রমোদে কি কলা সাধনায় সব্বঙ্গেত্রে 
প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হহয়াছে এবং কতিপয় পৎসরের 
মধ্যে উহ! পৃথিবীর সর্ব সমাদর লাভ করিয়াছে । 

শিক্ষা জগতে এবং সমাজ জীবনে সিনেমা শিল্প যে নব-নব 
শতাব্পী ধরিয়া যে এই শিল্প 
বারসা জগতে তাহার প্রাধান্য বঙজ্জার রাখিবে, তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিছুমাত্র কীরণ নাই । বর্তমানে বাবসা-বাণিজা ক্ষেত্রে 
সিনেমা শিল্প ততীয় স্থান লাভ ঝিশিতে সক্ষম হইয়াছে এবং 
উহা যে একদিন শীধস্থান অধিকার করিবে তাহা আশা করা 
যাইতে পারে। ইউরোপ আমেরিকায় এই শিল্পের 
প্রসারের জন্য বনু মুলধন নিয়োজিত হইতেছে । একমাত্র 
আমেপিকায়। এই শিল্প সম্পরকে ৩৭ কোটা ডলার মূলধন 
নিয়োজিত হইয়াছে । আমেরিকীর সেলিগ ফিল্ম কোম্পানীর 
উদ্যোক্তা! ক্যাপ্টেন সেলিগ ১৯০৩ সালে ফিল্ম বাবসার জন্য 
জনৈক বদ্ধুর নিকট হইতে € শত ডলার ধার করেন এবং ১৫ 
বৎসরের মধ্যে তিনি দেড় কোটী ডলারের মালিক হইয়া বিগত 
১৯১৮ সালে উক্ত বাবস। গ্রহণ করেন। 
ইউনিভারসণীল ফিল্ম কোম্পানীর মিঃ কালস্ামেলি আজ প্রায় 
৫॥ কোটা ডলারের মালিক ;₹ অথচ যখন ছিনি এই ব্যবসা 
আরম্ভ করন তখন তীঙ্তার মূলধন মল্পই ছিল । 


প্রেরণা দিতেছে তাহাতে বল 


এখং 


হইতে অবসর 


দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সময় দেশী শিল্পের উন্নতি 
এবং প্রসার একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । অপর 
জাতি বা দেশের উপর নিষরশীলতা কোন জাতিকে উন্নতির 
পথে লহয়া যাইতে পারে না। দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া 
' যাইবার ফলে দেশের আথিক উন্নতি খবন হয়। উন্নতিশীল 
জাতির পক্ষে প্রথন কত্তবা হইতেছে তাহার আথিক অবস্থা! 
সুদৃঢ় করা । সনস্ত বিষয়ে আত্মনিভরশীল না হইতে পারিলে 
কোন জাতির অগ্রগতি সম্ভব নতে। এবপ অবস্থায় ব্যবসা 
শিঞ্কলা সমস্ত ক্ষেত্রেই আত্মনিউরশীলতা আনিতে হইবে। 
এইদিকে সিনেমা শিগ্লের উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ 
উপস্থিত হইতে পারে না। ফিলা শিল্প বর্তমানে বেকার সমস্তার 
সমাধান সম্পর্কে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । একমাত্র 
কলিকাতায় এই শিঞ্প ব্যবসায়ের বিভিন্ন স্তরে প্রায় দশ হাজার 
লোক জীবিকা অজ্জন করিতেছে নতুবা তাহারা বেকার সংখ্যার 
অশ্তুভূক্ত থাকিয়া যাহত সন্দেহ নাই । 


বিংশ শতাব্দী অগ্রগতির যুগ । এই অগ্রগতির পথে প্রত্যেক 
দেশের পৃষ্টিই আজ সিনেমা শিল্পের 'দ্রুত উন্নতির উপর নিবদ্ধ 
হইয়াছে । অপর দেশে আথিক সম্পদ যেখানে দ্রুত উন্নতির পথে 
ধাবিত হইতেছে, সেস্থলে ভারতবধষের চিরাচরিত মন্থর গতিই 





পরিলক্ষিত হয়। ইহ1 ভারতবাসীর প্রকৃতিগত মানসিক আস্থা 
বলা যাইতে পারে । তবে আজ সুখের বিষয় এই ঘে, নানারূপ 
বাধা বিদ্ব সত্তেও ভারতবধে এই দিকে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা 
হইতেছে তাহ] উৎসাহ ব্যঞ্ক। তবে ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইতেছে যে এই শিল্পা এখনও শৈশবাবস্থা উত্তীণ হইতে 
সক্ষম হয় নাই । ভারতবধে ৩৫ কোটি লোকের বাস। বর্তমানে 
তাহাদের মধো যে শ্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগিয়াছে-_-তাহার 
ক্রমবিকাশ এবং সার্কতার ফলে অদূর ভবিষ্যতে যেদিন দেশের 
শাসনতন্ত্র ভারতবাসীর ম্বহস্তে আসিবে সেদিন, সিনেমা শিল্পের 
নুদূনপ্রসাণী সম্ভাবনা মে পুণতা৷ লাভ করিবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা 
বাহতে পারে। 

ইউরোপ এবং আমেরিকার তুলনায় সিনেমা শিল্পের সফলতার 
পক্ষে ভারতের প্রকৃতিগত স্থযোগ স্রবিধা রহিয়াছে । ভারতের 
তুষারাবূত গিবিশৃঙ্গ, উচ্চ পব্বতমালা, নয়নানন্দবর জলপ্রপাত, 
দিগন্তব্যাপী চিরসবুজ 'াণ্তর এবং তাহার হুদ, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি 
ফিল্ম উৎপাদনের শ্রে্চ উপাদান স্বরূপ । সৌবনালা প্রাসাদ ও 
প্রাচীন ধ্বংসাধশেবেরও প্রাচযোর অভাব নাই । মোটের উপর 
ভারতবধ ফিল্মা উৎপাদনের পক্ষে শ্রেক্ট স্তান। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী 
ছাড়া বৎসরের অধিকাংশ সনয় ভারতধধের আবহাওয়া ভাল 
থাকে এবং উজ্জ্লস্যাকিরণ লাভ করা যায়। এতদ্বাতীত 
ভারতের প্রাচীন শিল্পকল। € স্থাপতা চলচ্চিত্র উত্পাদনের পঞ্ছে 
আশেব উপাদান সরবরা সঙ্গম । ভারতের প্রাচীন 
গোৌরপনয় ইতিহাস ও পৌরাণিক গণের প্রতি ভারতবাসিগণের যে 
ধাভাবিক আকরণ আছে, ছায়াচিত্রের বিষরবন্ত্রপে অবতারণার 
পঙ্ষে উহা অতিশয় উপধোগা। 
সববতোভাবে উপদেশমূলক ও 
পরিপোষক। 


করিতে 


এই সকল ধিখয়ের চিঞ্রাভিনয় 


জাতীয় ভাবধারার উন্নতির 





মোটের উপর অগ্প বায়ে চলচ্চিত্র উৎপাদনের যত কিছু সুবিধা 
গ্লয়োজন, তাহা ভারতবধষে শি্যমান আছে। ইউরোপ € 
ও আমেরিকার ন্যার ভারতবধে ব্যরসাধ্য ই্টডিয়ো স্থাপন ও কৃত্রিম 


228858553555522551555535255252555435858353588585585855555555553555553232228555233552 


লোকমানা মণ্ট পার্ক লি; | 


বাংলার লব্গ-শিল্নে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে 
সুন্দরবনের অন্তর্গত মৌন্ুনীতে প্রার ১১ শত বিঘা জমির 
উপর এই কোম্পানীর লবণ প্রস্তুতের কারখানা অবস্থিত 
আছে। বর্তমানে ইঞ্জিন ও বয়লার সাহাযো লবণ 
প্রস্তুতের কাধ্য চলিতেছে । 
লবণ বিক্রয়ের জন্য এজেশ্নি বা 
অন্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন । 
ম্যানেিং এজেপ্টস্‌ _স্বাল্ফেণ্টীইক্ল কুস্নেলেস্পণন্ন 
২৪, স্্রাণ্ড রোড, কলিকাত। ] [ ফোন :_-কলিঃ ৫৫২৩ | 
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উপায়ে আলোক স্থ্টির প্রয়োজন হয় না। প্রতোক দিকেই 


অল্প ব্যয়ে এবং স্ববিধাজনক উপায়ে ফিল উৎপাদনের পক্ষে 
ভারতবর্ষ শ্রে্ঠস্কান। ইগ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফ কমিটি ১৯২৭-১৮ 
সালের কাধ্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, ভারতবর্ষ ফিল উৎপাদনের 
পক্ষে শ্রেষ্ঠ দেশ। ভারতবর্ষের পক্ষে যে স্থলে উপরোক্ত প্রাকৃতিক 
সুবিধা স্বলভ, সেস্থলে ইউরোপ বা আমোরকায় গ্রভৃত অর্থবায়ে 
ডিও স্থাপন এবং কৃত্রিম উপায়ে ছায়াচিত্র গ্রহণের নানাপ্রকার 
পন্থা! অবলম্বন করিতে হয়। 


ভারতবষে শিক্ষিতের তুলনায় নিরক্গরের, সংখ্যা অভাধিক। 
বর্তমানে ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান সভাজগতে একটা সস্তা 
এবং সুবিধাজনক উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে । আমাদের দেশে 
যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা শারীরিক ও মানসিক 
স্বাস্থ্যের উন্নতির পরিপন্থী । প্রাচীন কালে আমাদের দেশের 
নিরক্ষর বাক্তিগণ যাত্রা এবং কথকতা শুনিয়া যে শিক্ষা লাভ 
করিত তাহার মূল্য কম নহে । ধশ্তমানে এই সকল যাত্রা এবং 
কথকতার প্রচলন লোপ পাইতে বসিয়াছে । এপ অবস্থায় একমার 
ঈভিত্রাভিনয় উক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে । সোহিয়েট 
গবর্ণনেন্টের আমলে রুশিয়া ছায়াচিত্রযোগে জনশিক্ষ। বিস্তারের 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে । জানম্মানী, ফ্রান্সেও কিগারগাটেন 
পদ্ধতিতে সিনেমার সাহাযো বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া 
জাপানে বিতিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি গৃহীত হইয়া 
আসিতেছে । আমাদিগকেণ্ড সিনেমা শিঞ্পের সাহায্যে জন- 
সাধারণের নিরম্গরতা দূরীকরণে ব্রতী হইতে হইবে। প্রত্যেক 


হইয়। থাকে । 


দেশহিতৈবীর পক্ষেই এতঘ্িধয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য । 
সমাজ-জীবনে নিরক্ষতাঁর হায় মারাত্মক বাধি আর কিছু 


নাত । 


ভারতবধষে সিনেমা শিল্পের থে প্রুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা 
বর্তমানে সকলেহ স্বীকার করিতেছেন। প্রতি ধৎসর যেঞ্ধূপভাবে 
বুঙন শুতন ফিল্ম কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছে তাহা উহার 
পারচায়ক | ইগ্ডিয়ান সিনেনাটোগ্রাফ কমিটির মন্্বা এঠ যে, 
“ভারতীয় ফিল ভারতবাসিগনের নিকট বিশেৰ প্রিয় বলিয়া গণ্য 
হয়াছে। বর্তমানে তাহারা ভারতীয় ফিলা দেখিতে পাইলে 
বিদেশী ফিল্ের প্রতি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করে না। তবে 
এখনও যে বিদেশী ফিপ্োর প্রচলন রহিয়াছে, তাহার অন্গতন প্রধান 
কারণ এই যে, দেশী ফিল্ম চাহিদার অনুপাতে পধ্যাপ্ত নহে। 


তবে. সাধারণতঃ যে ভারতীয় ফিল্সেরই জনপ্রিয়তা বেশী 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই ।” 
প্রাচোর যাহ! কিছু পশ্চাতে সহজেই  আকষণধঘোগ্য 


হইয়া দাড়ায় । বিদেশীরদের দুটিতে ভারতবধ চিরদিনই একটা] 
রহস্ময় দেশ বলিরা পরিগণিত হয়। অপরপক্ষে মানব প্রকৃতি 
বৈচিত্রা চায়; একঘেয়ে কিছু তাহার নিকট তাল লাগে না। 
এবূপ অবস্থায় প্রাচ্য দেশের পৌরাণিক গল্প এবং ইতিহাস 
যে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের নিকট অভিনবত্বের 
আন্বাদন দিতে সক্ষম হইবে, ইহা আশ্চধ্যের কিছু নহে। 
সম্প্রতি রয়াল সোসাইটী অব আটসএর ভারতীর শাখার এক 
সভায় লগ্ডনে ভারতের অস্থায়ী ট্রেড কমিশনার মিঃ এ, এম, শ্রীণ 
বন্তৃতাদান প্রসঙ্গে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ফিল্মের 


আর্ছিক্ি ভঙ্গ 


৯৯৯৯৯, 


১০৭ 


কতিপয় ক্রটী সত্বেও ভবিষ্যতে উহার কাণিজাগত সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বল। 
যাইতে পারে যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় ফিল্মের 
সমাদর ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে । লাইট অব এশিয়া” "সিরাজ", 
'্যাক্রিফাইস্» খে অব্‌ ভাইস", “দি প্রেসিডেন্ট” “ছুনিয়া না 
মানে ইতাদি ফিল্সের সাফলা হইাতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইয়াছে যে, 'প্রাচা দেশীয় ফিলা ইউরোপ ও আমেরিকায় 
বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে। অপর একটি সুবিধার বিষয় 
এই যে, ইংলগ্ড ও অন্যান্য কতিপয় দেশে ভারতীয় ফিল্মের 
সংরক্গণমূলক ব্যবস্থা আছে। এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে, 
“লাইট অব এসিয়া, যে সমাদর লাশ করিয়াছে, ছয় মাসবাপী 
ইউরোপে উহার প্রদর্শনই তাহার প্রধান গ্রমাণ । 
অধিক দিনবাপা কোন ভারতীয় ফিল ইউরোপে প্রদশন করা 
হয় নাহ। 


এপযান্থ এত 


শিল্পকলায় বাঙলার স্থান ভারতবধে প্রথম । বাঙ্গলার ফিল 
ক্রমান্বয়ে ব্রিশ সপ্তাহ বাথ দেখান হঠয়াছে এমনও দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে । যদিও বাঙ্গলা দেশে ফিল্া উৎপাদনকারী প্রতিষ্গানের 
সংখা আঞ্স, কিন্ত সিনেমা শিপ্পে তাহার রুচিজ্ঞান সভাহ 
'প্রশংসাযোগা । 


সিনেমা শিল্প অগ্রদিনের মধো জগতের বাবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
ওতীয় স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে । এরপ অবস্থায় 
বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিলে ভারতবধে যে উহার প্রভূত সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
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বিশেষ স্রবিধাজনক' সর্তে সন্থান্ত স্পেশাল এজেন্ট ৃ 


টির ০ 
স্পনলুল্ল। স্পশিলেল বাছা 


১৯৩২ সাল হইভে বিদেশাগত শকরার উপর রঙ্গণশুহ্ক ধাধ্য 
হওয়ার পরও পাংলাদেশে শর্করা শিল্প আশানরূপ প্রসার লাভ করে 
নাই। যুক্তপ্রাদেশ এবং বিহার এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছে এবং বর্তমানে ভারতীর শর্করার শতকরা ৮৫ ভাগই 
এই ছুহ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। সালে সমগ্র ভারতে 
চিনির কল হিল নাত্র ৩২টা। বর্তমানে দেড়শতের উপর চিনির 
কল চলিতেছে । তন্মধ্যে যুক্ত প্রদেশে ৭১টা, বিহারে ৩২টা এবং 
বাংলায় মাত্র ৮টা। এই ৮টার মধোও মার ৪টা কল বাঙ্গালীর 
করতে এবং বাঙ্গালীর মুলধনে স্তাপিত হইগানে । ভীরতবষে 
উৎপন্ন ৭০ লক্ষ টন গুড় এবঃ ১১৪ লক্ষ উন চিনির মধো বাংলায় 


১৯৩১-৩২ 


যথাক্রমে মাত্র "ই লক্ষ টন গুড (প্রায় উ্ খেজুর £ড সহ ) এবং 
৩৬ হাজার উন চিনি ( গ্রায় ইহ) €পাদিত হয়। বঙ্গদেশে 
বৎসরে যে পরিমাণ চিনির দরকার হয়, তাহার মাত্র এক- 
পর্চমাংশ বাংলার চিনির কলসমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে । 
১৯৬৫-৩৬ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার চিনি বাংলাতে আমদানী 
হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে গ্রায় ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি 
আমদানী হয়। 
১৭ হাজার টন চিনি বঙ্গদেশে আমদানী হইয়াছিল । সমগ্র ভীরতে 
প্রায় ৪৬ লক্ষ একর ইক্ষুচাষের জমি আছে ভগ্মধ্ো যুক্তপ্রাদোশেই 
প্রায় ২৫ লক্ষ একর, পাঞ্জাবে ৫২ লক্ষ একর, বিহারে ৪২ লঙ্গ একর 
এবং বাংলায় মাত্র ৩ লক্ষ একর যুক্তপ্রদেশে একর প্রতি 
ঈক্ষুর ফলন ৩,৪৬৩ পাঁউও। বাংলার প্রতি একরে ৪,১২৭ পাউণ্ডেরও 
বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইহা সকেও বাংলার তুলনায় যুক্তপ্রদেশে 
ইক্ষু জমির পরিমাণ আটগুনেরও অধিক | ভারঙবধে হশ্যু চাষের 
জমি আছে যে, তাহার শতকরা ৫৩ ভাগই যুক্ত প্রদেশে এবং মাত্র ই 


১৯৩৫-৩৬ সালে একমাত্র জাভা হইতেই প্রায় 


ভাগ বাংলায় । 

শর্করা শিল্পে বন্তমানে যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহারের 
. সমকঙ্গ না হইলেও বিগভ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যন্ত বঙ্গদেশহ 
যে ভারতবর্ষের শর্করা শিল্পের গ্রথম ও প্রধান কেন্দ্র ছিল এই তথ্য 
সম্ভবত; অনেকেরহ অজ্ঞাত। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 
শর্করা সারা ভারতের প্রয়োজন মিটাহয়া স্ুদুর ইউরোপেও যে 
রপ্তানী হইত তাহার এতিহাসিক প্রমাণ আছে । ১৮৪৯ গ্রাষ্টী্দে 
ঢ২01317500 নামক জনৈক ইংরেজ শকরা বিশেষজ্ঞের লিখিত “076 
[3০728] 90000010166 নানক পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সময়ে যুক্তপ্রদেশ কিংবা বিহারে 
ইক্ষুর চাঁষ এবং শর্করা শিল্পের প্রবর্তন হয় নাহ । জাভা, কিউবা, 
হাউই প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ট শর্করা উৎপাদনকারী দেশ 
দেশসমূহেও উনাবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই শকরা 
উৎপাদনের প্রচেষ্টা আরম্ত হয়। ইহার বহু পূর্ব্ব হঠতেই বাংলায় 
প্রভৃত পরিমাণে গুড় এবং দেশীয় ' প্রথায় গুড় পরিক্কৃত 
করিয়া চিনি প্রস্তৃত হইত । বিখ্যাত অমণকারী মার্কোপোলোর 
(ত্রয়োদশ শতাব্দী ) ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে চীন সআরাট 
বাংলার শর্করা! সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জনতা একজন দূত প্রেরণ 


বাংলা, 


22353434৮8 | 


করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 1357108% চট্টগ্রামে ইক্ষুচাষের 
বিশদ বিধরণ লিখিয়া গিয়াছেন। [২0790 তাহার পুস্তকে 
অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শর্করা শিল্পের অবস্থা 
এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কৌম্পানা ইহার উন্নতিকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত ধিবরণ দিয়াছেন । 


১৮৬০-৩১ সাল ইঠতে ১৮৪৫-১৬ সাল পধান্ত কলিকাত৷ 
ধণ্ণর হইতে যে পরিমান চিনি হংলগু এবং হান্যান্ত দেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল নিয়ে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল ।  ]২0)11১011 
সাহেধর মতে এ রপ্তানীকৃত শকরার প্রার সমস্তই বঙ্গদেশে 
উৎপন্ন হহত। 


বসর হংলগু এবং ভন্যান্য দেশে মূল্য 
মোট রপ্তানী 

১৮৬০-৩১ ২৬৭১৭৩ মণ ২১২৫০২৭ টাকা 
১৮৩৩৬-৩৪ ২১০,৩৬৩) » ২৩০৮২২৪ ৬ 
১৮৩৪-৩৫ ৩৫৮,৫১৫ » ২৭১৯০১৯৫৯৯৪ 
১৮৩৬-৩৭ ৬১৭৩৬০২ » ৫১৩৮৪৬০ ৮ 
১৮৪০-৪১ ১৭৮৪৭৯১২ » ১৬৪৬৮৮৯৮ » 
১৮৭৫-৪৬ ১৮৩৯৩৭৪২ ৯» ১৭৮৯৩১৮৮ 


৮ 

তৎকালে পশ্চিমবঙ্গে বদ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ভুগলী, 
২১ পরগণার সুন্দরবন, পারাসত, কাশীপুর, নধ্যবঙ্গে নদীয়া, যশোহর, 
খুলনা, উত্তরবঙ্গে রংপুর, পাবনা এবং পুৰ্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, 
ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রগতি স্থান হক্ষুর চাষ, গুড় ও চিনির জন্য 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

প্রায় একহ সময়ে কশিকাতার সন্গিকটে কাশীপুরে ছুবা 
(1)০001১1 ) চিনির কলে দৈনিক সাত হাজার টন চিনি উৎপাদন 
হইত। তৎকালে কাশীপুরের এই কারখানা পৃথিবীতে সব্ববৃহৎ 
এবং উত্কষ্ট যন্ত্রপাতি-সমন্থিত বলিয়। পরিগণিত ছিল। বদ্ধমান 
সশ্বন্ধে 1২01)15011-এর উল্তি প্রনিধানযোগা-প্গ।6 1)15৮70 
01131010000 100551)6 00920810060 05 0116 0 076 1109 
5০00181150009000056 2010 1015101% 00110052660 20. 
0701)91)]5 0150 0176 01 (115 17105 211016111 9117-0011৩ 
সম্বন্ধে 
গবেষণার জন্তা ১৭৯২ সালে গবর্ণমেন্ট রংপুরে গবেষণাগার স্থাপনের 
জন্থা মনস্থ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই শর্করা শিল্পে উত্তর- 
বঙ্গ বিশেষতঃ রংপুরের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, তাহা অনুমিত হয়। 
এই সময়ে রংপুরে ৬৫১১ বিঘা পরিমিত জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত। 


£70%1118 01510101501 (106  1076916710.৮ শর্করা 


তৎকালে গুড় পরিক্কৃত করিয়া দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তৃত 
হইত । বঙ্গদেশে শর্করা উৎপাদন করিয়া রপ্তানী করা বিশেষ 
লাভজনক ব্যবসা দেখিয়া ইষ্ট ঈত্ডয়া কোম্পানী এবং বিভিন্ন 
ব্যবসায়ী ইক্ষু হইতে সরাসরি (735 57711 79০99 ) চিনি 
প্রস্তুত হয় কি না এই উদ্দেশ্যে প্রায় অদ্ধশতাব্দী কাল গবেষণ1 
এবং পরীক্ষা করেন এবং ইহাতে প্রস্ৃত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। 


৮ই মে, ১৯৩৯] 1 


॥ 


১৭৯১ শ্বীষ্টাব্দে কোম্পানী এবং লেঃ কঃ পেটার্সন নানক 
জনৈক বাক্তির মধ্যে ঢুক্তি হর। উক্ত পেটা্সন ওয়েষ্ট 
ইগ্ডিজে ইক্ষুচাঘ এবং শকরা উৎপাদন করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছিলেন। চুক্তির সত্ত মত পেটার্সসকে বাংলাদেশে 
৬০০ বিঘ। জমি সুবিধাজনক সর্তে লীজ, দেওয়া হয়। পেটার্সন 
পুবেধ কোম্পানীকে চিনির নমুনা দিয়াছিলেন। কথা ছিল তাহার 
উৎপাদিত উত্ত নমুনানুঘায়ী সমস্ত শর্করা প্রতি হন্দর ৭” আনা 
দরে কোম্পানীকে অপণ করিতে হইবে । | 

কোম্পানীর এহ পরিকম্পনা ফলপ্রন্স হয় নাই ।  পেটার্সন 
সফলতা লাভ না করায় কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৩ 
সালে মিঃ ডর্িউ, ফিঞ্নরিস্-_ধিনি জামাইকাতে শকরা বিশেষজ্ঞ 
ঠিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন--কোম্পানীর নিকট 
একটা অনুরূপ প্রস্তাব করেন। কিন্তু পেটার্সনের বিফলতার 
কোম্পানী ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই । 

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এই৮, বেক নানক নামক জনৈক যুরোগায় 
বদ্ধমান জেলায় 1)1,0১8 9081 অ০]১ নামক চিনির কল স্থাপন 
করেন এবং ইক্ষু হতে রস নিষ্কাশনের ভন্তা বাস্পীয শক্তি বাণহার 
করার ব্যবস্থ। করেন। ভারতবষে ইনাই বাম্প পরিচালিত সবব- 
প্রথম চিনির কল। মি£ এম্‌, পি, গান্ধী লিখিয়াছেন, ১৯০৩ সালে 
বিভার প্রদেশে সব্বপ্রথম আধুনিক ধরণের চিনির কল প্রতিচিত 
হয়। কিন্ত ব্রেক সাহেবের 1)10006 ধরা ভযোকেকেই ভারতের 
সব্রপ্রথম আধুনিক চিনির কল বলিয়া ধর! উচিত । 











পি 





এই বাাঙ্কই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে | 


স্থাপিত ? ০৯২২ ৃ 


বিদ্রেশী বিনিময় ব্যবসায় সহ বাাঈ সংক্রান্ত কল প্রকার 
বাবসায়ের আধুনিক সুবিধা স্থযোগের ব্যবস্থাদি আছে। 


শাখাসমূহ 
কলিকাতা (১০, ক্লাইভ স্বীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পূরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্িরহাট (চট্টগ্রাম), পরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
টভৈরববাজার, গৌহ্াাটা, ডিক্রগড়, 
জোড়ভাট, তিনস্ুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। 


লগ্ন বাস্কাস£ বার্কলেইজ ব্যান্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস£ গ্যারা পটট্রা্ কোৎ অব নিউ ইয়র্ক 


মানেজিং ডিবেক্টর-তভাঞ্ঠ এন ভিত চ্িভডত এমএঃ 
পি-এইচ-ডি ( ইকন ) লগ্ন, ব্যারিষ্টার-য়াাট-ল। 





বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূ্তের প্রতি সবদসাধারণের বিশ্বাস ূ 


শআর্বিক্কি জগ 





১০৯ 


১৮৩০-৩২ সালে টি, এফ, হেনেলী নামক ইংরেজ স্ুন্নরবনে 
বারুইপুরে একটী চিনির কারখানা স্থাপন করেন। এখানে ইক্ষু 
চান করিয়া ওয়েষ্ট ইত্তিজের প্রথায় শর্করা উৎপাদনের বাবস্থা 
হইগাছিল। এই প্রচেষ্টাও সফলতা লাভ করিতে পারে নাহ। 
থে চিনি প্রস্তুত হহযাছিল, কলিকাভার বাজারে তাহার প্রতি মণ 
৬/৭ টাকার বেশী মূলা হইল না এবং মালিকগণ ইহাতে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হঠয়াছিলেন। 


১৮৩৭ সালে ব্রিটাশ উপনিবেশসমূহে দাসত্প্রথা রহিত হয় 
এবং পালণমেন্ট সমীকরণ আইন (15077:00210291]70)64৯06) 
পাশ করেন। ইহার ফলাকল সম্বদ্ধে 1২07)08৮) লিখিয়াছেন, 
+/]১00656 1070100160 11000 থর 01121051071 100 ৬৪51 
]1]01থ 1১151106175 (০106 300 ৯০11৫01100৬) (07060 19 
[111177010 17000005 0100 01] 11710101307 ঘথ] আনত 006 
৩61)0601 [51১01110100 দুইশত বৎসর পৃবেব বাংলায় 
প্রত পরিমাণে খেজুর গুড় উৎপন্ন হইত এবং ব্যবসা হিসাবে 
খেজুর বৃক্ষের চাৰ হইভ | ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মোট ৯৫০০ 
হাজার মণ খেজুর গুড ছৎপন্ন হইয়াছিল । ১৮৩১ সাল হইতে 
খেজুর গুড়ের বাবসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পুবেব কৃষ্ণনগর, 
পশ্চিমে বাখরগঞ্জ, উত্তরে পাবন। এবং দক্ষিণে সুদ্দরবন ইহার 
মধো প্রায় ১০ হাজার বর্গমাইল স্থান বাঁপিয়া খেজারের চাষ 
যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নদীয়া, বারাসত এবং 
পাবনা খেজুর গুড় উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । 


হইত । 








ইট বেঙ্গল সোসাইটি 
দেশী মিলের ধুতি, শাড়ী,তীতের কাপড় ও 


সর্বপ্রকার সিক্কের সাড়ীর একমাত্র 





২৬৯, 


1 
ং 











আসামাদেন্ল লিশস্পেআজ্জ 
ভন ভ্ল লিল স্য ভ 
নিলিঞ্পুল লল্জ্র সজ্জা 
তু ক্রুভঁ ল্যন্লভ্ছাল্ত 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 


বন্ত্র বিভাগ--১ ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, 
টেলারিং ও বন্ত্র বিভাগ_-১৮%২নং কলেজ ট্টরাট, 


- _ভ্লা৩-টি 


জণ্ড বাবুর বাজার ভবানীপুর, কলিকাতা | 


৯১০ 


১৬০্টা খেজরবঙ্ষ আপিকৃত ভমিকে একবিঘা বলিয়া ধরা হইত । 
হে ব্যক্তির অনধিক ৮গটী খেজুরবুক্ষ ছিল, সে নিজে গুড় উৎপাদন 
লাভজনক মনে ন। রিয়া বাৎমরিক খাজনার-পরিবান্তে উহা অন্যের 
নিকট পন্তন করিয়া দিত । ৬ উৎপাদনকারীদের এক এক জনের 
৮* তাতে ৩০০৭-প্টী পান্থ খেজুরবুক্দ ছিল । একটী বক্ষ হহাতে 
হান্ধ মনের উপর €ড পায় ষাহত । 
আথকরী ফসল 'হসাবে পাটচাযের প্রবন্তুন এবং ক্ুমবদ্ধমীন 
পাটি উৎপাদন বা'লায় হঞ্ষুচাষ এবং শর্করা শিল্পের অননভিগ জন্য 
বভলাতশে দায়ী। 


দূরে আবস্তিত হবয়ায় এব) হাতে বালার নিভদ প্রতিনিধি না 


কেন্দ্রীয় কুধিগবেধণা কণিটা বাংলা হহাতে ৪ 


থাকায় বঙ্গদেশে আখের চাষ এবং শকরা শিগ্ধের উন্নতিকঞে 
মরকারা ভাবে পিশেধ কোন প্রচেষ্টা এ যাবৎ তয় নাই । কানপুরের 
[11010610701 [90001601 উদ 26010071055 এবং 


কোয়েম্গাটরের হঙ্ষগবেধণাগার বাংলার প্রতি উদাসীন নীতি 
আবলগ্বন করার ফলেছ এঠ প্রদেশে শকর। শিল্প বিস্তৃতি লাভ 
করিতে পারে নাহ । যক্তপগ্রদেশ ৪ পিহার সরকার হক্ষচাষীদের 
উন্নতিকপ্পে বিশেন তৎপর হইয়াছেন । কিছু এ নিবয়ে বাংলা 
গপণমেন্টের নীরব নীচি খুবই নিন্দনীর্ঘ। 

বিহারের হ্যায় 
শবিষ্যৎ কিরূপ 


শর্করা শিগ্সের পক্ষে বাংলা 
উপযোগী কিনা এব বঙ্গদেশে শকরা শিল্পের 
পরিশেষে তাহাই আলোচনা করিব । 

কয়েকটী কারনে যুণ্ত প্রদেশ ও বিহারের তুলনায় বাংলায় হুর 
প্রথমতঃ বাংলার আবহ গিয়া 


যুক্তপ্রদেশ ও 


চাষ বিশেধ লাভগনক হওয়ার কথা । 
জলীয় (11)951 )। 
শুদ্ধ । জলীয় আবভাগয়। হচ্ছ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী | 
বধাকালে বাংলার পভ জমি জলনগ্ন হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন, 
ব্াাপকভাবে হক্ষুচাধ পাংজার অসম্ভব । 


যুক্তপ্রদেশ ৪ বিহারের আবহাওয়া ভাবত 


কিন্ত বন্তমাঁনে ভারতের 
যুণ্ত প্রদেশে 
বাঁলাতে« 


প্রায় সব্বন্রঃ ১১৩ন কোয়েম্বাতর হগ্গনাষ হহাতেছে । 


শতকরা ৯৭ ভাগ ঠশ্ুঠ এঠ গাতীর। বন্তমানে 


শঙকর। ৮০ ভাগের উপর এই ভাতীয় ইঞ্চি । হা জল লাগিলে 
নষ্ট হয় না এবং প্রায় ১ মাস কাল এক ফুট জগের উপর 
বি পাহর। থাকে | এঞ্জগ্রদেশ কিংবা বিহারের তুলার বাংলার 


একপপুতি হর ফলন অনেক দেশী) উত্তর ভারতের প্রায় 
মববএঠ কৃখির জন্ পিপুল অথবারে সেচকাখোর বাবপ। করিতে 
হৃঠতেতে | প্টপ পারিপাতের ফাদে বাংলায় সেচের প্রায়োজন 
এখন বিশেন অন্ুকত হয় না খুগুাদেশ এবং বিহারের ঠুলনাধ 
বাংলায় ঠচ্গ উৎপাদনের বায় আনেক কম। 

বন্ঠমানে বাজার গডপড়তা আথাপিছ্ থাধিক আয় ৬ পাউগ 
চিনির প্রয়োজন হয়: 


পাউঞ্ এপং শিশারে ৩ 


ছপরহ্। বাংলার লোক সংখ্যা এঠ দুহ প্রদেশ 


বুক্তপদেশে £ 
পাউবের৪ কম। 
অপেক্ষাহ অপিক | এ্রঠ হিসাবে যুগ্জপ্রদেশ কিংপা পিঠার 
অপেক্ষা বঙ্গদেশে শকরা শিমের উন্নতির স্রযোগ রহিয়াছে । বিহার 
৪ বু প্রদেশের শকরার বেশীর ভাগই কলিকাতা বন্দর দিয়া 
রানী হইয়। থা । কলিকাত। চি 
বন্দরও রপ্তানী বাখিসার একটা এরধান কেন্দ্র । বাংলায় শর্করা 
শিল্পের প্রসার হলে উদ্ও  চিশি চট্টগ্রাম দিয়া ব্রহ্ম, খুদূর 
প্রাচ্যখণ্ড এ৭ং উপনািবেশসখহে রখানী চি 05599 
আছে। 


ব্যতীত 


নঙ্গদেশে 


জআরিক্ি ভক গা 


/ [৮ই মে. ১৯৩৯ 


শর্করা শিঞ্চের প্রসার হইলে বাংলার কৰক, শ্রমিক, মধাবিত্ত 
এবং ধনী সকল সম্প্রদায়ঠ' যে গাথিক লাভবান হইবে ইভাতে 
সন্দেহের অবকাশ নাই । ধান এবং পাটের তুলনায় ইক্ষ অধিকতর 
লাউজনক কিন্ত চিনির কলের অন্পতা এবং দেশীয় প্রথায় শকরা 
প্রস্তুত বিষয়ে বাংলার কৃখকের আজ্ঞতাহেতু কঘক সম্প্রদায় উক্ষর 
শপধূও্ত মলা লাভে বঞ্চিত ভয়। কৃষক নিজে লাল চিনি এবং 
গড় প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং স্থানীর বাভারসমূক্েই অপেক্ষাকৃত 
অল্পমলো ভাতা বিক্রয় হয় । 


পাংলাদেশে আখের ঢাব ঘেকোন অর্থকরী ফসল অপেক্ষা 
হয ণশী লাভজনক, নিয়লিখিভ 
পপঙীয়মান হইবে 27 


ভুলশামলক হিসান তষ্টতে ভাতা 


ফসল একর প্রতি, ফলন পঞ্চমান বাজার দর মে 
(খরচ বাদে) মুলা 
পান ৩০ মণ ৬০. টাকা 
পাট ১০ মণ ১৯০২ টাকা 
ঈন্ ১০০৮ মণ ১৯০১ টাকা হইতে ২৫০২ টাকা 


ভারতপাষ পৰ্ধমানে গড়পড়তা ১%* মণ উচ্ছু হইতে প্রায় ১০ 


মণ শকরা পাঞ্য়া যায় । এই অভপাততে এক একর জমিতে এক 


হাজার মণ ইন্গ হইতে এক শহ মণ চিনি পাওয়া যাততে পারে 
এব উহার মলা এক হাজার টাকা । বিশেবজ্ঞগণের মতে 


পিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ হইলে বাংলার মাটীতে একরগ্রতি 


তেড় হাজার হতে 


সা 
খু 


হাজার মণ পযান্ত হগ্ পারা খুব 
'আসন্তব নয়। 


বন্বমানে চাহিদার মন্্পাতে প্রতিবৎসরঠ পাটের চাৰ অবিক 


হত্যায় 


কুধক পাটের 
পাটচাধ হ্রাস হওয়ার 


উপযুক্ত, খুলা পাঠতেছে না এবং সকালেই 
পঙ্গপাতী। সরকার এ বিখয়ে 

পাটের পরিবন্ডে গ্রতোক কৃষক যদি 
পাঢচাবের অন্ধেক জমিতে হন্সুর চাষ করে, ৩বে পাটের উচ্চমূলয 
পাওয়া যাবে এবং ঠঙ্ুফসল হতে একটা মোটা ঢাকা ককের 
ঘরে আসিবে । 


হহাতেও 


প্রচারকায হহতেছে। 


বন্তমানে ফগি সম্পাকিত এবং দাদনাবাবসাসব্রণস্ত পরত পারি- 
বন্তনশীল আহনকানুনের ফলে পল্পী অপলের মহাজন এবং ধনা- 


মম্গ্রদায় খলধন খাটাহথার স্ৃধিধা পাঠতেছে না। শকরা 
শের দষ্ততি মুলপন বিনিয়োগের বিশেষ প্ুযোগ প্রদান 
বরিবে। 

বাংলার োকিসখা। আর ৫২ কোটা । মাখাপি& খাধক 


৩ সের হিনাবে বাংলায় বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ মণ শকরার প্রয়োজন 
হর। কিন এঠ এদেশের ৮টী চিনির কল ১০ লক্ষ মনের দেশী 
শকরা সরবরাহ করিতে পারে না। বাকী ৪০ জঙ্গ মণ উৎপাদনের 
রপ্ধানী বাশিজোর উপর কোনরূপ নিভর ন। করিয়া 
বাংলাতে কম পঙ্ছে আরও ২৫।২৬টী বৃহদাকারের চিনির কল 
চলিতে পারে। এক একটী চিনির কলে ১০ হইতে ২০২৫ জন 
পধান্থ রসায়নবিদ এবং ইঞ্জিনিয়ার ও ৫ শত হইতে এক হাজার 
পৃধান্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয় । বাংলার ২৫।২৬টী কলে ভবিষ্যতে 
আরও প্রায় ২৫ হাজার লোকের কন্সংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। 


জনা, 


। 


এর মে ১৯৩৯] আম্দিক্ছি জঙ্গাহু 


'ভারতবাসী দুগ্ধ ঠিসালে পান করিনা থাকে এলং কতখানি পরিনাণ 
হুপ্ধ হইতে খাগ্ঠাদি তৈয়ারীর সম্ভাবনা বঠিয়াছে। এই স্থানে 
হান্না ডেয়ারী ভনিষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ নম্মান রাইটের 
রিপোর্ট হইতে খানিকট। উদ্ধত করিয়া দেখাতে ঠচ্ছ। করি। 
আমাদের দেশে মাথাপিছু কাটা গঙ্গের কাট্তির পরিমাণ অতি কম: 
কাজেই শিপ্প প্রসারের দগ্য প্রয়োজন হালে যথেষ্ট পরিমান রর 
ভারতপধে পাণয়া মাতে পাবে । ডাঃ রাহট তাহার রিপোত 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন থে, শগ্রতাক পাতি আগের উপর 
তাহার দুগ্ধ বাবহারের পরিমাণ আনেকাতশ নিদর্ঘ করে। সগরাপণলে 
অন্যান্য খাছোর তুলনায় প্রতিক পরিবারের হগ্ধ এপং ঘি বাবঙ্ঠারের 
গড়পড়তা খরচ অতান্ন আঞ্টা। তান্থান্য দাশের ভুলনাথ ঠা শতকরা 
৫ হইতে ১৫ ভাগ মাত । খিবাদ দিলে আমাদের দেশে আথা- 
পিছু ছৃগ্ধ বাবহারেপ পরিমাণ আরছ কম । 

বিশেষজ্ের হিসাবে ভারতে উৎপন্ন দ্প্ধের শতকরা প্রায় 
৫০ ভাগ বায় হইয়া থাকে কেললনাএ থি তৈযারীর ভন | শাকী 
৫০ ভাঁগের ১৫ ভাগ খোয়া, দপি, ভান ইতাাদিতে বাধিত 
হইয়া থাকে | এতংসন্পকে মি রাইট টলেধ করেন যে, 
উৎপন্ন দ্রঙ্ষের আপিক পপিমান কুধকগণ থি প্টীতে বাপভার করিয়া 
থাকে, এজন্য উত্ভা হইতে লাভজনক আগার আখা করা মায় 
না। গতি পাউও ঘি মল। নথ আনা ধরিলে এক শত পাট 


হুপ্ধের নগদ মলা পড়ে মাত হিন টাকা ছ্ছর আীনা। আর এই 








ঘি 


১১৫ 


পতরারীঠ লাভ নাই সভা, কিন্ধ কুৰকা্্রণী বাধা হইয়া 


একপ করিধ। খালে, কেননা কাচা দগ্ধ বিক্রয়ের সুপিধা খবঠ কম। 


কাজেঠ দেখা ঘাতিংতছ্কে (১) কীচা ছুগ্ষের বাজার খুবই সীমাবদ্ধ । 


(১) দশের আবহাএয়ার জন্য কা ছপধ এক স্থান হইতে 


শন্য স্যাম চালান দেএ্য়া এক্ষর | এইকজপ চালান দেওয়ার জন্কা 


বদি পিচশেব পাস্তা (ঘটালে ন৪] তা লা 107৮ [৫০এর 


পাপন ) 


করা ঘার, ভবে এই গঙ্গের চালান দেওয়া সম্ভব 


হয়। দুগ্ধ উৎপাদনে বা দগ্ধ ঢানান দেওয়ার বাবস্থা পর্তমানে 
পেঞ্খানিক ভিভিতে গ্রতিচ্টিত নর বলিঘা কাঁচ। ঙ্গের কাট্তি 
এত কম। (৩) দেশের জনসাধারনের আঘিক অবস্থা 


এতই 


কিনি 


খারাপ যে, ভাগাদের  আপ্রিকাংশ কীচা দুগ্ধ 
সক্ষম নয ।. উতৎপাদচ্করা সাধারণতঃ দরিদ্র 


চাধী ভাভাদের পক্ষে পি ইত্াদি জিনিঘ তৈয়ারী করিয়া যাহা 


কিছু পাদ্য়া যায, ভাহাঠ পরম লাভজনক বলিয়া িবেচিত 
হহ। কাছেই দখ। যাই? ৩121 ভার৬বাষ ঘদি হত পৈজ্ঞানিক 


ভিডি 


তানি দি 


পপ্ঙান শা গল করিতে চাতেন, ছাগ্ষের জন্য 
নম তাহাকে অস্তালে পভিতে হারে না। 
ছবের দাম 


£ণন দেখিতেত হঠতরে এই প্ুপ পজী আপণলে কত দারে কিনিতে 


পালয। 


খাতে পারে এপং হাতে উংপন দ্রবোর পড়ত 


পোবার কিনা । 








১ 01) 1176 টির 91 (51110 এ] 1: 





না গ্ষ রি এয ঠা ঈভার দ্বিগুণ আলা লাভ করা যায়। [২০ 
) পে পতি শট 
চিরোর্রা রর যা স্ম/হনল মাহলীম জামিষ জঙ্তী গ গায়ক রাঞ্ ৯ স্বভাষটং & বজ্স 
চাক ্রারার্রাা উযাছা এল, সষান্মাহাহ 19651087715 (02158815461 455 & 
$ ু ৯ 200 ৯৮৫ ০ 18 এ ওম2 ভারল। 1০৫৫, ৫২1৪ দমদম রোড দমদম । 
রি ১ 2 
4184 ১017) ০৭ ০1077 161208914 :11291% 59 
শ্ 27871101800 ৭4655 008৮1881105 7 0879177450)1751 31705” 
এ ডি 015 521815 ১%/1185 10005 0218,105015511 5৮50 
4 111501-176 *না। বরা (১ ৬. ৯৭ (8 ৯ 
ূ ূ নু ০০ নত তে ০. 
) শ্যাংস 1৭) প্য শজঠো পট কাশির রাত লোন খ্শন ভার ৯৩ এই প্রথম 
€ ”্ী কদিন তন টিকবে স্টা হানি চর নত বরে 
! বর এগ পাক শোর পিউ উসাক সজল জমাট দ্র্ধ ও গুড়া ছদ্ধ ((:0)01577860 
বোনকে ৮ দু ১৫৮ টি কির তি লাজ অশপ্বেয্া রে 


কোরে বর্গতল তাৰ সম | গস দেশ নল 


| ও করিত _ ফেন্টী ই । 
] হু পে শিই০১ 


চৌুরী-, বব বু, পি; ২ম ০ 





এশসশাযা আর্ট নেশাবপীট ও শি গননা অডিট নার 





৫ ৮ পি শা) দিন চারে 


০5 কপি পিল 


সপ 


এউই৯চউিহিউ হি চাপা ইতি টিএসসি উিউিছি 
ইইউ উসিটিট ১০ িনিসসউিসশিন্দস্দা 


) সধলেকা 775 শ্রেস্পা(শ টি চুধী পালিত ৮ 
1 টি পি পিতা পাত্র ভিডি দুি৮$ বুঝেত 
র ইহদদেত তিক ২৬ বি 
টা-”47৬৮- আগানতপ আ্টিলাচেন। 
রা দশের বন প্রভিইত সম্পন আাও এ শোখাীঃ 
হা রা 2 নথি অপি ইউ, নক 


52 


চৌুধী, তি লেপ্পান্ন ৫৮০ _ শি পি কত 
লিক সুপারিশ | পু টী এবারো সরি পি ব্ 
শবে বাস হইাছেন 1 দেই পোন্ডে সিন 
শখাসাপ্ৰ মঠ রিকা শক্চভ্িজ্ঠণ ও পীনুিভি খাপ) 


দ্যোক্ত৮শএ- 2ল » ঈদ)টসষ্ণি পু টি, রি ঠা 








857] 1১১50677001) তৈয়ারার 
আয়োজন সম্পুর্ণ হইরাছে। কোম্পানীর 
নিজন্ কারখানায়, বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 
অতি-আধুনিক যন্পাতি বসানোর কাজ 
শেষ হইয়াছে। শীঘ্হই ভারতের প্রথম 
শিশুথাদা _*৯৬/ 112২-1৬]8] বাজারে 
বাহির হইবে। 


০৯০টি ীইটিশ্টাীীর্টী্ীীউিহী 


সব্বত্র এজেন্ট ও কিষ্ট চাই। 





ক 


৬ জন্িলই ভলগ্গহু [৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯ 
























আপনাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে__ 


রে  কোটাইপ্ শেপ্ানী 


 জ্ল্সলাভ্জান্গ সঙ্গে অঞ্রহনন্ত্ হ্রইক্ভেছ্ছে £ 
এখন হইতে ভবিবাতে সব্ধরকমে আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছ। কামনা করিতেছি । 


আমাদের কোগ্গানীর কার্ধযাদি ম্দ্ধে বাংলার বিট মং দাদি বি শা করিরাছেন। 


টিটি 

। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ বস্ত্রালয় 
কোঠারী কোর্স 

১৬৫ নং বৌবাভার ্ট 


ফোন্-াবড়বাজাগু । 





আপনাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় 11... 
কোঠারী অয়েল মিলম্‌ 1 
১১৩, রাজা দানেন্দর্্রীট 
অকৃত্রিম ও খাঁটা তেল পাওয়ার 
লিল্্রল্তু শুন্ভি্টাল্ন 4 
শীঘ্র্ট এই মিলের খাঁটা তৈল 
বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির হহবে | 


_ গ্রাহক অন্তর হউন 2 


কর্পোরেটেড্ধ্যান্ক অফ ইগ্ডিয়ার ম্যানেজিং ভিরেক্টার 
শি. ভি, এন্‌ বস্ত্ চৌধুরী কোঠারী ষ্টোর্সের দ্বারোদঘাটন করিতেছেন 


টি ই 
ভুক্ত এল ০স্পী ০স্পন্নাল্ল বিভীগের সহিত পরামর্শ করুন| 


এই সমস্থ দ্রবাদি হামর! সরবরাহ করিয়। থাকি । ঠারী ০ 
০কাঠারা এগ ং 


পাট ও তুল। *. ধাতু ও লৌহ ৯ 
মিল ও তাঁতের বস্ত্াদি * ' তৈল ও কলা ; ফিনান্সিয়ার্স, ব্রোকার্স, মার্চেপ্টম্‌ এও 
৫জ্ন্বান্দেল অর্ডাল্ল লাঞ্সালাক্রহ্ন্‌ 


ভাত 
দেশী, বিদেশী উদ্ভিজ্জ, ভেবজ | মি কাইভ্‌ ীট বলিকা 


1 আঞ্চলিক্ ল্রলিসহ্ষভি ও 
সাল-স্পভ্রিজ-ক্ভ্ড 
শাড়ী, ধুতি ওজানার কাপড়াদির 
বিপুল সমাবেশ 
আপনাদের পদধুলি গ্রাথনা করি ও 
পরীক্ষা করিতে অভ্টবোধ কি। 
































পেটেন্ট ওষধাদি ফোন কলিঃ ৫৭৮২ 





৮ই মে, ১৯৩৯] 


[10011567059 10. 11001থ. (০1... 01 [2017 1)11)17020190)তে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবধে প্রতিমণ মাখন-তোল। দুধের 
(56759060111) মূলা এক টাকা এবং উক্ত রিপোর্টের অপর 
এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতের পল্লী অঞ্চলে পাউও 
'প্ররতি ৬ পাই হইতে ৯ পাই দবে দুগ্ধ ক্রয় করা যাইতে পারে। 
আমার নিজন্ব অভিজ্ঞত! হইতে বলিতে পারি, রপ্তানীকারক 
দেশসমূহে দুধের দাম এত সন্তা নয়। ডাঃ নম্মীন রাইটের মতে 
ইংলগ্ডে পাইকারী হিসাবে দুধের দাম প্রতি গ্যালনে প্রায় ১৪ 
পেনী হইতে ১৫ পেনী। 

“্গঈ* ইংলগ্ডে পানীয় ছুগ্ধ প্রতি গ্ালন ১৪ পেনী হইতে 
১৫ পেনী মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে: কিন্ত ছুপ্ধজাত দ্রবা 
প্রস্তুতের জন্য যখন ব্যবহৃত হয়, তখন উহার গড়পড়তা দর পাওয়া 
যায় প্রতি গ্যালনে মাত্র সাড়ে পাচ পেনী |” (৮৬1৫, 1901 17016 
0. 43, 1)656101776100 01 08006 তত 1)থ]]% [1100৭1769 111 
[101 ) খুচরা হিসাবে অন্যান্য দেশে ছুধের দাম আমাদের 
দেশের (সহরের পড়তায়) ছুধের দামের তুলনায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বেশী । নিয়ে লাহোর, লগ্ডন, গ্লাসগো৷ ও কোপেনহেগেন 
সহরের খুচরা দামের হার উল্লিখিত হইল ?- 


প্রতি গ্যালন ছুগ্ধের খুচরা দর 
বছ্সর লাহোর গণ্ডন গ্রাসগো কো।পনভেগেন 
১৯২৭ ১৯৪ ৬ ২৩ ২১৪ 
১৯২৮ ১৮৭ ২৬ ৯৩৭ ২১৪ 
১৯২৯ ১৯৪ ২৬৭ ২৫৪ ২২১ 


আর্ক ভঙ্গ 





১১৭ 


(100, 4001001১017656 11010610108 96 10101010110 
[0120 
০01010] 160100001301150 ব0179 

উপরি উদ্ধত বুলেটিনেও আমার বক্তবা সমর্থিত হইতেছে । 
আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত বাক্তিরও বদ্ধমল ধারণা 
আছে যে, কোপেনহেগেন ইত্যাদি সরে দুধের দাম খুবই 
সস্তা---এত সম্তা যে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া 
আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র।) 

দৃপ্ধ সরবরাহ 

ডাই আইস (1) [০6 ) বা 7২৪71277060 07 ছুধ 
সরবরাহ আমাদের দেশে এখনও আরম্ভ ভয় নাই বটে; কিন্ত 
ডাই আইস যোগে ২৭ ঘণ্টাকাল ১ মণ ছুগ্ধ ঠাণ্ডা রাখিতে মোট 
খরচ মাত্র ।* আনা পড়েএকথা বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করিয়াছেন । 
এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে সন্তায় যে প্রটুর পরিমাণে ছুগ্ধ 
পাওয়া যাইতে পারে, এবিষয়ে আশা করি, আর সন্দেহের অবকাশ 
থাকিবে না। 

এখন বিচাধা এই ফ আমাদের দেশের আবহাওয়া 
বা অন্য কোন নৈসগিক কারণে এই শিল্পের প্রসারে কোন 
বাধ। আছে কিনা ?-_এবিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিয়া এই- 
মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
প্রকার আবহাওয়া বর্তমান বটে, কিন্তু বর্ধমান বৈজ্ঞানিক যুগে 
আবভাওয়ার প্রভাবকে (01107:501000001061106 ) পরাভূত করা! 

এতই সোজা বিষয় যে, এসম্বন্বে কোন আলোচনা নিশ্রয়োজন 
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ুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


৪৩নং ধর্মতিলা ফ্রীটু, কলিকাতা 


ফোন কলি ১২২৬০ 


-ভ্লহ্লোলভিন্ল স্পল্রিড্ন্- 


বগুসর আদায়ী মূলধন আমানত আয় নিট্‌ লাভ মজুদ তহবিল লভ্যাংশের হার 
টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা ( আম়কর বিহীন ) 
১৯৩৩ ১৮,৮০৪ ২২২,৬২৭ ২১,৩৩৫ ৫৫০ -- - 
১৯৩৪ ১৮১৮০০ ৩৮৬,৪৬২ ৪৬,৩১৭ ৭,৩৪৪ ৫,৬০৩ ডঃ. 
১৯৩৫ ২৬,০০০ ৬০৬,৮৭৭ ৬০,৫০৭ ৭,৬৬৭ ৭,০০০ উই %, 
১৯৩৬ ৪০.০০০ ১২,৭৩,১৬২ ৮৬,০৫৮ ১০৪৮৭ ৮,৫০০ ৭২ "/. 
১৯৩৭ ৫৩,১০০ ১৫,০০,৩৭৩ ১,১৬,৭৮৯ ১২,৯৬২ ৮১৮৯৭ ৭২ / 
১৯৩৮ ৬৩,১৭০ ১৯,০৫,৬১৪ ১৩৬,৬৮০ ১৪,১৬০ ১০,০০০ ণই /০ 
তদের হার 2 
চলতি শতকর! বাধষিক ২২ 
০ [ভি % ঠ ৩২ 


স্থায়ী আমানত 
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৩১ হইতে ৬. 


% 


মকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয় 
ডিরেইর- ভিড ওল০ ্মুহ্পীঞিজ্জ এম-এল-এ 


মযানেছিং 





ছুদ্ধজাত শিলের নুঘোগ সুবিধা 

আলোচা শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ডেয়ারা এক্সপাট 
মিঃ কথাওয়ালা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শুদ্ধ বিভাগের 
বিণরণ হতে দেখ। যায়, প্রতি বৎসর হারতবধে ৭০ লক্ষ টাকা 
মুলোর বিদেশজাত জমাট ছুগ্ধ, গুডাছুদ্ধ ও অন্যান্য প্রকার ছুগ্ধজাত 
দ্বধা আমদানী হহরা থাকে। ইগ। প্রতীয়মান হইবে 
যে গারতবষে এঠ সকল জিনিষ প্রস্থৃতের যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে এবং উহার ফলে বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে মূল্যের দিক 
দিয়া ঘে প্রকৃত পরিনাশ কা্। ছক্ষের গপচয় ঘটিতেছে তাহার 
আয়জনক সুযোগ-সুবিধা হবে । পল্লী অপণলে উৎপন্ন ছক্ষের 
লাভজনক কাটতির জন্ জমাট ত্ৃপ্ধ প্রস্তুত সম্পর্কে প্রাথমিক 
পরীক্ষামূলক কাধা পরিচালনার ফলে উহা বিশেষ উৎসাহ-ব্যঙ্জক 
বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে । চিনি মিশ্রিত বা অমিশ্রিত জমাট 
ও মাখম তোলা দুৃগ্ধের যে নমুন। প্রস্তুত হইয়াছে তাহ] হইতে 
দেখা গিয়াছে যে উহা এদেশে সাফল্যের সহিত প্রস্তৃত হঠতে 
পারে। বন্তমানে ভারতধধে পরিচালনায় উপযুক্ত 
পরিমাণ দুপ্চভাত দ্রপা প্রস্তত হইতে পারে কিনা তাহার চেষ্টা 
কর! প্রয়োজন হঠয়াছে। 

গুড়া ও জমাট ছুক্ষের পড়তা কত পড়িতে পারে ? এত দ্বিবয়ে 
বলা চলে যে, উপরোক্ত দ্রব্যের প্রপান বা একমাত্র কাচা 
মাল হইতেছে দুগ্ধ । ছুগ্ধ যে দেশে সম্তা, শ্রমিকের মজুরীর হারও 
যে দেশে সস্তা, সেখানে সুপরিচালিত “কান কারখানায় উত্ত' দ্রব্য 
উৎপাদনে যে খরচা পড়িবে-ভাহাতে বাঠিরের দ্রব্যের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। 
বিদেশী কোন বিশেবজ্জের (আমাদের দেশে এই সব দ্রব্য উৎপাদন 
ধাহার দেশের শ্বাথ-বিরোধী ) ভাথায় বলিতে গেলে “জমাট ও 


হহততঠ 


বানা 


গুড়া দুগ্ধ বিষয়ে ভারতবষের পক্ষে রপ্তানী বাজার গড়িয়া তুলা 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে, ভবে বিদেশ হাতে যে সকল জমাট 
এবং গুড়া দুগ্ধ ভারতবধে আমদানী হহয়া থাকে, উঠার উপর শতকরা 
২০২ টাকা হইতে ৩০২ টাকা পধান্ত সংরক্ষণ শুক্ষের বাবস্থা! আছে। 
এমতাবস্থায় ভারতীয় প্রস্ততকারকের পক্ষে ভারতের বাজারে এই 
সকল দ্রব্য বিভ্রুয়ে যথেষ্ট স্যোগ-ন্ুবিধা আছে” যে সকল ছুগ্ধ- 
জাত খাছ বিদেশ হঠতে আমাদের দেশে আমদানী হয় তাহাদের 
বিবিধ প্রকার অগ্থবিধা বর্তমান । প্রথমতঃ জাহাজের ভাড়া, শুক, 
ও বীমা হত্যাদি বাপদ শতকরা প্রায় ৩৫২ টাকা পড়ে। 
দ্বিতীয়তঃ উহা খাগ্দ্রবা হিসাথে পিক্রুয়ের পূর্বেই প্রায় শতকরা 
১৫ শাগ নষ্ট হয়া যায়, কারণ কারখানা হইতে বিদেশের বাজারে 
পৌছিতেহ আয় চারিমাস কাটিয়া যায়। যত সাবধানতার 
সঠিতই সংরক্ষিত হউক না কেন, এই সকল দুগ্ধজাত দ্রব্য কোন 
অনির্দিষ্ট কালের জান্তা অবিকৃত রাখ! সম্ভব নহে । তৃতীয়তঃ 
আমদানীকৃত জিনিবের প্রসার এবং নিক্রয়ের জন্ত আফিস 
ঈত্যাদি রাখিবার অতিরিক্ত বায় ধহন করিতে হয়। মোটের 


উপর আমাদের দেশে জমাট এবং গুড়া ছুগ্ধ তৈয়ারী আরম্ত 
হইতেই উহা যে সস্তার পরিবেশন কবিতে পারা যাইতে পারে, 
এতদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেঠ নাই । চগ্ষশিল্প সম্পর্কে কোন- 
প্রকার রক্ষণমূলক বাবস্থা ছাড়া এই [শল্প আন্মনিভরশীল হইতে 
সঙ্গম | ঞ পু 

রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা 


সিংহল, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও আফ্রিকায় এই শিল্পের রপ্তানী 


আবর্িজ্চ ভুগতে, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 
বাণিজ্যের যে সুবিধা রহিয়াছে, তাহ নিয়োদ্ধংত হিসাব হইতে 
সপ্রমাণ হহবে। এই সকল দেশে প্রতি বৎসর নিম্নরূপ পরিমাণ 
ছুপ্ধজাত দ্রবা আমদানী হইয়া থাকে_সিংহল ৩৬ হাজার 
হন্দর; মালয় ৬ লক্ষ হন্দর; ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জী ৬ লক্ষ হন্দর 
এবং আফ্রিকা ৩ লক্ষ হন্দর। এই সকল দেশ ভারতবধের 
অভি সন্নিকটে অবস্থিত। উপকূল জাহাজী ব্যবসায়ের উপর 
একটু আধিপত্যলাভ করিতে পারিলেই ভারতবধ অত্যন্ত অল্প 
খরচায় 'প্রথমৌক্ত তিনটি দেশে এই সব খাগ্ব্রব্য রপ্তানী 
করিতে সক্ষম হইবে । মাল প্রেরণের ভাড়ার অল্পতাহেতু 
ইউরোপের কোন দেশই আমাদের দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
দাড়াইতে পারিবে না। 





এই শিল্প প্রসার লাভ করিবার ফলে যে কেবল মাত্র ছুপ্ধজাত 
দ্রবা সম্পকে আখ্মনিভরশীলতা আসিবে তাহ নহে; ইহার পরোক্ষ 
ফলদ্বূপ দেশবাসী গোপালন সম্বন্ধে তাহাদের বছুনিশ্দিত 
অবহেলা ত্যাগ করিয়া উহার উন্নতি বিধানে যত্ুবান হনবে। 
সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া এখন দেখা যাইতেছে 
ভারঙবধে ছুপ্ধজাত শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার 
ভপশিষ্যত খুবই আশাপ্রদ। রপ্তানী বাণিজ্যের বিযয় ছাভিয়। 
দিল একমাত্র ভারতের খাজারের জন্তই বৎসর প্রায় এক কোটি 
টাকার মাল উৎপাদন প্রয়োজন। এই শিল্পে লাভজনকভাবে প্রচুর 
মূলধন খাটাইবারও সুবিধা রহিয়াছে । বন্তনানে যেরূপ নুতন নৃতন 
শিল্প গড়িয়। তুলিবার প্রচেষ্টা হইতেছে, তাহাতে আশা করি, 
শীঘই দেশবাসী এই শিল্প সন্বন্ধে অবঠিত হইবেন । 


যে, 


_- আপনার নিজত্ব ব্যাঙ্ক__ 


ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাতা 


ফোন ?-ক্্যাল, ১৭৪৭ 


_ ব্রাঞ্চ সমুহ 


চাদপুর তালতলা (াকা) 


খিদিরপুর 
ফোন মাউথ ১৩৭৮ 
গার্ডেনরীচ 
ফোন লাউথ ২৭৭৭ 


পুরাণবাজার লৌহজঙ্গ (ঢাকা) 


বাবুরভাট 


আধুনিক ধরণের সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং 
কাধ্য করা হয় 


মহতলবগঞ্জ 
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জ্ভাল্লভীন্স তন্লীহ্হ-শ্শি্ল 
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মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাব্রার সহিত লৌহের একটা অবিচ্ছিন্ন 
সম্বন্ধ আছে। লৌহ খনিজ পদার্থ, ইহীকে মানুষের কাজে 
লাগাইবার জন্ত বিভিন্নরূপ অবস্থ। অবলম্বনের প্রয়োজন । 
খনিজ পদার্থকে রূপান্তর করিবার জন্য যে বিরাট শিল্প আমাদের 
ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচন৷ করিব । 

ছুই হাজার বৎসর আগে দিল্লীর নিকটস্থ কুতব মিনারের 
লৌন্তন্তস্ত কিভাবে নিম্মিত হইয়াছিল বা পুরাকালে পুথিনীর 
বিভিন্ন সভ্যদেশের মধ্যে কোন্‌ দেশে সব্দীধিক লৌহ বাবহৃত 
হইত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়। লা নাই । বর্তমানে ভারতের 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লৌহ শিল্পের কথা বলিতে 
গেলে স্বভাবতঃ জেমসেদপুরে টাটার বৃহং প্রতিষ্ঠানের কথাই মনে 
হয়, কিন্তু এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটীর সাফলোর জন্য বাঙ্গালীর 
প্রতিভা ও জাতীয়তাবোধ যে কিরূপ দায়ী তাহাঁও বোধ হয় 
অনেকে জানেন না। 

১৯০৭ সালে টাটার লৌহ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা 
করা হয়। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পুবেব মাদ্রাজ অঞ্চলে 
জোসির। মাসাল হীথ্‌ নামক জনৈক ইংরাজ আধুনিক প্রথায় 
একটি লৌহ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং ১৮৩৩ সালে 
কাজ€ আরম্ভ করেন। কিন্ত তিনি সাফলাযলাভ করিতে পারেন 
নাই। ১৮৫৩ সালেও মালাধার উপকূলে আর একটি ইংরাজ 
কোম্পানী লৌহ গ্রস্তরত্তের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী 
হয় না, অতঃপর ১৮৭৫ সালে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বরাকর আয়রণ 
ওয়াকস নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত »য়। এই কোস্পানীর 
নাম পরে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী হয় এবং ২৫ বৎসর পরে হহা 
লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়, সম্প্রতি হহা খাণ কোম্পানীর 
পরিচালিত ইগ্ডিয়ান আয়রণ গ্রীল কোম্পানীর অন্তঙ্ক্তি 
হইয়াছে। 

পুব্বেই বলিয়াছি যে ১৯৭৭ সালে টাটা আয়রণ ও রুল 
কোম্পানী নানে একটি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার সম্কপ্প ঘোষণা 
করা হয়, এঠরূপ একটি প্রতিষ্গান গড়িয়া তুলিবার সক্ষপ্ন 
বোধ্াইয়ের ধনকুবের জামসেদডী টাটার বহুদিনের কীমনা ছিল । 
জামসেদজী এই সম্পকে দীথ বিশ বৎসরকাল মধাপ্রদোশর জঙ্গলে 
ঘুড়িয়া বেড়াহয়াছিলেন। তাহার অবত্তমানে তীয় পুত্র স্যার 
দোরাঁব টাটা প্রথমে মা প্রদেশে কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করেন। অনেক 
অনুসন্ধানের পর একদিন যখন তিনি € তাহার সহকম্মীরা 
তাহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগের কথা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিবার 
জন্য নাগপুরের সরকারা দপ্যুরে অপেক্ষ। করিতেছিলেন তখন 
হঠাৎ একটি ম্যাপের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই ম্যাপ 
হইতে ভাহারা জানিতে পারেন যে পনের বৎসর পুবের শ্রীযুত 
পি, এন, বস্ত্ু নামক জনৈক বাঙ্গালী তাহার এই রিপোর্টে মধ্য 
প্রদেশে দ্রগ জেলাতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায় একথা 
উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত বসুর এই নিপ্দেশের উপর নির 
করিয়া জামসেদজীর বংশধরেরা। যখন সম্বল পুরের নিকটস্থ পদ্মপুরে 


এই 


এও 


লৌহ কারখানা স্তাপন করিতে যাঈতেছিলেন, তখন এই 
বাঙ্গালী পুনরায় নিদ্ধেশ দেন যে, টাটার সঙ্ষল্াকে সাফল্য মণ্ডিত 
করিতে হলে আর পুবের আগ্রসর হইতে হইবে । আীযৃত বন্থু 
তখন সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ময়ূরভগ্জ রাজ্যে 
চাঝুরী করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে গুরু মহিসানীতে এত 
লৌহ জমা আছে যে শত শত বৎসর ব্যবহার করিলেও তাহার ক্ষয় 
গ্রাযুত বশর নিদ্দেশ ভান্তসারে জামসেদজীর বংশ- 
ধরের৷ সাকচীতে ( বর্তমান নাম জানসেদপুর ) কারখানা স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত করেন। কিন্ত তখন আর একটী সমস্তা উপস্থিত হইল। 
কারখানা স্থাপনের ভন্থা প্রায় আড়াই কোটা টাকার দরকার । 
স্টার দোরাব টাটা প্রগন্জে্জি বিদেশ হইতে টাকা তুলিবার চেষ্টা 
করিলেন, তিনি এবিষয়ে কতকটা ভরসাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু 
শেষে দেখিলেন যে ইংলগ্ড টাকা উঠান অসম্ভব । এই ব্যথতার 
মুখে ভারভবধে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়; এহ আন্দোলনের 
হোতা যে বাঙ্গালী তাহা আর বলিতে হইবে না। টাটার 
পরিচালকবুন্দ স্থির করিলেন যে শ্বদেশবাঁসীর নিকট প্রয়োজনীয় 
মূলধন সরবরাহের জ্ম্তা আবেদন করা হউক। অনেকে ইহাতে 
বাধা দিলেন; কিন্ত তাহার দঁঢ় প্রতিজ্ঞ, ভারতবধ তখন “ম্বদেশী” 
“পরদেশী” করিয়া পাগল । এই আবেদনের ফলে তিন সপ্তাহের 
মধো প্রয়োজনীয় মুলধন যোগাড় হহল এবং ইহা পাওয়া গেল 
৮৮০ ভারতবাসীর নিকট হইতে । এই দৃষ্টাশ্ত হইতে সম্যক 
উপলব্ধি হইবে যে, ভারতের বন্্র-শিল্পকে স্থায়ী ও লাভজনকভাবে 
প্রতিষিত করিবার জন্) বাঙ্গালীর দেশপ্রেম যেরাপ দায়ী, সেইরূপ 
ভারতের অন্থতন প্রধান শিল্প লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীর 
প্রতিভা ও দেশঞ্ডেমই দারী। 

১৯৭৭ সালে টাটার লৌহ কোম্পানীর যে বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল যে-“কোম্পানী যে ধরণের 
লৌহ ৪ ইস্পাতের মাল পত্র প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক বর্তমানে সেই 
টন আমদানী হইতেছে। 
টাটার কারখানায় ৭২ হাজার টন ইস্পাতের জিনিষপত্র প্রস্ততের 
ব্যবস্থা হঠতেছে | কাজেহ দেখা যাইতেছে দেশে এই জিনিষের 
টাটার কারখানার ভিত্তি 
স্থাপনের কাজ ১৯০৮ সালের মধ;ভাগে আরম্ভ হয়, ১৯১১ সালের 
২রা ডিসেম্বর প্রথম লৌহ প্রস্থৃত হয় এবং ১৯১৩ সালে ইস্পাত 
প্রস্তত হয়। 

১৯১৯ সালে টাকার কারখানায় ১ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ারীর 
বাবস্থা ছিল এবং বর্তমানে এহ কারখানায় ৬ লক্ষ ৬৭ হাঁজার উন 
ইস্পাত প্রস্তত হইতেছে । টাকার কারখানা আজ খিশ্ব-বিখাত। 
এঠ কারখানার দৌলতে, প্রত্যন্গ ৬ পরোক্ষভাবে আজ ৫০ হাজার 
লোক জীবিক। অজ্জন করিতেছে । 

ভারতীয় লৌহ শিঞ্প প্রতিচ্গান বলিতে টাটা আয়রণ ও গ্তীল 
ওয়ার্কসই বুঝায়। আমর! ভারতবাসী হিসাবে প্রত্কেই ইহার 
সাফল্যের জন্ত প্রত্যেক ভারতবাসীকেই যে কিছুনা কিছু ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা যেন ভুলিয়া না যাই! টেরিফ 


ঠঠাবে না। 


ধরণের মালপত্র বৎসরে ১০৯০ ০৪ 


বিক্রয়ের বিশেষ অন্থুবিধা হইবে না” 


১২০ 


বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯১৪-১৫ সাল হইতে ১৯৩২-৩৩ 


সালের মধ্যে ভারতপাসীকে পরোক্ষভাবে ১২ কোটি ৪৬ 

টাকা লোহার কারখানার জন্য অপবায় করিতে হইয়াছে । ১৯৯৪-১৫ 
সালে প্রথম টাটা কোম্পানীতে রক্ষণ শুক্কের স্বুবিধা দেওয়া হয়। 
ইহার ফলে, আনাদিগকে অতিরিক্ত মালা লোহা ও ইম্পাতের 
জিনিষপত্র খরিদ করিতে আমাদের আথিক অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া এই রক্ষণশ্ুক্কের হার অতিরিক্ত হারে নির্দারিত 
হইয়াছে কিনা বিবেচনা করা উচিত । অবশ্য টেরিফ বোডের 
মতে এই রক্ষণস্তষ্ষের ফলে টাটা কোম্পানীর কন্মক্ষমতা যথেষ্ট 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে এখং কোম্পানীর পরিচালকরগণ্ মনে 
করেন যে ১৯৪১ সালের পর হইতে আর রক্ষণশুক্কের প্রয়োজন 


হইয়াছে । 


হইবে না। 

এখন একটি প্রশ্ন বিবেচন। করা 
রক্ষণশ্রক্ষের সাহামা দেওয়ার ফলে ভারতবষ লৌহ ও ইস্পাত 
সম্পর্কে কতট1 আাপলম্বী হইয়াছে । ট্যারিফ বোডের মতে 
ভারতবষে সাপালণ এ বাৎসরিক ১০॥ঞ্চ্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন । 
টাটা কোম্পানীর হস্পাতের সবেরাচ্চ পরিমাঁণ ৬ লক্ষ ৬৭ হাঁজার 
টন। কাজেহ রশনশ্তক্ষ বাবদ আর এ লক্ষ উন ইস্পাতের প্রয়োজন 
ভারতষের আছে | ইহ] ছাড়া প্রতিবংসর ভারতপৰ ১॥ লক্ষ 
টনের উপর অরক্ষিত ইম্পাত আমদানী করে। 

উপরোক্ত হিমার তইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আরতব্যকে 
লৌহ € ইস্পাত সম্পর্কে লাবলন্দী হইতে হলে আরও একটী 
টাটার কারখানার মঙ্তন লোহার কারখানার প্রয়োজন। লৌহ 
শিল্প একটি জাতীয় শিঞ্প--দেশ রক্ষার জন্য উহার বিশেষ প্রয়োজন 


দরকার | টাটাকে এই 








বালিগঞ্জ 


আসহ্িক্কি ভকঙ্গত, 


ভারতে বগায়ন গিক্লে ক্যালঃকমিকোর অভাবনীয় অপ্রগর্ভি 


সাবান এবং রাসায়নিক দ্রবাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত সর্বপ্রকার কাচ।মাল এবং 
আমদানীজাত রসায়ন সর্বদাই মজুদ থাকে । 


ন্বিশ্পেন লুপ্তিকা এছ মুল্য ভাজা জন্য/ সাজ ক্লিগ্ুুন £ 


ক্যালকাটা কেমিক্যাল 


০০ 
০০ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


আছে। কাজেই যাহাতে ভারতবধ এই বিষয়ে আরও সচেতন 
হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার । 

এই শিল্প সম্বন্ধে আরও ছ্ই একটী কথা বলিয়া এই 
প্রবন্ধ শেষ করিব। লৌহ শিল্পের সাফলোর জন্বা দুইটা জিনিষ 
অতি প্রয়োজনীয়, একটি কাচা লোহা (1১18 1792) এবং 
অন্যটী কয়লা । প্রতি বংসর ভারতবর্ধ হতে এটুর পরিমাণে 
কাচা লোহা (7১1৫ 191) ) বিদেশে রপ্তানী হয়। এইট কাচা লোহ। 
এই্ট শিল্পের সবব প্রয়োজনীয় বস্তু । খণিজ দ্রবোর বিশেষত্ব এই 
যে, কৃষিজাত দ্রবোর ম্যায় ইহা বৎসরের পর বৎসর উৎপন্ন করা যায় 
না। লৌহ শিল্পকে যখন জাতীয় শিল্প ও জাতীয় স্বার্থের জন্থা 
রক্ষণশুক্ধের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহাঁরই কীচা মালকে 
অবাধে রপ্তানী করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে । 

কয়ল। সম্বন্ধে এই কথা বলিতে হয় যে, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তত 
করিবার জন্য যে শ্রেণীর করলা (0০151770 ০০%]) ব্যবহৃত হয়, 
তাহার পরিমাণ খুবই অগ্প। অনেকে মনে করেন যে ভাবে এই 
কর়ল। বাবন্ৃত হইতেছে, তাহাতে ৩০৯০ বৎসর পরে আর 
উহা পাওয়া যাইবে না। সে ক্ষেত্রে যে সব শিল্প প্রতিঠানে অন্ত 
প্রকারে করলা বাবহার করা ঘাঁয়, তাহাদের এই বিশেষ কয়ল। 
বাবহার করিতে দেওয়। উচিত নহে । 

পরিশেষে বক্তবা এই যে, ভারতের এই শিল্পের ভবিষবুৎ 
আাশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়। যদি আবার যুদ্ধ বাঁধে, তাহা হইলে 
লোহার কারখানার মালিকগণ প্রচুর লাভবান হইবেন কিন্ত 
তাহাদের মনে রাখা কর্তবা যে, এই শিল্পের সাফলোর জন্য প্রত্যেক 
দরিব্র ভারতবাসী দায়ী । 








ক্যালকেমিকো'র 
নিম তৈল হইতে প্রস্তুত সুগন্ধি 


কোন্নেল্স লালীন্ 
শাতলীমেলাষ্প 
নিম দাতনের গুণ-সংযুক্ত দীতের মাজন 
নিন উইঞ্প ০স্পভ 
নিমের সার সংযুক্ত টয়লেট পাউডার 
০ শ্। 
ভ্িন্পিউ বকিম্প চতিজল- 


দল, ক্যাট্টরল, কোকোনল এবং ভিলল 


প্রভৃতি প্রসাধনী এবং 
হিম্পিউ শটেপ্িউি শউন্নপ্রাকলী 


বি, পি, ওধধাবলী 


আজ সকলেই ব্যবহার করে আম্ছেন। 

























ভ্ডান্ 


| আসুবেশচম্র রায়, এ 








তু টি! স7ম্লহ্লান্ 


র 
ম-এ, পল | ৃ 


22557855525 


মানব জাতির আভাদয়ের কাহিনা বেজপ প্রাচীন, পামার 
প্রথম স্ুচনার হঠিহাসঞ্র তেমনই গ্রাপীন। ম্ুদূর অতীতে যখন 
মান্তব তাহার ভীপন সংগ্রান আরম্ত করে, তখন ভইতেই বাম। 
সন্বদ্ধীর পারণা তাহার মধো পিকাশ হইতে থাকে । সগ্তাব্তি 
বিপদ € ছুঘটনার পরিণতির তাঁত হইতে পক্ষ 
পাওয়ার জঙ্া আনষ কোন ন। কোন ধরনের বীমার আমর গ্রহণ 
সাতার ক্রুমপিকাশের 
বামার পনালী এ প্রক্রিঘ। নানাভাবে পরিবভিত 
শি এঁপিখযহে তখনকার ও এখনকার মূল নীতি 


শোচনার 


করিতে সচেষ্ট হয়। সঙ্গে খুগে সুগে 


৮ভহাাছে সঙা। 


গ 


| হাজত 


] 


এপ 


জে 





মানব-সমাভে বানা সঙ্গন্ধায় পারত অনক পাঙিশানে প্রচলিত 


সংখ, হিল। 


খাগে 


ধন্ম « নীতিবাদের সহিত দেবতাদের ভা সাবানের 


জন্য নাশ্রষ পুগোঠিত বা যাজক সম্প্রদায়ের লোকের 


মে অঘা ৪ বলি প্রদান করিত) তাহা আগলে হা, ছুনটন। 
প্রতি বিপদাপিদের িরুদ্ধে পানা াপিমিযাম ভি আর 
কি নহে | বথারী(ত অথ ৬ এলি গ্রন্ভতি প্রদান করিলে 


পুরোঠিত যাজক অন্প্রদায় তাহালিগঞে শানা টিপদাপদ হাতে 
রন পারাবেশ-ঠঠাহ হিল প্রচলিত বিশ্বাস | তিণে শখোবিলনে 
প্রথমে প্রকৃত পরনের পামার নিকাশ হয় । এ দেশের বশিবেরা 
মন্থাহ্। দেশের সঠিত বাপকভাবে বাধমা-শাশিলা চালাহত। আর 
আক্প্সিক ডাকাতি মুড্া প্রঙ্তির তি পুরণের জন্য পাশার 


আবশ্বাকতাও সকলে খুব বোপ করিত । ফোনিসিয়। দেশের 
সাঘুপ্রিক বাপসা-বাজা খুব উন্নত ছিল আর এ দেশে 
শৌ-বানার প্রথম এ্বন্তন হইয়াছিল । পরে এ সন দেশের বানার 


রীতি এীম এবং রোনেও প্রচলিত হয়। এ ছুহ দেশে নেজ্ঞানিক 
ভিভিতে পাম বাপসারকে গছিয। তোলার চেষ্ট। আনেবপুর অগ্রমর 
হয়। শারতবখে বীম। সন্ধন্ধীন ধারণ। প্লিত ধন্ম প শাতিণাদের 
সহিত পিশেবভাবপে গড্রিত ছিল । আ্রহাপনথার শানে তিন্বুগৃতস্থ 
থরে টাকা-পয়সার তহপিল গঠন টে লতি খুবহ ৮লিত 
ছিল। গৃহস্থদের সপ্য নিয়োজিত হইয়া এ তঠবিল গড়িয় 
উঠিলে পর তাহা বিশেষ প্রয়োজনের সময় বায় করা হইত । 
প্রকৃত গ্রান্তাবে উহা ছিল এক শ্রেণীর বীনা । শবে আাধুনিক 


১৯৩৪-৩৫---৫১৯,২৫০৯ 
১৯৩৮-১৩৯ -- ১২৯২১৯২৫০৯২ 





কালে শারতে প্রবভিত উন্নত পরণের বীমা এদেশের নিজ 
নহে । উহা পাশ্চাভা দেশ হগতেই আনদানী করা হইয়াছে । 
ভারতে প্রাচীন কাল হইছে রি পরিবার পরিচালনার 
প্রা প্রচলিত থাকায় বীনার প্রয়োজনীয়ত। সনাজের কেই 
তেমন বোধ করিত না। খেোখ পরিবারের আবহাওয়ায় লোকে 
এংনপ রকমের শ্খ-ন্রবিধা পাতি | বিপদাপদেও  বথাসম্তব 
সাঙ্গানা পাচ্যার বাবস্থা ছিল । কিছ বন্ধনানে ভারতবধষে নানা 


দিক দয়া গাখার 2 ।ত1 খেনন বা।৬য়ীে, সব্বত্র লোকের 
ভিতর উভা খপ বেশী দেখা 
যারতোতছে | এ পানা ৯ একতা এাবশিপ পরশের বীমার কাজ পবে 


এাজশাত 


পারের আবখ্বাপাতাঞ্ তেমনই 


মাএ শর ভথাছে পল। চলে । এজ আপস্তাক দেশের লোকের ভিতর 
পপিনান প্রচাপ্িত হর ও পোকে 
গাগ্র্াপ্িত হয়, ততহ নঙ্গল । 

তারঙবযে পানা বাবসায়ের ঝেটকু 


আধুনিক বাশার বানা »ভ নেখ। 
বত পেশা পারখানে পীম। করিতে 
আধুনিক কালে এখন 
গলার হ 


অগা দেশে বীনা 


গার 
উয়াছে, ভাতার লেএ তিপানতঃ জীপন বীমাতেত সামাপদ্ধ। 
পাণসাঞের উদ্াতি গাণন বীমা, অগ্নি বাম 
নৌ-তানা প্রষঠতি লহয়া গিয়া উদ্সাছে | বন্তমান সময়ে বেকার 
বীনা, পান্তা বীমা, মোটর বানা প্রচলন 
তাহা ছাড। পন্যা, ভুমিক ৮, দাঙ্গা গক্ঠঠি যাবতীয় সম্ভবপর ধিপদা- 
কিন্ত ভারতবষে 


প্রঠতিরকি খুব হহরাছে। 


পদের সপ্বন্ধে কামার রীতি প্রবাতত হহতেছে। 
বন খামার বাপপায় ছাড়া আন্ত ধরণের বীমা বাপসায়ের আজও 
তেনন কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এসব ধরনের বীমা কাধাতঃ 


পণভুন কর। সপন্ধে এখন পাখান্ত দেশে বিশেষ কিছু আগ্রহ 
হংণরত। দেখ। যাইতেছে না ভপধক্তবূপ চেষ্টা নিয়োজিত 


কারয়া এদেশে পণ ধরনের বীমার গসার সাধন করা খুবহ দরকার 


5হয়া দাঁড়া | এঠ অবস্থায় খুবহ স্বখের বিষয়, জীবন 


বানা বাসার হাজ। অন্যান্য শেখার পানা বাপসায় গঠিয়। তোলার 


দিকে সন্্রতি এদেশে প্রকৃত উষ্োগ ৪ উৎসাহ নিয়া কাষা সুরু 
করা হহযাছে | ভবে এরূপ কামার কা শআবলদ্ধন করিয়। দেশীয় 


কোন্পানীর পক্ষে আনুদ্ধি লাভ করার পথে বন্থবিধ অগ্তরায় 


আজীবন বীমার মেয়াদী নদী বীমায় 
০৯২ 


হু আক্কি- 


৩।ৎনং ম্যাঙ্গে লেন, কলিকাতা । | 


ফোন:-কলি ২৭৪৮ 











১২২ শবর্খিকু ভঙ্গ ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯ 


রহিয়াছে । দুঃখের বিষয়, এদেশের বানা আইনে এসব শ্স্থরায় সম্ভাবনা আছে, মোটর বীনাদার। সেক্ষতি পূরণের বাবস্থা হয়। 
দুর করার ভগ্যা বিশেষ কোন বাধস্তা অনলশ্বিত হয় নাই । দুর্ঘটনার ফাল মে।টরের মালিকদের উপর যে দাবা উপস্থিত হওয়ার 

বড়বড় বিদেশী কোম্পানীর পরতিবোগিতার দরুণ ও অন্য আশঙ্কা থাকে, সে স্বন্দে মোটর পলিসি দায়িত গ্রহণ করিয়া 
প্রতিকূল অবস্থার দরুণ ভ্রারতীর কৌম্পানাগ্ুলি আজ পধান্ত থাকে । মোটর ছর্ঘটনায় আহত ও নিহত বাক্কির সম্বন্ধে দারিহ 


জেনারেল ঠন্সিঞরেন্সের কাজ সঙ্গে বেশীদূর অগ্রসর ত পারে (শুখাদাগ আজ তাতাং ) গ্রহনের নিম মোটর বীমার অন্য প্রধান 
নাহ | এদেশে আগ্ি বীমা, নৌবীম। মোটর বামার যান কিছু আক্ধণ | এদেশে রাস্তাবাটে মোটর ছুঘটনার বিপদাপদের সংখা। 


পর 


দিন ধেরীপ পাড়িতেছে, তাহাতে এ ধরণের বামার 
হঠতেছে | ভারতপষে কেবলমাত্র পচ বঙমহরে অগি বামার কাজ প্রনোছনীয়তা। বন্তমানে খুবই উপলদ্ধি করা মায়। 


কাজ হইতেছে, তাভার প্রায় সমস্ত পিদেশী কোস্পানার নারকতে দিন 


হর থাকে £-সাপারনতঃ শি কারখানার পাটা € মন্ত্রপাতি এবং তখে গীবন পানার দিক াদম। ভারাতে বহুমানে বীমা পাবসায়ের 
পাপসায়ীদিগের অন্দ্ুত ভ্রবা মানগ্রা প্রভৃতির জস্থাঠ আগ্রি বান! করা ঘে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ভাতা খুবই সঞ্টোথজনক বলিতে 
5য় উছরোপ « আমেরিকার শি কেদ্রসমহের তপনায় হহবে। নিয়ে ভারশীয় জীবন বীমা কৌোম্পানীসমহের ১৯১৭ 
শীরতীয় সহরগুলিতে আনেক সম্পন্তি ব্মানে আগ্রি পামার সুযোগ সাল ঠঠতে ১৯৩৬ সাল পথাঞ্ট - এই দশ বৎসরের পিহ্ভিলন সংখা 
পিবরণ সন্গলিত হঠল। উহ 2ষ্টে সমষ্টিগতশ্াবে ভারতী বীমা 
কোম্পানীসমচের দত আগ্রগতির সঠিক পরি৮র পাওয়। যাইবে । 
ৃ 0. ভপিধ্যতে ভারতীয় বীন। বাবসার়ের উতপোন্তর আরঞ উন্নতি 
হয়া থাকে | তাহা আবার মুখাতঃ বিদেশী বীমা কোম্পানীর দেখা যাইাবে- এ আশাও ভরসা আমর। অআবন্থাই পোষণ 
সারকতে। নোটণ শঙলগাঙ্তীতে থিয়া তি, আঘাত পাখা যে করিতে পারি। 


লা ববি পঠিধাছে | দেশে মোটর বামা বাবসাত্যর আপস্তাও 
তদ্দপ | প্রতি বৎসর মাএ সামাল পরিমাণে মোটর বীমার কাজ 








ফিনালে । ] 1 
গীতি 1 হযে অহন 1 পত্নর্বেদ শে 37 .. উপগ্রাপিত দাবার প্রদাগ বোনা নন ৃ 1 লৎ্যর বেষে গাবশবাযা 
তর | 4 রর : মো আয় 1. এপননন ৮ এতহীটিজ 

।কোণ্পাশীর কাজের পরিমাণ 0 চলতি পাখা পরিঘাণ গত।গণ অল | [ও তস্নিএ। 

সংখা). বা 2844 ঠর নন ! ও 87: 

১৪২৭ 2৩ ১২ কোটি পোটি বাবা এ কোটি ১০ লগ টাক! ১ কোটি ২৭ লক্ষ টিক » সঙ্গ টাকি! ৯ ভাঙা? সান 21১৫ (নটি 4১ পক্ষ টাকা] 
১৯১1৮ নি ৫ 8 2 2আ ১ কা 1:০৮. ৭9 (৮ উস 
১নীহনী ৬২৭ উল, 9১ রে ৮২ টা 38 সহ 7: 39. 5 ই: রি ৩ রি 8 ২৮ 28 সি) 
১৪৩০5 ! ৬৮ ১ দন রি ৫ 5 ৮০ নিন নি 8 7 ৩৭ বি রঃ 7১. ১১ রর 
১৭৩১ ৮১ ১9), ১ এ টুক রর 2...) ধরছি ১: 7988 ৮৯ 1৮৬ 5 ১১৭8৮ 4 , ৮১ টা 22০০১ 885 , 
১৪৩২ 2৩1 ১৯5 ১:১5 রি র্‌ আঁ 9. এটি ৬ ২১ রি ১৭ চি টা হিতে 28 না) হ; রত 
১৭৩৩ ১১৪ ২13. এ 828১, 28708 1. 8 চর ১৩ ৮৯ ইত ০ আত 22০ ৮৪ 
১০৩৭ ১৩৩ ২৮» রা ১৩৭ 7. 88 ও ৬৪ 11 স্‌ ২8৭. রি ৮1৮5 5 1৮৩ রর ৩২ ব্রা ৰা 
১৯৩৫ ১৭৯ তি 5. 5 উরি ক বিজ বত জি 8585 ০ 2০০ 8:2০ নীতি. টি 4 সি প-85৮ ৬ 
১৯৩৬ 1১৬৫ 1 তিন 55১৭৭ ৮ 3, ইউজ দিত ০8 মনি ও 35-35-৮75৪ ১লক ৩৮ ৯ 53 ই 














কাং লি : 


| দি জন লাইফ এসওলেস কো, লিঃ 


ৃ (স্থাপিত ১৮৯২ সাল) ৃ 
ৃ হেড অফিন- ল্ুলাচলী 


বোনা 
্‌ আজীবন বামায় প্রতি হাজারে বাবিক ২২॥০ 


মেয়াদী বীমায় £ 5 গ ১৮৯ 


০্পভ্ভ-আঁঞ্প স্পছিনঙ্িতৃভিও এলালাসন দুলা হুইন্জা লা 
মোট সম্পত্তি ১ কোটা ২৫ লক্ষ টাকা 
জীবন বীমা তহবিল ৮৮ লক্ষ টাক। 
এক কোটা টাকার উপর গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটিতে লগ্ী রহিয়াছে 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চীফ. এজেপ্ট 
টিনিও জজ এ্লল্» ক্ষা্ণব্েঞজ্ক 
' 8১, ফীফেন হাউস, কলিকাত। 


ফোন--ক্যালঃ ৯৩৬ 





।  এস্শআাল্ল লাত্জান্ল্রল্র গল ও ম্্রগশরশালী 


| আআজভুলকু্ণ স্তর, এম-এ 1 





শেয়ার বাজার অতি ভয়ঙ্কর স্তান! শাহারা ইহার সংম্পশ 
আসেন, ভাভাঁদের অচিরে পনস্তানে শনিলাভ ঘটে ! ৃ 

শেয়ার বাজারের সংস্পশে ধাহারা কখনও আমেননি, অথবা 
শেয়ার বাজার সন্বঙগে ধাহাদের পিশ্মাঘ কোন সভাকার জ্ঞান 
নাই ভাহাদের মুখ হইতেই শেয়ার বাজাল সম্বপ্ধে উপরোক্ত « 
পাইতে দেখা যায়।  ভাহার। বলেন, 
৫ দালালগনের আজ্ডা_তাহারা সনবদাই 


স্টান্তবূপ মন্থব্য প্রকাশ 
শেয়ার পাজার ভ্য়াচোর 


সে থাকে লোকের সবননাঁশ ৪ আথনাশ ঘটাতে ।  গ্রাকত 
পাঙ্ষে শেয়ার বাজার এইরূপ কোন ভয়ঙ্কর স্কানি নভে | শেয়ার 


পাঁজারের নিয়ম-কীনন এ কড়া যে, ভায়াটিরির লেশমার সেখানে 
থটিবাঁর উপাধ নাই | 

এখনকার দিনে ম্রনিযন্থ্রিত শেয়ার পাছার সবন্দাই সমীলের 
শেয়াল 


আমশেঘ পলাণ সাঁদন করে। আথনীতিচ্ভল পর্িতগণ 


বাঁজার?ক পাপসা জগত শাযংকন্দনূপে পণনা কারন এবং আট 
পণ্নার মপো বিন্দমাজ আতিরঞ্পন নাই । 

পণ্ভমান জগ পনতাগ্থের উপর গ্রতিচিহ | যৌথ খলধনে গঠিত 
তিচ্ানসমত পনতঠান্থিক গগনের অঙ্গরূণ | এই যৌথ মলপনে 
গঠিত প্রতিচানসমতের মলধনের অংশ বা শেয়ারের কেনা-পেচাই 
শেয়াপ পাজারে হইব থাকে । শহরাং শেয়ার বাজারকে একরকম 
পনতাপ্িক ভগ7এ ঠিন্ভিন্নরূপ বলা যায়। 

কিন্ু শেরার বাজারে যে কেবল যৌথ এলবনে গঠিত প্রতিষ্ঠান- 
সমহভের শেয়ারের কেনাবেচা হয়, ভাতা নহে | বন্ছ সরকারা ৪ 
বেসরকারী খণপএসমহের কেনাবেচা এত শেয়ার বাজারে 
হয়| থাকে বস্তুত; যৌথ আমলধনে গঠিত গ্রতি্ানসমূহের 
উদ্চবের ললতপুপেন শেয়ার বাজারে একমাত্র সরকারী € পে-সরকারী 
কেনী-বেচ। হইত | এইবীপ সরকারী ও 
বে-সরকারী খনপঞসথহের বেনতবে লইখাহ জগতের প্রথম 
শেয়ার বাজারের গোডাপন্তন হয়। শেয়ার 
বাঁার বলিতে কিছ এখনকার দিনের মত কোন সুশিয়ন্ত্রি 


প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইত না। কতকগুলি দালাল একত্রিত হইয়। 


খণপ এসমাহেরঠ 


তখনকার দিনের 


কাফিখানায় বা মুক্তস্থানে ধা রাজপথে বা বৃক্ষতলে কেনা-বেচা 
করিত। এমন কি বিলাতেও প্রায় ছুই শত বৎসর কাঁফিখানার় 
শেয়ারের কেনা-বেচ। হইবার পর ১৮”২ খুষ্টাব্ধে প্রথন নিদ্দিষ্ট স্থানে 
ক এক্সচেঞ্জ স্তাঁপিত »য়। ভারতবধেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। আষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কলিকাতায় ও 
উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে বোম্বাই নগরীতে শেয়ারের 
কেনা-বেচার স্চনা হয়। কিন্ত এই কেনা-বে৮া মুক্তস্থানে রাজ- 
পথে বা গাছতলাতেই হইত । এখন যেখানে জেমস্‌ ফিন্লে 
কোম্পানীর আফিস ও চাটা ব্যাঙ্ক ভবন অবস্থিত, ঠিক সেই 
স্থানেই এক গাছতলায় দালালগণ একত্রিত হইয়া শেয়ারের 
কেনা-বেচা করিত। জেমস্‌ ফিন্লে কোম্পানীর আফিস নিশ্মিত 
হইতে আরম্ভ হইলে, এখন যেখানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অবস্থিত, 
এীস্থানে এক মুক্তজমিতে দীলালগণের কন্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। 





. 





*খনকার দিনে বোনবপ বাধাধরা নিয়মকান্তন ছিল না 
দালালগণ খুন শান্তিপূর্ণ হাবে কেনা-নেচ। সম্পাদন করিত । কিন্থু 
১৯০৮ খুষ্ঠারে দুইভন ভারভায় দালালের মধো প্রাস্তায় এক অপ্রিয় 
টন! খাতে দালালগণ একটি শ্বনিযন্তিত ষ্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপন 


এবং 


কপিতে বঙ্গপরিকর হন্‌। ২নং রয়েল একা চে প্লেসের পানে 
এখন যেখানে পাটের ফাট্কাপাজার অবস্থিত, পীস্কানে ১৯০৮ 
সালে প্রথম কণিকাতার ই্রক্‌ একসচ্জ স্তাপিভ হয় । যথেষ্ট প্ঁজির 
হাশালে এই পক এক্স ঢেকে প্রথমে অনেক পাব।-পিপন্তি সহ্য 
করিতে 55প্সাছিল। 
হতে পাঞ্জাবে অসম্ভব রকম 
এপ চেদের সদ্ধি এতদূর বুদ পাইয়াছিল মে, ইহার মুত তহবিলে 
সালে কলিকাতা 


কিশ্ঠ ১৯১৭ সালে মঙ্গাবদ্ধের স্চনার পর 
শযারের কেনা-পেচার ফলে ষ্টক্‌ 


পক লক্ষ গাক। জমিয়া গিঘ়াঙিল। 
£ণ একেক লিমিটেড কোম্পানী আহন অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয় । 


১৯১৩ 


১৯৯৭ সালে ইক একাচেঞ্ত গনং লায়ন্ন রেগে নিজভবনে স্থানান্তরিত 
হয পি তহপাগান বাংলার গভণর আ্ঞার ্াানলা জ্যাকসন ভার 
থারাদ্বাটন করেন। 

এখন কলিকাত। টক এক্সচেঞ্ধ আগতের শুনিরপ্বিত ও স্থুপরি- 
ঢালত টক এক্স১পাসমহের মপো আন্তাতম | উঠার বর্ধমান সভা 
সম্ভাগণ সকলেই ধনশালী ব্যপ্ডি। সভ্য 
হালে প্রথমে ছক একাচেঞের একখানি শেয়ার কিনিতে 


সংখা। এনা ২১৮ ভান । 
22518 
হহপে। ঠহার পভনান বাজার মূলা ২৫,০০০ টাকা । কিন্ক ২৫,০০০ 
যে কেহ ইচ্ছান্নারী সভা হইতে পারেন না। 
সকলগুলিই 


চাকা থাকিলেই 
কেননা ক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সংখা নিপ্দিষ্ট € 
বিলিকৃত। কোন সভা নিঃসন্তান হহয়া মারা গেলে, বহিদ্ধাত 
হলে বা দেছলিয়। হউয়। গেলে বা কন্ম বন্ধ করিয়া দিলে 
তবেহ শেয়ার কিনিবার প্রয়োগ পাগর। বায়। সাধারণতঃ ষ্টকৃ 
এক্সচেপ্ের সেঞেটারী এ শেয়ারের জন টেগ্ডার আাহনান করিয়া 
সংবাদপত্ে পিজ্জাপন প্রবাশ করেন । সবেবাচ্চ টেগ্ডারদাতাকেই 
শেয়ারখান। বিরুয় করা হয়। কিন্তু শেয়ার ক্র করিনামাত্রই 
কেহ অন্য হম শা । সভা হবার ান্য তাহাকে পাচ হাজার টাকা 
প্রবেশ ফি দিয়া ঈক্‌ এক্সচেঞ্জে কমিটার নিকট আবেদন করিতে 
হয়। আবেদন কমিটা কতক গ্রাহ হইলে তবে তিনি সশ্ডা 
তালিকাতন্ত হইবেন ও বাজারে প্রবেশ করিয়া কাধা করিবার জন্থা 
তাহাকে টিকিট দেওয়া হইবে । বিন! টিকিটে কেহ শেয়ার 
বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না। 

এ ২১৮ জন মলসভ্য ছাড়া প্রায় 8৫ জন সহকারী সভা 
আছে । সহকারী সভা হইবার জন্য ৫০০ হইতে ২০০০ টাকা ফি 
দিরা কু এক্সচেঞ্জ কমিটার নিকট আবেদন করিতে 
আবেদন গ্রাহা হইলে এ সহকারী সভার নামে বাজারে প্রবেশ 
করিয়। কাজ করিবার জন্ টিকিট দেওয়া হয়। সহকারী সভাগণ 
কি বাজারে নিজ নামে *কোন কাধ্য করিতে পারেন না। সমস্ত 
কেনা-বেচা তাহাদের মূল সভোর নামে করিতে হয়। এক ফান্মের 
সহকারী সভ্য অপর কোন ফাম্মের নামে কাজ করিতে পারেন না। 


হয়। 


১২৪ 


প্রতোক মূল € সহকারা সভাকে নাসিক ৪২ টাকা হিসাবে-টাদা 


দিতে হয় 


ক একসচেঞ্সের কাধা প্রণালী ছক এক্সচেঞ্জের কমিটি কতক 
পরিচালিত ৪ জন বাঙ্গালী, ৪ জন 
মাড়োয়ারী ও ৪ জন হিন্দস্তানী _এই মোট ১৬ জন সঙ্যা লইয়া 
টক এক্সচেঞ্জের কমিটা গঠিত। কমিটির আমীন ক্ষমতা আছে। 
সভাগণের নধো কেনা-বেচা সংক্রান্ত বিবাদের নীমাংস। তাহারাই 
করেন । নিয়ম কাশ্ন তাহারাহ এবং এই সকল 
নিয়ন কানুন এশদুর কড়া যে, অনেক মে কোন অপরাধী সভাকে 
বহিপ্কৃত করিয়। দিয়। 


হয়। এ জন হউরোণাধ, 


'পাঝোগ কারেশ 


ভাভার শেয়ার বাজেয়াপু করিকার ক্ষমতা 


পধান্থ কমিটার উপর অদিত হইয়াছে । পি বৎসর ডিসেম্বর 
সাসে ব্যালট নিববাচন দারা নন কমিটি গঠিত হয়। 
এ সময়ে ইক এক্সচেখের সভাপতিগ নিপলাচিত হন বন্তমান 
সভাপতি আখ টিতেকমোহন। দি এন, এস সি। 
ভিশিঠ ইক এন্চেদ্ের পরথন বাঙ্গালী সহাপতি | ইক এক্সচেছে 


নাডোয়াপীর আসাবারণ গাপান্া সথবেকগীতিণ 2 


ত আনেক কখাহ 


শন। যায়| পি হত উটাখনোগা যে, এখাপহ আনুদন ও মাগার 


বু এন্স/টপ্দের সহ্াপাতি পদ আলন্াত করিতে পারেন নাট। 


এই পার এখানে শেয়ার াজারে কিকূপে শেয়ারের কেনাবেচ! 
হইয়! থাকে, ভাভার টিবরণ ধিপ | পুবেন্ বলা ঠহরাছে যে, 
শয়ার বাজারে সশ্া বাতা আগ পাচার € প্রবেশ কারবার উপায় 
না। কেবল না &কু এক্সচেদের কম্মারিগণের তি এট 
শিয়ম প্রযোজা শহে। বাহিরের লোকের কু একচ্ঞে 


পেখিপার আকীজ্া। জক্মিলে তিনি ইক একের সেঞ্রেটারীর 
আন্তনতি লা 
পারেন। প্রতি 


উপরের গ্যালারী হঠতেঠ ইহা পরিদশন করিতে 
সর বন রাজা, মারা! এ সরকারী উচ্চ 


কম্মচারীনে এঠ ভাবেই, ইক এক্সচেঞ্জ পরিদশন করিয়া সন্থষ্ট 
থাকিতে হয়। জগাতের সকলস্তানের ইক একেত০জের নিয়ম 


অনুরূপ | ঠহা জানিবার পির থে, এক সময় লপ্তন ষ্টক এক্সচেঞ্জে 
অনধিকার গ্রণেশকারা বাহিরের লোককে রি পথান্ত করা 


সি 


হত । 


রব 
্ৰ 


251 অতিশর পরি ভাপের বিষয় যে আমাদের কলিকাতা 
এঞ্সটেঞের প্রতোক গণেশ দ্বারে গকেবল সঙ্যগণের জন্য” 
এই কথ। লেখ! থাক! সেও প্রায়হ বনু বাক্তি এমন কি সাহেবগণ 
পযান্ত টপ এক্সচেঞ্ের ভিতর অনধিকার গ্রাবেশ করিতে 
হিন্ুস্থানী ও শিখ দার-প্শগনের হস্তে অযথ। নিগৃহীত হন। 
এই নিগ্রহের প্রতিকারের নিমিও তাহারা সেক্রেটারীর নিকট 
আসিয়া অনুযোগ পধযাশ্ত করেন_-কিন্ত তীহাদের জানা উচিত 
যে অনধিকার প্রবেশের নিমিপ্ু নিগ্রহের প্রতিকারের আশা করা 
মুখ তা মাত। 


বাইয়া 


এবং 


এখন কথা হইতেছে যে, ই্টক্‌ এক্সচেঞ্জের ভিতর যখন সভ্যগণ 
বাতীত অন্ত কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, তখন সাধারণ লোক 
কি করিয়া শেয়ারের কেনাবেচা ইহা খুব সোজ!। 
বাজারের বাহিরে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিংয়ে বা নিকটস্থ কোন 
স্থানে অধিকাংশ দালালেরই অফিস আছে। এ অফিসে যাইয়া 
কিনিবার বা বেচিবার অর্ডার দিলেই সমস্ত কাজ মিটিয়া যাঁয়। 
ইসা ছাড়া বাজারের ভিতর ষ্টক এক্সচেঞ্জের নিজের টেলীফোন 
এক্সচে্ আছে। এই টেলিফোনে ডাকিলে সকল সময়েই 


করে। 


আস্তিক জু 








[৮ই মে; ১৯৩৯ 


বাজারে অবস্থিত যে কোন দালালকে পাওয়া যাইবে । ইহা ছাড়া 
টক একচেগ্ত বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকে একটি বেষ্টিত প্রাঙ্গণ আছে । 
ইহার নাম 1২011116100 1307101051176, এই 15701095016 প্রবেশ 
করিবার জন্য সাধারণকে ৩২ টাকায় ছয়মাসের মেয়াদী টিকিট 
দেওয়া হয়। এই 12101093076 প্রবেশ করিয়া ষে কোন লোক 
দালালের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। 


ঠিক কি ভাবে শেয়ারের কেমা-বেচা হয় তাহার কথা এইবার 
বলি। 
শেয়ারের কাজ 


মনে করুন, আপনি ১০৭ (এক শতের কম সংখাক 
বাঁভারে হয় না) বাশ্মা কপৌোরেশন কোম্পানীর 
আপনি দালালের অফিসে যাইয়া তাহাকে 


আপনার 


শেখার কিনিবেন। 
১* খাম্ম। কপোরেশনের শেঘার কিনিতে বলিলেন। 
দালাল বাজারে যাইয়া “বাম্মা। কপোরেশন, পশাম্সা কাপোরেশন” 
চীৎকার 


হঠাপে। 


শুনিয়া আর 
তাহারা উহ্তার 
লিবে-কিনিবার 
« পেচিণার | আপনার দালাল কিনিবে কি পেচিবে তাহ। 
গোপন রাখিয়াছে | ভাহার 
আপনার ভান্তা ১০০ শেয়ার কিনিয়া আইলে । 


বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে | এ 
গান দালান আহার নিকট সমবেত 
দা গলিতে থাকিবে | ভ্ পকমের দাম 
এখন ৪ 
পান 


মনোনত দর পাঈলেহ সে 


উতয়েত পরস্পরের 
খাতায় এ কেন!তবেচার কথ। লিখিয়া লহবে | তারপর আপনার 
দালাল এ শরারের শান ৪ যে দামে কিনিল 
সমেত দাম 
পুপদিকে ফেলিয়া দিবে। এ 
দাম একটি পিরাট তাং ট]এএ অপর পাচজন 
দালালের অপগতির ভগ) লিখিত হবে । 


এ দাম আপনি সংপাদপঞ্জে দেখিতে 


এর ৮কর! কাগজে 
লিখিয়। 


অবস্ডিত 


নিজের নাম লানবরিত করিয। সাভারের 


(01101711011 13054 
তহহ্গণাহ 
তৎপর দিবসে সকালে 


পাইবেন । 


বিকালে আপনার 
পাঠাবে ৪ 


হহবে। 


পালাল আপনার নিকট (00108 01. 
উভ1 গ্রহণ করিয়া আপনাকে একটি রসিদ দিতে 
আপনার বান্ম। 


ঠহাঠ প্রথম লিখিত টপ্তিহহল। 


১০০ 


শেয়ার কিনিবার 


করপোরেশন 


এইভন্থা প্রায় বলিতে 








তর উন্নতিশীল জনপ্রিয় প্রয় 
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নিট চি এন 


০ল্কাম্পানী ভিল 
হেড অফিস-_নিউ দ্িলী 
ম্যানেজিং এজেন্স্‌-_বিরল। ব্রাদার্স লিঃ 
_€লান্নাস- 
আজীবন বীমায় হাজারকরা বার্ধিক ১৫২ 
মেয়াদী বীমায় ১২৯ 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন 
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার__ 


কলিকাতা শাখা 


৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্‌, 
. ফোন-ক্যাল ৫৬৩ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


শোনা যায় যে ষ্টক্‌ এক্সচেঞ্জে 9৮2০৮ ০ ৮০৫৯, যেরূপ ভাবে 
সংরক্ষিত হয় এরূপ আর কুত্রাপিও হইতে দেখা যায় না। 

যেদিন আপনি শেয়ার কিনিলেন, তাহার ভুঁতীর না পরবস্তী 
কোন দিনে আপনাকে এ ১০০ বাশ্মা করপোরেশন শেয়ারের 
ডেলিভারা লইতে হইবে । দালাল এদিন আপনাকে ১০০ 
শেয়ারের অংশপত্র (5০01) ) দিবে ও আপনাকে উহার দান 
দিতে হইবে । আপনি এখন এ শেয়ারের মালিক হঠলেন বটে, 
কিন্ত কোম্পানীর অংশীদার হইবার জন্য আপনাকে অংশ পাত্রের 
সহিত সংলগ্ন গট0516 1১০৪ এর উপর আপনার নান কোন 
সাঙ্গীর সমক্ষে স্বাক্গরিত করিয়া € উহাতে 1)0(৬র 
তালিকা অনুযারী 5101) লাগাইয়া রেজিষ্ট্রেশন ফির সহিত 
কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করিতে কত 91710 লাগাইতে 
হইবে ও কত রেজিষ্ট্রেশন ফি পাঠাইতে হইবে, তাহা ইক একাচেঞ্জ 
হহতে প্রকাশিত 9০০] 1[2০1)0006 08018] ৪৪7 13০0-এ 
উপ্লিখিত আছে । কোম্পানীর খাতায় কোম্পানী পুৰ্ববন্তী 
আংশীদারদের নাম কাটিয়া আপনার নাম তৎপরিবছে লিখিয়া এ 
অংশপত্র আপনার নিকট প্রতাপণ করিবে । তখন হইতে আপনি 
এ কোম্পানীর অংশীদার বলিয়া গণ্য * ডিভিডেগু 
ইতাদি পাইবেন 

তীয় দিবসে শেয়ার ডেলিভারীর যে নিয়ম কলিকাতা ষ্টক্‌ 
এক্সচেঞ্জে প্রচলিত আছে, তাহা বোম্বাই বা লগ্ডন ঈক্‌ এক্সচেঞ্জ হইতে 
বিভিন্ন : কিন্ত নিউইয়ক টক একচেঞ্জের নিয়ম হইতে অভিন্ন। 
এক্সচেঞ্জে প্রতি পনর দিন অন্তর কেনা- 


১1০020]) 


হইবে 


হইবেন ও 


বোশ্বাহ বা লগুন ষ্টক্‌ 
এী দিনকে ১০]০1017 1) বলা 
এক 51115177610 1)7% হইতে 
হয়াছে, 
ভাহা 


বেচার ১০0০1010171 ভয় । 
হয়। ছুইজন দালালের মধ্যে 
আর এক ১০61০110110 ]1)৮র মধ্যে যত কেনাবেচা 
তাহার চিসাবের নিষ্প্ডি এ দিন হয় ও যাহার যাহ। প্রাপা 
তাহাকে এ দিন দেওয়া হয়। 

কলিকাতা শেয়ার বাঁজারে তীয় দিণসে নগদ মলা দিয় 
শেয়ার ডেলিশারী লইবার বাধাবাপকতা খাকায় এখানে 316০0- 
11010 খুন কম হয়। শেয়ার মাকেটের 91০00150190 সাধারণতঃ 





ভূক্ট প্রকারের 0০] 03৩1 বাজার অচির ভবিযাতে 
১০১০০৯৯উ ০২০৯০৯০২০০উিসিউিিিউীশ্টস্ইিউিচিিসিিউিিউিিছিউি৩৩ 2৯৯ 2০৪ নু 
ৃ -লললতঙ্গীল্্র্ল সমল ভওাহ্াত্ডিল্জ *ত জল 


টা টি লাইফ ইন্মিএারণ কোন্গাণী লিঃ (মাতার!) 


স্মরণী বৎমর- ১৯৩৮ 





্রস্তাবিষ্ বীমার গরিমা॥ এক কোটা টাকার উপর 


-০ান্াস্ন- 


আজীবন বীমায় প্রতি বসর প্রতি হাজার ২৮২ 
মেয়াদী বীমায় প্রতি বগুসর প্রতি হাজার ২০২২ 





গত ২৩৬শে এগ্জিল প্রিন্সেস গ্র্যা্ড হোটেলে কলিকাতা হাইকোটের ভূতপুর্বৰ এাধান বিচারপতি 
ভূতপূর্বৰ অস্থায়ী আইন সচিব স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভানেতৃত্রে স্থানীয় রজত জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । 


অআসহ্ছিন্কি ভঙ্গ 





১২৫ 


চডিবণে এবং চডিলে বেশী দামে বেচিব -এই আশায় যখন 
কেহ শেরার কেনে, ভাহাকে 1301] বলা হয়। এবং বাজার চির 
শুধিষ্যতে পড়িবে এবং পড়িলে কম মূলো কিনিয়া ডেলিভারী দিব-_ 
এঠ আশার যখন কেহ শেঘার বেচে, তাহাকে 0০৮ বলা হয়। 
পাজারের উঠানানা কোম্পানীর মুনাফা ও আন্চদ্জাঠিক নানারপ 
ঘঢনাণ দার নিরপ্িত হয এবং উত্ছচা বা ৪৪1] এই সকলের উপর 
নজর রাখিয়া ১1)6011101011 করে । 

পুবেধঠ ৪1০৫ 12011206650 808] আত 13০0[-এর কথা 
বলা হইয়াছে | এইরূপ গ্রন্থ কলিকাতা টক এক্সচেঞ্জ ছাড়া কেবল 
লগ্ডন ষ্টক্‌ এক্সছ্ঞ্জ ও নিউইয়ক কু এক্সচেঞ্জ প্রকাশ করেন । এই 
গ্র্থ [)১০দদের বিশেষ কাজে লাগে । ইহাতে কু এক্সচেঞ্জের 
সমস্ত নিরন-কান্তুন ও চারি শতের অধিক গধ্ণমেন্ট, মিউনিসিপ্যাল, 
পোট ট্রাষ্ট, হম প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি প্রতিঙগানের খনপত্র ও ৮০০ 
যৌথ মলধনে গঠিত কোম্পানীর বিশদ বিবরণ আছে। প্রতি 
কোম্পানীর ধাবসার বিবরণ, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারের সংখ্যা, 
পরিচালকবরের নাম, মানেজিং এজেন্টের নাম, ঠিকানা, বেতন, 
অংশীদারগণের ভোট দিবার ক্ষমতা, হিসাব পরাক্ষকের নাম, 
ডিভিডেশ্ডের সময়, গত দশ বৎসরের ডিভিডেও্ড € শেয়ারের মূল্য 
তালিক। প্রভৃতি আছে । ব্জুনান লেখক ইহার সম্পাদনা করেন। 





25৯22 
ভারতবাসীর জীবিক। সংস্থানের পন্থা 

ভারতবধের অধিবাঁসপীর সংখা! গত ১৯৩১ সালের মাথ। 

গুণতি অনুসারে মোট ৩৫ কোটী ২৮ লক্ষ ৩৮ হাজার । উহার 

মধ্যে উক্ত বৎসরে ১৫ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার লোক 

কোন না কোন প্রকার কাডে লিপু ছিল।, এই সব 

লোকের মধো গত ১৯৩১ সালে ১০ কোটা ৩৭ লক্ষ ৮২ 

হাজার লোক কৃষি, মাছের বাবস! প্রভৃতিতে ; ১ কোটী ৫৭ 

লক্ষ ৭ ঠা্ার লোক শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি প্রভৃতির কাজে, 

১ কোটা ২ লক্ষ €এ হাজার লোক বাবসা বাণিজা « যান- 

বাহন শিল্পে, ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক সরকারী চাকুরীতে, 

লক্ষ ১০ হাজার লোক আন বাবসা, চিকিৎসা বাবসা 

প্রভৃতি পাধীন বাবসাতে এবং ৬ কৌটি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার 
লোপ আন্যান্ত কাজের মারফতে জীবিকীর সংস্কান করিত । 


৩ 











গহীত বীমার গরিমাণ ৮৫ লক্ষ টাকার উপর 


জ্রনস্মোক্ভিল্ল স্পল্রিলাস্ল্ কদ্পে- 


কোম্পানীর আয় ব্যয়ের অষ্টম বাষিক হিসাব নিকাশ 
শীঘ্রই বাহির হইবে। 


ও ভারত সরকারের 


টিক ৫৯ ৯০ ৯-৩-৫ নি ক কবীককীক। ৯৯৯৬৬ ১৪৩, ৯৬ 
88522222222 


চিফ এজেন্দী-_শ্বাত্ষক্লা, নিহাল্প ও৪ আমলা , 
২১নং ওল্চ কোর্ট হাউস প্াট্‌, কলিকাতা 


ফোন--কলি: 


২৩১৭ 











ঘ ন্বাঙ্ুলান্র হলম্বঞা ও লম্বশীত্জাতি 


শ্শিলেলন্ব গুশভিজ্ডা। 


[ পি, চৌধুরী ] 





বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের প্রাচীন ইতিহাস, বাঙ্গলার লরণ 
শিল্প ধ্বংসের কাহিনী, আধুনিক কালে বিদেশাগত লবণের উপর 
অভিরিক্ত আম্দ[নীশ্ুঞ্ পা হ উহার বিলোপ, বাঙ্গলার় পিপিধ 
লবণ কোম্পানীর পিঠা, পাঙ্গলায় লবণ শিল্পের বিরুদ্ধে গবণ- 
মেণ্ের বিবিধ অনাচার প্রডতি সখ সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে 
এত অধিক আলোচন। হহয়াছে যে তত্সনন্ধে এখানে শুতন করিয়া 
কিছু বলিতে ঢাঠি না । খরমানে হউবরোপে আর একটী মহাঘুদ্ধ 
পাঙ্গলার 


গাছে । (সহি দিকে ল্ঙগা পাখিযাি 


ট 


হার ইগন্রম ভঠ 


রি 


লিধণ & ₹শণভাত শি স্প্রান্ছে এখানে টি? এলোডন। বরিতেছি | 


সকলেই ভ্ানেন ১ এখন পখাশ্থ বাঙলা দেশ লগনের ভাগা 
সম্পণভাবে পরখুখাপেশটী। 
দা 

সাকুলা 


ভইতে 


পাঙ্গলা দেনে প্রাতাক বৎসর £ 


হয়। টার এরাও 
পিল্গারপুপ রি 


এখন শ্ারতপর়ের কর্ীচা হি 


উনের অত জাপন বাবঙ্ধত পারের 


অংশই এডেন, গ্রিবটা, স্তান 


আমদানী হইত আনান 


অর্ধালে জবণ শির প্রসারের ফলে বাঞ্ছগার বনের চাহিদার 


বলা সব স্তীন হইতে সরপণরাহ হতো | বি 


ঈউরোপে যদি একটি নহাবদ্ধ। উপস্থিত হয়, আহা হলে পা্গলার 
আবস্থা। শি প্রকীর ঘটিবে? এই পিখয়ে প্ুপববল্ী অভিজ্ঞতা 


হাতে বাঙলা দেশের ভয় গাহবার আনেক কারণ রহিয়াছে । 


গত ১৯১১ সালের ডিস্গের মাসে পাঙ্গলার পাচারে এডেনজাত 


লবণের আমদানী আরম ১প্খার পান্পে সি শার্রপুল, ক)ামবুর্গ এ 
সেলিকের লণণ কারখানার আলিকগণ জোটবঙ্গী ঠগয়া পাঙ্গলার 
বাজারে অতাপিক চডালো লবণ পিক্রুয় করিত হ সময়ে 
বাঙ্গলায় প্রতি এক শত মণ লবণের আলা ঢিল ৬ গাক1 1 শি 
বাঙ্গলায় এঙেনের লবণ আামদানা আরজ হয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


_ উপরোক্ত লিভারপুল পতি স্কানের লবণ বিঞ্েতাগণ লণণের 
মুলা কমাহয়া এক পঙ্গ কালির মপো উঠা ৩৬৭ টাকায় পরিণঙ 
করে। এই বিবরণ হইতে বিদেশ লবণ বিক্েতাগণ ১৯১১ সালের 
ডিসেম্বর মাসের পুববব্তী সময়ে বাঙ্গলা দেশকে কি ভাবে শোষণ 
করিয়াছিল, তাহ] পুঝা। মায়। গত ১৯০৭ সালে& বিদেশী লবণ 
বিজ্রেতাগণ এই ভাবে জোটপদ্ধী হইয়া বাঙ্গলা দেশকে নিশ্মমভাবে 
শোষণ করিয়াছিল। ১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতার 
বাজারে লিভারপুল গ অন্ান্ত দেশীয় লবণের প্রতি এক শত 
মণের মুল্য ছিল ৬১ হইতে ৬৫ টাকা। কিন্তু বিদেশী লবণ 
বিক্রেতাগণ ১৯২৭ সালের মাচ্চ মাসে জোটবন্ধী হওয়ার পরে 
উহার মুলা দাড়ায় ১১৮ টাকা । তৎপর জুন মাসে উহা ১২২ 
টাকায় পরিণত হয় এবং ১৯১৮ সালের আগস্ট মাস পধ্যন্ত্ এই 
দর বলবৎ থাকে । এই সময়ে রুমানিয়া কইতে বাঙ্গলার বাজারে 
লবণ আমদানী আরস্ত হয়। সঙ্গে সক্ষে লিভারপুল ও অন্যান্য 
স্থানের লবণ বিক্রেতাগণ লবণের মূল্য প্রতি এক শত মণে ২৮ 
টাকা কমাইয়া দেন। কিন্ত উহাতেও কোন ফল হয় নাই। 


অবশেষে রুমানিরা ও অন্যাগ্ত দেশের প্রতিযোগিতায় লিভারপুল 
প্রভৃতি স্তানে লবণ বিক্রেতাদের জোট ভাঙ্গিয়া যায়। এই 
জোট যতদিন বলবৎ ছিল, ততদিন পাঙ্গলা দেশকে লবণের জন্থা 
স্থাযা মূলা অপেক্ষা এক কোটা টাকা বেশী লা দিতে হঠযাছিল। 
বাঙ্গলা দেশকে লবণের মারফতে এই ভাবে নিন্মমভীবে শোবণের 
ঈতিভাস সম্বন্ধে বিস্ততা*্র তথা যদি কেহ জানিতে চাহেন, ভাহ। 
হইলে তিনি লপণ শিল্প সঙ্বন্ধে শারতীয় ঢটরিফ বোছের রিপোরের 
দেখিতে পারেন । আমাদের কথা 
একটা মহাধদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা 


১ হঠতে ১৬ পু্গা পা করিয়া 


৯.০ 


এঠ পে, ইছারোপে যদি পুনরায় 
শাঁজিকা, 


হইলে এডেন, গুরর এমন কি কর্াচী হইতে জাহ ডাল 


বনধলা এ রু। চইয় 


আমদানী করিবে, 


যোগে বাঙ্গলায় লবণ আমদানীর পথ 1 ঘা । 


সেঠ আপন্থায় মাঙগারা পাঙ্গনার বাগানে লবণ 

তাচারা আ্রধোগ বাবাণ। লবনের মলা আনাপিক ১ভাঠয়া দিত 
পারে। জাবণ দেশের দরিদতম গনসাপারনের«্ নিত) পারহামা 
সামগ্রা। যদি চচ্গার লা আতাধিক চড়িয়া যায়, তাহা হলে 
দরিপ লাক্তিত্রেভ কট বেশী হবে এঠ অবস্থায় পাঙ্গলা 


সরকারের এখন হঠতেঠ উর প্রতিকারের জান্বা সঙক হপ্য়া 


২০২৩২৮৯৯িতিইতউতউিউ্্া্যশ্টাটিিটিচটািতিটিতউিউিউিটিতটটস্টাস্শ্িতত 
৩৩ 
1 





স্বাংলার নিজন্স প্রতিষ্ঠান 


ইট্টু ইপ্ডিয়। কটন মিলস্‌ 


হিলশ্সিকুক্তিজ্ভ, 
মিল মৌরীগ্রাম (হা) 


অফিস -১২৭নং মহধে দেবেন্দ্র রোড, দর্মমাহাটা, 
ব্ুতিনিল্গাভা 


ই ইগ্ডিয়া কটন মিলের নানাপ্রকার টেকসই . 
সুন্দর বিঝুঃ মার্কা কাপড় ব্যবহার করুন 


ইহার রঙ্গীন সাড়ী সৌন্দর্যে অনুপম 


৬২২৯৮৯২৯৬৯৬০০৬ 
পাট উচ্চ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স_ 
শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রমোহন কু$ড চৌধুরী 


শ্রীযুক্ত জিতৈন্দ্নাথ রায় 


ফোন :-বড়বাজার ৭৭৫ 





৮ই মে, ১৯৩৯] আর্থিক জুঞ্গছ ১২৭ 


লোকজন খুসি থাকলেই 
বেশি ভালো কাজ করে 


যন্ত্রের গতি থেমে গেলো; মজ্জুরেরা এখন তাদের 
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। ক' মিনিটেরই বা 
এই চা খাওয়ার বিশ্রাম! তবু এরই গুণে শ্রমিকদের 
কম্শিক্তি বেড়ে গেছে, তাদের মনে এসেছে সন্তোষ । 
এই জন্যই আজকাল কলকারখানার মালিকরা তাদের 
লৌকজনদের মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম আর এক 
নর পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা কর্ছেন। আপনিও তো 
তাই করলে পারেন। 








এ. ২ -৯৯াগীকি এড লি অপলক থক 
















আআম্মাদেলল সঙ্িজ্ঞ পুমা 


প্রভোক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের 
একটি বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক 
পেন়াল। চা দেবার বাবস্থা করলে যে 
আশ্চম উপকার পাওয়া যায, সে 
সঙ্গন্দে “দি হিউম্যান্‌ নোট্‌” নামক 
আমাদের সচিত্র পুপ্রিকায় বিস্তৃত 
বিবরণ আছে । বিনামালো এ বিনা 
মাশুলে যদি একখানি পুক্তিকা পেতে 
চান তালে এই [নজ্ঞাপনট! কেটে 
আপনার নাম-ঠিকানা. জানিয়ে 
কমিশনার ফর্‌ ইণ্ডিয়া, ইগডিয়ান্‌ 
টা মার্কেট এক্স্প্যান্সান্‌ বোর্ড 
পো? বক, ২১৭২, কলিকাতা, 
এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । 


চাই একটু বিশ্রাম 
আর একপেয়ালা চা 


রি 112] 











ই্ডিয়ান টী মাকেট এক্স্পান্সান বোর্ড কতক প্রচারিত 


১২৮ 


আবশ্যক । বাঙ্গলার সমুদ্রোপকুলবন্তী স্থানসমূহে বর্তমানে কুটার 
শিল্প িসাবে যে লবণ প্রস্তত হইতেছে, তাহার পরিমাণ কম নত । 
গবর্ণমেন্ট যদি ভার৬ সরকারের অনুমতি লঙ্টয়া এই লবণ সংগ্রহ 
ও গুদামজাত করিবার কাবস্থ! করেন অথবা কোন পে-সরকারা 

প্রতিষ্গানকে এই কাজের তাহা হইলে বাঙ্গলার কুটার 
শিল্পের মারফতে লবণের উৎপাদন অনেক বুদ্ধি পাঠবে এবং সেরূপ 
অবস্থার বাঙ্গলায় যাহারা বাহির হইতে লবণ আমদানী করিয়া 
বিক্রয় করে তাহার। জোটবন্দী হইয়া 
চড়াইতে সমর্থ হবে না। আগামী যুদ্ধে বাঙ্গলাদেশে লবণের খুলা 
অত্যাধিক চড়িয়। গিয়াছে _গবণ্ণমেণ্ট যদি উঠা দেখিতে না চাহেন। 
তাহা হইলে অবিল্খে উপরোক্ত কোন প্রকার করা 
তাহাদের কর্তব্য হউবে। 


ভার দেন, 


লবণের মূলা খুব বেশী 


বাবস্থা! 


লবণ সঙ্বন্ধে যাহা পলিলাম, লবণজাত শিল্প সম্বন্ধে তাহা 
অনেকাংশে সত্য । সমুদ্রের ঘে লোণা জল হাতে লবণ প্রস্তুত 
হয়, ভাহ। হঠতে (১) ম্যাগ্সিসিয়াম ক্লোরাইড উ১৯) সোটিখান 


সালফেট (৩৬) মাগ্রিসিয়াম সালফেট (৯) সাডিয়ান বাহ 
কাব্বোনেট, সোডিয়াম কাবেবানেট রব সোডা এশ এবং (৫) র্রিচিং 
পাউডার প্রভৃতি আংনক রাসায়নিব দ্রপাত্ড পিস্কৃত হয়। উঠার 
মধো গ্রথমটা কাপের কলসমহে উৎপস্ কাপড়ে আাঙড দিবার ভান্থা, 
দ্বিতীয় & ঠতীয়টা খল ভিসাবে, চতুর্থটা খাঞয়া ব কাঁপি৬াচার 
| বাগভা তেরা জীবাণুনাশ 


সোড। নামে এবং পমটী কীপিডকীাা, 


প্রভৃতি কাজে বাপকভাবে বাবহাত হইয়া থাকে। 
বাঙ্গলার এঠ সব জিনির বাবচ্ার কম নহে এবং 
কলকারখানার প্রপার « জনসংখ্যাবুদির সঙ্গে সঙ্গে এহ সব 





পু 











৩০ 











ক্লাইড..ফ্যান কোম্পানী লিমিটেড, 


২৬২, চৌরক্জী রোড, ( গ্রবেশ গথ-_লিগ্মে গ্রীট ) কলিকাতা । 


১--কলিকাতা ৩৬৬১ 


০৯৫৩ 
২০১০ 


পি 


ৰং 


আবহ ভগ 








:___ান্তীয় শিল্পের থে নিপ্শন___ 


হল হু ভনতুল্ল্ল ভলভওন্ভিভ্উি বান্ল! ৫ বান্ালীর নিভ্দত্দ ওীভিজ্ভীন 


'ফ্লাহিউ প্রাখা। 








[৮ই মে, ১৯৩৯ 





জানথের বাবহ্গার যে অনেকগ্ডণ টি পাইবে, ভাহাতেও সন্দেহ 
নাহ । কিন্তু হঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলায় সমুত্রের জল হইতে এই সব 
পাসারনিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্থট আজ পধান্ত সজ্ঘবদ্ধভাবে কোন 
চেষ্টাই হঠতেছে না। এতদিন যাবৎ বাঙ্গলায় এই সব জিনিষ 
বিদেশ হইতে আমদানী হইভেো | কিজ্ঞ গধানতট এই সব 
শ্রেণীর রাসায়নিক জবা উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেট 
ঝেলাম খেগুডা স্থানে ইংলগ্ডের স্রঞ্খসিদ্ধ 
ইম্পিরিয়াল কেমিকাল শ্ঠগাপ্বিজ কোম্পানী ৫ কোটা টাকা 
মলধন লইয়া পিরাট কারখানা স্থাপন করিঙেছেন | ওখা বন্দরের 
সমিবটে ৬৭ পর্ঁমাহল পরিমিত স্তান ইজারা লইয়া ৫ কোটী টাকা 


পাঞ্জাবের 


জেলার নামক 


মূলবন সঙ্ভায়ে টাট। কোম্পানীর তে বিরাট রাসারনিক কারখান। 
স্তাপিত হহতেছে, ভাহাতেহ এই সব জিনিষ পাপক ভাবে প্রস্তত 
হইবে । সুতরাং অদূর শুবিঠাতে এ সব ডিনিখের জান্ বাঙ্গলা দেশ 
বিদেশের পরিপঞ্ধে ওখা ও খেগুডা কীরখানাপ মুখাপেক্ষী হইবে | 
যুদ্ধের সময়ে 'এঠ সব ভিনিবের বিক্রেহাগণঞ্ যে বাঙলা দেশের 
অসহায় অপস্থার স্যোগ গ্রহণ করিবেন না, তাহা বলা যায় না। 
ইতিগুনের বিদেশীগণ এন সুযোগ প্রণভাবে গ্রহণ করিয়াছে-... 
ভাশার নঙ্জীর আছে । 

আমি বাঙ্গল। ব্ামায়নিক 
কয়েক বৎসর পরিয়া গরেষণাকাধা চালাইতেছি। 


দেশে লবণচাত শিপ্প সপ্থন্ধে গত 

আমার ধারণ। 

যে, সামানা লই পাঙ্গলায় লাভজনক 

উপায়ে একটী ছোটখাট লপণজাভ রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা 
পারে। 


স্তাপিত হঠতে 


ছু5 এক লক্ষ টাকা মূলধন হইলে 
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কুষিজীবী এই ভারতবধ। অধুনা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে 
ভারতবর্ষ যদি শিল্পোন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে, তথাপি 
লোকসংখ্যার শতকরা নববই ভাগই কুষিকাধ্যদ্বারা জীবিকা! 
নিববাহ করে। মাত্র শতকরা দশজন লোক শিল্প বাণিজ্যে 
নিয়োজিত আছে। সুতরাং জনসংখ্যার অধিকাংশ ভাগই যেখানে 
কৃষিকাধ্্যে ব্যাপৃত, সেখানে কৃষিকাধ্য আধুনিক উন্নততর বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চালাইতে হইলে এবং উৎপন্ন দ্রধ্য বিক্রয়ার্থ সরবরাহ 
করিতে হইলে কৃষিজীবীদের অল্প সুদে টাকা ধাঁর পাওয়ার বিশেষ 
প্রয়োজন। ভারতবাসীমাত্রই দারি্র্যগ্রস্ত । যেখানে কৃষকদের 
বৎসরে নয় মাস ঘরে বসিয়। কাটাইতে হয়, সেখানে তিন মাস কাজ 
করিয়। যে কত স্বল্প উপাজ্জন হয়, ভাহা সহজেই অন্রমেয়। নয় মাস 
প্রায় খণ করিয়াই কাটাইতে হয়। খণ লাঘবের ও সঞ্চয় করিবার 
একমাত্র উপায় তাহাদের এই তিন মাসের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ 
অর্থ। কিন্ত তাহার সবটুকু ব্যয়িত হয় পৃব্বকৃত খণ পরিশোধের 
জন্ত। কিন্ত তাহাতেও খণের ভার নিঃশেষ হয় না। সুতরাং 
ঝণের মাঝেই তাদের জন্ম, খণের মাঝেই বাস এবং খণেতেই 
বিনাশ । 

ফসল উৎপাদনের সময় তাহাদিগকে গ্রাম্য মহাজনদের আশ্রয়- 
প্রার্থী হইতে হয়। স্বুযৌগ বুঝিয়া মহাজনরাও অনন্ঠোপায় 
কৃষকদিগকে টাকায় মাসিক এক আনা, এমন কি ছুহঠ আনা সুদে 
টাকা ধার দিয়া থাকে । অধিকাশ ক্ষেত্রে তাহারা ইহাতেও পরিস্তপ্ত 
হয়না । উপরন্ত মাঠের যাবতীয় ফসল নিজেদের করারত্ত করে। 
ফলে কৃধকদের নিজন্ব বলিতে কিছুই থাকে না। ফসল বিক্রয় 
করিবার সময় হইলে তাহাদিগকে মহাজনদের কাছেই জলের দরে 
সমস্ত উৎপনদ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের 
পারিখমিক কিছুই পোষায় না। চক্রবুদ্ধি রীতিতে সুদের পরিমাণ 
দিন দিন বাড়িতে থাকে মাত্র । এই অবস্থা! দূরীকরণের ও কৃষকের 
চাহিদা মিটাইবার উপায় কি হইতে পারে, উহ্াই বিবেচ্য বিবয়। 
এই সমন্তা নানা উপায়েই সমাধান করা যাইতে পারে। কিন্তু 
ভারতীয় 791 31০০] 88] এই বিষয়ে কৃষককুলকে কতখানি 
সাহায্য দান করিতে পারে, ইহাই আমি এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতের নিধি, চিট ও 
লোন অফিসগুলি কৃষকদিগকে ধহুল পরিমাণে টাকা ধার দিয়! 
আসিতেছে । মাদ্রাজ প্রদেশে নিধি এবং বাঙ্গলা দেশের লোন 
অফিসগুলির উদ্যম এই দিক দিয়া সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্ত 
অধুনা লোন অফিসগুলির ছুরবস্থা ধার পাবার সহজ 
পথকে একেবারে রুদ্ধ করিতে বসিয়াছে। এই লোন অফিস- 
গুলিকে বাচাইতে না পারিলে কৃষকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়া দাড়াইবে । এখন প্রধান কথা এই যে, 10110 86০০] 78121. 
গুলি এই রুদ্ধপ্রায় পথ বাধামুক্ত করিতে কতদূর সাহায্য করিতে 
পারে। 1০07 ১০০২ 3%01308-এর প্রধান স্ুত্রই এইট যে, 


৩৩ 


বাঙ্কগুলিকে আমানতের বেশীর ভাগ অল্প সময়ে নগদ টাকাতে 
পরিধপ্ডিত করিবার সহজ অবস্থাতে সব সময় রাখিতে হয়। 
নিরাপত্তার পথ রাখিয়াই দাদনরীতি অবলম্বন করিতে হয়। 
উশয়কুল বজায় রাখিয়া, ব্যাঙ্কগুলি উৎপনগ্রব্য বন্ধক রাখিয়া 
অনায়াসে কৃষকদিগকে অল্প স্থাদে ধার দিতে পারে। কারণ 
বিক্রয়ার্থ ফসল বাজারে প্রেরণ করিবার জন্য টাকার যে চাহিদা! 
হয, তাহা তিন মাসের মধ্যেই কড়ায় গপ্তায় ব্যাঙ্কে পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্কের টাকা বেশীদিন এক 
জায়গায় বাঁধা পড়িয়া যায় না। যদি দৈবনিগ্রহে কৃষকগণ টাক। 
শোধ নাও দিতে পারে, তবুও ব্যাঙ্কের টাকা মারা যাইবার কোন 
সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তাহারা এ বন্ধকীয় কষিজাত পণ্য 
অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রম করিতে পারে । সুতরাং এই ক্ষেত্রে 
ক্ষতির চাইতে লাভের অস্কটাই মোটা বেশী। এবন্িধ দাদনরীতি 
নিরাপন্তার দিক হইতে সম্পূর্ণ অনুকুল এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি 
স্ব শখ গুদামে ফসল মজুত করিয়া কৃষকদিগকে ধার দিয়া থাকে। 
ইহাতে কৃষকদিগের নিরাপদ শ্বানে ফসল মজুত করিবার 
ছশ্চিন্তা অনেকখনি লঘু করে। তাহাদের এমন কিছু 
সংস্তান নাই, যদ্দরারা এ উৎপন্নদ্রব্য ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্রের হাত 


এই 


হতে দুরে নিরাপদ ভাবে কোথাও রাখিতে পারে। 
ব্যাঙ্কের গুদামে এ সব জিনিষ রাখিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত 
হতে পারে। কারণ, প্রায় প্রত্যেক গুদামই 11150790 
থাঁকে। সুতরাং অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলা হইতে সববন্থ হারাইবার 


ভয় একট কম। ইহাতে কৃষকদিগের অধিকমূলো জিনিষ বিক্রয় 
করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে । কারণ তাহাদের 1101910% 
(874011$ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পার | কিন্ত কোন কোন স্থানে 
কষককুল এই উপায়ে টাকা ধার করিধার মোটেই পক্ষপাতী 
নহে। কারণ ইহাতে তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর কঠোর 
অন্নুশাসনে চলিতে হয় এবং সময় বিশেষে ইহার একটু ব্যতিক্রম 
করিবার ক্ষমতা থাকে না। এতদ্বাতীত বন্ধক দিয়া টাকা ধার 
করিবার যে বদনাম, তাহা এই নিরক্ষর কৃষি কিনিতে চায় না। 
ইহাতে নাকি বাজারে তাহার সুনাম নষ্ট হয়। কিন্তু স্বখের বিষয় 
শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে এইবপ মনোভাব দিন দিন হাস পাইতেছে। 
কৃষিজীবীরা এই রীতিতেই বেশীর ভাগ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা 
সংগ্রহ করিয়া থাকে । 

ইহা ছাড়া অন্যভাবেও তাহারা খণ করিয়া থাকে । অনেক 
সময় তাহাদিগকে মহাজনের মারফতে কুষিদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণ 
করিতে হয়। মহাজনরাও এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে মাল চালান 
দিবার সময় অন্য লোকের উপর ভুপ্ডি কাটে । অনেক সময় 
এ নুণ্ডি রেলওয়ে রদিদ সমেত থাকে | তাহাতে মালের মোটা- 
মুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অনেক সময় তাহারা 
ব্যাঙ্কের কাছ হইতে গৃহীন্ত (০০০৪৫) হুপ্ডি ভাঙ্গাইয়া নিজেদের 
অর্থের প্রয়োজনীয়তা মিনায় । ইহাতে ব্াঙ্ককে মাঝে মাঝে 


১৩০ 


ঠকিতেও হয়। অনেক সময় বাজে হুপ্ডিও কাটা হয়। প্রায়ই 
এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, রেলওয়েতে যে মাল পাঠান হয়, তাহার সহিত 
রেলওয়ে রসিদে উল্লিখিত দ্রব্যের সহিত মিল হয় না। ম্থৃতরাং 


ব্যাঞঙ্ছের এট সব ভুগডি ভাঙ্গাইপার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা 


উচিত এবং 075৪ 07/০৩র উপযুক্ততা &  আথিক 
ব্বচ্ছলত। সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়। বিধেয়। 
এই স্থানে আমার একট্র বলিবার আছে। কৃষকদিগের 


সামর্থা ও খণ পরিশোধের উপযুক্ততা সম্বন্ধে বর্তমান খণ- 
সালিশী বো ব্যাঙ্কগুলিকে নানাপ্রকার তথ্য জোগাড় করিয়া দিতে 
পারে। ইহাতে বাক্তিবিশেষে খণ দিবার ও তাহাদের গৃহীত 
হুপ্ডি ভাঙ্গাইবার সময় ব্যাঙ্কগুলিকে কোন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন 
হইতে হয় না। এই বো যেমন খণের মীমাংসা করিয়া দেয়, 
তদ্রুপ যদি তাহারা কৃষকদিগের বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে গ্রায়োজন- 
বোধে ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের সততা এবং আঘথিক অবস্থা সম্বন্ধে 
খবরাখবর দেয়, তাহা হইলে কৃষকদিগের ধার পাইবার পথ 
অনেকটা সুগম হয়। অধুনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে 
4১700100141] বিল গচ্ছিত রাখির্া ধার দিবার প্রসঙ্গে নানা 
আলোচনা হইভেছে । এই সম্বন্ধে এতো] (থা তথ 
19610101011 অনেক গবেষণা করিতেছে | [২৪১৮৪ [3:01]. 
০1 110010. 4১0 'এঠ সকল কষিধিল ভাঙ্গাইবার ও ভাভ। 
গচ্ছিত রাখিয়া টাক! ধার দিবার নিদ্দেশ আছে । 

কিন্ধু প্রতি ক্ষেত্রেই এই কথাটি আছে যে, এ সকল বিল ভাল 
ভাল লোকের দ্বারা গৃহীত হয়া উচিত । কয়েক মাস পুবের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার জেমস্‌ টেলার এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন-_ 
যে সকল তালিকাভূক্ত বাঙ্ক এই সকল কুষিবিল রাখিয়া টাকা ধার 
দিবে, তাহাদিগকে শতকরা এক টাকা রিবেট দেওয়া হইবে । 

তিনি এই দিক দিয়া যে রীতি প্রচলন করিয়াছেন, তাহা সফল 
হইতে পারে-যদি এই সকল খণসালিশী বোঁড তাহাদের ১1১০011 
07০ঘদের সাহাযো লাঙ্কগুলিকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
দিতে পারে। আর এক উপায়ে এই ব্যাঙ্ক গুলি তথ্য সংগ্রহ করিতে 
পারে। যদি স্তানীয় লোকের সমবায়ে তদ্দারা একটি কমিটি গঠন 
করা হয়, তাহা হঈলে স্থানীয় লোকের আথিক অবস্থা সগ্বন্ধে তাহারা 
আনেক খবর আহরণ করিতে পারে । ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় 
[,০০] 40৬1৯০৮ 13901৭ু. ভারতীয় অনেক ব্যাঙ্কই এইরূপ 
. কমিটির উপদেশ অন্তযায়ী দাদননীতির অন্তশীলন করে। এইসব 
বাপারে আমরা একমত হহয়া বলিতে পারি যে, যতদিন পধান্ত 
শেয়ার মার্কেটের মত বিলমার্ষেট গঠিত না হয়, ততদিন পধান্থ 
কষিবিল গচ্ছিত রাখিয়া টাকা পার দিবার পথ বাঁধামুক্ত হইতে 


আআআহ্ন্ষি ভঙ্গ 


[ ৮ই মে, ১৯৩৯ 


পারে না। ্বুতরাং যাহাতে অচিরেই এইরূপ একটি বিলমার্কেট 
গঠিত হইতে পারে, তৎপ্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকধণ 
করিতেছি । এই প্রসঙ্গে [55170517960 ৬৬০7০ ০৪১৫ 5$৯(6111- 
এর প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন । আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে 
গুদামের রসিদ রাখিয়? টাকা ধার দেওয়ার রীতি প্রচলিত । এই 
নীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমেরিকাতে 
৭7০ 7০05100 4£0. পাশ করা হইয়াছে । ভারতের কৃষি- 
প্রধান প্রদেশে যদি এইরূপ লাইসেন্সড গুদাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 
করা যায়, তবে কৃষিজীবীদের অল্প স্বদে টাকা ধার পাইবাঁর পথ 
খুব প্রশস্ত হয়। কারণ এ গুদামের রসিদ রাখিয়া যে কোন 
বাঙ্ষের কাছ হইতে খণ পাওয়া যায়। এই রসিদের অর্থই এই 
যে, তৎপরিমাণ মাল গুদামজাত আছে । মার্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে 
এই দিক দিয়া বিশেষ প্রচেষ্টা হইতেছে এবং তাহাঁদের 
সংপ্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে । স্বুতরাং প্রাতোক 
প্রদেশে যাহাতে নৃতন নুতন [5711067500 ৬৮০1০ [1০19০ প্রতিষিত 
হয়, তৎপ্রতি গবণণমেন্টের বিশেষ যত্বশীল হওয়া প্রয়োজন । 
কুষকদিগের কৃষিকাধ্যোপযোগী যন্ত্রপাতি একেবারে সামামন্ত__ 
বেশীর ভাগ ভগ্রপ্রায়। 

স্বতরাং এই সব বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার পাওয়ার আশা 
লুপুপ্রায়। একমাত্র উৎপাদিত ফসলের উপরই তাহাদিগকে 
নির্ভর করিতে হইবে। স্ৃতরাং যাহাতে তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য 
বিক্রয়ার্থ প্রেরণের জন্থা অল্প স্থদে টাক! পায় তাহার বাবস্তা করা 
কন্ধবা। 

কৃষিবিল রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ হইতে টাক। ধার পাওয়ার 
যে রীতি প্রবন্তিত হইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে তালিকাভুক্ত 
বাঙ্কগুলিরই দায়িত বেশী । কারণ এ বিল যর্দি কোন তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্দ্বারা গৃহীত হয়, তবেই রিজার্ভ ব্াস্কে উহা রাখিয়া 
ধার পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং তালিকাভুক্ত বাঙ্ষগুলিকে 
এই সব বাপারে সতর্ক থাকিতে হইবে । এই গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন 
করিতে হইলে তালিকাডন্ত পাঙ্ষগুলিরও গবর্ণমেন্টের সহান্তভতি 
পাওয়া প্রয়োজন । কিন্তু অধুনা 1১1025516170৩75 &০. পাশ 
করিবার যে হিড়িক প্রাদেশিক গবণমেন্টগুলিতে পরিলক্ষিত 
হইতেছে, তাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেও উহার কবল হইতে 
রেহাই দেওয়া] হইতেছে না। 

রিজার্ভ বাহ্কের কর্তপিক্ষ কিছুদিন হয় এই ব্াপারের কুফল 
সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবণমেন্টগুলিকে সতক করিয়া দিয়াছেন । 
অন্ততঃ যদি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বাদ দেওয়া না যায় তবে 
কৃষকের ্ণ পাওয়ার পথ দিন দিন সঙ্কীর্ণতর হইবে । 





|... _লপুণ্যশ্লোক রাজা সুবোধ মল্লিক কতৃক. _) 
| ওভ্তিউত্ত | 
[ ০ 

| লাইট ঘফ, এমিয়। ইপসিবেশ কোম্পানী লিমিটঢু 
ূ হ্ডে সাকিন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাত। | 
। ফোন কলিঃ--৮৯৬ 
| সমস্ত বীমার টাক| গভণমেন্ট, সিকিউরিটিতে লগ্মী আছে | 
বীমাকারী ও কন্ম্টদের সকল রকম সুবিধা দেওয়া হয়। 

কতিপয় শেয়ার বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। সব্বত্র প্রতিপত্তিশালী প্রতিনিধি আবশ্যক | 
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৯৯৯৩৮-৩৯৯ সনাবেল ভ্ভাল্ভীস্ম 
স্পন্লিল্লা শ্পিল্লেল্ত্র আনলক 
| এম্‌ পি গান্ধী | 








যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং বাংলার চিনির কলসমূহের পক্ষে 
১৯৩৮-৩৯ সালের শর্করা উৎপাদনকাল অতাম্ত প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্য দিয়া কাটিয়াছে।* এই বৎসরে উৎপাদিত ইক্ষু নিকষ শ্রেণীর 
হইয়াছে এবং ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণও হাস পাইয়াছে। ১৯৩৮ 
সালের শেষের দিকে বন্যা হওয়ায় ইক্ষুর মোট উৎপাদন পরিমাণও 
উল্লেখযোগ্যরূপে হ্বাস পাইয়াছে । ইচ্ষর অল্পতাহেতু মিলসমহেও 
বেশী দিন কাঁজে চলে নাই : বৎসরের প্রথমভাগে যুক্তপ্রদেশ এবং 
বিহার সরকার কক অত্যন্ত চড়াহারে ইক্ষমূলা নির্দীারিত 
হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ ইহা বছিত করা হয়। যুক্তপ্রদেশে 
কোন কোন স্ানে অন্যন্তানের তুলনায় এই মলাবুদ্ধি করিয়া 
বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করা হয়। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে 
চিনির কলসমূহের ক্রীত ইক্ষুর উপর মণপ্রতি ৬ পাই হারে যে সেস্‌ 
ধাধ্য হইয়াছে, ইভাও এদেশে নৃতন । এই সমস্ত কারণে যুক্ত প্রদেশ 
এবং বিহারে বিশেষ করিয়া শর্করা উৎপাদনের বায়ও 
উল্লেখযোগাবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে । এই ছুই প্রদেশে কম পক্ষে 
১০৩টী চিনির কল চল্তি ছিল এব: পূর্ব বৎসরের তুলনায় বিহার 
ও যুক্ত প্রদেশে উৎপাদিত চিনির পরিমাণও অতান্ত কম হইয়াছে । 

১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারী পুববাভাষ মত ভারতবধে 
মোট ৭,৫৬,০০* টন শকরা উৎপন্ন হওয়ার কথা । আমাদের 
অন্তমীন মতে ইহা আরও কম হঈবে। বিহার ও যুক্ত প্রদেশে 
প্রায় ৫ লক্ষ টন এবং আন্যান্ 'প্রোদোশে ১১৮৪১০০০ টন মিলিয়! 
মোট (খান্দসারী চিনিসহ ) ৮ লঙ্গ টন হবে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে উৎপাদনের পরিমাণ 
হাস পাইয়। মাপ্রাজ, বোদ্বাই ও মহীশুর প্রত্ভৃতি স্তানে বিশেষভাবে 
বুদ্ধি পাইবে । ১৯৩৮-৩৯ সালে চিনির চাঁতিদা ১০ লক্ষ মণ ধরিয়া, 
উত্পাদন পরিমাণ-হ্বাসহেতু, আমার মতে এই বৎসরে বিদেশ 
হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ শর্করা আনদাঁনী করিতে হইবে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে বনুসংখ্যক চিনির কলেই লাভ হইবে না 

বতসরের শেষভাগে বিদেশাগত শর্করার মূল্যান্রযায়ী দেশীয় 
চিনির মূলা বুদ্ধি সত্তেও চিনির কলসমূহের খরচ বুদ্ধি হওয়ায় 
১৯৩৮-৩৯ সালে যুক্ত প্রদেশে এবং বিহারে অদ্দেকের চেয়ে 
বেশীমংখ্যক চিনির কলেরই কোন লাভ হইবে না। 

চিনির চড়া-মুল্যের দরুণ সিগিিকেট দায়ী নয় 

যুক্তগরদেশ এবং বিহারের সবগুলি চিনির কলই ইগ্ডিয়ান সুগার 
সিপ্ডিকেট লিমিটেডের অধীন এবং সিপ্ডিকেট ভারতীয় চিনির 
শতকরা ৮৫ ভাগেরই বিক্রয়বাবস্থা করিয়া থাকে। কাহারও কাহারও 
ধারণা, চিনির কলসমুতের বেশী লাভের জঙ্যই সিগডিকেট চিনির 
মূলা উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে । এইরূপ ধারণা সম্পুণ শ্রমাত্ক 
এবং সিপ্তিকেটকে ইহার জন্ দায়ী করা৷ অন্যায়। দেশে শর্করা 
উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং চাহিদা মিটাইতে বিদেশী চিনি 
আমদানী হওয়ীই ইহার প্রকৃত কারণ। 


আআউিদামীত শকরার লিন দেশে চিনির দাম চ্ডা থাকায় এবং কাজের 
ব্যাঘাত ন! ঘটায় বোম্বাই ও মার্রাজের কলসমুছে লাভবাণ হইয়াছে। 


হি যুক্ত প্রদেশ 


এবং বিহারে সরকার হইতে উচ্চহারে ইক্ষুর মূলা নিদ্ধীরণ এবং 
মণপ্রতি ৬ পাই সেস্‌ ( যাহা বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মণ প্রতি 
1/১০ আনা হিসাবে পড়ে ) ধার্য করাও ইহার অন্যতম কারণ । 
এই সমস্ত কারণে গত ডিসেম্বর মাস হইতে চিনির মূলা বুদ্ধি 
পাইতেছে এবং আভ্যন্তরীণ প্রত্তিষোগিতাদ্ধারা চিনির মূল্য 
নিদ্ধীরিত না হইয়া বিভিন্ন বন্দরে আমদানীকৃত বিদেশী চিনির 
মূলাদ্বারাই ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে । কলওয়ালাগণ এবং কৃষক- 
সম্প্রদায়কে ন্াযা প্রাপোর সুযোগ দিয়া যতদূর সম্ভব চিনির 
মলা ত্রাস করাই সিগ্ডিকেটের উদ্দেশ্য । সিগ্ডিকেটের বিশ্বাস যে, 
এইরূপ নীতিই সকলের পক্ষে কল্যাণকর এবং ইহা জনসাধারণেরও 
সমর্থন লাশ করিবে । 
থান্দসারী চিনির উপর উৎপাদন শুদ্কের পরিবর্তন 
ভারত সরকারের অর্থসচিব ১৯৩৯ সালের ১লা মার্চ হইতে 
খান্দসারী চিনির উপর উৎপাদন শুক্ক পরিবর্তনের বাবস্থা 
করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পধাম্ত হন্দরপ্রতি 
১২ টাক হারে উৎপাদন শুক্ধ ছিল। কিন্তু এই উৎপাদন শুক্ধ বাবদ 
মোট ৫০,০০০ টাকার পরিমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, ভারতে 
উৎপন্ন বন্ুপরিমাণ খান্দসারী চিনি হইতেই শুক্ধ পাওয়া যায় না। 
ইহার কারণ ১৯৩৪ সালের শর্করা উৎপাদন শুক্ক আইনে 
“কারখানার সংজ্ঞা । কোন কারখানাতে ২ কিংবা ততোধিক 
শ্রমিক নিযুত্ত থাকিলেই ইহা এই আইনের আওতায় আসে। 
ফলে কেবল যে সরকারী আয়েরই ক্ষতি হইয়াছে তাহ! নহে 
ঈহা একটা নীতি-বিরোধী এবং সামগ্লাস্তবিহীন করভারের স্কট 
করিয়াছে এবং পরস্পর প্রতিযোগী চিনির কলসমৃহও ইহার বিরুদ্ধে 
বন্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে । এইজন্য অর্থসচিব বলিয়াছেন 
যে, ভারত সরকার শ্রমিকসংখার প্রতি নিদ্দেশবিহীন করিয়া এই 
আইনটা পরিবর্থন করিবেন। অর্থসচিব আশ্বাস দিয়াছেন যে। 
শকর। উৎপাদনে যে সমস্ত কৃষক যান্ত্রিক শক্তির" সাহাধ্য গ্রহণ 
করে না, তাহাদের উপর অতিরিক্ত কোন করভার হইবে না এবং 
উৎপাদন শুষ্ক হন্দরপ্রতি এক টাকা হইতে আট আনায় হাস 
করা হবে । অথসচিবের অন্ুনান, এঠ পরিবর্তনের ফলে ৫॥ লঙ্গ 
টাক! সরকারী আয় বুদ্ধি পাইবে এখং ইহাতে ১৯৩৯-৪০ সালের 
শর্করা উৎপাদনকালে খান্দ সারা চিনি হইাতে শুক্ষ বাবদ ছয় লক্ষ 
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টাকা পাওয়। যাইবে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে আনুমানিক ১$ লক্ষ টন 
খান্দ সারী চিনির মধ্যে ৬০ হাজার টন হইতেই শুল্ক আদায় হইবে। 
১৯৩৪ সালের শর্করা উৎপাদন শুদ্ধ আইনের কারথানার 
সংজ্ঞ। পরিবর্তন 

উক্ত সর্তবসম্বলিত প্রস্তাবটী কেন্দ্রীয় বাবস্থা পরিষদে পেশ 
হইলে ছুইটী সংশোধন প্রস্তাবে কারখানার সংজ্ঞা পরিবর্তক 
অগ্ুচ্ছেদটী উঠায়! দিবার দাবী করা হয়। দুইটা সংশোধন 
প্রস্তাবই বাতিল হইয়া যায়। সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিতে উঠিয়া অর্থসচিব শ্যার জেমস্‌ গ্রীগ, বলেন যে, হন্দরপ্রতি 
আট আনা হারে ২ লক্ষ টনের উপর শুল্ক ধাধ্য করায় প্রায় বিশ 
লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে । কিন্ত যেহেতু আয়ের পরিমাণ মাত্র 
৫,৫৫১০০০, টাকা, ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, শকরা। উৎপাদন- 
কারীদের তিন-চতুর্থাংশের উপরই হস্তক্ষেপ করা হইবে না। 
অর্থসচিবের মতে ইহাতে প্রকৃত কুটারশিল্পের পক্ষে কোন আশঙ্কার 
কারণ নাই । কারখানায় প্রস্তত খান্দসারী চিনির উপর আট আন! 
এবং চিনির কলসঘূৃহকে ছুই টাকা সর শুক্ধ বহন করিতে হইবে। 
কারখানার সংজ্ঞ। পুব্বোলিখিত সত্বান্গুযায়ী পরিবর্তন হহলে 
গবর্ণমেন্টের অন্তমান এই যে, বর্ধনানে যে মাত্র ২,৫০০০ টন চিনি 
হইতে শুক্ক আদায় হয় তৎস্তানে প্রায় ৬০ হাজার টন চিনির উপর 
শুক্ক আদায়ের ব্যবস্থা হইবে । 

হইগ্ডিয়ান স্থগার মিলস্‌ এসোসিয়েশন এবং ইপ্ডিয়ান সুগার 
সিপ্ডিকেিট গত মার্চ মাসে ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, 
১৯৩৪ সালের আইনে “যান্ত্িক শক্তির? (17600101101 17021) 
সাহাযো শর্করা প্রস্ত্তত সম্বন্ধে নিদ্দেশ আছে । এসোসিয়েশন 
মত প্রকাশ করেন যে, এই জর্তটাও পরিবর্ঠিত না হলে আইনটার 
ব্যাপকতা হইবে না, কারণ অধিক সংখ্যক খান্দসারী চিনি 
উৎপাদনকারীই "যান্ত্রিক শক্তির সাহাযা গ্রহণ করে না। ইগিয়ান্‌ 
সুগার সিপ্ডকেট সরকারকে জানান যে, খান্দসারী চিনি তিনটা 
বিভিন্ন প্রথায় পন্তরত হয়--(১) প্রাচীন প্রথা ইহাতে কোন কল- 
কজ্জার বাবস্থা নাই, (২) হস্তগালিত কল--বাম্পীর কিংবা ইলেক্টিক্‌ 
শক্তির প্রয়োজন নাই, (৩) বাম্পীয়, ইলেক্টিক কিংবা গ্যাস 
চালিত কল। শগ্্ধ কৃষকগণইঈ প্রথম প্রথা অবলম্বন করিয়া 
থাকে । খান্দসারী চিনির শতকরা ৯৫ ভাগহ দ্বিতীয় পপ্রথায় 
প্রস্কৃত হইয়া থাকে এবং যাহার! এই প্রথায় কাজ করে, তাহাদের 
অধিকাংশই মহাজন শ্রেণীর এবং উচ্চহারে ইক্ষুচাধীদিগকে 
টাক। ধার দিয়া শর্করা উৎপাদনের জন্য সন্তায় ইক্ষু ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিবার সুবিধা ভোগ করে। ততীয় প্রথায় শতকরা ৫ ভাগেরও 
কম চিনি উৎপাদিত হয়। সুগার মি্িকেট জানাইয়াছেন যে, 
যদি দ্বিতীয় প্রথায় উৎপন্ন চিনিকে আইনের গণ্ডীর বাহিরে 
রাখা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে খান্দসারী চিনির উপর উৎপাদন শুক 
ধাধ্য করার কোন অর্থই থাকিবে না, কারণ ইহ্াাদ্বারা কেবল 
শতকরা ৫ ভাগের উপরই করভার স্থাপন করা হইবে। 

সিগ্ডিকেট প্রস্তাব করেন যে, বাজেটের বরাদ্দমত এই খাতে 
৫॥ লক্ষ টাকা পাইতে হইলে "শক্তির (0০৮০৮) সংজ্ঞা পুনরায় 
নিদ্দেশ করিয়া ইলেক্টিক, বাম্পীয় এবং হস্তচালিত কলকজার 
সাহায্যে প্রস্তত খান্দ সারী শর্করাকেও 'আইনের আওতায় আনা 
উচিত এবং হহাতে গবর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুতিমত চিনির কলসমূহের 
স্তাযা প্রতিবাদেরও একটা সন্তোষজনক বিহিত করা হইবে। 


আর্ক ভঙ্গ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 
কিন্তু শক্তির সংজ্ঞাটি সংশোধিত না হওয়ায় আমাদের ভরসা 
নাই যে, গবর্ণমেন্টের উক্ত ছয় লক্ষ টাকা আয় হইবে । 


শর্করার খাতে উৎপাদন এবং আমদানী শুক্কের আয় 
অনেক কম ধরা হইয়াছে 
বিগত বাজেটে শকরা খাতে উৎপাদন ও আমদানী শুক্কের আয় 
ধরা হইয়াছে মোট ৪,২০,০০,০০০ টাকা । কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে 
হন্দরপ্রতি মাত্র ৮৪৭ আনার মত অল্প হারে শুহ্ধ থাকা সত্বেও 
আমদানী শুল্ক বাবদ প্রায় ৩ কোটা টাকার মত এবং উৎপাদন 
শুক্কও কোনক্রমেই ছুই কোটা টাকার কম হইবে না। 


১৫ মাসের মধ্যেও টেরিফ বোর্ডের প্রস্তাবসমুহ আলোচনার 
সময় হয় নাই 

ইহা বাস্তবিকই আশ্চয্যের বিষয় যে, টেরিফ বোডের রিপোট 
হস্তগত হওয়ার পর ১৫ মাসের মধ্যেও ভারত সরকার বোর্ডের 
প্রস্তাবসমৃহ সম্যক আলোচনা করিবার মত সময়াভাবের ওজর 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 

রক্ষণশুক্ক হাসের প্রস্তাব ঃ ১৯৪* সালে পুনরায় টেরিফ 
বোর্ড কর্তৃক অনুসন্ধান 

ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রক্ষণ শুক্কের 
হার আট আন। হাস করিয়া ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
১৯৪১ সালের ৬১শে মাচ্চ পধ্যন্ত প্রতি হন্দরে ৯০ আনার স্থলে 
৮০ আনা থাকিবে । ১৯১১ সাল হইতে পরবস্তী পাঁচ বৎসরের 
রক্ষণশুক্ের হার নিদ্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালে পুনরায় টেরিফ- 
বোড কতকি অনুসন্ধান হইবে । এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেন্টের অভিমত 
এস যে, জাভা চিনির মুলা বৃদ্ধিহেতু আমদানী শুক্ক আট আনা 
হাস করার ফলেও ভারতীয় শর্করা শিল্প যথারীতি সংরক্ষিতই 
থাঁকিবে। 

টেরিফ বোর্ড আমাদের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন 

স্বখের বিষয় যে, আমাদের অধিকাংশ অিমতই বিশেষতঃ 
বন্তমান হারে আট বৎসরের জন্য রক্ষণশুক্ক বহাল রাখা, উৎপাদন- 
শুক্ধ হাস, মাতগুড় হইতে স্থরাসার উৎপাদনের অন্থমতি প্রদান এবং 
উৎপাদন শুক্ক হইতে হন্দরপ্রতি তিন আনা ব্যাপক গবেষণার জন্য 


চিন্তাকর্ষক ভ্রাথিক গৰ্চিয় 


চল্তি বীম। ১২৪০ ০১০ ০৯০ ০৪৯২ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবা ২২০,০০১০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩৬৪০,০০১০০০২ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়-_প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬. 


ন্যাধন্যান ইন্সিবেশ্শ কোং লিঃ 


৭নং কাউন্সিল হাউস ট্রীট, কলিকাতা। 


ফোন ক্যাল 2 ৫৭২৬১ ৫৭২৭ ও ৫৭২৮ । 





৮ই মে. ১৯৩৯ ] 





পথক করিয়া রাখা ইতাদি প্রস্তাব টেরিফ বো কতৃক গৃহীত 
হইয়াছে। 
সরকার কতৃক টেরিফ বোর্ড রিপোর্টের সমালোচনা 
উপরোক্ত প্রস্তাবসমৃহ সম্বন্ধে ভারত সরকার টেরিফ বোডের 
সহিত একমত হতে পারেন নাই এবং বোতের বিভিম প্রস্তাবের 
অযৌক্তিক সমালোচনা করিয়াছেন । 


গোড়াশিপূর্ণ নীতিদ্বার! রক্ষণশুল্ক হার নির্ধারণের 
সমালোচনা 

রক্ষণত্তুক্ক হার ভন্দরপ্রতি আট আন। হ্রাসের প্রস্তাবে তীত্র 
প্রতিবাদ করা যায় না। কি গোডামিপুরণ্ণ নীতি-পরিচালিত 
হহয়া বোড দেশীর চিনির আন্রমানিক হ্রাঘা মূলা হহতে পিদেশাগত 
শর্করার মূলোর পার্থকাকেহ রক্ষণ শুক্ষের পরিনাণ ধরিয়া লহয়াছেন। 
আমাদের মনে হয়, এই অভিমত প্রকীশ করিয়া গবণমেন্ট অঙ্গার 
সমালোচনা করিরাচেন। আমাদের মতে 
নীতি এবং আমরা ভাবিয়া পাই না, ইহার চেয়ে কি ভীল নীতি 
গবণমেণ্টের সনথন লাভ করিবে? টেরিফ পো/ডের এবং 
বিভিন্ন শিল্পের রক্ষণ শুক্ষের পরিমাণ নিদ্ধারণের জন্তা গবর্ণমোন্টের 
পক্ষে বিশেবভাবে ভীহাদের নীতি প্রকাশ করা উচিত ছিল। এই 
প্রসঙ্গে আমরা পলিতে বাধা যে, আমদানীকৃত শকরার উপর আট 
আন। শুক্ষ হাস করা গবণমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং 
বৈচ্জানিক যুক্তিবিরোধী হহয়াছে। ছুই পপর পরে আমদানী 
শুক্ষের হ্রাস হওয়ার পরিপূণ সম্ভাবনা । বাঁণিজা সচিব স্তার 
জাফরুনা খায়ের বন্ততায ইহার স্ম্প্ট ইচ্গিত বঞ্জনান | 


আমদানী শুন্কথাতে আয়ের ক্ষতি গবর্ণমেন্ট এড়াইতে 
পারিতেন 

যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকারের নিদ্দেশে ইক্ষুর জন্যা চডাযলা 
দিতে বাধ্য হইয়! ১৯৩৯ সালের ১লা এগ্সিল হইতে রক্ষণ শ্রক্ক হাস 
হ্যায় শক্বাশিঞ্ অধিকতর ক্তিগ্রস্ত হঠয়াছে । বন্তমান পহসরে 
উৎপাদিত মজুদ চিনি বিক্রয় না হয়! পথাস্থ গবণমেন্টের উচিত 
ছিল সাবেশ হারে রক্ষণশ্রক্ষ বভাল রাখা । ১” আনা হারে পঙ্ষণ- 
শুক্ক থাকিবে এই ধারনার পশবন্তী হইয়াই খুক্তপ্রদেশ এবং বিহার 
সরকার মণগতি ছয় পা সেস ধাখ। করিয়াঙ্েন। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
নিশ্চয়ই পায় ছুই লঙ্গ মণ শিদেশী চিনির আমদানা, হহত এবং 
১৯৩৯ সালের নবেপ্র নাস পথ্যন্থ রক্ষণশুক্ষ হ্রাস স্থগিত রাখিলে 
ভারত সরকারের রাড্দ বিশ লক্ষ টাক। থাটুতি হত না। কিন্ত 
১৯৩৯ সালের নবেশ্বর হইতে শ্বন্ধ হাঁস করার সংশোপন প্রস্তাবে 
গবর্ণর জেনারেল সম্মতি প্রদান কারন নাই | 


ভবিব্যতে এপ্রিলের পরিবর্তে নবেম্বর মাস হইতে শুক্কহারের 
পরিবর্তন করার যৌক্তিকতা! 


বত্সরের মধ্াভাগে আমদানী কিংবা! উৎপাদন গুক্ষের পরিবর্তনে 
অপ্রত্যাশিত শিশ্ঙ্খলা এবং ধিপজ্জনক পরিণতি ঘটিয়া থাকে । 
সাধারণতঃ ১ল। এপ্রিল হঠ.ত শুক্ষহারের পরিবন্তন হইয়! থাকে । 
শক্রাশিল্প সম্বন্ধে এ বিষয়ে পরিবন্ঠন করার বথেই্ট কারণ আাছে। 
ভাঁরতবধে নবেম্বর মাস হইতে মে গ জন মাস পধান্ত শক্র! প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । আমদানী এবং উৎপাদন শুক্কের চলতি হারকেই 
ভিত্তি করিয়া যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকার ইক্ষুর সব্ধনিয় মূলা 
নিদ্দারণ করিয়া থাঁকেন। বৎসরের মধাভাগে শুক্ষহারের হাস 
কিংবা বৃদ্ধি হইলে কৃষক অথবা কলওয়ালার একজন না একজন 


ইাই সর্কবাদাসম্মত 


ভবিষ্যতে 











৩৪ 


আআহ্ন্কি ভঙ্গ 


বিপেচনাপীন হ5তে পারে না। 





০ল্কাম্পান্ী ভিনচ্নিক্রেজ্ভ 


১৩৩ 


ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই 
দৃষ্টা* রূপ 


এবং বাবসা-বাণিজোও বিশজ্খলা দেখা দেয়। 
এপ্রিল হইতে চিনির উপর আমদানী শুল্ক হাস 
হলে শকরা মূলা ত্রাস পায় এখং উৎপাদনকারী অবিক্রীত 
মজুদ চিনির খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এই খে, এই চিনি 
উৎপাদনের জন্া তাহাকে উচ্চমূলো ইক্ষু ক্রয় করিতে হইয়াছে 
কিন্ত শুহ্ষহাঁর হাসের সম্ভাবনা হইলে গবর্ণমেণ্ট হয়ত উচ্চহারে 
হুর খুলা নিপ্ধারণে বিরত থাকিতেন । তদ্ধপ বৎসরের মধ্যভাগে 
( যথা ১লা এপ্রিল হইতে ) আমদানী শুক্ষ বন্ধিত হইলে অনিক্রীত 
মজুদ চিনিদ্বারা উৎপাদনকারী লাঙবান হইয়া থাকে : কিনব তখন 
যাইতে পারে যে, আমদানা শুহ্ক বন্দিত হঞ্য়ার ফলে 
বুদ্ধি হইত এবং কুধকের যে ক্ষতি হইল, তৎস্থলে 
তাহার লাভবান হণ্ুয়া একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। 
বিবেচনার পর আনাদের অভিনত এই থে, চিনির উপর আমদানী 


ইসা বুল 
হর মূলাও 
সমাক 


কিংবা উৎপাদন শ্রন্ক পরিবন্ধুনের প্রয়োজন খটিলে হাহা ১লা 
নবেরর হাতি করা উচিত এবং ইহাতে উৎপাদনকারী, কৃষক 


বিংবা পাবসা-বাণিভ্োর পক্ষে কোন অন্নুবিধার স্যষ্টি হইবে না। 
ভারত সরকার ১৯১১ মালের ৩ ৩১শে মাচ্চ পথ্য রক্ষনশুক্ক বহাল 
রাখা স্থির করিয়াছেন, কিন্ত আমাদের আশিপ্রায় এই ছে, শক্রা- 
শুক্কের কোন পরিবর্তন প্রয়োজনীর হইলে তাহা ১৯৪৭ কিংবা 
১৯৪১ সালের নবেহ্বর মাসে করাত সঙগত হইবে । আমরা আশা 
করি, বেন্দ্রীর এবং প্রাদেশিক সরকার এই প্রস্তাব বিশেষভাবে 
খিবেচনা করিবেন এবং টেরিফ বোউ€ এই সম্বন্ধে অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করিবেন । 
বোর্ডের প্রস্তাব তার কাধ্যকরী কর। উচিত 

আমরা আশা করি, বোছের অন্যান্থা প্রস্তাব, বিশেষতঃ মাৎগুড 
হত স্ুরাসার প্রপ্তত, গবেঘণার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থের 
বাগ! হত্যাদি বিষয়ে গবণমেণ্ট যথাশীভ বিবেচনা করিবেন । 
উৎপাদন শুক্ক হাস বিষয়ে টেরিফ. বোর্ডের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট 

কতৃক অন্যায়ভাবে সমালোচিত হইয়াছে 

উৎপাদন শ্রন্ধ হস সপ্ঘন্ধে টেরিফ বো বে, প্রস্তান করিয়াছেন, 

ণ্ট তাহার আসঞ্গত সমালো৮না করিয়াছেন দেখিন। আমরা 
গবণমেন্টের নত এই যে, এই বিধয় বোছের 
গণর্ণমেণ্টের সভিত ইহাতে আমরা 
একমত হইতে পারিলান না। শকরাশিলের উপর উৎপাদন শুক্কের 
কি প্রভাব, ইহা বিবেচনা করার অধিকার নিশ্চয়ঠ বোর্ডের আছে 
এবং পোডের মত একটি দাঘিন্বশীল গ্ররতিচান সঙ্গে গব্ণমেন্টের 
এরূপ উক্জি প্রকৃতহ আনার | বোছের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
বাপা »ওয়ায় ভারত সরকারের ঘে অসুবিধা হইয়াছে, তজ্জন্য 
বিরঞ্িবশহঃঠ আমাদের মনে হয়, গবণমেণ্ট এরূপ বিরুদ্ধ 
মত প্রকাশ ক্ধিঘাছেন। উৎপাদন শুক্ষের করভার মণ প্রতি 
শতকরা ২০২ টাকার মত ১ওয়া সন্তে্ অদূর ভবিষ্যতেও উহার 
ঘে হাস হওয়ার সম্তীবনা নাই, গব্ণমেন্টের অভিমেত ইহা 
প্রতায়মান হয় । 


গাবণে 
বাথিত হহয়াছ্ছি। 


শর্করাশিল্ে কন্ম্ক্ষমতা বৃদ্ধি 
গামরা আশা করি, শর্করাশিল্সের কাধাকারিতা বুদ্ধি এবং 
যতশীস্্ সম্ভব রক্ষণশ্ুক্ষের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত করিবার উদ্দোশ্ো 
টেরিফ বোডের প্রস্তাব কাধো পরিনত করিবার জন্থা গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষ তৎপর হইবেন । 


১৯০২০১০৯০২উিউিচট্স্িটিতী 


পি দি কমন ওয়েলথ এম্্ারেন্স ৮০৭. 
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সোভিয়েট অর্থনীতি পুথিবীর ধনতান্ত্িক দেশসমহে অন্ুস্থত 
অর্থনীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাজেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে 
কৃষিকাধাও ভিন্ন নীতির আাদারশে পরিচালিত হইয়। থাকে । 

ধনতান্ত্িক দেশসনুহ্ভে ফে সন ফসলের উৎপাদন কমাইয়া 
দিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া উহ্ভার চাষের পরিনাণ নির্দিষ্ট 
করিয়া দেন, সেই ফসল ছাড়া শন্তা সমস্থ 'গ্রকার ফসল কৃক 
ইচ্ছানত তাহার জমিতে চাষ করিতে পারে । এই সব দেশে ভমি 
চা করিবার জন্য লাঙ্গল, বীজশস্তা, মজুরের বেতন ইত্যাদি বাবদ 
কৃষকের ঘে খরচা হয়, ভাঙা বাদে যে ফসল অবশিষ্ট থাকে তাহা 
হইতে কৃষক নিজের খাইখোরাকী, জমিদারের অথবা জমি যদি 
খাসমহালের অধাঁন হয় তাহা হল গবণমোন্টের খাজনা, কঙ্জ 
টাকার সুদ, ঠউনিয়ন বোগের ট্যাক্স ইতাদির পায় সঞ্কলান করে। 
এই সব বায় সঙ্কুলন হহযাণ্ড বদি কৃষকের হাতে কিছু উদ্ধন্ত হয়, 
তাহা তলে তাহারা উহা থারা বিলাস সামগ্রা বা গৃহ সরঞ্জাম 
ইত্যাদি সংগ্রহ করে। কুষক আনেক সমঘে উদ্ব টীকা পোঙ্টা 
ফিসের সেশিংস বাঙ্গে জমা রাখে অথবা নুতন জোত জমি কি 
তালুকদারী ক্রয় করিয়া থাকে । মোটের উপর ধনতান্ভিণ 
দেশসমৃহে কৃষক জমিতে কি ফসল চাষ করিপে এবং জমির উৎপন্ন 
ফসল হইতে জমির খাজন। দিয়া যাঠ। ভাবশিইঈ থাকে তাহা কি 
ভাবে বায় করিনে--এই সব বিষয়ে তাহার “মাটামুটিপপ স্বাধীনতা 
রঠিয়াছে । 

কিন এই পাপস্থায় কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে । প্রথমতঃ 
কোন্‌ বসর কোন্‌ ফসলের চাতিদ। বাড়িবে বা কমিনে সেই বিষয়ে 
কৃষকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা না । কাজেই যে ফসলের কোন 
চাভিদা নাই, কৃষক আনেক সময় সেঠ ফসল আভাধিক পরিমাণে 


* এই প্রব্গটা আগিক জগতের সম্পাদক কতক আনেক দিন পুর্বে লিখিঠ হয় এবং 
গ্দেশ” পর্িকায় উহা প্রকাশিত হয়। বতরমানে সোগিয়ালিজমের আদশে পরিচালিত রাষ্ট্রে 
ফুষি মন্বর্দে এদেশের লে।কের ধারণা তেমশ হাপিগু নাতে ॥ ট্রপরোক্ছ প্রবন্ধটি এই বিষে 
: নাঙাখ। করিবে মনে করিয়া এখানে পুনঃদুদ্ত হইল । 


25552 


ক5555555580555555555555555554555455555555555555555555555259524845 


চাষ করিয়া বসে। আবার যে ফসলের চাহিদা খুব বেশী কৃষক 
অজ্ঞতার দরুণ হয়তঃ তাত একেবারেই চাষ করে না। দ্বিতীয়তঃ 
এই বাধস্থায় লোণসঃখা। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি ঝাটোয়ারা হইয়া 
ক্রমেই গর হইতে ক্ষ্রতর অংশে বিভক্ত হইতেছে, এজন্য জমির 
আইল বা সীমারেখার জন্তাই পন্ড ভমি অনানাদী অবস্থায় পরিণত 
হইতেছে ২ বিশেষতঃ অতি ক্ষত ক্ষদ্র খণ্ডে বিভক্ত জমিতে কলের 
লাঙ্গল চালাঠয়া জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বুদ্ধি করা সম্ভব 
হইতেছে না। কুকের মধো সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবের দরুণ জমিতে 
জল সিঞ্চন, বাঁধের সাহাযো প্লাবন হইতে জমি রক্ষা, পশুপক্ষীর 
উৎপাত হইতে ফসল রক্ষার জন্য জমির চারিদিকে বেড়া দেওয়া 
অথবা একসঙ্গে ফসল বিক্রয় করা ইতাদি কাজও সম্ভব হইতে 
না। ফলে সমট্টিগত শাবে দেশের জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ 
দিন দিন হ্বাস পাইতেছে | 

সোভিয়েট রাষ্ট্রে কষি কাো এই ধরনের আস্মবিধা দূরীকরণের 
জন্তা বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে | বিগত মহাযুদ্ধের পুবের 
সোহিয়েট রাষ্ট্রে আনেকটা আমাদের দেশের প্রণালী অন্তবায়ী্ট 
চাষাণাদ চলিত । আমাদের দেশের মতই এ “দাশ তখন 
ঠিগামাটিহীন কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল এবং বন্ত কুক 
জমিদারের জমিতে চাষাবাদ করিয়া সামাহ। মজুরী পাইত। 
রুষণিপবের পরে কৃষকগণ দেশের সব্ঞর জমিদার ও বড় বড় 
জোতদারগশকে উত্থাত করিয়া নিজেরা সমস্থ ভুমি দখল করিয়। 
লয়। কিন্ত কাহারও জনি ব্যক্তিগত সম্পর্ডি হিসাব কিছু রাখা 
অথবা এ সম্পন্তির আয় ছ্বাপা নূতন নুতন সম্পর্তি অঞ্জন করা 
সোিয়েট রাষ্ট্রের মূলনীতির বিরোধী । চসাহিয়েট গবর্ণমেন্ট 
প্রথমে এই নীতি কৃষকদের উপরঞ প্রয়োগ করিবার চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন । কিছু বাক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মন্ুয্যসমাজে 
এত প্রবল ষে গবর্ণমেন্টের এই নীতিতে কবকগণ নানাভাবে বাধা 
দিতে থাকে । এজন সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণ বর্তমানে 
সামধিক হাঁবে তাহাদের পুবর অবলম্থিত নীতির অনেকটা পরিবন্তন 
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উল ও ্পম্সালেল্ উাক্ষী খাটান অত্াস্ত লাঙ্তের আমাদের “স্মার্জিজ্কন্ন ডিস্পভিউ শটহম” আংশিক 
বাবসা । এই কারবারে নিরাপদে টাকা খাটান চলে। গাকা জমা দিসা অন্প মুপপনে শেয়ারের বাধনায়ের এক অপন্ন 
কিছ বাঙ্গালীথ অভিজ্ঞতা] উহাতে খুবই অল্প আমরা | পন্থ। এই ক্বীঘম কাছ করি অনেকের লাভের টাকাই 
তাহাদিগকে এই কাজে আমান করিতেছি । এখন প্রকাণ্ড মুলধনে পরিণত হইগ়াছে | 


আমাদের “মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোটে” মাজ্জিন ডিপজিট ক্সীম সম্বন্ধে বিস্তারিত 


নিয়মাবলী থাকে । বাষিক মূলা ৩২ টাঁকা। বিনামল্যে নমুনা! কপি পাঠান হয়। মাসিক 
শেয়ার মার্কেট রিপোর্টের গ্রাহককে বিনামূল্যে “সাপ্তাহিক মার্কেট রিপোট” দেওয়া হয়। 


(এ এন-৫৮ 


ফোন--কলিকাতা বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্কেট টেলিগ্রাম 


€গবর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড ) 
২৩ ৩ ৪৪ গু তুস্সাল্র ভ্রীউ» ক্ষক্নক্ষাভ। 


১০৪৮ ও ১০৪৯ 






“এরিওপ্লযাণ্ট? 
কলিকাতা 
০৩১৩৩১১৩১৩১১১১১১১০১১১১৩৩ 


টাকা অভহল্হ টাক আসে ্ 


৮ই মে, ১৯৩৯ ] 


কবিয়াছেন। বর্তমান সময়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট যে পরিমাণ 
জমিতে চাষাবাদ হয় তাহার কতকাংশ গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি, 
কতকাংশ এক এক অঞ্চলের কৃষকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
চাষাবাদ করে। এই তিন শ্রেণীর জমির মধো যে জমি গধর্ণমেন্টের 
সম্পত্তি, তাহ! চাষাবাদের জন্যা বীজ, কলের লাঙ্গল ইত্যাদি 
গবণমেন্টই সরধরাহ কারেন। এই মি গবর্ণমেন্টের খাস খামার । 
উহার চাষাখাদের তদারক করিবার জন্থা গবরণমেন্টের' একটা 
পৃথক বিভাগ রহিরাছে । এহ বিভাগের সমস্ত কম্মচারী এবং ভমি- 

চীবের জন্য যে সব মজুর আবন্যক তাহাদের বেতন গবণমেন্ঠত প্রদান 
করেন । এবং জমিতে উৎপন্ন ফসল গবপণমেন্টহ গ্রহণ করিয়। থাকেন । 


গধণমেন্টের খাসখানারের জমি ছাড়া দেশে অন্ত থে জনি 


রহিয়াছে, আঠনতঃ তাহারও মালিক গবর্ণমেন্ট, তবে দেশের 
মে জমি কৃষকদের দ্বারা যৌথভাবে চাধপাদ হয়, মত জনি 
গপর্ণমেন্ট কৃষকগশকে চিরস্থায়ীভাবে ইজারা দিয়াছেন। এই 


ভামি চাষাবাদের জন্তা ঘে সব ধলের লাঙ্গল ৪ চাঁধ স-্পকিত 
শন্ান্ত যন্ত্রপাতি গবর্ণমেন্টই সববরাহ 
করেন এব; জমিতে সার প্রয়োগ 
ইত্যাদি বাবদ যে খরচা গপরমণ্ট-বাাঙ্ক হইতেই তজ্জন্তা 
টাকা ধার দে€য়া হয়। এই 
তাহা 
লাঙ্গল ও অঙ্গাতা যন্ত্রের ম 
প্রদত্ত খণের শ্ুদ «ও 
শোধ করা 


ব্যখঙত হয়, তাহ! 


জল সিঞ্চন, জমি রক্ষা ৪ 
হয় 
ভাবে আবাদী জমিতে যে ফসল 
থমতঃ গবণমেণ্ট কওুঁক সরধরাঠীকৃত কলের 


হত 


হন 


হত 


শে 


মোলোর কতকাংশ গপণনেন্ট বাঙ্ক 
আসল টাকার কতকা,এ এবং অন্যান্য সমস্ত 
তঃপর যে ফসল অবশিষ্ট গাকে 
জমির উন্নতির 
তৎপর 


খর হথ। 
কতকাংশ বিপু করিয়া ৬বিষ্যাতে 
তহবিলে নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া হয়। 
বাধ্যতামূলক ঠিসাবে 
মত দরে পিক্রয় করা হয়। 


ভাহার 
জনা ৮৯ 
বাকী ফসলের একটা নিপিষ্ঠ অংশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট ভ্রাহাদের নিদ্ধারিত 
অবশিষ্ট যে ফসল থাকে তাহা কখকগণ নিজেদের পরিশমের 
পরিমাণ আঅনুযারী ভাগ করিয়। নয়। 

দেশের যে জমি কৃষকের বাক্তিগত সম্পন্তির ঠিসাবে চাধাবাদ 
হয়, তাহার পরিমানও সামান্া এবং উহা খুব ক্ষ শপ খু খিভক্ত 
কাডেঠ এই সব জমির জনা কলের লাঙ্গল বা পায়বন্তল অনা 
যন্ত্রপাতি আবশ্যক হয় ন। 
লইয়া বলদ, মঠিখ ইত্যাদির সাহাযেো চাথ 
এই সব জমি চাষের ভান্যা যি কৃষকের টাকা ধার করিবার আবশ্াক 


হর এই 


কুষ্ এগ জমি সেকেলে যন্বপাতি 
করে। তবে 
হয়, তাহা হইলে গবর্ণশেত্টের প্যাঙ্ক হভাতেঠ উঠ পদ 
জমিতে ঘে ফসল উৎপন্ধ হয় তাহ৷ 
টাকার সুদ ও আসলের কতকাংশ শোধ করে; অতঃপর যৌথ- 
ভাবে আবাদী জমির মতই গত ধরণের কৃষককেও উৎপন্ন ফসলের 
কতকাংশ বাধ্যতামূলক হিসাবে গবর্ণমেন্টকতক নিপ্দিষ্ট দরে গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। বাকী ফসল কৃষক ঠচ্ছামত 
ভোগ করিতে পারে । এঠ জমি কৃষকের বাক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া 
গণা হষ্টালেও গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে উহা বাজেয়াপ্ত করিতে 
পারেন এবং কাধ্যতঃ এ পধ্যন্ত এই শ্রেণীর বহু জমি গবর্ণমেণ্ট 
কর্ক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । এই ধরণের কৃষক যাহাতে বাক্তিগত 
সম্পত্তির মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার জমি যাহাতে যৌথ কবি- 
ক্ষেত্রে পরিণত করে এবং সে যাহাতে যৌথভাবে কৃষিকাধ্যে লিপ্ত 
হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উহাদের উপর নানাভাবে চাপ দিতেছেন। 
ফলে সোভিয়েটরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে চাষবাস ক্রমেই বন্ধ হইয়া 


হাতে বুধক প্রথমে কঙ্জ 


আহত ভঙ্গ 


25 255255855558525555382558558555555555535558558855385558528255355555525525852 নু 


৷ দি ঘি মডেল কটন মিলম নি; 


88553522252 2253522525525255235535322555858225525822 ৬৪৯৬ 
5552232555552555553325255222232222252222 কককক৬৬৬৪১৪৪১১৫১৩১১১১ 4 222528222852555225522232222252 


১৯৯৯৬৯০৬৯৬৪ 


১০০০০ 


ক 
৫ 


১৩৫ 


আসিতেছে । গত ১৯৩০ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট ১২ কোটী 
৭২ লক্ষ হেক্লেয়ার (এক হে্লেয়ার আমাদের দেশের গ্রায় আড়াই 
একরের সমান) জমিতে চাষবাদ হইত । উহার মধে। এ 
বতসারে ১০ কোটা ১৮ লক্ষ জমিতে গম, সরিষা, প্রতি 
শস্তের চাষ হয়। এই জমির শতকরা ২৮ ভাগ গবর্ণমেন্টের 


খাসখামার ছিল, ২৯.১ ভাগ যৌথভাবে কৃষকদের দ্বারা চাষধাঁদ 
হহয়াছিল এবং ৬৮ ভাগ কৃষকগণ বাক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 


চাষ করিয়াছিল ! 
হগয়া গিয়াছে 


১৯৩১ সালে এই অবস্থার সম্পূর্ণ উলটপাঁলট 
এই বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট ১৩ কোটী 
জা জমিন চাবাবাদ হইরাতে এবং উহার 
মধো ১ কোটা ২৭ লক্ষ ঠেকটেয়ার জমিতে গম প্রতি শস্তের 
চাব ঠহঠয়াছে এই জমির মে! শতকর। ১০৮ ভাগ গনর্ণন্টের 


৪ 


৩ লক্ষ 


খাসখামার ছিল, ৭৭.২ শ্াগ কুগকদের দ্বারা মিলিতশাবে 
টাষাধাদ হইয়াছিল এবং ১১ ভাগ কুবকগণ বক্তিগত 
সম্পন্ডি হিমাবে চাষ করিরাছিল। নমুতরাং সোভিয়েট রাষ্টে 


বাক্তিগত সম্পন্তি হিসাব _নুাক্তিগতভাবে চাষবাদ হয়, এরপ 
জ্গির পরিমাণ গ*্ গত ৫ বৎসরের মধো উল্লেখযোগা ভীবে 
কমিয়াছে । আগামী ৭।৫ বৎসরের মধো বোধ হয় সোভিয়েট 
রাষ্টে কুষকের বাঞ্তিগ্ড সম্পত্তি হিসাবে চি 
অবশি্ থাকিবে না। এস্থলে উল্লেখযোগা যে জমির চাষবাদের 
স্পিপার উাশ্টা গবণমেন্টের পক্ষ কিস্তিবন্দী হিসাবে মল্য 
পরিশোধের মর্তে যৌথ কৃষিক্ষে্রঙুলিতে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় 


এক 


হঠাত 


টেকুর পা কলের লাঙ্গল সরবরাহ করা হইতেছে । গত ১৯৩০ 
সালে সনগ্র সেভিঘেট রাষ্ট্রে মোট ৬৬৩০৭ কলের লাঙ্গল ছিল; 
১৯৩৭ সালে এহ সংখা দাড়াহয়াছে -২৭৮৪০৭।  সোভিয়েট 


ঠঃ 
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ভআচোম্ল্য এহ্বুলচ্ত্েভ্রিল আআল্বেদিল্ : 


১৯৬1 


“আনান প্রাশচন্্র রায় বাংলার বশ্ব-শিপ্পের উন্নতির 


জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া চলিরাছে । তাহার কম্ম- ? 
ভতৎপরত। ঢাকেশ্বরী মিলের গোড়া পন্তানে কিরূপ সন্ভায়ত। 7 
করিতেছে, তাহা উত্ত মিলের ম্যানেজিং; ডিরেক্টরগণের ঢু 
বিজ্প্রি-পরেই প্রকাশিত হইয়াছে । বাঙ্গালী পরিচালিত 


৯ 
ক 


অন্যান্য মিল শ্রীশচন্দের অনেক সহায়তা করিয়া 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । আমি নারায়ণগঞ্জে দা 
জানিয়া অতিশয় সুখী ও আশাঙ্বিত হক্টলাম যে, বন্তমাঁনে 
প্রীশচন্দ্র ভাহার নিজন্ব পরিচালিত “নিউ মডেল” কটন 
মিলের প্রতিগ্গায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 
আমি আশা করি, আমার দেশবাসী এই কলের 
অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের প্রশংসনীয় উদ্যমের সহায়তা 
করিয়া নিজেরা লাভবান হউন এবং বেকার সমস্যা সমাধানে 


যথাঁসাধা সাহাযা করুন 1৮ ইতি- 


| শ্রীপ্রফুল্লচন্্র রায় 


স্বাল্ীজআলালও৪৯ 
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১৩১ 


রাষ্ট্রে কষি সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখষোগা বিষয় এই যে. উক্ত 
দেশে যৌথ কৃষিক্ষেত্রেই হউক অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
আবাদী কৃষিক্ষেত্রেই হউক, কৃষক ইচ্ছামত কোন ফসল চাষ 
করিতে পারে না । এই দেশে প্রত্যেক বৎসর লোকের খাছ্য- 
দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কি পরিমাণ জমিতে খাছ্যদ্রবোর 
চাষ হওয়া আনশ্যক এবং কলকারখানার প্রয়োজনের জন্তা তুলা 
প্রভৃতি কি পরিমাণ কীচামাল আবশ্যক তাহ ঠিসার করির। 
স্থির করেন। এঠ হিসাণ শনুমায়ী কোন অঞ্চলের কতখানি 
জমিতে কি ফসলের চাৰ করিতে হইবে তাহা নিদ্দিষ্ট হয়। 
প্রতোক কৃষকের পক্ষে গবর্ণমেন্টের এই নিদেশ মত কাজ করা 
বাধাতামূলক, গবর্ণমেন্টের অভিগ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কৃধক যদি 
তাহার জমিতে এক ফসলের বদল অনা ফসলের চাবৰ করে অথবা 
যদি কম বেশী জমিতে চাষ করে তবে তাহাকে বিশেষভাবে শাস্তি 
দেওয়া হয়। 

উপসংহারে সোভিঘ়েট রাষ্ট্রে কধকদের জমির খাজানার 
পরিমাণ সপ্থন্ধে হই এক কথ। বক্স িতছি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
আবাদী জমির ঘে অংশ গবর্ণমেন্টের খাসখামার, তাহার খাজানার 
কোন প্রশ্নহ উঠিতে পারে না। যে জমি কৃষকগণ মিলিতভাবে 
চাষ করে অথবা যে জমি কৃষক বাক্তিগতশাবে বাক্তিগত 
সম্পত্তি হিসাবে চাষ করে, তাহার জন্যও কৃষককে প্রত্যক্ষভাবে 
কোন খাজানা দিতে হয় না। ৩ওবে উপরেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, উপরোক্ত পুহ শ্রেণীর জমির কৃষকগণকে 
বংসর বৎসর উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ বাধাতা- 
মূলক হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট গব্ণমেন্ট কত ক নিদ্দিষ্ট মুল 
বিক্রয় করিতে হয়। গবরণণমেণ্ট উববর ৪ অনুববর জমিভেদে 
কৃষকের চাঁৰ বাধ্যতামূলক হিসাবে বিক্রয়যোগা ফসলের পরিমাণ 
বেশী ধা কম করিয়া নিদ্ধারিত করেন * কিন্ত এই ফসলের জন্য 
গবণমেণ্ট কৃষককে বাজার মুল্য অপেক্ষা অনেক কম মূলা দিয়া 
থাকেন । এগান্া গবণমেন্টের যে লাভ হয় তাহাই গবর্ণমেন্টের 
ভূমিরাজন্ব বাবদ আয় এবং এজগ্ কুধকের যে ক্ষতি হয় তাহাই 
ভাঙ্াদের দ্বারা প্রদত্ত টাক্স। সুতরাং কৰক টাকার হিসাবে 
গবণমেন্টকে ভমিরাজন্দ গ্রদান না করার দরুণ গবর্ণমেন্টের যে 
ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি তাহারা কুষকাদের নিকট হঠতে অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম মুলো ফসল ক্রয় করিয়া পোথাহয়া লন। কুষকগণের 
নিকট হইতে গধণমেন্ট পরোক্ষভাবে আরও এক পন্থায় ট্যাক্স 
আদার করিয়া থাকেন। সোশিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত কলকারখান। 
গবর্ণমেন্টের সম্পর্ডি এবং দেশে উৎপাদিত ও বিদেশ হষ্টতে 
আমদানী সনস্ত শিল্পদ্রণা গবর্ণমেণ্টের মারফাতেই দেশের ভিতর 
বিক্রয় হইয়া থাকে । এঠ সব শিল্পদ্রব্া কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় 
করিবার সময় গবর্ণমেন্ট হ্টাা মুলা অপেক্ষা বেশী মূল্য গ্রহণ 
করিয়া থাকেন । কাজেই এই দিক দিয়াও কৃষক্গণকে পরোক্ষ- 
ভাবে টাক্স দিতে হয়। 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কষকগণ জমির খাজনা হিসাধে উপরোক্ত 
ছুইভাবে যে পরোক্ষভাবে ট্যাক্স দেয় তাহ! পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক 
দেশ সমূহের তুলনায় বেশী কিকম ম্লেই বিচার করা খুব দুরূহ 
ব্যাপার । কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রে জীবিকা নির্বাহের বয় সম্বন্ধে 
বিশ্বীমযোগ্য হিসাব নিকাশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই । বিশেষতঃ 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার পণামূল্য 


আর্ি্ ভগ্ন 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


বলবৎ বলিয়া টাকার হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের জমির খানার তুলনামূলক বিচার করাও 
কঠিন; কাজেই এই চেষ্টায় আমরা বিরত রহিলাম। তবে সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে জমির খাজনা বেশীই হউক আর কমই হউক, একথা সত্য 
যে, চরমে দেশের স্ববসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সোভিয়েট অর্থনীতি পরিচালিত হইতেছে 
সুতরাং এহ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের কষকগণ যদি 
বর্তমানে ধনতান্থিক দেশসনৃহের তুলনায় বেশী খাজানাও দেয়, 
তথাপি এজন্য তাহাদের ছুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই । কেননা 
আহারা গবর্ণমেণ্টকে যে অতিরিক্ত খাজান। দিতেছে তাহা গবণমেণ্ট 
দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজেই নিয়োজিত করিতেছেন সুতরাং 
অতিরিক্ত খাজানার ম্ৃফল শুধিষ্যতে কৃষকণ ভোগ করিবে এই 
বাপস্থায় কঝকের আর একথা বিশেষ উপকার হঠয়াছে যে জমিদার 
বা মবাদ্বত্বাধিকারীগণ কৃষকের জমি হস্তগত করিয়। তাহাদিগকে 
দিন মরে পরিনত কারিতে সমর্থ হইতেছে ন| | কধককে খণ দিবার 


দারিত অয় গবর্ণমেন্ট শ্রভণ করাতে মহাজন শ্রেনীও কুধককে 
শোধণ করিতে সমর্থ হহতেছে না। অবশ্য সোহিয়েট রাষ্ট্রের 


আদশ যাহাতে পুর্ণভাবে ফল হয় তঙ্জন্যা গবণনেণ্ট বর্তমানে 
অনেক ব্যাপারে কৃখকের উপর জবরদস্তি করিে। বাধা হহতোছেন 
এবং আনেক সময়ে উৎপাদনযোগা ফসলের পরিমাণ কম করিয়। 
ধাধা করিয়া মখবা। কৃষকের বাবহারযোৌগা শিল্পদ্রধোর মুলা 
চড়াইয়! দিয়া কৃধকগনকে উপযৃক্তরূপে ভোগা সামগ্রী হঠতে বত 
করিতেছেন । কিছু কুধক যেখানে যুগযুগাঞ্জর ধরিয়া বাক্তিগত 
সম্পরন্তির মারফতে বাক্তিগত চেষ্টার নিজের অবস্থার উন্নতিতে 
বিশ্বাসী এখং যেখানে বনছুজনের প্বাথের সহিত নিজের স্বার্থ 
দিলাহয়া দিবার আদর্শ এখন& কুবকের মানে বদ্ধঘল হয় পাই 
সেখানে তথাকথিত ব্যক্তিগত 
জোর জবরদস্তি আবশ্যক । 
ভর্দশাব কথা ভাখিয়া 

সোভিয়েট আমলে গত কয়েক বৎসরের মধো কুধকদের জীবন- 
যাত্রার আদশের অনেকদুর উন্নতি হইয়াছে | শুধিষাতে উহার 
আর& উন্নতি হবে উহা খুবই আশা করা যাইতেছে | 


ন্বাধীনহায় ভস্তন্ষেপ এবং কিছু 
এজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রেন কুধকাদের 
কাহার€ পঃখীত হইবার কারণ নাহ । 


১৬, ক 





বেহালাতে প্রায় “একশত বিঘ1” জমির উপর 
বিরাট কলোনির ব্যবস্থা হইয়াছে! 
(ড্রাম, পাস ও যানবাহনের ব্যবস্থা আছে) 
আপনি হলাডিনলক্ি 
ইন্নিওওল্লেল্্‌স্‌ শ্িস্িক্মাম দিলেই 


বাড়ীর উপঘোশগী একখানি জমির মালিক হইতে পারেন । 
বিশেষ বিবরণের জঙ্তা বিজিনেস ম্যানেজারকে লিখুন । 


ইউনিক এসিএবেপ কোং লিঃ 


২ এ5 ভ্ডযান্নসিক্ার্ভ লা, কুত্লিক্ষাভভা £ 
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বাঙ্গলায় বাবসায়িক প্রচেষ্টা 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের- গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় 


দি ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানবুফেকচারার্ম লিঃ 
১২নং ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকাতা 


বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকগ্ে যে কয়টা লবণ 
কোম্পানী স্থাপিত হহয়াছে, ভাহার নপ্যে দি ইঞ্চিয়ান সম্ট 
ম্ান্ুফেকচারাস লিঃ অন্যতম | শ্বগীর মি; এস এম চাটা্জি 
মহাশয় এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণন্দরপ ছিলেন । 
ল্লদিন হঈল তিনি মকম্মাৎ পরলোক গমন করাঠে পাঙ্গলার লবণ 
শিল্পের এবং বিশেষভাবে উক্ত কোম্পানীর সমৃহ ক্ষতি হইয়াছে । 
বন্তমানে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্পী মডার্ণ €য়াকাস' লিঃর 
বাকী তিনজন সদস্য মিঃ পি চৌধুরী, মিঃ জে চ্যাটাঞ্জি এবং ছি; কে 
এম ব্যানাঞ্জি এক্ষণে কৌনম্পানীর কাধা পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। উহাদের পরিচালনাধীনে কোম্পানী 
উন্নঙ্িলাশ করিবে সন্দেহ নাই । 


উন্তরোভর 


*প্ডিয়ান সল্টের স্তাপনা হইতেহ বগল পরিমাণে লবণ € লবণ 
জল ভাত রাসায়নিক দপা প্রান্ত করিবার জন্যা বৃহপাকার একটী 
কারখান। প্রতিার জনা পরিচালকদের সঙ্ল্প ছিল। এই উ্রা্দেশ্যে 
প্রথমেই কোম্পানী সুন্দরবনের পশ্চিম অপ্ণলে ২৭ পরগণা গলার 
পিয়ালী নদীর সঙ্গমে এক হাজার বিঘ। 
অতঃপর এই স্তানের সংলগ্ন আর 


আধো মাতলা এ 
পরিসিও৬ স্বান সংগ্রহ করে। 
৫ শত বিঘা স্তীন সংগ্রঠ কলা হয়। 


৫ শত বিখা স্ান সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর ভাধিকৃভ অপলকে ভুই 


বন্তমানে পরিগালকপপগ্ধ আরও 


হাজার বিঘায় পরিণত কর্িপার জন্য কথাবান্কা চালাইতোছেন। 

লবণ শিল্পের সঠিত সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেঠ অবগত আছেন 
যে, লবণ জল ঘন করিবার জন্য কনডেনসিং পেড বত বড় করিয়া 
তৈয়ার করা যায়, লবণ উৎপাদনের পরিমান ৬৩ বেশী হইয়া 
থাকে । এই উদ্দেশ্তা সম্মুখে রাখিয়া কোম্পানীর পরিগলকবর্গ 
উহাদের অধিকৃত অঞ্চলে খুব বড় কনডেনসিং বেডসহ কারখান! 
স্থাপন করিতেছেন । এই কারখানার কাজ শেষ হইলে উহাতে 
বৎসরে ১ লক্ষ মণ গুড়া লবণ এবং ১ লক্ষ মণ করকচ লবণ প্রস্তত 
হইতে পারিবে আশা করা যায়। 

ইগ্ডিয়ান সল্টের মঞ্জুরীকত মলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা । 
উহার মধ ২ লঙ্গঈ ৬০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া ১ লক্ষ 
৩০ হাজার টাক সংগ্রহ করা হইয়াছে । বাকী ১ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকার শেয়ার এখনও বিক্রয় করিতে বাকী আছে। 
কোম্পানীর পরিচালকবর্গ দেশের সকল শ্রেণার লোকের সাহাষ্য 
ও সহান্তভূতি পাইতেছেন। কিন্ত কোম্পানীকে কন্মক্ষেত্রে 
অভীপ্সিত সাফলালাভ করিতে" হইলে শেয়ার ক্রেতাদের নিকট 
হইতে এই ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের ব্যাপারে 
সাহাযা গ্রহণ করিতে হইবে। এই কোম্পানীতে ভবিষ্যতে প্রচুর 
লাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে । এজন্য আমরা কোম্পানী সম্বান্ধে 


শেয়ার ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । 
৩৫ 


বর্তমানে 


সিঙ্দিয়া ফীম নেভিগেশন কোং 
হেড অফিস--বোসম্বাই 

শিল্প পাণিজোর বিভিন্ন ক্ষেতে গা্থসংশ্রিষ্ট বিদেশী শিল্প ৪ 
বাণিজা গ্রতিগান এবং এই সন প্রতিষ্গানের প্রতিভ-স্ানীয় 
রাজশক্তির নিকট হইতে ভারতবাসা বহু প্রকারে বাধা পাইয়া 
আসিতেছে । কিছ্তু জাঠাজী পাবসাতে বিদেশীদের এরপ কোটা 
কৌটা টাকার শার্থ জড়িত যে, পাপসায়ের ন্যায় আগার 
কোন বাপসায়ে ভারতবাসী বিদেশীদের প্রতিযোগিতা ও সরকারী 
নিশ্চেতার জন্য এত পিরতষ্ঠর না । উহা! সব্বেও বোশ্বাইয়ের 
পিদ্ধিরা গ্রীম নেভিগেশন কোম্পানী আজ জাহাজী বাবসায়ে 
যে এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, হাহা উহার পরিচালক- 


এইট 


বর্গ € অংশীদারদের বাপসাবুদ্ধি, কম্মদক্ষতা ও হ্গদেশ প্রেমিকতার 
পরিচায়ক । ২% বৎসর পুবের “লয়েলটী” নামক একখানা ক্ষুদ্র 
চাহাজ লইয়া এই কোম্পানীর কাজ আরম্ত হয়। পর্তমানে এই 
পোম্পানীর ২০৯১ খানা বুহদাকার জাহাজ কেবল ঘে ভারশবধের 
উপকূলবন্তী পন্দরসমূহের মধোই খাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত 
করিতেডে এরূপ নহে-সিদ্দিযার জাহাজ এখন সুদূর জেড্ডা পধান্ত 
হজ্ঘাণী পহন কাধোও নিয়োজিত হহযাছে | গত ২০ পংসরের 
মরো এই দেশী জাহাজ একাম্পানীকে ধ্বংস করিবার জন্যা বিদেশী 
জাঠাড কোম্পানীর ভপক ঠইতেতে চিষ্তার কোন এটি হয় নাত । 
কি সিঙ্গিযার পরিচালকপগ সমস্ত বাধা-বিপন্তি অতিক্রম করিয়া 
গাঠাভী বা+সায়ে শারহপাসার লুপ্ত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্া 
করিয়াছেন | এই জাহাজ কোম্পানীটী কেবল যে ভারতীয় জাহাজী 
বাবসার কতকাংশ নিজেদের ভাতে রক্ষা করিয়া বংসর পংসর দেশের 
বল পরিমাণ আথকে দেশের ভিতরে সংরক্ষণ করিতেছে এরূপ 
উহার সাভাঘেো জাহাগা বাবসায় সংগ্রিষ্ট বু জটাল লিয়ে 
ভারভীয় য্বকগণ পাপহালিক জ্ঞান লাভ করিবার স্রঘোগও 
সম্প্রতি লি্দিরা একাম্পালী ভারতবধে কারখানা 
স্থাপন করিয়। জাহাজ শিম্মাণের কাজ আরন্ত করিবার বিখয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন । উহ'ছের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
জাঙাজ্তী বানসায়ে ভারতধাসীঘকে তাহার যথাযোগা স্তান দখল 
করবার বাপারে আর “কান না। 
গ্রতরাং সিঙ্ধিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানী বর্তমানে যে ধরণের 
বাসা চালাইতিছেন, তাহাকে একটী বাবসা না বলিয়া একটা 
জাতিগঠনমূলক কাজ& বলা চলে । এহ শ্রেণীর একটা প্রতিচান 
যে সব্বত্র ভারতবষের সাহাযা € সঙাচুকতির পাত্র, ভাতা না 
বলিলেও চলে। 


নহে, 
শপাইতেছে | 
হইলে 


বেগই পাইতে হে 


সিন্ধিয়ার আদায়া মূলধনের পরিমীণ ১ :কাটী এ৭ লক্ষ ৫১ 
হাজার ৫ শত টাকা । গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার জাহাজসমূহে 
যাত্রী ও মালের ভাড়া বাঁবদই ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাকা আয় হয় এবং এই বৎসরে কোম্পানী উহার নিযুক্ত বিভিন্ন 


১৩৮ 


আআম্িন্কি ভ্গ্গত, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 





শ্রেণীর কন্মচারীগণকে ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বেতন হিসাবে 
প্রদান করেন। এই বৎসরে কোম্পানীর নিট লাভ হয় ১৬ লক্ষ 
৪৮ হাজার টাকা। কোম্পানী বর্তমানে আরও ৬টী ছোট ছোট 
জাহাজ কোম্পানীকে নিজেদের পরিচালনাধীনে আনিয়া উহা 
দিগকে বিদেশীয় প্রতিযোগিতার মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 
এই সব বিবরণ হইতে সিদ্ধিয়া যে কত বড বিরাট প্রতিষ্ঠান, তাহা 
বুঝা যায়। 

১০০নং ক্লাইভ স্টাটে সিদ্ধিয়ার কলিকাতাস্থ অফিস অবস্থিত । 
ইঞ্ডিয়ান চেম্বার আব কমার্সের সভাপতি মিঃ গগনবিহারী মেটার 
উপর এই অফিসের পরিঠালনাভীর রহিয়াছে । 


বোন্ধে মিউচুয়াল লাইফ এমিওরেন্স সোসাইটি 


হেড অফিস -বোম্বাই 

বোম্বে মিউচুয়াল বিগত ১৮৭১ সালে গ্রতিঙিত হয়। 
ভারতীয় জীবনবীম। কোম্পানীর মধ্যে জব্বপুরাতন জীবনবীমা 
কোম্পানীর উহা অন্যতম । কয়েবঞ্্বৎসর পুবেবও বোনে মিউন 
চুয়ালের নূতন কাজের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। কিন্ত 
ইদানীং কয়েক বংসরের মধ্ো উহার কাজের খুব দ্রুত প্রসার 
হইয়াছে এবং গত কয়েক বৎসরে কোম্পানী ২ কোটী ৫ লক্ষ 
টাকার নৃতন বীমাপত্র বাহির করিয়াছেন। বর্তমানে বোস্ে 
মিউচুয়াল ভারতবর্ষের স্ুুবৃহৎ ও স্ুপ্রতিচ জীবনবীমা কোম্পানী- 
সমৃভের অন্যতম হইয়। দাড়াঠয়াছে | 

বোন্বে মিউচুয়াল কি প্রকার বৃহদাকার প্রতিগান, তাহা নিষ্ন- 
লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে । গত ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম 
বাদ এই কোম্পানীর অন্ধ কোটী টাকার উপর এবং দাদনী 
তহবিলের সদ ও বাড়ীশাডা বাবদ ৭ লক্ষ টাকার মত আদায় 
হইয়াছে । এই বৎসরে কোম্পানী মৃতাদাবী, বীমার মেয়াদ পুর্ণ 
হওয়া বাবদ দাবী, প্রতাযপণ মূলা, বোনাস, এন্ুইটা ইতাদি হিসাবে 
পলিসিগ্রাহকগণকে সাড়ে আট লক্ষ টাকার মত প্রদান করিয়া 
ছেন। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাঁতে বীমাকারীদের 
দাবী পূরণের জন্য সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটা 
৩৫ লক্ষ টাকা । এতদ্বযাতীত এই সময়ে দাদনী তহবিলের ঘাটতি 
পুরণ বাবদ কোম্পানীর হাতে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং 
কোম্পানীর বাড়ীঘরের ক্ষয়পুরণ বাবদ ৫৮ হাজার টাকা 
মজুদ ছিল। 

কোম্পানীর দাদননীতিও নিরাপত্ত। গ লাভ এই উভয় বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। পরিচালিত করা হইতেছে । ১৯৩৮ সালের 
শেষে কোম্পানীর মোট সম্পপ্তির মধ্যে ৯৪ লক্ষ টাকা কোম্পানীর 
কাগজ ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটীতে দাদন করা৷ 
ছিল। ১৬ লক্ষ টাকা কোম্পানীর জমি ও বাড়ীতে নিয়োজিত 
ছিল এবং ২৭॥ লক্ষ টাক! পলিসি ও জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন 
করা ছিল। এতদ্বাতীত এই সময়ে নগদ হিসাবেও কোম্পানীর 
হাতে ৪ লক্ষ ট্রাকার উপর মজুদ ছিল। 

গত ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর পধ্যন্ত ৫ বংসরকাল সময়ের জন্য 
কোম্পানীর যে ভেলুয়েসন হয়, তাহাতে 'কোম্পানী পুব্বের তুলনায় 
আরও কড়াকড়িভাবে কোম্পানীর দায় ও সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ 
করাইয়াছিলেন। কারণ এই ভেলুয়েসনে দাদনী তহবিলের 
স্বদের হার শতকরা বাধিক 8॥* টাকার পরিবর্তে 81০ টাকা 


হারে বরাদ্দ করা হয়। যৃত্যুহার ও এম (৫) মৃত্যু-তালিকার 
সহিত ৫ ও ৪ বংসর বয়স যোগ করিয়া ধর! হয় এবং লাভহীন 
পলিসিতে প্রিমিয়ামের শতকরা ১৬ ভাগ ও লাভসহ পলিদিতে 
ব্যয়ের হার প্রিমিয়ামের শতকরা ২১ ভাগ ধরা হয়। উহা সত্বেও 
কোম্পানীর তহবিলে ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা উদ্ধন্ত দেখ! যায়। 
এই উদ্বত্ত হইতে কোম্পানী আজীবন পলিসিগ্রাহকগণকে হাজার- 
করা বাধিক ২৩ টাকা এবং মেয়াদী পলিসিগ্রাহকগণকে হাজার- 
করা বাধিক ১৮ টাকা হিসাবে বোনাস প্রদান করিতেছেন । 

এক কথায় বোন্থে মিউচুয়াল পলিসিগ্রাহকদের দিক হইতে 
একটী নিরাপদ ও লাভজনক বীমা গ্রতিষ্ঠান। মেসাস খোষ দক্তিদার 
এ সন্স এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার, উডিষ্যা ও আসামের 
চীফ এজেণ্টস্‌ এবং ১০ নং ক্লাইভ স্রীাটে উহাদের অফিস অবস্থিত। 
উহাদের কাখধা পরিচালনাগুণে বাঙ্গলার ও উহাদের আশেপাশের 
প্রদেশে বোষ্ে মিউচুয়ালের কাজের দ্রুত প্রসার হইতেছে। 


দি ন্যাশন্যাল নিউটি মেণ্টম্‌ লিঃ 
8৫ নং দমদম রোড, দমদম, ক্যাণ্টনমেণ্ট 

“মাখিক জগৎ প্রকীশিত হইবার অবাবভিত পরেই গত ৩০শে 
মে তারিখে আমরা শবাঙ্গলায় ছৃপ্ধজাত শিল্পের সম্ভাবনা” শীমক 
একটা প্রবন্ধে বাঙ্গলা দেশে এই শিল্পের উন্নতির পঙ্ষে কি প্রকার 
বিপুল ও অনধিকৃত কষে পড়িয়া রহিয়াছে, তৎসঙ্বন্ধে বিস্ততভাবে 
আলোচনা করিয়াছিলাম। সহ সময়ে আমাদের জানা ছিল 
নাযে, বাঙ্গলা দেশে ইঠিমধোহ সঙ্ঘবদ্ধ উপায়ে এবং আথুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে জমাট দুগ্ধ, দ্ুগচুণ, ছানা, বিবিধ 
প্রকার ফুড প্রস্তুতি প্রস্রতের জন্থা চেষ্টা আরম্ত হইয়াছে । এই 
গন্ত 'আধিক জগতে'র পাঠকবরগের নিকট দি স্টাপন্যাল নিউটি,মেণ্টস্‌ 
লিঃশামক কোম্পানীটীর পরিচয় দিতে গিয়া আমরা বিশেষ 
আনন্দ অনুভব করিতেছি । 

এদেশে দুগ্ধজাত শিল্পের সম্ভাবনা কত বেশী, তাহা এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবষে প্রত্যেক বৎসরে বিদেশ হইতে ৭০ লক্ষ 
টাকা মুলোর দুগ্ধজাত কনডেন্সড মিক্ক প্রভৃতি জিনিষ আমদানী 
এতদ্বাতীত এদেশে দগ্ধ হইতে গ্রস্ত যে সমস্ত 
পেটেণ্ট ফুড আমদানী হয়, তাহার মুল] বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার 
মত। এদেশের অনেক স্থলে ২৩ পয়সা সের দরে ছুগ্ধ বিক্রয় 
হইয়া থাকে । অথচ শুই দুগ্ধ হইতে বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্য 
প্রস্থতের চেষ্টার অভাবহেতু ছুপ্ধজাত দ্রব্যের জন্ট প্রতোক বৎসর 
বিদেশীর হাতে আমরা দেড় কোটা টাকার মত তুলিয়া দিতেছি । 
এই সম্পর্কে বাঙ্গলার অবস্থা আরও শোচনীয় । কারণ বাঙ্গলায় 
যে কেবল বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের জমাট ছুগ্ধ, 
পেটেন্ট ফুড ইত্যাদিই আমদানী হয় এজপ নহে--এই প্রদেশে 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা 
মূল্যের ঘ্বৃত, মাখন প্রভৃতি জিনিষও আমদানী হইয়া থাকে। 
স্থৃতরাং বাঙ্গলায় যে ম্যাশন্যাল নিউটি,মেন্টের মত একটা শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের বিপুলভাবে প্রসারের পক্ষে পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে, 
তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান 
ছুপ্ধজাত দ্রব্যের ব্যাপারে কেবল দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবদ্ধমান 
চাহিদাই মিটাইবে না--উহ1 ভারতবর্ষের আশেপাশে সিংহল, 
মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, পুর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ 


হইতেছে । 


৮ই মে, ১৯৩৯] 
সপ 
দুগ্ধজাত উপরোক্ত বিভিন্ন জিনিষের জন্য পরমুখাপেক্ষী, সেই সব 
দেশেও উহাদের প্রস্তত জিনিষ রপ্তানী করিয়া দেশে ধনাগম 
করিতে সমর্থ হইবে। 

ম্যাশল্যাল নিউটিমেন্টস লিঃ সম্বন্ধে আমরা যে এত অধিক 
আশা পোষণ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, উচ্তারা খামখেয়ালী- 
ভাবে এই প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন নাই। কোম্পানীর 
পরিচালক বোর্ডের মধ্যে রায় বাহাদ্বর ডাঃ উউ এন রায় চৌধুরী, 
ডাঃ সুনীল বনু, ডা; পি গাঙ্গুলী, ডাঃ এস রায় প্রভৃতি খাত- 
নামা চিকিৎসাবাবসাঁয়িগণ রহিয়াছেন। আরও উপ্লেখযোগা কথা 
এক্ট যে, কোম্পানীর কারখানাতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপদেশ দিবার 
জন্য ডাঃ ডি এন গান্থলী, এম-নি কোম্পানীতে যোগদান 
করিয়াছেন। ইনি অস্ট্রেলিয়াতে অনেকগুলি স্প্রসিদ্ধ কারখানায় 
তৃগ্চজাঙ শিল্পত্রবা প্রস্তত সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সয় করিয়া 
আসিয়াছেন | কোম্পানী ঈতিমধোহ দমদমে কারখানা বসাঈবার 
উপযুক্ত কতিপয় বাড়ীসহ ৭ বিঘা পরিমিত জমি সংগ্রাঠ করিয়া 
উ্ভাতে আধুনিক ধরণের সব্বোংকষ্ট যন্ত্রপাতি ধসাহযাঁছেন। 
একটা নৃতন কোম্পানীর পক্ষে অল্প সময়ের মধো কাযাক্ষেত্রে এত 
ভগ্রসর হওয়, কম কৃতিহের পরিচারক নহে | কৌম্পানী যে যন্ত্র- 
পাতি বসাইতেছেন, তাহীতে প্রভাহ ১০০ গ্যালন ( প্রতি গালন 

৫ সেরের সমান ) দুগ্ধ হইতে জমাট ছুপ্ধ প্রভৃতি প্রস্তত করা 
যাবে । যে স্তানটাতে এই কারখানা বসান হহয়াছে, তাহার 
আশপাশে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন হহলে 
কোম্পানী ড্রাঠ বরফের সাহায্যে দূর দূরান্তবন্তী স্থান হতেও 


এই 


পঞ্ধমূলো ছুগ্ধ আমদানী করিতে পারিবেন । 

ম্তাশন/াল নিউটি,মেন্টস কো: কেণল ঘে বাঙ্গলা দেশে একটা 
নুতন শিল্পের পত্তন করিলেন এরূপ নে, তাহার। এই শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা করিয়! বাঙ্গলার জন-পাস্ত্বোর উন্নতির পথ প্রশস্ত 
করিলেন। আমরা এই প্রতিচ্ঠানটীর ভবিষৎ অতি উজ্জল 
বলিয়। মনে করি। দেশবাসী মাজেরঠ এই প্রতিঙ্গানটার প্রতি 


সহান্ততিসম্পন্ন হপয়া উচিত । 
হ্যাশন্যাল সোপ এগ কেমিক্যাল ওয়ার্কম্‌ লিঃ 
১$নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 


ভারত সরকারের ইপ্তা্টিয়াল রিসার্চ বারো কর্তুক প্রকাশিত 
পুস্তিকা অনুসারে ভারতবধে এক সহশ্রের মত সাবানের কারখানা 


রহিয়াছে । কিন্ত ভারতবধে সাবানের কারখানার সংখা। যাহাই 
হউক না কেন, এদেশে বুহদাকার ও স্প্রতিচিত সাধানের 


কারখানার সংখ্যা ঘে ৮1১০্টার বেশী হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে 
বলা চলে । বাঙ্গলার ন্বা'শন্যাল সোপ এপ্ড কেমিক্যাল ওয়াক, 
যাহা জনসাধারণে শ্যাস্কো'_ এই সংক্ষিপ্ত নামে সুপরিচিত, এই 
শ্রেণীর একটি বৃহদাকার ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাবান প্রতি্ানের অন্যতম । 
উহাতে এই কোম্পানীর কারখানাতে কেবল সাবানই প্রস্তুত 
হয় না_-গন্ধাদ্রব্য, স্সো, সেভিং ষ্টিক প্রভৃতি অশন্থানা অনেক 
প্রকার প্রসাধন সামগ্রীও প্রস্তুত হইয়া থাকে । বড়ই সুখের বিষয় 
যে, ম্যাস্‌কোর প্রস্তুত প্রসাধন সামগ্রীগুলি বর্তমানে দেশে খুব 
জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার বিদেশী সাবানের কারখানার 
সহিত প্রতিযোগিতায় দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
শ্াস্‌কোর প্রস্তত অজস্তা সাবান, অজন্তা সেন্ট, অজন্তা মৌ এবং 
অজস্তা সেভিং ষ্টিক আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। 


আবম ভঙ্গ 


১৩৯ 





উহাদের প্রস্তত “মর্শর নামক সাবান বিদেশীদের প্রস্তুত লাক্স 
সাবান অপেক্ষা কোন অংশে নিকষ্ট নহে এবং উহার ক্রমবদ্ধমান 
কাট্তি হইতে উহা প্রমাণিত হয়। প্রসাধন শিল্পে ন্যাস্‌কো 
কি প্রকার দ্রুত সাফল্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহা 
এই কোম্পানীর প্রস্তত প্রসাধন দ্রবা বিক্রয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি হতে প্রমাণিত হয়। গত ১৯৩১ সালে যখন কোম্পানী 
'প্রতিচিত হয়, সেই সময় উহাদের প্রস্তত প্রসাধন দ্রব্য বিক্রয়ের 
পরিমাণ ছিল ৪৫ হাজার ৫৬১ টাকা । ৮ বৎসরের মধ্যে এই 
বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত বদ্ধিত হইয়া গত ১৯৩৮ সালে উহার 
পরিমাণ দ্াড়াইরাছে ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৪৬ টাকা । বাঙ্গলার 
একটী মাত্র সাবানের কারখানা বৎসরে সাড়ে পাচ লক্ষ টাকারও 
অধিক মৃলোর& প্রসাধন সামগ্রী বিক্রয় করিতেছেন উহা! 
বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা গৌরবের কথা । 

কিছ বাঙ্গলা দেশে ম্টাস্কো যে জনপ্রিয়তা 
করিয়াছে, তাহা মাত্র এই প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নহে । ভারতের 


অজ্ঞন 


অন্যান্য প্রদেশে হাস্কে'ৰ উৎপাদিত প্রসাধন সামগ্রীগুলি 
সনাদূত হইয়াছে এবং অধুনা উহা ভারতের বাহিরেও 
রানী হইতেছে । এই ক্রমবদ্ধমান চাহিদা সরবরাহের 
জন্তা আরও উঞ৩তর ও বৃহত্তর কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
শ্বাস্কোর পরিচালকগণ গত বংসর « লক্ষ টাকা মূলধন 


সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া উষ্ভাকে একটী লিমিটেড কোম্পানীতে 
পরিব্ডিত করিরাছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, কোম্পানী 
এই ৫ লক্ষ টাকার মূলধনের মধ্যে যে পরিমাণ মূলধন শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া বান্ভার হইতে তুলিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 
তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঠতিমধোই সংগৃহীত হইয়া 
গিয়াছে ।  পরিচালকগণ বর্তমানে কলিকাভার উপকগ্ঠে একটী 
বিস্তততর জমি সংগ্রহের জন্য কথাবার্তা চালাইহেছেন। এই 
জমি সংগৃহীত হইলে উহাতে সম্পূর্ণ আধুনিকতম ধরণের কলকন্তা 
বসান হইবে এবং উহাতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী পরিমাণে ও 
বেশী সখাক প্রসাধন সামগ্রী প্রস্থত পরিচালকদের 
এই পরিকপ্ণনা সফল হলে ম্যাস্কো যে ভারঙবধষের মধো 
একটা বূহত্ম € বিশেধ লাভজনক সাবানের কারখানায় পরিণত 
তাহাতে সন্দেহ নাত । এজন্য যাহার কলকারখানার 
শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহেন, আমরা স্তাশন্তাল সোপ 
এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা 
কভিব্য বোধ করিতেছি । 

মিঃ কে এল দন্ত ম্যাস্কোর পরিচালক | তিনি এই ধাবসায়ে 
একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ও কাখ্য-দক্ষ বাক্তি। তাহার পরিচালনা- 
গুণে ম্যাস্কোর জনপ্রিয়তা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে-_ 
উহাই আমর। আশা করিতেছি । 


বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ 
৬নং তিলক রোড, -বালীগঞ্জ 
কলিকাতা ও কলকাতার উপকঞ্জে মধ্যবিত্ত সমাজের 
বাক্তিদের জন্য নিজন্ব গৃহের সংস্থীনের ব্যাপারে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ 
কি প্রকার প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমরা 
'আঘথিক জগতে" একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি । গত তিন 
বংসরের মধে। এই ব্যাঙ্কটী কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে 


হইবে। 


হভবে, 


১৪০ 


সাড়ে আট লক্ষ টাকা মূল্যের নৃতন জমি সংগ্রহ করিয়াছে এবং 
উক্ত তিন বৎসরে সাধারণের নিকট ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা 
মুল্সের জমি ও বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে । ১৯৩৮ সালের শেষে 
ব্যাঙ্কের হাতে ৯ লক্ষ ৯৭ হাজার. টাকা মৃূলার জমি ও বাড়ী ন্যস্ত 
ছিল। এই তিন বৎসরে ব্যাঙ্ক উহ্ভাদের ক্রীত জমির উন্নতি বিপ্বান 
এবং জমিতে মধাবিত্ত গৃহস্থের বাসোপনোগী বাড়ী নিম্মাণে ২ লক্ষ 
৭* হাজার টাক। ব্যয় করিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগকে 
৯৮ হাজার টাকার মত সুদ হিসাবে প্রদান করিয়াছে । আমাদের 
দেশে আজ পধ্ান্ত বালীগঞ্জ বাঙ্কের ন্যায় বিল্ডিং সোসাইটার 
বাধসা জনপ্রিয় হয় নাই । এই ব্যবসায়ে বালীগঞ্জ ব্যাক্কই পথ- 
প্রদর্শক । এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক যে অগ্প সনয়ের মধ্যে উহাদের 
কাধাক্ষেত্রের এতদূর প্রসার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা বিশেষ 
প্রশংসার কথা । 

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর বাবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা একটা 
খুব লাভজনক ও মুলধনসাপেক্ষ বাবসা । কিন্ত আমাদের দেশের 
মত স্তানে যেখানে মধাবিভ্ত সমার্পের বাক্তিগণ বাঁড়ী নিশ্মাণের 
জন্য একসঙ্গে অধিক পরিমীণে টাকা প্রদান করিতে পারে না, 
সেখানে এই বাবসা আারও অধিক মুূলধনসাঁপেক্ষ | বালীগঞ্জ বাঙ্ক 
বন্তমানে শেয়ার বিগ্রুয় করিয়া এবং স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া 
এই মূলধন সংগ্রহ করিতেছে, কি্ত এদেশের অধিবাসিগণ বিল্ডিং 
সোসাইটা যে একটা খুব লাভজনক বাবসা, তাহা জদয়ঙ্গম 
করিতে পারে না। বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যদিও 
পর বৎসর অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে বন্তমান 
অনুযায়ী ভালরপ লভ্যাংশ তথাপি উহা 
বিক্রয় করিয়া পৌণে চার লক্ষ টাকার 
সংগ্রহ করিতে অথচ 


এজন্য বৎসরের 
বাজার 
শেয়ার 
অধিক 


শেষ 


দিতেছে, 
আজ পধান্ত 
পারে নাহ 
পধান্ত ব্যাস্কের সাধারণ আমানত হিসাবে ১১ লক্ষ ৬৩ তাজার 
টাক মজুদ ছিল । কিন্ত এই টাকা সাধারণতঃ ৫ বৎসরের স্থায়ী 
আমানতে গচ্ছিত বলিয়া ব্যাঙ্ক উহার সাকলা অংশ জমিক্রয়, 
জমির উন্নতি বিধান এবং বাড়ী নিশ্মাণের কাজে বায় করিয়া বায়িত 
টাকা ১০, ১৫ কি ২০ বৎসরের কিস্তিতে পাঁড়ী গু জমির প্রেতাদের 
নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতভেছে না । আজ 
বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যদি শেয়ার ঠিসাবে অথবা ১০,১৫ কি ২" বৎসর 
অস্কে আসল টাকা পরিশোধের সর্তে আনানত হিসাবে পধাপু 
পরিমাণ টাক সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে উহা অল্প সময়ের 
মাধ্যে উহাদের কাজের পরিমাণ অন্ততঃ ৩।৪ গণ বৃদ্ধি করিয়া অংশী- 
দারগণকে অধিকতর পরিমাণ লঙ্যাংশ প্রদান করিতে পারে এবং 
মধাবিশু সমাজের বাড়ী নিশ্মাণের সমস্যার অধিকতর সাম্তাবজনক- 
ভাঁবে সমাধান করিতে পারে । আমরা দেখিয়। সুখী হইলাম ঘে, 
দীঘদিনের মেয়াদে অর্থ সংগ্রহের জন্য বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি 
“হোম এগ্ডাউমেন্ট ডিপজিট' নামে এক প্রককার আমানতের বাবস্থ! 
কবিণাঙ্ে। এই বাবস্থাতে যে কোন বাক্তি বাক্ষে প্রতি মাসে 
৫, ১০ বা. ১৫ টাকা করিয়া নিদিষ্ট সখ্যক বৎসর পধ্যন্ত টাকা 
জমা দিবার পর নিদ্দিষ্ট সময়ে মোট। টাকা পাবার পথ করিতে 
পারেন। স্থানাভাবে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনাটার 
সম্পু্ণাংশ আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না। 
এই বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্ক হইতে উহা জানিয়া লইতে 
পারেন। তবে পরিকল্পনাটা সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 


১৯৩৮ সাহঃলর 


আআাঙ্িন্কি ভকগ্সীঙে 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


উহার মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানত ও বীমা-_এই উভয়েরই সুবিধা 
রহিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাতে কোন অবস্থাতে আমানতকারীদের 
টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে না। ধ্লাহারা এই পরিকল্পনায় আমানতের 
সুযোগ গ্রহণ করিবেন, তাহার! কেবল নিজেরাই লাভবান হইবেন 
না--উাহারা দেশের একটী বড় রকম সমস্যার সমাধানে বালীগঞ্জ 
বাঙ্ককে সাহাযা করিবেন | 

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্ররীযক্ত 
জিতেন্দ্রমোহন দত্ত, মিঃ এস, সি, লাহা প্রভৃতি খ্যাতনামা বাক্তিগণ 
এই বঙ্গের পরিচালক বোর্চে রতিযাছেন এবং অভিজ্ঞ ও কর্ম্ম- 
কুশল বাবসাধী মিঃ জে, সি, দাস এই ব্যাঙ্কের পেছনে তাহার 
অদমা কম্মশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন । আমরা শেয়ারক্রেতা ও 
আমাঁনতকারী উভয়েরই দষ্টি এই বাঙ্কটীর পতি আকুষ্ট করিতেছি । 
এই ব্যাঙ্গের সম্পন্তি কলিকাতা ও উচ্ভার উপকগস্তিত জমি ও 
বাড়ীতে নিবদ্ধ । স্তরাঁং হা সম্পর্ণ নিরাপদভাঁবে সংরক্ষিত 
রহিয়াছে । 


নথ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৩৫নং ক্যানিং স্টীট, কলিকাতা 

বার নসর পূুর্ধে গর ১৯১৬ সালে নোয়াখালীর ম্টায় একটী 
দর সহরে নাথ বাঙ্গের বন্ধমীন মানেজিং ডিরেক্টর মিং কে, এন, 
দালালের নৈঠকখানার একটী ক্ষত্র প্রকোষ্ঠে অতি সামান্তাভাবে 
নাথ প্যাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়। ৬৭ নসর কাজ চালাইঈবার পরেই 
ব্াঙ্গছটী সাধারণের পিশেষ আস্থা অজ্জন করে এবং ১৯৩১ সালল 
কলিকাতায় উহার একটী শাখা অফিস স্থাপিত হয়। হাই 
বাঙ্কটীর দ্রুত অগ্রগতির স্চনা কারে এবং ব্যাঙ্কের পরিচীলকগণ 
১৯৩৬ সালে ন্যাঙ্গের কলিকাতা শাখাকে উহার হেড তআফিসে 
পরিণত করেন । 2সই সময় হইতে বর্তমান সময় পধান্ত তিন 
বৎসরের মধ্যে বাঙ্ছে শামানাতী টাকার পরিমাণ সোয়। উনিশ 


লঙ্গ টাকা হইতে এক কোটী টাকার উপরে দাড়াইয়াছে 


এপ উনার আদারী মলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৫ ভাজার 
টাক। হতে বভমাঁনে ৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে | এই 


সময়ের মধো ব্যাঙ্গটী রিজাভ ব্াঙ্ষের একটী তালিকাকৃক্ত নাঙ্গে 
কলিকাতা ক্রিয়ারিং প্যাঙ্কন এসোসিয়েশনের সদস্াডুক্ত 
কেবল তাহাই নে, সম্প্রতি এঠ বাঙ্ক কলিকাতা 
ক্রিয়ারিং পাঙ্কপ্‌ এসোসিয়েশনের কাযাকরী সমিতিতেগ স্থান 
পাইয়াছে । সামান্ত তিন বৎসর কাল শময়ের মধ্যে এই একার 


এবং 
হহযীছে । 


অক্রতপুবৰ উন্নতিলাভ করা যে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে একটা মঙ্তা 
গৌরবের কথা । | 

নাথ ন্যাঙ্ক আজ ব্যাঙ্ক নাবসারে বাঙ্গালীর সাফলোর যে প্রমাণ 
দিয়াছে, তাহা বাঙলার চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই । 
স্মরনাতীত কাল হইতে অবাঙ্গালী ব্যাঙ্* ও অবাঙ্গালী কুঠিয়ালগণ 
বাঙ্গালীর সঞ্চিত অর্থ আনানত রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালীও এই সব 
অন্ভাতকুলশীল বাক্তিদের হাতে নিজের যথাসব্বস্ব গচ্ছিত রাখিয়া 
নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইয়াছে। দিলী, কাণপুর, লক্ষৌ প্রভৃতি 
অঞ্চলে শাখ। অফিস স্থাপন কারর। এ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের 
টাক! নিরাপদে সংরক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পুর্ব 
কোন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক উহা মনে স্থান দেয় নাই । গত বৎসর নাথ 
ব্যাঙ্ক দিল্লী, কানপুর এবং লক্ষ্মোতে তিনটা শাখা অফিস স্থাপন 
করিবার পর এখন বাঙ্গালী পরিচালিত অন্যান্য ব্যাঙ্কও এ সব 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


অঞ্চলে কন্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিধার জন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে উত্তর ভারতে বাঙ্গালীর জয়্যাঁতার পথে নাথ ব্যাঙ্কুই পথ- 
প্রদর্শক । উত্তর ভারতের উক্ত তিনটা ব্রাঞ্চ ছাঁডা বর্তমানে 
কলিকাতায় নাথ ব্যাঙ্কের ৫টী অফিস ( হেড অফিস সহ), 
বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, চৌমোহনী ও লক্ষিরাটে ৬্টী অফিস, বিহার 
প্রদেশের পাটনা, জামসেদপুর, সাকচী ও চাইবাসায় দরটী অফিস 
এবং আসামের শিলং, গৌহ্াটী, ধুবড়ী, তেজপুর ও নগুগাওয়ে 
৫টী অফিস রহিয়াছে । 

নাথ ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালীর অর্থসাহাযা 
দ্বারা পুষ্ট এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত । উহা বাঙ্গালী 
মাত্রেরই একটা গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল 
এই ব্যাঙ্ষটার ম্যানেজিং ডিরেক্টুর হিসাবে উহাকে দ্রুত উন্নতির পথে 
পরিচালিত করিতেছেন । উহার হেড অফিস ও বিভিন্ন শাখায় বহু 
সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল জীবিকা সংস্থানের উপায় করিতে 
সমর্থ হইতেছে না, ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতাও 
অজ্জন করিতেছে । গণ কয়েক বৎসর ধরিয়৷ ব্যাঙ্কটী উহার অংশী- 
দারগণকেও নিয়মিতভাবে এবং বাজারের বর্তমান হার অন্ুযারী 
উচ্চহারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে । এই ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ অতি 


উজ্জল এবং অদূর ভবিষ্যতে উহ1 একটা বিরাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে 
পরিনত হইবে-উহাই আমরা আশা করিতেছি । 


আধ্্যস্থান ইন্সিওরেম্স কোং 
২নং ডালহোসা স্কোয়ার, কলিকাতা 

বাঙ্গলা দেশে গত ৬৭ বৎসরের মধো বাঙ্গালীর চেষ্টা ও 
বাঙ্গালীর মূলধনে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহার মধো ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতাস্থ আধ্যস্থান 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ একটা বিশেষ উল্লেখযোগা প্রতিষ্ঠান । 
উক্ত কোম্পানীর মার্চ মাসে বৎসর শেষ হয় থাকে । গত মার্চ 
মাসে উহার যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার মুদ্রিত কাধাবিবরণী 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই । তবে আমরা জানিতে পারিয়াছি 
যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানী ১২ লক্ষ টাকারও অধিক পরিমাণ 
টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান কবিয়াছে। এই বৎসরের শেবে 
কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ৯৫ হাজার টাকায় 
এবং কোম্পানীর কাগজে দাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার উপরে 
দাড়াইয়াছে । আরও জাঁন। গিয়াছে যে, এই বৎসরে প্রিমিয়াম 
বাবদ কোম্পানীর ৯* হাজার টাকা অপেক্ষা বেশী আর হইয়াছে এবং 
কোম্পানীর আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সম্কুলান করিয়া যে পরিমাণ 
টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে স্স্ত কর। হইয়াছে, 
তাহার ফলে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল দেড়গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। মাত্র ৫ বংসর কালের মধ্য একটী কোম্পানীর 
এরূপ উন্নতিলাভ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে । কোম্পানীর 
বর্তমান ম্যানেজার মিঃ এস দি রারের কাধ্যকুশলতার 
গুণেই আধ্যস্থান আজ এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইয়াছে । তিনি দেশে ও বিদেশে বীমা বাবসায় সম্বন্ধে 
শিক্ষালাভ করিবার পর আধাস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং গত ৫ 
বৎমর কাল ধরিয়া একনিষ্ভাবে উহার সেবা করিতেছেন । তাহার 
পরিচালনাধীনে আধ্যস্থান যে ক্রমেই আরও অধিকতর উন্নতি লাভ 
করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

৩৬ 


আর্ক ভঙ্গ ১৪১ 


ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি; 


৩৫ নং পণ্ডিতিয়া৷ রোড, বালীগঞ্জ 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে সাবান ও বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী 
প্রস্তুতির জন্য কতকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়া সাফলোর 
সহিত পরিচালিত হইতেছে । কিন্তু বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ত হইবার সময়ে এদেশে সাবানের কারখানার কোন 
অস্তিত্ব ছিল না এবং গায়ে মাখা সাবানের সাকুলা অংশ 
বিদেশ হইতে আমদানী হইত । এ সময়ে বিগত ১৯১৬ সালে 
প্রিন্সিপাল আর এন সেন এম এস সি (লীডস্‌), মিঃ 
কে সি দাস, বি এ (ষ্টান) এবং মিঃ বি এন মৈত্র_এই 
তিনজন রাসায়নিকের উদ্যোগে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী 
স্থাপিত হয়। ভালরূপে একটী কারখানা চালাইতে যে 
অর্থসঙ্গতির প্রয়োজন, উহাদের তাহার খুবই অভাব ছিল। কিন্তু 
অধ্যবসায় ও সততার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্য 
অল্পসময়ের মধোই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই সাফল্য 
দেখিয়া ক্যালকাটা কেমিকীীলের পরিচালকবর্গ গত ১৯২০ সালে 
উহাকে একটা যৌথ কারবারে পরিণত করেন । 

ভারতবষে অতি প্রাচীনকাল হইতে দন্তধাবন কাধ্যে এবং 
চশ্মরোগে নিম একটী বিশেব উপকারী জিনিষ বলিয়া! গণা হইয়া 
আসিতেছে । ক্যালকাটা কেমিক্যাল বনু গবেষণার ফলে নিমের 
সমস্ত গুণ বজায় রাখিয়া উহা হইতে মার্গো সোপ ও নিম টুথ. পেষ্ট 
প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুহ্টী জিনিষ বাজারে অত্যন্ত সমাদৃত 
হইয়াছে । নিম হইতে উহ্ারা কতিপয় প্রকার প্রসাধন সামগ্রীও 
প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সকলগুলিই অত্ন্ত উচ্চাঙ্গের হওয়াতে 
এই সব জিনিষের মারফতে ভারতের সববত্র, এমন কি বিদেশেও 
ক্যালকাটা কেমিক্যালের শ্থনাম পড়িতেছে। 
ঠহাদের প্রস্তৃত কেশ তৈল জনসমাজে বলভাবে ব্যবহৃত 
হইতেছে । | 


ভড়াহয়া 


ক্যালকাঁট। কেমিক্যাল বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী ছাড়া এলো- 
পাথিক প্রণালীতে অনেক টিংচার, পেটেন্ট গুঁষধ প্রভৃতি প্রস্তৃত 
করিতেছেন । এতদ্ধযতীত উচাদের দ্বারা আয়র্ষেদীয় মতে 
অনেকগুলি অব্রিষ্ট, আসব, প্রলেপ, অবলেশ প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুত 
হইতেছে | উহারা উহাদের প্রস্তুত কোন উধধ বুটীশ ফান্মা- 
কোপিয়ার নিপ্দিষ্ঠ উৎকধতা সম্পন্ন না হওয়া পধ্যন্ত তাহা বাজারে 
বাহির করেন না। এই কারণে ক্যালকাটা কেমিক্যালের বধ 
পধ্যায়ের জিনিষগ্ডলিও বাজারে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে । এক্ষণে 
কোন প্রসাধন সামগ্রী বা ওষধের উপর “কাযালকেমিকো” এই নাম 
( ক্যালকাটা৷ কেমিক্যাল কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত নাম ) থাকিলে তাহা 
উৎকুষ্টতা ও বিশুদ্ধতার একট। নিদর্শন বলিয়া! গণ্য হইয়া থাকে । 


গত বৎসর ক্যালকাট। কেমিক্যাল উহাদের প্রস্তুত ৯ লক্ষ টাকা 
মূল্যের প্রসাধন সামগ্রী ও ওধধাদি বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন । 
পূর্বেবর বৎসরের তুলনায় উহা ১ লক্ষ টাকা বেশী। উহাই 
ক্যালকাটা কেমিক্যালের জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন । 

ক্যালকাট। কেমিকা।পি বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর শিল্প সাফল্যের 
একটা প্রকষ্টতম নিদর্শন: । উহাদের প্রস্তুত জিনিষপত্র বিদেশীর 
তুলনায় কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে । আমরা এই কোম্পানীটির 
আরও উন্নতি কামন। করি। 


১৪২ 


লিলি বিস্কুট কোৎ 


৩নং রামকাস্ত সেন লেন, কলিকাতা 

বাঙ্গলাদেশে পর্তমানে লিলি পিঙ্গটের নাম জানেন না এমন 
কেহ আছেন কিনা সন্দেহ । কিন্ত ২৫ বৎসর পুবেবও এদেশে 
কেহ স্দেশী বিঙ্গটের নাম করিলে হাল্তাম্পদ তইতৈেন। দেশের 
রুচি পরিবপ্তনের ফলে এ সময়ে দেশে বিঙ্কুটের বাবহার পাড়িয়া 
চলিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে উচাঁর প্রস্থ ও পিক্রয়ের কি প্রকার 
বিপুল শ্ষেএ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহ স্বগীয় প্রতাপচন্দ্র শেগের 
দুরদৃ্টির মাধোই ধরা পড়ে এবং তিনি ১৯০৯ সালে একটা বিশ্কটের 
কারখানা স্থাপন করেন । এ সময় বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা 
করিবার মত অর্থসঙ্গতি তাহার কিছুই ছিল না। বিশ্কুটের 
কলকন্ডা, বিষ্কাটের উপাদান এবং উহার প্রস্ত্রত প্রণালী সম্বন্ধে 
তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন না । কিন্তু সাধনা, অধাবসায় এবং সততার 
গুণে প্রভীপবাবু অল্প সময়ের মধোই সমস্ত খাধাবিদ্ব দূরীভূত 
করিলেন এবং লিলি বিস্কুট জনসমাঁজে সমাদৃত হইল ক্রমেই 
উনার চাহিদা বাড়িতে লাগিল । ৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের সময়ে 
ভারত সরকারের সামরিক বিভাগকে পিক্ষট সরবরাহ করাতে 
কোম্পানীর খাতি দেশবিদোশে ছড়াইয়া পড়ে। গুণে, স্বাদে 
এবং রকমারিতায লিলি বিঙ্গট এখন বিদেশী পিষ্কাটের সহিত 
প্রতিযোগিতায় সমথ হইতেছে |  উপ্টাডিঙ্গীর সন্নিকটে ১ লক্ষ 
৮০ হাঁজার বর্গফুট পরিমিত ভমির উপারে লিলি খিক্ষটের যে 
বিরাট কারখানা রহিয়াছে, এখন বৎসরে গড়ে ১ কোটী পাউগ্ 
ওজনের পিষ্কুট তথায় তৈয়ার হইতেছে | এই কারখানায় আধনিক- 
তম যন্ত্রপাতি বসান রহিয়াছে । এক বিঙ্কট নিম্মাণের কাজে 
একাধিক বািশেবজ্ঞ ও পীচ শত কন্মী নিযুক্ত আছেন । 
একটি প্রতিষ্ঠান ধাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর গৌরবের বস্থ। 


এই প্রাণের 


লিলি বিক্ষাটের কারখানার স্তাপয়িতা পগণীয় গ্রতাপচন্দ্র শেঠ 
মহাশয়ের কাধাক্গেত্র মার বিঙ্গটের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না । 
উহারা 'লিলি' মাকা যে নালি প্রস্থ্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল 
জনসাপারণের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে বাবহৃত হইতেছে নাবন্ু 
হাসপাভালেও উহা বাধহাত হইতেছে । এই কারখানার জন্যও 
বিদেশ হইতে আধুনিকতম যন্থপাতি আানাইয়া তাহা স্থাপন 
. করা হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞ প্যক্তিগণ উহাতে কাঁজ করিতেছেন । 
লিলি বিঙ্গটের শ্বায় লিলি বালিও এখন পিদেশী বালির সহিত 
সমানে সমানে প্রতিযাগিতা করিতে সমর্থ হইতেছে ।  ম্বগীয় 
শেঠ মহাশয় লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস নামেও একটী প্রতিষ্গান 
স্বাপন করিয়া উঠা! হইতে দাত মাজিবার ক্রীম, জুতার কালী, 
মেটাল বাগিস, ফাউন্টেন পেনের কালী প্রভৃতি প্রস্ত্রত করিবার 
বাবস্থা করিয়াছেন এবং এই সব জিনিষ বাজারে আদর লাভ 
করিয়াছে । 

লিলি বিস্কুট যে আজ দেশ-বিদেশে এত সমাদৃত হইয়াছে, 
তাহা ন্বগীর প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, দুরদৃষ্টি, 
ব্যবসাবুদ্ধি এবং সততারই ফল। কিছুদিন পুবের তিনি ন্বর্গধামে 
মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন এবং আঘথিক জগতের পাগকবর্গকে 
যথাসময়ে আমরা এই শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি । কিন্ত 
স্বগ্ণয় শেঠ মহাশয় যে বাবসায়ে এতদূর সাফলা অজ্ঞন করিতে 
পারিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠের তীক্ষ 
বাবসাবুদ্ধি এবং অক্লান্ত পরিশ্রম কম দায়ী নহে । প্রতাপচন্দ্রের 


আর্ক ভঙ্গ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


মৃত্যুর পর হইতে তিনিই পি শেঠ এগু কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর 
ব্যবসায়ের কর্ণধার হিসাবে উহ্ভাকে সমুদ্ধির পথে অগ্রসর 
করিতেছেন । এই কাজে তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ 
এবং প্গীয় প্রতাপচন্দ্বের পুত্র শ্রাযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেঠ তাহাকে 
বিশেধভাবে সাহাযা করিতেছেন । শ্রীযুক্ত গ্রকাশচন্দ্র শেঠ বর্তমানে 
কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 
শ্ধুক্ত প্রবোধচন্্র শেঠ বিলাত হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
বিঙ্কট নিম্মাণকাধা শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়। বর্তমানে কারখানার 
কাজে সহায়তা করিতেছেন । ইহাদের সমবেত চেষ্টা ও উদ্ভমের 
ফলে লিলি বিকট কোম্পানী এবং উহাদের প্রতিচিত অন্যান্া 
কোম্পানী যে উন্নতির পথে আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 


ডাঃ বন্ুর ল্যাবরেটারী 


৪৫নং আমহাঞ্র ট্রীট, কলিকাতা 

ডাঃ কাপ্তিকচন্দ্র বস্তু এবং তাহার উদ্ভাবিত বহুবিধ $ধধের 
বিখয় অপগত নহেন, এরূপ বাক্তি বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় খুব কমই 
আছেন। ডাঃ বন্থু প্রথম জীবনে যখন বটকষ্ণ পাল এগু 
কোম্পানীর সহিত সংশ্রিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে এদেশে বিদেশ 
হইতে আমদানী গুবধপান্রের ধিপুলতা৷ দেখিয়া দেশের ভিতরে এই 
সব ইধধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন। তৎপর ১৯০১ 
সালে বেঙ্গল কেমিক্যালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাক কালে তিনি দেশীয় 
গাচছগাছড়া হহতে প্রস্থৃত অনেকগুলি গুধধ কলিকাতার চিকিৎসক 
সমাজে পরবস্তন করেন। অবশেষে ১৯০৮ সালে তিনি নিজেই ডাঃ 
বসুর ল্যাধরেটারী নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ১৯২০ 
সালে উহাকে একটি লিমিটেড কোম্পানাতে রূপান্তরিত করা হয়। 

ডাঃ ধস চিকিৎসক ও রাসায়নিক হিসাবে বাঙ্গলা দেশের 
একজন মনন্বী ব্যক্তি । তাহার অনেক গবেষণা স্থুধী-সমীজ করুক 
বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে এবং তাহার প্রণীত অনেকগুলি 
পুস্তক বিশেষভাবে আদূৃত হইয়াছে । চিকিৎসার জন্য অনেক 
শ্রেণীর গুধধ এবং কঙিপয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যাপারে 
তিনিই এদেশে প্রথম অগ্রণী হন। ডাঃ পস্্ুর ল্যাবরেঢটারীর প্রাস্তত 
গঘধপত্র বাঙ্গলার সব্বঞ্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৪৫নং আমহাষ্ট 
দ্াট কলিকাতায় ডাঃ বস্থুর ল্যাবরেটারীর যে হেড অফিস অবস্থিত, 
তাহাতে পদার্পণ করিলেই যে কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে ডাঃ বস্থুর 
কৃতিত্ব দেখির। নিস্ময়াখিষ্ট হইবেন । 


এম বি সরকার এগু সন্স 

১২৪, ১২৪।১ বৌবাজার শ্রী, কলিকাত৷ 
অলঙ্কার শিল্পে বাঙ্গলা দেশে যে সামাম্থ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সববসাধারণের বিশ্বাস অজ্জন করিতে সমর্থ 
হহয়াছে, তাহার মধ্যে এম বি সরকার এগ সন্দের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই প্রতিষ্ঠানের কতুপক্ষ অলঙ্কার নিশ্মীণ সম্বন্ধে 
ইউরোপের বিতিন্ন দেশে অশ্ুস্থত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অবলম্বনেঠ যে অলঙ্কার শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহ 

উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ দেখিলেই হৃদয়ঙগম করা যায়। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যেমন জন- 
সাধারণের আস্থা অজ্জন করিতে হয়--অলঙ্কার শিল্পে সেইরূপ 
আস্থার প্রয়োজন । কেননা ব্যাস্কে টাকা রাখা সম্পূর্ণ নিরাপদ-_ 


৬ই মে, ১৯৩৯ ] 





সাধারণের এই ধারণা না জন্মা পধান্ত কেহ উহার পুঙ্গপোষকতা 
করে না। অলঙ্কারের ব্যাপারেও স্বর্ণ এবং বিধিধ মূলাবান জিনিষের 
বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাধারণের পু বিশ্বাস না জমা পধান্ত কেহ কোন 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে অলঙ্কার নিশ্মাণ করিতে অগ্রসর হয় না। 
সকলেহ জানেন যে, লগ্ুনের অলঙ্কার বিক্রেতাদের দ্বারাই পৃথিবীর 
মধো সব্বাগ্রে আধুনিকতম ধরণের বাস্ক বাসার স্বব্রপাত 
হইয়াছিল । যাহা হউক, অলঙ্কার শিল্পে সাফল্য অজ্জন কর! যে 
সাধারণের বিশ্বাস অজ্জনের উপর নির্ভরশীল, তাহা বলাই আমাদের 
উদ্দেশ্ট | 


এম বি সরকার এগ সন্স সাপারণের এই শিশ্বাস 
পুর্ভাবে অঞ্জন করিতে সমর্থ হঠয়াছেন। উহাদের প্রস্তুত 
অলঙ্কারাদি কেবল সুরুচিসম্পন্ন. এবং. আধুনিকতম 


ধরণের নহে -উহারা অলঙ্কার নিম্মানের জন্তা মজুরী খুব কম 
থাকেন। উহাদের তৈয়ারী অলঙ্কারের 
আধুনিক ধরণের যে, আনেক ক্ষেত্রে 


হারে গ্রহণ করিয়। 
ডিজাইন এরূপ সৌখিন ও 
উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কার দেশের ভিতরে নুতন ক্যাসান সৃষ্টি 
অলঙ্কার শিল্পে যত গুণের প্রয়োজন, তাহার মধ্ো 
কেননা সততার দ্বারাই 
এম, 


করিয়াছে। 
সততার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী । 
অলঙ্কার সম্বন্ধে স্মসাধারণের আস্থা অজ্জন করিতে হয়। 


বি, সরকার এও্ড সন্স উহার প্রতিষ্ঠা হইতে আজ পথ্যন্থ সম্পূর্ণ 


সতশার আদশে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবসা চালাহতেছেন বলিয়াই 
আভা উহারা এই শিল্পে এইরূপ উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। উহারা খাটা গিনির অলঙ্কার প্রস্তুত করেন। 
তবে উহাদের কারখানাতে বর্তমানে চাদি রূপার নানাপ্রকার 
অলঙ্কারপত্র ও শিলপপ্রব্যও গ্রস্ত ভঈতেছে | স্বণালঙ্কারের হ্যায় 
উহাদের গ্রস্তরত রৌপোর অলঙ্কারপত্রঙ জনসাধারণের বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে সমথ হইয়াছে । 

আমরা এম, পি, সরকার এণ্ড সন্সের আরও অধিক সাফলা 


কামনা করিতেছি । 


এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোৎ লি; 
১০২১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভার৬ধষে বিদেশ হইতে ৩ কোটী ৭১ 
লক্ষ টাকা মুল্যের বৈ্যতিক কলকন্ডা আমদানী হইয়াছে । দেশে 
নৃতন নৃতন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 
বৈছ্যতিক কলকক্জা বাবহারের পরিমাণ দিন দিন আরও বৃদ্ধি 
পাইবে সন্দেহ নাই । শখের বিষয় যে, হতিমধোই দেশে 
বৈছ্বাতিক্ত কলকজা! প্রস্তরতের জন্বা বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ত 
হইয়াছে । এই সম্পরকে দি এভারেষ্ট ইঞ্গিনিরারিং কোম্পানীর কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ)। গত ১৯৩২ সালের শেষভাগে 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্ায় অভিজ্ঞ কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় 

লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানাটি স্থাপিত হয়। 
প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর পরিচালকগণকে নানা অন্ুবিধার 
মধ্য দিয়া কাজ করিতে হহয়াছিল। কারণ দেশীয় লোকের 
দ্বারা প্রস্তুত বৈছ্যতিক কলকজ্জার কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে দেশের 
লোকের তখন তেমন আস্থা ছিল না বলিয়া দেশবাসী এই 
কোম্পানীকে তেমনভাবে সাহায্য করে নাই । এই ধরণের একটী 
কারখানা চালাইতে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাও দেশ হইতে 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই কোম্পানী স্থাপিত 


আর্থিক ভঙ্গ 
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পথম ছুই বৎসরে উহার কাধ্যক্ষেত্রের তেমন প্রসার 
কিন্তু পরিচালক্গণ তাহাদের অদম্য 
কম্মপ্রণণতার গুণে ভতীয় বৎসর হইতে কাধ্যক্ষেয়ে অনেকটা 
উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং সেই সময় হইতে বর্তনান সময় 
পথান্ত কোম্পানী উত্তরোস্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হস্টাভেছে। 
আজ এই কোম্পানীর প্রস্তত ইকো" মার্কা নৈদ্যাতিক পাখার 
নাম প্রতিগৃহে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং ধনা-দরি দ্র-নিতিবশেষে 
সপ্চলেহ এখন উহা বাবার করিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
এ্ডারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর পরিচালকগণ বর্তমানে অন্যান্থ 
শেণীর বৈদ্রাতিক কলকন্ডী প্রস্থৃছের দিকেও মনোনিবেশ 
করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ হওয়া মাত্র তারা এই 
ধরণের কাজ আরন্ত করিবেন । 

গত ১ বৎসরের মধো এই কোম্পানাটা কাধাক্ষেত্রে কি প্রকার 
ভ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা নিয়ের বিবরণ হইতে উপলব্ধি 
করা যাইবে _গত ১৯৩$-৩৫ সালে কোম্পানীর বিক্রীত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৮৩ ভাজার ৫৫০ টাক1_-১৯৩৭-৩৮ সালের শেষে 
তাহা ৩ লঙ্গ ৭৮০ টাকায় পরিণত হইয়াছে | সঙ্গে সঙ্গে আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণও ২৭ হাজার ২২৮ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৩৯ টাকায় পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৪-৩৫ 
সালে কোম্পানীর কারখানায় মাত্র ২১৭ টাকা মূলোর যন্ত্রপাতি 
ছিল। টা এখন ২১ হাজার ৯৭২ টাকায় পরিণত হইয়ীছে। 
১৯৩১-৩৫ সালে কোম্পানী ১০ হাজার ৫২১ টাকা মূলের বৈছ্যতিক 
পাখা খিক্রুয় করিয়াছিলেন --১৯৩৭-৩৮ সালে তাহারা ১ লক্ষ 
১৬ হাজার ৯৫ টাকা মূলোর পাখা বিক্রয় করিয়াছেন। এই 
সময়ের মধো কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ৪৩১ টাকা হইতে 
১ হাজার ৬০৬ টাকায় বন্ধিত হইয়াছে ।  ১৯৩৪-৩৫ সালে 
কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে কোন লভ্যাংশ দিতে পারেন 
নাই । কিছু পরপণন্তী তিন বৎসবর প্রত্যেক বৎসর উহারা 
অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা 'হারে লভ্যাংশ দিয়া 
আসিতেছেন। যে প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কোম্পানী 
কাখারস্ত করেন তাহাতে ৪ বৎসর কালের মধো কোম্পানীর 
এই প্রকার উন্নতি বাস্তবিক একট। প্রশংসার কথা। উহাদের 
প্রস্থৃত পাখা বাজা?র ষে প্রকার সুনাম অজ্জন করিয়াছে তাহাতে 
ভবিষাতে কোম্পানীর উন্নতি আরও দ্রততর হইবে বলিশ 
আমরা মনে করি। 

শিল্পের প্রতিচার দ্বারাই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মধো বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানীর মারফতে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক 
সহস্স শিক্ষিত বেকার বাক্তির অন্নসংস্থানের উপায় হইতেছে 
তাহা একটা কম কথা নহে । বর্তমানে দেশের ঠিতরে শিল্পের 
প্রসারের জন্য যে প্রকার একটা আগ্রহের স্ষষ্টি হইয়াছে, ভাহাতে 
এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ন্যায় একটী কোম্পানী যে 
ক্রমেই দেশের অধিকতর সহান্ভূতি ও পুষ্ঠপোষকতা লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই । 


প্রবর্তক সঙ্ঘ 
৬৯নং বন্ুধাজার স্ট্রীট, কলিকাতা 
চন্দননগরের প্রবর্তক সঞ্ঘের নাম বাঙ্গলা ও বাঙলার বাহিরে 
সর্ধত্র স্ুপরিচিত। উহা একটা ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান । কিন্তু 





হইবার .পর 


হয় নাহ। উৎসাহ ও 


১৪৪ 


স্বামী বিবেকানন্দের ম্যায় প্রবর্তক সঙ্মের প্রতিষ্ঠাতা, ও গুরু 
প্রীযুক্ত মতিলাল রায় একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, 
অন্হীন ও ক্ষৎপীড়িত ব্যক্তিগণের নিকট ধন্মোপদেশ কখনও 
ফলপ্রস্থ হয় নাই । ধাহার। ধন্মপ্রচার করিবেন, তাহারা দেশের 
ও সমাজের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ভারবহ হইয়া 
থাকিবেন, উহাও সঙ্ব-নায়ক মতিবাবুর অভিপ্রেত নহে । এই 
জন্য ধশ্ম প্রচারের সৌকধ্যার্থে প্রবর্তক সঙ্বের আওতায় গ্রবর্থক 
ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক জুট মিল, প্রবর্তক ফানিশাস? প্রপর্তক প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস, প্রবর্তক হাফটোন ওয়ার্কস, প্রবর্তক পাবলিশিং ওয়ার্কস, 
প্রবর্তক মেশিনারী ট্রেডিং, প্রবর্তক হ্োসিয়ারী ওয়াস, প্রবর্তক 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রবর্তক কষি বিভাগ, প্রবর্তক জুট এজেন্সী, 
প্রবর্তক খাদি বিভাগ, প্রবন্তক ইপ্ডাদ্রিয়াল হোম, প্রবর্তক ডাইং 
এগু প্রিন্টিং প্রবর্তক প্রেস প্রভৃতি বহুবিধ আথিক প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে । এই সব প্রতিষ্ঠানের মারফতে 
বর্তমানে বুসংখ্যক ব্যক্তি জীবিক। সংস্থানের মধ্য দিয়! প্রবর্তক 
সজ্ঘের ধশ্মাদশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতেছে । 

আমাদের দেশে একটা ধারণা রহিয়াছে যে, আধ্যাত্মিক 


এবং পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে কোন যোগশ্ুত্র নাই । কিন্ত 
সঙ্ঘ-নায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় এই ধারণার পরিবর্তন 
করিতেছেন এবং জীবিকীনিক্বাহের ব্যবস্থার সহিত তাঁহার 


আধ্যান্সিক উন্নতির পথের একটা যোগস্ত্র স্থাপন করিতেছেন । 
তাহার এই আদর্শ সফল হইলে বর্তমানে ক্যাপিটালিজম কমিউ- 
নিজম্‌ প্রভৃতি মতবাদের জন্য সমগ্র বিশ্বে যে অশান্তির আগুন 
স্থষ্টি হইয়াছে তাহার উপশম হইবে এবং মানব জাতি ধশ্ম ও 
অর্থ এক সঙ্গে লাভ করিবার পথের সন্ধান পাইবে । 

আমর! সঙ্ঘ-নায়ক মতিলাল বাবুর এই মৌলিক চিন্তাধার! 
এবং কন্মপ্রণালীর পুর্ণসাফলা কামনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি 
আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । 


ভি এন বন্গুর হোসিয়ারী ফ্যাক্কুরা 


১৬।১-এ সরকার লেন, কলিকাত৷ 

১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের স্বদেশী মন্ত্র বাঞ্চলার 
যুবপ্রাণকে এক নুতন প্রেরণায় উদ্বদ্ধ করিয়াছিল। স্বাধীনতার 
জন্টা একটা প্রবল আকাক্ষা চারিদিকে অনুভূত হইয়াছিল । 
জাতীয়তা বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশের সাহিতা, শিল্প ও বাণিজ্য 
ও সামাজিক উন্নতি একপ্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময় 
হইতে বহু বাণিজা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া বাঙ্গলার 
শুবিষ্যাৎ উজ্জল করিয়াছিল । শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয়ের 
প্রতিষ্ঠিত ডি এন বন্থু হোসিয়ারী ফাক্টররী এই জাতীয় প্রতিষ্গান- 
গুলির অন্যতম | শ্রীযুক্ত বনু মহাশয় ১৯০৫ সনে অতি সামান্য 
মূলধনে উক্ত ফ্যাক্টরীর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। কে জানিত 
এই সামান্য এবং নগণা চারাগাছটা একটা মহীরুহে পরিণত 
হইবে। বন্থু মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কাধ্যকুশলতা গুণে 
বর্তমানে ইহা বাঙ্গলার স্ুবৃহৎ ফ্যাকঈরীগুলির শীধস্থানীয়। 
বনু মহাশয়ের কৃতকাধ্যতার একটী কারণ এই যে, তিনি প্রথম 
হইতেই উৎকৃষ্ট গেঞ্জী বাজারে বাহির করিয়াছিলেন এবং 
এতাবৎকাল উৎকৃষ্ট জিনিযই সরবরাহ করিয়া আমিতেছেন। 
“শঙ্খ ও পদ্ম” মার্কা গেঞ্জী বলিতে ডি এন বন্থুর হোসিয়ারীর 


আরকি ভঙ্গ, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


জিনিষই বুঝায় । “শঙ্খ ও পদ্ম” মাকা গেঞ্তী ভারতের সর্বত্র 
সমাদৃত! আমর ফ্যাক্টুরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । 


ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিঃ 
৩০নৎ স্্রী্ড রোড, কলিকাত৷ 


লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাওয়া 
এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে নিজের নাম জাহির না করা 
শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের আদর্শ থাঁকাতে ৩1৪ বৎসর পূর্বেও 
এদেশে কেহ তাহার নাম জানিত না। কিন্তু এই শ্রেণীর কম্মাঁর 
নাম বেশীদিন দেশবাসীর অগোচরে থাকিতে পারে না। এই 
কারণে ইদানীং আলামোহনের নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত 
হইয়াছে এবং এই প্রচারকাধ্যে স্তার আচাধ্য প্রফুল্পচন্্র গ্রধান 
হোঁতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন । 


অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে একমাত্র সাধনা ও অধ্যবসায়ের 
বলে আলামোহন আজ উন্নত্তির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন । 
তীশার প্রস্তত ওজনযন্ত্র ভীরতবধের সব্ধরর এবং ব্রন্মদেশের কল- 
কারখানায় সমাদৃত হইয়াছে । ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহও 
তাশার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিতেছেন । আলামোহন ভারতীয় 
জুট মিল নামে একটা চটকল স্থাপন করিয়া সামান্ঠ এক বৎসরকাল 
সময়ের মধো উহাকে একটী লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করিয়াছেন । এই সমস্ত আলামোহনের শিপ্পনিষ্ঠা ও শিল্পসাফলোর 
পরিচয় দেয়। কিশ্তু তিনি সম্প্রতি ইপ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী 
স্থাপন করিয়া যে বিরাট কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাই তাহাকে 
অমর করিয়। রাখিবে। 


ভারতবষে কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলেও আজ পধ্যস্ত দেশে 
কলকন্ড। প্রস্তুতের জন্য ব্যাপকভাবে কোন '্রচেষ্টা দেখা যায় 
নাই । উহ্ভার ফলে কলকন্জার জন্য ভারতবষ হইতে প্রত্যেক 
বৎসর কোটি কোটি টাকা বাহির হইয়া! যাইতেছে । গত 
১৯৬৮-৩৯ সালেও বিদেশ হইতে ভারতবধে ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাকা মূল্যের কলকন্জা আমদানী হইয়াছে । সব্ববাদীসম্মত 
অভিমত এই যে, দেশে শিল্পের প্রসার না হইলে দেশের দারিদ্র্য 
ও পেকার সমস্তার সমাধান হইবে না। কিন্ত শিলের পক্ষে যে 
কলকন্জার প্রয়োজন তাহার জন্য আমর! এখনও বিদেশীর 
মুখাপেক্ষী । যতদিন দেশে কলকব্জা প্রস্ততের জন্য শিল্পকারখান। 
স্থাপিত না হইবে, ততদিন দেশের শিলের প্রসারের স্থগম 
হইবে না, উহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না । আলামোহন 
ঈপ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী গঠন করিয়া দেশের এই মৌলিক 
অভাব বিদূরিত করিবার মহান্‌ ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার 
স্থাপিত দাসনগরে বর্তমানে যে প্রকার বিরাটভাবে কলকজ। 
প্রস্কতের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, তাহা! 
সফলত। লাভ করিলে বাঙ্গলায় একটা জামশেদপুরের স্থ্টি হইবে 
এবং উহাতে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবক জীবিকা সংস্থানের পথ 
পাইবে । 


একথা বলাই বাহুল্য যে, আলামোহন যে মহৎ কাধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহ! দেশবাসীর সব্বথা সহানুভূতি ও 
পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য । ইগ্ডিয়ান মেশিনারী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একাংশ যদি 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


উদ্যাপিত হয় তাহা হইলে কেপল বাঙ্গলায় নহে ভারতের সববত্র 
একটা শিল্পবিপ্রবের সুচনা হইবে। 


প্যালেডিয়াম এমিওরেন্প কোৎ 
৮নৎ ডালহোসী স্কোয়ার ইট, কলিকাতা 


প্যালেডিয়াম এসিওরেন্দ কোম্পানী গত ৭. সালে 
প্রতিচিত হয়। কোম্পানীর বিলিবাবস্কা করিতেই আনেক সময় 
কাটিয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা এ বৎসরের শেষের দিকে কাজ 
আরম্ত করে। 

গত ১৯৩৮ সালের ৩০.শ নবেম্বর পধাস্ত 
কোম্পানীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় 
যে, এ সময়ে প্যালেডিয়াম ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮ শত টাকার নৃতন 
বীমাপতর বিক্রয় করিয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ উশ্ভার ২০ হাজার 
৪৬৬ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭৩৮ টাক আয় 
হইয়াছে । এই সময়ে কোম্পানী উহার কাধ্য পরিচালনার বায়- 
সঙ্কুলান করিয়া এবং প্রাথমিক বায় হিসাবে ব্যয়িত টাকার মধ্যে 
৪ হাজার ৩১৬ টাকা! শোধ করিয়া দিয়াঁও জীবনবীমা তহবিলে 
২ ভাজার ৫৩১ টাকা! সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । একটা নৃতন 
কোম্পানীর পক্ষে প্রথমেই এবূপ কৃতকাধাতা প্রদর্শন কম প্রশংসার 
এই সনয়ে প্যালেডিয়ামের উপর কোন মৃত্যুদাবী 
উহাতে প্রমাণিত হয় যে, উহার পরিচালকগণ 
বিশেষ সততার সহিত বীমাকারী নিব্বাচন করিতেছেন । 
প্যালেডিয়াম ইতিমধ্োই উহার আদায়ী মলধন (৬৭ হাজার 
৯৪১ টাকা ) এবং জীবনবীমা তহবিলের নধা হইতে কোম্পানীর 
কাগজ ও পোষ্টাফিসের কাশ সার্টিফিকেটে ৩৬ হাজার ৫১ টাকা। 
বিনিয়োগ করিয়াছে । উচ্ভাও কোম্পানীর পক্ষে কম প্রশংসার 


১৯৩৭ 


সময়ের ভান 


কথ। 
উপস্থিত হয় নাই । 


নহে । 


কৃথ। নহে । 

পাঁলেডিয়াম গয়াকার্স কর্পোরেশন নামে একটা সমিতি 
কতৃক পরিচালিত হইতেছে । মিঃ এন কে নাগ উহার প্রাণ। 
তাহার হ্টায় উৎসাহী কম্মী সচরাচর বড় একটা দেখা যার না। 
বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট পুক্বাতন অতিন্রতা রহিয়াছে । 
তাহার ন্যায় ব্যক্তিগণ যখন প্যালেডিয়ামের পেছনে রহিয়াছেন 
তখন এই কোম্পানী যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। 
তাহা খুবই আশা! কর] যায়। 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৫নং ধর্ম্মাতল। দ্্রীট, কলিকাতা 


গত ১৯৩২ সালের শেষভাগে হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ প্রতিষিত হয়। 
প্রথমে উঠার নাম ছিল ভগলী বাঙ্কার্স এগ ট্রেডাস লিঃ। 
সম্প্রতি উহার নাম পরিবর্তন করিরা হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ রাখা 
হইয়াছে। 

বাঙ্গলাদেশে গত ৫ বৎসরের মধ্যে যত ব্যান্ক স্থাপিত হইয়াছে 
উহার মধ্যে হুগলী ব্যাঙ্কের ন্তার় আর কোন ব্যাঙ্ক উন্নতির পথে 
এতদূর অগ্রসর হয় নাই। এই ব্যাঙ্কটী স্থাপনের সময়ে উহার 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৮ শত টাকা । 
১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬৩ হাজার 
১৭০ টাকা । এই কয় বৎসরের মধ্যে উহাতে সাধারণের আমানতী 
৩৭ 


আব্বু জ্ুঙ্গ্ু, 


১৪৫ 


টাকার, পরিনাণ ২ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৭ টাকা হইতে বুদ্ধি 
পাইয়া ১৯ লক্ষ ৫ হাজার ৬১৪ টাকাতে পরিণত হইয়াছে । ব্যাঙ্কটা 
প্রথম সর হইতেই লাভজনকণাবে পরিচালিত হহতেছে এবং 
উহার লাভের পরিমাণ ১৯৩৩ সালে ৫৫০ টাকা হইতে ১৯৩৮ 
সালে ১৮৪ হাজার ১৬০ টাকার উঠিয়াছে । ব্যাঙ্ক কতুপক্ষ উহার 
অংশাদারগণকে ১৯৩৩ ও ১৯৩৯ সালে শতকরা বাধিক ৬০ টাক। 
হারে লঙ্যাংশ দিয়াছিলেন। 
পধান্। উহার প্রত্যেক বংসরই শতকরা বাধিক ৭॥০ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দিতেছেন | 

কিঞ্ক কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে আদায়ী মূলধন ও আমানতের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অংশীদারগশকে লভ্যাংশ দেওয়াই বড় 
কথা যেকোন ব্যাঙ্ক ইচ্ছ। করিলে হিসাবের মারপ্যাচ 
দ্বারা আদারী মূলধন & আমানতের পরিমাণ বেশী করিয়া 
দেখাহতে পারে এবং ব্যাঙ্কের লাভ না হহলেও কাগজেপত্রে 
লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে লঙ্যাংশ প্রদান করতঃ তাহাদিগকে 
প্রলোভিত করিতে পারে। কিন্ত হুগলী ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে একটা 
কথা নিঃসন্দেহে বলা খায় ্ উহার পরিচালকগণ চূড়ান্ত রকম 
সাবধানভার সহিত বাবসা পরিচালনা করিতেছেন এবং ব্যাঙ্কের 
ব্রমোমতি সম্বন্ধে উহ্ভারা সাধারণের নিকট যে সমস্ত বিবরণ 
উপস্থিত করিতেছেন, তাহা সত্য সতাহ ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থার 
গ্োতব | ব্যাঙ্কের দাদননীতি লভাংশ প্রদানের নীতি 
হাতে উহা উপলব্ধি করা খায়। ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখ। যায় 
যে, আদায়ী মূলধন, আমানতী টাকা ইত্যাদি লইয়া ১৯৩৮ সালের 
ডিসেপ্বর মাসের শেষে ব্যাঙ্কের মোট স্থিতের পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ 
৭ হাজার ২৬৩ টাকা । এগ টাকার মধ্যে উক্ত সময়ে বাঙ্কের 
হাতে নগদ টাকা ও বর্ণে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬৮ টাকা, 
কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ৪১ টাকা, 
বাজার চলৃতি শেয়ারে ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৬ টাকা, পোষ্টাল ক্যাশ- 
সার্টিফিকেটে ২ হাজার ৫০৬ টাকা, বিবিধ প্রকার লগ্ী ও বিলের 
জামীনে দাদনে ১২ লক্ষ ২৫ ভাজার ১১৬ টাকা, হমারত জমি 
ইত্যাদিতে ৮৮ হাঙ্ার ৪০৮ টাকা এবং আফিসের আসবাধ- 
পত্রে৫ হাজার ১১১ টাকা নিয়োজিত ছিল। ব্যাঙ্ক লগ্লীর 
হিসাবে যে দাদন দেখাইয়াছেন তাহা কোম্পনীর কাগজ, 
বাজার চলতি শেয়ার, দ্ঘণ, ব্যাঙ্কে স্থারী আমানত, ইনসিউরেন্স 
পলিসি এবং মালপত্রের জামীনে দাদন করা আছে। 
এই সব বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্ক উহার 
প্রত্যেকটা পয়সা নিরাপদভাবে দাদন করিয়া রাখিয়াছেন | 
কোম্পানীর লভ্যাংশ প্রদান নীতিও বিশেষ প্রশংসনীয় । 
সালে কোম্পানীর যে ১৭ হাজার ১৬০ টাক। লাভ হয়, তাহার মধ্যে 
১০ হাজার টাকাই মজুদ তহবিলে নাস্ত করা হইয়াছে । 
সালেও ১২ হাজার ৯৬২ টাকা লাভের মধো ৮ হাজার ৮৯৭ টাকা 
মজুদ তহবিলে নেওয়া হইয়াছিল । উহা হইতে বুঝা যায় যে, 
ব্যাঙ্ক ইচ্ছা! করিলে এখন উহার অংশীদীরগণকে শতকরা বাধিক 
৭০ টাকারও তিনগুণ পরিমাণ অধিক লভ্যাংশ দিতে পারে। কিন্ত 
ব্যাঙ্ক কর্তপক্ষ লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা উহার মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি কৰিয়া উহাকে অধিকতর সুদৃঢ় আথিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী । 

হুগলী ব্যাঞ্ষের হিসাবপত্র দৃষ্টে আমরা এই ব্যাঙ্কটী সম্বন্ধে 


উহার পর হইতে বর্তমান সময় 


নহে। 


এবং 


হাজার ৩০০ 


১৯৩৮ 


১৯৩৭ 


১৪৬ 


অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোবণ করিয়া আমিতেছি। ব্যাঙ্ক কতু পক্ষ 
সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে একটা স্থান ক্রয় করিয়াছেন এবং 
উহাতে ব্যাঙ্কের একটি নিজন্ম ৫ তলা বাড়ী নিশ্মাণের সঙ্কর্ 
করিরাছেন। এই বাড়ী নিম্মাণেও ব্যাঙ্ক কতপক্ষ বিশেষ 
সতর্কতার সঠিত কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাড়ী নিশ্মাণের 
জন্য বায়িত টাকা যাহাতে আমানতী টাকা হইতে প্রদান করিতে 
না হয়, তজ্জন্য তাহারা ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিল ও শেয়ার বিক্রয়লন্ধ 
টাকা হইতেহ এই ধ্যয় সম্কুলান করিবেন স্থির করিয়াছেন । 

আমর অবগত হইলাম যে, হুগলী ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ 
বর্তমানে এই ব্যাঙ্কটীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া! 
উহাকে একটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। হুগলী ব্াঙ্ক অপেক্ষাকৃত ক্ষপ্রাকার হইলেও 
নিরাপত্তার দিক হইতে উহা একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক । ব্যাঙ্কটা 
বর্তমানে যে ভাবে লাভ করিতেছে, তাহাতে আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ৩।৭ গুণ বুদ্ধি পাইলেও উহার পক্ষে অংশীদারগণকে 
নিয়মিতভাবে বর্তমানের হারে এমন কি অপেক্ষাকৃত অধিক 
হারে লভ্যাংশে প্রদান করিতে কেলি বেগ পাইতে হইবে না। 
এবরূপ অবস্থায় ভগলী ব্যাঙ্ক উহার মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশবাসীর 
সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাজারে ব্যাঙ্কের শেয়ারের যে খুব চাহিদ! 
হইবে তাহাই আমর আশ করিতেছি । 

উপসংহারে ভগলী ব্যাঙ্ককে এরূপ স্ুুদুট আথিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সব্পাঙ্গম্ন্দবভাবে পরিচালিত করার জন্য 
আমরা উহার মানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখাঞ্ি 
এম-এল-একে (বেঙ্গল ) আন্তরিক অভিনন্ধন জ্ঞাপন করিতেছি । 


ঞ্রাজমোলিন 
ডিষ্টিবিউটাস”ঃ-_রায় এগ রায়, ১১৪নং আশুতোষ 
মুখার্জি রোড, কলিকাতা 


ঞ্রাজমোলিন জিডি এগ কোম্পানীর প্রস্তৃত বোরোলিন ও 
এাজমোলিন--এই দুইটী সুপরিচিত পুঁধধের অন্ততম । উহ 
প্রধানত; হাপানী রোগেই ব্যবহৃত হয়। তবে সব্দি, কাসি, 
্রঙ্কাহটীস, ভপিং কফ, কণ্নালী, শ্বীসনালী বা ফুসফুসের অবরোধ 
প্রভৃতি রোগে উহা বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে। উহা 
খাইতে স্ুক্ষাদু এবং উহাতে কোন অনিষ্টকর উপাদান নাই । ছোট 
ছোট ছেলেমেফেদিগকে প্রত্যহ এ্রাজমোলিন খাওয়ালে তাহারা 
সর্দি কাসি হইতে মুক্ত থাকে। 

জিডি এণ্ড কোম্পানীর প্রস্ত্তত বোরোলিন নামক উষধটাও 
জনসমাজে বিশেষ সুপরিচিত | উহা চম্মরোগে এবং বিশেষতঃ হাজা 
ও পাকুই রোগে আশ্চধ্য ফল প্রদর্শন করে। ব্রণ, মেচেতা, 
বসন্ত প্রভৃতির দাগ উঠাইতেও উহা? অদ্বিতীয় । জি ডি এগ 
কোম্পানী সম্প্রতি “ভাপোলীন” নামক একটী উষধও আবিষ্কার 
করিয়াছেন। সদ্দি কাসি নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে বাঠিরে 
মালিশের জন্য উহা ব্যবন্ৃত হয়। এই উধধটাও খুব জনপ্রিয় হইবে 
বলিয়া আশ! করা যায়। 


বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-__৮৬নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 


বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়েকটি ব্যাক বর্তমানে 


আআম্িল্ষি ভঙ্গ, 


[৮ই মে, ১৯৩৭ 


ভারতের ব্যাঙ্ক বাবসায়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকারে সমর্থ 
হইয়াছে, বেঙ্গল সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, তাহাদের অন্যতম । 
এই ব্যাঙ্কটির প্রশংসনীয় কৃতকাধ্যতা ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
আত্মবিশ্বাস ও মধ্যাদা বুদ্ধি করিয়াছে । গত ১৯১৮ সালে 
কলিকাতায় লালবাজারে একটি ছোটখাট ধরণের আফিস নিয়া 
এঠ ধ্যাঙ্গটির কাধ্য সরু হয়। কাধ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে ১৯২৭ 
সালে এ বাঙ্কের অফিস ১৫নং হেয়ার স্ত্রটে ও পরে ১৯৩১ সালে 
উহা ৮৬নং ক্লাইশ দ্বীটের অফিসে স্ানাস্থরিত হয়। ১৯৩১ সালে 
এ ব্যাঙ্ক ক্যালকাট। ব্যাঙ্কার্প এসোসিয়েশনের মেম্বার শ্রেণীভুক্ত 
হয়। তখন পধ্যন্থ মাত্র কয়েকটী ভারতীয় ব্াঙ্ক এ এসোসিয়ে- 
শনের সদস্য হইতে পারিয়াছিল। কাজেই বেঙ্গল সেন্টণল ব্যাঙ্ক 
ক্যালকাট। ব্যাঙ্গাস ক্রিয়ারিং এসৌসিয়েমনের সদস্য হওয়াতে 
উহার প্রতিষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তৎপর রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডয়ার কাধা সুরু হইলে পর বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির 
মধ্যে এই ব্যাঙ্কঈ সবর প্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে 
উন্নীত হয়। 


বিশিষ্ট বাবসায়ী ও কৃতী ব্যঞ্তিদের উপর এই ব্াঙ্কের 
পরিচালশাভার হ্ানস্ত থাকায় প্রথম হইতেই এ ব্াঙ্কটি সবর- 
সাধারণের বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। ফলে 


সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে থাকে । 
১৯২৬ সালে বেঙ্গল সেপ্টণল ব্যাঙ্কের সাধারণের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৮১২ 


টাকা । ১৯২৭ সালে ভাহা বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৫ হাজার ৭৬৮ 
টাকা হয়। ১৯৩১ সালে আমানতী জমার পরিমাণ ২০ লক্ষ 


৮* হাজার টাকায় পৌছে । ১৯৩৪ সাল পধ্যস্ত উহ। প্রায় দ্বিগুণ 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । ১৯৩৬ সালে তাহা ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার 
টাকা হয়। গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা ৮১ 
লক্ষ ৫১ হাজার টাকায় দীাড়াইয়াছে | এই ব্যাঙ্কের বর্তমান 
আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাক।। কাযা 
সম্প্রসারণের সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর পধ্যন্ত নানাস্থানে এ 
বাঙ্ষের মোট ১৫টী শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। আর 
তাহাদের মারফতে উহার কাধা বিশেষভাবে প্রসারিত হইতেছে । 
মিঃ শরৎচন্দ্র মুখাজ্জি, ডাঃ আমেদ, মিঃ আই বি সেন, মিঃ 
এস কে সেন, মিঃ আর সি শেঠ, মিঃ এম এন মুখাজ্িি ও 
মিঃ জে সি দাস বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্কের পরিচালক বোঁডে 
রহিয়াছেন। উহাদের কম্মততপরতায় ব্যাঙ্কটার যে উত্তরোত্তর আরও 
উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


লক্গমা ইন্সিওরেন্স কোৎ লিগ 
হেড অফিস_লাহোর 


বয়সের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত তরুণ হইলেও লক্্মী 
ঈন্সিওরেন্স কোম্পানী বর্তমানে ভারতের প্রথম শ্রেণীর বীম! 
কোম্পানীগুলির মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছে । 
পরলোকগত লালা লাঙ্পত রায় ও পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ 
দেশবরেণা নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৪ সালে এই 
কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তদবধি কাধ্য পরিচালনা বিষয়ে 
সব্ধপ্রকার সুসঙ্গত প্রণালী অনুসরণ করিয়া ও জনসেবার সুমহান 
আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতার সহিত এই 


৯৬০ 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


কোম্পানীটি পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে । প্রথম হতে এই 
কোম্পানীটিকে সব্ববিষয়ে একটি নিরযোগ্য স্বদেশী বীমা 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল উহার পরিচালকবর্গের উদ্দেশ্য । এ 
পধ্যন্ত কোম্পানী সব্বপ্রযত্ধে সেই আদর্শবাদ সম্মুখে রাখিয়াই 
তাহাদের বীমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিরাছেন। ফলে 
দেশের বীমাকারীদের ভিতর লক্ষ্মা আজ এক স্থারী সমাদরের 
আসন লা৬ করিয়াছে -কাধা সম্প্রসারণের দিক দিরাও উহার 
সমধিক অগ্রগতি দেখা যাঠতেছে। ১৯২৪-২৫ সালে অর্থাৎ 
কাধ্যারস্তের প্রথম বৎসরে “লক্ষ্মী” ২২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার 
বীমাপত্র প্রদান করেন। এ বৎসরে তাহার প্রিমিয়াম আয় দাড়ার 
৭৮ হাজার ৯৩৫ টাকা । ১৯২৫-২৬ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় খৎসরে 
উহার নৃতন কাজের পরিমাণ ও প্রিমিয়াম আর যথাক্রমে ৩৮ লক্ষ 
৮৪ হাজার ৭৫০ টাকা ও ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দাড়ায়। 
১৯৩১-৩২ সালে তাহ যথাক্রমে ৭* লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৫০ টাকা ও 
৪১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা হয়। সেই সময় হইতে এহ কোম্পানী 
সমভাবে উন্নতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গত 
সালের ৩*শে এপ্রিল পধ্যস্ত এক বৎসরে এই কোম্পানীর যে 
কাধ্যবিধরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। দৃষ্টে জানা যায়, এ বৎসরে 
কোম্পানী ৯ হাজার ৪৩টি পলিসিতে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১৩ 
হাজার টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করেন। এবৎসর প্রিমিয়াম 
বাবদ কোম্পানীর ৩২ লক্ষ ১ হাজার টাকা, বীমা তহবিলের সুদ 
ইত্যাদি বাধদ ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও অন্যান্ত দফার আয় লইয়া! 
কোম্পানীর মোট ৩৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আয় হয়। এই 
প্রকার আয় হহতে কোম্পানী মৃত্যু দাবী বাবদ ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার 
২৪৬ টাকা, মিয়াদ পণ হওয়ার দাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাক! ও কাধ্য পরিচালনা বাবদ ১১ লক্ষ ৫ হাজার ৬৮৬ টাকা ব্যয় 
করেন। তাহা ছাড়া অন্ত বায় বাদে বাকী টাকী জীন বীমা 
তহবিলে ন্যান্ত হয়। বৎসরের শেষে এ তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় 
১ কোটি ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা । 

গত ১৯৩৮ সালের ৩৬০শে এপ্রিল তারিখে লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ 
৫৭ হাজার ৬১৫ টাকা। এই সম্পত্তির কয়েকটি প্রধান গ্ধান 
দফা এইরূপ ছিল £কোন্পানীর কাগজ, মহীশূর গশণমেপ্ট 
সিকিউরিটি ও ক্যালকাট। পোট ট্রাষ্ট ভিবেপশার ৩৭ লক্ষ ৪৩২ 
টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বিবিধ রেল কোম্পানীর শেয়ার 
১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫১৩ টাকা, পলিসি ধদ্ধকে ঝণ ৫ লক্ষ ৯২ 
হাজার ৩৫৭ টাকা, কোম্পানীর বাড়ীঘর ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, 
হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৬০০ টাকা । এসমস্ত 
হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল সববথা সুসংরক্ষিত রহিয়াছে বলা 
চলে। দাদনী তহবিল সম্পর্কে নিরাপত্তা বজায় রাখিবার 
জন্য কোম্পানী আলাদীভাবে একটি মজুত তহবিল গঠন 
করিয়াছেন। এই সমস্তের ফলে লক্ষ্মী আজ সব্ববিবয়েঠ একটি 
নির্ভরযোগ্য ও উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 

কলিকাতায় ৭ নং এস্প্লানেড, হষ্ট এই ঠিকানায় 'লশ্মী”র একটি 
বাড়ী রহিয়াছে । উহাতে "লক্ষ্মীর কলিকাতা শাখার অফিস 
অবস্থিত। এই শাখার সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগচীর 
কণ্মকুশলতায় বাঙ্গলায় লক্ষ্মীর কাজ ভালরপ সম্প্রসারিত 
হইতেছে । 


১৯৩৮ 


আার্খিল্ষ জ্কঙ্গত 


১৪৭ 


হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স লিঃ 
হেড অফিস--১৪নং ম্যাডান ই্টাট, চিত্তরপ্তীন এভিনিউ 
(সাউথ)-_-কলিকাতা 


হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের 
স্থপ্রাচীন নিভরযোগা বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম । গত ১৮৯১ 
সালে এই কোম্পানাটী স্থাপিত হয়। তদবধি আদর্শ কনম্মপ্রণালী 
অনুসরণ করিয়া স্ত্রনিয়ন্ত্রিতভাবে এই কোম্পানীটী পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে । এই কোম্পানীর কোন অংশীদার নাই-_- 
সবনতোভাবে বীমাকারিগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া চলাই এই 
কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য। কোম্পানীর সম্পূর্ণ কত তব মূলতঃ 
বাঁমাকারিগণের হাতেই ন্যস্ত। তীহারাহ নিজেদের নধ্য হইতে 
কোম্পানীর ডিরেকুর নিব্বাচন করিয়া থাকেন। কোম্পানীর 
সমস্ত লাভের অংশও বীমাকারাদেরই প্রাপ্য । প্রথম অবস্থায় 
এই ওহ্যাহপানীটী অবৈতনিক সেক্রেটারীর দ্বারা পরিচালিত হইত 
বলিয়া উহার কাধ্যের তেঈক্স প্রসার হয় নাই । বীমাক্ষেত্রে 
স্থপরিচ্তি শ্রীযক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পরিচালনাভার 
গ্রহণ করিবার পর হইতে সকল দিক দিয়া এই কোম্পানীর সমূহ 
উন্নতির সুচনা দেখা যায়। 


সম্প্রতি হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেডের গত 
১৯৩৮ সালের যে কাধাবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
জানা যায় এ বৎসরে কোম্পানী ৫৭১টা পলিসিতে মোট ৭ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের 
শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাড়ায় ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার 
৬৭৩ টাকা । আলোচ্যবষে প্রিমিয়াম আয় বাবদ ২ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ ও অন্যান্ত আয় লহয়া 
কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা আয় হর। এই 
প্রকার আয় হহতে খরচপত্র মিটাইয়া সৌয়। লক্ষ টাকার মত 
জীবনবীমা তহবিলে শ্স্ত হয়। তাহাতে এ তহবিলের পরিমাণ 
বাড়িয়া ১* লক্গ ৪০ হাজার টাকা দাড়ায় । 


গত ১৯৩৮ সালের শেষে কোম্পানীর মোট স্থিতের পরিমাণ 
ছিল ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। উহার মধো পলিসি বন্ধকে 
১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ, আধাসরকারী 
প্রতিদ্ানের ডিবেঞার ও রিজা ব্যাঙ্কের শেয়ারে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার 
৬৬৪ টাকা নিয়োজিত ছিল। এই সমপ্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃ 
বুঝা যায়, কোম্পানীর সম্পত্তি নিরাপদ ও লাভজনক বিধিব্যবস্থায় 
সংরক্ষিতর হিয়াছে। “হিন্দু মিউচুধাল" কোম্পানীর একটি বিশেষত্ব__ 
উহার অপেক্ষাকৃত স্বল্প বায়ের হার। গন ১৯৩৮ সালে এই 
কোম্পানী কাধাপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা 
২৪৪ ভাগ ব্যয় করেন। এই সমস্ত দৃষ্টে কোম্পানীটীকে বীমা- 
কারীদের দিক হইতে একটি আদশ বীমা প্রতিষ্ঠান বলা 
চলে। 

এই কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র রায় 
ভারতবধে একজন প্রবীণ ৪ কৃতী বীনা বাবসায়ীরূপে সুপরিচিত । 
তাহার সুদক্ষ পরিচালনায় +হিন্দু মিউচুরালের' যে উত্তরোত্তর আরও 
উন্নতি সাধিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ 
নাই । 


১৮৮ 


ইপ্ডিয়। মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটা 
১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 

ইপ্ডিয়। সিউটুাল প্রভিডেন্ট সোগাহটী বাঙ্গলা দেশের 
প্রভিডেন্ট মোসাহ্টাসমূহের মধো একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
প্রতিষ্ান। গত ৩১শে মার্চ তারিখ পযান্ত এক বৎসরে এই 
কোম্পানী ৩॥০ লক্ষ টাকার মত নুন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে 
এবং প্রিমিরাম বাবদ উত্ত বৎসরে কোম্পানীর ৪৭ হাজার টাকা 
অপেক্ষা! কিছু বেশী আর হইয়াছে । কোম্পানীর বিশেধত্ধ এই যে, 
উহা অতি সাপধানভার সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং উহ্ভার 
দাদননীতি সব্নথা প্রশংসনীয় । কেননা কোম্পানীর মোট স্থিত 
৪১ হাজার ৬৪২ টাকার মধো, কোম্পানীর কাগজ, পিজা ব্যাঙ্কের 
শেয়ার, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্তা নিরাপদ শেরার 
ও ডিবেপগরেহ ৩০ ভাজার ২৭০ টাকা দাদন করা রহিয়াছে । উহা 
হাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, নুতন বীমা আইন জারী হইবার পরে 
কোম্পানীকে আহন অল্গসারে গবণমেন্টের নিকট যে « খাঁজার 
টাকা আমানত করিতে হইবে, তাহার পক্ষে কোম্পানীর কোন 
অশস্তবিধাই হইবে না । 

সাধারণতঃ দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বাক্তিগণ, যাহারা 
বৎসরে ২৫৩০ টাকা প্রিমিয়াম « দিতে পারে না, আহাদের জন্তাই 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহ পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত 
ছঃখের বিধয় যে, কাধ্য পরিচালনার দোষে দেশের বন 
সংখ্যক প্রভিডেন্ট কোম্পানী ফেল পড়াতে এই শ্রেণীর কোম্পানীর 
উপর দেশবাসীর একটা অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হঠয়াছে এবং যে মহৎ 
উদ্দেশ্য লইয়া প্রভিডেন্ট কোম্পানীর বাবস। পরিকপ্সিত হইয়াছিল, 
তাহা ব্য হহবার উপক্রম ভইয়াছে। ইঞ্ডিয়া মিউচুয়াল 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীর ন্যায় কোন্পানীসমৃহ  প্রভিড্ঞ্ট 
কোম্পানীর  সপ্ধ প্রকার গলদ অতিক্রম করিয়া 
সাধারণের বিশ্বীসভাজন উপায়ে কাধ্াক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া 
প্রভিডেন্ট বাবসার ছুণীনকে বছুলাঁংশে খণ্ডন করিতেছে । আমরা 
এহ কোম্পানীটাকে একটী সম্পূণ নিরাপদ প্রতিষ্গান বলিয়া মনে 
করি। যাহাদের উচ্চতর বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার 
অর্থসঙ্গতি নাই, অথবা ধাহারা আড়াই শত কি পাচ শত পাকার 
বীমার সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহার নিয়ে 
কোম্পানীতে বীমা করিতে পারেন । 


মহালন্মী কটন মিল 
১১নং ক্লাইভ ই্টরীট, কলিকাত। 


মহাঁলক্্ী কটন মিল মাত্র ২৬ খানা তাত এবং ৪৬ জন 
কম্মী লইঘ। কাজ আরম্ত করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় এই 
কলটী উন্নতির পথে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাহ । মেসার্স 
এইচ দণ্ড এগ সন্দের হাতে কলটার পরিচালনাভার অপিত 
হওয়ার পর হইতে উহার উল্লেখখোগারূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 
উহাদের হাতে কলটী যাইবার পর উহাতে তাতের সংখা 
বাড়িয়া বর্তমানে ১৫০-এ পরিণত হইয়াছে এবং উহাতে নিযুক্ত 
কম্মীর সংখা! দাড়াইয়াছে ৫৬২। সম্প্রতি গত জানুয়ারী মাস 
হইতে এই কলে স্বৃতা কাটা আরম হইয়াছে । উহার ফলে 
এখন কলটীর দ্রুত উন্নতি ঘটিবে, উহা খুবই আশা করা যাইতেছে । 
গত ১৯৩১ সালে এই কলের প্রস্তুত ১৬ হাজার ৮২৬ টাকা 


এই 


আর্ক ভঙ্গ, 


৮ই মে, ১৯৩৯ 


মূলোর কাপড় মাত্র বাজারে পিক্রুয় হইয়াছিল । বর্তমান পরি- 
টালকদের কর্মকুশলতার ফলে ১৯৩৮ সালের জুন পধ্যন্ত এক 
বংসরে মহালক্ষমী হতে প্রস্তত ৫ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৯ টাকা 
মূলে।র কাপড় বাজারে বিক্রয় হইয়াছে । কলের পরিচালকগণ 
স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৫ বংসরের মধো উহাতে টাকুর 
সংখ্যা ২০ হাজার এবং তাতের সংখ্যা ৫ শতে পরিণত করিবেন। 
এঠ সক্কল্পী যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মহালক্ষ্মী একটী বিশেষ 
লাভজনক কাপড়ের কলে পরিণত হইবে । মহাঁলক্মীর আদায়ী- 
কত মূলধনের পরিমাণ বর্তমানে পৌনে ছয় লক্ষ টাকা । কাধ্য 
সম্প্রসারণের জন্য উহার পরিচগালকগণ এই কলের আরও শেয়ার 
বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতেছেন । পলতাতে যে স্থানে 
মিলটা স্থাপিত আছে, তাহা অনেকেই ই, বি, রেলপথে ভ্রমণ 
কালে দেখিতে পাইয়া থাকেন। কাপড়ের কলের পক্ষে উহা 
যে একটী আদর স্থান, তাহা বলাই বাহুলা । 

নহালম্্ীর এক সময়ে এরূপ অবস্থা খটিয়াছিল যে কলটীর 
অস্তিত্ব রক্ষা পাইবে কিনা তৎসম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত 
হয়। এহ সময়ে মেসাপ এইচ দত্ত এগ সন্স লিঃ উহার কাধ্য 
পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। এই ফাম্মের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুণ্ড হেমেন্্নাথ দন্ত একজন কুতী ও অভিজ্ঞ বাবসায়ী। 
তাহার পরিচালনাগুণেই মুমৃযুু মহালক্ষমীতে নবজীবনের সপশর 
হইয়াছে । ভবিষ্যতে ভাহার পরিচালনায় এই মিলটা খাঙ্গলার 
একটি আদশ দিলে পরিণত হইয়া দেশের বস্ত্র সমস্তা ও পেকার 
সমস্তা সমাধানের ব্যাপারে একটী বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিবে 
আমাদের তাহ খুবই বিশ্বাস রহিয়াছে । 


এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটা লাইফ 


এসিওরেন্স কোং 
হেড অফিস-ব্যাঙ্গালোর 


ভারতবধে যে সমস্ত বীম। কোম্পানী প্রশংসনীয় ভাবে ব্যবস। 
পরিচালনা করিয়া পলিসিগ্রাহকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মধো ব্যাঙ্গালোরের এসিয়াটিক 
গবণমেন্ট সিকিউরিটা লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম । 
এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কাণ্যবিবরণী আমরা এখনও 
জানিতে পারি নাঠ। তবে গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানী ৩০ লক্ষ 
২১ হাজার ৫ শত টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। 
পৃধ্ব বৎসরে কোম্পানীর নৃতন বামাপত্রের পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ 
১৬ হাজার ৭৫০ টাকা । 

এহ বৎসরে কোম্পানীর মোট & লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯৭ টাকা 
আয় হয় এবং উহার মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হয় ৪ লক্ষ ৪১ 
হাজার ২০৩ টাকা। অন্তান্ত আয়ের মধ্যে এই বৎসরে দাদনী 
তহবিলের সুদ, লভ্যাংশ ও বাঁড়ীভাড়া বাবদ ৪০ হাজার ৯৮৭ টাকা 
আয় উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী পলিসি 
গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুজনিত ৬২ হাজার ৭৮৪ টাকা এখং বীমার 
মেয়াদ পুর্ণ হওয়া বাবদ ৩৪ হাজার ৭২৮ টাকা ব্যয় হয়। এই 
বৎসরে কাধ্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানীর বায় হয় ২ লক্ষ 
২ হাজার ৬৫৯ টাকা । কোম্পানীর আয় হইতে এই বৎসরের 
সমস্ত ব্যয় বাদে যে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৮৫ টাকা উদ্ত্ত হয়, 
তাহ! জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে 


৮ই মে, ১৯৩৯ এ 
এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৭ টাকা, 
বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ফাড়ায় ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার 
৭৮২ টাকা । 

আলোচা বৎসরে কোম্পানীর জীবনবীম! তহবিল, আদায়ী 
মূলধন (১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৮৫ টাকা ) ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ ঈড়ায় ১৩ লক্ষ ৯৯ হাঁজার ৪৭১ টীকা । 
এই সম্পন্তির মধো কোম্পানীর কাগজ, রেলের শেখার, প্রথম 
শ্রেণীর সিকিউরিটা ও মহ্ীশূর গবর্ণমেপ্টের নিকট আমানতে ৪ লক্ষ 
৮১ হাজার ৪৪৮ টাকা, সম্পত্তি বন্ধকে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৬১ 
টাকা, পলিসি ও মহীশুর গবর্ণমেণ্টের বগ্ড বন্ধকে ১ লক্ষ ৬৯ 
হাজার &*৬ টাকা, কোম্পানীর নিজগ্ বাঁড়ীথরে ১ লক্ষ ৪১ 
হাজার ৯৬৯ টাকা ন্যাস্ত ছিল এবং বৎসরের শেবে নগদ হিসাবে 
কোন্পানীর হাতে ৮৭ হাজার ২৯৬ টাকা মজুত ছিল। সুতরাং 
কোম্পানীর দাদননীতি নিরাপত্তা ও লা৬--এই উভয় দিকের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইতেছে । 

গত ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত তিন বৎসর কাঁল 
সময়ের জঙ্তা কোম্পানীর সম্পন্ডি গু দায়ের মূল্য নিদ্ধীরণ করা 
হঠয়াছিল। এই ভেলুয়েশনে পলিসিগ্রাহকদের মধো মৃত্যুর হার 
ও এম (৫) খুত্ার তালিকার উপর ৬ বৎসর বয়স যোগ করিয়া 
এবং দাঁদনী তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য স্রদের হার শতকরা বায়িক 
৪০ হারে ধরা হয়। পুববধন্তী ভেলুয়েশনে সুদের হার শতকরা 
বাধিক ৫ টীকা হারে ধাধা করা হইয়াছিল । ম্ুতরাং পুকববন্তী 
ভেলয়েশনে এই ভেলুয়েশনের তুলনায় অনেক কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
আঅবলম্বিত হয়। উহা সনে এই ভেলুয়েশনে কোম্পানীর হবিলে 
১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৩০ টাকা উদ্ধত দেখা যায়। উহা হঈটতে 
আজীণন বীমার পলিসিগ্রাহক্গণকে ভাজারকরা পাষিক ১৫ টাকা! 
এবং মেয়াদী বীমার পলিসিঞাহকগণকে ভাজারকরা বাধিক ১০ 
টাকা হারে বোনাস দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত ভইয়াছ্ছে। 

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যার যে, এসিয়াটিক গবণ্ণমেন্ট 
সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের মধো একটা বিশিষ্ট স্কান অধিকীর করিয়াছে । কলিকাতায় 
১৫ নং ক্লাইভ দ্ীটে এই কোম্পানীর একটী শাখা অফিস অবস্থিত । 
আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোওর উন্নতি কামনা! করি। 


কোঠারী এগ কোম্পানী 
৯৫ নং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাত। 


সম্প্রতি ১৬৫ নং বৌবাজ্ার স্্টে কোঠারী এগ কোম্পানীর 
উদ্ঘোগে কোঠারী ষ্টোর্স এবং ১১৩ নং রাজা দীনেন্দ্র দ্্ীটে 
কোঠারী অয়েল মিল স্থাপিত হওয়া উপলক্ষে কোঠারী এগু 
কোম্পানীর নাম সকলেহ অবগত হইয়াছেন। এই কোম্পানীর 
ব্যবসাগত অভিজ্ঞতা বহুদিনের । জুট, শেয়ার, কটন, ধাতু ও লৌহ, 
মিল ও ঠাতের বস্ত্র, তৈল, কয়লা, দেশী ও বিদেশী ওধধ প্রভৃতি 
বহু বিভাগে উহাদের বাবসা চলিয়া থাকে । সকল প্রকার 
ব্যবসায়ে উহাদের সততার বিশেষ স্থনাম রহিয়াছে । বর্তমানে 
এই কোম্পানী কোঠারী অয়েল মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের 
শিল্পসাধনায় যোগদান করিলেন । এই ব্যবসায়ে উহার বিশেষ 
সফলতা লাভ করিবেন, উহ্হাই আমরা আশা করিতেছি । 

কিন্ত কোঠারী কোম্পানী সম্বন্ধে সব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় এই যে, তাহার পরিচালকগণ বাঙ্গালী না হইলেও 


৩৮ 


আমিন ভগ 


১৪৯ 


উহ্নারা, মনে প্রাণে বাঙ্গলা দেশকে ভালবাসেন এবং বাঙ্গালীর সহ- 
যোগিতা লইয়া উহ্ারা বাবসা পরিচালিত করিতেছেন । 
উহাদের ফাম্মে যে সমস্ত বাঙ্গালী চাকুরী করিতেছেন, তাহারা 
সকলেই পরিচালকদের আন্তরিক সহাগুভূতি ও শুভেচ্ভার পরিচয় 
পাঙ্গলা দেশকে যদি দেশের শিল্প ও বাণিজো 
উহাঁর যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে হয়, তাহা হইলে এজন্য 
বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালীদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও মূলধনের 
সাহাষা লইতে হইবে । কিস্ত শোষক ও শোধিতের মধ্যে কোন 
সহযোগিতা »লিতে পারে না । বাঙ্গলায় অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে যেগুলি শোষণের প্রবৃস্তিকে বড় না করিরা মিলিয়া মিশিয়া 
বাঙ্গলা দেশের ধন সম্পদ বুদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে, সেই সব 
প্ররতিগানের সহিতই বাঙ্গালী সহযোগিত। করিতে পারে । কোঠারী 
এপ্ড কোমপানী সেই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান । উহার বর্তমান 
পরিচালক মিঃ এস এম কোঠারী বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে কি প্রকার 
সহানুভূতির ভাপ পোষণ করেন, তাহ। তাহার সহিত সামাগ্ক্ষণ 
আলাপ করিলে বুঝা যামু। তাহার গায় বাক্তি কোঠারী এপ 
কোন্পানীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে উহাদের সব্ধব প্রকার 
বাবসারিক গ্রচ্ষ্টায় যে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিবৃন্দ সানান্দে 
সহযোগিতা করিবে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই । 


নিউ এসিয়াটাক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস- দিল্লী 


গঙ ৫৬ বৎসরের মধ্যে ভারতবধে যে সমস্ত নূতন বীমা 
কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মণ্যে নিউ এসিয়াটীক লাইফ 
ইন্সিপরেন্প কোনপানী একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
সবপসিদ্ধ বিড়লা পাদাস এই কোম্পানীর পরিচালকের পদ গ্রহণ 
করার কলে প্রথম হইতেই এই কোমনপানীটা দেশবাসীর বিশেষ 
স্রাস্থা। অজ্ঞন করিতে সমর্থ হয়। গত সালে এই 
কৌমপানী ৩৫ লঙ্গ ৫৯ হাজার ৫ শত টাকার নূতন বামাপত্র 
এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাধদ কোম্পানীর 
এই বৎসরের প্রথমে 
কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ১২৩ 
টাকা, বিশু বৎসরের শেষে তাহার পরিমাণ দীড়ায় ১ লক্ষ ৩৭ 
হাজার ৮৮ টাকা । একটা নুতন কোম্পানীর পক্ষে এই সব 
হিসাণ উহার উল্লেখযোগারূপ সাফল্যের পরিচয় দেয়। 


পাইয়। থাকেন । 


১৯৩৭ 


দান করে এবং 


আর হয় ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬ টাকা । 


নিউ এসিয়াটাকের দাদননীতিও 'প্রশংসনীয়ভাবে পরিচালিত 
হইতেছে । গত ১৯৩৭ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন 
(১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪২৫ টাঁক। ) লইয়া উহার মোট সম্পত্তি 
হিসাবে যে৩ লক্ষ ২১ হাজার ২৯৭ টাকা দেখান হয়, তাহার 
মধ্যে ১ ল্দম ৭৭ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত 
ছিল এবং বৎসরের শেষে নগদ হিসাবে কোম্পানীর হাতে ৪১ 
হাজার ৩২৪ টাকা মজুত ছিল। বাকী সম্পত্তি কোম্পানীর 
পলিসিবন্ধকে দাদন, শেয়ারে দাদন, অর্গানাইজেশন বায়, প্রথম 
প্রিমিয়াম ইত্যাদি হিসাবে প্রদণিত হয়। 

আমরা নিউ এসিরাটাকের উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা 
করি। ৮ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতায় এই কোম্পানীর 
কলিকাতা শাখা অবস্থিত। 


১৫০ 


এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিউ রেন্স কোং লিঃ 
এসিয়। মিউচুয়াল বিল্ডিং, রাধাবাজার 


এসিয়া মিউটয়াল ইন্সিউরেন্ন কোম্পানী গত ১৯৩১ সালে 
একটি প্রভিডেন্ট কোন্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর 
কাজে সাফলালাশ করিণার কলে ১৯৩৬ সালে উঠাকে একটি 
উচ্চতর বীমা কোমপানীতে পরিণত করা হয়। উহার পর হইতে 
কোমপানাটি বৎসরের পর বৎসর উন্নততিলাভ করিতেছে । বন্তমানে 
উহার বীম। তহবিলের পরিমাণ দাড়াইনাছে ৮০ ভাজার টাক 


এবং মোট সম্পন্ডির পরিমাণ ঠহঃয়াছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৩১ 


টাকা । আরও উল্লেখযোগা বথ। এক থে, কোম্পানীর জীবনবামা 
তহবিলের শতকরা ৭০ শাগঠ কৌন্পানীর কাগজে নিয়োজিত 
রহিয়াছে । 


এসিয়। মিউচুয়াল সন্ধে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগা কথা 
এই যে, কোম্পানী স্কাপিত হইবার ৫ম পৎসরেই রাধাবাজারে 
বাধসাবন্তল স্তনে উত্বার একটি নিজন্ব স্টরমা আটালিকা পীশ্বত 
হইয়াছে । ৫ বৎসর বয়সের একার্িকোস্পানীর পক্ষে এইভাবে 
একটি নিজন্দ বাঁড়ীর মালিক হশ্রয়া বাস্তবিক একটা প্রশংসার 
কথা । এসিয়া মিটচয়ালের ভানপ্রি়তার কারণ এঠ বে, উহ্তার 
প্রিমিযামের হার কম এবং বিঠি্। শেখার লোকের উপযোগী 
করিয়া উহারা পিভিম বীমাপন বাতির 
করিতেছেন । উহা হইতে কোন্পানীর পরিচালকদের পাপসাবুদ্ি 
প্রমাণিত হয়। পর্ভমানে পোষাহ € মাদাছে এই কোম্পানীর 
২টি টীফ এজেন্সী আফিস এবং পাঁচলা, নদায়া, খশোহর, বরিশাল, 
চলিতেছে | 


তশাণীৰ অভিনব 


গৌহাটি ও রংপুরে উহাদের অআফিসসমহে কাজ 
সম্প্রতি কতিপধ প্রতিপন্তিশালী € অনামখ্যাত বাক্তি এসির 
মিউটুয়ালে যোগদান করিয়াছেন এবং হার কালে এসিয়া মিউ- 
চুয়ালের কীজের পরিমাণ আনেক বাড়িয়া গিয়াছে । 

মিঃ জে 'এল সাহা এ চকোমপানীর মানেজিং ডিরেকর এবং 


মি; পি চৌধুরী উহার এজেন্পী কনটোলার পদে অধিষ্ঠিত 
রহিয়ীছেন । উহাদের আধাবসায় এবং বন্মকুশলতার গুণেই 


এসিয়া মিউটুযাল অগ্দিনের মধো এত উন্মতিলাহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । উহাঁরা গে এসিয়া মিউটুয়ালকে ক্রমেই আরও ভুত 
- উন্নতির পথে অগ্রসগ করাইতে সমর্থ হবেন, তাহাতে আমাদের 
| কোন সন্দেহ নাই । 


ইঞ্ট ইপ্ডিয়৷ কটন মিল 


ফস--১২০ নং মহষি দেবেন্দ্র রোড, 
( দশ্মাহাটা ) -কলিকাত। 

ইষ্ট ই্ডিযা কটন মিল গত ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বত্তমানে উহাতে ১০৬ খানা তাতে কাজ চলিতেছে এবং গত বৎসর 
এই সব তাতে প্রস্তত ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাক মূলোর কাপড় 
বাজারে বিক্রয় হইয়াছে । কোম্পানীর পরিচালকধর্গ বর্তমানে 
এই কলে সাড়ে ৫ হাজার টাকু বসাইবার আয়োজন করিয়াছেন । 
এই সব টাকুতে সুতাকাটা আরন্ত হইলে, কলটাতে ভাতের সংখ্যাও 
বুদ্ধি করা হইবে। কলের কর্তপিক্ষ সাধারণের করুচিসঙ্গত বন্ত্ 
প্রস্তত ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ষে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে 
ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিবে, আশা করা যায়। 


হ্ডে 


আক ভঙ্গ, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 

ইষ্ট ইপ্ডিয়া কটন মিলের অন্থমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া বর্তমীন সময় পধান্ত উহার মধ্যে সোয়া 
লক্ষ টাকার মত আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু মৌড়ীর ধনশালী 
কু$ পরিবারের শ্রীযুক্ত মানধেন্দ্রনাথ কু চৌধুরী এবং শ্রীযযক্ত 
জিতেন্দ্রনাথ রায় এই কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকাতে 
মূলধনের জন্য এই কলটীকে বিরত হইতে হইতেছে না। এই 
পধান্চ পরিচালকগণ এই কলের পেছনে ৫ লক্ষ টাকার মত 
মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন মত ভবিষাতে ও 
তাহারা উহাতে আরও মলধন বিনিয়োগের আশা রাখেন। 
স্রভরাং ইষ্ট ইও্ডিয়া অদূর ভপিযাতে যে বাঙ্গলাদেশের একটা 
বিশিষ্ট কাপড়ের কলে পরিণত হইবে, তাহা খুবঈ আশা করা 
ইষ্ট উপ্চিযা কটন মিলের একটা প্রধান শক্তি এই যে, 
উহার পরিচালক্গণ অর্থবান বাক্তি। কাজেই প্রয়োজন তওয়া 
মার উহারা কলটার ভন্যা অখধিনিয়োগ করিতে সক্ষম | এই 
শ্রেণীর কলের শেয়ার ক্রয় করিতে সাধারণের কোন ভয় পাবার 


যায়। 


বারণ আচে খলিয়া আমরা মনে করি না। 


ওয়ে্টার্ণ ইপ্ডিয়া লাইফ ইন্সিউরেন্স কোং 

হেড অফিস সাতার! (বোম্বাই ) 

২৫ এৎসর পুবেব বোন্াত প্রদেশের সাতারা জেলায় এয়েষ্টার্ণ 
ইগ্ডয়। লাইফ এসিউরেন্স কোৌনপানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অদূর 
বোগ্ার়ের একটা মফ্দল সরে এহ কোম্পানীর প্রতি্ঠ। হইলেও 
আজ উহা সমগ্র ভারতে একটী প্রতিঠাসম্প্ বীনা কোম্পানীতে 
পরিণত হইয়াছে । সপ্প্রতি উহার ২৫ বংসর পরস পুণ হওয়া 
উপলক্ষে দেশের বগ5 বিশিষ্ট বান্তি এই কোম্পানীর সতর্কনামূলক 
বাবসানাতির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । পয়েষ্টাণ ইত্ডিয়। 
পথাঞ্ হয় কোটী টাকার বীমাপত্ প্রদান করিয়াছে, উহার 


এট 
ততীহ 
তেপুয়েশনের পর হহতে প্রতোক ভেলুয়েশনে উহার তহবিলে 
উদ্দভ দেখ। যাইতেছে, কোম্পানী এন পধ্যন্ত বীমাকারীগণের 
দাবা পুরশে ৩৬ লক্ষ টাকার উপর প্রদান করিয়াছে, প্রিমিয়াম 
বাবদ বৎসরে উহার ১০ লক্ষ টাকার মত আদায় 5হতেছে এবং 
উহার জীবনবীম! তহবিল এক কোটী টাকার কাছাকাছি আসিয়া 
পৌছিয়াছে । একটী বানা কোম্পানীর পক্ষে এই সব হিসাব 
উহার কৃতকাধাতার কম নিদশন নহে। 

কলিকাতার ২১নং ওল্ড কোটি হাউসষ্রীটস্থিত 'গ্রসভেনার' হাউসে 
ওয়ে্টাণ হাগুয়ার বাঞ্গলা দেশের চীফ অফিস অবস্থিত । মিঃ 
এস সি দাস, পি এর পরিচালনাধীনে এই অফিসের কাজের খুব 
প্রসার হঠতেছে। 


কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লি? 
হেড অফিস-_পুণ। সিটী 

কমনওয়েলথ এসিওরেন্দ কোম্পানী অপেক্ষাকৃত তরুণ 
কোম্পানী হইয়াও বর্তমানে ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
প্রতিষ্টা অজ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। দেশের বীমাকারীদের 
ভিতর উহার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়৷ উহার উজ্জল ভবিষ্বাতেরই 
সুচনা দেখা যাইতেছে । গত ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীটা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯-৩০ সালে এই কোম্মানী ৭ লক্ষ ৪ হাজার 
২৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন। আর প্রিমিয়াম বাবদ 
কোম্পানীর আয় হয় ২৭ হাজার ২৬৪ টাকা । তারপর ক্রমা- 


চি 





৮ই মে, ১৯৩৯] 


গতভাবে উন্নতি সাধন করিয়া ১৯৩৭-৩৮ সালে কোম্পানীর 
নৃতন কাঁজের পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৩৯ হাঁজার ৭৭৪ টাকা ও প্রিমিয়াম 
আয় ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৭১ টাকায় দ্রাডায়। সালে 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৭২ টাকা। 
১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৭৭ টাকা দাড়াইয়াছে। 

সুপরিচিত একটুয়ারী মিঃ জি, এস, ম্যারাথে কমন য়েলথ 
এসিওরেন্দ কোনপানীর ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পধান্থ তিন 
বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোট প্রস্থত করেন । 


১৯২৯-৩৪ 


এ ভেলুয়েশনে 
ও এম (৫) য়া তালিকার সহিত আগীবন বীমাস্তলে ৫ বংসর ও 
মিঠ্াদী বীনাস্থালে ৭ বৎসর যোগ করিরা পলিসি গ্রাহকদের এভাহার 
ধরা তয়। দাঁদনী তহবিলের উপর প্রাখপা স্রদ বাষিক সাড়ে 
চারি টাক হারে বরাদ্দ করা হয়। কপাঁধা পরিচালনা বাবদ 
বায়ের হাঁর লাভ সহ বীমার রিনিঞয়েল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের 
শতকরা ১১ ভাগ এবং আন্যান্তা শেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ 
আয়ের ১৮ ভাগ ধরা খুবই স্রখের বিষয়, এই 
ধরনের কড়াকড়ি হিভিতে ভেপয়েশন করিয়া কোন্পানীর 
দেখা গিয়াছে । 
একচয়ারীর সুপারিশ অন্পসারে কোন্পানী আজীবন বানার 
পলিসি শ্রাহকগণকে প্রতি হাজারে ১৮ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর 
পলাস গ্রাহকগণকে প্রতি ১৫ টাকা বোনাস প্রদান 
করিয়াছেন | কিমনপয়েলথোর পন্তমান উতির মলে শিশেধ ভাবে 
এী কোম্পানীর মানেজিং ডিরেকল মিঃ আর, এন, আভয়ঙ্ষরের 


শতকর। হয়। 


মোট ১ লক্ষ ২১ হাছার ৪৫ টাকা উদ্ধন্ত 


হা 


কম্মবুশলভাহ নিভিত রহিয়াছে । এঠ কোন্পানীর জন্য তাহার 
উৎসাহ তৎপরতা সপ্পথা পরশ সনায়। 

পলিকাহায় পি-২৯ বেটিঙ্গ গ্রাটে কিমনপয়েলথের কলিকাতা 
শাখার অফিস অবস্ভিত | এ শাখার মনেজার সিঃ এস, ভি, 
ফ্যাউলীজ & এসিষ্টান্ট মানেভার মিঃ ডি, এন, খাসনবীশের 
কায়াদক্তায় বাঙ্গলায় কোনপানার কীভ ভালরূপ সং্রসারিত 


হচাতিডে। 


বঙ্গলন্মী ইন্সিওরেন্স লি; 
হেড অফিস-- ৩নং হেরারষ্ট্রট, কলিকাতা 

গত ১৯৩১ সালে প্রভিডেন্ট বীনা কৌন্পানী হিসাণে এই 
কোম্পানাটার কাজ আরম্ভ হয়। এদেশের শ্রমিক ৬ চাষা- 
ভূষাদের ভিতর আস টাকার বীমার প্রচলন কারি তাহাদের 
ভিতর অর্থসঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি করাই ছিল প্রথম হঠতে এই 
কোম্পানীর উদ্দেশ্য | এঠ উদ্দেশ্বা সাধনের দিক দিয়া কোম্পানী 
কয়েক বৎসর মধ্যেই উল্লেখযোগা কৃতকাধাত! প্রদর্শন করিতে 
সমর্থ হন। তৎপর ১১৩৬ সালে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে 
কো্ডানী একটি জীবন বীমা বিভাগ খোলেন। সুখের বিষয় 
জীবন কীমা বিভাগ খোলার সঙ্গে এই কোম্পানীর কাধ্য বর্তমানে 
বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে । তবে জীবন বীমা বিভাগ 
খোলা সত্বেও কোম্পানী ভাশার ইগ্তাপ্বীয়াল সেকস্নটি বজায় 
রাখিয়াছেন। এ বিভাগ হইতে ১০” টাকা হইতে ৪০০ টাকার 
বীমাপত্র প্রদান কর! হইয়া থাকে । 

জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে 
এপ্রিল পর্যন্ত এক বৎসরে কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৫” হাজার টাকার 
কাজ হয়। আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা 


আিক্ক ভঙ্গ 


১৫১ 








তহবিলের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ২ হাজার ৩০৯ টাকা । অভিনব 
ধরণের কয়েকটি বীমার ক্বীম নিয়! কোম্পানীর জীবন বীনা 
বিশাগের কাজ আরন্ত ভইয়াঙ্ছে। এ সবস্কীম সম্বন্ধে ইতিমধোই 
সাপারণের বিশেষ আগ্রহ লক্ষা করা গিয়াছে । 
আশা করা যায়, ক্রমেই কোম্পানীর কাধা ভালরূপ সম্প্রসারিত 
হবে । মিঃ ডি, ডি, রায় ৪ মিঃ আর, এন, রায়ের একান্থিক 
পচ্ঠোর বঙ্গলগ্ট্রী ইন্সিগরেন্স কোম্পানী প্রতিচিত হইয়াছে 
পরিচালনা বোডে থাকিয়া তাহারা এ কোম্পানীর কাধ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতেভেন। তাহাদের কশ্মাতৎপরতায় “বঙ্গলক্ষমী'র উত্তরোত্তর 
উন্নতি সাধিত হউক এই কামনা আমরা করিতেছি | 


নিউ ইপ্ডিয়া এসিগওরেন্স কোং লিও 
হেড অফিস--বোম্বাই 

একটি বৃহদাকার বীমা প্রতিগান হিসাবে নিউ ইপ্চিয়া এসি গবেন্স 
কৌমপানী_ ভারতের বীমা বাধসায় ক্ষেত্রে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠ। 
ও খ্যাতি অজ্জন করিরাছেন। এদেশে জেনারেল ইন্সিওরেন্সের 
পাণসা পরিচালনা করিবার জন্যা উপযুক্ত দেশীয় কোম্পানীর 
সখা খুপঠ অল । গ্রধানত? এ ধরণের কারবার চালাঈবার 
উদ্দেশ্য নিয়া গত ১৯১৯ সালে এ কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। 
পিপুল পরিমাণে আদায়ী মলধন লইয়া ও মোটর বীমা, অগ্রির বীমা, 
নৌ-নীমা, দ্রটনা। বানা, ৌধা বীম। প্রগতি নীমা বিভাগ খলিয়। 
প্রথন হইতে ব্যাপকভাবে এ কোম্পানীর কাধা সুরু হয়। 
উপরোঞ্ শেশীর লীমা বাবসারে ভারতবষে এতদিন বিদেশী 
কৌম্পানীসমৃতেরত একচেটিয়া অধিকার ছিল। নিউ ইগ্ডিয়া 


কাজেই 


সেঠ একচেটিয়া অধিকার শপ করিয়া তাহার বাবসা প্রসার 
করিতে আরন্ত করেন। তৎপর বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ 


আমেরিকারও এই কোমপানীর কাধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থ! হয়। 
এই প্রকারের চেষ্টার ফলে নিউ ইপ্ডিযা আজ জগতের জেনারেল 
হন্িগুবেন্সা কোন্পানীগুলির মধো এক সম্মানিত স্থান অধিকার 
করিয়াছেন । এ কৌম্পানীর এইরূপ কুতিহ আজ বীম। ক্ষেত্র 
ভারতের গৌরপ বুদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ না । 

ভোনারেল হন্সিঞ্রেন্স বাবসায়ে কতকাধ্যতা লাভের সঙ্গে 
“নিউ ইপ্ডিয়া" ১৯২৯ সালে একটি জীবন বীমা বিভাগ খোলেন। 
কতকগ্ডলি নুতন খিশেষহ-বাঞ্জক পীমার স্কান নিরা কাধা সুরু 
করায় এবং অগেনাহজেসন পিষয়ে সুবাধস্থা থাকার এই বিভাগের 
কাখোর দিক দিয়াও অগ্পদিনের মপোই কোম্পানীর বিশেষ 
অগ্রগতি দেখ যায়। ১৯৩৩-৩৪ সালে কোম্পানীর জীবন বীমা 
বিভাগ হইতে মোট ১ কোটী ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বীমা 
পত্র প্রদান করা হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে এরূপ কাজের পরিমাণ 
দাড়ায় ১ কোটা ৭৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা । ১৯৩৭ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পধান্ত এই নয়মাসে বৎসর ধরিয়া নূতন 
কাজের পরিমাণ ১ কোটা ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা হয়। ১৯৩৮ 
সালে কোম্পানী যে নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার 
পরিনাণ ঈীড়াইয়াছে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। 
গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানীর অগ্রিবীমা বিভাগে ২১ লক্ষ ৫৫ 
হাজার ৮৩৩ টাকা, নৌ-বীমা বিভাগে ১৯ লক্ষ ৩০্হাজার ৯৯৭ ও 
ছুঘটনা বীমা বিভাগে ৭ লক্ষ ৫ হাজার ৯৬০ টাকা নিট প্রিমিয়াম 
আয় হয়। এ সালে কোম্পানীর কয়েকটি প্রধান প্রধান 


১৫২ 


তহবিলের পরিমাণ এইরূপ ছিল- অগ্নিবীমা তহবিল ৩৫ লক্ষ 
৯৮ হাজার ৬১২ টাকা, নৌ-বীমা তহবিল ২৪ লক্ষ ৩৫ হাজার 
৪৯৯ টাক। ছুর্ঘটনা বীমা তহবিল ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭০ টাকা, 
জীবন বীমা তহবিল ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৫ টাকা । এই 
প্রকার তহবিল সর্বথ1 নিরাপদমূলক বিধিবাবস্থায় সংরক্ষিত 
রহিয়াছে । 

ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়া নিউ ইয়া 
এসিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালনা বো গঠিত হইয়াছে । তাহা 
ছাড়া উহার বিভিম্ন বিভাগের ম্যানেজার পদে যে সব ব্যক্তি 
নিযুক্ত রঠিয়াছেন, তাহাদের কাধাদক্ষতা« স্বিদিত। তাহাদের 
একান্তিক চেষ্টায় আজ 'নিউ ইপ্ডিয়া” সকল দিক দিয়াই গৌরবের 
আসন অধিকার করিয়াছে ইহ। খুবই স্থখের বিষয় । ১০০নং ক্লাইভ 
স্বাটে এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অবস্থিত। মিঃ ওরাই, 
আর, পেটেল, মিঃ এস চৌধুরী, প্রমুখ কৃতী বাক্তিদের কম্মকুশলতায় 
বাঙ্গলায় নিউ ইগ্ডিয়ার কাজ ভালরূপ সম্প্রসারিত হঈতেছে_!. 


ওয়ার্কার্স ইন্সিগুরেন্স লি 
হেড অফিস - ১১ মশন রো, কলিকাত। 


বর্তমান সময়ে বাঙ্গল। দেশে যে কয়েকটি প্রভিডেন্ট বীমা 
কোম্পানী সাফলোর সহিত ইগ্তাষ্্ীয়াল ইন্সিওরোন্সের কাঁজ 
করিতেছে, ওয়াকাস ইন্সিওরেন্সদ লিমিটেড তাহাদের অন্থাতম । 
এই কৌম্পানীর চাকুরী বীনা € বিবাহ বীম। প্রভৃতি বিতিন্ন 
বীমা জীমগ্ডলি অগ্প সময়ের মধো জনসাধারণের ভিতর জন- 
প্রিয়তা লাভ করিয়াছে । গত ১৯৩৬ সালে কোম্পানী অংশীদার- 
দিগকে শতকরা ৫ টাঁকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
১৯৩৭ সালে এ হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করা 
হয়। রায় বাহাদুর স্রশীলকুমার রায়, মিঃ এ কে রায়, ডাঃ 
এস কে সরকার, মি; এস কে সেন, মিঃ এ পি মল্লিক, ডাঃ রামপদ 
সেন ও মিঃ বি সি দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিপর্গ এই কোম্পানীর 
পরিচালক বোঁছে রহিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেন্টস. মেসাস' 
এ রাঁয় এগ কোমপানীর কশ্মকুশলতীয় দিন দিন এ কোম্পানীটি 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 


ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোৎ লি? 
হেড অফিস -করাচী 


ইত্চিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের একটি বিশেষ 
নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্টান। গত ১৮৯২ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক্ট কোম্পানীটি দীঘ ৪৭ বৎসর কাল যাবৎ 
এদেশে বীমা ব্যবসায় পরিচালন! করিয়া আদিতেছেন | সর্বব- 
প্রকীর বিবেচনাসম্মতত উপায়ে বীমার কাজ নিয়ন্ত্রণ করা এবং 
সর্ববতোভাঁবে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থা' অক্ষু্ন রাখিয়া ব্যবসা 
সম্প্রসারণ করাই এই কৌম্পানীর বিশেষত । বড়ই সুখের 
বিষয় যে, কোম্পানী এই প্রকীর বিশেষত্ব অন্ষু্ণ রাখিয়াই ধীরে 
ধীরে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সকল বিষয়ে 
সতর্ক নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া এই কোম্পানী এ পধান্ত 
যে কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোম্পানীর বয়সের দিক 
দিয় দেখিতে গেলে হয়ত তাহা তেমন বেশী কিছু মনে হইবে না; 
কিন্তু কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য আর্থিক দৃঢ়তা! লক্ষ্য করিয়া তাহার 


আন্ন্কি ভগ্গত, 


[ ৮ই মে, ১৯৩৯ 
সার্থকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গন করা যায়। বীমার কাজের দিক দিয়া 
এই কোম্পানীটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হইলেও নিরাপত্তার 
দিক দিয়া এই কোম্পানীটি যে ওরিয়েপ্টালের মত কোম্পানীর 
চেয়েও কোন অংশে ন্যুন নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

কিছুকাল পূবেব গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে পধাস্ত এক 
বসরের যে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা 
যায়, কোম্পানী এ বৎসরে ১ হাজার ২৮৫টি পলিসিতে মোট 
২২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬২৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন। 
এ বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ 
ঠাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা । আলোচা বধে প্রিমিয়াম 
ও দাদনা তহবিলের স্রদ ঠত্যাদি বাধদ কোম্পানীর মোট ১২ 
লক্ষ ৬” হাজার টাক! আয় হয়। এ প্রকার আয় হইতে 
কোমপানী দাবী বাবদ ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ও কাধ্য- 
পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাক। বায় করেন। বৎসরের 
শেষে কৌন্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় ৮৭ লক্ষ 
৯৯ হাঁজার ৩১ টাকা । 

গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে ইগ্ডিয়ান লাইফ, এসিওরেন্সের 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । 
উহ্তার মধ্যে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকাই সরকারী সিকি উরিটিতে 
নিয়োজিত ঠিল। দেশের বীমাকারীদের দিক হঠতে এই 
কোন্পানীটি যে সব্বথা নিওরযোগা, উহা তাহারই পরিচায়ক । 
৪১নং গ্রাফেন হাউসে হগ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর 
কলিকাতা, অফিস অবস্থিত। উপযুক্ত খাঞ্তিদের উপর এই 
অফিসের কাখ্যভার শ্াস্ত থাকায় বাঙ্গলায় এই কোম্পানীর কাঁধ্য 
ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে । 


ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্প কোৎ লিও 
হেড অফিস--১৪/৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 


ভারতের তরুণ উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির ভিতর 
হগ্ডিয়ান ঠকনমিক ইন্সিওরেন্প কোম্পানী অশ্থতম | 
সালে এহ কোম্পানাটি স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সাল হইতে 
ক্যালকাট। ম্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেইুর 
কৃতী ব্যবসারী মিঃ এস এন ভট্রাচাধ্য ডিরেক্টুর বোডের চেয়ারম্যান- 
রূপে এই কোম্পানীটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। আর সকল 
দিক দিয়! কোন্পানীটির উন্নতি সম্পর্কে বিধিব্যবস্থী অবলম্বিত 
হইতে থাকে । খুবই সুখের বিষয় যে, সেই চেষ্টার ফলে 
এই কোম্পানীটি আজ প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রবস্তী হইয়! 
চলিয়াছে। 


১৯৩৪ 


স্ুপরিচিভ একটুয়ারী মিঃ এইচ কে সেন ইগ্ডিয়ান 
ইকনমিক ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পধ্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তরত 


করেন। এই ভেলুয়েশনে ও এম (৫) মৃত্যুতালিকার সহিত 
৫ বৎসর যোগ করিয়া মৃতুাহার ধরা হয়। দাদনী তহবিলের 
প্রাপ্তব্য শ্দের হার বরাদ্দ করা হয় শতকরা বাধিক ৪ টাকা। 
বর্তমানে অনেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীই দাদনী তহবিলের 
উপর বাধিক শতকরা পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা হারে সুদ অজ্জন 
করিতেছে । কাজেই উক্ত ভেলুয়েশনে প্রাপ্তব্য স্থদের হার যে 
কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । বড়ই স্থখের 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


বি টি কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন রা আলোচ্য 
ভেলুয়েশনে কোম্পানীর ছয়হাজার টাকা উদুত্ত দেখা গিয়াছে | এই 
উদ্বৃত্ত হইতে আজীবন বীমার পলিসিগ্রাহক্গণকে হাজারকরা ধাস্বিক 
পনর টাকা ও মিয়াদী বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাঁজারকরা বান্সিক 
বার টাকা হারে বোনাস দেওয়। হইয়াছে । প্রথম ভেলুয়েশনে 
এই প্রকার স্বফল কোম্পানীটির পক্ষে খুবই কৃতকাধ্যতার পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই। বর্তমান পরিচালক বোডের সুুপরিচালনায় 
ইপ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোনপানী উত্তরোন্তর শ্রীবুদ্ি 
লাভ করুক, ইহাই আমাদের কামনা । 


ইপ্ডা্টীয়াল এগু প্রদডেন্সিয়াল 
এমিওরেন্ন কোৎ লিঃ 
হেড অফিস বোম্বাই 

ইপ্তাষ্থীয়াল এগ প্রুডেন্সিয়াল এসিঞরেন্স কোম্পানী বন্তমান সময়ে 
ভারতের পীমা পাবসায়ে এক অগ্রণী স্তান অধিকার করিয়াঞ্ছে । গণ্ত 
১৯১৩ সালে বোশ্বাইয়ের কতিপয় বিশিষ্ট বাবসায়ীর চেষ্টায় এই 
কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ধনী ও দরিদ সকল সম্প্রদায়ের 
লোকই যাহাতে এঠ কোম্পানীতে বীমা করিতে 
কোম্পানীর একটি অডিনারী বিভাগ & একটি ইপ্তাষ্রীয়াল বিভাগ 
খোলা হয়। কাধ্াপন্তের পর অঞ্সকাল মধ্যো এহ ভই পিশীগেই 
কোম্পানীর কাষা বিশেষ সম্প্রসারিত হইতে দেখা যায়। গত ১৯৩২ 
সালে এহ কোম্পানীর যে ঙেলুয়েশন ভয়, তাহাতে কোম্পানীর 
ণ লাঙষ টাকা উদ্বত্ত লঙক্ষিত 
বিষয়েই কোন্পানীর অপ্রিকতর প্রত উন্নতি 

সালে কৌমপানীর জীবনবীমা 
হাজার টাকার বীমাপঞ্ প্রদান করা 
তাঠা ৬৭ ল্ম ১৬ হাজার টাকা € 
১৯৩৬ সালে তাহা ৯১ গাজার টাকায় দাড়া; ১৯৩৭ 
সালে এ বিভাগের মোট কাজের পরিমাণ বাড়িয়া ৯১ লক্ষ ৩১ 
হাজার টাকার পৌছিঘাছে । ১৯২৯ সালে কোম্পানীর জীবন 


পারেন, সেজন্া 


৬৬ হাজার ৫২৬ 
পর সকল 
সাধিত হন 
বিভাগ 
হহঘাছিল | ১৯৩৩ 


হয়। ১৯৩২ 
সালের 
যাচে। গত 
হইতে এ২ লক্ষ ৭৬ 
সালে 


লিঙ্গ ৮০ 


বীমা ভতহপিলের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ ৩* হাজার টাকা | 
১৯৩৬৭ সালে হাতা ৮৮ লক্ষ ১১ ভাজার টাকা পধান্র বুদ্ধি 
পাইয়াছে। দাদননীতি সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 


প্রথম হইতেই সববঞ্রকার নিরাপদমূলক নীতি অনুসরণ করিয়া 
আসিতেছেন। ১৯৩৭ সালে কোম্পানীর মোট সম্পত্তি ছিল 
»৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। উগার মাধা ৭৬ লক্ষ ৬৬ হাজার 
টাকাই সরকারী সিকিউরিটি এবং মন্য উৎকুষ্ট ধরণের সিকিউ- 
রিটিতে নিয়োছিত ভিল। এ সমস্ত হিসাব মালোচন। করিলে 
কোম্পানাটি সন্থপ্ধে খুবই টচ্চ ধারণা হয় এবং বীমা করিবার পক্ষে 
ইহা যে খুবই নির্ভরযোগা গ্রতিগান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে 
না। বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃকে সি দেশাই ম্যানেজাররূপে 
উন্েখযোগা কুতিত্বের সহিত এই কোম্পানীর কাধা নিরম্ত্রণ 
করিতেছেন। ১২নং ডালহৌমসী ক্োয়ারে এই কোম্পানীর 
কলিকাতা অফিস অবস্থিত । 


এমোসিয়েটেড্‌ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস--২নং লায়্স রেগ্ড, কলিকাতা 
বাঙ্গলার উন্নতিশীল নূতন ছোট ব্যাঙ্কগুলির ভিতর এপোসিয়ে- 
টেড্‌ কমাপিয়াল ব্যাঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গত 
৩৯ 


আর্থিক জ্ুগ্গতু 


১৫৩ 


১৯৩৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কটি রেজিদ্বিকৃত হয়। সেই 
সময় হইতে আমরা এই বাক্কটির কাধ্যধারা উৎসাহের সহিত 
লঙ্গা করিয়া আসিতেছি। রেজিদ্রিকৃত হওয়ার পর প্রাথমিক 
বিধিধাবস্থা করিতে গিয়া কয়েক মাস অতিক্রান্ত তয়। তৎপর 
১৯৩৭ সালের জুন মাসে রীতিমতভাবে ব্যাঙ্কের কাধ্য আনন্ত হয়। 
কিন্ত স্থৃখের বিষয়, ১৯৩৭ সালের জুন মাস হইতে ডিসেম্বর মাস 
পধান্ত সময়েয় মধোই বাঙ্ক সাধারণের নিকট হইতে ৫৭ হাজার ২৯৬ 
টাকা আমানত সংগ্রহে সমর্থ হন। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে মূলধন বাখদ ১১ হাজার ৩৫? টাকা, বিভিন্ন আমানতী 
জম। বাবদ ৫৭ হাজার ২৯৬ টাকা € অন্ঠান্থ দায় লহয়া ব্যাঙ্কের 
মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৭৬ হাজার ১৫« টাকা । এইট প্রকার 
দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর হাতে ঘে সম্পত্তি ছিল, 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগ্লি এইরূপ বিবিধ যৌথ 
কোন্পানীর শেয়ার ১৭ হাজার টাকা, প্রদত্ত ঝণ ৫৫ হাজার ৩৪৭ 
টাকা, াসবাধপঞ্ ইতাদি ২ হাজার ৫০০ টাকা, কাধা পরিচালনা 
পানদ অগ্রিম শিষুক্ত ১ হাজার ৯৮০ টাকা, হাতে € ব্যাঙ্কে ৫ 
হালদার ২৯ টাকা । 

১৮০ ।স্পালে ব্যাঙ্ক বাসায় পরিচালন। করিয়া বাঙ্কের মোট 
৫ হাগার ১১৯ টাকা আর হজ» এ আয় হইতে কাযা পরিচালনা 
« অন্যান্থ দফার বাঙ্গ মোট ৩ হাজার ৮৬০ টাকা বায় করেন। 
পথান্ত বাচ্র হাতে ১ হাঁজার ২৫৯ টাকা নিট শাও 
দাডার। এ টাকা হঠতে ডিরেক্টরগণ অংশাদারদিগকে শতকরা 
৫ টাকা হারে লশ্াংশ প্রদান করেন। কাধাসম্প্রসারণের সঙ্গে 
আসানসোল, পাবনা ৪ শোভাবাঞারে এ ব্যাঙ্কের শাখা অফিস 
সমহ প্রতিচিত হঠরাছে । আমরা অপগত হইলান শীঘ্্ ব্জমানে 
ও কাটোধার ব্যাঙ্কের নৃতন ছুইটী শাখা অফিস€ খোলা হইবে । 
অপ্রকাল মধো এই বান্কটির থে অগ্রগতি সাধিত হহরাছে তাহা 
আমরা সকল দিক দিয়াই খুব আশাপ্রদ মনে করি । কোম্পানীর 
ডিরেক্টর মিঃ আর, সি, সেন, মিঃ জে, কে, দাশগ্চপু ও মিঃ জে, সি, 
বন এবং ম্যানেজার মিঃ এস, সেনের স্বপরিচালনায় শুবিধ্যৃভে 
বাঞ্টির আর আবৃদ্ধি হইতে দেখিলে আমরা সখী হইব । 


পাইয়োনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোৎ 
১৭নং নেঙ্গো লেন, কলিকাতা 


ফলে শেখ 


পায়োনীঘ়ার সম্ট ম্যান্ুফ্যাকৃচারিং কৌনপানী গত ১৯৩৭ 
সালে প্রতিষ্ি ৩ কিন্ত এ অন্ন সমবের মধ্যেই 
কোমপানা কাখাক্ষেতে এতদূর অগ্রসর হঈয়াছে যে গত বংসর 
কোঁমপানা উহার প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা বাধিক 
৬০ টাকা হারে এবং অডিনারী শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা 
বাষিক ৩ টাকা হারে লভাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হহয়ীছে। 
বন্তমান বৎসরে লল্বাতশের পরিমাণ আরও কিছু বেশী হবে 
বলিরা আশা করা বার। কাম্পানী বন্তমানে ২৯ পরগণ। 
জেলার সুন্দঘরধন আলে মাতলা ও পিয়ালী নদীর সঙ্গনস্থলে 
শিশিরগঞ্জ নামক স্থানে ৬ শত বিখা জমির উপর লবণ প্রস্থাতির 
কলকন্ডা বসাহবার কাঁভ এক প্রকার শেব করিয়া আনিয়াছে। 
উঠার ফলে এঠ বৎসরে কারখানায় ৫1৬ হাজার মণ লবণ প্রস্তৃত 
হইবে একপ আশা করা যাহতেছে । 

বাঙ্গলা দেশে লবণ কোম্পানীসমহ কি প্রকার ঢড়াঞ্চ রকম 
আন্ুবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই । 
কিন্ত সামান্য ছুই বৎসরের কিছু অগ্পনকাল সময়ের মধ্যে পাইয়ো- 
নীয়ার সম্ট ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোন্পানী কাধ্যক্ষেত্রে যে প্রকার 
অগ্রসর হইয়াছে তাহা ,বাস্তবিকহ অতান্ত প্রশংসার কথা । 
বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের মিউাজয়ামে কোম্পানীর কন্তু- 
পক্ষ কোম্পানীর কারখানার স্থান, উহার কোন্‌ অংশে 
প্রকার যন্ত্রপাতি স্তাপন করা হইয়াছে এবং কারখানার কাজের 
সৌকাধ্যার্থ আনুষঙ্গিক কি প্রকার বিধিবাবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য রাখিয়া 


হয়। 


১৫৪ 


'দিরীডে উহার 'প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পা্য়োনীয়ার ৫ যে 
কাধ্যক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তান! নিঃসন্দেহে উপল 


করা যাঠণে। 

পালার একটা লুপ্ু শিল্পের পুনরুদ্ধার কাধ্যে শত বাঁধাবিষ্ক 
অগ্রাহ। কারর়। পাইয়োনারার ঘে মচং কাধো অবতীণ হইয়াছে 
এখং কাযো কোন্পানী আত অল্প সময়ের মাধো যে সাফলা 
প্রদশন করিয়াছে, তজ্জগ্ত গামরী উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টুর মিঃ 
বিকে মিগ্রকে অভিনন্দন হ্ভাপন করিতেছি । উঠ্াদের ন্যায় 
বাক্তির হ£ লপণের ব্যাপারে বাঙ্গলা একদিন আ্াবলগ্ধী 
হইতে পা 


ঞএঠ 


০াতে 
বিবে 


রা মিউজিয়াম 
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা 

কলিকাতা কপোরেশন কঃগ্রেস দলের পরিচালনাধীনে যাহণার 
পর উহার মারফতে মঙগুলি জনাহই৩কর কাজ হহয়াছে, তাহার 
মধ কলেজ দ্বীট নাকেটে একটা কমাশিয়াল মিউড্রাম পটার্টিলানদ 
কথ। সব্বাগ্রে উনেধখোমা | প্রতোকঙ্গ দেশে শিল্প ও কৃষির 
উন্নতির পক্ষে কমাণিয়াল মিউগিরাম একটী অপরিহাবা প্রয়োজন 
বলিয়া! গব। হইয়া খাকে | এঠ তশ্রবীর মিউজিয়ামে দেশের লোক 
কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে দেশের স্কান কোথায়, দেশের ভিতরে 
এই সম্পকে কতদূর কি কাজ হঠতেছে, আপয়াতে এঠ সব ক্ষেত্রে 
কতদূর উম্নতি হততে পারে, উঠা হৃদরঙ্গন করিতে পারে । এজন 
প্রতোক দেশে রাজশক্তি এহ ধরনের মউজিঝান স্থাপনে অপরি- 
মিত অথণায় করেন। 

কলিকাতা সহরে পুবেব ভারত সরকারের বা!ণজ্য বিভাগের 
অধীনে একটী কমাশিযাপ মিউজিয়ান ছিল। খদিণ উঠা হহতে 
কৃষি গ শিগ্সের ব্যাপারে বাঙ্গলার স্ান কি তাহা বুঝিবার তেমন 
সুযোগ ছিল না; তথাপি এহ মিউজিয়ামটী দেশে কৃষি ও শিলের 
ব্যাপারে জনমতের উন্মেখের ব্াপারে কম সাভায্য করে নাহ। 
কিন্ত এই মিউগ্িথানাটী অথাভাবের অভহাতে উঠাহয়। দেওয়া 
হয়। সময়ে বাঙ্গল। সরকারের একটা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা 
করা উচিত ঠিল। কিক তখন তাহারাও এঠ কাযধ্যে অগ্রসর 
হন নাহ । এগ কলিকাতা কপোরেশন কলেজ গ্বাট মাকেটে 
একটা কমাশিয়াল মিউজিয়াম স্টাপন করেন। উক্ত মিউজিয়ামে 
পঙ্দাপণ করিলে যে কোন ব্যক্তি বাঙগলাদেশে যে কত প্রকার 
শিগ্সের উত্তর হইনাছে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হহবেন | শিউ- 
জিয়ামের পরিচালকগণ যে উহাতে প্রদশনের জন্তা দেশের কৃষি 
ও শিপ্মজাত পিডিনন দ্রব্যের সমাবেশ করিয়াছেন একূপ নহে, তাগার। 
বিভিন্ন প্রকার চাট, ন্যাপ প্রভৃতির সাহাধ্যে শিল্প বাণিজা, কৃষি 
প্রভৃতিতে বাঙলার স্থান কোথায় তাহাও সাধারণকে বুঝাইয়া 


এঠ 


দিতেছেন। কুবি, শিল্প প্রভৃতি সম্বপ্ধে নানাভাবে তথা সরবরাহ, 
পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় বাবস্থা, পিভিন্ন সময়ে পিভিন্ন ধরণের 
শিল্পজাত দ্রবোর জন্য বিশেষ বিশেষ প্রদশনীর ব্যবস্থা, 
ভারতের অন্যান্ত স্ানের প্রদর্শনীতে বাঙ্গলা দেশের 


হইতে যোগদান, বিভিম শিপ সম্বন্ধে ব্ততার ব্যবস্থা এবং 
পুস্তকাঁপি, ডিরেক্টরী প্রস্তুতি প্রচার দ্বারাও প্রদর্শনার কত্ত পক্ষ 
দেশের ভিতরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির সম্বন্ধে কম প্রচারকাধ্য 
করিতেছেন না, মোটের উপর বাঙ্গলার আথিক জাগরণ ও আধিক 


পক্ষ 


আআহিল্কি ভঙ্গ 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


উন্নতির ব্যাপারে গত কয় বসরে রিনার নিউরন যে প্রকার 
প্রশংসনীয় কাজ কধিয়াছে, তাহার ইতিহাস ব্বর্ণীক্ষরে লিখিত হইবে | 
এই কারণে পঞ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, '্রীযুক্তা সরোজিনী নাইড়, 
শ্রীযুক্ত শরৎ বন্থু, মি; যমুনাদাস মেটার ন্যায় জননায়কগণ এই 
মিউজিয়ামকে উচ্।পিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন । সম্প্রতি 
কমাণিয়াল মিউজিয়ামের অন্রকরণে 
উঠ! কমাশিয়াল 


ভারতের অন্যান্য পাদেোশে ও 
এক একটা নিউডিঘাম প্রাতিিত হঠজেছে । 
নিউজযর়।5 পানে একড। গোরাবের কথা । 
কমাশিংাল মিউগ্সিয়ামর এ কুতিতের জন্য উচার ভার প্রাপ্ু 
অধগ খুন জ্ঞানা্জন নগোসী বিশেষভাবে গ্রশংসাভাজন। 
তাহার গার ব্যাণ্পর উপর মিউজিয়ামটির পরিচালনাভার ন। 
পড়িলে কপোরেশনের শত অথবায় সঙ্গেও উহা এত জনপ্রিয় 
প্রতিষ্গানে পরিনত পারত 
তাহার সাফলোর 


এব দেশের এত ঠিতিজনক হইতে 
আধুক্ত নিয়োগীকে আমরা 


রিতেছি । 


কিনা মান্দেহ | 
জন্য অভিনন্দিত ক 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটা লিঃ 


হন্পিগরেন্স সোপাহটা বর্ভমান 
সময়ে ভারতের বীমা কোম্পানীগুলির আধো বরেন। 
অধিকার কারগাছেন। দিয়া এহ কোম্পানীর 
অভাবধশীর সাফল। আজ পাঙ্গাণী জাতির বাবসারিক মধ্যাদা 
বৃদ্ধি করিয়াছে । গত পরদেশী ৩গরণায় 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্ঞ্তির একান্তিক আগ্রহ ও ঠেষ্টাবরে ১৯৭৭ 
সালে কোন্পানীচি প্রতিছিত হর। শানাপধপ প্রতিকূল 
অবস্থার জন্) (প্রথম করেক বংসর এই কোম্পানীর অগ্রগতি 
বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্চ হহর়াছিপ। পরবতী কালেও নানারূপ 
পিরু্ধ আলোচনার বারবার এই প্রতিচ্গানের সহ 
বিন্ন দেখা যায়। কিগু মুখের বিষয় 'হিশ্মস্থানা তাহার কাষো 


হিন্দুষ্তান কো-গপারেটিশ 


আসন 
নানাদিক 
আন্দোলনের এ্রমহান 


এহ 


গতিপথে 


পরিচালকগনের কম্মদক্ষগার এ সমস্ত বিপদ কাটাহরা উঠিয়া 
আজ প্রকৃত উন্নতি প্রদশনে সনথ হহয়াছেন। বিবেচনাসম্মত 


শুপরিচালনার গুণে বিগত কয়েক বৎসরে এই 
অনন্য সাধারণ উম্তি সকলদিক দিয়াহ প্রতাঙ্চ 
ভারতবষে আজ সোয়া শত কোন্পানী 
উহার মধো খুতন কাজের দিক 
দ্বিতায়। উহা এঠহ কোম্পানীর 
সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পন্ষেও 


কাধ্যনীতি ও 
কোম্পানীর 
উঠয়াছে। 
জীণন বীমার কাজ করিতেছে । 
পিয়। “হিন্দৃস্থানের' স্থান 
পরিচালকদের পক্ষে ত বটে, 
বিশেষ গৌরবের কথা । 


2ঠ%। ঢুই 


গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পধ্যন্ত এক বৎসরে এই 
কোম্পানী ১৯ হাজার ২৪৮টি পলিসিতে মোট ৩ কোটি ৭ লক্ষ 
১১ হাঁজার ১৩” টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করেন। উহা 
লইয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাড়ায় 
১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৯৪ টাকা । গত ১৯৩৮ সালের 
৩*শে এপ্রিল তারিখে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের 
পরিমাণ ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩ টাকা ছিল। 

আলোচ্য বৎসরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্নিওরেন্স 


৮ই মে, ১৯৩৯] 


সোসাইটীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩০ 
হাজার টাকা । উহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ ছিল__ 
স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ৫৩ লক্ষ ৫০ হাঙ্গার ১৬১ টীকা, 
পলিসি বন্ধাকে দাদন ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৬৩ টাঁকা, অন্যান্য দাদন 
৫৩ হাজার ১০৭ টাকা, কোম্পানীর কাগজ & আধা সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটাসমূহ ও চটকলের শেয়ার দাদন ১ কোটি 
৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, কোমপানীব নিজদ্দ জগিবাঁড়ী ৬৬ লক্ষ 
৮১ হাজার ৭১৮ টাকা । কাজেই যায় কোম্পানীর 
তহবিল সর্ধবথা নিরাপদমলক বিধিবাবস্তায় সংরক্ষিত রচিয়াছে | 

“হিন্দুষ্তানে'র পর্তমান উন্নতির মলে হার ভতপুব্ব জেনারেল 
মানেজার আ্ীযুন্ত নলিনীরঞ্জন কুতকাধাতাই 
বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে । ভাঙার কন্মনিগা ও দূরদশিতার 
ফলেই আজ এই কোমপানীটি এত বড হইতে পারিয়াছে । 
বর্তমানে শ্রীযুক্ত সরকার বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিবের পদ গ্রহণ 
করার এই কোম্পানীর খাতনামা এজেন্সী মানেজার শ্রীযূক্ত 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত সেক্রেটারীরাপে কোমপানীর কাধা পরিচালনা 
করিতেছেন । ভাহার কম্মকণলতঠা ও কাধাতৎপরভায় 'ভিন্দস্তানে'র 
উন্তারোত্তর শগ্রগতি সাপিত 
আমরা শ্রীযুক্ত দন্তকে গহিনন্দিত করিতেছি । 

বিগত ১৯৩১ সালের মে মাস হঠতে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল 


দখা 





সরকা/রর 


হঈতেছে | এই সাফালোর জন্যা 


মাস পমা্ ৫ ধৎসারে হিন্দুষ্তানের শে শেলয়েশন ভয় তাহাতে 
& এম (৫) মুভ্তাতালিকার উপর ৮ বৎসর পয়স যোগ করিয়া পলিসি 
গ্াঠপদের খুতাভার এপ বীন। তহবিলের উপর শতকরা পাঞ্চিক 
এ টাকা হারে সুদের হার ধরিয়া ভেপুয়েশন করা হইয়াছিল । 
বড স্রখের বিবয় এরূপ কড়াকডি ডিঙিতে ভেলুয়েশন করিযাও 
কোম্পানীর বীমা তিলে উদ্ধন্ত দাড়াইয়াডে ৩৬ লক্ষ ১৫ হাঁজার 
টাকা । উহা হইতে লাশসহ পলিসি গ্রাহকগণকে মেয়াদী বীমায় 
হাঁজারকরা বাধিক ১৮ টাকা হিসাবে এবং আজীবন লীমাঁয় হাজার- 
করা বারিক ১৫ টাক! চিসাবে লশ্যাংশ দেওয়া স্থির ভঠরাছছে । 


লাইট অব্‌ এপিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লি? 
হেড অফিস -২ নং চিত্তরপ্তীন এভেনিউ, কলিকাতা 


লাইট অব এসিনা উন্সিওরেন্স কোম্পানী নানাকারণে বাঙ্গলা- 
দেশের লোকদের নিকট একটা বিশেন সমাদরের স্থান আধিকার 
করিয়াছে । গত ১৯১৩ সালে বাঙলার অন্যতম 
দানবীর পগীয় রাজা স্রবোবচন্দ্র মক্সিকের সাহাঁধা ও প্রচেষ্টার এই 
কোম্পানীটি প্রঠিচিত হয়। রাজা সুবোধচন্দ মল্লিক দেশের জন্য 
তাহার সবকিছু দান করিয়াছিলেন । এ দেশনেতার নামের সহিত 
জড়িত বলিয়া লাইট অব. এসিয়া ইন্িগুরেন্নদ কোম্পানীটিকে 
বাঙ্গালী জাতি আপনার করিরা লইয়াছে। নিঃল্ার্থভাবে 
জনসেধার আদর্শ লইয়! এই কোম্পানীটিকে গড়িয়া তোলা 
হইয়াছিল-__এই কোম্পানীটির কাধ্য নিয়ন্থণ বিষয়ে অংশীদারদের 
প্রভৃত স্বাথত্যাগ জড়িত রহিয়াছে । কোম্পানীর অন্তাতম ডিরেক্টর 
মিঃ এ কে ঘোষ সাক্ষাৎভাবে উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া 
বর্ধমান উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের 
বিষয় । 

এই কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের কাধাবিবরণী দৃষ্টে জানা 
যায়, এ বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২৪ হাজার ৭৬২ টাকা ও 


বরেশা নেতা 


জ্আার্খিল্ ভঙ্গ 


১৫৫ 


দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ 9 হাজার ৭৩৭ টাকা আয় 
লইয়া কোম্পানীর মোট আয় ক্লাড়ায় ১৯ হাজ্গার ৭৯৯ টাকা । 
'এ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৮ হাঁজার ৭১৫ 
টাকা, দাবীর মিয়াদ পুর্ণ হওয়া বাবদ ১০ ভাজার ৮৭৫ 
টাকা « কাধা পরিচালনা বাবদ ১৩ হাজার ৮২৫ টাক! বায় 
করেন। তাহা ছাড়া ৬৩১ টাকা ক্ষয়পূরণ বাবদ ধায় হয় এবং 
৩৯২ টাকা দাদনী তহধিলের মজুত তহবিলে ন্যাস্ত হয়। বংসরের 
শেধে জীবনবীমা তহপিলের পরিমাণ দাড়ায় ৮৬ হাজার ৭৫৭ 
টাকী। আানোচা পৎসরের শেধে কোম্পানীর £মাট সম্পত্তির 
পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ছ্থিল। 
হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত ছিল। তহবিল 
স'বরঙ্গণ বিষয়ে কোনপানার নিরাপদমূলক বিধিবাবস্থাই উনাকে 
বিশেষ নিভরযোগা প্রতিঙগগানে পরিণত করিয়াছে । গরগীয় রাজা 
শ্বোধচন্দ্র মলিকের পুনাস্মৃতি জড়িত এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর 
আরও উন্নাত সাধিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব । 


সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনফ্িটি উট 
৫নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাত। 


পন্তমানে দেশে নানা শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠার সঙ্গে বিভিন্ন 
শিল্পচাত এবোর প্রচার ও বিক্রয়ের উপযুক্ত বিধিবাবস্থা যেরূপ 
অতাবশাকহইয়। দাডাইরাছে তেমনই এ ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ 
করিয়া পয়সা রোজগার করিপার প্রকৃত সুযোগ শুশিধাও আজ 
তাহা ছাড়া অন্য 
নান।দিক দিয়ীও এ রকম সেলস্মানশিপের ক্ষেত্র বর্তমানে যথেষ্ট 
সম্প্রসারিত আদ্ধার এদেশের যুবক 
সম্প্রদায়কে উক্ত প্রকার কাধা সম্বন্গে প্রয়োজনান্তরূপ শিক্ষা 
প্রদান করিয়। তাহাদিগকে জীবিক। হিসাবে সেলস্মানশিপ, 
গ্রচণে উৎসাহিত করিবার জন্তা গত পংসর কলিকাতায় 
সেলন্নাানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্তাপিত হয়। 
কাপৌরেশানের কমাশিয়াল মিটজিয়ামের 
শিক্ষ। প্রতি্গানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
প্রদর্শনীঘর এবং লেকচার হল 
চলিতেছে । কর্ণওয়ালিশ 
কলিকাতায় উক্ত ইনষ্টিট টের অফিস অবস্থিত। 
সেলস্ম্যানশিপ ইনষ্টিটিউটটি প্রতিষ্টি5 হণ্য়ার পর হইতে 
দোশের অনেক বিশিষ্ট বাক্তি নানাভাবে উহার পৃঙ্গপোষকত। 
করিতেছেন । শ্রঘুক্ত হুভাবচন্দ্র বনু, ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যার, 
মিঃ জে সি মুখাঞ্ছি, ডাঃ বিধানচন্দ রায় প্রমুখ বাঞ্জিবগ তাহাদের 
সাহাধা এ সহানুভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোক্তাদিগকে বিশেধ- 
হাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। নিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিযোগী ও মিঃ এস 
রায়ের কশ্মকুশলতায় ও স্থুপরিচালনায় সকল বিষরেই ইনষ্টি- 
টিউটটির দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হইতেছে । ইতিমধো অনেক 
শিক্ষিত যুবক এই প্রতিষ্ঠান হইতে সেলস্ম্যানশিপ শিক্ষালাভ 
করিয়া কম্মসংস্থানের সুযোগ পাইয়াছে । বর্তমানেও অনেক 
শিক্ষার্থী উচ্াতে রীতিমত,শিক্ষালাভ করিতেছেন। দেশের যুবক 
সম্প্রদায়ের সমক্ষে নূতন অথকরা বাবসার ক্ষেত্র উন্মোচিত করিয়া 
সেলস্ম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করুক 
ইহাই আমরা কামনা করিতেছি । 


উহার মাপা ১ লক্ষ ১০ 


দেশর যুবকদের সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে । 


হইনাছে | এইট 


টেনিং 
একটি 
পলিকাভ। 
সহণনাগিতাষ এই 
লাঈচব্ররা, 
কাজ 


উক্ত মিটজিয়ামের 
প্রতি লহয়া উহার 


্াট 


৫নং 


১৫৬ 


মহাবীর ইম্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস-_৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 


নাত্র চারি বৎসর হষ্টল মহাবীর ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীটি 
কিন্ত এই অল্প সময়ের মধো নানাদিক দিয়া 


স্থাপিত হইয়াছে । 


আর্ক ভ্কঙ্গঙ, 


৮ই মে, ১৯৩১ 


ওরিয়েপ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
হেড অফিস-বোম্বাই 


ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধো ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেন্ট 


উহার যে কৃতকাধাতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে উহার সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী সব্বাপেক্ষা বৃহৎ বীমা 


ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে । প্রথম হইতে 
সাধারণের বিশ্বাসভাজন কতিপর বিশিষ্ট বাক্তি কোম্পানীটির 
পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া খাটা বিধে্চনাসম্মত নীতিতে উহার 
পরিচালনা করিতেছেন । কেবলমাএ কত্ত কাধাসম্প্রসারণের 
দিকে চেষ্টা যত্ধ নিয়োগ না করিয়া অক্ল রকমে সতকনীতি 
অনুসরণ করিয়৷ স্ুদ্ঢ আর্থিক ভিত্তির উপর কোম্পানীটিকে 
স্ুপ্রতিচ্টিত করাই হঠয়াছে তাহাদের প্রধান লক্ষা। গত কয়েক 
বৎসরে কোম্পানা সেই লক্ষোর দিকে উল্লেখযোগাভাবে অগ্রবন্ভী 
হইয়াছেন । সববশ্রেণীর বীমাকারীদের প্রয়োজনীয়তা & স্থযোগ 
স্রবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোম্পানী থে কয়েকটি লন্জজস্ম্ছটী নার 
ক্কাম নিয়া কাযো প্রবৃত্ত হইয়াছ্ঞিপন সে সমস্ত ইতিনধো 
জনসাধারণ খুব সমাদরের সঠিত গ্রহণ করিয়াছে । 

গঙ ১৯৩৮ সালের ৩গশে মে পধান্ত কোম্পানীর 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা 
মোট ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার নুতন 


ততীয় 
বৎসরের যে কাধাবিবরণী 
যার, কোম্পানী এ বৎসরে 
বীনাপত্র প্রদান করিয়াছেন । প্রথম বৎসরে কৌম্পানীর প্রিমিয়াম 
বাধদ আয় হইয়াছিল ৬৩ ঠাজার ৮১৩ টাকা । দ্বিতীয় এৎসরে 
তাহা দাড়ায় ৫৫ হাজার ৯৭ টাকা । ভতীয় বৎসরে তাহা বাড়িয়া 
৬৭ হাজার 4৭৫ টাকায় পৌছে । প্রথম বৎসরে কোম্পানীর 
জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ ভাজার ১৯৭ টাক | দ্বিতার 
বৎসরে তাহ। হাঁজার 4১ টাকা হয়। তুতীয় বৎসরে তাহা 
দাড়ায় ৫৭ হাজার মন টাকী। এ সমস্তই কোম্পানীটির উল্লেখ- 
যোগা ক্রমোন্নতির পরিচারক সন্দেহ নাই । পলিসি গ্রাহকদিগের 
বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মহাবীর ইন্লিওরেন্সদ কোম্পানীর 
পরিচালকণর্গ যে কিরূপ সতর্কনীতি অন্রসরণ করিতেছেন তাহার 
একটি দৃষ্টান্ত হঠতেছে কোম্পানীর কম বায়ের হার। ১৯৩৬ 
সালের মে মাস পধান্ত এক বৎসরে অর্থাৎ প্রথম বৎসরে কোম্পানী 
কাযাপরিচালনা ধাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১০২৮ ভাগ 
পরবন্তা বংসরেঠ এঠ বায়ের হার শতকরা ৬১৭ 
তৎপর তাহ] আরও কমাইয়া শতবরা 


৩০ 


বায় করেন। 
ভাগ পধ্যন্ত হাস করা হয়। 
৫৩৮ ভাগে পরিণত করা হয়। তৃতীয় বৎসরের শেষে কোম্পানীর 
হাতে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২ লক্ ১৯ হাজার ১২৫ 
টাকা । উহার মধো ৭৯ হাজার ১৫৮ টাক। সরকারী সিকিউ- 
রিটিতে নিয়োজিত ছিল এ সমস্ত হিসাব দৃষ্টে সকল বিষয়েই 
কোম্পানীর পরিচালকদের বিবেচনাসম্মত কাখানীতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। 'মহাবারের' বর্তমান উন্নতির মূলে এই কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ মেসার্স করমচাদ থাপর, ম্যানেজার মিঃ 
শীতলদাস সাইগল ও এজেন্সী ম্যানেজার মিঃ হরিচরণ চক্রবস্তীর 
কম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে । আমরা তাহাদের কতকাধ্যতার 
প্রশংসা করিতেছি । | 


প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী আজ দীর্ঘ ৬৪ বৎসর যাবৎ অতীব 
কতকাধাতার সহিত পেশে বীমা বাবসায় পরিচালনা করিয়! 
আসিতেছেন। কাধানিয়ন্ত্রণ বিবয়ে উহার সব্বপ্রকার বিবেচনা 
সম্মও প্রণালী ও তচ5বিল সংরক্ষণ বিষয়ে উহার সব্বপ্রকার 
সমুন্নত বিধিবাবস্থা কোম্পানীটিকে খাঁটী জনপ্রিয়তার আসনে 
প্রতিচ্িত করিয়াছে । ফলে কাধ্াসম্প্রসারণের সঙ্গে দিন দিনই 
কোম্পানীর অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইতেছে । 

'গুরিয়েন্টালের গত ১৯৩৭ সালের কাধাবিরণী দৃষ্টে জানা 
যার এ বৎসরে কোম্পানী মোট ঈ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা নৃতন বীমাপত্র প্রদান করেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীর 
চলতি বামার পরিমাণ দাড়ায় ৭৩ কোটী ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার 
২৫৮ টাকা । এ বৎসর প্রিমিয়াম বাধদ ৩ কোটি ২৭ লক্ষ 
টাকা দাদনী তহবিলের সুদ হতাদি বাবদ ৯* লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা ও অন্যা্ত আয় লহয়া কোম্পানার মোট ॥ কোটি ১৯ 
লন ৪৮ হাজার টাক। আয় হয়। এহ আয় হইতে কোম্পানী 
ডিভিডেও্ড ও ধোনাস পাবদ ৬ লক্ষ টাকা, মত্ুদাবী বাবদ 


৫৭ লীক্ষ ৭৮ ভাঙ্গার টাকা, দাবীর মেয়াদ পৃণণ হওয়া 
বাবদ ৬৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৫৬ টাকা ও কাধা পরিচালনা 
বাবদ ৭৫ লক্ষ ৬ হাজার ৪১০ টাকা বান করেন। তাহ 


ছাড়া অহা আর খরচপঞ সিটাঠয়া বাকী টাকা বিভিন্ন 
তহবিলে শ্যস্ত হয়। বৎসর শেষে কোম্পানী জীবন বীমা তভবিল 
বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২১ কোটি ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ঈাড়ায়। 

আলোচা কাধাধিধরণীতে বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট 
দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২২ কোটি & হাজার টাকা । 
উহার বদলে এ তারিখে ঘে সম্পপ্ডি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £-কোম্পানীর কাগজ ১৬ কোটি ৩১ লঙ্গ 
১৪ হাজার টাকা, অন্যান্য সরকারা আধা সরকারী সিকিউরিটি 
১ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, জমিবাড়ী ৬২ লক্ষ ২ 
হাজার টাকা, পলিসি বন্ধকে ঝণ ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, হাতে 
ও ব্যাঙ্কে ১৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। এই সব হিসাব দষ্টে 
কোম্পানীর তহবিল যে সব্বথা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় 
সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। কোম্পানী দাদন 
বিষয়ে যেরূপ সব্বপ্রকার সতর্কনীতি অন্পসরণ করিতেছেন তেমনই 
কাধা পরিচালনা বাবদ বার সম্বন্ধেও বিবেচনাসম্মত প্রণালী 
অবলম্বন করিয়াছেন। গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানীর ব্যয়ের হাঁর 
ছিল প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা মাত্র ২২৯ ভাগ । এই সমস্ত 
দৃষ্টে কোম্পানীটিকে সকল দিক হইতে সব্বথা নির্ভরযোগ্য 
বলা যায়। 

১৯৩৮ সালের হিসাবে “ওরিয়েন্টাল কোম্পানী ৫৩ হাজার 
৩৮৮টি পলিসিতে ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৮৫ টাকার 
নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই কোম্পানীর বর্তমান 
অগ্রগতির মূলে কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড ও কর্মকর্তাদের 





৮ই মে, ১৯৩৯] 


প্রকৃত কাধ্যক্ষমতাই |নহিত রহিয়াছে। সে হিসাবে তাহারা 
আমাদের ধন্যধাদার্ঠ । ২নং ক্লাইভ রো কলিকাতায় 'ওরিষ়েব্টালের? 
কলিকাতা শাখা অবস্থিত । 


ভাগ্যলক্ষমী ইন্সিগওারেন্স লিঃ 
৩/১ ম্যাঙ্গো৷ লেন, কলিকাত৷ 

গত কয়েক বৎসর মধ্যে বীমার কাধা সুরু করিয়া যে কয়েকটি 
ভারতীয় কোম্পানী অল্প কালের ভিতর সমূহ অগ্রগতি প্রদর্শন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে ভাগালক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিমিটেড তাহাদের 
অন্যতম । ছোটখাট ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাধ্য 
আরম্ভ করিয়াও পরিচালকগণের প্রকৃত ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও 
কম্মতৎপরতার ফলে উহা আজ স্থায়ী উন্নতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । গত ১৯৩১ সালে একটি প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী 
হিসাবে “ভাগালক্ষী” স্থাপিত হয়। তৎপর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা অজ্জন 
করার সঙ্গে এই কোম্পানী উচ্চতর জীবন বীমার কাজ আরম্ভ 
করেন। সেই সময় হইতে এই কোম্পানীটির কাধ্য ক্রমান্বর়ে 
প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৪-৩৫ সালে কোম্পানী 
৫ লক্ষ ১৯ হাজার ২৫০ টাকাঁর বীমাপত্র প্রদান করেন এবং 
প্রিমিয়াম বাবদ উহার ১৭ হাজার ৮৬৩ টাকা আয় হয়। 
১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৫ হাজার ২৫০ 
টাকা ও ৭৮ হাজার ৯৪২ টাকা দাড়ায়। ১৯৩৮ সালের ৩১শে 
মার্চ যে বসর শেষ হয় তাহাতে কোম্পানী ১২ লক্ষ ৪ হাজার 
২৫০ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করেন এবং প্রিমিয়াম বাবদ 
আয় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৮৬ টাক দাড়ায় । এইট কয় বৎসরে 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল 
১ হাজার ৫০১ টাকা । ১৯৩৭-৩৮ সাল পধ্যস্ত তাহ! বাড়িয়া ৮৯ 
হাজার ৬৭৬ টাকা দাড়াইয়াছে । 

সম্প্রতি ভাগ্যলক্ষমী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের 
৩১শে মাণ্চ তারিখ পধান্ত প্রথম চাঁরি বৎসরের ভেলুয়েসন রিপোট 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভেলুয়েসনে ও এম (৫) মৃত্যু 
তালিকার উপর ৫ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুর 
হার ধরা হইয়াছে এবং জীবন বীমা তহবিলের প্রাপ্তবা স্থদের হার 
শতকরা বাধিক ৪ টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে । তাহাছাড়া কাধ্য 
পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০৯ 
ভাগ ধরা হইয়াছে । সুখের বিবয় এইরূপভাবে অনেকটা কড়াকড়ি 
ভিত্তিতে ভেলুয়েসন করাইয়াও কোম্পানীর উদ্ধত্ত দেখা গিয়াছে 
এবং তাহারা পলিসি গ্রাহকগণকে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে সি ব্যানাজ্জি ও সেক্রেটারী 
মিঃ কে ডি ব্যানাজ্জি তাহাদের অধ্যবসায় কশ্মক্ষমতা নিয়োগ 
করিয়া কোম্পানীটিকে একটি উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করিয়াছেন । তাহাদের চেষ্টা যত ভাগ্যলক্ষ্মী দিন দিন আরও 
স্ত্ীবৃদ্ধি লাভ করুক, ইহাই আমাদের কামনা । 


ইন্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 
১১এ মিশন রো, কলিকাত। 


বাঙ্গলার ছোট নৃতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির ভিতর ই্টার্ণ 
ক্রেডিট, ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যতম । মাত্র কয়েক বংসর পূর্ব 
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কাধ্য.স্ুরু করিয়া অঞ্ঝকাল মধ্যেই এই ব্যাঙ্কটি দ্রুত উন্নতি 
প্রদর্শন করিতে সমথ হইয়াছে । আমরা অবগত হইলাম বাঙ্কের 
কতৃপক্ষের একান্তিক চেষ্টায় ব্যাঙ্ছটির জনপ্রিয়তা দিন দিনই 
উল্লেখযোগারূপ বাড়িতেছে । আর তৎসঙ্গে আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ও জনসাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ 
বাড়িয়া ব্যাঙ্কটির ধনিয়াদও যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃঢ় হইতেছে । 
হতিমধো বনগা, যশোহর, বরিশাল ও রাণীগঞ্জে শাখা সমূহ 
স্তাপিত হইরা ব্যাঙ্কের কশ্বক্ষেত্র স্তুবিস্তৃত হইয়াছে । ব্যাঙের 
স্যোগা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অমল রায়ের স্থপরিচালনায় 
ব্যাঙ্কের উত্তরোস্তর আরও উন্নতি হঠতে দেখিলে আমরা সুখী 
হইব । 
ন্যাশন্যাল মার্কেপ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
৮নং ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাত। 

বর্তমান সময়ে ভারতের নূতন উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে ন্তাশনাল স্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 
অন্যতম । ১৯৩৩ জালের প্রথমভাগে একটি প্রভিডেণ্ড বীমা 
কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটি গঠিত হয়। তৎপর ক্রমিক 
প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে এই কোম্পানী ১৯৩৬ সালের মার্চ মাস 
হইতে উচ্চতর জীবনবীমার কাজ আরম্ভ করেন। এ সময় হইতে 
পরিচালকবর্গের উদ্যোগ উৎসাহ ও কাধ্যতৎপরতার গুণে 
কোম্পানীর ব্যবসা বিশেষভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। 
বর্তমানে এই কোম্পানী অনেকগুলি নুতন শাখা 
খুলিয়াছেন। কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনও গত কয়েক 
বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে 
'্যাশনাল মার্কেন্টাইলে'র আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল 
২৬ হাজার ১৫০ টাকা । ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ 
২৬ হাজার টাকা হয়। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাস পধ্যন্ত তাহা 
২ লক্ষ ৩ হাজার ৩১৯ টাকায় পৌছিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
কোম্পানী ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ২৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১১ 
লক্ষ ১১ হাঁজার টাক দাড়াইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে 
কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ হাজার 
৬৮৫ টাঁকা। গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট বাড়িয়া তাহা 
২৩ হাজার ১৪১ টাকা হইয়াছে । কোম্পানীর সর্বশেষ কাধ্য- 
বিবরণী দৃষ্টে জান যায় গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
ম্যাশনাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ 
ছিল ৩ লক্ষ ১২ হাজার ২২৮ টাকা । উহার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ টাকা 
সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল। কাঁজেই কোম্পানীর 
তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে বলা 
যায়। মিঃ এস আর রাহা এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 
ভাঙার উদ্ভোগশীল কাধ্যততপরতায়ই কোম্পানী উত্তরোত্তর 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । সেজন্য আমরা তাহার 
কৃতকাধ্যতার প্রশংসা করিতেছি । 


ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 
৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত। 
গত ১৯২৩ সালে কতিপয় কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর চেষ্টাযত্ে 
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ক্যালকাটা হন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিচিত হয়। তদবধি : উন্নত 
কাধ্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে এই কোম্পানীটি স্থায়ী 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিরাছে | কম প্রিমিয়ামে সবর- 
সাধারণকে বীমার সুযোগ দেওয়া এবং দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের 
প্রসার সাধন করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিধার ব্যবস্থা করাই 
প্রথম হহঠতে এই কোম্পানীর পরিচালকদের প্রধান লক্ষা হইয়া 
দাড়াহয়াডে। সুখের বিষয় স্বাদেশিকতা৷ ও ভানসেণার সেই উচ্চ 
আদর্শ অক্ষুপ্ন রাখিয়াই পন্ধমানে কোম্পানীর কাধা উল্লেখযোগ্য 
ভাবে প্রসারিত হইতেছে । যেসব ব্যক্তির ব্যবসায়িক কৃতিত্ব 
বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্কের অতুলনীয় উন্নতি সম্ভবপর করিয়া 
তুলিয়াছে সেই সব বাক্তির অনেকেই ক্যালকাটা ঈন্সিওরেন্সের 
সঠিত যুক্ত রহিযাছেন। তাহাদের কম্মশক্তিই এই বীমা 
কোম্পানীটিকে জয়যুক্ত করিয়াছে । 

গত ১৯৩৭ সংলের ৩১শে ডিসেম্বর প্ধ্যস্থ এই কোম্পানীর 
এক বৎসরের কাধাবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানী.& বংসরে 
১ হাজার ২৭৫টি পলিসিতে মোট ১১ পক্ষ ৮৬ হাঙার ৬১০ টাকার 
নূতন বীগাপত্র প্রদান করেন। এ বসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম 
আয়ের পরিমাণ দীড়ায় ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৭৭ টাকা । পুর্ব 
বৎসর কোম্পানীর ভীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ 
৩০ হাজার ৮৬৭ টাক।। আলোচা বৎসরের শেষে তাহা বাঁড়িয়। 
১০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯১১ টাকা দাড়াহয়াছে। 

১৯৩৭ সালের শেষে কোম্পানীর মোট সম্পন্তির পরিমাণ 
ছিল ১৪ লক্ষ & হাজার ১৭৭ টাকা । উহার সমস্ত নিরাপদমূলক 
ও লাভজনক বিধিব্যবস্তায় সংরশ্সিত ছিল। আর ইহা বিশেষ 
উল্লেখযোগা যে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ৬৭ শাগেরপ 
বেশী অংশ কোম্পানী সরকারি পিকিউরিটিতে নিবন্ধ রাখিয়াছেন। 
ফলে সকল দিক দিয়াই কোন্পীনীটি একটি পিশেষ নিভরযোগ্য 
বীমা গ্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে । শিং জে সি দাস প্রমুখ 
সাধারণের বিশেষ আস্থাভাজন অভিজ্ঞ ধাক্তিরা এহ কোম্পানীটি 
পরিচালনা করিতেছেন। ভাহাদের কম্মকুশলতায় কাালকাটা 
ইন্সিরেন্দ কোম্পানী উত্তরোগ্র আরও উন্নতিলাত করুক 
হহাহ আমাদের কামনা । 


বকন । প্রাভিডেণ্ট ) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা 


দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে বীমার সুযোগ প্রদান করিবার 
উদ্দেশ্যে বীকন ( প্রভিডেন্ট ) ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হহয়া 
গত কয়েক বৎসর যাখৎ উহা স্ুচারুভাবে পরিচালিত হহতেছে। 
উহার প্রশিডেন্ট বীমার স্বামগুলি একচুয়ারী কতক সমথিত । 
বঙ্গার বাবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সতোন্দ্র চন্দ্র 
মিত্র, অবসরপ্রাণ্থ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাসগুপ্ত 
প্রভৃতি গ্রতিপত্তিশালী বাক্তিগণ এঠ কোম্পানীর পরিচালক 
বোডে রহিঘাছেন। কোম্পানীর কণধার শ্রযুক্ত আশুতোষ 
বানাঙ্ঘির পরাচালনাধীনে বীকন গন্সিগরেন্স কোম্পানী প্রকৃত 
উন্নতির পথে আমরা এহ কোম্পানীর 
উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা শ্রীবুদ্দি কামনা করি । 


অগ্রসর হহঠতেছে। 


আর্টিক্ষ জ্ঙগ্গন, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 
গ্রেট হোম লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
৬নং কমাশিয়েল বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা 

গ্রেট হোম লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৬ সালে 
বোস্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর কাধ সম্প্রসারণের সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের অনেক স্থলে কোম্পানীর শাখা ও চীফ এজেন্সি 
অফিস স্থাপিত হইয়াছে । মিঃ এফ, এন, রায় কলিকাতা শাখার 
ব্রাঞ্চ মানেজারবূপে বিশেষ কতকাধাতার সঙ্গে বাংলদেশে 
কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন । আমরা জানিয়া সুখী 


হইলাম তাহার পরিচালনাধীনে এতদঞ্চলে কোম্পানীর কাজ 
উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ইউনিক এসিওরেন্স কোং লিঃ 
১*নং ক্যানিৎ স্ট্রীট, কলিকাত। 


বিগত ১৯১১ সালে গায় দেশণন্ু চিত্তরঞ্জন দাঁসের পুন্ঠ- 
পোষধকতায় এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিক দিয়া 
এই কোম্পানীটিকে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই 
এহ কোম্পানীর প্রতিষ্গাতাদের উদ্দেশ্য ছিল। শখের বিষয় নানা 
বাধাপিদ্প ও বিরুদ্ধ সমালোচনা খাত-প্রতিঘাত কাটায়া উঠিয়া এই 
কোম্পানীটি বর্তমানে সেহই আদশের দিকে অগ্রবন্ভী হইয়া 
চলিয়াছে । কোম্পানীর অংশীদার ও পলিসি গ্রাহকদের 
যথাবিহিত শ্বার্থ সংরক্ষণের জন্তা কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড 
সম্প্রতি সকল দিক দিয়া কোম্পানীটির শ্থপরিচালনার ব্যবস্থা 
করিতে যত্বুপর হঠয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে কাধ্য পরিচালনার 
ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাঁস পাইয়াছে ও অন্য অনেক বিষয়েই 
কোম্পানীটির আশা প্রদ উন্নতির সুচনা দেখা দিয়াছে। 

ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি বেহালার একটি 
হাউসিং স্বীম অনুসারে যে কাধা আরন্ত করিয়াছেন তাহাতে 
এহ কোম্পানীর যথেষ্ট লাভ দাড়াহবে বলিয়া মনে হহতেছে। 
কলিকাতার মধ্যবিও শ্রেণার চাকুরীজীবিদের বাসোপযোগী 
ভবন নিম্মানের সুবিধার জন্য কোম্পানী বেহালায শিস্তর জমি 
খরিদ করিয়াছেন । নানা বিধিব্যধস্থার এ অঞ্চলটিকে উন্নত 
করিরা উপযুক্ত কিস্তিতে টাকা দেওয়ার সর্তে এ জমি সাধারণের 
নিকট বিক্রয় এবং বিলি করা হঠতেছে । আমরা অবগত হলাম 
ইতিমধ্যেহ এই জমি ক্রয়ের জন্য সাধারণের দিক হইতে যথেষ্ট 
চাতিদা দেখা গিয়াছে । বত্তমান পরিচালকবর্গ ও কম্মকর্তাদের 
উন্নতিবিধাক কাধ্যনীতির ফলে 'হউনিক' উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি লাভ 
করুক ইহাই আমাদের কামনা । 


ক্লাইড ফ্যান কোৎ লিঃ 
২১২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা 


ভারতবষে অনেক বৎসর পুর হইতে খৈছাতিক পাখার ব্যবহার 
আরম্ভ হইলেও দেশী কারখানায় এ পাখা নিম্মীণের চেষ্টা সবে 
মাত্র সুরু হইয়াছে বলা চলে। কয়েক বৎসর পৃব্বেও ভারতে 
ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত বৈছ্যতিক পাখাই বিদেশ হইতে আমদানী 
হইত । এই অবস্থায় খুবই সুখের বিষয় সম্প্রতি এদেশে 
দ্রেশীয় কারখানায় প্রস্তত পাখার প্রচলন হইয়াছে । 


৮ই মে, ১৯৩৯ | 


এবং তাহা ক্রমেই বেশী পরিমাণে বিদেশী পাখার স্থান 
অধিকার করিতেছে । বর্তমানে ভারতবর্ষে যে করেকটা 
কোম্পানী বৈছ্যতিক পাখা নিম্মাণবিষয়ে সমূহ কৃতকাধ্যতা 
প্রদর্শন করিয়াছে ক্লাইড ফ্যান কোম্পানী তাহাদের 
অন্যতম । এই কোম্পানীর নিম্মিত পাখার বিশেষত্ব উহা 
দেখিতে খুবই সুদৃশ্য, যাস্ত্রিক উতকর্ধতার দিক দিয়া বিশেষরূপ 
সমৃদ্ধ, উহাতে বিছ্যৎশক্তি খরচ হয কম। তাহ। ছাড়া 
উহা দীঘকাল স্থায়ী এবং মূল্যের দিক দিয়া সুলভ । এই সব 
বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্তমানে দেশে ক্লাইড ফ্যান খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে । 
আর সেই জনপ্রিয়তার সঙ্গে ক্লাইড ফ্যান কোম্পানী তাহাদের 
কারখানার কাধ্যও যথেষ্ট পরিমাণ প্রসারিত করিতেছেন । এই 
কোম্পানীটার এইরূপ অগ্রগতি আজ দেশের বাবসারিক মধ্যাদ। 
বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর পরিচালকদের 
কৃতকাধ্যতার প্রশংসা করিতেছি। 


ইউনাইটেড এসিওরেন্সপ কোং 


১৪নং হেয়ার স্ত্রী, কলিকাতা 
ইউনাহটেড এসিওরেন্দ কোম্পানী প্রথমে একটা 
প্রভিডেণ্ট কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্টরীকৃত হহয়া তৎপর 


গত ১৯৩২ সালে উচ্চতর বীমা কোম্পানীতে পরিণত হয়। 
এই কোম্পানীর প্রথমে যাহারা পরিচালনাভার গ্রহণ করেন 
তাহাদের আনলে কোম্পানী কাধ্যক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হহতে 
পারে নাই । কিন্তু গত ১৯৩৫ সালে কমাশিয়াল পসিণ্িকেট উহার 
পরিচালনাভার গ্রহণ করার পর হইতে উহার উন্নতি দ্রুততর 
হহয়াছে। গত ১৯৩৫ সালের শেষে এহ কোম্পানীর তরফ 
হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট জমাকৃত টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র 
২৫ হাজার টাকা । ১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ 
দাড়াহয়াছে ৮৩ হাজার ৬৯০ টাকা। এহ সময়ের মধ্যে 
কোম্পানার আদায়াকৃত মূলধনের পরিমাণও ১১ হাজার ৪ শত 
টাকা হইতে ৬০ হাজার টাকায় পরিণত হহয়াছে। এহ আথিক 
স্বচ্ছলতার ফলে কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ বত্তমানে বাঙ্গলার 
বিশ জেলা এবং এমনক খ্দূর হায়প্রাণাদ পথান্ত নিজেদের 
আফস স্থাপন করিয়া কাজ চালাইতেছেন। মিঃ [প, কে, ঘোষ 
এহ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তাহার অদম্য কনম্ম 
প্রবনতা ও খ্বার্থ ত্যাগের ফলেই হউনাহটেড এসিওরেন্স বত্তমানে 
উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর ইহয়াছে । আমরা এহ কোম্পানীর 
সব্বতোমুখা সাফল্য কামনা কার । 


ব্ঙ্গল শেরারা ডল ।সাঁশুকেট 
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্রীট, কালকাত। 


বাঙ্গলা দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে পুব্বে যাহা কিছু 
সঞ্চয় হইত তাহার প্রায় ষোল আনা দাদনী কারবার এবং জমিজমা 
ক্রয়ে নিয়োজিত হঠত । |কগু দেশের অবস্থার পরিবস্তনের ফলে 
এবং দাদনা ব্যবসা ও প্রজা সধঞ্ধে বিধি্ধ আহনের ফলে 
এখন দাদণা কারবার বা জমিজমার আর কেহহ কোন অথ- 
বিনিয়োগে সাহস পাহতেছেন না। এবপ অবধন্থায় যাহাদের 
হাতে কিছু সঞ্চিত হহছতেছে তাহারা উহা কিতাবে লগ্রি করিবেন 
তদ্দিষয়ে চিশ্তা ভাবনা করিতেছেন। অনেকে আবার 
অন্্রতাবশতঃ বাজে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া প্রতারিত 
হইতেছেন। উহাদের সাহাযোর জন্য বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস 
সিপ্তিকেট বিশেষভাবে কাজ করিতেছেন । তাহারা দ্াদনকারী- 
গণকে দাদনের নিরাপদ ও লাভজনক পন্থা সঞ্থন্ধে উপদেশ দিয়া 
তাহাদের তরফ হইতে কোম্পানীর কাগজ শেয়ার হত্যাদি ক্রয় 
করিয়া দেন এবং দাদনকারী প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাদের 
হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া দেন। বর্তমানে যাহারা 


আসার ভঙ্গ 


১৫৯ 


কলকারখানা বাহক বীমা কোম্পানী প্রভৃতির শেয়ারে অর্থ 
বিনিয়োগের পিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন তাহারা বেঙ্গল 
শেয়ার ডিলাস“সিপ্ডিকেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে 
অনেক ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন । 


বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ 
১৩৭নং ক্যানিং স্্রীট, কলিকাত। 


ভারঙ সরকার ১৯৩১ সালে লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানি 
ক্ষ স্াপন করিলে তদ্বারা পুববাঞ্চলের লবণ-শুক্ক পুনজ্জীবিত 
করিবার প্রসার পাইয়া যে কয়টি কোম্পানী স্থাপিত হয় বেঙ্গল 
সল্ট কোম্পানী তাহাদের অন্যতম । আচাধ্য পপ্রফুল্পচন্দ্র রায়, 
শ্রাযুক্ত জে, চৌধূরী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ পন্ু, শ্রীযুক্ত রাজশেখর 
বন (বেঙ্গল কেমিক্যাল) ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রস্থৃতি 
৭ জন ডিরেক্টর লইয়া ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানী গঠিত 
হয়। শ্রযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ও মনুজেন্দ্র দত্ত 'দত্ত এণ্ড 
চৌতুব। পাঁদ লইয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট হইয়াছেন । 
১৯৩৫ সালে কোম্পানী সেঁদিনীপুরের অন্তর্গত কাথি মহকুমায় 
সমুদ্রতীরে পুরুষোন্তমপুর মৌজার ১০ একর জমি খাসমহল 
হঠতে ইজারা লইয়া ১৯৩৬ সাল হইতে সেই জমিতে কারখানা 
স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তর করিতেছেন। কোম্পানী ব্রহ্মদেশীয় 
গ্রথায় লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করেন। বাংলা সরকারের বিশেষজ্ঞ 
সুপারিণ্টেণ্ডেট রায় সাহেব ডি, এন, মুখাজ্জী তাহার পুস্তিকাতে 
লিখিয়াছেন ১৯৩৬ সালেই বেঙ্গল সন্ট. কোম্পানীর কারখানায় 
র্াদেশীয় প্রথায় লবণ প্রস্তুত সাফলা লাভ করে। এই কোম্পানী 
ব্রঙ্মাদেশীয় প্রথা ও করমগ্ুল কুল প্রচলিত প্রথা সম্মিলিত করিয়া 
এক অভিনব প্রথায় করকচ লবণ প্রস্তত আরম্ভ করেন। বাঙলা! 
গবণমেন্টও ১৯৩৭-৩৮ সালের এডমিনিষ্রেশন রিপোর্টে লিখিয়াছেন 
“মেদিনাপুর জেলার দুইটি প্রতিঙ্ান মধো বেঙ্গল সন্ট কোম্পানী 
অশ্িনব সম্মিলিত প্রথার করক৮ লবণ প্রস্থ করিতেছেন ; ইহার 
ফল ভালই হইয়াছে অথচ পড়তা। করিয়াছেন মণ প্রতি ৮০ অর্থাৎ 
বিদেশীয় লবণ যত কম দরেঠ বিক্রয় হউক, ইহার প্রতিযোগীতায় 
পারিবে না। ঠতিপুবেব বিশেষজ্জেরা সকলেই বলিয়াছিলেন 
বাঙলার আপহাপয়ার় করকচ লবণ প্রপ্তত হহতেই পারে না। 
কিন্ক সমস্ত প্রতিকূল অভিনত খণ্ডন করিয়া বেঙ্গল সম্ট কোম্পানী 
দেখাঠল পাঙলায় করকচ লপণ প্রস্তুত হহঠতে পারে এবং আজ 
বাঙলার সমুদ্ধোপকূলে যদি এই লবণ প্রস্তুত প্রণালী ব্যাপক গাবে 
প্রবন্তিত হয়, কোন বিদেশীয় প্রুতিযোগীতাই তাহাকে নষ্ট করিতে 
পারিবে না। 

বন্তমানে কলিকাতার পাহকারী লবণ বিক্রয়ের দর উঠানামা 
করাতে কোম্পানী কলিকাতায় খুচরা বিপ্রুয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন 
এই লর্বণ /২॥ সের ৮” অর্থাৎ ৩২ মণে খিক্রয় হইতেছে । ইহাতে 
খুচরা বিক্রয়ে খরচ বাদে লাভ যথেষ্ট হইতেছে । কলিকাতার মত 
বৃহৎ বাজারে যদি এই কোম্পানীর লবণ ধিক্রয় সমাকরূপে প্রসার 
লাভ করে তাহা হইলেই এক কলিকাঙার বিক্রয়ের লাভ হহঠতেই 
হেড অফিসের খরচসহ সমস্ত খরচ যোগাইয়।া কোম্পানী অচিরেই 
লভাযাংশ বিতরণ করিতে পারিবেন। বাঙলায় লবণ শিল্পে 
যুগ পরিবর্তন আরন্ত হগ্যাছে । এই সময়ে যদি দেশবাসীর 
সনাক সাহাষ্য পাওয়া যাধ, এহ শিল্প নিশ্চয়ঠ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 


হইবে । মামরা বেঙ্গল সম্ট কোম্পানীর সব্বদা সাফল্য কামন। 
করি। 





১৬৩ 


. র্পারেটে বাধ অব ইতি লি: 
৯এ ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকাতা 


কর্পোরেটেড, ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া৷ বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক 
সমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কের পরিচালক মিঃ ডি, 
এন, বসু চৌধুরী অদমা উৎসাহ, সততা এধং অধ্যবসায় গুণে 
অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কটিকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। আমর! দেখিয়া স্বুখী হইলাম অত্যল্পকালের 
মধ্যেই ব্যাঙ্কের বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৭৩৫ 








ক্পশাগাপা 7 
০ 


সণ 
পতি 8 
পপ 


আহিল ভঙ্গ, 


[৮ই মে, ১৯৩৯ 


টাকা এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৫২ 
দাড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কের কায উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরি- 
চালকগণ বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে এবং বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী 
অধ্যুষিত কতকগুলি সহরেও শাখা অফিস স্থাপনের সক্কল্প 
করিয়াছেন। অতি অল্পকীলের মধ্যেই এই ব্যাঙ্ক জনসাধারণের 
যেরূপ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, আশা করা যায়, অচির 
ভবিষ্যতে উহা! বাঙ্গল! ও বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য স্কান অধিকার করিবে । আমরা এই ব্যাঙ্কের 
আরও উন্নতি কামনা! করি। 





প্রেস 


ণনং ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
নুতিলক্াক্ভ। 
ফোন - ক্যাল ৩৫১১ 


লিলছিিভঁ সমহ্মল্সে 
তন্ন ০শ্ী শন ৩ ভ্ভাহ্লাম্স 





| শ্রুল্তম্্র ভিজ্ীইদ্লে ছ্াঙ্পাল্ ম্কাভ্জ 


গ্রহ্নৌ সানন্দে 








ভান্ছনাভ্ম চিনি ক্রর্পেল ভভলজ্ান্স লিল্ঞ্মীভি। 


** বসন্ত ব্রাদার্স 


(জ্ুন্লেলাস্ন) £* 


আমাদের কারখানায় কারিগর দ্বারা অতি অল্প সময়ে সলভ মূল্যে সর্ধপ্রকার অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়৷ থাকি 
২০২নং কর্ণওয়ালিস ফ্রীট 


(বিবেকানন্দ রোডের মোড়) 


কলিকাতা 





ফোন-কলিকাতা ৭১৫৮ 





সকলেই 


- ধার গাইবেন 


শতকর| ৬২ টাকা সুদে 
ধার দেওয়া হয়। কোন 
জামিন বাআমানতের দরকার 
শাই। ১** সমান মাগিক 
কিস্তিতে ধার শোধ কাঁরলেই 
চলিবে । বিবরণের জন্া 1* 
আনার ডাক টিকিট এস 
তাবেদত করত । 


দি 
এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
ছুট, কলি; 


১৫নং ক্রাইভ 





কলিকাতা, 


বিষয় পুঠ। 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩৩-১৩৫ 
শিক্পোনতির জন্য মূলধন সরবরাহ ১৩৬ 
তুরঞ্চের শিল্পোন্নতি ক 
রপ্তানী বাণিজো সরকারা সাহাযা ১৩৮-২৩৯ 


/51317111 44048 
সুবজআ-বানিজ্-হিন্স- অর্থনীতি বিষ, 


স্বাএ্সাকু" সানা 
সম্পাদক --শ্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 





৫ই জুন, সোমবার ১৯৩৯ 


মিটি যান 
লিমিটেড 


হে অফিস কচি 





সকল প্রকার ব্যান্কিং কাযোর 
একমান নিরাপদ গান । 
আমানতি টাকার জগ্য 
নিয়লিখিত হারে সুদ 
দেওয়া হয় 7 
স্থায়ী আমানত তবহলরে 
অধিক লময় পথাধ বাষিক 
৬৬%। । চণ্তি আমানত 
বাষিক ২৯, বির।। 
বিশ্বুত বিরর্রণের জগ্ত লিগৃণ। 
চি :547899588455 


শে 


-. » শপ 


৫ম সংখা) 





বিষয় পচা 
আাখিক দ্বনিয়ার খপরাখলর ১৪০-২৪৫ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৪৬-১৪৭ 
নত ও পথ ভি 
পাজারের হালচাল ₹৪৯-২৫৬ 





মামযিক প্রন 


ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় মহাজনী বিল 


গত পুবণ সপ্তাহের হ্যায় গত সপ্াঠে বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদে 
নাজনী বিলের আলোচনা বিশেষ কিছ্বু অগ্রসর হয় নাই। গত 
সোনবারে বিলের ৯টা ধারা সন্বন্দে অনেক গুলি সংশোধন পাস্তা 
পরিষদ কক আগ্রাহা হয়। কিন আন্তান্যা ধারার পরিণন্তনের 
কলে উচ্ার আবশ্থাস্তাবী পরিণতি হিসাবে এই সব ধারার পরিবন্তন 
আপন্যক হহতে পারে মনে করিয়া উল্ত পারাগুলি সঙ্গন্ধে পরিবদের 
কোন ভোট লওয়া হয় নাত । এদিন বিলের যে সব বারা সম্বন্ধে 
সংশোধন প্রস্তান অগ্রাহ্থা তয় তাহার মন্ম এইরপ-তনং ধারন 
কোন মহাঁজন বর্জমান আইনের বিরুদ্ধে কোন কাছ করিলে ভাহার 
লাইসেন্স বাতিলের জগ্য ঘে কোন বাক্তি আবেদন করিতে পারিবে 
এবং কলিকাতায় স্থল কজ ফোটে ও মফন্দেলে জেলা জজের 
আদালতে এই আবেদনের বিচার হইবে | ঈনং ধারা--এহ সব 
আদালতের সিদ্ধাঞ্চের বিরুদ্ধে আপীল হহতে পারিবে । ৬নং 
পারা (৫নং ধারা বিলের কমিটি কন্তক উগাইয়া দেওয়া হইয়াছে) 
এই আইনের আমলাধীনে একজন প্রাদেশিক রোজষ্টার এবং তাহার 
শধীনে কতিপয় রেজিষ্টার ও সাব রেভিষ্টার নিথুক্ত হইবেন । 
সরকারী কম্মচারী ছাড়া আন্ত কাহীকেও এঠ সব পদে শিষুক্ত করা 
হ্টাবে না । নং ধারা_প্রতোক সাব রেজিষ্টারের নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ধ মহাজনদের একটী তালিকা রাখ! হবে । ৮নং ধারা 
বর্তমান আইন বলবৎ হইবার পর অব্যন ছয় মাসকাল অতীত 
হইলে কোন মহাজনই লাইসেন্স বাতিরেকে মহাজনী ব্যবসা 
চালাইতে পারিবে না। ৯নং ধারা--নহাজনগণ যে লাইসেন্স 
গ্রহণ করিবে ভাহ! গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসরকাল পধ্যন্থ 
উহা সমগ্র বাঙ্গলা দেশে বলবৎ থাকিবে এবং উহ্ার মেয়াদ 


উত্তীর্ণ হষ্ঈটবার পর ভাথবা উহার পুর্ধেই কোন কারণে যদি 


লাহসেন্স পাতিল করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই 
সময়ে মহাজনকে সাব-রেভিষ্টারের নিকট লাইসেন্স ফেরৎ 
দিতে হঠাবে। ৯এ  ধারা-লাইসেন্পস লইতে হইলে 
মহাভনগশকে ১৫ টাকা ফি দিতে হইবে । তবে প্রাদেশিক 


গবণমেন্ট ভচ্ডা করিলে বাঞ্ডতিবিশেষ খা. শ্রেনীবিশেষকে  উহ্ার 


মবুব করিয়া দিতে পারেন | ১*নং ধারা প্রত্যেক 
প্রধানত; যে অপ্চলে দাদনী বাবসা চালাঘ তাঙ্াকে সেই 
অপলের ভম্তা নিযুক্ত সাধ-প্লেজিষ্টারের নিকট নিদ্দি্ট ফরমে নিদিষ্ট 
প্থায় ৩ নিদিষ্ট বিখধণ সহ লাহহসন্সের জঙগা আবেদন করিতে 
হহবে।  ১১নং ধারা এই আবেদনসহ ১৫ টাকা! পাইলে সাব 
বোঁছষ্ঠার মহাজনের নাম তালিকাহ্ভ্ করিয়া তাহাকে লাইসেন্স 
পদান করিবেন । বাবসা বাণিজা সম্পকিভ কাজে যে খণ দেওয়। 
হব তাহাকে এই আইনের আমজ। বাদ দিবার জন্যা পূব 
সঞ্পাহে ডাঃ নলিনাক্গ সান্গাল যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
এ দিন ভাহা লইয়া রি আলোচন! হয়। কিন্তু এই বিষয়ে 
কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই । তবে কৌন বিধবা বা শিতহীন 
মাবালাকের মোটমাট নে পরিমাণ ৫ শত টাকার কম হইলে 
এ দাদনকে বর্ধমান আইনের আমল হইতে বাদ দিবার ভন্যা পুবৰ 
সপাহে আধক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস যে সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া 
ছিলেন এ দিন গবণমেন্টের বিরোধীতার ফলে তাহা অগ্রাহা হয় । 
বলের আমল হইতে ব্যবস। বাশিজা সম্পকিত প্ণকে বাদ দিবার 
জন্থা গত পুধব সপ্তাহে ডাঃ সান্নাল ঘে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন, মঙ্গলবারে ভাষাগত সীমান্ত পরিবর্তনমহ তাহা গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে একটী সংশোধন প্রস্তাব হিসাবে পরিষদে উপস্থিত 
কর। হয় এবং উহা ৮৬--১৭ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেস পক্ষ 
কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। বুধবারে বাবস্থা পরিবদের কোন 


পুশ 
অভাভল 


হইতে 


২৩৪ 


তাধিবেশন হয় নাঈ | বৃহষ্পতিবারে বিলের ১০ ও ২১নং ধারা লইয়া 
বিতর্ক উঠে। উহার মধ্যে প্রথম ধারার বিধান এই যে প্রত্যেক 
মহাঁজনকে বাঙ্গলা ভাষায় একটা জমাখরচের বহি, একটী লেজার ও 
রসিদ বহি রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয় ধারার বিধান এই যে প্রত্যেক 
একটা নৃতন বৎসর আরম্ত হইবার ছুই মাসকাল সময়ের মধো মহাজন- 
গণকে তাহাদের প্রত্যেক খাতককে পাওনা টাকা সম্বন্ধে বাঙ্গলা 
ভাষায় একটা হিসাব দিতে হইবে । এই সব হিসাবপত্র অন্যান্থ 
ভাষাতেও যাহাতে রাখা যার তজ্জন্তাই পরিষদে বিতর্ক উপস্থিত 
হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবারে এই বিষয়ে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় 
মাই । শুক্রবারে পরিষদ কত্তক এই মন্ম্মে একটী সংশোধন প্রস্তাব 
গৃহীত হয় যে উপরোক্ত হিসাবপত্র বাঙ্গলা অথবা ইংরাজী ভাষায় 
রাখা চলিবে । গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতেই এই সংশোধন 'প্রস্তাঁব 
উত্থাপন করা হইয়াছিল । 

শুক্রবারে ব্যবস্থা পরিষাদের অধিবেশন সমাপু হালে আগামী 
১৭ই জুন বুধবার পরাস্ত পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা 
হইয়াছে স্তর; বর্তমান সপ্জাহে এই বিল সম্বন্ধে কোন আলোচন। 
হইবে না। | 
বীমাকল্ী সন্মেলন রর 

গত ২৭শে ও ২৮শে মে তারিখে কলিকাতার এলবাট হলে 
বেঙ্গল ন্যাশন্বাল চেম্বার অব কমাসের সভাপতি ডাঃ নারেন্দ্রনাথ 
লাহার সভাপতিছে বীমাকম্মী সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া 
গেল। এই অধিবেশনে উহার সভাপতি ডাঃ লাহ। 
সম্মেলনের উাদ্বোধনকর্তী। এ্রাধুক্ত নলিনীরঞ্ন সরকার উভয়েই 
বীমা কন্মীদের অভাব অভিযোগ সন্বন্ধে সহানুভতির সহিত 
অনেক আঁলোচন। করিঘাছেন। সভাপতি ডাঃ লাহার মতে 
বাঙলা দেশে বীনা কন্মীর সংখা! দশ হাজারের কম হইবে না 
এবং তাহার ভাষায় উহারাই “রৌছে বৃষ্টিতে ভুগিয়া ছুদ্দিন সুদিন 
এবং উপেক্ষা ও নৈরাশ্সোর মধ্যে এক্রাশ্থ পরিশ্রম করতঃ মানুষের 
মন হইতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিদূরিত করিয়াছে এবং সমাজ- 
জীবনের দারিদ্রের বিরুদ্ধে আধুনিক কাঁলের সব্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
পম্থার 'প্রচলন করিয়াছে” | বীমা কম্মীদের কাজের মহা ও 
গুরু সম্বন্ধে এপ সহানুভূতিস্চক উত্তি' সচরাচর বড় একটা 
দেখা যায় না। কিন্ত একথা ছুঃখের সহিত ত্বীকাব করিতে 
“হইতেছে যে বীমা কন্মণীগণ সব সময়ে বীম। আফিসের কত্ত পক্ষাদের 
নিকট স্ববিচার পান না। নুতন বীনা আহনেও তাহাদের উপর 
অবিচার করা হইয়াছে । কোন বীমাকম্ী কোন কোম্পানীতে 
দশ বৎসর বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিপার পর উচ্চতর হারে 
পারিশ্রমিক পাইয়া যদি অন্ত কোন কোম্পানীতে যোগদান করেন 
তাহা হলে পুব্বতন কোম্পানীর নিকট রিনিউয়েল কমিশন 
হিসাবে তাহার প্রাপ্য টাকা হইতে তিনি যে কেন বঞ্চিত হইবেন 
তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই 
ব্যবস্থায় এক একজন বীম! কম্মীকে এক একটি কোম্পানীতে 
সারা জীবন ধরিয়া কাজ করিবার জন্য কাধ্যতঃ বাধ্য কর! 
হইয়াছে । যাহা হউক যাহারা দেশে বীমা ব্যবসায়কে জনপ্রিয় 
করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জীবনবীমা 
ব্যবসায়ে ভারতবাসী স্বরাজ লাভ্‌ করিয়াছে এবং যাহাদের 
স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার উপর ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য 
হইতে বঞ্চিত করিলে উহার পরিণামে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ই 


এখং 


[৫ই জুন, ১৯৩৯ 





ক্ষতিগ্রস্থ হইবে । ভারতবর্ষের সমস্ত বীমা! কোম্পানী মিলিয়! 
বীমা কম্মর্দের সম্বন্ধে এমন কি একটা আদর্শ চুক্তি রচনা করিতে 
পারেন না যাহার ফলে বীমাকন্মীগণ তাহাদের ম্যাষ্য প্রাপ্য 
পাইবেন, বীমা আফিসসমূহ ন্যায্য ব্যয়ে কাজ সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন এবং আইনের ফাকে বীমা আফিসের পক্ষে বীমাকর্মী- 
গণকে-এবং বীমাকম্মীদের পক্ষে বীমা আফিসকে প্রতারণা করা৷ 
অসম্ভব হইবে ? 


ভারতে বিলাতী কাপড় বিক্রয় 


ভারবর্ষে আমদানী বিদেশী তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া এবং 
বাবস্থা পরিষদের অভিমত অগ্রাহ্য করতঃ বড়লাট কতৃক তাহার 
বিশেষ ক্ষমতার বলে ইক্গ-ভারত বাণিজা চুক্তি বলবৎ করিয়া 
এদেশে ল্যাঙ্কাশায়ার জাত কাপড় বিক্রয়ের যে সুবিধা করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে ততসম্বদ্ধৈ ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের ব্রেমাসিক 
অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ জি এল মেহতা কতকগুলি স্পষ্ট 
ও নিভীক উক্তি করিয়াছেন। মিঃ মেহতা বলেন-_্ইংলাগ্ডের 
কাপড়ের কলওয়ালাগণ যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষের সহিত্ত 
ইংলগ্ের রাজনীতিক সম্পর্কের স্বযোগে তাহারা ভারতের বাজারে 
কাপড় বিক্ররের সুবিধা করিরা লইতে পারিবেন তাহা হইলে 
তাহারা শীঘ্ঘই বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের ভনমতকে বিরুদ্দ- 
ভাবাপন্ন করিয়া তাহাদের কোন লাভই হইবে না। প্রাচীন 
'প্রবাদবাক্যে আছে যে একটা ঘোড়াকে জলের ধারে টানিয়া 
উহাকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জলপান করান যায় ল্যাঙ্কাশায়ারের কথা 
যে উহার রাজনীতিক জবরদস্তিপ্রশ্তত বাণিজা 
চুক্তির সহায়ে ভারতের বাজারে কাপড় আমদানী করিতে পারে 
কিন্ত ভারভবাসী বদি সঙান্ুভূতিসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে 
তাহারা এই কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না।” 
মিঃ মেহভার এই উক্তির ফলে বন্তমানে লাঙ্কাশায়ারের এবং 
উহাদের সমর্থক ভারত গবণমোন্টের কোন চৈতম্বা হইবে কিনা 
জানি না। কিন্তু তিনি যে ঈঙ্গিৎ করিয়াছেন ভারতবাসী যদি তাহা 
গ্রহণ করিরা বিলাতী কীপড় বয়কট করে তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ার 
যে উহার কৃতকাধোর জন্য অন্ুতপ্প হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই । এই বিষয়ে ভারহবাধের বাবসায়ীপমাজ এবং জাতীয় 
কংগ্রেসের অবহিত হওয়া আবন্যক। এই বাপারে কেবল জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রচার কাধ্য করিলেই চলিবে না। দেশের 
ভিতরে যাহারা পাইকারী ও খুচর! হিসাবে বিলাতী কাপড় বিক্রয় 
করে তাহাদেরও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যাহাতে তাহারা বিলাতী 
কাপড় বিক্রয় না করে তজ্জন্য তাহাদিগকে রাজী করাইতে হইবে । 
ইণ্ডিয়ান চেম্বারের ন্যায় শক্তিশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে 
কতদূর কি কাজ করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে আমরা 
সুখী হইব। 


লগা যায-কিন্থ 
না। পক্ষেও 


এই 


বন্ত্রশিল্পের অবনতি 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ক্রমাগত যে আঘাত করা হইতেছে 
তাহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই নানাভাবে আত্ম প্রকাশ 
করিতেছে । গত ডিসেম্বর মালে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের 
কলে ৪১ কোটা ২২ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়। জানুয়ারী মাসে 
তাহা কমিয়া ৩৬ কোটী ৫৯ লক্ষ গজ এবং ফেব্রুয়ারীতে তাহা 
আরও কমিয়া ৩২ কোটী ৩৩ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে । এদিকে 
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যে স্থলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৫ কোটা 
৩ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে মার্চ মাসে 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী 
হইয়াছে । ভারতীয় কাপড়ের কলসমূৃহে কাজের পরিমাণ হাসের 
সঙ্গে সঙ্গে উহাতে ভারতীয় তূলার কাঁটতিও উল্লেখযোগ্য ভাবে 
হাস পাইভেছে । গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের 
কলে ২ লক্ষ ৮২ হাজার বেল ভারতীয় তুলা খরচ হয়। সেই 
স্থলে জান্রয়ারী মাসে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার বেল এবং ফেব্রুয়ারী 
মাসে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বেল তুলা খরচ হইয়াছে । এই সময়ের 
পরবর্তী হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই | তবে গত ৩1৭ মাসের 
মধো ভারতীয় বন্্শিল্পের যে সকল দিক দিয়াই অবনতি হইয়াছে 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহার স্তষ্পষ্ট প্রমীণ পাওয়া যাইতেছে । 
এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ভারতীয় তুলার কাটতি 
হাসের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ভারতীয় বস্ত্রশিল্লের 
উপর বর্তমানে যে ভাবে আঘাত করা হইতেছে পাঞ্জাবের প্রধান 
মন্ত্রী সার সেকেন্দার হায়াত খা! প্রমুখ বাক্তিগণ তাহাকে ভারতীয় 


তুলাচাধীর স্বার্থের অন্ুক্ষল বলিরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন | »্্ 


বর্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ভারতীয় তুলার কাটতি 
যে ভাবে হাস পাইতেছে তাহা হইতে এই শ্রেণীর বাক্তিদের যুক্তি 
যে কত অসাড় তাঙ্তা স্তৃ্পঈশাবে বুঝা যায় । 


ব্যাঙ্কসমূহের প্রশংসনীয় দৃ্রান্ত 
আনরা শুনিয়া অভ্ঞান্থ সুখী হইলাম যে ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কস 
এসোসিয়েসনের সদস্বাস্থানীয় মে সমস্ত ঈউরোগীয়, অবাঙ্গালী ও 
বাঙ্গালী বাঙ্ক বিহার প্রদেশে কারবার চালাইতেছে তাহাদের মধ্যে 
স্থাদের হার সন্থন্গে কিছুদিন পুবেন একটী চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং 
গত ১৬ই মে হইতে এই চুক্তি বলবৎ করা হইয়াছে । এই চুক্তিতে 
ব্যাঙ্ক সমূহ মালপত্রের জানীনে অথবা সম্পন্তি বন্ধকে যে টাকা ধার 
দিবে তাহার স্বদের একটা সব্বনিয় হার বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
চুক্তিতে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ধস এসোসিয়েসনের সদস্ততুক্ত দেশী বিদেশী 
সমস্ত বাঙ্কষ্ যোগদান করিয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে দু মাসের 
নোটাশ না দিয়া কেহ এই চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। 
আপাততঃ জামসেদপুরকে এই চুক্তির বহিভূতি অঞ্চল বলিয়া গণ্য 
করা হইবে । চুক্তির আর একটা সর্ত এই যে কোন ব্যাঙ্ক যদি 
বিহারের কোন অর্চলে সাব অফিস স্থাপন করিতে চাহে তাহ। 
হইলেও এজন্য চুক্তির পক্ষতুক্ত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করিতে 
হইবে। 
এই চুক্তিটী নানা দিক দিয়াই বিশেষ গুরুত্ববাঞ্জক। প্রথমতঃ-- 
নূতন কাজ সংগ্রহের অত্যধিক আগ্রহে উপরোক্ত শ্রেণীর দাঁদনে 
একে অন্যের অপেক্ষ। কম সুদে টাকা লগ্রী করিবার যে ক্ষতিজনক 
প্রতিযোগিতা ব্যাঙ্ক সমূহের মধো দেখা দিয়াছে এই চুক্তির ফলে 
তাহা বিদূরিত হইয়া ব্যাঙ্ক সমূহের আথিক ভিত্তি অধিকতর স্মৃদৃঢ় 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশী বিদেশী সমস্ত ব্যাঙ্কই এই চুক্তির মধ্যে 
থাকাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সকলের নধ্যে একটা পারস্পরিক 
সহযোগিতার ভাব স্থষ্ট হঈবে। ভারতীয় ব্যাঞ্চ ব্যবসায়ের উন্নতির 
পক্ষে উহাও কম কথা নহে। তৃতীয়ত; এই ব্যবস্থায় ক্ষত ক্ষুত্র 
ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কাজ চালান সহজতর হইবে। 
বিহারে ব্যবসায়ে রত ব্যাক্ষগুলির মধ্যে বর্তমানে যে চুক্তি হইয়াছে 
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তাহ। এদেশে নৃতন নহে | কলিকাতান্ত বিনিময় ব্যাঙ্ছগুলি বলুদিন 
পূর্ব হইতেই নিজেদের ভিতর এইরূপ চুক্তি করিয়া কাঙ্ত 
করিতেছে । এজন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় কেহ ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতেছে নী। এক্ষণে বিহারেও দেশী বিদেশী সমস্ত ব্যাঙ্ক এই 
্বদষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে । বাঙ্গলা দেশের বাক্ষসমূহের মধো-_ 
বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্যাঙ্ক উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে কি অনুরূপ একটা চুক্তি হইতে পারে না? বাঙ্গলার 
এই ধরণের একটা চুক্তি হইলে অপেক্ষাকৃত স্ুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক গুলি 
ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং নব- 
প্রতিচিত ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিরও কাধ্যক্ষেত্রের প্রসার হইবে | উহ! 
সমষ্টিগত ভাবে সকলেরই লাভের কথা | 


হবর্ণের মুল্যের ভবিষ্যৎ 

গত ১৯১৩ সালে পথিবীর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও 
গবর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত মোট স্বর্ণের শতকরা 9৫ ভাগ আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে মজদ ছিল । পরবন্তী কালে বিশ্ববাগী মন্দা এবং 
ঈউারোপে যুদ্ধের আশঙ্কার ক বিভিন্ন দেশে মজুদ স্বর্ণের ক্রমেই 
বেশী ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চালান হইতে থাকে এবং 
উহার ফলে বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর ম্র্ণের শতকরা প্রায় ৬ ভাগ 
উক্ত দেশে মজুদ হইয়াছে । আমেরিকা এই স্বর্ণ হইতে কোন 
আয় তো করিতেই পারিতেছে নামধিকন্ত উহা নিরাপদে 
সংরক্ষণের জহ্যা উহাকে অনেক অর্থবায় করিতে হইতেছে । 
বিশেষতঃ বিদেশ হইতে অনেকে আমেরিকীকে স্বর্ণ দিয়া তাহার 
পদলে আমেরিকাম্ত কলকারখানার শেয়ার গ্রহণ করিতেছে এবং 
এজন্য আমেরিকার কলকারখানার অনেক লাভ বিদেশীদের হাতে 
চলিয়া যাইতেছে । এই সব কারণে অনেকেই বলাবলি 
করিতেছিলেন যে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট হয় উক্ত: দেশে স্বর্ণ 
আমদানী বন্ধ করিয়া দিবেন__না হয় গবণমেন্ট বর্তমানে যে দরে 
নর্ণ ক্রয় করিতেছেন তাহা অপেক্ষা দর অনেক কমাইয়া দিবেন। 
আনেরিকা এই ব্যবস্থা করিলে পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের মূল্য 
কমিবে বটে- কিন্ত উহার ফলে সমগ্র পুথিবীতে পণ্যমূলা হাস 
হইয়া নূতন ভাবে আর একটা মন্দার স্ুচন। করিবে । এই কারণে 
স্বর্ণ সম্বন্ধে আমেরিকা কি বাবস্থা অবলম্বন করে তৎসম্বন্ধে 
সমগ্র পৃথিবীতে একটা আশঙ্কার ভাব স্থষ্টি হইয়াছিল । আমরাও 
গত ১লা মে তারিখের “আঘিক জগতে” একটী প্রবন্ধে এই বিষয়ে 
আলোচন। করিয়াছিলাম। যাহা হউক সম্প্রতি আমেরিকার 
সিনেট সভাতে উক্ত সভার অন্যতম সদস্য মিঃ ওয়াগনার এই বিষয়ে 
প্রশ্ন করিলে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টেন তরফ হইতে অর্থসচিব মিঃ 
মবগেনথু বলিয়াছেন যে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট বর্তমানের ম্যায় 
ভবিষাতেও বিদেশ হইতে প্রতি আউন্স স্বর্ণ ৩৫ ডলার মূল্যে 
ক্রয় করিবেন । তাহার এই স্মুষ্পষ্ট উক্তিতে স্বর্ণ সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী 
আতঙ্ক অনেকটা বিদৃরিত হইবে । তবে ফাটকা ওয়ালাদের ভয়ে 
মুদানীতি, বাট্রানীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক সময়েই 
গবর্ণমেপ্টকে তাহাদের প্রক্কৃত মনোভাব গোপন করিয়া চলিতে 
হয়। বর্তমানে যে ভাবে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে স্বর্ণ 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইতেছে তাহাতে আমেরিকার 
গবর্ণমেপ্ট যে ত্বর্ণ ক্রর সম্বন্ধে বরাবর বর্ধমানের নীতি অক্ষুন্ন 
রাখিয়া চলিতে পারিবেন তাহ! মনে হয় না। 





শ্শিল্লাললভিন্ল জন্তু স্যুললল্বল 
১ল্পলল্লান্র 





পাঙ্গলা দেশে শিল্পোনতির পক্ষে বর্ধমানে যত গুলি অন্তরায় 
রহিয়াছে তাহার নধ্যে মূলধনের অভাব যে সর্বাপেন্ বড় অন্তরায় 
তাহা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। সময়মত উপযুক্ত 
পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের অসামর্থাহেতু বাঙ্গলা দেশের কত 
শিল্প প্রচেষ্টা ঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে এবং কত প্রতিষ্ঠান ঘে বাঙ্গালীর 
হাতছাড়া হইয়াছে তাহার ইয়ন্ড। নাই । উহ্ঠার ফলে বঙ্ছ উন্নতি- 
যোগা শিল্প প্রতিষ্ঠান জীবন্মত অবস্থায় কোনও প্রকারে অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতেছে । এই ব্যর্থতার দরুণ নূতন যাহারা কম্মন্গেতরে 
নামিতেছেন তাহাদের কাজ আরও বিদ্বসঙ্থল হয়া উচিতেছে। 
নাঙ্গল। দেশে শিল্পের প্রসার করিয়া যদি দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, 
ধনসম্পদ সংরক্ষণ ও বেকার সমস্যার ক্ষাযাধান করিতে হয় তাহা 
হইলে সব্বাগ্রে এহ মূলধনের সমস্তার সমাধান করিতে হই বেজ 
আদর! অবগত হইলাম যে বাঙ্গল। সরকারের শিল্পতদগ্চ কমিটার 
অধীনস্থ একটী সাব কণিটা বর্ঘমানে এই সমস্তার বিষয়ে 
আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের পরামশ গ্রহণ করিতেছেন । এজন্য 
আমর। কমিটীর সমঙ্গে আমাদের বক্তব্য বিষয় উপস্থিত করা 
বস্তব্য বোধ করিতেছি 

আমাদের প্রথম বন্তবা এই যে বাঙলার শিল্পের প্রসারের 
জন্য বৎসর বৎসর যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহ। বাঙ্গলা 
দেশের মধোই রহিয়াছে । বপ্তশানে প্রজাঙ্গক সংশোধন আইন, 
খণসালিশী আইন এবং নহাজনী আইনের ফলে দেশের ভিতরে 
শিল্প বানিজ্যে নিয়োগধোগ্য মূলধনের পরিমাণ বল পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিঞ্ু স্বদেশী যুগ হইতে বর্তমান সময় পরান 
বাঙ্গল। দেশে যাহারা শিন্সপ্রতি্ান স্বাপন করিরাছেন তাহাদের 
আনেকের উুলকুটা, আক্ঞতা এবং ক্োত্র বিশেষে অসীধুতার জন্য 
এই হর এটেষ্টায় অর্থ বিনিয়োগের যুক্তিযুন্ততা সম্বন্ধে দেশের 
লোকের মনে গভীর সন্দেচ ৪ অবিশ্বাস পু্জীভৃত হয়া আছে। 
ঘদিও গাধূনিক কালে বাঙ্গালী পরিঢাপিত কতিপয় শিল্প ৬ বাণিজ্য 
প্রতি্ান অংশীদারগণকে নিরমিত ভাবে লভ্যাংশ দিয়া এই 
সন্দেহ « বিশ্বাস কতকাএ দূরাভত করিয়াছেন তথাপি বাঙগল। 
দেশকে শিল্পের ব্াাপাতের উল্লেখঘোগা ভাবে অগ্রসর করাহতে 
হল্লে সাধারণের মন হইতে এহ অবিশ্বাস ৫ সন্দেহ দূর করিবার 
জগ্যা ধ্যাপক শ্াবে চেষ্টা 5€ঘা প্রয়োজন ।  দোশের রাজশন্তি যদি 
এহঠ ব্যাপারে আগ্রবন্তী হন তাহা হইলেই অল্প সময়ের মধো এই 
বাপারে খুব পেশী সুফল পাওয়া খাহতে পারে। 

লঞ্ভমানে দেশে ঘে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং 
মূলধনের অভাবে যাহারা কাধাঙগেখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে 
নল] সেই সব শিল্প গ্ুতিচানে গবর্ণমেন্ট শ্বয়ং অথবা উহার 
পু্পোধিত কোন প্রতিষ্ঠান যদি কতক গলধন সরবরাহ করেন 
এবং গবর্ণমেন্ট কর্তকি প্রদণ্ত টাকা! আদায় না হওয়া পধান্ত এ 
সব শিঞ্পগ্রতি্ানের পরিচীলনানীতি, পরিচালকদের পারিশ্রমিক, 
শিল্প গ্রতিগানে প্রয়োজনীয় কাচা নাল ক্রয় এবং উহাতে উৎপন্ন 
পরাঞাত বিক্রয় প্রভৃতি সম্বন্ধে গধ্ণমেন্ট যদি তদারক করিবার 
ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর 
দেশের লোকের সহজেই আস্ত! জন্মিতে পারে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
সমূহও শেয়ার বিক্রয় করিয়। বাকী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। 
সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন ধনী 
বান্তি মোটা টাকার শেয়ার ক্রয় করিলে উহার উপর অন্যান্থা 
শেয়ার ক্রেতাদের বিশ্বাস অনেক বাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় 
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দেশের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেন্ট যদি ১১ লক্ষ টাকা মূলধন 
সরবরাহ করেন এবং উহার পরিচালনা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহার উপর দেশের সমস্ত শেয়ার 
ক্রেতার বিশ্বাস যে খুব বেশী হইবে এবং উহাকে বাকী মূলধন 
সংগ্রহ করিতে যে কোনও বেগ পাইতে হইবে না তাহা একপ্রকার 
নিঃসন্দেহ বলা যায়। 

বর্ধমান অবস্থায় গবণমেন্টকে আপাততঃ এক কোটী টাকা 
মূলধন লইয়া একটী ইগ্তা্্ীয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন 
স্বাপন করিতে হইবে এবং উহার মূলধনের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ 
তাভাদিগকে নিজেদের হাত হইতে দিতে হইবে । বাকী ৭৫ লক্ষ 
টাকা দেশের ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জন- 
সাধারণের নিকট হইতে ডিবেপার যোগে সংগ্রহ করিতে হইবে । 
গবর্ণমেন্ট যদি ডিবেপশরের সুদ পরিশোধ ' করিবার দায়িত্র গ্রহণ 
করেন তাহা হইলে এই ৭৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে বেগ 
পাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই | উহাঁতে শঙকর] বাধিক ৮ টাকা 
হারে গবর্ণমেন্টকে বৎসরে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার দাতিহ্ লইতে 
হইবে । এইভাবে এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়। গ্রাত্যেকটী 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করতঃ বাঙ্গলাদেশে 
৫০্টী বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। এইসব 
প্রতিষ্ঠান লাভজনক হইয়া উঠিলে পরে আর গবর্থমেন্টকে কোন 
সাহাধ্যই করিতে হইবে না। কারণ তখন জনসাধারণ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে লাভ হইতেছে দেখিয়া আপনা হইতেই 
উহার শেয়ার ক্রয় করত; প্রয়োজনীয় মলধন সরবরাহ করিবে । 

কিন্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহ অপেক্ষীও সরকারী 
সাহাবাপুষ্ট শিল্পপ্রতি্ঠানের কাধানীতির উপর সজাগ দৃষ্টি 
রাখা অধিকতর গুরুধপুর্ণ বাপার। সরকারী সাহাধা পাইয়াও 
পরিচালনার দোৌধে কোন শিল্প-প্রতিগান যদি ফেল পড়ে হাহা 
ভইলে গবর্ণমেণ্টের অধ্যাদা বিনষ্ট হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন 
শিল্প-পরিচালকের পাক্ষে মলধন সংস্রাহ় কর। এক শ্রকার অসম্ভব 
হঠয়। দাঁড়াইপে। এজন্য হপ্ডাষ্্ীয়াল ক্েডিট করপোরেশন গঠনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই কাপৌরেশনকে পরামশ দিবার জন্য বিশেখজ্জ ও 
সাধারণের বিশ্বাসভীঙন বাক্িদিগকে লইয়! একটা বোড গঠন 
করিতে হঠব। বিভিম শিশ্পপ্রচে্টার ভবিঘ্যৎ সন্তাবন।, উহার জান্তা 
প্রয়োজনীয় মূলধন, এই শিপ্পপরিচাপনায় পরিচালকদের যোগাত। 
প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বৌ বে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহাঁঘা করিতে 
সম্মতি দিবেন নার সেই সব প্রতি্ানকেই কর্পোরেশন হইতে 
সাহাধ্য দেওয়া হইবে । বিশেষত; করপোরেশন তহতে সাহাষ্য 
পাইবার পর এই শিল্প প্রতিষ্টানের কাধাক্লাপ সম্বন্ধে নজর 
রাখিবার জহ্/ অভিজ্ঞ কম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে | গ্রাস্তাবিত 
বো যদি বিশেব বিবেচনা সহকারে এবং নিরপেক্ষভাবে সাহাধ্যের 
ডান্। স্বপারিশ করিতে পারেন তাহা হইলে এহ বোড দেশবাসীর 
বিশেষ শ্রদ্ধা আকধণ করিতে সমর্থ হইবে এবং বোডের সমর্থন 
লাভই্ট প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পাঙ্গে মূলধন সংগ্রহের বড় রকম 
সাহায্য হইয়| দীড়াইবে । 

আমাদের মনে হয় যে উপরোক্ত নীতি ধরিয়। কাজ করিলে 
বাঙ্গলা দেশের শিল্পগ্রতিষ্ঠানের মূলধনের সমস্যার সহজে সমাধান 
হইতে পারে। শিল্পতদন্ত কমিটির সাব কমিটাকে আমাদের 
প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচন! করিয়া! দেখিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছি । 


৮ টাটা শা 
ুল্লক্ফেন্ল স্শিল্লোলভি 
| ৫ 


দ্রদৃষ্টিসম্পন্, কাধাক্ষম এবং সাহসী বাক্তির হাতে দেশের 
শাসনভার অপিত হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এক একটা দেশ 
কি প্রকার উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় আধুনিক তুর হইতে 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ হইতে অনেক সময়েই একথা বলা হয়া থাকে যে 
জনসাধারণের আঘধিক অবস্থার উন্নতি তাহাদের নিজেদের চেষ্টার 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের মুখ চাহিয়া 
কাহারও বসিয়া থাকা উচিত নহে । উহা গবর্ণমেন্টের অকর্মন্যতা 
এবং জনসেবার মহান দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা ঢাকিবারই একটা! 
চেষ্টা মাত্র। রুষিয়া, জান্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে__এমন কি 
ইংলগু, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতিতেও দেশের শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতির বাপারে দেশের রাজশক্তি যে প্রকার মুক্তহস্তে সাহায্য 
করিতেছেন এবং উহ্ভার ফলে দেশের জনসাধারণের আঘিক 
অবস্থার যে প্রকার উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা আমাদের দেশের 
লোক সম্যক ধারণা করিয়া উঠিতে পারেনা বলিয়াই 
এদেশে রাজশক্তি দেশের লোককে আত্মনিরশীল হ্টবার উপদেশ 
দিয়া নিজেদের দায়িত্ব স্মীলনে সাহস পাইয়া থাকেন। এজন্য 
বিভিম্নদেশে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দেশের অর্থনীতিকক্ষেত্রে কি 
প্রকার উন্নতি ঘটিতেছে তাহা আমাদের দেশে আলোচনা হওয়া 
আবশ্যক । 

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পুরে শিল্পবাণিজাক্ষোত্রে তুরক্ষের 
অবস্থা আমাদের দেশের তৃলনাতেও শোচনীয় ছিল। এ সময়ে 
ভুরক্ষে উৎপন্ন কষিজাত দ্রব্য জলের দরে বিদেশে বিক্রয় হইত এবং 
ভুরক্কবাসীকে বিদেশ হইতে অসম্ভবরূপ চড়া মূল্য দিয়া শিল্পপ্রব্য 
আমদানী করিতে হইত। পরলোকগত কামাল আতাতুর্ক দেশের 
শাসনভার হাতে পাইয়াই এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর 
হন। “দেশের শিল্পোন্নতি আমাদের একটী প্রধান জাতীয় 
সমস্যা । আমাদের দেশে যে সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর 
সেই শ্রেণীর ছোট বড় সমস্ত শিল্পেরই আমরা প্রতিষ্ঠা করিব । 
আমাদের সামরিক বিজয় যত বড়ই হউক না কেন আমর! যদ্দি 
দারিদ্রকে জয় করিতে না পারি তাহা হইলে সেই বিজয় কিছুতেই 
সম্পূর্ণ হইবে না”__-উহাই ছিল কামাল আতাতুর্কের মনোভাব । 

আমাদের দেশের ন্যায় তদানীন্তন তুরফেও শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রধান 
অন্তরায় ছিল মূলধনের অভাব । এই অন্তরায়কে বিদূরিত করিবার 
জন্য বিগত ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক ব্যাঙ্ক অব ইপ্তাষ্ত্ি এগ 
মাঈটনস্‌ নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৯৩৩ সালে এই 
ব্যাঙ্কটার নাম পরিবর্তন করিয়। স্থমের ব্যাঙ্ক__এই নামকরণ করা 
হয় এবং উহার মূলধনের পরিমাণ দাড়ায় ২ কোটা তুকী পাউগ্ড। 
পরে দেশে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মূলধন বদ্ধিত করিয়! 
৮ কোটা ৫ লক্ষ তুকাঁ পাউগ্ডে পরিণত করা হয়। এই বাক্কটী 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তুরক্কে শিল্পোন্নতির জন্য একটা পঞ্চ বাধিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয় এবং প্রথমেই দেশে কতকগুলি কাপড়ের 
কল, সেলুলয়েডের কারখানা, পোসেলিনের কারখানা, রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রস্তৃতের কারখানা এবং খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য কারখানা 


স্থাপিত হয়। এইসব কারখানা স্থাপনের পূর্ব বিদেশ হইতে তুরক্ছে 
প্রতি বংসর সাড়ে সাত কোটা তুকা পাউগু মূলোর কাপড়, 
পোসেলিন, সেলুলয়েড নির্মিত জিনিষ, রাসায়নিক দ্রবা ও খনিজ 
ডধ্য আমদানী হইত। বর্তমানে এইসব জিনিষের প্রায় সাকুল্য 
অংশ দেশের ভিতরেই উৎপন্ন হইতেছে । উপরোক্ত পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পনামত কাজ উদযাপিত হইলে কামাল আতাতকের 
গবর্ণমেন্ট আর একটা চত্ুঃবাধ্ধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
এইবার দেশের ভিতরে বৈছযাতিক সাজ সরঞ্লাম, টালী, সিমেট, 
খাচ্চ দ্রব্য, মোটরগাঁড়ী ও উহার সরঞ্জাম প্রস্থত এবং সমুদ্রজাত 
দ্রবা আহরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। গত ১৯১৬ সাল 
পধাস্ত তুরক্ষে একটাও চি কল ছিলনা । এ বৎসরে দেশে 
স্লীটা চিনির কলও স্থাপিত হয়। তুরছ্ষে যখন দ্বিতীয় চতুঃবাধিক 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় সেই সময়ের তলনায় এখন উক্ত দেশে 
বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের চাহিদা অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। এইট 
কারণে দ্বিতীয় চতুঃবাঁধিক পরিকল্পনা মঙড কাজ শেষ হইবাঁর সঙ্গে 
সঙ্গে তুকী গবর্ণমেন্ট দেশের ভিতরে আরও নৃতন নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছেন । 

তুকী গবমর্ণন্টে কেবল যে সরকারী ব্যাঙ্ক হইভে মূলধন 
সরবরাহ করিয়াই দেশে নৃতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম 
করিতেছেন এরূপ নহে । উক্ত দেশের শিল্পগুলি আরও নানাভাবে 
গবর্ণমেপ্টের সাহায্য পাইভেছে। এ দেশে ১৯৩৭ সালে একটা 
নূতন আইন পাশ করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী অর্থ 
সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে । অধিকন্ভ বিদেশী 
শিল্পজাত দ্রব্যের উপব উচ্চ হারে শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পের 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হষইটয়াছে। এতছ্বাতীত 
গবর্ণমেন্টের যে সমস্ত ট্যাক্সের ফলে শিল্পদ্রবোর উৎপাদন খরচা 
বাড়িয়া যাইতে পারে শিল্পপ্রতিঙ্গান সমূহে সেই সব ট্যাক্সের 
পরিমাণ যতদুর সম্ভব কম করিয়া ধরা হহাতেছে। তুরঞ্কের 
শিগ্পগুলির জন্ত যে সমস্ত কাচা মাল ও কলকক্তা বিদেশ হইতে 
আমদানী হয় তাহাও বিনাশুক্ষে দেশে আমদানী করিতে দেওয়া 
হইতেছে । সব্বোপরি দেশের অভান্তর হইতে কাচা মাল যাহাতে 
অল্প খরচে শিল্প কারখানায় উপস্থিত হইতে পারে এবং শিল্প- 
কারখানায় উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য যাহাতে দেশের সব্বত্র অল্পখরচায 
পৌছিতে পারে তঙ্জন্ত তুরক্ষের রেলপথ সমূহে মালের ভাড়া 
শতকরা ২৭ হইতে ৬০ ভাগ পধাস্ত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
গবর্ণমেন্টের এই সব চেষ্টার ফলে তুরফ্ধে বর্তমানে কাপড়, চিনি, 
আতর, গন্ধক, কৃত্রিম রেশম, পোড়া কয়লা, কাচের জিনিস, 
কাগজ, সেলুলয়েড নিম্মিত জিনিস, লৌহ ও ইস্পাত, ক্লোরিণ, 
সাজীমাটী, সালফিউরিক এসিড, পোসেলিন, চট প্রভৃতি প্রস্তূতের 
জন্য বু সংখাক কলক্ণরখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিগত 
ঈউরোপীয় মগামুন্ধ আরন্তপ্চইবার প্রাক্কালে তুরস্কে মাত ১৬৭টা 
শিল্প কারখান! ছিল _-এখন উক্ত দেশে কারখানার সংখ্যা ধাড়াইয়াছে 
১৪ শত। পুর্ধে তুরস্কের কারখানাগুলিতে ১৪ হাজার মজুর 

( ২৪৯ পৃষ্টা রষ্টব্য ) 


৮ 





৬ 


ল্রগ্ডানী স্বানিজ্্যে সল্পক্কান্কী 


স্নাজ্ছান্যয 
নি লিটন টি তত 


ভারতবধের রপ্তানী বাণিজ্যের উপর ভারতবাসীর স্বার্থ কি 
প্রকার ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তাহা নূতন করিয়া বলিবার কোন 
আবশ্যকতা নাই। এদেশে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে বহু কোটা 
টাকার পণ্যদ্রবা আমদানী হয়। উহার মূলা পণাদ্রব্য রপ্তানী দ্বারা 
শোধ করিতে হয়| ইহার উপরে বিদেশে গৃহীত খণের সুদ, ইতডিয়া 
আফিসের ব্যয় ইত্যাদি বহু কারণে ভারতবকে বংসর বৎসর যে 
৭51৭৫ কোটা টাকা দিতে হয় তাহাও ভারতবাসীকে পণাদ্রব্য 
রপ্তানী করিয়াই শোধ করিতে হয়। 
পৃবের্ব ভারতবধের রপ্তানী বাণিজ্য দ্বারা আমদানী পণ্যের 
মূলা এবং হোমচার্জ ইতাদি বাবদ ৭০৭৫ কোটা টাকা পরিমিত 
অন্থান্ত প্রকার দেনা মিটাইয়াও »ক্ষ্রেক ১৫২০ কোটা টাকা 
উদবৃত্ত হইত এবং ইহার পরিবর্তে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ভারক্টে 
আমদানী হইত। রপ্তানী বাণিজাদ্বারা আমদানী পণোর মূল্য 
শোধ করিয়া মহাযুদ্ধের পৃবব পাঁচ বৎসরে প্রতিবংসর গড়ে উদ্বৃত্ত 
হইত ৭৮ কোটা টাকা । যুদ্ধের পাচ বসরে এই বাধিক উদ্বৃত্তের 
পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটা টাকা । যুদ্ধের পরের পাচ বৎসরে ইসা 
হাস পাইয়া ৫৩ কোটাতে দ্রাড়াইয়াছিল। ১৯২৩-২৪ সাল 
হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পধ্যন্ত তিন বংসরে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ 
ঈাড়ায় গড়ে ১১৩ কোটা টাকা । কিন্তু গত ১০১২ বৎসর যাবৎ 
পৃথিবীব্যাপী মন্দা এবং সকল দেশেই (বিশেষতঃ জাম্মানী, 
ইতালী প্রমুখ নায়কতান্ত্রিক রাষ্্রসমূহে ) অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী ( 20192401511 50080161105 ) হওয়ার যে উগ্র প্রচেষ্টা 
দেখ! দিয়াছে তাহার ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ভয়াবহরূপে 
সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । ১৯২৪-২৫ সালে রপ্তানী 
বাণিজোর মোট পরিমাণ ছিল ৪০ কোটা ১৪ লক্ষ টাকা। 
১৯৩০-৩১ সালে উহা ২১৬ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩১-৩২ 
সালে ১৬১ কোটী ১০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। 
সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালেও রপ্তানী বাণিজোর পরিমাণ 
২৪ কোটা টাকা হাস পাইয়াছে। ফল হইয়াছে এই যে রপ্তানী 
বাণিজ্য দ্বারা আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ হইয়া পধ্যাপ্ত 
পরিমাণে উদ্বৃত্ত না থাকায় হোমচাজ্জ এবং অপরাপর বৈদেশিক 
দেনার জন্য প্রভৃত পরিমাণ দর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। 
রপ্তানী বাণিজ্যের এই নিম্নগতি ব্যহত না হষ্টালে অদূরভবিষ্যাতে 
দেশের সঞ্চিত স্বণের সমস্ত নিঃশেষ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। 
সুতরাং ভারতবধ হইতে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর পরিমাণ 
বুদ্ধি করা দেশের সমক্ষে একটা বড় সমস্থ । ৃ 
আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী বাণিজ্যের 
প্রসারের জন্ত বহুবিধ পন্থা অবলম্থিত হইতেছে। মুক্রামূল্য হ্বাস 
রপ্রানীকারকগণকে অর্থ সাহাধ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে অপেক্ষাকৃত, 
কম মূল্যে কাচা মাল সরবরাহ, জাহাজের ভাড়া হ্বাস, বিভিন্ন 
দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি, বিভিন্ন “দেশে বাণিজ্য দূত নিয়োগ, 
বিদেশে রপ্তানী যোগ্য জিনিষের প্রচারকাধ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে 
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বর্তমানে নিজ নিজ দেশ হইতে রপ্তানীর 
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পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । এই সব পন্থা 
সম্থন্ধে এখানে কিছু বলা উদ্দেশ্য নহে । বিভিন্ন দেশের পণান্রবা 
রপ্রানীকারকগণকে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রবোর মূলা আদায় করিতে 
যে বেগ পাইতে হয় তাহা রপ্তানী বাণিজ্যের একটা প্রধান বিজ্ব। 
এই ধিদ্্পু অপসারিত করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট কি 
প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহার পরিচয় দেওয়ার উদ্দোশ্যেই 
বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণ] কর! হইয়াছে। ' 
বৈদেশিক ক্রেতার পণামূল্য পরিশোধে অনিচ্ছা, অক্ষমতা 
এবং বিদেশী গবর্ণমেণ্ট কতক বিনিময়ের উপর নানা বিধিনিষেধ 
অপণের ফলে পণামূল্য পাইতে বাধা ও বিলম্ব ইত্যাদি কারণে 
রপ্তানীকারকের মনে যে আশঙ্কা এবং অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় 
তাহাও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার বর্তমানে বিদ্বসঙ্কুল করিয়া 
তুলিতেছে। জাপানে ও জান্মানীতে পণ্য রপ্তানী করিয়। উল্লিখিত 
কারণে মূল্য পাইতে কতিপয় ভারতীয় ব্যবসায়ীর যে বিশেষ বেগ 
পাইতে হইয়াছিল তাহার কথা অনেকেই জানেন । এই শ্রেণীর 
বাধা নিরসনকল্পে ইংলগু, জাম্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা এবং 
জাপানে এক্সপোট ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপাটমেণ্ট নামে একটী করিয়। 
স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ খোলা হইয়াছে । রপ্তানীকারক সাধারণতঃ 
ধারে পণ্য রপ্তানী করিয়া থাকে। ক্রেতা পণামূলা পরিশোধে 
অক্ষম হইলে কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রপ্রানীকারকের 
বিশেষ ক্ষতি হয় এবং এজন্য অনেক সময়েই দেশ হইতে রপ্লানীর 
পরিমাণ সন্কৃচিত হয়। এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট 
এই অন্থুবিধার প্রতিকারের জন্যই পরিকল্পিত। রপ্তানীকারক 
এই বিভাগে একটা নিদ্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দিয়া এই বিভাগ হইতে 
পণ্যমূল্যের শতকরা ৬০ হইতে ৮* ভাগ পধ্যন্ত পাইবার অঙ্গীকার 
এবং নিশ্চয়তা লাভ করে। ক্রেতার মূল্য পরিশোধে অনিচ্ছা, 
অক্ষমতা বিনিময়ের গোলমাল ইত্যাদি নানাকারণে মূল্য পাইতে 
বাধাবিত্ম এবং বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কার যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা 
দেয় এই ব্যবস্থা দ্বারা রপ্তানীকারক তাহ! সরকারের নিকট বীম। 
করিয়া রাখে । সরকারী এই বিভাগটী একটা বিশিষ্টরূপ বীমা, 
প্রতিষ্ঠান। ইংলগু, ফ্রান্স, ইতালী বেলজিয়াম, অধুনালুপ্ত চেকো- 
শ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিন্ল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাগু, 'ম্ুইডেন, 
আমেরিকা এবং জাপান প্রভৃতি দেশে সরকারই সোজান্ুজি 
রপ্তানীকারকদের এই বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু 
জাশম্মীনী এবং হল্যাণ্ডে গবর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। রপ্তানীকারক একটা নির্দিষ্ট কোম্পানীর নিকট প্রাথমিক 
বীমা করার পর উক্ত কোম্পানী রাষ্ট্রের নিকট পুনরায় ইসা বীমা 
করিয়া রাখেন। সাধারণ বীমা কোম্পানী কিংবা অনুরূপ কোন 
বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যবসা পরিচালনা করিতে না দিয়! 
নিজ হস্তে রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা এই যে ইহার 
পরিচালন ব্যাপারে বিন। পারিশ্রমিকে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের 
এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভ 
সহজ হইয়া থাকে । ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানটা চালু 
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হয় এবং ১৯ সালের এজ ক্রেডিট ভা বাইন 
(09০76 ০7516 8091810065৩ 40 1938 ) দ্বার বাণিজ্য 
বিভাগের (7০210 0716 ) অধীনে এই বিভাগটী (7১০1 
061১8700601) স্থায়ী করা হইয়াছে। 
শতকরা ৭৫ পাউগ্ু পণ্যমূল্য প্রাপ্তির অঙ্গীকার এই বিভাগ দিয়া 
থাকে । ১৯৩১ সালের পূর্বের ইংলগ্ডে এই বিভাগ হইতে এক সময়ে 
একটী নির্দিষ্ট পণ্য রপ্তানীর জন্য বীমাপত্র দেওয়া হইত। উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাঁইতে পারে যে কোন ব্যবসায়ী ভারতবধে ১ লক্ষ গজ 
বস্থ রপ্তানী করিলে তাহার এই ১ লক্ষ গজের মূল্যের জন্যই বীমা 
করার অধিকার ছিল। ১৯৩১ সাল হইতে যে কোন ব্যবসায়ীকে 
সারা বছরের জন্য এবং এই সময়ের মধ্যে তাহার সমস্তপ্রকার 
রপ্তানীকৃত পণ্যের জন্য বীমাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। 
প্রতিষ্ঠানটার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
১৯৩৫ সাল হইতে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান 
সমূহকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ কর্ক দীর্ঘদিনের মেয়াদে 
যে সমস্ত দাদন দেওয়া হইয়া থাকে (যথা রেলওয়ে ও ট্রাম 
লাইন স্থাপন, বিছ্যত সরবরাহ, খালকর্তন ইত্যাদি) তাহার 
জন্য & দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বীমা করার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । 
এক্ঠ সরকারী বিভাগন্টী সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় প্রতিষ্টান হিসাবে 
(0৮. ০০1101608]  0110010155 ) পরিচালিত হইয়া থাকে 
এবং গবর্ণমেন্ট কিংবা করদাতাগণকে ইহার ব্যয়ভারের এক 
কপদ্দকণ্ড বহন করিতে হয় না। ইংলগ্ে গত ১২ বৎসরের 
মধো ভারতীয় খরচ এবং আকন্মিক দায় মিটাইয়াও এই 
প্রতিষ্ঠানটীর প্রায় ৩ লক্ষ পাউও্ড মজুদ তহবিলে সঞ্চিত হইয়াছে । 
ক্াপানেও অনুরূপ একটা সরকারী বিভাগ হইতে পণ্যমূল্যের 
শতকরা ৭” ভাগের জন্য গ্যারান্টি দিয়া বীমপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে । অবশিষ্ট ৩০ ভাগের অদ্ধেক কিংবা ততোধিক বীমা 
করার জন্য ইয়াকোহামা, ওসাক। প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যবসা 
কেন্দ্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে । আমেরিকাতে ১৯৩৪ সালের 
পূর্ব হইতেই কয়েকটা বিশিষ্ট বীমা কোম্পানী অস্তব্বাণিজ্য 
বীমার কাধ্য করিয়া বিক্রেতার স্বার্থরক্ষার সহায়তা করিত। 
১৯৩৪ সালে সরকারী আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক সমূহ (1116 
১1716710910 111)10176-720700380005 ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর এ দেশের রপ্তানী বাণিজা প্রসারের পথ আরও প্রশস্ত 
হইয়াছে । প্রত্যেক দেশেই এই সরকারী বিভাগটার প্রয়েজনীয়তা 
বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ী 
ইহার সহায়তা গ্রহণ লাভজনক মনে করায় এরপ প্রতিষ্ঠান সমূহের 
কাধাকারিতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 


ভারত সরকারও বাণিজ্তা বিভাগের অধীনে অনুরূপ একটা 


০6076 80917911056 


বিভাগ স্থষ্টি করিয়া যদি ভারতীয় রপ্তানীকারকদের নিকট হইতে ৃ 


প্রিমিয়াম গ্রহণের পরিবর্তে পণ্যমূল্যের ৭০ ভাগ পধ্যন্ত দিবার | 
অঙ্গীকার করেন এবং বাকী ১৫ ভাগের জন্য প্রাদেশিক সরকার, 
ব্যবসায় কেন্দ্রের মিউনিসিপ্যালিটা সমূহ কিংব। অন্যান্ত বেসরকারী 


প্রতিষ্ঠান যদি দায়ি গ্রহণে স্বীকৃত হয় তবে এদেশের রপ্তানী .& 


বাণিজ্যের যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে 
জনসাধারণ কিংবা গবর্ণমেন্টেরও কোন ক্ষতির আশক্ক। নাই। 
কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিভাগটা পরিচালিত হইয়া 
সরকারী আয়ই বৃদ্ধি পাইবে । উপরস্ত ইহার মারফতে কয়েকশত 


২৩৯ 


লোকের জীবিকা অর্জনের পথও ১ উন্মুক্ত হইবে। ভারতীয় 
অন্তবর্ধাণিজ্যেও এরূপ বীমা ব্যবস্থা জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহলের 
বিশেষ সহানুভূতি লাভ করিবে। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। 
ভাষার ধিতিন্নতা এবং দুরত্বহেতু এক প্রদেশের বিক্রেতার পক্ষে 
অন্য প্রদেশের ক্রেতার অবস্থা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিকবহাল হওয়। 
সম্ভব নয়। অন্তর্বাণিজ্যে এরূপ বীমার দায়িত্বও অপেক্ষাকৃত 
কম। সরকার এবং বিশ্বীসযোগা বীমাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবিষয়ে 
মনোযোগী হইতে পারেন । 

ভারতসরকার, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ এবং জনসাধারণকে 
এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে আমর! অনুরোধ করি। 


হায়দারাবাদ রাজ্যের শিল্প 


সম্প্রতি হায়দরাবাদ রাজোর সরকারী শিল্প বিভাগের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। দৃষ্টে শিল্পো্য়ন বিষয়ে এ রাজোর প্রশংসনীয় 
চেষ্টা লক্ষা করা যায়। গত বংসর হায়দারাবাদের শিল্প গবেষণাগারে 
(ইপ্তাস্ীয়াঙ্গ লেবনেট রী ) মোট ৬৬৪ রকমের শিল্প সপ্ঘদ্ধে গবেষণা পরিচালনা 
করা হইয়াছিল । গ্রিপাবিণ তৈয়াঈ শস্বন্ধে ও বেড়ির তৈল ও অন্য তৈল 
স্ধন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালনা করা হসইয়াছিল। উক্ত গবেষণাগারে 
হন্তনিশ্মিত কাগজ শিল্প সম্বদ্ধে গবেষণা করিয়া যথেষ্ট হুফল পাওয়া গিরাছিল। 

এবতমর হায়দারাবাদের বড় বড় শিল্প প্রতিঠানগুলির মধো ছয়টি 
কাপড়ের কল, সাহাবাদ পিমেপ্ট কারখানা, একটি তামাক কোম্পানী । একটি 
দিয়াশলাই কোম্পানী, একটি কাচের জিনিষ প্রস্তুত কোম্পানী ও তিনটি 
কয়লার খনি কোম্পানী তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি করিয়াছিল। 
হায়দারাবাদ সরকার এবংসর এ রাজ্যের শিল্লোগ্যোগীদিগকে ২ লক্ষ টাকা 


রা খণ দিয়া সাহাষা করিয়াছেন । 
কক ককক$কক৬কক কৃ কাককককণীতককক +কক, ক 8:8858225885558543585$ 
(লি: 'ইত্ডিন্স্কম” ফোন-_ক্যাল ৫৮৯২ (ছুই লাইন) 


ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিয়া 
-দেশের অর্থ দেশে রাখুন. 


দিন ইবন কোংনি: 
ইউনিভার্স ফায়ার $জেোরে: 


ইন্সিওরেন্স কো লিঃ 


 দিইষডিয়ান ঘ্োব টি | 


ৃ কোম্পানী লিমিটেড 
সর্বপ্রকার বীমার যে কোন পরিমাণ টাকার 
দাযিত্ব গ্রহণে সমর্থ 
শিকার বন, অগ্নি-বীমা, ভুমিকম্প 
এ দাঙ্গাহাঙ্গামা, মোটর ও জাহাজ-বীম' শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ | 
. ইত্যাদি বীমার কাজ করা হইয়! থাকে । ৃ 
লিস্্তত নিলেন জন বিশঞ্গুতন__ নর 
» এইচ্‌, ডি, যাহা নর 


( সংযুক্ত শাখা ) 
১৩৫নং ক্যানিং ট্রীট, কলিকাতা! । 
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তু 
আহ্িল্কি ছুল্িল্ঘান্ল অন্বন্রাশন্বল্প 


5225525555৯ 


করাচী হষ্টতে ৮০ মাইল দূরে সিন্ধুপ্রদেশের পুরাতন রাজধানী টাটা 
তালুকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, অসংস্কত লৌহ ও খনিজ তৈলাদি আবিষ্কার 
করা হষ্টয়াছে। ডালমিয়। কোম্পানীই এঁ বিষয়ে বিশেষ চেষ্ঠা করেন। 
সিন্ধু গভণমেণ্ট তাহাদিগকে ৬০ বর্গমাইল স্থানব্যাগী স্থান খননের অন্থমতি 
দিয়াছেন । এ উদ্দেশ্ো তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । 
প্রকীশ ডালমিয়া কোম্পানী খনিজ সম্পদ আহরণের বিধিবাবস্থা করিবার 
জন্য যন্ত্রপাতির জগ অর্ডার দিয়াছেন । 


ভারতে লবঙ্গের চাষ 


জাপ্সিবারের লবঙ্গ বঞ্জন কর! সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার 
ফলে ভারতে লবঙ্গের চাষ বিষয়ে একী শ্থায়ী উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে 
উহা স্থধের বিষয়। প্রথমত: মহীশর সরকারের কুষিবিভাগের ভতপন্ 
ডিরেইর মি: ওয়াই আয়ার দাক্ষিণাতো লবঙ্গ চাষের সুযোগ সম্ভাবন] 
সম্বন্ধে তস্ত করিয়া একটি রিপোর্ট প্রদান করেন । পরে এ রিপোর্টের 
্বপারিশ অনুসারে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসার্চ 
দাক্ষিণাতোর বিভিন্ন অঞ্চলে লবঙ্গ চাষ সম্বদ্ধে বিধিবাবস্থা করেন। উক্ত 
বিষয়ে মহীশূর, কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজোর সরকারও সহযোগিতা 
করিতেছেন । বর্তমানে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ৭০ হাজার 
হন্দর পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী হইতেছে । যদি ভারতবর্ষে উপযুক্ত পরিমাণ 
লবঙ্গ উৎপাদনের ব্যাবস্থা হয় ভবে এ আমদানী বাবদ যে ৪০ লক্ষ টাকা বাহিরে 





(তুরফ্কের শিল্লোন্সতি ) 

কাজ করিত-__এখন কারখানা সমুহে ১ লক্ষের উপর মজুর কাজ 
করিতেছে । ১৯১৪ সালে তুরস্কের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৎসরে 
মাত্র ২৫ লক্ষ তুফ্ি পাউও্ মূল্যের শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইত । বর্তমানে 
& দেশে বৎসরে সাড়ে ২৮ কোটা তুর্কি পাউগ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্য 
উৎপন্ন হইতেছে । বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর 
আর কোন দেশে এরপ দ্রুত শিল্লোন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা 
অবগত নহি। কামাল আতাতুকের স্বদেশপ্রেমিকতা, আস্তরিক 
কন্মনিষ্টা এবং সাহসের ফলেই এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে। 


তুরস্কের শিল্পসাধনার একটি দিক এদেশে বিশেষ ভাবে 
'প্রণিধানযোগ্য । এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের মালিকগণকে 
জোট বীধিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষন করিবার জন্য 
পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তুরক্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমূহ যাহাতে নির্দিষ্ট প্রকার উৎকধতা সম্পন্ন দ্রব্জাত প্রান্ত 
করে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যাহাতে দেশের লোকের নিকট হইতে 
অনাবশ্যকরপ চড়! মূল্য আদায় করিতে না পারে তজ্জন্য বরাবর 
শিল্পজাত দ্রবোর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। আরও একটী 
উল্লেখযোগা বিষয় এই যে উক্ত দেশে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্টানের 
মালিক তাহাদের অধীনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিদেশী ব্যক্তিকে নিয়োগ 
করিয়া! থাকে তাহাদের উপর একটা ট্যাক্স ধরা হইতেছে এবং 
এই ট্যাক্স লব্ধ অর্থ দ্বারা তুর্কি যুবকগণকে বিদেশে পাঠাইয়া 
তাহাদিগকে বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে । 
আমাদের দেশে এই সব কথা বলিলে তাহাকে প্রলাপবাক্য 
বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে | বস্তুতঃ বর্তমানে এদেশে যাহাদের 
হাতে দেশের শাসনভার অপপিত হইয়াছে ভাহারা যদি তুরস্কের 
শিল্পগ্রচেষ্টার ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা 
হইলে তাহারা! উপকৃত হইঈবেন। 





চলিয়৷ যায় তাহা বাচিতে পারে । মিঃ ওয়াই আয়ারের অভিমত এই ঘষে 
কিছু চেষ্টা করিলে ভারতবধে লবঙ্গের ব্যবহার সহজে ৭৫ হাজার হন্দর 
পধাস্ত বৃদ্ধি করা! যাইতে পারে । 


শ্রমিকদের নিয়তম মজুরীর হার 

বিহার শ্রমিক তদন্ত কমিটি সম্প্রতি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ভারতের 
ভুতপূর্ব ডেপুটী হাই কমিশনার মি: এস আর জামান আই লি এস এর সাক্ষা 
গ্রহণ করেন। মি: জামান তাহার সাক্ষো বলেন যে বিহারের শ্রমিকদের 
কাজের সময় নিয়ন্্রণ করা দরকার এবং শ্রমিকের! যাহাতে নিয়তম পক্ষে 
প্রতি মাসে পনর টাকা মজুরী পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এরূপ 
করা হইলে বিহার প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্টানগুলি তেমন কোন অস্তবিধায় 
পড়িবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। 

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য 

বর্তমানে ব্রঙ্গদেশের সহিত ভারতের নূতন বাণিজা চুক্তি বিধিবদ্ধ 
করিবার এবং ব্রঙ্গদেশের পণোর উপর আমদানী কর ধাধা করিবার ষে 
কথা চলিতেছে তদ্দিষয়ে আলোচনা করিয়া 'নিউ লাইট অব বাশ্মা' নামক 
দৈনিক পত্র লিখিতেছেন--ভারতবর্ধ ব্রঙ্গদেশ হইতে গড়ে প্রতি বংসর ২৫ 
কোটি টাকার পণা খরিদ করিয়! থাকে । উহার মধো বিশ কোটির পণাই 
হইতেছে ধান চাউল ও কেরোসিন । এসব জিনিষের ব্যবসা ভারতীয়দের 
হাতে । নিযুক্ত শ্রমিকেরা অধিকাংশ ভারতীয়। কাজেই ব্রঙ্গদেশ হইতে 
ভারতে আমদানীকৃত পাণার উপর কর ধাধা করিলে তাহাতে যে বক্ষদেশ 
বাসী ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভাহা ভারতীয় নেতাদের পক্ষে বিবেচন' 
করা উচিভ। 

বিহারের তামাক 

বিহারে উৎপন্ন ভামাকের বিক্রয় সম্বন্ধে স্থবাবস্থা করিবার জন্য বিহার 
সরকারের মার্কেটিং বিভাগ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন | তাহাদের 
উদ্যোগে ছ্বারভাঙ্গা জিলায় একটি বিহার ট্রবেকো এসোসিয়েসন নাছে একটি 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । গত এক বংসরে ই সমিতির কন্ম প্রচেষ্টা ও 
সুবন্দোবস্তের ফলে তামাক চাষীদের ৩০ ভাজার টাকা পরিমাণ অভিপিক্ত 
আয় হইয়াছে । 

বিহার প্রদ্দেশে প্রতি বংমর শ্রীয় ১৪ লক্ষ মণ পরিমাণ তামাক উৎপন্ন 
হয় উহার মধো ৮ লক্ষ ৫ হাজার মণ বাঙ্গলা, যুক্প্রদেশ, মধাপ্রদেশ এবং 
আসামে চালান দেওয়| ভইয়! থাকে | 


গ্রীষ্মের পিপাসায় 


্কেন্রজশ জুন খাইক্সা অঞ্থন্ন অ্ণ্ডি হুক্স আও 
তল্রক্ষতশ কসিক্ষ্যালেশক্র 


ক্ক্রালেন্স্ ভিন্ন এগ 


নে £ ক্ষতলা £ ক্ষন নেক £€ তোরা 


ক্রীম ভ্ড্যান্নিকশা £ স্ট্রত্েলি ৪ ল্লাস্পতেত্ি 


তখন উপাদেয় এবং ক্িপ্ধ পানীয়। 


বেল কেমিক্যাল ম্যান ফার্মা মিউটিক্যাল 
5২আহ্চর্ন্‌, কিনঃ 
ক্রুক্তিপ্রগঞ্ড। 88 ন্বোশ্ঘাহ 


ই জুন, ১৯৩৯ ] 
যুক্তপ্রদেশে শিক্ষাসংস্কার 
যুক্ত প্রদেশ গভর্মেন্টের নিযুক্ত শিক্ষা সংস্কার কমিটি বর্তমান শিক্ষা 
ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করিয়] এক রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন। কমিটির কয়েকটি সুপারিশের সারমশ্ম নিয়ে উদ্ধৃত 
করা হইল :-(১) সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বাধাতামূলক অবৈ- 
তনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। সাত বংসর বয়সে এই 
শিক্ষা আরস্ত হইবে । শিশুগণকে সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প ও অথকবাঁ বিছ্যা 
শিক্ষা দিতে হইবে । কুষি বিষয়ক পাঠ ও চরক। কিংবা তকলির সাহাযো 
স্থতা কাটা শিশুদের অবশ্রা শিক্ষনীয় বিষয় হইবে (২) ১২ বৎসর বয়সে 
মাধামিক শিক্ষা আরম্ভ হইবে এবং ৬ বসর এই শিক্ষাকাধ্য চলিবে 
(৩) হিন্ুস্থানীই শিক্ষার বাহন হইবে (৪) কলেজে গৃহস্থালীর কাজ 
ও কারিগরি শিক্ষার বাবস্থা ও বাবসায় সম্পর্কে তথা সরবরাহের জন্য 
বিশেষ বিঠাগ স্থাপন করিতে হবে (৫) সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্টান 


জ্সাঙ্ছিন্ি জুঙ্গছ ২৪১ 


করিভে বাধা করিতে পারে। 


কর | 11101190083) বল। হইয়। 


এই প্রকার করসমূহকে নাধারণতঃ পরোক্ষ 
[াকে। ভারতবসে পবোক্ষ করসহুতের 


যারফত যে আয় হয় প্রত্যক্ষ করের আর ভাঙার আাট ভাগের এক ভাগ 
মান্র। ইংলগ্ডে প্রতাক্ষ করের খাতে যে আয় হইয়া খাকে তাহা সাকুলা জাতী 
আায়ের শতকরা দশভাগ কিন্ত ভারতবমে ইহ! একভাগ হয় কিনা সন্দেহ | 
ব্রিটাশ ভারতে ২৭২ কোটা লোকের মধো মাত্র অই লক্ষের ঘঠ হাজার টাকার 


উপর আয় আছে ইভাদের মধ্যে আমার ঈদ ভাজার সরকারী কম্মচারী | 


রেল কোম্পানী সমূহের ব্যয় 


গত ১৯৩৭-৩৮ সাপের তুলনায় ( ১৯৩৮-৩৯ সালের ১ল। এপ্রিল হইতে 


১৯৩৯ সালে ৩১নে মাচ্চ পধ্যশ । কোন রেল কোম্পানী কি পরিমাণ বায় 
করিয়াছে তাহার হিসাব নিযে দেওয়। হইল £ 
বেল কোম্পানী 


১৯৩ ৭-৩৮ ১৯৩৮-৬৭ 


স্থাপন অশ্গচিত বিবেচিত হইবে (৮) পল্লী অঞ্চলে দশ বংসর এবং সর +" বি ১টি ১৬ রিউকি. ১ টি ১ টাকা 
অঞ্চলে নয় বংসর বয়দ পথাস্ত সহ শিক্ষা চলিতে পারিবে (৭) পরীক্ষা বি এন চিত এ ১৭ ৮ চ ০০- এ 
গ্রহণ ন] করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রমোশনের জন্ক অন্যরূপ বিবি বাবস্থার * বিগ সি আই 8, 5 তন ১ 
প্রবর্তন করাই অধিক তন বাঞ্ধনীয় হইবে। বি 3 ৮ ছু: 
কমিটা শিক্ষা বিষয়ে সববন্দোবন্ত করিবার জগ্ত একটি শিক্ষাবো্ড্ই আই এপি উসিলকু সি এ 
গঠনের সুপারিশ করিরাছেন। বাধাতামুলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চি খাত পি ইত (5০ এটিও ৮ “৬ 
প্রবর্তনের জন্য কমিটি বিশ বংসরেব একটি পরিকল্না পরশ্থত করিয়াছেন | ২৩১ ৮ এন ২ রি ০ বি প ২ ? 
বাধাঙামূলক শিক্ষা গ্রবস্ুন করিতে গভর্ণমেন্টের ৯. কোর্টা টাকা বায় এ" গর ই 286 অহন ১১ ৮ 
এস, গাহ ২ ৮২ ১ ৮৭ ৪ 


হইবে বলিয়া কমিটীর অশ্তিমান । 


ভারতবধে প্রত্যক্ষ কর 
আয়কর, মুতাক্ৰ, উত্তরাধিকারকর, প্রভৃতি সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ কর 
(1)37601 12৯) বলিয়া অভিহিত হয়। পণাপ্রব্যাদির উপর যে নম কর ধাধা হয় 
তাহা বিকেত। সাধারণতঃ বিক্রয়মূলোর অস্কুক্ত করিয়া ক্রেতাকে এ কর বহন 


আমেরিকায় ভারতীয় বণিক সমিতি 


সা্দার জেজে পিংহ নিউ ইররকস্থিত ইত্ডিয়ান চেম্বার আব কমাসেব 
প্রেসিডেণ্ট পদে পুননির্বাচিত হইয়াছেন | ছিঃ মগন এস ডাবে এ চেক্কারের 
শাইন প্রেসিডেন্ট ও কোষাপাঙ্গ এবং খ্রিঃ হরিদাস মজুমদার জেনারেল 


নিজ কারখানায় প্রস্তত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানা প্রকার 
আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি বিক্রয়ার্থ 
সর্বদা মজুত থাকে এবং অর্ডার মত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রস্ত করিয়া 
দেওয়া হয়। অজ্জুরী যথেষ্ট সুলভ । আমাদের প্রস্তত গহনা 
ব্যবহারাস্তে ফের দিলে গিনি সোনার বাজার দরে তাহার 
সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে বিনামূলো নৃতন 
নৃতন ডিজাইন সম্বিত আমাদের বি-৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয় 


১২৪.১২৪-১ ন? ববাজ্ঞার স্মীট 
টছিক্যাতা 


[৬০0] 





২৪২ 


সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত চেম্বার বর্তমানে আমেরিকা ও 
ভারতবধের মধো একটি খনিজ চুক্তি বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 


সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 


মাঙ্াজ সরকার ১৯৩৯-১০ সালে এ প্রদেশে নয়টি সমবায় জমিবন্ধকী 
বাঙ্ক খোলার প্রন্াব অন্ুমোধন করিয়াছেন । এ সমস্থ ব্যাঙ্ধের কাধ্য 
তদারক কন্পিবার জন্য ভিন জন কোঅপারেটিভ সাব রেজিষ্টার নিয়োগ করা 


হইবে। 


কৃত্রিম রেশমের কারখান। 
সিন্ধু প্রদেশের কোন এক বিত্বশালী বণিক এ প্রদেশে একটি কুত্রিম রেশম 
কারখানা স্থাপনের পরিকল্পন। প্রস্তত করিয়াছেন । এ কারখানাটির জন্য ১২ 
লক্ষ টাকা বায় ধৰা হইয়াছে । উক্ত বণিক সম্প্রতি যাভা হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন । 


সোভিয়েট সরকার সম্প্রতি রাশিয়াতে রুত্রিম রবার তৈয়ারের ব্যাপক 
আয়োজন করিতেছেন । প্রকাশ রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৭টি কতিম রবারের 
কারখানা নিশ্মিত হইতেছে । বিদেশের আমদানী বন্ধ করিয়া রাশিয়াকে 
রেশম সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই এই চেষ্টার উদ্দেশ্বা। 


জাতীয় শিল্প পরিকন্কন। কমিটা 


গত ৪ঠা জুন বোদ্বাইয়ে কংগ্রেস কত্তক গঠিত ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির 
বৈঠক আবস্ত হইয়াছে । উদ্ত কমিটি ভারতে শিল্লোন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা 
গঠনের অন্য আবশ্বাক তথাযাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্বের যে প্রশ্নাবলী 
প্রচার করিয়াছিলেন এ পধ্যম্তক ৫০টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহার 
জবাব পাওয়া গিয়াছে । বিভিন্ন প্রাদেশিক গভণমেণ্ট দেশীয় রাজোর 
গবণমেপ্ট, বণিক সমিতি, কলমালিক সমিতি, শ্রমিক সঙ্ঘ, কমকদের ম্বাথ- 
রক্ষক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রমুখ পাচশতার্িক প্রতিষ্ঠানের নিকট এ 
প্রশ্নাবলী প্রেরিত হইয়াছিল। বর্তমান বৈঠকের কাধ্যস্থচীর প্রধান বিষয় 
এ পধ্যন্ত প্রাপ্প উত্তর সমূহের আলোচনা করা। জানা গিয়াছে যে কমিটি 
বড বড় শিল্প, কুটার শিল্প, বনবিজ্ঞান, কৃষিমূলক শিল্প, যানবাহন প্রভৃতি 
বিষয়ে বিগ্তারিত গবেষণা ও আলোচনার জন্য ত্রিশটির অপিক সাব কমিটি 
নিযুক্ত করিবেন । এ সমস্ত সাব কমিটির রিপোর্ট তৈয়ার করিতে তিন মাস 
সময় লাগিবে। অতঃপর এ সমস্ত রিপোর্ট ন্যাশনেল প্র্যানিং কমিশনের নিকট 
পেশ করা হইবে । 


বাঙ্গালায় চীন।-বাদামের চাষ 


বাঙ্গলাদেশে চীনাবাদামের চাষ অল্পই হয়। 
ইতা বেশ লাভজনক হইবার সম্ভাবন।। 

উহার চাষ হইতে পারে। 
মণ চীনাবাদাম বাহির 


অথচ অর্থকরী ফসল হিসাবে 
রবি ও খরিস উভয় খন্দেই 
বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় দশ হাজার 
হইতে আমদানী হয়। বর্তমানে চীনাবাদামের 








আন্বিন্কি জগত, 


[৫ই ছু ১৯৩৯ 


ব্যবহার অতান্ত রাড দি এবং সকল স্থলেই উহা পরেই নিক 
হয়। চীনাবাদাম হইতে তৈল বাহির করিবার প্রথা এখনও এদেশে 
প্রবন্তিত হয় নাই। পৃথিবীর সকল স্থানেই আহারের তৈল হিসাবে ইহার 
চাহিদা থাকায়, বর্ঠমান অথ সঙ্কটের সময় অন্যান্য ফসলের মূল্য পড়িয়া' 
গেলেও চীনাধাৰামের মূল্য বিশেষ ভাবে হ্বাস পায় নাই। চীনাবাদামের 
ডগা গোখাগ্ত হিসাবে খুবই ভাল। ইহা খড় অথবা বিলে-ঘাস হইতেও 
অদিক পুষ্টিকর। বাদাম কাচা কিনা ভাজিয়া উভয় প্রকারেই খাওয়া 
যাইতে পাবে। ইহার তৈল রান্নায় ও সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। ইহার খৈল অতি পুষ্টিকর এবং তাহা গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে । 
শীম জাতীয় গাছের মাধো চীনাবাদামের গাছের ন্যায় অন্য কোন গাছ এত 
অধিক কাজে আসে বলিয়া জানা ঘায় নাই। চীনাবাদামের মূলে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র গুটি আছে। ইহার মধো এক প্রকার বীন্জানত বাস করে। এই 
বীজা বাষু হইতে গাছের প্রধান খাছ সোরাজান সংগ্রহ করিয়া মাটাতে 
জমা করে এবং তাহাতে জমি অত্যন্ত উর্ধবরা হয়। বঙ্গীয় কষি-বিভাগ 
রবিতে “মাশু ম্পেনিস' চীনাবাদাম এবং খরিসে “বড় একোলা” 
“ছোট জাপান” নামক চীনাবাদামের বপন অনুমোদন করেন । 


মোটা বেতনের বহর 

আমেরিকায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধো আমে- 
রিকান টেলিফোন এগু টেলিগ্রাফ কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মি: ওয়ালটার 
গিফড বর্তমানে সব চেয়ে বেশী বেতন পাইতেছেন। গত ১৯৩৮ সালে 
তাহাব প্রাপ্প মাহিনার পরিমাণ দীাড়াইয়াছিল ৪৪ ভাজার পাউওড। অন্য 
যে সব ব্যবসায়ী মোটা বেতন পাইতেছেন তাহাদের নাম ও বেতনের 
পরিষাণ নিয়ে দেওয়া হইল--(১) ইশ্টার শ্বাশনাল নিকেল কোম্পানী 
চেয়ারমান মিঃ রবার্ট ষ্ট্যানলি-_-৪৩ হাজার পাউণড (২) জেনারেল 
মোট লিমিটেডের প্রেসিডে্ট মি; উইলিয়াম নাভ সেন ৪১ হাজার 
পাউওঁ (৩) কলম্বিয়া ব্রডকাসটিং সিসাটেমের প্রেসিডেন্ট মি: উইলিয়াম পালে 
--৩৬ হাজার পাউণড (৪) ন্াশনেল ভিসটিলার্প লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট 
মি: সেটন পর্টার--৩৬ হাজার পাউও্ড (৫) জেনারেল মোটর” কোম্পানীর 
চেয়ারম্ান আল্ফ্রেড ক্সোয়ান ৩৪ হাজার ডে (৬) রেডিও কর্পোরেশন 
অব. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ ডেভিড সারনফ. ২১ হাঁজার পাউগ্ড 
(৭) পেনীসিল্লভেনিয়া রেলরোড. কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ মার্টিন ক্লিমেণ্ট 
--২১ হারার পাউগ্ড (৮) ইষ্টমান কোডাক কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক 
লাভজয়__১৯ হাজার পাউণ্ড (৯) নর্থ আমেরিকান এভিয়েসন কোম্পানীর 
প্রেসিডেন্ট জ্েমল কিও্েলবার্গার ১৯ হাজার পাউও (১০) ইউনাইটেড 
এয়াবক্রাপ্ট কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডনাল্ড ব্রাউন- ১১ হাজার পাউও 
(১১) ইউনাইটেড ড্রাগ কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ লুইস লিগেট ১৪ 
হাজার পাউণ্ড (১২) কাটিস্‌ রাইট কপপোরেশনের প্রেসিডেন্ট মি: জি 
ডর্লিউ ভগান_ ১১ হাজার পাউগু। 


এবং 














৷ এসোসিয়েটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হন ভলাম্সল্ন এন্্রঞ$5 ক্ুভিলক্ষাভ্ডা 
ব্রাঞ্চ__আমান্শোল, পাবনা, শোভাবাজার ( কলিকাতা ) 
ন্রহ্ুমান্ন শু কাত্োক্সা শাম্ধা শীভ্মই খেখাজন। হজন্লে 1 
_ন্ব্যান্সেন্ ভন্তভ্তক্ডি 
ইপ্ডিয়ান্‌ ন্যাশনাল্‌ ডাভেল্স লিমিটেড 


ন্িরিদেকেস্পে াউন্বা ও খান্কিবাল্র সব ল্রক্ষমেল্স অস্ক্োবহ্ত কলে 
ব্যবসায়ীদের জন্য ১৯৩৯ সালে ইয়োরোপ ভ্রমণের পাটা” গঠন হইতেছে 





এজেণ্ট- ওওল্িস্সেপ্উ লন্সেতস্ন__লগুন, রোম, বালিন ইত্যাদি 


৫ই জুন, ১৯৩৯ ] 


শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ( ওয়ার্কম্যানম্‌ কমপেনসেলন এ্যাক্ট ) অন্থসারে 
গত ১৯৩৭ সালে ত্রিশ হাজার শ্রমিককে প্রায় তের লক্ষ টাকা ক্ষতি- 
পৃরণ দেওয়া হইয়াছে । আলোচা বর্ষে উক্ত ত্রিশ হাজার শ্রমিকদের প্রত্যেকে 
গড়ে ৪৩৯ আনা করিয়া পাইয়াছে। এবার বেলুচিস্থান, বোম্বাই, মধা- 
প্রদেশ, বেরার, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশ, উড়িম্যা ও সিন্ধুতে 
পূর্ব বংসর অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইয়াছে । ক্ষতিপূরণের পরিমাণও আলোচ্য বৎসরে বুক্গি পাইয়াছে। 
বাঙ্গলায় সাবানের কারখানা, কাচের কারখানা, চাউল ও তৈলের কল প্রভৃতি 
ক্ষুদ ক্ষুদ্র শিল্পে দুর্ঘটনার জন্য দাবীর সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন 
ট্রেড, ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সাহায্য করিয়াছে । 
বাঙ্গলায় প্রেম কম্মচারী সমিতি উহার সদস্যদের সাহাধোর জন্যা চেষ্টা 
করিতেছে । বোম্বাইয়ের আমেদাবাদ স্থৃতাকল শ্রমিক সমিতি শ্রমিকদের 
ক্ষতিপূরণের দাবী যাহাতে পূরণ হয় তজ্জন্য চেষ্টা) করিয়া থাকে । এই 
সমিতি ২৪৪ জন শ্রমিকের পক্ষে দাড়াইয়া তাহাদের জন্য বাইশ ভাজার 
টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে সীলার বিষে ছয় 
জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ইহার মধো একজন বিহারের অপর € জন 
দিল্লীর | ইহাদের জন্য সাড়ে চারিশত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে । 


জাপানের বহিক্বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি 


মাজ ৭৭ বংসরের মধ্যে জাপানের বহির্ধধাণিজ্যে যে দ্রুত এবং বিরাট 
পরিবর্ভন ঘটিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৬৮ সালে 
জাপানের বহির্ধাণিজোব মোট পরিমাণ__ছিল মাত্র ২ কোটী ৬০ লক্ষ 
ইয়েন। ১৮৭৮ এবং ১৮৮৭ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৫ কোটা 
এব: ৯ কোটী ৬০ লক্ষ ইয়েন। মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে জাপানের শিল্প- 
বাবসায়ে এক অভ্ততপূর্ব স্বযোগ উপস্থিত হয় এবং ১৯১৯ সালের 
বহির্বাণিজোর পরিমাণ হয় ৪৫০ কোটা ইয়েন। ১৯২৫ সালে আরও বৃদ্ধি 


মেটাল ক্যালকাটা বাস্ধ নি; 


হেড অফিস-_৩নং হেয়ার ফ্রীট্‌, 
সকতিনম্কাভা। 


ফোন নং-ক্যাল ২১২৫ 













শাখা সমুহ 


্যামবাদার নৈহাটী মিরাজগঞ্ 
দন্দিণকলিকাতা দিনানগুর বেগারম 


অনুমোদিত মুলধন ১০১০০১০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ১২০,০১০৭ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৬৯,১২৫ টাকা 
কাধ্যকরী মূলধন ৬৮৯,৪৯৭, টাকা! 


আহ্মামত্িল্ত্র স্কেন্ত্ হা 
কারেন্ট_-১২% সেভিং ব্যান্ক__-৩% 
১ বগুসরের স্থায়ী আমানত- ৫% 


পরই ব্যাঙ্ক গত বগুসর শেয়ারের উপর শতকরা--৬৪% 
হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 






আর্ক ভুগ্গাত 


২৪৩ 


পাইয়া বহ্ির্বাণিজোর মোট পরিমাণ দাড়ায় ৫১১ কোটী ইয়েন। অদমা 
কর্ধশক্তি এবং অধ্যবসায়েন্র ফলে জাপান ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা 
কাটাইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৪ সালে ৪৬৫ কোটী ৮০ লক্ষ ইয়েন এব" 
*৯৩৫ সালে জাপানের বহির্বাণিজ্যের ঘোট পরিমাণ দাড়ায় ৫০০ কোটা ইয়েন। 


জগতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর সংখ্য। 


জগতে বিভিন্ন ভাষায় কি পরিমাণ প্লোক কথা বলিয়া থাকে নিজে 
তাহার সংখ্যা বিবরণ প্রাদত্ত তল __চীনা ভাষা ৪* কোটি লোক, ইংরাঙ্্রী 
২৭ কোটি, রুষীয় ১৪ কোটি, জাম্মাণ ৮ কোটি, হিন্দী ৮ কোটি, স্পেনীঘ় 
৭ কোটি, ৫* লক্ষ, ফরাসী ৭ কোটি, পঞ্চগীজ ৫ কোটি, বাঙ্গলা ৫ কোটি, 
ইতালীয় ৫ কোটি, আরবী ৪ কোটি, পোপ ৩ কোটি, তেলেগু ২ কোটি 
৬ লক্ষ, কোরীয় ২ কোটি ২* লক্ষ; তু ২ কোটি ২৭ লক্ষ। 


ভারতীয় বীমাকন্্া সম্মেলন 


গত ২৭শে ও ২৮শে মে কলিকাতা এলবার্ট হলে ভারতীয় বীমাকক্্ী 
সম্মেলনের ( ইত্ডিয়ান ইম্লিওরেন্স কোম্পানীর ফিল্ড ওয়াকার্স কনফারেন্স ) 
পঞ্চম অধিবেশন অন্যষ্টিত হয়। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রযুত নলিনী 
রঞ্জন সরকার মহাশয় এই সম্মেলন, উদ্বোধন করেন এবং ডাঃ নরেত্র নাথ 
লুহা উহার সভাপতিত্ব করেন। মি: নলিনী রঞন সরকার বক্তৃতা করিতে 
উঠিয়া বলেন বীমাকক্্ীগণ বীমাকোম্পানী সমূহের প্রাণন্থরূপ | তাহাদের 
রুতকাধ্যতা ও সাফলোর উপরই কোম্পানীর অগ্রগতি নির্ভর করিয়া 
থাকে । তাহাদের সতন্তা ও কশ্মকুশলভার গ্রণে একদিকে যেমন তাহাদের 
নিজের উন্নতি সাধিত হয় তেমনই তাহাতে কোম্পানীর স্থনাম ও প্রতিটা 
বুদ্ধি পায়। কাজেই কম্ম সাধনার উচ্চ আদশ সম্মুখে রাখিয়া চলাই বীমা 
কর্মীদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ । অভ্যথনা সমিতির সভাপত্তি মিঃ এন 
প্রামাণিক তাহার অভিভাষণে ইত্ডিয়ান ইন্সিওরেম্স কোম্পানীজ ফিল্ড 
ওয়াকার এসোসিয়েসনের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বীমাকম্মীদের দিক 
হহতে নৃতন বীমা আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র 
নাথ লাহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন-_-ভারতীয় বীমাকক্ীগণ সমাজের যে 
পরিমাণে কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন সেই পরিমাণে প্রতিদান তাহারা 
পান না। আঙ্গ দেশে বীমা বাবসায় যে এইরূপ বিশিষ্ট স্থান "অপিকার 
করিয়াছে তাহা কেবল তাহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্ভবপর হইয়াছে । 
বীমা কোম্পানী সমূহ বীমাকম্্ীদের বাদ দিয়া চলিতে পারে না। 
কোম্পানী এবং কম্মীদের মধো এক অতি নিগৃঢ শম্পরক রহিয়াছে । 
নৃতন বীমা আইনে বীমাকর্্ীদের যে লাইসেন্স লওয়ার বাবস্থা হইয়াছে 
তাহা আনলে খুব ভালই হইয়াছে । ইহার ফলে অনভিজ্ঞ কম্মীদের হারা 
এই ব্যবসায় নষ্ট হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে নী। প্রত্যেককে প্রথমে 
শিক্ষানবীশ থাকিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে । 

ভারতীয় বীমা কম্মী সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে কয়েকটি এই £-(১) দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাধনে 
সাহায্য করিবার অন্য সমস্ত ভারতবাসীর ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা কর! 
উচিত (২) নৃতন বীমা আইনের ৪১ ধারায় রিবেট আদান প্রদান 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । ভারতীয় বীমা কম্মী সমিতি ও ভারতীয় জীবন বীমা 
সমিতির পক্ষে এ ছুনীতি দমনের চেষ্টা করা কর্তব্য (৩) নৃতন বীমা 
আইনের ৪* নং ধারায় এজেণ্টদিগের পারিশ্রমিক নিদ্ধারণ করিবার জন্য 
যে বিধান করা হইয়াছে তাহ] বীমাকম্মীদের ম্বাথের পক্ষে ক্ষতিকর 
জন্কা এই সম্মেলনে গভর্ণমেণ্টকে উহা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিতে অন্থরোধ করিতেছে (৪) বীমাকম্মীদিগের সাহাযোর জন্ ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানী গুলিকে বেনিফিট ফণ্ড খুলিবার জন্য এই সম্মেলন 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে (৫) নৃতন বীমা আইনের ফলে যে অবস্থা 
যেরূপ পরিবন্তিত হইবে তাহাতে *ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে পোষ্টাল 
ইন্সিওরেদ্স বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত; কারণ উহা স্বদেশী বীমা প্রতি- 
ষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর। 





২8৪ 


নারিকেলের ছ্বড়ার শিল্প 

গত ৩১শে মার্চ তারিখে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে এই সময়ে 
হাতে কলমে নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য চারিটি 
প্রদশনী দশ খুলনার অগ্চগত পোয়াপাড়া, মেদিনীপুরের অন্তগত বালিশাহী 
নোয়াখালীর অগ্থগত প্াযপ্ুরা এবং বরিশালের শঅস্তগত সাগরদ্বীপে কাজ 
করিয়াছিল । উক্ত স্থান সমূহে এই শিল্প শিখাইবার জন্বা পীতিমত ক্লাশ 
খোল। হইয়াছিল এবং নারিকেলের ৌবডার 
করিবার বিভিন্ন পন্থা ভাতে কলমে শিখানো! হইয়াছে । ৫৪টি ছাত্র এ 
ক্লাশে হইয়ছিল। ৬৪ জন ছাত্র শিক্ষা করিতেছে, 
১৭টি ছাত্র পড়া শেম না করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং ও ক্ষন পাশ করিয়া 
বাতির হইয়াছে । 


শেলাই, বয়ন, এবং রং 


ভগ্রি লাভ 


জাপানী সত বর্জ্জন 

সম্প্রতি বোদ্ধে ইয়াণ এণ্ড সিঞ্চ মাচ্চে্ট এমোসিয়েনের এক সভায় 
১লা জুন হইতে দু মাপ কালের জন্য জাপান হইতে কাপাস সুতা, 
রেশম স্তা ও রুজ্িম রেশম সৃতা প্রভৃতির আমদানী বদ্ধ রাখার 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । কিছুকাল যাবৎ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই 
মন্মে অভিযোগ আসিতেছে যে প্লান হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে 
সন্তা কতা আমদানী হওয়ায় দেশীয় সুতা বিশেষতঃ এদেশীয় কাপাক্ডির 
কালের তৈয়ারী সভার দাম পড়িয়া গিগ্নাছে। ফালে ব্যবসায়ীরা বিশেষ 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । এই প্রকার অভিযোগ অগসারেই উয়ার্ণ এও 
পিশ্চ মাচ্চেন্টস এসোসিয়েসন বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 


ভূমির উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা 


সিন্ধু প্রদেশের বাধের নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহ ছাড়া অন্যান্ত অঞ্চলের 
ভূমির উন্নতি বিধানের জন্য সিন্ধু সরকার বর্তমানে একটি ত্রিবাষিক পরি- 
কল্পনা প্রস্থত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় মুখ্যত: উপযুক্তরূপ সেচবাবস্থার 


উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । এই পরিকল্পনা! কাধ্যে পরিণত হইলে 
আড়াই লক্ষ একর পরিমাণ কমি বিশেষভাবে উন্নত হইবে। আর 
তাহাতে ৪* লক্ষ টাক! পরিমাণে কৃষকদের আয় বুদ্ধি পাউবে। ইতি- 


মবোই এ পরিকল্পনা অভঘায়ী সেচকাধোর স্বাবস্থার জন্য দশ লক্ষ টাকা 
বায় করা হইয়াছে এবং উত্তার ফলে গত ব্সরে ১ লক্ষ একর পঞ্তিত 
জমি চাষাবাদ করা সম্ভবপর তইয়াছে। পিন্ধু নরকারের পৃন্প বিভাগের 
মন্ত্রী বর্তমান সেচ পরিকল্পনাটি আগামী ছুই বৎসরে সব্বাঙ্গীনভাবে কাষে] 
পরিণত কর। যাইবে বলিয়া আশা করেন। উহার ফলে সিন্ধু প্রদেশের 
২৫ হাজার কুঘি পরিবারের কম্ম সংস্থান হইবে । 


বিদেশে শিল্প পরিচালনার ধার৷ 


ইতলগু, জাশ্মানী, ইভালী এবং জাপানে বিভিন্ন শিল্প বিভাগে পরি- 
চালিত হয় ততসম্বন্ধে তথা সংগ্রহের জন্ধ ভারতবধের প্রাদেশিক গভর্ণ 
মেপ্ট সমৃহ লগুন, হামবুগ, মি্লিনি এবং জাপানস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমি- 
শনারকে লিখিয়াছেন। নিম়লিখিত শিল্পগুলির নামই বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হইয়াছে £-রবাবের বেলুন, সেলুলয়েও শ্প্রিং কাঠের খেলনা, মাটির 
বাসন, গেঞ্জি ও মোজা, ছুরি, কাচি, ফাউন্টেন পেন, পেন্সিল, ডুইং পেন্সিল, 
সেলুলয়েডের বোতাম, প্রসাধন সামগ্রী, কাচের বাসন, কাচের চূড়ী, ঘড়ী, 
সা্টকেল, তিন চাকার সাইকেল, সিগারেটের পাইপ প্রড়ৃতি। উপরোক্ত 
শিল্পপ্তলি সম্বন্ধে ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সমূহ নিম্নলিখিত বিষয়- 
গুলি জানিতে চাহিয়াছেন £₹--এ ধরণের শিল্প গ্রতিষ্টানগ্তরলি কি ভাবে 
পরিচালিত হয়। এ শিল্পগুলি সমবায় নীতিতে বা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে চালিত হয় কিনা? কি ভাবে ইহাদের কাচা মাল সংগৃহীত 
হয়? বরাবর বাজার হইতেই কীচা মাল ক্রয় করা হয় না বিশেষ কোন 
প্রতিষ্ঠান মারফং তাহা ক্রয় করা হয়? শিল্প প্রতিষ্ঠানের আথিক সংস্থান 
কি ভাবে হয়? প্রতিষ্ঠানের পরিচালফচগণ কি ভাবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ 
ও সহয়তা লাভ করেন। এ সব শিল্পের উন্নতির জনতা স্বস্ব সরকার 
কি ভাবে কতখানি সাহায্য করিয়া থাকেন? 


আর্থিক ভঙ্গ, 


[৫ই ভূন, ১৯৩৯ 

গত ৩১শে মে কলিকাতার ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহায সভাপতিত্বে তাত 
বস বাবসায়ীদের এক সম্মিলন অন্ষষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা দেশের তাত 
শিল্পের উন্নতির জন্য এই সম্মেলন বেঙ্গল হাগুলম ইউপ্তাক্রীজ এসোসিয়ে- 


সন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন । ডাঃ লাহা এই সিটির 
প্রেসিডেপ্ট এবং মিঃ সুকুমার দত্ত এম, এল, এ উহ্ভার সেক্রেটারী নির্বাচিত 


হইয়াছেন । 
কাঠের জিনিষ তৈয়ারের কারখান। 


বিহার সরকারের বন বিভাগের উত্সাহ ও সঙ্ায়ভায় সম্প্রতি চকুপর 
পুরে কাঠের জিনিষ তৈয়ারের একটি কারখানা! স্থাপিত তইয়াছে ! এই 
কারখানায় আধুনিক উন্নত প্রণালশীতে উচ্চ শেণীর কাঠের জিনিষ প্রসব 
কর। হইবে । অন্যান জিনিষের সঙ্গে কারখানায় যাকু এ 
নাট। তৈয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্রানিয়োজিত হইবে । 


জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই টেলিফোনের কমিক বাপক প্রদার 
দেখা যাইনতচ্ে ; 


তান 


গত ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পগ্ান্ত দুই বসা 
শন্টাডোনে বাবন্ৃত টেলিধো”্নর সংখা ১ লক্ষ ৬০ ভাঙ্গার পরিমাণে বাড়িয়া 
মোট ৮ লক্ষ জাড়াইয়াছে | প্রতি একশত জন অধিবাগীর হিসাবে টেলি, 
ফোনের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১২৭টি । অন্য সব দেশের তুলনায় ভইদেনেই 
জনসমট্টিব ভ্রিতর টেলিফোনের বেশী প্রচলন তইয়াছে | 
পরেই ডেনমার্ক ও সুইজারল্াগ্ডের স্কান। 
মন্বো আমেরিকার ওয়াশিংটন ও শ্সান ফ্রান্সিসকো সহরে প্রতি একশত 
অধিবাসীর হিসাবে টেলিফোচনর স'থা। যথাক্রমে ৩৭৪ 
বিষয়ে ঘটুকভলম ততীয়। 
৩৬টি । 

দুনিয়ার অন্ান্ত আনক দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইলেও ভারবচয 
১৯২৫ সাল হইছে টেলিফোনের উল্লেখযোগা প্রসাব দেখা যাইতেছে | 
১৯২৪-২৫ সালে ভারতপধে গবর্ণমেন্টেল পরিচালনাবীনে টেলিফোনের সংখা 
ছিল ১৪ ভাজার ৮০৮ | তৎপর গতি বহসর ১৩ ভাজার করিয়া উত্া 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৬-৩৭ সাল পযাঞ্চ তাহা ২৯ হাজাবটি দাড়ায় | 
উত্তা ৩০ হাজার ৩০০ হইয়াছে । জাভা ছাড়া এক্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
কোম্পানীর অন্দীনে টেলিফোনের সংখা দাড়াইয়াছে ৭৭ ভাজার । কাছেই 
সমন্ত মিলাইয়া টেলিফোনের সংখা হইতেছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩০০ | 
ভারতবধের জনসংখার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রতি ভাঙ্গার জুন 
টেলিফোনের সংখা দাড়ায় ৩টি। সহরগুলির মপো কলিকাত। ও বোম্বাইয়ে 
টেলিফোন রহিয়াছে যথাক্রমে ২৩ হাজার ৫০০ 


ই বিষয়ে স্ুই্ডানল 
দ্রনিয়ার বড বড সহর গুলির 


৪ ৩৭টি । এ 
সেখানে টেলিফোনের সংখা! প্রতি একশত জনে 


বমানে 


৪ ২১ হাজার ১৪৩। 


কলিকাতায় ও বোহ্বাইয়ের অধিবাসীর সংখা] যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৫০ ভাজার 
ও ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৯৬। কাজেই অধিবাসীর হিসাবে এ ছুই সতবে 
টেলিফোনের সংখা হইতেছে শতকরা ১৮৮ ও শতকরা! ১:৫০ | 






যাবতীয় গভনার জন্য আমাদের 





পরামশ গ্রহণ করুন। সন্তুষ্ট 
হঈবেন। 
কোম্পানীর কাগজ বা 


গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
স্দে টাকা ধার দেওয়া 


হয়। 
বিনীত-- 
শ্রীপার্বধভীশঙ্কর মিত্র 


৪ না ১৯৩৯] 
 ইন্পিরিয়াল ব্রটিশ এয়ারওয়েজ ও ব্রিটিশ গবরণমেপ্ট 


বিলাতের ইম্পিরিয়েল এধং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ছুইটা বৃহৎ যৌথ বিমান- 
পোত কোম্পানী পৃথিবীর বিভিপ্ন দেশে-বিমানপোত পরিচালনার ব্যবস্থা 
করিয়া থাকে । সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার ক্রয় করিয়া এই দুষ্টটি প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃত্বভার গ্রহণের প্রণ্তাব করিয়াছেন । এবং ইহাতে দেশে তুমুল প্রতিবাদের 
হি হইয়াছে; ইম্পিরিয়েলের প্রতি ১ পাউণ্ড শেয়ারের জন্য ৩২ শিলিং 
৯ পেন্স এবং ব্রিটিশ ওয়েজের ১ পাউণ্ড শেয়ারের জন্য ত্রিটিশ সরকার ১৫ 
শিপিং ৯ পেন্স মূল্য দিবেন ঘোষণা করা হইয়াছে 

রেশম শিল্ে তরুণী নিয়োগ 

করাচীতে ১২ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়া আধুনিক ঘদ্্রপাতি সম্বদ্ধিত রুত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের একটা কারখানা শীগ্রই খোলা হইবে। এবং জাপানের 
দৃষ্টান্ত অনুনরণ করিয়! বয়নাদি কাখ্যের জন্ত তথায় সন্ধরই ৩ শত স্থশিক্ষিতা 
শিল্পী তরুণী নিযুক্ত হইবে । জাপানীরা মনে করে সুন্দর হণ; ব্যতীত ভাল 
রেশম প্রস্তত হইতে পানে না। 

ভারতে রাই ও সরিষায় চাষ 

ভারতে রাই ও সরিষার চাষ সম্বন্ধে যে শেষ সরকারী বরাদ্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ৫৪ 
লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে ও তাহাতে 
শেষ পধান্থ ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টন রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে । পূর্ন 
পক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল ও তাহাতে 
শেষ পর্যা্গ ৯ লক্ষ ১৭ ভাজার টন রাই ও সরিষ। উৎপন্ন হইয়াছিল (অমিত) 

পাঞ্জাব প্রদেশে শিল্পোন্নতির চেষ্ঠ৷ 

প্রকাশ, পাকার সরকার এ প্রদেশের শিল্পোন্ধতি বিষয়ে সাহাযা করিবার 
জন্য ১ কোটি টাকা খন গহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । পাগাব 
সরকার কয়েকটি বড় শিল্প কারখানা স্থাপন সগ্বদ্ধে পরিকল্পন] প্রস্থত 
করিতেছেন । এ সমস্ত কারখানার মূলপন হিসাবে বিশ্তর টাকার প্রয়োজন 
ভবে | সেজন্যই খণ গ্রহণ করার স্রযোগ সম্তাবন] বিবেচনা করা হইতেছে । 

জানা গিয়াছে পাঞ্জাব সরকার এ প্রদেশে সাইকেল তৈয়ারের কারখানা 
ও আধুনিক উন্নত ধরণের ডেযরী স্াপনের জগ্ঠই আপাতত: বিশেষভাবে 


উদ্যোগা ভইয়াছে। 
ভারতে তিষির চাষ 


সর্বশেষে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবষে ৩৮ 
লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে তিথির চাষ হইয়াছে ও তাহাতে শেষ- 
পথাস্ক ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্কমিত 
হইতেছে । পুর্ব বংসর অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবযে ৩৮ লক্ষ ৯৪ 
হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল ও তাহাতে শেষ পয্যন্ত ৪ 
লক্ষ ৬১ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 

ইংলগে থা সমস্য। 


ব্রিটিশ মেডিকেল এ:সাসি:রশনেণ আলোচনায় প্রকাশ যে ইংলগ্ডে এক- 
তৃতীয়াংশ হইতে প্রায় অদ্দেক শিশু উপযুক্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত থাকে 
জাতীয় -খাগ্যতালিকা৷ পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলো ছুগ্ধের পরিমাণ শতকরা ৮* 
ভাগ, মাথন ৪০ ভাগ, ডিম ৫৫ ভাগ, ফল ১২৭ ভাগ এবং শাকসন্জী 
শতকরা আরও ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি করা দরকার । 


বেতার বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে এ বংসরে 
বেতার গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৭৪ হাঙ্জারে পরিণত হইাছে। 
১৯৩৭-৩৮ সালে লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজ্জার এবং পূর্বাবর্তী বংসরে 
৪৩ হাজার । কিন্তু বিরাট ভারতবধে এবং উহ্ার ৪০ কোটা অধ্বিবাসীর 
পক্ষে মাত্র ৭৪ হাজার বেতার য্জ কিছুই নয়। বরমানে রিপোর্টানরযায়ী 
প্রায় প্রতি ৫২ হাজার লোকের জন্য একটী বেতারযন্থ আছে। 

খণ আদায় স্থগিত 

দারিব্র্যপীড়িত কুষকগণের দুর্দশা লাঘবকল্পে মধ্াপ্রদেশের গভর্ণমেপ্ট 

এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে পুনরায় আদেশ না দেওয়া 


৪ 


বহসর অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের €£৪ 


আর্থিক ভঙ্গ, 





২৪৫ 





পধান্ত সমস্ত তাকাবী খণ আদায় স্থগিত থাকিবে । এই সমস্ত খণ কি 
পরিমাণ মকুব করা যাবে তাহা এবং আদামী টাকার কিন্তির হার পুনঃ 
নিষ্ধীরণকর্লে সমণ্ত অবস্থা পুঙ্থান্রপুষ্গবূপে ৮ করিয়া দেখিবার জ্গন্য 
আশু বাবস্থা! অবলগ্গিত হইতেছে । 


বাঙ্গলায় খাদি প্রতিষ্ঠানের কাধ্য 


বাঙ্গলায় নিখিল ভারত কাটরনী সঙ্ঘের যে শাখা রহিয়াছে তাহার 
মারফতে এ প্রদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ খাদি এবং রেশম ও পশম বদ 
উত্পাদন ও বিক্রয় হইতেছে । এ বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গত ১৯৩৭ 
ও ১৯৩৮ সালের কাজ নিয়ে উল্লেখ করা হইল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলার 
বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭৩ হাজার ৯৪ পাউণ্ড পরিষাণের মোট ২ লক্ষ ৬ হাজার 
৩১৫ বর্গ গজ স্থতি খাদি উৎপন্ন হয় থাদী বিক্ুয় করিয়া ১ লক্ষ ২২ 
হাজার ৮৬৮ টাকা পাওয়া যায়। সেই স্থলে ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
৮৪৯ পাউগণ্ডের ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭৩ বর্গ গঞ্জ খাদী উৎপন্ন হয় ও থাদী 
বিক্রয় করিয়। ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ১২১ টাকা পাওয়া যায়। 

১৯৩৭ সালে বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ২২ হাজার ৭৫৬ বর্গ গঙ্জ রেশম 
বন্ধ উৎপন্ন তয় ও রেশম বন্দ বিক্রয় করিয়া ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১৪ 


টাকা পাওয়া যায়। ১৯৩৮পশিল সেইস্থলে ৫৫ হাজার ৪৮৮ বগগজ 
শন বন্দ উৎপন্ন হয় ও রেশম বস্ব বিক্রয় করিয়া ৯৭ হাজার ৭১৫ টাকা 
1ওয়া যায়। ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন কেন্দ্রের কাটনীদিগকে ৩১ হাজার 


৪৩৯ টাকা ও তাতীপিগকে ২৭ হাজার ৪৭৫ টাক! পারিএমিক দেওয়া 


হয়। ১৯৩৮ সালে দেওয়া হয় যথাকুমে ৬৮ হাজার ৭৯৭ টাকা ও ৩৮ 


হাজার ১৮৯ টাক! । 
প্রবেশিক! পরীক্ষার ফল 


এবরুসর োট ৪৪৬২৮ জন ছাত্রের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত 
কথা ছিল, তাহাদের মধ্যে ৪৫,১৭০ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে ৭,৩৩৩ জন প্রথম বিভাগে, ১৩,৪৪৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে, 
₹৬৫২ জন্‌ ভূতীয় বিভাগে এবং সর্ব সাকুলো ২৬,৫৩২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে । 

যে শীষস্থান অধিকার করিয়াছে, যে ৭০০ নম্বরের মধো ৬০৫ নম্বর 
পাইয়াছে। যেঙ্দ্বিতীয় অধিকার করিয়াছে, দে ৬০১ নম্বর পাইয়াছে এবং 
যে তৃতীয় স্থান অনিকার করিয়াছে সে ৬০০ নম্বর পাইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । গত বংসর হে শীর্ষস্থান অপিকার করিয়াছিল, সে ৬৩৭ 
পাইয়াছিল। এপধান্ত ৬৪১ নম্বরের উপর কেহ উঠিতে পারে নাই । 

বাগামী ৪ঠা ডিসেম্বর অতিরিক্ত ঘ্যাটিকুলেশন পরীক্ষা হইবে। এ 
শরীক্ষায় ২০ হাজারেরল্ন অধিক ছাত্র উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । 


ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
জাহাজের নাম টন 


এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ 
জলরাজন ৮,৩০০ 
জলমোহন ৮,৩০০ 
জলপুত্র ৮১১৫০ 
জলরুষ্ণ 
জলদূত 
জলবীর 
জলগঙ্গ। 
জলযমুনা 
জলপালক 


টন 
শ১০০ 
৭,১০০ 
৬,৫০০ 
৬,৫০০ 
৬১৫০০ 


জাহাজের নাম 
এস, এস, জলবিজয় 
জলরশ্শি 
জলরত্ব 
চির জলপদ্ম 
৮১০৫০ 
৮১০৫০ 
৮১০৫০ 


৬১০০ 


৪১০০০ 


৮,০৫০? 
৭১৪ ০০৯ 
» জলজ্যোতিঃ ৭,১৫০ 
ভাড়া ও অন্তান্ব বিবরণের জন্বা আবেদন করুন *-- 
স্যাতজকানর--১০০৮ কাই রী স্বগক্নক্াভা 


৪১০০০ 
৫১৩০০ 
এল মদিনা ৪,০০০ 





/___্্ 


ক্কাম্প্পান্দী ও্ভ্নঙ্ | 
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কুমিল্লা ব্যান্কিৎ কর্পোরেশন . 


১৮৩৮ সালের রিপোর্ট 

বিগত ১৯১৪ সালে কুমিল্লা সহরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণ 
করত: দেশবাসীর সেবা ম্বারা বর্তমানে এই ব্যাক্কটি বাঙ্গালী পরিচালিত 
ব্যান্বসমূহের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে । আমরা গত ১৯৩৮ সালে 
উক্ত ব্যান্কের যে মুদ্রিত কাধাবিবরণী পাইয়াছি তাহাতে দ্রেখা যায় যে এঁ 
বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদার়ী মূলধনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৩৫৫ 
টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ১ কোটা ৭ লক্ষ 
৯ হাজার ৩৮৫ টাকায় পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৭ সালের শেষে ব্যাঙ্কের 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৮ টাকা এবং উহাতে সাধারণের 
আমানতী টাকার পরিমাণ ৮৮ লক্ষ হাজার ৫৭৯ টাকা ছিল। এক 
বৎসরের মধ্যে ব্যান্কে আমানতী টাকার এরং উহার আদায়ী মূলধনের পরিয্ 
এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারী এবং শেয়ারক্রেতা 
উভয়েরই বিশ্বাস যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে 
প্রমানিত হয়। 


আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন, উহাতে আমানতী 
টাকা, ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত বিভিন্ন মজুদ তহবিল ইত্যাদিতে ব্যাঞ্ষের মোট 
দায়ের পরিমাণ ধাড়াইয়াছিল ১ কোটী ৬১ লক্ষ ১হাজার ৫৪ টাকা। উহার 
বদলে এ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফা এইরূপ-_হাতে ও অন্ান্ত ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুদ ১৭ লক্ষ ৮* হাজার 
৪১০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, ট্রাষ্টসিকিউরিটী, ডিবেঞ্চার ও শেয়ার ৩৪ লক্ষ 
৭৬ হাজার ৫৬৪ টাকা, ক্যাশক্রেডিট ওভারড়াফট ও বন্ধকস্থুত্রে দাদন ৮৫ 
লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯৭ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৯০৩ টাকা, 
ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫৮ টাকা, বিবিধ পাওনা! ৪ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য বিল ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ২৮৮ 
টাকা, বিদেশে পাওনা ১ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৬ টাকা । এই হিসাব হইতে 
প্রমাণিত হয় যে ব্যাঙ্কের হন্তস্থিত অর্থ বিবেচনাসন্মত উপায়ে দাদন কর! 
রহিয়াছে এবং আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে পাপ পরিমাণ 
অর্থ নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। 


গত ১৯৩৮ সালে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের দাদনী তহবিলের 
স্ব, লভ্যাংশ ও বাড়ীভাড়া, কমিশন, ডিসকাউন্ট ইত্যাদিতে মোট ৭ লক্ষ 
৯৬ হাজার ৯০১ টাকা আয় হয়। উহার মণ্ো কোম্পানীর কাধ্য পরি- 
চালনা, আয়কর, সম্পত্তির ক্ষয় পূরণ ইত্যাদি বাবদ ৭ লক্ষ ২২ হাজার 
৬৬৫ টাক] ব্যয় হয়। বাকী ৭৪ হাঞ্জার ২৩৬ টাকার সহিত পূর্ব বতসরের 
উদ্ধৃত ৪৩ হাজার ৩৮৮ টাকা যোগ দিয়া যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৬২৪ টাক। 
হয় তাহা হইতে সাধারণ মজুদ তহবিলে ২১ হাজার ৭১২ টাকা নেওয়া 
হয়, কন্মচারীদের গ্রাচুইটা ফণ্ডের জন্য ১৫৭৫ টাকা ব্যয়িত হয় এবং 
৪৮ শ্লাজার ৯৪৬ টাকা দ্বারা ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক 
১৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বাকী ৪৫ হাজার ৩৯০ টাকা 
বর্তমান বৎসরের হিসাবে জের টানা হয়। এই টাকা ছাড়া কুমিল্লা ব্যাক্ষিং 
কর্পোরেশনের বিভিন্ন মজুদ তহবিলে ন্যস্ত টাকার পরিমাণ আলোচ্য 
বৎসরের শেষে ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত টাক! ছিল। ব্যাঙ্কটীর আঘিক 
বনিয়াদ যে খুব স্থদুঢ় উহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। 

গত বৎসর ব্যাঙ্কটার কলিকাতা শাখা কলিকাতায় উহার নব নিম্মিত 
অট্টালিকায় স্থানাপ্তরিত হইয়াছে । অধিকস্ত এই বৎসরে বড়বাঞার 
(কলিকাতা) হাইকোট (কলিকাতা), ডিক্র-গড় (আসাম), কটক 


৪৯০ 


( উড়িস্যা ), দিল্লী কানপুর ও লক্ষৌয়ে ব্যাঙ্কের ৭টী নৃতন শাখা স্থাপিত 
হইয়াছে। ব্যাক্ষটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাতৃক্ত এবং ক্সিয়ারিং ব্যাঙ্থস 
এসোসিয়েসনের অন্যতম সদস্য । 

আমরা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের এই অননাসাধারণ সাফল্যের 
জন্ত উহার পরিচালকবর্গ এবং বিশেষভাবে উহ্ছার মানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত নবেন্্রচন্্র দত্ত এম এল সিকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

ন্যাশনেল ইন্সিওরেল কোং লিঃ 
১৯৩৮ সালের রিপোর্ট 

ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত যে কয়েকটী বীমা কোম্পানী নিঃসন্দে- 
হায়িতরূপে জনসাধারণের বিশ্বাস ও অন্ধ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার 
মধ্যে স্যাশন্যাল ইনসিউরেল্দ কোম্পানী অন্যতম । আমরা সম্প্রতি উক্ত 
কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের মুক্রিত কাধা বিবরণী পাইয়াছি। উহা! 
কোম্পানীর ৩২ বাধিক রিপোর্ট । 

আলোচা বর্ষে কোম্পানী মোট ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার 
বীমার প্রস্তাব পায় এবং উহার মধ্যে ১ কোটী ৮* লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার 
বীমাপত্র প্রদত্ত হয়। এই নূতন বীমার জন্য প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর 
ব্সরে ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ২৪৭ টাকা বুদ্ধি পাইবে। বৎসরের শেষে 
কোম্পানীতে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১২ কোটা ১৭ লক্ষ ১ তাক্জার 
টাকা । 

এই বঙ্সরে প্রিমিয়াম বাবদ ৫৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৩১ টাকা এবং দাদনী 
তহবিলের সুদ, লভাংশ ও বাড়ীভাড়া বাবদ ১২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২১ 
টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট ৬৭ লক্ষ ৭০ হাজার ২৮২ টাকা আয় 
হয়। উহার মধ্য এই বৎসরে মৃতাদাবী ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ 
২৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৫৭ টাকা, প্রতার্পণ মূল্য বাবদ ৩ লক্ষ 9৯ হাজার ২৭১ 
টাকা এবং আফিসের কাধা পরিচালনা বাবদ ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ১১৬ টাকা 
বায় হয়। এততদ্বাতীত এই বংসরে কোম্পানীর দাদনী তহবিলের ক্ষয়পূরণার্থ 
স্ষ্ট তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করাহয়। অন্যান্থ ছোটখাট বায় বাদে 
বাকী ২* লক্ষ ৯* ভাজার ২৫১ টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্বান্ত করা হয়। 
বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৯৪ লক্ষ ৯৩ হাজার 
৪৪৮ টাকা বংসরের শেষে উহা ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ১২২ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে! আলোচ্য বৎসরে ন্যাশনালের কাধা পরিচালনার ব্য় 
উহার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২৯"৪ ভাগে দীড়াইয়াছে। নূতন 
বীমা আইন বলবৎ হওয়া সাপেক্ষ এই বৎসরে ন্যাশন্যালের কর্তৃপক্ষ 






জা ফোন বি, বি, ৫৪০২ 
ভি 
৬১ নং বহুবাজার রা কলিকাতা । . 











সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য্য যত্বের সহিত করা হয়। 


 স্বারী আমানতের সুদ 
9০ টাকা 
৫১ 
৫॥০ 


৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
২১৭ আনায় ২৫২ টাকা 
৪৩২ টাকায় .-, ৫০২ ্ 


১ বৎসরে শতকরা 7. 


৯ 


মাদিক ১*২ টাকা জমান ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা ৮ বৎদরে ১২২০২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*২টাকা মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পয আমা লওয়া হুয়। 
সুদ শতকরা ৬২হারে তক্রবৃদ্ধি 
চল্তি হ্সা। " (০0::6206 2/০ ) সদ শতকরা ১॥০ টাকা । 
জব্যাঙ্ক'এর হৃদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া | হইতেছে। 
চ্টউ্রপ্রী্ম শাখ্ধ। ২৮৫০ ০ ও্বাকলা হুইক্সাতছ 


+৩৯৬৩৯৬৬৬৬৬৯৬৬৬৬৬৬৯৭৩৬কট৯৬৬৬০৫৬৯৯৬৬৬ 





৫ই ভুন, ১৯৩৯] 


আম্মি ভ্ুঙ্গঙু 


২৪৭ 





আবশ্যকীয় বিধিবাবস্থার জন্য কিছু ব্যয় করিয়াছেন। অধিকস্ত পৃথিবীর 
রাজনীতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার দরুণও এই বংসরে গ্যাশন্যালের কর্তৃপক্ষ 
কতকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কিছু অধিক ব্যয় করিয়াছেন । এই সব 
ব্যয় না হইলে ব্যয়ের হার আরও কম হইত । ন্যাশন্যালের পরিচালক বোর্ডের 
মভাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে নৃতন বীমা আইন বলবৎ হইবার পরে 
তাহারা প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ ভ্বারা তাহাদের কার্য 
পরিচালনার ব্যয় সন্কুলান করিতে সমর্থ হইবেন। . 

আলোচ্য বৎসরের শেষে ম্যাশন্যালের জীবনবীমা তহবিল, দাদনী তহ্‌- 
বিলের ক্ষয়পূরণ তহবিল (১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৫১ টাকা ), জীবনবীম 
তহবিলের বিভিন্ন শ্রেণীর দায় (১৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ১২ টাকা), আদায়ী 
মূলধন (৩ লক্ষ টাকা), সাধারণ মজুদ তহবিল (২ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য 
দায় লইয়া মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩১* 
টাকা । এই দায়ের বদলে আলোচা বৎসরের শেষে ম্যাশন্যালের ২৭ লক্ষ 
৫৪ হাজার ৪০৭ টাকা সম্পত্তি বন্ধাকে, ৪৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২০৯ টাকা পলিসি 
বন্ধকে, ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৩৮ টাকা কোম্পানীর কাগজ, রেলের 
শেয়ার, মিউনিসিপ্যালিটা পোর্ট্রা্ট প্রভৃতির ভিবেধশার এবং বিভিন্ন শিল্প 
ও বাণিজ্ঞা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে ম্বান্ত ছিল। এতত্ধ্যতীত এই 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর বাড়ীত্রে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৮৪ টাকা 
নিয়োজিত ছিল এবং বৎসরের শেষে কোম্পানীর ব্যাস্কে ৫ লক্ষ ৯ হাজার 
টাকা মজুদ ছিল। ন্যাশন্াল ইনসিউরেন্স কোম্পানী বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে থে অর্থ নিয়োজিত করিয়াছে রিপোর্টে 
তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে । এই তালিকা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় 
ঘে উহার তহবিল নিরাপত্তা ও লাভ এই উভয় দিক বিবেচনা করিয়া বিশেষ 
সতর্কতার সহিত দাদন করা রহিয়াছে । 

গত ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধাস্ত ৫ বংসরকাল সময়ের জদ্যা 
স্তাশন্তালের ভেলুয়েশন করান হইয়াছিল। এই ভেলুয়েশনেও এম (৫) 
মৃত্যুতালিকার সহিত ৫ বংসর বয়স যোগ করিযা মৃত্যুহার, দাদনী তহবিলের 
উপর শতকরা বাষিক ৪ টাকা সুদের হার এবং কার্ধা পরিচালনা বাবদ 
প্রিমিয়ামের শতকরা ভাগ হিসাবে বায়ের হার ধরা হয়। এই 
ভেলুয়েশনে ন্যাশন্যালের তহবিলে ২৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৪৭ টাকা উদ্ধত 
দেখা যায়। উক্ত উদ্ত্ত হইতে ১৯৩৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ের পলিসি 
গ্রাহকগণকে আজীবন বীমায় হাজার করা বাধিক ১৫ টাকা ও মেয়াদী 
বীমায় হাজ্জার করা বাধিক ১০ টাকা হারে এবং ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী 
হইতে যাহারা বীমাপত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে আজীবন বীমায় হাজার 
করা বাধিক ১৮ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার করা বাষিক ১৬ টাকা 
হারে বোনাস দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ বা উহার 
পরবর্তী তারিখের পলিসি গ্রাহকগণকে বেশী হারে বোনাস দিবার কারণ 
এই যে এ ভারিখ হইতে ন্যাশন্তালের প্রিমিয়ামের হার বদ্ধিত করা হইয়া- 
ছিল এবং কোম্পানীর তরফ হইতে বদ্ধিত হারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী 
পলিসিগ্রাহকগণকে অপেক্ষাকৃত বেশী হারে বোনাস দেওয়া হইবে--এরূপ 
প্রতিশ্রুতি, দেওয়া হইয়াছিল । 

স্তাশন্তাল ইনসিউবেন্স কোম্পানী বর্তমানে ন্যাশন্যাল ফায়ার এগ 
জেনারেল ইব্সিউরেন্স কোম্পানী নামে অগ্নিবীমা এবং দূর্ঘটনা বীমারও 
কাজ করিতেছে । আলোচ্য বপরে এই বিভাগে কোম্পানীর প্রিমিয়াম 
বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ১৫০ টাকা আয় হইয়াছিল এবং অগ্নি ও 
দুর্ঘটনা বাবদ এই বংসরে কোম্পানী ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৮ টাকা ক্ষতি 
পূরণ করিয়াছিল। বৎসরের শেষে এই বিভাগে মজুদ তহবিলের পরিমাণ 
ছিল ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫ শত টাকা। 


আমর! গ্বাশন্যাের এই রুতকাধ্যতার জন্য উহার পরিচালকগণকে 
অভিনন্দিত করিতেছি । বিবেচনাসঙ্গত উপায়ে নৃতন কাজের পরিমাণ 
বৃদ্ধি, কম ব্যয়ে কাধা পরিচালনা, বীমা তহবিল নিরাপদ ভাবে দাদন, 
কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন প্রস্ততি যে সব গুণ থাকিলে এক একটা 
বীম! কোম্পানীকে নিরাপদ ও স্থদূঢ আঘিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া মনে করা যায় ন্যাশন্তালের সেই সমস্ত গুণই রহিয়াছে। বীমা 
কারীগণ উহাতে নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন। 


২৩৬৩ 





টাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ 

কিছুদিন পূর্বে আমরা টাটা ক্যামিকেল কোম্পানীর রেজেস্্ীকুত হওয়ার 
খবর “আঘধিক জগতে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা অবগত 
হইলাম ইতিমধ্যেই এই কোম্পানী তাহাদের কার্যে অনেকটা অগ্রবর্তী 
হইয়াছে । বিভিন্ন দেশে ৫৭ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে । কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ কপিলরাম ভকিল সম্প্রতি 
ইংলগু গমন করিয়াছেন। তিনি উপরোক্ত বিষয়ে তবাবধান করিয়া যাহাতে 
শন্বর যন্ত্রপাতি আনয়ন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ৯ মাস হইতে 
১২ মাসের মধ্যে যস্ত্রপাতিসমূহ আপিয়া পড়িবে । কাজেই বছর দেড়েকের 
মধ্যে কোম্পানীর কারখানা গড়িয়া উঠিবে ও তাহার কাজ সুরু হইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 


ইণ্টার ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক অব. ইপ্ডিয়া লিঃ 

সম্প্রতি বোদ্বাইয়ে ইণ্টারন্তাশনেল ব্যাঙ্ক অব ইওিয়া নামে এক ব্যান্ধ 
কোম্পানী রেজে্বীকৃত হইয়াছে । উহার অনুমোদিত মূলধন ৫১ লক্ষ 
টাকা। সমগ্র পরিমাণ টাকার শেয়ারই বর্তমানে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত 
করা হইয়াছে। তাহা ১** টাকা মূল্যের ৫* হাজার ৫০* অভিনারি 
শেয়ার ও ১ টাকা মূল্যের ৫* হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । এই 
কোম্পানীর রেজিষ্টাড আফিস ভিক্টোরিয়া গার্ডেন রোড, আমেদাবাদ। 
নিশ্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এ ব্যাঙ্কের পরিচালক বো গঠিত হইয়াছে :₹-_ 
মিঃ বি ভি যাদব (চেয়ারম্যান ), স্যার ডি বি কুপার, শেঠ রমনলাল 
লালুভাই, স্তার ডি এ5. ভিওয়ানক্িওয়ালা, শ্তার চিন্ুভাই মাধোয়াল, স্যার 
এজে, বি বোমান বেহরাম, রায় বাহাদুর ডি এ সার্ভে, শেঠ চুনীলালম্থসলদাস 
পেটেল, ডাঃ এম এইচ ভগ, মিঃ জে সি ঠককর, এস এইচ থেকার । 

গিরিশ ব্যাঙ্ক 1লঃ 

সম্প্রতি হুগলী জিলার উত্তরপাড়ায়.গিরিশ ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঘে সভা হয় স্তার 
মন্মথনাথ মুখাজ্জি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি 
মহোদয় বলেন_ দেশের অথ নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা 
খুব বেশী। দেশের যুবকেরা সততা! ও সঙ্কল্প ণইয়৷ এ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করিতেছে দেখিলে আমরা আশাহ্িত হই। এখানে সভাপতিত্ব করিতে 
আপিবার পূর্বে আমি বর্তমান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথেষ্ট খোজ খবর লইয়াছি। 
এই ব্যাঙ্কটি বিবেচনাসঙ্গত বিধিব্যবস্থায় পরিচালিত হইতেছে জানিয়া আমি 
খুবই স্বখী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস গিরিশ ব্যাঙ্ক ক্রমে ক্রমে এক্প উন্নত 
অবস্থায় উপনীত হইবে যে আমরা উহাকে দেশের একটি গৌরবজ্জনক 
প্রতিছান বলিম্বা মনে করিব । 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

বিহার মিজেলেনী লিঃ--ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মুকুন্দনাথ ব্যানাজ্জি 
বিভিন্ন ধরণের জিনিষ তৈয়ার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা । অনুমোদিত মুলধন 
২« হাজার টাকা। রেজিষ্টাউ আফিস--১৫নং কলেজ স্ট্রট--কলিকাতা। 

বীরভূম হাউস্‌ প্রপাটাজ লিঃ_-ডিরেক্টার মি: সতানারায়ণ ব্যানার্জি 
বাবসা জমিবাড়ী খারিজ ও নৃতন বাড়ীঘর নিশ্মাণ। অনুমোদিত মূলধন ২ 
হাজার টাকা |রেজিষটার্ড আফিস-- লাভপুর হাউস্‌, পোঃ স্থড়ি জেলা বীরভূম। 

কাখি বাস সিগুকেট লিঃ__ডিরেক্টর মি: সতোন্্রনাথ মজুমদার | 
ব্যধসা-যাত্ী ও মাল ইত্যাদি বহনের জন্য বাস ও লরী পরিচালনা । 

এডভান্জ ড্বীগ ম্যামুফ্যাকচারিং কোং লিঃ-_ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


মিঃ সুধীর কুমার সেন। ওষধাদি তৈয়ার ও বিক্রয়ের ব্যবসা । অন্ুমোপ্িত 
মূলধন ২* হাজার টাকা। 


দিক ভ্জিগ্তুল্ল। স্জ্ভান্ন শ্যাক্ত হিল 
পু স্পোস্বন্ ৪ 
্রী্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
হেড অফিস ্রাঞ্চ 
আখাউড়। এ,বিআর আগরতলা, ব্রাজ্মণবাড়ীয়।, শ্রীমজল, 
মৌলবা বাজার, হাইলা কন্দি, তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুচি, 
নেত্রকোণা, শিলচর ৷ 

এ কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল। হয়াছে। 
সাব ব্রাঞ্চ :--সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার ঢাকা) বদরপুর 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবং ডিভিডেও 
«. দেওয়া হইতেছে । *** ৪০০০ 7০, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-__্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
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টাকার বাজার ও কৃষক 

বর্তমান সময়ে সহর অঞ্চলে অগ্প স্থদে টাকা পাওয়ার বিশেষ স্থবিধা 
দেখা যাইতেছে কিন্তু মফশ্বঃল অঞ্চলে টাকার যোগান হ্রমেই সক্ষোচিত 
হইয়া পড়িতেছে। দেশের টাকার বাজারের এই অনিষ্টকর গতি লক্ষ্য 
করিয়া গত ৩০শে মে তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা" এক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে লিখিতেছেন.- মফঃম্বল অঞ্চলে টাকার যোগান ক্রমেই বেশী পরি- 
মাণে হ্বাস পাওয়ায় লোকের ছুঃখ ছু্দশা খুবই প্রতাক্ষ হইয়! উঠিতেছে। 
বন্যা ও অন্নকষ্ট গ্রড়ৃতিতে ভুগিয়। দেশের চাষীরা এক অসহায় অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে । সময় মত উপযুক্ত স্থদে টাকা কজ্জ পাওয়ার স্বিধা 
ন| থাকায় এক্ষণে তাহারা নিজেদের দ্রদ্দশী অপনোদনের জন্য রীতিমত 
ভাবে চাষাবাদের কাম্য চালাইতেও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু লক্ষা 


করিবার বিষয় মফংম্বলে টাকার যখপী্হূপ অভাব চলিতেছে তখন 
রি 


সহর অঞ্চলে সকল দিক দিয়াই টাকাণ খুব 'প্রাচুযা অন্তভত হইতেছে । 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ নিতান্ত কম স্বদে টাকা সংগরভ করিবার সুবিধা 
পাইতেছে । গভর্ণমেণ্ট ও আধাসররারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অতি অল্প স্দে 
ইচ্ছামত টাকা ধার করিতে পারিতেছে । পুর্বে এদেশের বাজারে টাকার 
স্দের হার লগ্ুনের তুলনায় প্রায়ই চড়া থাকিত। এক্ষণে লগ্ুনের 
তুলনায় এদেশে টাকার স্রদের হার অপেক্ষাকৃত কম দেখা যাইতেছে । 
এই অরস্থার ফলে সহ্‌র অঞ্চলে লোকের পক্ষে সহজে টাকা তুলিতে এখন 
আর তেমন বেগ পাইতে হয় না। পন্মী অঞ্চলের লোকে চড়া সুদ 
দেওয়ার সর্ভে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না-আর সহর অঞ্চলে 
সস্তা টাকার প্রাঢধ্য চলিতেছে । বলা বাভুলা মফঃম্বলে খণদান-সমিতি 
সমূহ অচল দশায় উপনীত হওয়ায় মফংস্বলের টাক] সহরে চলিয়া আসিতে 
থাকার ফলেই এ শোচনীয় অবস্থার স্যট্টি হইয়াছে । পর্লী অঞ্চলের মহাজনী 
প্রতিষ্ঠান ও লোন আফিস প্রড়তি পূর্বে রুষকদিগকে তাহাদের গ্রয়ো- 
জনে টাকা খণ প্রদান করিত। ক্রমে নানা প্রতিকল অবস্থায় পড়িয়া 
এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে বঙ্শীয় চাষী 
খাতক আইন (বেঞ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটা” এাক্ট ) কাধাত; বলবৎ 
হওয়ায় এ সকল প্রতিষ্ঠান একেবারে অচল দশা পৌছিতেছে ! এই 
ভাবে পল্লী অঞ্চলে টাকা সরবরাহের পথ বন্ধ হওয়ায় দেশের রুষকেরা 
আর রুধিকাধ্যের প্রয়োজনে ও টাকা কক্জ পাইভেছে না। ফলে তাহাদের 
অবস্থ| ক্রমিক অবনতির পথে যাইতেছে । বলা বাহুল্য এই অবস্থার 
দেশের অগণিত জন সাধাবাণের কলাণ দেখিতে হইলে গভর্ণমেপ্টের পক্ষে 
অবিলঙ্ষে মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ টাকা সরবরাহের স্ৃবাবস্থা করা সঙ্গত। 
ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি ও জাপান 
সম্প্রতি ইউৎলগ ও ভারভ্বমের ভিতর থে বাণিজা-চুত্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
তংসম্পর্কে আলোচন। করিয়া জাপানের ণটাকি৪ আসাহি? পত্র লিখিতেছেন_- 
বর্তমানে জাপানের সহিত ভারতের যে বাণিজা-চুক্তি রহিয়াছে শীঘ্রই তাহার 
মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। কাছেই এই সময় হইতেই নৃতন একটি চুক্তির 
আয়োজন আরম হইয়াছে । এই অবস্থায় খুবই পরিতাপের বিষয় এইরূপ 
আয়োজন চল! সত্বেও ভারত গবণমেন্ট একদর্শীভাবে ব্রিটাশ গবর্ণমেন্টের 
সহিত তাড়াতাড়ি এমন একটি বাণিজা-চৃষ্কি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন 
যাহাদ্বারা ভারতে আমদানীরুত বিলাতী , বঙ্গে উপর আদায়ীশুস্ক অনেক 
পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । বলা! রাহুলা ইভাতে ভারতে জাপানের 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষ ক্ষতি দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। নৃতন 
বাণিজা-চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে জাপানকে প্রদত্ত শুদ্ধ স্ুবিধার' সহিত 
ইংলগুকে প্রদত শুষ্ক স্ববিধার অধিকতর তারতমা ঘটিয়াছে। এই কারণে 


নৃতন জাপ-ভারত বাণিজা চুক্তির আলোচনা সম্পর্কে এখন হইতেই একটা 
অবসাদের ভাব স্থষ্টি হইতেছে । আমরা আশাকরি ভারত গবর্ণমেণ্ট এসব 
প্রতিক্রিয়া লক্ষা করিয়া অবশ্বা ততপ্রতিকারোপায় বিবেচনা করিবেন। 
ভারতীয় বণিক সমাজের গ্রাতিবাদ অগ্রাহা করিয়া নূতন ইঞ্গ ভারত বাণিজ্য 
চুক্তি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । যেরূপভাবে চুক্তিটি কাধাকরী করা হয়াছে 
তাহাতে এ চুক্তির জন্য প্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ঞরূপ আগ্রহও 


প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজাগত দেশগ্ুলিতে বাণিজ্যাগত সুবিধা 
বজায় রাখিবার জগ খুটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্বদাই স্বচেষ্ট। এ প্রকার সুবিধা 
শ্যোগ সম্প্রতি কিছু কমিয়া আসার লক্ষণ দেখা ঘাইতেছিল এক্ষণে লও 
ভারতবর্ষে তাহা কায়েমী করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে । এই অবস্থায় 
জাপানের পক্ষে নৃতন ইঙ্গভারত চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনকরা খুবই 
গ্রায়ৌজন ও সঙ্গত। আর এ সঙ্গে ইংলগ্ড তাহার সামাক্জাগত দেশগুলি 
লইয়া স্থবিধামূলক নীতিতে যে বাণিজা সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছে মেদিকে 
লক্ষা রাখিয়া জাপানের পক্ষে স্বকীয় উন্নতি বজায় রাখিবার জন্থ নানাদিক 
দ্য়। প্রয়োজনীয় বিধি-বাবস্থ। অবলম্বন করাও কল্টবা। 


যুদ্ধে রাসায়নিক জব্যের ব্যবহার 

সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ডাঃ জে সি ঘোষ যুদ্ধে রাসায়নিক 
দ্রবোর ব্যবহার সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন | এ বর্ততাম তিনি বলেনবন্তমানে 
মদ্ধোপকরণরা'প রাসায়নিক ধবা বাহারের যে তোডাজার দেখা যাইতেছে 
ভাভাতে ভবিষৎ ঘুদ্ধে রণাঙ্গণের পরিধি ব্যাপক হইবে, আগুণের বাবহার 
ধাড়িমা যাইবে এবং পানারপ কৌশল অবলগনের বেশী প্রয়োজন 
দেখা দিবে। রাসায়নিক দ্রবোর মারামুক কিমা বগুদূর বিভ্তুত হইয়। থাকে। 
বিশ্ফোরক গোলা বাবহার করিলে উহার একটি টুকরায় একজন সৈনিকের মৃত্যু 
হইতে পারে। অথচ তাহার পাশ্ববন্তী সৈনিক সম্পূর্ণ অক্ষতদেতে থাকিতে 
পারে । কিন্ত বিষাক্ত গাস বাবহার করা হইলে উহা যতদর পযাস্ত বিস্তৃত হইবে 
ততদূর পথান্ত সকলেরই জীবনাশঙ্কা থাকিবে | ১৯১৫ সালে টপ্রেসে জাম্মাণরা 
পরমবাঁর গ্যাস বাবহার করিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রবল চাপে গাস তরল করিয়া 
সরু সরু শেলে পূর্ণ করা হইত এবং পরে তীব্র বিস্ফোরকের সাহাযো এ গুলি 
বহুদূর পধ্যন্ত নিক্ষেপ করা হইত । বিষান্ত গ্যাপ ও বিমান পোত 
বাবহারের ফালে যুদ্ধ পিগ্রহ্থের বর্ধমান ধারা সম্পূণ পরিবস্তিত ইহয়] 
গিয়াছে । বর্তমান যুগের যুদ্ধ আর যুদ্ধঙ্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 
বিষাক্ত গ্যাম ও অগ্নি প্রজ্জালন বোমা অসামবিক* জনসাপণারণকেও নানা 
ভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। নানারকম গ্যাসের মধো হাইড়োসায়নিক 
এপিঙের নাম স্ুপরিচিত। ইহাতে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। কিন্তু 
এই গ্যাস ব্যবহারে একটি অন্নুবিণা এই যে উহা বাঘু অপেক্ষা হান্কা 
বলিয়া সহজেই উহা আকাশের উদ্ধন্তরে উঠিয়া যায়। ক্লোরিন, ফসজ্েন, 
সায়েনোঙ্জেন ক্লোরাইড, ক্লোরমেথিল, ক্লোরফমেট ও ব্রোমোবেঞ্জিল সায়েনাইড 
জালাকর বিষ। এই সকল গ্যাসের আগ্রান লইলে শ্বাসযস্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন 
হয় এবং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত হয়। এই সকল বিষ এত মারাত্মক যে 
দশ কোটি ভাগ বাযুতে যদি এক ভাগ ব্রোমোবেঞ্ধিল সায়েনাইড থাকে 
তবেই তাহাতে মৃত্যু ঘটিতে পারে। ল্যাক্রিমিটর জাতীয় গ্যাসগুলিই 
সামবিক দিক দিয়! খুব গুরুত্বপূর্ণ । মাষ্টার গ্যাস তন্মধ্যে অন্ততম | ১৯১৭ 
সালের জুলাই মাসে জাশ্মাণরা প্রথমবার এই গ্যাম বাবহার করে। প্রথমত: 
ইত্রাজ সৈনিকদের চক্ষুতে এই গ্যাসের কোনও ক্রিয়া দেখা যায় নাই; 
কিন্তু এটিশ লাইনের যে উহা অংশে বাবহৃত হইয়াছিল পরদিন প্রাতঃকালে 
এ অংশের প্রায় সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অন্ধ হইয়া যায়। মাষ্টার্ড গ্যাসের 
সংস্পর্শে শরীরে জালা! অন্রভূত হয়। উহার পরিণামে লোক বহুদিনের 
জন্ত অকন্মণ্য হইয়া পড়ে। ভাইক্লোর মেথিল থরে রোগীর কর্ণ আক্রান্ত 
হয় এবং তাহার ফলে মণ্ডিষ্ষের বিকৃতি ঘটে। 
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টি না 


টাক ও বিনিময় 


কলিকাতা ২র! জুন 

গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার (গাবী মাত্র পরিশোধের 
সর্ত) হার দেড় টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। এমন কি নিম্নতম পক্ষে ১ টাকারও 
বাস্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান ভইয়াছিল। ফলে এখন 
হইতে টাকার বাজাবে ক্রমিক বচ্ছলতার ভাব হইয়া উঠিবে বলিয়া 
আশা করিতেছিলেন। কিন্তু এসপ্তাহে সে বিষয়ে উল্লেখযোগা ব্যতিক্রম 
দেখা গিয়াছে । কেন না এসপ্রাহে শতকরা বার্ধিক ১৪০ আনা স্দে 
বাজারে কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে এবং শেষ পযন্ত এ শ্লাদেও 
খণপ্রদাতার তুলনায় খণগ্রহীতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছে । এসপ্রা্ছে 
পূর্ধক্রীত ট্রেজারী বিল পরিশোধের তারিখ দেরীতে পড়া ভাহার 


কারণ। গত ৩*শে মে যে নৃতন টেজ্ারী বিল বিক্রয় হইয়াছে অগ্য »৯ 


তন্নিমিত টাকা জমা দিতে হইয়াছে । সাধারণতঃ পূর্ববক্রীত ট্রেজারী বিলের 
টাকা পরিশোধের তারিখ ও নৃতন বিলের নিমিত্ত টাকা জমা দেওয়ার 
তারিখ একদিনে পড়িতে দেখা যায়। আর তাহাতে অর্থ সঙ্কলানের 
পক্ষেও স্বিধা হয়। কিন্খ এসপ্রাহে পূর্বক্রীত টেঙ্গারী বিলের টাকা 
পরিশোধের তারিখ আগামী কলা শনিবার নিদ্ধারিত হওয়ায় নূতন ক্রীত 
ট্রেজারী টাকা জম! দেওয়া সম্বন্ধে কিছু অস্থবিধা তয়। আর তাহাতে 
শেষ পধ্াস্থ বেশী স্তদে টাকা সংগ্রহ করা দরকার হইয়া পড়ে। তাহা 
ছাড়া এবার পরর্ধবক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ যে টাকা বাজারে ফিরিয়া! আসিবে 
ভাঙার পরিমাণও ১ কোটি টাকার বেশী নহে। ইণ্টার মেডিয়েট ট্রেজারী 
বিল বাবদও এবার মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকা পরিশোধিত হওয়ার কথা। 
অথচ এ সপ্ান্থে নৃতন ট্রেজ্ারী বিল বিক্রয় হইয়াছে ৯ কোটি টাকা। 
কাজেই এই অবস্থায় টাকার কিছু টান দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। তবে 
বাজারের এই চডাভাব সাময়িক বলিয়াই মনে হয়। 


আগামী জুলাই মাসের মধাভাগে ১৯৩৯-৪৪ সালের সরকারী খণ 
পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে । সেজন্য গভর্ণমেণ্ট নৃতন খণ গ্রহণ করিবেন । 
এ নৃতন খণ গ্রহণের কাধা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্যা গভর্ণমেণ্ট অস্ততঃ 
কিছুকাল নৃতন ট্রেজারী বিল বদ্ধ রাখিবেন এরূপ ধারণাই সকলে করিয়া 
আসিয়াছে কিন্তু কার্যত: গভমেন্টের দিক হইতে সেরূপ কোন মনোভাব 
লক্ষিত হইতেছে না। তাহারা পৃতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধও করিতেছেন 
না তাহার পরিমাণও হ্রাস করিতেছেন না। তবে ট্রেজারী বিলের জন্য 





| ষ্টার ভে ব্যান দিঃ 


শাখা অফিস :--ব্বনপ্রাস5 অশ্পোহল+ 
ভ্রল্িম্পাল ও ল্লালীগও৪ 


কাটোয়া শাখা ১১ই জুন ১৯৩৯ তারিখে খোলা হইবে 
নকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় 





২১৯ 
+৫৬৮২৯৯৬৯০৬০০১১১১১১১১১১১১১১৩৫১১৫৫৫১ 
25 5525555525522522222522255252 


২ (565558255555552555225522555455222555952558555585555422999৮৮4221 


প্রদেয় স্বদের হার প্রতি সপ্থান্েই কমাইয়া দেওয়। হইতেছে | আর তাহাডে 
মাগামী জুলাই মাসে কম স্দে টাকা তুলিরার পথ প্রশস্ত হটতেছে। 

গত ৩*শে মে ও মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার টেক্ঞারী 
বিল্লের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্াতে 
বাহার পরিমাণ ৫€ কোটি ৭* লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার 
গুলির মাপা ৯৯1%৩ পাই ও তদৃদ্ধি দরের সমস্ত এবং আন! 
পরের শতকরা ৬* ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্থ আবেদনই 
পরিতাক্ত হইয়াছে । গত মে মাসের প্রথমে ট্রেজ্ারী বিলের বাষিক 
শতকরা স্থদের হার ছিল ২/১১ পাই । হাস পাইছ। 
তাহা ১৮১০ পাই চাড়াইয়াছে | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইও্ডিয়ার ্ীপাহিক বিবরলীতে প্রকাশ গত ২৬শে 
মে যে সপ্রাহই শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চঙগতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজ্ঞার টাকা। 
মাণ ১৭৯ কোটি ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ছিল। এসপ্রাতে গভর্ণযেন্টকে 
৬০ লক্ষ টাকা ঝণ দেওয়া হইয়াছে । গত সপ্রান্ে দেওয়া হইয়াছিল 
৮০ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঞ্চ ও গভণমেন্টের মোট আমা- 
মতের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৩ হাঙ্জার টাকা ও ১১ কোটি 
৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; এসপ্রাভে ভাহা যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ 
৩? বাজার টাকা াড়াইয়াছে । 


হাাবদন 


৯৯15/০ 


ক্রামে এসপ্রাভে 


গত সপ্রাতে ভাতার পরি- 


বিনিময় বাজারে এসপ্রাহে পূর্লাপর মন্দার ডাব বলবৎ দেখা গিয়াছে | 
'অগ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিয়রূপ বিনিময় হার দাড়াইয়াছে £-+ 


টেলি; ভগ্ডি ( প্রতি টাকায়) ১শি৫উ পে 
এ দর্শনী 
ডি এ ৩ মাস প্র ১শি৫ইপে 
ডি এ ৪ মাস ১শিঙপে 
ডিএ৬ মাস / ১শিজ্ঞক পে 
ফ্রাঙ্ক । প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০৬ 
মাক ৮৬ 
গিলছার ৬৪ 
ডলার ( প্রত্তি ১০ টাকায়) ৯৮৭০ 
ইয়েন । প্রতি ১০০ টাকায় ) ৭৮০ 
ফাস্ব-ষ্টালিং হার ( প্রতি পাউণ্ডে । ১৭৬৩ 
ষ্টালিং-ডলার হার 3 6৬৮ 
রি 2 550525055525555255555252252-2552525552525252285 
যর ৰ 
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হেড অফিস: নিস্পন্ব তলা, কুলিিক্ষান্ভা 


_্ ব্রাঞ্চ অফিস 8 
» হস্পোহ্ল্লঃ ন্িশ্পাল ও ৬ 


_$ নুতন অর্গানিজেসন্‌ অফিস £_ 
হ্চাত্টোন্লা _বহওড়া» স্লাশাহ্বা, 
০মজিস্ভান্ুক্রতভ্ু, হালি ইত্যাদি 


মািক প্রিমিযামের হার £--1%০ হইছে ৩০ 


স্বত্ব ঞ্লাহ্ম 


ৃ 


_ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ২রা জুন 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে এসপ্রা্থে কাজকর্ম বিষয়ে উৎসাহের অভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । কোন কোন দিক দিয়া দামের হারও সামান্য পড়িয়া 
গিয়াছে। চট ও থলের বাজারে মন্দা চলিতে থাকায় পাটকলের শেয়ার 
মূলোর একটা সুস্পষ্ট নিষ্নগতি লক্ষিত হইয়াছে । এসপ্রাহে ইত্ডয়ান আয়রণ 
এগ, ষ্টাল কোম্পানীর কুলটা কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা যাওয়ায় এই 
কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবূপ জল্পনা কল্পন! স্থরু হইয়াছে । ফলে শেয়ার 
মূল্যের চড়তি ভাব বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । তবে বিদেশের বাজার 
সম্বন্ধে যে সব খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা মোটামুটি উৎ্সাহ-জনক | সেকারণে 
উক্ত শ্রমিক চাঞ্চল্য সবেও দামের হার তেমন কিছু নামিয়া যায় নাই। 
এসপ্রাহের গ্রথম দিকে জামালপুরে একটা শ্রমিক গোলযোগের সুচনা দেখা 
যায়। আর এ খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে বোস্বাইয়ে টাটা কোম্পানীর 
শেয়ার মূল্য হ্বাস পার। তবে পরে জামসেদপুরের অবস্থা সম্পর্কে উন্নতি 
সাধিত হওয়ার ফলে শেয়ার মূল্য আবার কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 
বর্তমানে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে একমাত্র কোম্পানীর কাগজ 
বিভাগেই দামের চড়া ভাব বলবৎ প্্ী*-যাইতেছে । লগ্তনের বাজারে 
সরকারী সিকিউরিটির মূলা এক্ষণে বেশ বাড়িয়াছে। আর এ উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে কলিকাতার বাজারেও কোম্পানীর কাগজের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা এক্ষণে অনেক পরিমাণে কমিয়া 
ধীরে ধীরে শাস্তি স্থাপিত হইতেছে । এই অবস্থায় উদ্বেগ অশান্তির কারণ 
তেমন কিছু নাই । কাজেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এক্ষণে লোকের 
আস্থা দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছে । গত ২৬শে মে কলিকাতার বাজারে সাড়ে 
তিন টাকা স্দের কোম্পানীর বাজারেব দাম ছিল ৯৬।/ আনা। অদ্য তাহা 
৯৭ টাকা পথ্যস্ত উঠিয়াছে। অগ্য বাজারে ৩ টাকা সুদের খণ ( ১৯৫১-৫৪ ) 
৯৯৪০/ আন। ৩ টাকা স্থদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) খণ ৯৭/ আনা ও ৩টাকা স্থদের 
(১৯৫১-৫৪ ) খণ ১০১ আনা ঈাড়াইয়াছে। 
কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এসপ্তানহে অনেক পরিমাণে মন্দা পরি- 
লক্ষিত হইয়াছে । সম্প্রতি কয়েকটি কয়লা কোম্পানীর যে কাধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে । পেঞ্চভেলী 
কোল কোম্পানী এবার শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণ| করিয়াছে। 
অধিকন্ধু শতকরা দেড় টাকা হারে অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া স্থির 
হইয়াছে । কিন্ত এসমস্ত সত্েও কমলার খনি বিভাগে উৎসাহ উদ্যম তেমন 


5522 ৭০৭ হও ত০৯ 2 ৮৭৯ ইল 
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নিলি ১৯৯৯ 
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ডাকি টার 


1 হুপৃশ্ঠ, বরবার শূন্য স্বদেশী কাপড়ে প্রস্তুত । ৪) 
নু * ভারতের অত্যধিক বৃষ্টি হইতে ইহা আপনাকে 
] রক্ষা করিবে। ১৯ বৎসর হইল ইহা ভারতের ৫ 
||. “ওয়াটার প্রচ্ফ” বলিয়া পরিগণিত। ্ 


[সকল সন্্ান্ত দোকানে পাওয়৷ ঘায়। 


ণ বেন্্ল পয়াটারঞফ ওয়াক লিং 


অফিস্‌ ও কারখানা :__পাণিহাটি, 
ণ ২৪ পরগণা ( কলিকাতা ) 


] শো-রুম £১২নং চৌরঙী ও ৮৬নং কলেজ ট, 
রা ( কলিকাতা ) 
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61,020 081: 


: » সঃ আদায়ী ) ১,৫৪০ ১৫৩৫ ১১৫৪৩) 


হেই কুন, ১৯৩৯ 


কিছুই অনি চিনির না। অগ্য বাজারে বরাকর ১২।* আনা, ধেমো 
মেইন ১২৮০, নিউ বীরভূম ১৭০ আনা ও তালচর /৬/*. ঠাড়াইয়াছে ! 


পাটকল 


এসপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বিভাগে কমবেশী পরিমাণে একটী অবসাদের 
ভাব বলবৎ দেখা দিয়াছে। বর্তমানে কাচা পাটের বাজার চড়া থাকিয়া 
যাইতেছে । কিন্তু থলে ও চটের বাজারে মন্দা চলিতেছে । থলে ও চটের 
বাজারের এই মন্দার দরুণ বাবসায়ীরা পাটকলের শেয়ার বিষয়ে মোটেই কোন 
উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছে না । তাহ্াছাড়া সমরায়োজনের জন্য পাটের 
থলের নৃতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া যে আশা সকলে করিতেছিল তাহা 
ফলবতী হওয়ার কোন লক্ষণ এখন আর দেখ! যাইতেছে না। অগ্ঘ বাজারে 
হাওড়া ৫৩% আনা, কামার হাটী ৪৮৮ টাকা, আদমন্্রী ১০৮ আনা, ক্লাইভ ২৫। 
আনা ও লোখিয়ান ( প্রেফ ) ১৩৫ টাকা ঈীড়াইয়াছ্ছে 


বিবিথ 
বিবিধ কোম্পানীর মধো এসপ্রাহে ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ ই্লীল কোম্পানীর 
শেয়ার মূলা গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নামিয়া গিয়াছে । এ 
কোম্পানীর কুলটী কারখানায় শ্রমিক গোলযোগের স্ুত্রপাত হওয়ায় 
কোম্পানীর ভবিষ্ুৎ লভ্যাংশ সম্বন্ধে অনেকেই আশঙ্কাপ্মিত হইয়া! পড়িয়াছেন । 
ফলে দামেরও নিয়গতি দেখ! গিয়াছে । অগ্য ইগ্ডিয়ান আয়রণ এগ, স্ত্রী 
কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৫।০/ আনা ঈাড়াইয়াছে। 


আল্যেচা সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার 
শেয়ারের নিম্ন্ধপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 


কোম্পানীর কাগজ 

৩২ স্থদের খণ ( ১৯৫১-৫৪ ) ২৫শে মে ৯৯1৮ ৯৯॥ ২৯শে মে ৯৯॥৮ ৯৯৪ 
৩শে মে ৯৯/৮ ১লা জুন ১০*/৩| স্থুদের কোম্পানীর কাগজ--২৫শে মে 
৯৭৯ ৯৬1৬ ৯৬৭ ৯৬৪৮ ৯৭/ ৯৭২ ২৬শে মে ৯৬৪০ ৯৬৮৮ ৯৬৪৩/ ৯৬/৪/ ৯৬৭ 
৯৬৮ ৯৬|/ ২৭শে মে; ৯৬|/ ৯৬।৮ ৯৬।৩৬৬ ৯৬।৮% ২৯শে মে 7 ৯৬।৬/ ৯৬৪ 
৯৬%/ ৯৬৪ 7 ৩০শে মে) ৯৬।৮% ৯৬৪৬৬ ৩১শে মে ৯৭৮ ৯৭/ ৯৭।/ ৯৭৩/ ১লা 
জুন ৯৯৮/। ৪২ শ্ুদের ধণ (১৯৬০-৭০ ) ২৫শৈ হে ১১০৪৮ ১১১২ ২৭শে 
মে ১১০৮৮ ১১১/ ৩১শে মে ১১০৪৮ । ৩২ স্বদের ফ্ধণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ২৬শে 
মে ৯৬৭৮ ৯৬৪৩ ৯৭২ | ৫২ স্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৭শে মে ১১৪৩/ ১১৩৮৮ 
২৭শে মে ১১৪৮ ৩০শে মে ১১৪। ১১৪1৮ | ৫৭ সুদের ধণ ( ১৯৪০-৪৩ ) ৩০ 
শে মে; ৩২ স্থদের নৃতন ক্ণ ( ১৯৬৩-৬৫) ৩১শে মে ৯৭৮৬ 
৯৭৬ ১লা জুন) ৯৭1/ ৯৭1৮ | 


১০৩৪ | 


ব্যাক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক--২৬শে মে (সঃ আদায়ী ) ১৫৩৫ ১,৫৪৫; ২৯শেমে 


৩ৎশে মে ( কর্টি) ৩৮৭২ ৩৮৯২ 


৮৩৮৮২ ৩৯০৯ ৩৯২২ ১লা জুন ( কণ্টি ) ৩৮৭২ | রিজাভ ব্যাঙ্ক-_২৫শে মে 
৮১০৯) ২৬শে মে ১১০২ ১০৯২) ২৭শৈ মে ১০৮ ১১০। 


২৯শে মে 
৩১শে জুন ১০৯॥ ১১৭॥ ) 


১০৭৯ 


১০৯৯ ১০৯|॥ ১০৯৪৫ র্‌ ৩০শে মে ১০৭॥ 


১লা জুন ১১০ ১১৭৭ । 


১১০॥ ) 


ডিবেধার 


৩।* সুদের ( ১৯৫৬-৬৬ ) হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ ২৫শে মে ১০০৮০) ২৭শে 
মে ১০০।০$ ২৯শে মে ১০০৮০) ৩০শেমে ১৯০1০) ৩১শে মে ১০০1. 
১০০৪/০ | ৩1০ স্থদের ( ১৯৬৬-৭৬ ) রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ভিবেঃ ২৭শে মে 
১০০//০। ৩২ স্থদের (১৯৫১) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ভিবেঃ ২৭শে মে 
২৯শে মে ৯৮1০ | ৭২ স্থদের ( ১৯৩৬-৫১ ) মৃহাস্বন্তিকা সুগার ভিবেঃ 
৪২ সুদের ( ১৯৩৩-৪০ ) ১লা জুন ১০৫২ । 

কাপড়ের কল 

বিড়লা কটন--২৫শে মে ১৯২। ডানবার--২৫শে মে ১৬৫২7 ১লা জুন 
নিউ ভিক্টোরিয়া ২৬শে মে 4/*। বেনারেস কটন এ্যাণ্ড সিন্ক. 
২৯শে মে ৮৬০ | এলগিন সিলস্‌ ৩শে মে ১৭২২। 


৯৮৮০ ্ 


২৯শেমে ৯৩২ । 


১৬৩২ 1 


কয়লার খনি 
বাশরা--২৫শে মে ৩৮ | বেঙ্গল--২৫শে যে ৩১৩২ ৩১৫২ ২৬শে মে, 
'৩০শে মে ৩১০৯৭ ৩১শে মে ৩*৮৯। বোকারো ও রামগড়--২৫শে মে 
১৪০) ১লা জুন ১৪।০ | বড়ধেমো--২৫শে মে ৪/ ৪৮ ২৬শে মে ৪/ ৪২ 
৪৮; ২৯শে মে ৩৪৮ ৩৪৬/৪/ 7 ৩০শে মে ৩৮৮ ৪/। বরাকর--২৫শে মে 
১৯।৮ ১২৪/ 7 ২৬শে মে১২৪৮ | পুরুলিয়া--২৫শৈে মে ১০ ১।৩/| দেউলী-_ 
২৫শে মে ৭19 ৭৮; ২৬শে মে ৭।০ | ধেমো মেইন---২৫শে মে ১২০/ ১২ 
১২৮ ১২1৮ ১২০ ১২।০ 7) ২৯শে মে ১২৮০ ১২1৮ ১২০৮ ১২57 ৩০শে মে 
১২/ ১২/। ৩১শে মে ১২/ ১২/; ১লা জুন ১২/ ১২1/। ইকুইটেবল--- 
২৫শে মে ৩১৪৮ ৩২৮ ২৬শে মে ৩১৪০ ৩২০ ৩২৮7 ২৭শে মে ৩২২) 
কাকুর্কা-২৫শে মে ৬০ ৬৪০ | নিউ বাশদেওপুর.--২৫শে 
মে ৯৫11 নিউ বীরভম--২৫শৈ মে ১৭৮ ১৭1০ 7 ২৭শে মে ১৭1৮; ২৯শে মে 
১৭।৮ ১৭৮ | নর্থ দামুদা--.২৫শে মে ৪৮৮ ৫২ ২৬শে মে ৪৮০ ৪9%। 
পরাশিয়া---২৫শে মে 0৮ ৪০ | রাণীগঞ্জ--২৫শে মে ৩১1০ ৩২২ ২৭শে মে 
সাউথ কারাণপুরা -২৫শে মে ৪1৩/ ৪1/7 ২৬শে মে ৪॥০ ৪1৮ পেঞ্চভেলী-_ 
২৫শে মে ৩১০ | ভালগোরাঁ২৭শৈ মে ৩৮৮ | বেওয়া--২৭শে মে ২১।০ 
ষ্াপ্ডাউ--২৭শ মে ২২৪০। হরিলাদি-_-২৯শে মে ১১৮৮ ১২২ 
১২1০ ৩০ মে ১২০ ১২৬/। বরিয়া__ ২৯শে মে ১২৭ ১২৮ ১২৪৮ । 
জয়ন্তী সেপ্টাল__-৩০শে মে ১৮ ১৩/ ১৪০5 ৩১শে মে ১০/ ১1৮ ১॥। 
সাতপুকুরিয়া-৩০শে মে 070৩1 সেও্ড-৩০শে মে 95০1 টালচর-- 
৩০শ মে ৪৮১ ১লাজুন ১৮ ৪%। মুস্ধলপুর-১লা জুন ৭৮০ ৮৯ ৭1০ ৭915 


পাটকল 


৫৪81/ ৫৩৮৮ 7; ৬৬শে মে ৫৩৮; ২৭শে মে 
৫২৮৪৮ ৫২৪ ৫৩1 ৫৩1৮; ২৯শে মে ৫৩২7 ৩০শে মে ৫২৭৮ ; ৩১শে মে ৫৩২ 
১লা জুন ৫৩1০ ৫৩০ ৫৩।০/ ৫৩।% ৫৩৮ ৫৪৮% ৫৩॥* | হুকুম্টাদ__ 
কামারহাটী_-২৫শে মে (অভি) ৫৯০ (প্রেফ) 
১৩৫২ ১৩৬২ ২৬শ মে ৪৮৩২; ২৭শে মে ৪৮৩২) ৩০শে মে ৪৮৫২ ১লা 
জন ৪2০1৮ | গ্যাশনাল--২৫শে মে ২১।/ ২১৮/ ৩০শে মে ২১০, ১লা 
জুন ২১০ । রিলায়ান্স--২৫শে ( প্রেফ) ১৫২২। বরানগর--২৬শে মে 
১৫০১1 কাকনারা--২৬শে মে ৩৭২২ ৩০শে মে ৩৭২॥০ ; ১লাজুন ৩৭১২। 
এালায়া্দ--২৯শে মে ১৩১২। ক্রেগ__৩০শে মে 0৮০ ইত্ডিয়া-৩*শে মে 
২৮৫২1 কিনিসন -৩০শে মে ৫২৮২। নিউসেন্টাল ৩০শে মে ( প্রেফ) 
১৪০ ১৪১২ ৩১শে মে (প্রেফ) ১৩৯২ ১৪০২ । প্রেসিডেন্সী_-৩০শে মে ৩% ; 
৩১শে মে ৩৮ ১লা জুন ৩।৮ ৩1০ ৩০। বালী-৩১শে মে ১৮৪২) 
বরানগর--১লা জন ১৪৯॥ | ক্লাইভ-_১লা জুন ২৪৭৩/ ২৫1০ | 


খনি 


বশ্মা কর্পোরেশন-২৫শে মে ৫1৮7 ২৬শে মে ৫1৮,৫09, ৬২১ ৫0৩5 
২৯শে মে ৫0, ৫9০৪ ৫৮৩, ৫9০; ৩০শে মে ৫1, ৩১শে মে ৫৮5) ৬ 
৫1/৬, ৫৪০ 3 ১লা জুন ৫5০, ৬২, ৫8, ৫৪০ | কনসোলিডেটেড 
টীন--২৫শে মে ৬২) ৬1০, ৬০১ ৬/, ৬৮7 ২৬শে মে ৬৮, ৩৮, ৬/, 
২৯শে মে ১৮7 ১ল| জুন ৬৮, ৬/। ইন্ডিয়ান কপার--২৫শে মে ১৪ 
১৫৮ ১৪/ ১৪৬/ ১৪/ ২৬শে মে ১৪৮ ২৭শে মে ১1৬/ ১4/ ১0৮ ১৪ ১৪৮ 
১৭১15 ১৮; ২৯শে মে ১৮ ১15/ ১5 ১৪ ১] ১ ৩০শে মে ১5 ১৩ 
৩১শে মে ১।৩/ ১৮/ ১৮ ১লা জুন ১॥% রোডেসিয়া কপার--২৬শে 
মে ১৬। ২৯শে মে ১৮ ১$১৩০শে মে ১৯/৩১শে মে১; ১লাজুন ১৮ 
টেভয় টান-_২৬শে মে ১৮; ৩০শে মে ১০। 


ইলেক্টিক ও টেলিফোন 


বেঙ্গল টেলিফোন-_-২৫শে মে ( প্রেফ ) ১৩৮ ১৩৬ ২৯শে মে (অভি) 
১৭০ (প্রেফ) ১৩/ ১৩৮১৩/৮ 7 ৩১শে মে (অডি) ১৭০; ১লা জুন ( অর্ডি) 
১৭৪৮ (প্রেফ) ১৩২। অব্বলপুর ইলেকটিক--২৭শে মে ১২৮ 
১২।*। আপার যমুনা ২৫শে-মে 0৮ । ইউ, পি ইলেকটি,ক__২*শে মে 
১৬২২ ১৫৯1০) ১লা জুন ১৬১1০ । রাওয়ালপি্ডি-_২৬শে মে ২১/৩/ ২২২। 


7 ২৯শে মেত২২। 


২১।০। 


হাওড়া_-২৫শে যে ৫৪২ 


৫৩৮ 


২৫”শ মে ৫. ৪৮/ ৫৮ 


৫9০ 


১) 


আহ্মিক্কি ভগ 


০ অডি ) ১২/ ১২৮ ১২/ ১২৩/ ১২)/ ১২।০/ ১২। 


২৫১ 


বেনারসইলেকটি,ক--২৭ মে ১৩২ ১৩।*। ৩০শে মে ১৩০ ১৩৭; ১লা জুন 
১৩৮ ১৩০ ১৩০ । ভাগলপুর ইলেকটিক--২৭শে মে ৮11 জোড়হাট 
ইলেকটি,ক--২৭শে মে ( অর্ডি) ১০২) ( প্রফ) ১০০।০ ৩০ মে ( প্রেফ) 
১০০।০ ( অভি ) ১০।*। 


ইঞ্জিনিয়ারিংকোম্পানী 
ইপ্ডিয়ান আয়রণ এগু টান ২৫শে মে ২৫০% ২৫৭ ২৫9০/ ২৬/ ২৫৮ ২৬৮ 
২৬০ ২৫৮ ২৬২ ২৬। 


২৬১7 ২৬াশেছে ২৬/ ২৬২ ২৫17৮ ২৫দ ২৬৮ ২৬ 
২৫৮৮ 7 ২৭শৈে মে ২৫।%/ ২৫৪ ২৬২ ২৬৭; ২৯শে মে ২৫৮ ২৫৭৩/ ২৬৩/ ২৬/ 
২৬/ ২৫৪৮ ২৬৮ ৩০শে মে ২৬৮ ২৬৮ ২১ ২৬৯২ ২৬৮ ৯৬1৮ ২৬/ ২৬% $ 
৩১শে মে ২৬৮ ২৬৮ ২৬৪৮ ২৬৮ ২৫৪৮/ ২৩০৮ ২৫৮৮/ ২৫৮ ২৫॥ ২৫। ২৫ 
২৪৮৮ ২৪৮ ২৪|/ ২৪॥ ২৪৪৮; ১ল] জুন ২৪।/ ২৪,/ ২৪1৮ ২৫/ ২৫।/ 
২৫৮ ২৫।% ২৫/। ষ্টাল কর্পোরেশন-_২৫শে মে (অভি ) ১২৪ ১৩২ ১২৪/ 
১৩/ ১৩৮ ১২৪৮ (প্রেফ ) ৯৫২ ৯৬২ ৯৪। ৯৫২ 7; ২৬শে মে (অর্ডি ) ১২৮%/ 
১৩৮ ১৩৯ ১৩৮ ১২৭ (প্রেফ ) ৯৪1 ৯৫| ৯৬২) ২৭শে মে (প্রেফ ) ৯৬২ 
২৯শে মে (অভি ) ১২ ১২৮/ ১৩/ ১৩২ ১৩/ ১৩৮ ১২৪ ( প্রেফ ) ৯৪1) 
৩০শে মে ( অডি ) ১২৪/ ১৩/ ১২৭ ১২৪৮ ( প্রেফ ) ৯৬২ ৩১শে মে (অভি) 
১২৪ ১৩৯ ১২৮৮ ১৩ ১২)৮-১০৩৯ ১২৮ ১২ (প্রেফ ) ৯৫২ ১লা জুন 
১২ (প্রেফ ) ৯৫॥ বাণ 
এাণ্ড কোং ২১৬শে মে ২৭০২ ২৬৯২ ২৭১২ 3২৯শে মে (অভি) ২৭০॥ 
হুকুমষ্ঠাদ ইটাল-_২৬শে মে (অভি) ১৮৮ *৮; ২৭শে মে (প্রেফ) ১1৩ 
কৃমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং--২৬শে মে (অডি) ৩। ৩ ১লা জুন (অভি) ৩২ 
মাসালস--২৬শে মে ১৬ ২৭শে মে ১০ ১/। ইত্ডিয়ান ম্যালিয়েরল 
কাষ্টি*-_২৭শে মে (অভি) ৫51 ২৯শে মে(অডি) ৫৮০ (প্রেফ ) 
১5৮ ৩০শে মে (অভি) ও ৬| ৬৮ 51৮ | (প্রেফ ) ২২ ২৮। ইত্তিয়ান 
গ্ালভানাইজিং ৩০শে মে ২০।। 
চিনির কল 

বুলাাণঁ২৫শে মে ১২২। কেরু ঞাণ্ড কোং--২৫শে মে (প্রেফ) 
১০৩২ ১০৪২; ৩০শে মে (অভি) ৯) ৯৫০ ; ৩১শে মে ( অভি) ৯০ ৯৫৯ 
১লাজুন (অভি ) ৯1০1 মহাস্বপ্তিকা হবগার__২৯শে মে ৯৫1০/* | রেজা” 
২৫শে মে ১১০7 ২৯শে মে ১১০ ১১০ ১লাজ্বন ১১1০; চাম্পাবণ---২৩শে 
মে ১১॥* ১১৭০) সাউথ বিহার--২৬শে মে ( প্রেফ ) ৩1০ ৩০5 ৩১শে মে 
৪. ৪1০ | 

চা বাগান 

টোঙ্গানিকা--২৫শে মে ২৮ ২৯) বীরপাড়া--২৬শে মে 

কিলিকট-_২৬শে মে ৪২২ ৪২।০। পান্রকোনা_-২৬শে মে ৮০০২ । তেজপুর-_ 


চিনতাবর্ষক ছার্ধিক পরি 


চল্‌্তি বীমা ১২০০১০০১০০২ টাঁকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২১২০,০০১০০০২ টাকার উপর * 
মোট সংস্থান ৩১৪ ০১০ ০১০ ০০২ টাকার উপর 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
বৌনাসের হার 


আজীবন বীমায়-_ প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮. 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


নযাধন্যাল ইন্গিএবে্ম কোং লিঃ 


ণ্নং কাউন্সিল হাউস ট্রীট, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল £ ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮। 
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২৫২ 


( প্রেফ ) ১*৪* ১১২। বড়ছুয়ার--২৭শে মে ১।% ১৬*। নাগাহিল--২৭শে 
মে ১০।০। বেটেলী- -২৯শে মে ২৪* ২৪৮।  ধনসেরী--২৯শে মে ১।% 
১৪০) ৩১শে মে ১০৮ ২২ হাসিমারা-২৯শে মে ৩৪২ ৩৪।* | লুবা- 
২৯শে মে ২২; ৩১শে মে ২০ । কিং ভেলী---৩১শে মে ৭৪০ | পুসিমবিং 


৩১শে মে ৩০/ ৩/০ । 
বিবিধ 


বি আই কর্পোরেশন ২৫শে মে (অভি) ২৭০ 
২৭শে মে ২|৩/০, ২।৬/০ 5 ২৯শে মে ২৮০ 
(অডি) ২।/০১ ২।৩/০। ২/০ ( প্রেফ ) ১৪২০, ৩১শে মে 
(অভি) ২॥/০, ২।৬/০, ( প্রেফ ) ১লা জুন (অভি) 
২০, ২৮০১ ২|/০, ; ডানলপ ২৫শে মে (অডি) ১৫|৭, ১৫৮০, 
১৫০৮০ ১৫৪৩/০) ২৯শে মে (অভি) ১৫/০১ ১৬২৪ 
; ১লা জুন (২য় প্রেফ) ১০৩০3 উত্িয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ 
২৫শে মে ( অভি) ৬॥০, (প্রেফ অভি ) ৮৪০7 ২৯শে মে ( প্রেফ অডি) 
৮৪০5 ইত্ডিয়ান কেবলস্‌ ২৫শে মে ৯৮৮০) বুটাশ বন্মা পেট্রোলিয়াম 
২৫ শে মে ৩।*, ২৯ শে মে ৩৮০, ১লা জুন ২৮০১ ৩।০; টাইড্‌ ওয়াটার 
২৫শে মে ১২৮, ওরিয়েন্ট পেপার ২৫খ্র.এএম (অডি) ৬২ ৫/৮* ২৬শে মে 
(অডি) ৫৬/০ 7 ২৭শে মে ৫৮০) ৫৪৮০ 7 ৩০শে মে (অডি) ৫।০, ৫৪০; ১লু]ু 
জ্বন (অডি) ৫1/; টিটাগড় পেপার ২৫শে মে (“এ অর্ডি) ১১০০, ১২৯ 
( ২য় প্রেফ ) ১০৫০; ২৬শে মে ( ২য় প্রেফ) ১০৫২; ২৭শে মে (এ? অডি) 
১২২ (বি' অডি) ১২২) ৩০শে যে (এ? অর্ডি) ১২৯; ৩১শে মে (প্রেফার্ড 
অডি) ৩৭০১ ৩৮০, ৪২৯ ৪/*7 ১লা জুন (১ম প্রেফ) ১৬২২, মেদিনীপুর 
জমিদারী ২৫শে মে ৬৫২ ২৬শে মে ৬৫২১ ৬৬০ ১ ২৭শে মে ৬৫।॥* ২৯শে 
১লা জ্বন ৬১৯ 
আসাম সজ ২৫শে মে ॥৩/০ ; ২৩শে যে 11৮০ ; বরুয়। টিশ্বার ২৫শে মে ১০৯) 
২৬শে মে ১০৮০, ১০৪৮০) ক্যালকাটা] সেফ ভিপজিট ১২৬শে মে ৭২ ৭1০ 
৩০শে মে ৭৮০ ৭1৮ ডানলপ রবার ২৬শে মে অডি 

১৫৪৮০ ১৬৮০ ১৫৪/০ (২য় প্রেক ১০০২ ৩০শে মে (অডডি) 
_পারিসিটি সোসাইটি ২৬শে মে ৬৭৮০ ৭২ ২৯শে মে ৬৫০7 ৩১শে মে ৭২ 
মুলা অয়েল ২৬শে মে ১৮০ 7 ৩*শে মে ১৮৭ ক্যালকাটা ল্যাপ্ডি এগুসিপিং ; 
২৬শে মে ১৩৭৮০ ৩০শে মে ১৪।০ ইণ্ডোবশ্মা পেট্রোলিয়াম ২৭শে মে 


(প্রেফ) ১২৭২ ১২৮২ বেঙ্গল পেপার ২৭শে মে (অর্ডি) ৬৯২ 
বেঙ্গল কেমিকেল ( অডি) ২৯শে মে ৩২৫২, ৩২৭॥০; এসোসিয়েটেড 
হোটেলস ২৯শে মে ( অডি ) ১1৮০, ১1০২ ৩০শে মে ১০ ১৮৮০১ বুটিশ 
' সিংহল কর্পোরেশন ২৭শে মে ( অভি ) ৫1০) ৫%/০; ৩০শে মে ৫1/০ 
৩১শে মে (অভি) ৫1%০;. রোটাস উপ্তাষ্াজ ২৯শে মে (অভি) ২১০) 
২. ৩*শে মে ২১৪৮০ ৩১শে মে (অভি) ২২৮০) ২২।৮%০,  ২২৩/০ 
২২॥৬/০। হুমাষুন প্রপাটি ২৯শে মে ৫/০, ৫৬/০, ৫1৩/০7 নিউ ইগ্ডিয়া 
ইনভেষ্টমেন্ট ৩০শে মে ২১৭৮০ ইত্তিয়া পেপার পাল্প ৩০শে মে ৯৬২ 
৩১শে মে ৯৮২7 ইঙিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ৩০শে মে ৮৮|০। 
১লাজুন (অভি) ৭৯২, ৯০২; কালিম্প” রেলওয়ে ১লা জুন ৯॥৩/০ ; 
মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই ১লা জুন ৩৮০) 

১১১৩৩১১৪ 


বাংলার লবণ শিশ্পের যুগান্তর আনয়নকারী 


বেছন মণ্ট কোং লিঃ 
১৩৭নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা 
আগনার মুদীকে “বেল মপ্ট'এর 
“বাংলার নন" দিতে বলুন 
কোম্পানীর লবণ কলিকাতায় সাদরে খুচরা ও পাইকারী 
বিক্রয় হইতেছে 


নু কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস্‌ অন্থযায়ী ২৫২ টাকা মূল্যের বন্রী ১০***শেয়ার 
১৯৩৯ সালের মধ্যে বিক্রয়ার্থ পুনরায় ইস্থ কর! 


888$$$$ 


২৬শে মে ২/7 


২৪/০১ ২৪০) ৩০শে মে 
১৪৩০ 7; 
১৫৫২» ১৪৪২ 
২০ 
১৫।৬/০) ১৬২ ॥ 


১৬০ 


মে ৬৫২ ৬৬২ ৬৫৯ ৬৫০ ৬৬০ ৬০৯ ৬০॥ ৬১৯ ৬২3 


৭০ 3 ৭/০ 


১৬০ 
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আ্সম্িক্ষি ভগ, 








[ ৫ই ভূন, ১৯৩৯ 


পাটের বাজার 
কলিকাতা ওরা জুন 


গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের 
অপেক্ষাকৃত নি্গতি দেখা গিয়াছে । গত ২৭শে মে যখন আমরা পাটের 
বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের 
নর্বেবধোচ্চ দরের হার ৫৪1৮০ আনা ও সর্ধনিয় হার ৫৪ টাকা ছিল। ২৯শে 
তারিখ তাহা কমিয়৷ বথাক্রমে দাড়ায় ৫৩।% আনা ও ৫২।৮ আনা ৩০শে মে 
দরের হার আবার বাড়িয়! সর্ধোচ্চে ৫৪ টাকা পধাস্ত উঠে। কিন্তু অদ্য 
বাজারে দরের হার উল্লেখযোগাবূপ নিম দেখা গিয়াছে । অগ্য পাটের দর 
উচ্চে ৫৩৭ আনার বেলী উঠে নাই । নিয়ে এসপ্রাহের ফাটকা বাকঙ্জারের দর 


উদ্ধৃত করা হইল। 

তারিখ সর্বোচ্চ দর, সর্কবনিঘ্ দর বাজার বন্ধের দর 
২৯শে মে ৫৩৮ ৫২৮ ৫৩] 
৩০8 8৪২ ৫২৮ ৭৩৪ 
৩১: ৫৪২. 4৩২ ৫৩০ 
১লা জুন ৫৪২ ৫২৪ ৫ ৩/7/ 
ব্রা ও ৫৪15 ৫২৪৮৮ ৫৩1৭ 
তর! 5 ৫৩৪ ৫০০৮ ৫০০৮ 


একদিকে পাটের তৈয়ারী জিনিতের বাজারে মন্দা ও অপরদিকে নূতন 
ফপলের সস্তোষজনক অবস্থা এই দুই কারণে এ সপ্রাহে পাটের দবের নিয়গতি 
দেখা গিয়াছে । বর্তমানে বিদেশে থলে ও চটের চাহিদা কম হইডেছে। 
সমরায়োজনের জন্য থলের নৃতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া যে আশ! করা 
হইতেছিল তাহাও ফলবধতী হয় নাই। আর এদিকে পাটকলগুলিতে বেশী 
বেশী পরিমাণে থলে ও চট অবিক্রিত অবস্থায় মজুদ থাকিয়া যাইতেছে । 
এইসব কারণে থলে ও চটের বাজারে একটা বিশেষ নিরুৎসাহ ভাব কৃষ্টি 
হইয়াছে । দামের ভারও নিয়ে দেখা যাইন্ডেছে । পাটের ক্ষিনিযের বাজারের 
এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ফাটকা বাজারের ব্যবসায়ীরা দরের হার কবাইতে 
বাধ্য হইতেছে । আগামী পাট ফসল সম্বন্ধে এতদিন অনেকবার অনেই 
নানারপ আশঙ্কা ছিল এক্ষণে বুষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্তলেই পাট 
বুনাব কাধা শেষ হইয়াছে । বিহার আপাম ও উত্তর বঙ্গের করেকটি অঞ্চলে 
গত বৎসরের পরিমাণে এখনও পাট বুনা সম্ভবপর হয় নাই সত্য কিন্তু তাহ! 
অচিরেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারি। 
কম পাট হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোন কারণ নাই । এইমাত্র বলা যায় যে 
বিলম্ষে পাট বুনবার কাজ আরম্ভ করার দরুণ ফসল পাওয়ার কিছু বিলস্থ হইতে . 
পারে। ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইতেছে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে 
তাহার ফলে নদীর জল অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও হয়ত অনেক স্থলে 
বন্া হইয়া ফসল নষ্ট হইবে । কিস্ক এরূপ দৈব দুর্বিপাক কল্পনা করা এখনও 
অবাস্তর। এই অবস্থায় বর্তমানে ফাটকা বাজারে দরের ভার যে হাস 
পাইতেছে তাহ! নানাদিক ভাবিলে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 


কাজেই এ বংসন্র 


গত মে মাসে মফঃঘ্বলে হইাতে মোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার বেল পাট 
আমদানী হইয়াছে। পূর্ধর ব্সর মে মাসে এরূপ আমদানীর পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ২ হাজার বেল। মে মাসের আমদানী লইয়া 
গত ১৯৩৮ সালের জুলাই হইতে গত মে পধাস্ত এই ১১ মাসে মোট 
আমদানীর পরিমাণ টাড়াইয়াছে ৮৮ লক্ষ ৯১ হাজার বেল। পূর্বব বৎসরের 
১১ মাসে মোট ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। 
কাজেই এবৎসরের পাট আমদানীর পরিমাণ শেষ পর্যাস্ত ৯০ লক্ষ বেল 
হইবে কিনা সন্দেহ নৃতন পাট ফসল সম্বদ্ধে মেলার্প সিনক্লেয়ার মারে 
কোম্পানীর গত ২৭শে মে তারিখে যে রিপোর্ট প্রাকাশ করিয়াছেন 
তাহা দৃষ্টে জান! যায় এ তারিখ পধাস্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে গত বৎসরের 
তুলনায় ১৭ আনা জমিতে, টাদপুরে ১৭ আনা জমিতে, হাজিগঞ্জ ১৬ 
আনা জমিতে, আশুগঞ্জে ১৮ আনা জযিতে আখাউড়ায় ১৯ আনা জমিতে 
নিখিলিদামপাড়ায় সাড়ে ১৬ আনা জমিতে, সরিষাবাড়ীতে ১৭ আন 


৫ই জুন, ১৯৩৯] 


জমিতে, এলাসিনে ১৮ আনা জমিতে, মিরাজগঞ্জ ১৭.আনা জমিতে ও 
ভাঙুরায় ১৬ আনা জমিতে পাট বুনা হইয়াছে । 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাট কলওয়ালারা বেশী কিছু পাট 
খরিদ করেন নাই । গত ২৬শে মে বাজারে ইপ্ডিয়ান জান বটল শ্রেণীর 
পাটের দর ছিল প্রতি মধ ৮৮ আনা গত কপ তাহা ৮ টাকা ঠাড়াইয়াছে। 


পাকা ধেল বিভাগে এসপ্রাহছে রপ্তানীকারকের কম পরিমাণে পাট ক্রয় - 


করিয়াছে । গত ২৬শে মে ফাষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল 
৫৫॥ আনা । গতকলা তাহা ৫৪ টাকা পর্ধাস্থ নামিয় গিয়াছে । 


থলে ও চট 
থলে ও পাটের বাজারে এসপ্াহে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ-ছিল। গত 
২৬শে মে বাজারে ৯ পো্টার . চটের দাম ৯/০ আনা ও ১১ পোটার চটের 
দাম ১১।৬/ আনা ছিল। গতকল্য তাহা ঘধাক্রমে দীড়ায় ৯/ আনা ও 
১১1০৬ পাই । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২র! জুন 

আলোচা সপ্পাহে তুলার বাজারের এইরূপ মনোভাব প্রকাশ পায় যে, 
পূর্ববন্তী সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে যে উন্নতি দেখা পিয়াছিল 
তাহা এত দ্রুত হইবার কোন কারণ ছিল নাঁ। জাপানে এবং সাংহাই হইতে 
তুলার চাহিদা বুদ্ধিপাইবার কোন সম্ভাবনা দুষ্ট না হওয়ায় বাজার বন্ধের 
দিকে মূলা ত্বাস পায়। সমগ্র পুথিবীর উৎপন্ন তুলার মুল্যের সমতা সাধন 
করিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে মি: করেল 
হুল জোর দেওয়াতে এবং ইতিমধো আমেরিকায় তুলা কাটতির জন্য সরকারী 
খণ এবং রপ্ানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের বাবস্থা বলবৎ রাখিবার দাবী 
করায় তুলার বাজানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রকাশ আগামী ৫ই 
জুন, আমেরিকার কৃষি বিল ১১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মঞ্জুরের প্রস্তাব গ্রহণ 
সম্পর্কে এক সভা হইবে । উক্ত অর্থের মধ্যে ২ কোটি ৮* লক্ষ ডলার রপ্তানী 
বাণিজ্যে এইবূপ সরকারী সাহাযাদানের ব্যবস্থ। নিষিদ্ধ হইবে কিনা তৎসম্পর্কে 
এখনও কোন অভিমত প্রকাশ করা কঠিন । 

বোম্বাইএর বাজারের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বোরোচ জুলাই আগস্টের দর বাজার 
বন্দের সময় ১৬৬।৮০ দাড়ায় । পৃর্ববর্তী সপ্তাহে উহ্া ১৬৯। হইল। ১৯৪০ 
সালের এপ্রিল মে সম্পফিত অগ্রিম কারবারের দর ছিল ১৫৬৮/। ওমরা 
জুলাইএর দর পূর্বন্তী সপ্তাহের ১৬২৬ তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে উহা ১৫৯৮ 
ছিল। বেঙ্গল জুলাই এর দর দ: ১২৩॥ এবং ডিসেম্বর জানুয়ারীর মূল্য ১১৮২ 
গিয়াছে । নিউইয়র্ক ও লিভারপুলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় 
বলিয়া জানা গিমাছে। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং পাটের দর ৫*৪১ পেনী 
ছিল। খণ অনুযায়ী মজুদ তৃলা পূর্বে বাজার অধিকার করিয়া বসিয়াছে 
এই জন্য বাজারে সামান্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 

আলোচা সপ্তাহে বোশ্বাইএর বাঙ্জারে নিম্নরূপ বিকিকিনিহইয়াছে । 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ জুলাই আগষ্ট জুলাই জুলাই 
মে ২৬ ১৬৯।৮ ১৬৩২ ১১৭। 
২৭ ১৬৭।% ১৫৯৪ ১২৪২ 
রি ৯ ১৬৬০/ ১৫৮1৮ ১২৩। 
9. ৩০ ১৬৪৪৮ ১৫৭। ১২২॥ 
এ. ৩১ ১৬৬৮ ১৫৯২ ১২৩1 
১৯ ১৬৭২ ১৬০।% ১২৪।% 
"এক বৎসর পূর্বেব ১৪২1 ১২৭1৮ ১০ ৭17/ 
ঢুই বৎসর পূর্বের. ২৩৯২ ২৩১২ ১৯৯ 

কা 
৬ কলিকাতা, ২রা জুন 


তুলার বাজারের অনির্দিষ্ট গতির ফলে এবং নৃতন কোন কারবারের 
অভাবে স্থানীয় কাপড়ের বাজারের পুনরায় নৃতন করিয়া মূল্য হ্বাস পাই- 
৬ 


জ্বন্িজ্কি ভগ, 





২৫৩ 


যাছে। এইরূপ মূলা হাস পাইবার ফলে ব্যবসায়ীগণের পক্ষে তাহাদের 
অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত মাঙ্গের ডেলিভারী লওয়া অসম্ভব হৃইয়া ঠাড়ায়াভে । 
ইতিমধো এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ফে কাপড়ের মূলা হ্রাস পাইবার 
ফলে ব্যবসায়ীগণ মাল ডেলিভারী লওযা স্বকঠিন বলিয়া বিবেচনা! 
করিতেছে এজন্য আমদানীকারকগণ উহা পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রি 
করিতেছে । দেশী কাপড়ের বাঙ্জারে সামান্য কারবার হুইতেছে মান্্র। এই 
শ্রেণীর কাপড় সম্পর্কে অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া] সংবাদ পাওয়া 
যায় নাই । জাপানী কাপড়ের চাহিদা একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। 
ল্যাঙ্কাশায়র শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে কিছু চাহিদা পরিলক্ষিত হয় এবং 
বিশেষ ধরণের কাপড়ের সামান্য কারবার হয়। 


মতা 


আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজার স্থির ছিল। স্যতার মূল্য সামান্ত 
উঠানামা করে; তবে সপ্তাহবাপীই একটা তেজীভাব বলবৎ ছিল। তুলার 
বাজ্জার চড়া থাকা সত্বেও ভারতীয় স্তা সম্পর্কে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার 
কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। অপর পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের, বিশেষতঃ 
উত্তর ভারতেরে সংবাদ এই যে স্ৃতার মূল্যের উন্নতি দূরের কথা উহার মূল্য 
ক্রমশঃ হাসের দিকে যাইতেছে ৯ সংযুক্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের মিল সমূহ 
নাস মূল স্থতা বিক্রয় করিতেছে বলিয়া এবং চাহিদার অভাবে স্থৃতার 
বাজারের অবস্থা দাড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ ভারতের সমতার 
বাজারের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । তুলার 
বাজারের ক্রমোন্নতির জন্য ফাটকাওয়ালাগণের স্ৃতা ক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ 
পাইবার উন্নতি দেখা দিঘ্াছে বলিয়া যনে হয়। 


বোম্বাই এর সুতার বাজারে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না । তবে 
আলোচ্য সপ্টাহের শেষ ভাগে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের মধো কিছু আগ্রহ দেখা 
যায়। বোম্বাই এর বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি বা অগ্রিম কারবার 
সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। হংকং, শ্বামরাজ্যে জাভা প্রভৃতি দেশ 
প্রানী বাণিজ্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হয় বটে কিন্ত দরের দিক দিয়া অগ্রসর না 
হওয়াতে কোন কারবার হয় না। মোটের উপর ভারতীয় স্থতার বাজার 
অপরিবত্তিত ছিল) তবে বাজার খোলার সময় উহার অবস্থা ভাল বলিয়া 
বোধ হয়। এমতাবস্থায় তুলার মূলা যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে স্তার 
বাজারের উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আশা করা ষায়। 

বিলাতী সূতা_আলোচা সপ্তাহেও মাঞ্চেষ্টার স্ৃতা সম্পর্কে কোন 
অশ্রিম কারবার হয় নাই। জাপানী ও ভারতীয় সুতার প্রতিষোগিতাই উহার 
অন্ততম কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 


ভারতীয় শিশ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
-২ ্ব-্০৩ল্লেলল লক্ষ ও্রর্ডিউ স্বাক্রত্লা শু 


















ক্লাইইত্ভ, জ্ক্যান্ব ০্ষাম্পান্লী ভ্িস্টিতত্ড, 
২১২, চৌরজী রোড, (প্রবেশপথ-_লিগুসে স্ত্রী, কলিকাতা ) 
ফোন :-কলিকাতা ৩৬৬১ 


২৫৪ 


জাপানী ও সাংহাই জুভী-_তৃলার বাজ্জারের উন্নতির ফলে জাপানী 
ও সাংহাই ক্রম স্ৃতার অগ্রিম ও চপ্তি কারবার সম্পর্কে মূলোর উন্নতি 
পরিদুষ্ট হয়। ক্রমশ: এই শ্রেণীর স্তার মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলার 
বাজারের উন্নতির জন্য মাসেলাইজ হৃতার বাজারে ফাটকাওয়ালাদের মধো 
কর্মোৎ্সাহ দেখা দিয়াছে । অপরদিকে জাপানী ত্বাতিগণের দিক হইতেও 
চড়া মূল্য দাবী করা হইতেছে | এই শ্রেণীর স্থতার কারবার বুদ্ধি পাইতেছে 
এবং মূলাও ক্রমশ: বেশী গাড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। আলোচ্য 
সপ্তাহে সাংহাই ও জাপানী স্থতার অগ্রিম কারবার তেমন বৃদ্ধি পায় নাই । 
তাতিগণ অধিক মূলা দাবী করাই উহার কারণ । এই শ্রেণীর স্থতার ভবিষ্যাতে 
বাজার আশাপ্রদ। 

কৃত্রিম রেশমী সূতা-_আলোচ্য সপ্রাহে ইটালীয় সিপ্ডিকেটের দর 
অপরিব্ঠিত ছিল । সরু সত সম্পর্কে মুলা হাস করা হয়। নিয়শ্রেণীর স্তা 
সম্পর্কে চাহিদার পরিমাণ সাস্তোমজনক ছিল। পাঞ্জাবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই 
শ্রেণীর সৃতার ভাল কারবার হয়। সরু স্তা সম্পর্কে চাহিদা অতিশয় অল্প। 
প্রকাশ ইটালীয় স্থতা সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া অধিক 
পরিমাণ জাপানী সতী ক্রয় করে। থঞ ও বি শ্রেণীর এই প্রকার সুতার 
কাটৃতি ভাল হয়। জাপানী ভাতিগণ চডাঞ্স্দ্দশেবী করার জন্য” এই শ্রেণীর 
স্থতার অগ্রিম কারবার অতিশয় নিয়প্থিত আছে। তবে ভবিষাত বাজার স্ 
আশান্তরূপ বলিয়া মনে হয়। 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ২রা জুন 
আলোচ্য সপ্রান্তে স্থানীয় চিনির বাজার স্থির ছিল। ভারতীয় ও জাভা 
উভয় শ্রেণীর চিনির মুল্য প্রতিমনে প্রায় চারি আনা হাস পাইয়াছে | 
“বেঙ্গলীন” জাহাজযোগে জাভা চিনি আমদানী হইবে বলিয়া কথ! ছিল 
তাহা সম্প্রতি কপিকাতায় আসিয়া পৌছিযাছে। এই চিনির মুলা প্রতি 
য্ণ ১১॥০ পড়তা ধরা হইয়াছে । জুনের অগ্রিম মূলা ১১৮০ এবং সেন্টেম্বরের 
অগ্রিম মূলা ১১২ টাকা দাড়াউম়াছে | ভারতীয় চিনি সম্পর্কে চাহিদা 
সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে । এ শ্রেণীর চিনির বাজারের অবস্থা এইরূপ 
থাকিলে মূলা যে আরও হ্বা পাইবে তাহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। 
বিদেশের বাজারের উঠানামার উপর সম্প্রতি জাভা চিনির মূলা নির্ভর 
করিতেছে । 
বেঙ্গলীন জাহাজযোগে যে মামদানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৪৮ 
হাজার বন্তা। 'দামোলা, জাতাজযোগে ১১ হাজ্জার বন্তা বিলাতী চিনি পূর্বেই 
আমদানী হইয়াছে । বর্তঘান মাসের শেষভাগে “সিলভার পাইন” জাহাজ 
যোগে ৭* হাজার বস্তা অন্তান্য বিদেশী চিনি 'আামদানী হইবার সম্ভাবনা 


আছে। 
স্থানীয় বাজারে ১৫ হাজার বস্তা ভারতীঘ় চিনি এবং ৭* হাজার বন্যা 


বিদেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অন্থমিত হয়। 

জাভাচিনি :_শ্থানীয় বাজারে জ্ঞাভাচিনির বাজার স্থির ছিল। উহার 
বাজার মূল্য প্রতিমণ প্রায় বার আনা হাস পায় এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে 
প্রতিমণে ছয় আনা পধান্ত মুলা হাস পায়। চাহিদার অভাব এবং ছোট 
ছোট ব্যবসায়ীগণ মঞ্জু চিনি বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিবার 
ফলেই এইরূপ মূল্য হাস পায়। চিনির বাজার সম্পকে পূর্বে যে আশা 
আকাজ্ার সি হইয়াছিল তাহা বর্তমানে তিরোহিত হইয়াছে । 

প্রকাশ, আগামী মরশুমে ইক্ষু চাষের পরিমাণ গত মরশ্তম অপেক্ষা শতকরা 
£০ ভাগ বুদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। ইক্ষু ফললের অবস্থাও সন্তোষজনক | 


লগুনের বাজার :_গত ২৮শে মে লগুনে চায়ের নীলামে ২৩ হাজার 
৪ শত বন্তা ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। এই প্রকার চায়ের 
যথেষ্ট চাহিদ। ছিল এবং উহার বাজ্জার মূল্যও চড়া ছিল। 

আলোচ্ নীলামে দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৩১৪ পেনী 
এবং উত্তর ভারতীয় চায়ের মূলা প্রতি পাউণ্ডে ১৫৩২ পেনী ছিল। 


আধ ভগ, 


[৫ই জুন, ১৯৬৯ 





লগ্ডনের পরবত্তী নীলামে মোট ৫১ হাজার ৭ শত বাল্স চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হইবে । - 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২রা জুন 
রেড়ির খৈল-_-এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। খৈল সমূহ 
বর্তমানে ২৬ হইতে ২।/ মূল্যে প্রতিমণ খৈলের দর দিতেছে। 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তার দর ৫1৮ হইতে ৫॥% পধাস্ত দাবী করে। 
তন্মধ্যে বস্তার মূলা |* আনা ধরা হয়। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে সামান্য 
কারবার হয়। 
সরিষার খৈল-_-আলোচ্া সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও স্থির 
ছিল। খৈল সমূহ প্রতি মনের দর ১?/ হইতে ১৪৮ দিতেছে । আড়তদারগণ 
প্রতি দুই মণ বস্তার মূল্য ৪৮ হইতে ৪1 আনা দাবী করিতেছে । তন্মধ্যে 
বস্তার মূল্য ।* আনা ধার হইয়া থাকে । কারবার যৎসামান্য হইয়াছে । 


সোনা ও বূপ। 


কলিকাতা ২বা জুন 

এসপ্রাহে লণ্ডন ও বোশ্বাইয়ের বাজারে পোনার দরের হার অনেকটা গত 
সপ্রাহেরই অশ্নরূপ ছিল। বর্তমানে ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতা হাস 
পাইয়াছে। অপরদিকে পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হারও অনেকটা স্থির 
দেখা যাইতেছে | ফলে স্বর্মুলোর উঠানামা হইতেছে কম। গত ২৬শে 
মে লগ্নে প্রতি আউন্স দোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি€$ পেনী, ২৭শে হইতে 
৩১শে তারিখ পধাস্ত বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । ১লাজুন উহা! সামান্ত 
কমিয়া ৭ পা৮ শি পেণী হয়। অন্য ২রা জুন বাজারে এ হারই বলবৎ 
আছে । 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ২৬ শে মে প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৮৭ 
আনা । ৩০শে তারিখ হইতে ১লা জুন 'পধাস্ত বাজারে এ ভারই বলবৎ 
থাকে । অগ্য তাহা সামান্য কমিয়া ৩৭/৭৯ পাই ঈাড়াইয়াছে। 

কলিকাতা বাজারে গত ২৬শে মে প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬০৭ আনা, 
বড়াল ৩৬/৮০ আনা; ও গিনি ২৩৭০ আনা ছিল। অগ্য তাহ। যথাক্রমে 
৩৬৪০০ আনা ৩৬০৮০ আনা ও ২৩৪/ আনা হইয়াছে । 

গত ২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবধধ হইতে মোট 
৩২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রষ্টানী হইয়াছে । 


রূপা 


গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে লগ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার 
দামের ভার সামান্য পরিমাণ নিয় দেখা গিয়াছে । গত ২৬শে মে লগ্নে 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০ পেনী। ২৭শে তারিখ তাহা কমিয়া 
১৯৬৫ পেনী হয়| ৩০শে মে তাহা পুনরায় ২০ পেনী দীড়ায়। ৩১শে 
তারিখ তাহা আবার ১৭২৬ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ২০ পেনী 
দাড়াইয়াছে | 

বোগ্বাইয়ের বাজারে গত ২৬শে মে প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম ছিল 
৫২দ« আনা । ২৭শে তারিখ তাহা কমিয়া ৫২০ আনা হয় । ৩০শে 
তারিখ তাহা এ হারেই বলবৎ থাকে । ৩১শে তারিখ দরের হার বাড়িয়া 
আবার ৫২৪০ আনা হয়। ১লা জুন ও ২রা জুন তাহ] দাড়ায় ৫২।/০ আনা । 

কলিকাতার বাক্জারে গত ২৬শে মে প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম 
৫২৭৮০ আনা ও এ খুচরা দর ৫৩৮০ আনা ছিল। অগ্য তাহা যথাক্রমে 
৫২৪/০ আনা ও ৫৩০ আনা দ্াড়াইয়াছে। 


ধান ও চাউল 


কলিকাতা, ২র] জুন 


আলোচ্া সপ্তাহে রেক্কুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। 


৫ই ভূন, ১৯৩৯ ] 


পাশাপাশি টা শািটটাশীাাাশাশটাটা পপীশিী 


বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) ধান 
ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :-_ 


খানানটো মূল্য 
জুলাই ২২৯২২ 
আগষ্ট ২৩০২ 
সেপ্টেম্বর ২৩১৯ 
অক্টোবর ২৩৩৯, 
চলতি দর ২২৫ 
আতপ 
লঙ্বা ২৫৫২-২৫ ৭২ 
মিলচব ২৪৮২-২৫২৯ 
স্চ্ছ ২৪০২-২৪২২ 
ভাঙ্গা ১৮৫২-১৯২, 

ধান 
নাসিন শ্রেণী উন 
মাঝারি সদ 


গত ২৭শে মে ষে সপ্তাহ শেষ তষয়াছে তাহাতে ত্রদ্ষদেশ হইতে মোট 
৪৬ হাজার ৮১ টন চাউঙ্গ ভারতবর্ষে আমদানী হষ্টয়াছে । পূর্ববর্তী বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ২৮ ভাজার ৪৯ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার 


আলোচা সপ্রাহে কলিকাতার ধান ও চাউ্লের বাজার চড়া ছিল। 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে । 


ধান (নৃতন ) প্রতি মণ 
সাদা মোটা ২1১০-২।/১৫ 
গুড়াশাল ২৪/০-২/১০ 
গোবাসা ২৩নং (পা: ধান ) ২1./০-২1./১০ 
মাঝারি পাঃ ধাস্য ২1/১০-২1৮%১০ 
দাদশাল ২।৮/০-২।৮/০ 
চিনি আতপ ২৮৮/০-২৮৮/১৩ 
বূপশাল ২।/১০-২1৮০ 
সাধারণ পাটনাই ২(১০-২1/১৩ 
কাটারী ভোগ ২৪০-২৪১৪ 
হাযাই ২।৮০-২।৩/০ 
হোগলা ২17৮/১০-২1৩/* 
চাউল (নৃতন ) প্রতি মণ 
ক্ূপশাল (কল) ৪০/০ 
রূপসাল ( ঢেকী) 81৮০ 
গোবাসা ২৩নং পাটনাই ৪৩/১০-৪।০ 
নঃ কাটারী ভোগ » ৫/০ 
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী) ৪২৪০ 
চিনি কামিনী ঢেকী ৫1৮০ 
কামিনী আতপ চাউল কলছাটা ৪1০) ৪0০ 
জটা কাশফুল ( ঢেকী ) ৪/৮/৯ 
দাদখানী ৪1%০-81%/5 
গুজি এলাহি ঢেকী চাউল ৪1৮০ 
ইক্ষু গুড় ৬০-৭২. 


গত ২৭শে মে যে সপ্বাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে 
মোট *১ হাজার ,৩৬০ টন বোম্বাই বন্দর হইতে ৩৫ টন, করাচি বন্দর হইতে 
৩৪৪ টন এবং মাদ্রাজ বন্দর হইতে ১ টন চাউল বিদেশে প্রানী হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী ব্সর উহার পরিমাণ ঘথাক্রমে ৪ হাজার ৪৯৬ টন, ২৫* টন, 
৪৭৫ টন এবং ১ টন ছিল। 





সম্প্রতি লগ্ডনের চামড়ার বাজারে ট্যানকরা চামড়ার মূল্য কম চাহিদার 
ফলে স্থানীয় চামড়ার বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় বাজারে 
এই শ্রেণীর চামড়ার মৃল্য আরও ত্বাস পায়। গরুর চামড়ার বাজার 
অপরিবর্ধিত আছে । আলোচ্য সপ্টা্ে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 
হয়। 

ছাগলের চামড়ী-পাটনা-২৯ হাজার টুকরা_-৩*২ ৭২২ ছিল) 
ঢাকা দিনাজপুর, ১৫ হাজার টুকরা ৬৫২ ৮৫২ হিঃ লবণাক্ত ২১ হাজার ৫ শত 
ট্রকরা ৩০২ ৮৫২ হিঃ 

খারুর চামড়া-রাচি সাধারণ ২ ভাজার ট্রকরা ৪৭ ৫। হিঃ ভ্বারভাঙ্গা 
পৃণিয়া সাধারণ ৩ হাজার ৩ শত ট্রকরা ৫। হিঃ গোরক্ষপুর বেনারেস সাধারণ 
৩ শত টুকরা ৪৪৮ হিঃ নেপাল দাঞ্জিলিং সাধারণ ১ হাজার ২ শত ট্রকরা 
৫২---৫|।০ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৩ হাজার ৯ শত টুকরা ৩৮--৪২ 
হিং লবণাক্ত এক হাজার ট্রকরা ৭*২ ৭৫॥ ( প্রতিঝুড়ি ); দাজ্জিলি: সাধারণ 
মতিষের চামড়া ২।। হিং দ্বারভাঙ্গা রাচি মহিষের চামড়া ৩ শত ৩ হিং । 


আলোচ্ সৃপ্রাহ্থে বাজ্জারে মজুদ চামড়ার পরিমাণ নিম্নব্ূপ ছিল :-_- 

ছাগলের চামড়া পাটনা ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫ শত; ঢাকা দিনাজপুর 
১ক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত লবনাক্ত ১১ হাজার ৪ শত ট্রকরা। 

শারুর চামড়া-ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ ৪ হাজার ৭ শত আগ্রা 
আশেনিক ২ হাঙ্জার ৫ শত; দারভাঙ্গা বেনারেস গয়া বাঁচি ১ তাজার ৫ শত; 
দারভাঙ্গা পৃরিয়া সাধারণ ৮ হাজার ৩ শত; রাচি সাধারণ ২ হাজার; 
নেপাল দাঞ্জিলিং আসাম লবনাক্ত ১ হাজার ১ শত লবনাক্ত ৪ হাজার ৩ শত 
টুকরা ছিল। 


মসল্লার বাজার 


কলিকাতা, ২রা জুন 

প্রতি মণ 

হরিদ্রা ১২।০, ১৫২ ১৮৭ 
জিরা ১৭।০। ১৯২ ২২২ 
মনিচ ১৪২১ ১৪॥০ 
ধনে ৬২) ৭4৯ 
লঙ্কা ১২০ ১৪২৮ ১৬৪০ 
সরিসা ৫9০, ৬০ 
মেথী ৪*) ৫0০ 


আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুন: প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। 
স্বতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু । আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 


সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপজ্ঞ 
কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে কি না। 
আমাদের প্রতোক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 
ছাপ আছে। বি, ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই 
পাওয়া যাইবে । 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন £- 


দি ইপ্ডাফীয়াল ক্রেডিট সিণুকেট লিমিটেড, 


১৩৫ নং ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা । 





২৫৬ ৃ আর্মিন্ষি ভগ, [ ৫ই জুন, ১৯৩৯ 
কালজিরা ৮।০, ৯॥*  তেড়ূল 
পোত্তদান। ৯1০) ১০।০১ ১১২ উৎকৃষ্ট কাল (৫% বীচি সমেত ) ৪২. 
দেশী স্থপারী ২১২) ১১৪০১ ১২॥5 এ (১০% » ) ৩০ 
জাহাজ কাটা স্পারী ১০।৯, ১১৩ ১১৪১ হলুদ 
এঁ গোঃ স্থুপারী ৯৯) ৯0০) ১০ গাবনাই ৯৯ 
শিরকের নার্ীি দেশী ৪0০--৪২, 
পাল কেশুয়া ৬০৪ ৬০ ক টিলা 
জাভা কেয়া ৫৪৮/০; ৬1০ কটক ০ 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার ৫১ ৬৯৪ ৭ রি 
ছোট এলাচ ৩২ ৩৭০, ৫২ সের সাদ! রি ৪৯ 
স 
বড় এলাচ হ্র রর রি 
নর 
দারুচিনি ২৩॥০, ২৫॥০ কলে ধোনাই বীচি ছাড়ান ১৯২ 
লবল ৫১৯৩ ৫২ 
মৌরি ১১২১১) | লৌহ ঢেউ টানের 
৯৬১১]০ 5 বাজার 
গুটী খয়ের ১৪৯০ ১৫৯ ১৬৯ নি 
কাগজী বাদাঃ রর কলিকাতা, ২রা জুন 
জোট মধু উল... ১৪৯৪ ১২৯০ ১৩৯ (৫১৮৩) ইঞ্চি 1 হই 
কিসমিস ১৪।০, ১৫ (৬৮৩) ৯ ৬৪৮০ হইতে ৭২ হন্দর 
হিং ভারা জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া 
৯১ ৮৯৯ & 
(৫৮৩) ইদ্থি 
কপুর ৩1৩/০ সের (৬৮৩) ৯ 
সাবান বাগমারি দর হারার (৭১৪) »» ৪* হন্দর 
$ 5 (৮% ৪) ১) * 
মধু ১২৬ ১৩৯ (৯১৮৪) ১, | 
ধুনা শএ০) ৮|০ €১০%৫) ৮ ৮৯ হন্দর 
ডে ১ ৫) 2 ৮৮/০ রি 
ও মার্কা দেওয়া বরগা (টা) 
তু প্রব্োর নাজার (২৮২৯০) ইঞ্চি ৃ 
৯২ হইতে ৯1০ 
কলিকাতা, ২রা-জুন (২॥০ ১ ২।১1০) ইস্কি ] ০2৮2 
প্রতি হন্দর টাটা মার্কা দেওয়া এক্সেল 
ব্লক টিন বা রাং ্ (১১১৮০) ইঞ্চি নাং (৩১৩১০) ৭. হন্দর 
রঃ ৯. (৩০৮ ৩| ৮1৮) নাং (৪ ৮৪১৫) ইঞ্চি ৮দ হর 
জামার ৬৮//০  গ্যালভানাইজড._-ঢেউ টীন | 
সীসার বাট বি, এম, ছাপ ১৬।০  টাটা--২৪ গেজ ৬ হইত ১০ ফুট ১১৪ 
্ এঁ দেশীয় ১৪1৩০ বি--২৪ গেজ ৮ ঙ ১২৪০ , 
এ্যার্টিমণি বিলাতী 2, বি ডি ২৪ গেজ ৮ & ১৪২ ৯ 
--২২ গেজ 2 রঃ ১২৪০ 
এ (চীন বা জাপান ) ৪২1৮ বি ২২ গেজ , , ৬ 
ফসফর ত্রোঞ্জ ইনগট ১,৪৪০  গ্যালভানাইজড. কাটা তার-_ রি 
এ চাদর ১২৫৮০ ৯০ পা: প্রভি বাণ্তিল ১২ 
পিতলের চাদর ৪৪০ ৯৫ রা এ ১১০ 
পিতলের ছড় ৪80৩/০ সন 
৩/০ ইঞ্চি ১৩০ 
তামার চাদর ৬৮৪০ ]ৎ চর ১ 
তামার ছড় ৬৯৪০ 1০ রঃ ০ 
সীসার চাদর ২৮৮০ 1৮০ ৭৪%/ 
দত্তার টালি আমদানী ১৪।৩/, রি 9: এ পা 
ঞঁ পা ০১৮০১ 9৩ ৬৭০ 
পা দেশীয় ৮৮০১ ১২) ১০ ্ ৬০ 
দত্তার চাদর ৩৩৮০ ১0০১ ১৮০১ ২২১ ২॥০ গ ৬1, 
এ্যালুমিনিয়াম বাট ৭৮৮০ ২৪০ ৩৯ র ৮২. 
এ চাদর ও? গরাদে চোপল-_ 
নিকেল চাদর ১৯৪ :150৮5 দ৮ ইঞ্চি ৬৭* হুন্দর 
১0০) ১৪০, ২২ ৯ উদ, ৬ 
বিবিধ দ্রব্যের বাজার তা মোটা ৯২ হইতে ৯৯ ৮ 
চি -৩/ ০ ৯ ৮ ৯1০ গু 
কলিকাতা, ২রা জুন এ-7০ ৯৪ ৯1০ 9 
রিতকী তি মণ চাদবর-_./০ ১০।০ ৮» ১২০৭ ৮ 
বা রি কাং আয়রণ পাইগ-_ 
জজ ববল। ৯৭ ৩. ৩৮ 
১৫ 
এ মিশাল ১1৮ 8 ৩/১৫ ফুট 


1১৫ * 


ফোন--কলিকাতা ২১৫৮ 


রি 
-খার গাইবে 


কোনও প্রকার জামিন ব| 
আমানত মা রাখিয়াও ১৯, 
মমান মাদিক কিস্তিতে পরি- 
শোধ বাবস্থায় টাক ধার 
লইবার ব্যবস্থা আছে । আপনি 
সৎ হইলে, ব্যান্কও আপনার 
উপর আস্থা! রাথিবে। বিশেষ 
বিবরণের জঙ্য নিয় ঠিকান।য় 
থোজ ব। আবেদন কন. 


লি 


এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৫নং ক্লাইভ স্্াট, কলি; 
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সস্পাদক- -শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য উঠি ভিতরে 








৪ চন 


্‌ . | কাঠা] নং ধশ্মতলাস্্রীট 
এধিয়াটিক ব্যান 


লিমিটেড 
হে, অর্ষিদ করা চি 
নকল প্রকার বাঙ্কিং কাযের 
একমাত্র শিয়াপদ গ্বান। 
আমানতি টাকার জল 
নিয্মলিখিত হারে সুদ 
পেওয়] হয় 27 
স্থায়ী ঘামান হন তব ংসকে 
এবিক সমঘ পানু বাণ্ধিক 






বাষিক ২২৭. কিয়) । 
নিশ্তৃত বিবরণের জন্য লিখন । 


পপ 





সা শীল সিসি 








২য় বর্ধ ৃ কলিকাতা, ১৯৯ জুন, সোমবার ১৯৩৯ 1 উচ্চ সংখা। 
বিষয় সূচী লু 
পু পালাজ..টি 
বি পা শ.. বিবয় পুচ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ০72 শাথিক দুনিয়ার খবলাখসর ১৬২-১৬৯ 
রঃ স্থক পরিচয় ২৬৯ 

জাতীয় শিপ্পোন্নতির উচ্চ্যাগ ১৬০ ০ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ১৭*-১৭১ 

বাঞ্গলার কাপড়ের কল ১৬১ ৫ 

অত ৫ পথ 5 ৭১ 
বাঙ্গালী বাঙ্গের বত্ধমান সমস্থা। ৬৬১ বাজারের হালচাল না 





পাটের বাজার ও বাঙ্গলা সরকার 


গত দুই বৎসরের ঘধিককাল সময়ের মধো বাক্ষলার কুধক 


সমাজের স্বার্থের নামে বাঙ্গল। সরকার অনেক হৈ ঢৈ করিয়াছ্েন। 
কিন্তু যে বিষরের সহিত বাঙ্গলার চাবীর দ্বার্থ সবচেয়ে অধিক 
জড়িত সেঠ পাটের বাপারে তাহারা একটি অঙ্থলীহেলন€ করেন 
নাই। বরং যে সময়ে পাটের মূলা কিছু চড়িবার মুখে ছিল সেই 
সময়ে তাহারা পাট অডিনান্স জারা করিয়া পাটের মলা নানাইয়া 
দিয়াছেন। ধাঙ্গলার পর্তমান গর্ণমেন্টের দ্বারা পাটের ব্যাপারে 
যে কিছুই কাজ হইবে না সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । আমরা ইতিপৃবের অনেকবার বলিয়াছি যে 
কলিকাতাস্থ পাটের ফাটকা বাজারের গঠনপ্রণালী ও কাধানীতি 
পাটের মূলাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্তা বহুলাংশে দায়ী। বাঙ্গলা 
সরকারও প্রকারান্তরে একথ ন্বীকার করিয়াছেন। কারণ গত 
নবেম্বর মাসে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের কর্তা এই মন্ষে 
এক বিবুতি দেন যে ফাঁটকা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহারা এই বিষয়ে বিধিবাণস্থা 
করিবেন। কিন্ত এই বিবৃতির পরে আজ পরধান্ত এই বিষয়ে 
গরর্ণমেন্টের কোন আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি 
ফাঁটকা বাজারে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই 
বাজারে বর্তমানে পাটের নিকিকিনির জন্য যে চুক্তি হঈতেছে 
তাহাতে নূতন পাটের দর অনেক কম করিয়া সাবাস্ত করা 
হইতেছে । গত ৩রা জুন তারিখে প্রথম বখন ফাটকা বাজারে 


নৃতন পাটের সম্পর্কে বিকিকিনি আরম্ভ হয় সেই সময়ে পুরাতন 
পাটের নব্রেচ্চ দর প্রতি বেল ৫৩।৮% আনা পধান্থ উঠিরাছিল | 
কি নৃতন পাটের দর এ৩%% আনার বেশী উঠে নাই । গত 
শুক্রবারে এই উভয় শ্রেণীর পাটের সবেবাচ্চ দর ছিল যথাক্রান্ে 
6১।%* আনা এবং ৬১৮০ আনা। ফাটকা। বাজারে নৃতন 
পাটের বিকিকিনি আরম্তু হইবার অনেক পুবর হইতেই ঘরোয়া 
ভাবে নৃতন পাটের ফাটকা চলিডেছিল এবং উহাতে নূতন পাটের 
মলা অধাভাবিকরূপ কম করিয়া সাধাস্ত করা হইতেছিল। এই 
স+ এখিরা অনেকে বাঙ্গলা সরকারকে অন্তরোধ করিয়াছিলেন 
যেআর€ কিছুদিন পর্ধান্ত যেন ফাকা বাঙ্জারে নৃতন পাট 
পিকিকিনির জন্তা কোন চুক্তি করিতে না দেওয়া হয়। বত্তমানে 
ফাঢী বাজারের প্রভাবে নৃঙ্ল পাটের মূলা যে 
যাগ্য়ার আশঙ্কা উপস্থিত হরাছে উপরোত্ত 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে সেই আশঙ্কা বভুলাংশে বিদুরিত হইত। 
গঙ সপ্তাতে এক সময়ে গুজবও রটিয়াছিল যে বাঙ্ছল। সরকার 
একটি অডিনান্স জারী করিয়া আগামী ১লা সেপৌম্বর পধান্ত 
ফাকা বাজারে নুঙন পাটের পিকিকিনি সুগিত রাখিবেন | 
বাঙ্গলা সরকার কাধাতঃ কিছুই করেন নাই। 


শাবে 
কমির। 


কিন্তু 
ফলে ফাটকা 
বাছারে প্রকাখ্য ভালে নুতন পাটের বিকিকিনি আরম্ত হইয়াছে 
£পং উহার প্রভাবে নুতন পাট বাঞঙগারে উপস্থিত হইলে তাহা 
অতান্থ কম মুলো বিক্রয় হইবে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে 'উপ্তিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র লিখিতেছেন -নৃতন পাট 


২৫৮ 


আম্িক্কি 





স্মৌকি কম পরিমাণে জন্মিবে তাহ। বরা আরম্ভ হইবার পর অনু- 
মান করা যাইবে । তবে এবার যে ফসল বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইতে কিছু দেরী হইবে তাহা নিশ্চিত। বর্তমানে চতুর্দিক 
হইতে পাটের যে প্রকার চাহিদা দেখা যাইতোছে তাহাতে নৃতন 
পাট বাজারে উপস্থিত হইবার পর ১।১ মাস পরাস্ত পাটের দর 
কিছু বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু 
স্বার্থসংশ্রিষ্ট বাক্তিগণ ফাটকা বাজারে নূতন পাটের দর এমনভাবে 
দাবাইঈয়। দিয়াছে যাহার ফলে উহাদের পক্ষে কৃষকগণাকে 
প্রতারিত করা সহজ হইবে । এই চুড়ম্ত রকম অসন্তোষজনক 
অবস্থার প্রতিকারে তথাকথিত প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেন্ট কৌন কিছু 
করিতেছেন নী--উহা নিতান্ক দুঃখের বিষয়। ভ্াহারা ইচ্ছা 
করিলেই ফাটক। বাঙ্তারে নুতন পাটের বিকিকিনি বন্ধ করিয়! 
দিয়া পাটের মুলোর নিয়গতি রোধ করিতে পারিতেন। এখনও 
স্তাার! ইচ্ছা করিলে কৃষকদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখিবাঁর ক্ষমতা 
বুদ্ধি করার জন্য কিছু কাজ করিতে পারেন । কিন্তু যে প্রকার 
দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হি বাঙ্গলা সরকার এরূপ, 
কিছুই করিবেন না । কারণ এরূপ কিছু করিলে বাঙ্গলা সরকারের 
প্রত্ঈগণ-যাহারা আড়ালে থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ শাসন 
করিতেছেন তাহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইবে 1” পইপ্ডিয়ান 
ইকনমিষ্টের” এই উক্তি সম্বন্ধে কোন মন্তবা অনাবশ্টক ! 
বাঙ্গলায় তুলার চাষ 

ভারতবধে লঙ্বা আশযুক্ত তুলার চা প্রবর্তন করিবার জন্য 
এই পধান্ক ভারত সরকার কর্ত,.ক স্থাপিত সেপ্টাল কটন কমিটা 
কোটী টাকার মত্ত খরচ করিয়াছেন । কিন্তু যে বাঙ্গলাদেশে 
উৎপন্ন তুলা হইতে প্রস্তুত মস্লিন সমগ্র জগতের বিশ্ায় স্য্গি 
করিয়াছিল তাহাতে তুলার চাষের উন্নতির জন্য আজ পধাস্ত 
সেপ্টাল কটন কমিটার মারফতে এক প্রকার কোনই কাজ হয় 
নাই । বাঙগলায় বর্তমানে কাপড়ের কলের প্রসার হইতেছে | যতদিন 
পর্যান্ত এই সব কলে বাবহাধ্য তুলা বাঙ্গলার ভিতরে উৎপন্ন ন 
হয়, ততদিন বন্স্ের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী 
হইবে না। পাটের যে প্রকার অবস্থা ঘটিতেছে তাহাতে একটা 
অরথকরী ফসল হিসাবে বাঙ্গলায় তুলার চাষের প্রবর্তন 
"অত্যাবশ্যক । সুখের বিষয় যে, ভারত সরকার বাঙ্গলাদেশকে 
উপেক্ষা করিলেও ইদানীং বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি এবং বাঙ্গল। 
সরকারের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গলায় দীর্ঘ আশবিশিষ্ট তুলার চাষের 
কিছু কিছু ব্যবস্থা হইতেছে এবং উহা কতকটা সফলতা লাভও 
করিয়াছে । এই বিষয়ে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির সেক্রেটারি 
শ্্রীধৃত স্ুবিনয় ভট্টাচাধ্য এম-এ সম্প্রতি “বঙ্গে কার্পাস চাষ” শীক 
একখান! পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুক্তিকাতে বাঙ্গলার 
তুলার চাষের আনুপুধিবক ইতিহাস এবং লঙ্কা আশযুক্ত তুলার 
চাষের প্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । যাহারা তৃলার 
চাষ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত তাহারা ৩নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা__ 
এই ঠিকানায় বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির নিকট চিঠি দিলে 
উহা বিনামূল্যে পাইতে পারেন । 


এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের প্রতি আমরা বঙ্গীয় কল মালিক 
সমিতির দৃষ্টি আকধণ কর! কর্তব্য বোধ করিতেছি । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক তুল! উৎপন্ন হইতেছে 
দেখিয়া তুলার চাষ কমাইবার জন্য পুথিবীর বিভিন্ন 
উৎপাদনকারী দেশ সমূহের মধো একটা চুক্তির উদ্যোশ্যে একটা 
বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশেষভাবে 


ভুগ্গাঙে, 


[১২ই মে, ১৯৩৯ 





আলোচনা চলিতেছে । এই ধরণের একটা বৈঠক আহুত হইলে 
তাহাতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত হইবে । এই বৈঠকে যদি 
তুলার চাষ কমাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ভারত সরকারের 
প্রতিনিধি যদি তাহাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলে বাঙ্গলায় তুলার 
চাষের প্রসারের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে । কাজেই উপরোক 
ধরণের কোন চুক্তি হইলেও বাঙ্গলায় তুলার চাষের প্রসারে 
যাহাতে কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয় তজ্জন্তা ব্যবস্থা করিতে 
বঙ্গীয় কদ মালিক সমিতি এবং খাঙ্গলা সরকারের এখন হইতেই 
ভারত সরকারের পর চাপ দেওয়া উচিত । 


চা শিল্পের অবস্থার উন্নতি 


বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের তুলনায় পৃথিবীতে 
চায়ের কাটতি হাস প্রভৃতি কারাণে বিগত ১৯৩২ সালে চা শিল্পের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। গত ১৯২৭ সালে 
লপ্ডতনের বাজারে চায়ের নীলামে প্রতি পাউণু চায়ের জন্য গড়ে 
১৯০১ পেনী মূল্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে এই 
মূল্যের পরিমাণ দীড়ায় গড়ে ৯৪৫ পেনী! চা শিল্পে বিভিন্ন 
দেশে কোটী কোটী টাক! মূলধন খাটীতেছে এবং এই শিল্পের 
আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ লোৌক জীবিকা নিব্বাহ করিতেছে বলিয়া উহাকে 
মন্দার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্থা বিগত ১৯৩৩ সালে 
ভারতবর্ষ, সিংহল €& হল্যাণ্ডের অধিকৃত জাভা « সমাজ দেশের 
সহিত একটা আহন্তঙ্জাতিক চুক্তি হয় এপং এই চুক্তিতে সকল 
দেশই চায়ের উৎপাদন কমাইতে ও বিদেশে চায়ের রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রিত করিতে স্বীকৃত হয়। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে 
প্রথমে এই চুক্তি ৫ বৎসরের জন্য বলবৎ করা হইয়াছিল | কিন্ত 
উহ্তার সুফল দেখিয়া গত বৎসর এই চুক্তির মেয়াদ পুনরায় ৫ 
বৎসরের জন্ বাঁড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই চুক্তির ফলে গত 
১৯৩৭ সালে লগ্ুনের বাজারে প্রতি পাউও্ড চায়ের দর গড়ে ১৫১৮ 
পেনীতে দাড়াইয়াছিল। তবে ১৯৩৮ সালে এই দর কিছু কমিয়। 
প্রতি পাউগ্ ১৭৩৯ পেনীতে দাড়ায় । 

যাহা হউক আন্তজ্জাতিক চুক্তির ফলে চা শিলের অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি ঘটিলেও এই চুক্তিতে পুথিবীর চা উৎপাদনকারী 
সকল দেশ যোগদান করে নাই। ভারতবধ, সিংহল, জাভা! 
€« সুমাত্রা দেশ চুক্তি করিয়। বিদেশে অপেক্ষাকত কম পরিমাণে 
চা রপ্তানী করাতে এই সুযোগে চুক্তির বহিভূতি অন্যান্ত দেশগুলি 
বিদেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে চা রপ্তানী 
করিতেছে । গত ১৯৩৯ সালে চুক্তির পক্ষভুক্ত দেশগ্ুলি পৃথিবীর 
মোট রপ্তানীর শতকরা ৮৫২ ভাগ চ। রপ্ত।নী করিয়াছিল । কিন্তু 
১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া ৭৮২ ভাগে পরিণত হহয়াছে। চা. 
উৎপাদনকারী সকল দেশ চুক্তির পক্ষভুত্ত না থাকার দরুণ 
চুক্তিভুক্ত দেশগুলির পক্ষে চায়ের মূলা বৃদ্ধি করাও কঠিন হইয়াছে । 
যাহা হউক বর্তমানে ভারতীয় চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন 
শুনিয়া স্থখী হইবেন যে এই বিষয়ে অস্থুবিধা অনেকটা বিদুরিত 
হইতে চলিয়াছে ৷ সম্প্রতি সংবাদ জানা গিয়াছে যে পুবব আফ্রিক, 
কেনিয়া, তঙ্গানিকা।, উগণ্ডা ও নিয়াসালাও__এই টা চা] উৎপাদন- 
কারা দেশ বর্তমানে উপরোক্ত চুক্তির পক্ষতুক্ত হইয়া নিজ নিজ 
দেশে চায়ের উৎপাদন এবং দেশ হইতে চা রপ্তানী সঙ্কুচিত 
করিতে রাজী হইয়াছে । প্রকাশ যে বুটীশ মালয়ও শীস্ইই এই 
চুক্তিতে যোগদান করিবে । যদিও এই সব দেশের বাহিরেও চা 
উৎপাদনকারী দেশ রহিয়াছে তথাপি চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী 
সঙ্কোচের ব্যাপারে উপরোক্ত কয়েকটী দেশ রাজী হওয়াতে 
চ শিল্পের ভবিষ্যৎ যে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইল তাহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। এখন মাত্র চীন, ফরমোক্জা, জাপান ও অন্তান্ 
কয়েকটা ছোটখাট দেশ এই চুক্তির বাহিরে রহিয়াছে । তবে 
ভারতবধ, সিংহল, জাভা ও ন্ুুমাত্র। এবং আফ্রিকার তুলনায় 
এই সব দেশ হইতে বিদেশে চায়ের রপ্তানী খুব কম হইয়া থাকে ।' 
উহাদের প্রতিযোগিতা চুক্তির পক্ষতৃক্ত দেশগুলির বিশেষ কোন. 
ক্ষতি করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 


১২ই মে, ১৯৩৯] 


বাধ্যতামূলক বীম। 

বরোদা গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটা 
বাধাঠামূলক বীাব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রকাশ যে আগামী 
১ লা আগষ্ট তারিখে উহ! বলবৎ হইবে । এই ব্যবস্থা অনুযায়ী 
সরকারী কশ্মচারীদের মধো যাহারা অনধিক ২০ টাকা বেতন 
পান তাহাদিগকে এবং ৪০ বৎসরের উদ্ধ বয়ন্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে 
যাহারা সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার জন্থ পুর্ব হইতেই বীমা 
করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের উপর বাধাতামুলক বাবস্থা বলবং 
করা হইবে না। বরোদা সরকারের এই সিদ্ধান্ত বীমা সম্পর্কে 
দেশবানীর মনে নৃতন চিন্তা ধারার সমষ্টি করিবে। বর্তমানে দেশে 
এমন বনু ব্যক্তি রহি়াছে যাগ্ারা সামর্থা থাকা সহ্বেও বীমার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, পরাধীন জাতি সুলভ আলম্বয 
অথবা অমিতধায়িতার দরুণ বীনা করে না। উহাদের অভাবে কি 
অকাল যৃড্তার ফলে উহাদের পরিবারপর্গের জীবিকা সংস্থানের ভার 
আম্মীয় জন বা সমাজের অন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হয়। 
পরিবারবর্গের জন্য কোন সংস্থান না করিয়া এইভাবে সমাজের 
উপর তাহাদের ভরণ পোধণের দায়িত্ব ফেলিয়া দেওয়া আইন 
অনুসারে একটা আপরাধ না হইলেও উহা একটা বড় রকম 
নৈতিক অপরাধ । 
কাধ্যের ফলে বু লোক বীমা করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ পৌষ- 
নের কতকটা সংস্থান করিতেছে বটে। কিন্ত বীমার সামর্থা থাকা 
সুদ পু লোক বীমা করে নাই--এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই 
শ্রেণীর লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে বীমার বাবস্থা করিলে 
ভাহাতে বভ পরিবার অনশন হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং সমষ্টি- 
55 ৬াতল সমাজ জীবানর তার অ;নকট। লাঘব হইতে পারে। এই 
দিক হহতে বিবেচনা করিা,ল পরোদ সরকারের সিদ্ধান্তকে একটা 
প্রশ:সনীয় উদ্ভম ধলিরা মনে করা যায়। ভারতবষের অন্যান্য 
অবলে দেশীর রাঙ্গা, প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ এবং আধাসরকারী 
গত্ি্গানসমূহ এই দৃষ্টান্ত অন্রসরণ করিতে পারেন। বেসরকারী 
প্রতিঙগান সমূহ নিজেদের কন্মচারীদের মধ্য এই ভাবে বাধাতা 
মূলক বীমা বাবস্থা প্রবর্তন করিতে পারেন । এই ধরণের ব্যবস্থা 
বাক্তিবিশেঘের পক্ষে আপাততঃ একটু কষ্টকর মনে হইতে পারে। 
কিন্ক উহ! দ্বার চরমে সকলেই উপকূত হইবে । এই বাবস্থাকে 
একটা জপরদস্তি বলিয়া মনে করিপারগ কোন হেতু নাই। 
রোগা যদি তিক্ত গষধ গলাধঃকরণ করিতে স্বীকৃত না হয় তাহ। 
হইলে তাহাকে জোর করিয়া উবধ খাওয়ানো ছাড়া আর কি 


স্পায় আছে 75 
_ বিদেশীর অবৈধ প্রতিযোগিতা 

ভ্রারতবষ উপযুক্ত চেষ্টা উদ্োগের অভাবে অতি সাধারণ রকম 
জিনিবের জন্যও কি ভীবে টিদেশীর উপর নিউর করিয়া থাকে এবং 
ভারতপাসীর শিল্পপ্রচেষ্টাকে অস্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য 
বিদেশীগণ কি প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে সম্প্রতি তাহার 
একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে । ভারতবধের কলসমূহে যে কাপড় 
ও কাগজ তৈয়ার হয় তাহাতে মাড় দিবার জন্য, বিবিধ প্রকার 
ইধধ ও প্রসাধন সামগ্রী প্রস্ততের ব্যাপারে এবং আঠা, বিস্কুট, 
কেক প্রভৃতি প্রস্তের জন্য এদেশে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাঁণে 
শ্বেতসার ব্যবন্থত হয়। যদিও গম, চাউল, গোলআলু প্রভৃতির 
মধো প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার রহিয়াছে তথাপি কলকারখানায় 
বাবহাত শ্বেতসার প্রধানতঃ ভূটা! হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
আশ্চযোর বিষয় যে ভারতবর্ষে প্রতোক বৎসর ২০ লক্ষ টন 
ওভনের ভূট্রা উৎপন্ন হইলেও গত তিন বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ টাকা মূলো ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার 
হন্দর করিয়া ভুট্রাজাত শ্বেতসার আমদানী হইয়াছে। গত 
১৯৩৭ সালের পূর্ব্ব পধান্ত এদেশে ভুট্টা হইতে শ্বেতসার প্রস্তুতের 
জন্য কোন কারখানাই ছিল না। এই বৎসরের শেষভাগে 
দেশে ২টী শ্বেতসারের কারখানা স্থাপিত হয় এবং এই ২টা 
কারখানাতে বৎসরে দেড় লক্ষ টন শ্বেতসার প্রস্তুত হইতেছে । 
বর্তমান বৎসরে এজন্য আরও একটা কারখান! স্থাপনেব আয়োজন 


আর্থিক ভগ্ন 


বর্তমানে বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচার » 


২৫৯ 


হইতেছে । কিন্তু শ্বেতসারের ব্যাপারে ভারতের বাজারে 
একাধিপতা নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া এই শিল্প অস্কুরে বিনষ্ট করিয়া 
দিবার জন্য বিদেশীগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছে । ১৮৩৭ সালে যখন 
ভারতবর্ষে কোন শ্বেতসারের কারখানা! ছিল না সেই সময়ে 
বিদেশীগণ ভারতবর্ষের বাজারে প্রতি হন্দর শ্বেতসাঁর ১০।০ আনা 
মূল্যে বিক্রয় করিত। তারপর যখনই তাহারা শুনিতে পাল 
যে ভারতবর্ষে শ্বেতসার প্রস্ততের কারখানা স্থাপনের জন্য 
কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে অমনি তাহারা উহার মুল্গা 
কমাইয়া প্রতি হন্দর ৯।* আনায় পরিণত করে। অবশেষে 
যখন ভারতীয় কারখানায় প্রস্থৃত শ্বেতসার বাজারে কিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে বিদেশীগণ শ্বেতসারের মূলা 
একেবারে ৬৪ আনায় কমাইয়া দেয় । অথচ উহ্থারা যে মূল্যে 
ভূট। ক্রয় করিতেছে তাহার হিসাব হইতে উহা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয়, যে উহারা কিছুতেই ভারতের বাজারে প্রতি হন্দর 


শ্বেতসার ৬৪০ আন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে না। 


ভারতবর্ষের এই নৃতন শিল্পটাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেম্যেই যে 
বিদেশীগণ আপাততঃ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ভারতের বাঙ্তারে 
এত অল্প হ্বীলো শ্বেতসারপ্“জ্জ করিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাঈ। এই ধরণের পূর্ধবন্ী অনেক নজীর€ রহিয়াছে । 
অত্রাবস্থায় ভারতীয় শ্বেতসারের কারখানাগুচলিকে বিদেশীর 
অবৈধ প্রতিযোগিত। হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী শ্বেত- 
সারের উপর আমদানীশুক্কের অতিরিক্ত প্রতি তন্দরে ২ টাকা 
করিয়। এন্টিডাম্পিং শুদ্ধ বসাইবার জন্য ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কমা” 
ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ধনশের 
একটা অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে একটি নূতন ভারতীয় শিল্পকে 
রক্ষা করিবার কাজে যদি ভার সরকার তৎপর না হন তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে ভারতবষে কোন শিল্পের প্রসার হউক 
উহা তাহাদের অভিপ্রায়ঞ্নহে | 

ব্যাঙ্ক ব)বস! সম্পকিত আইন 

রিজা্ড বাঙ্কের গব্্ণর সার জেমস টেইলার ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
সমূহের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
সংশাধন করিতে অনুরোধ করিয়া ভারত সরকারের নিকট যে 
চিঠি দিয়াছেন তংপ্রতি গত ১৯শৈে মে তারিখের "আর্থিক জগতে, 
আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকুঈ করিয়াছি। সম্প্রতি প্রকাশ যে 
ভারত সরকার এই বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা ভাবনা করিতেছেন । 
আরও প্রকাশ যে কোম্পানী আইন ও বীমা আইনের শ্ায় একটী 
বাঙ্ক আইনের খসড়া রচনা করিবার জন্য নাকি ভারত সরকার 
শীঘ্রই বিশেধজ্ঞ বাক্তিদের লইয়া! একটা ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করিতে- 
ছেন। এট সব সংবাদ যদি সতা হয় তাহা হঈলে আমরা সুখী 
হব । পৃথিবীর সকল দেশেই বাবসা বাণিজ্া সংক্রান্ত কোন 
ব্যাপারে যখন নৃতন সমস্থ্য। দেখ। দেয় তখন উহার সমাধানের জন্য 
রাজশক্তি তৎপরতার সহিত আইন প্রণয়ন করিয়৷ থাকেন। 
ভারতবধে বর্তমানে নামমাত্র মূলধন লইয়া বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করিতেছে । বর্তমানে দেশের ব্যাঙ্কবাবসা সম্বন্ধে যে আলোচন৷ 
চলিতেছে তাহার ফলে দেশীয় ব্যাঙ্ক গুলির ভবিষাৎ সম্বন্ধে 
অনেকের মনে একটা অহেতুক আশঙ্কার ভাবও সৃষ্টি হইয়াছে। 
উহার ফলে যে সমস্ত ন্ুপ্রতিষ্ঠ বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতবধে 
বাবসা চালাইতেছে তাহাদের পক্ষে ভারতবাসীর টাকার খবরদারি 
করার পথ আরও স্থগম হইয়াছে । উহা কেবল দেশের ব্যান্ক 
বাধসার সম্পর্কে নহে-দেশের অর্থনীতিক উন্নতির পক্ষেও ক্ষতির 
কথা। ভারতীয় বীমা ব্যবসার ন্যায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাবস! 
সপ্ধন্ধেও যদি আটঘাট বাঁধিয়া একটী আইন প্রণীত হয় তাহা 
হইলে দেশে নামমাত্র মূলধন লইয়া যথাতথা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
বন্ধ হইবে, সুপ্রতিষ্ঠ ব্যান্কগুলির পক্ষে কাজ চালান সহজতর 
হইবে এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উপর দেশবাসীর বিশ্বাস 
বনুল পরিমাণে বন্ধিত হইবে। এরপ প্রস্তাবে ব্যাঙ্ক বাবসায়ী, 
আমানতকারী বা অন্য কাহারও কোন প্রকার আপত্তির কারণ 
হইতে পারে না। 





(টি 2 
ৰ জ্বাভীন্ শ্শিল্লোল্ভিল্ত 
সদে্তা্গা 


ভারতবধষে একটা নিদ্দিষ্ট পরিকল্পনামত দেশের ঠিতরে 
অবস্থিত শিল্পসমূহের উন্নতি বিধান এবং নুতন নৃতন শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধীরণের জন্য কংগ্রেসের তরফ হঈতে 
যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী গঠিত হইয়াছিল গত ৪ঠা জুন তারিখ 
হইতে বোম্বাইয়ে উহার অধিবেশন আরম্ত হইয়াছে । এই 
ভধিবেশনের সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসিতেছে তাহা 
হইতে মনে হয় যে এখন পর্যন্ত কমিটা তথ্য সংগ্রহ এবং কিরূপ 
পন্য! ধরিয়া কাধাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা নিদ্ধীরণ করা 
লইয়া বাস্ত আছেন। এই উর বিষয়ে কমিটী হইতে 
অনেকগ্চলি সবকমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে । এই সব সব- 
কমিটীর রিপোর্ট পাইলে কমিটা জা কাজে আর“এক ধাপ 
অগ্রসর হইতে পারিবেন আশা করা যায়। গত অক্টোবর মাসে 7 
দিরীতে বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের শিল্পবিভাগের মন্ত্রীদের 
সম্মেলনে প্রথম যখন ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটার* প্রস্তাব হয় সেই 
সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম যে এত বড় বাপক কাজে প্লানিং 
কমিটাকে নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং অনুকূল প্রতিকূল 
সমস্ত অবস্থার পধ্যালোচনা করিয়া তৎপর কাধ্াক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইতে হইবে । কীজেহন কমিটী গঠিত হইবার পর প্রকৃত প্রস্তাবে 
উহাকে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বৎসর ছুই বৎসর সময় লাশিতে 
পারে। আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাবিত 
হইয়াছে । কারণ গত ৮ মাসের মধ্যে প্রানিং কমিটী প্রাথমিক 
তথ্য সংগ্রহ এবং কন্মপন্থা উদ্ভীবনই শেব করিরা উঠিতে পারেন 
নাই। এই সব কাজ শেষ হইলে কমিটার পরিকল্পনার সহিত 
সহযোগকারী বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজের শিল্পবিভাগের 
মন্ত্রীর্গ এবং দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণকে 
লইয়া একটী ন্যাশম্তাল প্লানিং কমিশন গঠিত হষঈটবে। এই কমিশন 
দেশের কোন স্থানে কিরূপ ধরণের শিল্পপ্রতি্ঠান স্থাপিত হইবে 
তাহা স্থির করিয়া এজন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতঃ 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন । কাজেই প্রানিং কমিটীতে যে 
কাজের শ্ুত্রপাত হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরমস্ত হইতে 
এখনও অনেক দেরী আছে। 

কিন্ত এজন্য দেশবাসীর অধৈধা হইবার কোন কারণ নাই। 
এদেশে বাপকভাবে শিল্পের প্রসারের কাজে হাত দেওয়ার পক্ষে 
যত অন্তরার রহিয়াছে পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ অন্তরায় 
আছে কিনা সন্দেহ। প্রথমতঃ ভারতধধের সব্পধত্র বর্তমানে 
সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতার বিষণ সংক্রমিত হইয়াছে । 
দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও পরস্পরের কোন যোগস্থৃত্র না এবং 
প্রদেশসমূহের সহিতও উহাদের ন্বাথসংঘধ রহিয়াছে । এরূপ 
অবস্থার শিল্পোন্নতির জন্য একটী সব্বভারতীয় পরিকল্পনা স্থির 
করিয়া তাহাতে ভারভবধের সমস্ত প্রদেশ এবং অন্ততঃ বড় বড় 
দেশীয় রাজ্যঞ্চলিকে সম্মত করান একটা সহজ কাজ নহে । যদিও 
প্লানিং কমিটী এই বিষরে অনেকটা সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং 
যদিও ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেসশাসিত ও কংগ্রেস ভাবাপন্ন 
প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ব্রিবাস্কুর, কোচিন, বরোদা ও 


খত 
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কপালের ন্যায় দেশীয় রাজাগুলি কমিটির কাজে সহযোগিতা 
করিতেছে তথাপি এখনও বাঙ্গলার ন্যায় প্রদেশ এবং অনেক 
বড বড় দেশীয় রাজা কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রানিং কমিটির আদর্শ সম্বন্ধে ভারও 
সরকারের মনোভাপ কি তাহ। এখন পধ্যন্ত নিদ্দিষ্টভাবে জানা 
যায় নাঈ। সকলেই জানেন যে, ভারতীয় শুক্কনীতি, মুদ্ধানীতি 
বাটটানীতি ও যানবাহননীতি পতি যদি দেশীয় শিষ্ঠোর পক্ষে 
অনুকূল পন্থায় পরিচালিত না হয় তাহা হঠলে দেশে ব্যাপক ভাবে 
শিল্পের প্রসার করা অসম্ভব । এঠ সব বাপারে পাদেশিক 
গবর্ণমেন্টগুলির কোন হাত নাই । সুতরাং শিল্োমতির পাপারে 
প্রাদেশিক গব্ণমেউসমৃূহ যত েষ্টাই করুন না কেন কেন্দ্রীয় 
গবণমেন্ট যদি এই কাজে সহযোগিতা না করেন ভাহা হইলে 
এই ব্যিরে সাফলোর আশা অনেকটা সন্দেহের বিষয় হইয়া 
দাড়াইবে। উতীরতঃ ভারতবধে এখনও অগণিত কুটীরশিল্প 
টিকিয়। আছে এ৭ং এই সব শিল্পের মারফতে দেশের কোটা কোটা 
লোক জাঁধিকার সংস্থান করিতেছে । বুহদাকার কারখানা শিকের 
প্রতিষ্ঠার ফলে এই সব কুটারশিল্প যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্ঞন্া 
বিশেষরূপ চিপ্তা ভাবন। করিয়া কাধাক্ষেরে অবতীর্ণ তঠ? 
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চতুর্থতঃ ভারতীয় শিপ বিদেশীদের স্বার্থ বিশেষভাবে জাঁড়ত। 
বন্তমানে এদেশে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিচ্গানে বিদেশীদের কোটী কোটী 
টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহাদের দ্বারা দেশে নিতা নূতন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হষ্টতেছে । এদেশে কলকক্তা, মোটরগাচী, 
রাসায়নিক দ্রবা, ছোটখাট যন্ত্রপাতি ইতভাদি মিলিয়া একমাত্র 
ইংলগড হইতেই বৎসরে ৩০1৩৫ কোটা ঢাকার শিঞ্পদ্রবা আমদানী 
হইতেছে । ভারতবষে কংগ্রেসের উদ্যোগে যদি এঠ সব শিল্প প্রুতি- 
চার জন্তা কোন ঢেষ্টা হয় ভাহ। হইলে দেশের ভিতরে এব* বাহিরের 
দ্বার্থসংশ্রিপ্ঠ বিদেশীগণ যে উঠাতে নানা ভাবে বাধা দিতে আগ্রসর 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং প্লানিং কমিটিকে অন্থণাশ্থা 
বিষয়ের ম্যায় এই বিষয়েও বিশেষ সতক হষ্ঠয়। কাকে অগ্রসর 
হইতে হইবে । দেশের শ্রমিক সমজ্তা প্লানিং কমিটার সমঙ্সে 
সার একটা বড সমস্ত।। কংগ্রেস বরাবর দেশের আমিকদের 
প্রতি সহীনুক্তৃতি প্রদর্শঈম করিরা আমিতেছে | কংগ্রেসের হাতে 
খে সব প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে সেই সব প্রদেশে আমিক- 
দের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্ঠা হঠতেছে । কিন্তু 
অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের দাবী পুরণ একপ্রকার অসম্ভব বলিরা 
বিবেচিত হইতেছে । এরূপ অবস্থায় দেশের শ্রমিক সনস্তার 
সম্ভোষজনক ভাবে মীমাংসা না করিয়া কংগ্রেসের তরফ হতে 
যদি বৃহদাকার কোন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে 
প্রথম হইতেই উহাতে শ্রমিক সমস্থ। উগ্ররূপে দেখা দিবে এবং 
উহার ফলে এই শিল্প গ্রচেষ্টাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না.-.-এজন্ু 
কংশ্রেসও জনসমাজে হেয় বলিয়া 'প্রতিপন্ন হইবে । বিভিন্ন 
শিল্পের স্থান নিব্বাচন এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার লইয়া 
প্লানিং কমিটিকে চিন্তা ভাবনা করিতে হইতেছে । ভারতপষে 
কোন পরিকল্পন! মত শিল্পের প্রসার না হওয়ার দরুণ অনেক শিল্প 
এক একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িঘ়াছে । যেমন 
বস্ত্রশিল্প বর্তমানে বোম্বাই ও আহম্মপাবাদে এবং শর্করা শিল্প [বহার 
ও সংযুক্ত প্রদেশের একপ্রকার একচেটীয়া হইয়া দাড়াইয়াছে। 
বাঙ্গলার ন্যায় যে সব অঞ্চলে এই ধরণের শিল্পের প্রসারের পক্ষে 
যথেষ্ট স্থযোগ সুবিধা রহিয়াছে অথচ যেখানে এই ধরণের শিল্পের 
একপ্রকার কিছুই প্রসার হয় নাঠ অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য 
সেখানে যদি এই সব শিল্পের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়ার 
কোন চেষ্টা হয় তাহা হইলে এজন্য দেশের ভিতর প্রবল 
( ২৬৩ পরষ্ঠায় দ্রষ্টবা ) 
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ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধে বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যা! দেখা 
দিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা “আধিক জগতের" বিভিন্ন সংখ্যার 
আলোচনা করিয়াছি । এই সব আলোচনার ফলে দেশে বন্ধ 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সগ্বন্ধে মাতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাহ । 
ভারতথধে প্রথম যখন কাপড়ের কল স্থাপিহ হয় সেই সময় হইতে 
বিদেশ হহতে ভারতে আমদাশী বন্দু « শ্ভার উপর শুক্ষহাস, 
কাপড়ের কলগুলির উপর উৎপাদন শুল্ক ধাণ্য, ভারতীয় কাপডের 
কলে নিযুক্ত মজুরদের হিতসাধনের অন্রহাতে শ্রমিক আইন 
প্রণয়ন দ্বারা কাপড়ের কলগ্ুলির খরচা বৃদ্ধি, বাটার হারে 
রদবদল ইত্যাদি বহু উপায়ে এই শিল্পকে ধ্বংশ করিবার জন্বা 
অনেক চেষ্টা হইয়াছে,। কিন্তু ভারতবাসীর অধাবসায় এবং 
স্বদেশপ্রেমিকতার ফলে বন্্র্ধি্ন বরাবর সমস্ত 'সঙ্গট হইতে 
সন্তীণ হঠয়! উন্নতির পাথে অগ্রসর হইয়াছে । বর্ভমানে ভারতীয় 
বর্পশিল্পকে নানা দিক হইতে হযে ভাবে আাক্রমণ করা হইয়াছে 
তাহাতে সানঘ়িক অনুবিধা হালে উহা যে এই আগ্রিপরীঙ্গণয় 
[ণ হইতে সমর্থ হবে তাহাতে আনাদের কোন সান্দত নাই । 
জন্য পলিতেছিলাম যে, পন্ত্রশিল্ন সন্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত ভয়! 
পড়িবার কোন কারণ নাহ। 

বাঙ্গলা দেশে এঠ কথাটা বলিবার আর বিশেষ প্রায়োজন 
রহিয়াছে | কারণ বাঙ্গলা বন্ত্রশিল্পের পাপারে এখনও কিছুই 
অগ্রসর হয় নাত । বাঙ্গলায় বন্তমানে এগ্রতি পহসর মে কাপড 
পাবন্গত হয় ভাহার এক পপমাংশ ও বাঙ্গলার কাপাডের কলগুলিতে 
উৎপন্ন হর না। বাঞ্গলায় বর্তমানে কাপড়ের যে চাহিদা 
রঠিয়াছে তাহাতে এই চাতিদা মিটাইবার ভন্াই আর €৫প্টা 
কাপচ্ডব কল পাঙ্গলার ৮লিত পারে । দেশে জনসংখা। বৃদ্ধি 
এব দেশবাসাব আথিক উন্নতির ফলে এই প্রদেশে আরও বেশী 
সংখাক কাপডর কলের প্রয়োজন হঠতে পারে। এই অবস্থায় 
বন্মশিন্ের ভবিবাং সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হয়া দেশবাসী যদি কাপড়ের 
কল স্থাশুনর উদ্দেগে গঠিত যৌথ কোম্পানী সমর শেয়ার 


ডি 


গু 
এ 


ক্রু অগ্রসর না 5৪ তাহ! হঠলে পাঙ্লার পাক্ষে উহা অতি 
দুভাগেো 1 কারণ ঠই£বে | 

বাঙলা দেশ বন্শিষে ভারতের আন্যান্তা কিপর অঞ্চলের 
তুলনা পণ্চাংপন 55: এঠ প্রনেশকে বন্ত্রের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী করিবার জন্া ষ্টার কোন ক্রুটী হইতেছে না। ভারত 


সরকারের বাশিজা পিভাগ হইতে সম্প্রতি গত ১৯৩৫-৩৬ সালে 
ভারতে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট গকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যার যে ১৯৬৬ সালের ৩১শে মাচ্চি 
তারিখে বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেজেছুরী- 
কৃত যৌথ কোম্পানীর সংখা ছ্িল ৭১টী এবং এই সব কোম্পানীর 
বিক্রীত ৪ আদায়ীক* মূলধনের পরিমান ছিল ঘথাক্রমে 
৬ কোটী ৭৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪ ৩ কোটী এ৬ লপ্গু ৫৫ হাজার টাকা। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে. এ সময়ে বাঙ্গলায় কাপড়ের কল 
স্থাপনের জন্য রেজষ্টরাকৃত কোস্পানীগুলির গ্রতোকটীর গড়- 
পড়তা আদারী মূলধনের পরিমাণ হিল এ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। 
এক একটা কাপড়ের কল স্তাপনের পক্ষে উহা একেবারেই 
পধ্যাপ্ত নহে । এই কারণে খাঙ্গলায় চলতি কাপড়ের কলের 
ংখা। আমরা অতান্ত নগনা দেখিতে পাই । বোঙ্বাইয়ের 
কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি ভারঙতবূ্ষের কাপড়ের কল সম্বন্ধে 
প্রতোক বৎসর যে হিসাব (2১111001 1011]] ৯0015716101) বাহির 
করেন তাহাতে দেখ। যায় যে গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
বাঙ্গলায় বন্্র প্রস্তৃতের উপযোগী যদ্ত্রপাতি পম্ধিত (50011)157) 
কাপড়ের কলের সংখা। ছিল মাত্র ১৮টা এবং উহার মধোও 
উক্ত সময়ে ৩টা কলে কাজ বদ্ধ ছিল। এ সময়ে বাকী ২৫টার 
৬ 


মধ্যেও অনেকগুলি কলে যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজ শেষ হয় নাহ । 


'এঠ সব কলে টেকোর সংখ্যা এ লক্ষ ১৫ হাজার ১২ এবং ভাতের 


সংখা! ৯ হাজার ৩৮৮ মাত্র ছিল । আাথচ এই সমায়ে বোশ্বাই 
প্রদেশের কাপড়ের কলগ্লিতে টেকোর সংখ্যা ছিল ৬১ লঙ্গ 


৬হাজার ১৯১ এবং ভাতের সংখা। গ্রিল ১ লক্ষ এণ ভাজার 
৮৬৩টী। 
যাহা হউক বাঙলা দেশে গত ১৯৩৬ সালের ৩১০ মাচ 


তারিখে কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেজেষ্টরীকত ৭১টা 
কোম্পানীর মধো কতকগুলি উঠিয়া গেলেও এবং বাকী কোম্পানী 
গুলির মধ অনেকগ্চলি কোম্পানা এখন পম্যন্ত কলের ন্থা 
জমি ক্রয়, কলের বাডীথর নিশ্মাণ এবং কলে কাপ প্রস্ততের 
উপযোগা যন্ত্রপাতি বসাইপার কাছে অধিকদূর আগ্রসর হইছে 
সনথ না হলে বাঙ্গলার় কাপন্ডের কলের জন্য নিতা নৃতন 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিতশ্ঠইতেছ ঈ বরনান সময়ে পাঙ্গলায় কাপড়ের 
স্কন্সের জন্য স্থাপিত যৌথ কোম্পানার মোট সংখা কহ তাহা 
আমরা অবগত নভি। ভবে বোঙ্বাইহের কাপড়ের কলপ্রালা 
সমিতির রিপোট বাতির হইবার পল গত সেপ্টের মাপ হঠতত 
পর্কমান সময়ের মধ্যে বাঙ্গলায় কাপড়ের পল স্াপনের উদ্দেশ্যে 
হারও ১৭ট্টা নুতন যৌথ কোম্পানী রেভেষ্টবাকত হইয়াছে 
বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে | লিয়ে আমরা 
কোম্পানীর নাম প্রকাশ করিলাম--(১) ঢাকী কটন মিলস (ঢাক?) 
(১) দেশকল্যাণ কটন মিলস (কুমিল্লা) (৩) মেদিনী কটন 
মিলস ( £মদিনাপুর ) (4) জাহাঙ্গীরনগর কটন মিলস (টাক ) 
(৫) মেদিনীপুর কটন মিলস ( হেদিনীপুর ) (৬) স্রভাষ চন্দ্র কটন 
[মলস (কলিকাতা), (৭ গঙ্গা কটন মিলস (কলিকাতা ), 
৮] শ্যাশন্সাল কটন মিলস (চট্টগ্রাম), (৯) বিষুুপুর কটন 
দিলস ( বিষণঞপুর ), (১০) প্রেসিডেন্সী কটন মিলস । বলিকাতা: 0, 
(১১) বরিশাল কটন মিলস ( পরিশাল 1, ১১) ময়মনসিংহ কটন 
নিলস (নরুননসিংহ 11১৩) সম্মিলন কদন মিলস (কলিকাতি। ), 
(১২৭) কলানী টন মিলস (কলিকাতা )1 

সব এপাস্পানীর উছ্যোক্তাদেল আলা পঙ্মশিজে কিরূপ 
আদ্র বাক্তি বাইঘাছেন, উদ্গ্যান্তাদের নরধো কের ভন্তা মোটা 
লন অর্থের বাবস্থা করিতে সঙ্গ লইঘ়া কতজন অপতীণ 
ইকয়াতছন, বাজারে শেয়ার ঞ্য় করিরা কলের জন্য প্রদান 
ঈনীর অর্থ সংগ্রহ করিবার মত উহাদের কিকপ প্রভাপ প্রতি- 
প্ডি রহিয়াছে, গতানুগতিক পন্থায় না চলিয়া নৃতন ধরণের 
বন্দুশিলে আবতীর্ণ হইবার মত সন্কল্প € অভিজ্ঞতা উভাদের 
নবো কিনূুপ রঠিয়াঙছে ভতংসন্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত 


এ 


রি 


নঠি। আনেক ক্ষেতে আানরা এইট সন শিষয়ে জ্ঞাতব। তথা 
জাঁনিণার জনতা কোম্পানার প্রতিচ্গাভাদেব নিকট প্র দিয়াও 
তাহাদের নিকট তঠনতেে কোন সাড়া পাই নাই । তবে এই সব 
কোম্পানীর মধ্যে ১১টা কোম্পানী সন্ধে আমরা যতদূর 


জানিতে পারিয়াছি তাহাতে উচ্াারা অপুর ভব্যিতে প্রয়োজনীয় 
মলধন সংগ্রন্ঠ করিয়া কল প্রতিঙ্গা সফলকাম হইবেন বলিয়া 
মুন করি। যাহা হউক কাপড়ের কল প্রতিষ্গার উদ্দেশ্যে 
বেগেষ্টরীকৃত কোম্পানীর মধো চেধ পধান্থ কতগুলি কোম্পানী 
কল প্রতিষ্ঠার সফলকাম তাহার নিশ্চয়তা না থাকিলেও 
প1চশায় বস্শিল্পের প্রপারের জন্া যে একটা আন্তরিক চেষ্টা 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা উপরের বিররণ হইতে বুঝা যায়। 
টচ্ভাদের মধো যাহারা অভিজ্ঞ, কম্মকুশল এবং যাহারা ইতি- 
মধাই প্রয়োজনীয় মূলধনের একটা উদ্লেখযোগা অংশের সংস্থান 
করিতে সমর্থ হইরাছেন তাহাদিগের পৃষ্টপোষকতা করা দেশবাসী 
মারেরই কর্তব্য বলিয়া আনরা মনে করি । 


হয 


্রাঙ্গালী ল্যাজ্েন্র অত্তহ্নাঁল চনম্মত্ত্য। 
(প্রাপ্ত) 
2252-55-25 


স্বদেশী যুগের উৎসাহ এবং ১৯৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন 
হইতেই বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গোঁড়াপস্তন 
হয়। বাংলাদেশে এই সনয়েই সব্ব প্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বাঙ্গালীর 
মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং একটী অজ্ঞাত কাধাক্ষেত্র আবিষ্কৃত 
হয়। ১৯০৭ সালে বেঙ্গল ম্যাশনেল বাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
কলিকাতায় উহার হেড আফিস প্রতিচিত হয়। 

অল্প কয়েক বংসরের মধোইট উহ। একটা উন্নতিশীল বাঙ্গালী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণ্ হয় উহার আদায়ী মূলধন এবং আমানতি 
টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ লক্ষ এবং ৮১ লক্ষ টাকায় পৌছে। 
১৯১৬-১৫ সালে ব্যাঙ্কবাবসারে যে দারুণ সঙ্কট দেখা দেয় 
তাহাতে বহুসংখ্যক ভারতীয় ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য 
হয় এবং এই উপলক্ষে বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের দৃঢ়তার অগ্রি- 
পরীক্ষা হয়। সুনামের সহিত এই সঙ্কট অতিক্রম করায় 
উহার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস গাইতে থাকে এবং 
ইনার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়া সকলেরই ধারণা জন্মে? 
কিন্ধ ছুভাগ্যবশতঃ ১৯১৬ সালে হহা দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। 
এই ঘটনা হইতে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সমূহের উন্নতি ব্যাহত হইল 
বটে-__কিন্ধ বাঙ্গালী জাতির স্থজনক্ষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে এই অবস্থা 
দীঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই । পৃথিবীতে ইহা নৃঙন কিছু 
নয়। প্রতোক দেশকেই প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ সঙ্কট অতি- 
ক্রম করিতে হইয়াছে । বেঙ্গল ম্বাশনেল বাঙ্কের পতন খু 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেয় এবং ইহার দৃষ্টান্ত 
হইতে উহারা ঝুঁকিদারী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকা এবং 
ভবিষ্যৎ কাধ্াক্রম নিরাপস্তার সঠিত অনুসরণ করার শিক্ষা 
লাঁভ করে। প্রগতিশীল নূতন কন্মনীতির ফলে বাঙ্গালী ব্যাক্কসমূহ 
অল্প সময়ের মধ্যেই জনসাধারণের নষ্টখিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে 
সমর্থ হয়। এই সময়কে পুনকন্ধারের যুগ বলিয়া অভিহিত 
করা যাইতে পারে এবং এহ কাধ্যে বেঙ্গল সেন্টণাল ব্যাঙ্ক, 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং 
নাথ বাঙ্ষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
বাঙ্গালী কোনকালে সাফল্যলাভ করিলে এই চারিটী প্রধান 
ধাঙ্গালী বাঙ্কের অবদান চিরকালত জন সাধারণের স্মৃতিপথে 
থাকিবে । আমাদের বিশ্বাদ এই চারিটা ব্যাঙ্ক যদি সঙ্ববদ্ধ- 
ভাবে নিজেদের সঙ্গতি « বৈভবকে মিলিয়া দিশিয়া কাজে 
লাগাইতে পারে, তাহা হইলে বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের পতনে 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সাফলোর পথে যে অস্তরায় ঘটিয়াছে তাহ। 
দূরীভূত হইবে । এই ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়ই বাংলায় সর্বপ্রথম রিজার্ড- 
ব্যাঙ্কের হালিকাহুক্ত হইয়াছে এবং কলিকাতা ক্রিয়ারিং ব্যান্কস্‌ 
এাদাসিয়েসনের সভ্যপদ লাভ করিয়াছে । উহাদের পর আরও 
কয়েকটী বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ঠাঁলিকাতুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত 
হইয়াছে । ইহাদের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপগ্রদ। ইহাও 
আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা ক্লিয়ারিং বাঙ্ষস্‌ এসোসিয়ে- 
সনের কাধ্যকরী সমিতিতে নাথ ব্যাঙ্ক স্থানলীভ করিয়াছে । ইহার 
ফলে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ষমৃহ তাহাদের নিজন্থ অন্ুবিধার 
বিষয় স্পষ্টভাবে সাধারণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে । বাংলার 
ব্যাঙ্কব্যবসায়ের উন্নতি ইহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে সন্দেহ 
নাই । 

বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের একটী অভিযোগ এই যে ধনী 
সম্প্রদায়ের বিপুল অর্থের যথোপযুক্ত স্থযোগ তাহারা গ্রহণ 
করিতে পারে না। মধ্যবিস্ত শ্রেণীর সঞ্চিত সামান্য অর্থই 
তাহাদের মূলধনের প্রধান উপাদান। ধনী সম্প্রদায়ের অর্থ 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন বিনিময় ব্যাঙ্কেই সাধারণতঃ 
গচ্চিত থাকে । কেবল চড়া সুদের ঝুঁকি নেওয়া যায়-_ধনী 


সম্প্রদায়ের অর্থের এইরূপ একটী ক্ষুদ্র অংশ বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ 
আমানত হিসাবে পাইয়া থাকে । অবশ্য বাঙ্গালী বাাঙ্কসমৃহ 
এখনই ধনীদিগের সাকুলা টাকাকড়ির খবরদারি করিবাব 
ছুরাশা রাখে না। কিন্তু ইনার একটা উপযুক্ত অংশ দাবী 
করা তাহাদের অন্ঠার নয়। ধনী সম্প্রদায়ের উচিত্ত অর্থ এবং 
বদ্ধি দ্বারা এই সমস্ত বাঙ্ককে সাঠাধা করা। সঙ্কটকালে 
ব্াঙ্কসমৃূহ যাহাতে সহায়তা পাইতে পারে তজ্জম্ত ব্যান্কের 
পরিচালকবর্গ অভিজ্ঞ, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কৃতী হওয়া 
উচিত। বোস্বাই প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহ যে এত সহজে উন্নতি- 
লাভ করে তাহার একটা কারণ এই ঘে তাহাদের পরিচালক- 
বর্গ সকলেই বিচক্ষণ বাবসায়ী। বাংলাদেশে ইহার বিশেষ অভাব । 
বাংলায় দিন দিন শিল্পবাখিজোর প্রসার হইতেছে এবং 
অনতিবিলম্বেই এ অভাব পূরণ হইবে আশা করা যায়। 

আমানতকারী সংগ্রহের অতাধিক আগ্রহে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমৃহ 
আমানভী টাকার উপর যে চডাম্ুদ দিতে স্বীকৃত হয় ইহা 
বাংলার পক্ষে একটী অশুশ্ত চিহচ। উহার সমর্থনে অবশ্য 
ধল! যায় যে বাঙ্গালী মলধনের জড়তা দূর করিতে ইহা 
প্রয়োজনীয় হইরা পড়িয়াছে । কিছু পাঙ্গালী পরিচালিত বাঙ্ক- 
সমূহের আমানত সংগ্রহের প্রতিযোগীতা হইতেই সুদের হার 
বৃদ্ধি পাতে থাকে । আপাতত; লাভজনক হলেও এইরূপ 
মনোবুণ্তি কালে ক্ষতিকর হইবে । ব্াঙ্কসমৃহকে সংঘত করিবার 
জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই বলিয়া এইরূপ অন্গাস্থাকর পডি- 
যোগিতা তীত্র হইতে তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়া থাকে। 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের একটি এসোসিয়েসন গঠন প্রাদেশিক 
মনোবন্তি স্থায়ী করার একটী অদ্ত্র্ধরূপ মনে হইতে পারে। 
কিন্ত বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পার্থ চিন্তা করিলে এঠ ধারণা 
প্রমাস্মক মনে হইবে । বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সমন্যাঞ্চলি বাংলার 
একান্ত নিজন্ব এবং অন্যাহ্থা প্রদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের বেলায় 
এগুলি মোটেই প্রযোজা নহে । কাজেই বৃহগ্ুর জাতীয় উন্নতির 
প্রতি লক্ষা করিয়া-নিজেদের বিশেষ সমস্তাগুলির সমাধান 
নিজধঘভাবেই করিতে হইবে । বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের সাপারণ সমস্থ 
গুলির সমাধানকল্পে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান যত সত্বর সম্ভব 
প্রতিষ্ঠিত হয়া উচিত। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের স্বাতন্্য 
রক্ষা করিঘ়াও এইবূপ একটী প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া পরস্পর 
আলাপ আলোচনার দ্বারা সকলের পক্ষেই অবলম্বনীয় এরূপ 
একটা সাধারণ নীতি উদ্ভাবন করিতে পারে। এই এসো- 
সিয়েসন করুক আমানতী এবং দাদনী টাকার সবেরাচ্চ এবং সব্ব- 
নিয় সুদের হার নিদ্ধীরিত হইবে। এরপ ঘটনা প্রায়ই 
ঘটিয়া থাকে কোন একটী বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক অন্ত কোন ব্যাঙ্কের 
আমানতী টাকার অথবা দাদনের সুদের হার কমবেশী পরিবর্তন, 
করির। এ ব্যাঙ্কের খরিদ্দারকে আয়ন্ত করিয়া ফেলে । উহা অপরের 
খরিদার আনিরা নিজের কারবার বৃদ্ধি করার অপচেষ্টা মাত্র । 
কাজেই এরপক্ষেত্রে পরম্পরের লাভে কোনরূপ উৎতকধ সাধন 
হয়না বলিয়া-অধ্যাপক পিগুর ভাষায় বলিতে হয় যে এই 
প্রতিযোগিতার তাড়ানুড়াতে সমষ্টিগত ভাবে দেশের ক্ষতি 
হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় সুষ্ঠ, এবং স্বাস্থ্যকর রূপ দেওয়াই 
এই এসোসিয়েসনের উদ্দেশ্য হইবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি 
নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়। প্রায়ই একে 
অন্যের কুৎসা রচনায় রত হইয়া থাকে। ইহা দ্বার ব্যবসা 
হইতে সততা। লোপ পায়। অনতিবিলম্বে এই প্রকার কার্ধ্যাবলীও 
সংযত করা বাঞ্ধনীয়। এই এসোসিয়েসনের | 
হওয়া উচিত পারস্পরিক সহায়তা এবং উচ্চাঙ্গের সার্বজনীন 
কন্মপদ্ধতি ৷ 
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ভারতে মোটরযানের ব্যবহার 


গন ১৯১৩-১৪ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পখান্থু ভারুতব্প বিদেশ 


হইল ও লক্ষে রও বেশী যোটব্যান আামদানী হইয়াছে । ঘোটব্ষানের 
কামাকারিতা এ স্বারীতকাল সম্বন্ধে কোন নিদ্দিছু বুকম ধারণ! করিবার 
উপ্্য নাত । উপঘক্ষ সংখালিবলণ হইতে জানা যায় ১৯৩৮ সালের ১লা 
জ্রানযারী ভা্বভবপ্ষণ নিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় বাজো চলতি মোটরযানের 
সংগা! ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার | উহার মধো প্রাইভেট মোটাপের সংখা 
১ লক্ষ ১৮ ভাক্জার ৮১৬, টাল্সী ৫ ভাজার ৭৭০টি, বাস ৩০ তাক্জাল ৭৫৬টি, 


লী ১৮ তাঙ্সারু ৯১৭টি এ মোটর মাইকেল ১১ হাজ্জার ২৫৮টি চিল। 


ভারতে কয়লার উৎপাঁদন 


গত মানি ৪ এপ্রিল মাসে ভারঙ্বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে কমলা উত্তোলিত 
হইয়াছে তাহাল পলিমাণ নিচ উদ্ধত করা হইল : 


প্রদেশ মার্চ এপ্রিল 
আসাম ২৫.৩৭১ টন ১৩৮২৩ টন 
বেলচিস্তান তত ৮ ৭৭৯ » 
বাঙলা ৩,৬৬,৭৭২ ৬২৩,৫২০ ৯ 
পিতখ্ব ১১৭৩৮,৯ ৭০ ১২,৪১,৫৭৯৭ » 
নট! ৫১৪১৩ ২,৯৩৪ ২ 
মনা ৮5 ১২৬,৭০৩ ১৩০,৫৮১ 
খালু ১৭,১৩৯ 


১২৫৯৬ 
১৯,৯১৮ 


২১০১ ৩,১৩৪ গন 





মোট, ১০,৪২,৮২৬ টন 





(জাহীর শিল্পোমরতির উাগ । 

বিক্ষোভের স্ট্টি হওয়। স্বাভাবিক । মোটের উপর প্রয়োজনাতি- 
রিক্ত শিক্পদ্রবোর উৎপাদনরোধ এবং শিল্পের প্রসারের জন্য বিভিন্ন 
ভপণলর শাগ্রহ এই উভয়ের সামঞ্চন্য বিধান করিয়া কোন কন্ম- 
পন্থা উদ্াপন করা প্লানিং কমিটার পক্ষ একটী অতি দু বাপার 
হাপে বলিয়াই আমরা আনে করি। কমিটার কাখা কলাপের 
ফলে দেশের কৃষি ও শিল্প যাহাতে অঙ্গাঙ্গীভাবে উন্নতির পথে 
আগ্রসর হইতে পারে তাহাও কমিটীর পক্ষে একটি প্রধান বাবেচা 
বিষয় হঠবে সন্দেহ নাহ । 

বর্তমানে দেশের ভিতরে বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সমস্ত শিল্প- 
প্রতি্গান স্থাপিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সমস্ত নৃতন 
প্রতিষ্ঠান স্তাপিত হইবে-প্লানিং কমিটার কাজের ফলে এই সব 
প্রতিগ্গানের উপর সরকারী বিধিনিষেধ প্রয়োগ হইতে পারে 
বলিয়াও অনেকের মনে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। প্লানিং 
কমিটীকে এই বিবয়েও দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদের 
কম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে । 

মূলধনের বাপারে কমিটাকে খুব বেশী বেগ পাইতে হইবে 
বলিয়। মনে হয় না। কারণ কমিটীর উদ্যোগে কোন একটী শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইলে তজ্জন্ত প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশে 
কমিটার সহিত সহযোগকারী বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও 
দেশীয় রাজোর গবর্ণমেপ্টকেই প্রদান করিবেন এরূপ আশ! করা 
যায়। এরপ ক্ষেত্রে দেশবাসীর নিকট হইতে বাকী মুলধন সংগ্রহ 
করাও খুব সহজ হইবে। যাহা হউক মূলধনের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও অন্যান্তা অনেক দিকে কমিটার সমক্ষে যে ছুল্পজ্ব্য বাধা 
রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কমেটাতে যে প্রকার 
স্বদেশ প্রেমিক অভিজ্ঞ ও বিশেষ ভাজন ব্যক্তি রহিয়াছেন তাহাতে 
উহারা একটু সময় পাইলেই এই সব বিষয়ে একটা ন্ুমীমংসা 
করিতে সমর্থ হইবেন উহা খুবই আশা! করা যায়। 


জয়পুর রাছোর সবকার সম্প্রতি পল্লী উন্নয়ন কাধ পরিচাদ্পনা বিমরে 
বিশেষ ভাবে সাচঈছট হইয়াছেন । প্রজা সাধারণের স্বাস্থা ও স্থখ স্বাচ্ন্দা 
বদ্ধির বাবস্থা করিবার জন্য এ রাঙ্গা সরকারী ও বেসরকারী সদশ্যাদের 
নিয়! একটি পল্লী উন্নয়ন কমিটি স্থাপিত এ কমিটি উতিমপো 
9৫টি গানে পক্গী উন্নয়ন কাধা তাতাদের চেষ্টায় 
আনেক স্থানে চাষ আবাদ কাগো উন্নত যগ্্পাতির প্রচলন তষঈঘাছে। 
মির উন্নতি বিধায়ক নানা প্রণালীর প্রয়োগের বাবস্থা হইয়াছে । ফালে 
চাষ হমিতে এক্ষণে বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছে । রাস্থা ঘাটের 
এবং জনম্থাস্থোর উন্নতির জন্য সর্দপ্রকার বিপিবাবস্থা অবলঙ্থিত হইতেছে । 

উপরোদ্স্ুকুণেল পল্লী উন্নযন্টচার্যো উতসাভ দেওয়ান জন্য স্থানে স্থানে 


ভইয়াছে | 


আর্ত করিয়াছেন । 


০ কষ প্রদরশনী ও স্বাস্থ প্রদর্শনী প্রতি খোলা হইতেছে ।  কুটার শিল্প মন্থন্ধ 


শিক্ষা দেওয়ার ক্ষন কেন্দ্র খোলা হইতেছে | প্রচার কাধোর জন্য মাজিক 
ল্যাণ্টার্ণ, গ্রামকোন প্রভৃতি ক্রয়ের জন্থা সরকার হইত ১ হাজার ৮৭৫ টাকা 


বায় মন্্ুর করা হঈম়াদছ | 


পাটের বদলে অন্য তন্তর ব্যবহার 
পথিবীব বিভিন্ন দেশে বর্মানে পাটের জন্িদার তক্থ (পাটের পরিবার 
বাবতারের জন্য) আবিষ্কারের একট। স্তর হইয়াছে 
আামেবিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবণমেন্ট পশম পাক কলিকার উপকরণ হিসাবে 
ভলার নিশ্মিত থচল প্রচলনের চেগ্গা করিতেছেন। এ দেশের ফেডারেল 


বিশেষ চেষ্ট! 


সারপ্লাস কমোডিটি কর্পোরেশন পশম উৎপাদকদিগকে বিনামূলো তুলার 


বাগ সরবরাহ করিতেছে । ইকুয়েডারে কোকো, চাউল, কাফি প্রভৃতি 
আর লেখে ভারত্বর্ধ 


এরন্ধপ আমদানীকুত থচুলর উপর 


চালান দেওয়ার জথ্য পাটের থলে বাবন্ৃত হয়। 
ও উৎসগু হইতেই চালান হইয়া থাকে। 
শুকর ৫০ টাকা ভিলাবে অতিরিক শুট আদায় করা হইতেছে | ভারত 
গবণমেন্ট এ শু ভুলিয়' দেওয়ার জন্য খেই মাপত্তি করিয়াছেন কিন্ধু কোন 
ফল য় নাই ! কারন ইক্য়েডবের সরকার আনারসের আশ হইতে থলে তৈয়ার 
কনিয়া পাটের থলের অভাব পবণের চেষ্টা করিতেছেন । খুব সন্ত আগামী 
কাটতি বন্ধ হইয়া যাইবে । 
জাম্মানীতে সম্প্রতি খড় হইতে “ক্জেল' পাটি নামক এক প্রকার রুত্রিম আশ 


৫ বংসরের আধো ইকুয়েডরে পাটের থলের 


আবিদ্বত হইয়াছে | উ্ী বদর হইতে বাংসরিক ১৯ হাজার মেটিক টন পরিমাণ 
ছেল জুট টৈয়াপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয্াচ্ছে। বর্ধমানে এ আশের 
মূলা পাটের তিন গ্রণ, কিন্কু ভবিয়াতে যখন বেশী পরিমাণে জেল? পাট উৎপন্ধ 
হইতে থাকিবে তখন উহার দামও সন্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
ইটালী দোশে পাটের পরিবর্তে শন ও আরও৪ এক প্রকার তিন্থ বাবহারের 
চেষ্টা চলিতেছে । অষ্ট্রেলিয়া পাটের থলের মুলোর উপর শতকরা ২০ টাকা 
ভাবে শুহ্ধ বলানো হইয়াছে । হলাগে পাট ও পাটের থলেব উপর আমদানী 
শু২ শতকরা ৮ টাকা হইতে ১৫ টাকা পথাস্থ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তুরস্ক 


ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে পাট ও থলিয়ার আমদাশী নিরঙ্ধিত হইয়াছে । 


বাঙ্গলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ 

গত ৬ই মে যেসপ্রাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশে কলেরা বোগে 
১ হাজার ৭৯ জন আক্রান্ত হয় ও ৫৪৬ জনের মৃত্যু ঘটে । বসন্ত রোগে ৫১* জন 
আক্রান্ত হয় ও ২১১ জনের মৃতু ঘটে। ইনৃফ্য়েঞ্তায় ১১৯ জন আক্রাস্ত 
হয় ও ৭ জনের মৃত্যু ঘটে। ম্যানিগ্রাইটিস্‌ রোগে ২৫ জন আক্রান্ত হয় 
ও ১১ জনের মুত ঘটে। পূর্ব সপ্রাহে কলেরায় ৫৯২ জন্‌, বলন্তে ১৫০ 
জন, ইন্কনয়েঞায় ৭ জন, ম্যানিঞ্জাইটিন রোগে ১৩ জন ও প্রেগ রোগে 
১ জন মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছিল । আলোচা সপ্মাহে বিভিন্ন জেলায় 


নিষ্নলিখিত সংখাক লোকের মৃত্যু হইয়াছে :- ময়মনসিংহ ১৯, বদ্ধীমান ২৭, 
বাকুড়। ৫, মেদিনীপুর ১২, হুগলী ২১, হাওড়া ৭১, ২৪ পরগণা ৯৬, কলিকাতা 
৮০, নদীয়া ২১, মুশিদাবাদ ৬, যশোহর ১৩, খুলন) ২৩, রাজসাহী ৩, 
দিনাজপুব ১, জলপাইগুড়ি ৫, বগুড়া ১, ঢাকা ৮, ফরিদপুর ৩২, বাখরগঞ্জ 
শ৩, চট্টগ্রাম ৪, ত্রিপুরা ৯ এবং নোয়াখালী ১১। 
মৎস্য প্রদর্শনী ' 

জুলজিক্যাল সার্ডে অব. ইত্ডিয়ার চেষ্টায় সম্প্রতি কলিকাতার ইঙ্ডয়ান 
মিউজিয্নামে একটি মংশ্য প্রদশনী খোলা হইয়াছে । এ প্রদর্শনীতে ২৮ 
বকমের মংশ্য উপস্থিত করা হইয়াছে । এ প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে 
যে কলিকাতায় বন্তমানে যে মংশ্তের মোগান পাপ্রয়া যাইতেছে তাহা 
মোটেই পধ্যাপ নহে । যে মহগা কলিকাতায় পাওয়া ঘায় তাহার অধিকাংশই 
পূর্ব বাঙ্গলা, দক্ষিণ বাঙগলা এবং উডিয়াধ চিল্কা হ্রদ হইতে আমদানী 
হইয়া থাকে। সামুছিক মহন্ত: পুরী এবং আন্যাগ্ঠ শমুদ্রতীরবর্তী বন্দরসমূহ 
হইতে আপিয়া থাকে । 

জাপানে কল কারখানায় মজুরী নিয়ন্ত্রণ 

টোকিওর খবরে প্রকাশ যুদ্ধের মাশঙ্কায় জাপানে জাতীয় অর্থ সম্পদকে 
একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবার জজ পাপ 2000] 
101১1117860 [59৮ ) গ্রনয়ণ করা জইয়ানে তাহার ষ্ঠ ধার] অন্তসারে* 
মর্দগ্রকার কলকারখানার সন্বোচ্চ এবং পর্বানিয়্ মজুপীর হার শিদ্দীরণের 
জন্ত গঙ্ভ এপ্রিল মাসে ৫২টী মজুরী কমিটী সহ জনকল্যাণ মন্ধবীর পভা- 
পতিত্বে একটা কেন্দ্রীয় মজুরী কমিটা গঠিত হইয়াছে । কেন্ীয় কমিটা 
মে মাসের জন্য ১৩ উষ্টতে ২০ বংসর বয়স্ক শ্রমিকদের দৈনিক মঞ্জুরীর 
হার ২০ স্ন্ে ইয়েনে বাধিয়া দিয়াছেন । ১৪ লক্ষ শ্রমিকের 
আায় পর্যালোচনার পর কমিটা মঞজরীর মন্বন্ে 
নিদ্দেশ দিবেন 1 ইতিবো অভাবিক হারে অছগুরী দেওরা। নিষিদ্ধ করিয়া 


তে 


বাঙ্গালী পরিচালিত বাঙ্কসমূতের প্রতি সবনসাধারণের বিশ্বাস 
এই ব্যাঙ্কঈ সব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে | 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


ভিলন্নিত্িজ্ভ 
হেড অফিস ? কুশ্িওলা 


এব ১৮০ 


একটা সাধারণ ভার 


১ 














০০ 


স্থাপিত £ ৯৯২২ 


বিদেশী বিনিময় ব্যবসায় সভ ব্যাক সংক্রান্ত সকল প্রকার 
বাবসায়ের আধুনিক স্থবিধা স্থযোগের বাবস্থাদি আছে। 


-শীখাসমুহ-_ 
কলিকাতা (১০, ক্লাইশ স্ীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাদপুর, 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বন্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাঁড়ির়া, 


ভৈরববাজার, শৌহাটী, ডিক্রগড্ড়, 
জোড়হাট, তিনস্ুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবর। 


লগুন ব্যাঙ্কাস: বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস/£ গ্যারাণ্টি ট্রাই কোৎ অব নিউ ইয়র্ক 


ম্যানেজিং ডিরেকীর -জ্ভাঞ্চ তলত লি দত্ত এমএ, 
পিএইচ-ডি ( ইকন ) লগ্ডন, ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল । 





আর্মি ভগ 


[১২ই ভুন, ১৯৩৯ 


দেওয়া হইয়াছে । জনকল্যাণ দগ্ঠবরের 
নিয়ন্ত্রণ কাধো বাপৃত আছেন । 


উন্নত ধরণের তামাক চাষ 
সিন্ধু প্রদেশের সাক্রান্ত নামক স্থানের রুষি গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক 
ভাবে উন্নত ধরণের তামাক চাষের বাবস্থা হইয়াছে । এই 
প্রথম শ্রেণীর সিগারেট প্রস্বতের কাজে ব্যবহার করা যাইবে। 
প্রদেশে সিগারেট তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলা সঙ্গন্ধে বিশেষ বত্র 
চেষ্টা নিয়োগ করা হইতেছে। স্কর নামক স্থানে বর্তমানে একটি 
সিগারেটের কারখানায় সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী ভাল তামাক পা 


পাওয়া যায় না বলিয়া এ কারখানার জন্য বাহির ভইতে তামাক পাতা 


২৫ জন কর্শচারী এই মঙ্জুনী 


তামাক 
পিদ্ধ 


হাত 


আমদানী করিতে হয়। উদ্নভ ধরণের তাখাক প্রস্বত হইতে থাকিলে 
পিগারেট প্রস্থতের কাজে দেশীয় ভামাকহ ব্যবহার কর] চলিবে। 
সিন্ধু প্রদেশে পূর্বে বেশী পরিমাণ তামাকের চাষ হইত। পরে দাধ 


ানশ্মিত হওয়ার পর হইতে এ প্রদেশে ভুলার চাষ বাড়িয়া যায় এব ই 
সঙ্গে তামাকের চাষ কমিয়া যায়। এক্ষণে আবার তলা চাষে জনি 
কমাইয়। তামাকের চাষ ।কছু বাড়াইবার বাবস্থা হইতেছে | 

পাঞ্জাবে রাস্তাঘাটের প্রসার 


পাঙজাব সরঙ্কার বরমানে এক আঙ্গবামধিক পারকদ্না আঅগসাতেণ 2 ভতদনে 
রাধাঘাটের প্রসার মাবন করিতেছেন । 


পার্ক [ডপাটমেন্টের 


সম্প্রতি 
১৯৩৭-৩৮ সালের তঘ বিপোটে 


পারি 


হইয়া 


পাঞ্জাব সপকারের 
প্রকাশিত 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে উল্ত আষ্টবাষধক পরিক্ষ্না সম্পূণ ভারে কাছা 
পরিণত হঙ্টলে পাঞ্াবে আলকাতরা 
মাইল, পাক শড়কের বিদ্যা 
১০ হাজার মাইল দাড়াবে |. 


সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যকরা বীম। 


ববাদা রাজ্যের সরকার মবকাণী কম্মচারীদের জগ বাপাকরীণ কামান 


দেগুয়া পাতার বিঙ্কাি 


৪ তাজানু 


১০ ভাজার নাহল ও গামা পথের তিক্ত 


প্রবন্ন করা স্থির কারঘাহিন | এমম্পরে নিরমাধলীর গড়া প্রঙ্থত কলা 


হইরাছে | আগামী ১লা আগছ হইতে এ নিসাধলী কাখাছ: গুবন্ধন 


ভইবে। 
গহুণচ্মন্টের ইন্সিগুরেশশ অফিনর শিযুক্ত ইইবাছেন । 


কপ দখযাতজধ বিভাগের ডলের মিট ও, লি মুখাজ্তি বংলালা 
নব নিযুক্ কম্মগারাদের 
ভিএর যাহাদের মাতিয়ানা ২৭ টাকার উপর হাহাদের উপর এ বাধাবণা 


বামাণ রীতি বলরহ হইবে | দে সব বক্মগারাপ বরন 9৫ বহর হইয়াছে 
এব” যাহারা ঠতিমধো উপধুন্তপ্ূপ বাঁমা করিয়াছেন হি 


বাপাকরী বীমার সিম বলবং হইবে না। 


রাস্ত। উন্নয়নের পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা 


যুজপ্রদেশের পাঙ্টাধাটের উন্নতির জগ যুকপ্রদেশ 


ঢপবু 


[ঠাদগর 


একটি 
এই পরিকল্পনা কাঘো পরিণ ও 


সরকার 
পঞ্চবাষিক পরিকর্পনা গ্রশ্থত করিরাছেন। 
করিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রকাশ মাশা। 
কণা যায় বা্ডাধাটের প্রসার & উন্নতির ফলে পল্লী অধজলে মোটর নান 
প্রভৃতির প্রচলন হইবে এবং তাহার ফলে মোটর টান ও পেট্রোল টাঞ্স 
বাবদ আয় বাড়িবে। আর এপ ট্যান্সগাত সায় দ্বারা রাস্তাঘাট সংরক্ষণ 
বাবদ বামও মিটান যাইবে। ঘুক্তপ্রদেশের মফন্বল অঞ্চলে বহুল সংখ্যায় 
চিনি বোঝাই গরুর গাড়ী চলাফেরা করিয়া থাকে। 
পড়ক সমুহ নঙ্গ যায়। প্রকাশ 


মাদারী টাকার কতকাংশ রাস্টাঘাটের উন্নতির জথা বায় করা হইবে। 


ফ্রান্সে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান 


সপগ্রতি একটি সরকারী ডিফিতে ফ্রান্সে বিদেশীয়দের পরিচালনায় শিল্প 
কারখানা গ্কাপনের সুযোগ সবিপা দেওয়া হইয়াছে । ঘেসব শিল্প গড়ি 
তোলার স্থবিধার জন্য এবং সাধারণ ভাধে রপ্পানী বাণিগ্ের প্রসার পাপনের 
জন্য এবং সমরাঘ়োজন কাধে অগ্রগতি পাধনের জন্য উপরোক্ত হৃবিপা 


এ সব গাডার জন্া 


হইতে দেখা এই কারণে চিশি সেস বাবদ 


১২ই জুন, ১৯৩৯] 





দেওয়! স্থির হিরা প্রকাশ এই ডিক্রির বা লইয়া চেকোষ্পোভাকিয়ার 
কাচ ও বোতাম প্রভৃতি ধরণের শিল্প প্রতিষ্টান ফ্রান্সে স্বানাশ্থরিত কর! 
হইবে । আরও জানা গিয়াছে বাটা জু কোম্পাণী ফ্রাম্মে একটি বিরাট 
জুত। নিশ্মানের কারখানা স্থাপন করিবেন। এ কারখানার তৈয়ারী সমগ্ 
জুতাই বিদেশে রপ্যানী করা হইবে । 


সরকারী মার্কেটিং ভিন কাধ্য 


সম্প্রতি ইম্পিদ্বিয়াল কাউন্পিল অব এগ্রিকাণচারেল রিনাক্চ এর এডভাইসন। 
বোরের এক সভা হইয়া গিয়াছে । & সভা ক্ধি পণোর বিরুয় বাবস্থার জনন 
ভারতসরকারের ঘে সেপ্টাল ঘার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট রহিয়াছে তাহার কাধ্য 
কালের মেয়াদ আরও পাচ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য স্রপারিশ করিয়াছেন । 
মার্কেটিং অফিসার মি: এ এম পিভিংষ্টোন এবং তাহার ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্ো 
গম, ডিম, তামাক এবং তিষি সঙ্গন্দে তদস্থ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন । 
বর্তমানে কাফি, ফল ফলারি, চাউল এবং চীনাবাদাম সঙ্গন্ধে তদশ্থ রিপোর্ট 


মাই প্রকাশিত ভইবে। 


বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয় 

গত ১৭৩ 
দাড়াইনাছিল ৮০৮ কোটি স্ব্ণ-ডলার। 
কোটি ক্বর্ণ-ডলার অর্থাৎ ৩৪০ কোটি পাউণ্ত দাডাক্টয়াছে | 
৬৪টি দেশের সামরিক বায় একত্র ধরিয়া যে ৯৫* কোটি ম্বর্ডলার 
দাড়াইঘাছিল তাহার মধো ৭টি প্রধান রাষ্্রশক্তির সামরিক ব্যয় ছিল 
দিকটি উররি জা অনড় রর সুরকনা ভাত 
উক্ত সাতটি বাষ্টশক্সির দানরিক বায়ের পরিমাণ ২৮৭ কোটি স্বর্ণ-ডলার 
ছিল । 
শক্িপুঞ্ধ মোট ৪ ভাজার ১০০ কোটি ্র্ণ-ডলার সামরিক বায় করিয়াছে । 


বাঙ্গালায় নেপিয়ার ঘাসের চাষ' 
নেপিয়ার ঘাস দক্ষিণ আফ্িকার ফসল | ইহার আবাদ একবার করিলে 
বত বহসর দরিয়া উশ্ভার ফসল পাশুয়া যার । এই ঘাস খুব শাঘ্র শীঘ্ব বাড়ে 
উঠা ১০ হা দেখিতে কতকটা মরু আখের 
মত এব আখের মতই ইহার ডাটা এল ১৯২৭ সালে বঙ্গীর কুষিবিভাগ 
কক এই ঘাচষর চাষ বাংলাদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। বারবার পরীক্ষা 
দ্বারা ইহা দেখা গিরাছে যে আজ পথান্থ এদেশে যত প্রকার পশুধাদ্য 


১৯৩৮ সালে ভাতা বাড়িয়া ৯৫ৎ 
১৯৩৮ সালে 


১৯২৯ সাল হইছে ১৯৩৮ সাল পধান্থ এষ দশ বহসরে উক্ত 


এবং ফুট পযাছ লঙ্গা য় । ই 


ফসচলর চাষ কর! হইরাছে, তাহার মধ্য নেপিয়ার ঘাসের ফলন সব্বাপেক্ষা 
আপদিক। ইহ] খুব পুষ্টিক্ণ | গবাদি পশু ঠা খাইতে ালবাদে। যে 
জমিতে বন্তার জল উঠে না বা বার জল দাড়ার না, এইরূপ উচু জমিই 


চিন্তাবর্ষক ভ্রাথিক গৰিচ 


চল্তি বামা ৯২১০০১০০১০০ ০৭, টাকার উপর 
মোট প্রদণ্ত দাবা ২.২০১০ ০১০০ ০৯ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩১৪০৯০০০০০৯ টাকার উপর 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়-_ প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৬২ 


নযামন্যান ইন্মিএবেন্ধ কোং লিঃ 


৭ম্ং কাউন্ষিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা । 
ফোন ক্যালস ১ ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮। 




















আসম্ন্কি ভ্ুঙ্গত, 


৭ গালে জগতের বিভিন্ন দেখে মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
০০ 


২৬৫ 


নেপিয়ার ঘাসের পক্ষে রত প্রথমে উন্নত ধরণের লোহার লাঙ্গল 
কিংবা কোদাপি দ্বারা মাটি ৬ ইপ্দি গহীর করিয়া চাষ কপ্িজ্ে হয় এবং 


পরে বারবার চান ৭ মই দিঘ্া উত; ভলি করিরা গুড করিয়া লওয়া 


আবশ্াক | আখের এতই এই ঘাসের ডাট। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জমিতে 
রোপণ করিতে হর। এক বিঘ! ছমি হইতে বহসরে ৬৬০ মণ নেপিয়ার 
ঘণ্য পাওয়া গেলে ভিন চারিটী পূর্ণবয়ন্ধ গাভীর সারা বহসরের ভাজা 
ঘুম কণস্থান হতয়। এইবপ উতর ঘাসের প্রচলন হইল উতভা খাইতে 
পাইলে গরুর ভুধের পর্রিঘাণ বাডিবে এবং ঠধ যোগানর কাজ সহজ হইয়া 
পড়িবে । 
সরকারী রেলপথের আয় 

গত ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে মে পধান্থু ভারতের সরকারী রেলপথ 
সমুহের যোট ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আয় হইনাছে। এই আর পূর্বব 
বংসরের এ সময়ের আর অপেক্ষা ৩০ লক্ষ টাকা কম এবং তংপুর্ৰে বসরের 


৩৭ লক্ষ টাকা কম | 


-বাঙ্গলায় লক্চ আঁশযুক্ত তুলার চাষ 
বাংলাদেশে চাষে উহসাত প্রদানের জন্য 
ঢাকেশ্বরী কটন মিল্ন সম্প্রতি কয়েকটি পুরদ্ধার ঘোষণ। করিয়াছিলেন । বঙ্গীয় 
মিল্‌ মালিক সমিতির সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, ঢাকা, মুশিদাবাদ ও 
মেদিনীপুর হইতে মোট ১৯ জন এই প্রতিঘোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন । 
যাবতীয় তুলাই ১% ইর্চির অপ্রিক দীর্ঘ হইয়াছে । 
এবং অনভ্রিজ্ঞতার দঞুণ 


এ সময়ের আর অপেক্ষা 


লঙ্গা আনযুক তুলার 


কিন্তু অশ্ঠপঘুক্ত আবহাওয়া 
প্রতিযোগীই পুরন্থারের সর্বীন্যায়ী তলা 
উৎপাদনে সমথ হন নাই । কিন্তু ইহা ম্ববেও প্রত্তোককে পাচ টাকা হইতে 
পঁচিশ টাকা পধান্থ পুনুঙ্থার দেওয়া হইয়াছে | 


হইতে কুইনাইন প্রস্থত 
গুজ পর্বাতের মধো এই গাছ জন্মিত 

স্পেনের অবীনে ছিল সেই 
শামনকঞ্! হিসাবে প্রেরিত হন । ভা 


কোল 


সিক্কোনা গাছের ছাল 


আমেরিকার এরি 


হইয়া থাকে | দক্ষিণ 
পের রাজ্য যে সময়ে 
স্পেন কাউন্ট সিঙ্কোন পেরুর 
ভার শ্ী বহুদিন জর বোগে ভুগিয়া 
খাইয়া আবোগা লাভ করেন। 
সময় হইতেই এ গাছের নাম সিষ্কোনা হয়| ১৮২৭ সালে ফরাসী দেশের 
গাছে ছাল হইতে কুইনাইন প্রন্থতের প্রক্রিয়া 
দক্ষিণ ইহ বীজ আনাইয়া ভারতবষে 
েক্কোনা গাছের চাষ হইছে 


ভাত 


সমায়ে হততে 


অবশেষে একপ্রকার গাছের ছ্বালের হাথ 


খ/ 


এ 





বাদার়নিকগণ  সিঙ্কোন? 
আবিচ্া করেন।। আমেরিকঃ 
গত ১৮৩৫ নাল হইতে 


৯৯৬৬৬৬৬, 


নসর 


মিনধিয টম নিন কোংলিঃ 


2. ফোন ;কলিঃ ৫২৬৫ টেলি ৮_“জলনাথ” 
রর ভারত, ব্র্ধদেশ ও সিংহলের উপঝুলবর্ত! বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জ্ঞাহাজ এবং বেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতেক বন্দন সমূহে নিয়যষিত 


£ যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


৬ 
ঠ 
৫ 
রত 

রগ 
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৬৬৭ 
£ 


ডু জাতাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
রি এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ 
1157 এ, জলরশ্মি ৭,১০০ 
2:55 জলমোহন ৮,৩০৭ | 
2 5::৮. জলপুত্র ৮,১৫০ 9.৮. উলরত্বর ৬১৫০০ 
্ , » জলকৃফ (৮,০৫০ 8 জলপন ৬১৫৯০ 
£. ». ০ জ্বলদূত ৮,৯৫৭ ».. ৮ জলমনি ৬১৫০০ 
». ৯» জলবীর ৮,০৫০ ++ জলবাল! ৬০০ 
১ জলগঙ্গা ৮,৭৫০ » . » জলতরঙ্গ ৪,০০০ 
».:». জলিষমূনা ৮,০৫০ » ১ জলছুগী ৪,০০০ 
জলপালক ৭,৪০০ এল হিন্দ ৫১৩০০ 
,. » জলজ্যোতি: ৭,১৫০ ». এল মদিনা ৪,০০০ 


ভাড়া ও অন্থান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন 


স্যাতুলভকানর-১০০৮ কলা ভ্রীউ, বকুকিলকাভা 


৯১০০৮০৯৪৪০১৫৫০০৪৪৫৪ 
ও. 


ডাকবাক ওয়াটারপ্রচ্ফ 


ৃ 
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7শ্রেঃ «ওয়াটার প্রুফ” বলির! 
| সকল সম্জান্ত দোকানে পাওয়। যায়। 


ৰ বেছবল গযাটারগ্রীফ ওয়াক লিঃ 


২৬৬ 


ভারতীয় অভ্রের রপ্তানী বাণিজ্য 


বিদেশের বাজানে প্রতি বংসর যথেইঈ পরিমাণে এদেশীর অপ্র চালান হইয়া 
ভারতীয় অন্রের বিাদশীয় গরিদ্দারুদর ভিতর জ্ঞাপানের স্থান 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭০ হ্রাঙ্গান টাকার 


থাকে । 
তৃতীয়। 
২ লক্ষ ৯৩ তাজার ৯৭১ হন্দর অন্র ভারনবর্ধ তষ্টাতে বাতিবে চালান 
হইয়াছিল । 
টাকার অশ্র জাপান গ্রহণ করিয়াছিল । কয়েকটি বিশেষ পনণের বৈছাত্তিক 
যন্ঈপাতি নিশ্নাণে অন্রের ব্যবহার তইয়া থাকে । জ্ঞাপানে ভারতীয় আত্রের 


পরিবর্তে কুত্রিম অভ্র প্রজাতির চেষ্টা ভইয়াচ্চে | কিন্ক গুণের দিক দিয়া সে 


উচ্তার মর্পো ১৩ লক্ষ ২ ভাজার টাকার মোট ১৩ ভাজার ২৩২ 


সমস্ত ভারতীয় অভ্রের স্থান পরণ করিতে সমর্থ হয় নাই | ভবে সম্প্রতি 
ব্রেক্ছিল হইতে জাপানে অভ্র চালান হইতেছে | উতরুগতার দিক দিয়া উতা 


ভারতীয় অভ্রের চেয়ে নান তইলেএ দামে ভাতা অপেক্ষাকৃত সম্টা। এই 
অবস্থায় জাপানের বাজারে ব্রেক্তিলের আদ্র প্রতিযোগিতা খব তীত্র ভয় 
উঠার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । কানাডা হতেও: কিছু অভ্রের চালান 
আসিতেছে । তবে গুণে লিকছ এ মূলা চড়া বলিক্না তাহার প্রতিযোগিতা 


মাবাম্মক হইবার আশঙ্কা নাই । ১ উর 


রুষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা 
সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে কমি পাণার বিক্রু বাবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু 
বার্শলাদেশে মইঙ্গ চিনি, এলাচি প্রকতির বিঞুয় বাবস্থা 
সম্পর্কে তদ্ কাধা পরিচালনা করা হইতেছে । শলিকানাদ চামডার শ্রেণী 
বিভাগের জন্য একটি কেন, প্রতিষ্ঠার আরোজন হইতেছে | লাক্ষা সঙ্গঙ্দেও 
তথ্যাদি সংগ্রহ করা ঘি, ছিম প্রভ্তির শেণী বিভাগের কাজ 
ইতিমবো কিছু কিছু আরম্ত কর। হইয়াছে । পিতার ও উড়িঙ্টায় চাউল, চিনি, 
গুড় এব* মাচ সঙ্গন্ধে তদ% চালান হইতেছে | সরকীরী মাকেটিং অফিসারের 
চেষ্টায় উড্ডিষ্যায় চাউলের ক্রয়-বিক্রঘ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রস্থত হইয়াছে । 
বিহারের খাজ্জাওয়ালী নামক স্কানে দেশী তামাকের শ্রেণী বিভাগের কেন্দ্র 
খোলা হইয়াছে । দ্বারভাঙ্গায় একটি গ্রতের শ্রেণী বিভাগ খোলা হইয়াছে। 
আটা, চাউল, সরিষা, আম ও চামন্ডা প্রীতির শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কেও 
বিপিবাবস্থার চেষ্টা হইতেছে । লাক্ষার পিক্রয় শি়ন্্রণ করিবার উদ্দেশো বিহার 
বাবস্থা পরিষদ একটি বিল সম্প্রতি উ্বাপিহ হইয়াছে | আপামর উৎপন্্ 
আনারস প্রতি মাল কলিকাতায় শিক্রুয়ের জনা আসাম গবণমেন্ট একটি 
পরিকষ্টানা প্রন্থত করিয়াছেন । আম প্রভৃতির 
পণের বিক্রয় বাধস্ত। সম্পর্কে তদন্ত কাধা চালান হইতেছে | শীঘই এ 
সম্পর্কে বিপোর্ট প্রকাশিত হইবে বলিম। আশা করা যা ভাগুরালি 


চেষ্টা চলিয়াছে | 


হইছে । 


যুক্প্রদেশে গড় চিনি, 


ইতিছে। । 








স্রদুগ, রবার শৃগ্য স্বদেশী কাপড়ে প্রস্থত। 


ভারতের অতাপিক নুঠি হইতে ইহা আপনাকে 


রক্ষা করিবে । ১৯ বহসর হইল ইচ্কা ভারতের 
পরিগণিত । 











অফিস্‌ ও কারখানা ₹_পাণিহাটি, , 
২৪ পরগণা ( কলিকাতা ) 
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আহ্ফিক্র ভঙ্গ, 


[১২ই জুন, ১৯৩৯ 


নামক স্থানে মালের শ্রেণী বিভাগ কেন স্াপনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ 
হইয়াছে । 


পাঞ্জাবে মাদকদ্রব্য বর্জন স্থগিত 


সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারের আবগারী বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের 
যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাতাতে বলা হইয়াছে যে পান্সাব সকার 
আঘথিক দুরবস্থার জন্য মাপকদ্রবা বজ্জীনের কাঁজ আরম্ভ করিতে পারেন নাই | 
সরকারী রাজন্গের অবস্থা ভাল হইলে স্কযোগ মত ই বিষয়ে বিবেচনা দা 
যাইবে বলিয়া তাহার! মজ প্রকাশ কঝরিয়ান্েন । 


বাঙ্গলাদেশে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্য। 
গত পাচ বসবে বাঙ্গলা 'প্রদেশে মোট ১৫ হাজার প্রন্চক প্রকাশিত, 
ভ্গ্াছিল। তন্মপো ৭ হাজার ৭৩৩টি বাঙ্গলা ভাষায় ও € শ্া্জার ১৮০টি 
ইতরাজী ভামায়। গত ১৯৩৪ সালে বাঙ্গল| প্রদেশে বাঙলা ভাষায় ১ 
হাজার ৯৯৫ এ উত্বাদ্দী ভামায় ১ হাজার €০্টি পশ্থক মুদিত হইয়াছিল । 
১৯৩৫ পালে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত নৃতন প্ৃশ্াকের সংগা কাটিয়া ২ 
হাজাল ৪০৬টি তয়। অপরদিকে ই“রাজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্থাকর 
স'খা। কমিয়া ৯১০টি ভয়! ১৯৩৬ সাল হইতে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত 
প্ুস্থকের সংখা অপেক্ষাকুত কন দেখা যাইতেছে | এ পদেনে বাঙ্গলা ভানার 
১৯৩৯ সালে ১ হাঙ্গার ৭৩১টি, ১৯৩৭ সালে ১ ভাজার ৮৭৯টি ও ১৯৩৮ সা 
১ হাজার ৭২২টি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে | ১৯৩৮ মালে ইৎবাজী ভাষায় 
গত ছদন বহসবে 
বাঙ্গলাদেশে বাঙলা ভাষায় যে সব পুস্তক মুদি হইয়ান্টে ভাতার অধ 
হাজার 
৮৭৪টি ইতিহাস ও ভগোপ, ৭৩২টি ধক্মপুস্তক, 9৪৬টি নাটক, ৫৭৮টি বিজ্ঞান 
এ অন্ধপুস্তক, ৩৩৭টি কাবাগ্র্থ, ২৮৬টি শিল-কলাবিষয়ক গ্রন্থ ও ১৭৭টি 
চিকিতসা গ্রন্থ ছিল । 


বীমা কোম্পানীর এজেন্টদের লাইসেন্স 


নৃতন বীমা আইনে বাঁম। কোম্পানার এজেন্টদের পক্ষে লাইসেন্স লগ্য়ার 
নিম বিনিবদ্ধ করা গম্প্রতি সরকারী বান! বিভাগের 
স্থপাপ্িন্টেগ্ডে্ট যে বিজ্ঞপি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ প্রতোক 
প্রদেশের যৌথ কোম্পানী সমুহের রেজিষ্গারদ্রে উপর এক্প লাইসেন্স 
দেওয়ার দায়িত্ভার অপণ করা হবে| 


পোগ্ভীল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা 
অথথ সঞ্চ্র বিষয়ে উত্সাহ দেওয়ার বিশেষ উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিগাবে 
বর্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশে পোরষ্টাল মেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা 
খব বাড়িয়াছে । লিগ, অব নেশনস এক প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা 
যার গত ১৯৩০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পোষ্ট আফিদ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের 
আমানতী জমার পরিমাণ ছিল যে গুলে ৪৭ লক্ষ পাউগ্ুছিল ১৯৩৮ সালে তাহা 
বাড়ির ২ কোটি পাউএ দাড়াইয়াছে। 


মোট পুস্তক প্রক্ষাশিত হইয়াভে ১ হাজার ৬৩টি । 


২ ৭৪৫টি গাহিতা বিষয়ব পুস্তক, ১ ভাজার ৪৩০টি উপন্যাস, 


হইয়াছে । 


১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৩৮ 
সালে পোল সেভি'ম ব্যাঞ্চে আমার পরিমাণ আজেন্টাইনে শত- 
করা ৩৩ ভাগ, বেলজিরামে শতকরা ৫০ ভাগ, জাপানে শতকরা ৭৫ ভাগ, 
ইতলণ্ডে শতকরা ৮০ ভাগ বুদ্ধি পাউয়াছে । ফিনল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, সুইডেন, 
ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে উহ]! দ্বিগুণ পরিমীণ বাড়িয়াছে। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্টে ১৯৩০ সালে পোষ্ঠাল সেভিংস্‌ ব্যাঞ্ধে সাধারণের আমানতের 
পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ৫€* লক্ষ ডলার । ১৯৩৮ সালে তাহা বুদ্ধি পাইয়। 
১২৫ কোটি ২* লক্ষ ডলার দাড়াইয়াছে। এ সময় মধ্যে যুগোঙ্লোভিয়া 
দেশে পোষ্ু আফিদ সেভিস্‌ ব্যাঙ্কে আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িঘ্াছে 
ছয়গুণ । 


টিনের বিনিময়ে কৃত্রিম রেশম 


সম্প্রতি দ্রবা বিনিময়ের রীতিতে বলিভিয়া ও ইটালির ভিতর নৃতন 
বাণিজ্জা সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । স্থির হইয়াছে বলিভিয়া ইটালী হইতে 


১২ই জুন, ১৯৩৯] আহিল ভঙ্গ, ২৬৭ 








বেশী পরিমাণ কৃত্রিম রেশম ক্রয় করিষে আর তাতার বিনিময়ে ইটালী অন্ুবিধা ঘটিয়াছে। বণিক সমিতি শ্বেতসারের উপর বর্তমান আমদানী 
শু ব্যতীত্ড প্রতি হন্দরে আরও দুই টাকা শুষ্ক পাধ্য করিতে অন্নরোধ 


বলিভিয়া হইতে ৪৫ লঙ্গ পাউওড মৃলোর ২* ভাজার টন টিন ক্রন্ম করিবে। 
কবিঘাছেন। 


বরোদা রাজ্যের শিল্প 
বরোদা রাঙ্ছো বর্ঠমানে সেলাইয়ের কল, বন্দুক ও গ্রামোফোন প্রড়তি বাঙ্গালায় নদনদী সংক্রান্ত গবেষণাগার 


প্রকাশ বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গলায় তাইড্রো-ডিনামিকাল লেবরেটরী 
(নদনদী নিয়ন্ত্রণ বিশয়ক গবেসণাগার ) স্থাপনের যে পরিকল্পনা প্রস্থাহ 
কপিয়াচ্ে তাভাছে। বাঙ্গলা সরকারকে সাহ্াধা করিবার জন্য বাঙ্গলঃ 
সরকার পাঞ্জাব গভর্থমেণ্টের সেচ গবেধণ! বিভাগের সহকারী ডিবেইীর 
ডা এম সি বসকে নিসুক্ত করিয়াছেন । 


ভারতে তুলার আমদানী হ্বাস উপরোক্ত গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রকারের ভমিস্তুর, এ সকল স্থরের 


ভারত সরকারের অর্থমচিব শার ছেখসু গ্রীগ বর্ধমান বইসুবের বাজোটে উদ্থান পতন, নদীর ভীর ভাঙ্গন, নদীর গতি পরিবর্তন প্রড়তি বিষয় 


গবেঘণ। এ পরীক্ষাকাধা চালান হইবে ) 


জিনিষের অংশসমূহ তৈয়ার ভইতেছে | বরোদা রাজোর সরকার রাজোর 
শিল্লোন্নতি বিষয়ে সাহাযা করিবার মে কাধানীতি গতণ করিয়াছেন সে 
অন্সারে উপরোক্ষ শ্রেণীর শিল্পদ্রবা নিশ্নাতাদিগকে নানাভাবে সভায়তা 
করার বাবস্থা! হইয়াছে । 


৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জনা ভলার আমদানী শুক দ্বিগুণ ভারে 

ধাধা করিয়াছেন । কিস্কু গত এপ্রিল মাসে তুলার আমদানী বে পরিমাণ 
ক. ঁ ০ 9. 

হাস পাইয়াছে ভবিষ্যতে উহা সেই পরিমাণ ভাস পাইতে থাকিলে শিন্ধ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটীর আধিবে [নন 

নিখিল ভারত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্ধা জে, বি, কুপালনীর 

দাড় 2 বিভা ভারতীয়” ২৮ ভারি উকি বিজ্প্রিতে প্রকাশ আগামী ২১শে জুন ৪ তৎপরবন্তী দিবসলমূক্ত 


৯৯১১ রি এ ্ লি 
তলা আমলানী হইঘাছিন । গত এপ্রিল মাসে সেই স্থলে মাত্র বোগাইয়ে ০৫ এবং ২৪শে জুন নিখিল ভারত 
ঝুয় সমিতির অধিবেশন হইবে । 


বাধদ আয় অনভ্ঘিত আয়ের তপনায় কম ভবে বলদ] মনে হইতেছে । 


৯ তাঙ্ঞার ৩৯৩ টন ভুলা ভারত আমদানী হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
এপ্রিল মাসে শ্দ্ক বাবদ আর হইয়াছিল পাড়ে নয় লক্ষ টাকা । গত এপ্রিল কলিকাতায় ট্রাম লাইনের প্রসার 
মামে মেইস্থলে দার সাড় ছর লক্ষ টাকা আয় হইগাছে। গত এপ্রিল ক্যালকাটা ট্রামএয়েজ কোম্পানী রাজজাবাজার হইতে শ্লামবাজার পথান্থ 
ট্রাম লাইনের বিস্তৃত করার গিদ্ধান্থ করিয়াছেন |এজন্া শীঘ্রই আপার সাকু'লার 
রোছের উত্তর অংশে উামের নৃতন রাস্তা নিশ্বাণ আস্ত তইবে বলিয়া আশ 
করা যাইতেছে | বাজাবাজার হইতে শ্যামবাজার পথান্ত ট্রাম লাইন বিস্তারের 
এই পরিকল্পনাটি প্রথম কলিকাতা কপৌরেশন কড়ক অনুমোদিত হয়। পরে 
বাঙ্গলা সরকারেরও অশ্থমোদন লা৬ করিয়াছে | ব্টমানে এ রাস্তা নিশ্মাণ 
বিষরে কলিকাতা কর্পোরেশানের চীফ উপ্সিনীয়ার ডাঃ বি, এন, দের সহিত 
কালকাটা ট্রামওয়েছ কোম্পানীর পরামশ চলিতেছে । এই পরামর্শ শেষ 
শ্বেতসার শিল্পের সংরক্ষণ হইয়। গেলে রাস্তা নিম্মাণ কাধ আর্ত হইবে । আশা করা যায় রাস্তাটি 
ভারতীয় শ্েহসার শিল্পকে বিদেশী শ্বেতসার প্রশ্ততকারীদের অন্তায় নিশ্মাণ করিতে ছয় মাস লাগিবে। ইরা লাইন নিষ্মাণের সময় আপার 
প্রতিযোগিতা হতে রক্ষার জন্য কলিকাতার ইন্ডিয়ান চেষ্কার অব কমার্স সাকুলার রোডটি আরও প্রশ্ড করা হইবে। রাস্তাটির মাঝখানে ট্রাম 
গঙ্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন তহসম্পর্কে আলো- লাইন থাকিবে । ট্রাম লাইনের ছুই দিদক মোটর যান ও অন্য যান বাহন 
চনা করিবার জন্য গিঃ এন এল বিডলা, মিঃ ডি পি খৈতান প্রমুখ বাক্তিগণ চলাচলের ছগ্থা ২৫ ফুট হইতে ৩০ ফুট জায়গা রাখা তইবে । 
সিমলা গমন করেন] ভীভারা অথসচিব এ বাণিজ্য সচিব ও তাহাদের গব্য শিল্পের গবেষণ। 
বিভাগীয় সেক্েটাবীদের মঠিত ঘরোযাভাবে আলোচনা করেন । আবেদনে 
বলা ভইয়াছে যে বিদেশী বাবনাম়ীগণ এতদিন ভারতে শ্বেতসারের বাজার 
একচেটিয়া করি্জা বাখিঘ়ান্িল। ভারতে শেতসারের কারথানা প্রতিষ্ঠিত 


যাস আমেরিকান মুঙ্গরাজ্য হইতে মাত্র ৬৬ টন ভুলা আমদানী হইয়াছে । 
১৯১৮ সালের এপ্রিল যানে আমদানীর পরিষাণ ছিল ৩ হাজার ২৪৪। 
কেনিয়া তইঙে ভুলার আমদানী প্রায় অঙ্দেক হইয়া গিয়াছে । ব্যবসায়ী 


মহল হ 


এ 


তে ইহার কারণ স্ররূপ বলা হইতেছে যে মিহি সত বিষয়ে 
লাঙ্কাশায়াপের উপর ভ্ারতীঘ্র মিললমুহের যে সুবিধা ছিল, তুলার আমদানী 
শুধ দ্বিগুণ করার ফলে উহা রভিত হওয়ায় ভারতীয় মিলসমৃ কম পরিমানে 
মিভি হাহা প্রস্থ করিতেছে । 


ইংলগডের সিন ফিল্জু নাক স্থানের ম্বাশনেল ইনষ্টিটিউট ফর রিসাক্চ 
ইন ডেয়রীইঙ্গ এর ভারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ডাঃ 'ঢাব্রিউ এল ভেভিস্‌ ভারতবধে 
গব্য শিল্প সক্রান্থ গবেষণার ডিরেকর নিযুক্ত হইয়াছেন।। আগামী জুলাই 
মালের মপাভাগে ভাঙঃ ভেডিস্‌ উহার এ নৃতন কাধাভার গ্রহণ কবিবিন 


১৯৩৮-৩৯ সালের চিনির বাঁজীর 

গৃত ১৯৩৭-৩৮ সালে পেশীর রাজা সমেত ভারতবধের বিভিন্ন চিনির 
কল প্র গুড়ের কারখানায় উৎপন্ন চিনির পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৯ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টন। ১৯৩৮৩৪৯ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩ হাজ্জার 
কমিয়া ৬ লক্ষ ৪$ হাক্তার টনে পৌছিয়াছে। ইক্ষুর উৎপাদন কমিয়া 
যাওয়াতেই উৎপন্ন চিনির পরিমাণ এরূপ হাস পাইয়াছে | বন্যার, প্রকোপে 
এব" নানাপ্রকার পোকার উৎপাত এ বংসবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রায় 
শত্কর] ৮৫ ভাগ ইক্ষুর ফসলের ক্ষতি হইয়াছে | ১৯৩৭ সালে ভারত 
বিদেশ হইতে ১৩ হাজার টন চিনি আমদাশী হয়। এ সালে দেশে চিলি 
বাবহত হয় ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টন | ১৯৩৮-৩৯ সালে পূর্বববন্তী বংসবের 
উদ্বন্ত লইয়া মোট চিনির যোগান দাড়াইযাছে ৭ লক্ষ ২৭ হাজার উন. 
কাজই এ বংসর প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন পরিমাণে চিনির যোগান কম 
পড়িয়াছে। এ কমতি পূরণের জঙ্গ বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে 
হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে গত ৩১শে মে পধান্ত বিদেশ 
হইতে ১ লক্ষ টম চিনি আমদানী হওয়ার কথা। উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণ 


হওয়ার সঙ্গে সর্দে ভাহাগা তাহাদের শেতসাবের মুল্য দারুণভাবে হাম 
করিতে আনস্ত করিঘাছে। উহার ফলে ভারতীয় কারখানা সমূহের অতন্ত 


সপ প্স 


মান ব্যান্ক নিঃ 


২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা। 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দেওঘর 
ছুমকা, নেত্রকোনা, মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানি কতলা 
মালদহ, জলপাইগুড়ি, সিলেট, বেনারস, নারায়ণগঞ্জ । 
শ্রভিিত্ডেপ্উি ভডিশ্পোক্তিউি 
মাসিক ১০ টাক জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২ টাকা॥ ৮বছরে ১২০০২ 
টাকা, ১০ ব€সরে ১৬৩০২ টাকা দেওয়া হয়। মাসিক ৫২ 
৮ বগুসরে ৬০০২ দেওয়। হয় । ৩ বগসরের ১০০২ ক্যাশ সার্টিফিকেট 
৮২॥০ পাইবেন । 
গৃহে নিতাযসঞ্চয়ের জন্য হোম “সেভিং? বক্স পাইবেন । 
সেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক ৷ 























শাখাসমূহ £ 





২৬৮ 


দৃষ্টে জানা যায় আগামী অক্টোবর মাস পধ্যন্ত জাভা হইতে ভারতে ৩ লক্ষ ২৫ 
হাজার টন চিনি আমদানীর জন্য ইতিমধো চুক্তি হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
উতলগু হইতেও চিনি আসিবে । বর্তমানে চিনির দর চড়া থাকায় চিনির 
বাবহার কিছু কমিয়া গিয়াছে । কাজেই নানাদিক দিয়া চিনির ভবিষ্বুৎ 
যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কিছু বেশী হষ্টবে বলিয়া মনে হইতেছে । 
আন্তর্জাতিক অবস্থার যে পরিবর্ধন দেখা যাইতেছে এবং উক্ষুর যোগান 
বাড়িবার যে সম্ভাবনা দেখা ঘাইতেছে তাহাতে আগামী আক্টোবর মাস 
হইতে চিনির দর বেশ নামিয়া আসিবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে । 


তিব্বত দেশের তৈল 


জানা গিয়াছে একদল জাম্মাণ বাবদায়ী বর্তমানে তিববতে পৌছিয়াছে 
এবং সেগানকার তৈলখনি সমূহ হইতে স্ববিধামূলক সর্তে তিলের যোগান 
পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে | এ যব খনির সহিত বুটিশের স্বার্থ বিশেষভাবে 
সংশ্রিষ্ট রহিয়াছে । তাই মনে হইতেছে যে বুটিশের পক্ষ ভইতে জাম্মাণীর 
এ প্রচেষ্টায় বাপা দেওয়া হইবে । 

আধাস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মানেজার মিঃ এস, সি, রায় এম্‌-এ; 
বি-এল সালের গুয়ান ঠান্সওরেন্স ইনষ্টিটিউটের 


১৯৩৭৯-৪০ হাওুযাশ 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ভইয়াছেন। 


জন্য 
উত্ত বংসরের জন্য ইনষ্টিটিউটের 
নিয়ন্ূপ কাধানির্দাহক সশিক্তি গঠিত হইয়াছে প্রেসিডেন্ট মি; এস, সি, 
রায়; ভাইস প্রেপিডেণ্ট মিঃ কে, এখ, নায়ক, মিঃ জে, সি ঘোষ দক্তিদার, 
মিঃ এ, টি, পাল, মিঃ কে, সি, বানাজ্জি, মিঃ জি, এস, ম্যারেখ ; জেনারেল 
সেক্রেটারী মি: এন, প্রামাণিক ; জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ এন, আর, সেন 
মিঃ এস, এন, রায়'চৌধুরী ; কোধাধাক্ষ মিঃ এস, বাগচি। 
শিলদ্রব্য নির্মাণে বৃক্ষের ব্যবহার 
সিন্ধপ্রদেশে ছোটবড় নানাশ্রেণীর যে সব বুক্ষ রতিয়াছে তাহা যথাসম্ভব 
লাভজনক কাজে লাগাইবার জন্থা সিন্ধুসরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন । 
এবিষয়ে সক্তান্ধ নামক স্তানেপ গবেষনাগাণে পরীক্ষামূলক গবেষনা চালান 
হইতেছে । সিন্ধুপ্রদেশে “আকা নামক এক প্রকার ছোট গাছ দেখিছে। 
পাওঘা যায়। উহার তগ্ক একদিকে যেমন নম্ণীর আপর দিকে তেমনই 
বর্তমানে এই ভগ দ্বারা দীবরেরা মাছ ধবিবার জাল প্রস্তত 
এ তন্ত দ্বারা কাপড় গ্রস্ত সম্ভবপর কিনা এক্ষণে তাহাই 


অভন্ুর | 
করিয়া থাকে । 
পরীক্ষা করা হইতেছে । শিন্ধুপ্রদেশে লওয়া (আছ) নামক অনা এক 
প্রকার বঙ্গ দেখিতে পার্য়! যায় । এই বৃক্ষের গাত্রে বাঙ্গের ছাতার 
হায় এমন এক প্রকার জিনিষ গজায় যাহা হইতে সাধারণ লোক্ষে আদিম 
প্রণালীতে রঙ অস্ত করিরা থাকে । যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে র্‌. 
আহরণের কাধ্য আনম কর] তয় ভবে লগ্রা বৃক্ষের অধিকতর লাভজনক 
সন্বাবহার হইতে পারে। তাহ্াষ্াড়া শিল্ধু প্রদেশে এমন সব গাছ রোপণের 
রীতি প্রবর্তন করার চেগ্লা হইতেছে যাহা দ্বার। নানা শিল্প গড়িয়া তোলার 
্থবিধা হইবে । তত গাছের কাঠ দ্বারা খেলার সরঞ্জাম তৈয়ার করা 
স্ববিবাজ্জনক বলিয়া তত গাছ রোপণের আরঘোক্ধন হইতেছে । 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্বাপিত--১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্তুষ্ 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 








।বিনীত- 
প্রীপার্বধতীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার. 





আ্বর্ি ভঙ্গ, 


[ ১২ই ভুন, ১৯৩৯ 


ইটালীর বাণিজ্য জাহাজ 


ইটালীর অধীনে বর্তমানে ৪ লক্ষ টনের বাণিজা জাহাজ রহিয়াছে । 
জাহাজ নিশ্মাণ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইটালী গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন জাহাজ 
কোম্পানীকে নানারূপ সাশ্তাযা করিয়া থাকেন। ইটালী গভণমেন্টের পৃর্ত 
বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে ইটালী আগামী দশ 
বংসরের জন্থ প্রত্তি বংসর ২ লক্ষ টন পরিমিত নূতন বাণিজা জাহাজ নিশ্মাণের 
কাধ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন । 


বাঙ্গলার বেকার সমস্য! 


বাঙ্গলাদেশে বর্ধমানে যে জটিল বেকার সমল্সা দেখা দিয়াছে তাহার 
সমাধানের উপায় সঙ্গন্ধে আলোচনার জন গত ৬ই্ জুন ওয়াই এম সিএ 
হলে এক সভা হয়। কলিকাতার মেয়র গিং এন সি সেন এ সভায় মভা- 
পতিত করেন। সহরের বত বিশিষ্ট গোক' এ সভাতে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন । সভায় নিয়লিখিত গ্রস্তাবটি গৃভীত তইয়াছে £--এই সভা বাঙ্গলার 
বেকার সমস্া ও আর্থিক ছুগতি ছুরীকরণ কল্পে বঙ্গীয় জনমঙ্গল সমিতি নামক 
একটি সমিতি গঠনের সঙ্গল্প প্রকাশ করিতেছে এবং এ সমিতি গঠনের 
যাবতীয় বিধিবাবস্থা করিবার জন্য নিরপিখিত বাক্িবর্গকে লইয়া একটি 
কমিটি বলাইবার প্রস্তাব কৰিতেছে | ডাঃ শামাপ্রমাদ সুখাঞ্জি। সিং নিশীথ 
চন্দ্র সেন (মেয়র), অধ্যাপক বিনম়কুমার সরকার, মি: বীরেন রায়, (বেহালা 
মিউনিপিপালিটির চোয়ারমান 1, রার বাভাছুর বনমালী বাগছি, ডাঃ 
চারুচন্ধ চাটাজ্জি, ডাঃ হরেন মুখাঞ্জি, ডাঃ সঙগীনাথ কার, মি: নবেন্ত্রনাথ 
দত্ত, মি: বি এম চাটাজ্জি, থি: সুরঞ্ন ভট্টাচাযা, মিঃ প্রমোদ ঘোষাল, মিঃ 
শশীভষণ যঙগুমদার, যি: প্রভাংশ ঘোষাল ও মিঃ কিরণটন্র ঘোযালকে নি! 
উল্ত কমিটা গঠিত হইয়াছে ; 


ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি 


মি: এস সতধুপ্তি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আাগামী অধিবেশনে | 
আলোচনার জন্য নিমলিখিত্ প্রস্তাবের নোটিশ দেয়াছেন-_কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা 
পরিষদে কন্ত়ক বাতিল হওয়া নূতন ইর্দ-ভারত 
বাণিজ্য টরক্তিটি বলব করিয়াছেন দেখিয়া এই সভা ক্ষোভ প্রকাশ 
করিতেছেন । এবং বিলাতী দ্রবা বিশেষত: বিলাতী কাপড় বজ্জম করিয়া 
তাহার সমুচিৎ উত্তর প্রদানের নিমিত্ত এই সভা 
জানাইতেছেন ! 


মন্তে বড়লাট 


দেশবামীকে অভরোধ 


সরকারী রেলপথের আয় 


গত ১লা এপ্রিল হইতে ১৭ই মে পধান্ত কোন রেল কোম্পানীর গত 
বংসরের এ সময়ের তুপনায় কিরূপ আয় হইয়াছে তাহার বিবরণ নিযে 
প্রধান করা হইল £-- 


১লা এপ্রিল ১*ই ছে ১লা এপ্রিল ১০ই মে 


কোসপ্পাননী (১৯৩৮) (১৯৩৯) 
এ, বি ১৮ লক্ষ টাকা ১৮ লক্ষ টাকা! 
বি, এন ১ কোটি ১২ লক্ষ » ১ কোটি ১২ লক্ষ » 
বি,বি এও সি, আই ১০:৪৭» , ই .৩85 37০, -8 
ই, বি যারা ৬৭ ৮), 
ই, আই ক 0:76612-0০4 হি -৬ 
জি, আর, পি উট. 85... ০0 548০ 8 
এম এগ এস এম উড. 8 8778 
এন ডাব্লিউ ১০৮৬০ ডি ক ৯. 
এস, আই ৫৯ 9 5» ৫৯ » ৮» 
ত্রিহুত-লাম্ষ্মী-বেরিলী উর: ৬ বউ 48178 
অন্যান্য রেল কোম্পানী এ উর - 
মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষটাকা ১০ কোটি ** লক্ষ টাকা 





১২ই ভূন, ১৯৩৯] আবি জ্গ্গঙ, ২৬৯ 
ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা পুতুল এসল্িচ্ম্স 
ভারতবর্ষের আয়তন ১৫ লক্ষ ২২ হাজার ৮৭৩ বর্গমাইল । এত বড় 
বাংলায় ধলবিজ্ঞান-_প্রথম ভাগ । বজীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের 


দেশে মাত্র ২৪ হাজার ১৬৭টি ডাকঘর ও ৫২ হাজার ২৫৩ টি চিঠির বাক্স 


আছে । সমগ্র ভারতের সহরগুলিতে ৪ হাঙ্জার ৫৯৭ টি এবং পল্লী অঞ্চলে 
১৭৯ হাজার ৫৭০ টি ডাকঘর জাছে। 


অন্ধদের জন্য গ্রন্থাগার 

অন্ধদিগের জ্ঞান পিপাসা চক্িতার্থ করিবান জন্য তাহাদের উপধোগী 
পৃশ্তক হইতে গ্রামোফন রেকর্ড প্রস্থত করিবার প্রথা পাশ্চাড্যদেশে প্রচলিত 
হইয়াছে । ইত্লগ্ডে অন্ধদের জন্য যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান (160০291 
1050৮169009 2170) আছে, তাহাতে অন্ধদের জন্য একটি 
্রশ্কাগারও আছে । সেই গ্রন্থাগারে বর্ধমানে ১৮৩ খানি পুস্তকের সম্পূর্ণ 
গ্রামাফোন রেকর্ড সংগৃহীত হইয়াছে । গভবংসর এ প্রতিষ্ঠানের ৮০০ 
জন সভাকে এ প্রকার পুস্থকের ২ হাজার খানা সরবরাহ করা হইয়াছিল । 


বিদ্যুৎ পরিচালিত কুটীরশিল্প 


ঢাকা জিলার মাধবদী গ্রাম ও তাহার নিকটবত্তী স্থানসমূহ খুবই 


শিল্পসমদ্ধ। এ অঞ্চলে ২০ ভাজার তাত চলিয়াছে এব" প্রায় ৬” হাজার 
লোক এই সকল তাতে কাক্গ করিতেছে । নানধিক এক লক্ষ লোক 
এই শিল্পের সহিত সনশ্সিষ্ট। এই বিপুলায়তন শিল্প প্রচেষ্টাকে 


স্থগঠিত আকারে স্থদুট ভিত্তির উপরে প্রতিষ্টিত করিবার উদ্দেশ্তে একটি 
সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে | ঢাকার এক যুবক জমিদারের নেতৃত্বে 
এই সমবাঘ সমিতির অদ্দীনে বৈদ্বাতিক শক্তির সাহায্যে ক্ষৃত্র ক্ষ যঙ্ত্ের 
ছ্বারা বগ্ধশিল্প পরিচালনার উদ্দেশে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার 
সাইঙ্জিং ও ক্যালেগারিং এবং বৈদ্যুতিক শক্কি উৎপাদনের যন্ত্র সরবরাহের 
জন্থ একটি বাঙ্গালী কারখানায় অডার দেওয়া হইঘাছে । এ পরিকল্পনা 
কাধো পরিণত হইলে আপাততঃ ২৫০টি তাত বৈদ্বাতিক শক্তির সাহ্াষ্য 
লাভ কৰিবে। 
ক্যানাডার বীম। ব্যবসায় 

গত ১৯৩৮ সালে ক্যনাডায় মোট ৬২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজ্জার ৫৪১ 
ডলারের জীবন বীমার নৃতন পলিসি প্রদত্ত হইয়াছে । গত ১৯৩৭ সালের 
তুলনায় এ বংসরে নৃতন কাজ্জের' পরিমাণ শতকরা ৬*৯ ভাগ কম দীড়াইয়াছে। 

১৯৩৮ সালের শেষে ক্যানাডায় মোট চলতি বীমার পরিমাণ দীড়ায় 
৬৬৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৬লার। পূর্বব বৎসরের তুলনায় চলতি বীমার পরিমাণ 
আলোচা বটে শতকরা ১৪ ভাগ দ্রাড়াইয়াচ্ছে। 

ইংলগ্ডে শিক্ষার প্রসার 

সম্প্রতি বুটিশ বোড অব. এডুকেশনের ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ" দৃষ্টে জানা যায় ইংলগ্ডের সরকারী সাহাঘ্যপ্রাপ্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষালয়গ্ুলিতে এ বংসর মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৭০ 
হাজার। আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মোট ৬ লক্ষ ১৪ হাজার 
৮০৬ জন ছাত্রকে বিনামূল্যে জলখাবার দেওয়া হইয়াছিল । 


গ্রীর্বের পিপানায় 


০কন্বকন ভকক্শ আ্বাউ্ক্া অত্থন্ন তপতি হজ্জ নন, 
ন্বেচ্ষল 2কেনিক্যাল্লেক্স 


কক্লেস্্য ভিত 


ম্মেন্তু 2 করলা ৪£ শষ নন্দ £ 2ঙ্গাজ্লাস্প 
ব্রনিহম ভ্ান্নিক্লা & স্ট্রন্বেল্লি € ল্াস্পন্বেন্লি 


তখন উপাদেয় এবং স্সিগ্ধ পানীয়। 
বে্নল কেমিক্যাল স্যা্ ফার্মামিউটিক্যাল 
২ভআক্কন্‌ ভিশ৪ 


স্রগতিশবগাত্তা 8৪ ০ন্বাম্ঘ্াজ 














গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার কণ্ঠক সম্পাদিত । প্রাপিস্থান-- 
মেপার্সচক্রবস্তী চ্যাটাঙ্জি এণ্ড কোং লিঃ--১৫নং কলেজ স্কোরার কলিকাতা । 
দাম--সাড়ে চারি টাকা । 

বাঙ্গলা অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার জন্য গত কতিপয় বৎসর 
যাবং এগ্রদেশে বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষিদ -নামক প্রতিটঠানটি পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে । স্বনামখ্যাত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও স্প্রসিদ্ধ 
অর্থনীতিক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকারের উদ্যোগ উৎসাহে এ পধান্থ এঁ 
প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা তইয়াছে। এ 
প্রতিষ্ঠানের অন্ষ্টিত সভায় অনেক বিশিষ্ট লেখক নানাবিষয়ে অনেক 
পাগ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন । সম্প্রতি আমরা দেখিয়া স্থধী হইলাম 
বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষদের অধাক্ষ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার মহাশয় 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সভায় পঠিত ও উক্ত পরিষদের “আথিক উন্নতি' 
নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া পুন্তকাকারে 
প্রকাশ করিয়া বর্তমান পুস্তকে সম্বলিত প্রবন্ধ গুলি ১৯২৫ সাল হইতে 
১৯৩১ সালে রচিত হইয়াছিল। উহাদের ভিতর দেশ বিদেশের বিচিত্র 
আথিক সমস্যা ও তাহার পাগ্ডতাপূর্ণ বিশ্লেষণ রহিয়াছে । যে সব প্রবন্ধ 
বর্তমান গ্রন্থধানিতে স্থান পাইয়াছে তাহার মধ্যে অধ্যাপক বিনয় কুমার 
সরকারের “সম্পদ বৃদ্ধির কৌশল” ও “মাথিক জীবনে পরের ধাপ”, লেডী 
অবলা বস্থর “বার্জালী মেয়ের আঘিক অবস্থা, অধ্যাপক ভীরালাল রায়ের 
দিঘাশলাইয়ের কারবারে বিশ্বপ্রতিযোগিতা, শ্রযুক্ক ইন্দ্রকুঘার চৌদুরীর 
বাংলা শটহাওু, শ্রীযুত জগজ্ঞোতি পালের চুণাপাথর, শ্রীযৃত সুধাকান্ 
ধন্বিজ্ঞানের পরিভাষা, মিঃ তাহের উদ্দিন আহাম্মদের 
আমেরিকার ঘরসংসার, শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ সেন-গ্ুপ্রের-কলিকাতার বন্দর 
ও কিং জর্জের ডক, ডাঃ অমূলাচন্দ্র উকিলের সার্বজনিন স্বাস্থ্ের অথকথা, 
অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্তের খণ্দরের অর্থনীতি, শ্রীযুক্তা হৃধমা সেন-গুপ্ার নারী ও 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের-_ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, 
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্রের-_্দ্ধিগঠন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষের- প্রাচুধ্যের 
অর্থকথা ও ব্যাঙ্ক ফেলের অর্থশাস্ম, শ্রীযুক্ত সুধীশ্রঞন বিশ্বাসের ভারতীয় 
রাজন্বের ভবিষৎ, শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ সরকারের-_নয়াযুগপত্তনে রেল ও ট্রামার 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

অল্পদিন হইল বাঙলা ভাষায় অর্থনীতির চচ্চা আরম্ভ হইয়াছে । বাঙ্গলা 
ভাষায় উপযুক্ত ধরণের অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের এখনও বিশেষ অভাব 
দেখা যাইতেছে । নবপ্রকাশিত “বাংলায় ধন্নবিজ্ঞান' নামক পুশ্তকটি সে 
অভাব কতক পরিমাণে বিদূরিত করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি । এই 
পুস্তকটিতে এমন সব বিষয় রহিয়াছে যাহা হইতে বাঙ্গালী পাঠক অনেক 
কিছু শিখিতে এবং অনেক বিষয়ে অন্তপ্রেরণা লাভ করিতে পারেন। সেজন্য 
আমরা এ গ্রস্থথানার বহুল প্রচার কামনা করি। 


্ 
দি ন্যাশনাল মাকে টাইল 
ইন্সিওরেম্স কোৎ (ইগ্টিয়া) লিঃ 

হেড অফিস :_৮নং ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাতা 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 


রাহা ত্রাদাস 
ম্যানেজিং এজেণ্টস 
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টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 


টেলিগ্রাম_-“টিপ্‌টো” 


/ শী গা 
ক্কাম্পাঁলী ওপ্রত্নঙ্র 
ভি রিটা হননি রা মারি লরিযা রতি জারারতি 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ 

ভারতবর্ষে যে কয়েকটি প্রথম. শ্রেণীর দেশীয় যৌথ বাস্ক রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অন্যতম। বিগত ১৮৬৫ সালে এ বাস্কটি 
প্রতি্টিত হয়। তদবধি উহা সর্বদা বিবেচনা সম্মত নীতিতে পরিচালিত 
হইয়া আসিয়াছে । ব্যাঙ্ক বাবসা নিয়ন্ত্রণে উহার পরিচালকবর্গের অঙ্থস্থত 
আদর্শ পন্থা ও তহবিল বিনিয়োগ বিষয়ে সর্বপ্রকার নিরাপদমূলক নীতি এ 
বাঙ্কটিকে দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ফলে 
কি আমান্তী জমার পরিমাণ কি মজুত তহবিল সকল দিক দিয়াই উহা আজ 
বিশেষ উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে। বর্তমানে এ ব্যাঙ্কের গত ৩১শে মার্চ 
(১৯৩৯) পরাস্ত এক বৎসরের যে কাধাবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
উহ্থার এ প্রকার অগ্রগতির পরিচায়ক । 

আলোচা কার্যাবিবরণী দুটে জা নভিএকপশাসপ্তাি তারিখে 
আদায়ীকৃত নুলধন বাবদ ৩৫ লক্ষ €* হাজার টাকা, মজুত তহবিল 
বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা, প্রভিডেগ্ড ফাণ্ড বাবদ ২০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৩৮ 
টাকা, সাধারণের আমানতী জমা বাঁবদ ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা 
ও অন্যান্য প্রকারের দায় লগা এলাহীবাদ ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল ১২ কোটি ২১ লক্ষ ৬ হাজার: ৩৪৫ টাক1। এ& প্রকার দায়ের 
বদলে এঁ তারিখে বাক্ের হাতে ষে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রপান প্রধান 
দফাগুলি এইবূপ :-হাতে ও অন্যাগ্ত বাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত ১ কোটি 
৫৮ লক্ষ ৪০ তা্জার ৬০৪ টাকা, কোম্পানীর কাগছ্ ও ট্রাষ্ট পিকিউরিটি 
৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮”৫ টাকা। স্তদ বাবদ পাওনা ৪ লক্ষ ৮২ 
হাজার ৯১৭ টাকা? ক্যাসক্রেডিট ও ওভারড্রাফট « কোটি ৬২ লক্ষ ৩৫ হাজার 
৮৪১ টাকা, আদাঁয়যোগা বিল ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ১১৮ টাকা, জমিবাড়ী ৪৬ 
লক্ষ ১৮ হাজার ৬২০ টাকা । উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় 
বাঙ্কের অর্থ নিরাঁপদমূলক বিধিবাবস্থায় স্সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে এবং 
আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে পধ্যাপ্র পরিমাণ অর্থ নগদ অথবা 
সহজে নগদে পরিবর্তনযোগা রাখা হইয়াছে । 

আলোচা বর্ষে বাবসা পরিচালনা করিয়া গত বংসরেব উদ্বৃত্ত সহ 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাড়ায় ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৯৪! এঁ টাকা হ্টতে 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অডিনারী শেয়ারের উপর 
লভ্যাংশ ও বোনাস এব পপ্রফারেন্স শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বাবদ 
২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫* টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে ৷ বাকী যে ১১ লক্ষ 
৪৪ হাজার ৭৯৪ টাকা রহিয়াছে তাহা ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ড নিম্নরূপ 
ভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন ₹-গত ৩১ শে মার্চ পধাস্ত ছয়মাসের 
হিসাবে প্রেফারেন্গ শেয়ারের উপর শতকরা * টাকা হারে লভ্যাংশ-- 
মোট ৪৫ হাজার টাকা, অডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ-_মোট ১ লক্ষ ২৩ হাক্তার টাকা । অডিনারী শেয়ারের শতকরা 
৬ টাকা হারে বোনাস--মোট ৬১ হাজার ৫০* টাকা। মজুদ তহবিল ও 
অন্যান্য তহবিল ৩ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরের জন্য জের-_-৬ লক্ষ 
.১৫ হাজার ২৯৪ টাকা। ও 

কলিকাতার ৬নং রয়েল এক্চেঞ্ন প্রেমে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড আফিস 


অবস্থিত । 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ২৫শে মে বৃহম্পতিবার প্রাতে, ৭ ঘটিকার সময় “যাত্রামোহন সেন 
হলে” শ্রীমতিলাল রায়ের পৌরোহিত্যে “প্রবর্তক ব্যাঙ্কের” চট্টগ্রাম শাখার 
উদ্বোধন সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর 
প্রযুক্ত কৃষ্ণধন চাটাজ্জি বাঞ্জালীর বান্ধ ব্যবসায়ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া প্রবর্তক ব্যাঙ্কের কাধ্যরীতি প্রসঙ্গে এক বিবৃতি প্রদান 


করেন। তৎপর রায় বাহাছুর ডাঃ বেণীমোহন দাস প্রবর্তক সঙ্ঘের কার্ধা- 
নীতির প্রশংসা করিয়া বলেন- প্রবর্তক ব্যাঙ্ক কোন প্রকার ক্যাপিটালিষ্ট 
প্রতিষ্ঠান নহে । ইহার টাকা দেশের প্ররুত কল্যাণের জন্যই থাটিবে। 
তৎপর শ্রীমতিগাল রায় তাহার ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সঙ্ঘের অথ 
অভিযানের উদ্দেশ্য এবং এই অভিযানের পেছনে সঙ্ঘের জাতিগঠন যজ্ঞের 
একদল সর্ধবত্যাগী মন্্যাসীর তপশ্যার কথা মশ্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন 
তৎপর তিনি লমাগত হ্ুধীবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া যতীন্দ্র মোহন এভেনিউস্থিত 
প্রবর্তক সঙ্ঘের নিজগৃহ প্রবর্তক ভবনের দ্বিতল গৃহে প্রবর্তক ব্যান্কের দ্বার 
উদ্ঘাটন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বেণীমোহন 
দাস, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুত গৌর চন্দ্র দেব, শ্রীযুত নলিনীকাস্ত 
দাস, শ্রীযুত নগেশ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীতুত ভিমাজি নারায়ণজি, শ্রীঘুত সঞ্জীব 
প্রসাদ সেন, শ্রীযুত হলবর চৌধুরী, শ্রীযুত অনন্তকুমার নাথ, শ্রীযুত স্থশীলকুমার 
চৌধুরী এবং সহরের অগ্ঠান্থ বু বিশিষ্ট উকীল, ব্যবসায়ী, ও ব্যান্ধার উপস্থিত 
ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কের সজ্জা বাবস্থাদি দোথয়া সন্তোষ প্রকাশ 
করেন এবং অনেকেই ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়া তাহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন 
করেন। 
নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার অস্তগত রাজবাড়ীতে নেপিয়ার ইশ্সিওরেক্স 
কোম্পানীর একটি শাখা অফিস স্থাপিত হয়। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
মিঃ এস সি মজুদার এই শাখা অফিসটির প্রতিষ্ঠা উত্সবে মভাপতিত্ব করেন। 
একটি নাতিঘদীর্ঘ বক্তৃতায় মিঃ মজুমদার বলেন--কিছুকাল পূর্বেও জীবন- 
বীমার বিরদ্ধে নানা প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও গৌড়ামী এদেশে অল্পবিশ্তর 
পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু অতান্ত স্থখের বিষয় ইহা সত্বেও বিগত অঞ্ধ- 
শতাব্দীর মধ্যে বীমা বাবসায় অভাবনীঘ্বরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে । 
জনসাধারণ এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, জীবন বীমা দ্বারাই মধ্যবিত্ত 
পরিবারের সামান্থ কিছু সঞ্চয় সম্ভবপর । বর্তমানে ভারতবধে চলতি বীমার 
পরিমাণ ২ শত কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে। ইহাকে ভারতের জাতীয় 
অর্থ সঞ্চয় বলিয়াও আখা। দেওয়া যায়। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির 
বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫ কোটি টাকা এবং তাহাদের অর্থ সংস্থানের পরিমাণ 
পঞ্চাশ কোটি টাকা। আজ ভারতবধে বীমা ব্যবসায়ের দ্রুত উন্নতি 
হইতেছে, বর্তমানে হুগঠিত যে কোন দেশীয় কোম্পানীকে দেশের সম্পদ বলা 
যাইতে পারে। স্থতরাং আমি আশাকরি নেপিয়ার ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীর 
এই শাখা অফিপটি স্থাপিত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইবেন। 

উপসংহারে মি; মজুমদার নেপিয়ার ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর গিঃ ব্যানাঞ্জির ব্যবসায়িক উদ্যমের প্রশংসা করেন। তিনি আশা 
করেন, এই শাখা অফিসটি স্থাপিত হওয়ায় উহ! দ্বারা ফরিদপুরবাপীর অশেষ 
কল্যাণ হইবে। 

পলাসি হোল্ডার্স এসিওরেস লিঃ 

সম্প্রতি লাহোরে পলিপি হোল্ডান এপিগরেম্দ লিমিটেড নামক একটি 
বীমা কোম্পানী গঠিত হইয়া জীবন বীমার কা্য স্থরু করিয়াছে । এই 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কোম্পানী রেজিস্বাককৃত 
হওয়ার সঙ্গে ১৭ লক্ষ টাকার শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় এবং 
অল্লকাল মধ্যেই উহ! বিক্রয় হইয়া যায়। বিক্রিত শেয়ারের মধ্যে ইতিমধ্যেই 
১ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে । বর্তমান কোম্পানীটির বিশেষত্ব--উহ৷ বীমা- 
কারীদের সর্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণের সন্কপ্প নিয়া কাধ্য স্থরু করিয়াছে। কতিপয় 
অংশীদার মিলিয়া যাহাতে কোম্পানীর কাধ্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অহেতুক করৃত্ব 
করিবার স্থবিধা না পায় তঞ্জন্য আর্টিকেলস্‌ অব এসোসিয়েসনে কোন একজন 
শেয়ার হোল্ডার সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে ১ লক্ষ টাকার বেশী রাখিতে 


১২ই ভূন, ১৯৩৯] 


পারিবে না বলিয়া নির্দেশ রহিয়াছে । স্যার জয়লাল, মিঃ আর বি বিন্দশবণ 
এম এল এ, মিঃ ইউ, এন, সেন, মিং জে জি ভাণ্ডারী, মি: আর বি যোখামল 
কুটিয়ালা এবং মি: সি এল আনন্দ এইট কোম্পানীর ডিরেক্টর মনোনীত 
হইয়াছেন। মি: পিপিডি খোসলা নির্বাচিত উহার ম্ানেজিং ডিরেক্টর 
ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার থাকাকালে মি: খোসল! 
তাহার প্রভৃত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার স্বপরিচালনায় নৃত্তন 
পলিসি হোল্ডাস” এসিওরেন্স কোম্পানী ক্রত উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ 
হবে বলিয়া আশা করা যায়। 


এসিয়ান এসিওরেজ্স কোং লিঃ 

বোস্বাইয়ের এসিয়ান এমিওরেন্স কোম্পানী একটি স্থপরিচিত উন্নতিশীল 
বীমা প্রতিষ্ঠান । গত ১৯১৯ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি 
উহা ক্রমে কমে উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে । এই কোম্পানীর 
কতকগুলি অভিনব ধরণের আকর্পণযোগা বীমার স্বীম রহিয়াছে । এ স্বীম 
খুলি ইতিমধোই বিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করিয়াছে । সম্প্রতি এ 
কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্ধা বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
কার্ধা সম্পরসারণেস দিক দিয়া এ কোম্পানীর উল্লেখধোগা উন্নতির পরিচায়ক । 

আদলোচা বংসরে কোম্পানী এক কোটি টাকার আরও বেশী নৃতন 
বীমার প্রন্তাব পাইয়াছিলেন | শেষ পর্যাস্ত কোম্পানী এবার ৪ হাজার 
৯৩১টি পলিসিতে মোট ৭৬ লক্ষ ৮৪ তাজ্জার ১৮৭ টাকার নৃতন কীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছেন । এ নৃতন বীমা নিয়া বসরের শেষে কোম্পানীর চলতি 
বীমার পরিমাণ ধলাড়াইয়াছে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৬ হাঙ্গার ৭৬৪ টাকা । 

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১৯ লক্ষ ১৬ ভাজার ৯৯৩ টাকা ও দাদনী তহবিলের 

সদ ইত্যাদি বাবদ ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৯৮৯ টাকা কোম্পানীর আয় হয়। এ 
ধরণের আয় তইতে কোম্পানী মত্বাদাবী বাবদ ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৫৩ টাকা, 
দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৯৪ টাকা, প্রতার্পণ 
মূলা বাবদ ২৫ হাল্জার ৭৮৮ টাকা ও কাথা পরিচালনা বাবদ ৬ লক্ষ ১২ 
ভাঁঙ্ঞার ১৩৫ টাকা বায় করেন। অন্্যান্ত আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদে বাকী 
তীক। আ্রীবন-বীমা তহবিলে নুস্ত হয়। বংসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন 
বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫৭ লক্ষ ১১ হাজার ৭১৮ টাকা । বংসরের 
শেষে তাহা বাড়িয়া ৬৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫২৮ টাকায় ঈাড়াইয়াছে | আমরা 
এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


বেঙ্গল ষ্টাল কর্পোরেশন 

গত ২রাঁ জন শ্রীযৃত বীরেন্্রনাথ মুখাজ্জীর সভাপতিত্বে বেঙ্গল টাল 
কর্পোরেশনের বায়িক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এ সভায় কোম্পানীর 
অংশীদারদিগকে সঙ্গোধন করিয়া শ্রীযুত মুখাজ্জশ বলেন-আপনাদের স্মরণ 
থাকিতে পারে যে, কোম্পানীর প্রম্পেক্টাসে প্রত্তি বংসর ২ লক্ষ টন ক্টালের 
বাদি উৎপন্ন হইবে বলিয়া যে অশ্রমান করা তষয়াছিল পরবর্তীকালে 
তাভার অদ্ল বদলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। আস্মর্জাতিক 
পরিস্থিতির এবং এদেশের পারিপাশিক অবস্থা অপরাপর পরিবর্তনের 
দরুণ কারখানার পরিসর বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয়। ফালে কোম্পা- 
নীর কারখানার যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে মোট উৎপাদন শক্তি 
আরও ১০ ভাগ বুদ্ধি পাইবে এব* উৎপাদনের বায়৪ অনেকাংশে হাস 
পাইবে । আগামী তিন চারি মাসের মধোই কাজ শুরু করিবার মত 
সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক হয়া গিয়া, ইঞ্চিনীয়ারিং বিভাগের কশ্মচারিবৃন্ন 
যন্ধপাতি সঠিকভাবে স্থাপন করাও প্রায় শেষ করিয়াছ্েন। সেপ্টেম্বর মাসে 
কাজ স্বরূ করিবার মত্ত সমুদয় বাবস্থাই ঠিক হইয়াছে । টাটা আয়রন 
এগু টাল কোম্পানীর সহিত এ বিষয়ে সমালোচনা চলিতেছে এবং 
প্রাথমিক ডাবে এইরূপ একটি চুক্ষি হয়াছে যে; উভয় প্রতিষ্ঠানের একই 
ধরণের দ্রবাদি সশ্মিলিত কেন্দ্রের মারফতে বিরীত হইবে । উহা দ্বারা 
উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রভৃত মঙ্গল সাধিত তবে সন্দেত নাই । 


বান্ধব হুগার এগু. কটন মিলস্‌ লিঃ 

বান্ধব স্থগার এগ. কটন মিলস নামে নারায়ণগঞ্জে একটি কোম্পানী 
গিত হইয়াছে । ইহারা শর্করা শিল্প ও বন্ধশিল্প উভয় দিকেই মনোযোগ 
দিবেন। কোম্পানীর মুলধন ২০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট 
বাবসার়ীগণকে লইয়া ইহার ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে । কটন মিলটি 
ভাওয়ালের নিকট শীতললক্ষা নদীর তীরে নিশ্মিত হইয়াছে । এ স্কানে 
প্রায় ৮০০ বিঘা জমিতে মিলের জন্তা তুলা উৎপন্ন করা হইবে ।, এই 
কোম্পানীর পলিচালক বোর্ডে ধাহারা বরহিয়াছেন তাহাদের মধো অনেকেই 
প্রভৃত ধনশালী। কাজেই বাঙ্গালীর বাবসায়ের সর্ধবপ্রধান বাধা মূলধনের 
অভাব ইহাদের হইবে না আশা করা যায়। আমরা এই কোম্পানীর 
সার্ধ্াঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 

নিউ ষ্র্যাপ্তার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমর জানিয়া সখী হইলাম কুমিল্লার নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক নিমিটেড 

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয্নার তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে । 





শীলা 


২৭১ 


ক্যালকাট। কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৩১শে মে ঢাকায় ১৩৮ নং মিটফোড রোডে কালকাটা কমার্শিয়াল 
ব্যান্কের একটী নৃতন শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই শাখা আফিসের 
প্রতিষ্ঠা উৎসবে স্থানীয় বন্ু বিশিষ্ট বাক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ উপস্থিত বাক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন | 


সানসাইন ইন্সিওরেল লিঃ 
মেসাসকুণ্ড এণ্ড কোং লাহ্ছোরের সানসাইন ইন্িওরে্দ কোম্পানীর 
বাঙ্গলা এবং আসামের চীফ এজ্েন্টস নিযুক্ত হইরাছেন। এই চীফ এঙ্েন্সী 
ফার্মের হেড আফিস রাণাঘাটে অবস্থিত । 


বেঙ্গল পারিসিটি সিপ্ডিকেট 


গত ৬ই জন মঙ্গলবার কলিকাতাস্থ বেঙ্গল পারিসিটি সিগ্ডিকেটের ৫নং 
মাঙ্গো লেন অফিসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাধিক সভা অগ্পষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা 
সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র উক্ত অশ্ষ্ঠানে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। আচাধ্য স্যার পিসিরায়, শ্যার মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযৃত স্ভাষচন্দ্র বস এবং মি: বি সি চাটাঞ্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পষ্ঠ- 
পোষকতায় এক বংস্্প য় মুক্ত রাজবন্দী করর্ক এই প্রতিষ্ঠানটি 





স্থাপিত হয়। তদ্বদি উহ! পারিসিটি ও সেলস্ম্যানশিপের কাধা করিয়া 


আসিতেছে । উক্ত সভায় সিপ্ডিকেটের বাধিক রিপোর্ট উপস্থিত করিয়া মিঃ 
স্্ীর সেনগ্রপূু যে বিবরণ প্রদান করেন তাহা হইতে জানা ষায় এ প্রতিষ্ঠানে 
বর্ধমানে মোট £৪ জন কন্মচারী কাজ করিতেছেন । উনাদের মধো ২৫ 
জনই মুক্ত বাজ্বন্দী | ঈহ্বারা সকলেই নামমা বেতনে কাজ করিতেছেন । 
উক্ত সিপ্ডিকেট ১২টি শিল্পকেন্ছরে এজেন্দী ও শাখা আফিস স্থাপন করিয়াছেন । 
বাঙলার বাহিষেও সিপ্ডিকেটের প্রতিনিধিগণ রতিয়াছেন । 

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মি: এস সি মিত্র পাব্রিসিটি উদ্যোক্তাদিগকে 
তাহাদের রতকার্যাতার জন্য অভিনন্দিত করেন । অল্প মূলধন লইয়া অনাড়ন্বর 
ভাবে কাধা আরস্ত করিয়া এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের কাধাধারা উল্লেখযোগা- 
কূপ প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা সকলদিক দিয়াই খুব কৃতিতপূর্ণ 
সন্দেহ নাই । উপসংহারে মি: মিত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকারে সাায 
করিবার প্রতিশতি দেন। স্যার মন্সথনাথ মুখোপাধায়। মিঃ জ্ঞানাজন 
নিয়োগী, মিঃ প্রবোধচন্দ্র রায় ও মিঃ বঙ্গিমচন্দ্র রায় প্রমুখ বাকিগণ এ সভায় 
মময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন । 

মেট্োপলিটান ইন্সিওরে্স কোং লিঃ 

মিঃ এস আর ভাদেরা কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 

লাহোর শাখার এজেন্সী মানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন | 


ভিক্টোরি ইন্সিওরেল কোং লিঃ 
ভিকটোরি ইশ্সিওরেন্স কোম্পানী ও সানপাইন ইন্সিওরেশ্ন কোম্পানীর 
ডিরেক্টরগণ মিলিতভাবে এই ছুই কোম্পানী একত্রীকরণের দিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। স্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গত বৎসর হষ্টতে 
এ দুই কোম্পানী যুক্তভাবে পরিচালিত হইতেছে । 
বাংলায় নুতন ঘৌথ কোম্পানী 
কল্যাণী কটন মিলস্‌ লিঃ__ডিরেক্টর-মিঃ কে, এল, ধারা । বাবসা 


কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা । অন্থমোদিত মুলপন--৫ লক্ষ টাকা। 
রেজিষ্টার্ড আফিম--৩ঙনং কমাশিয়াল বিল্ডিংস্‌, রাই 5 ট্রাট, কলিকাতা । 


ইন্ডিয়ান মিনারেলস্‌ লি:_-ডিরেক্টর--মি: জি, পি, রাংতা | বাবসা__ 


খনি ক্রয় ও পরিচালনা । অহমোদিত মূলর্পন--২ লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড 
আফিস_-১নং জগমোহন মক্লিক লেন, কলিকাতা । 

কে, রায় এগ সম্দ ল্বি-ডিরেক্টর-__মিং কানাইলাল রায় । 
উদ্গিনীয়ারি: ফার্ম । অন্ুমোদিত* মূলধন--২* হাজার টাকাঁ। রেঞিষ্টাড 


আফিস--গ্রসভেনর হাউস্‌, (১২নং ফ্ল্যাট ), ওল্ড কোর্ট হাউস্‌ স্্র, কলিকাত| । 

প্ীলোকনাথ কটন মিলস্‌ লি:__ডিরেক্টর__মি; নীরেন্দকুমার 
মজুমদার | বাবসা-_স্তা ও কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা । অন্তমোদিত 
মূলপন--২০ লক্ষ টাকা। 


রি 
স্বভ্ড গু গ্ঞ্প 
উরি রো লি ভি টিটি তা 22 


ভারতের প্রধান সমস্য 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত ন্তাশনেল প্রানিং কমিটির নিকট 
এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া কলিকাতার ইয়ান চেস্বার অব. কমার্স 
লিখিতেছেন-_বর্তমানে দেশে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে অতি উৎপাদন হইতেছে 
বলিয়া একটী রব তোলা হইয়াছে । কিন্তু উহার মূলে আসলে কোন সতা 
আছে বলিয়া মনে করা যায় না। ভারতবর্ষের লোক বর্তমানে মাথাপিছু 
কম পরিমাণে জবা সামগ্রী বাবহার করিতেছে উহার জন্য শিল্পজাত দ্রবা 
ও রৃষিজ্রাত দ্রবা কাটতি হইতেছে কম। দ্রবা সামগ্রীর এইরূপ কম বাবহার 
বর্তমানে এদেশের প্রধান আথিক সমশ্যা। ভারতবধের পাট শিল্প সিমেণ্ট 
শিল্প, চা পিল্প,এবং শররা শিল্পে এক্ষণে উৎপাদন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন 
করিতে হইয়াছে । কষেকটি কাপড়ের কল অকেজো রহিয়াছে । কিন্তু অতি 
উৎপাদন ইহার কারণ নহে । কয় কষমীদস্তক্ত বশত বেশী পরিমাণে 
দ্রবা সামগী কিনিতে ও বাবহার কবিতে পারিতেছে না, তাহাই এই অবস্থার 
প্রকৃত কারণ। এ]দশে বর্তমানে যে পরিমাণ বন, চাউল গম প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইতেছে তাহা এদেশের বিপুল জনসংখ্যার জীবন যাত্রা উন্নত রাখিবার পক্ষে 
মোটেই য়খোপযুক্ত নহে। বর্তমান সময়ে এদেশে গড়ে লোক পিছু মাত্র 
১৬ গঞ্জ বশ বাবহৃত হইতেছে । অথবা যথোপযুক্ত পরিধানের জন্য মাথাপিছু 
কম পক্ষে ৫* গজ বগ্ধ প্রয়োজন । বন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল শর্করা সম্বন্ধেও 
তাহাই প্রযোজ্য । এদেশের লোক বর্তমানে গড়ে বংসরে মাথাপিছু ৩২ পাউগ্ড 
চিনি (গুড় সমেত ) বাবহার করিয়া থাকে । দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক 
প্রয়োজনীয়তার তুলনায় উহা যে কিরূপ কম তাহা অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া বুঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলগডের লোকেরা বৎসরে গড়ে ১০৫ 
পাউওড চিনি ব্যবহার কার। আমেরিকার মুক্তরাষ্ট, ফ্রান্স ও জাশ্মানীতে 
মাথাপিছু চিনি বাবহৃত হয় যথাক্রমে ৯৪ পাউও্ড, ৫৫ পাউণ্ড ও ৫১ পাউগ্ু। 
এদেশে যদি লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির বাবস্থা হয় তবে দ্রব্য সামগ্রীর বাবহার 
অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে । তখন বর্তমানের তুলনায় অধিক ধরবা উৎপাদন 


করা হইলেও তাহার কাটতির পথে অস্থবিধা হইবে না। কাজেই লোকের 
ক্রয় ক্ষমত। বুঙ্গির দিকেই এক্ষণে আমাদিগকে নজর দিতে হইবে । 


দরিদ্রের দেশে ডাকব্যয় 


গত ১০ই জুন তারিখের দেশ পত্রিকায় 'দরিদ্রের দেখে ডাকব্যয়” শীর্ষক 
একটি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে ডাকবায়ের অতিরিক্ত হারের 
, কথা উল্লেখ করিয়া উহাতে বলা হুইয়াছে__ভারতবর্ষে ডাকবায়ের হার 
জগতের অন্ত অনেক দেশের তুলনায়ই বেশী । সমগ্র বিশ্বের যে বৃহত্তম ধনিক 
দেশ--আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্খোনে দেশের অভান্তরে ব্যবহাধ্য প্রতিখানা 
পোষ্টকার্ডের মূল্য পড়ে এক সেন্ট। ভারতবর্ষ সে তুলনায় কেবল দরিদ্র 
দরিদ্রতম নহে-বিস্ততেও অনেকখানি ক্ষ । অথচ এই দেশে একখানি 
পোরষ্টকাডের জন্য আমেরিকার তুলনায় দেড়! মূল্য দিতে হয়। উহা ছাড়া 
ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত চিঠিপত্রাদির ডাকব্যয় তুলানাতীতরূপ 
উচ্চ। এমনকি বুটিশ সামাজ্্যগত দেশ নিউজিল্যাণ্ডের ডাক ব্যবস্থার দিকে 
দুটি দিলে আমরা জানিতে পারি ভারতে চিঠি প্রেরণ করিতে তাহাদের 
ডাকব্যয় হয় এক পেনি মাত্র। কিন্তু ভারতবধ হইতে সেই বিধিরই 
জবাব দিতে হইলে ব্যয় করিতে হয় আড়াই আনা--যাহার পেনি-মূল্য 
অস্ততঃ আড়াই পেনি অপেক্ষা কম হইবে না। বুকপোষ্ট অর্থাৎ মুদ্রিত 
কাগজ ডাকে পাঠানোর ব্যাপারে ভারতে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরিত ডাক ও 
বিদেশে প্রেরিত ডাকের ভিতর হারের একটা অদ্ভূত রকম ক্ষমতা রক্ষিত 
হইয়া থাকে । যাহা কোন দেশেই সমথিত,হয় না। যে টিকিটে ৫ তোলা 
বাপ্রায়২ আউন্স ওজনের বুকপোষ্ট ভারতের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা ঘায়, 
সেই ব্যয়েই অম্তরূপ ওজনের একটি প্যাঁকেট বিশ্বের সুদূর কোণে প্রেরণ 


করাযায়। ইহা খুবই অন্ুচিৎ ব্যবস্থা। সংবাদপত্র (দৈনিক অথবা | 


সামগ্মিক ) প্রেরণের জন্ত পোষ্টাল আইন কানুন অন্থসারে রেজিস্ত্রীকুত হইলে 
কনশেসন রেট মিলে এবং তাহাও ভারতের অভ্ন্তরে প্রেরণের বেলাই। 
কিন্তু এই সলভ হারের স্থযোগ গ্রহণ করিতে এমন সব বাধার সর্থ স্থাপন 





করিতে হয় যে এই স্থবিধা বঙ্গায় রাখাও কঠিন বাপার। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে মাসিক, বংসবে দশবার প্রকাশিত পক্স, ত্রৈমাসিক এবং যান্মাষিক 
পত্রও স্থবিধাজনক ভার পায়। কিন্তু ভারতীয় ডাক ব্বস্থায় ততটুকু স্থবিধা 
পাওয়ার উপায় নাই। ভারতবধে যে পামগ্িক পত্র ৩১ দিনের অধিক দিন 
অন্তর প্রকাশিত হয় তাহা কোন কনশেসন পাবার অধিকারী নহে। 
যুক্তরাষ্ট্রে পুম্তকের ডাক মাশুল প্রতি পাউগড দেড় সেপ্ট। এক পাউগ্ড প্রায় 
৪০ তোলার সমান-_যাহার জন্য ভারতবর্ষে ইনল্যাণ্ড ডাকমাশুল সাড়ে চারি 
আনা। আমেরিকাবাশী অপেক্ষা ভারতবাপী অনেক বেশী দরিব্র এবং 
সাহিতা ও সাধারণ বিদ্যারন9 নিকগ। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া 
ভারত গবর্মেন্টুর কি উচিহ নর ডাকঘাঙুলের হার ভারাক্রান্ত না করিয়া 
অন্যদিকে রাজন্ব বুদ্ধির চেষ্টা করা? 


বিশ্বব/পী অশান্তির মূল কোথায়? 


সম্প্রতি ইউরোপে ও ক্গগতের অন্যান্থ দিকে ষে রাঙ্জনৈতিক জটিলতা 
ও অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া 


*. টোকিওর ওরিয়েন্টাল ইকনঘিঈ পত্র লিখিতেছেন-ছুনিয়ার লোক যে 


আজ এত উদ্বেগ অশান্তির ভিতর ধিন কাটাইতেছে তাহার কারণ কি ৮ 
বুটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন সেদিন বাশ্িংহাম এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-যদি কোন দেশ বা মিলিত খাষ্টশক্তি নামরিক শক্তি 
দ্বারা ছুনিয়ার অহেতুক অপ্িকার সম্প্রসারিত করিগ়া অগ্রপর তম, তবে 
গণতত্থবাদী দেশগ্রলি অবশ্যই তাহার বিরোধিতা করিবে" (8015 06177%70 
[0 00701111919 615 ৬০110 1)% 00109 /%৭ 0118. /1010]11 09170010165 
[0119 [99190 )1 কিন্তু প্রকূত পরিতাপের বিষয় হইতেছে এই যে, 
যে গণতত্্ববাদী দেশগুলির পক্ষ হইনা মিঃ চেম্বারলেন একপ সততা ও 
সংপাহসের বাণী উচ্চারণ করিতেছেন সেই গণতন্ত্ববাদী দেশ গ্রলিও কাধাত: 
নিজেদের ক্ষেত্রে নির্লজ্জ সামাজ্গাবাদীক মনোবুত্তিরই পরিচয় দিয়া 
আপিতেছেন। শক্তি দ্বারা অহেতুক অধিকার সন্প্রপারিত করিতে স্বচেষ্ট 
না হওয়ার দরুণ তাহার! অন্যদ্িগকে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু নিজেদের 
ক্ষেত্রে তাহারা সেই এরূপ অপঙ্গত শীতি অন্তমবণ করিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধাবোধ করিতেছেন না । এই ভগ্তামী ও কপটতাই ছুনিয়ার বর্তমান 
উদ্বেগ ও অশান্তির মূল কারণ। গণতস্ত্রী দেশগুলি যে শক্তি ও ক্ষমতা 
খাটাইয়া কি ভাবে ছুনিয়ায় তাহাদের অধিকার সম্প্রসারিত রাখিয়াছে 
একবার পৃথিবীর মানচিত্র অবলোকন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে । যে 
জাম্মাণীকে আজ পররাষ্ট্রলোপী ও সামাজ্জাবাদী বলিয়া বণনা কর] হইতেছে 
সেই জাশ্মাণীর সমগ্র সাম্রাজ্য বুটিশ সামাজোর এক পঞ্চমাংশেরও কম। 
কোন অর্ধিকারে ইতপগ্ড আঙ্জ এত বড় পামাজা পদানত করিয়া রাখিয়াছে ? 
তাহা কেবল ক্ষমতা প্রয়োগেও সম্ভবপর হয় নাই কি? আমেরিক৷ ও 
ফ্রান্সের সাম়াজ্য যদিও ইংলগ্ের তৃপনায় কম তথাপি তাহার আয়তনও 
যথেষ্ট প্রসারিত বলিতে হইবে । এ সব দেশের সাম্রাজ্য সঙ্থদ্ধে আর একটি 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই তাহাতে এ সব দেশের সব্বার্দীন একচেটিয়া 
অধিকার । কেবল রাজনৈতিক দিক দিয়া নহে অর্থনৈতিক দিক দিয়াও 
তাহারা এ প্রতৃত্ব সম্ভোগ করিতেছে । ইংরেজ, করাশী ও মার্কিণের 
অধিরূত ভূভাগে অন্যান্ত দেশ সহজ বাণিজোর হ্ুবিধাও পায় না। এ সব 
সাম্াজো অনধ্যসিত ভূমি পতিত থাকিলেও সেখানে অন্তান্ত দেশের লোক- 
দিগকে উপনিবেশ স্থাপনের বিশ্মাত্র স্থবিধা দেওয়া হয় না। ইহা যদি 
শক্তিবলে অধিকার সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত নহে তবে শঞ্িবলে অধিকার 
সম্প্রসারণের জলম্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে বুঝি না। কাজেই স্পষ্টতঃই 
দেখা যায় বিভিন্ন গণতত্ত্রবাদী দেশ যাহারা নিজদিগকে বর্তমান দুনিয়ায় 
সততা ও ন্যাধ্য অধিকারবাদের সংরক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে তাহার! 
নিঙ্গেরাই আসলে “জোর যার মুন্লুক তার” নীতি অঙ্গসরণ করিয়। চলিয়াছে । 
এই ভগ্তামী ও কপটতাই যে ছুনিয়ার বর্তমান অশাস্তির মূল কারণ সন্দেহ 


নাই। 


শাখা: চাদপুর,পুরাণবাজাব্রতালজলা,বাবু্রাট লোক, 


্মতললগঞ্সজ। 
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জ্লাত্গান্দ্েন্র হ্ঞাভলচগীনল 
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টাকা ও বিনিময় 


একট দক্লতার ভাব মত্ত 
(দাবী মাত্র 
পরিশোধের জন্য ধন) বাধিক শতকর! পের হার এক টাক! পথা্ত 
নামিয়' গিয়াছিল। কিছ গর্ত সপ্মাতে ভাহা চড়িয়া ১৪৫০ আনা পরাস্ত উঠে। 
এমন কি শেষ পধান্থ ইরূপ বেশী ভদেঞ বাজারে খণ গ্রদাতার তুলনায় 

গ্রহীতার সংখ্যাই অন্বিক দেখা গিয়াছিল। এ সপ্গাহের প্রথম দিকে 
স্তাদের হার দেড় টাকায় নামিয়। আসে । তারপর গত বুধবার তাহা কমিয়া 
বঙ্সর এ পণান্ু সদের হার মার কখনও এত কম 


কলিকাতা জুন 
কলিকাত্তার টাকাধ বাজারে এ সপাচ্ে বেশ 
হয়া উঠিয়াছে | দুই সপ্াহ পর্নো বাজারে কল টাকার 


ধার আনায় পৌছে | এ 


দেখা যায় নাই । কিছুকাল যারং লক্ষা করা যাইতেছে যে নৃতন ট্রেজারী 
বিল বাবদ প্রতি নিয়োজিত পূর্ববক্লীত 
টেক্গারী বিল ও ণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বাবদ সে তুলনায় বেশী 
পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে | উহার 
নিশ্ষি় প্রায় দেখা যাও স্বাভাবিক | কিন্তু নান। কারণে এতদিন বাজারে 
& প্রাচুধা ফুটিয়! উঠিতে পারে নাই) এসপ্রাঙ্ে টাকার সুদের হান বিশেষ 
ভাবে নামি আাসাতে এক্ষণে হাহা নিদিভাবে প্রতিফলিত হইতে আরস্ত 
করিনাছে বল] চলে । বাবনামিক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া কিছুদিন 
এবই কম হইতেছিল | কিছ গবরণমেণ্ট বেশী পরিমাণে ইন্টারমিডিয়েট 
থাকার এবং ট্রেজারী বিলের স্তবদেব হার চড়া 
ভারে বলবহ বাখায় টাকার বাজারে এতদিন স্বচ্চলতার ভাব প্রকাশ পার 
নাই । এক্ষণে গবরমেন্টের টাকার বাঞ্জার সম্পর্কে তাহাদের নীতি পরিবন্িত 
করিয়াছেন | আগামী জুলাই মাসের মধাভাগে সরকারী 
পণ পরিশোনের এ নতন খণ 


সপ্মাহে যে টাকা হইতে 


ফলে বাজারে টাকার 


যাবুহ 
টেজাবী বিল বিক্রয় করিতে 


১৯৩৭৮৪৪ সালের 
গ্রহণ করা হইবে । 
বাজারে একটা 


জগ্তা খতন খণ 
গবণমেণ্ট 


করিতে সচেষ্ 


সাফশামণ্ডির করিবার জন এশসণে স্বচ্ছলতা 
পে কারনে একদিকে উণ্টার- 
বন্ধ করিয়। দেওয়া হইয়াছে এবং টেজারী 


উহাতে টাকার বাজারে 


আনঘ়ানের চেষ্টা হইয়াছেন, 


মিডিয়া ট্রেজার বিল বিএন 


বিলের নদের হারও ক্রমেই হাপ করা 


হইতেছে । 
এখন তইতে স্বচ্ছলতার ভাব দেখা দিবে বলিয়।ই মনে হয়। 
গঙ ৬ জন অঙ্গলবার ৩ মাসের মিয়াদী মোট ুই কোটি টাকার ট্রেজারী 
টেগার আহবান করা হইয়াছিল । হাতে 


পরিমাণ জাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। 


বিলের মোট আবেদনের 


পর্ন সপ্াহে তাহার 


খে 


বাঙ্গালার শিপ * বাঙ্গালীর শিপ্প 


টাওয়ার বোণ্ট ব্যারেল বোণ্ট 
ডোর হ্থাগুল্‌ ড্য়ার হ্াাগুল্‌ 


ইলেকটি.ক ব্র্যাকেট 
পিভলের ইলেক্ট্রোপ্পেটেড্‌ এনং অক্সিডাইজ্ড্‌ 


আপনি নিন্য়ই দেশিয় শিমের পুনঃ গ্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। 
কতরা আপনি আমাদের শুজেচ্ছ । আপনার বাড়ী তৈদ্বার করিবার 
সময়, দেয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপক্স 
কিনিবার সময় ধেখিবেন আমাদেরই জিনিষ বাবহাত হইতেছে কি না। 
আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বা্পালীর কচি ও নিপুণভার 
ভাপ আছে । বি) ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই 
পাওয়া ঘাইবে। 
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বিস্তত বিবরণের জঙ্তা অনুসন্ধান করুন $- 


দি ইণ্ডাফীয়াল ক্রেডিট্‌ সিণুকেট লিমিটেড, 


১৩৫ নং ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা! । 
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নিরিহ £ 


এবারকার আবেদনগ্রলির মধ্যে 
তদৃদ্ধি দরের মম এবং ৯৯৪০ পরের শতকর] ৬৫ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী শমণ্ত আবেরনই পরিতাক্ হইয়াছে | পুর্ন 
সপ্তাহে ট্রেঙ্গারী বিলের বাধিক শতকর। পের হার ধার্যা হইয়াছিল ১৮/১৭ 
পাই |. এসপ্রাহে তাত] শতকর| বাধিক ৪৯ পাই নিষ্ধাবিত হয়ছে । 

আগামী ১১ই জন তারিখের জন্য ৩ মাসের মিরাদা মোট ছুই কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই জুন শুক্রবার বাবদ টাকা জমা 
পিতে হষঈটবে। 


পরিমান ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ছিল। 


৯২৪৩ পাই দরের ও 


রিজাত ব্যাঙ্ক অব উপ্ডিযার সাপ্াহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২রা জুন 
ঘে সপ্মাহ শেষ হইরাছে ভাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১৭৮ কোটি চস্টিসতাগ্টি টাক! | গত সপাহে তাহার পরিমাণ 
১৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গভণমেপ্টকে 
এ লক্ষ টাকা সাময়িক পার দেওয়া হইয়াছে । 
** লক্ষ টাকা। এ সপ্রাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানজের 
পরিমাণ যথাক্রম ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও 
৫২ লক্ষ ৭ৎ হাজার টাকা । 


১১ কোটি 


ছা বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিষ্নূপ বিনিময় ভার বলবং 
দেখা গিয়াছে £-- 





টেলি; ভগ্ডি ( প্রতি টাকায়) ১শি৫৪ই পে 
এ দর্শনী ১শি ৫উই পে 
ডি এ ৩ মাস রী 

ডি এ.৪ যাস 

ডি এ ৬ মাস নর 

ফা । প্রত্তি ১০০ টাকায়) ১৩০০ 
মাক রী ৮৬৪ 
গিলডাব ৬৫ 
চলার । প্রতি ১০৭ ডলারে ) ২৮৭1০ 
হন 1 প্রাতি ১০5 ইয়েনে ) ৭৮1%/০ 
ফাহ-ছ্টালিহ ভালু ( প্রতি পাউগ্ডে। ১৭৬ 
£ালি'“ডলার হার ৪৬ 











| ভারতীয় শিশ্পের শ্রেষ্ঠ নি 
২ দা তলক্কুও্রত্িউ সক্রুলা শু 
জান্ল ন্িজুক্ ও্রভ্িষ্টান্ 


ক্লাইড পাখা 





ক্লাহইত্ড. হ্যান্ন ০ল্ষাম্পান্লী ভিলিহ্সিতজ্ভ, 
২১২, চৌরজা রোড, ( প্রবেশপথ__পিগুষে ত্র, কলিকাতা ) 
ফোন £--কলিকাভা ৩৬৬১ 


গত সপ্রাহে দেওয়া হয় 





২৭৪ রি 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ই জুন্‌। 

গত সপ্তাহের ন্যায় এসপ্রাতে৪ কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা 
নিরুৎসাহভাব বলবং ছিল। বিকিকিনি বেশী কিছু তয় নাই। শেয়ার 
মূল্যের উঠানামাও বেশ দেখা গিয়াছে । এসপ্রাতে ল্ডন ও নিউইয়ের 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা তেমন সম্পোষনক 
নহে। রাশিয়ার সহিত ই'লগু ও ফ্রান্সের যে রা্নীতির চুক্তির আলোচনা 
চলিতেছে তাহা এখনও কোন নিদ্দিঈট পরিণতি লাভ করে নাই। এ 
চুক্তি সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত হইতেছে না বলিয়া লগ্ডনের বাছগারের 
বাবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়েই তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছে 
না। সেজন্য কাজকশ্ম বিষয়ে মন্দা দেখা যাইতেছে | বিদেশের বাজারের 
এই অবস্তা কলিকাতার বাজারে নিরুৎসাহভাব সঞ্চার করিতেছে । তাহা 
ছাঁড়া এখানের বাজারের অবলাদের ভাব লক্ষিত হওয়ার অন্ত কারণও 


রহিয়াছে । গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চট ও থলের বাজারে মন্দা চলিতেছে । 
আর থলে ও চটের দাম পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গ পাটকলের শেয়ারের 
দামের নিয়গতি লক্ষিত হইতেছে । এত সপ্গাহে েযটবির বাজারের 


আলোচনায় আঘরা ইপ্ডিয়ান শায়রণ এগ স্টাল কোম্পানীর কুলটি কারখানাস্ 
যে শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। এসপ্রাহেও 
এ ধশ্মঘট চলিতে দেখা গিয়াছে । উহার ফলে ইয়ান আয়রণ এগ স্টীল 
কোম্প্রনীর শেয়ারের দাম পড়িয়া বাইতেছে এ সঙ্গে অন্বান্তা বিভাগেও 


মন্দা লক্ষিত হইতেছে | 
কোম্পানীর কাগজ 


গত কয়েক সপ্রাহ ষাবহ কোম্পানীর কাগন্ বিভাগে দামের তেজী ভাব 
দেখা যাইতেছিল এসপ্রানেও এ তেজী ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে । টাকার 
বাজারে কল টাকার সুদের ভার ইতিমধো উল্লেখযোগারূপ হ্রাস পাইয়াছে। 
ট্রেজারী বিলের স্থাদের হারও শতকরা বামিক «৯ পাইয়ে নামিয়া আসিয়াছে । 
লগ্ুনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দামের হারএ তেজী হইয়া উঠিয়াছে | 
নৃতন সরকারী প্লণ গ্রহণের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে । ফলে 
কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম চড়াহারে বলবৎ আছে। 
ধতদূর বুঝা যায় কোম্পানীর কাগজের এই তেজীভাব কিছুকাল বজায় 
থাকিবে । অগ্য বাজারে ৩। আনা দের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬৭ 
আনা, ৩ টাকা স্থদের (১৯৩৬-৬৫ ) খণ ৯৭।৮৬ পাই, ৩টাকা শদের ( ১৯৫১- 


৫৪ ) ঞণ ১০০ আনা ধাড়াইয়াছে । 
কয়লার খনি 


কয়লার খনির শেয়ার বাজারে এমপ্রাতে পৃর্নেকার ন্যায় অবসাদের 
ভাব লক্ষিত হইয়াছিল | তবে দামের হার নেকটা স্থির আছে । সম্প্রতি 
কয়েকটি কয়লা কোম্পানীর যে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
অনেক বিষয়েই সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে । পেঞ্চভেলী কোল কোম্পানী 
এবার শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে । অধিকন্ধ 
তাহারা শতকরা দেড় টাকা ভারে বোনাস দেওয়াও স্থির করিয়াছে | কিন্তু 
এ সমন্ত সত্বেও কয়লার খনির শেয়ার বাজারে মোটেই কোন উসাই-উদ্যম 
লক্ষিত হইতেছে না, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষগ্ন। অগ্য বাজারে বেঙ্গল 
৩০৫২ টাকা, ধোমা মেইন ১২।/০ আনা, ইষ্ট ইত্ডিয়ান ২০।০ আনা, মুগ্ডপপুর 
৭5০ আনা, নিউ কীরভম ১৬৪৮ আনা ও ওয়েষ্ট জামৃরিয়া ২৭২ টাকা 


দাড়াইয়াছে । 
পাটকল 


চট ও থলের বাজারে মন্দার ভার বললব২ থাকায় পাটকলের শেয়ার 
সম্পর্কে বাজারে তেমন কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা ধাইতেছেনা। চটের 
সত্যিকার চাহিদার তুলনায় পাটকলগুলিতে বিক্রয় যোগ্য মজুত চটের পরিমাণ 
অত্যধিক হইয়া গড়ায় অনেকে পাটশিল্পের ভবিষৎ সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত 
'হইয়াছেন। এই সব কারণে এই বিভাগে দামের হারও অপেক্ষাকৃত নিন 


আহি জগ, 





[১২ই ১৯৩৯ 


দেখা যাইতেছে । অগ্য বাজারে হাওড়া ৫৩।৬/* আনা, ্ুকুদটটাদ ৫৮০ আনা 
ও কামারহাটি ৪৯৬ টাকা টাড়াইদ্লাছে | 


বিবিধ 


ইত্তিয়ান আয়রণ এও স্টীল কোম্পানীর কুলটা কারখানায় ধর্মঘট আরম্ত 
তওয়ার সংবাদে গত সপ্রাহথে উহার দামের হার নামিয়া গিয়াছিল। একপ্রাে 
এ ধন্মঘট চলিতে থাকার দরুণ এবারও দামের এরূপ নিক্মহারই লক্ষিত 
হইয়াছে । অন্য বাজারে উগ্ডিয়ান আয়রণ এগু টীল কোম্পানীর শেয়ারের 
দাম ২৪৪৮০ আনা দাড়াইয়াছে । 

আলোচা সপাহে শেয়ার বাদ্ধারে কোম্পানীর কাগজ ও বিভিন্ন প্রকার 
শেয়ারের নিয়রূপ বিকিফিনি হইয়াছে £- | ॥ 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২রা জুন ৯৯৪৩, ১০৭৮ | 


কোম্পানীর কাগজ--২রা জুন ৯৭২; ওরা জুন ৯৬৮৮; ৫ই জুন ৯৬০৯, 
৩২ সুদের ণ 


৩॥০ সাদের 


৯৭৮, ৯৭/ ৬ই জুন ৯৬৫৮ $ এই জুন ৯৬৮/, ৯৭২ । 
( ১৯৬৩-৩৫) ২রা জুন ৯৭14 ৩ স্তদের কোম্পানীর কাগজ--২রা জুন 
৮৬০/। ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ওরা জুন ১১১২; ৫ই জুন ১১১২; 
৫২ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ ) ওরা জুন ১১৪1৭ 7 


ক্দের ধান 


৭ই জুন ১১০৪০, ১৯০৮৮ | 
৬ই জুন ১১৪৮ ৭ই জুন ১১৪।০, ১১৪1%, ১১৪৪/। ৩০ 
( ১৯৪৭-৫০ ) ৬ই জুন ১০৪০/। ৭ই জুন ১০১1০ । 


ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক--২র1! জন ১০৯২ ১০৯॥৭, ১১০।০, ভরা জুন ১৭৪)০ ১১০০, 
৫ই জুন ১০৯৯ ১০৯।৭ ১১০।০ ১০৯২১ উই জুন ১০৯২ ১১০২ ১৭ল॥ ১১০২ 


সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক-৫ই জন ৩৩২ 


৩৩15 ৩৩০ 


১১১২, ৭ই জুন ১১১২ ১১২২। 


৭ই জুন ৩২৪০ | ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক--৬ই জুন (কলি ) ৩৮৭২ । 
বেলপথ 
হোসিয়ারপুর দোয়ার-_-২র] জুন ১০২২। সাডা-সিরাজগঞ্জ রেল ওয়ে 
২রা জুন ১০২০ | 
কয়লার খনি 


১২২ ১২০ $ এই জন ১২1৮ ১২।৮ ২ 


বরাকর--২রা জুন ১২০5 উই জুন ১২২ 
ধেমো মেইন. ২র। জুন ১২৮% ১২।০ ; ওরা জুন ১২৮7 ৬ই জন ১২৮ ১২০3 
৭ই জুন ১২৮ ১২।৮। নিউ বারভূম--২পা জুন ১৭৪ ওরা জুন ১৭৭; 
৫ই জুন ১৭1০ ১৭৪ ১৭1৮১ ৬ই জুন ১৭৪২ ৭ই জুন ১৭।০ ১৭1৮ ১৭॥%/। 
অগ্ডাল--২রা ্ুন ১০৬২, ৬ই জুন (প্রেফ) ১০৭৯১ সামলা--২বা জুন 
১/৮। টালচর--২রা জুন ৮৬/। জয়ন্তী সেপ্টণল ৪ঠা জুন ১॥০। রাণীগঞ্জ-- 
৪ঠা জুন ৩১1০। ষ্র্যাপ্ডাউ--৪ঠা জুন ২২।০ , ৫ই জুন ২২২ ২২।৮ ; এই জুন 
২২]০ | ইকুইটেবল--৫ই জুন ৩১২ পই জুন ৩০৪। বেঙ্গল ৬ই জুন 
$355555555555555555055555555555555552555555558555855555555555522555255 


ঢকস্পীন্ন জ্ভ্ি 


দাতের মাড়ি হইতে পুঁজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া ) এবং অন্যান্য 
দক্তরোগে উহা অবার্থ। নিতা বাবহারে কোনব্ধপ দস্তরোগ জন্মে না। 
চুক্তিতেও দস্তরোগ আরোগোর ভার গ্রহণ করিতে পারি। 

ডাঃ এস, পি, চাটার্জ্জি, 'এম-এস্‌-সি, টি-ডি (লগুন ), 
পি-এইচ-ডি (লগুন ), ডি-লিট ( প্যান্পি ), এফ-জি-এসের অভিমতত-- 
নিত্য বাবহাধ্য হিমাবে এবং যাহারা পাইওরিয়া ও অন্যান্য দস্তরোগে 
ভূগিতেছেন বিশেষভাবে তাহাদের জন্য আমি অসঙ্কোচে দশন রুচির 
স্থপারিশ করিতে পারি। 

মূল্য প্রতি শিশি চার আন।; মাশুলাদি স্বতন্ত্র 

্রস্ততকারক-_ল্ল্লাম্ম ০্গীঞ্গুল্লী লল-লাস্ন্না্গান্র 

১৩৯এ, যুক্তারাম বাবুর দ্ীট$ কলিকাতা 
















[ ১২ই জুল ১৯৩৯ 


৩০৬৯ বাশরা-৬ই জুন ২৭; ভালগোড়।--৬ই জুন ৩৪। ওয়েষ্ট জবুরিয়া_ 
৬ জুন ২৭৪। বরিয়া-ণই জুন ১১/৮। বড়ধেযো- এই জুন ৩৪৬। 


১২৮  কাট্াস ঝরিয়া_-ণই জুন ২৮৭। মু$লপুর--৭ই জুন+ ৭৮। 
ইউনিয়ন--৭ই জুন ২৭1০। ওর়েষ্ ছমুরিয়া_৭ই জুন ২৭।০ ২৭৭ ২৭৪৮/। 


পাটকল 


আদমন্ত্রী--২রা জুন ১০।% ১০৪০ ৭ জুন ১০৪০ ১১২ হুগলী ৩রা জুন 
(প্রেফ ) ১৬৭০ হাওড়া রা জুন ৫৩] ৫৬1 ৫৩৮৩রা জুন ৫৩৮ ৫৩14 ৫৩৪০ 
৫৩1০ ৫ই জুন ৫৩০ ৫৩1০) ৭ই জুন ৫৩৮ কামারহাটা-ংরা জুন ৪৮৭- 
৪৮৯॥ ৪৯০২ ৪৮৮২ ওরা জুন ৪৮৮২ পোথিয়ান ওরা জুন ১৩৫২ এাংলোইগ্ডির। 
৫ই জুন ৩২২৯, ওই জুণ ( প্রেফ ) ১৪৬২ ১৪১০ ১৪৭1” চিভাভলসা ৫ই জুন 
জুন১১।০ ১১॥ ১১৪০ ৬ষ্ট জুন ১১।০ গৌরীপুর ৫ই জুন ৫৪২২ ৫৪৫২ ৬ই জুন 
৫৪৯২, পক্ট জুন ৩৫০২ ভকুমচা্ ৫ই জুন ৪॥) পই জুন ৫২ ৫1” নর্থক্রক ৫ই জুন 
৩২. ৬ই জুন ৩১॥ ৩১৭০ রিলায়েন্স ৫ই জুন ( প্রেফ ) ১৫২. ৭ই জুন ১৫১০, 
১৫২২ ষ্্যাণ্ডাউ ৫ই জুন ২৫২॥ ক্লাইভ ২রাজুন ২৫৯ ৬ই ভরন ২৫॥) ৭ই জুন 
২৫২ ন্যাশনাল ৬ই জুন ২১০ ( প্রেফ ) ১৪৬২ ১৪৭২ নৈহাটি 


২১॥ ২১৪৭ 


৬ই জুন ২৯৮২ প্রেসিডেন্পী এই জুন ও॥ ৩৮ বিড়লা ই জুন ১৫॥ ১৫৮ ৬ 


খনি 


বন্মা কর্পোরেশন রা জুন ৫৪৮ ৫৮/5 205৯ ৫5০১ তা জুন ৫৪5 ৬২ 
৫৮5০ ৬০০ ৫৪০১ তু জুন ৫6০ ৬০০ ৫৪০১ উই জুন ৫৪০ ৫৪৮/০, ই জুন ৫5০ 
৬২ ৫৪/০, ইও্ডিয়ান কপার ২রা জন ১৮০ ১৪৮০ ১0০০১ ওরা জুন ১।৩/০ 
৫ই জুন ১৪০ ১/০/০ ১৪০১ উই জুন ১০০ ১৪০১ পই জুন ১0৮০ ১৮/০ ১৪০১ 
রোডেপিয়। কপার ২রা জুন ১1০, ৫ই জুন ১৮০ ১1০১ উই জুন ১০১ ৭ই জুন 
১/০, টেভয় টান ২র। জুন ১%০ ১1০, এই জুন ১৮০, ১০, কনসোলিডেটেড, 


টীন ৭ই জুন ৬৫/৭, 


ইলেকটি ক ও টেলিফোন 


বেঙ্গল টেলিফোন-২রা জুন ( আডি ) ১৭৪৮ ১৮৯ ( প্রেফ ) ১২৪৮ ১৩৮ 
১৩০৩; ৬ই জুন ১৭॥০ ১৭৪৮ ১৮৮; ৭ই জুন ( অডি ) ১৭5৮+১৮৮ ( প্রেফ ) 
১৩৮ । বেনারেস ইলেক্টি,ক--৩র। জুন ১৩1০ ১৩॥০ 7 ৫ই জুন ১৩, ১৩) ৬ই 
জুন ১৩০) ৭ই জুন ১৩৮ ১৩/৮। ঢাকা ইলেকটিক--৩রা জুন ১৫।০ ১৫॥০। 
মজঃফরপুর ইলেকটি.ক_- ই জুন ১০।০। ভাগলপুর ইলেকটি,.ক-. ৭ই জুন 
৮।৮%| জববলপুর ইলেকটি,ক--৭ই জুন ১২৪০ | ইউ, পি, ইলেকটি.ক--৭ই জুন 


১৬১২ ১৬২২.। 


হাঞ্জনয়ারং কোম্পানা 


বাণ গরাগ্ড কোং ( অভি) ২র| জুন ২৭১৯ (প্রেফ ) ১২৪২; ৩রা জুন 
১.5১১8255১১2১5522225232222222222825222552555525525৩ 
টিপি গ্রাম প্প্রবস্তীক" স্থাপিতা-১৭২৯ ফোন বি, বি। ৫৬২ 


ওশন্বতুল্ষ শাক হিনও 
৬১ নং বহুবাজার স্্রীট, কলিকাতা। 
সকল রকম ব্যাঞ্চিং কাধ্য যত্তের সহিত কর। হয়। 











স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 

১ বৎসরে শতকরা -'. ১৪ টাকা ২১।০ আনায় ২৫২ টাকা 

চা ৮ ৫৯ ৪৩ টাকায় র্‌ 

৩, ্ ৫০ ৮৯ ৭৯» ক 

৫ ৮ ৮৬ 1৯৩ চে ? £ 
? 


৯ এ ৬৭, ৮ ৯ ৮) ২ 
এডিসি স্শ্ও ডি্পোক্্িউি 

মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬২ টাকা, ৮ বছপয়ে ১২২*২ টাকা, ১* বমরে 
১৬৩*উাকা মাসিক ১২টাকা হইতে ১*২ পৰ্য জমা লওয়া হয়। 

সদ শতকরা ৬২হারে চক্তবৃদ্ধি ৃ 
চল্তি হিসাবের (০৮612 9/০ ) সুদ শতকরা ১॥০ টাকা। 
'সেভিংস ব্যাক্ষ'এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকর! বার্ধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
চট্রঞ্রাহম সাবা ২৮৫০্ণ 2ম ত্ধোকশা হইস্সীজেে 


৬৩৬ কককক৬কককক ক ১৯+৯১৩৯১৬৬৯৬৬৯৬৬৯৬৩৬৬৬৬৬৯ক৫৯১৬৬৬১৬৬৯৬১৬৬৪৬৬৯ক৬ 









? 
এ 






আম্মি ভ্ুগ্গু 


২৭৫ 


২৩৮০; ৫ই জুন ২৬৬২ ২৩৭০ ২৬৫২ ৬ই জুন ( অভি) ২৬৫২ ২৬৭॥০ | 
উত্ডিয়ান আয়রণ এাণ্ড টাল--২রা জুন ২৫1০ ২৫|/ ২৫৪/ ২৫)৮%/ ২৫৮৮/ ২৫৭5 
২৫1/$ ওরা জুন ২৪৮ ২৪॥৬/ ২৪৪৩/ ২৪1/ ২৪৪% ২৫০ ২৪৪/ ২৫/ ২৪১ 
২৪৪৮ ৫ই ছুন ২৫২ ২৫1০ ২৫।০ ২৫।০ 7) ৬ই জুন ১৫০ ২৫০/ ২৫৮ ২৫1 
২৫।৮$ ৭ই জুন ২৫।০ ২৫০ ২৫।/ ২৫ ২৫% ২৫/। সারণ এঞ্সিনিয়ারিং 
হা জুন ৫৯7 ৫ই জুন ৫৮ 71৮ ৫0৮ ৫॥০ ৫৯7 ৬ই জুন ৫২ ৫৮% ৫1৮ ৫11 
সকুমটাদ টাল -৩বা জুন ৭৮%$ ৬ই জুন ( অডি ) ৬।৮% ৬৮ স্টাল কর্পোরেশন 
খরা জুন ( অডি ) ১২৭ ১২৪/ ১৩৩ ১৩1৮ ১২৪৮ ১২৮৮ ১৩২ ১৩৮ ১৬০ 
১৩ ১৩৮ ১৩।০ ১২৪৮ ১২৪৮ ১২৪2/ 1 প্রেফ ) ৯৫২ ভরা জুন ( অডি) 
১২৪০ ১৩৭ ১২4০ ১৩০ ১২/৩/ ১২।৮ ১২৮০১ ৫ই জুন (অভি) ১২ ১৩/ 
১৩/ ১৩০ ১২৪৮7 ৬ই জুন ( অডি ) ১১৪৮ ১৩৮ ১৩০ ১২৪০ ১২৪ 
১২৫৮ ( প্রেফ ) ৯৩০ ৯৪॥০ ; ৭ই জুন (অভি) ১১৪/ ১৩৮ ১৩৮ ১২৮০ 
( প্রেফ ) ৯৪২ ৯৫২ | কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ই জুন ১৭৭ ৩২ ৩৮ ৩০ 
৩৮ ৩1/ ৩৩ ২ ৭ই জুন ( অডি ) ৩০ 
জুন ১৮ ১07 ৭ই জুন ১1০ ১141 


স্প্প্প্ররিমি ক্যাল 


আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল--২রা জুন ( প্রেফ ) ১১৭০ ২ ভরা জুন 
(প্রেফ ) ১১৮০ বশ্মা লাইম এাণ্ড 
কেমিকেল--৩রা জন ন০ ন॥০ ২ ৫ই জন ৯5/ ৯12/ ৯/ ৯০ ৯1৮ 5 শট জন ৮৪৮৮/ 


মালালস--৬ই 


তাপ ৩/ তর ৩/ | 


১১৮২ ১১৯২২ এই জুন ১১৬০ 


৯৮ ৮৪ ৯২ ৮॥৮/ ৮৪% | 


লিমেপ্ট 


বেঙ্গল পটারিজ -২রা জন ৫0০; ৬ই্ জুন? $ ডালমিয়া সিমে্ট--২ব! 
( প্রেফ ) ৯৫২ (অভি) ৯২২ ( ডেফ ) ৩।০ ৩।৮%; ওরা জুন ( অডি ) ১২1৮ 
(প্রেফ ) ৯৭২ (ডেফ ) ৩।০/। ৬ই জুন (অডি) ১২।০; ( ডেফ ) ৩/৮; 
( প্রেফ ) ৯৫২ ৬ই জন ( অডি ) ১২০/ ১২৮ পট জুন ( অডি ) ১২০ ১২৬/ 
(ডেফ ) ৩।০; ( প্রেফ ) ৯৬২ ৯৪॥০। এসোসিয়েটেড সিমেপ্ট-৬ই জুন 
১৩৬২ ১৩৬০ । 


ডিবেধ্যার 


৩২ স্থদের ( ১৯৩৯-১৮) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবে *--২রা জুন 
৯৩।৯। ৫ সুদের (১৯৬২) কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেং ৬ই জুন 
১২০।৮। ৩ স্দের ( ১৯৬৬-৭৬ ) রেঙ্গুন মিউনিলিপাল ডিবেঃ ওরা জুন 
১০১/ ১০১1%/। ৩৪ স্বাদের (১৯৩৫কলিকাতা পোটট্রা্ট ডিবেং ৫ই জুন ১০২০ । 
অ স্বদের (১৯৫৬-৬৬ ) হাওড়া ব্রিজ দিব ৫ই জুন ১০০।৮ এই জুন 
১০০৮০ | 


সুদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিগিত দেশীয় বীম! প্রতিষ্ঠান 
-আআসামাতে্র 2হম্পিষ্ট্য-_ 

দাবী প্রদানে তৎপরতা :  £ উদার বীমা সর্ত 

স্বল্প খরচের হার £.. £. অভিনব বীম! প্রণালী 


রর (50176171653) 
সাময়িক অক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
হ্যান্যেজ্কল্রেক্স ন্নিক্ষউ ভআন্বদন্ন শক্রভন্ম 1 

ফোন কলি; ৫৮৭৭। টেলিগ্রাম--ভেরিটাস 


হি 


কেকা টনিক 





২৭৬ 





চ। বাগান 

আমলকী--২রা জুন ৪৫২, ৫ই জুন ৪*, ৬ জুন ৪৫২। হাসিমারা 
। অডি) ২রা ভ্রন ৩৪1৭ ৩৪॥০, ওরা ভন ৩৪৪০, ৬ই জুন ৩৪৪০ ৩৫৯,। 
পান্রকোলা (অডি। রা জুন ৭৯৭২ ৮০০১, ৬ই্ট জুন *(প্রেফ) ১২৯২ ১৩০৯ 
।অডি) ৭৯৮. ৮০২।০, পুসিমবিং হর জুন (প্রেফা। 8৪০) এই ছৃন ৩৮০ ৪৯ 
তেক্গপুর ২রা ছুন (অভি) ৫15 01৮, ৫ই জুন ৫15 ৫৮০ ৫৮, সই হ্ুন (প্রেফ) 
১১২ ; বাগমারী ৬ই জুন ৩।৭ $ বেতিয়া ৬ জুন ৩৮; হাতীক্ষীরা ৬ই জুন 
১৬২ ১৬০: নর্থগয়েষ্টাণ কাছাড় ৬ই জুন ১৮৬২ ১৮৮৯৬ ৭ জুন ১৮৬২7 
সারুগা ৬ই জুন ৭)০ ৭৮০7 লাপয় ৬ই জন ৭1০ ৭10০১ ৭ই জুন ৭0০ ৭9০ $ 
ভীনআলী ৬ই ভ্বুন ১০।০, পই জুন ১১০ ১১।০ 5 টমন্গং ওই জুন ৬৪ ৭৯ 
৭ জন ৬০; বাশমাটিরা ৭ই জুন ১২০ ১২।০ ২ উষ্ইত্ডিয়া ৭ই জুন ৭২ ৭1০; 
গ্রব এই জুন (এ) ৭| ; হাসকুয়া ৭ জুন ৮৪০, জয় বীরপাড়া ণই জুন ১৩1৮, 
মহীমা ৭ই জুন (প্রেফ) ১১২, প্রাজাভাত ৭ক্ট জন ২৯৮০১ ূপচের। ৭ই জুন 
৪।০, রাইঙাক ৭ই ভান ৬৮০, ছেলুইছা!ল ৭ই জুন ৪7৮, টোঙ্গানী ৭ই জুন 
১৬ ২।, ভিপাজলি ৩ব। জন ১৭-, বিশ্বনাথ €ই জন ২১1০, ২১০১ ৬ই জুন 


০ | এই ৭0৮ ৭0০ 


ই জন ৮০, দফলাগড় ৫ জন ৮15 ৮15, ৬ই জুন ৮াছ ৮7০ | 


চিনির কল 


১১০, ৬ই ভন ১১০ 


২১।০ ২১৪০, বেতজান ৫ই জু ১৭১, 


বেজা-২ধ। জন ১১৭ ১১।০, ণই জুন ১১॥/। 
কের এণ্ড কোহনতর। ভন (গ্রেফ ) ১০৫৯ ১০৬; চাম্পারণ- ৩রা ভন 
১১০০, ৫উ জুন ১১০; কানপুর-৫ই জন ( অডি) ১৫৪০১ উী জুন ১৫৪০, 
৭ ভন ১৫৪০২ রামনগর কেইন এগ সুগার-৬ই জন 9২ ৭৪০ ৭॥০ 7 


নিউ সাবন--৭ই জুন ৫৪ 3 সাউথ বিহার-৭ই জুন ( ডেধ ) 88০ ৪5০ 1 


বিবিধ 


বি আই কপৌরেশন ২রা জুন (অভি) ২০ (প্রেফ) ১৪৫২ ১৪৬২ ১৪৫২ 
৫ই জুন কলিকাতা ট্রাম- 
কোম্পানী ২রা জুন ১৯০০ তন ছুন ১৩৮০ 3 ডানলপ রবার ২রা জুন 
(২য় প্রেফ) ১০২।০২ পারিাপটি সোসাইটি ২র। জুন ৭২, ৭1» ৬ই জুন ৬৪০; 
রোটান ইগ্ডাষ্রাঙ্গ ২র। জুন ।প্রেক) ১২৮২ ওয়াপফোডা ট্রাব্পপোর্ট ২রা জুন। 
৮৮, ১২ ;বুটিশ বাশ্মা পেগোশগ্াম হরা গন ৩৮, ৩৮ ওরা! জুন ৩০, 1৮ । 


। প্রেক ) ১১৫ ১৪৯২7 উই গুন ১৪৬০, 


রই জুন ৩৪০১ ৩৬৪৮ ৩৪৮ ৩4৮ ৪২8৮5:982 উই ৪০.৪% ৪২৪ ৪৮ ৪৮০ 


৪1০ 8০615 5%০ 5 পরী শুন 81৮58155905 80০ 81০ 81 ৪1/ 


ই্ডিরা পেপার পাল খরা জুন ৯৭২২ টিটাগড 
(২য় গ্রে) ১০৬২ ৫৩ জুন । প্রেফাড অডি) 
।বি 
নেভিগেশন ৩রা প্রন (এডি) উস ঈদ ও 


এয়ারপয়েজ ৫ গন (6) দত (ডেফ) ১:৪২ 


ঘ 


পেপার (এ ও বি আছি) ১২৮ 
৪২ 8৮ [প্রি অডি) ১২১১২) 
. পই জুন (প্রেফাড অভি) ৩৪৮৪ 8০/০ ডি ১২।০ ) ইঞ্থিয়া জেনারেল 
৫ জুন (অডি) ৯০. ইয়ান 
হগুগ়ান কছ, প্রডাক্টন €ঠ জুন 
২গঠ জুন ১1৮9৮ গুরিয়েন্ট পেপার 


মেদিনীপুর গমিরারী ৬ই জুন ৬০২ ৬১২ ৭ই জুন 


২২০০, ২৩৯ মূল অয়েল হই ভুন ১০ 
ভই জুন (অভি) ৫0৮০, 
৫৯)০০, ৫৮২ ই্ডো বন্মা পেটোলিয়াম। শী জুন | অভি) ১০৪।০, ইত্ডিয়া 
পেপার পান্নু এই প্রন ৯৭২ ক্াালকাটা লাগ্ডিহ গু পিপিৎ ৭ই জুন ১৪॥০ 


পোট দিপিহ ৭ই জুন ১৫॥ 


৩ নং হেয়ার ষ্টীট 
খেগল - আগলিক্াত, ৩০৯৯ 





আর্ক ভঙ্গ 


[১২ই ভুন, ১৯৩৯ 


পাটের বাজার 
কলিকাতা] ১০ই জুন 


কলিকাতার ফাটকা! বাঙ্জারে গত সপ্মাহের তুলনায় এ সপ্তাহে পাটের 
দরের অপেক্ষারুত নিম্লগতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ৩রা জুন ফাটকা বাক্জারে 
হুণ মালে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে যে বিকিকিনি হয় তাহাতে পাটের সর্বোচ্চ 
কর দাড়াইয়াছিল ৫৩৮ আনা । এসপ্রাহে বাজার খোলার প্রথম দিন অর্থাৎ 
ই জুন তাহা কমিয়া ৫২৮ আনা হয়। অধ্য বাজারে তাহা ৫১৪% আনা 
পর্যান্থ পৌছিয়াছে । গভ ৩রা জুন শনিবার হইতে ফাটকা বাজারে নৃতন 


পাটের অগ্রিম বিকিকিনি শারভ্ত করা ভইয়াছে । এখনই এই বিকিকিনি 
আরম করা সঙ্গন্ধে ফাটক। বাজারে কোন কোন বাবসায়ী আপত্তি করিয়া 


থিলেন। ইহ সেও ফাটক। বাজারের নিব বোড যে শেষ পথ্য 
তাহা সুর করারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ভাহা স্রথের বিষয়। সেপ্টেঙগর মাসে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে নৃতন পাটের বিকিকিনি আরম 
হইলে গত শনিবার তাহা সর্পোচ্চ ৪৩৪৮০ আনা হয় | ৬ জুন মঙ্গলবার 
এ হার ৪৪1৮০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পা । কিন্ক পরে তাহা কমিয়া যাইতে 
থাকে ।  অগ্ঠ বাজারে সেপ্টেম্বর ডেলিভারির নুতন পাট সর্ববোচ্চে ৪৯৪০ আনা 


দাডাইঘাছে।  নিন্ধে এসপ্রাঙের ফাটক বাজারের দর উদ্ধত করা 
্ হইল । 
জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সপ্ডে- 
তারিথ সবেবোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধে দরু 
?ঠ জন ৫২৮ ৫২৮৭ ৫২৮৭ 
অহা ৩ ৫৩] ০ ৫২০ ৫৩৯. 
নত ও ৫১৮৮০ ৫১৮০ ৫৯৮, 
৮ » 7 ( বাজার বন্ধ ছিল) সপন 
নট ও €১|০৮ এ ৫১০ ৫১1৪ 
১০, ৫২৪০ ৫২০০ টিটি 
সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সঞ্জে 
(নৃতন পাট ) 
তাবিখ সব্বোচ্চ দর সর্ধবশিয় দর বাজার বন্ধের দর 
৫ই জুন ৪৪০ ৪৩1৮০ ৪৩৪৮/০ 
হী ৪ ৪81৮০ ৪৩৪০ ৪৪২ 
তি 5৩৮৮০ ৪২৪5 ৩২৪০ 
মী ৪ 9২০ ৪০] ০ ৪১২ 
৮্ই ৪১৮৪০ ৪১০/০ ৪ ১৮০ 


আগামী পাট ফসল »ন্ঘন্ধো নানারূপ আশহা ও বিরূপ জল্পন! কল্পনা চলিতে 
থাকার নৃতন মরশুমে পাটের যোগান কম হইবে বলিয়া অনেকের মনে ধারণা 
জন্বিয়াছিল। আর তাহার প্রতিক্রিরার় এতদিন বাদ্ধারে পাটের দরও খুব 
তেজী দ্রেখা গিয়াছিল। এক্ষণে নূতন পাট ফসল সঙ্গন্ধে এ সব ধারণ! অনেক 
পরিমাণে বধলাইয়া গিঘাছে । ফলে পাটের দরও ক্রমে নামিয়। আসিতেছে । 
ভালরপ বৃষিপাত হওয়ায় ইতিমধো অপ্িকাংশ স্থলেই আবশ্বাক পরিমাণে পাট 
বুনা সম্ভবপর হইয়াছে । যে সব অঞ্চলে লম়মত পাট বুনা হইয়াছিপ সেই 
সথ অঞ্চলে উহা প্রায় কাটিবার উপঘুক্ত হইয়াছে । কয়েক স্থানে ইতিমধ্যে 
নিমনভভমির পাট কাট। আরস্তও হইয়াছে । এই সব অবস্থা দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় 
আবহাওয়ার অবস্থ। যদি অন্ুকুল থাকে ৩বে এবারের পাট ফপল খোটামুটি 
ভালই তইবে। তাহ]! শেষ পধাছ্থ গত বৎসরের মায় ৯৭ লক্ষ বেল 
দাড়াইবে | অদূর ভবিষাতে পাটের চাহিদা যেরূপ দাড়াইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে তাহাতে এবার ৯* লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইলে বাজারে যোগানের 
কমতি খটিবার আশক্ষ। তেমন কিছু নাই | গত ৩১শে মে তারিখে পাটকল 
গুলিতে মোট পৌণে ১৬ কোটি গজ থপে ও ৪৮ কোটি গজ চট অবিক্রিত 
অবস্থার মজুত চিল । মজুতের এই আধিকা দেখিয়া অদূর ভবিষ্যতে 
পাটকলগুপিতে কাছের সময় নিয়ন্ত্রণ কর] আবশ্তক হইবে বলিয়াই মনে 
হয়।' যদি তাহা বাস্তবিকই করা হয় তবে ভবিষ্যতে পাটের যোগানে 
'কম .পড়িবার কথা. নহে । এই অবস্থায় পাটের দরের হার স্বভাবতঃই 


হমুত 


১২ই ভু, ১৯৩৯] 


নামিয়া সিডির. থলে ও টানিন্নুর বাজারে মন্দা টানি থাকায় নি নি 
গতি আরও বিশেষ প্রত্াক্ষ হইয়া উঠিতেছে । 

নৃতন পাট «নল সম্বন্ধে মেসাস সিনক্লোয়ার মারে কোম্পানী গত ওরা 
জুন যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জান! যায় এঁ তারিখ পর্স্ত 
নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে গত বহ্নরের তুলনায় ১৭ আনা, চাদপুর ১৭ আন। হাজীগঞ্জে 
১৬ আনা, চৌমুহানীতে ২০ আনা, আশুগঞ্জে ১৮ আনা, আখাউড়াতে 
১৯ আনা, নিখিলদ্াম পাড়ায় সাড়ে ১৬ আনা, সরিষাবাড়ীতে ১৭ আনা, 
ময়মনসিংহে ১৬ আনা, এলাসীনে ১৮ আনা, ১৮ আনা, সিরাজগঞ্জে ১৭ আনা, 
এবং ভাঙুড়ায় ১৬ আনা! জমিতে পাট বুন! হইয়াছে । 

আলগা পাটের বাক্জারে এ সপ্রা্থে সামান্য পরিমাণে বিকিকিনি হইয়াছে । 
গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে দামের হার কিছু বাড়িয়াছে। গত সপ্তাহে 
ইত্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিপ্প মণ প্রতি ৯ টাকা । এ সপ্তাহে 
তাহা ৮।০ আনা দাড়াইয়াছে । | 

পাক! বেলবিভাগে এসপ্রাহে রপ্রানীকারকেরা বেশী পাট খরিদ করে 
নাই । ফলে দামের হার নামিয়া গিয়াছে । গত ওরা জুন বাজারে ফাষ্ট 
পাটের দর ছিল ৫৪ টাকা। অগ্য তাহা ৫২ টাকা পরাস্ত নামিয়া গিয়াছে । 


থলে ও চট 
থলে ও চটের বাজারে এসপ্লাহে পূর্বের ন্যায় মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। 
দাখের হার গত শপ্াহের তুলনায় নামিয়া গিয়াছে । গত ওরা জুন ৯ পোর্টার 
চটের দাম ৯/ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১৩৬ পাই ছিল। অদ্য 
তাহ। ৮৪৮ আনা ও ১১০ আনা ফ্াড়াইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ৯ই জুন 
আলোচা সপ্রাহে বোশ্বাইএর তুলার বাজার তেজী ছিল। .সপ্তাহের শেষ 
দিকে দর যদিও "সামান্য হ্বাস পায় তবে উহা আলোচ্য সপ্রাহের সর্বোচ্চ দর 
অপেক্ষা সামান্য নিয়ে ছিল। পূর্বববত্বী সপ্তাহে আমেরিকা সরকার কতক তুলার 
রপ্রানী বাণির্জো সরকারী সাহাযা অঞ্তুরের আশঙ্কায় বাজারে অনিশ্চিত ভাব 
দেখা গিয়াছিল। বর্তমানে একপ জানা গিয়াছে যে, এইরূপ সরকারী সাহাষ্য 
যঞ্জুরের সম্ভাবনা এখন নাই বলিলেই চলে ; কারণ এততসম্পর্কে বিরোধীদলের 
শক্তি ক্রেমশঃই বুদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্রাহের প্রথম দিকে এবপ 
সংবাদ পাওয়। গিয়াছিল যে, তৃপার প্রানী বাণিজ্য সরকারী সাহাযা মঞ্জুর 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার আলোচনা আন্তজ্জাতিক সম্মেলনের পর আরম্ত 
করা হইবে । কারণ উক্ত সাহাধ্য অঞ্জুরের সিদ্ধান্ত কাযাকরী হইলে অন্যান্য 
তুলা উৎপাদনকারী দেশসমৃহই উহা তাহাদের স্বার্থ বিরোধী বলিয়া ধরিয়া 
লইবে। ইতা ছাড়াও এতৎসম্পর্কে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সরকারী 
সাভাষা সম্পর্কে বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে | আলোচা সপ্তাহের 
প্রথন দিকে বোম্বাইএর বাজার হইতে সাংহাই ও জাপানে কিছু পরিমাণ তুলা 
রপ্রানী হইয়াছে । আলোচা সপ্তাহের শেষের ছুইদিনে তুলা ব্যবসায়ীগণ 
যথেষ্ট তুলা ক্রয় করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । 
বোশ্বাইয়ের বাজারে বোরোচ জুলাই__আগষ্ট ১৭২॥ আনা দরে বাজার 
বন্ধ হয়। পূর্বববস্তী সপ্রাহে উদ্গার দর ১৬৬1৮ ছিল । ১৯৪ সালের এপ্রিল 
মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ১৬৩২ টাকা দর গিয়াছে; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহা ১৫৬৮ ছিল । ওমরা জুলাইএর দর বাজার বদ্ধের সময় ১৬৬২ টাকা 
জ্জাড়ায়। ডিসেম্বর জাঙ্য়ারীর দর দীড়াইয়াছিল ১৪৬৪০ । পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহা যথাক্রমে ১৫৯।৮% ও ১৪২॥ আনা ছিল। বেঙ্গল জুলাইএর ম্‌ল্য 
পূর্ববত্তী সপ্তাহের ১২৩। আনা স্থলে আলোচা সপ্তাহে ১২৮২ গিয়াছে। 
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ভিলেকর জারা দর ১২২।০ আনা ছিল রিড যি দর 
১১৬।॥ আনা ছিল । 

বিদেশের তৃলার বাজার তেজী ছিল এবং কারবারও ভাল গিয়াছে । 
এই সকল বাজারে মূল্যের ক্রত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এখানে উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে তুলা ফসল সম্পর্কে আমেরিকায় পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া অন্তকল 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া সত্বেও তৃলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। লিভারপুলের বাঙ্জারে 
মিভলিং স্পট ৫'৬৬ পেনী াড়ায়। পূর্ববন্তী সপ্যাহে উহা ৫'৪১ পেনী ছিল। 
নিউইয়র্কের বাজ্জারে মিডলিং স্পট ৯৮২ সেন্ট পধ্যস্ত বৃদ্ধি পায়। জুলাইএবর 
দর দাড়ায় ৯১২ সেন্ট। 


আলোচ্য সপ্তাতে বোদ্বাইএর বাজারে নিয়্দূপ বিকিকিনি হয়। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ জুলাই__আগষ্ট জুলাই জুলাই 
জন ২ ১৬৭ ১৬১। ১২৫২ 
৩ ১৬৭।* ১৬২॥৮ ১২৬২ 
পু ৫ 2 ৯ ৯ 
»॥. ৬ চি ১৭৩০ ১৬৬। ১২৭৪ 
৭ ১৭২%/ ১৬৬২ ১২৮২ 
+) ৮ ঠ$ 2 ১ 
এক বৎসর পূর্বেবে ১৪২৮ ১২৬৪ ১০৬৮ 
দুই বৎসর পূর্বে ২৩৪২ ২২৮২ ১৯৬৭ 

কাপড় 
কলিকাতা, ৯ই জুন। 


তুলার বাজারে পুনরোন্নতি দেখা যাওয়া সত্বেও কাপড়ের বাজারে 
বান্তার বাজারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই এবং নৃতন 
কারবারের অভাবে কাপড়ের মূল্য আরও হাস .পাইয়াছে। কাপড়ের 
বাজারের ভবিষ্বৎ অন্ধকার। স্থানীয় বাজারে ব্যবসায়ীগণের হাতে বিস্তর 
পরিমাণে কাপড় মজুদ দীড়াইয়াছে । ইহার উপর কারবাবের অবস্থাও 
অত্যন্ত শোচনীয় । ফলে কাপড়ের মূল্য বহুলাংশে হ্বাস পাইয়াছে। এইরূপ 
দ্রুত মূল্য হ্বাস পাওয়া নখেও কারবারের দিকে কাহারও আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হয় না। এরূপ অবস্থায় কাপড়ের মূল্য আরও নামিঘ়া যাওয়ার আশঙ্কা 
আছে বলিয়া সকলের ধারণা । ভারতীয় মিল সমৃহ স্থানীয় বাজারে 
তাহাদের কাপড় আমদানী করিয়া একপভাবে বাক্ষার ভর্তি করিয়া 
ফেলিতেছে যে জাপানী কাপড়ের বাবসায়ীগণও কোন কারবার করিতে 
পারিতেছে না। আলোচ্য সপ্পাহে অগ্রিম কারবার অতি সামান্যই হইয়াছে । 
বাজারের এইরূপ মন্দাবস্থা এবং মুল্যাল্পতা হেতু ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর 
কাপড়েরও কোন কারবার হয় নাই । 


স্তা 

তুলার বাজার ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতেছে এবং উহার ভবিস্যতও 
আশানুরূপ বলিয়া স্থতার বাজারে সম্প্রতি উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে । 
কারবারের দিক দিয়া বিশেষ কোন অগ্রগতি দেখা দেয় নাই। মিল সমূহ 
তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে সম্প্রতি কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না, তুলার 
বাজারের ক্রমোন্নত্িই উহার কারণ; অপরদিকে বাবসাক্ষীগণও সুতা ক্রয়ের 
দিকে আগ্রহশীল নহে কারণ যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব প্রভৃতি কেন্দ্রে সামান্য 
মূলা বৃদ্ধি করিয়া স্তা কাটুতি করাও বর্তমানে অসম্ভব । উত্তর ভারতেই 
স্কতার বাঞ্জারের অবস্থা অপরিবন্তিত আছে। কারবারও বিশেষ ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হইতেছে । প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কল সমূহ 





কলিকাতা শাখা_ 
২৯5 চ্িন্হত দ্রীউ 
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আর্থিক গত, 


[ ১২ই ভূন, ১৯৩৯ 





উত্তর ভারতের বাজারে পূর্বতন দরেই স্থৃতা বিক্রয় করিতেছে এবং তাহার! 
তুলার বাঞ্জারের বর্তমান উন্নতি সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে । 
ইহাতে উক্ত মিল সমূহে বিস্তর পরিমাণ স্ৃতা মজুদ আছে বলিয়! মনে হয়। 

অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের বাজারে শৃতার মূল্যের এবং চাহিদার উন্নতি 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন মিল এই কেন্দ্রে মূলা বৃদ্ধি করিয়াও 
কারবার করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


বিলাতী সুতা-_মাঞ্েষ্টারের তাতিগণ উচ্চ মূল্য দাবী করায় আলোচা 
সপ্তাহেও এই শ্রেণীর সৃতা সম্পর্কে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই । 

জাপানী ও সাংহাই সৃতা।_পূর্ববস্তী সপ্তাহে এই শ্রেণীর স্থতার 
মূল্যের উন্নতি হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা স্থায়ী প্রতিপন্ন হয় নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে এই শ্রেণীর সৃতার বাজারে মুলোর নিষ্নগতি পরিলক্ষিত হয়। 

মাগ্সিরাইজ স্তার বাজারে কারবার নিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে । এই শ্রেণীর 
সুতার ভবিষ্যত বাজারের অনিশ্চয়তার জন্য ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন 
আগ্রহ দেখা যায় না। কারবার অতি অল্প হইয়াছে। তবে জাপানী 
তাতিগণও মুল্য হ্রাস করিতে রাজী নহে। মোটের উপর এই শ্রেণীর 
সুতার বাজার অনিশ্চিত। 

কৃত্রিম রেশমী সূত।__-আলোচা পউস্ট্াািতিকেটের দরের 
কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নাই । নিয়শ্রেণীর স্থতা সম্পকে বিভিন্ন 
কেজ্ের চাহিদা আছে। উত্তর ভারতের বাজারেই এই শ্রেণীর সুতার 
চাহিদা বেশী। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের বাজারে বেশীরভাগ জাপানী 
স্থতা ব্যবহৃত হইতেছে । উচ্চশ্রেণীর স্ৃতা সম্পর্কে চাহিদার পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
হওয়ার জগ্য এই সকল সুতার মজুদ পরিমাণ ক্রমশ: বুদ্ধি পাইতেছে। 


মোন! ও বূপ৷ 
কলিকাতা সই জুন 
পাউন্ডের সহিত ডলারের বিনিময় মূল্য সামান্য পরিমাণে চড়িয়া যাওয়ায় 
এসপ্তাহে লগ্ডনে ও বোস্বাইয়ে সোনার দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নিয়ে 
দেখা গিয়াছে । গত ওরা জুন লগ্নে প্রতি আউন্নদ সোনার দাম ছিল ৭পা! 
৮ শি ৫পেন্স। ৫ই জুন তাহা ক্মিয়া ৭পাডশি ৪ইপেন্দ হয়। ৬ই 
জ্বন তাহা ৭ পা৮শি ৪ পেন্স দাড়াঘ্স। ৭ই তারিখ বাজারে এ হার বলবৎ 
থাকে। ৮ই জুন তাহা হয়৭পা৮শি৫ পেন্স অদ্য বাজারে এ হারই 
ববৎ আছে। 
বোস্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ,৩৭/৯ 
পাই। ৫ই তারিখ ও ৬ই তারিধ বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । গত 
৭ই জুন তাহা ঈীড়ায় ৩৭/৩ পাই । 
, কলিকাতার বাজারে গত ২রা জুন প্রতিভরি সোনার দাম ৩৬৭৬/ 
আনা, বড়ালবার ৩৬/% আনা ও গিনি ২৩৫/ ছিল অগ্য তাহা যথক্রমে 
৩৬৭৬ আনা, ৩৬৪৮ আনা ও ২৩৭ দাড়াইয়াছে। 
গত ৩রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবধ হইতে 
মোট ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রণ্ানী হইয়াছিল | 


রূপ। 

এসপ্তাহে রূপার বাজারে একটা নিপ্ৎসাহভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। 
বিকিকিনি বেশী কিছু হয় নাই । তবে দামের হার অনেকটা স্থির আছে। 
গত ওরা জুন লগ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯২$$ পেন্স। €ই 
তারিখ তাহ! এ হারেই বলবৎ থাকে । ৬ই জুন তাহা ২* পেনী হয়। 
অগ্ঠ তাহা! আবার ১৯২$ পেনী দাড়াইয়াছে । 

বোঙ্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা জুন প্রতি ১০ ভরি রূপার দাম ছিল 
৫২) আনা । ৫ই তারিখ হইতে ৭ই তাঁরিখ পর্যান্ত বাজারে এ হারই 
গ্্লবৎ দেখা গিয়াছে । 

কলিকাতার বাজারে গত ২রা জুন প্রতি ১০০ ভৰি রূপার দাম ৫২৪ 
আনা ও এ খুচরা দর ৫৩/ আনা ছিল। অগ্য তাহা যথাক্রমে ₹২।৩/ আনা 
ও ৫২৪৬/০ দীড়াইয়াছে। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ৯ই জুন 


রেড়ীর খৈল-_আলোচা সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ীর টৈলের ২৮০ হইতে ২।” পরাস্ত দর দিতেছে । 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তার ( বস্তার মূলা ।* আনা ধরিয়া) ৫1০ হইতে 
৫॥০ দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর খৈল অল্প পরিমাণে 
ক্রয় করিয়াছে। 

সরিষার খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাক্জারে সরিষার খেলের মূল্য 
চড়া গিয়াছে । মিলসমৃহ এই শ্রেণীর প্রতিমণ খৈলের ১৪৮ হইতে ২৯ পথ্যস্ত 
দর দিতেছে । আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা ( বস্তার মূলা ।* আনা ধরিয়া ) 
৫1০ হইতে ৪॥০ দরে কারবার করে । 


কলিকাতা, ৯ই জুন - 


আলোচ্য সপ্তাহে লগ্ন হইতে নিরুদ্পাহ জনক সংবা্ পাইবার ফলে 
স্থানীয় চামড়ার বাজারে মন্দার ভাব বলব ছিল। বিতিন্ন প্রকার চামড়ার 
নিমরূপ কারবার হইয়াছে। 
* ছাগলের চামড়া_পাটনা ৩৭ হাজার টুকরা ৬৫২ হইতে ৭৫২ হিঃ) 
ঢাকা দিনাজপুর ২০ হাজার ২ শত টুকরা ৭০২--৮৫২ হিঃ; লবণাক্ত ৩০ 
হাজার ৩ শত টুকরা ৬০২-৯০২ হিঃ । 

গরুর চামড়া_দ্বারভাঙ্গা-_রাচি-_গয়। টুকরা ৫1০ হিঃ 
রাচি সাধারণ_-১ হাজার ৭৫০ টুকরা ৫। হিঃ দ্বারভার্গ।- পৃণিয়া সাধারণ 
১ হাজার ৪ শত টুকরা ৫॥ হিঃ? ঢাকা দিনাজপুর লবণান্ত ৯ শত টুকরা 
৩।--৪২ হিঃ লবণাক্ত ১ হাজার ৩ শত টুকরা ৬৫ ৭৫ হিঃ | 
আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে নিম্নরূপ বিতিগ্ন প্রকারের চামড়া মজুদ ছিল। 

ছাগলের চামড়|_-পাটনা ১ লক্ষ ৫* হাজার টুকরা; ঢাকা--দিনাজ্জপুর 
১ লক্ষ ২০ হাজার টুকরা, লবণাক্ত ১৩ হাজার ৭ শত টুকরা। 

পাকুর চামড়া_ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৫ হাজার « শত, আগ্রা 
আসেনিক ১ হার্জার ৬ শঙ, দ্বারভাঙ্গা-ষেনারেস-গয়া-রাচি ১ হাজার ৯ শত 
দ্বারভাঙ্গা পৃণিয়া সাধারণ ৮ হাজার ২ শত, রাচি সাধারণ ১ হ্থাজায় ৮৫* 
টুকরা; নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ আসাম লবণাক্ত ১ হাজার ১ শত্ত; 
লবণাক্ত * হাজায় ৭ শত টুকরা । মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ছিল 


৭ হাজার ৬ শত-টুকরা 
চায়ের বাজার 


১২৩ 


কলিকাতা, ৯ই জুন 
গত ৫ই ও ৬ই জুন ভারড়ে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য উভয় শ্রেণীর 


চায়ের ২নং নীলাম সম্পন্ন হষইয়াছে। 
রপ্তানীযোগ্ন্য --এই শ্রেণীর মোট ৮ হাজার ৪৬৮ বাক্স চা বিক্রয় হয়। 
পূর্যবন্তী বংসর এই সময় উহ্হার পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৯৪৬ বাঝ্স। 


০ প্রওসর সততাব সহিত পরিচালিত 





টস 
২৭৩৬ [| কষলাসদন 
গ্রগলি: ২৭০৬ গকলান্রমযন 


৬ | নে লা 





১২ই জুন, ১৯৩৯ ] 





বর্তমান নীলামে উক্ত চায়ের গড়পড়তা দর ॥%১০ পাই গিয়াছে পূর্ববর্তী 
বৎসরে উহ্বা ॥৩/৬ পাই ছিল। আলোচ্য নীলামে যে সকলচা বিক্য়ার্থ 
উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রত্যেক জিলায় উৎপন্ন চা ছিল এবং 
উৎরুষ্ট ধরণের চা ছিল। ভাল শ্রেণীর আসামজাত চাও বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইয়াছিল। দাচ্জিলিং ও ডুয়াসের চায়ের চাহিদা এবং মূল্য উভয়ই ভাল 
গিয়াছে । সাধারণ এবং পরিষ্কার ধরণের পাতা চায়ের চাহিদা ছিল। ফলে 
উহ্বার মূল্যও বেশী গিয়াছে । খারাপ ধরণের চায়ের কার্যত: কোন কারবার 
হয় নাই। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী-_দাঞ্জিলিং এর গুড়াচায়ের ভাল চাহিদা 
ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর গুড়া চায়েরও ভাল চাহিদা ছিল এবং দরও চড়া 
গিয়াছে । মিশ্রিত এবং অন্যান্য খারাপ ধরণের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না 
বলিলেই চলে । অন্যান্য প্রকার চায়ের মধ্যে ভাল পাতা চা এবং পরিষ্কার 
ধরণের গুড়া চায়ের চাহিদা ছিল। সাধারণর চায়ের প্ররত্তি কোন আগ্রহ 
প্রকাশ পায় না। 

আগামী ২৬শে এবং ২৭শে জুন পরবর্তীনলাম হইবে । ১৬ই জুনের পূর্বের 
যে সকল চা আড়তে আসিয়া পৌছিবে কেবলমাত্র তাহাই উক্ত নীলামে 
বিক্রুয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। 

২নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ £-_ 





ভারতে ব্যবহারোপযোগী_ 
গুড়া অন্যান্ত শ্রেণী 
১৯৩৭৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ ১৯৩৮ 
বিক্রীত ৪১২৪১ ৬,২২৩ ৩৬৪৬ ৬১৮১৮ 
গড়পড়ত। দর ত ।৭ 1/২ 1৮ 1৯ 
রপ্তানীযোগ্য- 
১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
বিক্লীত ৮১৪৬৮ ১১,৯৪৬ ১২১,৫৪৯ 
গড়পড়তা দর ৮১০ ॥৩/৬ 1৩/৯ 


লগুমের বাজার :-গত «ই জুন লখুনের নীবামে ২৯ হাজার বাক্স 
ভারতীয় চা বিক্রয়াথ উপস্থিত করা হয়। রপ্তানীষোগ্য চায়ের ভাল -চাহিদ! 
প্রি। এতত্থাতীত অন্তান্ত ধরনের চায়েরও ভাল কাটতি হয়। 

চা ফসলের অবস্থা প্রাথমিক বরাদ্দ অনুসারে জানা যায় যে, উত্তর 
ভারতের উৎপন্ধ চায়ের পরিমাণ যে মাসের শেষ পধ্যন্ত ২ কোটি ৮৭ লক্ষ 
পাউগ্ড দাড়াইয়াছে। পূর্ববত্তী বৎমর এই সময় উহার পরিমাণ ৩ কোটি 


৬৮ লক্ষ ছিল। 
চিনির বাজার 
কলিকাতা *ই জুন 


ইত্ডিয়ান সুগার সিপ্ডিকেট নিয়োক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে :--১৯৩৮-৩৯ 
সালে দেশীয় রাজ্য সকল লইয়া ভারতবধে বিভিন্ন চিনির কলে এবং গুড়ের 
কারখানায় মোট ৬ লক্ষ ৪৪9 হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছে; গত ১৯৩৭- 
৩৮ সালে উহার পরিমান ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ছিল। স্থতরাং আলোচ্য বৎসরে 


উৎপন্ন চিনির পরিমান ৩ লক্ষ ৩হাক্জার টন হাস পাইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ 
ও. বিহারে নানারূপ প্রতিক অবস্থার জন্য ইক্ষু 
ফসলের ক্ষতি হয়। উক্ত দুই প্রদেশেই মোট ভারতীয় 


চিনির শতকরা ৮৫ ভাগ উতপপ্ন হইয়া থাকে । ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট 
১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চিনি কাটুতি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। 
ইহার মধ্যে বর্তমান বসব গত বসরে উদ্ৃত্ত লইয়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার 
, টন ভারতীয় চিনি পাওয়া যাইবে । স্থতরাং চাহিদা মিটাইবার পক্ষে বাকী 
৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন বিদেশী চিনির আমধানীর প্রয়োজন হইবে। গত 
ডিসেম্বর হইতে ৩১শে মে পধ্যস্ত প্রায় ১ লক্ষ মন বিদেশী চিনি জাভা ও 
অন্তান্ত দেশ হইতে ভারতের বিভিন্ন বাজারে আমদানী হইয়াছে। আর 
২ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি আমদানীর প্রয়োজন হইলে আগামী ৩১শে 
অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ভারতীয় বাজারের ব্যবসায়ীগণ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার 
টন জাভা চিনি সম্পর্কে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়া জান যায়। 


আর্তি জ্ুগ্গত 


২৭৯ 


স্থানীয় ভারতীয় চিনির বাজার স্থির ছিল। জ্রাভা চিনির মূল্য স্থাস 
পাইবার ফলে ব্যবসায়ীগণ চিনি ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি- 
তেছেনা। স্থানীয় আড়তদারগণের ধারণা এই যে চিনির বাজারের বর্তমান 
মন্দা ভাব স্থায়ী হইতে পারে না এবং অদূর ভবিষ্যতে উহ্থার উন্নতি দেখা 
দিবে । চিনির বাজারে কারবারের প্রতি ব্যবলায়ী ও আড়তদার কাহারও 
মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় নাঁ। স্থানীয় বাজারে ২৫ হাজার বস্তা ভারতীয় 
চিনি মজুদ আছে বলিয়া অন্তমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চিনির মণ প্রতি 
নিয়দূপ দর গিয়াছে । মতিপুর ১১1৮০ মাড়হোরা ১১৮০7 জপাহা ও 
প্ররসা ১১1০ 

জাভভাচিমি_স্থানীয় বাজারে এই শ্রেণীর চিনির চলতি মুলা গ্রতিমণে 
চাবি আন হাতে পাচ আনা পরাস্ত হাস পায়। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে 





প্রতিমান ছুই আনা হইতে তিন আনা পধ্ন্ত মুল্য হ্বাস 
পায়। চাহিদার অভার এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণের 
চিনি কা্টতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আগ্রহাতিশধ্যই উহ্হার অন্যতম 


কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই শ্রেণীর চিনির বাজার অদূর ভবিষ্যতে 
কিরূপে দাড়াইব তাহা! অনিশ্চিত। চাহিদার উপর উহা নিয় করিতেছে । 
স্থানীয় বাজাতে, হাজার বস্তা জান 'চিনি মজুত আছে বলিয়া অনুমিত হয়ু। 


ধান ৫ চাউল 


কলিকাতা, ৯উ জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গণের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। 


বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুঁড়ির (৭৫ পাউন্ডে এক ঝুঁড়ি) 


নিম্নরূপ মুল্য গিয়াছে । 

খানানটো মূল্য 

জুলাই ২২৭৯ 
আগষ্ট ২২৯০ 
সেপ্টেম্বর ২২০ 
অক্টোবর ২৩০২ 
চল্তি দর ' ২২৫২ 
আতপ 

মোটা ২২১২-২২২৭ 
সক ২৩*২-২৩১২ 
টেষিয়ীন ২৩৭২-২৪৭২ 
স্থগন্ধি ২৪২২-২৪৭২ 
লুঃন ২৩৭২-২৪২২ 
মাগালো ২৫৫২-২৬৫২ 
ভাঙ্গী ১৫৭২-১৮০২ 


গত ৩রা জুন যে সপ্যাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রক্ষদেশ হইতে ভারতে 
মোট ৩৯ হাজার ৩৬১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । পূর্ববর্তী 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৪৬ হাজার ৭২৩ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার 
আলোচ্য সপ্টাহে কলিকাতার ধান ও: চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে । 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্ররূপ দর গিয়াছে । 
কলিকাতা, ৯ই জুন 


ধান ( নৃতন ) প্রতি মণ 
সাদা মোটা ২।০-২০1১৫ 
ওড়াশাল ্ ২%/০-২১/০ 
গোবাসা ২৩নং ( পাঃ ধান্থা,) ২॥১০-২),/০ 
মাঝারি পাঃ ধান্ ২1/০-২1১০ 
দাদশাল ২) ০-২|৩/০ 
চিনি আতপ ২।৮ ০২৮১০ 


হরিদ্রা 

জিরা 

মরিচ 

ধনে 

লঙ্কা 

সরিসা 

মেধ 

কালজিরা 
পোস্তদানা 

দেশী স্থপারী 
জাহাজ কাটা স্থপারী 
এ গোঃ স্থপারী 
পিলাৎ কেন্জুয়া 
পাল কেশুয়া 
জাভা কেন্ডুয়া 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার 
ছোট এলাচ 
বড় এলাচ 
দারুচিনি . 
লবঙ্গ 

মৌরি 

গুটা খয়ের 
কাগজী বাদাম 
জ্যেষ্ঠ মধু 
কিসমিল 

হিং 

কপূর 


কলিকাতা, ই জুন 
প্রতি মণ 

১২।০, ১৫২ ১৮২ 
১৭|০, ১৯২ ২২২ 
১৪২) ১৪|০ 

৬২১ ৭9০ 


১২॥০, ১৪২১ ১৬|০ 


, 
৫৮০) ৬০ 
8০) ৫॥০ 
৮]০) ৯০ 

৯)০১ ১০।০১ ১১২ 

১১৯০ ১১৪০ ১২০ 

১০)০১ ১১২২ ১১০ 
৯৯১ ৯০) ১০২ 

৫1) ৫০ 

৬1০) ৬০ 

৫৮৮০; ৬০ 

৫৯ ৬৯১৪ ৭৯ 

৩৯১ ৩৪০১ ৫২ সের 
৩২২) ৩৭২ 

২৩০১ ২৫।০ 

৫১৯ ৫২৯. 

১১২) ১১0০ 

১৪২, ১৫২১ ১৬২ 
৪৩২ 

১১৯) ১২৯২ ১৩২ 
১৪০১ ১৫৯ 

২২) ৩৬ ৫॥০ সের 
৩।৩/০ মের 


ই০ আম্থিক জুঙ্গত, 
রূপশাল ২।/১০-২।৮* লাবান বাগমারি 
সাধারণ পাটনাই ২/০-২/১০ মধু 
কাটারী ভোগ ২৪০-২৭১০  ধুনা 
হামাই ২./০-২৬/০ 
এ এজ বিবিধ দ্রব্য 
চাউল (নৃতন ) প্রতি মণ 
রূপশাল (কল) ৪1৮০ হরিতকী 
বূপসাল ( ঢেকী) ৪1৮০ 
গোবাসা ২৩নং পাটনাই ৪৩/০-৪1 বিরত 
নৃুঃ কাটারী ভোগ » ৫০ হিসি 
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী) ৪।*-৪8* তেতুল 
চিনি কামিনী ঢেকী ইনি উতকষ্ট কাল (৫% বীচি সমেত ) 
কামিনী আতপ চাউল কলছাটা ৫1৮০) ৪1০) ৪1৯ ঞৰ (১০% ) 
জটা বাশফুল (ঢেকী ) ৪/০/৯ 
দাদখানী 81%০-81%০ হলুদ 
পাবনাই 
গুজি এলাহি ঢেকী চাউল সি ৪1% 
ইক্ষু গুড় ৬।-৬৪৪ দেশী 
গত ওরা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে কুচিলা-- 
১ হাজার ৭১৪ টন, বোম্বাই হইতে ৩৯৫ টন এবং করাচি হইতে ৮ টন কটক মিশাল 
চাউল বিদেশে রপ্থানী হইয়াছে । গত বৎসর এই সময় উহ্থার পরিমাণ কিনা: 
যথাক্রমে ২ হাজার ১৯৬ টন, ৩ টন এবং ১৭৭ টন শ্রিল। 
সাদা 
সবৃঙ্ 
মসল্লার বাজার অবহর 


কলে ধোনাক্ট বীচি ছাড়ান 


[১২ই জুন, ১৯৬৯ 


১ ৮০) ৯০ 
১২৯৬ ১৩৯ 


৭8০ ৮|০ 


কলিকাতা ৯ জুন 
প্রতি মণ 


১1৩/০ 
১।./০ 


৪ 


৩1৩ 


৯৯ 


৮॥৩---৯২২ 


২1৮/০ 


লৌহ এবং ঢেউ টানের বাজার 


জয়েষ্ট বে-মার্ক 
(৫১৫৩) ইঞ্চি ] 
(৬৮৩) ৯ 

জয়েষ্ট টাট1. মার্কা দেওয়া-_ 
(৫৮৩) ইপি। 
(৬৮৩) চা 
(৭৮৪) $) 
(৮৮৪) ৯ 
(৯১৪) ৯» | 
$১৩ ৮ ৫) $ঃ 
(১২১৮৫) ৯, 

টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টা) 


(২৮২৯০) ইঞ্চি | 


(২/০১২।৯।০) ইউক্ষি 

টাটা মার্কা দেওয়া এক্গেল__ 
(১১৮১৯৮।০) ইঞ্চি নাং (৩১৩১০) 
(৩০ ৮৩ ৮1৮) নাং (৪ ৯৪ ১৫॥০) ইঞ্চি 
গ্যালভানাইজড.-_ঢেউ চীন 


টাটা-_-২৪ গেজ ৬ হইত ১০ ফুট 
বি--২৪ গেজ ্ ্ 

আর পিডি ২৪ গেজ রন রি 
টাটা--২২ গেজ ্ 

বি __২২ গেজ নর রা 
গ্যালভানাইজড. কাটা তার-_ 

৯* পাঃ গ্রভি বাগ্ডিল 

»৫পাঃ এ 


কলিকাতা, ৯ই জুন 


৬৪৮০ হইতে ৭২ হন্দর 


৭৪০ হন্দর 


. ৮৯ হন্দর 


৮৮ ৪ ৯৪ 


৯২ হইতে ৯॥০ হর 


৭২ হন্দর 
৮৭ হন্দর 


১১৪ 
১২৭০ 
১৪২ » 
১২৪০ 
১৩২ 


রঙ 


১১২ 
১১০ 





ফোন কলিকাতা ৪১৫৮ 
সকলেই 


ধার গাইবেন__ 


কোনও প্রকার জামিন বা 
আমানত শা রাখিয়া ১** 
গমান মাদিক কিস্তিতে পরি- 
শোধ ব্যবস্থায় টিক! ধার 
লইবার র্যবস্থা আনে । ক্াপনি 
সৎ হইলে, ব্যাক্ও আপনার 
উপর আস্থা! রাখিবে । বিশেষ 
বিবরণের জন্য নিম ঠিকানায় 
গোজ ব। আবেদম করন £- 








/5121711116€ 4404 
সবওবা-বানিত্-হিন্জ- অর্থনীতি বিষম 


শ্বাঞ্াতুহ্ু০ এলাকা 


দি অধিক সদয় পথাঙ্গ বাধিব 
এসিয়।টিক ব্যাক্ষ লিঃ সম্পাদক- -শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্রাচার্নয নতি রা 
১৫ন* ক্রাইভ ই্রাট, কলি: ধিক ২২ কিরয়া 





কাধালয়__৬৩ নং ধন্মতলাষ্থীট 


দি 
এমিযাটিক ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড 


রর এ 
হেড় অঞ্িদ _করটি 












মকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কারার 
একমাজ নিরাপদ শান) 
আনানতি টাকার জগত 
নিযলিখিত ভারে উপ 
দেওয়া ভয় 2 
স্বামী আমানত -৩রহসাকে 


নি টি জন্য লিখুন । 

















ভয় বর্ম ] কলিকাতা, ১৯শে জুন, সোনবার ১৯৩৯ | ণন সংখ্যা 
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ব্যাঙ্ক সমূহের প্রশংসনীয় উদ্যম 


বাঙ্গলা দেশের শুর ক্ষুদ্র বাঙ্ক সমহ বর্তমানে কি প্রকীর 
আস্বিণার মধ্য কাজ করিতেছে তদ্বিবয়ে ইতিপুবেব আমরা 
আনেকবার আলোচনা করিয়াছি । সঙ্ঘপদ্দ। চেষ্টার দ্বারা এই সব 


পান্থ সমহের আভান্রীণ গলদের 


ভন্সবিধা দুর করিবার এবং 
সংস্কার করিবার উদ্দেশ্টো বাঙ্ছলা দেশের ক্ষত ৩৯টি বাঙ্ 
মিলিয়া কাযালকাটা ব্যাক্কস এসোসিয়েশন নামে থে একটা সমিতি 
১৬৯ জানয়ারী তারিখের "আর্থিক 
সমিতির এইট 


গঠন করে ভাহারা কথা গত 
জগতে" আমরা বিস্তুতহাদে আলোচনা করিয়াছি । 
নামে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করাতে বঞ্তমীনে উহার নাম 
পরিবর্তন করিয়! 'মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসন' রাখা 
হইয়াছে এবং ১১নং হেয়ার স্্রাটে উহার অফিস স্তাপিত হইয়াছে। 
যাহা হউক আমরা শুনিযা সুখী হইলাম যে বাঙ্ক সমূহ যাহাতে 
উহাদের নিকট আমানতী টাকা নিরাপদ ও সহজে নগদ টাকায় 


বিগ পতিত হইলে অন্যান্য ধাঙ্ছ যাহাছ্ে উহাকে সাহায্য 
করিতে পারে তজ্জন্ত উক্ত সমিতি একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
বিবেচনা করিতেছেন । এই প্রস্তাবের মন্ম হহতেছে যে (১) 
নিরাপত্তা ও নগদে. পরিবর্তন করিবার সুবিধার দিক হইতে 
বিবেচনা করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় € ভুতীয়--এই তিন শ্রেণীর দাদন 
পদ্ধতি স্থির করা হইবে এবং সমিতির সদন্যঙুক্ত প্রত্যেক ব্যাঙ্কের 
পক্ষে উহার আমানতী টাকার এক একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রথম, 


£ 


মলক ক্কাজ করিয়াছে 


'দ্বতীর ও তৃতীয় শ্রেণীর দাদনে নিয়োজিত করা বাধাতামলক 
হইলে (১) কোন ব্যাঙ্ক বিপদে পড়িলে অন্য ব্যাহ্সমূভ এই সব 
দাদনী টাকার জামিনে প্রথমোক্ত বাঙ্ককে সাময়িকভাবে নগদ 
টাকা ধার দিয়া সাহ্াযা করিবে (৩) ব্যাঙ্কের সহিত যাহারা 
কারবার করে বা করিতে আসে সমিতি তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গোচরে আনিবে | 
উহ্ভার ফলে, যাহারা এক বা একাধিক ব্াস্কের সঠিত প্রতারণা- 
তাহাদের পক্ষে নৃতন আর কোন ব্যাঙ্কে 
সম্ভবপর হইবে না। (৪) বাঙ্কলমৃহের মধ্যে 
যাহাতে কোন অবৈণ প্রতিযোগিতা না হয় সমিতি তাহার বাবস্থা 
করান । 

উপরোক্ত প্রস্তাবটী সমিতি কতক গৃহীত হইবে কিনা তাহা 
আমরা অবগত নহি । বিভিন্ন শ্রেণীর দীদনকে বাধাধরা হিসাবে 
গ্রথন, দ্বিতীয় ও তীয় শ্রেণীর দাদনে ভাগ কর সম্ভবপর কিন! 
তদ্দিবয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ ব্যাঙ্কসমৃহ দাদন, 
«ভারড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট, বিল ডিসকাউন্ট ইত্যাদি হিসাবে 
যে টাকা দাদন করে তাহা ক্ষেত্রবিশেষে এবং খাতাকর চরিত্র 
অনুযায়ী উপরোক্ত তিন শ্রেণীর যে কোন শ্রেণীর দাদন বলিয়। 
গণা হইতে পারে । যাহাঁহউক, এই সব অন্ুবিধা থাকিলেও 
সমিতি যদি আন্তরিকভাঙগে কাধে অগ্রসর হন তাহা হইলে 
ছোট ব্যাঙ্কসমূহের দাদননীতির গলদ বলুলাংশে সংশোধিত হইতে 
পারে এবং পরস্পরের বিপদে উহ্ারা পরস্পরকে সাহায্য 


প্রতারণা করা 


২৮২ 





করিতে পারে। এই সব কারণে মেট্রোপলিটন ব্যাক্কিং এসো- 
সিয়েসনের উপরোক্ত উদ্ভমকে আমরা একটি বিশেষ প্রশংসনীয় 
উদ্যম বলিয়া মনে করি এবং এই উদ্যম আংশিক ভাবে সাফলা 
লাভ করিলেও তাহাতে আমরা সুখী হইব। বর্তমানে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক, একচেঞ্জ ব্যাহ্ছসমূহ এবং অ-বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যাক্ক- 
সমূহে বাঙ্গালীর কোটি কোটি টাকা পড়িয়া রহিয়াছে এবং এই 
টাকায় ইউরোণীয় ও অ-বাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজা ফাপিয়া 
উঠিতেছে । এদিকে টাকার অভাবে বাঙ্গাল। দেশের কোন শিল্প 
ও ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। উহা অপেক্ষা পরি- 
তাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের 
উপর বাঙ্গালীর বিশ্বাস স্্টি করিভে না পারিলে এই শোচনীর 
অবস্থার প্রতিকার হইবে না। এই জন্যা বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিবার জন্ত যিনি যে ভাবেই চেষ্টা 
করুন না কেন তিনি দেশের ও জাতির ধন্যবাদাহঠ | 
কাপড়ের কলে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

আহমদাবাদ এবং বোল্বা হয়ে রঞগজজ১৫০০তর্শীলা সমিতি 
ভারতবধের সমস্ত কাঁপড়ের কলে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময় 
কাজ হয় তজ্জন্ত সমস্ত কাপড়ের কলের পরিচালকদের নিকট একটি 
সাকুলার প্রেরণ করিয়াছেন। বর্তমানে নানা কারণে ভারতীয় 
বন্তুশিল্পে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে এবং বভ কলে উৎপাদিত 
বস্ত্র ও সুতা অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রিতেছে । এই অবস্থার 
্রতিকারের জন্যই ভারতের সমস্ত কাপড়ের কল অপেক্ষাকৃত 
কম সময় কাজ চালাইয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত কন পরিমাণে বক্স 
প্রস্তুত করে তজ্জন্য বোন্বাই ও আহমদাবাদের কলওয়ালা সমিতি 
চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন । ভারতীয় বন্ত্রশিল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষিত করিতে হইলে এই ভাবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণের একটা প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
এই ব্যাপারে বোশ্বীই ও আহমদাবাদের সহিত বাঙ্গলা দেশের 
বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । বোম্বাই ও আহমদাবাদের কাপড়ের 
কলগুলিতে উক্ত প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী 
পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে | কিন্ত বাঙলার কাঁপাড়ের 
কলসমূহে বাঙ্গল। দেশের প্রয়োজনীয় বান্ত্রের এক পঞ্চমাংশও উৎপন্ন 
হইতেছে না। বিশেষতঃ সেলস ট্যার্সের জন্য বোম্বাই প্রদেশের 
'বক্্রশিল্পের যে অসুবিধার স্ষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গলায় সেরপ কোন 
অবস্থা ঘটে নাই । এরপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশ বোঙ্বাই ও 
আহমদাবাদের কাপড়ের কলগুলির উপরোক্ত প্রস্তাবে রাজী হইতে 
পারে না। বাঙ্গলা দেশ বর্তমানে যদি এই প্রস্তাবের অস্কনিহিত 
মূলনীতি মানিয়া লয় তাহা হইলে ভবিষ্যাতে নৃতন কাঁপড়ের কল 
স্থাপনের ব্যাপারেও বাঙ্গলা দেশকে সমস্ত প্রকীর বিধি-নিষেধ 
মানিয়া চলিতে হইবে । উহার ফলে বাঙ্গলা দেশকে চিরদিন 
কাপড়ের জন্য বোম্বাই ও আহমদাবাদের নিকট মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকিতে হইবে । অবশ্য আমরা যতদুর জানি তাহাতে বাঙ্গল! 
দেশের কাপড়ের কলগুলিতেও উৎপন্ন মাল অবিক্রীত অবস্থায় 
পড়িয়া! থাকিতেছে ৷ কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের পৃথক পন্থা 
রহিয়াছে এবং বারাস্তরে আমর! এই “বিবয়ে আলোচনা করিব। 
আপাততঃ আমাদের যতদূর মনে হয় তাহাতে বাঙগলার কাপড়ের 
কলগুলি যদি উৎপাদন সঙ্কোচের প্রস্তাবে রাজী হয় তাহা হইলে 
বন্ত্রেরে ব্যাপারে বাঙ্গলার পর-নির্ভরতাই বৃদ্ধি পাইবে। 
আমরা অবগত হইলাম যে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতিও 


আর্বিক্র জ্রুঙ্গ 


ধা 


মাসিক ১২॥ 


[১৯শে জন, ১৯৩৯ 


বোশ্বাই ও আমেদাবাদের কলওয়ালা সমিতির উপরোক্ত 
প্রস্তাবে আমাদের উপরোক্ত অভিমতের অনুরূপ জবাব 


দিয়াছেন। আশা করা যায় যে বোম্বাই ও আহমদা- 
বাদের কাপড়ের কলওয়ালাগণ বাঙ্গলার বিশেষ অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা দেশকে উপরোক্ত প্রস্তাবমত কাঙ্ত 


করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দ্রিবেন। উহু করিলে ব্যবসা 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে বর্তমানে বাঙলার সহিত বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চালের 
যে বিরোধের ভাব স্বষ্টি হইয়াছে তাহার উপশম হইবে এবং 
ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় বাপারে বাঙ্গলার সহানুভূতি ও পুঙ্গ- 
পোষকতা লাভ করা বোশ্বাই প্রভৃতি প্রদেশের পক্ষে সহজ হইবে । 


খাদি কল্মাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


বাঙ্গলা দেশে নিখিল ভারত কাট্রনী সঙ্ঘবের একটি শাখা 
রহিয়াছে এবং এই শাখার তক্বাবধানে বাঙ্গলার ১৬টী একন্ছে 
খাদি পরস্তবত হইয়া তাহা জনসাধারণের মধ্ো বিক্রয় হইতেছে | 
ইদানীং একটা! কথা উঠিয়াছে যে বাঙ্গলায় খাদি বিক্রয় করিয়া 
যে অর্থাগম হয় তাহার অধিকাংশই কাটনী সজ্ঘল কন্মীগণ 
পারিশমিক তিসাবে গ্রহণ করেন এবং উহার ফলে কাট্রনী ও 
ভীতীগণ উপযুক্তরূপ পারিশএদিক পায় না এবং খাঁদির মূলা হাস 
পায় না। অভিযোগটী অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই | কারণ 
খাদি শিল্প অন্য দশ প্রকার শিল্পের মত নহে । উহার পেছনে 
একটা রাজনীতিক ইতিহাস রহিয়াছে এ৮: যাহার এই শিল্পের 
সহিত সংশ্লিষ্ট তাহারা দেশের নীরব কন্মীদের অন্যতম | এষ্ট 
সব কম্মীই যদি দেশে টঙ্চমূলো খাদি বিকুযঘ় করিয়া এবং দরিদ 
ভাতী ও কাটনীগণকে বধত করিয়া নিজেদের স্বা্থসিদ্ধি করেন 
তাহা হইলে দেশের ভবিযাৎ অতি অন্ধকারময় বলিয়া মনে করিতে 
হয়। সুখের বিষয় ঘে এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদ্ করিয়া 
আমরা উহার কোন সতাতা উপলজ্ধি করিতে পারিলাম না। 
বাঙ্গলার কাটনী সঙ্গের উদ্ভোগে গত ১৯৩৮ সালে যে খাদি 
উৎপন্ন ও বিক্রর হইয়াছে ভাহার হিসাব নিকাশ এখন& 
প্রকাশিত হয় নাই । তবে ১৯৩৭ সালের হিসাবে আমরা 
দেখিতে পা যে এ বৎসরে সজ্বেব মারফতে বাঙ্গলায় মোট ১ লক্ষ 
৫১ হাজার ৩৬৮ টাকা মলের খাদি, প্নেশমী জিনিব ও পশনী 
জিনিষ বিক্রয় হইয়াছিল এবং বৎসরের শেষে সঙ্ঞের হাতে এ 
বৎসরে উৎপন্ন জিনিষের মাধো ১৭ হাজার ৭৬৫ টাকা মালার 
জিনিৰ মজুদ ছিল। উপরোক্ত ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৩৩ টাকা! 
মলের জিনিষের মন্যে এই বৎসরে সঙ্গম বিক্রয় কমিশন বাধদ 
১০ হাঁজার ১৮১ টাকা ; তুল, রেশমের গুটা, স্ৃতা ইত্যাদি ক্রুয় 
বাবদ ৭১ হাজার ৬৩৭ টাকী; সঙ্গের বহিড়তি কেন্দে উৎপন্ন খাদি 
রেশন ও পশমী জিনিব গ্রুয় বাবদ ১ লঙ্ষ্৮ ৭ হাজার ৫৮ টাকা 
এবং কাট্রনী ও তাতীদের মজুরী, রঞ্জন ও ছাপার কাজ, কেন্দ্র 
হইতে কলিকাতায় খাদি প্রভৃতির আনদাঁনী বায় ইত্যাদিতে 
«৯ হাজার ৩৭৮ টাকা বায় করেন। বাকী ৩১ হাজার ১৩৩ 


বেতন, বাড়ীভাড়া, রাহাখরচ, পোষ্টে, প্রচারকাধ্য, আসবাঁবপাত্রের 
মল্যাপকর্ধ ইত্যাদিতে ৩১ হাজার ১৮৯ টাকা বায় হয় এবং 
৮৪৯ টাক! কাটুনীদের সাহায্যের জন্য স্থপ্ট তহবিলে ন্যস্ত করা 
হয়। আমর! ১৯৩৭ সালের হিসাবে দেখিতে পাইলাম যে এ 
বংসরে সঙ্ের বিভিন্ন কেন্দ্রের সনষ্টিগত পরিচালন! বায় হিসাবে 
যে ৩১ হাজার ২৮৪ টাকা দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে কম্মীদের 
বেতনের দফায় মাত্র ১০ হাজার 9৩৩ টাকা বায় হইয়াছে । 
১৯৩৭ সালে সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে ৬৩ জন কন্মী নিযুক্ত ছিলেন । 
এই হিসাবে উপরোক্ত বৎসরে গড়ে প্রত্যেক কন্্ী প্রতি মাসে 
মাত্র ১২॥ টাক। হিসাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছেন । বর্তমানে 
খাদির কাজে ধাহারা লিপ্ত আছেন তাহাদের কম্মশক্তি ও যোগাতা 
সম্বন্ধে দেশবাসী অজ্ঞ নহে। এই শ্রেণীর কম্মীগণ যদি গড়ে 
টাকা পারিশ্রমিক লইয়া দেশে খাদির প্রচার করিয়া 
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থাকেন তাহা হইলে উহা যে কিছুতেই বেশী নহে তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ কল- 
কারখানার মজুরগণ যে পারিশ্রমিক লইয়া কাজ ক্রিয়া! থাকে 
খাদি কম্মীগণ তাহা অপেক্ষা কম পারিশ্রমিকে কাজ করিতে- 
ছেন। এরূপ অবস্থায় খাদির টাকার বেশীর ভাগ খাদিকন্ষ্ীগণ 
লইয়া যাইতেছেন এবং উহাদের জন্যই বাঙ্গলার খাদির মূল্য 
কমান যাইতেছে না--উহা বল! নিতান্ত অবিচারমূলক বলিম্বাই 
আনরা মনে করি। আশা করি উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে আর কেহ 
এই ধরণের মিথ্যা প্রচারকাধ্যে ভান্ত হষ্টবেন না। 
মোটর শিল্প ও ভারত সরকার 

ভারতবধষে বর্তমানে বিদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর গড়ে 
৪ কোটি টাকা মূলোর মোটর গাড়ী, ট্যাক্সী, মোটর বাস ও 
মোটর লরী আমদানী হইতেছে । এদেশে মোটর চলাচলের 
উপযোগী রাস্তা নিশ্মীণে বর্তমানে ভারত সরকার ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমূহের মধ্যে যে উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে ভাহাতে 
ভরিষাতে দেশে মোটর যানের আমদানী আর অনেক বৃদ্ধি 
পাইবে । ভারতবষে মোটর গাড়ী প্রস্থৃতির উপযোগী সাজ 
সরঞ্জামের অধিকাংশই পাওয়া যায়। অথচ মোটর যানের 
মারফতে বৎসর বৎসর দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ টাকা বাহির 
হইয়া যাইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার মারফতে আর 
বেশী পরিমাণ টাকা বাঠির হইয়া যাইবে দেখিয়াও আজ পধ্যস্ত 
এুদাশে মোটর গাড়ী নিশ্মাণের জন্তা কোন কারখান! স্থাপিত 
হয় মাহ। যাহা তটক সম্প্রতি গড ৩৭ বৎসর ধরিরা মহীশুরের 
খাতনামা অর্থনীতিবিদ « ইঞ্জিনিয়ার সার এম বিশ্বেশ্বরায়া এই 
বিষয়ে চেষ্টা উদ্ধোগ করিতেছেন এব ইদানীং কংগ্রেসের 
হাশম্তাল প্রানিং কমিটিও এই বিষয়ে উদ্যোগী হষ্টয়াছেন । কিন্ 
মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন এত ব্যয়বভল বাপার ঘে এই 
বিষয়ে ভারত সরকারের সাহাযা বাতিরেকে সাফলা লাভ করা 
অসম্ভব ব্যাপার । অন্য দেশে জাতীয় সম্পদের এইরূপ অপচয় 
হদখিলে দেশের রাজশক্তি নিজেদের হাত হইতে বিপুল অর্থ 
সাহাযা করিয়া দেশের লোকের দ্বারা মোটর গাড়ীর কারখানা! 
স্তাপন করিতেন এবং এই কারখানার উৎপন্ন গাড়ী যতদিন পধ্যন্থ 
বিদেশ হাতে আমদানী মোটরঘানের প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া 
থাঁকিবার মত শক্তি আজ্জন না কারে ততদিন পধান্ত এই শিল্পকে 
বক্ষণশুক্কের দ্বারা সাহাযা করিতেন । কিন্ত ভারতবধে গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে সেরূপ আশা করা অসম্ভব | যাহা হউক, সম্প্রতি সার 
বিশ্বেশ্বরায়। ভারত সরকারের নিকট হইতে এই মাএ একটা প্রতি- 
শ্রুতি চাহিয়াছিলেন যে আগামী ১০ বৎসরের মধো বিদেশ হইতে 
ভারতে আমদানী মোটর যানের উপর আমদানী শুক্কের পরিমান 
হাস করা হইবে না। ভারত সরকার হয়ত নিজদের অর্থাভাব 
মিটাইবার জন্য আগামী দশ বৎসর পখান্ত বিদেশাগত মোটর 
যানের উপর আমদানী শুক্কের হার বর্তমান হারেই ধজায় রাখিবেন। 
উহার পরিমাণ বুদ্ধি করাও তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে। 
কিন্ত এক কোটী টাকা মূলধন খরচ করিয়া মোটর গাড়ী নিম্মীনের 
কারখানা স্থাপন করিবার পুবেব আমদানী শুষ্ক সম্বন্ধে সার 
এম বিশ্বেশ্বরায়া নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত 
সরকার এই বিষয়েও কবুল জবাব দিয়াছেন। তাহার! বলিতেছেন 
যে ভারতবধে যে সব শিল্পের প্রতিচ্। হইয়াছে এবং বিদেশীর প্রতি- 
যোগিতায় দাড়াইতে পারিতেছে ন। মাত্র সেই সব শিল্পের সংরক্ষণ 
বিষয়েই তাহারা বিবেচনা করিবেন_যে শিল্প এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই তাহার সম্বন্ধে তাহারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। 
আমরা ভারত সরকারের এই যুক্তি দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম । 
এই যুক্তি ভারতীয় সংরক্ষণ নীতির একটা অতান্ত সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা 
ভিন্ন আর কিছু নহে । তারপর সার এম বিশ্বেশ্বরায়া যখন মোটর 
যানের উপর আমদানী শুন্ধ বর্তমান হারে বজায় রাখিবার জঙ্য 
অনুরোধ করিতেছেন তখন উহার সহিত ভারতীয় সংরক্ষণ নীতিকে 
জড়াইবার কোন হেতু নাই। দেশে নৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার 
পথ সুগম করার ব্যাপারে কি গবর্ণমেন্টের কোন কর্তব্য নাই? 


আবি জগ্গত ২৮৩ 
কিন্য এই সব কথা বলা বোধ হয় হয় নিষ্ষল। কেননা ভারতবধে 
প্রতিবংসর বিদেশ হইতে গড়ে ঘে ৭ কোটি টাকা মুল্যের 
মোটরযান আমদানী হইতেছে তাহার মাধ্য সোর। কোটী টাকা 
মূলের মোটরযানই ইংলণগড হইতে আনদানী হহয়া থাকে। 
ভারতবর্ষে মোটর শিল্পের প্রতিষ্টা হলে ইংলগের এই বাবস। 
নাটা হইবে । 

সার এম বিশ্বেশ্বরায়ার আবেদনের এই পরিণতি হইতে কেন্দ্রীর 
গবর্ণমেণ্টের সাহাষা ব্যতিরেকে দেশে বুহদাকার শিল্পের প্রতিঙ্গা 
যে কত অসম্ভব ভাঙা প্রমাণিত হইতেছে । এই ব্যাপার হাত 
উহাও প্রমাণিত হঠতেছে যে প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্্রীর শাসননস্থের 
সংশাধন করিয়া ভারতীয় শুক্কনীতির পরিচালনা যদি ভারতী 
জনমতের প্রতিনিধিদের হাতে অপিত না হয় তাহা হইলে এই 
শাসনতস্ত্বের আমলে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি অসম্ভব । 

জীবনযাত্রার আদর্শ সম্বন্ধে তদন্ত 

টাকার হিসাবে কোন ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি 

অবস্থার উন্নতি হইয়াছে একথা বলা যায় না। 


ভিসাবে আয় যে পরিনাণ বৃদ্ধি হয় পণাদ্রব্যর 
অপেক্ষা বেশীারে শ্তশ্চিাদি তাহা হইলে এ 


হইত - 
কেননা 
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সর্প 


মল্য যদি 
বা্তীকে অধিক 


গু রি রঃ রঃ রি 
আার সক্কেত কম পরিমাণে ভোগাসানশ্রী লইয়া সন্থষ্ট থাকিতে 


হর। যেদরিদ্র কুধক বা মজুর চাউলের মূলা প্রতিনণ ৩ টাকা 
থাকার সময়ে মাসিক ১৭ টাকা উপাচ্জন করিয়া ছু'বেলা পেউ 
ভপিঘ়া খাইতে পার, ঢাউলের মূলা প্রতিমণ ছয় টাকা হইলে 
মাসিক ১৫ টাকা আয় করিয়া সে ঢাবেলার আন্গ সংস্কান করিতে 
পারেনা । ব্যক্তির পক্ষে যাহী সতা সনষ্টিগত্ত ভাবে এক একটা 
জাতির পক্ষেও তাহা সভা । টাকার হিসাবে একটা জাতির সমষ্টি- 
গত আয়ের পরিমীণ বাঁড়িলেই তাহার অবস্থার উন্নতি ঘটিতেচে 
চঠা বলা চলেনা । বার্তির হ্যায় এক একটা জাতির সমস্ত লোক 
যখন পিতৃপুরুষের সঞ্চিত মূলধন বায় না করিয়া অথবা থণ গ্রহন 
না করিয়া একমাত্র নিজের আয় দ্বারা নিজের জীবন যাত্রার 
আদশের উন্নতি বিধান করিতে পারে-গর্থাৎ সে যখন নিজের 
আর দ্বারা অধিকতর পরিনাণে ভোগাবন্তু, উন্নততর ধরণের বাসগুহ 
« পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে পারে তখনই তাহার অপস্ত্রার উন্নতি 
হঠয়াছে একথা বলা চলে । 
মধো শভারতবধের অবস্থার কি উন্নতি পটিয়াছে £ না-এই কর 
ংসরের মধো সমষ্টিগত ভাবে ভারতবাসীকে আপেক্ষাকত কম 
পরিমাণে আহাযা ও পানীয়, অপকুষ্ঠতর শ্রেনীর বাসগৃহ ও 
পরিচ্ছদ লইয়া সন্তষ্ঠ থাকিতি হইঘাছে। এক কথায় ভারতপষ 
বিগত কয়েক বৎসরের মধো দরিদ্রতর হইয়াছে? এই সব 
প্রশ্ন খুব কৌতহলোদ্দীপক এবং অনেকেই এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ7 
জানিতে চান। অআন্যান্ত দেশে গব্ণমেন্টের তরফ হইতে নিয়মিত 
ভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাহার ফল জনসমাজে প্রকাশ 
করা হইয়া থাকে । কিন্ক ভারতবধষে সেরূপ কোন বাবস্থা নাই । 
যাহ হউক সম্প্রতি সংবাদ জানা গিরাছে যে ভারত সরকারের 
অথনীতিক উপদেষ্টা ডাঃ শ্রেগরী গত ১০১০ বংসরের মাধ 
ভারতবষের জনসাধারনের জীবনযাত্রার ভাদর্শের উন্নতি কি 
অবনতি ঘটিয়াছে ততসম্বন্ধে একটি তদণম্বর বাবস্থা করিতোছেন 
এবং বর্তমান ইংরাজী বৎসর শেষ হইবার পৃবেবই এই তদন্ছের 
ফল সাধারণে প্রকাশ করা হইবে। সরকারী রিপোর্ট মহ 
আনেক সময়ে দেশের লোকের নিকট গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রচার 
কাধ্োর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়। থাকে । আমরা আশা 
করি বর্ধমান রিপোর্টে এই নিন্দনীয় নীতি অবলম্বন করা হইবে 
না। যদি নিরপেক্ষ ভাবে এই তদন্ত হয় তাহা হইলে উহার 
ফলাফল হইতে ভারতবধ ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছে__না দেশের 
অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি ঘটিতেছে তাহা দেশবাসী জানিতে পারিবে । 


এই দিক হইতে গত ১৫২০ বংসরর 


লাক্রলাম্ গান্দী-নিল্লোচ্দী 


আকমল 
১৬:22:52 


ত্িপুরী কংগ্রেসের পর হইতে বাঙ্গলা দেশে মাতা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিক্ষোভের শষষ্টি হইয়াছে এবং সংবাদপত্র 
সভামশিতিতে মহাত্মীজির বিরুদ্ধে অবিরত প্রচার কাধ্য 
চলিতেছে ; বু বৎসর পধান্ত সমগ্র দেশ--এমন কি বাঙ্গল। 
দেশও যাহার কথা বেদবাকোর মত বরণ করিয়া 
বাহাকে লক্ষ লক্ষ ব্ক্তি মহামানব, ভাতিমানব যীন্ত খৃষ্টের অবতার 
বলিঝা অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, যাহার দর্শন 
লাঙে লক্ষ লক্ষ বাক্তি কৃতা্থ মনে করিয়াছেন আজ তাহারই 
গ্রত্তোকটা কাজ, গ্রতোকটা কথার তীত্র সমালোচনা হইতেছে 
এবং অনেকে প্রকাশ্য জনসভায় পধান্ত তাহার বিরুদ্ধে কটক্তি 
বধণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না । 

রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্বের এই বিড়ন্বন। আশ্চঘোর বিষয় কিছু 


নে | বীঙ্গল। দেশে শ্ুরেন্দনাথের ব্যাপারে অনেকে ভাহা প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন। যেম্রেন্দনাথ এক সনটিস্াপরি মুকুটহীন রাজা 





বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে শত শত বাক্তি 


ধাহার গাড়ী টানিয়া কতাথ বোধ করিত সেই স্রেক্রনাথকে শেষ 
জীবনে জনসমাজের নিকট হষ্টতে কম অপমান ভোগ করিতে হয় 
নাঠ। নেঠত যখন প্রগতিশীল মনোভাবের সহিত সানপ্তস্থয 
রাখিয়া চলিতে অসমর্থ হয়-_দেশের অগ্রগামী দলের সহিত পথ 
চলিতে অক্ষম হর তখন জনসমাজের হাতে তাহার বিড়ন্বনা ও 
লাঞ্কনা ঘটিয়া থাকে। কিন্ত মহাকআ্সাজীর সম্পর্কে বাঙ্গলার 
জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই-তিনি কি দেশের অগ্রপামী 
দলের সহিত পথ চলিতে অসমর্থ? দেশের স্বার্থ কি তাহার 
কাছে নিরাপদ নহে ?--অথবা আজ যাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছেন তাহাদের কাছে কি দেশের স্বাথ অধিকতর নিরাপদ ? 
মহাআাজির বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় আজ যে বিদ্বেষভাব স্যি হইয়াছে 
'এপং প্রতি পদে ভাহার যে সমালোচনা হইতেছে ভাঙার যৌক্তিকতা 
এই সব প্রশের উত্তরের উপর মির করিবে। 

এহ সব প্রশ্নের ঘথাধথ উত্তর পাইতে হইলে মাদশ & কন্ম 
পন্থার দিক হইতে মঠায্মাজির সহিত তাহার বিরোধী দলসমূহের 
পাকা কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে সহাক্মাজি 
দেশের পাধানতা চাহেন এবং খুব সম্ভবতঃ স্বাধীনতা অথে তিনি 
ডোমিনিয়ান গ্রেটাস বা উপনিবেশিক স্বায়হণামন বুঝেন। আর 
এই উদ্বেন্য সাধনের পন্তা ছিসাবে তিনি অহিংস কশ্মানীতি এবং 
গ্রয়োজন-থলে আহঠন অমান্ত আন্দোলনকে বাছিয়া লইয়াছেন। 
বিরোধী দলের অধো অনেকেই হয়তো বুটাশ সম্পর্ক শৃন্থ পূর্ণ 
স্বাধীনতাকে কাম্য বলিয়া মনে করেন এবং কেহ কেহ হিংসা অথাং 
সশন্ধ বিদ্রোহকে উহার পন্থ। হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন। আদর্শের 
দিক হইতে পূণ আাধীনতা নিঃসন্দেহে উচ্চতর এবং জাতীয় সন্ত্রম- 
বোধের পরিপোষক । কনম্মপন্থার দিক হইতে হিংসাবাদ সাধারণের 
পন্দে অধিকতর বোধগম্য এবং জগতের অতীত ও বর্তমানের 
শতিহাসে উহার বন্ধ নজীর রহিয়াছে । কিন্ত রাজনীতি ভাব- 
প্রবণতা নহে । যে রাজনাতি বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
ভাবাবেগে পরিচালিত হয় তাহা দেশের মৃত্যুই ডাকিয়া আনে । 
বুটাশ সামাজা হইতে বিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা 
সহজ। কিছু ইংরাজ দুর্বল নহে। সহ সহত্র ইংরাজ যে 
ভারত সাম্রাঞ্জ গড়িয়াছে, ধে দেশের বাবসা-বাণিজো ভাহাদের 
সঞ্চিত শত শত কোটা টাকার মূলখন খাটিতেছে, মে দেশ হতে 
তাহারা পুতি বংসর শতাধিক কোটা টাকার ধন-সম্পদ নিজ 
দেশে লইয়া যাইতেছে সে দেশের শক্তিহীন ও শতধাবিচ্ছিন্ন 
জনসমষ্টি বলিলেই ইংরাজ তপ্রিতল্লা লইয়া স্বদেশে চলিয়! যাইবে 
উহা মনে করা ভুল। উহাদিগকে সশঙ্স বিপ্রোহ দ্বারা দেশ 


লইয়াছে, 


হইতে বিভাড়িভ করা যাইবে-উহা মনে করা আরও বাত়লতা 
মাত্র । সিপাহী বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়। বাংলার সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলন পধান্ত হিংসাবাদের অনেক পরীক্ষা তইয়াছে এবং 
প্রতি বারে দেশের জনসাধারণের উহার উপর বিরূপ প্রতিপ্রিয়া 
সকলেই লক্ষ করিয়াছেন । ও 

গান্ধী বাস্তববাদী । দেশের বাস্তব অবস্থাকে চক্ষের সমক্ষে 
রাখিয়া প্রদেশ, সম্প্রদায় এবং ভাষার দিক হইতে শতধা বিচ্ছিন্ন 
এই ভারতবাসীকে রাজনীতিক অধিকার লাভে পরিচালিত 
করিতে তাহার গ্যায় দুরদৃষ্টিসস্পন্ন নেতা ভারতবধে কখনও জগ্ম- 
গ্রহণ করেন নাই । বৃটাশ সাঘাজোর প্রভাব মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার 
কথা ধলিঘা তিনি দেশবাসীকে ধাঞ্পা দেন নাই । ইংরাজের শক্তি 
সম্বন্ধে তাহার ধারণা অস্পষ্ট নহে । বিশেষতঃ এই শতধা বিচ্ছিন্ন 
দেশে হিংসার ভাব জাগাহয়া দিলে তাহা নাগরিক জীবনের 
সব্বস্তরে বিসপিত হইয়া উহ! পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়ো্িত 
হইবে এবং উহার ফলে ভারতবধে ইংরাজেরই শক্তিবৃদ্ধি হইবে উহা 
তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি আরও জানেন যে-_যে শঞ্তির বলে 
ইংরাজ আজ ভারতবধ শাসন করিতেছে তাহা তাহার মেশিনগান, 
কোমাববী ধিমানপোত ব। গোলা বারুদের মধ্যে নিহিত নহে। 
শাসন ৪ শোবণযন্ত্রেরে সব্বক্ষেত্রে অগণিত ভারতবাসীর 
স্বেচ্ছাকৃত মহযোগিতাই ইংরাজের শক্তির মূল উৎস। এন উৎস 
শুকাইয়া গেলে ইংরাজ জাতি আজ না হউক দু'দিন পরে দেশের 
শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর জন্মগত অধিকার ম্বীকার করিয়া 
লইতে বাধা হইবে-উহাও তিনি বুঝেন। একট জন্যই ভারতের 
রাজনাতি ক্ষেত্রে তিনি হিংসার বাণী ল্যয়া অবভীর্ণ হন নাই। 
হিংসা অপ্রয়োজনীয় এবং দেশের পক্ষে অহিকতর, শাসন ও 
শোবণের ব্যাপারে ইংরাজের সহিত সহযোগিতা করিও না উহা 
তাহার বাণী। 


মহাক্বাজির এই নীতি & কন্মপন্থা বহুলাংশে সাফলা€ 
লাভ করিয়াছে । একটা জাতির ইতিহাসে ১০5১৫ বৎসর 
কিছু নহে। আরলগ্কে সাত শত বৎসর সংগ্রামের পর 


পাধীনতা অঙ্ঞজন করিতে হইয়াছে।  ইটালী, পোলাগু, পারস্ত 
প্রভৃতি দেশকে স্বাধীনতা লাভের জন্য শতাধিক বৎসর সংগ্রাম 
ঢালাইতে হইয়াছে । ভারতধধের হ্যা মহাদেশে-যেখানে পন 
ভাষা ৪ সংস্কৃতির পার্থকোর ফলে ম্মরশাতীত কাল হতে 
পরস্পরের মধো অবিরত সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে-যে দেশে 
কোন দিন একটা একজাতীয়ত বোধের অভিবাক্তি দেখা দিয়াছে 
বলিয়া ইতিহাস সাক্ষা দেয় না--সেই দেশে মাঞ্জ বিশ বংমর কাল 
সনঘের মধো নহাত্মাজি একটা জাতীর়তার ভাব স্যষ্টি করিয়াছেন। 
পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা 
পধ্যন্ত, গুজরাট হইতে চীন সীমান্ত পধ্যন্ত সমগ্র দেশের অধিবাসী 
জাতীয়ভার একই আদর্শে অনুপ্রানিত হইয়াছে । শাসনতত্্রগত 
ব্যাপারেও মহাত্মাজীর কন্মনীতি সাফল্যের পথে কম অগ্রসর হয় 
নাই । নূতন শাসনতম্্ এবং তৎপর বড়লাট লঙ লিনলিথগোর 
প্রতিশ্রতির ফলে আজ প্রদেশ সমূহের শাসনভার দেশের 
প্রতিনিধিদের হস্তে শ্যন্ত হইয়াছে। নৃতন শাসনতন্ত্ের প্রাদেশিক 
অংশে প্রদেশ সমূহের শাসন ব্যাপারে বুটাশ শাসকদের প্রভাব 
প্রতিপত্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে। কিন্ত আজ এই 
প্রভাবকে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার কোন ক্ষমতা! 
যে বৃটিশ শাসকদের নাই, গত ছু বংসরকাল সময়ের মধ্যে 
উহার বন্ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । অবশ্য প্রাদেশিক ব্যাপারে 
এখনও যে কোন কোন ফ্লেত্রে ইংরাজ শাপকগণ প্রভাব প্রতিপত্তি 
খাটাইতেছেন ন। এরূপ নহে । কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে 
বিরোধের ফলেই তাহা সম্ভবপর হইতেছে। যাহা হউক নৃতন 
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শাসনতন্ত্র এবং বড়লাটের প্রতিশ্রুতির ফলে দেশের শাসন ব্যাপারে 
দেশের জনমতের প্রতিনিধিদের হাতে ঘে অভূতপূর্ব ক্গমতা 
আসিয়াছে তাহা অন্ীকার করিবার উপায় নাই । এই বাবস্থায় 
বিভিন্ন প্রদেশের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্িদের হাতে 
প্রতি বংসর দেশের রাজন্বের ৮০ কোটা টাকা অপেক্ষা বেশী 
পরিমাণ টাকা দেশের হিতজনক কাজে বায় করিবার ক্ষমতা 
আসিয়াছে । অধিকন্তু কোন দেশের শাসনযন্্ হাতে থাকিলে 
শাসকবর্গ দেশের আধাসরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানঞ্চলির 
উপরও অল্পবিস্তর ক্ষমতা! খাটাইডভে সক্ষম হইয়া থাকেন। সেই 
হিসাবে দেখিতে গেলে বর্তমান শাসনতন্ত্র আমলে দেশের প্রতি- 
নিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে বৎসরে অন্ততঃ একশত কোটি 
টাকার উপর কতৃর্ধ করিবার ক্ষমতা আসিয়াছে । এই ক্ষমতা 
যদি দেশের সবেরাচ্চ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! প্রয়োগ করা হয় 
এবং দেশবাসী প্রত্যাক্ অভিজ্ঞতা হইতে যদি এই ক্ষমতার মূলা 
উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে 
দেশের ভিতরে এমন একটা শক্তিসপ্ার হইবে যাহা উপেক্ষা করা৷ 
ইংরাজ কেন-ইংরাজ অপেক্ষা শক্তিশালী জাতির পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর দৃরদৃষ্টি এবং অনম্তাসাধারণ কর্ম্পন্থার 
ফলেই মাত্র ০০ বংসর মধো দেশের হাতে এই দদ্দমনীয় শক্তি 
আসিয়াছে । অবশ্য কোন কোন ক্ষেতে এই শক্তির আপপাবহার 
ঘটিতেছে এবং উহার নানা বিরুদ্ধ প্রতাক্রয়াও দেখা যাইতেছে । 
কিন্তু কোন দেশের গবণমেণ্টট শক্তির এই অপব্যবহার ও বিরুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত নহে । উহা সন্থেও নৃতন শাসনতন্ত্রের ফলে 
দেশের বে শক্তিবুদ্ধি হইতেছে এবং এজন্ব যে দেশের বন্ুমুখী 
উন্নতির পথ প্রাশস্ত হইতেছে-ইহা কেহ অঙ্গীকার করিতে 
পারিবেন না। 

বিরুদ্ধ দল বলিতবেন আমরা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সম্থিষ্ট 
নহি, আামরা দেশ শাসন ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা চাই-_এজন্বা অপেক্ষা 
করিতে আমরা রাজী নহি । প্রতভোক দেশহিত-কামীর একথা 
পলিবার অধিকার আছে। কিন্তু উহাদের অভীপ্সিত উদ্দেশ 
সিদ্ধির পথ কি? বিপ্লবপন্থীদের কথা পৃব্রেই বলিয়াছি | অন্যান্য 
দলের মধো একদল বলেন--গান্ধীকে মানি, কংগ্রেসের আদশ 
সমর্থন করি, কিন্তু গান্ধী বাহাঁদিগকে বিশ্বাস করেন- শ্রদ্ধা 
করেন__ঘাহারা একনিষ্টভাবে গান্ধীর আদর ও কন্ম- 
পন্থার সমর্থন করেন তাহাদিগকে মানি না। উহা রাজনীতিক 
কশ্মপন্তা নহে-উহ্া ব্ক্তিগত বিরোধের কথা । উহাতে দেশবাসী 
উৎসাহ পোধ করিতে পারে না। উাহারা আরও বলেন ইংরাজকে 
ছয় মাসের নোটীশ দাও-ন্থেচ্ছাসেবকরাচিনী তেয়ার কর। 
কিছ্ত নোটাশ দিলেই ঠংরাজ দেশ ছাড়িয়া পালাইবে না। 
বিশেষত; যখন দেশের কোটী কোটী লোক সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও প্রায় 
একবাকো ইংরাজের পক্ষ সমথন করিতেছে এবং বৃটাশ গভর্ণমেন্টের 
সহিত কংগ্রেসের বিরোধকে নিজেদের শ্বার্থসিছ্ির স্বযোগ 
বলিয়। গ্রহণ করিতেছে, তখন উংরাজকে নোটাশ দিয়া তদনুকপ 
কন্মপন্থা .গ্রহণ এবং উহাকে সফল করার সন্তাবনা কি আছে ? 
১৯১১ ও ১৯৩১ সালের ভুলনায় ১৯৩৯ সালে দোশির অবস্থার 
বুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অন্থ প্রদেশের কথা জানি না--কিন্ত 
বাঙ্গালায় যদি এখন পুনরায় আইন ভামান্য আন্দোলন আরম্ত হয় 
তাহা হইলে দেশের লোকই আইন অমাগ্তকারীদের মাথা 
ফাটাইবে, ইহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবে এবং উহাদের 
বাড়ীঘর লুঠ করিবে । এরূপ অবস্থায় দেশবাসীই দেশের সম্দত্র 
এজেন্সী স্থাপন করিয়া বুটীশ পণ্য বিক্রয় করিবে । মোটের উপর 
বর্তমানে চতুদ্দিকে যেরূপ মনোভাব দেখিতেছি তাহাতে অপ্ততঃ 
বাঙ্গলায় আপাতত: যে আইন অমান্ত আন্দোলনের মত কোন 
আন্দোলন ইংরাচ্জর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে ন। তাহা 
সুনিশ্চিত। বাঙ্গলায় কংগ্রেসের তরফ হইতে কোন শ্বেচ্ছা- 
সেবকবাহিনী গঠন করিতে গেলেও অন্ুরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা । সুতরাং যাহারা গান্ধীকে মানিয়াও 
তাহার বিশ্বাসভীজন ও অন্তরঙ্গ সহকম্মীগণকে বিদূরিত করিতে 


আর্খিল্ ভঙ্গ 


» লরা যাইতে 


২৮৫ 


চাহেন এবং ছয় মাসের নোটাশ দিয়া ইতরাজকে দেশ হইতে 
তাড়াইতে চান, তাহাদের যুক্তির "কোন সারবস্তা আমর। উপলক্ষি 
করিতে পারি না। 

আর একদল বলেন গান্ধীকে মানিনা, কংগ্রেসের ব্মান কন্ম- 
পদ্ধতি বিশ্বাস করি না এবং অধিকতর বিপ্রবমূলক কর্খাপন্থ? 
উহাদের বক্তবোর প্রথম আংশ স্ুুষ্পষ্ট এবং উহার মধো 
১ঘারপরাচ নাই । কিন্তু অধিকতর বিপ্রবগুলক কনম্মপন্থা 
উহারা কি বুঝেন তাহা উষ্ভারা এখন& খুলিয়া বলেন নাই । উঠ! 
কি £সাসিয়ালিজম ? যদি তাহা হয় তাহা হইলে উহাদের তাভা 
খুলিয়া ধলা উচিত এবং কি পন্থায় দেশবাসীকে সোসিরালিজমের 
আদর্শে অন্তপ্রাণিত করা যায় তদ্িষয়ে স্ুনিদ্দিন্ঠ কন্মপন্থা দেশ- 
বাসীর সমক্ষে উহাদের উপস্থিত করা উচিত । সোসিয়ালিভমের, 
দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদারিক ও প্রাদেশিক সমস্ত প্রকার 
বিরোধ বিদুরিত হইতে পারে এবং একমাত্র এই পন্থা দ্বারাই 
ভ্রারতধধে ইংরেজের ও দেশের অভ্যাস্থরস্থ অন্যান্য শোবশকারাদের 
ক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস 
করি। কিন্কু যতটা কম্মশক্তি ও সংগঠন শক্তি থাকিলে দেশের 


চাহ! 
কোন 
আর্থ 


লোককে সোসিঘালিজমের প্রকৃত আদর্শ উপলক্ি করাইয়া! তাহা- 


দিগকে গান্ধীহীদ হলি রত; উহাদের পতাকাতলে সমবেত 
পারে বর্থমানে সেরূপ কনম্মশক্তি ও সংগঠনশক্তি 
সম্পন্ন নেতা দেশে কে মাছেন? যাহারা লোক ক্ষেপাঠতে 
পারেন -কিস্ক গণবিক্ষোভকে স্ুুশৃঙ্থল ৪ কাধ্যকরীভাবে নিদিষ্ট 
লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিবার পন্ষে মাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ রহিয়াছে তাহাদের কশ্মনীতি যত রমণীয়ই হউক না কন 
হাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। গান্ধীর কাছে দেশের স্বার্থ 
সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা তাহা লইয়া তর্ক করা যায়। কিন্তু গান্ধীকে 
পরিত্যাগ করিবার পুর্বেব কাহার নিকট “দেশের স্ার্থ অধিকতর 
নিরাপদ ভাঙা বিবেচনা করা প্রয়োজন । 

মোটের উপর দেশের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে 


গান্ধী-অন্স্থত কম্মপন্থা ভপেক্ষা অধিকতর কাধাকরী কোন 
পন্যা দেশের সমঙ্গে উদ্ঘাটিত হয় নাই । এইট ধরণের কন্ম- 


পন্থাকে পরিচালিত করিবার মত শক্তিসম্পন্ন নেতাও দেশে 
ভবিক্উতি হন নাই । কাজেই আপাততঃ গান্ীবাদকে অগ্রাহ্য 
করিবার তথা মহ্াম্া গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদশন করিবার 
কোন হেতু দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি বাঙ্গলায় গান্ধী- 
পিরাধী মনোভাব গ্রথল হইয়া উঠিয়াছে । সাহার কারণ অন্বাত্র 
খুঁজিতে হইবে । দেশবন্ধু চিন্তরঞ্তন যখন মহা গ্রাঙগীব বিরোধিতায় 
প্রবুশ্ত হন সেই সময়ে বাঙ্গলার একদল লোক মহাঞ্াজিল প্রন্তি 


বিডখ হইয়া উঠিয়াছিল। উহ্ঠারা এখন পধান্ত এই বিঠষন 
কাটাইয়! উঠিতে পারেন নাহ | বাঙ্গলার সন্্াসবাদীগণও 
পরাধর মহাআ্সীজির অহিংস কম্মনীতির বিরোধী । উহাদের এই 


বিরোধিতার মধো আন্রিকতা আছে এবং উহারা বর্তমানের এই 
গাঙ্ধীবিদ্বেষের স্রযোগে নিজেদের কনম্মনীতিকে দেশে একটা স্থায়ী 
আসন দিবার ঠষ্ট1 করিতেছেন । উহাদের সহিত জার 
বদল লোক যোগদান করিয়াছেন যাহারা বুটাশ গবর্ণমেন্টর 
সঠিত কংগ্রেসের বিরোধকে সম্প্রদাগত পাথসিছ্ধির স্টযোৌগ 
বলিয়া মনে করেন। বুটাশ শাসকদের সহিত আাপোব রফার ফলে 
ভারতের কতিপয় প্রদেশে কংগ্রেস শাসন ভার গ্রহণ করাতে 
চারা মন্মীহত। পাছে ফেডারেশন সম্পর্কে বুটীশ্ গবণ- 
মেন্টের সহিত কংগ্রেসের কোন আপোবধরফা হয়প্রাদশ সমহের 
আায় কেন্দ্রীয় গবণমেন্টেও কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিচিত 
হও, এই ভয়ে উহ্ভারা মাতঙ্কগ্রস্ত । কাজেই যাহারা ঠংরাজবে: 
দেশ হইতে তাড়াইবার -কথা বলে, যাহারা “মডারেট? গান্ধীর 
পিরুদাচরণ করে এবং যাহারা সমস্ত প্রদেশ € কেন্দ্রীয় গবণণমেন্ট 
হতে কগ্রেসকে দূরে সরাহয়া রাখিতে চায় ভাহারা উহাদের 
গরম মিত্র । গান্ধী বিরোধী এই সমস্ত দলই অলবিস্তর প্রাদেশিক 
ছেদবৃদ্ধির আশ্রয় গ্রন্ণ করিয়াছেন। কারণ বাঙ্গলাদেশে 
( ২৮৯ পঙ্গায় দষ্টবা ) 


ভ্ভাল্লভীন্স ক্ুম্রল। শ্পিল্গেল্ত্ 
শলন্দস্ত্যা 


ঝরিয়াতে ইপ্চিয়ান কোলিয়ারী গনাস এসৌসিয়েসনের 
সভাপতি মি; অমুতলাল গঝা এসোসিয়েসনের প্রথম ব্িমাসিক 
সভায় ভারতীর কয়লা শিল্পের বিভিন্ন সমস্া। সম্বন্ধে যে সুচিস্থিত 
অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন ততপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আরুষ্ট করা 
আমরা কর্তবা বোধ করিতেছি । 

ভারতবধের যে সমস্ত শিল্পে ভারতবাপীর বেশী পরিমাণে 
মূলধন খাটিতেছে এবং যে সব শিল্পের মারফতে বনুসংখাক 
ভারতবাসীর অন্গ সংস্থানের পথ হইতেছে তাহার মধো কয়লা 
শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ।॥ ভারতীয় বত কলার খনি 
বাক্তিগত সম্পন্তি হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হহাতেছে । 
এই সব খনিতে নিয়োজিত মূলধনের হিসাব কাহারও জানা নাই । 
তাবে ভারঙুবষে যৌথ কোম্পানীর মারফতে যে সমস্ত কয়লার খনি 
পরিচালিত হইতেছে তাহাতেই ১১ কোটা টাকার উপর মূলধন 
খাটিতেছে। অধিকন্তু কয়লা শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ভাবেই 
১ লক্ষের মত ভারতবাসী জীবিব ঈশ্হাহি। ভারাতের 
শিল্পোনতির দিক হইতেও কয়লা শিল্পের সহিত দেশের ঘনিচ সম্পক 
বিছ্ধমান | অন্যান্য দেশে বিভিন্ন প্রকার তৈল, গাস, লিগনাইট, 
বিদ্ভাৎ এবং বাম্পীর়শক্তি বুল পরিমাণে কয়লার কাজ করিতেছে । 
কিন্ত ভারঙবষে এই সব জিনিষের এখনঞ তেমন প্রসার হয় 
নাই । এখন পধান্তগ কয়লা এদেশের শক্তির" (1১০২7) 
একমাত্র উৎস । এই শিল্পের সহিত বাংলাদেশের ক্াথ€ বিশেষ- 
ভাবে জড়িত । কেননা কয়লা শিল্পে বাঙ্গালীর যে মূলধন খাটিতেছে 
তাহা নগণ্য নে । 

দুঃখের বিবয় যে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে দেশের রাজশক্তি 
সম্যক অবহিত নহেন। কয়লা শিল্পের উন্নতি বলাংশে রেল 
বিভাগের উপর নির্ভর করিয়। থাকে । দেশের অভান্থরে কয়লার 
কাটতি, বিদেশে কয়লার রপ্তানী বৃদ্ধি এবং বিদেশ হঠতে 
কয়লার আমদানী হাস রেলধিভাগের কাধানীতির উপর 
নিভরশীল। কিন্তু ভারতবষের রেলপথসমূহে করলার ভাড়া এরূপ 
ভাবে নিদ্ধীরণ করিয়া রাখা হয়াছে যাহার ফলে বিদেশের 
বাজারে ভারতীয় কয়লার পক্ষে প্রতিযোগিতা করা অত্যন্ত কঠিন 
হইয়া দাড়াহয়াছে। এই একই কারণে ভারতের বাজারে 
বিদেশ হইতে কয়লার আমদানীর পথ সুগম হইয়াছে । রানীগঞ্জ 
হইতে বোম্বাই এবং করাচি পধ্যন্থ প্রতি টন করলার ভাড়া 
বন্ধমানে যথাক্রমে ১১1৮০ আনা এবং আনা। এই 
' প্রকার উচ্চ ভাড়ার ফলে বোম্বাঈ অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
অপেক্ষাকৃত কম মূলো দক্ষিণ আফিকার কয়ল। ব্যবহার করিতেছে । 
গত ১৯৩৮ সালে যে ৮৪ হাজার টন বিদেশী কয়লা ভারতবধে 
আমদানী হইয়াছে তাহার শতকরা ৯৭ ভাগহ বোহ্বাই € সিন্ধু 
প্রদেশের জন্য আমদানী হয়। রেলকণ্ পক্ষ যদি রাণীগঞ্জ এবং 
ঝরিয়া হাতে বোন্বাই ৪ করাচী পধ্যন্থ কয়লার ভাড়। কমাইয়! 
দেন তাহা হইলে এ অঞলের কয়লা দেশের অভ্যন্তর হইতে 
সরবরাহ হহতে পারে। 

রেলবিভীগের কাধ্যনীতির ফলে দেশের অভান্তরেও কয়লার 
কাটতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাতেছে ন।। বর্তমানে কয়লা 
চালান দিবার জন্য উপযুক্ত সংখাক মালগাড়ীর ব্যবস্থা হইতেছে ন! 
এবং ইহাঁতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কয়লা শিল্পের বিশেষ 
ক্ষতির কারণ হইয়াছে । মিঃ ওঝ! বলিতেছেন যে রেলওয়ে 
ধোড বর্তমান বৎসর হইতে মাঁলগা়ীর সংখা বুদ্ধি করার 
অঙ্গীকার করিলে এখন পধ্যন্ত এ বিবয়ে কোন ব্যবস্থা হয় 
নাই । ওয়াগণ সাপ্লাই কমিটার সহিত পরামর্শের ফলে রেলওয়ে 
বোর্ড এই সমস্যার সমাধানকপ্পে আগ্রহাম্বিত হইবেন দেশবাসী 
ইহাই আশা করে। 


১৫1১/০ 


আবহাওয়ার ত্ৰাধ্যাগ কিংবা অন্য কারণবশতঃ; কয়লার 


“ডেলিভারি নিতে বিলম্ব হইলে রেলপথসমৃহ বে প্রকার অতিরিক্ত 
শুদামভাড়। ( আ]এা76 আনত) আদায় করিয়া থাকে 
তাহাও কয়লা শিল্পের পক্ষে বিশেষ শতিজনক হইতেছে | 
বর্ধমানে নর্থ যেষ্টাণ রেলওয়ে প্রতি মালগাডীর জন্য এইট ভাবে 
১৫২ হষ্টতে ৬০২ পধান্ত ভাড। আদায় করিয়া থাকে । মিঃ ওঝা 
বলেন যে রেলকন্মচারীগণকে এই গুদামভাড়া ধাধা করিপার 
ক্ষমতা না দিয়া রেলওয়ে বোঁড করুক সকল রেলপথসমূতের 
জন্যাই একটি সাধারণ হার নিদ্দেশ করিয়া দেওয়। উচিত। ভাহার 
এই মত দেশবাসীমাত্রেই সমর্থন করিবে। 

ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে যে ভারতপর্ের খনিসমে 
প্রথমঞ্রেণীর কয়লা নিঃশেধষিত হইয়া যাইতেছে এবং ভারতীয় 
কয়লাসম্পদ কি ভাবে সংরক্ষিত করা যায় ততংসন্বন্দেও নানা 
আলোচনা চলিতেছে । কিন্তু রেলের এঞ্সিনসমে অপেক্ষাকৃত 
তাপকুষ্ট শ্রেণীর কয়ল! দ্বারা কাজ চালানো সম্ভবপর হইলেও রেল 
কোম্পানীর পরিচালিত কয়লার খশিসখৃহ হইতে উৎকই শ্রেণীন 
কয়ল। উত্তোলন করিয়া তাভা এঞ্জিন চালাইবার কাঁজে বায় 
হইতেছে | জাতীয়সম্পদের এই প্রকার ইচ্ছাকৃত অপবায়ের 
বিরুদ্ধেও দেশবাসার তরফ হইতে আপনি উত্থাপিত হওয়া উচিত। 
মিঃ €ঝা তাহার অভিভাষণে এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন 
নাই বটে, কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি যে আমাদের সহিত একমত 
হইবেন তাভাতে সন্দেহ নাই । 

সম্প্রতি যে কয়লা-খনি নিরাপন্তা আইন (0081 10068 
5716৮ &০0) পাশ হইয়াছে তৎসন্বন্ধে মিঃ ওঝ। পলিয়াছেন যে 
পৃথিবীর মধো ভাঁরতপষেই সর্ধপ্রথম কয়লা-খনি সম্পর্ষে এপ 
একটি আইন প্রণীত হইল। কিন্ত তিনি ধলেন যে প্রস্তাবটী 
আইনে পরিণত করার পুর্সে একটি বিশেষজ্। কমিটীতে ইহার 
সমাক আলোচনা হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। এই আইনের ফলে 
খনিসমূহে ছুঘটনার আশঙ্কা অনেকটা কনিয়াছে বটে, কিন্ত 
অপরপক্ষে খনির মালিকদের উপর অতাধিক বায়ভার« চাপিরাছে। 
একপ অবস্থার মিঃ এঝার ন্যায় ব্যক্তি যে উপরোক্ত অভিমত 
বান্ত করিবেন তাহ] খুবই স্বাভাবিক । বিশেধজ্জ একটি কমিটীতে 
বিষয়টা আলোচিহ হলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে খনিতে ছুথটন। 
নিবারণের একটা বাবস্থা হইতে পারিত। 

ইদানীং ভারতবষের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিগানে যে প্রকার 
এমনিকবিক্ষোশ দেখা যাইতেছে কয়লার খনির মজুরদের মধো 
তাহা এখনও আন্মপ্রকাশ করে নাই । কিছ অদূর ভবিষ্যতে 
পয়লার খনিসমৃতেও এই বিশে ৬ সংক্রামিত ভইতে পারে। এজন্য 
নিঃ ওঝ| খনির নালিকগণকে পুর্ব হইতেই এই বিষয়ে অবহিত 
হঈতে এবং শ্রমিকদের মধো যাহাতে অসান্তোযের কোন কারণ 
না ঘটে তঞ্জন্ত বিধিপাবস্থা। অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
চাহার এই অভিমত যে বিশেষ সময়োচিত হইয়াছে তাহা সকলেই 
স্সীকীর করিবেন। 

কয়লাশিল্পে বর্তমানে তিনটি এসোসিয়েসন রহিয়াছে । 
উহ্ভাদের মধ ইঞ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসন সম্পূর্ণরূপে একটি 
ইউরোগীয় প্রতিষ্ঠান । ইগ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন এবং 
হগ্ডয়ান কোলিয়ারী ওনার্প এসোসিয়েসন_-এই ছুইটাই ভারতীয় 
প্রতি্গান। কিন্ত সভ্যদের বিশেষ সম্মতি ব্যতিরেকে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই সমস্ত এসোসিয়েসনের কিছুই করিবার 
ক্ষমতা নাই । এই কারণে বর্তমানে কয়লাশিল্পে একটা অস্বাস্থ্যকর 
প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়াছে এবং কয়লার মূলা বৃদ্ধি করার 
পক্ষে সঙ্ববদ্ধভাবে কোন চেষ্টা হইতে পারিতেছে না । মিঃ ওঝ৷ 
এই কারণে কয়লাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর 


./ঁ 
সাক্ষনলান্স স্পলল্লা স্পিলেলেন্স 


স্ুত্নোহা সজ্ভান্নন্না | 
রি 55678 ররারারারর 


বিগত ১১৩১ সালে ভারতে বাদিশাগত চিনির উপর উচ্চহারে 
রক্ষণশ্তক্ক নিজ্জারিত হওয়ার পর এদেশে শর্কবা-শিল্পের প্রভাত 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে | একণে দেশের লোকের বাবহার্ষা 
চিনির বেশীর ভাগ এদেশে উৎপন্ন হইতেছে । আর তাশ্ার 
ফলে ভারতবর্ষে বিদেশী চিনির আমদানী 'একবপ বন্ধ হইয়া চিনির 
মত্ত একটী অত্যানশ্যক সামগ্রীর দিক দিয়া দেশ শাশ্ব-নিঠরশীল 
তঈয়াভে | কিন্ক একটী বিশেষ লক্ষা করিবার নিষয এই যে 
ভারতনর্মে শর্করা শিল্পের এ প্রকার উন্নতি ভারতের বিশ্চিম্ন 
প্রাদোশে সমভাবে প্রসারিত না তঈয়া আনেক পরিমাণ কেবল 
যক্তপ্রদেশ ও বিহারেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে । বিদেশী 
চিনির উপর রক্ষণ-শুন্ক প্রযুক্ত হওয়ার সময় হইতে আাঁচার্গা ক্যার 


পফক্পচন্দ্র রায় 'প্রথখ দেশনেতগণ এ প্রদেশবাসীদিগকে উপযক্ত , 


সংখাক চিনির কল গন্ডিয়া তুলিয়া রক্ষণ-শ্তাঙ্কের যথাযথ শ্রবিধা 
গ্র্াণে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন | কিন্ত দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার 
লোক মে বিষয়ে আজ পর্যান্থ উল্লেখযোগা উদাম প্রদর্শন 
কলিতেছে না। রক্ষণ-শুক্ক প্রবত্তিত ওয়ার পর যৃক্ত প্রদেশে ও 
লিভারে চলতি চিনির কলের সংখা! দ্রুত বাড়িয়া গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালে যথাক্রমে ৭১টি € ৩১টি দীডাইয়াভে। কিন নাঙ্গলা দেশে 
আজ পরাস্ত ৯টির বেশী চিনির কল স্থাপিত হয় নাউ । যে কয়টী 
কল এ পর্যাঙ্ স্বাপিত হইয়াছে তাহার মাধো আপধিকীংশই শাবার 
আবাঙ্গালীর মলধনে গড়িয়া উঠিয়াছে । . উচ্চারে রক্ষণ-শুক্ক 
বলদ গাকায় বন্তমানে দেশে বেশী পরিমাণে বিদেশী চিনি 
আমদানী « সম্ভাদরে তাহা নিক্রুয় কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
দেশীয় কলে উৎপন্ন চিনির উৎপাদন খরচ ধিক বলিয়া তাহার 
শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সাহাযা হইবে ধারণায় লোকে এরূপ উচ্চ 
বৎসর যাবং দেশী চিনি ক্রয় করিয়া 

শারতবধে চিনির মূলা খুবই চড়া 


গুলা দিয়া আজ ৬৭ 

সম্প্রতি 
কিছুদিন পুবে পলিকাতার বাজারে প্রতি মণ চিনিব 
দাঁম পনর টাকা পযান্থ পৌছিয়াছিল। উহার ফলে সাধারণকে 
ছয় আান। সেরে চিনি ক্রয় করিয়া খাইতে হইয়াছে । টেরিফ 
বোডের মতে বর্তমানে জাভা দেশের চিনি ভারতীয় বন্দর সমহে 
প্রতি মণ ছুই টাকা সাত আান। মূল্যে আমদানী হইতে পারে। 
এই দরের উপর চিনি চালানের খরচা ও মধাবাবসায়ীদের লাভ 
যোগ করিলে প্রতি মণ চিনি: মূলা তিন টাকার বেশী হইতে 
পারে না। কাজেই সেইস্থলে পনর টাকায় অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট 
ধরণের দেশী চিনি খরিদ করিতে গিয়া দেশবাসীকে অত্যধিক 
পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে । তবে বাঙ্গলা প্রদেশের 
লোকের পক্ষেই এই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী শোচনীয় হইয়। 
অধ্রিকতর ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার এই 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে কয়লার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যবৃদ্ধি 
সম্পর্কে কাজ অনেকটা সহজ হইতে পারে । আমরা আশা] করি 
কয়লাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মিঃ ওঝার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে 
বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 


আসিভছে। 
যাইতেছে । 


দাড়াইয়াছে। এ দেশের আপিকাংশ চিনির কল যুক্ত প্রদেশে € 
বিহারে অবস্থিত গাকায় এ তুই প্রদেশের লোক অত্যধিক মুল্যে 
কিন্ত বাঙ্গলায় 
চিনির কলের সংখা! মিতান্ত কম থাকায় চিনির বেশী মালার 
দরুণ এ প্রদেশের লোক কেবল ক্ষতিই বহন করিতোছ--_অধিক 
মাত্রায় চিনি উৎপাদন ৪ বিক্রয় করিয়া কিংবা উচ্চ দারে বেশী 
পরিমাণ আখ যোগাইয়া লাভবান হওয়ার পথ তাহাদের সম্মুখে 
শদ্যাপি উন্মোচিত হইতেছে না। 

লাঙ্গল। প্রদেশে বর্ধনান সময়ে নৃতন নৃতন চিনির কল স্থাপন 
€ পরিচালনার প্রকৃত স্মযোগ স্ববিধা যথেষ্টাই রহিয়াছে । কিন্ত 
ঢঃখের নিঝয় সে বিষয়ে এ. প্রদেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় ও 
বাধসায়ীদের” উপাবদচে। সনিয়োজিত হইতেছে খুবই কম। 
ফলে বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখাক কল গড়িয়া না উঠায় তাহা দ্বারা 
লাভবান প্রাদেশেবাসীরা 
এই অবস্থার স্ীধুক্ত রমণী রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় 
গত৮ই জুন ভারিখে কলিকাত। কমাশিঘাল মিউজিয়ামে বাঙ্গলায় 
শকরা শিল্ের প্রকৃত স্থযোগ সম্ভাবনা নিশ্লেধণ করিয়! ও তত প্রতি 
সকলের দষ্টি আকষণ করিরা ঘে একটি স্তচিশ্টিত বন্লুতা 
করিয়াছেন ভাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত চৌধুরী 
বিশেষজ্ঞ  পনানশদা তাকে ছুইটা বড় চিনির কলের সহিত যুক্ত 
তাহা ছাড়া হিনি শর্করা শিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেৰ 
'হথাপুণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । কাজে বাঙ্গলায় শর্করা- 
শিল্প সম্বন্ধে তাহার পাণ্ডিতাপুর্ণ আলোচনা 
প্নিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। ও 

বাঙ্গলা দেশে শকরা শিল্পের প্রকৃত স্থুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে 
দীর্ঘকাল যাব কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিরাছে। 
এ সব ত্রান্থ ধারণা স্থষ্টির মুলে প্রধানতঃ নানা স্বাথমূলক প্রচার- 
কাধা & কয়েকটী সরকারী কমিটির বিরূপ মন্তরবাই নিহিত 
রঠিযানে। ১৯২৭ সালের ইন্ডিয়ান স্রগার কমিটি ভাহাদের 
রিপোটে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন বে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, 
পাঞ্জাব ৪ সীমান্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার় শর্কর! শিল্গের 
উন্নতির সম্ভাবনা কম। লাভজনক ভীবে অধিক সংখ্যায় চিনির 
কল্প পরিচালনার স্বুবিধা নাই মনে করিয়া উক্ত কমিটি বাঙ্গলায় 
ইঙ্দু গবেধণা-কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কেও আপন্তি জ্ভবীপন করেন। 
১৯৩” সালে শকরা শিল্প সম্বন্ধে তদন্থে নিয়োজিত টেরিফ 
বোঁচ€ অনেকটা এ ধরণের অভিমতই প্রকাশ করেন। মিঃ 
চৌবুরা এ সকল ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত 
সংখাতব ও বিবরণ সহযোগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বাঙ্গলা 
দেশে বন্ড পৃবের শর্করা শিল্পের সমৃদ্ধি বজীয় ছিল এবং বর্তমানেও 
এ পরদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতি সাধনের বনুমুখী সুযোগ সুবিধা 
রঠিয়াছে। প্রার আড়াই শত বৎসর পু?বব বাঙ্গলা প্রদেশ যখন 
শি বাণিজ্যে সবথ। মখুননত ছিল তখন এ প্রদেশ হইতে কাপাস 
তুল! ও রেশম প্রভৃতির সঙ্গে বিস্তর পরিমাণ চিনিও বিদেশে 
ও ভারাতের অন্যান্য প্রদেশে রুপ্তানী হইত । সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী 
পধাটর্‌ বানিয়ারের ভ্রমণ-বৃণ্তান্তে ও অন্য অনেক বিদেশী 
লেখকদের পুস্তকে উহা উল্লিখিত হইয়াছে । বর্তমানে বাঙ্গলা 
দেশে কম পরিমাণ জমিতে ইচ্ষর চাষ হইয়া থাকে --এ প্রদেশে 
চিনির কলও চলিতেছে মাত্র ৯টি। কিন্তু এ প্রদেশের জমিতে 


চিনি ক্রয়ের ক্ষতি আন্ত ভাবে পোষাইয়। লইতাছি । 


হওয়ার স্রযোগঞ্ড এ পাইতেছে 


লা 


ছিলেন । 


সকলেরই বিশেষ 


২৮৮ 


একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন € এপ্রদেশের চল্তি কল সমূহের 
চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতি লক্ষা করিলে এ প্রদেশ 
শর্করা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের পক্ষে সব্বথা অন্নকূল বলিয়া 
মনে হয়। বাঙ্গলার জমিতে সর্বপ্রকার অন্তন্নত বিধিব্যবস্থায় 
ইক্ষরোপন করিয়াও কৃষকের! প্রতি বিঘায় দু শত হইতে তিন 
শত মণ (প্রতি একরে প্রায় ৪” টন) ইক্ষু পাইতেছে। অথচ 
যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে ইক্ষু চাষের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ 
জোর দেওয়! সত্তেও সে সব স্থানে বিঘাপ্রতি মাত্র একশত মণ 
হইতে দেড়শত মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে । বধাকালে 
বাঙ্গলার অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অনেকে 
এই প্রদেশের জমি ইক্ষুচাষের প্রতিকূল বলিয়া মনে করিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে ভারতবধের প্রায় সর্বত্রই 
কোয়েম্বাটোরের গবেষণা কেন্দ্রে আবিষ্কৃত ১১৩ নং ঈক্ষুর চাষ 
হইতেছে । বাঙ্গলায় উৎপন্ন শতকর। ৮* ভাগ ইক্ষুই এই জাতীয়। 
ইহা জলে নষ্ট হয় না এবং একফুট জলের উপরও উহ] অবাাহত- 
ভাবে বুদ্ধি পাইয়া থাকে। কাজেই যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের 
তুলনায় বাঙ্গলায় প্রচুর ইক্ষু উৎপাদনের সুষোগ সুবিধা বেশী 
ছাড়া কম নহে । 

বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের উজির আর একটি 
বিশেষ সুবিধার কথা মিঃ চৌধুরী উল্লেখ করিয়াছেন । 
হইতেছে এই প্রদেশ ও এই প্রদেশের প্রান্থবন্তী স্তান সমূহে 
চিনির বিপুল চাহিদা । বাঙগ্গলা ও আসাম প্রদেশে বর্তমানে 
প্রতি বসরে যে চিনির কাট্তি হইতেছে তাহার অন্গমিত পরিমাণ 
পৌণে ছুই লক্ষ টন হইতে ছুই লক্ষ টন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ মণ হাতে 
৫৫ লক্ষ মণ। অথচ এপ্রদেশে বর্তমানে যে চিনির কল চলিতেছে 
তাহাতে বৎসরে ১৭ লক্ষ মণের বেশী চিনি উৎপন্ন হওয়ার কথা 
নহে । কাজেই বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ ও ভবিবাতে সাধারণের 
ভিতর চিনির অধিকতর কাট্ভির সম্ভীবনা বিবেচনা না করিলেও 
বর্তমানে এতদঞ্চলের সাধারণ চাহিদা মিটাইঈবার জন্যই আরও 
১০১৫টি নৃতন চিনির কল স্থাপন আবশ্বাক হষ্টয়া দাড়াইয়াছে 
বলা চলে । 

যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশে চিনির কলের সংখ্যা যথেষ্ট 
পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি শর্করা শিল্পে অতি উৎপাদনের 
একটি ধোঁয়া তোলা হইয়াছে ও নৃতন চিনির কল স্থাপন বিষয়ে 
নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করার জন্য লাইসেন্স লওয়ার প্রথা প্রবর্তনের 
চেষ্টা হইতেছে । শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাহার পর্তস্তায় এসমস্তের 
অসমীচীনতা প্রদশন করিয়াছেন । 
লোক বর্তমানে নানা কারণে কম পরিমান চিনি ব্যবহার 
করিয়া থাকে । আর সেজন্য বেশী পরিমাণে চিনি উৎপন্ন 
করিয়া তাহ। কাটতির সুবিধা হবে না বলিয়া মনে করা হইতেছে । 
কিন্ত একথা বল! অসঙ্গত হইবে না থে ভবিষ্যতে জগতের আল্ান্থ 
দেশের মত এদেশে মাথাপিছু চিনির কাটতি বৃদ্ধির সম্ভীবনা 
বাস্তবিক রহিয়াছে । ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
ঈ বৎসরে ইংলণ্ডে মাথাপিছু গড়ে গ্রতি লোক ১০৫ পাউগ্ু, যুক্ত- 
রাষ্ট্রে ৯৭ পাউগ্ড, হল্যাণ্ডে ৫৫ পাউপু ফান্সে ৫৫ পাউও্ড ও অষ্ট্রেলিয়া 
১০৫ পাঁউও চিনি ব্যবহার করিয়াছে । অথচ এ সালে ভারতে 
মাথাপিছু চিনি (গুড় সমেত ) বাবহত হইয়াছে মাত্র ৩০ পাউগ্ু। 
ভবিষ্যতে এদেশে চিনির বাবার বাড়িবার সম্ভাবনা যে কতদূর 
রহিয়াছে উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে তাহ। বুঝা যাইবে । ভারত- 
বধে শর্করা শিল্পের পর্তমানে গলদ এই যে এ শিল্প অনেক 
পরিমানে ছুইটী গ্রদেশেই পেক্রীভূত হইয়া পড়িরাছে। এবং 
বিভিন্ন কলে চিনি উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ অহেতুকরূপে বেশী 
পড়িতেছে। প্রকৃত সুবিধা ও স্ুষোগ বিবেচনা করিয়া ষদি দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে কল স্থাপনের চেষ্টা হয় এবং কল সমূহ যদি 
অধিকন্তর্‌ স্ুপরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় তবে বর্তমানের তুলনায় 
উৎপন্ন চিনি সম্তাদরে বিক্রয় করা সম্ভব হবে । আর তাহাতে 
দেশের সর্বত্র চিনির বাবহ্বার বাড়িয়া যাইবে । ফলে বেশী পরিমাণে 
চিনি উৎপন্ন হইলেও তাঁহার কাটতি সম্বন্ধে অস্থবিধ! থাকিবে ন1। 


আর্ক ভকগ্গতে 


তাহা “ 


| ১৯শে ভূন, ১৯৩৯ 


বাঙ্গলা দেশে নৃতন নৃতন চিনির কল স্থাপনের পক্ষে ইহা! একটা 
নুযুক্তি সন্দেহ নাই । . 

তাহাছাড়া শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন,_বর্তমীনে বিদেশাগত চিনির 
উপর যে রক্ষণ-শুক্ক ধার্য রহিয়াছে বাঙ্গালা প্রদেশের লোকের 
পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল স্থাপন করিয়া তাহার যথাবিহিত 
সুবিধা গ্রহণ করা খুবই কর্তব্য। আপাতত; আগামী ১৯৪৬ 
সাল পধ্যন্ত এ রক্ষণ শুক্কের ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে । এ সময় 
মধ্যে বাঙ্গলার বিস্তশালী সম্প্রদায় ও বাবসায়ীদের পক্ষে চিনির 
কল স্থাপনে উদ্োগী হওয়া খুবই সঙ্গত। নুতন কতকগুলি চিনির 
কল স্থাপন করিতে পারিলে একদিকে এ শিল্পে বধ লোকের 
কম্মসংস্থানের সুযোগ হইবে এবং অপরদিকে এ প্রদেশের কৃষকদের 
পক্ষে অধিক পরিমাণ আখ উৎপন্ন করিয়া তাহা লাভজনকভানবে 
বিক্রয় সম্ভবপর হইবে। কাজেই এ বিষয়ে প্রয়োজনানরূপ চেষ্টা 
য় নিয়োগ সম্বন্ধে আর বিলম্ব করা সমীচীন নহে । 

শকরা শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমনী রঞ্জন চৌধুরী মহ্থা- | 
শয়ের উপরোক্ত মত আমরা সকল বিষয়েই খুব সমর্থনযোগা বলিয়া 
মনে করি। বাঙ্গালী দেশে নৃত্তন নৃতন চিনির কল স্থাপনের 
স্বযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন ভাহাতে 
এ বিষয়ে অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে এবং নুতন কল স্থাপনে 
অনেকে সনায়ৌচিত উদ্ভম প্রদর্শনে আগ্রহান্থিত হইবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। বাঙ্গলায় শিলোন্নতি সাধনের 
বর্ঠমানে প্রধান অন্তরায় হইতেছে মূলধনের অভাব । উপযুক্তরূপ 
টাকা পয়সা যে লোকের হাতে নাই তাহা নহে উপযুক্ত ক্ষেত 
বৃঝিয়া লোকে তাহা নিয়োগ করিতে জানে না বলিয়াই যত 
অস্থৃবিধার স্থষ্টি হইতেছে । শর্করা শিল্পের সত্যিকার স্থযোগ 
সম্ভাবনা দেখিয়। আজ যদি দেশের লোক এ বিষয়ে অর্থ নিয়োজিত 
করিতে আরম্ভ করে তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া এপ্রদেশের 
অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে । 

বাঙ্গালী পরিচালিত ন্যাঙ্কসমুহের প্রতি সর্বসাধারণের বিশ্বাস 

এই ব্যাঙ্ক সর্বপ্রথম প্রতিঠা করিতে পারিয়াছে । 


কুমিল্া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


ভিলন্িভেজ্ভ 


হেড অফিস 2 লুশ্সিভলল। স্বাপিত ; ০৯২২. 
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বিদেশী বিনিময় ব্যবসায় সহ ব্যাঃ সংক্রান্ত সকল প্রকার 
ব্যবসায়ের আধুনিক স্ভবিধা সুযোগের ব্যবস্থাদি আচ্ছে। 











কলিকাতা (১০, ক্লাইভ স্বীট ), দক্ষিণ কলিকাতা (১৬৯বি, 
রস! রোড ), ঢাঁকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
ভৈরববাজার, গৌহাঁটা, ডিক্রগড়, 
জোড়হাট, তিনন্থুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। 


লগ্ন ব্যাঙ্কার্সঃ বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কা: গ্যারা্টি ট্রা£ কোং অব নিউ ইয়র্ক 


ম্যানেঞিং:ভিরেক্টর--তা এন» নবি দত এমএ, 
ঘানি রে গুন, বাযারিষ্টার-য্যাট-ল | 
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আনি ছুলিম্ান্র এলন্রানন্রর 





তাত শিল্পের উন্নতি 


ভারতীয় তাঁত শিল্পের বর্তমান সমস্থ। আলোচনা করিয়া মাদাজ সরকার 
সম্প্রতি কেন্দ্রিয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমৃহ্বের নিকট এক বিতৃতি 
প্রেরণ করিয়াছেন । এবিষুভিতে ভাহারা বলিতেছেন_-ভাত শিল্প দ্বারা 
ভারতবর্ষে দশ লক্ষ লোক প্রতাক্ষ মথবা৷ পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান 
করিয়া থাকে । এদেশের বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 
রুষির পরে তাত শিল্পের গুরুতই সর্বাধিক | দেশীয় বন্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে উহার 
স্থান সকল বিষয়েই অগ্রগণ্য । প্রতি বহ্মর ভারতবষে যে বন্দ উৎপন্ন হয় 
তাহার মধো শতকরা ২৭ ভাগই ভাতের কাপন্ড। দেশীয় কাপড়ের কলে 
বঙসরে ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার গঞ্জ বধ তৈয়ার হয় আর তাতে তৈয়ার হয় ১৫ 
লক্ষ গজ। শুদ্ধ ছারা অথ লাভের আশার কেন্দ্রিয় গবর্ণমেন্ট ভারতীয় 
কারথানা শিল্পপ্ুলির প্রতি অভাধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিভেছেন। তাত 
শিল্পের মঙ্ন্ধে তাভারা মোটেই উৎসাহ দেখাইতেছেন না। মিলে প্রস্থত 
কাপড়ের সহিত তন্তবায়গণ প্রতিদ্বন্দিত৷ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া 
তাহাদের কাপড়ের মুলা বাধা হইয়া সন্ত করিয়া দিতে হইতেছে | ফলে 
জীবিকা] সংস্থানে দেশীর তষ্পারের। ক্রুনই অপারগ হইয়া] পডিতেছে | মিলের 
কাপের প্রধান আ্বিধ। হইতেছে এই যে, অন্ন সময়ে বেশী কাপড ভৈঘার হয় 
বলিয়া & কাপড় সস্তায় বিক্রয় কর] সম্ভব হয় এবং ভাহাতে দরিদ্র জন 
সাধারণ কিয় পরিমাণে উপকুত হয়। কিন্তু এই উপকারের উপর শত্যধিক 
জোর না দিয়া যদি তাত শিল্পের উগ্নতির দিকে সমুচিত নঙ্র দেওয়া হয় তবে 
দেশের আসংখা তন্ধবায়দের সমৃদ্ধি দ্বারা দেশ অনিক হর লাভবান হইবে । 
মিলে গ্রস্ত কাপড়ের উপর কর নিগ্ধারণ করিলেই তম্থবাদ্দ গু মিল 
মালিকদের দাবীর মধ্যে একটি আপোর মীমাংসা সম্তবপর হইত পাবে। 
কিন্তু এঁ্ধপ বাবস্থা গ্বারা কাবাকরী সুফল পাইতে হইলে সমস্ত প্রাদেশিক 
সরকাকরুল পক্ষে একদোগে কাযা আবরঞ্ড কর। প্রয়োজন । 

। বাঙ্ণার গান্ধী বিরোধা আন্দোলন ) 

বর্তমানে যে প্রকার মনোভাব স্ষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে 
প্রাদেশিকতা উস্কাইয়া দিয়া গান্ধীকে জব্দ করা যত সহজ-_অন্য 
কোন পন্থায় তাহা তত সহজ নহে। 

বাঙ্গলার রাজনীতিক আন্দোলন তথা গান্ধী বিরোধী মনোভাবের 
উহা মূল রহম্ত। ছুঃখের বিষয় যে, গত ২০ বৎসরের মধ্যে 
ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহ্ঠাম্্া শান্ধী কি করিয়াছেন তাহার 
সকল কথা আধুনিক কালের যুবকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। 
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আরন্ত করিয়া আজ পধান্ত সহস্র সংগ্রাম 
ক্ষোত্রে কি অসামান্য তেজন্দিতা, সতানিষ্টা ও নিভীকতার সহিত 
তিনি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিয়াছেন, এই একটী মাত্র ব্যক্তির জন্য জগতের কাছে 
ভারতবাপীর মধ্যাদা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে বন্তমানে তাহা 
অনেকেরই স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হইয়] উঠিয়াছে। বাক্তিগত বিরোধ, 
সাম্প্রদায়িকত। এবং প্রাদেশিকভার উদ্ধে উঠিয়া বিচীরকস্থলভ 
মনোভাব লইয়া দেশের কোন সনস্যাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করতঃ কর্তব্য নিদ্ধীরণের মত স্বাধীন চিন্তাশক্তিরও বাঙ্গল। দেশে 
অভাব ঘটিয়াছে। এই কারণেই আজ বাঙ্গলায় কতকগ্তলি অস্পষ্ট 
ধারণা এবং কৃসংস্কারকে ভিত্তি করিয়! গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটা 
বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিরোধের কোন হেতুই 
নাই। এজন্য বাঙ্গলার যুবক শক্তিকে আমরা বলি-তাহারা 
পরের কথার উপর নিঞর না করিয়া এবং ভাবপ্রধণতাবশে 
চালিত না হইয়া ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি এবং উহাতে 
গান্ধীবাদের স্থান সম্বন্ধে স্বয়ং অনুশীলন করুন। উহার ফলে 


তাহারা দেশ এবং জাতিকে অধিকতর সেবা করিবার স্থুযোগ 4. 


পাইবেন । 


ঙ 


উতর শ্রেণীর গে-প্রজনন 
বা্লায় উৎকুষ্ শ্রেণার গো-প্রজননের জন্থা প সাপারণ ভাবে গোজাতির 
উংকুষ্ঠতা বৃদ্ধির জ্বগ্ভ বাঙ্গলা সরকার গত কতিপয় বংসর যাবং 
এপ্রদেশের মফংস্বল অঞ্চলে পাঞ্জাবের হরিয়ানা আেণার যাড 
সরবরাহ করিতেছেন । পল্লী উন্নয়নের জন্বা ভারত সরকার যে অর্থ 
দিয়াছিলেন তাহার সাহায্যে ১৯৩৬-৩৭ সালে ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, 
জিপুরা, মুশিদাবাদ, নদীয়া, রাছসাহী, মালদহ, ভগলী এবং বাকুড়া জেলাম 
প্রায় একশত হরিয়ানা ষাড় দেওয়া হইয়াছিল । পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ 
১৯৩৭-৩৮ সালে আরও ৩৮ওটি ষাড় হাওড়া, খুলনা, ময়মনসিংহ, পাবনা, 
মেদিনীপুর, চপ্দিশপরগণা। জলপাই গুড়ি, ধন্গনান, বীরভম ও বগুড়া জেলায় 
সরবরাহ করা হষঘ্াছিল। ১৯৩৮ সাঙ্গ পর্যযপ্ণ এরূপ ভাবে যাড় সরবরাহ 
করা হয় ১৩০৪টি। এই ফাড়গ্ুপি পগাবেক্ষণ করিবার জন্য এবং উহাদের 
মালিকদিগকে *% সকল যাড়প্রতিপু্জন সঙ্গদ্দধে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এক 
» দন লাইভ-ইক অফিসার নিবুক্ত করা হঘ্মাছে ৷ পরীক্ষা করিয়া! দেখা গিয়াছে 
যে হরিয়ানা যাড়ের রক্তবিশিষ্ঠ বংসাদি বাডিরা উঠিয়া গাভী হিসাবে অধিক 
হুকবতী ও লাঙ্গল টান। বল? হিসাবে অধিক কার্ধাকরা হয়। এরূপ উন্নত 
গোজাতি স্থট্টি করাই হারিয়ানা ধাড় আমনানীর উদ্দেশ্য | 


রেশমের মান নির্ধারণ 


বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের চেষ্টায় হাওডায় সম্প্রতি একটি “সি্ক 
কনডিসানিং হাউস? স্থাপিত ভইয়াছে | রেশমের মান নিদ্ধীরণই এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই মান নিদ্ধারণ প্রতিানটি ইউরোপ ও জাপানের 
প্রতিষ্ঠানের অন্তকরণে পরিকল্পিত এবহ ভারতবর্ষে ইহাই এ জাতীয় প্রথম 
প্রতিঙ্গান। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার সময় হইতেই স্থানীয় অবস্থাধীনে 
কাচা রেশমের মৌলিক গুণ সম্বন্ধে অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা হইতেছে । 
পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, রেশম হতার আছতা বুদ্ধির সঙ্গে হৃতান 
সহনশীলতা হাস পায়। রেশম পোকা পালনের ও গুটিকোষ সংগ্রহের খডুর 
সহিত কাচা রেশমের মৌলিক গুণের পরিবঞ্তন হইয়া থাকে । সিষ্ধ কনডিসনিং 
হাউসের ভারপ্রাপ্ন অফিসার বেশম পরীক্ষার বঙ্থে একটি সহজ তড়িত কৌশল 


সংযোগ করিতে কতকাধা হইয়াছেন 1 যদি কাধাক্ষেত্রে উহার উপযোগিতা 
প্রতিপন্ন হয় তবে রেশমের মান নির্ধারণ পদ্ধতির যথেষ্ট সাহায্য হইবে। 





দুখ, রবার শুনা স্বদেশী কাপড়ে প্রস্থত । 
', ভারতের অত্যাধিক বৃষ্টি হইতে ইহা আপন।কে 
রক্ষা করিবে। ১৯ বংসর হল ইহা ভারতের 
1 শ্রে্চ “ওয়াটার প্রচ্ফ” বলিয়া পরিগণিত । 


সকল সন্তান্ত দোকানে পাওয়া ঘায়। 


য়া 
11 
॥ 


" বেন গ্াটারঞফ গাকগ লিঃ 
1 অফিস্‌ ও কারখানা £_পাণিহাটি, 


২৪ পরগণা ( কলিকাতা ) 








॥ শো-রুম 2-১২নং চৌরঙ্গী ও ৮৬্ং কলেজ স্টাট, 
( কলিকাতা ) 


শাখা £-৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বন্বাই | 
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২৯০ 


ভারতে গমের চাষ 

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ কি পরিমাণ 

জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তাহাতে শেষ পর্যাস্ত কি পরিমাণ গম উৎপন্ন 
হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎসম্পর্কে চতুর্থ সরকারী বরাদ্দ নিয়ে প্রদত্ত হইল:-_ 








প্রদেশ ও দেশীয় রাজা আবাদি জমি অন্রমিত ফসল 
(একর) (টন) 
পাঞ্াব ১০১ ৭৩৩৯০ ০ ৩ ৩৫,৮৫,৩ ০৩ 
যুক্তপ্রদেশ ৮৩,৭৯০ ৩৪ ২৬১৯৮১৪ ০০ 
মধাপ্রদেশ ৩৪,৪ ১১০ ০০ ৬)৮০১০ ০৬ 
বোম্বাই ২২১৫ ৭,০০০ ৪,৭০১ ০০ 
বিহার ১০১৯২)০০০ ৩৮৫১০ ০ ৬ 
সিন্ধু ১২,৩০০ ০০ ৩৭৬০৩ « 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৯১৫৪,০ ০5 ২৪৬,০০০ 
বাঙলা ১,৭৪,০০০ ৪৪,০০০ 
দিল্লী ৩৬৪০ ৩ ০ ১৪,০০০ 
আজ্রমীড় ১০১০০ ০ ৩১০৩৩ 
উড়িস্বা ৪,০০০ 2 ১১৩ ৩ ৩ 
মধাভারত ২২১৪৪,০ ০০ উঠত 
গোয়ালিয়র ১৫,৭৩০ ০৪ ৯০১০০ ৩ 
বাজপুতনা ১২১১২৭০5০ ৩৩৯৯০ ০ ০ 
হায়দারাবাদ ১২১১৯৭৪০০ ১১৬৬) ০০০ 
বরোদা ৭৩,০০৮ ২২১০০ 
মহীশুর ২,০০৪ ্ ১,০০৪ 
মোট ৩৪৪ ৩,৯২৪ ৪ ৯৭,৩৫০ ০ 5 


বিভিন্ন দেশে মাথ। পিছু চায়ের ব্যবহার 


ইণ্টারন্তাশনেল টি মার্কেট এক্সপাননন বোর্ডের ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে 





আর্থিক ভঙ্গ 


[১৯শে ভূন, ১৯৩৯ 


প্রকাশ, এ বৎসরে বিভিন্ন দেশের লোক মাথাপিছু নিম্নরূপ পরিমাণ চা 
বাবহার করিয়াছিল :-_-আমেরিকার যুক্তরাষ্ট--৬২ পাউগ্, হল্যাণ্ড ২ 
পাউগু, বেলজিয়াম **৮ পাউণ্ড, স্থইডেন "১৮ পাউও, ইংলগ্ড ৮১ পাউও, 
ক্যানাডা ৩.৩ পাউগ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ৭ পাউণ্ড, মিশর ১ পাউগু। 


জাতিগনঠমুলক কাধ্যে ব্যয় 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী রাজস্বের শতকরা কত টাকা 
জাতিগঠনমূলক কাধ্যে ব্যয়িত হয় বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টের বর্তমান 
বৎসরের বাজেট পেশ করার সময় যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া পাঞ্জাব সরকারের প্রচার বিভাগ এই প্রশ্নের উত্তরে নিয়রূপ 
তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন । যুক্তপ্রাদেশ-শতকরা ৩০"*৭ টাকা, পাঞ্জাব 
শতকরা ২৯'৫ টাকা, মাদ্রাজ শতকরা ২৮*৭ টাকা, বিহার শতকরা ২৭৮ 
টাকা, বোম্বাই শতকরা ২৩.২ টাকা, উড়িম্যা শতকরা ২৫'৮ টাকা, আসাম 
শতকরা ২৫'৫ টাকা, বাঙলা শতকরা ২৪'৩ টাকা, সীমান্ত প্রদেশ শতকরা! 
২২৪ টাকা, মধ্যপ্রদেশ শতকরা ২১*১ টাকা, এবং সিন্ুপ্রদেশ শতকরা ১৩*০১ 
টাকা বায় করা হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থা, চিকিৎসা, শিল্প, রুষি, সমবায় ও 
পশ্ড চিকিৎসা বিভাগে এ অর্থ বায় করা হইয়াছে। 


ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
সম্প্রতি রামপুর রাজ্যে ফল সংরক্ষণ বিষয়ে বিপিবাবস্থার জন্য একটি 
কারখান। স্থাপিত হইয়াছে । এই কারখানাটি পরিচালনা বিষয়ে রামপুরের 
নবাব ও তাভার গভর্ণমেন্ট বিশেষ ভাবে সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রতি 
দিয়াছেন । 


সামাজিক হিতমুলক বীম। 
সম্প্রতি ইটালীতে নানাদিক দিয়া সামাজিক হিতমূলক (সোসিয়েল 
ইন্সিওরেন্স) বীমার প্রসার সাধনের জগ্ত একটি আইন রচিত হইয়াছে । 
এই আইন দ্বারা বীমকারীদিগকে বাট কীমাকারীদের পরিবার 
নৃতন বাবস্থায় কল 


পরিজনকেও অধিকতর চবিধা স্বযোগ দেশুয়। হইবে। 


নিজ কারখানায় প্রস্্ত একমাত্র গিনি হ্বর্ণের নান! প্রকার 
আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি বিক্রয়ার্থ 
সর্বদা মজুত থাকে এবং অর্ডার মত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া 
দেওয়া হয়। মজুরী যথেষ্ট স্ুলভ। আমাদের গ্রস্ত গহনা 


ব্যবহারাস্তে ফেরৎ দিলে গিনি 


সোনার বাজার দরে তাহার 


সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাওয়া যায়। প্র লিখিলে বিনামূল্যে নৃতন 
নৃতন ডিজাইন সমস্থিত আমাদের বি-৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয় 


০ 


বব 


তু 





বহবাজ্ঞাবর ও আলহ্াষ্ট ষসটে ত্র 
1৬০1] 


রে 


১৯শে ভূন ১৯৬৯] 


কারখানার মজুর ও চাকুরীয়াদের ভিতর মাসিক দেড় হাঙ্জার লীরার অনধিক 
আয় বিশিষ্ট সকলকেই বাধ্যতামুপকভাবে বীমা করিতে হইবে । পূর্বের বার্ধক্য 
ও অকর্মণ্যতার দকণ বীমার নিম্নম অন্ুমারে পুরুষদিগকে ৬৫ বৎসর বয়সে ও 
নারীদিগকে ৬০ বৎসর বয়সে বীমার অর্থ প্রদান করা হইত। বর্তমানে 
অর্থ প্রদানের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬* বৎসর ও নারীর ক্ষেতে ৫৫ বৎসর 
নির্ধারিত হইয়াছে, বীমাকারীর মৃত্যু হইলে প্রাপা অর্থের শতকরা ৫* ভাগ 
বীমাকারীর দ্র ও বাকী অংশ বীমাকারীর পঞ্চদশ বৎসরের অনধিক বয়স্থ 
সন্তানেরা পাইবে স্থির হইয়াছে । বীমাকারীর যক্ষা হইলে বীমাকারীর পরিবাষ 
প্রতিদিন ৮ লিরা করিয়া পাইবে । অরধিকন্ত প্রতি সন্তান প্রতিদিন ১ লিরা 
করিয়া পাইবে। পূর্বের বীমাকারী বেকার হইলে প্রতিদিন কমপক্ষে ১২৫ 
লির! দেওয়ার নিয়ম ছিল। এক্ষনে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫* লিরা দেওয়ার 
নিয়ম হইয়াছে; তাহাছাড়া সন্তানরাও একটী আলাদ] ভাত পাইবে। 
বাধ্যতামূলক বীমার বর্তমান পরিকল্পনা অঙ্থপারে বামাকারী প্ররুষ ও 
নারীপিগকে বিবাহের জন্য অর্থ ও নারী বীমাকারীকে প্রসবকালীন সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । বর্তমান ব্যবস্থায় ২৬ বতসরের অনধিক বয়সে 
বিবাহ করিলে পুরুষেরা এ জন্য এককালীন ৭০০ পিরা, নারীর। ৫০০ লিরা 
পাইবে । বীমাকারী নারীরা প্রপব কালে প্রথম সন্তানের বেলা ৩৭৪ লিরা ও 
পরে প্রতি সন্তান প্রসবের সময় ৪০* লিবরা করিয়া পাইাবে। 


বাঙ্গালায় যৌথ কোম্পানী 


গত জাশ্রয়ারী (১৯৩৯ সালের মাসে বাঙ্গালা প্রদেশে সর্বদমেত ১ কোটি 
১২ লক্ষ ৯ হাজার টাক! মূলধন লইয়া মোট ৩৫টি যৌথ কোম্পানী রেজিস্বারুত 
হয়। কি কি ধরনের ব্যবসারের উদ্দোগঠ লইয়া ও কি কি পরিমাণ মূলধন 
লইমা কমটি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া 


হইল ১- 
ব্যবসা কোম্পানী মূলধন 
( সখ্য ) ( একত্র) 
দান ও ট্রাষ্ট ১ ৫১০০১০০০২২ 
প্রভিডেন্ট বীমা ১ ২০১০০০২ 
জাহাজী বাবসা ঃ ১৫১০০১০০৪০২ 
মোটরের কারবার ্ ১,০০১০০০২ 
প্রিটিং ও পাবলিশিং ১ ২০১০৯০২ 
রাসায়নিক দ্রবোর ব্যবসা রর মিন 
লোহা ইস্পাত ইত্যাদি ১ ৬,০০,০ ০০২. 
ইঞ্সিনীয়ারিং ২ ৪,২০১০০০২ 











 চি্তবর্ষৰ আধিক পরি 


চল্তি বীমা ১২১০০০০৪০০০ টাকার উপর 
মান ২::০-.২ জার উপ 
মোট সংস্থান ৩,৪০,০০০১৯ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
বোনাসের হার 


আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮ 
মেয়াদী বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৬২ 


্যাধন্যান ইন্মিএবন্ধ কোং লিঃ 


ণনং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ? ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮। 





আম্বিক্ক ভগ 








২৯১ 
চামড়া শিল্প ২ উ 5৪428, 
এজেন্দীর ব্যবসা ৪ ৫,৭৫,০০০২ 
আসবাবপত্র তৈয়ারের কারবার ১ রনি 
মোম, সাবান ইত্যাদি প্রস্ত ১ ১০১০০৪১০০৪২ 
দিয়াশলাই শিল্প ১ 88 
কাপড়ের কল ১ 8484 
খনি প্রভৃতি ৪ ১৪২৫০১০০০২২ 
ছমি বাড়ীর বাবলা ৩ 3২28 
হোটেল থিয়েটার ইত্যাদি ১ হু 
বিবিধ 


ইপ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট 


আধাস্থান ইন্লিওবেন্দ কোম্পানীর ম্যানেজার ও “ইন্সিওরেন্স এগার 
নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক মিঃ এস, সি, রায় এম, এ, বি, এল ১৯৩৯-৪০ 
সালের জন্য ইত্ডিয়ান ইম্িওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেপিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন | 
বীমাক্ষেত্তে মিঃ বায়ের নাম জুপরিচিত। গত ১৯৩৩ মেলে ভার গবর্ণমেপ্ট বীমা 
বিল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামশ দেওয়ার জন্া যে কমিটা নিয়োগ করিয়াছিলেন 
মিঃ রায় তাহার সদর্্াহলাবে যথেষ্ট কুতকাধ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
মিঃ রায়ের বর্তমান বয়স মাত্র ছয়ব্রিশ বংসর। এত অল্প বয়সে ইপ্ডিয়ান 
ইন্সিওরেন্স ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট পদের গৌবধব আর কেহ লাভ করেন 
নাই | মিঃ বায়ের পূর্বে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি উকি ঈনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট 
পদ অলঙ্কত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে স্যার নীলরতন সব্বকার, মাননীয় 
ঘি: এন, আর, সরকার, মিঃ এ সি, সেন ও নিঃ আই, বি, সেনের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


১৯৪১ সালের আদম সুমারী 


আদমস্থমারীর রিপোর্ট প্রস্থত করিবার সময় এক রাত্রিতে সর্ব্ধ লোক 
গণনার থে প্রথা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, সেন্সাস কমিশনার আগামী 
১৯১১ সালের লোক গণনা কায়্য পরিচালনার সময় তাহা পরিহার করার 
প্রহার করিয়াছেন । উহাতে আপত্তি করিয়া কলিকাতার বেঙ্গল স্বাশনেল 
চেশ্বার অব কমাস” সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের নিকট এক চিঠি লিখিয়াছেন। 
এ চিঠিতে তাহারা বলিতেছেন-বিভিন্ন তারিখে লোক গণনা করিলে যাহারা 
হামানান থাকিবে তাহাদের অধো অনেককে দুইবার গণনা করা হইবে এবং 
এপর অনেকে গণনায় বাদ পড়িবে । গ্ুতরাং প্রচলিত প্রথা অন্ুধায়ী এক 
রণন্রতেই সব্ধতত গণনা হওয়া উচিং। সেপ্সান কমিশনার বায় সঙ্কোচের 
অঙ্জুহাত দেখাইয়াছেন। অনাবশ্যক বার নিবারণের চেষ্টা অবশ্যই করা 
উচিৎ কিন্তু যাহাতে গণনার অগ্রাস্থৃতা ক্ষুন্ন হয় সেরূপ ব্যয়সঙ্কোচ সঙ্গত নহে। 

সেপ্সাস কমিশনার আগামী আদমক্্মাবীতে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের 
। ০450০) সহখ্যাভালিকা এবং বিকলার্দের সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে যে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছেন বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমাস” তাহারও বিব্ধপ 
সমালোচনা করিয়াছেন । উদ্ত চেম্বার বলিতেছেন আদমস্থমারীতে বিভিন্ন 
জাতির লোক সংখ্যা নিদ্ধারণের একটা মূলা আছে। উহা দ্বারা বিভিন্ন 
জাতির লোক সংখ্যার হাস বৃদ্ধি এবং আথিক অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধীয় 
অবস্থার বিচার করা যায়। ইহা হইতে অনগ্রসর জাতি উন্নত হওয়ার 
প্রেরণা লাভ করে। বণ হিন্দুদের বিভিম্ন জাতির তালিকা প্রস্তুত করিতেই 
বিশেষ কবিয়া সেন্সান কমিশনারের আপত্তি। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে 
বণ হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির লোক সংখা নির্ীত হওয়া খুবই প্রয়োজন । 


সম্প্রতি জাপানের ইম্পিবিয়েল,ডায়েটে জাহাজ শিল্পের উন্নতিকন্পে ছুইটী 
আইন পাশ হইয়াছে । একটী আইন দ্বারা জাহাজ নিশ্মাণে সরকার হইতে 
অথ সাহাঘা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । অপরটা দ্বারা জাহাজ শিক্পের উপর 
সরকাণী কত্ত বুদ্ধি করিয়া একটা এসোপিয়েদনের মারফত ছঃসময়ে জাহাজ 
শিল্পকে সর্ধপ্রকার সহায়তা করার প্রন্তার গৃহীত হইয়াছে । 


_ ডিমের শ্রেণীবিভাগ 


বাঙ্গলা সরকারের অর্থসাহাযো ডিম ক্রয় বিক্রয়ের স্থৃব্যবস্থার জদ্য 
পরীক্ষামূলক একটা পবিকল্পন] প্রস্তত হইয়াছে এবং তদন্সারে বর্তমানে 
দুইটা প্রধান ডিম বাবসা কেন্দ্রে মুরগীর ডিমের শ্রেণী বিভাগ করিবার জঙ্য 
বাবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে । এই ভুইটা কেন্দ্রের মধ্যে একটি পুরা 
জেলার লাকমাম রেল ষ্রেসনের নিকটে দৌলৎগঞ্জ এবং অপরটি পাবন! 
জিলার সিরাজগঞ্জে অবস্থিত । এই দুইটী কেছ্্রে কেবল নিদ্দিষ্ট আকারের 
টাটকা মুরগীর ডিম ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে এবং ডিমের 
ওজনের উপরেই কোন্‌ ডিম কোন শ্রেণীভৃত্ত হইবে তাহা নির্ভর করিবে । 
ডিমের শ্রেণীবিভাগ এইবপ হইবে £_-এ শ্রেণ-ওজন ১৯ আউন্স, বি 
শ্রেণী এজন ১২ হইতে ১৪ আউন্স, সি শ্রেণ-ওজন ১) হইতে ১২ আউন্স, ভি 
শ্রেণী ওজন ১ আউন্দের কম, “বিশেষ শ্রেণী” ২ আউন্স। 

উৎপন্ন চিনি ও নিশ্পেষিত ইন্ষুর পরিমাণ 

সম্প্রতি কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অব সুগার টেরুলজী হইতে 
যে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্রি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! যাঁয় ১৯৩৮-৩৭৯ সালে 
ভারতবর্ষে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । 
সালে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল হত্যার ৭০০ টন । গত 
বংসনের ১৩৬টির তুলনায় এবার ১৪১টি কলে চিনি উত্পাদনের কাজ 
হইয়াছে ।  ১৯৩৭-৩৮ সালে বিভিন্ন কলে মোট ৯৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৪০০ টন 
ইক্ষু নিষ্পেষিত হইয়াছিল । এবার ৭০ লক্ষ ৮৩ হাক্তার টন ইক্ষু নিষ্পেষিত 
হইমঘাছে | 


১৯৩ ৭-৩৮ 


সরকারী চাকুরীর ভাগ বাঁটোয়ারা 
বাঙ্গলা সরকারী চাকুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যান্ুপাত 
নিদ্ধারণ সম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ভাতাদেন চুড়ান্্ সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন | স্থিব হইয়াছে যে, যে সকল সরকারী চারবীতে কোন না কোন 
কারণে কেবলমাঞ্জ অ-ভারতীয়দিগকে নিয়োগ করা হয় 
প্রদেশের অন্যাগ্ঠ সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ সম্পকে 


প্রদেশে 


তাহা বাতীত এই 
একপ নীতি অন্রসরণ 


করা হইবে যাহাতে এ সকল চাকুরীতে এই প্রদেশের মুসলমান ও অমুসলমান 
সম্প্রধার়ের চাকুরীয়াদের মণো যোগা হার রক্ষিত হইতে পারে । সে অনুসারে 


প্রতাক্ষ নিয়োগের বাপারে মুমলমানদেব জন্য শতকরা ৫০টি চাকুরী সংরক্ষিত 
থাকিবে | গবর্ণমেন্ট নীতি হিসাবে ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে ফোগাপ্রাঞথী 
পাওয়া গেলে প্রতাক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে তপশীলভূন্ত শ্রেণার হিন্দুদের জন্য শত 
করা ১৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে ; কিন্তু ইরূপ নিয়োগের সংখা! অমুসলমান 
সম্প্রদায় হইতে প্রতাক্ষ নিয়োগের মোট সংখ্যার শন্তকরা ৩০টির অপিক 
হইতে পারিবে না। গবর্ণমেপ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এ্যাংলো ইত্ডিয়ান, 
ভারতীয় থুষ্টান, বৌদ্ধ প্রক্তি অগ্তান্য সংখাালছিষ্ট সম্প্রদায়েপ জন্য শতকরা 
পাচ বা অন্য কোন সংখ্যান্তপাত নিদ্দি্ট করা কাধাতঃ সম্ভবপর ভবে না । 
তবে এইনকল সম্প্রদারের সম্পর্কে পন্ধাপর যেরূপ বিশেষ বাবস্থ! হইয়া 
আসিয়াছে, যোগাপ্রার্থী পাওয়া গেলে অতঃপর তদ্তপ করা হইবে । 
ধাহার| সরকারী চাকুরীতে নিণুক্ত রহিয়াছেন তাহাদের পদোন্নতির বেলাঃ 
সাম্প্রদারিক স্বাথের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না এবৎ কেবলমাত্র যোগাত। 
অন্রসারেই পদোন্নতি হইবে । অবশ্তা ধাহার। বেশী ধিন কাযা করিতেছেন 
তাহাদের দাবী বিবেচনা কর। বিভিন্ন চাকুরীতে যোগাতার 
উপধঘুক্ত মাপকাঠি রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে অবহিত 
আছেন। এই বিষয়ে পার্িক সাভিস কমিশনের সহারতায় তাহার? 
উপযুক্ত মান বজায় রাখিবার জন্তা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 
যাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাথাদের ঘোগ্যতার ক্রম অন্থপারে প্রার্থীদিগকে 
বাছাই করা হয়, তছদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব ক্রমশ: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 


প্রবর্তন করা! হইবে । 
বনজ দ্রব্য প্রদর্শনী 


আগামী ২৪শে জুন কলিকাত। কমাশিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে ভারতীয় 
বনজ সম্পদের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে । বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজ্যের বনবিভাগ ও দেরাছুনের বন সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই 


হইবে । 


আহ্িন্তি ভকঙ্গাত, 








[১৯শে জুন, ১৯৩৯ 


রীতি ফোগদান টনি বাঙ্গালার রর বিভিন্ন জিলাবাসীদিগকে ও তত্রতা 
বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ 
কবা হুইয়াছে। আসাম সরকাবের বন বিভাগ এ প্রদর্শনী সম্বন্ধে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন । কলিকাতায় এ প্রদেশের বনজ সম্পদ 
পাঠাইবার জন্য আসাম সরকার অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই আসাম 
হইতে কিছু বনজ সম্পদ আসপিয়! পৌছিঘ়াছে। জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের 
ভিতর বনজ সম্পদ সম্বন্ধে তথ্য প্রচারের সল্প নিয়া কমাশিয়াল মিউজিয়াম 
এ প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন । 


লম্বা আশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি 

সম্প্রতি ভারতবর্ষে লম্বা আ"শযুক্ত তুলার উৎপাদন সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ 
সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে 
এই শ্রেণীর তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান মরশুমে ভারতবষে 
উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৪ শত পাউণ্ডে এক বেল ধরিয়া ৫১ লক্ষ ২০ হাজার 
বেল বলিয়া অন্মিত হয়। বাবসাম়ীদের বরাদ্দ অনুযায়ী উহা ৫৯ লক্ষ ৭৯ 
হাজার বলিয়া ধরা হয়। তন্মধো মিল বাতীত অন্যভাবে বাবহৃত তুলার পরিমাণ 
৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল ও ধরা হয়। মোট উৎপন্ন তুলার মধো শতকরা! 
ভাগ এক ইন্চি ও তাহার অধিক লম্বা আশযুক্ত এবং শতকরা ৩২ ভাগ 
ইঞ্চি হইতে উই ইঞ্চি লঙ্কা আাশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । পূর্বববন্তী বৎসর 
হা ঘথাক্রমে শতকরা! ৪ ভাগ এবং ২৭ ভাগ ছিল। 


নৃতন ফ্যাক্টরী স্থাপন সম্পর্কে প্রস্তাব 
বোস্বাইএ ন্যাশনাল ধ্াাশিহ কমিটির অধিবেশনে শিল্পোন্তি 
সম্পর্কে বিভিন্ন বাধাবিপঞ্ভির বিষয় এবং দেশের কাচা মালের স্বিধ! 
গহণ করা সম্পর্কে বিদেশী মূলধনের আমদানী ইতাদি বিষয়ে বিবেচনা করিয়! 
এই সিদ্গাস্থ করেন যেগবণমেন্টের লিখিত 


পতি 


পু খত 


সম্প্রতি 


আন্তমতি বাজী 
ফ্যাক্টরী স্থাপন বা পুরাতন ফাাঈরীর সম্প্রগারণ ক তত্ব তস্থান্ছর করা চলিবে 
এই উদ্দেশ্টা এই যে, 


নুতন কোন 
না। প্রস্তাবের 
শিল্পজাত ব্য নিয়্থরণ করিতে কমিটি মশা করেন নৃতন 
ফ্যাক্টরী স্থাপনে লাইসেন্স গ্রহণের পদ্ধতি প্রবন়্িত ভইলে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট সমুহ তাহাদের নিজ নিক্গ প্রদেশের বিহিত হ্গাথ রঙ্গ। কল্পে বিদেশী 
শিল্প প্রতিঠান গুলির কম্মপ্রসার নিযন্ণ করিতে সক্ষম হইবেন । 

কমিটী প্রাদেশিক গভ্ণমেন্টসমৃভকে এই পরামশ দান করিয়াছেন যে 
ভৎসম্পর্কে প্রয়োজন হইলে ভাভার। আইন প্রণয়ন দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা 
অজ্জন করিবেন। 


এই নিরম প্রবর্থন হইলে গবর্ণমেন্ট 


সমখ হইাবেন। 


জীপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
বোম্বাই এর ইয়ার্ণ ও সিক্ধ মাচ্চেষ্টম্‌ এসোসিয়েসন জাপ-ভারত বাণিজ্য 
চুক্তির অবসান সম্পর্কে জাপানকে সময়োচিত নোটাশ দানের জন্া অবোধ 
করিয়াছেন। উক্ত এসোপিয়েসনের মতে অধুনা যে চুক্তি বলবৎ আছে 
তাহা ভারতবধের অন্ুকুলে নহে । এই চুক্তির স্ববিধা গহণ করিয়! জাপান 


টেলিগ্রাম পপ্রবন্তীক” স্বাশিত-_-১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯৯ 


ওশ্ন্তুক্ক শ্যাক ভিলঞ 
৬১ নং বনুবাজার ছ্রাট, কলিকাত।। 
সকল রকম ব্যাঞ্ষিং কার্য যত্তের সহিত করা হয়। 


স্থারী আমানতের সদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বৎসরে শতকরা -::৪॥5 টাকা ২১॥* আনায় ৫. টাক! 


৫ রর 
শু 5 সি ৮ ট 
৩ :5:০180115 ৪৩. টাকায় +. ৫০২ » 


৫ ৮ ২4 ৬৯. ৮ ৮৬৯ ৮ 7৮১৮ ০৯৯ 
প্রভিডেন্ট ক্ুঞ্ও ডিশ্পোভ্িটি 


মাসিক ১২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬০৯ টাকা ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*২টাকা মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পর্যন্ত জমা জওয়া হ্য়। 
সদ শতকর| ৬২হারে চত্রবৃদ্ধি 


"চল্তি হিসাবের (০৫3:736 9/০) সুদ শতকরা ১॥০ টাকা। | 
'সেভিংস ব্যাস্ক'এর স্থদ শতকরা ৩২ টাকা 


শতকরা বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়] | হইতেছে | 
জুট প্রা সাহা ২০০৭, 2 হখ্থাকলা হইন্সাতে 


৮ 


১৯শে জুন, ১৯৩৯ ] 


ভারতের বাজারে তাহার সুতা ব্যবসায়ের প্রসার করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
১৯৩৮ সালে ভারতের বাঙ্জারে জাপানের মোট বগ্গানী বাণিজো সত 
রপ্পানীর পরিমাণ শতঞ্চল। ৪৪৬৪ ভাগ পর্যাস্থ বুগ্গি পায়। 
ইহার পরিমাণ ২৯৫৭ ভাগ ছিল। উক্ক এসোপসিয়েসনের ধারণা এই যে, 
বর্তমান বংসর উহ্হা ৬* ভাগ পধ্যস্ত বুদ্ধি পাইতে পারে । এমোসিয়েসন 
ভারত সরকানদক এইনূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, জাপ-ভারভ 
বাণিজ্য চুক্তির নূতন আলোচনার সময় যাহাতে জাপান এইরূপ 'অসামকরশ্যপুণ 
স্থবিধা গ্রহণ করিতে না পাবে ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 
শামুক হইতে শিল্প দ্রব্য নির্মাণ 

ভারতীয় প্রাণিতবষ বিভাগ । জুলজ্িকাল সার্ডে অব ইত্ডিয়া ) সম্প্রতি 
আন্দামান ও নিকোবর স্বীপপুক্ধে শামুক ধরা সঙ্গন্গে যে অশ্থসন্দান করিয়াছেন 
ত্বাহার ফলে ভারতে শামুক দ্বারা নৃত্তন শিল্প প্রত্তি্ঠার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । বঙ্গোপসাগরের এ হ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে ছৃষ্ট প্রকার সামুদ্রিক 
শামুক জন্মিয়া থাকে । চীন, জাপান, ফিলিপাইন ভ্বীপপুঞ্ ও পৃথিবীর অন্য 
অনেক স্বানে নানারূপ কারুকাযো এবং বোতাম, দাতের মাজন প্রভৃতি 
নিম্মাণে শামুক ওঝিভক বাধহত হয়| সর্নোত্কঈ শেণী শামুকের খোল 
শিঙ্গাপুরে শাযুকের বাজারে প্রতিমণ ৯ শত হইতে ৮ শত টাকা দরে বিক্রয় 


১৯৩৭ সালে 


ভয়। 
সাড়ে আট লক্ষ টাকা মুলোর বারশত টানের অধিক শামুক ধরা তইয়াছে | 
ভারতীয় প্রাণিজ্ঞত্ব বিভাগের গ্রেরিত কয়েকজন গব্ষেণাকারী ১৯৩০ সাল 
হইতে ১৯৩৮ সাল পরাস্ত আন্দামান ও নিকোবর হ্বীপপুঞ্ধে শামুক সম্বন্ধে 
এক্ষণে এ সমুদয় তথা রিপোর্ট আকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে | প্রাণিতত্ব বিভাগ সংগৃহীত তথোর ভিত্তিতে শামুক 
ধরা নিয়ন্বণের জন্ব কতত্গুলি বাবস্থা অবলম্বনের স্বপাবিশ করিয়াছেন । 
ভারুতীয় সমুদ্ধ নানারূপ প্রাণীজ সম্পদে সয়দ্ধ। এই সমন ফথাযথ কাজে 
লাগ।ইলে দেশের আয়বুদ্ছির পথ প্রশস্ত হইতে পারে । 


কষিকার্ের যন্্পাতির কারথান। 


মহীশুর সরকার সম্প্রতি রুধিকাফো বাবঙ্কাধ্য যন্থপাতি নিশ্মাণের 


প্রার়োক্গনীয় তথা "গ্রহ করেন। 


স্রবাবস্থার জনা একটি পরিকল্পনা প্রস্থত করিয়াছেন, এই পরিকল্পন! 
আমসারে একটি কারখানা স্থাপনের: আয়োজন হইতেছে । 
কারখানার পরিচালনার বায় ও উৎপন্ন যন্ত্রপাতির দরুণ আয় 


প্রড়তি বরাদ্দ করিয়া কক্তপক্ষ অন্মমান করিয়াছেন যে এ কারখানার 
কা নিযাজিত কাধাকরী মুলরানের স্বদ ইতাদি ফোগাইয়াও শেষ পধাস্ত 
কারখান। পরিচালনার ফলে ২০ হাজার টাকা লাভ দাড়াবে । বর্তমানে 
মৃহীশর রাজা দেশীম প্রণালীতে নিম্মিত কষি যগ্ৰাদি বাতীত গ্রতিবংসর 
বিস্তর পরিমাণ মন্্পার্তি বাহির হইতে৪ আমদানী হইয়া থাকে । প্রস্তাবিত 
কারখানাটির কাজ সুরু হইলে অদুর ভবিষাতে উপযুক্ত ধরণের যগ্কপাতি এ 
কারখানা হইতেই সরবরাহ করা যাাবে। এই কারখানার কাজে মহীশূর 
আয়রণ এপ টাল ওয়াক কোম্পানীর ইম্পাত বাবহৃত হইবে | বর্তমানে 
কারখানাটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে । পরে 
উষ্ভার পরিচালনা ভার একটি পাইচিট কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার 
বাবস্থা করা হইবে। 
ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির বাজেট 

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ, প্ধাস্ত ছয় মাসের জনা ম্বাশনাল গ্লানিং 
কমিটি ৫* হাজার টাকা বায় বরাদ্দ করিরাছেন। বিভিন্ন সাব, কমিটি 
অতিরিক্ত কণ্মচারীর বেতন, জ্রামামান তনস্থকারীগণণর এবং প্রয়োক্জনীয় 
পুন্তকার্দির বায় উক্ত বাজেটের অন্তভৃক্ত। এতদ্বাতীত অতিরিক্ত বাঘের 
প্রয়োজন হইলে উহ! মঞ্থু কর! সম্পর্কে কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেকুকে ক্ষমতা প্রদান কর! হইয়াতে । অধ্যাপক কে, টি, সাহা কমিটির 
অবৈতনিক জেনারেল সেকেটারীর পদে নিযূক্ত হইয়াছেন। এততদ্বাতীত 
তাহাকে গঠন মূলক কাযোর এবং অফিস পরিচালনারও কত্ৃত্ব দেওয়া 


হইয়াছে । অধ্যাপক সাহ। কমিটি কন্তক নির্নাচিত প্রতোক সাব কমিটির 
এক্স-অফিদও সদশ্য থাকিবেন । 


৪ 


আসার ভঙ্গি, 


১৯৩০ হইতে ১৯৩৭ সালের মধো আন্দানান ও নিংকোবর অঞ্চলে প্রায় 





২৯১ 


কয়লা শিল্প পুনর্গঠন কমিটি | 

সম্প্রতি বিহার গবণমেণ্ট উদ্ত প্রদেশের কমলা শিল্পের বন্ঠানান বিভিন্ন 
প্রন্তিকুল অবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষ। করিয়া দেখিবার জন্য একটি কয়ল: শিল্প 
পুনগঠন কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন | 
উদ্নন্টি বিধান সম্পর্কে ভবিষ্বাত কশ্মপন্ণা এবং কমলা সংঙ্লিষ্টপ্রাপ্ত অন্যান দ্রলোর 


উঞ্* কমিটি প্রদেশের করুল। শি্পের 


অধিকতর স্তবাবস্থা সম্পর্কে তদস্থকায়া পরিচালন। করিবেন । 


্‌ ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
সম্প্রতি কমন্স সভার বোর্ড অন. টেডের বার বরাদ্দ সম্পরকে প্রপ্লোস্তারের 
সময় মিঃ অলিভার গ্রানলী উঙ্গ-ভারত বাণিজা চুন্ডির উল্লেখ করিয়া বলেন 
যে, যদিও তিনি উত্ত চুক্তি সম্পূণ সম্টোষক্রন্ ধলির। বিবেচন' করেন না 
তবে উহার ফালে ভাবের বাজাবে প্রতিযোশিত। করা! সম্পার্ক হতংলাগুবরু 
কার্পাস শিল্পের পৃর্াপেক্ষা আধিকতর ম্রযোগ হবিধা ভইয়াছে । গত 
কালে যে ভীষণ মন্দা হুচিত তইগ্রাছিল সম্প্রতি তাভার যথেছট উন্নদি হঠর'ছে 


বালাহি 


এবং ১৯৩৭ সাল হইতে যে মাল মন্দ পড়িয়াছিল তাহা বভলাংশে। 
বিক্লীত ভইয়ানে। | 
ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মচারী সন্মেলন 


লভাপাহি ডাঃ 


সম্প্রতি 


নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিরন কমগ্রসের 
রেশন ব্যানাছি এক দি টি বঙ্গীয়) পাঞ্চাব ব্যাঙ্ক ও বীম। কন্্রচারা 
সংক্ষের দ্বিলীন্দ বাণ্ধিক অবিবেশনেক সভাপতি করেন । ৬ ব্যানা্জি 
ভাতার অভিভামণে বেন ঘষে বন্তমানে পন দনপ্রদায় দিন ছিন অপিকতর 
বনী হইতেছে 


এব অপরদিকে দরিছের পারিছা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইছে । 


এরূপ অবস্থায় সামাঞ্জিক পঞ্ধতির আমুল পরিবক্কুন প্রয়োজন হইয়াছে | তিনি 
বলেন, কোন বাবসা প্রতিষ্গানের উন্নতি উচ্তান কম্মগারিদের সহযোগিতা 
৪ কর্ভবানিষ্ঠার উপর 'অনেকাংশ নির করে, 


উাহাদের কম্মচারীদের অভাব দুর করা সম্পর্দে অবহিত হওয়া প্রুয়ো জন | 


ক্বহরাং যালিকগণের পঙ্গে 


দাঃ বানাজ্জি মন্যান্থ প্রদোশর বাহ ও কীঘা কম্মচালগণকেও পাঞ্জছের 
হবার সঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য অন্সরোর 
একটি কেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ পরস্পরের যোগাযোগ নান করিতে 


করেন এবং এই সঙ্গ সমুহকে 


+এহা 


উপদেশ দেন! বাম্ধ ও বীম!কশ্মচারীদের কাধাকাল ও বেতন নিরস্ণ 


ও অন্যান্য সুবিধা দান সম্পন্কি গবর্ষেণ্টকে আইন প্রনয়ন করা সম্পকে 
অভরোর জ্ঞাপন করিয়। একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


আফগানিস্থানে কষি বিশেষজ্ঞ প্রেরণ 


আফগান সরকারের আঅন্গবোধরূত্ম ভারত সরকার উল্ত দেশে কতিপয় 
কুমি বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । বিশষজ্ঞগণ আফগ?নি 
স্কানের কুষির মবস্থ: সম্পর্কে পধাললাচন) করিয়া আফগান সরকারকে উহার 
উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ক পরিকল্পনা গ্রহনের পরামশদান করিবেন ভারত 
সরকারের রুষি বিভাগের তিনজন বিশেষজ্ঞ লইরা এই প্রতিনিদিত প্রবণ 
কলা হইব | এবলুচিন্ানের এপ্রিকালচালাল আফসার মিঃ এ এম, মুস্তাফ! 
এই প্রতিনিধিজ্রের চেয়ারম্যান থাকিবেন । মিঃ মুস্তাফা ফলের চাষ সম্পকে 
একজন বিশেষঞ্ঞ | তিনি ইউরোপ, ইরান ও আফগানিস্তানে বাপক ভাবে 
এমুন করিয়াছেন | ডাঃ বি, বি, মুণ্ডকর প্রতিনি্িতবর অপর একজন সদস্থা 
থাকিবেন। উনি ফল এব: অস্কান্ন ফললের রোগ সম্পকে অভিজ্ঞ 


মিত্র মুখাজ্জি এ কোং 


ফাবতীয় গভনাব জন্ব আমার 






পরামশ গ্রহণ করুন সন্ধ্ট 
হইচবন। 


কোম্পানীর কাগন্ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া আল 


সদ টাকা ধার দেওয়। 
হয়। 
1বিনীত- 


শ্রীপার্ব্বতাশক্কর মিক্জ 
[ম্যানেজিং পাটনার_ 


/--- 





০ল্গাম্পানী ওতত্ 
পরীডিরিক নাতির রিটা ৮ - - ই যি রনির রর 


ন।গপুর পাইয়োনিয়ার ইব্সিওরেন্স কোং 
১৯৩৮ সালের রিপোর্ট 


নাগপুর পাইয়োনিয়ার ইন্সিওবেন্স কোং বিগত ১৯২১ সালে স্থাপিত হয় 
* অধ্য প্রদেশের অশ্তগত নাগপুর সহরে উহাব হেড অফিস অবস্থিত । 


আামরা সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের মুঁরিত কাখ্য বিবরণা 
টয়্াছি। এই বিবরণী হইতে দেখ যার যে উল্ত বহশার কোম্পানী ৯৪৬টি 
নসিড়ে মোট ১২ লঙ্গ ৫৩ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । 
7 বংসবে নুতন বীমাপত্বের পরিমাণ ছিপ ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত টাকা। 
১৯২৮ সালে কোম্পানী মাত্র ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রাণ 
বয়াছিল। দশ বংসরের মধ্যে কাজের পরিমাণ চত়ুশ্তণ অপেক্ষাও বেশী 


& পাইফাছে । উভা হইতে কোম্পানীটির দ্রুত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় । 
বাবদ ১ লইজহাজার ৮৮৬ টাক এবং 
ভাড়া বাবদ ১৮ হাজার ৯৬১ টাকা লা 
৭০ টাকী। উহ। 


আলোচ্য ব্সরে প্রিমিয়াম 
'নী তহবিলের স্থদ ও বাড়ী 
ম্পানীর মোট আয় হয় ২ লগ 
[দাবী ও বীমার মেয়াদ পুণ হওয়া বাবদ দাবী জনিত ৫৫ হাজার ৭৯৭ 
রর অফিসের কাধ্য পরিচালনা বায় বাবদ ৮১ হাজ্ঞাপ ৫২৯ ঢাকা, 
গনাইজেশন বায় বাবদ ৪ হাজার ৮৮ন টাকা লইয়া এই বংসরে কোম্পানীর 
ট বার হয় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৯৬ টাকী। বাকী ৫৬ হাজার ১৭৫ টাকা 
বনবীমা তহবিলে স্বপত করা হয়| বংপরের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ 
ঠায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১২৫ টাকা । এই বসে প্রিমিয়ামের আয় হইতে 

ম্পানীর কাখ্য পরিচালনার ব্যয়ের হার দীড়ায় শতকরা 
গ। সালে উহার পরিমাণ ছিল ৫১.৯ ভাগ। গুঙবাং 
ন বংসরের মধ্যে কোম্পানার ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হা 
টয়াছে। কোম্পানী সন্ধে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিঘয় এহ যে উহার 
বচালকগণ অগেনাইজেসন বাধদ ব্য়কে সম্পন্ভির ঠিপাবে প্রদশিত না 
৩ উভ। সঞ্কুলান করিঘাচেন। ভারতীয় বীমা বাবসায়ে 


হহতে 


ও হাজার 


98৩ 


১৯৩৬ 


পর] চলতি আয় হস 
1 একটা বিশেষ প্রশংসনীয় পৃষ্ঠাস্থ | 
কোম্পানীর তহবিল নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে দাদন করা রহিয়াছে । 
লোচা বঙসরের শেষে কোম্পানার আদায়ী মুপরধন । ৬৮৩৩৫ টাকা) 
বন বীমা ও অন্যান্ত ওুহাবল এবং অগ্ঠাগ্ঠ দাস পইরা মোট স্থিতের 
ধমাণ ছিল ৬ পক্ষ ৪৮ হাজার ৪৬৫ টাকা। এই শ্থিতের ধধলে বসরের 
ঘষে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পর্তি ছিল তাহার প্রধান প্রপান 
[গুলি এইকপ £_কোম্পানীর কাগজ, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের 
বেঞ্চার এবং প্রথম শ্রেণীর শেয়ার ও লঙ্গ ২৫ হাজার ৫৬৪ টাকা, স্থারী 
মানত ও পোষ্টাল ক্যাশ পারটিফিকেট ৮ হাজার ৫৬৯ টাকা, হাতে এ 
স্কে নগদ, পোষ্টাল ক্যাশ সাটিফিকেট ও ষ্যাম্প ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২২৮ 
₹া। সতরাং নাগপুর পাইয়োনিয়ারের তহবিল যে খুব নিরাপদ ভাবে 
ঃ রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই । 

অভিমত এই যে অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রাকার হইলেও নাগপুর 
ইয়োনিয়ার ইন্সিওরেম্দ কোম্পানী একটি প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানী 
২ উহাতে বীমা করিলে ভয়ের কোন কারণ নাই । কলিকাতায় ১নং 
শন রো'তে এই কোম্পানীর একটি শাখা আফিস রহিয়াছে । মিঃ বি, 
, গ্ুপ্র, বি-এল এই শাখার কর্ণধার । তিনি কলিকাতার পান লাইফ 
সওরেন্দ কোম্পানীতে ৮ বৎসর কাল কাজ করিয়াছিলেন । তাহার 
ধচালনাধীনে এতদঞ্চলে নাগপুর পাইয়োনীয়ারের কাজ দিন দিন বুদ্ধি 
ইতেছে শুনিয়া আমরা খুব স্থখী হইলাম । 


আমাদের 





নরউইচ. ইউনিয়ন লাইফ. এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 

নৃতন বীমা আইন প্রবন্তিত হওয়ার সময় নিকটবন্তী হওয়ার কয়েকটি 
বিদেশ বীমা কোম্পানী ভারতে নূতন বীমা সংগ্রহের কাজ বন্ধ করিয়। 
দেওয়া স্থির করিয়াছেন । কিন্ত সরউইচ, লাইফ. এসিওরেক্স সোসাইটী 
লিমিটেডের পরিচালক বোড এদেশে ত কোম্পানীর ব্যবসা চালাইতে 
থাকারই সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন । নুতন বীমা আইনের বিপানসমৃহ 
প্রাতিপালন করিয়া কাষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই কোম্পানী এক্ষণে 
সব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । 

নবজীবন ইন্সিওরেল কোং লিঃ 

র1চিতে নধঙ্জীবন ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর যে পাব আফিস ছিল সম্প্রতি 
তাহাকে একটি শাখা আফিসে পরিণত করা হইয়াছে । রাঁচির অন্যতম 
খ্যাত্ামা ব্যবগায়ী মিঃ বংশিধর মোপী উহার উদ্বোধন ক্রিয়। সম্পন্ন করেন । 
এই অন্ঙ্গানে অনেক বিশিষ্গ লোক যোগদান করিয়াছিলেন | ব্রাঞ্চ পেক্ষেটারী 
মিঃ'বি এস শশ্মা এক বক্তৃতার নবজীবন উন্সিওবেশস কোম্পানীর উন্নতির 
ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন গহ 
কোম্পানী হিসাবে বত্তমান বীমা কোম্পানিটী প্রতিষ্গিত 
স্ব্গাদ দেশপ্রিয় যতীগ্ছমোহন সেনগ্ুপু মহাশয় এই 
ডিরেকর ছিলেন। হইতে বিবেচন] পন্জত উপাচে কাধা পরিচালনা 
করিয়া এই কোম্পানীটি অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে । 
এরূপ অগ্রগতি লক্ষা করিয়া কোম্পানীটিকে একটা উন্নত ধ্ধণের 
কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। 


মালে প্রাভজেপ্ট বীমা 
প্রতিগাকালে 
কোম্পানার আকন 


১৩ 
১৯৩১ 


তয়। 


প্রথম 
গত ১৯৩৭ সালে 


জীবন বীমা 











আপনার অবর্কমানে 


মাগণুব গাইযনিয়ার ইশ্মিওবেশ 


হল্ষাম্পান্পী ভিনহ্রাটড্ভ 


আগনার গ্রিয়জনবর্শকে আাথিক দুরাবনথ। হইতে 
জরক্ত। ্বল্ড্রিত্বিন্ 
আজই অন্ুসপ্ধান করুন 


২ 


হেড অফিস্‌ 
»শাইইগুন্নিম্সন্র ন্নিভ্ড্ডিংভন 


নাগপুর সিট । মি, পি) 
ব্রাঞ্চ অফিস্‌ 
৯ গু শ্িস্পল তন্ত্র 
কলিকাতা 


ফোন কলিকাতা ১৫৪৫ 





১৯শে জুন, ১৯৩৯ ] 


সাধনা ওঁষথালয় 
গত ৬ই জুন শ্রীযুক্ত ম্রভাষচন্ত্র বন্ধ মহাশয় ঢাকার সার্ধনা উষবালয়ের 
গরখান। পরিদর্শন করেন । শ্রীযুক্ত বস্থর আগমন উপলক্ষে উমপালয়-ভবন 
1সভিডত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসত দ্বার সমাগত হইলে লাপনা 
১যপালয়ের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত যোংগশচন্দ ঘোষ, এম.এ, 
যাক্টাক সন্বদ্ধনা জ্বাপন করেন। 


করা 
শ্বয়ুলেদ শাদ্দী মতাশয় 
তংপর খষধালায়ের কম্মীনুন্দ উহাকে 
ক অভিনন্দন আপায়িত করেন । মুক্ত বস্থাকে কারখানার যাবতীয় 


হু দেখানো তয়। বিভিন্ন বিভাগে উন টিতয়ালের সমুপ্নত গ্রক্ষিঘা এ 
বিশেষভাবে এ 
শরগানায় উষধের নিম্মাণ বাবস্থা তাহাকে মুগ্ধ করে। এ 
মঞ্ দেখিয়া হ্রীযুক্ক বস্তু অপাক্ষ যোগেশ বাবুকে তাহার অক্রান্থ প্রচেষ্টা 
আযরেবদের উন্নতি প্রপশনের নিমিত্ত আহশ্থরিক 
ক্কিনি বলেন মন্নপ্রকার সমুন্ধত বিশিবাবস্থায় ঈষপ প্রজ্বত 
বিবাই সাপনা উসধালয় আজ দেশ-বিদেশে ভাহাব স্বমাম অঞ্জন করিয়াছে । 


ইষধালর 


ন্পাব্ধ পঙ্গা করিয়া, শ্রীযুক্ত বস্ত বিশেষ গীত তন। 
'মুতসন্সীবণী? 
বাদাগ করি ধন্াবাদ 
পণ কলুন। 
হইতে শর সভাষ বন্থকে এক হাজার টাকান একটি 
হাডা উপহার দেওয়া তয়। 


ইঠ্তীর্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 


গন্ধ ১১৪ জুন কাংটায়াতে কলিকাতার উষ্টার্ণ রেডি 


পাপন 


ট বাঙ্ক লিনিটর 
বহি শাপা আফিন ক্াপিত হউঘ্াছে। | রঙ্গীন জেলাস্য অগ্রদ্থীঘপল জমিদার 
মু আানণঞ্চন মল্লিক এর শাখা অধিসটিস উদ্ধো পন ক্রিয়া সম্পন্ন কারন । 
হ নুন আফিসটি চাড়া বনগ, ঘশোহর, বরিশাল ল বালীগঞ্জে এ 
৭. এফিসি হিয়া 
কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
এপসিগরেন্স কলিকাতা শাখার মি: এস সি 
শাখার ম্যানেজার মি: কে আর 


* পাশ কলিকাতা শাপার কাযাভার গ্রহন করিয়াছেন । 


এ সাক্ছের 


কমনপ্রয়িলণ কোম্পানীর 


[গুপশজ্ঞ বিদাস গ্রভণ কলা বোশ্বাই 


গ্রেটহোম লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
»প্তি কাথিঞথারের পোরবন্দরে  চগেটভোম। লাইফ এসিএঃল্ন্স 
পশ্পানার একটি খাখ। অফিন স্থাপিত হইয়াছে । 


ব্যাঙ্ক অব. বরোদ। লিঃ 


বাগ তর বাবোদা লিখিটেছের কন্ুপিক্ষ এ 


ব্যাঙ্কের কতকগুলি সুহিন 


৮1৮ বাতির করার শঙ্গ্ল কবিরাছে। 1১০০ টাকা মুলোর মোড ১ লক্ষ 
উহ বিক্রয় হইলে কোম্পানীর 
পরিমাণ লুঙ্গি পাঠাবে । উপরোক্ত পরিমাণ 


শেতার পুলেকার 'আহশিলার সমৃভের মালা 


হাভার শেয়ার বাতির কলা হইবে। 


নর্পন ও কোটি সং লক্ষ টাক! 


হল শেসারের মানা তদ হাজার 


বিষুপুর কটন মিলস্‌ লিঃ 
অদ্য ১৯শে জুন বিষুপুর স্টেশনের নিকট মিলের জমিতে বিধ্পুর কটন 
লেব প্রতিষ্ঠা কাধ্য সম্পাদিত হইবে । শ্রাঘুত রামানন্দ চট্ট্যোপাধায় উহার 
তিস্থাপন করিতেন । 


কয করা হইবে। 


শক্তি গুধধালয় 

শধুক্ত স্ভাষচন্দ বন্থ গত ৬ই জুন অা্গ মথুর বাবুর শক্তি ইষবালয়ের 
খানা পরিপর্শন করেন। স্থভাষচন্দ কারখানার দ্বারে উপস্থিত হইলে সমবেত 
ক্কিগণের 'বন্দেমাতরম্” ধ্বনির ভিতর তাহাকে মালাডষিত করা হয়। শ্রীযুক্ত 
₹কে কারখানার প্রত্যেক বিভাগ ও তহলংলগ্র আশ্রম, টোল ইত্যাদি 
বদশন করাইয়া হুনঙ্জিত মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তিনি আসন 
৮ণ কৰিলে শক্তি উধধালয়ের ম্যানেজার শ্রাধুক্ত বারেন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দনের উত্তরে 
যুক্ত, বস্থ বলেন--মাজ শক্তি উষধালয়ের কাষাপদ্ধতি দেখিয়া আমি 
রপরনাই মন্তষ্ট হইয়াছি। শক্তি উধধালয় ভারতীয় আযুব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান 
হের মধ্যে প্রাচীনতম | ইহা শুধু ঢাকা ও বাঙ্গলার সম্পদ লহে, উহা 
[গু ভারতের একটি গৌরবজনক প্রতিষ্টান । 


আর্থিক ভুকঙ্গত্, 


২৯৫ 


টিটাগড় পেপার মিলস্‌ লিঃ 


স্তি টিটাগড় পেপার মিলস্‌ লিিটেছের গত ৩১শে মাচ্চ পযাস্থু 
ছ্ মাসের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত তইয়াছে । এ কাধ্যবিবরূণী দুষ্ট জানা 
যায় আলোচা ছয় মানলর প্রথনে ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৭১ টাকাবু মজুদ কাগজ 
নিয়া কোম্পানী কাধ্য স্তরু করিগ্াছিল। তৎপর নূতন উৎপন্ন কাগজ লইয়া 
শেষ পনান্ক কোম্পানী আলোচা ছর মাসে মোট ৫৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৩৯ 
টাকার কাগন্দ বিরুম করে। এ প্রকার আয় হইতে খরচপক্্র মিটাতয়া 
কোম্পানীর নিট লাভ ্াড়াছ ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৩০৯ টাকা । এ টাকা 
হইতে মন্দ তহবিলে অথ নিমোগ করিরা এবং আগামী ছয় মাসের আন্ত কিছু 
অর্থ জেণ টানিযা কোম্পানা পাক টাকা তইতে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে 
লভ্যা'* ঘোষণ! করিয়াছেন । ফাই প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৪ 
টাকা, সেকেগড প্রেফাবেন্স শেয়ারের উপর শতকরা আডাই টাকা, “এ 
অডিনারী শেয়ারের উপর শতকলা ১৫ টাকা এ লি অন্ডিনানলী শ্রেয়াবের 
উপর শঠঙকরা ১৫ ধাকার লভ্যাংশ দেওয়া প্কির হইয়াছে । 


ইউনিক এসিওরেন্স কোং লিঃ 


গত ১১ই জুন বৈকালে ইউনিক এপিওরেন্স কোম্পানী ১এ ভ্যান্সিটার্ট 
রোস্থিহ হেড আফিসে স্বগার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের চতুর্দশ মৃতাবাষিকী 
অভিত হয়। আগীয় দেশবন্ধ দান ত কোম্পানীর প্রত্তিগাতা ও পন্নপোষক 
ছিলেন । মুত্তা বামিলী সপলক্ষে সমবেত হইয়া কোম্পানীর অংশিদার, 
বীমাকাপী ও শ্টভাকাম্থীরা ন্বর্গগৃত বাশষ্ঠা নেতার শ্যতির উদ্দেশে ভন্দি 
শরক্ধা-্জঞাপন করে । ূ 


বে প্রগ্রেসিভ ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ 

সহি পুনান্র ইন্ডিয়ান প্রাগ্রদিভ ইন্সিগরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ 
সালেন কাছা বিবরণী প্রুক উহা এই কোম্পানীর ভতীয় 
বাষিক পিপো্ট | উহা হইতে কোম্পানীর সন্তোষজনক কার্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়। মালোচ। বহসরে কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ ৭৪ হাঙ্জার টাকার নৃতন 
বীযাপঞ্জ প্রদান করিয়াছিল । এবতর প্রিমিরাম বাবদ ৩৪ হাজার ৭১ টাকা! 
লইরা “কাম্পানার মোট আয় তয় ৩৭ হাার ২৯৪ টাকা। এ প্রকার আয় 
হতে কোম্প।না দাবা পরিবোর বারন ৩ হাজার টাকা এবং কাধা পরিচালন? 
বাবদ ১৯ হাজার ১৪২ টাক! বার করেন। ভাতাভাড়া অন্যান্য খরচ বাদে 
১২ ভার ৮০৭ টাকাজাবন বীমা তহবিলে ভ্ান্ত হয়| উক জীবন বীম। 
তহবিল প্র্দি পাইয়। বত্সরের শেষে ২৪ হাজার ৪৮১ টাক। দাড়াইদাছে, পূর্ব 
বসবের তলনার এবার কোম্পানীর ক্ষীবন বীমা কহবিলের পরিমাণ শতকরা 
১০৭ ভাগ বাড়িয়াছে ইহ 


ার্টি ইরান | 


হা সুখের বিষয় । 


সিকিউরিটি-ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১২ই জুন ১৪।২নত ওল্ড চীনা বাঙ্জার গ্বাটে কুমার কাঙ্তিকচরণ মল্লিক 
সিকিউপিটি ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা অফিলের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 
উক্ত শাখা অফিসের এজেণ্ট মিঃ এন কে ভৌমিক ভাহার বক্তৃতার উক্ত 
ব্যাঙ্কের সংক্ষিপু ইতিহাস বণনা করেন । ভ২খপর কুমার কার্ঠিকচরণ মল্লিক 
আধুনিক দরলের ব্যাঞ্চগুলির উন্নতির সম্ভাবনা সম্পকে একটি সময়োচিত 
ব্ঠভা পান করেন তিনি বলেন যে প্রঞ্কত বাবনায়িগণ কুক পরিচালিত 
হইলে এই মমণ্ত বাবপান় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অবশ্তান্তাবী। তিনি উক্ত ব্যান্ষের 
কলিকাতা শাখার জন্য একটি স্থানীয় পরামশ সমিতি গঠন করিতে বলেন । 
মানেছিং িবেরীর রায় সাহেব ইন কুমার বস্ত্র একটি বন্তৃতীয় বাঙ্কের দাদন 
নীতি বননা করেন । উপস্থিত ভদ্রমহোপমগনের ভিতর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ 
ছিলেন :--কুমার বিঞ্প্রমাদ রায়, মিঃ বি সি রায়, মিং এস্‌ কে দাসপ্প্, 
মিংবি কে পু এ মিঃ এম কে গুহ । উপাস্থৃত ভদ্মভোদয়গণকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করা ভয়। 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

্ট্যাপ্তার্ড কটন মিলস লিমিটেড-_ছিরেকর_মি; এইচ, এন দত 
ব্যবসা কাপড়ের কলস্থাপন ও পরিচালনা । অমোপিত মূলধন ৮ লক্ষ 
টাকা। রেছিষ্টা আফিস--২নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রাট, কলিকাতা । 

মালদহ কটন মিলস্‌ লি: -ডিবেকুর মি: এইচ, এন দশ। ব্যবসা 
কাপড়ের কণ স্থাপন ও পরিচাপন।। 'অগুমোপিত ম্লধন-৮ লক্ষ টাকা। 
রেজিষ্টাড আফিস-_২নং ক্লাইভ ঘাট স্ত্রী । 

জেনারেল ট্টভিং কর্পোরেশন লি'-্ডিরেক্টর--মি: জে কে ঘোষ । 
অন্রমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রোখিষ্টাড আফিস--৮বি লালবাজার 
সীট, কলিকাতা । 

হেলার | ইন্ডিয়।) লি:-জেনারেল মাচ্চেন্টস্‌ কোম্পানী । 
অস্থমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টাউ আফিস_-টাওয়ার হাউস, 
চৌরঙ্গী স্কোরার, কলিকাতা । 


/---লার্্া 
শবভ্ড ও শব্ধ 
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ব্যাঙ্ক ব্যবস সম্পকিত আইন 

রিজার্ভ ধাসঙ্কের গভর্ণর স্যার জেমূস টেইলার ভারতীয় বাাঙ্ক সমূহের 
আমানতকারীদের স্বার্থরঙ্গার জন্ত রিজার্ত ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিতে 
অন্গরোধ করিয়া ভারত সরফ্াসের নিকট এক পজ্র দিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত 
গভর্ণমেপ্ট এক্ষণে এ বিষয় বিবেচনা করিতেছেন | একপও জানা গিয়াছে, 
তাহারা কোম্পানী আইন ও বীমা আইনের শ্যায় একটি বাচ্ক আইন রচনার 
কথাও ভাবিতেছেন। এদেশে একটি নৃতন ব্যাঙ্ক বাবসা নিয়ন্ত্রণ মূলক 
আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গত ৮ই জুন তারিখের 
বোশ্বাইয়ের দৈনিক পত্র টাইমস্‌ অব ইত্িয়া গত ৮ই জুন তারিখের সংখ্যায় 
লিখিতেছেন-__এদেশে ব্যাঙ্কিংএর গ্রথা বন্তকাল পূর্ব হইতে চলিয়া আপিয়াছে । 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উহা নানাভাবে ও নানা প্রণালীতে গড়িয়া উচিয়াছে। 
এদেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুলির অনিক্রাংশই ক্ষুদ্র ধরণের এবং তাহাদের 
কাষাকারী মূলধন ও যদ তহবিলের পরিমাণ অপধ্যাপ্র । এদেশে বিজারড 
বাস্কের তালিকাভূক্ত শ্রেণীর বাহিরে দেড় হাজার যৌথ বাস্ক রহিয়াছে । 
উহাদের মধ্যে আদায়ীকৃত মূলপন ও মজুদ তহবিল মিলাইয়। ৫০ হাজার টাকা 
হয় এপ ব্যাঙ্কের মংখা মাত্র আড়াই শত । বাকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক 
সঙ্গতি খুবই কম। নৃতন কোম্পানী আইনে এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে 
যে নৃতন ব্যাঙ্ক স্বাপন করিতে হইলে উহার ৫০ হাজার টাকা মূলধন দেখাইতে 
হইবে । সহর অঞ্চলের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বর্তমানে যে প্রতিযোগিতার ভাব মৃত্ত দেখা 
যাইতেছে তাহাতে এ পরিমাণ মুলধনও কোন ব্যাঙ্কের উন্নতির পক্ষে পথ্যাপ্ 
নহে বল! যায়। কম মূলধনের জন্য অনেক দেশীয় বাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহ 
অন্রন্নত প্রণালীতে কারবার চালাইতে ধাধা হয়। আর তাহাতে আমানত- 
কারীদের টাকা সপ্বদ্ধেও অনেক পময় আশঙ্কার কারণ ঘটে । 
ব্যবসায়ের অধিকতর প্রনার প্রয়োজন সন্দেহ নাই । কিন্ত কোন ভাবে অনেক 
গুলি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে এরূপ মনে করা 
অসঙ্গত। কাজেই বর্তমান অবস্থায় দেশে যাহাতে অধিক সংখ্যায় অস্থপযুক্ত 
শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়া ব্যাঙ্ক বাবসায়ে অহেতুক স্কট সৃষ্টি করিতে না 
পারে সেঞ্জন্ত নতন একটি নিয়ন্ত্রণমুলক আইন প্রণয়ন আবশ্াক | 

পাটের বদলে ইক্ষুর চাষ 

বাঙলা দেশে বর্তমানে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচার কাষা চলিতেছে । 
আর এই অবস্থায় পাটের বদলে অশ্ভঃ কিছু পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ 
করার কথা উঠিয়াছে। মুজেরের কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার ই্াযুত পূর্চন্ত্র রায় 
সম্প্রতি আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত “চিনির কল ও গুড়ের কল? শীর্মক 
একটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন__বিহার ও 
যুক্ত প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের মাটি সেঁত-লোতে বেশী। এ ছুই প্রদেশ 
অপেক্ষা বঙ্গদেশে বুটটি অধিক হয়| কাজেই বঙ্গদেশে অনেক স্থানে বিনা 
জলসেচে উক্ষু চাষ হইতেছে । অন্যদিকে বঙ্দদেশের ঠক্ষুভে গুড় বেশী হয়, 
চিনির দানা কম হয়। বাঙ্গলায় এক বিঘা জমিতে ৮৯ মণ পাট উৎপন্ন হয়। 
তাহার মুল্য 81৫ টাকা দরে ৪০1৪২ টাকা হয়। উৎপাদনের খরচ প্রতি 
বিঘাতে ১৮২০ টাকা পড়ে। বর্যাকালেই পাট উৎপন্ন হয়। কাজেই ভিজিয় 
কাটিতে ও ভিজাইয়া লইয়া শুকান ইত্যাদি গব কাজই বধায় কষকগণকে 
করিতে ভয়। তাই তাহারা নান প্রকার রোগের ঘন্ত্রনা ভোগ করে। 
পাট পচা জলের ছুর্ন্ধে পাড়ার লোক পধ্যস্ত অধীর হয়। ইক্ষুর চাষ নভেম্বর 
হইতে আর্ত হয়। অক্টোবর হইতে ইক্ষু কাট] সুর তয়। অতএব বধীর 
উপদ্রব সহা করিবার দরকার হয় ন]। প্রত্তি বিঘাতে ২৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও 
এবং প্রতি ১০০ মণে ১০ মণ গুড় হইলেও, ২৫ মণ গুড প্রতি বিঘাতে হইবে। 
এখন গুড় ৬। আনা মণে বিক্রয় হয় । কিন্তু ৪ টাকা মণ হইলেও ১০০ টাকা 
দাম পড়িয়া যাইবে। গুড় তৈয়ারের থরচ বাবদ ১৫ টাকা ও প্রতি বিঘা 
চাষের খরচ ২০।২২ টাকা বাদ দিলেও ইক্ষু চাষ করিয়া ৬০।৬২ টাকা বিঘা- 
গ্রতি লাভ হইবে। 


এদেশে ব্যাঙ্ক 


্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য 
. ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবধের বর্তমানে বাণিজা সম্পর্ক ও ভবিষ্যত একটি 
নৃতন বাণিজা চুক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া বোস্বাইয়ের “কমাস* পত্র গত 
১০ই জুন তারিখের সংখায় লিখিতেছেন--ভারতবর্ষ ব্রঙ্ষদেশের বিভিন্ন 
পণোর একটি বড় খনিদ্দার । ভারতবর্ষে প্রতি বহ্সর ব্রঙ্গদেশ হইতে বিস্তর 
পরিমাণ মাল আমদানী হইয়া থাকে । অপরদিকে ভারতবধ ব্রঙ্গাদেশে যে 
মাল রপ্যাণী করে তাহার পরিমাণ এই দেশের মোট রপ্তানী কাণিজোর 
শতরুরা দখভাগেরও কম। গত পাচ বংসরে ব্রঙ্গমদেশ হইতে রপ্রানীকত 
পণ্যের শতকরা ৬০ ভাগ ভারতবধই খরিদ করিয়াছে । অপরদিকে ব্রর্গদেশে 
আমদানীকুত পণোর মধো ভারতীয় মালের পরিমাণ দাড়াউগ্াছে শতকরা 
৫০ ভাগ। কাজেই দেখা যায় ব্রন্ষ-ভারত বাণিজা সম্পক সব্জগ্রকারে 
ব্রঙ্গদেশেরই অন্থকুল। ব্রঙ্ষদেশে উত্পন্ন চাউলের অদ্ধেক, খনিজ তৈলের 
প্রায় সমন্ত এবং রপ্তানীকৃত কাঠের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ভারভবর্ষই ক্রয় 
করিয়াছে । এই অবস্থায় ভারভবধের সহিত বাণিজা সম্পর্ক বঙ্গায় রাখিতে 
চেষ্টা করার গরজ ক্রদ্ধদেশেরই বেশী দেখা যাইতেছে । সেজন্া আধিক 
পরিমাণে ভারতীয় মাল খরিণ করিয়া ভারতবধুকে উৎসাহিত কণাও 
বরহ্ষাদেশের পক্ষে কর্তব্য । 
কৃষকের আয়রদ্ধির সমস্তা। 
ভারতের কলুষককুল আজ বিশেষভাবে দীন দারিদ্র ইয়া পড়িয়াছে | 
তাহাদের অর্থাগমের পথ সঙ্কচিত হইয়া পড়ায় তাহারা জীবধনযাজ্রার নিশ্নতম 
সুরে পৌছিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের অগণিত কুষকদের ম্র্গল সাধন 
করিতে হইলে তাহাদের আয় বুদ্ধির পথ গ্রশন্ত করা দরকার | মাইশোর 
ইকনমিক জার্পেলের জুন সংখ্যায় সি: ভি এল ডিসোজা কুষকদের এ আয় 
বৃদ্ধির উপান্ন সন্বদ্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন £--কুষফকদের আয় রুচি 
করিতে হইলে দেশের জমির উৎপা্দিকা শক্তি বৃদ্ধি তথা একর প্রতি ফলের 
উত্পাদন বুদ্ধি একাম্ত 'আবশ্বাক | ছাড়া রুষকেরা আবসর সময়ে 
কুষকদের ভিতত্র অবসর সময়ের অবলঞ্ন হিসাবে এমন কতকগুলি শিল্পের 
প্রচলন গ্রয়োজন যাহা দ্বার] তাহাদের দ্ৰু'পয়সা অতিরিক্ত রোজগার হইতে 
পারে। ভারতবষ এককালে বহপ্রকার কুটীর শিল্পের আবাস গল ছিল। 
বর্তমানে নানাকারণে এ সব কুটার শিল্পের অনেকগুলিই লোপ পাইতে 
বপিয়াছে। আজ দেশের কুষককুলের কলাণ সাধন করিতে হইলে ইসমস্ 
পুনঃ-সঞ্ধীবিত করা দরকার । প্লুষকদের পক্ষে অবলগ্বনযোগা অবসর সময়ের 
শিল্পের মধ্যে গবাদি পণ্ড পালনের শিল্পই সন্ধাগ্নে উল্লেখষোগ্য । গবাদি 
পশু দেশের মুল্যবান সম্পদ । এই সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ 9 বৃদ্ধির বাবস্থা 
হইলে একদিকে ধেমন জাতীয় এশবব্য বাড়িবে তেমনই দেশে তাল রকম ভাত 
জমি চাষাবাদের পক্ষে ও নানাদিক দিয়। সুখ-্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে উহ্না 
যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে । এদেশে অকশ্বণা গবাপি পশুর সংখ্যা দেখা গিম! 
থাকে অতাধিক। তাহা ছাড়া এদেশের গাভী হইতে যে দুধ পাওয়া যায় তাহার 
পরিমাণও বিশেষ কম। প্রকৃত যত চেষ্টা নিয়োগ করিলে গোজাতির এই 
অবনতি প্রতিরোধ করিয়া অথাগম ও স্থখ-ন্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধির সছুপায় বিধান করা 
যাইতে পাবে। কুষকর্দের পক্ষে বিশেষভাবে অবলগ্বনযোগ্য আর একটি 
লাভজনক শিল্প হইতেছে হাম মুরগী প্রভৃতি পঙ্গী পালন। ঠাস 
মুরগী প্রভৃতি পালন করিয়া বিক্রয় ও তাহাদের ডিম বিক্রয়ের স্থৃবিধা 
সুযোগ সর্বত্রই এত বেশী যে তাহাতে কুষকদের আয় কিছু 
পরিমাণে অন্ততঃ না বাড়িয়া পারে না। এদেশের তুলা হইতে স্থতা 
প্রস্তত করিবার এবং স্থাতা হইতে বদ্ধ নিশ্মাণ করিবার শিল্প এদেশে পুর 
খুবই প্রচপিত ছিল। পরিধানযোগা বগ্মাদি যখন নিতা ব্যবভাধা সামগ্রীর 
অন্ত তখন এ সমস্ত তৈয়ার করিয়া আয় বুদ্ধির পথ কৃষকদের সম্মুখে 
সর্বদা রহিয়াছে বলা চলে। তাহ] ছাড়া এদেশের পল্লী অঞ্চলে তথাকার 
কাচা মালের যোগান অগ্ধায়ী এমন কতকগুলি কারথান। শিল্পও গড়িয়া তোল! 
যায় তাহাতে কষকদের আয় বৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে । তৈল শিল্প, শর্করা 
শিল্প ও চামড়া শিল্পের কথা এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


তাহ] 


কি 55 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা ১৬ জুন 


গত সপ্তাহ্থে কলিকাতার টাকার বাজারে যে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল এ সপ্তাহে তাহাই বিশেষ ভাবে বলবৎ দেখা গিয়াছে । এসপ্রা্থ 
অর্ধিকাংশ দিনই বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ডে বাকী) 
স্দের হারে শতকরা বাধিক বার আনা ছিল। সোমবার দিবম একবার 
ইন্থদের হার শতকরা একটাকা উঠিয়াছিল। তবে উহ্থা সাময়িক চড়তি 
ভিন্ন আর কিছু নহে । বাজারে ব্যবসা বাণিজ্জোর প্রয়োজনে টাকার চাহিদা 
তেমন কিছু হইতেছে না । তুলা ফমল ইত্যাদি ক্রয় বাবদ উত্তর ও পশ্চিম 
ভারতে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা আবার এক্ষণে বাজারে 
পুনরায় ফিরিয়া আদিতেছে। তাহা ছাড়া পূর্বক্রীতত টে্জাবী বিল ও 
ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্রাহে বিস্তর পরিমাণে টাকা 


বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে । এই সমন্থের ফলে বাজারে টাকার প্রাচুর্য. 


দেখা যাইতেছে । স্ুবিধাজনকভাবে এ টাকা খাটাইবার শ্বিধা নাই বলিয়া 
তাহা আনেক পরিমাণে নিক্ষিয়া থাকিয়া যাইতেছে । বর্তমান সপ্রাহে ছুই 
কোটি টাকা করিয়া নৃতন ট্রেন্গারী বিল বিক্রয় হইতেছে। যদি এতবেশী 
পরিমাণে ট্রেজ্জগারী বিল বিক্রয় নাকরা হইত তবে টাকার স্দের হার যে 
বর্ধমানের চেয়ে হ্রাস পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই | 

গন্ণমেণ্ট এতদিন নানাভাবে টাকার বাক্গার চড়া বাখারই ব্যবস্থা করিয়া 
আসিয়াছেন | এক্ষণে ভাহাদের সেই নীতি কতক পরিমাণে পরিবষ্ঠিত 
হ্য়াছে বলিয়াই মনে হয়। আগামী জুলাই মাসের মধাভাগে ১৯৩৯-৪০ 
সালের সরকারী খণ পরিশোধের জন্য নৃতন খণ গ্রহণের কথা আছে। এ 
নৃতন খণ সাফ্লামণ্ডিত করিবার জনা গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে টাকার বাজারে 
সচ্ছলতা আনয়নে কিছু পরিমাণে স্বচেষ্ট হইয়াছেন । ইতিমধো ইপ্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । সাধারণ ট্রেজারী 
বিলের স্বাদের হারও ক্রমাগত ভাবে হ্বাস করা হইতেছে । 

গত ১৩ই জুন মঙ্গলবার ৩ মাসের যিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ তাক্তার টাক|| পূর্ব সপ্রাহে তাহার 
পরিমাণ ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯৮৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা ৭৫ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত 
সপ্তাহে ট্রেঞ্জারী বিলের বাধিক শতকরা স্থদের হার ছিল 9৬৯ পাই । এবার 
তাহা ৮৮১০ পাই নিদ্ধীরিত হইয়াছে । 





আগামী ২*শে জুনের জগ্য ৩ মাসের মেয়াদী মোট ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপ্তার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে ২৩শে জুন & বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্রাতিক বিবরণে প্রকাশ গত ৯ই জ্কুন 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১৭৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্রাতে তাহার পরিমাণ ১৭৮ কোটি 
৮৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্জাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬১ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্রাহে দেওয়া হইয়াছে ১৯ কোটি ৮২ 
লক্ষ টাক! | এ সপ্তাহে রিজার্ড বাক্কের বাধিক সুদের হার শতকরা ভিন 
টাকা হারে বলবৎ ছিল। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ড ব্যাক্কের 
মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকাঁ। এ সপ্রা্ে 
তাহা দাড়াইয়াছে ৯» কোটি ৪৭ ৮৯৫৩ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে বিবিধ 
ব্যাঙ্ক ৪ গভর্ণমেপ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকা ও ৯৯ কোর্টি ৫৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এ সঞ্চাে 
ত্বাহা যথাক্রমে ৯০ কোটি ৮* লক্ষ ৯১ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। এ 
সপ্রাহে বিনিময় বাজারে টাকার বিনিময় হার সম্পর্কে একট চড়াভাব 
বলবৎ দেখা গিয়াছে । গত ১০ই জুন হইতে গত ১৩ই জুন পধ্যস্থ বাজারে 
পাউত্ডের সহিত টাকার বাত্ার হার ১ শি ৫& পেনী হারে বলবৎ ছিল । গত 
২৭ জুন ভাহা ৯শি ৫উই পেনী পধ্যস্ত্ চড়িয়া যায়। অগ্য বাজারে এ 
হারই বজ্ঞায় আছে । 


বিনিময় বাজারে অছা নিয়রূপ বিনিময় ভার বলবং দেখা গিয়াছে £_- 


টেলি: হগ্ডি ( প্রতি টাকায়) ১শি৫&পে 
এ দর্শনী টি ১শি৫ঙ&পে 
€ এ ৩ মাস ১শি৬ পে 
ডিএ ৪ মাস ) ১শি৬ ভু পে 
ডি এ ৬ মাস ৯শি৬ষপে 
ফ্রাঙ্ক ( প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০৭ 
মাক / ৮৬২ 
গিলডার রর ৬৫ 
ডলার (গ্রাতি ১০০ ডলারে ) ২৮৭২ 
ইয়েন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮০ 
ফ্রাঙ্ক-ষ্টালিং হার (প্রতি পাউগ্ডে ) ১৭৬'৭৩ 
ছালিং-ডলার হার ঃঃ ৪'৬৮ 











এসোসিয়েটেড কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ! 


৯ ভলাম্মন্ত ০ল্লগ্ুঁ5 স্কলিক্কাতা 


ত্রাঞ্চ_আসান্শোল, পাবনা, শোভাবাজার ( কলিকাতা ) 
ন্বঞ্ান্ন ও ক্রাটোক্স! স্পাম্ধা শীভ্রই ত্খোলন। হইলে ? 


_্যাজেেন্র অভ্জ্ত 


১০ 


ইত্ডিয়ান্‌ ন্যাশনাল্‌ ট্রীভেল্ লিমিটেড 


ন্িিকেশ্পে আউ্ব্বান্র ও ্াক্কিব্াল্স অব ল্রক্মেন্স বন্ক্োনভ্ঞ ন্কল্তে 
ব্যবসায়ীদের জন্য ১৯৩৯ সালে ইয়োরোপ ভ্রমণের পার্টাঁ গঠন হইতেছে 


এজেণ্ট_ শুন্বিম্মেন্উ ভনম্ব্েভস্ন-_লগুন, রোম, বাঁলিন ইত্যাদি 








২৯ ৮ আর্থিক ভগ, [১৯শে ভূন, ১৯৩৯ 





কোম্পানীর শেয়ার মৃল্য ৫৪/ আনা। গৌরীপুর ১৩০ টাকা, কামারহাটী 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
৪৯৫ টাকা ও হুকুমাদ ৫৮ আনা দীড়াইয়াছে । 


কলিকাতা, ১*ই জুন বিবিধ 

ইংলও ও ফ্রালের সমস্ত কাধ্যনীতিয় ফলে দীর্ঘদিনের উদ্ধো অশান্তি বিবিধ কোম্পানীগুলির মধো ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ স্টীল কোম্পানীর 
কাটিয়া গিয়া ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে যখন শাস্তির আবহ্বাওয়। পুন স্থাপিত শেয়ার মূল্য এসপ্তাহে ২৪৪, আন। হইতে ২৫৮* আনার মধো উঠানামা 
হইতে আরম্ভ করে তখন অগতের বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারে আবার করিতেছে কুলটাকারখানার ধর্মঘট সম্পর্কে একটা মীমাংসা হওয়ায় 
একটা কন্মোৎসাহ স্থচিত হয়। কিন্তু লক্ষা করিবার বিষয় বাজারের অবস্থা ইজিনীয়ারিং বিভাগের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে । তবে বিদেশের 
কিছুকাল উন্নতির পথে চলিয়া এখন আবার ক্রমিক মন্দার পথে অগ্রবর্তী 
হইয়া চলিয়াছে। রাশিয়ার সহিত যে রাজনীতিক চুক্তি বিপিবদ্ধ করার পারে নাই । 
আয়োজন চলিতেছে প্রথমতঃ অনেকেই আশা করিয়াছিলেন শীত তাহা _ আলোচা সপ্তা্কে কোম্পানীর কাগজ ও শের বাঙ্গারে বিভিন্ন প্রকার 
সথসম্পন্ন হইবে । আর সেজন্য লণ্ুনের শেয়ার বাজারে একটা উৎসাহ ব্যঞ্নক নরেন রিিকিি যাতে 
কাধ্যতৎপরতাও লক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স ও কোম্পানীর কাগজ 
ইংলগ্ডের রাজনৈতিক চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম দেখা " 
যাইতেছে । দীর্ঘদিনের চেষ্টাও কোন স্বফল না পাইয়া ইংলগ্ড রাশিয়ার 
সহিত কোন চুক্তির আশা ছাড়িয়া দিয়া এখন হইতে পুনরায় জার্মাণী ও 
ইটালীর তৃষ্টি সাপনেই যন্তপর হইবেন এরূপ আশঙ্কাও কেহ কেই 
করিতেছেন । এই অবস্থার ফলে লগ্ডনের বাজারের উৎসাহ উদ্যম কতকটা 
মন্দীভত হইয়া পড়িয়াছ্ছে। অন্যান্য স্থজওঞস্বুভুমুরেও ক্রমিক মন্দার ভাব 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । কোন স্থানে বাবসায়ীরাই এখন আর সাহস * 
করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। অপেক্ষা করিরা 
রাজনৈতিক অবস্থার গতি লক্ষ্য করার উপরই সকলে জোর দিতেছেন | 
বাহিবের বাজারের এ প্রকার অবস্থা স্বভাবতঃই কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
একটা অবসাদের ডাব ক্ষতি করিয়াছে । তাহ! ছাড়া কতকগুলি স্কানীয় 
কারণেও এখানের বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মন্দ লক্ষিত হইয়াছে | 

কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজ্জ বিভাগে গত কয়েক সপ্াহ যাবৎ খুব চড়া ভাব 
দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এসপ্রাহে & বাজারে দরের একটা বিরূপ গতি ভা 
লক্ষিত হইয়াছে | লগ্নের বাজারে সরকারী পিকিউবিটির উপর এসপ্রাতে ব্যাঙ্ক 
বাবসায়ীদের কম ্াস্থা দেখা গিয়াছে । ফলে দামের হারও পৃর্দের তুলনায় 
হাস পাইয়াছে । লগ্ুনের বাজারের এই পণ্ডতি অবস্থায় কলিকাতার বাজারে 
কোম্পানীর কাগছের দিকে লোকের আাগ্রহ অনেক পরিমাণ মন্দীভৃত 
হইয়াছে । গত নই জুন যথন আমরা শেঘার বাদ্রারের লমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন এ তাবিগে বাজারে ৩। টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের 


বাজারের অবস্থা উৎসাহবাপ্নক না থাকায় দামের তেমন কোন বুদ্ধি হইতে 


৩২ স্থদের নৃতন খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) নই জুন ৯৭৬ ৯৭৮৬, ১৩ই জুন 
৯৭।৮% ১৭৮০, ১৪ই জুন ৯৭৮০, ১৫ই জুন ৯৭৭০7 ৩০ স্থদের কোম্পানীর 
কাগজ সই জুন ৯৬৮ ৯৬৭/ ৯৬৭০, ১৭ জুন ৯৬০০ ৯৬৪৮, 
১২ই জুন ৯৬৪০ ৯৬// ৯৬দপ। ১৩ জুন ৯৬1০  ৯৬।৮, 
১৪ই জন ৯১০ ৯১৮ ১৫ জুন ৯৬৮ ৯৬/ ৯৬%/ ৯৬২ ৯৬/। 
৩২ স্দের খণ (১৯৫১-৫৪) সই জুন ১০০২ ১০০৮, ১২ই জুন 
১০০২ ১০০০, ১৩ই জুন ৯৯৪৮ ১০০ ১০০, ১৫ই জুন ১০০1০ 5 ৪২ স্ত্রদের 
ধণ (১৯৬০-৭৭ ) ১৭ জুন ১১০%/৩ ১১০৪ ১১০৮৮, ১৩ই জুন ১১০৮০, 
১৫ই জুন ১১০।৮% ৫২ আ্বদের খন (১৯৩৯-৪৪ ) ১২ই জুন ১০০০7 ৩২ 
সদের ঝণ (১৯৪১) ১৩ই জুন ১০১৪০) ৩1০ স্থদের ঝণ (১৯৪৭-৫০ ) 
১৩ই জুন ১০৪২ ৫২ হ্ুদের ঞণ ( ১৯৪০-৪৩) ১৩ই জুন ১০৩।/; ৩২ 
শদের কোম্পানীর কাগজ ১৪ই জন ৮৩1০১ ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) 
১৪ই জুন ১১৪২, ১৫ই জুন ১১৩1৮ ৪॥০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১৫ই 
জুন ১১৫।-/১ ৩২ সুদের ইউ, পি খণ (১৯৬১-৩৬) ১৫ই জুন ৯৭২ ৯৬৪৮ 


বিজ্কাত ব্যাঙ্ক_৯ই জন ১০৯॥৮; ১০ই জুন ১১০২ ১১১২ ১১০০৪ ১২৯ 
ভ্রন ১১৪০ ১৯৯৯ ১১১৯৬ ১৩ই জুন ১১০৯ ১১১৯7 ১৪ই জুন ১১০৯ 
১৫ই জুন ১১০২১ উম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১০ জুন (অং আপায়ী ) ১,৫৩০, 
১৫২৮২ 7 ১২ জুন (কলি ) ৩৮৪২ ৩৮৬২7 ১৪ই জুন ৩৮৩২ | এলাহাবাদ 
ব্যাঞ্ক-১০২ই জুন (প্রেফ ) ১৪৫২ ১৪৬২$ ১৩ই জুন ( প্রেক) ১৪৬২ । 
সেপ্টাল বান্ধব_-১২ই জুন ৩৩০; ১৩ই জুন ৩৮ | 

কাপড়ের কল 

কেশোরাম-_৯ই জুন ৪৮ ৫২ ৫1০3 ১২ জুন ৫ | ডানবার--১২ই জুন 
১৪৮২১ ১৩ই জুন (প্রেফ) ১৭০২। নিউভিক্টোিয়া--১৩ই জুন (অডি) 
॥৮ ৮০ ১ওই জন ( অভি )॥৬/॥৮৪*। এলগিন মিলস-১৪ই জুন ( অডি) 


দাম ছিল ৯৬৪ আনা । ক্রমে হাস পাইয়া অদ্য ভাহা ৯৫॥/ আনা পণাস্ত 
পৌছিয়াছে। অগ্য বাঙ্তারে ৭ টাক: স্থদের (১৯৬০-৭০ খন ১১০।৮ আনা 
ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫ ) খণ ১১৩৪৭ দাড়াইয়াছে । 

এসপ্তাহে করলার খনি বিভাগে পূর্বাপর মন্দার ভাব ধলবং ছিল। 
সম্প্রতি কয়েকটি কমলা কোম্পানীর যে কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা অনেক বিষয়েই সন্তোষজনক বলা যা়। 'এমালগেমেটেভ কোলফিল্ডল 


লিমিটেড গত মার্চ মাস পথান্ত ছয় মাসের হিসাবে অংশিদার দরিগকে শতকরা ৃ দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এড কটন মিলম্‌ লিঃ 


র্‌ লভ্যাংশ ও শতকরা আড়াই টাকা হারে বোনাস প্রদান 
১৫ টাকা ] ৃ র্‌ ডা? হ রিচি হেড অফিস :_-২৯ লহ সট্রগাণ্ও লোডি১ কুতিশক্াভা 
তেও কয়লার ভা | 
উরিযাডেন, রি ভারত হারা সারা শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্রা, অনারেবল মিঃ নলিনীরঞ্চন সরকার, 


১৭৪২ । 

















কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। অগ্ত বাজারে বেঙ্গল ৩** টাকা, ধেমো- | ভূতপুর্ধ মেয়র গ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্থ, রায় বাহাছুর ৬জলপর সেন, 

মেইন১১দ আনা, ইকুইটেবল ৩০। আনা রাণীগঞ্জ ২৯। আনা ও ওয়েছ জামুরিয়া ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশার্ববদপ বাণী বহন করিয়া 

২৭/ আনা দাড়াইয়াছে। ইহার কাধ ভ্রত অগ্রসর হইতেছে । 

| পাটকল নিটিং মিলস্‌ : কটন মিলের স্থান :_ 
সাজনম্ধিসসা (হাওড়া) সুয্্যম্মগল্ল (রাজবাড়ী ) 


পাটকল বিভাগে এসপ্রাহে গত সপ্চাহের তুলনায় দাষের কতকটা উন্নতি কপ আা 
[ছে । পাটকলগ্ুলিতে মজুত বিক্ররষোগ্য চট ও থলের পরিমাণ সি 
রি ডা রঃ রি রে নিজ রত অবশিষ্ট অংশ কিক্রয়ার্থ স্থদক্ষ এজেন্ট এবং 
তত 2 ঙজ 
16757 1 অর্গেনাইজার আবশ্যক 
চলিতেছে । এই অবস্থায় পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সগ্ধন্ধে নূতন আশা ভরসার বোনার এপগ্ত কোং 
সঞ্চার হইয়াছে এবং তৎদন্গে পাটকল শেয়ারের দামের হারও কিছু বাড়িয়াছে। না 
ম্যানেজিং এজেন্টস 

এসপ্তাহে চট ও থলের বাঙ্ধারের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে । অগ্য হাওড়া 





১৯শে ভুম, ১৯৩৯] 


রেলপথ 
বাকুড়া দামোদর--১২ই জুন ৯০২ কাটোয়া ইসলামপুর--১২ই জুন ৮৯২ 
৯২) ১৩ই জুন ৮৯২ ৯৯২7 ১৫৯ জুন ৮৯২ ৯৯২। ময়মনসিং ভৈরব 
বাজার--৯৭ ৯৮২; হাওড়া শির্াখালা রলেলওয়ে--১৪ই জুন ৬৯ ৩৭, ) 
শাহাদারা-_সাহারানপুর ১৫ই জুন ১৩৭॥০ | 


কয়লার খনি 


বেঙ্গল-_৯ই জুন ৩০৩২ ৩০৫২: ১২৯ জন ৩৭১ ৩০৮২ ৩৯৫২ ৩০৪২ 


আহ্িন্কি ভঙ্গ 





২৯৯ 


হাগুড়া্নইভুন ৫৩২ ৫৩1০ ৫৩৬০ ৫৩৮০ ৫৩৮? 7 ১৭ই জুন ৫৩০) 


১২ই ছুন ৫৩০ ৫৩1৮৪ ৫৩৪০ ৫৩।/০ 


১৩ই জুন ৫৩৪০ ৫৩৪৮/০ ৫৩০৮০ ) 


১৪ই জুন ৫৪55 ৫৪/০ ৫৪2/০ ১৫৯ জুন ৫৪7৮০ ৫৪/০ ৫৪1০ ৫৪1/০ 
ভকুষঠাদ--নউ জুন ৫২ ৫৮০5 ১৪২ই জুন 21৮০ ৫0০ ৫15/০ ৫৪/5 ৫0০; 
১৫৯ জুন ৫0৮০ ৫1৮০ ৫11/০ | উত্ডিয়া-_-নই জুন ২৮৩২) ১০ জুন 
২৮৪০ ২৮৬৯ ১২ই জুন ২৯১5 ২৯৩২ $ ১৪ই জুন ২৯৮২ ৩০*২১১৫ই জুন 
২৯৮।০। কামারহাটি-_-৯ই জুন ৪৯৯২ ৪৯৩; ১০ই জুন ৪৯৫২ ১২ই জুন 
৪৯৫১) ১৪ই জুন ৩৮৪২ ৩৮৬২ ৩৮৮২; ১৬ই জ্বুন ৫০০২ ৪৯৮২ ৪৯৮২ 


৩০৬২ । ১৩ই জুন ৩০৫২ ৩০৬২ । পোমো ঘেইন--৯ই জুন ১২২ ১২৮ ১২৮ ৪৯৭২। কাকনারা--মই জুন ৩৮২২ ৩৭১২ ১৩২ জুন ৩৮২২ ১৫ই জুন 


১২/ ১২/7 ১০ জুন ১২২ ১২।০ 3 ১২৯ ্ন ১২১ ১২1০3 ১৩ই জুন ১১৮৪ 
১২২7 ১৫ই জুন ১১।5/ ১১০০ ১২০৮/ ১১০/। ইষ্ট ইত্তিয়ান__৯ই জুন ২০1৭) 


৩৯১২ ৩৮৬২ কিনিসন ১৫ই জুন (প্রেফ) ১৫২।০ কেলভিন মই জুন ৪১৫২ 


লান্মডাউন--৯ই জুন ১৪৮২ ১০ই জুন ১৪৮২ ১৩ই জুন ১৪৭২ লারেন্-- 


১৩ই জুন ২০২ ২০।০। মুক্তুসপুর--৯উ জুন ৭5/ ৭12/| নিউ কীরড়ম- ৯ই জুন (প্রেফ) ১৩০২। ন্যাসনাল-_৯ই ছুন ২১/৮*, ১০ জুন ২১৭০ 
২২২ ১৩ই জুন ২২/৭ ২২//০ ২২২) ১৪ই জুন-২২৩/০ ২১০ ২২৭ 


নই জুন ১৮৪০ ১৭/ ১৭12/ ১৬০৮; ১২ই জুন ১৭/ ১৭৮7 ১৩ই জুন ১৬৭/ 


১৭৬ ১৬৪০; ১৫ জুন ১৬1০ ১৬০ ১৩৯/ ১৩৮ ১৬০ ১৬1০ ১৬।৮%। 
ওয়েট জামুরিয়া-নই জুন ২৭৮ ২৭২২ ১৩ জুন ১৭৮০ । এামাল- 
গামেটেড--১০ই জুন ২২৮৮ ২৩৮; ১৩ জুন ২২৪০৮ | বরাকর-১,ই জুন 
(প্রেফ) ১৩৪২; ১২ই জুন ১২৮7 ১৩ই জুন ১২৯। সেওড-১৭ই জুন 
৭1০; ১৩ই জুন ৮/৮/ | বড় ধেমো_-১২ই জুন ৩।৮% ২ ১৩৯ জুন ৩1৮; 
জুন ৩।৮% ওত ৩1/) ১৭ই জুন ৩/৮/ ৩1) ইকুইটেবল-_-১২ই জুন 
৩০14০ ৩১৯ ৩৯॥০ খরিলাদী--১২ই জুন ১১1৮০ ১১০৮০ ১১০১/০ ১৩৯ জন 
১১/* ১৯/০ কুয়ার্দি--১২ই জুন ১1” অগ্ডাল--১১ই জুন ৭/, রাণীগঞ্জ_ 
১২ই জুন ৩১৮ 5 ১৩ জুন ৩০।৯/০ ১৪ই ছুন ৩১০০ দেউলী--১৩ই জুন ৩।৮/০ 
ঘুসিক ও কমিল্লা_-১৪ই জুন ১৮০ নাজিরা_-১৪ই জুন ৮৮০ সাঙপুকুরিয়া ও 
আমানমোল--১৪ই জ্রুন ॥/০ বোকারে' ও রাষগড--১৫ই জন ১৪২ সেন্ট 
কুর্বোদ--১৫ই জুন ১১০০ ১১1০ 1 ্‌ 


পাট কল 


এাহলে! ইতিয়া- তই জুন ৩৩০২ ৩২১২, ১০৯ জ্রন ৩১৮২ ৬২৭২ ৩২৬২) 
১৪ই জুন ৩৩৩২ ; ১৫ই জুন ৩৩২২ ৩৩৪. ৩৩৫২ | আঅকলাগু-৯ই জুন ১৭৪২ 
১৫ই জন ১৭৭২ ১৭৮২ । বালী--৯ই জুন ১৯১; ১৭ই জুন ১৯৫. ৬. ১২ 
জন ১৯৩॥০ ১৯৫২ ১৯৬২ » ১৩ জুন ১৯৭।৭ ১৯৩২ ১৯৭২ ১৫ই জন 
বরানগর--ন্ই জুন ১৫০, 


১৫৪২ ১৫৫২ ১২ জুন ১৫২২ ১৫৩২; ১৩৯ জন ১৫৩২১৫৫২১৫৬ 


১৯৮, 


২০০২ | (প্রেফ। ৫৭২ 3 ১*ই জন ১৫২২ ১৫২০ 
৯ ৯ 
১৪ই জুন ১৫৫২ ১৫৬7 ১৫ই জুন ১৫৬২ ১৫৮২) ক্লাইভ, ৯ই জুন ১৫২ ২৫/০ 
২৫৮০ ১২ই জুন ২৫২ ১৫1০ ১৩৯ জুন ২৫২ ১৫1০: ১৪ই জুন ২৫1০ ২৫ /০ 
২৫।০ ২৫৪০ ২৫1৮০ ২৫৮০ 7 ১৫ই জুন ২৫॥০ ২৫৮০ ২61৮০ ২৫1০ ২৫15 
২৫।/০ ২৫।/০ ক্রেগ--৯ই জুন ॥০ ২ গৌবীপুর-ই 


জন ৫৩৯২; ১২ই জন ১৩১॥৭ ১৩২।০ ॥ জ্রন ৫৫০২ (প্রেফ) 


১৫ই জন ॥5175 


১৫ই ১৩৫২ 


হল ৮ হল ০৭ 2৯ 2 তত লক এ লন তত 2 তত ই ৯২৯ ১ ৯ উল ০৯ ৪ হত 


শি 2 তত শখ ২৮ লিল তত লি ০০৯ ললিত লি 


সপ 


জুন ৪৩1০ ৪ 6০7 ১৩ই জুন ৪৪1০ ; 
ছন ২৯৮।০। প্রকিডেন্সী--নই জুন ৩৮০ ১ ১৩ই জুন ৩০ ৩।১/০$ ১৪ই 


জুন ৩।/০ : 


১২।৮৯ ; ১৫ই জুন ২২১/০ ২২৩০ ২২।* | নদীয়া জুন ৪২$ ১০২ 


১৪ই জুন ৪৪॥০ ৪৪৪০ ৪৩৪৭০; ১৫উ 
ইঁ 


১৫ই জুন ৩1৮৭ ৩৮০ ৩৮/1 ্াপ্ডাড-৯ই জুন ২৫৩।০ ; 


£২ই জুন ২৫৩২) ১৪ই গুন ২৯০০ । এয়েভারলী-নই জুন দণ ৮/০। 


ঠাপদানী--১৭ই জন ১৪৯. | গ্যাঞ্চেস১০ই জুন ২৪১।০ ৭ ১২ই জুন 


২৫০৯; ১৪ই জুন ২৫০২ | 
১৮১২ | রিলায়ান্স--১০ই জুন ৫৭২ | প্রেফ) ১৫২২ ১৫৩২২ 
সিভিয়ট--১২ই জুন ১৭০০; 
১৫ই জুন ১৭৩1০ ১৭৩২ ; ভগলী--১২ই জুন 9৭1৮3 ১৪ই জুন [প্রফ) 
১৬০০ ১৫ই জুন ৪৭॥০। ডালহোৌমী--১৩ই জুন ৩০৮২1 এরিলে--১৪ই 


জুন ১৮০২) 


গিরিয়েট--১০ই জুন ১৭৫২ ১৭৩২) ১৫ই জুন 
১৫ই জুন ৫৯২ । 


১৩ই জুন ১৬৮1০) ১৪ই জুন ১১৮২ ১৭০২ 


গোগুলপারা--১৩ই জুন ৭৫০২ ৭৫9৪২ । লোথিয়ান-_১৩ই 


ছন ২১০২। আ্রাগায়ার--১৪ই জুন ২৪।৮* ২৫০ | নিউ সেপ্টাল--১৪ই 


ভান 


২৯৮২ । , 


খনি 


বশ্মা কাপোরেশন "ই জুন ৫৮০ ৫৮৮০ ২ ৫৪০; ১২ই জুন ৫৪০ ৫05/০ 
৮ 


৫৪7৭ ১২ই জন ৫প০ 5 ১৩ই জুন ৫০ ১৮৭ ৫9৮০ £ণ« ১৫ই জুন ৫৪5 


জন 5৮5 5 ১৩ই জুন £র/০ ৬০৭ ২ 


৫1০ ৫৮5/০ ৫5০1 কনসোপিডেটেতটীন নই জুন ৫6/5১/০১২৯ 


১৪ই জুন ৬৮০1 হতিরা কপার-নই 


জুন ১৪০; ১০ই জুন ১৩০ ১৪০ ১৪৮০ ১৪০7 ১২ই জুন ১।৮০ ১৪০ ১৪৮০ 


১৫০০; ১৩ই জুন ১0৯০ ১৭৪৭ ১৪৮০ ১৪/ন ১৪০ 7 ১৪ই জুন ১15০ ১৪০ 


১৪৮০ ১155 ১৫ই জুন ১।৩/৭ ১৪০০ ১০ | 


রোডেসিয়া কপার-_-১২ই 


জুন ১5 ১1৮০ ১৩০ 5 ১৩ই জুন ১০০ ১15 ১1৮০১৬০১1০০ ১৮০ ১৫ই জুন 


1.০ :১1৮০ | 








লি জিপ্রুলা সভা 


%-- 


বে হেড অফিস ব্রাঞ্চ 


বাজার, ॥ তেজ 


নেত্রকোণা, শিলচর । 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হুটয়াছে। 
ব্রাঞ্চ :--সমসেরনগর, কুলাউড়। চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 


॥ শতকরা বাষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবং ডিভিডেগ 
এ দেওয়া হইতেছে । 


] 





সং 


শ্রশ্রযুত মহারাজ মাণিকা বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । | 
্ 
আখাউড়৷ এবি,আর আটা, ্রাহ্মণবাড়ীয়া, বি | 


| করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ ] ] 











] মানেজিং ডিবেক্ার--পীহরিদাস ভটাচরধ্য : 


কি বে উল এ ই শে ইল বে লে ভবে উজ ২ ভি 2 ছল বল সে নেক | 





টি তি ্‌ 


গাতের মাড়ি হইতে পৃ ও রুপ: (পাইওরিয়া । এবং আন্যান্ত [|| 
দগ্ধরোগে উহা অবার্থ। নিত্য ব্যবহারে কোনজূপ দস্করোগ জন্মে না । 2 
চুক্তিতেও দন্তরোগ আরোগোর ভীর গ্রহণ করিতে পাবি। ] 
ডাঃ এস, পি, চাটার্জি। এম-এস্‌-সি, টিডি ( লগুন ), 
পি-এইচ-ডি (লগ্ন ), ডি-লিট ( প্যারি ), এফ-জ্ি-এসের অভিমত 
নিতা বাবহাধা হিসাবে এবং যাহারা পাইওরিয়া « অন্যান্য দন্তরোগে || 
ভগিতেছেন বিশেষভাবে তাহাদের জন্ত আমি অসঙ্কোচে দশন রুচির 
স্টপারিশ করিতে পারি। 
মূল্য প্রতি শিশি চার আনা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র 
পরজ্জজকারক-ল্ল্লান্ভা ০জীঞ্জুত্লী ল্সলান্ভান্নাঙ্গাল্ল 
১৩৯এ, মুক্তারাম ঘাবুর গ্রীট, কলিকাতা 
স্ত অস্ত্ান্ত ষ্েসনারি দোকানে পাওয়া যায় 














হজ ও, 
৮ 3583353 তত 





স 








বেঙ্গল টেলিফোন নই জুন ( প্রেফ ) ১৩৭ ১২ই জুন (প্রেফ ) ১৩1৭) 
১৩ই জুন (প্রেফ ) ১৩০ ১৩17 ১৫ই জুন (অর্ডি) ১৭৮৮০ ১৮৮৯ । 
আপার গ্যাঞ্জেস ই জুন ১০৪০ ১১২; ১৩ই জুন ১০৮৯ ১১২১ ১৪ই জুন 
১০৪০ ১১২) ১৫ই ১১২। বেনারেম ইলেকটিক ১০ই জুন ১৩৮*। 
ঢাকা ইলেকটিক ১২ই জুন ১৬৭০7 কটক ইলেকটিক ১৪ই জুন ৯২ ৯০: 
জোড়হাট ইলেকটি.ক ১৪ই জুন ১০।০ | 


ইঞ্জিনিয়ারং কোম্পানী 


বার্ণ এণ্ড কোং ( ৬২ স্থদের প্রেফ) নই জুন ১২৫২ ১২৬২; ১০ই জুন 
( অর্ডি ) ২৬৫২ ২৬৭০7 ১২ জুন ( অর্ডি) ২৬৬।* ২৬৮২7 ১৩ই জুন ২৬৫২ 
(গ্রেফ ) ১২৬২; ইপ্ডিঘ়ান আঘ়রণ এাণ্ড টিল নই জুন, ২৫২ ২৫।০ ২৫1/০ 
২৫৮০ ২৪৮০7 ১০ই জুন ২৪৬/০ ২৫৫/০ ২৫/০ ২৪৪৮০ ১২ই জুন 


২৪৮৮০ ২৫৮০ ২৫1৮০ ২৫।০ ২৫০ ১৩ই জুন ২৫২ ২৫০ ২৫।%০ 


২৫৮০" ২৫॥০/০ ১৪ই জন ২৫০০ ২৫1৮০ ২৫০ 
২৫1/০ ২৫২ ১৫ই জুন ২৫/ ২৫1৮০ ২৪৮৮০ ২৪৮৬/০ ২৫৯ ২৫৮০/০ 3 
ইত্ডিয়ান ম্াালিয়েবল কাটিং ই জুন (প্রেফ) ২1৮০ 
২৮০5 ১০ই জুন (প্রেক) ২০ ২।৮০ &১১ জুন ( প্রেফ) ২০ ২/ ২৮৯ 
২।০$ ইন্ডিয়ান ভালকানাইজিং ১৪ই জুন ২০|, সারন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী , 
৪৮০ ; স্টীল কপৌরেসন ৯ই জুন 


১৩২ ১২৮০ ১২৪০ (প্রেফ ) ৯৫২ % 


২৫০ ২৫০ $ 


1০ 


নই জন ৪৮৮০ ৫২) ১৫ই জুন ৪০ 
(অভি) ১২/০ ১২।৮৭ 
১০ জুন (অরডি) ১২৮/০২ ১২ই জুন (অর্ডি) ১২৪০ ১২/০ ১৩৬/০ 
১২৮৮০ (প্রফ ) ৯৫৭০ ১৩ই জুন (অডি ) ১২৪/০ ১৩২ ১৩৮ ১২৮৮০ 7 


১২৪০ 


১৪ই জুন ১২৮৮০ ১২/০ ১৩/০ ১২৮৮০ ১২৪/০ ( প্রেফ ) ৯৬২; ১৫ই জুন 
(অর্ডি) ১২৭/৭ ১৩/০ ১২৪৮০ ১২৪/০ $ কুমারধুবি ইপ্গিনিয়ারিং ১০ই জুন 
৩২$ ১৩ই জুন ৩/০; ন্যাশনাল আয়রন এণ্ড ষ্টাল ১০ই জুন ৩০ ৩1০ ॥ 
হুকুম্টাদ ষ্টাল ১৪ই জুন ৬০/০ | 


মেটাল ক্যালকাটা ব্যান্ধ নিঃ 


হেড অফিস__৩নং হেয়ার ফ্রাট। 
স্রুতিনিক্কাভা। 


ফোন নং--ক্যাল ২১২৫ 





শাখা সমুহ 
্ামবাার নৈহোটা মিরাছণ 
দর্দিণ-কলিকাতা দিনানগুর ব্গোরম 


অনুমোদিত মূলধন ১০১০০১০০০২ টাকা 
ক্রীত মূলধন ১২০,০১০২ টাকা 
৬৯১২৫ টাকা 


৬৮৯,৪৯৭, টাক 


'আআঙ্মাম্নতেভিন্ত্র স্হাচে্ল্র হাল 
কারেন্ট-_১২% সেভিং ব্যান্ক-_-৩% 
১ বগুসরের স্থায়ী আমানত-_৫% 


এই ব্যাঙ্ক গত ব€ুসর শেয়ারের উপর শতকরা-_-৬২% 
হারে লভ্যাংশ দিয়্াছে। 





আক্সিক্ি ভঙ্গ, 


[১৯শে ভূন, ১৯৩৯ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৭ই জুন 
কলিকাতার ফাটকা৷ বাজারে এ সপ্তাহের শেষদিকে জুন ডেলিভারির 
পাটের দর খুব তেজী দেখা গিয়াছে। গত ১০ই জুন ডেলিভারির, পাটের 
সর্ধ্বোচ্চ দর ছিল ৫৩৭ আনা । ১৩ই জুন তাহা বাড়িয়া ৫৫ টাকা দীড়ায়। 
গতকলা তাহা ৫*॥ আনা পধ্যন্ত উঠিয়াছে । গত বৎসরের পাট বাজারে 
এখন আর বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই। কাজেই জুন ডেলিভারি পাটের দরের 
হার সম্বন্ধে সাধারণে তেমন কিছু আগ্রহান্বিত নহেন। গত সপ্তাহ হইতে 
বাজারে সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে নৃতন পাটের বিকিকিনি 
আর হইয়াছে । এখন অনেকেরই দৃষ্টি সেইদিকে নিবন্ধ। গত ১০ই জুন 
ফাটকা বাজারে সেপ্টেম্বর ডেলিভারির নৃতন পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪১% 
আনা। এসপ্াহে তাহা নিয়ে ৪১ টাকা ও উর্ধে ৪২৮/ আনা পধাস্ত 
উঠানামা করিয়াছে । নিয়ে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত কর! 
হইল 


--জুন মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সার্ত-_ 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম দর বাজার বন্ধের দর 
১২ই জুন ৫৪1৮ ৫৩০ ৫৪1৮ 
১৩ই ১ ৫৫২ ৫৩৪০ ৫৪৪ 
১৪ই » ৫৪২. ৫৩1৮ ৫৪২. 
১৫৯, ৫৬০ ৫81০ ৫৬1৮ 

১৬ই ৫৭] ৫৬২. ৫৬৮০ 

১৭ই ,, ৫৬1০ 

সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে-_ 
(নৃতন পাট) 

তারিখ সর্বেবাচ্চ দর সর্ধবনিয় দর বাজার বদ্ষের দর 
১২ই জুন ৪১৪০ ৪১২ ৪১৪০ 
১৩৯ ৪১।% ৪১।% ৪২1৮ 
১৪ই » ৪২1০ ৪১০ ৪১)০ 
১৫ ৪২1 ৪২) ৪২৮ 
১৬ই ৪২৪০ ৪২1০ ৪২1৮ 
১৭ই ৪২% ৪১৮%/ ৪২|০/ 


গত ৩রা জুন ফাটকা বাজারে নৃতন পাটের বিকিকিনি আবস্ত হওয়ার 
সঙ্গে উহার দর ৪৩/৮% আনা হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা কমিয়া যায়। 
ফাটকা বাজারে নৃতন পাটের দর কম থাকার দুইটা কারণ দেখা যাইতেছে । 
প্রথমতঃ আগামী ফসল সম্বদ্ধে এতদিন যে আশঙ্কার ভাব লোকের মনে 
জাগরুক দেখা গিয়াছিল এক্ষণে তাহা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে । ভালকূপ 
বষ্টিপাত হওয়ার ফলে প্রায় সর্ববজ্রই ভালরূপ পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে । 
বন্ধমান আবহাওয়ায় পাটের দ্রুত বুদ্ধিও সাধিত হইতেছে | অনেক স্থানে 
নিয়ভূমির পাটকাটা আরম্ভ হইয়াছে । এই সমস্ত দৃষ্টে মনে হয় এবার দেরীতে 
পাট বুনার দরুণ ফসল পাইতে কিছু বিলম্ব হইলেও শেষ পধ্যস্ত নূতন পাটের 
যোগান কম হইবে না। অদূর ভবিষ্যতে পাটের সপ্তাবিত চাহিদ। যাহা 
দেখা যাইতেছে নৃতন ফসল দ্বারা তাহ] মিটান যাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । 
দ্বিতীয়ত; আগামী যরশুমে পাটকলগুলি যে অতিরিক্ত পরিমাণ পাট খরিদ 
করিবে সেকূপ সম্ভাবনা বিশেষ কিছু নাই। পাটকলগুলিতে এখন মজুদ 
বিক্রযযোগা পাটের পরিমাণ অতাধিক দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
এক্ষণে পাটকল সমুঙ্ছের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিয়াছে। যতদুর বুঝা 
ফাইতেছে ইপ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোপিয়েসন পাটকলের কাজের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 
শীগ্ৰই একটা ব্যবস্থা করিবেন | যদি কাধ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা অবলস্থিত 
হয় তবে পাটকলগুলিতে পটের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম হইবে । এই অবস্থায় 
চাহিদার কমতি আশঙ্কা করিয়া ফাকা বাজারে বেশী দর দিয়া পাট কিনা 
সম্বন্ধে কেহই তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না। 

গত মে মাসের বিবরণ দৃষ্টে জানা ধায় এ মাসে বাজলা গরদেশ হইতে 


১৪ ভূন, ১৯৬৯ ] 


_ শপািিপিিশিশাশীশাটিিতিটি 





৪. 





মোট ২ লক্ষ ৪৭ হ্বান্জার ৬১৫ বেঙ্গ শাট নি চিট টা উহার 
মধো ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৬১ বেল কলিকাতা বন্দর হইতে ও ৬ হাজার 
১৫৪ বেল চট্টগ্রাম বন্দর হইতে রপ্রানী হষ্টযাছিল। ১৯৩৮ সালের মে 
মাসে বাঙ্গাগা দেশ হইতে মোট ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৬২ বেল গাট বপ্তানী 
হইয়াছিল। 


গত ১০ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ফল হইতে মাত্র 
৯ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর, এ সময়ে আমদানীব 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৮১ হাজার বেল। ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে 
গত ১০ই জুন পধাস্ত মফস্বল হতে মোট ৮৮ লক্ষ ২৬ হাজার বেল পাটের 
আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এ সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল মোট 
৯৬ লক্ষ ১০ হাজার বেল। 


আলাদা! পাটের বাজারে এ সপ্রাহে সামান্য পরিমাণে বিকিকিনি হইয়াছে 
ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখা বেশী থাকায় দরের হার কিছু নামিয়া 
গিয়াছে । গত ৯ই জুন বাজারে ইত্তিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর 
ছিল ৮।০ আনা । গতকলা তাহা৮ টাকা দীড়াইয়াছিল। পাকা বেল 
বিভাগে এ সপ্রাহে ফাষ্ট শ্রেণীর পুরাতন পাটের দর প্রতি বেল ৫৬ টাকা! 
পথান্ত উঠিয়াছিল। ফা” শ্রেণীর নৃতন পাটের দর গতকলা ৪২ আনা 
ধাডাইয়াছিল | 


থলে ও চট 
পাট কলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াচ্ছে তাহার কলে 
এ সপ্রাহে থলে ও চটেয় বাক্তার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু চডিয়াছে। 
নই জুন বাক্ঞারে ৯ পোর্টাব চটের দর ৮৪৮ আনা ও ৯৯ পোর্টার 
আনা ছিল। গত কলা ভ্াঙ্ছ। ছাড়ায় যথাক্রমে ৯৮ আনা ও 


গত 
চটের দু ৯৯০ 


৯১০/০ আনা। 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা ১৬ই জুন 
তুলার রপ্ানী বাণিজো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট সরকার কর্তৃক সাহাষা মঞ্জুর 
সম্পর্কে পরস্পর বিরোনী সংবাদের ফলে বোম্বাই এর তুলার বাজারে আলোচ্য 
সপ্রাহে উঠানামা পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের প্রথমদিকে এইরূপে সরকারী 
সাহায্যের পরিকল্পন| বলবহ হবে বলিয়া গুঞ্জবে বোম্বাই এর তলায় বাজারে 
মূলা সামান্ত ত্রাস পায়। অপরদিকে আমেরিকান কটন এক্সচেঞ্জে তুলার মূল্য 
তেজীভাব ধারণ করিবার ফলে বিস্তর পারমাণে কারবার বুদ্ধি পায় এবং 
ফাটকাওয়ালারাও বহু পরিমাণে তুলা ক্রম্নের দিকে উত্সাহ প্রকাশ করে। 
অতঃপর যখন এইরূপে সংবাদ পাওয়া গেল যে তুলার মূলোর সমতারক্ষা ও 
বপ্ৰানী বানিজা সম্পর্কে কমিটি কোনরূপ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন্‌ নাই 
এবং উক্ত বিল পুনরায় পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে তখন আবার মূলোর দ্রুত 
উন্নতি দেখা দেয়। এই সময় বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ১৭৫০ আনা 
পর্যান্ত বুদ্ধি পায়। মর্গলবার দিবস বাজার বন্ধ থাকিবার পর ণুধবার দিবস 
বাজার খলিবার সময় তেজীভাব আন্মপ্রকাশ করে কিন্তু পৰে সুদুর প্রাচোর 
বাঙ্জারের প্রতিযোগিতার ভয়ে মূলোর নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। সে 
যাহাই হউক বাজার বন্ধের দি'ক পুনরায় মুল্যের উন্নতি হইবার ফলে 
উক্ত ক্ষতিপূরণের সাহাযা হয়। বর্তমানে বাজারে অত্যস্ত অনিশ্চয়তার ভাব 
বলবৎ আছে । বোরোচ জুলাই আগষ্ট ১৭৪০ এপ্রিল-মে (১৯৪০ ) ১৬০৪৮ 
আনায় বাদ্রার বন্ধ হয়। বেঙ্গল জুলাই ১২৮০ এবং ডিসেম্বর-জান্ুয়ারী 
১২২৪০ আন] ঠাড়ায়। ওমরা জুলাই ১৬৫॥০ এবং ডিসেম্বর-জান্তয়ারী ১৪০৪ 
আনায় বাজার বন্ধ হয়। 
লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পট ৫.৬ পেনী দীড়ায়। নিউইয়র্কের 
বাজারে উহা]! ৯৯২ এবং জুলাই ৯*২৬ সেণ্ট ছিল। অক্টোবরের দর ৮*৩৭ 
সেন্ট বাজার বন্ধ হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইভেছে যে অগ্রিম 
কারবার সম্পর্কে এই সকল বাজ্জারে মূল্যের উন্নতি হইতেছে । 
৬ 


আর্মি ভগ, 





৩০১ 
আলোচা সপ্তাহে বোম্বাই এর বাদ্ছারে বিভিন্ন প্রকার তুলার নিমব্ধপ 
বিকিকিনি হইয়াছে 2 
বোরোচ ওমর! বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই, আগষ্ট জুলাই জলাই 
জুন ১০ ১৭১৪৪ ১১৪৬০ ১১৭২. 
2. ১২ ১৭৫৮০ ১৬৭1০ ১২৮৭ 
«১৩ (বাজার বন্ধ ছিল ) 
৮.৪ ৯৭৪০০ ১৬৬০ ১২৮০ 
9১৫ ১৭৩০ ১৩৫০ ১২৬৮০ 
এক বৎসর পূৃর্ষে ১৪৪1০ ১৩১৭ ১০৭০ 
ঢুই বংসর পৃর্সে ২২৫৭০ ২১৮০৪ ১১১২ 
স্তা 
আলোচা সপ্তাতে তার বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত তয় । মোটা 
সতী সম্পর্কে হংকং প্রড়তি বন্দরের চাহিদা বুদ্ধি পাবার ফলেই এই উন্নতি 


দুট হয়। প্রকাশ রপ্রানিকারকগণ এইরূপ চাতিদা মিটাইবার ভন্বা ১০$ এবং 
১২২ ন" হৃতা ৫ শত বেল হইতে ৬ শত বেল পধান্ত ক্রম করিরছে এবং 
পূর্ববাপেক্ষা তাহার মুল্য নর দিয়াছে । আরও প্রকাশ বোহ্বাইয়ের 
দিলসমৃহ তুলার বাজ্জারের ই. পথ এই শ্রেণীর স্তার অগ্রিম কারবার 
সম্পর্কে প্রতি পাউগ্ডে তিন পাই যুলা দাবী করিতেছে । এইরূপ ক্রয় মুল্য 
পাব? করিবার ছগ্যা কোন নৃতন কারবার সম্ভব হইয়াছে বলিরা সংবাদ পাওয়া 
যা নাই | তবে এই শ্রেণীর মোটা স্থতার মন্দ পরিমাণ খুব সীমাবদ্ধ । 
২৭২ নং বা এই পরণের অন্যান্য প্রকার মিতি তার কোন চাহিদা পরি 
হইতেছে না ভবে মুলা স্থির আছে। মোটের উপর তুলার 
বাঙ্গাবের উন্নতি বজায় থাকিলে অল্প সময়ের মধ্োই সুতার বাজারের উন্নতি 
হইবে বলিয়া এখন আশা করা যাইতেছে । 

বিলাতী জুতা - এপর্াস্ মাঞ্চে্টার শ্রেণীর স্থতার বাজারে কোন উন্নতি 
দেখা দেয় নাই । এই শ্রেণীর দেশী এবং জাপানী সভার সহিত বহুলাংশে 
হুলোর তারতঙাই ইহারে প্রধান কারণ। মাঞ্চে্োরের তাতিগণও উচ্চ মূল্য 
দাবী করিতেছে । 

জাপানী ও সাংহাই সুতা শালোছা সপ্তাহের প্রথম দিকে জাপানী 
এ সাংহাই উভয় শ্রেণীর সততার মূলাই হাম পায়। অতঃপর শেষের দিকে 
বাজারের কিছু উন্নতি হইবার ফলে এই শ্রেণীর স্থত্তার মূল্য প্রতি পাউগ্ডে 
তিন পাই বুদ্ধি পায়। মাসিরাইক্ঞ সুতা সম্পর্কে ফাটকাওয়ালাদের কারবার 
এদ্ধি পাইয়াছে । জাপানী বা সাংহাই এর ভীাত্তিগণের সহিত নৃতন কোন 


মিষ্িা টামনেভিগমনূকোংনিঃ 


ফোন :-কলি ৫২৬৫ টেলি :-__ 
ভারত, ব্রহ্ষদেশ ও সিংহলের উপকুলবর্তী বন্দর সমূহে তি 
মালবাহী জাহাজ এবং রেগুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


ঢু জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
ঢু এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ 
টি 2 2 জলগুল পর হা 
ঃ এ. জলকুষঃ ৮১০৫০ 4 
এ. জলদূত ৮১০৫৭ এ.» জলমনি ৬১৫০০ 
» 9 জলবীর ৮১০৫০ +...». জলবালা ৬১০৭ 
4» ৮ জলগঙ্গী ৮,০৫০ এ..5 জলতরঙ্গ ৯১০০০ 
»এ.:৯ জলষমূনা ৮৭ « জলচুগী! ৪,০০০ 
»..:৮ জলপালক ৭,১০০ এ. এল হিন্দ ৫,৩০৪ 
জলজ্যোতিঃ ৭, ১৫০ » ০ এল মদিনা ৪,০০০ 


ভাড়া ও অন্তান্য বিবধণের জন্থা আবেদন করুন ₹- 
স্যা্নেভকানল-৯০০৯ ব্লাক রীতি, ক্ুত্লি-্কাভ্ডা 





৩০২ 





অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হয় নাই । সাংহাই শ্রেণীর স্ৃতার চড়া দরও উহার 
অন্যতম কারণ। 

কৃত্রিম রেশমী জূতা-_ ইটালিয়ান সিগ্ডিকেটের দর এ পর্যন্ত একই 
ভাবে অপরিবন্তিত আছে । এই শ্রেণীর নিয় ধরণের শ্তার চাহিদা পূর্বাপর 
সন্তোষজনক ছিল। উত্তর ভারতের বাজারেই এইরূপ স্থৃতার কারবার বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এই ধরণের সুতার আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে 
মূলা অববিস্তর স্থির আছে। উচ্চ শ্রেণীর স্কৃতা সম্পর্কে বিভিন্ন মিলের 
চাতিদার পরিমাণ হাস পাইয়াছে। সম্ভবত: কতিপয় মিলে শ্রমিক ধর্মঘটের 
আশঙ্কাই উহার কারণ। প্রকাশ, বোম্বাই এর কতকগুলি মিল তাহাদের 
মজুদ সুতা এবং কাপড় বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। বাজারের 
ভবিষ্তং অনিশ্চিত । 


কাপড় 
কলিকাতা, ১৬ই জুন 

আলোচা সপ্রা্ে স্থানীয় কাপড়ের বাক্ারে বিশেষ মন্দা গিয়াছে । সাময়িক 
প্রয়োজনাম্নরূপ কারবার হইয়াছে মাত্র । আলোচা সপ্তাহে কারবারের এত 
শোচনীয় অবস্থা ঈাড়াইয়াছে যে বাবসায়ীগণের উহাতে অত্বাস্ত আথিক ক্ষতির 
কারণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিক্াতে মুন্ডি না পাইলে ব্যবসার গুরুতর 
ক্ষতি হইবে | 

ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের বাজারেও ভাল কারবার হয় নাই। 
গবর্ণমেণ্টের অর্ডার সরবরাহ করা সম্পর্কে ল্াঙ্কাশায়ারের মিল সমূহে কম্ম 
বান্ততার দরুণ এই শ্রেণীর কাপড়ের বাজ্ঞারে শীঘ্বই মূলা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । জ্কাপানী কাপাড়ের বাজারে মন্দা গিয়াছে ; কারবারও 
যংসামান্য হইয়াছে মাত্র । 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ১৬ই জন 
স্থানীয় চিনির বাক্জারে মন্দার ভাব বলবং ছিল এবং চিনির মৃলা প্রতি 
মণে আরও চারি আনা হইতে পাচ মানা পধান্ত হাস পায়। চিনির বাজারের 
একটি বিশেষ উল্লেখষোগা বিষয় দাড়াইয়াছে এই যে, গত এক মাসের মধ্যে 
চিনির পাইকারী দর যথেষ্ট হাস পায়া সত্রেও দোকানদারগণ পূর্বের চড়া 
হারেই চিনির দাম দাবী করিতেছে । নর্ঠমান পাইকারী দর অপেক্ষা উহা 
প্রতিমণে ছুই টাকা বেশী, অদূর ভবিধাতে চিনির চাহিদার কোন উন্নতি 
হইবে বলিয়া আশা কর। যায় না। অনেকেরই ধারণা এই যে চিনির মূল্য 
আরও ত্রাস পাইবে । স্থানীয় বাজ্তারে মজুদ দেশী চিনির পরিমাণ ২৫ হাজার 
বন্তা বলিয়া অন্তমিত হয়। আডতদারগণ নিম্নরূপ দর দিতেছে । মারহোড়া 
১১ টীকা ৬ পাই; মতিপুর ১১২ জপাহা ১০৮৮1 
কানপুর :__আলোচা সপ্াহে কানপুরের চিনির বাজার স্থির ছিল। 
প্রতি মন চিনির দর আট আনা হইতে দশ আনা হাস পায়। চাহিদার 
পরিমাণ অতিশয় অল্প ছিলল। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে বাবসায়ীগণের মধ্যে 
কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অদূর ভবিষ্তে চিনির মূল্য আরও 
হ্বাস পাইবে বলিয়া স্কানীয় বাগ্জারে ধারণা । আলোচ্য সপ্তাহে বিস্তর পরিমাণ 
চিনি বাজারে আমদানী হইয়াছে । ইহার ফলে বাক্জারে আরও মন্দার 
ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
দিল্লী ও লাহোর : আলোচ্য সপাতে দিল্লী এবং উহার চতুদ্দিকস্থ 
চিনির বাজার সমূহে মন্দার ভাব বলব ছিল। দিল্লীর চিনির বাজ্জারে 
চিনির মুল্য প্রতিমনে প্রায় এক আনা হাস পায়। অধিকাংশ চিনির কল 
বিক্রযযোগা চিনির পরিমাণ হাস করিবার জচ্য আগ্রহশীল কারণ তাহাদের 
মজুদ মালের পরিমাণ শল্প। অপরদিকে তাহারা চিনির মুলা বৃদ্ধি 
না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক। পাঞ্জাবের চিনির বাজারে 
আহ্মানিক প্রায় সাত আনা হইতে আট আনা পধ্যন্ত মূলা হাস পাইয়াছে। 
ছোট ছোট আড়তদারগণ চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আগ্রহশীল 
বলিয়া এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাব এইরূপ মূল্য হাসের কারণ বলিয়া 


আর্ক ভগ, 


[১৯শে জুন, ১৯৩৯ 





বিবেচিত হয়। মজুদ মালের পরিমাণ অতাধিক কিন্তু তদচ্সারে চাহিদার 
পরিমাণ অতিশয় অল্প। 

জানা চিনি-_বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাবে কলিকাতার বাজারে 
বিদেশী চিনির কোন কারবার হয় নাই। বিদেশের বাজারে চিনির 
মূলা বৃদ্ধি পাওয়। সত্বেও স্থানীয় বাঞ্জারে এই শ্রেীর চিনির মূল্য প্রতি মনে 
প্রায় পাচ আনা হাস পায়। ছোট ছোট আড়তদারগণ মুলোর নিম্নগতি 
হেতু চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবার 
ফলে বাজারে আরও মন্দা দেখা দেয়। 

স্বানীয় বাজারে প্রায় ৩০ হাজার বস্তা জাভা চিনি মজুদ আছে এবং 
১৭ হাজার বস্তা ষিলাভী চিনি বন্দরে পৌছিয়াছে । 

সাধারণ অবস্থাঁ-চিনির বাজারে মূলা স্বাস যেমন অপ্রত্যাশিত 
তেমন জ্রত বলিম্বা মনে হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ সম্প্রতি 
স্বাভাবিক অবস্থারও নিম্বে দাড়াইয়াছে এবং উক্ত কেন্দ্র সমূহে মজুদ চিনির 
পরিমাণ অত্যান্ত বেশী। পাইকারী ব্যবসায়ীগণের হাতে বিষ্যর মন্দ 
চিনি জমিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা কা্টতি হইবারও কোন সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে না। উচ্ভার ফলে চলতি কারবারও অতিশয় শোচনীয় 
ধাড়াইয়াছে | চলতি দরের উপ্লতি দেখা না দেওয়া পধানস্ত বাযবসায়ীগণ অন্যান্য 
কারবার সতে সাহসী হইতেছে না। 


কলিকাতা ১৬ই জন 

স্কানীয় বাজারে গরুর চামড়ার মুলা অপরিবন্তিত ছিল। মুলা কিম্বা 
কারবার কিছুই নৃদ্ধি পায় নাই । ছাগলের চামড়ায় বাজারে অল্প বিশ্তুর 
কারবার হইয়াছে মান্ত্র। মূলোর সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 

আলোচ্য সপ্াহ্ে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে । 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৭২ হাজার ৩ শত ট্রকরা ৩৫২ ৭৫২ তিঃ 
ঢাকা-দিনাজপুর ৩০ হাজার ৬ শত ট্রকরা ৭০-১০*২ হিঃ লবনাক্ত ৩৪ হাজ্জার 
টুকরা ৬০২ ১০৯ ২২ হিঃ । 

শাকুর চামড়ী_দ্বারভাজা রাচি গয়া ২৫০ ট্করা ৫৪ হিঃ, রাচি সাধারণ 
১ হাজার ৫০ ট্রকরা 90০-৫- হিঃ, দ্বারভাঙ্গ! পৃণিয়া ১ হাজার ১ শত 
ট্রকরা ৪।--৫ ২ হিঃ; “নপাল দার্জিলিং ৭ শত টুকরা ৭॥ হিঃ, ঢাকা দিনাজ- 
পুর ১ হাজ্ঞার ৭ শত ৩০০৪০ হিঃ লবনাক্ত ১ হাক্ষার ৯ শত টুকরা ৭৫-২- 
৮০২ ভি, ( প্রতি কুড়ি) 

আলোচা সপ্বাহে বাজারে মজুদ চামড়ার পরিমাণ নিয়রূপ ছিল £--ঢাকা 
দিনাজপুর ৩ হাজার » শত; ম্মাগ্রা ৩ হাজার ৩ শত; স্বারভাঙ্ষা! বেনারস গয়া 
২ হাজার ৯ শত, দ্বারভাঙ্গ! পূর্ণিয়া ৮ হাজার ৭ শত, রাচি সাধারণ এক 


হাজার, নেপাল দার্জিলিং ২ হাজার , বেনারস গোরক্ষপুর ৫ শত, দাজ্জিলিং 
আনাম ৯ ভাজার ১ শত, লবণাক্ত ১০ হাজার ৩ শত টরকরা গরু চামড়া মজ্বদ 
ছিল। 










গ্রীষ্মের পিপাসায় 
০্ন্রকশ ভুকশ আ্বাউক্সা। আজ্ন্ন ভ্ডপ্ডি হুস্মস মা 
্ভ্তুল ০কসিন্্যাকেশল্ 


কক্ুনেন্স্ ভিন্স্এ 


তন্ন £ ক্ষত ৪ শ্রচসক্ল। নেলু, ৪ চগাল্শাস 
ভ্রনীহম ভ্ান্মিজা £ স্ট্রবেরি £ ল্াস্পন্সেক্ি 


তখন উপাদেয় এবং স্ষিদ্ধ পানীয়। 
বেল কেমিক্যাল ঘ্যান ফার্মামিউটিক্যাল 


ও৬আন্ন্ন, কিঃ 
স্রুত্রিশ্জাক্তা 58 ন্বান্দ্াই 


১৯শে জুন, ১৯৩৯ ] 


টি ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩ শত, টানি 
এবং লবণাক্ত » হাজার ৭ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। 


সোণা ও রূপা 





কলিকাতা ১৬ই জুন 
পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় মূল্য নামিয়া ঘাওয়ায় এসপ্লাহে লগুনে 


ও বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হার গত সপ্রা্ের তুলনায় কিছু 


বাড়িয়াছে। গত »ই জুন লগ্ডনে প্রতি আউন্দ বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল 
৭পা৮শি৫ পেনী। ১২ই তারিখ বাজারে তাহা এ হারেই বলবৎ থাকে । 
গত ১৩ই জুন তাহা ৭ পা৮শি৪ পেনীহয়। ১৪ই তারিখ তাতা পুনরায় 
৭পা৮শি৫ পেনীহয়। ১৫ই জুন তাহা দাড়ায় ৭ পা৮শি ৫২ পেলী। 
অহ্য তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ পা ৮ শি ৬২ পেনী পধ্যস্ত উঠিয়াছে। 

বোক্বাইয়ের বাজারে গত »ই জুন প্রতি ভবি সোনার দাম ছিল ৩৭/৩ 
পাই। ১২ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ৩৭৮ আনা হয়। ১৩ই জুন বাজারে এ 
হারেই বলবৎ থাকে । ১৪ই জুন তাহা ৩৭/৯ পাই ভয়। ১৫ই জুন তারিখ 
তাহা! পাড়ায় ৩৭/৬ পাই । অদ্য ১৬ই জুন তাহা ৩৭৯ পাই দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ৯ই জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৭ আনা 
বড়ালবার ৩৬৭ আনা ও গিনি ২৩৪ আনা ছিল । অগ্য তাহা যথাক্রমে 
৩৬৪৩ আনা১ ৩৬৮ আনা ও ২৩৭৩ পাই দাডাইয়াছছে 


রূপ 
এ সপ্রাহথে লগ্ডন ও বোশ্বাইয়ের বাঙ্জারে রূপার দামের হার অনেকটা 
গত সপ্গাতের অনুরূপ ছিল । গত মই জুন লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার 
দাম ১৯৩ পেনী ছিল। ৯২ই জুন তাহা $৪ পেনী হয়। ১৯৩ই তারিখ 
ভাঙা আবার ১৯৬ পেনী পাড়ায় । ১৪ই জুন তাহা ৯৯২ পেনী হয়। অদ্য 

৯৬ই জুন তাহা দাড়াইয়াছে ৯৯$ পেনী। 
বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২০ জুন প্রতি ৯০০ ভরি রূপার দাম ছিল 
৯২ই তারিখ বাজারে এ হারই বলব থাকে । ৯৩ই জুন 
৯৪ই তারিখ তাহা ৫২1৮ আনা দাডায়। 
আনা। ২৬ই জুন তাহা! ৫২. টাকা। 


৫২৮ আনা । 
তাহা বাড়িয়া ৫২।/ আনা হয়। 
৯৫ই জুন তাহা হয় 
দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত নই ছুন প্রতি ৯০* ভরি রূপার দাম ৫২৮ 
আনা ও এ খুচরা দর ৫২৭৮ আনা ছিল । অগা তাত] যথাক্রমে ৫২৮ আনা 
ও ৫২1৮ আনা দাড়াইয়াছে। 


৫২15 ০০ 


আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের চি প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। 
স্থৃতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈঘার করিবার 


সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আনবাবপত্র 
কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ বাবনৃত হইতেছে কি না। 
আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 
ছাপ আছে । বি, ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে ফোন দোকানেই 


পাওয়া যাইবে । 


বিষ্তত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন £_ 


] দি ইয়া কোড দিতিকেট লিমিটেড 





আম্িকি ভঙ্গ, 


খু 


৩০৩ 


ধান ৫ চাউল 


কলিকাতা, ১৬ই জুন 


আলোচ্য সপ্তাহেও রেঙ্কনের ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বঙ্গায় 
ভিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির (৭৫ পাউণ্ডে 
এক ঝুড়ি) নিম্নরূপ দর গিয়াছে :-_ 


জুলাই ২৩২৯ 
আগস্ট ২৩২০ 
সেপ্টেম্বর ২৩৩৪০ 
অক্টোবর ২৩৫।০/ 
চল্তি দর ২২৮ 
আতপ 

মোটা ২২৩২-২২৫২ 
সরু ২৩২২-২৩৫২ 
টেবিয়ান ) ২৪৫২-২৫২২ 
স্গন্ধি ২৪৫.-২৫০২ 
কৃহন ২৪০২-২৪৫২ 
মাতাল 

[গালো ২৫৫২-১৬৫২ 
সিদ্ধ 
লঙ্বা ১৭০ ২ ১৮৯২ 
সিলচর ২৫২২ -২৫৫২ 
সং সিচ্ধ ৯৯০২-৯৯২২ 
ভাঙ্গা ২৪৭২-২৫০ ২ 
পান 

নামিন শ্রেণী ৯৫ ২-৯৯ ২ 
মাঝারি ৯৭২-নল . 


গত ৯লা জাশ্য়ারী হইতে ১*ই জুন পধাস্ত ব্রহ্মদেশ হইতে যোট ১৯ লক্ষ 
৯৫ হাজার ৫৯৪ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । পৃব্ববন্ধী বংসর 
এই সময় পধ্যস্ত উহার পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫৩ ভাজার ১৮৯ টন ছিল । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ৪ চাউলের বাজার চডা গিয়াছে । 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে । 


ধান । নূতন) প্রতি মণ 
সাদা মোটা ২-২০1১০ 
এড়াশাল ২৮/৯ ০২৮৯৩ 
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্যু ) ২৪ ০-২।/০ 
মান্নাবি পাঃ ধান্য ২/০-২।৮৯ 
দাদশাল ২ ০০২।৩/০ 
চিনি আতপ ২৮৮ ০-২৪৮১০ 
রূপশাল ২।./০-২1৮/০ 
সাধারণ পাটনাই ২১০-২1/০ 
কাটারী ভোগ ২৪০-২৮১০ 
হামাই ২/০-২//০ 
হোগলা ২।৮১০-২৬/০ 

চাউল (নৃতন ) প্রতি মণ 
রূপশাল (কল ) ৪1. 
রূপলাল ( ঢেকী) রঃ ৪1৮৯ 
গোবাসা ২৩নং পাটনাই ৪৩/০-৪৩/১* 
ন্ঃ কাটারী ভোগ রী ৫/ 


৩০৪ 
কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী ) ৪০-৪1|০ 
চিনি কামিনী ঢেকী ৫৮০ 
জটা বাশফুল ( ঢেকী ) ৪৪০ 
দাদখানী 81৮/০-81৮/৬ 
ক্ষ গুড ৬ ০১৬৪৭ 


গত ১০ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা হইতে ৩ 
হাজার ৭ শত টন, বোম্বাই হইতে ১৮ টন এবং করাচী হইতে ৪৯৩ টন চাউল 
বিদেশে রপ্তানী তইয়াছে। পূর্ধবত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিনাণ যথাক্রমে 


আসামি ভঙ্গ, 


১ হাজার ৫৪৫ টদ, ৬ টন এবং ৩৯৭ টন ছিল। 


মসলার বাজার 


হরিড্রা 

জির। 

মরিচ 

ধনে 

লঙ্কা 

সরিদা 

মৌ 
কালজির] 
পোস্তদানা 
দেশী স্থপারী 
জাহাজ কাটা স্থপারী 
এ গোঃ স্থপারী 
পিলাং কেশুয়া 
পাল কেশুয়া 
জাভা কেুয়। 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার 
ছোট এলাচ 
বড় এলাচ 
দারুচিনি 

লবজ 

মৌরি 

গুটী খয়ের 
কাগজী বাদা* 
জোর্ঠ মধু 
কিসমিন 

হিং 

কপূর 


মধু 
ধুন। 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ৯৬ই জুন 
প্রতি মণ 

১৯০১ ১৪], ১৮৯ 
১৭২৭ ১৮২ ২২৯ 
১৪২১ ১৪]০ 

৬৯১ ৭০ 

১২)০, ১৪২৭ ১৬০ 
৫০০, ৬০ 

৪8০) ৫11০ 

৮0০১ ০ 

৯0০, ১০|০১ ১১২ 
১৯২১ ১১৪০১ ১২০ 
১৭)০১ ১১২) ১১॥০ 
নি) ঈ|০, ১০৯ 
৫1০১ ৫॥০ 

৬1০১ ৬০ 

৫৮7/০) ৬|০ 

৫৯৩ ৬৯২ ৭৯ 

৩২ ৩০১ ৫২ সের 
৩২২৪ ৩৭২ 

২৩|০, ২৫॥০ 

৫১২ ৫২২ 

১১৯ ১১৪৭ 

১৪২ ১৫২১ ১৬২ 
৪৩২ 

১১২, ১২২৪ ১৩২ 
১৪০) ১৫৯ 

২২ ৩২, ৪০ সের 
৩|৩/০ সের 


১২৭৪ ১৩৯ 


৭9০৪ ৮1০ 


কলিকাতা, ১৬ই কুন 


রেড়ির খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেঙ্জী ছিল) মিলসমূহ 
গ্রতিমন রেড়ীর খৈলের জন্য ২1৮০ হইতে ২।০ আনা পধ্যস্ত দর দিতেছে। 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা (বণ্তায মূল্য ।* আনা ধরিয়া) ৫1০ হইতে 


৫॥* আনা দরে বিক্রয় করিতেছে । * 


সরিষার খৈল : আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারও তেজী 
গিয়াছে । মিলসমূহ প্রতিমন খৈলের জন্য ২৯ হইতে ২৮০ পধ্যস্ত দর 


দিতেছে । আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বন্তা (বস্তার জন্য অতিরিক্ত 1” আনা! 


[১৯শে ভূন, ১৯৩৯ 





সহ) ৪॥০ হইতে ৪৪০ পধাস্ত দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতাগনের 
মধো চাহিদা দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর খৈলের রপ্তানী হইয়াছে 
বলিয়া জান। যায় নাই। | 


লৌহ এবং ঢেউ টানের বাজার 


টাটার তৈয়ারী প্রতি হন্দর 
লোহার কডি (ব্রাণ্ডেড ) ৮-৮৮০ 
এ বে-মাকা হালক ওজন ৬৭২২ 
৪১৫৩” ক্টিনেণ্টাল কডি ৮৪০-৯ ২২ 
টা আমরণ বরগা ৯-৯)০ 
এঙ্গেল আয়রণ ৭৮০-৯ ২ 
পাটী ও বপ্ট ৬॥০-৭ 
রি ইনফোসন কনক্রিটের জনতা ) 
বড 1৮% ৮]-৯ ২ 
বূড। ৪ 
এঙ্গেল % ৮।-৯২ 
কাটা তার ১০-২-৯৯- প্রতি ভরি 
গ্যাঃ করণ্ডেট ২৬ গেজী প্রঃ হঃ ০২৪০ 
ঞঁ ২৪ গেজী ৯৯।-৯৩। 
পাইপ পোষ্ট নুতন ২ই+--৪ ই: প্রতি ফুট ৮/৯৫-৯০০ 


কাঃ আঃ রোলিং বিঃ 
হন্দর রেন ওয়াটার পাইপ 
গালভানাইজড._-ঢেউ টীম 


৫ সি হইতে ৫৮০ 
২০১৯৫ প্রতি ফুট 


টাটা--২৪ গেজ ৬ হইত ১০ ফুট ১১৭ 
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পাটচাষার আসন্ন দর্দশ। 

পাটচাষের গ্রাক্কালে নান। কারণে পাটের মূল্য অত্যধিক 
চড়িয়। যাওয়াতে বাঙ্গলার পার্টচাবী অধিক মূল্য পাইবার আশায় 
এবার অত্যধিক পরিমাণে পাটের চাব করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু 
নুতন পাট বাজারে বিক্ররাথ উপস্থিত হইবার দিন যতই ঘনাইয়া 
আসিতেছে ততই পাটচাবীর আসম্প ছ্রদ্দশার কথা ভাবিয়া আমরা 
শঙ্কিত হইতেছি। বর্তমান সময়ে ফাটকা বাজারে পুরাতন 
পাটের মুল্য পূর্বের তুলনায় প্রতি মণে প্রায় ছুই টাকা কন আছে। 
কিন্ত সেপ্টে্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে ফাটকা বাজারে 
পাটের বিকিকিনির যে চুক্তি হইতেছে তাহার দর প্রতি মণে উহা। 
অপেক্ষাও প্রায় ২॥ টাক। কম করিয়া নিদ্ধীরিত হইতেছে । ম্থৃতবাং 
কৃষক যে আশায় অধিক জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে তাহার 
তুলনায় প্রতিমণে &॥ টাক।র মত কম দর পাইবে এরূপ আশঙ্কা 
দেখা যাইতেছে । সম্প্রতি চটকলওয়ালাদের হাতে অধিক 
পরিমাণে চট জমিয়া যাওয়াতে উহার! স্থির করিয়াছে যে আগামী 
৩১শে জুলাই তারিখ হইতে উহা'রা মিহি চটের শতকরা ২০্টী এবং 
মোটা টের শতকরা ৭॥টী তাতে কাজ বন্ধ রাখিবে। ইহার ফলে 
আগামী বৎসরে চটকল সমূহে ৬॥ লক্ষ বেল কম পাট প্রয়োজন 
হইবে । বর্তমানে পাটের যে বৎসর শেষ হইয়া আসিল তাহাতে 
চটকলসমূহে ৫৬॥ লক্ষ বেল পাট খরচ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে । সুতরাং আগামী বৎসরে চটকলগুলিতে ৫০ লক্ষ 


বেলের বেশী পাটের দরকার হইবে না। আগামী বৎসর বিদেশে 
৩৮ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্রানী হগ্য়ার সম্ভাবনা নাই । 
কাজেই আগামী বৎসরে মোট মাট ৮৮ লক্ষ বেল পাট দরকার 
হইবে । অথচ পাট ফসলের অবস্থ। বর্তমানে যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে এবার মোটমাট ১ কোটী ২৭ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া ব্যবসায়ীমহলের ধারণা । ইহার উপর গত 
বংসরে উৎপন্ন মজুদ পাও অনেক রহিয়াছ্ে। কাজেই নৃতন 
পাট বাজারে উপস্থিত হইলে কৃবক যে উহার জন্যা আশানুবপ মূল্য 
পাইবে না তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। তবে হঠাৎ বধা আসিয়া 
যদি পাট ডুরবাইয়া দেয় এবং এই কারণে কৃষক যদি অপর পাট 
কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে কম পাট উৎপাদিত 
হণ্রার দরুণ অবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে। 


ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী বিল 

গত ছুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা পরিধদে বঙ্গীয় মহাজনা বিলের 
আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্তমান সপ্তাহেই 
বিলটির আলোচনা শেষ হইবে আশ। করা যায়। বিলটি সিলেক্ট 
কমিটি হইতে যে ভাবে বাহির হইয়। আসে গত ছুই সপ্তাহে তাহার 
বিশেধ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তবে 
একটি ধারার কথা বিশেষ ভাকে উল্লেখ যোগ্য । মূল বিলে বিধান 
দেওয়। হইয়াছিল যে বন্ধকী ঝণে শতকরা বাধিক ৯২ টাকা এবং 
কোন বন্ধক ছাড়া প্রদত্ত খণে শতকর! বাধিক ১২২ টাকার বেশী সুদ 


৩০৬ 


কেহ আদায় করিতে পারিবেন । সিলেক্ট কমিটি উহা পরিবর্তন 
করিয়া বন্ধবস্থৃত্রে প্রদত্ত খণের সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা বাধিক 
, ৮ টাকা এবং বন্ধক ব্যতিরেকে প্রদত্ত খণের সব্ধ্বোচ্চ ম্বুদের হার 
শতকরা বাধিক ১০ টাকা বলিয় নির্ধারিত করেন । গত শুক্রবার 
ব্যবস্থা পরিষদ সিলেক্ট কমিটির এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । 
আমরা সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত. হষ্টবার সময়ে একথা 
বলিয়াছিলাম যে এত কম স্থৃদে পল্লী অঞ্চলে কেহ টাকা দাদন 
করিতে অগ্রসর হইবে না । এখন তাহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক 
বোধ করিতেছি। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছামত আইন পাশ করিতে 
পারেন, কিন্ত মহাজনগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকা দাদন 
করাইতে পারেন না। বর্তমানে দেশে এমন অনেক শিল্প ও 
বাণিজা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে শতকরা 
বাধিক ৬ টাকা সুদ পাওয়া যায়। কিস্ত এই অবস্থা চিরস্থায়ী 
নহে । যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে স্থদের হার বুদ্ধি পাইবে এবং 
নিরাপদ ও লাভজনক দাদনে টকরা বাঁষ্ষিক ৭৮ টাকা স্থুদ 
পাওয়া যাইবে । এই স্থদের টাকীও বৎসর বসব আদার হইয়। 
আসিবে । পক্ষান্তরে বর্তমীন আইন পাশ হওয়ার পর কোন 
খাতক যদি টাক দিতে অন্বীকার করে এবং মহাজন যদি খাতকের 
নামে নালিশ করেন তবে খাতককে ১০ বৎসরের কিস্তি দেওয়। 
হইবে এবং এই ১০ বৎসর পযন্ত মহাজন প্রাপা টাকার উপর কোন 
সুদ পাইবেন না। এই হিসাবে ধরিলে এবং মামলা মোকদ্দমার 
বায় ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিলে পল্লী অঞ্চলে টাকা দাদনে 
শতকরা বাধিক দুই টাকাও সুদ পোযাবে কিনা সন্দেহ। ম্ৃতরাং 
নৃতন আইনের ফলে এদেশে মহাজন অথবা কোন ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে কুধিঝণ প্রদান ঘে একেবারে বন্ধ হইয়া 
যাইবে তাহাতে কৌন সন্দেহে নাই । আইনপ্রণেতাগণ অতি 
অল্লসময়ের মধ্যে উহা এবং উহার আম্ুসঙ্ষিক কুফল উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইবেন । 
বাঙ্গলায় বিদেশীয় চিনির কল 
বিদেশী চিনির উপর রক্ষনশ্থন্ধ ধাধ্য হঞয়ায় পর হইতে 
বাঙ্গলার শররাশিলের স্ুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অধিকতর 
আন্দোলন হইতেছে । ছুঃখের বিষয় এই আন্দোলনের এখন পধান্ 
১ কোন সুফল দেখা যায় নাই। কিন্ত বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ 
নিশ্চেষ্ট থাকিলেও বাঙ্গলার বাহির হইতে লোক আসিয়া এই 
সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্তত; করিতেছে না। ইতিপৃব্বে বাঙ্গলায় 
স্রজমল নাগরমল কোম্পানী ১টি এবং ঝাঝারিয়। ব্রাদার্শ একটি 
বৃহদাকার চিনির বল স্থাপন করিয়াছেন । সম্প্রতি ইউরোগীয়গণও 
এই শিল্পে অবতীণ হইতেছেন | গত বৎসর মুশিদাবাদ জেলার 
অন্তর্গত পলাশী প্রান্তরের সন্নিকটবন্তী রামনগর নামক স্থানে 
মেসার্স এগ্ডারসন্স রাইট এণ্ড কোম্পানীর উদ্ভোগে প্রায় ৪০ লক্ষ 
টাক। ব্যয়ে একটি বিরাট চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে 
প্রত্যহ ৫ শত টন আখ মাড়াইয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্ততের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রকাশ, সম্প্রতি বে চিনির মরশুম শেষ হইয়াছে 
তাহাতে এই কলে অতি উৎকুষ্ট শ্রেণীর চিনি প্রস্তৃত হইয়াছে । 
বর্তমান বৎসরে রাণাঘাটের নিকটবৃত্তী দর্শণা নামক স্থানে কেরু 
এণ্ড কোম্পানীর উদ্চোগে আর «একটি বৃহদাকার চিনির কল 
স্থাপিত হইতেছে । স্থুপ্রসিদ্ধ লায়াল মাশেল এগ্ড কোম্পানী এই 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস এবং উহাদের এই কলে প্রত্যহ 
এক হাজার টন আখ মাড়াইয়া তাহ! হইতে চিনি প্রস্তত হইবে । 


জশ্িন্কি ভঙ্গ, 


[২৬শে ভূন, ১৯৩৯ 


কোম্পানী চৌগ্রামের জমিদারদের নিকট হইতে ৬ হাজার একর 
পরিমিত জমি ইজারা লইয়া তাহাতে উন্নত ধরণের আখ চাষের 
'বাবস্থা করিতেছেন। উহাদের এই কারখানাতে বৎসরে ৩ লক্ষ মণের 
উপর চিনি উৎপন্ন হইবে এবং এই কারখানার অঙ্গীভূত ২টি 
ডিষ্টিলারিতে নানা প্রকার মদ এবং মোটরগাড়ী ইঞ্জিন প্রভৃতিতে 
ব্যবহৃত এলকোহল প্রস্তত করা হইবে । অবশ্বা শেষোক্ত কাজ 
ভারতসরকারের অনুমতি সাঁপেক্ষ। এই কলের জন্য এই 
পর্যান্ত ৩৫ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইয়াছে এবং এখনই উহাতে ৩৪ 
হাজার লোক কাজ করিতেছে । আগামী মরশুমে যখন এই কলে 
পুরাদমে কাক্ত আরম্ভ হইবে তখন উহাতে অন্ততঃ ১৫ হাজার লোক 
কাজ করিবে । 

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধন ও চেষ্টাযত্বে এই পর্য্যন্ত যে 9টি 
চিনির কলের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে 
সমষ্টিগতভাবে বৎসরে মাত্র ৮ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইতে পারে। 
এই ৪টি কলের মধ্যেও শেষ পধ্যন্ত কয়টি কল টিকিয়া থাকিবে 
তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু দর্শশাতে ইউরোগীয়দের অর্থেযে কল 
স্থাপিত হইতেছে তাহাতেই গ্রভাহ এক হাজার টন আখ মাড়াই 
হইবে এবং উহাতে প্রতি মণ দশ টাকা হিসাবে ধরািলেও বৎসরে 
৩* লক্ষ টাকা মূলোর চিনি উৎপন্ন হইবে । আখের চাষ এবং 
শর্করাশিল্পের বিষয় চিম্ত। করিলে বাঙ্গলা দেশকে একটি ব্বর্ণখান 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । দুঃখের বিষয় যে অবাঙ্গালী ও 
ইউরোপায়গণ এই খনি হইতে বিপুল পরিমাণ এশ্বধা আহরণে 
অগ্রসর হইল অথচ বাঙলা দেশের লোক উহার কোন সুযোগই 
গ্রহণ করিতে পারিল ন!। বাঙ্গালীর দারিদ্রা যে দিন দিন বুদ্ধি 
পাইবে ভাহার মধো বিস্ময়ের কি মাছে ? 

তাত শিল্পের সংরক্ষণ 

ভারতবষে হস্তচালিত তাতে বর্তমান ধৎসরে ১০০ কোটি গজ 
কাপড় উৎপন্ন হয় এবং দেশীয় কলে উৎপন্ন, বিদেশ হইতে 
আমদানী ও ভাতে উৎপন্ন কাপড় মিলিয়। প্রতিবৎসর ভারতবধষে যে 
পরিমাণ কাপড় বাবহ্গত হয় উহ! তাহার শতকরা ১৭ ভাগ। 
আরও বড় কথা এই বে এখনও ভারতবধে তাতের সাহায্যে 
১ কোটী লোক পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান 
করিতেছে । স্থৃতরাং ভারতীয় শিল্প সমূহের মধো তাত শিল্পের 
গুরু সহজেই অনুমান করা যাঁয়। কিন্তু কলের প্রতিযোগিতায় 
এই শিল্পের বর্তমানে অত্যন্ত ছুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং তাতের 
কাপড়ের মূলা হাসহেতু তাতীগণ মজুরী হিসাবে এক প্রকার 
কিছুই পাইতেছে না । এই অবস্থা দৃষ্টে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে সম্প্রতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গবণমেপ্ট এবং কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের নিকট একটী সাকুলার প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত 
সাকু্লার তাতিদের ছুরবস্থা বর্ণনা করিয়া কলের কাপড়ের 
প্রতিযোগিতা হইতে উহাদ্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র 
ভারতবর্ষে একই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় তাত শিল্পের গুরুত্ব এবং 
ভাতীদের দুরবস্থার অপনোদনের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও 
কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতা হইতে তাতশিল্পকে সংরক্ষণ করার 
পক্ষে আশু কি ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা! আমরা ভাবিয়া 
পাইতেছি না। মাদ্রাজ সরকার এই উদ্দেশ্যে কাপড়ের কলের 


উৎপন্ন কাপড়ের উপর একটা সেস বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পে বিদেশীর যদি কোন প্রতিযোগিতা না! থাকিত 


প্রতাক্ষ ও 


২৬শে জুন, ১৯৯৩ ] 


তাহা হইলে উহাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিত না । 
কিন্তু কাতশিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কাপড়ের কল- 
গুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য যদি কৃত্রিম উপায়ে বাঁঢ়াইয়া দেওয়1 হয় 
তাহা হইলে উহার ফলে ভারতের বাজারে বিদেশী কাপড়ের 
কাটতিই বৃদ্ধি পাইবে। স্ুৃতরাং মাদ্রাজ সরকারের এই প্রস্তাব 
সমীচীন নহে । মনে হয় যে বর্তমানে যদি তাতীগণকে মহাজনের 
কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সস্তা মূলো এবং 
বাকীতে সুতা সরবরাহ করা হয়, নৃতন নৃতন ডিজাইনের বস্ত্র ও 
অন্যবিধ জিনিষ প্রস্ততের জন্য উহাদিগকে যদি নিয়মিত ভাবে 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় এবং উহাদের প্রস্তত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য 
যদি কোন সন্তোষজনক পন্থা অনলম্থিত হয় তাহা হইলে ভাতশিল্প 
অনায়াসেই কাপড়ের কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। 
প্রয়োজন হইলে কাপড়ের কলগুলি যাহাতে বিশেষ বিশেষ 
ডিজাইনের কাপড় প্রস্তুত করিতে বিরত থাকে তাহার ব্যবস্থা 
হইতে পারে। এইসব দিকে দৃষ্টি না দিয়া ভারতীয় কাপড়ের 
কলগ্ুলিকে ব্যয়ভারাক্রাস্ত করতঃ যদি তাতশিল্লের স্থবিধার সহজ 
পথ খেশজা হয় তাহা হইলে উহাতে সমষ্টিগততভাবে ভারতীয় 
বস্ত্রশিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । বিশেষতঃ বর্তমানে নানা কারণে 
ভারতের কাপড়ের কলগুলি যে প্রকার সন্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত 
হইয়াছে তাহাতে এখন উহাদের উপর নূতন বায়ভার চাপান 
কিছুতেই যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না। 
নূতন ট্যাক্সের আশঙ্কা! 

ভারত সরকারের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের জন্য যে 
সমস্ত মালপত্র দরকার হইয়া থাকে গবর্ণমেন্ট সাধারণতঃ তাহার 
তিন মাসের খরচোপযোগী মাল সববদা হাতে মজুদ রাখিয়া থাকেন 
কিন্তু আন্তজ্ঞাতিক অবস্থা দৃষ্টে কোনসময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে 
ভাহার নিশ্চয়তা না থাকার দরুণ গবণ্ণমেণ্ট বর্তমীনে এক বৎসরের 
খরচোপযোগী মালপত্র সববদা হাতে মজুদ রাখিবার সঙ্কল্প স্থির 
করিয়াছেন । প্রকাশ যে এই সঙ্কল্প কাধো পরিণত করিতে হইলে 
একমাত্র সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় 
করিতেই গবর্ণমোন্টের ৩০ কোটী টাকা বায় হইবে । গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে ভারত সরকারের যে বাজেট গৃহীত হইয়াছে তাহার মধো 
একসঙ্গে এত অধিক পরিমাণ টাক। ব্যয়ের কোন সংস্থান করা হয় 
নাই । এজন্য কিভাবে এই টাকার সংস্থান করা যায় তদ্বিষয়ে 
নানারপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । কেহ বলিতেছেন যে এই 
টাকা সংস্থানের জন্তা ভারত সরকার বাবস্থা পরিষদের আগামী 
অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশের উপর 
কতকগুলি নৃতন ট্যাক্স ধাধ্য করিবেন। আবার কেহ বলিতেছেন 
যে গবর্ণমেন্ট এই টাকা খণ করিয়া সংগ্রহ করিবেন। এই 
শেযোক্ত ব্যবস্থাতেও খণের আসল টাকা এবং সুদ হিসাবে 
বৎসরে এক কোটা টাকার মত দেশ বাসীকেই বহন করিতে হইবে । 
যুদ্ধের সম্ভাবনাতেই দেশবাসীর উপর এইট প্রকার নূতন ট্যাক্সের 
বোঝা পতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে দেশের যে কি অবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 


ডিগবয়ের শ্রমিক ধর্ম্মঘট 


গত আড়াই মাস যাবৎ আসাম অয়েল কোম্পানীর ডিগবয় ও 
তিনস্থৃকিয়া কারখানার মঞ্জুর ধর্মঘট চলিয়া আসিতেছে । 


৩০৭ 


গত ১৯৩৮ সালের শেষভাগে আসাম অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক 
ইউনিয়ন কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কোম্পানীর নিকট 
কতকগ্চলি দাবী উপস্থিত করেন । কোম্পানীর মালিকেরা প্রথমতঃ 
সব দাবীর আমল দেন নাই। পরে গোলযোগের আসন্ন 
সম্ভতাবন! দেখিয়া তাহারা যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জঙ্য 
আসাম গভর্ণমেন্টকে একটি কমিটি নিয়োগের জন্য অন্নুরোধ করেন, 
তদন্থুসারে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়া কাধ্য আরস্ত করে। দুই 
পক্ষ হইতেই কমিটির নিকট সাক্ষা সাবুদ উপস্থিত করা হয়। 
এমন সময় আসাম অয়েল কোম্পানী কারখানার ৬৩ জন শ্রমিককে 
কর্মচযুত করেন । এই কারণে ভিগবয় ও তিনন্থুকিয়া কারখানার 
সাক্গাংভাবে কোম্পানীর অধীনে ৬ হাজার ও ঠিকাদারদের অধীনে 
৭ হাজার মোট যেদশ হাজার শ্রমিক কাজ করিত ত 
সকলেই গত শুরা এপ্রিল হইতে সম্পূর্ণ ধর্মঘট আরম্ভ করে। 
কিন্ক অর্থ ও সামর্ঘ্যে প্রবল কারখানার মালিকগণ এত সহজে হার 
মানিবার পাত্র নহেন। ডিগবয় হইতে ধন্মঘটকারীদের উপর 
স্থানে স্থানে গুপ্তা হাক শ্রমিকদিগের উপর নানা জুলুমের 
অভিযোগ আসিতে থাকে । তারপর মিলিটারি পুলিশ কর্তক 
গুলিবধণের ফলে তিনজন কর্মচারী নিহত হওয়ায় গোলযোগ 
চরমে পৌছে । তখন হইতে প্র ধর্মঘটের একটা আপোষ 
মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে । গত ৯ই জুন তারিখে 
কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের চেষ্টায় আসামের প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বারদলুই, অয়েল কোম্পানীর জেনারেল 
ম্যানেজার মিঃ লিঞ্জম্যান প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে লইয়! কলিকাতায় 
এ সম্পর্কে একটি বৈঠক হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ বৈঠকের 
ফলে ধন্মঘটের মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। কংগ্রেস সভাপতি 
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতিতে প্রকাশ, শ্রমিকেরা বর্তমানে 
আপোষের সর্ত হিসাবে পূর্বেকার ৬৩ জন শ্রমিকের পুনর্বহাল 
ও সমস্ত ধর্ম্মঘটাদিগকে পুনরায় কাজে নিয়োগ করিবার দাবী 
করিতেছে এবং গভর্নমেন্ট কতক নিযুক্ত কোন সালিশী 
বো দ্বারা সমস্ত বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা হউক এরূপ 
চাহিতেছে । কিন্তু মালিকগণ এই প্রস্তাবে রাজী নহেন। 
আপোষ মীমাংসার সর্ত হিসাবে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে সমস্ত 
শ্রমিকদের পুননিয়োগের যে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা 
গাভাবিক ও সঙ্গত। সালিশী বো স্থাপনের দাবীর মধ্যেও 
অযৌক্তিক কিছু নাই। এ সমস্ত দাবী মানিয়া লওয়ার কোন 


আগ্রহ না দেখাইয়া আসাম অয়েল কোম্পানীর কতু্পক্ষ যে 
অহেতুক জিদ ও একগুয়েমী প্রদর্শন করিতেছেন তাহা নিন্দনীয় 
সন্দেহ নাই। প্রথমে গবর্ণমেট কতৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটার কাজ 
চলিতে থাকার সময় তাহারা ৬৩ জন শ্রমিককে পদচাত করিয়। 
শ্রমিকদিগকে ধন্মঘট ঘোষণা করিতে বাঁধা করিয়াছেন । বর্তমানেও 
নব মিযুক্ত শ্রমিকদের দোহাই দিয়া সমস্ত ধশ্মক্টীদিগকে কাজে 
পুনবহাল কর! সম্বন্ধে তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এই 
অবস্থায় শ্রমিকদের পক্ষে ধন্মঘট উঠাইয়া লওয়া যে অসম্ভব তাহা 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই কোম্পানীর 
মালিকদিগকে অধিকতর সন্তোষজনক সর্তে আপোৰ বাবস্থায় রাজী 
করাইবার জন্য শ্রমিকদের পক্ষে ধন্মঘট চালাইতে থাকা ভিন্ন গত্যন্তর 
দেখ যাইতেছে নাঁ। দীর্ঘকাল যাৰৎ অসীম দুঃখ-ছুদ্দশা সহা 
করিয়া শ্রমিকেরা নিরুপদ্রব ধশ্মঘট চালাইয়া আসিতেছে । 
উহাদের এই বাঁচা-মরার সংগ্রামে উহাদিগের ছুঃখ লাঘব করিতে 
চেষ্টা করা দেশবাসীমাত্রেরই কর্তব্য । 





/____াঁল্্লল্লর্া 
ল্রিজার্ড ল্যাক্ষষ ও সনসন্বাল্ত 1 
স্নম্মিত্ভি 





ভারতবধে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয় সেই সময়ে 
ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্তিগণের তরফ হইতে 
একথ। বলা হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি কষিখণের বাপারে কোন সাহায্য না করেন 
তাহ হইলে এই ব্যাঙ্ক স্বাপনের কোন সার্থকতাই নাই । উহাদের 
এই দাবীর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫১ ধারায় বিধান দেওয়া 
হয় যে ব্যাঙ্কের অধীনে একটী কৃষিঝণ বিভাগ খোলা 
হইবে এবং এই বিভাগে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্চারীগণ কৃষিঝণ 
সম্পফ্ষিত সমস্ত সমস্যা পধ্যালোচন। করিয়া তাহার ফলাফল ভারত 
সরকার, প্রাদেশিক গভণমেন্ট সমূহ, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ 
এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিকট পেশ করিবেন। এই 
ধারায় আরঞ« বল! হয় যে রিজা্ড ব্যাঙ্কের তরফে কৃষিঝণ সম্পর্কে 
যে সমস্ত কাজ হইবে সেই সব উপীশ কেন্দ্রীভূত করা এবং 
প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান কৃষিঝণ প্রদানের সহিত সং্লিষ্ট থাকিবে তাহাদের 
সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করা উক্ত 
কৃষিখণ বিভাগের অন্যতম কাজ হইবে। রিজাভ ব্যাঙ্ক 
আইনের ৫৫ ধারায় উহাও বিধান দেওয়া হয় যে উক্ত ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হইবার পর কৃষিধণের সম্বন্ধেকি ভাবে উন্নততর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যায় এবং কৃষিগত প্রচেষ্টার সহিত কি ভাবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ঘনিষ্টতর যোগনৃত্র স্থাপন করা যায় তৎসম্বন্ধে অনধিক তিন 
বসর কালের মধ্যে গবণমেন্টের নিকট রিজার্ভ ব্যাঙ্কাকে একটি 
রিপোর্ট এবং প্রয়োজন বোধ করিলে এই সম্পর্কে নৃতন কোন 
আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে । 

দুঃখের বিষর যে গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারিখে 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 8 বসরেরও অধিক কাল অতি- 
বাহিত হওয়া সত্তেও আজ পধান্ত কৃষিধণের ব্যাপারে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তরফ হইতে কোন কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্থিত হয় নাই। 
কৃষিধণের সৌকধ্যার্থে নৃতন কোন আইন প্রণয়ন কর। আবশ্যক 
কিনা এবং এই আইনের বিধান কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও 
ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে কোন নাদ্ধেশ দেওয়া হয় নাই । যাহা 
হউক সম্প্রতি রিজা ব্যাঙ্কের কৃধষিখণ বিভাগের তরফ হইতে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভঞ্চলের প্রাদেশিক ও সেন্ট্রাল কো-অপী- 
“ রেটীভ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট একটা ইন্তাহার জারী হইয়াছে এবং 
সমবায় ব্যাস্কসমূহ উহাদের কাধ্যনীতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করিলে প্রয়োজনের সময়ে রিজা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা 
ধার পাইতে পারে এই ইস্তাহারে তাহার কতকগুলি সর্ত দেওয়া 
হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ইস্তাহর হইতে সমবায় সমিতির 
মধ্য দিয়া দেশের কৃবিধণ সরবরাহের কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
আগ্রহ সৃচিত হয় । কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহাধা পাইতে হইলে 
সমবার ব্যাঙ্কসমূহকে যে সমস্ত সর্ত পালনের জনক নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে তাহার কথা মনে করিলে এই সম্পর্কে রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
দ্বারা যে কিছু কাজ হইবে তৎসম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইবেন । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দাবী করিতেছেন যে সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ যদি 
রিজ্/্ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পাইতে চাহে তাহা হইলে 
উহাদিগকে উহাদের নিকট আমানতী টাকার শতকরা ৩০ হইতে 
৪০ ভাগ প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটীতে দাদন করিতে হইবে এবং 
শতকরা ১০ ভাগ নগদ অবস্থায় হাতে রাখিতে হইবে। এই 
সম্পর্কে রিজার্ড ব্যাঙ্কের কতৃপক্ষ দেশের জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহের 
নজীর উদ্ধত করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক সমূহের সুপরিচালনা এবং 
নিরাপত্তার দিক হইতে বিবেচন| করিলে সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের 
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নিকট রিজার্ড ব্যাঙ্কের এই দাবীর মধো কোন অমোক্তিব | খুঁজিয়। 
পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সম্বন্ধে ছুইটী বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । প্রথমতঃ কুধিজাত পশ্যদ্রবোর মূলা হাস এবং 
কতকাংশে খাতকদের মনোভাবের পরিবর্থন হেতু বর্তমানে দেশের 
সব্বত্র সেন্টল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের দাদনীকৃত টাকা 
আটক হইয়া পড়িয়াছে। এই টাকা কবে আদায় হইবে তাহার 
স্থিরতা নাই এবং বছ ক্ষেত্রে যে এই টাকার একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহাও স্থনিশ্চিত। এরূপ 
অবস্থায় সেন্টণল ব্যাঙ্ক সমূহকে তাহাদের প্রাপা টাকা কি ভাবে 
আদায় হইতে পারে তদ্ধিষয়ে সাহাধা করাই বর্তমানের প্রধান 
সমস্তা। এই সময়ে উহাদিগকে উহাদের নিকট আমানতী টাকার 
শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তন যোগ্য 
অবস্থায় রাখিতে উপদেশ দেওয়। উহাদিগকে পরিহাস করারই 


নামান্তর । আমরা একথ। দু নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি য়ে 


বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে এমন একটীও সেন্টণাল কো- অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক নাই যাহা উহার আমানতী টাকার শতকরা ৩০ হইতে 
৪০ ভাগ নগদ ও সহজে নগদে পরিধর্তনযোগা অবস্থায় বপান্তরিত 
করিতে পারে। কাজেই রিজা্ ব্যাঙ্ক উহ্ঠাদিগকে যে সাভাযোর 
আশা দিতেছেন উহাদের নিকট তাহার এক পয়সাও মূলা নাহ । 
অবশ্য প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের অবস্থা স্বতন্ত্র এবং উহা রিজাভ 
ব্যাঙ্কের সর্ত প্রতিপালন করিতে পারে। কিন্তু গ্রয়োজনের 
সময়ে সেপ্টাল ব্যাঙ্কগুলিকে সাহাঘা করিবার জন্যই প্রাদেশিক 
ব্যান্কের অর্থের প্রয়োজন । এই সেন্টণাল ব্যাঙ্কগুলিঈ যদি বর্তমান 
ঘুরবস্থ। হইতে মুক্তিলাভ ন! করে ভাতা হইলে পাদেশিক বাঙ্ক 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাক! লইয়া কি করিবে এবং উহা 
কি ভাবে কৃষকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে ? 

উহা! বর্তমানের অবস্থা । কিন্ত বর্তমানের এই অস্বাভাবিক 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়। সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ যখন রিজা ব্যান্থের 
নিদ্দেশমত উহাদের নিকট গচ্ছিত টাকার শতকরা ৩০ হইতে ৯০ 
ভাগ নগদ ও প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটিতে নিয়োজিত করিবার 
শক্তি অজ্ঞজন করিবে তখনও কি সেপ্টগল ব্যাঙ্ক সমৃতের পক্ষে এই 
সর্থমত কাজ করা সমিচীন হইবে ? সমবার বাহক সমূহ প্রধানতঃ 
কৃষিখণ সরবরাহের জন্য পরিকল্পিত এবং সাধারণ জয়েণ্ট টক 
স্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা হতে পারে না। এইসব বাস্ক 
যাহাতে আমানতকারীদের দাবী মাত্র তাহাদের প্রাপা টাক। 
পরিশোধ করিতে পারে ভজ্জন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ নগদ 
ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হইবে-সন্দেহ 
নাই । কিন্ত কৃষকের পক্ষে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘদিনের মেয়াদী-_এই 
উভয় শ্রেণীর ঝণেরই প্রয়োজন । সেপ্টাল ব্যাঙ্ক সমুহের চেষ্টায় 
দেশের সব্ধত্র যদি গুদাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইসব গুদামে 
জমাকৃত কষিজাত পণোর জামীনে যদি এই সব ব্যাঙ্ক কখককে 
টাকা ধার দেয় তাহা হইলে উহাতে কুষকের স্বল্প মেয়াদী খণের 
সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থায় 
সেপ্টাল ব্যান্কের প্রদত্ত টাকাও বিপদাপন্ন হইবার এবং বেশী দিন 
আটক পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্কগুলি 
যদি কৃষককে মাত্র স্বল্প সময়ের মেয়াদে টাকা ধার দিয়াই 
কর্তব্য শেষ করে তাহা হইলে সমবায় আন্দোলনের একটি 
প্রধান উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়। যাইবে । এরূপ অবস্থায় নগদ ও 
সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তনযোগ্য দাদনের উপর অত্যধিক 
জোর ন1 দিয়া সেপ্টাল ব্যাঙ্ক সমূহ যাহাতে নিরাপদ ভাবে 
কৃষককে দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিতে পারে তদ্বিষয়ে 
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ভ্ভাল্পভীম্ম ক্কাল্রাঁলা স্পিল্ 
মিরার কারিনার ররর লারা লারারারিরাররে রর 


গত ১৯৭ সালে ভারতীয় কারখান। সমুক্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য ভারভ সরকার কর্তকি যে কারখান। আইন জারী তয় 
তদন্ুসারেই বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারখানা 
সমূহে কাজ চলিতেছে | এহ আইনের বিধান আন্ুসারে যে স্থানে 
দৈনিক ১৭ বা ততোধিক মজুর কাজ করিয়া থাকে তাহাকে 
কারখানা বলিরা গণ্য করা হয় । ভবে উক্ত আইনের বিধানমত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহ ইচ্ছা! করিলে যে স্থানে দৈনিক দশ বা 
ভাতাধিক মজুর কাজ করিয়। থাকে সেই স্কানকেও কারখান। বলিয়া 
ঘোষণা করিতে পারেন । 

ভারতবধে বর্তমানে ছোট, মাঝারি ও বুভদাকার ব্ভবিধ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে | উহার মধ্যে যে সব গ্রতিষ্জানে দৈনিক 
দশ জনের কম মজুর কাজ করিয়। থাকে তাহা কারখান। বলিয়া 
গণা হয় ন।।  ভারতবধষে এঠ ধরণের শিল্পগুতিঙানের সংখ্য। 
অনেক এবং এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মারফতে যঠ লোক জীবিকা 
সংস্থান করে তাভার পরিমাণ কম নহে । কিন্য এসব প্রন্িগানের 
সংখ্যা এবং উহাতে নিযুক্ত বাক্তিদের সম্বন্ধে কোন তথ্যতালিকা। 
সংগৃহীত হয় না। কাজেই ভারতে শিঞ্পপ্রচেষ্টার প্রসার কি 
সঙ্গত হইতেছে তাহা বুঝিবার পক্ষে ভারত সরকার কতকি 


একমাত্র ভাবলম্বন । 

শারহসরকার সম্প্রতি গত ১৯৬৭ সালে ভারতীয় “কারখানা? 
সমূহ সম্বন্ধে তথাতালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন । এই তালিকাতে 
দেখা যায় যে গত ১৯৩৭ সালে ভারতবধে কারখানার সংখ্যা ছিল 
৯ হাজার ৮৬৩৬ এবং এইসব কারখানাতে প্রতাহ গড়ে ১৬ লক্ষ 
৭৫ হাজার ৮৬৯ জন মজুর কাজ করিত। গত ১৯৩৬ সালে 
ভারতবষে কারখান! এবং সমস্ত কারখানায় নিযুক্ত নুরের 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯ হাজার ১৮৯ এবং ১৫ লক্ষ ৬১ 


উহ্ণাদিগকে সাহাযা করিতে হইবে । কিন্ত আন ব্যাঙ্কের হ্যায় 
সমবার ব্যাঙ্ক আ্বপ্পসময়ের মেয়াদে আমানত গ্রহণ করিয়া তাহ। 
দীঘদিনের নেয়াদে দাদন করিতে পারে না। এই গলদের জন্যাই 
বর্তমানে দেশের সমৃদ্ধ সেপ্টল ব্যাঙ্কগুলির এত দ্ু্চশী ঘটিয়াছে। 
ভবিষ্যতে এই ভুলের পুনরানুন্তি করিতে কেহ চাতিবে না । সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলির ভাতে যদি দীর্ঘ দিন আন্ত পরিশোধের সর্তে টাকা 
আমানত করিবার বাবস্থা করা যাঁর তাহা হইলেই এইসব ব্যাঙ্ক 
কৃধিঞণ সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তৃব্য পালন করিতে পারে। 
এই বিষয়ে রিজাভ ব্াঙ্কের একটা ঝড়রকম দায়িত রহিয়াছে । 
রিজা ব্যাঞ্চ যদি এই বিষয়ে অবহিত হন তাহা হইলেই আমরা 
স্থখী হইব । রিজার্ড ব্াঙ্কের যে পকার প্রভাব প্রতিপত্তি 
রহিয়াছে তাহাতে উহ্ঠার। ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দেশের লোকের 
নিকট হঈতেই হউক অথবা নোট ছাপাইয়াই হউক প্রয়োজনীয় 
টাকা সংগ্রহ করিয়া হাহা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির হাতে দীঘ 
দিনের মেয়াদে দাদন করিবার জন্য ন্যস্ত করিতে পারেন । 
এই ধরণের কাজে রিজা্ ব্যাঞ্ক যে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের 
সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই । নোট ছাপাইবার কথা শুনিয়। অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইতে 
পারেন। কিন্তু আমাদের দেশেই এই বিষয়ে একটা অহেতুক 
আতঙ্কের ভাব বর্তমান রহিয়াছে । দেশের ধনসম্পদবুদ্ধিমূলক 
কাজের জন্য নোট ছাপাইয়া তাহ! সুনিযন্ত্রিতভাবে বায করিলে 
তাহাতে যে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়। হুয় না এবং উহার ফলে 
দেশ যে বন্প্রকারে উপকৃত হয় আধুনিক কালে এরূপ 
অনেক নজীর আছে । 
ও 


হাজার ৯১৭। কাজেই এব বৎসরের মধো ভারতবর্ষে কারখান। 
শিল্পের অনেক উন্নতি হইরাছে উহ। বুঝ। বার । আলোচ্য বৎসরে 
ভারতবধে মোট ৯৮৭টা নৃতন 'পার্খান। স্ভাপিত হয় এবং 
৩১৩টা পুরাতন কারখান। উঠিয়া যায়। কাজেন এই বৎসরে পুর্ব 
বংসরের তুলন।র কারখানার সংখ্য। মোটনাট ৬৭*টী বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্ত ১৯৬৭ সালে ভারতববের সকল অপ্ণলে কারখান। শিল্পের 
সমভাবে প্রসার হয় নাই । এই বংসরে সংযুক্ত প্রদেশে ১৩টা 
এসং ব্যাঙ্গালোর ও কুর্গে €টা করখান। কমিয়া যায়। কিন্ত 
মাঙাজে ৯০১টা, বোস্বাইয়ে ১৮€৫টী, পাঞ্জাবে ৫১, মধা প্রদেশ 9 
বেরারে এটা, সিন্ধৃতে ১৯টী, বাঙ্গলার ১৭টা এবং আসামে ১৭টা 
কারখান। বুদ্ধি পায়। মদুপের হিসাব ধরিলে দেখা ঘায় যে ১৯৩৬ 
সালের হুলনায় ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন অক্চলের কারখানার 
নধো বোশ্বাইয়ের কারখ্নু] ক্টনৃতে নিযুক্ত মজুরের সংখা। ৪৩ 
৬হাজর 5৩৬ জন, লাঙ্গলার় ৬৫ হাজার ১৯৩ জন, নাদ্রাক্তে ১৫ 
হাজার ৮৬০ জন, সংঘুক্ত প্রদোশে ৫ হাজার ৯০১ জন, পা্জাবে 
৫ হাজার ৫১১ জন, বিহারে ৩ হাজার ৭৯৩ জন এবং সিঙ্ুতে 
হাজার ৫৬১ জন মজুর বুদ্ধি পাইয়াঞ্ছে । উহ; হইতে মনে তয় 
যে ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজে সবচেয়ে বেশী সখ্যক নৃতন কারখানা 
স্থাপিত হইলেও উহ। ক্ষুদ্র আকারের ছিল । পক্ষান্তরে এই বৎসরে 
বাঙলার কমসংখ্যক কারখানা স্থাপিত তইলেও উহা অপেক্ষাকৃত 
অনেক বৃহদাকীর ধরণের কারখানা ছিল। 
আলোচ্য বতসরে দেশে যে সনস্ত নৃতন কারখানা স্থাপিত 
হয়াছে তাহার হিসাব হইতে সমষ্টিগতভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
ধবাশর শিল্পের কিরূপ প্রসার হইয়াছে তাহার আভা পাওয়া 
যায়| এই বৎসরে ভারতবধষের তস্ত জাতীর কারখানার মধ্যে 
কাপড়ের কলের সংখ্যা ৬৩৮ হইাতে ৩৫১টি, গেক্জী ও মোজার কের 
সংখা ১০৮ হইতে ১১৪টী, রেশমী বন্ত্রের কারখানার সংখ্যা ৪১ 
হইতে ৬৯টী এবং পশমী বন্ত্রের কারখানার সংখ্যা ১০ হইতে 
১৩টিতে বুদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য জাতীয় ও তামাকজাত দ্রব্যের 
কারখানার মধো এই বৎসরে চাউলের কলের সংখা! ৯৭৬ হইতে 
১০৬১টি এবং বিস্কুট কেক ইত্যাদি কারখানার সংখা! ৯০ হইতে 
»প্টাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রং ও রাসায়নিক দ্রবা সংশ্রিষ্ট 
কারখানার মধ্যে এই বৎসরে দেশলাইয়ের কারখানা এ৪ হইতে 
১০৫টী, রঞ্জন ও বোলাইযের কারখানা ৫৬ হইতে ৭৯টী, তৈলের 
কারখান। ২৩০ হইতে ২৫১টি এবং সাবানের কারখানা ১৮ হইতে 
১১টি বৃদ্ধি পাইয়াছে । ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মধো সাধারণ- 
ভালে ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কাজের জন্য স্থাপিত কারখানার সংখ্য। 
এই বৎসরে ২৮৯ হইতে ৩১০টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে 
শন্যান্বা শ্রেণীর কারখানার সংখ্যার তেমন কিছু ইতরবিশেষ হয় নাই। 
উপরে যে হিসাব দেওয়। ৩ইয়াছে তাহা যে সমস্ত কারখ|নাতে 
সারা বৎসর ধরিয়। কাজ চলে সেই সব কারখানার হিসাব । কিন্তু 
ভারতবধষে এরূপ বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেখানে বৎসরে 
একটা নিন্দিষ্ট সময়ে মাত্র কাজ চলে এবং অন্য সময়ে উহাতে কাজ 
বন্ধ থাকে। ভারতীয় চিনির কলসমূহ এবং চায়ের কারখানাসমূহ 
এই শ্রেণীর কারখানার অন্যতম । এই শ্রেণীর কারখানার 
ভিসানে দেখা যায় যে ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে 


ভারশ্বষে চিনির কারখানা ১১৩ হইতে ২৫০টি এবং চায়ের 
কারখান। ১০২৫ হইতে ১০৩৭টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে । এই তশ্রণীর 


অন্যান্ত কারখানার মধ্যে ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সাল 
চাউলের কলের সংখা! ২৫টি, হাড় গুড়া করিবার কারখানা 


( ৩১১ পৃষ্ঠায় ভ্্টবা ) 


ৃ 2 
স্বজ্্রশ্শিল্লেন্ল ওএঙলান্দ্রে শ্যাল্েন্্ ক্তুন্য 


( শ্রীস্ুরেন্দ্রন্দ্র বনু ) 
িনিরীরানি 2 ডিজি তত রি নিস রিতার জরি 


এক সময়ে বাংলাদেশ ভারতের বন্ুসংখাক বৃহৎ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের লীলাভূমি ছিল। কিন্তু পরবস্তরীযুগে বাংলার এই 
শিল্পানুরাগের তিরোধান হয়। সরকারী চাকুরীর মোহই এই 
যুগের নিষ্ষিয়তার প্রধান কারণ । শিল্প-ব্যবসায় বাংল। দেশে যখন 
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে পতিত হয় তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ 
করিয়। বোম্বাই, শিল্লোননতির দিকে মনোযোগ প্রদান করে এবং 
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । বর্তমান প্রবন্ধে শুধু বস্ত্রশিল্প 
সন্বন্ধেই সংক্ষিপ্রভীবে আলোচনা করিব । বন্ত্রশিল্পের পক্ষে ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলায় দ্রুতগতিতে কাপড়ের কলের সংখ্যা 
বৃদ্ধির মূলে দেশবাসীর শিল্পবাণিজযর প্রতি যে অগ্নরাগ দষ্ট 
হইতেছে আমরা তাহাই বিশ্লেষণ৭ফাসচত-১০ষ্টা করিব । 


১৯৩৫-৩৬ সালে প্রকাশিত ভারতীয় যৌথ কোম্পানীসমূহের 


বিবরণ হইতে দেখা ষায় যাংলা দেশে প্রায় ৭১টী কাপড়ের কল 
রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে এবং ইহাদের বিক্রীত এবং আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও 
৩ কোটী ৪৬ লক্ষ ৫৫ হাঁজার টাকা । এক একটী মিলের 
আদায়ীমূলধনের পরিমাণ গড়ে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা । একটা 
কাপড়ের কল চালু করিবার পক্ষে ইহা! খুবই অপ্রচুর | এই আদায়ী 
মূলধনের সমস্তই মিলের বাড়ী এবং আস্বাবপত্র প্রভৃতি স্থায়ী 
সম্পত্তির জন্য বায়িত হইয়া যায়। উল্লিখিত ৭১টা কাপড়ের কলের 
মধ্যে মাত্র ২৫টী মিলে আধুনিক ধরণের টাকু এবং তাত রহিয়াছে । 
টাকু এবং ভাতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১২ এবং ৯ 
হাজার ৩ শত ৮৫। প্রতি মিলের আদায়ী মূলধন গড়ে ৪ লক্ষ ৮১ 
হাঁজার টাক। ধরিলে এই ২৫টা মিলের সাকুলা আদায়ী 
মূলধনের পরিমীণ ১ কোটী টাকার উপর দীড়ায়। কিন্ত ১ লক্ষ 
টাকু এবং ১ হাজার তাত বিশিষ্ট সেন্টণল ইগ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং 
এবং ম্যান্মুফেক্চারিং কোম্পানীর ৯৭ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের 
প্রায় সমস্তই গৃহ, কলকব্জা এবং অন্যান্য আস্বাবপত্রের জন্য ব্যয় 
' করা হইয়াছে । আদারী মূলধন দ্বারাই স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা 
হয়। তুলা এবং সঞ্চিত উব্যাদির মূলা এবং কীচা মাল হইতে 
তৈয়ারী মাল পাইতে যে সময়ের বাবধান থাকে তাহার দরুণ 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধন হইতে কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ অদ্ধেক হইয়া থাকে । কীচামালের মূল্য কাচামাল 
হইতে তৈয়ারীমাল প্রস্ততের খরচ, যে সমস্ত দ্রবাদি ধারে ক্রয় 
করা হয় ভাহার মুলা পরিশোধ এবং দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের 
জন্যই কাঁ্য্যকরী মূলধনের প্রয়োজন (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত 


কমিটা)। কাজেই কার্ধাকরী মূলধন সংগ্রহও একটা বিশেষ 


সমস্যা | 

বাংলাদেশে শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার দ্বারা স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ 
করা হইয়! থাকে । বাংলার মূলধনের স্বাভাবিক জড়ত! এবং 
বাঙ্গালী জাতির ভূসম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করার যে স্বভাবজাত 
অনুরাগ আছে তাহার ফলে এই প্রকার শেয়ারের জনপ্রিয়তালাভ 


সময়সাপেক্ষ। কিন্ত কিছুদিন যাবৎ দেশীয় শিল্পকে মূলধন এবং 
পরিশ্রম দ্বারা সাহাযা করিবার একটী আশাপ্রদ লক্ষণ বাঙ্গালীদের 
মধ্যে দেখা গিয়াছে । দশটাকা মুল্যের শেয়ার ১০০্টা এবং 
উচ্চতরমূল্যের শেয়ার ১৫টা করিয়া একসঙ্গে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করা বাংলার কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে খুবই সঙ্গত হইয়াছে । 
যাহাদের মূলধন সামান্য, এই বাবসায়ে তাহারাও এই সমস্ত শেয়ার 
ক্রয়ে অগ্রসর হইতে পারিবে । “তালিকাভুক্তকরণ কমিটিসমূহের' 
সুপারিশ অনুসারে শেয়ারগুলি ষ্টক্‌ এক্সেঞ্জের অস্ততুক্ত করা হইলে 
এই সমস্ত শেয়ারের জামিনে বাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়! 
অধিকতর সহজ হইবে। ষ্টক্‌ এক্সচেঞ্জ এই ব্যপারে বিশেষ 
সহায়তা করিতে পারে । এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ এবং বাঙ্ক- 
সমূহ এই সমস্ত শেয়ারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবে । 
আসল কথা এই শেয়ার ক্রয় করিয়া জনসাধারণকে এই সমস্ত 
মিলের সহায়ত করিতে উৎসাহিত করা । ডিবেধগর বাহির করা 
স্থায়ী মূলধন সংগ্রহেরই একটা উপায়। কিন্তু কীপড়ের কলের 
ডিবেঞ্চার এখন পধ্যন্তও জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় 
নাই । মাত্র ১।১টী মিলে এই ডিবেঞ্ণার প্রথ। অবলম্ষিত হইয়াছে | 
বেশী টাকায় আসল পরিশোধের নিশ্চয়তা এবং ডিবেঞ্চারসমূহ 
শেয়ারে পরিণত করার পক্ষে আরও অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান 
প্রভৃতি উপায়ে এই সমস্ত ভিবেঞ্চারকে আকর্ষণীয় এবং লাভজনক 
করিয়া তোলার সংপ্রচেষ্টা হঈতে পারে। ডিবেধ্াার জনপ্রিয় 
করিবার জন্য প্রথম হইতেই উহা। শেয়ারে পরিণত করার ব্যবস্থা করা! 
প্রয়োজন । ডিবেঞ্চার ইন্থ যাহাতে খুব আকর্ষণীয় হয় ভঙ্জন্ 
উপদেশ এবং সহযোগিত। দ্বারা এই মিলগুলিকে সাহাযা করা 
ব্যাঙ্ক সমূহের কর্তব্য। 

এখন কাধ্যকরী মূলধন সংগ্রহের সমস্ত সম্পর্কে আলোচন৷ 
করা যাকৃ। দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ এবং কলকন্জা সম্প্রসারণের 
জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় আমেদাবাদ এবং বোস্বাইএ তাহার 
জন্য জনসাধারণ হইতে আমানত গ্রহণ করা হইয়। থাকে | ল্যাঙ্কা- 
শায়ারের কাপড়ের কল সমৃহে্ড অনুরূপ ব্যবস্তা প্রচলিত আছে । 
ডাঃ লোকনাথম বলেন যে, এই প্রকারে মূলধন সংগ্রহের সাফল্যের 
মূলে রহিয়াছে ব্যাঙ্কব্যবসায়ের প্রথম যুগ। তখন সর্বসাধারণের 
অর্থ ধনী বণিকসম্প্রদায়ের নিকট গচ্ছিত রাখা ব্যতীত উপায়াস্তর 
ছিল না। বোশ্বাইএ এই ব্যবসা ক্রমশ: উঠিয়া যাইতেছে বটে। 
কিন্ত বস্ত্রশিপ্পের মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে আমেদাবাদে এই 
প্রথার প্রচলন খুবই বেশী । আমেদাবাদে সাধারণতঃ সাত বৎসরের 
জন্য ডিপোজিট গ্রহণের নিয়ম উদ্ভব হইয়াছে । ইহার অধি- 
কাংশই একটী মিলের প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রায় এক চতুর্থাংশের 
পরিমাণ হয় এবং বাড়ী, কলকল্জা ও অন্যান্থা আস্বাবপত্রের জন্যই 
ব্যয়িত হইয়া থাকে । এই আমানতের প্রধান আকর্ষণ এজেন্সী 
কমিশনের শেয়ারে অধিকার পাওয়া। পোষ্টাল ক্যাস্‌ 
সার্টিফিকেট ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় বোম্বাইএ শিল্পপ্রতিষ্ঠান 


২৬লে ভূন, ১৯৩৯] 





হইতে বহু অর্থ চলিয়া যাইতেছে এবং এইরূপ ডিপোজিট প্রথারও 


বিলোপ ঘটিতেছে। ইহা হইতে মনে হয় স্থায়ী মূলধন হিসাবেও 
এই সমস্ত ডিপোজিটের উপর নির্ভর করা খুবঈ আশঙ্কাজনক। 
অধিকস্ত কালক্রমে এই আমানত প্রথা বিশেষ বিপদের কারণস্বরূপ 
হইয়া থাকে । জনৈক খ্যাতনামা ব্যাঙ্কার এই ডিপোজিট 
ব্যবস্থাকে নাম দিয়াছেন “সবসময়ের বন্ধু” । ইহার পরিবর্তে অন্য 
ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া বাঞ্ধনীয়। বাংলায় ইহার প্রচলন মোটেই 
নাই । জনসাধারণ ব্যাঙ্কেই টাকা গচ্ছিত রাখে । কাজেই বাংল। 
দেশে একমাত্র ব্যাঙ্কসমূহই আমেদাবাদের “ডিপোজিট প্রথার 
কাধ্য করিতে সক্ষম । এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে দাড় করান 
ব্যাঙ্কসমূহেরও কর্তব্যের মধ্যে | "ব্যাঙ্ক এই কাধ্যে অগ্রসর হইলে 
তাহাদিগকে জনসাধারণের অর্থ বিশেষ পরিমাণে আমানত হিসাবে 
পাইতে হইবে । বাঙ্গালী পরিকল্পিত ব্যাক্ষমমূহ সাধারণতঃ অল্প 
মূলধনসম্পন্ন এবং জনসাধারণের সাহাযা ব্যতিরেকে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 
ব্রৈবাধিক ক্যাস্‌ সার্টিফিকেট এবং পঞ্চবাধিক আমানত জনপ্রিয় 
করিয়া তোলার চেষ্টা করা ব্যাঙ্কসমূহের কর্তবা এবং দীধকালের 
মেয়াদী দাদন হিসাবে এ অর্থ বাংলার বস্্রশিল্পের উন্নতিকল্পে 
নিরোগ করা যাইতে পারে । জনসাধারণ যদি উৎসাহিত হইয়া 
সহযোগিতা এবং অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হন তবেই 
এই পরিকল্পনার সফলতা লাভের আশা আছে। বাংলায় যে 
কয়েকটী কাপড়ের কল আছে শাহাদের দ্বারা এই প্রদেশের মোট 
প্রয়োজনীয় বন্ধের মাত্র এক পঞ্চমাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে । 
বাংলার সাকুলা বান্দর চাহিদা মিটাইতে হইলে নূতন করিয়। আরও 
৫০টী মিল পতিফ্া করিতে হইবে । কিন্তু বাংলার কাপড়ের কল 
সগৃহ উপযুক্ত পরিনাণ মূলধনের অভাবে প্রারস্তেই বাধা পাইয়া 
থাকে । দেশের শিল্পোন্নতিতে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপুর্ণ স্থান রহিয়াছে , 
কিন্ত ধনীসম্প্রদায়ের যথোচিত সহানুভূতি পাইলে তাহারা স্বীয় 
কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারে । ব্যাঙ্কসমূহ কাপড়ের কলের 
কাধ্যকরী মূলধণের চাহিদা বছুলা:শে সিটাইতে পারে এবং গুদাম- 
জাত তৈয়ারী মালের জামিনে টাকা ধারও দিতে সক্ষম । কিন্ত 
আমানতী টাকার মিয়াদ অল্পদিন বিপায় ব্যাঙ্কের টাকা দীথকালের 
মেয়াদী দাদনে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর হয় না। জনসাধারণের 
জাহায্য পাইলে এবং উপরোক্ত প্রস্তাব কাধ্যকরী করিতে পারিলে 
দীর্ঘকালের জন্ত যে মূলধনের প্রয়োজন হয় ব্যান্থসমূহ তাহার 
কতকাংশ সরবরাহ করিতে পারিবে | জান্মানীতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার 
ম্যানেজার কিন্ব। উচ্চপদস্থ কম্মচারীকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কাপড়ের কলসমূৃহ্ এই 
ব্যবস্থ। অবলম্বন করিয়া ব্যাঙ্কের সহায়তা লাভ করিতে পারে। 
ইহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কন্মনীতির উপর ব্যাঙ্কের বিশেষ কর্তৃত্ব 
থাকিবে এবং ইহা পরস্পরের পক্ষেই স্থনিধাজনক। অধুনা 
বাংলায় প্রায় ১৪টি নৃত্তন কাপড়ের কল রেজিদ্রিকৃত হইয়াছে এবং 
ইহার দ্বারা এই প্রদেশে শিল্পান্ুরাগবৃদ্ধি সূচিত হয়। জন- 
সাধারণের সক্তিয় সহানুভূতির উপর ব্যাঙ্ক এবং শিল্পপ্রতিষ্টানের 
সহযোগিতা! হইলেই এই প্রচেষ্টা সাফলা অজ্জন করিতে সক্ষম 


হইবে। 


আর্খিক্ষি গরু 


৩১১ 
( বন্শিল্পের প্রসারে ব্যাঙ্কের কর্তবা ) 
১টা, তৃলা হইতে বীজ ছাড়াইবার কারখানা ১৩টি এবং পাট 
বেলবন্দী করিবার কারখান! ৭টি হাস পাউয়াছে। 
গত ১৯৩৭ সালের শেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অধ্চাল যে ৯ 
হাজার ৮৬৩টি কারখান। ছিল তাহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে 
কারখানা! ও উহাতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা এইরূপ ছিল-- 





স্থান কারখানার সংখা। নিযুক্ত মজুর 
মাদ্রাজ ১৭৮৬ ১৮৬৬৩০- 
বোহ্বাই ১৭৯৬ ৪৩৫২০৭ 
সিদ্ধ ৩১১ ১৭৮৫১ 
বাঙ্গল! ১৬৯৪ ৫৬৬৪৫৮ 
সংযুক্ত প্রদেশ ৫১৯ ১৫৩৪৮৪ 
পাঞজাব ৭৯৮ ৬৯৪৭৩ 
বিহার ২৯৫ ৯০৪৬৯ 
উড়িষ্যা ৭১ ৪১১২ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৭৬৭ ৬১১৮৬ 
আসাম ৭৩৪ ৪৮৫১৫ 
উ: পঃ সীমান্ত প্রদেশ. ১৯ ১৩৭১ 
“বলুচিস্থান ০০ ১৯৬৬ 
»* মাজনীর মাডওয়ার ৪১ ১৩৬৬৯ 
দিল্লী ৬৮ ১৩৯৫৭ 
বাঙ্গালোর ও কুর্গ ৬১ ১৪৭৪ 
বাঙ্গলার কারখানা এবং কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখা! 


দেখিয়া এই প্রদেশের অধিবাসীদের আনন্দিত হইবার কিছু নাই। 
কারণ এহ প্রদেশের বড় বড় কারখানাগুলির প্রায় সমস্ত 
হডরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয়। 








একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসাদান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বাদ্ধকোযর বা পোসম্তবর্গের জন্য আধিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব। 


প্রতি বংসরই সহস্র সহস্র স্থুধী ভদ্রমগ্ডুলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আঘিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা করেন 


্কাল্র 
*২০ল্লিতল০্উালইই*” ভারতের সর্ববাপেক্ষ। সরদৃঢ় ও 
জম্বভিক্স ভ্কীন্বন্ন ীমা এ্রভিষ্টাল 
অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনি 
“২ ভ্িস্সেপ্টালেলল্র”” শ্বীমা গ্রহ কবর 


বিস্তারিত বিবরণের জন্ নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন 


ওরিয়েন্টাল 


গভর্ণমেণ মিকিউরিটি লাইফ এিওরেখা কোং লি? 
হেড আফিস-_ বোম্বাই 


কিস্া 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


গল্লিত্্টীল এ্রানিওল্লেলন ন্বিক্ডি০ 
২নং ক্লাইভ 'রো, কলিকাত। 


ফোন নং-কলিঃ, ৫৭5 


স্থাপিত-_১৮৭৪ 





টি 


চি 


আছিল ছুলিল্লাল্ল শল্াপনন্্র 


০2525555255 


বিদ্যুত কারখানার উপর সরকারী কর্তৃত 
বঙ্গীয় বাবস্থা পরিঘদে গত ১৯৩৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ তইতে মি: অ্রবাবদ্দণী এবং মিঃ সবকার জানাইয়াছিলেন যে 
কলিকাতার বিদ্বাত কারখানাকে সরকারী কর্তান্বে আনার জন্থ চেষ্টা করা 
ভইতেছে । গত ২১শে তারিথ বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদে এসমদ্ধে এক প্রশ্নের 
উত্তৰে শিল্পমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর জানান যে এ সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট 
তৈয়ার করিবার জন্া বাঙ্গলা সরকারের ইলেকট্টাকেল এডভাইমর 
মি: রেডক্রিপ্টকে ভার দেওয়া হইয়াছে । বাঙ্গলা মরকারে শ্রমমন্ত্রী মি: সুরাবদ্দী 
গত ডিসেগ্কর মামে ইংলগে গমন করিয়াছিলেন । তিনি লগ্নে থাকা কালে 
ইলেকটি,ক সাগ্রাই কপৌরেশনের কয়েকজন ডিবেক্টানের সহিত দেখা সাক্ষাৎ 

করেন। ভাহার। তাহার নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। 


গত ২১শে জুন লগ্ডনে লছ ইঞ্চকেপের মূত্া হইয়াছে । তাহার আসণ 
নাম ছিল কেনেথ মাকে 1 তিনি মেসার্স ম্যাকিনন মাকে কোম্পানীর 
প্রধান অংশিদার এবং পি এগড এ ট্রিমসিপ কোম্পানীর ডিরেইর ছিলেন । 
মৃতাকালে তীহার বম ৫২ বতমর হইয়াছিল 


ভূমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রিসাচ্চ অব. সয়েল কনজারভেটিভ সাভিস এর 
প্রধান কম্মকর্তা ডাঃ লাওডারমিল্‌ শীত্বই পেলেষ্টাইনে গমন করিবেন । সেখানে 
তিনি বন্যা ও ভূমি সংরক্ষণ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তদ্ববিষয়ে পরামশ প্রদান 
করিবেন । ডাঃ লাওডারমিলু বর্তমান সময়ে জগতের সর্ধপ্রধান ভি 
বিজ্ঞানবিদ বলিয়া স্ুপরিচিত। 


জাতীয় শিল্প পরিকল্পন। কমিটির কার্য 


সম্প্রতি বোম্বাইথে জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির যে অধিবেশন হইয়া 
গিরাছে ডাঃ বাধাকমল মুখার্জি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । কলিকাতা 
পৌছ্িয়া ভিনি এক বিরুতিতে বলেন-কংগ্রেস প্লানিং কমিটি ভারতের 
জনসাধারণের জীবনযাঙজার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দশ বংসরের জন্য একটি 
পরিকল্পনা প্রস্থত করিতেছেন এ পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত তইলে এদেশের 
জাতীয় সম্পদ দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ বুদ্ধি পাইবে | শিল্প বিশেষজ্ঞদের লইয়া 
অনেকগুলি কমিটি গঠন করা হৃইয়াছে। স্থান অন্রপাতে বড়, মাঝারি ও 
ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে তাহা তাহারা স্থির করিবেন। বড় 
বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মলধন সরবরাহ কর] সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবনের জন্য 
একটি কগিটি গঠন করা তইাছে | কুটির শিল্প ও যন্ত্র শিল্পের ভিতর সহযোগ 
রাখা ও কুটির শিল্পের জ্বা সপ্তায় বৈদ্রাতিক শক্তি ও যন্থ সরবরাহ করা সম্পর্কে 
প্রানিং কমিটি লক্ষা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদ্যুৎ শক্তি, কয়লার 
খনি ও ধাতব পদার্থের জন্থা বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন কর! হইয়াছে । তাহারা 
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন । কুষ্টি সন্বন্বীয় 
পরিকল্পনার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । কৃমির উর্রা শক্তি বৃদ্ধি 
ও বন্যা প্রতিরোব প্রতি সম্পর্কে উপায় আলোচনার জগ্ত বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত 
রা হইয়াছে । ভারতের লোক লংখা! বিষয়ের গবেষণার জন্য ছুইটি কমিটি, 
ব্যবসা বাণিজা, যান বাহন ও অর্থ সংস্থান বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং সাধারণ শিক্ষা, মেয়েদের সামাজিক অর্থিক ও আইনগত 
অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্ঠ ম্পেশ্তাল' কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। 
বিভিন্ন বিষয়ে পরিকপ্পননা তৈয়ারের জন্য ভারতের বড় বড় স্বদী বৈজ্ঞানিক ও 
বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ কর] হইয়াছে । 


রুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি নির্্মীণ 


বাঙ্গলা সরকারের এমপ্রয়মেণ্ট এডভাইসার ডাঃ নবগোপাল দাস সম্প্রতি 
বাঙ্গলার বেকার যুবকপিগকে বেকারি বিজনেম্‌ অথাৎ কটি, কেক) বিস্কুট, 
পজেন্স প্রস্ততি নিম্মাণের ব্যবমা অবলঙ্গনের পরামর্শ দির] এক বিবুতি প্রকাশ 
করিয়াছেন। এ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে ধাঙগল। প্রদেশে এখন পরাস্ত 
বেকাৰি বিজনেসে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনোপায় বিধানের যথেষ্ট স্থযোগ 
সুবিধা রহিয়াছে । এপ্রদেশের মফান্থ "অঞ্চলেও বর্তমানে রুটি, কেক বিস্ুট 
প্রষ্তির চাহিদা খুব বেশী দেখা যাইতেছে । কিন্তু মফঃস্সল সহর সমূহে 
উপযুক্ত বেকারী তেমন না থাকার এ চাহিদা মিটান যাইতেছে না। যে 
পামাগ্ধ মংখাক বেকারী রহিয়াছে তাহাতে বিশুদ্ধ-ও খাটি জিনিষ জৈয়ারের 
বাবস্থা ধিশেষ কিছু নাই বলিয়। দরিদ্র জনসাধারণ ছাড়া ই সব 
বেকারীর তৈয়ারী জিনিষ শিক্ষিত ও ভঙ্গ সম্প্রদায় খরিদ করিতে চান না। 
' অস্ঠসন্ধান ক্রমে জানা গিয়াছে যে খাটি উদ্োা যুবকের। যদি মফঃস্বলে ডিম ও 
মাথন প্রভৃতির সপ্তা ঘোগানের স্রবিধ; দেখিয়া বেকারী প্রতি করে তবে 
তাহাদের পক্ষে উহ্থার খরচ পোষাইয়া প্রতি মাসে ৪০ টাকা হইতে ৫০ টাক] 
সহজেই রোজগার করা সপ্তবপর ভইতে পারে। সাধারণ ধরণের বেকারি 
স্থাপন করিতে দেড়শত টাকা হইতে দুইশত টাক; প্রয়োজন ভওয়ার কথা। 
এ ধরণের বেকারির কাজ ক্রমে প্রসারিত করিয়া মাপিক একশত টাকা আয় 
স্ুবপর হইতে পারে। বেকারি বিজিনেস চালাইতে হইলে রুটি, বিস্কুট, কেক 
ল্জেপ্স প্রভৃতি শিম্মা4 কৌশল জানা দরকার | কলিকাতায় ১০।১ম, চক্রবেডিয়া 
রোডে যে ইগিয়ান বেকারি এগ কমফেকসনারি কলেজ রহিয়াছে তাহাতে 
এ ধরণে শিক্ষা লাউ করা যাইতে পারে । যোট ৩০ টাকা কি: দিয়া সাড়ে 
তিন মাস কাল শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 


পাটের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 


আগামী ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ৭ই জলাই বিকাল চারি ঘটিকার সময় এবং 
৮ই জুলাই ছুপুর ১২টার সময় বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলাসমহে ও বিহার, উড়িসা 
এবং আমাম প্রদেশের এবারকার আবাদী পাটের জমি সম্পকে সরকারী 
বরাদ ঘোষণ। করা হইবে। 


আগামী ১২ই বলাই ছুপুরে বেলা ১২টার সমর বাগালা, বিহার, উডিষা 


ও ই প্রদেশের পাট কমল সম্পর্কে ছাপ! পূর্ববাভায প্রকাশ করা! হইবে। 


অবস্থা সম্পর্কেও বিবরণ 
দেও়া হইবে | বরাদ্দ ও পূর্ববাভাষ রি ঘোষণ! ও প্রকাশের স্থান 
কলিকাতা রাইটার” বিল্দিং। 


শেল হল এ হল ইল শত লক ৯৯ 2৯ ৯ উট ৯৯ 985 ০৯ 
৯ ** 38৯ ** বলল ৯ ইউ ৪ 




















রি ৪ জা 
শ্রযুত মহারাজ যাণিক বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা। 7 
: হেড় অফিস ব্রাঞ্চ | 
আখাউড়া এবি,আর আগরতলা, ত্রাক্মণবাড়ীয়া, ভমজল, | 
ৰা মৌলবী বাজার, ॥ তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ ] 
নেত্রকোণ।, শিলচর । টে 
কলিকাত৷ ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল হটয়াছে। || 

« সাধ,প্রাঞ্চ :-সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 
ৰ শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বংসর যাবৎ ডিভিডেও এ 


নে দেওয়া হইতেছে । ] 
.. যানি টা নার ভট্টাচার্য | 








্ 
রিনি 


২৬শে জন, ১৯৩৯ টু 


আর্তনাদ মরশুমে আমের অবস্থ। 


লক্ষৌ হইতে পাঞ্জাব মার্কেটিং অফিসার যে “ফ্র,ট মার্কেটিং সিরিদ্ঞ” প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে বর্ধমান বংসর যে পকল প্রান প্রধান 
কেন্দ্রে আম জন্মে তথায় অনুসন্ধান করিয়! দেখা গিগ্লাছে যে মরশ্তুমের প্রথম- 
দিকে আমের বিশেষ ভাল অবস্থা দেখা গিয়াছিল। প্রত্যেক "ঘাম গাছেই 
ভাল ঘুকুল 'আাপিয়াছিল এবং উহা হইতে বত্তমান বংসধ বিস্তর 


আম হইরে বলিয়া আশা কর গিগ্াছিল। কিন্তু শিলাবুষটি, 
ঝড় এবং বিগত ফেব্রুয়ারী মানে সামান্য বৃষ্টি হওয়ার জন্য আমের 
গুটি ধরার পক্ষে সমূহ ক্ষতি হয়। কোন কোন কেন্দ্রে নানারপ 


পোকার উপব্রবও দেখা দেয়) এমতাবস্থার মোটের উপর খুব অল্প আমই 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । যুক্ত প্রদেশে জানুয়ারী মাস হইতে 
সেপ্টেম্বর মাস পধান্ত আমের মরশ্থম ধরা হয়। জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে 
আগষ্ট মাসের মধাভাগ পধান্তই এই প্রদেশের আম বিভিন্ন বাজার ছাইয়া 


ফেলে। 


জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ও শিলোননতি 


ইপ্ডিয়ান চেগার অব কমাসম্যাশনাল প্রানিৎ কমিটির নিকট এক স্মারক 
পত্রে উল্লেখ করে যে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্াক্ষেস্তে প্রধান সমস্তা জনসাধা- 
রণের ক্রয় শক্তির অভাব--অতি উৎপাদন নহে । ভ্রনসাধারণের ক্রু শক্তি 
বথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে শিল্পজাভ প্রব্যের কাট তিও সঙ্গে সঙ্গে সৃদ্ধি পাইতে পারে। 
সুতরাং জনলাগাপণের ক্রয় শক্তি যাহাতে বুদ্ধি পায় তাহাই প্রধান লক্ষা হওয়া 
উচিত । শিল্পোল্লোতির ফলে যাহাতে দেশ সমৃদ্ধ হইতে পাবে ততসম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের একটি ব্যাপক কম্মপন্তা গ্রহণ কর! কর্তবা। এই কমিটির মতে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে কলকারখানা ও বুহঘ শিল্পের সহিত প্রতাক্ষভাবে স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত এবং বিভিন্ন শিল্প সন্দ্ধে জরিপ, গবেষণা, বিশেষজ্ঞের 
প্রামশ গ্রহণ এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্প যাহাতে 
শাশ্বরক্ষা করিতে পারে এরূপ সংরক্ষণ বাবস্থ। করা উচিত। 


বরোদ। রাজ্যের শিল্প 
শিল্প বিষয়ে গবেষণার জন্যা বরোদশ রাজো মম্প্রতি গ্রীসায়াজী জবিলী 
সায়েন্স ইনষ্টিটিউট নাম একটি প্রতিষ্টান স্তাপিত হইয়াছে | তাহা ছাড়া 
বরোনা সরকাঁর বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া শিল্প প্রতি্ানসমতের কাজে সহায়তা 
করিবার জনা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এ বংসর বেকেলাইট 
চতয়ারের একটী কারখানা স্থাপনের জনা বরোদা সরকার ২৫ হাজার টাকা 
কর্জজ দিয়াছেন । অপিকস্ক এ কারখানার কাজের সবিধার্থ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের 


জন্য ৫ হাজার টাক। মগ্দ করা! তই 


রাশিয়ার লোকসংখ্য। 


সোভিমেট রাশিয়ায় জন সংখা! গ্রতিবহসলে প্রায় ২০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি 
পাইতেছে। গত জান্সয়ারী মাসের আদম আ্রমারীর হিসাবে দেখা যায় ঘ্ধে 
১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাশিয়ার জনসংখা। ছ্বিল ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ । 
বর্তমানে উহ বুদ্ধি পাইয়া ১৭ কোটি ৫ লক্ষ হইয়াছে : অর্থাৎ এই সময়ের 
সধো জন সংখ্যা শতকরা ১৫৯ হাবে বুদ্ধি হইঘাছে। এই ১২ বৎসরে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইভালী, জান্মানী, ইত্লগু এবং ফ্রান্সের জনসংখ্যা 
যথাক্রমে শতকরা ১১৯, এবং ২'৭ হারে বুদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র 
পনতাস্থিক ইউবোপে এই সময়ের মধো জনসংখা!। মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। তাহার মধ্যে রাশিয়াত্েই ২ কোটি ৩৫ লক্ষ 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। সালে মন্ধে। ও লেলিনংগছ প্রতি হাজারে 
ছন্মহার ছিল ২৭ হইতে ২৯ অথ5 এ সালে বালিন লগুন, পারিস এবং 
নিউইয়র্কের জন্মহ্থার ছিল যথাক্রমে ১৪, ১৩*৬, ১১৫ এবং ১৫৫ | রাশিয়ার 
মোট জনসংখার মধো ১০ কোটি ৪০ লক্ষ লোক রাশিয়ার সোভিয়েট 


ইয়াছে। 


৭৫ 


১৯৩৩ 


রিপাত্রিকে বাদ করে। ইউক্রেন সোভিযেট রিপান্রিকে বাস করে ৩ কোটি 
বাশিয়ায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখা ৭* লক্ষ 7১ 


প্লোক। পোভিনেট 


৩ 


উনি ভুগ্গাঞ, 


৩১৩ 
পরিমাণ বেশী। রি সহরের জনসংখ্যাই প্রায় দ্বিগ্তণ হইয়াছে । 
মঙ্গোতে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ২৭ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ হইয়াছে, লেলিনগ্রেডে 


লোক সংখা ১৬ লক্ষ ১০ ভাজার 
দড়াইয়াছে | ধনতাদ্িক রাষ্টগুলির তুলনায় রাশিয়াতে লোকস'খা। এইরূপ 
বেশী বাড়িয়া যাওয়ার কারণ সেখানকার নৃতন সামাজিক ব্যবস্থা। তবে 
প্রাভদা নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তালিকাতে দেখান হইয়াছে বে জারের 
আমলেও নানারপ যুদ্ধ বিগ্রহ সত্বেও রাশিয়ার জনদ্ংখ্যা বুদ্ধি যাছিল । 
ভারতে রাই ও সরিষার চাৰ 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবধের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজো কি পরিমাণ 
ডমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে শেষ পথাস্ত কি পরিমাণ 
রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইবে তংসম্পর্কে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিয়ে উদ্ধত 
করা হইল :-_ ৃ 


৬৫ হইতে ৩১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩০৪ 








প্রদেশ 9 দেশীয় রাজা আবাদী জমি অচ্ভমিত ফসল 
একর (টন) 

যু্প্দেশ ২৭১৩৭১০ ০০ ৪৩২,০০০ 
পাঞ্জাব ৬২৭,০০০ ১০৬১০ ০০ 
বাঙ্গলা বি পাত, ১১৫২০ ০০ 
বিহার ৃ ৪৯৮১০ ০৪ ১,০৮১০০৪ 
আসাম ৪১০ ৭১০০৩ ৬৩১৩ এ ০ 
সিন ১৪৫,০০০ রর 
ীমাস্ত প্রদেশ ৮৩১,০০০ ১০১০৬ 
মধাপ্রদেশ ৭৩,০০০ ১৬১০০ ৪ 
বোগ্ধাই ২০১৩৩ ৩ ৪১০৩০ 
উচিসা 382৩৫ রহ 
দিল্লী ৩১০০০ ১০৩ 
আলোমার ৪৩,০০০ ৩,০০০ 
বানাদা ১৪১৩০০ ৩০০০ 
হারদারাবাদ ৯১০০০ ৫০০ 
মোট ৫৪,৬২১০০০ মোট ৯১১৭১০৯ ০ 


অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেলের বেতন 
অষ্টপিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ আর মঞ্চিস সম্প্রতি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন 
ছে অঙ্টেলিয়ার নর নিযুক্ত গভর্ণরজেনারেল ডিউক অব কেণ্ট কাধ্যভার 
গণ করিলে পর তাহাকে বাখসরিফ দশ হাজার পাউগু হারে মাহিয়ানা 


দেওয়া হইবে। 


িন্তাব্ষক আধিক পক্ষ 


চল্‌্তি ৰামা ৮২১০০১০০৯০০ ০৭. টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবা ২২০১০০১০০০২ টাকার উপর 
(মাট সন্হথান ১৪০১০ নয টাকার উপর 














বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


আজীবন বীমায়--প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়__প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


ন্যাগন্যান ইন্ঘিএবেশ্স কোং লিঃ 


৭নং কাজিন হাউস ট্রাট, কলিকাতা । 


৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮। 


ফোন ক্যাল ঃ 








৩১৪ 


বোহ্বাইয়ের সিঞ্চ মার্চেন্টস্‌ এসোপিয়েসনের প্রেসিডেন্ট মি: বি, এল, 
বরঞ্ছিয়া সম্প্রতি উক্ত সমিতির বাধিক সভায় বক্তৃতা প্রসর্গে বলেন 
ভারতবর্ষে বর্তমানে ৭ হাজার তাতে কত্রিম রেশম বশ প্রস্তত হইতেছে এবং 
তাহাতে বিস্তর পরিমাণ কৃত্রিম রেশম-্থতা বাবস্ৃত হইতেছে । 
এদেশে কৃত্রিম রেশম-স্ৃতা প্রস্তুতের একটিও কল নাই। ভারত গভর্ণঘেণ্ট 
রুত্রিম রেশম-কুতা সঙ্বন্ধে গবেধণা করিবাপ জগ যে ৮* ভাজার টাকা বায় 
করেন তাহা যদি ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োজিত করা হয় ৩বে এদেশে কুত্রিম 
রেশম-স্তা প্রস্থতের বাবস্থা কর যায়। 


অথচ 


আর তাহা হইলে বর্তমানে এদেশে 
প্রতি বংসর বিদেশ হইতে যে ছুই কোটি টাকার কুজিম রেশম আতা আমদানী 
হয় তাহা বন্ধ হইয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার বাবস্থা হইঙে। পারে । 


পুস্তকের উপর কর 


সম্প্রতি ফ্রান্স দেশের প্রতিনিধি সভায় (চেঙ্গার অধ. ডিপুটীজ ) পুণ্তক 
ও পুস্তকের উপর সক্ধাপিকার সম্বন্ধে একটি বিল পেশ করা হইয়াছে । 
এ বিলে এরূপ বিপান দেওয়া হইয়াছে যে কোন লেখকের মৃতু হইলে 
মৃত্যুর পঞ্চাশ বংমরকাল পর তাহার লিঞুতু গ্র্থ সাধারণের সম্পত্তিতে 
পরিগণিত হইবে। রূপ ভাবে সাধারণের সম্পর্তিতে পরিণত হওয়ার 
পর যে সব গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে তাহার উপর গভর্শমেন্ট একটা কর 
আদায় করিবেন। এইরূপ কর দ্বারা যে আয় হইবে তাহা দ্বারা 
তহবিল গঠন করিয়া দেশের দরিদ্র শিল্পী ও গ্রশ্থকারদিগকে সাহাযোর ব্যবস্থা 
করা হইবে। 





একটা 


রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখান। 

এদেশে রেলের উদ্দিন তৈয়ারের উপযোগী কান্রখানা স্থাপনের সুযোগ 
সম্ভাবনা বিধচেনা করিয়া একটি রিপোটট প্রদানের জন্য বেশওয়ে ষ্্যাপ্ডিং 
ফিনান্স কমিটি কিছুকাল পুব্দে বোছের উপর 


রেলএরে ভারাপণ 


করিয়াছিলেন। প্রকাশ রেলওয়ে বো বর্ধঘানে এ রিপোর্ট প্রস্থত 
করিতেছেন । আগামী ১৭ই ও ১৮ই জুলাই বোগ্বাইয়ে রেলএে ষ্ট্যাপ্ডিং 


ফিনান্স কমিটির যে অন্বিবেখন হইবে তাহাতে এ বিপোর্ট পেশ করা 
হইবে। 

এ বংমর মোট ২৫টি শুন রেলের ইঞ্চিন এর করা হইবে । ইতিমধো 
স্থইজারল্যাণ্ড ও ইংলগ্ড হইতে এ ইঞ্চিন সরবরাহের জন্য টেগাণ পাওয়া 
গিয়াছে । ব্রড গজ রেল লাইনের জগ্ঠ এরূপ ইঞ্িন প্রয্োজন। 
প্রতিটি ইঞ্জিনের দাম ১ লক্ষ টাকা পড়িবে বালরা গ্রাকাশ। 

সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি 

মাদ্রাজ সরকার সন্প্রতি & প্রদেশের পলী অঞ্চলে উপযুক্ত মংখ/ক সমবায় 
স্বাস্থ্য মখিতি স্থাপনের [বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । স্থির হইয়াছে প্রতি 
এক হাজার হইতে ছুই হাগার পরিবারকে নিল এক একটি সমবার স্বাস্থা 
সমিতি গড়িছা ভোলা হইবে । প্রত্োক পরিবার মাসে ছুই আনা বা বখসরে 
দেড় টাক করিয়া উপ্ত, অমিতিতে চাদ প্রদান করিবে । যখাধথ ভাবে 
সমিতিটি পড়িয়া উঠিলে পর উহ7 সংস্য শরেণাুত্ত, পরিবার সমূহকে প্রয়োজন 
খত ডাত্তার ফোগাইছ়া ও গুষধপত্র সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিবেন । জাক্তার 
ও উঁধবে র জন্য প্রতি পরিবারের নিকট হইতে শিতম হারে টাকা দাবা করা 
হইবে । সমিতির অধীনে একটি ভিস্পেন্সারী খুনিবারও ব্যবস্থা হইবে । 


বরোদ। রাজ্যের মৎস্য শিল্প 

সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের সরকার এ রাজ্যের মস্ত শিল্পের উন্নতির জন্য 
বিশেষ যত্বুচেষ্টী নিয়োগ করিতেছেন । রাজোর বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়া খাছ ধরিবার ব্যাপক* ব্যবস্থা কর। ভইয়াছে। স্থানীয় 
ধীবরদের ভিঙর সমবায় সমিতিসমূহ গড়িয়। তোল। হইনাছে । ওখা বন্দরে 
মহম্ত বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে । তাহাছাড়া 
ঠাণ্ডা গুদাম সহায়ে মস্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


গড়ে 


আর্ক ভঙ্গ, 


[ ২৬শে জুন, ১৯৩৯ 


মহশ্ত শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যাবতীয় কাধ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বারোদা সরকার 
একটি সরকারী মতশ্ত শিল্প বিভাগ খুলিয়াছেন। মাত্রাজ সরকারের ভূতপূর্কব 
অফিসার মত্শ্ত শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মি: এস, টি, মজেস্‌ এ বিভাগের ডিরেক্টুর 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 

ভারতে আলুর চাষ 

ভারতে বিদেশী আলুর আমদানী বন্ধ করিবার জন্য অথব| তাহা সম্ভবপর 
বিবেচিত না হইলে অন্ততঃপক্ষে খিদেশের আমদানীকত আলুর উপর একটা 
কর নিদ্ধারণ করিবার আবেদন লইয়া সম্প্রতি নিলগিরি পোরেটো৷ গ্রোয়াস” 
এসোসিয়েপন হইতে একদল প্রতিনিধি মাত্রা্জ সরকারের কষি-মন্ত্ীর সভিত 
সাক্ষাৎ করিঘাছিলেন। কুষি-মন্ত্রী তাহাদিগকে দ্ধানান খে বন্তমানে এ দেশ 
বাবহাধ্য আলু উত্পাদনের দিক দিয়া আম্মনি্রশীল নহে । এই অবস্থায় 
অধূর ভবিষ্বাতে প্রঘ্তোজনীর পরিমাণ আলু এ দেশে উৎপন্ত্র হইবার বিশেষ 
সগ্ডাবনা না দেখ গেলে ভারত গবর্ণমেন্ট বিদেশী আলুর আমদানী নিঘন্ধনের 
বাবস্থা সন্ধে যরপর হইতে পারেন না! 

জাপানে তুল৷ চাষের পরিকল্পন। 

জাপানকে যাহাতে কীচা তুপার ব্যাপারে অন্ত কোন দেশের উপর নিভর 
ন। করিতে হয় তচ্জম্য জাপান সরকারের উপনিবেশ সচিব তুলা চাষ সম্পকে 
তি-বাধিক পরিকল্পনা প্রস্ততি করিয়াছেন । এ পরিকল্পন। অন্ঘারী বৎসরে 
৫5 কোটি পাউগু তুলা উতপগ্ন হইবে উত্তর চীনের তল।চাষীদের মব্যে 
বিঙপণের জন্বা পিংটাও এ ৫৭ পর্গ পাউগ্ড, সানপিতে ১৫ লক্ষ পাউশু এবং 
তিয়েনসিনে ৬ লক্ষ পাউগড তুলার বীজ প্রেরণ করা হহবে। উপনিবেশ 
সচিব নবগঠিত তলা চাষ সমিতির মারফত মধ্য চীনেও প্রান দশ লক্ষ পাউগ্ড 
তুণার বীজ পাগাইতে সম্বল্প করিয়াছেন । 

সিঙ্গার। ব। পানিফলের ব্যবহার 

ভারতবধে হ্রদ, খিল প্রভৃতি জলাশয়ে থে নিঙ্গারা বা পানিফল দেখা 
যাও সরকারী উদ্ভি্বিষ্াা বিভাগ । বোটানিকেল পাড়ে অব ইপ্ডিয়। ) বর্তমানে 
তাহার লাভজনক বাবহার সম্বন্ধে গব্ষণ। করিতেছেন । এ সঙ্থন্ধে এ বিভাগ 
ইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দুষ্টে জাপা যায় মতি পুবাতন 
াপ 
ধল। হইয়াছে যে 


ংগ 


হইতে এদেশে 


বর 


এ জলপণা উত্পাদিত হইতেছে । আইন-ই-আকবরীতে 
ততকালে (১৫৯০ মাল ) দেশে এফসল খুব চলতি ছিল 
এধং এ ফল উৎপাদনেগ উপর একটি সরকারী কর ধাধ্য ছিল। কাশ্মীর 
রাছোর সুবিতিণ লাশঘ। সমুতে যেরূপ বেশী পরিমাণে শিঙ্গারা উত্পন্ন ভর 
বে 


জগতে আর কোন স্থানে এত 'দঙ্গার। উৎপন্ন হদ না। এ ফসল 
হছে কামার গভণমেণ্ট প্রতি বদর উল্লেখযোগা পরিমাণ বাজঙ্খ আনান 
কৰিয়। থাকেন । সেখানে বিশেষ জলাশয় অঞ্চল পিঙ্গার। চাষের জনা 


ইজারা দেওয়ার প্রথ! চপিত আছে । 
পাঞ্ছাব, ঘধ্যভারত, বাংলা এবং আনামের (মনিপুর ) বিভিন্ন জেলাঘ এ 
পণা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যান। 


যুঝ্ধাগ্রদেশ। (আগ্রা এ অফোর্যা ), 


ভারভবধের বাহিরে মব্য 





২৬শে জুন, ১৯৩৯ 



























কয়েক মিনিট কাজ থামিয়ে আপনার মজুরদের 
এক এক পেয়ালা চ৷ দিয়ে দেখুন না! একটানা 
কাজের মাঝখানে তাদের একটুখানি বিশ্রাম 
, আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা দিলে আপনার 
সময় কিম্বা অর্থের কোনোই অপব্যবহার হবে 
নাঃ কারণ এর পরে তা'রা তাজা শরীরে 
নতুন উদ্ম নিয়ে কাজে ফিরে যাবে) 
আর তার ফল হবে এই যে আপনার 
কারখানার উৎপাদন আশাতীত বেড়ে যাবে। 





আমমাদেল্প সচিত্র পুস্তিকা 





প্রতোক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু বিশ্রাম আর সেই 
সঙ্গে এক পেয়ালা চা দেবার বাবস্থা করলে ঘষে 
আশ্চধ উপকার পাওয়া যায়, সে-সন্বদ্ধে “একটু জিরিয়ে 
এক পেয়াল। চ1 খাওয়া যাক” নামক আমাদের সচিত্র 
পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ আছে ॥। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে 
যদি একথানি পুস্তিকা পেতে চান তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি 
কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা জানিয়ে, কমিশনার ফর 
ইত্ডিয়া ইঙিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্সান বো, 
পোঃ বক্ধ ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 
































'স্ই্ডিয়ান চী মার্ষেট এক্স্প্যান্সান্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত 


2 এর 


৩১৬ 


ইউারোপ, মিশর, পারশ্ঠ, মালয় ও চীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাশয়সমূহে 
সিঙ্গার বা পানিফলের প্রাচুষা দেখা যায়। সিঙ্গারার খোলের অভ্যন্তর 
ভাগে যে সাদা পদাথ রহিয়াছে তাহা কোমল ও খাদ্য হিনাবে সারবান। 
উহা পর্যযাপ্ন মাত্রায় সংগ্রহ করিয়া ভাতের বদলে উহ1 খাগ্যরূপে ব্যবহার করা 
চলে। উহা গ্রড়া করিয়া সাণ্তর মত জাল দিয়া আহার করা যায়। উহা] 
সহজে হজম হয়, পেটেবু অন্ত্রথ হইলে রোগীর পথারূপে উহা ব্যবহার করা 
চলে। 
করিবার ব্যাপক ব্যাবস্থা 
পারে। 


হইলে তাহা দ্বারা বেশ লাভবান হওয়া যাইতে 


আমেরিক1 হইতে বিমানপোত ক্রয় 


দেশ মোট ৮৭ 
ক্রঘ্ন করিয়াছে। 
ফ্রান্স লক্ষ 
হাজার ৬৮ ডলার 


গত মার্চ মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিভিন্ন 
লক্ষ ৪০ হাজার ৭৯৫ ডলার মুলোর বিমানপোত 
তন্মধ্যে ইংলগ্ড ২২ লক্ষ হাজার ৫২৪ ডলার, 
৮৭ হাজার ৭৬৭ ডলার ও হল্যাণ্ড ১৬ লঙ্ষ ৭৪ 
মুলোর বিমানপোত্র ক্র করিয়াছে । রাশিয়া এবং জাপানও যুক্ররাষ্ হইতে 
বিমানপোত ক্রয় করিয়াছে ।  ১৯৩৯পমালের ছাঙ্গয়ারী হইতে মাচ্চ পযান্ত 
তিন মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট বিভিন্ন দেশে মোট ২ কোটা ৪লক্ষ ৫ হাজার 
১৯৬ ভুল্লারের বিমানপোত চালান দিয়াছে । 


২৪ চে 


ইটালীর আধিক ঢুরবস্থা 

লগ্তনের টাই দস, পত্রের গত ১৫ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ 
রাজনৈতিক কারণে গণতন্থবাদী দেশগুপির সহিত একটা রেষারেষি চলিতে 
থাকায় অথনৈতিক দিক দিয়। ইটালী নানাভাবে ক্ষতিগ্রন্থ হইতেছে । 
ইটালীর প্রতি ফ্রান্স ও ইংলগু প্রভৃতি দেশের লোকের বিক্ষোভ প্রকারান্তরে 
একটা অর্থনৈতি ক বম্ধকট স্ুচিত করিয়াছে। প্রথমতঃ ইটালীর শিল্পদুব্য 
প্রস্তুত কারকেরা বিদেশ হইতে কাচা মাল আমদানীর প্রয়োজনীয় কূপ সুবিধা 
লাভে বঞ্চিত হইয়াছে । কাচ। মাল চালানের ব্যবসা বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহ 
নিয়ঙ্রণ করিয়া থাকে । বর্তমানে বিদেশী ব্যাঙ্ছসমূহ ইটালীর শিল্প ব্যবসার়ী- 
দিগকে প্রয়োজনাগরূপ পরিমাণ কাচ| মাল আমদানীর স্ঘোগ দেওয়া বন্ধ 
করিয়াছে । দ্বিতীয়ত: ফ্রা্প ও অন্যান্য দেশের লোক ইটালী পরিশ্রমণ 
সন্থন্ধে বীতরাগ হইয়া পড়ার পরিভ্রমণকারীদের নিকট হইতে ইটালীর 
যে আয় হইত ভাভা এক্ষণে বিশেষভাবে হান পাইয়াছে। গত করেক 
সপ্তাহ যাব পেরিস-রোম এপ্কপ্রেম ট্রেণযোগে যাত্রীর আগমন বেশী কিছু 
হইতেছে না। একদিকে আলবেনির়া অধিকার ও অন্য দিকে ফ্রান্সের 
বিকুদ্ধে গ্রচারকাম্য চালাইবরার ফলে ইটালীর প্রতি লোকের থে বিরাগ 
স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতেই লোকে এখন আর হটালী ভ্রমণে কিছু উত্পাহ 
বোপ করিতেছে না। কাজেই নানাভাবে ইটাপীর থে আথিক ক্ষতি 


তই 


প্র 


ছে । 


ভূমিহীন কষকদিগকে জমি প্রদান 


ত্রদ্ধদেশের ভমিহীন কৃষকেরা যাহাতে চাষাবাদের উপযোগী ভুমি লাভ 
করিতে পারে তন্নিমিত্ত ত্রঙ্ম সরকারের বনবিভাগের মন্ত্রী মিঃ ইউ সত্রন্গ 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া 
প্রকাশ । এর বিলে উপঘুক্ত মুল্য জঘি ক্রয় করিয়া তাহা ভূমিহীন কৃষকদের 
ভিতর বন্টনের নিখিত্ত গভর্ণমেপ্টকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্াব করা হইবে। 
ই বিল পাশ হইলে গন্ণমেন্ট স্থযোগ মত জমি ক্রয় করিয়। তাহা ভূমিহীন 
রুষকদের ভিতর বিক্রর করিবেন। গভর্ণমেপ্ট যে দরে জমি ক্রয় করিবেন, 
সেই দরেই রুধকদের নিকট জমি বিক্রর করা হইবে । প্রতি জনের নিকট 
১* একরের কম কিংবা ২৫ একরের বেদী জঘি বিক্ষয় কর! হইবে না। 
রুষকেরা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া ২৭ বংপর হইতে ৫০ 
বৎসরের মধো কিশ্তিবন্দী ভারে তাহা পরিশোর্ধ করিতে পারিবে । তবে 
জমির মূল্য পরিশোধ না পথ্যন্ত কুষকদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা 


নানি জগ 


কাজেই ভারতবধের বিভিন্ন স্থানের জলাশম অঞ্চলে উহা! চাষ, 


[২৬শে ভান, ১৯৩৯ 


তইতে চ 


তত 


চারি টাকা হালে এ 


টাকার প্রচ্থাবিত 
তাহা কাধাকরী-করিতে হইলে তরঙ্গ 
ত্রিশ কোটি টাকা বার করিতে হইবে । 
ইংলগ্ডের বহিব্ধাণিজ্য 

গত গে মাসের ইংলগ্ডের বহিক্পামিজোর যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দুষ্টে এ মাসে রানী বাশিংজার উল্লেখঘোগা গ্রসার লক্ষ্য করা যায়। 
১৯৩৮ সালের মে মাসে বিদেশে ইংলগ্ডের বগ্ধানীরুত ভরবোর মূলা ঈাড়াইঘ়াছিল 
৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৪ পাউও। গত এপ্রিল ঘাসে তাহা হয় 
হারার ৬১১ পাউগু। গত মে মাসে তাহা বাড়িয়া 
৪ কোটি ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৫০ পাউও দীড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালের 
মে মাসে হংলগ্ডে ৭ কোটি ৫৩ লঞ্চ ৯৮ হাজার ৭৯৪ পাউণ্ডের ত্রব্যাদি 
আমদানী হইয়াছিল। গত এপ্রিল মাসে তাহ] দাড়া ৭ কোটি ৮ লক্গ 
৮১ হাজার ৭১৯ পাউগড। গত থে মাসে মরেইস্থলে ৭ কোটি ৮৫ লঙ্ষ ৪১ 
হাজার ৩২৫ পাউগ্ডের মাল পত্র বিদেশ হইতে 'গামদানী ভইরাছে। 

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে সরকারা সাহায্য 

পাঞ্ধাব প্রদেশের মান্দি রাজ বিধবার সংখ্যা বাড়ির যাওয়ায় পেখানে 

সামা্দিক জীবনে নান। দুখ ছুপ্দখা ও অনাচার দেখা গিয়াছে । এ রাজা 


উপল সুদ দিতে হইবে। 
বিলে যে স্গীমের উল্লেখ করা হইঘাছে 


সরকারকে আনমানিক 


হাসার ৮১০ 


৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৮ 


হতে অনেক বিধব! নারীকে বুটিশ ভারতে আনয়া বিক্লুর করার অনিষ্টকর 


প্রথাও বন্ঠমানে খুব প্রচলিত দেখা পাইতেছে। সম্প্রতি মানি রাজোর 
রাজ। প্রজাগণকে ডাকাইয়া এততসম্বদ্ধে আলোচনার জন্য এক বৈঠক আহবান 
করেন। এ বৈঠকে বিধবাদের পুনর্রবাভ দেওয়ার জন্য অথ দাহাযোর বাবস্থ! 
করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত ইয়। 


বিধবা বিবাহ 
দিয়াছেন । 


তদন্তনারে মান্দির রাজা রাজ্যের যেসব লোক 
করিবে তাহাদিগকে আখিক সাহাব্য করিবার প্রতিশ্রুতি 


ব্যাঙ্কব্যবসায় ভারতে ও ইহংলগে 
ব্যাঙ্কবাবসায়ে ভারতবধ ইংলগু প্রভৃতি পাশ্চাতাদেশ সমূহের তুলনায় 
কতদুর পণ্চাৎপ? ইংলগের পাচটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক সঙ্গদ্ধে নিগ্ন লিখিত বিবরণ 
হইতে তাহার আাষ পাওয়া বাইবে। 


ব্যান্থের নাম শাখা অকিসের আদয়ীমূলধন আমানতী 

সংখা ( পাউগ্ড) ভমার পরিমাণ 

। পাউগু ) 
মিডল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক ২১৩৭ ১৫১৫৮৬২১ ৪৬২১,৭৪২,২৪২ 
বারুরেস ব্যাঙ্ক ২৯৩১ ১৫৮৫৮২১৭ ৪৩৩১০৮২১৯৮৫ 
লয়েডস্‌ ব্যাঞ্ ৯৯১২ ২৫৮৯০২৫২ ৩৯৭১৬৬৭১২৩২ 
ন্বাশামেল প্রভিন্সিঘ্ধেল ৯১২৪ নস ৭নী)১৬ ৩৯০১৩৮৬৩৪৯৭ 
ওরে মিনার ব্যাচ ৯০৯৮ ৯৪৩৯০)৯ ৭ ৩৪৬)২২৪০১৭৮৩ 
০১৩০০০৬০১১১ সে ০০০০০০০৩০ 


সস 


বয় টম নোভিগমনকোং লিঃ 


ফোন +-কলিঃ ৫২৬৫ টেলি :--“জলনাথ” 

ভারত, ত্রক্ষদেশ ও সিংহলের উপকুলবর্ত। বন্দর সমৃে নিরমিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচপ করিয়! থাকে । 


্ 
ঠু 


৪৬০৬৭৬৬৪৬৬৯, 
2৫৯৯৪৯৬৩৩৬১ ক ৩ 





জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 

2. এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এম, জলবিজয় ৭,১০০ 
ঠ জলরাজন ৮,৩৭০ 2 
দর আলমোহন ৮১৩০, তা হরি 
? রি টে জলপুত্র ৮১১৫০ ঠ » জলরত্ু ৬১৫০০ 
ঠু ৪,» জলরুফ ৮১০৫০ ».৮» জলপন্ম ৬১৫০৪ 
». ৮ জলদূত ৮:৫০ এ. জলমনি ৬১৫০০ 

».৮ জলবার ৮,৭৫০ ». » জলবালা ৬১০০ 
নু ৮.৬ জলগঞঙ্গ। ৮১০৫০ 9.5 জলঙরর্৫ঘ ৪,০০০ 
%.».:5. জলযনুনা। ৮,০৫৭ ».» জলছুগা ৪১০৯ 
£ ». ৮» জলপালক ৭,৪০০ 9». এল হিন্দ ৫১৩০৪ 
2.5». ছলজোাতি: ৭১১৫০ 5. এল মদিনা ৪১০০০ 
রর ভাড়া ও অন্যান্থ বিবরণের জন্য আবেদন করুন :-- 
ঢু যানে ভ্কালল রর লুচাইজ্ড ভ্রীউ১ কুলিনক্কাভা। 


২৬শে জুন, ১৯৩৯ ] 

ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সম্বদ্ধে ১৯৩৮ সালে যে সরকারী তথ্াতালিক! 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা ধায় যে, ১৯৩৬ সালে-_রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পি- 
রিয়াল ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যান্ক, (অভারতীয় ) এবং ভারতীয় যৌথ বাঙ্কসমূতের 
হেভ অফিস এবং শাখা অফিসের মোট সংখ্যা ছিল ১৪৫৮। কিন্ত 
উল্লিখিত তালিকায় এক মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেরই ২৯৩৭টী শাখা আফিস আছে দেখা! 
ঘায়। ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কই সর্ববৃহৎ এবং উহ্থাতে 
আমানতের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৮৫ কোটা টাকা । কিন্তু ইংলগ্ডে একমাত্র 
মিডলাগ বাঙ্কেরই প্রায় ৫৫০ কোটী টাকার মত আমানত আছে । 

ভারতবানীর দারিদ্রা ও অজ্ঞতা এবং বাবসাবাণিজোর অন্তপ্নত "অবস্থার 
দরুণই বাাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রপার হয় নাই। 


নিউইয়র্ক সহরে ভিক্ষাজীবি সম্যা। 

আমেরিকার নিউইয়ার্ক সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সম্প্রতি এ 
সহরের ভিক্ষাজীবি সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে স্বচেষ্ট হইয়াছেন । 
উক্ত কর্পোরেশনের বরাদ্দ এই যে নিউইয়ার্ব সহরে বর্তমানে কমপঙ্গে ১০ 
হাজার নরনারী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনোপায় বিধান করিতেছে এবং তাহাদের 
বাষিক সমবেত আয় বৎসরে ৩০ লক্ষ পাউও্ড। বর্তমানে সহরের ভিক্ষুকদের 
মানাদিক দিয়া সাহাযোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তথাপি অনেক ভিক্ষুক 
বাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ভিক্ষা দ্বারা অর্থোপাঞ্জনের অভ্যাস ত্যাগ করিতেছে 
না। এই অবস্থায় কপৌরেশন রাস্তা ঘাটে ভিক্ষুকদিগকে সাতাযা না 
করিবার জন্য সহরবাসীদের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছিল। ট্রাম বাস 
ও অন্যান্ ধরণের যানবাহনাদিতে এই সম্পর্কে নোটিশ লাগাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । 





জান্মানীতে শণের উৎপাদন হাস 
গত ১৯৩৭ সালে জাম্মানীতে শন মোটেই উতপন্ন হয় নাই । 
মালেও উক্ত ফসল কম হইয়াছে । উহাতে শনবন্ব প্রস্থছের শিল্প সম্বন্ধে 
একটা আতঙ্কের হি হইয়াছে । প্রস্তত কাধো বর্ধমানে অধিক 
পরিমাণে কত্রিন রেশম ও পশমের বাবহার হইতেছে । যদি তাহা না করা 
হইত তবে উৎপন্ন বন্ধের পরিমাণ ইতিমধো বহুল পরিমাণে হাস পাত । 


ভারতের বহির্ধাণিজ্য 


গত মে মাসের ভারতীয় বহির্ববাণিজা সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দুৃষ্টে জানা যায় এ মাসে বিদেশ তইতে ভারতবষে 
মোট ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । অপর দিকে 
এ মাসে ভারতবধ হইতে ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার মালপত্র ও ৬* লক্ষ 
টাকার স্বর্ণাদি ধনরতু বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ধনবত্ব সহ সমস্ত প্রকার 
জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী ও মিলাইয়া মে মীসের বহির্ববাণিজো ভারতের 
অন্নকল রপ্রানী আরধিকোর পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা । 


বৃহত্তর জার্মানীর লোকসংখ্য। 
গত ৯৭ই মে যে লোক গণনা কাধা পরিচালনা করা হয় তাহার ফলে 
অস্ীয়া সহ বৃহত্তর জান্মানীর মোট লোক সংখা! ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ বলিয়া 
নিণিত হইয়াছে | অস্্ীয়া, যেমেল, বহেমিয়া ও মভিয়া সহ বৃহত্তর জাম্মানীর 
মোট লোক সংখা দীড়াইয়াছে ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ । 


শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান 


ইন্দোর সরকার সম্প্রতি শ্রমিকদের বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
বিশেষভাবে স্বচেষ্ট হইয়াছেন । ইন্দোরের হোলকার এবিষয়ে সহায়তার জন্য 
তাহার নিজন্ব তহবিল হইতে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা কবিয়া দান 
করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 

ভারতের কল-কারখানা 

গত ১৯৩৭ সালের সরকারী বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় এসালে ভারতবধে 
কল-কারখানার সংখ্যা যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে ভারতবধে 
রেজিস্্িকত কারখানার সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ১৮৯। ১৯৩৭ সালে তাহা 

৪ 


৯৯৩৮ 


স্তর 


আরকি ভঙ্গ 








৩১৭ 


বাটিয়া ৯ হাঙ্জার ৮৬৩ ফ্লাড়াইয়াছে | ১৯৩৭ সালের ৯ ভাজার ৮৬৩টি 
কারখানার মধ্যে চালু কারখানার সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৯৩৭। € হাজার 
২৮৭টি কারখানায় বৎসরের সব লময় কাজ হইয়াছিল। ৩ হাজার ৬৪৩টি 
কারখানায় বৎসরের মধো কয়েক মাস মাত্র কাজ ভইয়াছিল। যুক্ক প্রদেশে 
কারখানার সংখ্যা হাস পাইলেও মাপ্রাজে আলোচা বর্ষে ২০২টি কারখানা! 
স্থাপিত হইয়াছে । বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, সিন্ধু এবং আসামে 
কারখানার সংখা! আলোচা বহসরে বদ্ধিত হইয়াছে । বাঙ্গলায় ২৭টি নৃতন 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । আলোচাবে স্ৃতাকাটা ও বয়ন শিল্প, হোসিয়ারী 
শিল্প, রেশম শিল্প, মুদ্রন ও বই বাধান শিল্প, চা শিল্প প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে । কারখানার সংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে কারিগর ও মুজুরদের সংখ্যাও 
যথে্ বদ্ধিত হইয়াছে । ১৯৩৬ সালে কল-কারখানায় নিযুক্ত মজুরের 
সংখা ছিঙ্গ মোট ১৬ লক্ষ। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ১৭ লক্ষ 
দাড়াইয়াছে । বাঙ্গলা দেশে শ্রমিক সংখ্যা ৩৫ ভাজার বাড়িয়াছে। 
১৯৩৬ সালে ভারতবঘে কারখানায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের সংখ্য। ছিল 
শহকরা ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া শতকর] ৬৪ দ্াড়াইয়াছে | নারী 
শ্রমিকদের সংখ্যা ১০ হাজার পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়া মোট ২ লক্ষ ৩০ হাঙ্ভার 
ধরাডাইয়াছে। কারখানা ক্৯--৮,*জীরে যতদুর কাজ্জ করা চলে অর্দিকাংশ 
শ্কারথানাতেই সেইভাবে কাজ হইতেছে । কোন কোন প্রদেশে নিদিষ্ট 
সময়ের বাহিরে শ্রমিকদিগকে খাটানোর বিরুদ্ধে বাবস্থা অবলম্বন করা 
হইতেছে । আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন কারখানায় মোট ২৮ হাজার দ্বর্ঘটনা 
হইয়াছে । যুক্তপ্রদেশে শ্রমিকদের জন্য ৬ শত নৃতন বাসভবন তৈয়ার 
হইয়াছে | মাদ্রাজে চারিটি কারখানায় শ্রমিকদের বিনা বায়ে থাকিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । আসামে ব্যবহারের অন্থপবোগী সমস্ত বাসা ভাঙ্গিয়! 
ফেলিয়া শ্রমিকদের জন্য ভাল বাসভবন নিশ্মিত হইয়াছে । 


কাংস ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে শিক্ষ। 
মুংশিল্প ও কীাসা শিল্প সম্থদ্ধে কলিকাতায় মাসিয়া শিক্ষালাভের জন্য 
উড়্িঘা। গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশের চারিজন যুবককে ২৫ টাকা ভারে বুত্তি দেওয়ার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন । 


কুষি ও কুটীর শিল্প বিষয়ক শিক্ষা 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্বের বাঙ্গালী যুবকদের জন্য রুষি ও 
কুটান শিল্প বিষয়ক শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পন। প্রস্থত করিয়ছিলেন | মেই 
অন্তমারে বরাকপুরে ১২০ বিঘা জমি নিয়া শিক্ষালয় নিশ্মিত হইতেছে | মিঃ 
এম এন দাসগুপর উপর শিক্ষালয়ের ভার অপিত হইয়াছে । আই এস সি 
পাশ ছাত্রপ্দিগকে এ শিক্ষালয়ে ভর্তি করা হইবে। ছাত্রদের পাঠনীয় ও 
শিক্ষানীয় বিষয়সমূতও ইতিমধো স্থির হইয়াছে! কাধ্যকরী শিক্ষার জন্য 
দুইটা প্রদর্শনী ক্ষেত্র থাকিবে । সেখানে অন্যাবিধ শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে জমি 
চাষ ও ফসল উৎপাদনের আধুনিকতম প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে । 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


্থাপিত_১৮৮৪ সাল 


যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামরশ গ্রহণ করুন। সন্ত 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 


*৭৬। 









[বিনীত 
ততো সতী রোড... জলরকতী্ষর মি 
ম্যানেজিং পাটনার 


১2 
০ক্ষাম্পানী ওতঙ্ষে 
টিনার রান রা 


জেনারেল এসিওরেল সোসাইটি লিঃ 


১৯৩৮ সালের কার্যবিবরণী 


স্মাজমীছের জেনারেল এসিওরেম্স সোসাইটা বর্তমান সময়ে এদেশের 
একটি বিশেষ উন্নতিশীল ও নিভরযোগা বীমা প্রতিঠান বলিয়া সুপরিচিত । 
গত ১৯০৭ সালে & কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তদবধি সর্বথা সুনিয়নত্রিত 
বিধিবাবস্থায় এই কোম্পানী পরিচালিত হয়া আসিতেছে । পে কারণে 
দেশে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও স্বনাম উত্তারোত্র বৃদ্ধি পাইাজেছে | উহার 
কাধাধারাও তৎসঙ্গে উল্লেখযোগারূপ প্রসারিত হইতেছে । 

সম্প্রতি আমর! জেনারেল এসিওরেন্ন মোসাইটার গত ১৯৩৮ সালের 
একথণ্ড মুদ্রিত কাধাবিবরণী পাইয়াছি। ই বিবরণ দৃষ্টে জান) যায আলোচা 
বর্ষে কোম্পানী ৭২ লক্ষ ৬* হাজার ৫০* টাকার নুতন বীমার জন্য মোট 
৪ ভাজার ৬০২টি প্রস্তাব পাইয়ািিনীস্সার মধো ৩ হাজ্জার ৩২টি 
প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ৫৮ লক্ষ ৪০ ভাজার €** টাকার নৃতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এ বংসর প্রিমিয়াম বাধদ ১৮ লক্ষ ৩ হাজার 
৩৫৬ টাকা, দাদী তহবিলের স্বদ ইত্যাদি বাবদ ৩ লক্ষ ৩৭ হাঙ্গার ৫ ৭৯ টাক! 
ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ৪৩ 
হাজার ৬০৬ টাকা। এ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী এবার মুত্তাদাবী বাবাদ 
২ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪২ টাকা দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবছ ৩ লক্ষ 
৪৯ হাজার 9৪৫ টাকা, প্রত্যর্পণ মুলা বাবদ ৭৯ হাজার ১৭২ টাকা, ঈনকম 
ট্যাক্স বাবদ ৩২ হাজার ২৩৭ টাকা এ কাযা পরিচালনা বাবদ 3 লক্ষ ৯১ 
হাজার ৩৪৭ টাকা বার করেন। অন্যাগ্ বায় বা বাকী টাকা জীবনবীম! 
তহবিলে ন্বান্ত হয়। বংসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ৭৭ পক্ষ ৯ হাজার ৯৪০ টাকা। বংসধের শেষে তাহা বুদ্ধি 
পাইয়া ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২২৫ টাকা হয়। জেনাংরল এদিওবেন্স 
সোসাইটার কাধ্যবিবরণী সন্ধে একটি বিশেষ লঙ্গ করিবার বিষয় এই যে 
এই কোম্পানীর বায়ের হার দিন দিনই উল্লেখযোগা পরিমাণ হাস করা 
হইতেছে । গত ১৯৩৬ সালে কোম্পানী কাধাপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম 
আয়ের শতকরা ৩১-২৫ ভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন । ১৯৩৭ সালে তাহ। পাড়ার 
শতকর] ২৯১ ভাগ । ১৯৩৮ সালে তাহা নামিরা শতকরা! ২৭৬ ভাগ 
দাড়াইয়াছে। উহ] পরিচালকদের স্কাথা কুবিবেচনা৭ পরিচায়ক সানোহ 
নাই। 

আলোচ্য কাধ। বিবরণী দৃষ্টে জান। ঘার গন্ত ১৯৩৮ গালের ৩১শে ডিসেম্বর 
জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২২৫ টাকা, আদায়ীরুত মুলধন 
বাবদ ১ লক্ষ ৩৫ হাঞ্জার ১০৬ টাকা ও অন্যান প্রকারের দায় লইমা 
কোম্পানীর মোট দাছ্ধের পরিমাণ ছিল ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫১৪ টাকা। 
এই প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পর্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £ 

পণিসি বদ্ধকে খণ ৮ লক্ষ ৮ হাঙ্জার ৩৫০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ 
৫১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫২৫ টাকা, মহীশূর সরকারের বগ্ড ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার 
২৭৫ টাকা, করাচী মিউনিপিপালিটার ডিবেঞ্চার ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৮৭ 
টাকা, ক্যালকাটা কর্পোরেশন খ্ণ ৩ লঙ্গ ২৯ ভাজার টাকা, বোগে 
পোর্ট ট্রাষ্ট খ্বণ ১ লক্ষ ১০ হা্জার ২৫৭ টাকা, ক্যাপকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট 
ডিবেঞ্ধার ৫ হাজার 9৭৫ টাকা, পোষ্টাল ক্যা সার্টিফিকেট ৮ হাজার ৪৪১ 
টাকা, ইম্পিরিয়াল ব্যাস্কে নগদ রমা ৯ হটজার ১১৬ টাকা, জমি বাড়ী ১১ লক্ষ 
৮৪ হাজার ৩৪১ টাকা, আসবাবপত্র ২৮ হাঙ্জার ৫১৮ টাকা, প্রাপ্ত প্রিমিয়াম 
২ লক্ষ ২৩ হাজার ২০৪ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৯৬ হাজার ৩১৫ টাকা । 


উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানীর তহবিলের অধিকাংশ 
ভাগই সরকারী পিকিউবিটিতে দাদনকূৃত রহিয়াছে । তাহা ছাড়া বাকী 
অংশও সর্বথা নিরাপদমূলক বিধিবাবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত 
বিবেচনা করিলে বীমা করিবার পক্ষে এই কোম্পানীটিকে সকল প্রকারে 
নির্ভরযোগা প্রতিষ্ঠান বলা যায়। ৮নং এস্প্লানেড ইষ্ট কলিকাতায় জেনারেল 
এসিওরেন্স কোম্পানীর শাখা আফিস। উপযুক্ত কম্মীদের উপর এই শাখার 
কাধ্যভার স্থাশ্ত থাকায় বাঙ্গলায় কোম্পানীর কাজ ক্রু সম্প্রসারিত হইতেছে । 


মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ 


সম্প্রতি মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর গত ৩০শে এপ্রিল পধাস্ত 
এক বৎসরের কাধা বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এ বিবরণী দৃষ্টে জানা 
যায় আলোচা বৎসরে কোম্পানীর আদায় তহবিল উল্লেখযোগানধূপ হয় নাই। 
গত বংসর কোম্পানীর আদায়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৮ হাজার ২২ টাকা। 
এ বংসর তাহার পরিমাণ কমিয়া ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৪২ টাকা দাড়াইয়াছে। 
চলতি দাবির এ বসর গত বংসরের তুণনায় ৯৫ হাজার ৮৮২ টাকা ও বকে 
দাবীর হিযাবে ৬ লক্ষ ৮২ হাঙ্জার ৭৮২ টাকা কম আদায় হইয়াছে । বংসরের 
লাভ হইতে কোম্পানী এবার আডনারী সেয়ারের উপর বাষিক খতকরা এক 
টাকা হারে এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা বাধিক ৬ টাকা ভারে 
লভ্যাংশ দেওয়। স্থির করিয়াছেন । 


পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


সম্প্রতি মেপাালোরের পপুলার হান্সগবেন্স কোম্পানীর গর্ত ১৯৩৮ সালের 
কাধ্যবিবরণা প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বধে এ কোম্পানী মোট ৮ 
লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বামার প্রশ্তাব পাহয়াছিলেন। উঠার 
যধো এবার ৬২৫টি পলিধিতে মোট ৭ পঞ্চ ৪৭ হাজা৭ ৯৩১ টাকার নৃঙন 
বামাপত্র প্রধান করা হইগ়াছে। গত বংসর কোম্পানী কায পরিচালনা 
বাবদ প্রিষিয়াখ আগের শতকরা ৫৪৪ ভাগ বায় করিয়াছিলেন । এ বসর 
ডঞ্জ ব্যয়ের ভার দাড়াইয়াছে শতকরা ৫৪:০৬ ভাগ। 

এ বংসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল 
হাজার ৮১১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩৮ 
হাজার ৯১৪ টাকা দাড়াইয়াছে। 


৷ দি ন্যাধনান মাকে টাইন 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইষ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £-৮নং ক্যানিং স্রাট, কলিকাতা 
ক ক 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 


রাহা ব্রাদার্স 


ম্যানেজিং এজেন্টস 


১ লক্ষ ৫ 
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২৬শে ভূন, ১৯৩৯ ] 


কুমিল্লা ব্যাস্কিং কর্পোরেশনের অশ্থমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকার সাকুল্য 
ংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং এই মূলধনের উপর ব্াঙ্ধ কর্তপক্ষ গত 
বৎসর অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ১৪ টাকা হাবে লভা*শ দিয়াছেন। 
আমরা দেখিয়া স্বখী হইলাম যেবাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি আরও সদ করিবার 
মানসে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের আরও ১৫ লক্ষ টাকার 
প্রেফায়েন্স শেয়ার বিক্রয় করিতে লক্ষল্প করিয়াছেন । এই শেয়ারের উপর 
অংশীদারগণ শতকরা বাধিক ? টাকা ভারে লভ্যাংশ পাইবেন এবং এই 
লভ্যাংশের উপর তাহাদিগকে কোন আয়কর দিতে তইবে না। কুমিল্লা 
বাস্কিং কর্পোরেশন যে প্রকার স্বদুট আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত এবং একট 
ব্যাঙ্কটা নিয়মিতভাবে যে প্রকার লাভ করিতেছে তাহাতে উহার অডিনারী 
শেয়ারের ন্যায় প্রেফারেম্ম শেয়ার৪ খুব জনপ্রিয় হইবে আশা করা! যায়। 


সিলেট ইত্ডাষ্টরীয়াল বণঙ্ক লিঃ 


গত ১৯শে জন ২ ন" ডালতৌমী স্বোয়াবে সিলেট ইত্তাস্বীয়াল বাক্কের 
কলিকাতা শাখার উাদ্বাধন কিয়! সম্পন্ন তয়। এই উপলক্ষে বাঙ্ছের 
কর্তৃপক্ষ একটি উৎসবের আয়োজন করেন । প্রায় ই শতাধিক ভগ্গবাক্তি' 
এই অন্তষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন । প্রথমে বাঙ্ধের অন্যতম ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত উপেন্ত্কমার গ্ুপু এম-এ বি এল মহাশয় একটি সংক্ষিপ বিবরন 
পাঠ করেন । তাতাতে জ্ঞানা যায় ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাঙ্কটি 
অল্লকালের অধোই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । ইতিমাধোই আসামে 
ভার ৮টি এবং বাঙ্গলায় 9টি শাখা স্তাপিত তইয়াছে । 
বাঙ্কর শশর্থাষ্ঘকুলো €টি চা বাগিচা, ১টি চিনির কল পরিচালিত হইতেছে । 
উ বাঙ্কের মানেজিং ডিরেইীর শীধক্তরমণীঘোতন দাস এমএ একজ্ঞন অবসর 
প্রাপ জেলা মাজিটট | অসাপক বিনয়কুমার সরকার উদ্তু শাখাটির উদ্বোধন 
করি উদিয়া একটি সমায়োচিত ব্ুতা করেন | কাভাতে তিনি মফংক্মালর 
বাদঙ্কর উপযোগিতীর কথা! সবিক্ঞাংর বর্ণনা করেন ও সিলেট ইত্তা্টীযাল 
বাঙ্গের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা কারেন । 


ইষ্টার্ণ কণ্টনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জে কুমিল্লার উষ্টার্ণ কন্টিনেন্টাল বাক্ষ লিমিটেছেল একটি 
শাখ! আফিম স্তাপিত হইয়াছে) এই উপলক্ষে যে সভা অন্তঙ্গিত হয় শ্রীযুক্ত 
উমাচরণ গেন বি, এল ক্াভাতে সভপত্িত করেন । ডাদপুরের জমিদার 
মতশ্মদ মমিনল তক সাহেব & সভায় কশাল্লান্নতি ন্ষিয়ে বাঙ্গের প্রয়োজনীতা 
বাক্র করিয়া একটি সমায়াচিত বন্ুতা করেন । 

বিঞুপুর কটন মিলসালঃ 

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটাপাধাম় গত ১৯শে জুন তারিখে বিপু বিষ্ঞপুর 
কটন মিলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এই উপলঙ্গে বিধুপুর রেল ষ্রেসনের 
নিকটে মিলের কারখানার জন্বা সংগৃহীত বিস্তীর্ণ ভমিখণ্ডে একটি সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত চটোপাপায়, শীযুক্তভপতিনাথ সরকার, শীযক্ত জে এন 
মিত্র ( মহকুমা হাকিম) শু বাধাগোবিন্দ রায় ৪ আীমুক্ত দেবীপ্রসাদ বিশাস 
শীযুক্ষ বামানন্দ চটোপাধায় বাুলন যে বিষ্ঃপুর 
বিষ্ণপুরে তৃলার চাষের 
মূলধন 
অতএব 


আপাতত: এই 


এ সভায় বন্তুতা করেন । 
কটন মিলের সাফলা সগ্ধান্দে তিনি খুবই আশাদিত | 
যথেষ্ট জমি আছে | যাথষ্ট সুদক্ষ তানি এখানে পাওয়া যাইবে! 
যোগাইবার ও মিল পরিচ'লনার জন্থা লোকেরও অভাব "নাই । 
এমন দিন আসা অসম্ভব নহে যখন বিষণপুরে জাপানী ও অন্যান্য বিদেশী 
কাপড়ের চেয়েও ভাল কাপড় তৈয়ার হইবে । প্রসঙ্গত: তিনি বলেন বাকুড়া 
গরীব জেলা । কত লোক যে প্রতি বৎসর ছুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতেছে তাহার 
ইয়ত্বা নাই। বিষুপুরে কটন মিলের প্রতিষ্টা হইলে ইহাতে যে শুধু 
নিরক্ষর লোকই কাজই পাইবে তাহা নহে। শিক্ষিত লোকদেরও ইহাতে 
কাজের সংস্থান হইবে । 
মাদারল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
লাহোরের মাদারল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অংশিদারগণ সম্প্রতি 


এক সভায় সমবেত হইয়া এ কোম্পানীর কারবার গুটাইয়। দেওয়ার দিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। এস হাডিত সিং গিয়ানী লিকুইডেটর নিযুক্ত হইযাছেন। 


আধ্থিথ্কি জুগ্গহু 


৩১৯ 


গত ১৮ই জুন শ্রিযুক মাথনলা মেন চক্রবেডিম়্া বোড (সাউথ ) 
কলিকাতায় ওরিয়েপ্টাল বাইপাস নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। এইট উপলক্ষে যে সভা অনুষ্টিত তয় তাহাতে রায় বাহাদুর তারক 
চন্দ রায়, প্রাযুক গ্রবোধ চন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত শরৎ চন্ত্ ঘোষ, কনিবাদ্র সতীশ 
চন্দ্র সেন, শ্রিযুক্ত শঙ্করাচাধ্য মিত্র ও শীষুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন প্রমুখ আনেকে 
উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মুক্ত রাজবন্দী এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন 
করিয়াছেন । সভায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে শ্রযুক্ত অজিত সেন সংক্ষেপে 
কোম্পানীর সন্কক্প ও আশা আকাঙ্খা বর্ণনা করেন। 'আধুনিক উন্নত ধরণের 
বাধাই কারবারের প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এব" অন্তরায় সম্বন্ধে সভায় 
বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সকলেই এই প্রচে্টাোকে আম্রিক ভাবে 
সমন ও সর্বপ্রকার সাভাষ্ের প্রতিশ্রতি দেন। সভায় কংগ্রেসনেতা 
শ্রযুক্ত শরং চন্ত্র বস্থ মহাশয়ের একটি আশির্ববাণী পঠিত হয়। 


সভাপতি শ্রীযুক্ত মাথনলাল সেন বাধাই করার কারবার সম্বন্ধে বিস্তারিত 
ভাবে তথ্যপূর্ণ একটি বক্তা করেন। কিন্ূপে এই ওরিয়েপ্টাল বাইপডার্স 
স্থচার ও স্রশঙ্খথলভাবে পরিচালিত হইতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোক্তাদের 
উপদেশ দেন। নিজেও তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাধামত সাহাযা করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্নতি দিয়া স্বয়ং মেশিনে কাগজ কাটিয়া কাজ সক ইল বলিয়া 
ঘোষণা করেন। সভাপুন্টিত "বাদ দিয়া ও জলযোগ অস্তে সভার কাধ্য 


সামাপা হয়ু। 
নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১৫ই জুন টট্রগ্রাঘে নোওয়াখালি ইউনিয়ন ব্যান্কের একটি শাখা 
মাফিস স্থাপিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে যে সভা অন্রষ্ঠটিত হয় ইপ্ডিয়ান 
মার্চে্টম্‌ এসোদিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় তাহাতে সভা- 
পরি করেন। এই অনুষ্ঠানে বু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন । 


গ্রেট ইঠ্ঠার্ণ লাইফ. এসিউরেন্স কোং লিঃ 


আগামী ১লা জ্বলাই হইতে গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ, এসিওরেন্দ কোম্পানী 
ভারতবধে নৃতন কাজ সংগ্রহের কাজ বন্ধ করিবে। তবে বর্তমানে পলিসি- 
গ্রাহকদের শ্রবিধার জন্য কলিকাতায় ও বোস্বাইয়ে এই কোম্পানীর আফিন 
রক্ষা করা তইবে। 

প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ 

আমরা অবগত ভইলাম প্রভাতী টেক্সটাইল মিলম এর ইমারত নিশ্মাণ 
কাধা প্রায় শেষ হইপ্বা আসিয়াছে । কারখানার জন্য আবশ্বাক যন্ত্রপাতি সম্তই 
ক্রয় কর হইয়াছে । শীঘ্রই উৎপাদন কাধ্য আরম্ত হইবে । আশা করা যায় 
বরবমান বহসর শেষ না! হইতে বাঙ্জাবে প্রভাতী মিলের উৎপন্ন জিনিষ 
বিক্রয়াথথ প্রেরণ করা হইবে | এই মিলের পরিচালকবর্গ জজ্ঞট, ক্রেপ 
প্রভৃতি কুত্রিম রেশমী বন্ধ প্রস্তত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন । প্রথমতঃ 
৫২টি তাত লইয়া কাধা আরম্ত হইবে এবং ক্রমশঃ তীতের সংখা! বুদ্ধি করা 
হইবে । 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল এগু ফার্দ্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক লি 
ছিরেক্টর-মিং: রাধা কিসেন নেওয়াতিয়া ! ফল, ওঁষধ ও রাপায়নিক ড্রবা 
প্রতৃতির বাবসা । অন্টমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্রেজিষ্টার্ড আফিস 
১৮৫নং হারিসন রোড, কলিকাতা । 

সুর ব্রাদার্স লিং ডিরেকঈর-মি: ছৃগীপ্রসাদ সুর । পাট, শন ও 
তলা প্রন্তত্তির বাবসা । অস্নমোদিত মূলধন" আড়াই লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার 
আফিল ৭ জি ক্লাইভ. রো, কলিকাতা । 

জেনারেল প্রভিউস্‌ কোং লি:_ডিরেক্টর_মি: বি কানোরিয়া। 
পাট, শন ও তুলা প্রত্ততির ব্যবসা । অস্থমেদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। 
রেজিষ্টার আফিস ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্ক প্লেস, কলিকাতা । 

ইষ্টাণণ ক্যারিইং কোং লি: -ডিরেইর_-মিং এইচ. এন সামাল । 
ডাক ও যাত্রী চলাচলের বাবসা । অহ্মমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
বেজিষ্টাউ আফিস «নং ব্যান্কশাল সীট, কলিকাতা । 

ক্যালকাটা ভাইয়ার্স এসোসিয়েসন লিং ডিরেইটর_-দিং বি 
মজুমদার | অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টাড আফিস ৩নং 
সেন্টাল এভেনিউ, কলিকাতা । 


স্বভ্ড ও স্পঞ্প 
52555523552 


চিনির মূল্য 


ইত্ডিয়ান সুগার সিপ্তিকেট সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে চিনির বর্তমান চড়া 
মূল্য সন্বপ্ধে একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন। এ সঙ্গে তাহারা অদূর 
ভবিষ্বুতে হ্বাভাবিক ভাবেই চিনির মূলা কমিয়া আসিবে বলিয়া জনসাধারণকে 
একটা আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। গত ১৯শে জুন তারিখের 
'ইপ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট, পত্র এ বিকৃতি আলোচনা করিয়া একটি সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে লিখিতেছেন-_-ইওিয়ান সুগার সিপ্ডিকেট চিনির বর্তমান চড়া মূলা 
সম্বন্ধে ষে ইত্তিয়ান হুগার সিপ্িকেটের কৈফিয়ৎ ও অদূর ভবিহ্বাতে চিনির 
যূল্য হাস পাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমরা সন্তষ্ট হতে 
পারিলাম না। চিনির মূলোর বাড়তি সম্বন্ধে দুনিয়ার চিনির বাজারের 
অবস্থার কথা বর্তমানে আসিতে পারে গুণ্স্সি্ডিকেট তাহা অবতারণা 
করিতে গিয়া যে ধাপ্পা দিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক | রক্ষণণ্ডকক বলবৎ থাকার 
ফলে ভারতবর্ষে বিদেশী চিলি আমদানীর বিশেষ সুবিধা নাই | কাজেই 
বিদেশের বাজারের অবস্থা দ্বারা এদেশের চিনির মুল্য সম্পর্কে বেশী কিছু 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়াও কঠিন । আমাদের নিজস্ব ধারণা হইতেছে এই যে 
এদেশে বর্তমানে যাহারা শর্করা শিল্প নিয়ন করিতেছেন তাহারাই কারসাজি 
করিয়া চিনির মুল্য এরূপ অসঙ্গতভাবে চড়াইয়! দিয়াছেন । এই অবস্থায় 
অদূর ভবিষ্যতে চিনির মুল্য বেশী কিছু কমিবে বলিয়া আমরা আশ! করিতে 
পারি না। এদেশে চিনির মূল্য চড়া রাখিবার জন্যা বর্তমানে যে সব কার- 
সাজিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহা অনেকেরই জানা আছে। 
বর্তমানে এদেশের চিনির কলগুলির যে উৎপাদন ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাতে 
তাহাদের দ্বারা অনায়াসেই এদেশের বাবহাধ্য সমস্ত চিনি উৎপাদিত হইতে 
পারে । কিন্তু চিনির কলের মালিকেরা তাহা! করিতে প্রস্তত নহেন | তাহারা 
সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কিছু কম করিয়া এমনভাবে চিনি 
উত্পাদন করিয়া থাকেন যাহাতে বৎসরে কিছু পরিমাণ চিনি বাহির হইতে 
আমদানী করা ছাড়া উপায় নাই | আমদানীরুত চিনির জন্য উচ্চ হারে 
শুদ্ধ দিতে হয়। আর তাহার ফলে চিনির বুলাও চড়া থাকিরা যায়। এই- 
ভাবে এক দিকে ইক্ষচাষফকারী ও অপর দিকে চিনি বাবহ্ারকাবীদের ক্ষতি 
করিয়া চিনির কলের মালিকদের অতিরিক মুনাফার পথ প্রশন্ত হয়। 


জাতীয় পুষ্টি সাথনে সারের স্থান 


ভারতবর্ষে রুষি হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বর্তমানে রুষি- 
ভূমির উৎপাদিক1 শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইতেছে । আর সেজন্য 
জমিতে বেশী পরিমাণে উপযুক্ত শ্রেণীর সার প্রয়োগের কথা উঠিয়াছে। 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত জমির উপঘুক্ত সার সঙ্গন্ধে আলোচনা করিয়া 
পত্রাস্তরে লিখিয়াছেন £__ বৈজ্ঞানিক পরীগ্গা দ্বারা জানা গিয়াছে যে রাসায়নিক 
সারগুলি স্বাভাবিক সার অপেক্ষা নিকৃষ্ট । রাসায়নিক সার বলিতে 
খনিজ ফন্ফেট, এমোনিয়াম সলফেট ইত্যাদি বুঝায়। স্বাভাবিক সার 
বলিতে বুঝায় পশ্থাদির মলমুত্র, পাতা সার, খৈল, হাড় ও মাংস সার। 
শেষোক্ত সারগুলিই শ্রেষ্ঠ । রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমিতে চট করিয়া 
বেশী ফসল উপজে, কিন্তু তাহাতে জমিকে এত খারাপ করিয়া দেয় যে 
ক্রমশঃ বেশী বেশী সার দিয়াও আর জমিকে ঠিক রাখা যায় না। ফলে 
জমির স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট হয়া যায়॥। ইহা ছাড়া রাসায়নিক সার 
ব্যবহার করিয়া! যে ফসল উৎপন্ন হয় তাস্ছা পরিমীণে যাহাই হউক, গুণে 
খারাপ হয়। এই ছুই দৃষ্টিতে দেখিলে স্বাভাবিক সারই জমিতে প্রয়োগ 
করা উচিত-_রাসায়নিক সার নয়। কিন্তু ভারতর্ধে ঠিক ইহার বিপরীতটাই 





ঘটিতেছে। এক দিকে লক্ষ লক্ষ টন হাড় ও খৈল সার দেশ হইতে রপ্তানী 
করিয়া দেওয়া হয়। আর অপর দিকে ভারতবর্ষের জন্য বিদেশ হতে ঘ 
টাকার রাসায়নিক সার আমদানী হয়। ইন্পিরিয়াল এগ্রিকালচাবেল 
ইনষ্টিটিউট ফসলের গুণের সহিত সারের সম্পর্ক আলোচনা করিয়া যে রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই পুরাতন তথাই স্বীকত ও প্রমাণিত হইয়াছে 
যে জমির অবশ্থ। ও সারের প্রকৃতির উপর ফসলের প্রটীন ভাগ নির্ভর করে। 
উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ গবাদির মলমুত্রা্দি সার দেওয়া জমিতে উৎপন্ন গমে 
প্রটান আছে ১৪২৯ ভাগ, আর বিন! সারে উৎপন্ন জমির গমে ১৩৩৯ ভাগ 
এবং রাসায়নিক সার দেওয়া জমির উৎপন্ন গমে আছে মাত্র ১২৫৯ ভাগ 
প্রটীন। পশ্থাদির সার যে জমির পক্ষে বড় উপকারী তাহা এ রিসার্চ 
হইতে প্রমাণিত হইয়াছে । পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে একটা ভাল প্রথা 
আছে। ক্ষেতের মাঝেই গোয়াল ঘর তৈরী ভয়। সমস্ত গোবর ও চোনা 
£ফতেই থাকে | পর বংসর ঘরখানা সরাইয়া ঘরের স্থানটাও চাষ করা হয়। 
মৃত পশুর হাড় ও মাংস সাধাসিধা উপায়ে সারে পরিণত করা যায়। এই 
কাযা করিলে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় বন্ধ হইতে পারে। আর তাহা 
হইতে যে অধিকতর ফসল উৎপয় হইবে তাহার হিসাব করিলে আশ্চর্য 
হইতে হয়। 


ইঙ্গভারত বাণিজ্য চুক্তি ও জাপান 


ভারতবর্ষ ইংলতের ভিতর নূতন যে বাণিজ্য চুক্তি বিদিবদ্ধ হইয়াছে 
জাপানের স্বার্থের দিক হইতে তাহ] বিবেচনা করিয়া টকিও নিচি নিচি 
10৩ 1010 23001110101) পত্র লিখিতেছেন-ভারতবর্মে জাপানের 
আামদানীকত কার্পাস বঙ্চের উপর যখন শতকর1 ৫০ ভাগ হারে শ্ুঞ্ধ বসান 
হয় তখন ভারতবধে বিলাতী বন্ধের উপর ধাযা আমদানী শুক্ষের হার ছিল 
শতকরা ২৫ টাকা। উক্ত ১৫ টাকা হারের সহিত পরিমাণ ঠিক রাখিয়াই 
যে জাপ ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে জাপানী বন্ধের আমদানী শুস্ত ৫০ টাকা 
হারে স্থির হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে নৃতন ইঙ্গভারত 
চু্সিতে বিলাতী বদ্রের উপর পূর্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে 
১০ ভাগ পরিমাণে কম শুষ্ক আদায়ের বাবস্থা হইবাছে। এই বাবস্থায় 
বিলাতী বঙ্ধের তুলনায় ভারতের বাজারে জাপানী বন্ধের বিরুদ্ধে অধিকতর 
বৈষমামূলক শুদ্ধ নীতি অবলম্থিত হইল। নৃতন র্গভারত বাণিঙ্গয চুক্তির 
ফলে ভারতে জাপানী বর্ম বিক্রয়ের পক্ষে নৃতন অস্তুবিধার স্চচনা হইবে । 
কেননা বাধ্য হইয়াই ভারতবধকে বেশী পরিমাণে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে 
হইবে। কাজেই এই চুক্তির সর্ভে ভারতবধে ইংলগু ছাড়া অন্যান্য দেশের 
বন্ধ কাটতির পথে নূতন প্রতিবন্ধক ৃষ্ট হুইল বলা যায়। আগামী 
বংসরের শেষে বর্তমান জাপ-ভারত বাণিজা চুক্তির মেগনাদ উত্তীর্ণ হবে । 
এখন হইতেই জাপান গভর্ণমে্ট পুনরায় চুক্তি বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা 
করিতেছেন । এই অবস্থায় হঠাৎ ইচ্ঈ-ভারত বাণিজা চুক্তি দ্বারা যেভাবে 
ভারত গভর্ণমেণ্ট বিল্বাতী মালের তুলনায় জাপানী মালের উপর অধিকতর 
বৈষম্য নীতি আরোপ করিয়াছেন তাহা খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই। 
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___ ঁ টাটা 


টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা ২৩শে জুন বিনিময় বাজারের হালচাল সম্পর্কে এ সপাহের 
শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন দেখ! গিয়াছে । সপ্াহের গ্রথমে বাজার 
খোলার সঙ্গে পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হবার ছিল ১শি ৭১ পেনী। কয়েক 
দিন বাজারে মমভাবে এ হারই বলব থাকে। কিন্ু গতকল্য তাহা 
১শি৫কউই পেনী পধান্ত চড়িয়া যাইতে দেখা যায়। আর বোগ্াইয়ের 
বাজারেই বিনিময় হারের এ চড়াভাব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইরা উঠে। 
এসপ্লাহে বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কাজেই সে দিক দিয়া 
বিনিময় হার চড়িবার কোন কারণ ঘটে নাই । রপ্রানী বিলের সংখ্যা 
কম থাকা সস্টেও বাজারে যে বিনিষদ্ হার চড়িগ্কা গিয়াছে আপাততঃ তাহার 
পিছনে একটি বিশেষ কারণ নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ 
হইতে 
ফাণ্ড সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্বের মারফন্তে ১শি ৫৯% পেনী দরে ভারতীয় টাকা 
খরিদ করিতেছেন । জানা গিরাছে রিজাও ব্যাঙ্ক এ জন্য ইতিমধ্যে 
উল্লেখযোগা পরিমাণ স্বরণ ক্রয় করিয়াছেন । বোম্বাইয়ের বাজারের বিক্রিত 
নণ গ্ররুভ্ত পরিমাণে তাহাদের হাতে গিয়াই সঞ্চিত হইতেছে । তবে এখনও 
তাহারা এ স্বর্ণ চালান করিতেছেন না। সমন্তই অধুর ভবিষ্যতে রপ্তানী 
করিবার উদ্দেশে মজুত করা হইতেছে । গত ১৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে রিজ্ঞাভ ব্যাঙ্ক মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার ট্রালিং খরিদ 
করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ কিটিশ গভণমেণ্ট কলিকাতাব চটকলগুলি হইতে 
যে পাটের থলে ক্রয় করিয়া আমিতেছেন তাহারই দাম পরিশোধ বাবদ এ 
্ালিং পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 

কলকাতার টাকার বাজ্জারে এ সপ্তাহে পূর্বাপর স্বচ্ছলতার ভাবই বর্তমান 
ছিল। সকল দিক দিয়া টাকার দাবী দাওয়। হাস পাওয়ার গত দুই স্াহে 
বাজারে যে মন্দার সুচন] দেখা গিয়াছিল এ সপ্তাহে তাহাই আরও সম্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। ব্যান্বগুলির হাতে প্রচুর টাকা নিক্ষিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। 
উপযুক্ত চাহিদার অভাবে তাহা যথাবথ থাটাইবার শবিধা হইতেছে না। 
এ সপ্তাহে বাজারে কল টাকার । দাবী মাত্র পরিশোদের মর্তে ধণ ) বাধষিক 
স্থদের হার শতকরা আট আনা দড়াইয়াছিল। শঙকরা চারি আনা সুদেও 
টাকার আদান প্রদান হষ্য়াছে বলিয়া প্রকাশ । শ্দের হারের এরপ কমতি 
সবেও বাজারে শেষ পরাস্ত খণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যা অধিক 
ছিল। 





গ্রীষ্বের পিপাসায় 


ক্কেল্রক্শ ভুল আশাউল্পী ঙ্থন্ন ভুণ্ি হজ্স মনা 
০ কিনিক্যালেল 


কক্নেন্ত্য ভিন্ন 


ত্ল্পলু 2 ক্রুলা £& স্কসলা। ন্েস্্ু & গোজ্লাম্প 
ভ্রণীমম ভ্যানিলা & স্ট্রবেলি £ ল্লীস্পন্লেলি 


তখন উপাদেয় এবং স্গিপ্ধ পানীয়। 
বেল কেমিক্যান ঘ্যা ফারমামিউটিক্যাল 


২5আর্তন্‌, ভিনঃ 
ব্চতিলক্ষাতভা £ বানাই 


বেশী পরিমাণে দ্র্ণ ক্রয়ের জন্য লগ্ুনের ব্রিটিশ ইকুয়েলাইজেসন ৬ 











গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাজারে টেভারী বিলের দের হার উল্লেখ্যাগ্য 
পরিমাণে হাস পাইয়া আসিয়াছে । এ সপ্পাহে পূর্বেকার তুলনায় ই স্তদের হার 
কম হান পাইয়াছে, ইহা লক্ষ করিবার বিষয়। গত ২০শে জুন ৩ মাসের 
দিরাদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রে্জারী বিলের টেগার আহ্বান করা 
হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭ 
পক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্রাে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭ 
হাঙ্গার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৬ পাই ও 
তদধদ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা ৯৯ ভাগআবেদন গৃহীত 
হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রেঙ্ছারী 
বিলের বাধিক স্থদের হার ছিল ৮৮১৭ পাই । এসপ্রাঙ্টে তাহা শতকরা ৮৮৯ 
পাই নিদ্ধীরিত হইয়াছে । 


রিজার্ভ বাম সপ্তাহিক বিবরণ 


রিজান ব্যাক্ষের সাপ্াহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৭ কোটি ৮৯ লক্ষ 
€হাঙ্গার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা 
ছিল। গত সপ্দাহে গভর্ণঘেণ্টাকে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা সানছিক ধার দেওয়া 
হয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা । এ সপাহে রিচ্গাভ 
বাক্ষের শদ্র হার শতকরা বাধিক তিন টাকা হারে বলবৎ ছিল। গত 
সপ্াহে ভারতের বাহিরে রিজান্ড বাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি 
০৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহ! ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ১১ হাজার 
ঢাকা গাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঞ্চ ও রিজ্ৰার্ত ব্যা্ছের যোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি 
৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪* হাজার টাকা দাড়াইয়াছে । 
কলিকাতা ১৬ই জুন 
বিনিময় বাজারে অগ্য নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবং দেখা গিয়াছে £-_ 


টেলি; হপ্ডি ( প্রতি টাকায়) ১শি৫ উইপে 
এ দর্শনী ১শি€ ই পে 
ছি এ ৩ মাম , ১শি৬পে 
ডিএ 5 মাল ১শি৬ডহপে 
টি এ ৬ ঘাস ১শি৬৬পে 
ফ্রাঙ্ক ( প্রতি ১০* টাকায় । ১৩০৭ 
মাক ১ ৮৬ 
গিলডার / ৬৫ 
ডলার । প্রতি ১০০ ডলারে ) ২৮৭২ 
ইন । প্রতি ১০৭ ইয়েনে ) ৭৮৮৯ 
ফ্রাঙ্থ-ষ্টালিং হার ( প্রতি পাউগ্ডে) ১৭৬৭১ 
্টানিং-ডলার হার নর ৪'৬৮ 






বাংলার লবণ শিস্পের যুগান্তর আনয়নকারী 


বেজল ন্ট কোং লিঃ 


১৩৭নং ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা] । 

আপনার মুদীকে “ব্রেল মণ্ট"এর 

“বাংলার নন" দিতে বলু 

কোম্পানীর লবণ কলিকাতায় সাদরে খুচরা ও ঠা 
বিক্রয়, হইতেছে 


৯ 
৪ 


85832 


এ প্রস্পেক্টাস্‌ অস্যাযী ২৫২ মূলোর বক্রী ১০৯০০ শেয়ার 
৩৯ সালের মধ্যে বিক্রুয়ার্থ পুনরায় ইস্্ করা হইয়াছে 





৩২২ 


আর্থিক জগ 


[২৬শে জুন, ১৯৩৯ 


পাপী 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৩শে জুন 
আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছুনিয়ার 
শেয়ার বাজার সম্বন্ধে পুনরায় দুর্দিন স্ুচিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। 
ফান্স ও ইংলগ্ডের দুঢ সন্গল্পিত নীতির ফলে কিছুকাল যাবং ইউরোপে ক্রমে 
ক্রমে শাস্তির আবহাওয়া পুনঃ স্থাপিত তইতেছিল। রাশিয়ার সহিত যে 
চুক্তির কথাবার্তা চলিতেছে তাহা শীঘ্রট সফল হইয়া উঠিবে এবং ফলে 
ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতা একেবারে কাটিয়া যাইবে এক্সপ আশাই 
সকলে করিতেছিল। কিন্তু রাশিয়ার সহিত ইতলগড ও ফ্রান্সের চুক্তির 
আলোচনা বার্থ হইবার উপক্রম দেখা যাওয়ায় এক্ষণে সে বিষয়ে একটা 
নিরাশার ডাব সঞ্চারিত হইতেছে । এই অবস্থায় আবার স্বর প্রাচো নৃতন 
গোলযোগ বাধিয়া যাওয়ায় সকল দিক দিয়াই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির স্থচনা 
দেখা যাইতেছে । আজ এগার দিন যাবত জাপানী সৈন্যবাহিনী 
চীনদেশের তিয়েনসিন বন্দর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে । ফলে সেখানকার 
ইংরেজ ও অন্যান্য জাতীয় অপিবাসীরা নানাভাবে অশেষ ছুঃখভোগ করিতেছে । 
বুটিশ গভর্ণমেন্ট জাপানীদের এ অজ্রুণুরঅবিরুদ্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । কিন্তু জাপানীরা সে বিষয়ে কর্ণপাত করিতেছে না। 
জাপ নৌবাহিনী সম্প্রতি চীনের সোয়াতো বন্দর হতেও বিদেশী যুদ্ধজাহাজ 
গুলিকে স্থানাস্তর করিবার জন্য চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছে । 'এই অবস্থায় 
ইতলগ্ডের সহিত জাপানের যে মনকষাকষি স্তর হইয়াছে তাহার পরিণতি 
কি দাড়ায় তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উদ্গীব হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ 
পরিস্থিতিতে জগকের বাবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রেও একটা অনিশ্চয়তার 
ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ফলে এসপ্রাহে লগ্তন ও নিউইয়র্ক বাজারে 
অবসাদের ভাব লক্ষিত হইয়াছে । কলিকাতার বাজারে একমাত্র পাটকল 
বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে কোনরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই । 


কোম্পানীর কাগজ 


লগুনের বাজ্জারে সরকারী সিকিউরিটির দাম পড়িয়া যাওয়ায় গত 
সোমবার এখানকার বাজারে ৩০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম 
৯৫1/০ আনা পর্যাস্ত নামিয়া যায়। পরে তাহা চডিয়! ৯৬৮০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠে। কিন্তু ই্রচড়া হার শেষ পধ্যন্থ বলবৎ রহে নাই । ক্যদূর প্রাচোর 
গোলাযোগ বুদ্ধি পাইলে কোম্পানীর কাগজের দান আরও কমিয়া যাওয়া 
আন্র্ষ্য নহে । অগ্য বাজারে ৩ টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৮€॥০ আনা, 
৩।* আনা স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫॥৮৮ আনা ও সাড়ে চারি টাক! 
সুদের (১৯৫৫-৬০ ) খ্ণ ১১৪৮০ আনা দাড়াইয়াছে । 


কয়লার খনি 


কয়লার গনি বিভাগে এসপ্রাহে কাঙ্জকর্মের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই । 
অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি কয়ল| কোম্পানী অল্প হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন 
বলিয়া বাজারে একটা জল্পনা কল্পণার সৃষ্টি হইয়াছে । এইূপ ল্লনা! কল্পনার 
কোন সঙ্গত কাৰণ দেখা না গেলেও উহার ফলে দামের একটা নিম্নগতি লক্ষিত 
হইতেছে । অগ্য বাজারে বরাকর (প্রেফ,) ১৩৭ টাকা, ইষ্ট ই্ডিযান ১৯৪০ 
আনা, হারিলাদী ১১৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 


পাটকল 


এসপ্রাহে পাটকল বিভাগে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কাজকশ্ম বিষয়ে কিছু 
বেশী উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে । ইগ্ডিয়ান জুট থিলস্‌ এসোসিয়েসন 
চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য সনস্থাশ্রেণীভুক্ত পাটকলগুলির নিকট একটা 
ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন । স্থির হইয়াছে উহাতে আগামী ৩১শে জুলাই 
হইতে পাটকলগুলিকে সপ্তাহে ৬৫ ঘণ্ট হারে কাজ করিতে ও মিহি চট 
বুনার জন্ত রেজেদ্বীকুত তাতের শতকরা ২০ ভাগ এবং মোটা চট বুনার জন্য 
রেজেন্ত্রীকত তাতের শতকরা সাড়ে সাত ভাগ বন্ধ বাখিতে বলা হইয়াছে । 
এইরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের প্রস্তাবে পাট শিল্পের ভবিষ়াং সম্থদ্ধে আস্থার 





অধ্বিকস্ত এ ৯৬২ ৯৫7৮৯ ২ 


ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর তাহাতে বিভিন্ন শেয়ারের দাম সম্বন্ধেও একটা 
চড়াভাব দেখা যাইতেছে | অগ্য হাওড়া ৫৪।/৭ আনা ও বজবজ. ২৬৪. 


টাকা জাড়াইয়াছে। 
বিবিধ 


সুদূর 'প্রাচো নৃতন সঙ্কট বাধিয়া গেলে ভারতবর্ষ হইতে ঢালাই লোহা! 
রানী সঙ্গন্দে অস্থবিধার স্ট্টি ধইবে-_-এই আশঙ্কায় এ সপ্রাহে ইঞ্সিনিয়ারি* 
কোম্পানী সমূহের দামের হার কিছু পরিমাণে নামিয়া যাওয়ার উপক্রম 
হইয়াছে । অদ্য ইত্ডিয়ান আয়রণ এপ্ড ট্রাল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ১৫,০ 
আনা ঈ্লাড়াউয়াছে | 


আলোচা সপ্রাহে কোম্পানীর কাগন্জ ও শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার 
শেয়ারের নিয়র্ূপ বিকিকিনি হইম্লাছে | 


কোম্পানীর কাগজ 


৩” স্বর্দের কোম্পানীর কাগজ :--১৬ই জুন ৯৫৭০, ৯৫৭৪/০, ৯৪৮৮০ 
৯৬৯, ৯৫৮৯ ৯৫1৮/৬, ৯৫1/০, ৯৫1৮০ 8৫1/০ 5. ১৭ জুন--৯৫1৮/০, ৯৫।/০ 
৯৫৮০ ৯৫0০, ৭৫৭ ৯৫৪ ১৯শে জুন--৯৫1০) ৯৫1 ন€/ ৯৫0০, ৯৫15 
২৭শৈে জন--৯৫/৬, ৯৫5৫/, ৯৫৮০১ ৯৬1০৯ ৯৬1৮, ৯৬০৭৭ ৯৫9৮/০, ৯৫৪৭০/৬। 
২১শে জুন ৯৩২. ৯১০ ৯৬৮/ ৯৫7৮/ ৯৫৮০, ৯৫৪০; ২২শে 
জুন ৯৫।৮% ৯৫৪০ 8৫1৮/, ৯৫1৮/৩ ৯৫. ৯৫।০/ ৯৫॥5) ৯৫1/৬, ৯৫1৮০ : 
৪ স্থদের গণ (১৯৮*-৭০) ১৬৯ জুন ১১০1০ ; ৩২ স্ুদের ইউ, পি, (১৯৯১- 
৬৬) ১৬৯ জুন ৯৬৮০ ১৯শে জুন_৯৭২ ৯৭৮; ২০শে জুন ৯৭২ ৯৭7/৮ 
ইহ জন:৭৫ ৩২ স্বদের কোম্পানীর কাগজ £ 
১৬৯ জুন ৮৫॥০ ৩২ স্বদের নৃতন খণ (১৯৬৩-৬৫ ) ১৯শে আন--৯৭১/ ২১শে 


২২শে জন ঈ৭০০ 


৩] ০ 


জুন ৭৭15 ৯৭|/০; ২২শে জুন--৯৭%৭ ৯৭15/ ৯৭|.০ স্তাদের খণ 


(১৯৪৭-৫০) ১৯শে জুন ১০৩৮, ২১শে জুন ১০৩3 ৫. সদের পণ (১৭৯৪৫ 
৫৫) ১৯শে জুন--১১৬।৮ ২০শে জুন ১১৩1/১ ২২শে জন--১১৩1১/ ৫২ স্রদের 
খণ (১৯৪০-৪৩) ২৮শে জুন ১০৩০ ৪0০ স্থৃদের ক্াণ (১৯৫৫-৬০) ২২শে জুন 


১১৫২, ৫২ স্থদের গণ (১৯৩৯-৪৭) ২২শে জুন ১০০৭ 


ডিবেঞ্ণার 


৪০ স্বাদের আগরপাড়া জুট ডিবে:--১৬ই জুন ১০০1০, ১*শে জুন ১০০০ । 
৬. স্বদের ধুনসেরী টি ডি:--৯০।০ ২৫1» স্বাদের রোটাস উপ্তাক্টাজ ডিবেঃ.. 
এ” স্থদের ( ১৯৫৬-১১ ) হাওড়া ব্রিজ ডিবে:--১৯শে জুন ১০০৮ 
১০০|৮, ২০শে জন ১০০1৮ ১০০৮, ২১শে জুন ১5০1০ ১০৪৪০ ১ ৭ 
স্থদের (১৯১৯-৩৯-৪৫ ) গেকুর টি ডিবে:--১৯শে জুন ৯৯॥০। ৩০ সুদের 
রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ডিবে; -২,শে জুন ১০৯০৮ । ৬২ সুদের কলিকাতা 
জুট (৯য় মটগেজ্জ) ডিবেং--১০শে জুন ১০০২২ ক্দের । ১৯৪৩) 
রেঙ্গুন পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে:২১শে জুন ১০৪৭২ ৩. শ্রদের কলিকাতা 
মিউনিনিপ্যাল ডিবে: (১৯৫৫) ১১শে জুন ৯৮৮ ৯৮1৮ ৫5 স্থদ্র 


১০০০ 5 


টি 


5২. 





ইভ ইহা ইল্িওল্লেল্ন 
কোম্পানী লিমিটেড 
হেড অফিস ১০ নং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
_আসমাকেন্্ উম্পিষ্ট্য- 


দাবী প্রদানে তৎপরতা ২ £$ উদার বীমা সর্ত 
স্বল্প খরচের হার £.. £  অভিন্ব বীমা প্রণালী 
(501161093) 
সাময়িক অক্ষমভায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
ম্যান্সেভ্কাক্ররেন্র ন্নিল্কউ আনেন আচন্রভ্ম 1 
ফোর্ন কলি; ৫৮৭৭। টেলিগ্রাম--ভেবিটাস্‌ 


২৬শে ভূম, ১৯৩৯] 


কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেং (১৯৫০ ) ১১৫০7 ৪২ স্বদের কলিকাতা 
পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে: ( ১৯১২-৪২ )--২২শে জুন ১০১৪০ | 


ব্যাক 
রিক্কাড বা৪--১৬৯ জুন ১১০২ ১৭৯ জুন। ১০৭17 ১৯শে ১০৯০১ 
১১০৭ ২০শে জুন ১০৯৮, ১১০৮, ১১১১ ২১শে জুন ১১০১ ১১১০ ২১শে জুন 
১০৯৮, ১১০১ ১১১২ । উম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-_-১৯শে জুন (কর্টি ) ১৮০৪ ৩৮২, 


২০শে জুন কণ্টি ৩৮০২ | সে্টাাল ব্যাঙ্ক_-২হাশে জুন ৩৪২, ৩৪॥, ৩৩৪ । 


কাপড়ের কল 


কেশোরাম ১৬ই জুন-(প্রেক 1১১৯২ নিউ 
॥5/ 4০ 6৮ ২১শে জুন ॥% ৪5 


০ 2 


ভিক্টোরিয়া ১৭ই জুন (অভি) 


রেলপথ 
বাকুড়া দামোদর রেলওর়ে--১৯শে জুন ৯০15 ঈ১॥০, আহমদপুর কাটোয়া 
২১শে জুন ৮৯॥০ চাপার মুখ শিলঘাট ১৯শে জুন ৯০।০ ময়মন সিংহ 
ভৈরববাজ্জার ২০শে ছুন ৯৮২ সারা পিরাঙ্গ গর ২গশে জুন ১০০৯ 


বেঙ্গল ১৬ জুন ৩০০২ ৩০১২ ৬০২০ ৩০৬২ ১৭ই জুন ২৯৮৭০ ২৭শে 
জন -৩০৪২ ২১শে জুন ৩০০১৭ ২২পে জুন ৩০২২ ৩০১২ তত 


বেমোমেইন ১৬ জুন ১১৭০ জয়শ্রী সেন্টাল ২১৯, জুন ১০০ ইকৃইটেবল 


১৬ই জুন ৩০1০: ১৭ই জুন ৩০৭০ ৯৩শে জুন ৩০৪? 3৯ ১শো ত)458 ৩৭০ 


১৯ জুন ৩5০ ৩০৯ ৩552 ৩০1৮5 ২ রানীগঞ্জ ১৬ই জুন ২৯১ ২১৩ জুন 


২৯৮০ 7 ইশ জুন ইন ইউনিয়ন ২১শে জন ২১৩৮: খু ক্ষামুরিয়া 
১৬৯ জুন ১৭/০২ ১১শে জুন ৯১৮০ হরিলাদী ১৭ জুন ১১৮০ 
এামালগামেটেড ( ১৯শে জুন) ১৯৪০ ১২৪৮৭ ২ইশ জুন ২৩৮০ । 


নিউবীরভম ১৯শে 
( প্রেক) ১৫15 2 ১৩এশেজুন ১৬?) ১৩।০ 7 ২১শে জুন ১৬৭ 
ভালগোরা ২০শৈ জুন ৩15 ৩৮৮০ 7 বোকারো ও রামগড় 
১০৮ জুন ১১৮৮ ২১শে জুন 
২১শে জুন ১৯২, ৫২1৮ (প্রেকী ৩৫॥০ ২ নর্থ দামুদা ১০শে জুন 91০, ৪1০ 


মগুলপুর ৯১শে জুন ৪০2 ৭55 ২৯শে জুন ৭২ এছ ও 
জন ১1০ 3 


৯৬1০8 21৮/5 4, 


১৩২; বরাকর ১০শে জুন ১১৪৮ ৯৯৯২ 


২১শ জুন ৪1০ 3 বডধেমো ২১শে জুন আহ 7 ২২ জুন ৩০৭ ২ ইষ্ট ইত্ডিয়ান 


১২ জুন ১৯৮ ১19 
পাট কল 
গৌরীপুর ১৬ জুন (প্রেক) ১৩০২২ ১৭ই জুন ১৩৭২১ ৩৫২ 


১.শে জন ( অদ্ডি। ৫৪৬, ৫৫৮২ ১১.শ জুন ৫৫১২ গা্েল ১৬ই জুন ১৪৪০ 
হাওড়া ১৬ই জুন---৫81” ৫9২ ৫৩৭%/০ ৫9২ ৫৪+/০ ৫৪০ , ১৭ই জুন ৫১০ 


৫৭%/০7 কাশ জুন ৫১২ ৫৪৮০ ৫91৮০5৭৫91৮ ৫9৭ ২০শ জুন ৫৪৮০ 


৫৪৭, ৫৪0৮০ ৫৭1 ৫৫৮ ৫8. ১১শে জুন ৫9৮৮7 ৫415 ৫৫1 18৮০ 
১২শে জুন ৫99 ৫৪0%$ জকুম্াদ (১৬ উ জুন ৫৮০ ১৭শো জুন ৫1০ ২১শে 
জুন €॥০; ২২শে জুন ৫1৮” ৫॥০; কামারহাটী ১৬ই জুন (৪৯৮২ ৭৯৫২ 
১৭ই জুন ৪৯৫২; ২০শে জুন ৪৯৫২ ১৯৭২ ৪৯৯২ ; ১১শে জুন ৪৯৯২ ৫০২২ 
৪৯৬২ (প্রেকী ১৩৪২ ২২শে জুন ৪১৫৯ ৪৯৪; ক্লাইভ ১৭ই জন ২৫৯3 
২০শে জুন ২৫০) ২৬২: ১২শে জুন 
২৫০ ১৫৭০ ২ কাকনারা ১৭ই জুন ৩৮৩২ ১৯শে জুন ৩৮৭২ ২১শে জুন 
৩৯১২; ন্যাশনাল ১৭ই জুন ২১০৮০ ২ ১১শে জুন ২২1৮০ বালী ১৯শে জুন 
১৯৭২ ১০শ জুন ২০০২ ২০১২$ প্রেসিডেন্সী ১৯শে জুন ৩1০০ ৩1/০ 
২১শে জুন ৩1৮০, ৩৫০ ৩৮০ ২২শে জুন ৩৮০ ৩৪৭ ৩।/॥ ষ্টযাত্ডার্ড ১৭শে 
জুন ২৬১॥ ২১শে জুন ২৬২॥, এাংলো ইতিয়া ২০শে জ.ন (প্রেফ) ১৪৬২ 
২১শে জন (অডি। ৩৩৩২ ২২শে জ.ন ৩৩৪২ ৩৩৫২ 


৯১শে জুন ২৫০৮০ ৯৫০ ২৫৭০ 


আর্ক জঙ্গি 


৩৩০২ ৩৩১৯, বরানগর 1.৮ 


৩২৩ 


১*শে জন ১৫৫৯ ১৫৬২ ১৫৭২, ১৫৮ ২২শে ক্ষ,ন ১৫৫০ ১৫৫।, বেলভেডিয়ার 
২০শে জন ৩৫০১, চিতাভালসা ১০শে জন ১১1 ১১শে জ,ন ১২৯, ল্যান্সডাউন 
১গশে জন ১৫০1 ১৫১। ২৯শে জুন ১৫০১, ন্যাশনাল ২০শে জন ১৯1% 
»১শে জন ২১, নিউ সপ্টাল ২৭শে জন ১৯৭২ ২৯৭২, ২৯৬।, নর্থ ব্রক 
০০শে কজন ৩২।, নদীয়া ২০ জন ৮5 551 ৯১শে ছুন ৪৪1 9৫১ 9৫) 
১১শে জন ৪97 9৫1, রিলায়ান্স ১০শে জন ৫৮. ৫৮৮, ইউনিয়ন ১ তালে 
জন ৩৪১২, ঠাপদানী ২১শে ছন ১৫২, ডেল্টা ২১শে ছন ৩৬৬১ ৩৩৮১১ 
পরিয়েন ২১শে জন ১৮২॥ ১৮১৯ ১৮৩০ ১৮৪। ৯৯শে জন ১৮১২ ১৮৩৯) 
সিভিয়েট ৯৯শে জন ১৬৮1১ এম্পায়ার ১১শে জন ৯৪%, কিনিসন ১১শে জ 
2৫৫২, লরেন্স ৯২শে ছ,ন ৩৪৭২ । 


খনি 


বন্মা কর্পোরেশন ১০৯ জুন ৫14 ৫1৫0৮ ৫৪৮ ৫৪ ৫৮১ ১৭ই জুন 


ৈ 


৫12 ৫15 ৫দ ৫৮7৮/ ৫1৮ ১৯শে জুন ৫1৮ ৫9614 ৫82 ৫15 ২০শৈ জুন ৫1৮ 
৫৮৮ ৫1 €15/ ৫1৮ ২১শে জুন ৫1৮ ৫৮০ ৫৮৮ 21৮ ২২ জুন ৫1৮ 415 
ইত্ডিয়াণ কপার ১৬ জুন ১।5/ ১৪/ ১)%/ ১৬ই জুন ১)১/ ১৪/ ১।১/ ১৯শে জুন 
১1 ১17 ১০শে জুন ১12/ ১1৮ 40৩ ২১শে জন ১1251 ১৪/ ১।৮ ২২শে জুন 
কনসোলিছেটেড চীন ১৭ই জুন £5/ ২০শে জুন ৫11 
রোছেলিয়া কপার ২৭শে জুন ১৮ ১৮ ২১শে জুন ১ ১০১৮ ১ ২২শে 


১0৮৮ ১।৮ ১৮৩ ১৮ । 


জুন ১%/ ১1৮ ১৮। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইত্ডিয়াণ আয়রণ এণ্ড চীন ১৬ই জুন ১9৮ ১৫২৫৮ ২৫/ ২৫৭ ১ ৭ই 
জুন ৯৪৪৮ ২৫২ ১৫০ ১৯শে জুন ২৪৪৬ ২৪৮০ ২৪95 ১০শো জুন ২৪৮৩ ২৫০ 
১৫1০ ২৫1৮ ২৫/ ১১০ জুন ২৫৮১৫7৮২215 ৯৫০ ১৫৩/ ১৫1৮ ১৫৩/ 
১১শে জুন ২৫৮ ২৪৪৮ ১৫২ ২৫০২৫ ষ্টান কর্পোরেশন ১৬ই জুন । অডি। 
১২৪ ১৩২ ১২।৩/ ১২৭ ১৭ই জুন | অডি ) ১১৮ ১৯৪, ১৩৬ ১২৪, ( প্রেফ ) 
2৫২. ১৯শে জুন ( অডি) ১৯৪ ১১৮ ১৯৮ । প্রেক ) ৯৩৭ 
। অডি) ১১%/ ১৩৮ ১২৮৮/ ১২৪৮ ১১শৈ জুন । অভি? ১১৮৮ ১৩৮ ১৩৩ 
১৩২ ১২০৮ ( প্রেফ) গ৩॥ ৭7 ৯৫২, ন9॥ ২৯ো জুন €( অডি) ১৯৪৮ ১৩৮ 
০২৮/। ইপ্ডিয়াণ ম্যানিয়েবল কাানিং ১৭ই জুন ( প্রেফ) ২৮ ১০শে জুন 
। প্রেফ ) জুন লুটেনিয়া বিল্ডিং গড আয়রণ 


১০াশে জুন ৬৪৮৭৮ ১৪৮ ৭২ ৭1০ | বাণ এাণ্ড কোহ ৯০০শ জুন ২৫৬১ 


২1৮%/ ২] ২১শে ২1৮ ১1 


তকুমঠাদ টিন ১০০ জুন ( অডি ) ৬৮ ৫৪৮ । প্রেফ ) ১২ 


চিনির কল 


কেরু াশু কোং ১৩ই জুন নাত দত, ১৭ই জুল 1৮5 মত ১০ জুন 


১৮৭, সাউথ বিহার ১৬ জুন (ডেফ) ৫২ (অডি) ১৮৭০, রামনগর কেইন 








কমানিযীলব্যাহ্নিঃ 


২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা । 
শাখাসমহ ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দেওঘর 
ছুমকা, নেত্রকোনা, মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকতলা 
মালদহ, জলপাইগুড়ি, সিলেট, বেনারস, নারায়ণগঞ্জ । 
শ্রভ্িড্ণ্উ ডিভি 
মাসিক ১০২ টাকা জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২ টাকা, ৮ বছরে ১২০০২ 
টাকা» ১০ ব€সরে ১৬৩০২ টাক! দেওয়া হয়। মাসিক ৫২. টাকায় 
৮ বুসরে ৬০০২ দেওয়। হয় 1, ৩ বৎসরের ১০০২ ক্যাশ সাটিফিকেট 
৮২॥০ পাইবেন। 
গৃহে নিত্যসঞ্চয়ের জন্য হোম “সেভিং বক্স পাইবেন । 
সেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক । 





৩২৪ 


এণ্ড সুগার ১৭ই জুন ৭০, প্রৃহন্থমান স্থগার ২১শে জুন ৯৭২১ মুরেক্রয়ারী 
১৯শে জুন ১০২ ১০1০১ বন্তি ২০শে জুন ১৭০২, ২১শে জুন ১৭১৯ ১৭০২৬ 
২২শে জুন ১৭০২ ১৭১৯, রেজা ২১শে জুন ১১॥০, চম্পারণ ২০শে জুন ১৯০, 
নিউ সাভন ২০শে জুন €1% ৫1০, সমস্তিপুর ২৭শে জুন ৫৯, ২২শে জুন ৪৪০ 
৪০%/০ | 

চা বাগান 


ইষ্ট ইত্ডিয়া ১৬ই জুন ৭৮। নিউ টেরাই ১৬৯ জুন ঈ। তেলিয়া পড়া 
১৬ই জুন ৩৭০২ । জয়বীর পাড়া ১৬ই জুন ১৫। ১৫॥ ১৫৮ ১৯শে জুন 
১৫॥ মহীমা ১৬ই জুন (প্রেফ ১০৪) বাশমাটিয়া ১৭ই জুন ১২৪ ১৩৬ 
দৌড়াবেরা ১৭ই জুন ৮২ ৮।। মুরফুলানী ১৭ই জুন ( প্রেফার্ড অভি ) ৫২ 
২১শে জুন ৬ । কামারহাট ১৯শে জুন ( প্রেফ, ১৩৯২ ১৪০২) ইষ্টাণ কাছাড় 
২১শে জুন ৭২ 911 হলদীবাড়ী ২১শে জুন ১৮৮ ১৮৮ | হাসকুয়া ২২শে 
স্বন ৮এ। হারাজান পরত ২২শে জুন 1৮ 0৮ | 


বিবিধ 


মেদিনীপুর জমিদারী ১৬ই জুন ৫৭০ ১৯শে জুন ৫৭২ ৫৮২ ২০শে জুন 
৫৯॥ ২২শে জুন ৫০|০ বুয়া টিঙ্গার ১৩ই জ্পু.১২।০ ১২॥ ১২।১/ ১১৭ ১৯শে 
জুন ১২৪% ১৯৪৭ ২২শে জুন ১২৭ ইত্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ১৬ই জুন 
(অডি ) ৯১. ডানলপ রবার ১৬ই (২য় প্রেফ ) ১০৯|॥ ১৭ই জুন ১০২|০ 
»০শে জুন (অভি ) ১৫॥০ (২য় প্রেফ ) ১৭১২ ১০৩২ ২১শে জুন (অডি) 
১৫৪৮ ১৬ (২য় প্রেফ ) ১০২|॥ ১০৩।০ ২১শে জুন (২য় প্রেফ ) ১০১ ১৯৩॥ 
২২শে জুন (২য় প্রেফ) ১০২।॥ ১০৩॥ ইত্ডতো বন্মা পেট্রোনিয়াম ১৬ই জুন 
(অভি) ১০৬, ইণ্ডিরান কেবপন ২১শেজুন ঈ॥ ৯1৮ ৯1৮ ৯০৮ বেঙ্গল 
পেপার ১৬ই জুন ( অভি ) ৬৮২, ১৯শে জন ৬৮২ ৬৯২ টিটাগড় পেপার ১৬ই 
জুন (প্রেফার্ড অডি) ৩৪০ ৩4/ ৩৮৪ ১৭শে জুন (বি অভি) ১২। ১২॥ 
২০শে জুন (বি অডি) ১২/ ১২৯। ২১শে জুন (বি, অভি ) ১২৪ (২য় প্রেফ) 
১০৬২ ১০৭২ বেঙ্গল আনাম গ্রামপিপ ১৬ই জুন (প্রেফ ) ৯৭, ২০শে জুন 
( অভি ) ২২০২ ২১শে জুন ( অভি )২২১| বি, আই, কর্পোরেশন ১৭ই জুন 
( প্রেফ ) ১৪৬২ ২০শে জুন ( অডি )২/২।৮গ্যাঞ্জেস রোপ ১৭ই জুন 
৯০৫। মুলা অয়েল ১৭ই জুন ১৬ হুমায়ুন প্রপার্টি ১৭ই জুন ( অডি) ৪।% 
২০শে জুন (প্রেফ ) ৬।৮ ৬৪৮ ২১শে জুন (প্রেফ ) ৪৭ ৮৬ ১১শে জুন 
( অডি ) ৪॥৮ দাঞ্জিলিং রেলওয়ে ১৯শে জুন ৯ কালম্পং রোপওয়ে ১৯শে 
জুন ঈ। বুটিশ বন্ম] পেট্রোপিয়াম ১৯শে জুন ৩৭ ৩০ ৩৫০ ২০শে জুন ৩৪৩৪ 
২১শে জুন ৩০৮ ৪৯ পারিসিটি সোসাইটি ২২শে জুন ৭। 


ভারতীয় শিশ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
নদ ম্ব-০্নল্লেশ্ল লক্দঞ্রভ্িউ ম্বাক্রলা ও 
স্বাক্রশলীন্ল ন্লিজক্ষ এ্রম্ভিষ্টা্ন 


ক্লাইড. পাখ৷ 


শি 
গ্রে 


টি 
ক্লচাইত্ভ জ্ক্যাল্ ০্ষোম্পালী ভিনস্টিভেজ্ভ, 


২১২১ চৌরজী রোড, ( প্রবেশপথ-_লিগুসে স্রাট, কলিকাতা ) 
ফোন £--কলিকাতা ৩৬৬১ 









এ আআ 











আর্ক জঙ্গঙ, 


[২৬শে ভুন, ১৯৩৯ 


্ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে জুন 

গত সপ্রাহের তুলনায় এ সপ্তাহের শেষদিকে কলিকাতার ফাটকা বাজারে 
নুতন পাটের দরের হার কিছু চড়া দেখা গিয়াছে । গত ১৭ই জুন যখন 
আমরা পাটের বাজারের আলোচনা করিয়াছিলাম তখন এঁ তারিখে ফাটক। 
বাঙ্জারে পাটের সর্বোচ্চ দর ৪২৪ আনা ও নিম্নতম দর ৪১৫৮০ আন ছিল । 
১৯শে জুন তাহা যথাক্রমে দাড়ায় ৪২৮০ আনা ৪২ টাকা। ২১শে 
তারিখ বাজারে দরে হার চডিয়া সর্ধবোচ্চে ৪৩৮ আনা পধান্ত উঠে। ১১শে 
জুন বাজারে এ হার বলবৎ ছিল। অদ্য আবার তাহা ৪১।৮ আনা 
এ সপ্ধাহে সেপ্টেম্বর মানে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে বাজারে 


তি 


দাড়াইয়াছে। 
নূড়ন পাটের যে বিকিকিনি হইয়াছে নিয়ে তাহার হার উদ্ধত্ত করা যইল £. 

তারিখ সর্ব্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৭শে জুন ৪১] ৪৯ ২ ৪২৮ 

১০শে ৪২1০ ৪ ১/ ৪১৮৮ 
২১শো ও 8৩৮ ৪২. ৪৩২, 

২১শে ও ৪৩7৮ ৪২1৮ 9২1৮ 

২৩শে 5 ৪২৮ ১২০ ৪২] 

৯৪. ৪২৭ ৪২ ৪২ 


কতিপয় পাটকলের পক্ষে কাঁজ চালাইবার জন্ শীপ্র শীত্ব পাটের যোগান 
পাওয়া প্রয়োজন বণিয়া তাহাদের দিক হইতে নৃতন পাটের দাবী উপস্থিত 
হইতেছে; আর সে জন্যই পাটের দর সাময়িকভাবে কিছু ভেক্ষী ভইয়। 


উঠিয়াছে। কিন্ত আসলে অবিকাংশ ক্রেতাদের দিক হইতে পাট ক্রয় 
বিষয়ে এখনও তেমন কিছু আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।  মফ:ন্বল 
অঞ্চলে পাট ফমলের অবস্থা সন্তোষজনক দেখিয়া 
অনেকেই এবার বেশী পরিমাণে পাট হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন । সেজন্য 


পাটের দর নামিয় যাওয়া পধ্যস্ত অপেক্ষা করা ও পরে কমতি দরে পাট খরিদ 
করাই অধিকাংশ ক্রেতার লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। এ বৎসর প্রথম দিকে 
উপযুক্তরূপ ধৃষ্টিপাত না হওয়ায় অনেক স্থলেই পাট বুনিতে কিছু বিলম্ব হইয়া, 
ছিল। কিন্তু পরে ভালরূপ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই বেশী 
পরিমাণে পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে এবং এখন পযন্ত এ ফসলের অবস্থা 
মকল দিক দিয়াই বাশষ সন্তোষজনক বিবেচিত হইতেছে । কাজেই অদূর 
ভবিয়াতে যি কোন আকস্মিক ছুর্বিপাক না ঘটে তবে শেষ পধ্যস্ত এবার বেশী 
পরিমাণে পাট উৎপন্ন হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে । অথচ এবংসর পাটের যে 
সম্ভবপর যোগান দেখা যাইতেছে তাহাতে বেশী পরিমান পাট কাটতির স্ৃবিধা 
বিশেষ কিছু হইবে না ধলিয়াই মনে হইতেছে । ইগ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোপিয়েসন সম্প্রতি পাটকপের চট উৎপাদন সম্বন্ধে থে নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহ] এ বৎসর পাটের চাহিদা কম হওয়ারই 
পরিশোচক বলা চলে । আগামী ৩৯শে জুলাই হইতে পাটকলের কাজের 
সময় সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হারে নিয়ন্ত্রণ করিতে ও কলের মিহি চট প্রস্থতের তাত 
শতকরা বিশভাগ হারে এবং মোট! চট প্রস্তুতের তাত শতকরা সাড়ে সাত 
ভাগ হারে বন্ধ রাখিতে বলা হইয়াছ। এই নিয়ন্ত্রণ নীতি কাধ্যে বলবৎ 
হইলে স্থানীয় পাটকলগুলিতে ১৯৩৯-৪০ সালে ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই । এই অবস্থায় বিদেশের চাহিদ। স্বাভাবিক 
হারে বলবৎ থাকিবে বলিয়া যদি ধরা যায় তবে এবংসর শেষ পধ্যস্ত ৮৮ লক্ষ 
বিলের দেশী পরিমাণে পাট কাটতি হইবে না বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে । 

১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ১৭ই জুন পর্যাস্ত মফংস্বল হইতে যে 
পাট আমদানী হইয়াছে তাভার পরিমাণ ৮৮ লক্ষ ৩৯ বেল। গত, 
বংসর এই সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল মোট ৯৭ লক্ষ ৭ হাজার 
বেল। কাজেই পুরাতন পাটের যোগান শেষ পর্যাস্ত পুরা ৯ লক্ষ বেলও. 
হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। 

আলগ! পাটের বাজারে এ সপ্তাহ পাটকলগুলি বেশী কিছু পাট খরিদ 


8 ১৯৩৯ ] 


কষে টি তীর জুন বাঞ্জারে টান জাত মিল ট জে 
দর ছিল প্রতিমণ ৮ টাকা। গতকল্য বাজারে এ ভার বলবৎ দেখা 
গিয়াছে । 

পাকা বেল বিভাগে এ সপাহে ফাষ্ট শ্রেণীর নৃঙ্খন পাটের বেশ চাহিদা 
দেখ! গিয়াছে । 1ত ১৯ই ছুন বাঙ্জারে সেপ্টেম্বর মাস ডেলিভারি, দেওয়ার 
সর্তে প্রতি বেল ৪২॥ আনা হারে ফাই পাটের বিকিকিনি তইয়াছিল। 
গতকলা এ হার ফ্রাড়াইয়াছিল 9৩ টাক।। 


থলে ও চট 


পাটের কলে চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সন্থন্দে কথ। উঠার ফলে 
গত সপ্তাহে বাজারে থলে ও চটের দাম চডিরাছিল। এক্ষণে এ নিয়ন্ত্রণ 
নীতি পাকাপাকিভাবে স্থিরীরুত হওয়ার বাজালে এ চড়াহারই কম বেশী 
পরিমাণে বলবৎ দেগা যাইতেছে £ গন পোটার চটের দর 
৯০ আনা ও ১১ পোটার চটের দর ১১ গতকলা তাহা 
দাড়ায় যথাক্রমে ৯৮৬ পাই 2 ১১।/ আনা। 


তুলা ও কাপড় 


১৬ই জুন ৪ 


মানা গ্িল। 


কলিকাত, ১৩শে জুন 
আলোচা সপ্াহ্ছে বোগ্বাইএব তুলার বাজারে দ্রুত মূলা হাস পায়। 
প্রাচোর আতঙ্কদ্বনক পরিষ্কিতি এবং শামেরিকার সরকার তুলার রপ্রানী 
বাণিজো সরকারী সাহায্য মধুর করিবে বলিয়া! পুনরাধ় গুজব রটিবার ফলেই 
এইরূপ মুলোর হাস পাইয়াছ্ছে বলিয়া মনে হয়! এই 
মন্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, তিনি তুলার বপ্রানী বাণিজো সরকারী 
সাহ্াাযয মঞ্জুরের পক্ষপাতী এবং তুলার উত্পাদন নিয়ঙগণ সম্পকে যে আন্ুজ্জা- 
তিক সম্মেলন হইবার কথা আছে ভাঙার পুর্বলেই একুপ সরকারী সাহাষা 
মণ্তুর করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ভুলার বাজারে মার€ আতঙ্ক দেখা 


সেক্রেটানী ওয়ালেস 


গেয়। ইতিমদ্যে আমেরিকার বাজান চলত্তি দর এবং অগ্রিম কারবার 
সম্পর্কে আরও মূলা বুক্ধি পাইয়াছে। লিভার পুলের বাজারে 


মজুদ মালের পত্রিমাণ খুব অল্প। পর পক্ষে বুটিশ গভণমেন্টের পক্ষে বহু 
পরিমাণ 'ভলার অর্ডার পাবার সম্ভাবনা নহিঘ়াছে । কেবলমাত্র বোম্বাইএর 
বাজারে এই সকল আন্ুজ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে মন্দা দেখা দিয়াছে । 

বোন্বাইএর বাজারে উতর শ্রেণার বোবোচ তলার জুলাই আগঞ্টের দর 
আনায় বাজার বন্ধ হয়। পুর্ববন্তী সপ্তাহে উহার মূলা ১৭৪৮৭ 
এপ্রিল-মের দর পর্ববন্তী সপুতভের আালোচা সপ্রাহে 
৫৬০৮৮ আন দাড়ায় । ওমরা শ্রেণীর ভলার মূলা জুলাইএর অগ্রিম কারবার 
সম্পরকে ৫৬০॥০ ছিল । ডিসেঙ্গর-জান্তয়ারীর মুলা ১১৩০ টাডার।  পৃক্পবর্তী 
সপ্ধাতে উহা যথাক্রমে ১৬৫1” এবং ছিল। বেঙ্গলের মুলা ১২১৭ 
এবং ডিসেগ্বর জান্ুয়ারীর মূলা ১১৮॥: ছিল। পূর্ববর্তী সপ্মাহে উন্তা যথাক্রমে 
নিউইয়বের বাজারে মিডলিং স্পষ্ট ৯৮৬ সেন্ট 
ছিল। জুলাইএর মূলা ৯৩১ সেন্ট এবং অক্টোবরের মূলা হঘ। লিভারপুলের 
বাজারে মিউলিং স্পট ৫'৩১ পেনীতে বাঙ্জার বন্ধ ভয়। 


১৬৪এএ 


ছিল। ১৬০৭০ স্থলে 


১৫০৪০ 


১২৮1০ এবং ১২২৪৭ ছিল । 


আলোচা সপ্াহে বোদ্বাইএর ভুলার বাক্সারে নিন্নরূপ বিকিকিনি তয়। 


বোবোচ ওমরা বেঙ্গল 
তাবিখ জুলাই আগষ্ট জ,লাই জলাই 
জ,ন ১৬ ৯৭০1৮ ১৬২।৭ ৯২৪॥০ 
রণ. ১৭ ১৬৭৪০ ১৫ 5৮/০ ১২৩৭ 
«১৯ ১৬৫%০ ১৫৭1০ ১২১৬০ 
দূ. ২৩ ১৬৬৪৮০ ১৫৮৯ ১২০২ 
পি, ই ১৬৪৪০ ১৫৬1০ ১২১1০ 
তি হ ১৬৩।%০ ১৫৫।০ ১২০২ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫০৮০ ১৩৮৪০ ১১৫৮০ 
দুই বৎসর পূর্বে ২২৪॥০ ২১৭২ ১৮৮৭ 


উনাকে ভঙ্গ, 


সদূর” 


৩২৫ 


কলিকাতা, *৩শে জন । 
আলোচা সপ্গাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজ্জারে পূর্বাবঘ মন্দার ভাব বলবৎ 
চিল। বাজারে কোনরূপ কশ্ম5ৎ্পরভা দেখা যায় নাই | সামান্য ঘ্নে সকল 
কারবার হয় তাহা সাময়িক প্রয়োজনান্তরূপ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। 
দেশী কাপড়ের বাচ্ছানের খারাপ অবস্থা এবং বিভিন্ন কোন্দ্দ বিশেষতঃ 
যু্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব প্রক্টতি বাজালে চাহিদার অভাব এবং কারবার 
সম্পর্কে যে সকল বাধা বিষ্ব দেখা দিয়াছে তাতাই বর্তমান মন্দার প্রধান 
কারণ বলিয়া মনে হয়। মাল প্রেরণ সম্পর্কে বেশী খরচ পড়ায় এবং 
ডেলিভারী দেওয়ার বাবস্থীয় নানা রূপ অন্তবিধা দেখা দেওয়া বাজাবে 
কারুবার সগ্ডব হয় না। মোটের উপর সম্প্রতি কাপাডর বাজারে যে অবস্থা 
দছ হইতেছে তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। 
ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের বাজ্জারে উল্লেখধোগা কোন কারবার 
হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই ; তবে এই ধরনের যেসকল কাপ 
ছনপ্িয়তা লাভ করিয়াছে কেবল মান্জ াহারই মূল্য হাঁস করিয়া পামান্ 
কারবার হয়। জাপানী কাপড় সম্পর্কেও পূর্কোর দরে কতিপয় অগ্রিষ 
কারবার সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জান' শায়। 


মতা 


আলোচা সপ্রান্থে ভারতীর বাজার সমূতে স্বভার কারবার বিশেষভাবে 
হইয়াছে | সম্প্রতি মিল সমূহ বেশী মূলা দাবী করায় যুক্তপ্রদেশ 
পাঞ্জাব প্রভৃতি কেন্দ্র ব্যবসায়ীগণ কারবার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে 
না। রেঙ্গুন হইচ্ত ১০২ নং সুতার সম্পর্কে কথা-বার্চা চলিতেছে কিন্তু 
কাধাতঃ এখনও কোন কারবার তইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই । বর্তমানে 
তুলার বাজারে ফের্ূপ অনিশ্চয়তার ভাব দেপা দিয়াছে তাহাতে স্ৃতার 
বাজারের ভবিষৎ সম্পর্কেও সঠিক কিছু বলা যার না। 

বিলাতী সৃতা- নাঞ্চে্টারের স্থৃতা সম্পর্কে নৃতন কিছু উল্লেখ করিবার 
নাই । এই শ্রেণীর স্থতার মুলা এত বেশী দাবী করা হইতেছে যে কোন 
প্রকার অগ্রিম কারবার সম্ভব ভয় নাই । 

জাপানী ও সাংহাই সৃতা-_-আলোচা সপ্পানে জ্ঞাপানী বাসাংহাই 
শ্রেণীর শতার বাজারে উল্লেখধোগা কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে 
বাজারের অবস্থা তেক্ষী ছিল এবং বাজার বন্ধের সময় উহা আশাপ্রদ বলিয়া 


মনে হয়) জোবা একগুণ এবং দ্বিগুন তার মূল্য কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। চল্তি দর সম্পর্কেও বাজার বন্ধের সম উন্নতি দেখা যায়। মাসিয়াইজ 


স্থতার বাজারে ফাটকাওয়ালাদের কারবার বিশেষ নিরক্িভভাবে চলে । 
মূলা কম বেশী অপরিধন্তিত ছিল। গ্রালোচা সপ্মাহের উল্লেখযোগা বিষয় 
এই যেসাংহাই একন্চের । হৃতার মূলা দ্রুত হাল পায়। ইহার জন্য জাপানী 
এবং এমন কি ভারতীয় স্থতার বাঙ্গারেও বিন্ধপ প্রতিক্রিরা দেখা দিবার 


মি ০০০০৩৩22225222222222১522222522১02১22222০১০2১১১০2৬১০০৩১১১১১১১১১ 
টেলিগ্রাম প্প্রবর্তক" স্বাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 


যু শহর ভব 
৪. ওরলতুভ্ শাহ হিল 
নর ৬৯ নং বনুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। 
ট সকল রকম ব্যাঞ্চিং কাষ্য যত্তের সহিত করা হয়। 
স্বামী আমানতের সুদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বংসরে শতকরা ৪।০ টাকা ২১॥০ আনায় ২৫২ টাকা 
২ ্ ০৯ 
ইজি 1 
৫ ঠ ৮ শত ৬২. ্ে ৮৬ ৯ টির ১০০২ 
অ্রভিডেণ্উ ক্র ভিশ্পোক্তিউ 
মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬০২ টাকা ৮ বছণয়ে ১২২০৭ টাকা, ১* বৎসরে 
১৯০-টাকা মাসিক ১২ টাকা হইতে ১২ পধ্য জমা লওয়া হুয়। 
স্বদ শতকরা আহারে চত্রবৃদ্ধি 
চল্তি হিসাবের । ০৩70 /০ ) সুদ শতকরা ১।০ টাকা । যু 
যু 


১552 
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সি 


৮ 


'সেভিংস ব্যাঙ্ক'এর স্থুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকর। বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
কুউপ্রাস স্ীক্ঘা। ২০০০ 2 হখ্বাকলা হইক্সাছে 
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৩২৬ 


জ্ার্মিন্কি ভঙ্গ, 


[২৬শে জুন, ১৯৩৯ 





আশঙ্কা রহিয়াছে । সাংহাই একশ্চেঞ্জের এইরূপ অবস্থার ফলে সাংহাই এবং 
জাপানী স্থতা সম্পর্কে অগ্রিম কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । আলোচ্য 
সপ্তাহে জ্ঞাপানী একশ্চেঞ্জেও এইরূপ সামান্য মুগ্য হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া 
ংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 

কৃত্রিম রেশমী সৃতা-_আলোচা সপ্রাহে ইটালীয় সিশিকোটের সরকারী 
দর সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই । কয়েক সপ্রাহ 
হইল নিয় শ্রেণীর ইটালীয় স্থঙার চাতিদা বুদ্ধি পাইযাছিল; সম্প্রত্তি এই 
শ্রেণীর সততা বঙপরিমাণে আমদানী হইবার ফল্লে উচ্া চাহিদা মিটাইবার 
পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া ক্গানা যায়। উৎকুষ্ট ধরণের ইটালীয় 
স্থতা সম্পর্কে বিশেষ কোন চাতিদা বুদ্ধি পায় নাই তাব বিক্ষিপ্রভাবে বিভিন্ন 
কেন্দ্রে তাতিগণ ও কলওয়ালাগণ সামান্য ক্রয় করে মাত্র । এই শ্রেণীর 
সুতার পরিবার্ত ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীর জাপানী সততার দিকেই আগ্র্ 
প্রকাশ করিতেছে জাপানী ভাতিগণ পূর্বাপর উচ্চ মূলা দাবী করিবার 
ফলে নূতন অগ্রিম কারবার এপধান্ত সম্ভব হয় নাই । লঙ্কা ভ্বাশযুক্ত কুত্রিম 
রেশমী স্তা সম্পর্কে জাপান সরকার সর্বশেষ যে নির্দেশ দিয়ানেন তাহাতে 
তাতিগণ এই শ্রেণীর সুতার সর্ধনিয় মূলা নির্দীরণ করিতেছে । উহার ফলে 
শীপ্তই যে এই শ্রেণীর তার বাজ্জারে ঞরু্রীভাবদেপা দিবে তাহাতে সন্দেহ 


নাই। 
চিনির বাজার 
কলিকাতা, ২৩শে জুন 


কানপুরের সন্নিকটস্ বাজার সমূতে সামান্য চাতিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে ভারতীয় চিনির মূলা প্রতিমণে দুই আনা পর্যাস্ত 
বুদ্ধি পায়। তবে কলিকাতার বাজারে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
নাই এবং প্রথমদিকে মুল যে সামান্ উন্নতি দেখা দিয়াছিল তাহা অল্লস্থায়ী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। স্থানীয় বাজারের সন্নিকটস্থ বিভিন্ন বাজারে এখনও 
চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হয় চল্তি কারবার কিশ্বা অগ্রিম কারবার সম্পর্কে 
বাবসায়ীগণের মধো মোটেই কোন আগ্রভ প্রকাশ পায় না! নিয়োজিত 
অর্থ খালাস করিবার উদ্দেশে আড়িতদাৰ্গণ তাহাদের মক্তত মাল কাট্তি 
করিয়। দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে কিন লামান্া পরিমাণ মাল কাটতি হইবার 
ফলে উহাতে বাবসায়ীগণের পক্ষে ক্ষতির কারণ ভয়। কোন কোন বাবসায়ী 
মহলের ধারণা এই যেজন মাসেন অগ্রিম কারবার সম্পকিত চিনির 
ডেলিভারি দিবার নিদ্েশ দিলে নাজারে উন্নতি দেখা দিবে । 
স্থানীয় বাজারে ২০ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অন্ভমিত 
হয়। বিভিন্ন প্রকার চিনির নিয়কপ দর গিয়া মভিপুব মাডভোরা, এবং 
চম্পারণ ১১২, তামকোতি ১০৪ জ্গাপাহ | ও পরমা ১০৮০৮ | 
কানপুর 
আলোচা সপ্রাহের প্রথম দিকে কানপুরের সন্্িকটস্থ বাজার সমূহে সামানা 
চাহিদা দেখা যায় ফলে চিনির মুলা প্রতিমণে দুই আনা পথ্যস্ত বুদ্ধি পায। 
এইরূপ মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে দঞ্গে পুনবার জাভা চিনি পম্পর্ষে বিরূপ সংবাদে 
মূলা পুনবায় হাস পাইতে থাকে । কানপুরের বাঙ্জারে মজুদ চিনির পরিমাণ 
এক ভাবেই আছে এবং বর্তনানে নিকটস্থ অন্তান্ত কেন্দ্র অপেক্ষা কানপুর 
হইতে চিনি ক্রয় করাই লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । বিভিন্ন 
প্রকার চিনির মূলা নিম্নরূপ ছিল £--বন্তি ও নবাবগঞ্জে ১১।৮ হারগা--১১॥। 
সারায়! ১১1৮ তামকোতি ১১1৮ 
জাভা চিনি 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে দ্রাডা চিনির মূলো? কোন উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয় না কলে বাজারে মন্দার ভাব বলবং ছিল । ' দোকানদার 
গণের ধারণা এই যে, তাহার আরও অশ্লমূলো চিনি ক্রয়? করিতে 
সক্ষম হইবে । স্থতরাং স্বভাবতই মনে হইতেছে ঘে চাহিদার পরিমাণ বুদ্ধি 
না পাইলে পাইকারী ব্যবপারীগণ যুলোর হার হাস করিতে বাধা হইবে । 
অগ্রিম কারবার সম্পর্কে বাবসাযীগণের মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় নাঁ। 


স্থানীয় বাজারে ২৫ হাজার বস্তা জাভাচিনি এবং ১* হাজার 
বস্তা বিলাতী চিনি মজুদ আছে বঙ্গিয়া অন্তমিত হয়। বাজার বন্ধের 
সময় জাভা চিনির অগ্রিম কারবার সম্পর্কে নি়রূপ দর ছিল জ,ন ১০৬/ 
জলাই আগষ্ট ১০০/; সেপ্টেম্বর ১০।৬/। 

সাধারণ অবন্থা 


১৯৩৮-৩৯ সালে সমস্ত পরথিবীর উৎপন্ন চিনির পক্রিমাণ ১৯৩৭-৩৮ সাল 
অপেক্ষা ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টন কম হয়াছে বলিয়া অন্রমিত হয়। ইউরোপে 
বিট ফসলের ক্ষতিই চিনির উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ । প্রায় প্রতোক 
দেশেই উৎপন্ন উক্ষুর পরিমাণ স্বাভাবিক আছে । কেবলমাত্র ভারতবর্ষে 
উহার বাতিক্রম দেখা যায়। মোটের উপর সমস্ত পৃথিবীর চাহিদা মিটাউবার 
পক্ষে মজ,দ চিনির পরিমাণ পর্ধাপর বলিয়া অন্যমিত হয়। 
চিনির চাতিদা সামান্ব অধিক ছিল । 


১৯৩৭-৩৮ সালে 


কলিকাতা, ২৩শে জন ! 
আলোচা সপ্রা্তে স্তানীয় গরুর চামডার বাক্তার সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত 
তয়। গ্মদ্ধ লবণাক্ত চামড়ার মূলা চারি আনা পরিমাণ হ্রাস পায়। ছাগলের 
চামড়ার বাঙ্গার তেজী ভিল আল্লাচা সপ্রাতে স্তানীয় বাজাবে নিম্নরূপ কারবার 
ছাগলের চামড়ী-পাটনা ২৯ ভাজার টকরা ৬৫২ ৮০২ হিঃ টাকা 
দিনাজপুর ৪৭ তাঁজাল টকরা ৭০২ ৯০৮২ ভিত লবণাক ৯৮ ভাঙ্গার ৩ শত 
টুকরা ৬৫, ৯০২ ভি 
শারুর চামড়া ছারভাঙ্গা-দ্বারভাজা পণাচি গয়া আমেনি ১ হাজার 
২ শত টকরা ৭1৯ ভিরাচি সাধারণ ১ ভাজার ৬৩০ টুকরা ৪0০ কিং 
দ্বারভাঙগ। পূর্ণিয়া সার্দালণ ৭ ভাঙ্গার টকরা 9'০-৫%৮/০ ভিঃনেপাল-- 
দার্িলিং সাধারণ ৩ াক্ষান টকরা ৪৮০ হি মপাল-দাক্িলিং সাধারণ 
৩ হাজার টকরা ৫৮০ ভিঃ রাচি সাপারণ ১ ভাঙ্গার ৬৩৯ টৃকরা ৪॥০ হিঃ 


বেনারেস-গোবক্ষপুর সাধালণ ১ হাক্ষার 
তিঃ ঢাকা-দিনাক্সপুব লবণান্ু এক তাদ্জান টকা ৩:০ 


১ হাজার ৩ শত টকরা। ৫১. -৭প-, 


টকরা ৩০৮০ 
হিঃ লবণাক্ত 

প্রতি কুড়ি ভিঃকতদ্বাভীত ২৫০ শত 
টকা মহিষের চামড়ার ২৮০ হিঃ কারবাল তয় 

স্থানীয় বাঙ্জারে নিম্নবূপ মংখাক চামড়া মজুদ চিল £-- 

ছাগলের চামডী-পাটনা ১ লক্ষ ৮২ তাঙ্জার টকর' ঢাকা-দিনাজপুর 
১ লক্ষ ২৮ ভাজার ট্রকর!; লবণাক্ত ১৪ ভাজান ৭ শত টকা । 

শারুর চামড।_টঢাকদিনাজপুর ৩ হ্বাঙ্সার ৫ শত ট্রকরা। 
আসেনিক ৩ হাঁজার ৩ শত টুকরা, 


আগ্রক 
বেনারেম খয়া রাকি 
১৮ শত টরকরা, দ্বারভান্গা পর্ণিয়! সাধারণ ৬ হাক্গার ৫ শত, ট্রকরা। 
রাচি সাপারণ ১১ শত, নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ ৬ শত ট্ুকরা,বেনারেস 
-গোরক্ষপুর সাধারণ ৭ শত 


দ্বার তাজ, 


টরকর1; দার্জিলিং-মাপাম লবণাক্ত ১১ শত 
১১ শত ট্রকপা-লবণান্ত ১৫ হ্বাঙ্ার ৩ শত টকলা। মজুদ বিনিময় 
চামড়ার পরিমাণ ৭ হাজ্জার ৯ পর ট্রকরা ছিল । 


যোগান - ব্রলিল্রাআ,৩০৯ন 





২৬শে ভূন, ১৯৩৯ ] 


নিলের বাজার 
কলিকাতা, ২৩শে হন । 


রেড়ির খৈল _ ালোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার বেশী 
গিয়াছে । খৈল সমূহ প্রতি মণে ২১/০ হইতে ২।/০ পর্ধাস্ত দর্ব দিয়াছে। 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা ( বস্তার মূলা ।* আনা ধরিয়া) ৫/০ হইতে 
৫৯০ দরে বিক্রয় করিয়াছে । স্থানীয় খরিদ্দারগণ সমস্ত মাল ক্রয় করিতেছে । 

সাধারণ খৈঙ্ল-_সরিধার খৈলের বাজার বেশী ছিল। বর্তমানে খৈল 
সমূহ প্রতি মণে ২'* আনা হইতে ২৮০ পরাস্ত দর দিতেছে । আড়তদারগণ 
প্রতি ২ ম্ণী বস্তা (বস্তার মূলা ।* আনা ধরিয়া ) ৫২ হষ্টতে ৫: আনা দরে 
কারবার করিতেছে । স্থানীয় খরিদ্দারগণের বিশেষ চাহিদা ছিল। এই 
শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে কোনরূপ রপ্রানী কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায় নাই । 





কলিকাতা, ২৩শে জুন 

লগুনের বাজার ঃ 

গত ১৪ই জন লগ্নে যে নীলাল বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ৯৩ 
হাজার ৩ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হষ্য়াভিল। 
পরিষ্কার এ সাধারণ চায়ের চাহিদা অল্প ছিল। ১৯শে জন যে নীলাম হয় 
তাহাতে মোট ২৯ হাজার ৯ শত বাক্স চা বিক্রয় হয়। নিয় শ্রেণীর চা 
সম্পর্কে এই নীলামে অধিক চাহিদা ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে । 

১৪ই জনের নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূলা প্রতি পাউপ্ডে ১৩৪০ 
পেনী ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূলা ছিল ১৪০৬ পেনী । 

১৯শে জন যে নীলাম হয় তাহাতে উত্তর ভারতীয় চায়ের মুলা ১৩৫১ 
পেন্রী এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূলা ১৪৫৭ পেনী ছিল। 

পরবর্তী নীলামে মোট ৫১ হাজার ৮ শত বাঝা চা বিক্রয়ার্ উপস্থিত 
করণ ভষ্টবে বলিয়া জানা যায়। তম্মধো ৪৭ ভাজার ৭ শত বাক্স চা বিভিন্ন 
বাগানের খাতে পড়িবে । 


লোণা ও বূপা 


কলিকাতা, ২৩শে জন 
এ সপাতে লপ্তন ও বোগ্বাই উভয় স্থানের বাঁজারেরই সোণার দরের ভার 
মোটামুটারপ স্থির ছিল। গত ১৯শে জন লগ্ডানর বাঙ্গাবে প্রতি আউন্স 


বিশুদ্ধ পোণার দাম ছিল ৭ পা ৮শি * পেনী । ২০শে তারিখ তাহা কমিয়া 
৭পা ৮শি «উই পেনী তয়। ২১শে জন বাজারে হার বলবৎ থাকে । 


গত ২২শে তারিখ তাহা পুনরায় পা ৮ শি ৬ পেনী পান্থ উঠে। অদ্য 
বাজারে এ হার বলবৎ আছে । 

বোগ্গা্টয়ের গত ১৯শে জন প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল ৩৭৬ পাই। 
২০শে তারিখ হইতে ২২শে তারিখ পর্যান্ত বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । 
অন্য তাহা সামান্য বুদ্ধি পাইয়া ৩৭/৯ পাই ঠাড়াইয়াছে । 

কলিকাতার বাঙ্জারে গত ১৬ জন প্রতি ভরি সোণার দাম ৩৮৮ আনা, 
বডাল বার ৩৬/% আনা ও গিনি ১৩৮৩ পাই ভ্িল। অদ্য তাহা যথাক্রমে 
৩৬৮/ আনা, ৩৬৭৮ আনা ৬ ২৩০৩ পাই ধাড়াইয়াছে। 


কূপ 
সম্প্রতি যুক্তযাষ্ট গভর্ণমেন্টের রৌপানীতি সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার 


ভাব স্থষ্টি হওয়ায় ভবিষ্যাতে রূপার দাম পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় লণ্ডন ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে বেশী পরিমাণে রূপা বিক্রয় করার দিকে লোকের ঝৌক 
দেখা যাইতেছে । ফলে এ ছুই স্থানের বাজারেই রূপার দর কিছু কমিয়া 
গত ১৭ই গুন লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯২৬ 
পেনী। ১৯শে তারিখ তাহা কমিয়া ১৯৮ পেনী হয়। ২০শে জন তাহা 
দাড়ায় ১৯৪ পেনী। ২১শে তারিখ তাহা নিয়ে ১৯ পেনী পধাস্ত পৌছে। 


গিয়াণে। 


অস্ত তাহা কিছু বাড়িয়া ১৯ পেনী ঈাড়াইয়াছে। 


আআন্িন্হি জুগ্গঙু 


পাপী 


৩২৭ 





বোশ্বাইয়ের বাজারে গত ১৭৯ জন প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম ছিল 
৫১৮০ আনা । ১৯শে তারিখ তাহা কমিয়া ৫১৬/০ আনা ঈড়ায়। ২০শে 
তারিখ তাহা ৫১৮০ আনা হয়। ২১শেজ,ন তাহা ৫০॥5/০ আনা পর্যান্ত 
পৌছে । ২২শে তারিখ তাঙ্া বাড়িয়া ৫১২ টাকা হয়। অন্য তাহা ৫১1/০ 
আনা দাড়াইয়াছে । 

কলিকাতার বাজারে গত ১৬ জন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২%০ 
আনা ও এ খচরাঁদর ৫১।/০ আনা ছ্ভিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫১//০ 
মানা ও ৫১।/০ আনা দাডাইয়াছে । 


ধান ৫ চাউল 


কলিকাতা, ২৩শে জুন 


আলোচ্য সপ্তাহেও মোটের উপর রেক্কুনের ধান ও চাউলের বাদ্গারে 











চড়াভাব বঙ্গায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির 
(৭৫ পাউগ্ডে এক ঝুড়ি) নিপ্্রূপ দর গিয়াছে :-- 
খানানটো এটি মূল্য 
* ভুলা ২২৮৯, 
আগষ্ট ২৩৭৯, 
সেপ্টেম্বর ২৩২২ 
আক্টোবর ২৩৪২. 
চলতি দর ২২৭ 
আতপ 
মোটা ২২৫২ 
সরু ২৩০২-২৩২২ 
টেবিয়ান ২৪৫২-২৪ ৭২ 
স্ুগদ্ষি ২৪৫২-২৫০২ 
কুইন ২৪০২-২৪৫২ 
মাগালো ২৫৫২-২৬৫২ 
সিদ্ধ 
লগা ১৭৫ ২২-১৮০২ 
সিলচর ২৫২ ২-২৫৭২ 
স: সিদ্ধ ২৪৫২-২৫ ০ 
ভাঙ্গ। ৯৯০২০৯৯২৯ 
টু বাঙ্গালার শিপ্প * বাঙ্গালীর শিল্প 
£. টাওয়ার বোপ্ট ব্যারেল বোপ্ট 
রর ডোর হ্যাগুজ্‌ ডূয়ার হ্যাগুল্‌ 
ইলেক্টি ক ব্র্যাকেট 


৯৯৬৩৭ 
কক 


আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। 
স্বতরাং আপনি "আমাদের শুভেচ্ছু । আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 
সময়, দেওয়ালে বিজলীবাত্তি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপত্র 
কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ বাবহৃত হইছে কি না। 
আমাদের প্রত্তোক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 
ভাপ আছে। বি, ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই 
পাওয়া যাইবে । 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন 


দি ইণ্ডা্রীয়াল ক্রেডিট্‌ সিণ্কেট লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা । 


৯২৯৬৬৩৬৬৪৬৩ কিককঞকিকককিকিং ৬ ক 
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৩২৮ তআআর্ছিনি ভঙ্গ, [২৬শে জুম, ১৯৩৯ 


ধান গালভানাইজ করগেট সীট-_. 








নাদিন শ্রেণী | ৯৬ ৯-৯৭৯৬  টাটা_-২৪ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৪০ 
মাঝারি ঃ ৯৮২-৯৯৯২  বিঃ--২৪ গেজ রী ১২৪০ 
গত ১৭ই জুন যে সপ্াহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট আর পিডি ২৪ ৫ পার. ঠা রি 
৩২ হাজার ২৬৩ টন চাউল ফারতবষে আমদানী হইয়াছে । পূর্ববর্তী বংসর টাটা__২১ গেজ . হলি 
এই সময় উহ্বারও পরিমাণ ২২ হাজার ৯৫৩ টন ছিল। ভি . পু রং 
কলিকাতার বাজার  গ্যালভানাইজ কাটা তার__ 
আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে । ৯০ পা: প্রতি বাণ্ডিল টা 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে । হি রর 2 
মারা? প্রতি মণ কালাপসিবেল গেট ১২ হইতে ১1 স্বঃ ফুট লোহার গেট ১॥০ হইতে 
সাদ! মোটা ২/-২/১০  স্বয়ার ফুট। 
গড়াশাল ২/০-২০/৪ আটা ও ময়দা 
গোবামা ২৩নং ( পাঃ ধান্য ) ২০-২।/০ 
মাঝারি পাঃ ধান্ত ২//০-২1%০ কলিকাতা, ২২শে জুন 
দাদশাল ২॥০-২॥৩/০ | ( মিলের প্রতি মণের দাম থলির দাম সহ) 
চিনি আতপ ২৮৮০-২৪৮১০ পেটেন্ট ময়দা ৫1০-৫15/০ 
রূপশাল ২//০-২৫৮০  সৃপারফাইন ৫২-৫৮০ 
সাধারণ পাটনাই ২/০-২৮/০ এ হাউস-হোল্জ ৪0৮/০-৪9০ 
কাটারী ভোগ ২৭০-২৪১০ হ্জী ৫২৫৮০ 
হামাই ২/০-২৪৮/০ আটা (বি) [8৪8০ ৪৮০ 
হোগলা ২।৮১০-২1৩/০ আটা (২নং) ৪1৮/০-91০ 
চাউল (নৃতন ) প্রতি মণ আটা এস ৪1০/০-812/5 
রূপশাল (কল) ৪1% ট রর 2 
বূপসাল ( ঢেকী) ৪1৮০ ঠা বি 
গোবাসা ২৩নং পাটনাই 9৬/০-৪৩/১০ খাঁ০-২॥০ 
পুজি এলাউ ৪1৮০ ০ ক ২1৮৭-২1/০ 
কামিনী আতপ চাউল ( ঢেকী ) ৪২-৪॥০ ডাহলের দর 
চিনি কামিনী ঢেকী ৪ কলিকাতা, ২২শে জুন 
জটা বাশফুল ( ঢেকী ) ৪৮০ গোটা মণ্ডুর উঃ 
চামরমণি ৪॥৮% মুশ্তুর ডাল ৪85 
কমলভোগ ৪৩ ডি মুর ৫] ৫৮ ০ 
ইক্ষু গুড 25 সুর হল ৩৮, 81০ 
গত ১৭ই জুন যে সপ্মাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে রা ৪২ ৬৮০ 
১ হাজার ৩১৬ টন বোগ্বা বন্দর হইতে ১১৬ টন এবং করাচি বন্দর হইতে ভাজা মুগ ডাল রা রা 
৬৭৯ টন চাউল বিদেশে রপ্রানী হইয়াছে । পুষ্ববস্তী বংসর এই সময় উহার বিউলি ডাল রি টা 
পরিমাণ যথাক্রমে ৭৯২ মণ, ৩২৯ মণ এব* ৫৫২ মণ ছিল। মোনা মুগ দির 
হালিমুগ ৬1০) 
লৌহ ও ঢেউ টিনের দর এ রা 





কলিকাতা? ২৩শে জুন 


না দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এপ কটন মিলমূ লি? 


ও দি ] ০ হেড অফিস :_২৯ নন স্ট্র্যাওও ০ল্লাড কুক্নিকাভ! 
জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া__ শ্রীযুক্ত! নেলী সেন গ্রপ্তা, অনারেবল মিঃ নলিনীরঞ্ন সরকার, 
(৫৮৩) ইষ্চি । ভূতপূর্বব মেয়র শ্রীযুক্ত সম্তোষ কুমার বন্থ, রায় বাহাদুর এজলধর সেন, 
দ্র ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্ববাদের বাণী বহন করিয়া 
ট * ] হজ ইহার কার্ধ্য ক্রুত অগ্রপর হইতেছে । 
(৯১৪) ৮”. 7 নিটিং মিলস্‌ :__ কটন মিলের স্থান ২ 
(১০৯৫) ৪ | ৮»হন্দর | স্পালঘ্থিস্মা (হাওড়া) সৃশ্যন্নগল্ল (রাজবাড়ী ) 
(১২ ৮৫) ূ ৮৮০ ফরিদপুর (ই, বি, আর) 
7 বা রি * এ অবশিষ্ট অংশ বিক্রুয়ার্থ সুদক্ষ এজেন্ট এবং 
ৃ ০ £ ০ ) ইঞ্চি | ৎ রাঃ মি অর্গেনাইজার আবশ্যক 
টাটা মার্ক দেওয়া এক্েল__ বোনার এণ্ড কোং 


(১১৮১১৯০০) ইঞ্চি নাং (৩৮৩৯০) ৭২ হন্দর 


ম্যানেজিং এজেন্টস 
(৩০১৩০ ৮1৮) নাং (৪৯৪ ১|০ ) ইঞ্চি ৮4০ হুন্দর 





ভি সখা সা পপ (৬০1 0০৬০ 


. সকলেই 
ধার গাইবেন__ 
কোনও প্রকার জামিন ব1 
জামানত ন| রাখিয়াও ১*, 
সমান মাসিক কিম্তিতে পরি" 
শোধ ব্যবস্থায়, টাকা ধার 
লইবার বাবস্থা আছে । আপনি 
সৎ হইলে, ব্যান্কও আপনার 
উপর আস্থা রাখিবে । বিশেষ 
বিবরণের জন্য নিয় ঠিকানায় 
খোজ বা আবে করুন £-- 

দি 

এসিয়াটিক ব্যাক্স লি 
১৫ন* ক্লাইভ স্্রাট। কলিং, 
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সবাক কুক, লারা 


সম্পাদক--শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভা চার্ধ্য 


কাযালয়-৬৩ নং ধম্মতলা করাত 


দি 
এমি়াটিক ব্যান্ক 
লিমিটেড 


হেড অফিস করাচি 
নকল প্রকার বাঙ্কিং কাধোর 
একমাত্র ঘিরাপদ স্থান । 
আমানঠি টাকার জঙগ্গ 
পিষ্রলিখিত হারে সুদ 
দেওয় £য় ১ 
স্থায়ী আনান .-৩ব২সরে 
অধিক সময় পান্থ বাষিক 
৬২%। চল্তি শামানত-- 
বাযিক ২২৭, করিয়া। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন | 
০ররররিারাাররররারর+এারারর 










১য বর্ষ 









বিষয় 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


৬১৯-৩৩)১ 
ভারতীয় বীমা আইন ৩৩১ 
বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের সঙ্কট ৩৩৩ 
বনজ সম্পদের সদ্ধযবহার ৩৩৭ 


পা] পে 


আথিক তনিয়ার খবরাখলর ৩৩৫-৩৪১ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৪১-৩৪৩ 
সত € পথ ৩৪৪ 
বাজারের হালচাল ৩৪৫-৩৫২ 





সাময়িক গর 





প্লানিং কমিটি ও বাঙ্গল। সরকার 

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে যে 
স্থাশন্বাল প্লানিং কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এবং কতিপয় বড় বড় দেশীয় রাজ্যের গবর্ণ- 
মেন্ট যোগদান করিয়াছেন । কিন্তু বাঙ্গল। সরকার উহাতে ঘোগ- 
দান করেন নাই । উহা কি কংগ্রেসের প্রতি নিদ্বেষ। না বাঙ্গলার 
ঈউরোপায় বণিক সম্প্রদায়__যাহারা শান্তরালে থাকিয়া বাঙ্গল! 
দেশ শাসন করিতেছেন তাহাদের ইঙ্গিতের ফল ? পাঞ্জাব প্রদেশের 
এবং হায়দ্রাবাদ, ভূপাল, মহীশৃর প্রভৃতি দেশীর রাজের গবর্ণ- 
মেন্টের কোন কংগ্রেপগ্লীতি আছে এ কথা কেহ বলিতে পারেন 
না। কিন্ত উহা! সন্বেও এ সব গবর্ণমেন্ট প্রানিং কমিটির সহিত 
সহযোগিতা করিতেছেন । বাঙ্গলা সরকার কি পাঞ্জাবের তুলনায়ও 
অধিকতর কংগ্রেসবিরোধী ? যাহা হউক কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ 
বশতঃই হউক অথবা উহাদের শ্বেতাঙ্গ প্রতুদের ইঙ্গিতে হউক 
বাঙ্গল। সরকার প্লানিং কমিটির সহিত সহযোগিতা না করিয়া 
দেশবাসীর মহা অনিষ্টের কারণ হইতেছেন। ভারতবধের সমস্ত 
অঞ্চলের গবর্ণমেন্টের অর্থসাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে যে 
শিল্প গ্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে দূরে থাকিলে বাঙ্গলা 
দেশের অধিবাসীগণ এই প্রচেষ্টার সুফল হহতে বধিত হইবে । 
বিশেষতঃ শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ যদি সমস্ত 
ভারতবর্ষের সহিত বিরোৌধিত। & করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই 
উদ্দেশ্যে খণগ্রহণের প্রয়োজন হইলে বাঙ্গলা সরকার ভারত 


সরকারের অনুমতি না পাইতে পারেন এবং বাঙ্গলার শিল্প রেল 
বিভাগের সাহ্থাযা ও পু্টপোবকত। হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। 


অবশ্য আমরা একথা বলি না যে, বাংলা সরকার 
এই বাপারে অন্তান্ত প্রদেশের মতে সায় দেন। বাংলা 
দেশে এখনগ শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই। এই 


অবস্থায় বন্ত্রশিপ্ন, শর্করা শিল্প, সিমেন্ট শি গ্রভৃতিতে অতিরিক্ত 
উৎপাদনের অজুহাতে বাঙ্গলার যদি এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্টাপনে কোন বারা দওয়া হয়, তাত। হইলে বাঙ্গলা দেশের তরক 
হইতে পাঙ্গলা সরকারকে তাহার প্রতিবাদ কারতৈ হইবে | কিন্ত 
শাহিবে থাকিয়া এই প্রতিবাদ করা অপেক্ষ! প্রানিং কমিটাতে 
খোগদান করতঃ উহার সদস্তগণকে বাঙ্গলা দেশের বিশেষ সমস্তা 
সন্ধে অবহিত করাহ অধিকতর ঘুক্তিসঙ্গত। বাঙ্গলা সরকারের 
কর্ণধারদের এইসব কথা ভাবিয়ী দেখা উচিত। বন্তমানে তাহারা 
প্লানিং কমিটীর ধাপপারে যে প্রকার মতিগতি অবলগ্চন করিয়াছেন 
তাহার ফলে সম্প্রদায় নিধ্বিশেবে দেশের সকল শ্রেনীর লোকেরই 
বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশে 
ইউরোপীয় বণিকদের রাজত চিরস্থায়া হইবার আশঙ্কা প্রবল 
হযাছে | 
বিহারে শিল্োন্নতির উদ্যোগ 

ডারতবধষের মধো বিহার প্রদেশের শ্কার আর কোন প্রদেশ 
প্রাকৃতিক সম্পদে এ সমৃদ্ধ নহে। শিপনকাযোর জন্য এই 
গ্রদেশে কয়লা, লৌহ, অভ্রমাঙ্গানিজ ও বিবিধ প্রকার রাসায়নিক 


৩৩০ 
দ্রব্যের অফুরস্ত ভাগার টনি কিন্ত এই প্রদেশে প্রাপ্ত 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে অথকরী উপায়ে কাজে লাগাইবার 
জন্য আজ পর্যন্ত টাট! কোম্পানীর মারফতে ছাড়া আর কোন 
ব্যাপক চেষ্টা হয় মাই। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গত 
অক্টোবর মাসে বিহার সরকার মিকানিক্যাল ইতাস্্রিজি কমিটি 
ও কেমিক্যাল ইত্া্্রীজ কমিটি নামে ছুইটি কমিটি গঠন করিয়া 
ছিলেন । উহার মধো প্রথমোক্ত কমিটি বিহার সরকারকে 
একটি ইপ্জিনিয়ারিং কারখানা, ইমারত, পুল ইত্যাদির 
কাঠামো নিশ্মীণের জন্তা একটি কারখানা, একটি ধাতু দ্রব্যের পাত 
তৈয়ারের কারখানা এবং ইস্পাত হইতে ছোটখাট যন্ত্রপাতি, বপ্ট,, 
ও পেরেক, স্তস্ত, ইতাদির সরঞ্জাম, বৈছ্যাতিক সরঞ্জাম ইভাদি 
তৈয়ারের জন্ত আরও কতিপয় কারখানা স্থাপনের পারামর্শ 
দিয়াছেন । এই সব কাজের জন্য প্রথমেই সাড়ে ছয় কোটি টাকা 
অর্থবায়ের প্রয়োজন হইবে । এই টাকা গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে 
প্রদত্ত হউক এবং কারখানাগুলির পরিচালনাভার গবর্ণমেন্ট 
গ্রহণ করুন-_উহাই কমিটির ইচ্ছ)। তবে ভারত সরকারের রেল- 
পথগুলি ঘে নীতি অনুসারে কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হয় 
সেইরূপ নীতি অনুযায়ী বিহার গবর্ণমেন্ট কারখানাগুলির পরিচালনা 
ভার যদি বেসরকারী কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন তাহাতেও 
কমিটির আপত্তি না | কমিটি ঝুলেন যে তাহাদের পরামর্শ মত 
কাজ হইলে বিভিন্ন শিল্প প্রতি্গানে অন্ততঃ ৩ লক্ষ লোকের কাজ 
জুটিবে। কেমিকাল ইগ্ডাষ্তিজ কমিটি গবর্ণমেন্টকে পোড়া করলার 
জন্তা একটী এবং নাইঈর্রোজেনজাত সার প্রস্তরতের জনা আর 
একটি কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এইট ছুঈটি 
কারখানার জন্য ১ কোটা ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রষ্কোজন 
হইবে। 

বিশ্বার গবর্ণমেট্টের অর্থসঙ্গতি ষে প্রকার কম তাহাতে ৭৮ 
কোটী টাক। মূলধন বিনিয়োগ করিয়া তাহারা যে ব্যাপক কোন 
শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। 
খণ করিয়া এজন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলেও তাহারা বোধ হয় 
ভারত সরকারের নিকট হইতে বাধা পাইবেন । কাজে উপরোক্ত 
ভুটটী কমিটীর সিদ্ধান্ত নিহার সরকার কি ভাবে গ্রহণ করেন 
এবং এই দুইটি কমিটির কাজের ফলে বিহার শিল্পের ব্যাপারে 
অগ্রবন্তী হইবে কিনা, তাহা খলিবার এখনও সময় আসে নাই । 
তবে কমিটী ছুইটির তদন্তের ফলে বিশ্ঠার প্রদেশের শিল্প সম্ভাবনার 
বিষয়ে যে ভারতের সমস্ত অঞ্চলের দৃষ্টি আকুষ্টু হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই | উহ্ভাতে বিহার গ্রাদেশ এবং সনষ্টিগ তভাবে সমগ্র 
ভাঁরতবধ উপকৃত হইতে পারে। 


ডিগবয়ে শমিক ধর্মঘট 


আসাম আ.য়ল কোম্পানীর ডিগবয় ও তিনস্ুকিয়। কারখানাতে 
শ্রমিক ধন্মঘট সম্বন্ধে গত সপঞ্জাহে আমরা আমাদের বক্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছি । উহার পরে ধন্মাঘট সম্পর্কে দুইটী বিষয় দেশ- 
বাসীর সমক্ষে উপস্থিত হষ্টয়াছে । উহার মধো প্রথমটী হইতেছে 
আসাম অয়েল কোম্পানীর তরফ হইতে কংগ্রেস সভাপতি 
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতির প্রতিবাদ এবং দ্বিতীয়টা হইতেছে 
ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নিখিল তারত রাষ্ত্ীয় সমিতির প্রস্তাব । অয়েল 
কোম্পানীর তরফ হইতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতির যে জবাব 
দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে কোম্পানী প্রকারান্তরে ডা; রাজেন্দ্র 
প্রসাদের অভিযোগই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্র 
প্রসাদ বলিয়াছিলেন যে ধর্মঘট আরম্ভ হইবার পুবেব আসাম 
গবণমেন্টের একটি কমিটী যখন এই বিষয়ে একটা মীমাংসা 
সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছিলেন সেই সময়ে কোম্পানী ৬৩ জন 
শ্রমিককে কর্মচ্যুত করার ফলেই ধর্মঘট আরমস্ত হয়। উহার 
জবাবে কোম্পানীর তরফ হইতে 'বলা হইতেছে যে, কাজ কমিয়া 
গেলে কোম্পানী সময় সময় নির্দিষ্ট সংখাক শ্রমিককে কাজ হইতে 
ছাড়াইয়া দেন এবং এই নীতি অনুযায়ীই উপরোক্ত ৬৩ জন 


চি জগ 


ওর! হি ১১৩৪ 


নিজে বরখাস্ত করা নহি 1 উহার চি টি কোন 
সম্পর্ক নাই। কিন্ত কোম্পানীর এই কৈফিয়ভে কেহ আস্থা 
স্থাপন করিবে না । যে সময়ে একটা ধর্মঘট আসন্ন ছিল এবং যে 
সময়ে এই বিষয়ে গব্ণমেণ্ট কড়ি নিযুক্ত একটি কমিটি আঙ্লোচনায় 
ব্যাপুত ছিলেন, সেই সময়ে এতগুলি শ্রফ্িককে একসঙ্গে বরখাস্ত 
করাতে শ্রমিকদের মধ্যে এরূপ ধারণা হওয়া। খুবই স্বাভাবিক যে, 
ধন্মঘটের আশঙ্কাতেই কোম্পানী এইভাবে শ্রমিকগণকে কাজ 
হইতে ছাড়াইয়। দিতেছেন । মোটের উপর যে কারণেই উপরোক্ত 
শ্রমিকগণকে বরখাস্ত করা হউক না কেন, চূড়ান্ত রকম উত্তেজনার 
সময়ে উহাদিগকে বরখাস্ত করা কোম্পানীর পক্ষে অতান্ত অদূর- 
দশিতার কাজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই । যাহা হউক, এই ধশ্মঘট 
সম্বন্ধে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাই 
বিশেষ প্রণিধানযোগা । নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কোম্পানীর 
কতৃপক্ষগণকে এই বিষয়ে আসাম গবর্ণমেপ্টের সালিশী মানিয়। 
লইবার জন্য অন্থরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং কোম্পানী যদি 
এই অনুরোধ মত কাজ না করেন তাহা হইলে কোম্পানী যাহাতে 
গবর্ণমেণ্টের সালিশী মানিয়া লইতে বাধ্য হন তজ্ঞম্য আইন 
প্রণয়ন করিতে এবং কোম্পানীর সহিত গবর্ণমেন্টের চুক্তির মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হঈলে তাহা বাতিল করিয়া দিতে আসাম সরকারকে 
অনুরোধ করিয়াছেন। অয়েল কোম্পানীর বর্তমান কর্তাদের 


, মনোভাব যে প্রকার তাহাতে উহারা যে কং!গ্রসের অনুরোধ মত 


আসাম গবর্ণমেন্টের সালিশী মানিয়া। লইবেন তাহার সম্ভাবনা খুব 
কম। কাজেই শেব পয্্যস্থ আসাম সরকারকে গব্ণমেন্টের 
সালিশী মানিয়া লওয়া বাধাতামূলক করিবার জন্থা আইন 
প্রণয়ন করিতে হইবে । এইরূপ আইন পাশ হলে ভবিষাতে 
অয়েল কোম্পানীর পক্ষে শ্রমিকদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা 
অসম্ভব হইবে । কিন্ত উহার ফলে বর্ধমানে ধাশারা ধণ্মুঘট 
করিয়! জীবিকাজ্জনের পন্থা হইতে বি হইয়াছে, ভাহাদের কোন 
সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে আসাম সরকারের 
ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ | বর্তমানে যে ধন্মঘট চলিতেছে তাহা যদি 
আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার ফলে পুসংখাক শ্রমিক যদি 
কাজ হইতে বরখাস্ত হয়, তাহা হইলে এই বরখাস্ত শ্রমিকগণকে 
কাজে নিয়োগের জন্ত অয়েল কোম্পানীর বাধা করিবার মত 
আইনসক্মত কোন ক্ষমতা আসাম গবণমেন্টের নাই । 


ভারতের বহিব্বাণিজ্যের গতি 


নূতন সরকারী বৎসরের প্রথম ছুই মাসে অথাৎ গত এপ্রিল ও 
মে মাসে ভারতের বঠিববাণিজ্য সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে গত বৎসরের তুলনায় এবার 
অবস্থার কিছু উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । গত বংসর এহ দুষ্ট 
মাসে ভারতবষ হইতে বিদেশে পণাদ্রবা রপ্ানীর তুলনায় বিদেশ 
হইতে ভারতবধে ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রবা 
আমদানী হইয়াছিল এবং এই দুই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
নিট ১ কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি রপ্তানী 
হইয়াছিল। কাজেই গণ বৎসর এই ছুই মাসে ভারঙবরধের 
রপ্তানীর আধিকা ছিল ৬৩ লক্ষ টাকা । এবার ছুই মাসে বিদেশ 
হইতে ভারতবধে পণ্যদ্রবা আমদানীর তুলনায় ভারতবধ হইতে 
বিদেশে ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী মূলের পণাত্রবায রপ্তানী হইয়াছে 
এবং স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদির দফায় নিট রপ্তানীর পরিমাণ দাড়াই- 
য়াছে ১ কোটা ৩৮ লক্ষ টাকা । কাজেই এবার ছুই মাসে ভারত- 
বধের মোট রপ্তানীর আধিক্য দাড়াইয়াছে ২ কোটা ৭ লক্ষ 
টাকা। এক কথায়--গত বৎসর ছুই মাসের তুলনায় এবার ছুই 
মাসে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য 
রপ্তানী বেশী হইয়াছে, ন্বর্ণরৌপ্য ইত্যাদির দফায় রপ্তানী 
কমিয়াছে এবং সমষ্টিগতভাবে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য 
বাড়িয়াছে। বহির্্বাণিজা সম্পর্কে এই তিনটিই খুব শুভ লক্ষণ । 


তম যু) ০০৩৪ | 


রেলবিভাগের আয় হাস 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ভারত সরকারের রেলবিভাগের 
বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় 
১৯৩৯-৪« সালে রেলপথসমূহে ১০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হুইবে 
বরাদ করিয়া তদনুরূপভাবে রেল বিভাগের ব্যয় ও উদ্বৃত্তের 
পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু বর্তমানে যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে চলতি বৎসরে রেল বিভাগের আয় অনুমিত 
আয়ের তুলনায় অনেক কম হইবে। বর্তমান সময় পরাস্ত রেল 
বিভাগের আয়ের ১জা এপ্রিল হইতে ১৭ই জুন পর্য্যন্ত 
হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে । এই হিসাবে দেখা যাইতেছে 
যে গত বৎসর যে স্থলে রেলবিভাগের ১৯ কোটি ৫৩ 
লক্ষ টাকা! আয় হইয়াছিল সেইস্থলে চলতি বৎসরে উক্ত সময়ে 
আয় হইয়াছে ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সোয়া 
তুই মাসের মধ্যে রেল বিভাগের আয় গত বৎসরের 
তুলনাতে ৩৬ লক্ষ টাক। কম হইয়াছে । চলতি বৎসরের বাঁজেটে 
রেলবিভাগে মোট ১৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত হইবে বলিয়া 
অনুমান কর। হইয়াছিল । কিন্তু উপরোক্ত অবস্থা দৃষ্টে অনুমান 
হইতেছে যে এবার হয়ত রেল বিভাগে কিছুই উদ্বত্ত হইবে না। 
যদি তাহা হয় তবে উহা কেবল রেল বিভাগের পক্ষে নহে 
প্রাদেশিক গবণমেণ্টসমূহ্ের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিজনক হঈবে। 
বর্ধমান অবস্থায় রেলবিভীগের পরিচীলনাবাধ হাস এবং আগ্ম 
বুদ্ধির চেষ্টা--এই ছু দিকেই কততপিক্ষের নজগ পড়িবে উহা আশা 
করা যাঁয়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমর! রেলওয়ে 
বোডের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । বর্তমানে রেলপখসমূ্ে যাত্রীদের 
ভ্রমণের জন্য থম, দ্বিতীয়, ইণ্টার ও ভতীর--এই চার শ্রেণীর 
গাড়ী রহিয়াছে | উহার মধো ইণ্টার ক্লাস মধাবিত্ত শ্রেণীর যাত্রীদের 
মধ্ো যাহারা অপেক্ষাকৃত একটু স্বচ্ছল তাহাদের জন্য পরিকল্পিত । 
কিন্তু ইন্টার ক্লাসে অধিকাংশ সময়েই ভতীয় শ্রেণীর মত 


ক্লাসে ভ্রমণ না করিয়া ঠতীর শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। 
পক্ষান্থরে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকে। 
রেলঞয়ে বো যদি ইন্টার ক্লাস উগাহয়া দিয়া প্রথম দ্বিতীয় ও 
$তীয়-_-এই তিনটি মাত্র শেণীর গাড়ীর বাধস্থা করেন এবং দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভাড়া যদি বর্ধমান ইণ্টার ক্লাসের ভাড়ার শতকরা দশভাগ 
বেশী হারে নিদ্ধারিত হয় ভাহা হইলে বর্তমানে যাভারা সামর্থা 
থাকা সন্বেও ভিডের জনা ভুতীর শ্রেণীতে মণ করেন তাহারা 
হণ্টার ক্লাসের তুলনায় কিছু বেশী ভাড়া দিয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
ভ্রমণ করিবেন। বে নৃতন বাবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি 
যাহাতে বর্তমানের তুলনায় পেশী সংখাক যাত্রী বহন করিতে 
পারে তাহার বান্দোবস্ত করিতে হইবে । আমাদের মনে হয় যে 
এই ব্যবস্থ। হইলে রেলপথ সমূহে যাত্রীর ভাড়া ধাবদ আয় 
কিছু বদ্ধিত হইবে এবং বর্তমানের একটা বড় রকমের অসুবিধা 
বিদূুরিত হইবে। বত্তমানে সেকেও ক্লাস গাড়ীগুলির জন্য 
রেলপথসমূহ যথেষ্ট বায়বাহুল্য করেন, কিন্তু উহাতে ফাত্রী হয় না। 
পক্ষান্তরে ইপ্টার ক্লাসে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা সত্বেও অনেকে 
তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। নূতন ব্যবস্থায় রেলপথগুলির এই 
দ্বিবিধ ক্ষতিই নিবারিত হইতে পারে। 


রৌপ্যের মূল্য হাস 

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সিনেট সভা বিদেশ হইতে রৌপ্য 
ক্রয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির ক্ষমতা বিলোপ করিয়া একটী 
প্রস্তাব গ্রহণ করাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্থীয় গবর্ণমেন্ট বিদেশ 
হইতে আগত রৌপোর প্রতি আউন্দের মূল্য ৪৩ সেণ্ট হইতে 
কমাইয়া ৪০ সেন্টে নিদ্ধীরিত করাতে, সমগ্র পৃথিবীতে রৌপ্যের 
মূল্য কমিয়া গিয়াছে। গত ২৭শে জুন তারিখে কলিকাতায় প্রতি 
১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৫১।” আনা। ২৮শে জুন তারিখে 


আসহ্ঘিক্ি জুঙ্গা, 


২০২০৬ 


উহা কমিয়। ৫০%/৭ আনায় পরিণত হয়। ১৯শে জুন তারিখে 
উহা! আরও কমিয় ৪৮৬০ আনায় পরিণত হইয়াছে । আমেরিকার 
পালণমেপ্টের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ সভা! সিনেট সনভার 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যদি সমর্থন করেন তাহা হঈালে রৌপ্যের মূলা 
আরও অনেক কমিয়া যাবে এরূপ আশঙ্ক। উপস্থিত হইয়াছে | 
আমেরিকার সিনেট সভা বিদেশ হইতে রৌপা ক্রয় কেন বন্ধ 
করিয়া দিতে চাহেন এবং উহার ফলে সমগ্র প্রথিবীতে 
রৌপ্যের মূল্য কেন হাস পাইতেছে তাহার একট বিচিত্র 
ইতিহাস রহিয়াছে | সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বংসর যে পরিমাণে 
রৌপ্য খনি হইতে উত্তোলিত হয়, তাহার আদ্ধেকেরও 
বেশী মেক্সিকো এবং আমেরিকার যুক্তরাজোর খনি হইতে 
উত্তোলিত হইয়া থাকে । গত ১৯৩৮ সালে সমগ্র পৃথিবীর খনি 
হইতে ১৬ কোটা ৪২ লক্ষ আউন্দ ওজনের রৌপ্য উত্তোলিত হয়াছে 


এবং উহার মধ্যে মেক্সিকোর খনি হইতে ৮ কোটী ৫০ লক্ষ আউন্স 
এবং যুক্তরাজ্যের খনিসমূহ হইতে ৬ কোটা ৮ৎ লক্ষ আটন্ম রৌপা 
উত্তোলিত হইঈয়াছে। মেক্সিকোর রৌপাখনিগুলি আমেরিকার 
যুক্তরাজোর অধিবাসী রিচালনাধীন | এই কারণে রূপার 
ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্োর স্বার্থ ই সবচেয়ে বড়। পুথিবীর 
বিভিন্ন দেশকতু্কি রৌপ্যমান পরিত্যাগ এবং পরে বিভিন্ন দেশে 
রৌপামুদ্রার পরিবর্তে ক্রমবদ্ধমান নোটের প্রচলন হওয়াতে 
বর্তমানে পুব্বের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে 
এব, উহাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি 
হইয়াছে । এই কারণে রূপার মূল্য চড়াইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার 
এক শ্রেণীর লোক বরাবরই চেষ্টা করিতেছে | এই চেষ্টার ফলে 
গত ১৯৩৭ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সিলভার পারচেন্ত একট 
নানে একটা আইন জারী হয়। উহাতে স্থির হয় যে মুদ্রানীতি 
নিয়ন্ত্রণের জঙ্যা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ থাকিবে 
গবশমেপ্টকে তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ রৌপ্যও হাতে 
রাখিতে হইবে 1 এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তখন আমেরিকার 
গবণমেন্টকে দেশ ও বিদেশ হইতে উপযুক্ত মূল্যে রৌপা 
ক্রয় করিবারও ক্ষমতা দেওয়া হয়। ক্ষমতার বলে গত 
১৯৩৮ সালের শেষ পধান্ত আমেরিকার গবর্ণমেপ্ট রৌপা 
ক্রয়ের জন্য ১০০ কোটি ডলারের উপর খরচ করিয়াছেন 
এবং উহার শতকরা ৮২ ভাগ রৌপ্যই বিদেশ হইতে ক্রয় 
করিতে হইয়াছে । কিন্ত আমেরিকার গবণমেন্টের হাতে মজুদ 
স্বর্ণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়। যাওয়ার ফলে রৌপোর পরিমাণ 
আর কিছুতেই ম্বণের এক চতুর্থাংশ হইতেছে না।  বন্বমানে 
আমেরিকার গবণমেন্টের হাতে যে পরিমাণ ত্বরণ ও রৌপ্য 
রহিয়াছে তাহাতে সিলভার পারচেজ এক্টের সিদ্ধান্ত পূর্ণ- 
ভাবে সফল করিতে হইলে আমেরিকার গবর্মেন্টকে আরও ১১৬ 
কেটি আউন্স স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে। 

আমেরিকার রৌপাখনি সমূহের মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থের 
জন্থা আমেরিকার গবণমেণ্ট উপরোক্ত আইনের বলে চড়া দরে 
বিদেশ হইতে রৌপ্য কিনি দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের যে ক্ষতি 
করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বরাবরই এ দেশে একটা প্রতিবাদ 
ছিল। বর্তমানে সিনেট সভা বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রর সম্বন্ধে 
আমেরিকার গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা হরণ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা এই প্রতিবাদেরই ফল। সিনেট সভার এস্ট 
প্রস্তাব যদি চুড়াস্তভাবে গৃহীত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বাজারে 
রৌপ্যের মূল্য খুব বেশী পড়িয়া যাইবে । কারণ বর্তমানে 
প্রথিবীতে খনিসমূহ হইতে যে রৌপ্য উত্তোলিত হইতেছে তাহার 
কোন চাহিদাই নাই এবং এতদিন পরাস্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্যই 
উহার একমাত্র ক্রেতা ছিল।" এখন এ দেশ যদি বাজার হইতে 
সরিয়৷ পড়ে তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে রূপার বাজার যে 
নামিয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। 


ঞএহ 


টিটি 
ভ্ভান্ভীল্স ল্বীন্ছনা। আইন 





গত ১লা জুলাঈ শনিবার হইতে ভারতবর্ষে যে নৃতন বাঁমা 
আইন বলবৎ হইল তাহ! ভাঁরতধাসীর তরফ হইতে বন্ধ ধৎসর- 
ব্যাপী আন্দোলনের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে । পৃথিবীর উন্নত 
দেশসমূহে ব্যবসা-বাণিজা সম্পফিত কোন ব্যাপারে কোন গলদ 
আত্মপ্রকাশ করিলে দেশের রাজশক্তি কালবিলম্ব ব্যতিরেকে 
আইন প্রনয়ণ করিয়া এ গলদ সংশোধনের বাবস্থা করিয়া 
থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর তরফ হইতে কোন 
আন্দোলনের প্রতীক্ষায় থাকেন না। কেননা এসব দেশের ব্যবসা- 
বাণিজাযগত স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের শাথ এক বলিয়া গণা হইয়া থাকে । 
ভারতবধে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বর্তমান। এদেশে 
বাবসা-বাণিজা সম্পর্কিত কোন আইনের দোষক্রটী দুষ্টিগোচণ 
হইলে। গব্ণমেন্ট স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া উহার সংশোধনে অগ্রলর হওয়া 


দূরে থাকুক এই ব্যাপারে দেশবাসীর তরফ হইতে প্রবল 
আন্দোলন হ€রা সত্বেও তাহার! নিশ্েষ্ট থাকেন । অবশেষে বহু- 
বসরব্যাপী আন্দোলনের ফলে বই একটি শিল্পী ও 


বাণিজ্যগত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে. ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট 
উহার গলদ সংশোধনে অগ্রসর হয়া থাকেন। কিন্তু এই 
ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে এরূপ বাবস্থা অবলম্িত হয় যাহাতে উহার 
উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় না। মোটের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত ব্যাপারে সময়নত প্রতিকার বাবস্থা অবলম্বনে দেশের 
রাজশক্তি একপ টালবাহনা ও সময়ক্ষেপ করিয়া থাকেন যাহাতে 
মনে হয় যে, আইনের গলদের জন্য দেশের বাবসা-বাণিজ্য পঙ্গু 
হইয়া থাকুক-_উহাই যেন তাহাদের মনোগত অভিপ্রীয়। 
ভারতবধে গত ১লা জুলাই তারিখের পূর্বে যে বীমা আইন 
বলবং ছিল তাহা বিগত ১৯১২ সালে পাশ হয়। এই আইনের 
বহুবিধ ক্রটিবিচ্যুতি ছিল । প্রথমতঃ বীমা কোম্পানী স্থাপন 
করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেন্টের নিকট জমা দেওয়ার 
জন্য এই আইনে বিধান দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ অত্যন্ত কম 
থাকায়, উহার আমলে বু অর্থসঙ্গতিহীন বাক্তি বীমা কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর ক্ষতির কারণ হয়। দ্বিতীয়ত: এই 
আইনে বীমা কোম্পানীর পরিচালনাবায় জন্বন্ধে কোন বিধি- 
নিষেধ না থাকায় নুতন কাজ সংগ্রহের আগ্রহে আনেকেই অতাধিক 
ব্য়বাহুলা করিতে থাকে । ভৃতীয়তঃ বীম। তহবিল দাদন সম্পর্কে 
এই আইনে বীমা কোম্পানীর পবিচাগপগণকে অবাধ অধিকার 
. দেওয়া থাকায় অনেক কোম্পানীই পলিসী-গ্রাহকদের অথ লয়া 
ছিনিমিনি খেলিতে থাকে । এই আইনে বীমা কোম্পানীর 
পরিচালক পোড়ে পলিসিগ্রাহকদের কোন প্রতিনিধি থাকার 
ব্যবস্থা ন থাকাতে অনেক সময় পলিসিগ্রাহকদের উপরও নান।- 
ভাবে অবিচার হইতে থাকে । বিশেষতঃ উক্ত আইনে কোম্পানীর 
হিসাব নিকাশ রাখা এবং কোম্পানীর আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা না থাকাতে অনেক সময়ে 
কোম্পানীর পরিচালকগণ জনসাধারণ & পলিসিগ্রাহকদের 
আগোচরে কোম্পানীর ভিপ্তিমূল শিথিল করিয়া ফেলেন। আহনের 
এই সব গলদের জন্য বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর মধো কে কাহার 
অপেক্ষা কত ধেশী নৃতন কাজ দেখাইবেন এবং কে ক বেশী 
বোনাস দিবেন তদ্বিঘয়ে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা মারস্ত হয়। 
ভারতীয় বীমা আইনের এইসব গলদ বনু পৃব্বেই দুরদ্শী 
ভারতবাসীর এবং দেশের বাণিজা প্রতিষ্ঠান সমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়াছিল । উহার ফলে গত ১৯২৫ সালে মিঃ যখুনাদাস মেটা 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটা নৃতন বীমা আইনের খসড়া পেশ 
করেন। কিন্তু নানা কারণে উহা পাশ হয় নাই। অতঃপর 
১৯৩০ সালে ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমাস এবং 


] 


ভিউ টন 


১৯৩১ সালে লাহোরে আচাধ্য প্রফুপ্চন্দ্রর সভাপতিতে যে ভারতীয় 
বীমা সম্মেলন হয় তাহাতে ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের 
আশু-প্রয়োজনীয়তা বাক্ত করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৫ সালে 
ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান চচস্কার্স অব কমাস” তাহাদের পূর্বববস্তী 
গ্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন। ইতিমধো দেশের সংবাদপত্র 
সমুহেও ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের জন্য দাঁবী জানাইয়া 
আন্দোলন চলিতে থাকে । এইসব আন্দোলনের কলে গত ১৯৩৫ 
সালের মাঝামাঝি সময়ে নূতন বীমা আইন কি ভাবে রচিত হওয়া 
উচিত তদ্বিষয়ে পরামশ দিবার জন্য ভারত সরকার কলিকাতার 
স্থপ্রসিদ্ধ এটণী মিঃ এস সি সেনকে নিয়োগ করেন | এক কথায় 
দেশে ফ্রমাগত দশ বংসর ধাপী আন্দোলনের পর এই বিষয়ে 
গবর্ণমমণ্টের চৈতন্ত সম্পাদিত হয়। 

মি; সেন গধর্ণমেণ্টুর নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন 
তাহাও নৃতন কোম্পানী-আইন প্রব্য়নের সাপক্ষে অনেকদিন চাপ। 
পড়িয়া থাকে । অবশেষে উত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নুতন বীমা 
'আইন সম্পর্কে ইতিকত্তবাত] নিদ্ধীরণের জন্য গবর্ণমেন্ট দেশের 
কতিপয় বীমা বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটী পরামশ কমিটা গঠন 
করেন। এই কমিটার সহিত গবণমেণ্ট পক্ষের আলোচনার সময় 
বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনা হয়। 
অতঃপর ১৯৩৭ সালের জানুয়ারা মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিধদে 
গর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নৃতন বীমা আইনের খসড়া পেশ হয়। 
এই খসড়াটা প্রথমে বাবস্থা পরিষদ হইতে নিব্বাচিত একটা 
কমিটির উপর বিবেচনার্থ দেওয়া হয় এবং উত্ত কমিটার রিপোর্ট 
অবলম্বনে বিভিন্ন পরিবন্তনসহ বিলটী ব্যবস্থা পরিষদের পরবস্তী 
শারদীয় অধিবেশনে পাশ হয়। এই সময়ে এবং উহার পুবের 
বিলটী যখন পরিষদ হইতে নিববাচিত কমিটী কতক বিবেচিত 
হইতেছিল সেই সময়ে বীমা কোম্পানীসমুহের তরফ হইতে উহার 
বতপ্রকার রদবদলের জনা তদবির হইয়াছিল। কিন্তু এইসব 
তদ্ধিরের ফলে মূলতঃ বিলটীর তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই । 
১৯৩৭ সালের নবেপ্ধর মাসে ভারতীয় রাষ্্ পরিবদ সাফল্য 
পরিবর্তনসহ বিলটী পাশ কারেন। আবশেধে ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে বিলটা পড়লাটের সম্মতি লাভ করে। 

সাধারণতঃ কোন আইন পাশ হহবার পর উঠা দেশে বলবৎ 
করা হয় এবং আইনের প্রয়োগের ফলে উহার মধ্যেযদি কোন 
দোবক্রটা ধর! পড়ে তবে উঠা সংশোধন করা হয়। কিন্তু ভারতীর 
বীমা আইনের ব্যাপারে এক অভূতপুবব ব্যবস্থ। অবলধিত হইয়াছে। 
এই আইন বলবৎ হইবার পুরবেরেঠ উহার কতকগুলি ধারা সংশোধন 
করিয়া একটি সংশোধন আন পাশ করা হয়। নৃতন বীমা 
আহনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপর খবরদারী করিবার 
জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব ইনসিওরেন্স নামে একটী পদ স্থষ্টি করা 
হইয়াছে এবং হংলগু হইতে মিঃ জে এইচ টমাঁস নামক একজন 
বিশেষজ্ঞ বাক্িকে আনিয়। এহ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে । 
তিনি গত বৎসর জুন মাসে এদেশে আসিয়া কাধাভার গ্রহণ করেন 
এবং ভাহার নিদ্দেশমতই আইনটার সংশোধন করা হইয়াছে । 
তবে মূলগতভাবে আইনটীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

বর্তমানে দেশে যে নৃতন বীমা আইন প্রবপ্তিত হইল তাহার 
মোটামুটি বিবরণ সকলেই অবগত আছেন এবং আমারও পূর্ব্রে 
'আথিক জগতে" এই আইনের সারাংশ গ্রকাশ করিয়াছি । এক 
কথায় এই আইনটাকে 'পলিসি গ্রাহকের আইন” বলা যাইতে 
পারে। কারণ বীমা কোম্পানীতে পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থ 
যাহাতে সুরক্ষিত থাকে তজ্জন্ত এট আইনে ব্প্রকার বিধান 


কি 55 


স্বীজ্ুনলা্স জ্্রশ্পিল্গেন্্র ল্বিষ্পদক 
টিযাকারার রায়ারালেযালরররারযার জারা ররর ক্যা, 


বাঙ্গল। দেশে বন্ত্রশিল্পের এখন€ কিছুই প্রসার হয় নাই এবং 
বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে কাপড় ব্যবহ্াাত 
হইতেছে বাঙ্গলার কাপডের কলগুলিতে উহার এক পঞ্চমাংশের 
বেশী কাপড় উৎপন্ন হইতেছে না। উহা সন্তেও বর্ঘমানে বাঙলার 
কাপড়ের কলগ্ুলিতে চাকুরী করিয়া ১১ হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী 
অন্সংস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে । এই সব কলে পরোক্ষভাবে 
এবং মজুর হিসাবে যে সমস্ত লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে 
তাহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে । বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্লের যতই প্রসার 
হইবে ততই দেশের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং বেকার সনস্তার 
সমাধানের ব্যাপারে উহা অধিক পরিমাণে সাহ্াধা করিবে। 
ছুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পা এখন৪ শৈশব অবস্থা অতিক্রম 
না করিলে উহা বন্তমানে এক বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন 
হইয়াছে । বহুবিধ ঘটনা পরম্পরার ফলেষ্ট বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পে 
মন্দা উপস্থিত হইয়াছে । উহ্ভার মধো কতকগুলি ঘটনা সমগ্র 
ভারতবধের বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কিন্ত বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পে 
মন্দার জন্য কতকগুলি আভান্তরীণ কারণও দায়ী । ৬ 

যে সমস্ত সব্বভারতীয় ঘটনার ফলে বাঙ্গলার বস্শিল্পও 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে তাহার মধ্যে বিদেশী তুলার উপর আমদানী- 
শুন্ক বৃদ্ধি, বৃটিশজাত বস্ঘের উপর শুন্কের পরিমাণ হাস, জাপানের 
প্রতিযোগিতা, বন্ত্রশিল্পের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি, শ্রমিক 
বিক্ষোভ গ্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের 
কাপড়ের কলসমূহ্ে মিহি কাপড় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে 
প্রস্তত হইয়া থাকে এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় তুলা বিদেশ 
হইতে আমদানী হয়। কাজেই বিদেশী তূলার উপর শুক্ক বুদ্ধির 
ফলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের্ট সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে । বোম্বাই 
প্রভৃতি অঞ্চলের তুলনায় বাঙ্গলা দেশ জাপানের নিকটবর্তী বলিয়া 
জাপানের প্রতিযোগিতা বাঙ্গল। দেশে অঠিকতর তীব্র আকারে 
দেখা দিয়াছে । নৃতন আয়কর আইন এবং ক্রমিক বিক্ষোভের ফলে 
কাপড়ের কলগুলির বায়ভার যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা 
বাঙ্গল। দেশের পক্ষেই বিশেষভাবে ছুঃসহ হয়া উঠিয়াছে । কারণ 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির অর্থসঙ্গতি অন্যান্য প্রদেশের কাপড়ের 
কলসমূহের তুলনায় অনেক কম। 





রচিত হইয়াছে । এই সব বিধান যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত 
হয়, তাহা হইলে ভারতীয় বীম1 বাবস৷ সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বীমা কোম্পানীর পতনের জন্থা পলিসি 
গ্রাহকদের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা বগুলাংশে বিদূরিত হইবে । এজন্য 
ভারত সরকারের বীমা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ এস, সি, সেন 
এবং ভারত সরকারের আইন সচিন স্যার এন এন সরকার দেশ- 
বাসীর বিশেষ ধন্যবাদান | মিঃ সেন প্রথম হইতেই পলিসি- 
গ্রাহকদের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া তাহার রিপোর্ট রচনা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু স্বার্থসংশ্রিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহার সমস্ত প্রস্তাবকে 
উড়াইয়। দিয়া ভারতীয় বীমা আইনের মূলগত কোন পরিবর্তনে যে 
বাধা দিয়াছিলেন তাহাতে ভারত সরকারের তদানীস্তন আইন সচিব 
সার এন এন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা৷ না পাইলে ভারতীয় বীম। 
আইন ধর্তমান অবস্থায় রচিত হইত কিনা সন্দেহ। এজন্া সার 
এন এন সরকারও সকলের ধন্যবাদার্ঠ । কেবল বীমাকন্মীদের 
স্বার্থের দিক হইতে নহে_ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দ্রিক 
হইতেও উহার ধন্যবাদের যোগ্য । কারণ উহাদের চেষ্টায় নৃতন 
বীমা! আইনটী যেভাবে পাশ হইয়াছে, তাহার ফলে ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায় যে উহার গলদ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা আমরা খুবই বিশ্বাস করি। 


চ 


কিন্তু এই সমস্ত সর্বভারতীয় সমস্তা ছাড়া বাঙ্গলার বন্গুশিল্প 
বর্তমানে একটি নৃতনতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে । বাঙ্গলা 


দেশের জনসাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যে বিমুখ বলিয়া এবং এই 
প্রদেশে বন্ত্রশিল্পের এখন€ বিশেষ কিছু প্রসার না হওয়া হেতু 
কাপড় ও স্ৃতা বিক্রয়ের পাইকারী ও খুচরা ব্যবস। বর্তমানে 
বাঙ্গালীর হাতে নাই বলিলেই চলে । এই বাবসা প্রধানতঃ অবাঙ্গালী 
বাবসায়ীগণই পরিচালনা করিয়া থাকেন। ফলে বাঙ্গলায় 
বর্তমানে যাহার! কাপড়ের কল পরিচালনা করিতেছেন তাহাঁদের 
মধো প্রায় সকলকেই এখন উৎপন্ন বস্ত্র ও শৃতা বিক্রয়ের জন্য 
অবাঙ্গালী বাধসায়ীদের উপর নির করিতে হইতেছে । এই সমস্ত 
ব্যবসায়ী যদি বাক্ষল। দেশে উৎপন্ন বস্ত্র & স্ৃতা বিক্রয়ের ব্যাপারে 
তেমন কোন আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন ন। করেন তজ্জন্য উহাদিগকে 
দোষও দেওয়া যায় না। ইহার উপর বুটাশ ও জাপানী 
বস্ত্রের প্রতিযোগিতা, দেশের অভাগ্তরে বন্ত্রের চাহিদা হাস, 
কাপড়ের কলসমূহে ৪৪৩ঞছছ উৎপাদন ইত্যাদি কারণে বর্তমানে 
বোম্বাই ও আহম্মদাবাদ অঞ্চলের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন 
মাল বহুল পরিমাণে মজুদ থাকিয়া যাইতেছে এবং বোম্বাই ও 
আহম্মদবাদের কলওয়ালাগণ অননোপায় হইয়া তাহাদের মজুদ 
মাল বাজারপ্রচলিত দরের তুলনায় অনেক কম দরে বাঙ্গলা 
দেশে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । ফল এই দীড়াইয়াছে 
যে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনীয় 
বন্ত্রের মাত্র একপঞ্চমাংশ উৎপন্ন হইলেও ইদানীং তাহা৪ বিক্রয় 
হইতেছে না এবং দিন দিন মজুদ মাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। 
কাপড়ের কলগুলির পক্ষে উহ! একটি মারাশ্্ক ব্যাপার । কারণ 
ইচ্ছ। করিলেই কাপড়ের কলসমৃহ প্রয়োজনমত কলে কাজ বন্ধ 
করিতে পারে না। বিশেষতঃ প্রায় প্রত্যেক কলই এত কম 
মলধন লইয়া কাজ করিতেছে যে, কলে মাল প্রস্ত হওয়া মাত্র 
উহাকে এই মালের জামীনে ব্যাঙ্ক হইতে টাক। ধার ক্লুরিয়৷ কাজ 
চালাইতে হয়। এরপ অবস্থায় উৎপন মাল যদি বাজারে বিক্রয় 
না হইয়া গুদামে পচিতে থাকে, তাহা হইলে কলকে অধিক দিন 
পযান্ত সুদ ভজোগাইতে হয় এবং আহনক সময়ে উহ্াক পড়তা 
অপেক্ষা কম দরে মাল বেচিয়া ব্যাঙ্কের টাক। পরিশোধ করিতে 
হয়। বাঞ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলির ম্যায় অর্থসঙ্গতিহীন 
কলগুলির পক্ষে এই ধরণের ক্ষতি বেশীদিন বহন কর! বে সম্ভবপর 
নভে তাহা বলাই বাহুলা । 

এই সমস্যার প্রতিকারে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা বাঙ্গলা 
“দশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আহ্বান করা কর্তবা বোধ 
করিতেছি । বাঙ্গলার কাপডের কলগুলির মধো মাত্র উহার 
অংশীদার ও পরিচালকদের স্বার্থই নিহিত নহে। এইসব 
কলের উন্নতি ও প্রসারের ঘধো দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির 
ক্বাথরণ খনিষ্ট যোগ রহিয়াছে । ধর্তমানে বাঙ্গলায় এক একটী 
ক্ষুদ্রাকীর কাপড়ের কলও প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে যেভাবে 
দেশের বসংখাক বাক্তির অন্ন সংস্থানের পক্ষে সাহাযা করিতেছে 
তাহাতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের পুঙ্গপোষকতার অভাবে 
এই সব কলের কাজ যদি বন্ধ অথব! সঙ্কুচিত হর তাহা হইলে 
উহা বাঙ্গলার পক্ষে একটা মহা অনর্থের কারণ হইবে। 
কাজেই বাঙ্গলার মিলগুলিতে উৎপন্ন কাপড় ব্রয় করিয়া এইসব 
মিলের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার ভন্থা আমর! প্রতোক স্বদেশ- 
হি৬কামী বাঙ্গালীকে সনিববন্ধ অন্ুরোধ জানাইতেছি। বাঙ্গল। 
দেশে যাহারা পাইকারী ও, খুচরা হিসাবে কাপড় বিক্রয় করেন 
তাহারা অনেক সময়ে অধিক লাভের আশায়, ক্রেতা দাবী করিলে 

( ৩৩৫ পৃষ্টায় প্রষ্টব্য ) 
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বর্তমানে বৃটিশ ভারতের মোট আয়তনের এক পঞ্চমাংশ 
বনজঙজলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । বাঙ্গলা দেশেরও শতকরা ১3 ভাগ 
আয়তন জঙ্গলাকীর্ণ। সাধারণ লোকের ধারণা যে দেশের বন 
জঙ্গল যত বেশী পরিক্ষার হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গালের কথা । 
কিন্তু মৃত্তিকা ও বাতাসের আদ্রতা রক্ষা, বন্যানিবারণ, ভূমির 
উর্বরতাশক্তি বুদ্ধি, পশুপক্ষীর আশ্রয়স্থান, ঝড়ের গতিবেগ রোধ 
প্রভৃতি দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেশে জঙ্গলের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । উহা অপেক্ষা বড় কথা এই যে 
বনজঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ, গৃহ ও আসবাবপত্র নিশ্মীণোপযোগী 
কাঠ বাঁশ বেত ইত্যাদি, বিভিন্ন শিল্পের কীচামাল, উুষধি, ভঙ্গল- 
জাত প্রাণীজ সম্পদ ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সংগৃহীত 
হইয়া থাকে। বনজঙ্গল হইতে স্বভাবজাত প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্ঞ 
দ্রব্য সংগ্রহ এবং এই সব জিনিষ ত্িজঞ্জ্প্কিলজাত দ্রব্য প্রস্তুতের 
কাজে দেশে যে বনুসংখাক ব্যক্তি জীবিকা সংস্থান করে তাহাদের 
কথাও উপেক্ষনীয় নহে । এক কথায় প্রত্যেক দেশেই বনজঙ্গল 
একট! জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়া থাকে । 

ভারতবধে বিগত ১৮৫৫ সালের পুর্ব দেশের বনজকঙ্গল তথা 
বনজ সম্পদ সংরক্ষণের বাপারে কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই । দেশের 
লোক যাহাত্ডে বেপরোয়াভাবে বনজঙ্গল কাটিরা দেশের বনজ 
সম্পদ্‌ বিনষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্থা সরকারী ভাবে এই বতসবে 
প্রথম বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। অতঃপর ১৮৬৪ সালে ভারত 
সরকারের অধীনে একটি বনবিভাগ স্থাপিত হয়। ইহার পর 
১৮৯৪ সালে ভারতীয় বনজঙ্গলকে রিজার্ভ, প্রটেকটেড এবং আন- 
ব্লাড এছ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া আনেক বনজঙ্গালের 
স্বত্বস্ধামিত ও কর্তত্বভার গবণমেন্ট ক্য়ং গ্রহণ করেন। কিন্তু 
ভারতীয় বন সম্পদকে যাহাতে সববাপেক্ষা অধিক অর্থকরী 
উপায়ে নিয়োজিত করা যায় বিগন্ত ১৯০৬ সালে দেরাদুনে করেষ্ট 
রিসার্চ ইনষ্রিটিক্টট প্রতিষটিত হইবার পুবেধ তাহার কোন বাবস্থা 
হয় নাই । এই ইনট্িটিউট স্থাপিত হঠবার পরে ভারতীয় কৃৰি 
. কমিশনের নাদিশ মত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্টের 
অধীনে এক একভন ফরেষ্ট ইউটিলাইজেসন্‌ অফিসার নিযুক্ত করা 
হইয়াছে । উহার ফলে ভারতীয় বনজ সম্পদকে অধিকতর অর্থ- 
করী অবস্থায় নিয়োজিত করিবার সুবিধা ম্ইরযোগ সম্বন্ধে 
দেশবাসীর অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । 

কিন্তু ভারতীয় বনজঙ্গলৈ কত বিচি রকম উদ্চিজ্জ ও প্রাণীজ 
সম্পদ্‌ পাঁওয়া যায় এবং এই সব সম্পদ হইতে কত বিচিত্র ধরণের 
মূল্যবান শিল্প সামগ্রী ওন্তুত হহাতে পারে তৎসম্বদন্ধে অনেকেরই 
ধারণা সুস্পষ্ট নহে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের 
কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ মিউজিয়ামে ভারতীয় 
বনজ সম্পদের একটি প্রদর্শনী খুলিয়া যে একটি বিশেষ জন- 
হিতকর কাজ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বয়ং 
এই প্রদর্শনী দেখিয়াছি এবং উহাতে ভারতীয় বন জঙ্গল হইতে 
আহরিত বহু বিচিত্র প্রকার দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া বিশ্মিত 
হইয়াছি। যাহারা এই প্রদর্শনী, দেখেন নাই তাহাদিগকে 
আমরা উহা দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছি । আমাদের 
দেশে যে সমস্ত কাঠ অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইয়া! 


থাকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপাদানের সাহায্যে তাহাকেও 
যে কি প্রকার মূলাবান ও রমনীয় দ্রব্যে পরিণত করা যায়, এই 
প্রদর্শনী হইতে তাহা! আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইয়াছি। প্রদর্শনীর কতৃপক্ষ উহাতে বিভিন্ন ধরণের কাজে 
ব্যবহৃত বিভিম্ন শ্রেণীর কাঠ, বনজ বিভিন্ন শ্রেণীর উষধি, 
বিভিন্ন শ্রেণীর বেত বাঁশ ও ঘাস, বৃক্ষ নিঃস্থত রস 
হইতে প্রস্তত রবার, গাটাপারচার প্রভৃতি জিনিষ, 
বাশ ও কাঠ হইতে প্রস্তত কাগজ মণ্ড, উদ্ধিজ্জ জিনিষ হইতে 
প্রস্তৃত বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, মৌমাছির চাক, মোম, গালা, ট্যান 
কর! চামড়া, হস্তীদন্ত, হরিণের শিং, গণ্ডারের খড়গ প্রভৃতি বহুবিধ 
প্রাণীজ দ্রব্য ও উহা! হইতে প্রস্তুত সৌখিন শিল্পজাত জিনিষ-_ 
প্রভৃতি কোন জিনিষই উপস্থিত করিতে বাকী রাখেন নাই। 
যাহারা স্বচক্ষে এই সব জিনিষ দেখিয়া আসিয়াছেন ভারতীয় 
বনজ সম্পদের বিপুলতা। এবং উহার ভবিষাৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
তাহাদের মনে চিরদিন একট সুস্পষ্ট দাগ থাকিয়। যাইবে বলিয়াই 


,আমরা মনে করি। জাতীয় সম্পদের এই দিকটি সম্বন্ধে দেশবাসীর 
চক্ষু খুলিয়া দিবার জন্থ কলিকাতা, কর্পোরেশনের কমাসিয়াল 


মিউজিয়ামের কতৃপক্ষ বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের নিকট 
বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাঞ্র। 

কিন্ত মিউজিয়ামের কতৃপক্ষদের নিকট হইতে আমরা উহা 
অপেক্ষা আরও কিছু বেশী কাজ দাবী করি। পাশ্চাত্য দেশ 
সমূহে একমাত্র কাঠ হইতেই কাঠ কয়লা, আলকাতরা,. উদ্ভিজ্জ 
সার (০611010১) তাপি'ন তৈল, নানাবিধ জ্ধধ, রং ও বানি 
ভিনিগার, কৃত্রিম রেশম, কাগজ মণ্ড প্রভৃতি কত অগণিত প্রকার 
শিল্প্রবা প্রস্কৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রদর্শনীতে 
দেখিতে পাইলাম যে বাশের মণ্ড হইভেও হাত বাক্স, নানাবিধ 
খেলনা, বিজলী বাতির শেড ইত্যাদি জিনিব প্রস্কত হইতেছে। 
হস্তীদন্ত, পশুপক্ষীর চামডা, শিং প্রস্ভৃতি হহতে যে সমস্ত শিল্পজাত 
প্রধ্য প্রস্তত হয় ভাহার কথা অনেকেই অবগত আছেন । আমাদের 
দেশের বনে জঙ্গলে কত মুূলাবান উষধি দেশবাসীর উপেক্ষার ফলে 
আপনা হইতে নষ্ট হহয়। যাইতেছে তাহার ইয়ান্তা না । বন 
জঙ্গল হই প্রাপ্ত কাঠকেও আমরা পোডাইয়া নিঃশেধিত 
করিতেছি । অথচ পাশ্চাত্য দেশ সমূহ এই উধধি এবং কাঠ হঠতেই 
ধনু মূল্যবান উদ ও ভ্রবাসামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে । বনজ সম্পদের 
কঙ বিভিন্ন প্রকার বাবহার রহিয়াছে এবং সহজ লভ্য জিনিষ 
হইতেও কত মূল্যবান দ্রবাসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে প্রদর্শনী দৃষ্টে 
দেশের মধ্যে অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কোন 
জিনিষকে কি ভাবে শিল্পজাত দ্রবো পরিণত করা যায়, উহার জন্য 
কিরূপ যন্ত্রপাতির আবশ্যক, এই সব যন্ত্রপাতির মূল্য কিরূপ, উহা! 
কোথায় পাওয়া যায়, বনজ সম্পদ অবলম্বনে কোন শিল্প প্রচেষ্টায় 
অবভীণ হইতে হইলে কিরূপ মুলধন আবশ্যক, বাঙ্গলার কোন 
স্থানে কিরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ ন্ুবিধা রহিয়াছে, 
কোন স্থানে এই সব শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা যায় ইত্যাদি 
বিষয়ে সমস্ত তথ্য না জানিলে বনজ সম্পদ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের 
মিউজিয়াম দেশে যে আগ্রহের স্গ্টি করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইবে। 
এজন্য মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে 
তাহারা এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
করুন। তাহার! যদ্দি এই কাধ্্যে ব্রতী হন তাহা! হইলে দেশের 
ধনসম্পদ্‌ বন্ছুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং বু বেকার ব্যক্তির 
অন্নসংস্থানের উপায় হইবে । মিউজিয়াম কতৃপক্ষ যদি আমাদের 
দাবী আংশিকভাবেও পূরণ করেন তাহা হইলে দেশবাসী 
তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে । 
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বোম্বাইয়ে সাইকেলের কারখানা 


বাইসিকেল প্রস্থতের জন্য সম্প্রতি বোশ্বাইএ ইপ্ডিয়া সাইফেল্স্‌ লিমিটেড, 
নামে একটী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টারীরুত হটয়াছে। স্থবিখাত বিরলা 
আদাস ইহার ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ হষ্টাবেন। কোম্পানীর মঞ্জুবীকূত মূলধন 
২৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে সর্কাশুক্ধ ১৫ হাজার শেয়ার বা্চারে বিক্রুয়ার্থ 
উপস্থিত করা হইয়াছে এবং প্রকাণ যে ইতিমধোই ১০ হাজারের উপর সেয়ার 
বিক্রয় হইয়া গিয়াছে । বোদঙ্গাইয়ের সহরতলীতে কোম্পানীর কারখানা 
স্থাপিত হইবে। প্রথম কয়েক বংসর বদরে ৬০ হইতে ৮ হাজার সাইকেল 
প্রস্তুত হইবে এবং অন্ঠমান যে কিছুকাল পরে এই কারখানাতে প্রতি বঙ্সর 
১লক্ষ ২০ হাজার বাইসিকেল প্রস্তত হইতে পারিবে । কোম্পানীর 
উদ্যোক্তাগণ মনে করেন বিদেশী মাইকেলের ঘে দাম পরে তাহা হইতে 
অপেক্ষাকৃত অল্প যুলো তাহারা সাইকেল বাজারে বিক্য়াথ উপস্থিত করিতে 
পারিবেন । ব্রিটীশ ও এব্রিটাখ সাইকেলের উপর শতকরা ২০২ ও ৩০৯ টাকা 
আমদানী শু বঙ্গণস্তক্ষের কাজ করিবে । বোম্বাই সরকার কাপথানার 
জন্থ জমি, জপের ম্থবিধা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থী। করিবেন । 


পোল ক্যাশ সার্টিফিকেট 


গত মে মাসে ভারতে দোট ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা পোর্টাল 
১৯৩৮ মালের মে 
১ ক্ষোটি ৫ লক্ষ ৫২ হাঁজান 


ক্যাশ মার্টিফিকেট বিক্রুরর হইয়াছে | ১৯৩৭ ও মাসে 
বথাঞক্মে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ও 


টাকার পোষ্ঠাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রম হইয়াছিল । 
কাশীপুর-কালাগর রেলওয়ে 
প্রকাশ রেলপয়ে বোড বন্তমানে যুক্তপ্রদেশে কাশাগুর হইতে কালাগর 
পধাস্ত একটি নৃহন বেলপথ নিশ্মাণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । এঁ 
রেলপখটির বিস্তৃতি ইইবে ৩১৪১ মাইল । উহা নিশ্মাণে ১৯ লক্ষ ঢাকা 
বায় পড়িবে বলিয়। অন্ঠটমিত হইতেছে । 





( বাঙ্গলায় বখ-শিষ্পের স্কট ) 
তাহার সমঙ্গে বাঙ্গলার মিলের কাপড় উপস্থিত 
জোড়া বাঙ্গল। মিলের কাপড় রাখিয়া 
মূলতঃ বাঙ্গলার বাতিরে প্রস্তুত কাপড় দ্বারাই বাবসা চালাইয়া 
থাকেন। বাঙ্গলার নিল সমূহে উৎপন্ন কাপড় আশানুরূপভাবে 
বিক্রয় না হইবার উহ। একটি বড় কারণ। কিন ক্রেতাগণ যদি 
বাঙ্গলার মিলের কাপড় ক্রয় করিধার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং উহা 
ছাড়া অন্ত কোন কাপড় ক্রর করিতে অসন্মত হন তাহা হইলে 
কাপড় বিক্রেতাগণ বাঙ্গলার মিলে উৎপন্ন কাপড়ই বেশী পরিমাণে 
বিক্রয়ার্থ মজুদ করিতে বাধ্য হইবেন। বাঙ্গলা দেশের 
জনসাধারণের উপরোক্তরূপ দু়সঙ্কল্প দ্বারাই বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প 
বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে পারে । এক সময়ে বাঙ্গালীর 


এই ধরণের স্বদেশহিতৈষণার ফলে ভারতীয় বন্ত্রশিল্ন লাঙ্কা- 
শায়ারের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্পে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল । এখন বাঙ্গালীর উপেক্ষা 
ও স্বদেশহিতৈষণার অভাবের দরুণ যদি বাঙ্গলার মিলগুলিই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধ! পায়, তাহা হইলে উহা নিতান্ত 
আক্ষেপের বিষয় হইবে । আমরা আশা করি দেশের সহত্র সহস্র 
বেকার ব্যক্তির মুখ চাহিয়া বাঙ্গল! দেশের অধিবাসীগণ বাঙ্গলার 
বন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে পশ্চাপদ 
হইবেন না। 


করেন না । 


অনেকে দোকানে ১০১৯ 


*» জন আবিকর্তা! 


আসামের কাঠ 


আলামে প্রচুর পরিমাণে বনজ কাঠ পাওয়া যায়। এ প্রদেশে বর্তমানে 
কতকগুলি কাঠ চিরিবার কল চলিতেছে । আসামের সরকারী বন-বিভাগ 
বল পরিমাণে নানা রকমের গাছ উৎপাদনের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । 
তাহাদের চেষ্টাও উতিমধো অনেক পরিমাণে সাফলামণ্তিত হইয়াছে । 
সেখানে শালরুক্ষের আবাদ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে বহুদৃর 
বিস্তৃত বনভূমিতে গাছের আবাদ হইতেছে । যে সকল গাছ দ্বারা বাক্স ও 
দিয়াশলাই এবং কাঠি তৈয়ার হয় তাহা চাষ করিয়া কাঙক্ে লাগান সন্ধদ্ধে 
পরীক্ষা কার্ধা চালান হইতেছে | আসাম হইতে প্রতি বংসর প্রন্তত কাঠ 
রপ্ানী হইয়া থাকে । লক্ষ্মীপুর জেলায় কাঠের বিক্রয় কেন্দ্র রতিয়াছে। 


জাপানে কৃত্রিম শিল্প ব্য আবিষ্কারে সরকারী সাহায্য 

কৃত্রিম শিল্প দ্রবা আবিষ্কারে উৎসাহ প্রদান কল্পে জাপান সরকার 
বর্তমান বংসরে দেঙলক্ষ পুরুসুঃুঞ্ঞঙ্জণ। করিয়াছে । রুত্রিম চ্ধের জন্য ১৩ 
ইয়েন, পবারে ৮জ্বনকে ১১১ ৫০০ ইয়েন বিভিন্ন 
প্রক্কার পাতুর খাতে ৩৯ জনকে ৫১১ ৯৮০ ইয়েন, ভন্কর জনা ২১ জনকে ৫১ 
৭৭৪ ইয়েন, এবং অন্যান্য প্রকার আবিষ্কারের ক্ষন্য ২৭ জনকে ৩৬) ৬০০ ইয়েন 
পুর্গার প্রদানের বারস্থা হইয়াছে । 


পাট শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ 


গত বহসর কলিকাতার বাড এণ্ড কোম্পানী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিয়োগ বোছে এরূপ এক প্রস্তাব করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনঙ্ন গ্রেজ্ুয়েট 
যুখক যদি ঢাগ্ডিতে পাটশিল্প পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিয়া আসে 
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ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিয়া 
-দেশের অর্থ দেশে রাখুন- 


ল্যান ইনি কোংনি? 
নিতাম দার ও 


ইন্সিওরেন্স রা 


দি ইট্িয়ান গোব ইন্মিএবে 


কোম্পানী লিমিটেড 


সর্বপ্রকার বামার ষে কোন পরিমাণ টাকার 
দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ 
£ অগ্নিকাগুজনিত ক্ষতিপূরণীর্থ বীমা, অগ্রি-বীমা, ভূমিকম্প 
টি দাঙ্গাহাঙ্গামা, মোটর ও জাহাজ-বীম।, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ! 
ইত্যাদি বীমার কাজ কর৷ হইয়া থাকে। 
লিতুস্টভ নিিিল্রতোন্প জন্য তিসঞ্টুল- 
এইছ, ডি বাস্ৃদেব__ ম্যানেজার 
( সংযুক্ত শাখা ) 
১৩নং ক্যানিং সী, কলিকাতা । 
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৩৩৬ 


উর রে? কাধা সংস্থান টে পারেন। 
সে অন্থুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোনীত হইয়া মি: হষিকেশ 
ঘোষ ও মিং সতোন্্র সুন্দর পাল গত বৎসর ডাণ্তিতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য 
গমন করেন। আমরা অবগত হইলাম উক্ত দুইজন ছাত্র ডাণ্ডির পাট শিল্প 
বিষয়ক শিক্ষা গ্রতিঠানের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হষটয়াছেন এব তাহারা শীন্্ই 
কলিকাতা পৌছিতেছেন। 
বাঙ্গলায় রাস্তা-ঘাটের প্রসার 

বাজলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে সরকারী চেষ্টার নিয়ন্ত্রিত 
পরিকল্পনায় ৩০টি রাস্তার নির্দাণ কাধা চলিতেছে । গত ১৯৩৮-৩৭ সালে 
& কাধো মোট ২০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫০ টাকা বায়িত হইয়াছে । এ সমস্ত 
ছাড়া নিষ্নলিখিত নূতন পরিকল্পনাগুলি ভারত গবর্ণমেন্ট ও প্রভিন্সিয়াল 
বোর্ড অব্‌ কমিউনিকেসন কর্ডুক অন্তমোদিত হইয়াছে 10১) ময়মনসিংহ 
জিলায় মুক্তাগাছা হইতে টাঙ্গাইল পথান্ক রাপ্তার উন্নতি সাধন । অন্মিত 
বায়--১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। (২ 'মৃখিদাবাদ ক্জিলায় কান্দি হইতে 
সুলতানপুর পধান্ত রাস্তার উন্নতি সাধন । ৫৭ 
হাজার টাকা ( ৩ )উত্তর বর্গের বালুরহ্াট 
পর্যাস্ত প্রসারিত রান্তাটিকে পাকা করা। 
(৪) মেহেরপুর হইতে চুয়াডাঙ্গা পথূদ্ু বিস্তৃত রান্তাটিকে আধুনিক 
প্রণালী অনুযায়ী সংস্কৃত 'ন্সমিত বায় ১০ লক্ষ টাকা, (৫) 
রুষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর পধ্যস্ত রান্তাটীকে পাকা করা। অন্তমিত 
বায় ১২ লক্ষ ৫০ হাঙ্জার টাকা (৬) বীরভ্ভ্ম জিলার সাস্তিয়া হইতে স্থলতানপুর 
পধাস্ত রাস্তাটীর উন্নতি সাধন । অন্মিত বায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা (৭) 
গ্রেণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সরস্থতী নদীর পুলের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া 
একটি নৃতন রাস্তা নিশ্মাণ। অগ্মিত বায় ৩৮ হাজার ৬০” টাকা (৮) 
নোয়াখালী জিল্লায় বেগমগঞ্জ হতে মতবী পধ্যস্ত রাস্তাটার উন্নতিসাধন 
অন্ঠমিত বায় ৬ লক্ষ ৫* হাজার টাকা (৯) চট্টগ্রাম জিলায় ধাম হইতে 
রামগড় পধাস্ত রাস্তাটার উন্নতিসাধন | অন্মিত বায় ৭ হাজার টাকা (১০) 
চট্টগ্রাম সর হইতে পটেঙ্গার সমুদ্রতীর পথান্ত একটি নৃতন রাস্তা নিশ্মাণ। 
অনুমিত বায় ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা (১১) জলপাইগুড়ির বক্সা রোডটি 
পাথর দ্বারা পাকা করা । অগ্মিত বায় ১৮ হাজার ৬২০ টাকা (১২) চট্টগ্রাম 
ঢাঁকা ট্রাঙ্ক রোডাটির উন্নতি সাধন । অন্নমিত বায় ১ লক্ষ এ হাজার টাকা 
(১৩) দমদম কাশীপুব রান্তাকে কংক্রিট দ্বারা উন্নত করা । অষ্ঠমিত বায় ৩১ 
হাজার ৬০ টাকা (১৪ ) রাণাঘাট হইতে শাস্টিপুর পধ্যস্থ রান্তাটি পাকা 
করা। অন্মিত বাদ টাকা 1১৫) শাস্তিপুর হইতে 
কষ্ণনগর পধাশ্ক রাস্তাটি পাকা করা। অঙ্টমিত বায় ৩ লক্ষ টাকা (১৬) 
ঘোষপাড়া__জাগুলি রাস্তাটি আধুনিক প্রণালীতে উন্নত করা--অনুমিত বায় 
৩ লক্ষ ৫« হাজার টাকা । (১৭) টুয়াডার্গা--ঝিনাইপহ রান্তার সংস্কার । অনুমিত 
ব্যয় ৭ লক্ষ টাকা । (১৮) গাইঘাটা যশোহর ধাস্তাটী আধুনিক ধরণে উন্নত করা। 
অনুমিত বাম ১১ লক্ষ টাক]। চণ্তীতলা হইতে সিয়াখলা পধাস্ত 
পুরাতন বেনারেস রোডটীর উদ্নতি সাধন । 


টাকা। 
মৎস্ত ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষা 
মহন্ত বাবসায় সংক্রাপ্ত শিক্ষার বাবস্থা করা সম্পর্কে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয় সম্প্রতি একটা পরিকল্পন। প্রস্থত করিয়াছেন।  ইম্পিরিয়াল 
কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসার্চের এছ ভাইসরী বোড এই পরিকল্পনা 


বিবেচনা করিতেছেন । তাহারা চিন্ধা হদের মংশ্যা চাষ সম্বন্ধে শিক্ষার বাবস্থা 
করিবার জন্য ৪১ ভাজার ৮০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন । 


ঘি তৈয়ার করার সহজ প্রক্রিয়া 
বেঙ্গালোরের ইম্পিরিয়াল ডেয়রী ইনষ্টিটিউটে ঘি তৈয়াবের নৃতন প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে গবেষণা করিয়া উল্লেখযোগ্য স্থৃফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
সাধারণতঃ দুধের সহিত টক মিশাঈয়াদধি তৈয়ার করা হয় এবং উহা মন্থনে 
যে মাখন উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ঘি প্রস্তত করা হয়। এইবপ প্রথায় ঘি 
তৈয়ার করিলে অনেক সময় নিকৃষ্ট ধরণের ঘি উৎপন্ন হয়। সময় সময় 


অনুমিত বায়--৫ লক্ষ 
হইতে দিনাজপুর হইয়া বীরগঞ্জ 


অন্ঠমিত বায় ১৬ লক্ষ টাকা 


করা। 


৪ লক্ষ ২৫ হাজার 


(১৯) 


অন্মিত বায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার 


জ্সার্ি্ি ভগ, 


[৩র৷ রা ছুলাই, ১৯৩৯ 


ছি দ্বুতের টির বি গন্ধ হয়। এট টি বাঙ্জালোরের ইনইটিউটে 
নৃতন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের চেষ্টা হঈতেছে। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে 
যে সামান্ত কয়েক ফোটা সাটিক এসিড ছ্ৃধের সহিত মেশাইয়া মন্তন 
করিলে মাখন তৈয়ার হয়। এই পন্থা একাধারে যেমন অপেক্ষারুত সহজ 
তেমনই ইহাতে উৎকরষ্ট শ্রেণীর ঘি অর্িক পরিমাণে পাওয়া যায়। মাথন 
তৈয়ার না করিয়া শুধু চুধ তাতেই ঘি তৈয়ার করা সম্ভবপর কিনা 
তৎ সম্পর্কে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । মাখন হতে ঘি তৈয়ার করিবার 
জন্বা নৃতন ধরণের একটি চজ্ীও আবিষ্কারের জন্া চেষ্টা করা হইতেছে । 

পল্লী অঞ্চলে বাবহারের নিমিত্ত এমন একটা চল্লীর বন্দোবস্ত কর। হইতেছে 
মাতাতে ঘি জাল দেওয়া, তলানি হইতে ঘি পবিদ্ার করা এবং মাপ নির্ধারণ 

করা চলিতে পারে। 

ভারতে সমরোপকরণ নির্মাণ 
শুনা যাঈাতেছে চাটিফিল্, কমিটি ভারতবর্ষে সমবরোপকরণ তৈয়ার কাজ 

ব্যাপকভাবে চালাইবার জনা স্ুপারিশ করিয়াছেন । প্রকাশ এ স্বপারিশ 

অন্পসারে গভর্ণামন্ট সমবোপকবণ নিশ্মাণ বিষয়ে সাহাঘোর জন্য টাটা আয়বণ 

এগ্ত ঈীল কোম্পানীর সহিত আলোচনা চালাইয়ান্ছেন। কাশীপুর গান 

ফাারীরীতে উপযুক্ত শেণীর বন্দুক নির্মাণর আয়োজন করা হইতেছে । এরূপ 

জানা গিয়াছে যে চাটফিল্ড কমিটার সুপারিশ কাধাকরী করিবার জন্তা ভারত 
সরকারের সমর বিভাগ রিটিশ সরকারের নিকট হাতে ৫০ লক্ষ পাউও সাহাষা 


পাইবে । 
জার্মানীতে কর্ধানিযুক্তের সংখ্য। 

জান্নানীর ইনষ্টিটিউট ফর ইক্নমিক ইনেসটিগেসন ১৯৩৯ সালের প্রথম 
তিন মাসে জাম্মানীর শিল্প € শিল্পে নিযুক্ত অমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ষে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দুষ্টে জান] যায় & সময়ে জাম্মানীতে কম্ম 
নিষুক্তের সংখা ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ । বিভিন্ন শিল্প কারখানার কাধাধার! 
এতদূর প্রসারিত কৰা হইয়াছে যে এক্ষণে কাচা মালের যোগান শ্রমিক সংগ্রহ 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে । 


কুমিল্ল! ব্যাধি কৰগোরেমন 
লিমিট 


০2 অন্তিতল ল্ুন্সিজা। (০ক্রস্জন ) 
শাখা অফিস সমূহ :__ 
কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট, ঢাকা, 














চকবাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, 


ঝালকাটি, টাদপুর, পুরাণধাজার, বাঞজারব্রাঞ্চ, 
হাজিগঞ্জ, (কুমিল্লা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, 
ডিক্রগড়, জলপাইগুড়ি, কটক, দিল্লী, 


কানপুর, লক্ষ্মৌ। 


নগ্ন এজেটম 2 _ওয়েষউমিন্ার বাঙ্ক লিঃ 


| সকল প্রক্ষান্র ব্যান্হিহ এন আদ্কান-শ্রাদ্গীলন 
ল্রগার্্য লুল হুষ্জ ? 


এন্‌, সি, দত্ত, এম্‌, এল, সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


ঝা জুলাই, ১৬৬] 





৩৩৭ 





| কাঠের মিগ্মিত বয়ন খন্্ 
দেরাছুনের ফয়েষ্ট রিসার্চ ইনই্িটিউট সম্প্রতি কাঠেষ বয়ন হন্র নির্মাণ 
বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রাপ্ত কথিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্ধো পরিণত 
হটলে বিদেশ £ইতে মাকু, স্বৃতার নাটা্ প্রভৃতির আমদানী-মৃলা ৫* লক্ষ 
টাকা পরিমাণ ভ্বাস পাইবে। প্রকাশ দেরাছুন ফরেষ্ট রিসার্চ ঈনষ্টিটিউটের 
বন্তার্দি পরীক্ষামূলক ভাবে "বাবহার করা সঙ্গন্ধে বোদ্ধাই কল মালিক 
সমিতির সহিত উতিমধোই ইনষট্টিটিউটের একটি চুক্তি হইয়াছে । 
শ্রমিক বিক্ষোভের প্রতিকার 
সালিঙী মীমাংসায় শ্রমিক গোলযোগ মিটাঈবার জন্য বোস্বাই সরকার 
সম্প্রতি একটি কোর্ট গঠন করিয়াছেন । বিচারপতি দিবাতিয়া উহার 
চেয়ারম্যান এবং মিঃ জি এস রাজাধাক্ষ আই সি এস ও মি: বি কে ডালভি 
উচ্থার সদশ্যা মনোনীত হইয়াছেন । 
কয়লা"হইতে কৃত্রিম তন্ত 
বিটার্সফিল্ডের সন্গিকট উল্কেন নামক স্বানে আই, ক্রি, কাবেনিত্াষ্টরির 
গধেষণাগারে ঢুই বৎসরের প্রচেষ্টার 'ফলে কয়লা হ্টতে এক প্রকার তস্ত 
প্রস্তুতের পন্ঘ! আবিদ্ধত হইয়াছে । “য্াঞ্চেষ্টার গাডিয়ান কমাশিয়াল” 
বলেন বিদুৎ চুল্লীতে কয়লা ও চানের সংমিশ্রনে যে এসিটিলিন (2০৪9167)6) 
প্রশ্তুত হয় ইহাই এই তত্র প্রাথমিক উপাদান। জল, আগুন কিংবা! 
কোন প্রকার এসিডেই এই তঙ্কছুর কোন বিকৃতি ঘটেনা এবং কোন কোন 
অংশে ইহা ম্বাভাবিক রেশম অপেক্ষা শ্রেঠ। 
ইংলগ্ডে লোকের আয় 
গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ যে বং্সর শেধ হয় তাহাতে ইংলগ্ডে 
৯১৭ 'জন লোকের বাৎসরিক আয় ৩০ হাজার পাউগ্ড দীড়াইয়াছিল। 
পূর্বব বংসর এক্প আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ছিল ৮৭৫ | আলোচা বর্ষে 
ছুট হাজ্জার পাউণ্ড ও তদৃ্ধ আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ৯৫ হাজার ৭৫০ ছিল। 
পূর্ব বৎসর এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ৯১ হাজার ৩৯২। এ বৎসর এই 


প্রেণীর আয় বিশিষ্ট লোকের একত্রীক্ৃত আয়ের পরিমাণ ৪৮ কোটি ৩৭ লক্ষ 
৩৯ হাজার ৩৮৬ পাউগড দাড়াইয়াছে। পুর্ব বংসরের তুলনায় এবার এরূপ 
আয় ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৯৮ পাউণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে ৭৬ জন লোকের ৭৫ হান্জার পাউণ্ড হইতে ১ লক্ষ 
পাউণ্ড আয় হুইয়াছিল। ১ লক্ষ পাউগ্ডের বেশী আয় বিশিষ্ট লোকের সংখা 
ছিল ৮*। পুর্ব্ব বংসরে উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বখাক্রমে ৭২ ও 


৮৩ ছিল। 
কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী 

ইতিপূর্বে “আধিক জগতে” কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের 
যাত্রীসংখ্যা ভ্রমবশতঃ ১৭ লক্ষ ৬ হাজার লিখা হইয়াছে । উহা ১* কোটা 
৬০ লক্ষ হইবে । 

ব্যবস্থা! পরিষদে মহাজনী বিল গৃহীত 

গত ৬ই ন্গুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ মূলক 
বিলটি সংশোধিত আকাষে গৃহীত হইয়াছে । এই বিলটি বিস্তারিত ভাবে 
আলোচনা করিয়া পাশ করিতে দুই মাস সময় লাগিয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
৫ই আগষ্ট বিলটি পরিষদের একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। গত 
২১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত দিলেক্ট কমিটি বিপটি বিবেচনা করেন । ১৯৩৯ সালের 
ওরা এপ্রিল মন্ত্রী নবাব মুসারফ হোসেন পরিষদে মিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট 
উপস্থিত করেন । সিলেকএক্জিিজক্িঈলর ধারা গুলি আমূল পরিবর্তন করেন। 
পরিষদেও বিলটির পরিবর্তন সাধিত হয়। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মহাজনী বিলটি এক্ষণে বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সত্তা হর্তক বিবেচিত হইবে । বোধ হম আগামী শীতকালে 
বাবস্থাপক সভায় উহার আলোচনা হইবে । 

উন্নত ধরণের মৃৎশিল্প 

বোস্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি বোস্বাই প্রদেশে 

বিভিন্ন শিল্পের ছযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে তদন্ত করেন তাহাতে প্রকাশ 


নিজ কারখানায় প্রন্থত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানা প্রকার 
| আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি বিক্রয়ার্ 
সর্বদা মজুত থাকে এবং অর্ডার মত ২৪ ঘণ্টার মধো প্রস্তুত করিয়া 
(দেওয়া হয়। মভ্ভুরী যথেষ্ট সুলভ । আমাদের প্রস্তত গহনা 
ব্যবহারাস্তে ফের গিলে গিনি সোনার বাজার দরে তাহার 
সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাওয়া ষায়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নৃতন 
নৃতন ডিজাইন সমস্থিত আমাদের বি-৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয় 


১২৪.১২৯-১ নও 


বহবাজার সটাট 
শসা জা ্ 





মোড 


৩৩৮ 





পাইয়াছে যে জলগাঁ৪, নি তালুক ও রত্বগিরি জেলায় যে কর্দিম মাটি 
পাওয়া যায় তাহা হই তে উন্নত শ্রেণীর চায়ের পাত্র, উদ্যান পাত্র, মৃস্তি ও টাইল 
প্রভৃতি নিশ্মিত হইতে পাবে । 
কলিকাতা বশববিালয়ের বাজেট 

গত ২৪শে জুন কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট পেশ করা হয়। এবারকার বাজেট বিবরণ 
দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৯-৪০ সালে পরীক্ষা ফি বাবদ ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯০ 
টাকা, পুস্তক বিক্রয় লন্ধ অর্থ ৩ লক্ষ টাকা ও বাঙ্গলা গভর্ণমেপ্টের সাহাযা 
বাবদ ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৪ লক্ষ ৯২ 
হাজার ৯৭৬ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়ীছে। অপরদিকে 
রুষিশিক্ষা পরিকল্পন! বাবদ ৩৯ হাজার ৩০০ টাকা, পরীক্ষার খরচ ৬ লক্ষ 
৭০ হ্থাঙ্জার টাকা, প্রিন্টিং ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৮০ টাকা, ছাত্র মঙ্গল 
বিভাগ ৪৪ হাজার ৫৯ টাকা, নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বো ১৪ হাজার 
২২২ টাকা, রাহা খরচ ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৫৫ টাকা, সামরিক শিক্ষা বাবদ 
৬ হাজার ১২০ টাকা ও অন্থা খরচ-পত্র ধরিয়া ১৯৩৯-৪০সালে মোট ৩৯ লক্ষ 
৭৭ হাজার ২২২ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । কাজেই 
১৬৯৯-৪০ সালে অশ্নমিত আয় অপেক্ষা অমিত ব্যয় ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৪৬ 
টাকা বেশী হইবে। কিন্তু চলতি বৎসরের ( ১৯৩৮-৩৯ ) হিসাবে তহবিলে 
৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৫১১ টাকা উদ্ধত হ্ষ্উঞ্ষনো কত ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৪৬ 
টাকা ছাটতি মিটাইয়াও ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে 
১লক্ষ ৭৮ হাজার ২৬৫ টাকা উচ্প্ত হইবে। 

খাদি উৎপাদন সম্বদ্ধে মহাস্সাজীর নির্দেশ 

খাদি উৎপাদন ও প্রসার সাধন করিয়া প্রকৃত সার্থকতা লাভের জন্য মহায্মা 
গান্ধী নিয়লিখিত ছয়টি নির্দেশ প্রকাশ করিয়াছেন :-(১) প্রতি কাটুনির 
ষে পধ্যস্ত প্রতি ঘণ্টায় এক আনা হারে মজুরী না পায় সে পধাত্ত দেয় ম্ুরীর 
পরিমাণ বাড়াইতে হইবে (২) প্রত্যেক প্রদেশকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ খাদী উৎপাদনের উপরেই জোর দিতে হুইবে (৩) তথাকথিত 
ধরণের লাভের উপর জোর দেওয়া হইবে না (৪) কোন প্রদেশ থাদীর 
দাম হ্রাস করা বিষয়ে যত্রুপর হইলে অগ্যান্ত প্রদেশকে এ বিষয়ে উংসাহ 
দিতে হইবে (৫) খাদী ব্যবহারকারীদিগকে প্রদেশের উৎপন্ন খাদী 
বাবভারের উপর জোর দিতে হইবে (৬) খাদী উৎপাদন করিয়া বাহিরে 
প্রতিযোগিত। করিবার জন্য লালায়িত হওয়! চলিবে না। 

কষিকাধ্যে নারী শ্রমিক 

সম্প্রতি জাশ্মানীতে কুষিকাধ্য পরিচালনান জন্য উপযুক্ত সংখাক 
শ্রমিকের খুব অভাব দেখা গিয়াছে । 
নারীদিগের উপর অবসর সময়ে ক্ষিকাধা করিবার জন্যা বিশেষ চাপ দেওয়া 


হইতেছে । কৃষি শ্রমিকের অভাব হওয়ায় এবসর জাম্মানীতে কৃষির কাজে 


দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এও কটন মিলম্‌ লিঃ 


হেড অফিস :__২৯ লহ স্টর্যা9 ক্লোড, কুব্নিকাভা! 
শ্রীযুক্ত নেলী সেন গুপ্রা, অনারেবল খিং নলিনীরঞ্জন সরকার, 
ভতপূর্বধ মেয়র শ্রীযুক্ত সম্ভোষ কুমার বনু, রায় বাহাদুর ৬জলধর সেন, 
ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় প্রতৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্ববাদের বাণী বহন করিয়! 
ইহার কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 


নিটিং মিলস্‌ :-_ 
স্পাক্ন্থিয্। (হাওড়া ) 










কটন মিলের স্থান :__ 
সুহ্র্যন্নগন্ল (রাজবাড়ী ) 
ফরিদপুর ( ই, বি, আর) 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রুয়ার্থ স্থুদক্ষ এজেন্ট এবং 
অর্গেনাইজার আবশ্যক 


বোনার এগ কোং 
ম্যানেজিং ,এজেঞ্টস 





আর্তি জুগ্গঙ, 





এই কারণে বর্তমানে জাশ্মানীতে 


[৩রা জুলাই, ১৯৩৯ 





৮* হাজার ক্লোভাকিয়া, ৩* হাজার ইতালীয় ও নি পরিমাণে কাদার ও 
বুলগেরিয়ার লোক নিয়োগ করা হইবে। 


ভারতে তিথির চাষ 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাক্ষে কি 
পরিমাণ জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে শেষ পর্যান্ত কোন 
স্বানে কি পরিমাণ তিষি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তংসম্পর্কে শেষ 
সরকারী বরাদ্দ নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- 








প্রদেশ ও দেশীয় রাজা আবাদী জমি অনুমিত ফসল 
( একর ) (টন )' 
মধাপ্রদেশ ১৪,৫ ৩,০০০ ১,১৭১০০০ 
যুক্তপ্রদেশ ৯১৪১০ ০০ ১১৪৮০ ০০ 
বিহার ৫১৭৬, ৪ ৭৯১০০ ০ 
বোম্বাই ১১৯,০০৪ কিক 
বাজলা ১৫৬১০ ০০ ২৯০৯ ০ 
পাঞজজাব ৩১,৫৪৩ ৩১০০০ 
উড়িষা ৮,০০০ ১,০০০ 
হায়দারাবাদ ৪,৬৩,০০০ ৪০,০০০ 
কোটা ১,০১,০০০ ৮,০০০ 
ভূপাল ৬৩,০০৪ ৮১০০০ 
মোট ৩৮,৯৪,০০* একর ৪,৪৫০০০ টন 
যুক্তপ্রদেশে নিরক্ষরত। দূরীকরণ আন্দোলন 


যুক্ত প্রদেশ গভর্ণমেন্টের নিরক্ষরতা দুরীকরণ আন্দোলনের ফলে যাহারা 
লেখাপড়া শিখিয়াছে এইরূপ প্রাত্তোক গ্রামবাসীকে একখানা করিয়া পুস্তক 
বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । যেসব বই গামের লোকেরা শ্রদ্ধার চোখে 
দেখে এমন সব পুস্তকই দেওয়া হইবে । গভর্ণমেন্ট এই সব লোককে 
রামায়ণ বিতরণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে উহার মূল্য 
অত্যপিক বলিয়া অপর একটি নৃতন পুস্তক রচনা করা হইতেছে । এই নৃতন 
পুম্তকে তুলসীদাস, মূরদাস ও মীরাবাঈ-এর কবিতা হইতে নানা অংশ 
উদ্ধত করিয়া দেওয়া হইবে। মি: জি. ডি, বিড়লা ও ছত্রীর নবাব ইতি- 
পূর্বেই এই তহবিলে অর্থ দান করিয়াছেন । এই জন্য বাধিক ৩* হাজার 
টাকা বরাদ্দ করা হইরাছে। 


ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ 


ইন্ডিয়ান: জার্পেলিই্টস এসেপিয়েপনের আফিপ সম্প্রতি কলিকাত। 
২২নং আর জি কর রোড গানবাজাবস্থ 'কেশব ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
এ আফিসের টেলিফোন নম্বর বড়বাজার ৩৮৫৮। 
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বিজয় অভিযানে £__ 





কোম্পানী লিমিটেড 
০৭ মহ স্যা্তো কেশন্ম5 কুতিশিক্কাভা 
ফাক্টরী :-__শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণ|। 
১৯৩৭ সালে শতকরা ৬।০ আনা এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা করা হইয়াছে। 
সর্ধধ প্রথম লবণ শিল্পে লভাংশ ঘোষণা! করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে 
রেকর্ড স্থাপন করিল । বাঙ্গলার সর্ব বৃহৎ কারখানা-_-১৩০* বিঘা অমির 
উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক | 
ম্যানেজিং এজেন্ট 
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৩র! ভুলাই, ১৯৩৯] 
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তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে বৈঠক 
তুলা বিক্রয় বিষয়ে স্ববযবস্থা করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের গ্রতিনিধিদের। 
লইয়া শীগ্বই ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক বসাইবার আয়োজন হইতেছে 


ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট এবিষয়ে বিজ্ঞপ্ি প্রেরিত 
হষ্য়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট ও ভারত গভর্ণমেপ্ট জানাইয়াছেন যে, যদি 
জগতের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহ এ বৈঠকে যোগদান করেন 
তবে তাহারাও উহাতে ফোগদান করিবে । আর্জেন্টাইন, ব্রেজিল, মিশর, 
ফ্রান্স, মেক্সিকো, পেরু এষং রাশিয়া প্রতৃতি দেশকে এ বৈঠকে 
আমন্ত্রণ করা হইয়াছে । তবে এ সূব দেশের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তাহাদের 
সম্পতি জ্ঞাপন করিয়াছেন কি না তাহ! এখনও জানা যায় নাই । 


বিভিন্ন দেশে থান বাবদ ব্যয়ের হার 

জেনেভার আন্তর্জাতিক শরিক সঙ্ঘ হইতে বিভিন্ন দেশের টৈনন্দিন খাদ্য 
সামগ্রী ও অমিক সাধারণের জীবন ধাতজা সম্বন্ধে তদস্ত কার্ধা পরিচালনা করা 
হষইয়াছিল। এ তাস্তের ফলে খাদ্য বাবদ বিভিন্ দেশের শ্রমিকদের বায়ের 
হার সম্বন্ধে ধে তথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় কলাম্িয়ার 
শ্রমিকেরা তাহাদের এট বায়িত অর্থের শতকরা ৬৩৯ ভাগ খাস্ত সামগ্রী 
বাবদ খরচ করিয়া থাকে । নিউজিগ্2ঞহার শতকরা ২৯৫ ভাগ । 
ভারতবর্ষে (আহমদাবাদ ) তাস! ৪৯৩ ভাগ। 
তাহাদের থাঙ্য বাবদ মোট ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৯ ভাগ ছুধ ও ডিম বাবদ 
খরচ করে। চীনদেশে এ ব্যয়ের হার শতকরা ১৬ ভাগ, জাপানে শতকরা 
২'৩ ভাগ,আষ্ট্রয়া, ডেনমার্ক, ভারতবর্ষ, চেকোঙ্সোভেকিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি 
দেশে শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ, নিউজিলাগ প্রভৃতি দেশে ২০ 
হইতে ২৫ ভাগ, দক্ষিণ আফিকা, স্বইডেন, স্থইজারপ্যা্ড ও বেলজিয়াম 
প্রভৃতি দেশে শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় করিয়া থাকে । ভারতবর্ষের শ্রমিকেরা 
থাগ্য বাবদ মোট বায়িত অর্থের শতকরা ৪৪ ভাগ মাংস ও মতস্য বাবদ বায় 
করিয়া থাকে । জাপানে শতকরা ১০৮ ভাগ, চীনদেশে শতকরা ১৪"৭ ভাগ 
মাক্সিকোতে শতকরা ১৬ ভাগ বায়িত হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, জান্মানী, 
বেলজিয়াম, অষ্টিয়া, স্থইডেন ও চেকোঙ্লোভেকিয়া প্রড়ৃতি দেশের শ্রমিকেরা 
থাগ্য সামগ্রী দফায় মোট ব্যয়িত অর্থের শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী মাংস ও 
মত্শ্য বাবদ বায় করিয়া থাকে । 


বাঙ্গলায় বিদেশীর চিনির কল 
গত সপ্রাহে “আথিক জগতে'র সাময়িক প্রসঙ্গে “বাজলায় বিদেশীয় চিনির 
কল" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশত: বাঙ্গালী পরিচালিত ৪টী 
চিনির কলে সমট্টিগতভাবে “বৎসরে মাত্র ৮ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইতে 
পারে, বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। আসলে উছ! হইবে- প্রত্যহ মাত্র ৮ লক্ষ 
' .টন আখ মাড়াই হইতে পারে । 


তত 
দি ন্যাথনান মার্কে টাইল 
ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইপ্রিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :_৮নং ক্যানিং প্রা, কলিকাতা 


চি 
০ 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী। 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) ] রাহ৷ ব্রাদার্প 


. টেলিগ্রাম_“টিপ টো” ম্যানেজিং এজেপ্টস | 














আর্থিক জগ 


কলাম্ছিয়ার শ্রমিকেরা ' 





তর! ভূলাই, 


১৯৩৯ 


প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 


ূক্তপ্রদেশ গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি প্রডিল্সিয়াল কো-অপারেটিভ 
বাঙ্ স্বাপনে উদ্যোগী হষ্টয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে এই প্রস্তাবিত 
ব্যাক্কের পরিচালনা বায় এবং অংশিদ্দারদিগকে দেয় লভাংশ সম্বন্ধে গান্া্টি 
দেওয়ার জন্য ৫০ তাক্জার টাকা মঞ্জুর করা হটয়াছে। প্রস্তাবিত বাঞ্ছটি 
স্থাপিত হইলে উহ্তা সেপ্টাঁল কো-অপারেটিত বাস্গুলিকে জামীনে অথবা 
বিনা জামীনে খণ প্রদান করিবে, জমিবন্ধর্কী বাক্ষগুলির দীর্ঘকালের মিয়াদে 
খণ দিবে ৷ রুধিপণোর জামীনে কো-অপাঁবেটিভ মোসাইটী সমকে অগ্রিম 
টাকা প্রদান করিবে এবং উপযৃক্ক কমিশন লল্টয়া শিল্প সমবায় সঙগিত্তির 
উৎপল শিল্প সামগ্রী বিক্রয় বাবস্থা করাবে । 


১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় খণ 


আগামী ১৫ই জাই ভারত সরকার তীহাদের ১৯৩৯-৪৪ সালে পরি- 
শোধনীয় গণের সমস্ত বাকী টাকা ন্ুদসত লিখিত যূলো পরিশোধ করিয়া 
দিবেন। ১৫ জুলাই হইতে উক্ত খণের উপর আর সুদ চলিৰে না। 
পরিশোধের তারিখে টাকা দিবার স্ববিধার নিমিত্ত পাবলিক ডেট আফিস- 
গুলিতে ও ট্রেজারীতে উক্ত খণপত্রসমূহ আগামী ৭ই জুলাই হইতে গ্রহণ করা 
হইবে। খণ বাবদ টাকা পাওয়ার নিমিত্ত খণপজ্জ্রের মালিক অথবা তাহার 
পক্ষের এটনী এবং যে স্থলে মালিক মৃত তথায় তাহার আইনগত ওয়ারিশকে 
খণপত্রের সঙ্গে রসিদ লিখিয়া দিতে হইবে । 


নদনদী সংক্রান্ত গবেষণাগার 

বাঙ্গলা সরকার নদীর ' গতি, নদীর ভাঙ্গন, বন্যা, সেচ বাবস্থা, বিভিন্ন 
প্রকারের ভৃমিস্তর ও নদী সংক্রান্ত অন্যান্ত সমস্যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা 
ও সমাধান চেষ্টার জঙ্য কলিকাতায় একটি হ্বাইড়ো ডিনামিক্যাল লেবষেটরী 
স্থাপনের সংস্গল্প করিয়াছন । প্রকাশ, আসাম ও উড়িষ্বা গভর্ণমেন্ট এবং 
কলিকাতা কর্পোরেশন বাঙলা সরকারের সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা 
করিবেন। পাঞ্জাব গভর্মেপ্টের লাহোরস্থিত নদী সংক্রান্ত গবেষণাগারের 
ম্যাথামেটিক্যাল অফিসার ডাঃ এন কে বন্থুর উপর এই গবেষণাগার সঙ্থদ্ধে 
পরিকল্পনা প্রস্রতের ভার অপিত হইয়াছে । ডা: বন্থু শীপ্রই কলিকাতা 
আসিতেছেন এবং সম্ভবত: এক মাসের মধো তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণ 
করিবেন। তাহার পর বাঙ্গলা সরকার এ পরিকল্পনা দুষ্ট চূড়াস্থ সিদ্ধান্ত 
করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 


ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ 
ভারত সরকায়ের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং সার্ভে বিভাগের চেষ্টায় 
বর্তমানে এদেশের ্বতের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ স্থব্যবস্থা হইতেছে । 


কোম্পানীর কাগজ বা 
গহন! বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দ্নেওয়! 
হয় 


বিনীত 
ভরীপার্বভীশগ্ক জি 


ওয়! ভুলা, ১৯৩৯ ] 
১৯৩৮ সালের ৬।ম ভাগ পঠ্যস্থ ৪টি ফান্মকে দ্বতের শ্রেণী বিভাগ করিবার 
অনুমতি দেওয়া হষ্য়াছিল। উক্ত ফার্শগুলির মধো ছুইটি কলিকাতায় ও 
নূতন দিল্লী, কানপুর, আগ্মা, বোস্বাই, করাচী, আলীগড়, লয়ালপুর, খুরজা, 
ওখারা, নবনগর এবং পুরবন্দরে একটি করিয়া ফান্দ অবস্থিত। উহাদের 
মধো ১০টি ফার্শ মোট ৩১ হাজার মণ পরিমাণ দ্লাতের শ্রেণী বিভাগ 
করিয়াছিল এবং আগমার্ক মার্কা দিয়া ১৫ লক্ষ টাকা মূলো মোট ২৯ হাঙ্জার 
মণ ঘ্বৃত বিক্রয় কাঁরয়াছিল। বাজারের সাধারণ ঘ্বতের তুলনায় আগমার্ক 
মার্কা রত বিক্রম করিয়া শতকরা ৮ ভাগ বেশী মূলা পাওয়া গিয়াছিল। 
দেশীয় রাজ) পুরবন্দরে সম্প্রতি একটি আইন দ্বারা আগমার্ক মার্কাযুক্ত ঘ্বত 
ছাড়া অন্ঠ কোন ঘ্বত -হিরে রপ্ানী করা নিষিদ্ধ হইয়াছে | 
ফল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা 

গত ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের এগ্নিকালচারেল মার্কেটি' বিভাগের 
চেষ্টায় ফল বিক্রয়ের জন্য এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩টি কেন্দ্র স্তাপিত 
হইয়াছে । নাগপুর কেন্দ্রে মোট ৮০০০ প্যাকেট কমলা লেবুর শ্রেণী বিভাগ 
করা হইয়াছিল । এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করার পর কমলা লেবু বিক্রয় 
করিয়া সাধারণ কমলা লেবুর তুলনায় শতকরা ৭৪ ভাগ বেশী মুলা পাওয়া 
গিয়াছিল। বোগ্গাইয়ের বুলালর, বিহারের ভিথা, যুক্তপ্রদেশের মালিতাবাদ 
এবং বাঙ্গলার নালদতে কয়েকটি পরীক্ষা মূলক ফল বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা 
হইয়াছিল । এ সকল কেন্দে ৩ ভাজার টাকার ৮৫ হাঙ্জার ফলের শ্রেণী, 
বিভাগ করা হয়। এ প্রকার শ্রেণী বিভাগের ফলে সাধারণ ফলের তুলনায় 
শ্রেণী বিভাগরুত ফল ধিক্রদ করিয়া বূুলসরে শতকরা ১৭ ভাগ বেশী মূলা 


পাপর] গিয়াছে | 
হাতে প্রস্তুত কাগজ 

পূর্বে দেশের অনেক স্থানেই হাতে কাগক্গ তৈয়ার কর! হইত কিন্ত 
ধ্টগানে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছ্ছে। সম্প্রতি কলিকাতা যাদ্ুঘরের 
শিল্প বিভাগে গ্রায় বিশ প্রকারের হাতে হৈয়ারী কাগজ ভারনবর্য, বর্গদেশ 
হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রদশশনের জহ্য সাজাইয়। রাখা হইয়াছে । 
কাশ্মীর, মনিপুর আমদাবাদ ও সান সংগৃহীত নমুন! 
উহ্যান্ে রহিয়াছে | তৈঘ়ারী কাগঙ্জ গ্রদশিত 
সরকারী কাধ্যে বাবহৃত, হিসাব বহিতে বাবন্ৃত, পোষ্টকাড রূপে 
বারন, চিঠিপাঞে বাবহত ও "অনা রকমে বাবহ্ুত হস্জনিশ্মিত কাগজের নমুনা 





ও শেপাল 
গেট হইতে 
পাট ভাল এবং নল হইতে 
হইয়াছে । 
নেপাল হইছে সংগত করিয়! আন] ভষ্টয়াছে | এখনও ভারতের বন্ুস্থানে 
হাতে কাগজ তৈয়ার করার প্রথা কিছু কিছু প্রচলিত আছে | উত্তর ভারতে 
এরুদাসপুর এবং শিয়ালকোটে ভাতে কাগজ নিগ্মাণ কর হয়। জেলখানার 
কয়েদীরা অনেকস্থানে ছোড়া কাগজ হইতে কাগছ তৈয়ার করিয়! থাকে । 
সোদপুরে অবস্থিত খাদি প্রতিষ্ঠানে বাশ হইতে কাগজ তৈয়ার করিতে স্বরু 
হইয়াছে । ভগলী, হাওড়া এবং মুর্শিদাবাদে কতিপয় তুলট কাগন্গশিল্পী 
বাবসায়ের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে । অল্‌ ইত্ডিয়! ইপ্তা্ীজ এসোসিয়েসন 
খড়, ছেড়া কাগজ ও পাট হইতে বাঙ্গলা, বিহার, বোন্সাই, উড্িযা ও 
যক্তপ্রদেশে পুর্ণোছ্ামে কাগজ নিশ্মাণ কাধ্য চালাইতেছেন। সহজ লভ্য 
কাঁচ। মাল হইতে কাগজ তৈয়ারির ভার বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নিজ 
তন্তে গ্রহণ করিয়াছেন। দেরাছুনের বন বিভাগীয় গবেষণাগারে হাতে 
তৈয়ারী কাগজ সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে । কচুরীপানার শিকড় এবং 
পাউখড়ি হইতে কাগজ তৈগ্নারের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা সরকারের শিল্প 
বিভাগের গবেষনাগারে পরীক্ষা চলিতেছে । যাছুঘরের বর্তমান 
প্রদর্শনীতে কাশ্সীর ও. ত্রিবাঙ্কোর হইতে ভৃঙ্জপত্রের নমুনা 
উপস্থিত করা হইয়াছে । পূর্ধাবঙ্গের পাবনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মণিপুর 
রাজোর পাট হইতে তৈয়ারী কাগজ এককালে বিশেষ সমাদরের সহিত 
বাবহত হইত। সিরাজগঞ্জ হইতে ১৯০৪ সালে তৈয়ারী এ শ্রেণীর 
কাগঞ্জের নমুনা উপস্থিত করা হইয়াছে। 
চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েসন চটের উত্পাদন নিয়ন্ত্রণের 

জন্য স্থপারিশ করিয়া! তাহাদের সদন্য শ্রেণীতৃক্ত পাটকলগুলির নিকট ইন্তাহার 
৪ 


৩৪১ 


প্রেরণ করিয়াছেন । এ ইন্তাহারে আগামী ৩১শে জুলাই হইতে পাটকজ- 
গুলিকে প্রতি সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করিতে এবং মিহি চট 
নিশ্মাণের রেজিস্্রীকত ভাতের শতকর! ১০ ভাগ ও মোট চট নির্মাণের 
রেজেস্বীত ভাতের শতকরা *॥ ভাগ ভাত বন্ধ রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে । 


বনজ দ্রব্য ও তাহার ব্যবহার 

গত ২৫শে জুন কলিকাতা! কর্পোরেশনের কমাধিয়াল মিউজিয়ামের 
উদ্যোগে ভারতীয় বনজ্ক সম্পদের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইস্চেন্সেলার খা বাহাদ্বর আজিজুল হক্‌ এ প্রদর্শনীটি 
উদ্বোধন করেন । খা বাহাদুর কাহার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন__সভ্যতার 
স্ছচনা হষ্টতে মানুষ বনভূমিসমূহকে তাহার কাজে লাগাইয়া আসিয়াছে। 
মান্য বন হইতে খাগ্চ আহরণ করিয়া থাকে, বনের সামগ্রী হইতে এষধ 
ভৈয়ার করে, বনভূমিকে আশ্রয় হিসাবে অবলঙ্গন করিয়া থাকে; অপিকন্ধ 
বনজ ্বাসামগ্রী হইতে অনেক ব্যবহাধা উপকরণ তৈয়ার করে। বাশ 
জাতীয় বৃক্ষ কাগজ নিম্মীণে ব্যবহৃত হয়। রবার গাছ হইতে 
প্রয়োজনীয় রবার উৎপন্ন তয়। ওক, দেবদারু, সেগুণ প্রভৃতি কাঠ 
ততে নানা আসবাব পত্র, বাক্স, নৌকা, ট্রিমার 9৪ রেলের 
গাড়ী প্রভৃতি নিশি হইয়। থাকে । এক কথায় এই যুগে বনের 
জব্যাদি ব্যাবহার না কর০9জতক কর্দারা চালাইবার উপায় নাই । 
জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশ বনডুমির মূল্য উপলব্ধি করিয়া বনজ সম্পদকে 


রিতেছে 1 অপিকন্ধ এই সম্পদের 


৫ 


নানা ভাবে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা ক 
যাহাতে কোনরূপ অপচয় না ঘটে সেজন্য বন-সম্পদ আহরণ সঙ্গদ্ধে একদিকে 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলঙ্থন করিয়াচ্ছে এবং অপরদিকে উহার সম্বন্ধে উপযুক্ত 
সংরক্ষণ নীতি অগমরণ করিতেছে । বাঙলা দেশে হিমালয় অঞ্চলেঃ তন্দরবন 
ক-ভাগে, পার্দতা চট্টগ্রামে এবং দেন্নীপুর জেলায় বিদ্ভুত বনভূমি রহিয়াছে 
ই সমন্ত বনভৃমির স্বাভাবিক সম্পদ খুব বেশী। কিছু পরিতাপের বিষয় 
এ সমস্ত বনভূমির স্বাভাবিক সম্পদলদুহকে আমরা এখনও আমাদের কাজে 
শাগাইবার যথাযথ সুবাবস্থা করিতে পারিতেছি না। এখনও আমাদের 
দেশে প্রতি বংসর ব্রঙ্গদেশ ৪ আন্াামান হইতে এবং অন্যান্য দেশ হইতে 
প্রভৃত পরিমাণ কাঠ আমদানী হইতেছে । বনজ সম্পদ আহরণ ও 
তাহা রখাবথ কাজে লাগান সন্থর্গে এদেশে এখন পধ্যস্ত ভালকপ গবেষণার 
বাধস্থা হইতেছে না) অবিশন্বে এবিবয়ে এদেশবাসীদের দৃষ্টি নিয়োজিত 
ভণ্গা একান্থছ আবশ্বাক। আমি আশা করি কলিকাতা কপৌোরেশনের 
কমাশিয়াল মিউজিয়াম কর্তৃক অগ্গিত বন দ্রকোর প্রদশনীটি এ বিষয়ে 


মন্বমাধারণের সময়োচিত মনযোগ আকষণ করিবে । 





টিএসসির সস 
র নিউষ্ট্যাা বাঙ্ক লিঃ | 
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০ শা 
তন্কাম্পানলী ওত 
টিটি নিরেট রাত নিতে লি 


৫ 


ইপ্ডিয়ান ইনসিওরেল কর্পোরেশন 


১৯৩৮ সালের রিপোর্ট 


আমরা লাহোরের ইগ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন লিঃর গত ১৯৩৮ 
সালের মুদ্রিত কাধ্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বৎসরে কোম্পানী মোট 
৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব 
বৎসরের তুলনায় উহা শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম 
বাবদ ৩৫ হাজার ৯৩৮ টাকা এবং দাদনী তহবীলের সদ বাবদ ৮০৮ টাকা 
আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ৫৭ টাকা আয় হয়| উহার মধ্যে 
অফিসের কাধ্য পরিচালনা বাব॥ ৩১ হাজার ৫৫৮ টাকা, এবং অর্গেনাইজেসন 
ব্যয়ের দফায় প্রদশিত সম্পত্তির পরিমান হ্বাস বাবদ ৫ হাজার টাকা বায় 
হয়। বাকী টাকা হইতে এই বৎসরে ৭ হাজার ৪৭৮ টাকা জীবন বীমা 
তহবিলে ম্যান্ত করা হয়। বৎসরের শেষে এই তহবীলের পরিমাণ দাড়ায় 


৮ হাজার ৬৫৪ টাকা। এই বৎসরে সুরঃ কোন মৃত্যুদাবী হয় 
নাই। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর ম্না'তহবীল, আদায়ী মূলধন , 


(১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৪৫ টাকা) এবং অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট 
দায়ের পরিমাণ ছিপ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৯৬৪ টাকা। উহার বদলে 
কোম্পানীর হাতে এ তারিখে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা 
এইকূপ- কোম্পানীর কাগজ ৫৬ হাজার ১৫৫ টাকা॥ হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ 
৬ হাজার ৪১৮ টাকা, আসবাবপত্র ও মোটর গাড়ী ৪ হাজার ৭১৭ টাকা, 
গ্রেশনারী ২ হাজার ৫ শত টাকা, বিবিধ পাওনা ১২ হাজার ৫৩ টাকা, বাকী 
প্রিমিয়াম ২১ হাজার ৭৩৩ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নৃতন বীমা 
আইন প্রবস্তিত হওয়াতে প্রথম কিস্তি হিসাবে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীকে 
যে টাকা জম| দিতে হইবে কোম্পানী তাহ অপেক্ষাও বেশী টাকা কোম্পানীর 
কাগজে দাদন করিয়া রাখিয়াছে। 

ইত্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কপৌরেশন একটি নৃতন কোম্পানী | সেই হিসাবে 
উহার ব্যয়ের হার কিছু বেশী । কিন্তু আলোচ্য বংসরে কোম্পানীর উপর 
কোন মৃত্ুদাবী হয় নাই । উহা কোম্পানীর পরিচালকদের সততা মূলক 
নীতির পরিচায়ক । বিশেষত: বর্তমান বৎসরে কোম্পানী অগেনাইজেগন 
ব্যয় বাবদ প্রদশিত সম্পত্তি হইতে ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি কমাইয়া দিয়াছে । 
উহ্াও একটি নৃতন কোম্পানীর পক্ষে দুরণুষ্টির পরিচায়ক । কোম্পানীর নৃতন 
কাজের পরিমাণও এই বৎসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


মিঃ জে এম ঘোষ এই কোম্পানীর বাঙলা দেশস্থ চীফ এজেণ্ট এবং 
৮৪।এ হরি ঘোষ স্রাট্‌, কলিকাতায় তাহার আফিস অবস্থিত । 


ক্যালক্যাট। কেমিক্যাল কোং লিঃ 


৩৫নং পণ্ডিতিয়া রোড বালীগঞ্স্থিত কাযালক্যাটা কেমিক্যাল কোং মির | 
নাম আজ বাঞ্গালার সর্বত্র স্থববিদিত। এই কোম্পানী হইতে প্রস্তুত সাবান, 
প্রসাধন সামগ্রী, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হইতেছে । 
গত ১৯৩৫ সালে এই কোম্পানীর প্রস্ত দব্যসামগ্রী ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার 
টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল । ১৯৩৭ পালে উহ্থাদের বিক্রয়ের পরিমাণ দড়ায় 
৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম যে বর্তমানে 
কোম্পানীর পরিচালকবগ উহ্থার কাধ্যক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করিবার 
উদ্দেশ্যে উহ্বার আরও ১০ হাজার অভিনারী শেয়ার এবং ১০ হাজার 
প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিতেছেন। অডিনারী শেয়ারের মূল্য দশ 
টাকা। 
এই শেয়ার ১১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । প্রেফারেন্স শেয়ারের মূলযও 


মিঃ দত্তকে অভিনন্দিত করিতেছি । 
এই | উন 
কোম্পানী দিন দিন উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইবে উহাই আমরা আশা “* 
", করিতেছি। 


কিন্তু কোম্পানী বর্তমানে লাভজনক অবস্থায় উপনীত হওয়াতে ** 


দশ টাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে এবং উহার উপর শতকরা বাধিক ৬ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দিবার জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 
কোন বৎসরে কোম্পানীর যদি লাভ না হয়, তাহা হইলে পরবর্তী বৎসরের 
লাভ হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্রেতাগণকে তাহাদের প্রাপা হাল ও 
বকেয়া স্থদ প্রদান করা হইবে। 

ক্যালকাটা কেমিকেলের কাজের দিন দিন প্রসার হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উহার লাভের পরিমাণও বাড়িতেছে। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
এই কোম্পানী অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে শতকরা বাধিক ৬ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। এজন্য কোম্পানী বর্তমানে যে নৃতন অডিনারী 
ও প্রেফারেন্স শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা খুব 
জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি । 


নাথ ব্যা্ক লিঃ 

গত ২৪শে জুন শনিবার নাথ ব্যাগ্ লিমিটেডের ১৩৫ নং ক্যানিং স্ট্রীটস্থ 
রেজিস্টার্ড অফিসে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশিদারদের বাষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। বঙীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় মি: এস সি মিত্র এ 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিচালক বোর্ডের রিপোর্ট ও লাভ 
লোকসানের হিসাব সহ কাধ্য বিবরণী এবং পরবতী অন্যান্ঠ প্রন্তাবসমূহ সভায় 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া সভায় ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে 
শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার কথা ঘোষণ! করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিং কে এন দালালের স্বদক্ষ পরিচালনা ও সতর্ক কাধ্য- 
নীতির ফলে আজ ব্যাঙ্কটির যে অশাতীতরূপ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে 
তজ্জন্ ব্যাঙ্কের অংশিদারগণ মি: দালালকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। 
অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়। 

হিন্দৃস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম গত ১৯৩৯ সালের ৩০ শে এপ্রিল 
তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিও ইন্সি- 
ওরেন্দ সোসাইটি লিমিটেড মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছেন ; হহিন্দৃস্থানের' বত্তমান সাফলোর মূলে এই কোম্পানীর 
সেক্রেটারী মিঃ এন দত্তের কুতকাধাতাই নিহিত রহিয়াছে । সেজন্য আমরা 


দৃশ্য, রবার শূন্য স্বদেশী কাপড়ে সা: 
বভারতের অত্যধিক বৃষ্টি হইতে হা আপনাকে 7 


নু 
| 
1 বের গ্যাটারতীফ ওক লিঃ 
] অফিস্‌ ও কারখানা :__-পানিহাটি, 


ণ ২৪ পরগণা ( কলিকাতা ) 
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সি [রব সরজজজববযা | 





ওরা জুলাই, ১৯৯] 





সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট 
৫ংন কণওয়ালিশ স্ট্র্, কলিকাতায় অবস্থিত সেলম্ম্যানশিপ ট্রেনিং ইন- 
ষ্টিটিউটটি এবার স্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । বর্তমানে দেশে নানা শিল্প 
কারখানা গড়িয়া উঠার সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য গ্রচার ও বিক্রয় করিয়া অর্থ 
উপার্জনের সথবিধা বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া অন্ত নানা দিক দিয়াও এ রকম 
সেলস্মানশিপের লাভজনক ক্ষেত্র যথেষ্টস প্রসারিত হইয়াছে । এই অবস্থায় 
বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি দেশের যুবক সাধারণকে সেলস্ম্যানশিপ সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ 
শিক্ষা প্রদান করিয়া জীবিকাজ্জন বিষয়ে তাহার্দিগকে সাহাধা করিতেছেন 
ইহা খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই । গত বৎসর অনেক যুবক এ প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এপ শিক্ষালাভান্তর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র বাছিয়া 
নিতে সমর্থ হইয়াছেন । বর্তমানে বিশ্ববিগ্ভালয়ের কয়েকটি পরীক্ষার ফল 
বাহির হইয়াছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রের সমক্ষে 
জীবিকার্জনের পক্ষে সহায়ক ব্যবহারিক শিক্ষালাভের প্রশ্নও দেখা দিয়াছে। 
এই অবস্থায় ছাত্রগণ যদি উক্ত সেলস্ম্যানশিপ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ভন্তি হইয়! 
নৃতন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করেন তবে সঙ্গত কাধ্যই 
করা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও মি: এস রায়ের পরিচালনাধীনে 
প্রতিষ্ঠানটির কাধ্য প্রশংসনীয়ভাবে সম্পাদিত হইতেছে । ইনগিটিউটের 
কতৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগন্ুত্র স্থাপন করিয়া সেলস্ম্ান- 
শিপ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য উপযুক্ত কশ্মসংস্থানের 
ব্যবস্থাও করিতেছেন । কাজেই এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে ছাত্র সাধারণ ও 
তাহাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইবে বলিয়াই আমরা আশা 
করি। 


ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 


অগ্য ওরা জুলাই ১৩।২নং রসা রোড, কলিকাতায় ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যান্ক 
লিমিটেডের একটি নৃতন শাখা অফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। 
ইতিমধ্যে বনগী, বরিশাল, যশোহর, রাণীগঞ্জ এবং কাটোয়ায় উক্ত ব্যান্গের 
শাখ। অফিস স্থাপিত হইয়াছে । ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী 
মি: অমল রায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় হষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক স্থায়ী উন্নতির পথে 
অগ্রবস্তী হইয়া চলিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির 'উত্তরোত্তর শ্রাবৃদ্ধি 


কামনা করি। 
মুনীন্দ্র কটন মিলস্‌ লিঃ 


গত ২৫শে জুন কাশীমবাজারে মুনীন্্র কটন মিলস্‌ লিমিটেডের উদ্ধোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্যার মন্থনাথ মুখার্জি মিলের ভিত্তি প্রোথিত করেন । এই 
অনুষ্ঠানে মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রাজা কম্লারঞন রায়, লালগোলার 
কুমার, ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, মুশিদাবাদের জেলা মাজিষ্টেট, বহরমপুরের 
মাব্‌ ডিভিসন্তাল অফিসার রায় এস এন সিংহ বাহাদুর, মিঃ অদ্থিকাচরণ রায়, 
মিঃ বিশ্বনাথরায়। মিঃ অনিল চন্দ্র দে প্রমুখ বিশিষ্ট বাক্তিবর্গ এই অন্ষ্ঠানে 
যোগদান করিয়াছিলেন। বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সহিত সভার কাধা আরম্ভ 
হয়। প্রথমে বোর্ড অব ডিরেক্টরসে'র চোয়ারম্যান কুমার বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় 
বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বর্তমান প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনের ইতিহাস ধিবৃত করেন । 
মুনীন্র কটন মিলস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্সী ফাশ্মের অংশিদার বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বাঙ্গলায় বনস্্রশিল্পের স্থযোগ সস্তাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্যার 
মন্ধনাথ মুখাজ্জি মিলের ভিত্তি স্থাপন করিতে উঠিয়া দেশবরেণ্ স্বর্গীয় 
মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। তাহা ছাড়া তিনি 
বর্তমান মিলটি স্ুুপরিচালন! বিষয়ে কতকগুলি সময়োচিত উপদেশ প্রদান 
করেন। অতঃপর সমাগত পাচশত অতিথিকে জলযোগে আপ্যায়িত করা 
হইলে পর সভা! ভঙ্গ হয় । 


ইপ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন কোং লিঃ 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের 
কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। এ কাধ্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়। 
আলোচ্ বর্ষে কাজ চালাইয়া! কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ৯৮০ পাউগণ্ড লাভ 


আম্বিক ক্ুগ্গু, 


১29৩০ 


হয়। উহার সহিত পূর্বব বংসরের জের ২* হাজার ১৬৭ পাউণ্ড যোগ করিয়া 
মোট বন্টনযোগা লাভ দাড়ায় ৬৫ হাজার ১৪৭ পাউণ্ড। উহা হইতে 
ডিবেঞ্চার পরিশোধ তহবিলে ৩ হাজার ৫০* পাউণ্ড, ট্যাক্স বাবদ ১, হাজার 
পাউণ্ড, এ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৫ ভাগ হারে লভ্যাংশ ও 
অডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ৩ ভাগ হারে লভ্যাংশ বাবদ যথাক্রমে ১২ 
হাজার ২০২ পাউও্ড ও ১৯ হাজার ৬৬৭ পাউও্ড নিয়োগ করা এবং ১৯ হাজার 
৭৭৮ পাউণ্ড আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে । 


বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি বোস্বাইয়ে বোস্ধে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের 
একত্রিংশ বাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে কোম্পানী 
১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। গত বৎসরের 
তুলনায় এবার কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


অল ইগ্ডিয়। ইউনাইটেড. এসিওরেল কোং লিঃ 
ইকুইটী ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী সম্প্রতি অল ইও্ডিয়া ইউনাইটেড এসিওরেন্স 
কোম্পানীর সহিত একীভূত হইয়াছে । অল ইত্ডিয়া ইউনাইটেড এসিওরেন্স 
কোম্পানী উক্ত কোম্পানীর ৩ লক্ষ টাকা পরিমাণ চলতি বীমা, ২৫ হাজার 
টাকা মূল্যের সরকারী সিক্ত ১০ হাজার টাকা মূল্যের অন্য সম্পত্তি 
* সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন । : 


রামকৃষ্ণ ইপ্তাষ্ট্রীয়াল ইব্সিওরে্স কোং লিঃ 

কোম্পানীর কাধ্য প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে বাকুড়ার রামকুষ্ণ ইত্তাট্িয়াল 
ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর হেড আফিস বাকুড়া হইতে ২নং কমার্শিয়াল বিন্ডিংস 
-ক্লাইভ দ্রিট, কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে । 

নবজীবন ইন্সিওরেল কোং লিঃ 

আমরা অবগত হইলাম কানপুর ও গৌহাটীতে নবজীবন ইন্সিওরেব্দ 
কোম্পানীর যে সাব আফিস ছিল সম্প্রতি তাহা শাখা আফিসে রূপান্তরিত 
করা হইয়াছে । মি: দীপটাদ গুপ্ত ও মিং ছবিশ দাস আগরওয়ালা যথাক্রমে 
কানপুর ও গৌহাটী শাখার কাধাভার গ্রহণ করিয়াছেন । 


ইপ্ডিয়। এসোসিয়েটেড, ব্যাঙ্ক লিঃ 


কলিকাতা ১৪ নং ক্লাইভদ্রীটস্থ ইগ্ডয়া -এসোপিয়েটেড, ব্যাঙ্ক লিঃ এব 
গত ১৯শে জুন নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সোনারপুরে ও গত ২৯শে 
তারিখে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাঙ্গাপ্তিতে ছুইটি শাখা আফিস 
স্থাপিত হইয়াছে । এতছুপলক্ষে এই ছুই স্থানেই স্থানীয় ব্যবসায়ী, ভূমাধিকাকী 
মহাজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাগম হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের ডেপুটি 
চেয়ারম্যান টাদপুরের সম্থান্ত ভূম্যধিকারী মি: মণিনাল হক চৌধুরী শাখা 
আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি নীতিদীর্ঘ বক্তৃতায় স্থদুরপল্লী অঞ্চলে 
বন্ধের প্রয়োজনীতার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার 
মি: এন্‌, এন্‌, পিংহরায় উপস্থিত মকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন । 


বাঙ্গলার নুতন যৌথ কোম্পানী . 

হিন্দুস্থান গ্লাস ওয়ার্কস্‌ লি: - ডিরেক্টর মি: নীহার রন ব্যানার্জি । 
কাচের দ্রব্য নিশ্মাণের বাবসা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টাড 
আফিস ২২৪ বি কাকুলিযা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা । 

গ্যাশনেল ক্রেডিট কর্পোরেশন লি: -_ডিরেক্টর মিঃ এন এন 
সরকার । অস্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার অফিল ১৫ নং সেপ্টণাল 
এডিনিউ-কলিকাতা। 

ভূতরিয়। ব্রাদাস লি: _ডিবেক্টর মিঃ লালটাদ ভূতরিষা | ব্যবপা-- 
কৃষিজাত ও খনিজ পণ্য মজুত ও বিক্রয় । অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা 
রেজিষ্টাউ আফিস ৩৯ নং ক্লাইভ স্াট, কলিকাত| | 

বেঙ্গল জুট ইণ্ডাট্রীজ লি: _ ডিরেক্টর মিঃ আ্রপতি মুখাজ্জি। সর্ব- 
শ্রেণীর পাটের বাবসাঁ। অঙ্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । 





/___ র্যা 
স্ব ও স্পঞ্থ 
22255555222822:55552585555552552282525572282 


আমেরিকায় প্রভূত স্বর্ণ আমদানীর কারণ 

গত কয়েক বহ্সর যাবৎ জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে গ্রস্থুত পরিমাণ স্বর্ণ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চালান হইতেছে । আর তাহার ফলে আমেরিকায় 
্র্ণের বিশেষ প্রাচুধ্য প্রতাক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় আমেরিকার 
সিনেট সভার অন্যতম সাস্ত মি: ওয়াগনার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ন্বর্ণনীতি 
ও আমেরিকায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমদানী হওয়ার কারণ 
জানিতে চাহিয়। যুক্তরাষ্ট সরকারের সেক্রেটারী মিঃ মরগেনথুর নিকট 
কতকগুলি প্রশ্ন প্রেরণ করেন ।”* মি: মরগেনথু ও পেমন্তের একটি বিশদ জবাব 
প্রদান করেন (লগুনের 'বাঙ্কার' নামক মাসিকপত্র | জুন সংখ্যা) জবাবে 
আমেরিকায় অধিক পরিমাণে ত্বর্ণ আমদানীর কারণ সম্বন্ধে সেক্রেটারী 
বলেন-_গত কয়েক বৎসর যাবৎ ডলারের চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া 
যাওয়ার ফলেই আমেরিকায় স্বণের চালান বুদ্ধি পাইয়াছে | "ডলারের চাহিদা 
বৃদ্ধির মূলে আবার আমেরিকায় বিস্তর খটপদক্ণূলধন আমদানীর কারণই 


নিহিত রহিয়াছে | কাজেই এরূপ বেশী মূলধন চালান হওয়ার তাতপর্যা বুঝিতে 


পারিলেই আমেরিকায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমদানীর প্ররৃত হেতু 
বুঝা যাইবে। যেসব কারণে আমেরিকায় বিদেশ হষঈটতে প্রকৃত মূলধন 
চালান হইতেছে তাহা এই :-(১) আমেরিকার যেসব লোক পর্দে বিদেশে 
অথ দাদন করিয়াছিলেন কতিপয় বংসর যাবৎ একদিকে অপ্রিকতর নিরপত্তার 
দিকে লক্ষা রাখিয়া ও অপরদিকে আমেরিকায় লাভজনকভাবে অর্থ 
খাটাইবার স্থধিধা দেখিয়া তাহারা ই অথ দেশে ফিরাইয়া আনিতেছেন । 
(২) আমেরিকায় অর্থ বাথ। অধিকতর নিরাপদ এবং এদরশে অর্থ খাটান 
লাভজনক মনে করিয়। আনেক বিদেশীও কয়েক বংপর যাবৎ অনিক পরিমাণে 
মূলপন আমেরিকায় চালান করিতেছেন ।  (ভ গত কতিপয় বৎসর মধো 
বিশেষ করিয। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে বিদেশে আমেরিকার রপ্মানী বাণিজা 
উল্লেঘযোগারপ প্রসারিত হইয়াছে | (৪) রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ কোন 
কোন দোশে সাধারণ সম্পত্তি এ মূলধন বাজেয়াপ্র হওয়ার এবং মুদা প্রসারণ 
নীতির ফলে উ সমস্থ বিষয়ে ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখ। যাওয়াম্ম গ্রভত 
মুপধন আমেরিকায় চালান হইতেছে | (4) অন্ন শর অনেক ব্যবসায়ী 
ডলারের তুলনায় এসব দেশের মুদামুলা হাস পালে বিনিময় কারবারে 
মুনাফা পাওয়া যাইবে আশায়ও আমেরিকায় মণপন চালান করিয়াছেন । 


শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ( শ্বাশনেল প্রেনিং কমিটির ) অন্যতম সস্তা 
ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ভারতে শিল্পোন্নতির প্রয়োছনীয়তা 
সম্বন্দে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন-_জাতীয় পরিকল্পন| কমিটি বহু তত্ব 
বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এ দেশবাশীদের গড়ে মাথাপিছু 
বাৎসরিক আয় ৬০ টাকা। ইহার মধ্যে ধনীসম্প্রদায়কে বাদ দিলে 
গ্রামবাসীদের জনপ্রতি আয় গড়ে ৩০1৩৫ টাকার বেশী নহে । কিন্তু ৬৫ টাকা 
আয় ধরিলেও তাহা ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় ১০ হইতে ২০ গুণ 
কম। আমাদের দেশের শতকরা ৭*জন লোক কৃষিকাযোর উপর সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভর করিয়া থাকে । ইহাই আমাদের দৈন্যের মূল কারণ। অবশিষ্ট 
৩০ জনের মধো শতকরা ১৯ জন জমিদার, মহাজন প্রভৃতির উপর প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল । কেবল শতকরা ১১ জন লোক শিল্প বা অন্যান 
উপায় দ্বারা জীবিকা অঞ্জন করিয়া থাকে । স্যার বিশ্বেশ্বরাযা বলিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষে মোট ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা জাতীয় আয়ের মধো ২ ভাঙ্গার 
কোটি টাকাই রুষি হইতে সম্ভবপর হুইয়া থাকে । শিল্প হারা মাত্র ১০০ 
কোটি টাক? আয় তয়। এই অবস্থায় দশ বৎসরের মধো এ দেশের জাতীয় 
আয় যাহাতে দ্বিগুণ হয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পন। 
গঠনে ব্রতী হইয়াছেন । এ পরিকল্পনায়*শিল্পোনতি বিষয়েই গুরুত্ব আরোপ 
করা হইবে। ইহার ফলে শতকরা আরও ২০ জন লোককে শিল্পে নিযুক্ত 
করিবার ব্যবস্থা হইবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব। কেন্জিয় ব্যাঙ্কের কার্ধ্য 


অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার হেতু ও তাহার রাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া এক বেতার বক্তুতায় 
বলেন-_-আধুনিককালে প্রতোক উন্নত ও স্বসভা দেশেই একটি করিয়া 
রিজার্ভ বা সেপ্টাল বাস্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রত্যেক দেশের সরকারী 
তহবিল উহাতেই গচ্ছিত রাখা হয়। গভর্ণমেণ্টের যখন খণ করিবার 
প্রয়োজন হয় তখন তাহার ব্যবস্থাও ইহারাই করিয়া থাকে । দেশের স্বর্ণ 
তহবিল ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের নগদ তহবি্প উহাদের নিকটই গচ্ছিত থাকে। 
ইহারা সর্বসাধারণের নিকট হইতে কোন টাকা আমানত বা গচ্ছিত রাখে 
না। পণোর মূলা, বিভিন্ন মুদামধো বিনিময়ের হার, দেশের আর্থিক প্রয়োজন 


ও বাণিজোর গতি প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজ্জন মত অর্থের পরিমাণ 
বাড়ানো কমানো এই কেন্দিয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য। কেন্দ্রিয় ব্াক্ক যদি মনে 
করে যে যৌথ বাক্কগুলি ক্রেডিট বা দাদন সঙ্গত পরিমাণে না দেওয়ায় 
সমাজের আর্থিক প্রয়োজন যথোচিতভাবে মিটিতে পারিতেছে না এবং 
তদ্দরুণ অর্থাভাবে পণামূলা হাস পাইতেছে ও বাবসা বাণিজোর ক্ষতি 
হইতেছে তাহা হইলে ইচ্ভা তখনই বাজারে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও 
অগ্ানা সিকিউরিটি ক্রয় করিতে সবুর করিবে । ইহার ফলে বাক্জারে নতম 
অর্থের আমদানী হইবে এবং ভাতা যৌথ বাঙ্ষগুলির হিসাবে জমা হয়া 
বাঙ্কগুলির নগদ তহবিল বৃদ্ধি করিবে। তখন দাদন দিবার পক্ষে 
ব্যাস্গুলির আর কোন বাধ] বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় 
বাঙ্ক যদি মনে করে খে অন্যান্য ব্যাঙ্ক ক্রেডিট বা দাদন দ্বাধা প্রয়োজনের 
অতিরিঞ্চ নৃতন অর্থ স্্টি করিয়া দেশের বাবসা বাণিজা ও আথিক অবস্থার 
মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি করিতেছে এবং নিজেদের জন্থাও বিপদ ডাঁকিরা 
আনিতেছে, তাত] হইলে ইহা একবার হইত কোম্পানীর কাগজ, টেজ্জারীণ 
বিল, শেয়ার ও সিকিউরিটি বাজারে বিঞ্রয় করিতে শ্ররু করিবে এব, তখন 
এইসব ধিকিউরিটি প্রুয় করিবার জন্তা জনসাধারণ তাহাদের নিজ নিজ ব্ান্ষ 
হইতে টাকা ভুপিতে আরস্ত করিবে। ফলে কেডিটমুলে বাচ্গারে যে 
অতিরিক্ত অর্থ কষ্টি ভইয়া পণামুগা বুদ্ধি ও আহম্রসঙ্গিক বিশঙ্খলা ঘটিত্ডেছিল 
তাহা প্রতিহত হইবে | 
রুষিধণ ব্যবস্থার সমাধি 

বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের ( বেঙ্গল এগ্রিকালচাধেল ডেটাস” এ্াক্ট ) 
বিপান অন্যারী খণ সালিশী বো সমূহ স্থাপিত হইয়া যেভাবে জবরদস্থিমূলক 
নীতিতে ণ শোপনের কাণা চাইইতেছে তাহাতে দেশের পল্লীআঞ্চলে 
রুষিঝণ বাবস্থার ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে ৷ সম্প্রতি মিদ্নাপুর 
জেমিগারী কোম্পানীর বাধিক সভায় চেয়ারম্যান মিঃ জে এইচ এস রিচাডসন 
তাহার অভিভাষণে এই শোচনীয় অবস্থার দিকে সকলের সময়োচিত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। গত ১৭ই তারিখের স্টেটসম্যান? পত্র মিঃ রিচার্ডননের এ 
বন্ততা সম্ধদ্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন__বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল 
ভেটার্প এাক্টের বিধিবাবস্থা যে খুবই অল্লীতিকর হইয়া দাড়াইয়াছে. এ 
অভিযোগ বর্তমানে অনেকেই করিতেছেন । প্রজান্বত্খ আইনের সংশোধনী 
ব্যবস্থার মত এই আইনও দেশের খাতকদের ভিতর এরূপ একটা ধারণা 
স্্টির সহায়তা করিতেছে যে, পরিশোধ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব না লইয়া 
তাহার! যথা ইচ্ছা খণ গ্রহণ করিতে পারে । যদ্দি এরূপ ধারণ! ব্যাপকভাবে 
ছড়াইতে থাকে তবে এ প্রদেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ শিথিল হইয়া 
পড়িবারই আশঙ্কা রহিয়াছে । এই অবস্থায় বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স 
এ্যাক্টাটি সমুচিতভাবে সংশোধন করা আবশ্তক। কিন্তু দেশের রুষকদের 
বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে মন্ত্রীসভা সে বিষয়ে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছেন 
না তাহা ছুঃখের বিষয় । 


ম্বাজ্দান্দ্রেন্ হালচাল 
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টাক ও বিনিময় 


কলিকাতা ৩০শে নন 


গত সপ্তাহে কলিকাঙার টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ 
দেখা গিয়াছিল। এ সপ্রাহে সে স্বচ্ছলতার ভাব আরও বেশী স্ুম্পট হইয়া 
উঠিয়াছে। এ সপ্মাহে বাজারে কল টাকার বাধিক স্থদের হার শতকরা আট 
আনা দীড়াইয়াছিল। শতকরা চারি আনা স্থদেও কল টাকার আদান 
প্রদান হইয়াছে । বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রচুর টাক] নিক্ষিয় অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে তাহা! খাটাইবার 
স্থবিধা হইতেছে না। অল্প সথদের হার বলবৎ থাকা সবেও বাজারে খণ- 
প্রদাতার তুলনা ধণগৃহীতার সংখ্যা বেশী দেখা যাইতেছে | এ সপ্রাহে টাকার 
বাজারে অধিকতর স্বচ্ছলতা আপিবার মুলে দুইটি কারণ রহিয়াছে । 
প্রথমত: গত কতিপয় সপ্তাহ যাবৎ বাজারে ৩ মাসের মিয়াদী মোট তুই কোটি, 
টাকার ট্রেঙ্জারী বিলের টেগার বিক্রয় হইয়া আসিয়াছে । কিন্ত আগামী 
সপ্রাহের জন্য তংস্থলে দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান 
কর] হইয়াছে | উহার ফলে ট্রেজারী বিল বাবদ টাকার চাহিদা কমিয়া 
যাইবে । দ্বিতীয়তঃ এ সপ্রাহে রূপার মূলা হাস পাওয়ায় টাকার বাজারও 
নামিয়া আসিয়াছে । ৃ 

গত ২৭শে জুন ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজ্ঞারী বিলের 
টেশার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়ায় ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৫* হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
২ কোটি ৭ লক্ষ ৫* হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির 
মধো ৯৯৪৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা ৩৫ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে | বাকী সমস্ত আবেদন পরিতাক্ক হইয়াছে । গত 
কয়েক সপ্রাহ যাবৎ বাজারে ট্েজারী বিলের স্থদের হার হাস পাইয়া 


কোন দিক দিয়া লাঁভজনকভাবে 


আসিয়াছে | কিস্ এ সপ্ধাহে সে বিষয়ে একটা উল্লেখধোগা বাতিক্রম দেখা 
গিয়া । গত পপাহে ট্রেগারী বিলের বাষিক শতকরা স্দের ভার ছিল 
৪৮৯ পাই | এ সপ্রাতে তাহা ৮৮৯ পাই নিষ্জীরিত হইয়াছে । 


আগামী এঠা ড,পাইয়ের জন্তা ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার 
টেঁজারী বিলের টেগার আহ্বান করা! হষ্টয়াছে। যাহাদের টেগডার গৃহীত 
হাবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই জলাই এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে 


ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ আগামী ১৫ই জুলাই ভারিখে 
১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধযোগা সরাকারী খণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া 
হইবে। ১৫ই জলাই হইতে উষ্ত ঝণের উপর আর সুদ দেওয়া হইবে না। 
পাবলিক ডেট অফিসগুলিতেও ট্রেজারীতে উক্ত খণপত্র সমূহ আগামী ৭ই 
জলা তারিখ হইতে গ্রহণ করা হইবে । বর্তমানে টাকার বাজারে 
স্বচ্ছলতা চপিতেছে । এ খণ পরিশোধ বাবদ বাঙ্জারে যে টাকা ফিরিয়া 
আসিতেছে তাহা এ শ্বচ্ছলতাই বুদ্ধি করিবে। নৃতন খণ গ্রহণ করা 
সন্থ্ধে গবর্ণম্ট এখনও কোন বিজ্ঞপ্রি বাহির করিতেছে না। নৃতন খণ 
করে পযাস্তর গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার স্দের হার কি দাড়াইবে তৎসন্বন্ধে 
বাজারে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্টাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৩শে জন যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৪ কোটি ৪৭ 
লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৪ কোটি ৮৯ লক্ষ 
৫ হাজার টাকা! ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেনটকে ১ কোটি ৩৬ 
লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে 


৫ 


৭৫ লক্ষ টাকা | গত সপ্তা্কে ভারতের বাহিরে রিজঙ্জা ব্যাঙ্কের মোট 
অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ কোটা ৪৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা । এ সপ্রা্ে 
৮ কোটী ৩২ লক্ষ ৭৮ ভাজার টাকায় ফ্লাড়াইরাছে । গত সপ্মানে বিবিপ 
ব্যাঙ্ক ও গভণমেন্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ২৩ লক্ষ 
৮৫ হাজার টাকা ও ১৭ কোটী ৭৮ লক্ষ ৪” হাজার টাকা । এ সপ্তাহে 
তাহ! ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ «৭ ভাজার টাকা ও ১৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাঙ্জার 
টাকা ফাড়াইয়াছে | 

অগ্া বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিয়কূপ বিনিময় হার দাড়াইয়াছে । 








টেলি: ভপ্তি ! প্রত্তি টাকায় ) ১শি ৫৮ পে 
এ দর্শনী ১শি৫৪ পে 
ডিএ ৩ মাস নি ১শি৬ পে 
ডি এ ৪ মাস ওটি . ১শি ৬্তহপে 
ডি এ ৬ মাস ১শি৬৯ পে 
ফাঙ্ক ( গ্রতি ১০০ টাকায় ) ১৩০৭ 
মার্ক রি ৮৬ 
গিলডার রস ৬৫ 
ডলার (প্রতি ১০ ডলারে ) ২৮৭1০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮1০ 
ফ্রাঙ্ক-ঈটালিং হার ( প্রতি পাউন্ড) ১৭৬৭৪ 
ট্টালিং-ডলার হাব ্ ৪.৬৩ 
তলক্ুভল 


গরতিশ্িয়াল কো্ঘণারেটিত 


গবর্ণমেন্টের কত্তুত্বাধীনে পরিঢালিত ও ঠিসাব পত্র 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । ূ 
২০২৯ ভালত্োস্ি -ক্কাঝআান্র উই, কুনিনিক্কাক্তা 
ফোন--ক্যাল : 


অনুমোদিত মূলধন 


০৪৪৯, 
৪০১০০১০০০২ টাকা 
1 বিক্রীত মুলধন ৩৩,৩৪,৬৫০২ টাকা। 
আঘদায়ী মুলধন ১৬,৬৭,৩২৫২ টাকা 
ল্লিজ্গাঞ্ভ ০9 ও জনু্ান্) ভহন্লিল 
২০০ তনম্ক্ টৌ-্ষাল উস্লজ ॥ 


এক কোটি টাকার উপর কোম্পানার 


কাগজে লগ্না আছে । 
আমানতের পরিমাণ ঢুই কোট টাকার উর্ধে । 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সুদ শতকর। বাধিক ২।* আনা । 
পত্র লিখিলে আম$নত জমার সুদ সম্পর্কিত 


যাবতীয় তথা সরবরাহ করা হয়। 





৩৪৬ 


_ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


-. কলিকাতা, ৩০শে জুন 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজ্জারে একাস্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । গত সপ্তাহে আস্তঞ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে জটিলতার 
কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল, এ সপ্রাহে তাহা হাস পায় নাই বরং কোন 
কোন দিক দিয়া তাহা আরও আশঙ্কাজনক হইয়া দাড়াইয়াছে | ক্দূর প্রাচো 
জাপানী সৈম্ত তিয়েনসিন বন্দর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। চীনের সোয়াতো 
বন্দর হইতে বিদেশী যুদ্ধ জাহাজগুলিকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্য জাপ 
নৌ-বা হিনী চরম পত্র প্রেরণ করিয়াছে । বুটিশ সরকারের চেষ্টা সত্বেও 
তিয়েনসিনের অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইতেছে না। এই অবস্থায় স্থদূর 
প্রাচো একটা গোলষোগ বীর্িয়া যাওয়ার আশঙ্কা সকল দিক দিয়াই 
দেখা যাইতেছে । এদিকে ইউরোপের: রাজনীতিক অবস্থা 
সম্পর্কেও জটিলতা খুব পাকিয়া উঠিতেছে। রাশিয়ার সহিত 
ইংলগ ও ফ্রান্সের যে চুক্তির আলোচনা চলিতেছে তাহার কোন প্রকার স্ৃফল 
সম্বন্ধে এখন অনেকই বড় একটা আশা করেন না। ডানজিগ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে 
নৃতন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । জাশ্মান সৈন্য অধিক সংখ্যায় এ 
সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে । আর এই খবর পাইয়া পোল্যাণ্ড ফ্রান্স 
ও ইংলগ বিশেষভাবে শঙ্কিত হইয়া গুুয়াছে। ফান্স ও উংলগ পূর্ব্বেই 
পোলাওকে সাহাযা করিবার প্রতিক্ষতি দিয়াছিলেন ; এখন সেই প্রতিশ্রুতির 
কথা তাহারা জাশম্মানীকে স্মরণ করাইয়। দিয়াছেন। এই অবস্থায় স্পষ্টতই 
দেখ! যাইতেছে যে জাম্মানী যদি ডানজিগ আক্রমণ করিয়া বসে তবে তাহা 
কেন্দ্র করিয়া ইউরোপে সমরানল প্রজ্জলিত হইতে বিলম্ব হইবে না। এই 
গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছুনিয়ার প্রায় সমস্ত স্থানের শেয়ার 
বাঞজারেই মন্দা স্ুচিত হইয়াছে। তংসঙ্গে স্বভাবতই কলিকাতার শেয়ার 
বাজারেও নিরুৎ্সাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 
রাজনীতিক অবস্থার জটিলতার দরুণ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপ্রাহে 
কতক পরিমাণে দেখা গিয়াছে । লগুনের বাঞ্জারে নরকারী সিকিউরিটির 
দামের হার সস্তোষজনক নহে। কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে নকল 
দিক দিয়াই মন্দার ভাব প্রত্যক্ষ হইয়াছে । যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা যাওয়াতেই 
অনেকে কোম্পানীর কাগজের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। প্ররূতপক্ষে 
কোন যুগ্ধ বাধিয়া গেলে কোম্পানীর কাগজের দাম খুব নামিয়া যাইবে বলিয়া 
নে হইতেছে | অছ্থা বাজারে ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৪৪৬ 
আনা দাড়াইয়াছে। 
করলার থনি 
এ সপ্তাহে কয়লার নি বিভাগে পূর্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ 1ছল। 
অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি কয়লা কোম্পানী অল্প হারে লভ্যাংশ ঘোষণা 
করিবেন বলিয়া বাজারে একটা জল্পনা কপ্পনার স্ষ্ি হইয়াছে । ফলে দামের 
২:52885555555555555555585555558355555855555555535585558855855855228555588555852552 


বাংলার লবণ শি্পের যুগান্তর আনয়নকারা 


: 

ৃ 9 লিও 
ৃ বেছেদ সণ্ট কোং লিঃ 
ৃ ১৩৭নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা। 

ৃ আগনার যুদীকে “বেল মণ্ট'র 








“বাংলারহূন” দিতেবজুন 
কোম্পানীর লবণ কলিকাতায় সাদরে খুচরা ও পাইকারী 
বিক্রয় হইতেছে 


কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস্‌ অন্যায়ী ২৫২ মূলোর বক্রী ১০০০ শেয়ার 
১৯৩৯ সালের মধো বিক্রয়ার্থ পুনরায় ইন্থ করা হইয়াছে 
১35222555552505555555555555252555555588555588585588 


আর্চিস্ ভঙ্গ 


'আস্থার 





৯৯৯০ 


ওর! জুলাই, ১৯৩৯ 


একটা নিদাতি দেখা যাইতেছে । অন্য বাজারে বেঙ্গল ৩০২ টাকা, 
ইকুইটেবল ৩০ টাকা এবং ইষ্ট ইপ্ডিয়ান ২০ টাকা গাড়াইয়াছে । 
পাটকল 

গত সপ্রাহে পাটকল বিভাগে একটু উৎসাহ তৎপরতা দেখা গিয়াছিল। 
এ সপ্তাহে পুনরায় এ বিভাগে বিকিকিনি বিষয়ে একটা! মন্দা পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । দামের হারও কতক পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে । থলে ও চাটের 
বাজারের মন্দাই উহার কারণ। সম্প্রতি ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোপিয়েসন চটের উৎপাদন সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের 
সঙ্বল্প গ্রহণ করিয়াছেন । আশা করা যাইতেছিল উহার ফলে বিদেশের 
বাজারে চটের চাহিদা অবিলঙ্বেই বাড়িয়া যাইবে । কিন্তু কার্ধাত: সেই 
আশা ফলবতী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। স্থানীয় পাটকলগুলিতে 
বিক্রয়যোগ্য মজুত পাটের পরিমাণ খুব বেশী । এই অবস্থায় স্বভাবতঃই 
থলে ও চটের বাজারে খুব নিরুৎসাহভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । অগ্য বাজারে 
হাওড়া ৫৩/%০ আনা দাড়াইয়াছে । 


বিবিধ কোম্পানীগুলির ভিতর ইপ্ডিয়ার আয়রণ ও ট্টাল কোম্পানীর 
শেয়ারের দাম এ সপ্রাহ্ের শেষ দিকে বেশ নিয় দেখা গিয়াছে | জ্বর প্রাচো 
সঙ্গর্ম বাধিয়া গেলে ভারতবর্স হইতে ঢালাই লোহা রপ্রানী সম্বন্ধে অস্থবিধার 
কতটি হইতে পারে বলিয়া ইদ্জিনিয়ারিং কোম্পানী সম্বন্ধে 
অভাব লক্ষিত হইতেছে ।  অগ্ উত্ডিয়ান আয়রণ এগু ীল 
কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৩।১/০ আনা দাড়াইয়াছে । 
আলোচা সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকি- 


কিনি হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 


৩৯ স্থদের কোম্পানীর কাগজ--২৩শে জুন ৮৫) ২৯শে জুন ৮৫1০, ৮৫৮০ 
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ--২৩ শে জুন ৯৫)৮/ ৯৫।5১ ৯৫1৮ ; 


জুন ৯৫1%, ৯৫1৮৬১ ৯৫/) ৭৫17০ ১ 


২৪শে 
২৬শে জুন ৯৫৪০) ৯৫৪০ ৯৫৮৮, ১৫৪৩/ 
৯৬২ ৯৬৮, ৯৬/৬, ৯৫৮৩/ ২৭শে জুন, ৯৫৪৮, ৯৫৪০) ৯৫৪০/, 
জন ৯৬৬ পাই) ৯৫9৮ ৯৫৮০/ ১ ২৯শে জুন ৯৫। 
৯৫17/, ৪৫]০ ৯৫1/, ৯৫1১/+ ৯৫|০) 


৯৫৮57 ২৮শে 
৯৫৮৬১ ৯৫12/৬) ৯৫৮ 
৯৫1 
৩৭ স্বাদের খণ ( ১৯৪৭-৫৭ ) ২৪শে জুন ১5হ॥০ 
১০১৩০ ১০৩০১ ২৯শে আজবন-১০৩।%4 ১০৩৭ 
৪৯ স্দের ধণ ( ১৯৬০-৭ 
২৮শে জ,ন ১১০৯ 
৫. স্ুর্দের ণ 


১১৩।০ ১১৩৬ 


১০৩৮, 


২৭ জুন 


2) ২৪শে জুন ১১০০) ২৬শে ভন ১১০৮ 


(১৯৪৫-৫৫) ২৬ শে জন ১১৩০ ১১৩৮ ১১২৪০ ২৭শে জন 

২৪* সুদের ধণ (১৯৪৮-৫২) ২৯শে জুন ৯৮৮ 

৩ স্র্দের নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫) ২নশে জুন ৯৭|০ ৯ শ./ 

৩২ স্থদের খণ (১৯৪১) ২৯ে জুন ১০২।/ ১০১1 
ব্যাঙ্ক 

রিজাভ ব্যাঙ্ক__২৩শে জুন ১১০২ ১০৯৪ ১১০২ ১১১২, ২৪শে জুন ১১১২ 
১১০৯ ২৬শে জুন ১১০৯ ১১১২ ১১০|, ২৭শে জুন ১১০৯ ২৮শে জুন ১১০২ 
১১১৯ ২৯শে জুন ১১১। ১১০৯ ১১১৯৬ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_২৩শে জুন (সঃ 
আদায়ী ) ১৫৩০২ ১,৫৩৮, ২৪শে জুন ( কট্টি) ৩৭৮২ ৩৮০২ ৩৭৯২ ৩৮১২ 
২৯শে জুন (সঃ আদায়ী ) ১,৫৩৫, সেপ্টাল ব্যাক্ক_-২৬শে জুন ৩৪%, ২৭শে 
জুন ৩৩| ৩৩৪ ৩৪। ৩৩০ 


(হট আপুনিব প্রথায় 


(শাখা: টি পা আনহা নৌ জন রা বুগঞ্জ। 





জা ভুলাই, ডি 


ডিবেধার 


৫২ সুদের কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ভিবে: (১৯২৭-৫৭-৮৭) ২৩শে জুন ১১২৭ 
৩২ স্থুদের কলিকাতা মিউনিসিপেল ডিবেঃ ২৩শে জুন-৯৮) ও সুদের ভাওড়া 
ত্রিজ ডিবেঃ (১৯৫৬-৬৬) ১০০।০ 


কাপড়ের কল 
কানপুর টেক্সটাইল ২৬শে ৩০ ২৯শে জুন ৩৮ । মুইর মিলস ২৬শে জুন 


( অভি) ২০৭২ ২০৮|ত কেশোরাম ২৪৯শে জুন ৫5০ | নিউ ভিক্টোরিয়া ২৬শে 
জুন (অভি ) ৮/০ ২৭শে জুন ( অডি )1% ( প্রেফ ) ৩৪০ ; ২৭শে জুন ৪০। 
রেলপথ 


হাওড়া আমতা রেলওয়ে-২৩শে জুন ১০৭২ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে 
২৭শে জুন ৫৭২ হাওড়া শিয়াখালা রেলওয়ে ২৬শে জুন ৬৮।০ চাপার মুখ 
সিলঘাট ২৪শে জুন ৮৯২ ৯০২ সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ২৬শে জুন ১০১ 
তেজপুর-বালিপাড়া ট্রামওয়েজ ২৬শে জুন ( প্রেফ ) ৫৯২ ২৮শে জুন ( প্রেফ ) 


৫৯২ | 
কয়লার খনি 


বোখারো। রামগডড--২৩শে জুন ১২০৮০ বরাকর--২৩শে জুন (প্রেফ) 
১৩৭২ ২৪শে জুন ১১০৮০ ১২৮০ ২৬শে জুন ১১৪৮০ ইষ্টইত্ডিয়ান_-২৩শে জুন 


১৯/৮০ ১৯৪০ স্ৃপিক ও মুঙ্গিয়া-২৩শে জুন ২০ ৯৮৭ হরিলাদী--২৩শে জুন . 


১১।০ ১১৪০ ২৯শোে জুন ৯১/৪ এ্াযামালগামেটেড--২৪শে জুন ২২।০ ১৯শে 
জুন ২৩২ ভ্ুলান বাড়ী_২৪শে জুন ৩।” ইকুইটটেবল__২৪শে জ্কুন ৩০। ২৬শে 
জুন ৩০।০ ২হনশে জুন ৩০৪০ বেঙ্গল--২৬শে জুন ৩০০৯ ৩০২৯ ২৭শে 
জন ৩০৫৯7 ২৯শে জন ৩০১২ ৩০৩২ তই ৩০৩০ বড়দেমো-২৬শে জুন 
সেপ্টণল ককেন্দা_-২৬শে জুন ১০৮০ খাস কাজোরা-২৬শে জুন (প্রেফ) 
৯৪৮৮ ১০৮৪ ৯৪১০ ১০/০ ২৭শে জুন (প্রেফ) ৯০৯ ওয়েষ্ট জামুরিয়া_-২৬৪, 
ভালগোরা--২৭দশ জন ৩৮৮০ জয়ন্তী সেপ্ট ণল-_২৭ শে জুন ১০ ২৮শে জুন 
১।/০ ১1৮০ সিয়ারু শৌল --২৭শে জুন ৪২ ৪%০ আলদি--২৯ শে জুন ৩২ 
নিউবীরত্ূম-_২৯শে জুন ১৬৮০ ১৩৭ পেমো মেইন-১ি*শে জুন ১১০০ 
সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল--২৯শে জুন 0০04৭ 0৮০ শামলা_২ঈশে জুন 


৩০৪, 


১/০ ১৮/০ 


পাট কল 


বরানগর ২৩শে জুন ১৫৫০ ২৪শে জন (প্রেফ ) ৫৬৯ 
বজবজ ২৩শে জুন ১৬১২ 


৫৭২ 


জুন 


চিন্তাকর্ষক আাথিক গঞ্চিয় 


চল্তি বীমা ১২,০০১০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট পদ দাবা ২১২ ০১০ হিল টাকার উপর 
মোট সংল্ান ৩১৪ ০১০ ০১০ ০০৭ টাকার উপর 


২৮শে জুন 


২৬৩, ক্লাইভ 


১৫৩|॥ ১৯শে জুন ১৫১৯ ২৭ে 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


আজীবন বীমায়-প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৬২ 


্যাধন্যান ইন্মিএবেশ্ধ কোং নিঃ 


ণনং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ; ৫৭২৬; ৫৭২৭ ও ৫৭২৮। 


আরকি আগ 





৩৪৭ 


২৩শে জুন ২৫1৮ হাওড়া ২৩শে জুন ৫৪1,/ ৫৪1% ২৪শে জুন ৫৪// ২৬শে জুন 
৫৪৪০ ৫৪1 ২৭শৈ জুন ৫81৮ ৫৪| ৫87৮ ২৮শে জুন ৫৪1৮ ১৯শে জুন ৫৪1৮ 
৫৪২ ৫৪৮ হুকুমটাদ ২৩শে জুন ( অভি ) ২৪শে জুন ৫। ১৬শে স্ুন (প্রেফ) 
৬৩৯ ২৭শে জুন ৪৮৮ ৫২ ৪9/ ৪5/ ২৯শে জুন (প্রেফ ) ৬২॥ কেলভিন 
»৩শে জুন ( প্রেফ ) ১৪৭২ আদমজী ২৪শে জুন ১5৪ ১১২১১] অকলাগ 
১৪শে জুন ১৭২॥ বালী ২৪শে জুন ১৯৬২ ২৭শ জুন ১৯৪॥ ২৮শৈ জন ১৯৮০ 
*৯শে জুন ১৯১॥ ডালহৌসী ২৪শে জুন ৩১১২ কামার হাটী ২৪শে জুন ৪৯৩২ 
৪৯৪ ২৬শে জুন ৪৯৯॥ ৪৯৩২ ২৭শে জুন ৪৯৩২ ৪৯১২ ২৯শে জুন ৪৮৪২ 
৪৮৯| ৪৮৭২ কাকনারা ১৪শে জুন ৩৮৬২ ২৬শে জুন ৩৯০২ 
২৯শে জুন ( প্রেফ ) ১৩৬২ ১৩৭২ নিউসেন্টণাল ২৪শে জুন ১৯০২ ২৬শে জুন 
এাংলো ইত্ডয়া--২৭শে জুন ৩৩০১, ১৮শে জুন ( প্রেফ ) ১৪৫২, ২৯শে জুন 
৩১৮৯ (প্রেফ ) ১৪৬২ ১৪৭২, এম্পায়ার--১৭শে জুন ২৫০, ২৯শে জুন 
হুগলী--২৭শে জুন (প্রে্ ) ১৬।০, ২৯শে জুন ( প্রেফ) ১৬০০ 
১৬৮০ ১৭২ ১৬৪৮/; ম্যাশনাক্স ২৭শে জুন ২২৮ ২২1৮, খবিয়েন্ট--২৭শে 
জ্বুন ১৮১২ ১৮২২ ১৮০৯ প্রেসিডেন্সী-_২৭শে জ,ন ৩।৮/ ৩/০ ২ রিলায়ান্স__ 
২৭শে জ,ন ৫৭॥০, ২৯শে জ.ন ৫৭২, ট্ট্যাপ্ার্ড-২৭শে জন ২৬২।০7 
গৌরীপুর-_২৯শে জ.ন ৫৪৫২ 7 খরদহ-__২৯শে জ,ন ( প্রেফ ) ১৩২ ১৩৩২। 
খনি 

বন্মাকাপোরেশন ২৩শ্৩াজাজজাগারিটি, ৪০ জুন ৫৮ ৫॥/ দা জুন ৫॥% 

৫1৮ ৫০ ৫1/০ ৫/ ২৭শে জুন ৫0৮ ৫1 ৫57 ৫1৮ ৫0 ২৮শে জুন ৫০ 


৪৮৭| ৪৯০২ 


২৩৪০ 4 


৪০ 
ইত্য়ানকপার »৩শে জুন ১1৮ ২৪শে জুন ১।৮ ২৬শে জুন ১।৩/ ১৪/ ১৭ 
১%১]%১৪/ ১।৮ ২৭শে জুন ১।৮ ১1 ১।৮ ২৯শে জুন ১0৮ ১৪০ ১15 
১৮ টেভয় টান ২৭শে জুন ১৮০ ১1৭ রোডেসিয়া কপার ১৯শে জুন ১/। 
ইলেক্টিক ও টেলিফোন 

বেঙ্গল টেলিফোন ২৩শে জুন ( প্রেফ ) ১৩০ ১৩1 ২৮শে জুন (অডি ) 
৯৮% ১৭৪০ ২৫শে জুন ( অডি ) ১৭॥ ১৭|/ ১৭।৮% ১৮২ ১৮/ জব্বলপুর 
ইলেক্টিক ১৪শে জুন ১১।০ মথুরা ইলেক্টিক ১৪শে জুন ৮৪" বেনারেস 
ইলেক্টিক ২৬শে জুন ১২॥০ ইউ, পি, ইলেকুটি ক ২৬শে জুন ১৩১২। 

সিমেপ্ট 

ডালমিয়া সিমেপ্ট ২৬শে জুন ( অভি) ১২২ ১১৭৮ ১৭শে জুন ( প্রেফ ) 
১১৭০ (প্রেক ) ওত ২৯শে জুন (অভি) ১০২ 
বেঙ্গল 


৫1৮ ৫1 ৫1/ ৫// ৫1৮ ৩৯শে জুন ৫15 ৫1/ ৫1% ৫0০ ৫1০ ৫1 


৫০ ৯৬০ ২৮শৈ (অডি) 
। প্রেফ ) ৯৪২ ৯৫৯ ৯৫॥০ এসোসিয়েটেড সিমেপ্ট ২৬শে জুন ১৩৪৭০ 


লিঃ 


ফোন :__কলিঃ ৫২৬৫ টেলি :_“জলনাথ” 
ভারত, ত্রচ্মদেশ ও সিংহলের উপকুলবত্তী বন্দর সমৃতে নিগ্রমিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেনুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুঙকে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চল্লাচল করিয়া থাকে । 


পটারিজ ১৬শে জুন ৬৮ ২৭শে জুন ৬২ ৬০ ৬1৮ | 


জাহাজের নাম. টন তাভেলা” :উ 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫* এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
” ৮ অলমোহন ১৩: , ০ লরি ৯১০১ 
9৮. জলপুত্র ৮১৫০ 9.5. জলরত্ব ৬১৫০০ 
॥.» জগ ৮০৫০ ॥.+ জলপদ্ম ৬১৫০০ 
॥ ৮» জলদৃতি ৮,০৫০ এ.» জলমনি ৬১৫০৭ 
, ৮. ছলবীর ৮,০৫০ , এ জলবালা ৬০০ 
» জলগঞ্গা ৮,০৫৭ রাত 
॥. » জলযমুনণা ৮,০৫০ ,  , জলদুগী টির 
৪ জলপালক 35৪ ০০ রর , এল তিন্দ ৫,৩০০ 
«৮. জলজ্যোতিঃ ৭,১৫০ না এল মদ্দিনী ৪,০৯০ 2 
ভাড়া ও অন্যান্ত বিবরণের জন্য আনোন কজন র্‌ 
স্যান্েজ্কাল্র ৯০০৯ ক্লাউজ্ড রীতি, রি 


৩৪৮ 


ইনতিনিয়ারি রা 


বার্ণ এণ্ড কোৎ ২৪শে জুন ২৬৫২ ২৬৩।০ ২৯শে জুন (অভি) ২৬৫২। 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এপ ট্রিল ২৩শে জুন ২৫২ ১৫৮ ১৫/ ২৪শে জুন ২৫% ২৫1৬ 
২৫ ১এশে জুন ২৫/ ২৫ ২৫৯ ২৫/ ২৭শে জুন ২৪৪৮ ২৫ ২৮শে জুন ২৫১ 
ট্টিল কর্পোরেশন ২৩শে 
জুন ১২৪/ ১২৪৮ ১৩/ ১২৪/ ২৪শে জুন ১২৪৮ ১৩৮ ১২০/ ১৩২ ১৯৪/ 
(প্রেফ ) ৯৩০ ৯৫ ৯৩শে জুন (অডি) ১৯৪৮ ১৩৮ ১৩/ (প্রেফ ) ৯৪৯ 
৯৫২ ২৭শে জুন ( অডি) ১২৪/ ১৩ ১২৮৮ ১৩৮ ১২৫/ ( প্রেফ ) ৯৫৯ 
২৮শে জন ১২৮৮ ১৩২ ১৩৯ ১২৮৮ ২৯শে জুন ১৯৪/ ১২৪০ ৯৩৯ ( প্রেফ ) 
৯৪২, ৯৫২ ভকুমাদ স্টিল ২৪ জন ৫৪৮ ২৭শে জন ( অর্ডি ) ৫/৮ ৫৮৮ ৬৯, 
( প্রেফ ) ১৮ ১।০। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ২৪শে জন ( অভি) 
(অডি) ৩২ ৩৮। ইত্ডিয়ান ম্যলিয়েবল কাটিং 
(প্রেফ )২৮। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 


২৪৪2/ ২৯শে জন ২৪৪৮/ ২৫৮ ২৪৮ ২৪৪৮ ২৪1৮০ | 


৩০ ২৬শে 
২৬শে জন ( অডি ) ৭৮ 
২৭শে জ,ন ৪৩/ ২৯শে জন ৪৮ | 


চিনির কল 


রেঙ্গা--২৩শে জুন ১১।০ ২৬শে জুন ১১।০। সমস্তিপুর ২৩শে জুন ৪৬৩/ 


২৪শে জুন ৪৮৫ । কেরু এ্যাণ্ড কোং ২৪শে জুন ৯0০ ৯৪৭ ২৭শে জুন 
( অডি ) ৯৩ ন॥5/1 বলরামপুর ২৭শে ৭০ ২৯শে জুন ( অডি) 
৯৪০ | সাউথ বিহার ২৭শে জুন (অভি) ১৯।০ ২৯শে জুন ৫15 6০1 
বুলাও ২৮শে জুন ১১৪৭ ১২২ *৯শে জুন ১২৭ ] 
চ। বাগান 
মুরফুলানী ২২শে জুন ( প্রেফাড অভি) ৬২ ৬।০ পুসিপ্িং ২৩শে জুন 
(প্রেফ) ৯২॥০. ৯৩০ |. দৌরাচেরা ২৬শে জুন ৮০ ৮৪০ | 


সাপয় ২৬শে জুন ৭৮%  ৭)/ ২৭শে জুন ৮২ ৮।০। তিনআলী ১৬শে জুন 
১৩৪০ ১১৯ । 
নিউ ডুয়ার্প 


৯৪০ | 


তেজপুর ২৬শে জুন ৫৪০ ৬৯ ২৭শে জুন ৫0৮% ৫৮০ ৬২ । 
২৭শে জুন (প্রেফ ) ১৪৫২ দফলাগড় ২৮শে জুন ৯1৮ ৯॥০ 
গঙ্গারাম ২৮শে জুন ৩৩২২। মথোলা ২৮শে জুন ( কণ্টি ) ৩৩৫২ 
বড়দুয়ার টি ওটিগ্বার ২৯শে জন ১৪% ২২ 


বেতেলী ২৯শে জ,ন ৪%০ 
হাসিমারা ২৯শে জন ৩৫৮০ 


৩৬২ ৩৬০ । রূপচেডা । 


মতো জন ৪॥০ 
৪0৮ 


বিবিধ 


এসোসিয়েটেড, হোটেলস ৯৩শে জন ১//-১৮) ২৪শে জুন ১৮ ২৮শে 
জুন ১০ ১৮3 বুটিশ সিংহল কর্পোরেসন ২ই৩শে জুন ৫৪০ 5 বুটিশ বন্মা 
পেট্রোলিয়াম ২৩শে ৩৪/ৎ ৩৪৪৮ ২৪শে জুন ৪২ ২৭শে জুন 


80৮০১ 


২৬শে জন ৩০৯/০ 
৩৪০ ৩০৮০১ টিটাগড় পেপার ২৩শে জুন (প্রেফার্ড অডি ) 
২৪শে জুন (২য় প্রেফ) (এ আডি ) ১২৮০ ২৭শে জুন (এ 
অভি) ১২1৮০ ১২।৮০ ওরিয়েপ্ট পেপার ২৬শে জুন (প্রেফ) ৭৯২ ৮০২ 
জুন (অডি) ৫॥* ৫৪৮ বেঙ্গল পেপার-২৭খে 
ভানলপ রবার ২৬শে জুন (অডি 


৪//০, 
১5৫০ ১০৭৭ 
২৮শে 
জন (প্রেফ) 
(২য় গ্রেড) ১০২।॥০ ১০৩॥ 


৭৫২ 
৬) ১৬, ১৬৭ 


২৯শে (অভি) ১০৬০ (১৭ প্রেফ ) ১০৩|০ 


মূলা অসগেল ২৬শে জুন 
মেপিনীপুর জমিদারী ২০৩শে জুন ৫৮৯ ৫ঈ॥০ ২৯শে জুন ৬০।০ ররুয়! টিশ্বার 
২৬শে জুন ১৩২ ২৮শে জুন ১৩২ ১৩1০ কলিকাতা ল্যাণ্ডিং 
এাণ্ড সিপিৎ ২৬শে জুন ১৪॥০ ২৯শে জুন ১৪॥০ ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট, 
২৭শে জুন ৯৪০ ইত্ডিমান উড প্রডাক্টস ২৮শে জুন ২১৪০ ২১৪৮০ ২২০ ২২% 
২২1৫/০ ২২॥০ ২২।/০ ইপ্ড়ান জেনারেল নেভিগেসন ২৮শে জুন (অভি) 
৯৩|” কলিকাতা ট্রাম৪য়েদ, ২৯শে জুন (অভি) ১৬ ইত্ডিয়ান ভ্যাশনাল 
এয়ার ওয়ে ২৯শে জুন (প্রেফার্ড অডি) ৯০ কালিমপঙ্গ রোপওয়ে ২৯শে জুন 
২ টাকা। এ 


১৩/৫ 


১৩1০ ১৩৮০ ১৩৮৪ 


আহিক্ষি ভঙ্গ 


চক উনাহ১ ১৯৩৯ 
কলিকাতা ৩০শে জুন 


কলিকাতার ফাটকা বাজারে এসপ্রাহে পাটের দরের একটা নিম্লগতি 
লক্ষিত হইয়াছে । গত ২৪শে জুন যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা 
কৰিয়াছিলাম তখন এ ভারিখে ফাটকা বাজারে সেপৌম্বর মাসে ডেলিভারি 
দেওয়ার সর্তে সর্ধোচ্চে ৪২।৮% আনা হারে নৃতন পাটের বিকিকিনি 
হইয়াছিল। ২৮শেজুন হার কমিয়া ৪১॥ আনা হয়। অগ্য ফাটক] বাজারে 
পাটের দরের সর্বোচ্চ হার ৩৯৪ আনা দাড়াইয়াছে। 
ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :-- 


নিয়ে এসপ্তাহের 


তারিখ সর্বোচ্চ দব সব্দনিম্ন দর বাজার বন্ধের দূর 
২৬শোে জন ৪২৮ ৪২।০ ৪২1% 
২৭৮ ৪২1৮ ৪১৮০ ৪১৮০ 
২৮০5 ৪১।০ ৪০1০ ৪০1% 
২৯ ৪০৮০ ৪০07 ৩৯৮৯ 
০০ ৪০॥% ৩৯৪০ ৩৯৪০ 


ফাটকা বাজারে নৃতন পাটের দর কমিয়া যাওয়ার মুলে দুইটি কারণ লক্ষ্য 
করা যাইতেছে । প্রথমত: আগামী ফপল সম্বন্ধে নুতন মরশুম আরম্ত হলয়ার 


সময়ে লোকের মনে যে আশঙ্কার ভাব জাগরুক দেখা গিয়াচিল এক্ষণে তাহা 


অনেকটা বিদুরিত হইয়াছে । প্রথমদিকে বৃষ্টিপাতের অভাবে পাট বুনিতে 
কিছু বিলম্ব হইলেও শেষ পধাস্থ এবতর ভালরূপ পাট বুনা সম্ভবপর হইদাছে। 
আর এক্ষণে বর্তমানে আবহাওয়ায় পাটের দ্রুত বৃদ্দিও সাধিত 
অনেক স্থানে নিযভমিতে পাট কাটা আরগু হইয়াছে । গত বংসর নদীর 
জল অতিরিক্ররূপ বুদ্ধি পাওয়ার দরুণ অনেক অঞ্চলে পাট অপরিপক্ধ 


হইতেছে । 


অবস্থায় কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। অনেক স্থানে জলে ডুবিযা 
পাট একেবারে নষ্ট ইয়া গিয়াছিল। আর তাহার কলে 
শেষ পর্য্যন্ত আবাদী জমির অশ্রপাত্ে কম পাট পাওয়া গিয়াছিল। 


এবার এখন পধ্যস্ত কোন স্থানের নদ নদীতে জল প্রাবনের আশঙ্কাজনক 


সম্ভাবনা দেখা যায় নাই । অপরিপক্ক অবস্থায় পাট কাটিয়! ফেলিবাপ কোন 
তাড়া নাথাকার পাটের সম্ভোষজনক বু সাধিত হইতেছে | এই সমন দৃষ্টে 
মনে হয় এবার দেরিতে পাট বুনার জন) ফসল পাাতে কিছু বিলঙ্গ হইলেও 
দ্বিতীয়তঃ নৃতন 
বেশী কিছু দেখা যাইতেছে না 


কবর ১১৫১ ওরে রস) খর ১৯) ওর) সপ সী 


ইন্লিওন্েল্ন অব ইঞ্িস্সা ভিলও 
হেড অফিস- কুমিল্ল। 
বীমা জগতে অভূতপুবব সাফলোোর নিদর্শন-_কাধ্যারস্তের 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 
০সন্গাদী লীহ্মাস--৯৩২ 
আজীন্বন্ন স্বীহমান্ড--৯৩৬২, 
০ম্বান্নাহন স্বপ্ন £ 
শেয়ার তোল্ড।রগণকে 


শেষ পথান্থ নুতন পাটের শালরূপ যোগানই পাওয়া যাইবে । 


মরশুমে পাটের সপ্তাবিত চাতিদা তেমন 





ভালুয়েশনে ধায্য বায়ের হার 
লভ্যাংশ স্থদের হার শতকরা! 
দেওয়| হইয়াছে । শতকরা ৩॥০ মাজ ৩৭৩/০ 


১ বারও. (১ এ. এ) ১ হা» ০ ৩ ও. 


গবর্ণম্ট মিকিউরিটাতে মরণ ₹০০০০০২ টাকার 


কোম্পানীর কাগজ জমা দেওয়া হইয়াছে । 
ভারতের সকল স্থানে সন্থাস্ত প্রতিনিধি আবশ্াক | সর্ভাদির জন্য লিখুন । 
মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এম, এল্‌, সি, 


চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডিরেক্টর, কুমিল্লা। 


৮ বা/এ ১,১১১ ওর ১) খরার) বার ওর । এও) 





ওর! ভুলাই, ১৯৩৯ ] 
বলিয়াও পাটের দর নামিয়! আসিতেছে । স্থানীয় পাটকল গুলিতে বিক্রয়যোগ্য 
পাট অত্যধিক পরিমাণ মজুত রহিয়াছে । এ অবস্থায় ইত্ডিয়ান জুট মিলস 
এসোসিয়েসন পাটজল চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্কপ্প গ্রহণ করায় এবার 
স্থানীয় কল সমূহে পাটের অপেক্ষাক্ুত কম কাটতি হওয়ারই কথা। 
রিদেশের বাজারে গত বৎসর যে পরিমাণ পাট বিক্রয় হইয়াছে এবার 
তাহার তুলনায় বেশী পাট বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনাও কিছু দেখা যাইতেছেনা । 
এই অবস্থায় স্বভাবত:ই ফাটকা বাজারে নৃতন পাটের দরের হার হাল 
পাইতেছে। ূ 
গত ২৪শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফংস্বলে হইতে মোট ১৩ 
হাজার বেল পাট আমদানী হয়াছে। গত বৎসরে এ সময়ে মফ:ন্বল হইতে 
পাট আমদানী হইয়াছিল মোট ৮৭ হাজার বেল। গত ১৯৩৮ সালের ১ল! 
জুলাই হইতে গত ২৪শে জুন পর্যাস্ত মফঃম্বল হইতে মোট ৮৮ লক্ষ ৫২ হাজার 
বেল পাট আমদানী হইয়াছে । এই অবস্থায় পুরাতন পাটের যোগান 
শেষ পর্য্যন্ত পুরা ৯* লক্ষ বেলও হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে । 


আলগা পার্টের বাজারে পাটওয়ালারা এ সপ্তাহে পার্ট খরিদ বিষয়ে 
বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখায় নাই । ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের হার 
কিছু হাস পাইয়াছে। গত ১৩শে জুন বাজারে ইত্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর 
পাটের দর ছিল প্রতিমণ ৮ টাকা। অন্য বাজারে তাহা ৭৪০ আনা! 
দাড়াইয়াছে। ও 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট খরিদ 
কবে নাই । ফলে দামের উল্লেখযোগ্য কমতি দেখা গিয়াছে । গত ২৩শে 
জুন বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল ৪৩ টাকা। অগ্য তাহা ৩৯৪০ 
আনা পর্য্স্ত (সেপ্টেম্বর) নামিয়া গিয়াছে । 


থলে ও চট 
ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন চটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সঙ্ষপ্ল গ্রহণ 
করার আশা করা গিয়াছিল। উহার ফলে বিদেশের বাজারে চট ও থলের 
চাহিদা বাড়িবে কিন্তু কাধাত: সে আশা ফলবতী হওয়ার বিশেষ কোন 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এই অবস্থায় স্বভাবতঃই চট ও থলের দাম এ 
সপ্তাহে পুনরায় নামিয়া গিয়াছে। গত ২৩শে জ.ন বাজারে ৯ পো্টার চটের 
দর ৯৬/৬ পাই ও ১১ পোর্টার চটের দূর ১১।/* আনা ছিল। অগ্য তাহা 

যথাঞ্ুন ৯২ টাক] ও ১১০ আনা দাড়াইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ৩০শে জন 
আলোচ্য সপ্তাহে পৃথিবীর সমস্ত তুলার বাজারে একটা উল্লেখষোগ্য 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট সরকার,তুলার রপ্তানী বানিজ্যে 











টেলিগ্রাম প্প্রবর্থক" স্বাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 


ওত শাহর হিনও 
৬১ নং বন্ুবাজার রী, কলিকাতা । 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য্য যত্তের সহিত করা হয়। 








স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ 
১ বৎসরে শতকরা :.. ৪॥* টাকা ২১৫০ আনায় ২৫২ টাকা 
চি ৯ 2 ৫২. রি 

৫০৬ 5 










মাসিক ১* টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বছসরে 
১৬৩*২টাকা মাসিক ১২ টাকা! হইতে ১০২ পধ্যস্ত জমা লওয়া হয়। 
হুদ শতকরা ৬২হারে চতরবৃদ্ধি 
চল্তি হিসাবের (০0::5568/০) সুদ শতকরা! ১॥০ টাকা। 
“সেভিংস ব্যান্ক'এর হুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বার্ধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
চ্টপ্রীস স্পাা ২৮০ ০ ্খোতল। হইক্সীজে 





অসার্খিম্ফ ভগ, 










১০৪৪২ 


সরকারী সাহাযা মঞ্জুর করিবে আতঙ্গে পূর্ববর্তী সপ্তাহে তুলার মূল্য দ্রুত হা 
পায়। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত আতঙ্কের কারণ প্ররুত বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । আমেরিকার কংগ্রেপ এইরূপ সরকারী সাহায্য মঞ্্ুর অন্রমোদন 
করিয়াছেন। তবে কি পরিমাণ অর্থ এই সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করা! 
হইবে তংসম্পর্কে মতদৈধতা আছে । ১১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলাবের শতকরা 
৫০ ভাগ যঞ্ুরের প্রস্তাব সিনেট পুনরায় কনফারেন্স কমিটির নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন। বর্তমানে ৩ কোটি ৫* লক্ষ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে আমেরিকার তুলার মূল্য দ্রুত নুদ্ধি পায় অপর পক্ষে 
বোস্বাইয়ের তুলার বাজারে মূলোর নিয়গতি পরিলক্ষিত হয়। ঘোটের উপর 
উক্ত আতঙ্ক অনেক খানি কাটিয়া উঠিয়াছে। তবে আমেরিকার তুলা 
সম্পর্কে এবূপ সরকারী সাহাযোর বিস্তুত সংবাদের জ্রন্য সকলেই উদগ্রীব 
আছে | প্রত্যেক শ্রেণীর তুলা সম্পর্কে ষ্দি সমভাবে সরকারী সাহায্য 
মঞ্জুরের ব্যবস্থা হয় তবে ভারতীয় তুলার বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । 


অপরদিকে ইঙ্গ-মার্কিন দ্রবা বিনিময় চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। উহার 
ফলে ইংলণ্ড ৬* হাজার গাইট তুলা লইবে এবং আমেরিকা তৎপরিবর্ডে 
৮* হাজার টন রবার লইবে। এই চুক্তির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ 
করিবার কিছু নাই কাবণ এই ব্যবস্থায় এক স্থান হইতে অপরস্থানে মজ,দ 
মালের স্থানান্তর ভিন্ন আহ ৷ চুক্তির একটি সর্ত এই যে কোনরূপ 
যুদ্ধ বিগ্রহ না হইলে ৭ বৎসর পধ্যস্ত এই মাল ধরিয়া রাখিতে হইবে 
এবং বাজারে যাহাতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা নাদেয় এইরূপ ভাবে উহ্থা 
কাট্তি করিতে হইবে । 


বোগাইয়ের বাজারে বোরোচ জুলাই আগষ্টরের যুল্য বাজার বন্ধের সময় 
১৬৪৮ দাড়ায় । পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ১৬৪৭ আনা ছিল। এপ্রিল মের 
মূল্য সমভাবেই ১৫৬/৮ গিয়াছে । ওমরা জুলাইএর মূল্য ১৫৫।০ হয়। 
পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহা ১৫৬॥০ আনা ছিল। কিন্তু ডিসেম্বর জান্রয়ারীর মূল্য 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৪৩/, আনার তুলনায় আলোচা সপ্থাঙ্কে ১৪৪০ পর্যাস্ত 
বদ্ধিপায়। বেঙ্গল জুলাইএর মুল্য ১২২% এবং ডিসেম্বর জান্য়ারীর মূল্য 
১১৯।০ আনা দাড়ায় । 

নিউ ইয়র্কের বাজারে তুলার মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া মিডলিং স্পট ৯:৮৬ 
সেণ্ট হইতে ৯৯১ সেণ্ট হয়। জুলাই এর মূলা পূর্বরবন্তী সপ্তাহের ৯:৩১ সেন্ট 
স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ৯৫১ সেন্ট হয়। লিভার পুলের বাজ্জারে মিডলিং 
স্পটের মূল্য ৫.৬৪ পেনী দীড়ায়। 


আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই আগষ্ট জ.লাই জ.লাই 
জন ২৩ ১৬৩1৮ ১৫৫৪৮ ১২১২ 
9. ২৪ ১৬১৮০ ১৫৫|০ ১২১1০ 
রঃ ২৬ ১৬০৮৮ ১৫৫।০ ১২১।॥০ 
এ. ২৭ ১৬০৪৮ ১৫৮৮ ১২২ 
ঠ ২৮ ১৬০৪৩ ১৫৫॥০ ১২১০ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫২৮ ১৪০২ ১১৫৪৮ 
ছুই বৎসর পূর্বে ২২৫।০ ২১৭।০ ১৮৭৮ 


কাপড় 
কলিকাতা, ৩০শে জুন 
আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব সমভাবেই 
বলবৎ ছিল। তুলার বাজ্াবের মন্দা দেখা দিবার ফলে কাপড়ের বাজ্জার 
আরও থারাপ দরাড়াইয়াছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে বাবসায়ীগণের অঃগ্রহ 
সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। যে সার্ীন্য কারবার হইয়াছে তাহা একমাত্র খুচর 


৬৫০ 


ব্যষসায়ীদের প্রয়োজনান্ুরূপ। কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যত মৈরাশ্যাজজমক। 
ফ্কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ বিস্তর ভাবে হাস না করিলে শীত্র কোন 
উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না । 

দেশী কাপড়ের মিল সমূহ কারবারের জগ্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছে কিন্তু উল্লেখযোগা বিষয় এই ষে, মূলা অনেক হাস করা সত্বেও 
বাবসায়ীগণ ক্রয়েচ্ছু নহে । এরূপ সংধাদ পাওয়া গিয়াছে যেকোন কোন 
মিল কাজ বন্ধ করিয়া দিতেছে এবং কোন কোন মিল রাত্রির কাজ বন্ধ 
ঝাখিয়াছে। 

মাল স্থানাস্তর করার 
কারবার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। 


তা 


আলোচা সপ্রাহে ভারতীয় স্থতার মুলা কিছু হাস পায় অপর পক্ষে বিদেশী 
সুতার মূল্য ভালরূপ বুদ্ধি পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট সরকার তুলার রঞ্টানী 
যাগিজো সরকারী সাহ্াধা মঞ্তুর স্থির করিয়াছেন, এইজন্য বোস্বাইয়ে তুলার 
যাজারে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আর্ত হইয়াছে । ফলে আলোচা সপ্তাহের 
শেষ দিকে সুতার মূলা দ্রুত হাস পাঁয়। সম্প্রতি স্বদূর প্রাচোর সম্কটজনক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার ফলে ইংলগড জাপানের উপর বাবসাগত অর্থ নৈতিক 
চাপ দিবে বলিয়া বিদেশী সুতার অব পায়। এইরূপ অবস্থায় 
স্থতার বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাৰ মূর্ত হইয়া উঠে এবং প্রায় সকল 
গ্রকার স্তার মৃল্যই অত্যধিক করে | 

বিলাতী সভা মাক্ষেষ্টাব শ্রেণীর সুতার বাজার প্রায় অপরিবন্ঠিত 
ছিল। নূতন অগ্রিম কারবার কাধ্যতঃ কিছুই হয় নাই । 

জাপানী ও সাংহাই সুভা__-আলোচা সপ্াহছের শেষের দিকে স্বদূর 
প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্থা জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর সৃতার 
মূল্য বৃদ্ধি পায়। জাপান সম্পর্কে ইংলগ্ডের কাধ্াপন্থা সম্পর্কে যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহা যদি কাধাকরী হয় তবে এই শ্রেণীর স্থতার মূল্য আরও 
বুদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। মাপিয়াইজ স্ৃতার মৃল্যও প্রতি পাউগ্ডে 
৬ পাই বৃদ্ধি পায়। সাংহাই সুতার মুলোরও বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 


চায়ের বাজার 


হার হাপ করিবার ফলে জ্ঞাপামী কাপড়ের 
লাঙ্কাশায়াযের কাপরের বাজারে 


কলিকাতা, ৩০ জুন 

গত ২৬শে মে ও ২৭শে জন রপ্ানীযোগা ও ভারতে বাবহারোপযোগী 
চায়ের ৪নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে । 

রপ্তানীযোগ্য-_রপ্তানীযোগ্য চায়ের নীলাম বিক্রয় ভাল হষ্য্না্ছে এবং 

ভাল ধরণের চায়ের উচ্চ মূলোও চাহিদা ছিল। প্রাত্যিক জিলার চায়েরই 

আমদানী হটয়াছিল। দাজ্জিলিং জিলা র চায়ের আমদানীর পরিমাণ কম 

' ছিল কিন্তু উহার মধ্যে এমন কয়েক ধরণের 'আকধণযোগা চা ছিল যাহা 





চি ভগ্পুল্লা স্ভার্শ হ্যাক্ক নিও 









ঞ্ইশ্োম্ক্ &_ 
শ্ীত্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
হেড অফিস ব্রাঞ্চ 
আখাউড়া এবি,আর আগরতলা, ব্রাক্মণবাড়ীয়া, শ্রীমজল, 
মৌলব বাজার, » তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা কু, হবিগঞ্জ 
নেত্রকোণা, শিলচর । 





কলিকাতা ত্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হটয়াছে। 

সাব ব্রাঞ্চ :-_সমসেরনগর, কুলাউড়া, চকবাজার (ঢাকা) বদরপুর 

শতকরা বাধিক ১৫৯ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেগু 
দেওয়া হইতেছে । 

ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_জ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 








আম্মি ভাত, 








বা! জুলাই, ১৯৩৯ 


উচ্চ মূল্য বিজ্রীত হয়। আমামজাত চা বিশেষ উন্নত ধরণের বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় এফং ক্রেতাগণ এই প্রকার চায়ের প্রতি এরূপ আগ্র্ 
প্রকাশ করে ষে, উহ্থা প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রয় হয়। বর্তমান 
মরশুমের প্রথম দিকে ভীষণ রৌদ্র এবং পরে অতিশয় বৃষ্টি হইবার ফলে 
ডুয়াসএ ভালা হইতে পারে নাই। ফলে এই শ্রেণীর পাতা চা ব্যতীড় 
অন্যান্ত প্রকার চায়ের মূল্য কম গিয়াছে । সাধারণ পরিফার পাড়! চায়ৈ় 
চাহিদা ছিল এবং উহার মূলা পূর্ববত্তী নীলামের তূলনায় প্রতি পাউণ্ডে তিন 
পাই হইতে ছয় পাই পর্যান্ত বেশী যায়। খারাপ ধরণের চায়ের মোটেই 
চাহিদা ছিল না এবং উহার ক্রেতারও অভাব পরিলক্ষিত হয়। 


ভারতে ব্যবহথারোপযোগী--বপ্চানী যোগা চায়ের বাজারের অবস্থার 
তুলনায় ভারতে বাবহারোপযোগী চায়ের বাজার অতিশয় খারাপ গিয়াছে । 
সবুজ চা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখা'যোয় না। বর্তমানে মজ,দ চায়ের 
পরিমাণ অতিশয় বেশী জন্য চাহিদার পরিমাণও কম ছিল। পরিষ্কার 
ধরণের গুঁড়া চায়ের চাহিদা ভাল ছিল। পরিষ্কার ধরণের পাতা এবং গুড়া 
চা চড়া মূল্যেই বিক্রীত হয়। দাজ্জিলিংএর চা সবই বিক্রয় হইয়া যায়। 

আলোচা নীলামে বিভিন্ন প্রকার চায়ের নিয়রূপ বিকিকিনি হয়| 

রপ্তানী যোগ্য__ 


১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 

বিক্রীত ১৩৯০৬ ১০৮৯২ ৭০৫০ 
গড়পড়ত। দর 1৮১১ 1৮৩ ॥2/১5 
ভারতে খ্যবস্থারোপযোগ্সী__ 

স্ড়া অন্টান্য শ্রেণী 

১৪৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৪ ১৯৩৪৯ 
বিক্রীত ৬১৭২৮ ৫৪৭১ ৪৯৬৮ ৪৮৮৬ 
গড়পড়তা দর 1৬ ৭ 1৬ 1৩ 


লগুনের বাজার__গত ২২শে জুন লগ্ুনের নীলামে ২১ হাজার ৯ শত 
৫০ বাক্স ভারতীয় চ' বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। 

এইরূপ চায়ের চাহিদা ভাল ছিল এবং মুপাও মোটের উপর বেশী 
গিয়াছে । ২১শেজুন যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন প্রকার 
ভারতীয় চায়ের গড়ে নিয়র্ূপ দর গিয়াছে। উত্তর ভাৰতীয় চায়ের মূলা 
পূর্ববন্তী সপ্রাহের ১৩৫১ পেনী দীড়ায়। দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূলা 
যথাক্রমে ১৪৫৭ পেনী এবং ১৪*১০ পেন ছিল। 


চিনির বাজার 


কলিকাতা॥ ৩০শে জুন 

জুন মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ৩শে জুনের মধো ক্রেতাগণ মাল 
প্রেরণের নির্টেশ দিতে পারিবে বলিয়া সিত্ডিকেট সিদ্ধান্ত করিবার ফলে চিনির 
বর্তমান মূল্য বজ্জায় রাখা সম্পর্কে সহায়তা করে। চাহিদার সাধারণ 
পরিমাণেরও নিয়ে ছিল। পূর্বর বঙ্গের বাজারে পাট বিক্রয় আরম্ভ হইলে 
শীপ্বই চিনির বাজারের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ছোট 
ছোট আড়তদারগণ তাহাদের মজুদ চিনি বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ 
প্রকাশ করায় চিনির বাক্জায়ে মন্দার সুচনা হইধার অন্যতম ফারণ। কলিকাতা 
এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দে মজুদ চিনির পরিমাণ এখনও অত্যধিক আছে। 
কলিকাতার বাজারে প্রায় ২৪ হাজার বস্তা চিনি ম্গদ আছে বলিয়া অগ্ঠমিত 
হয়। আলোচা সপ্তাহে প্রতিমণ মতিপুর শরেণীর.চিনির মুলা ১১২ মাড়হোড়া 
ও চম্পরণ ১,৪০/ এবং পূরসা ও তামকোহি ১০৪০ ছিল। 

জাভার চিনি--আলোচ্য সপ্তাহের প্রারস্তে কিছু কারবার হইবার ফলে 
প্রতিমণ চিনির চল্তি মূল্য ছুই আনা এবং অগ্রিম কাষধার সম্পর্কে ছয় আনা 
বৃদ্ধি পায়। তবে সম্প্রতি ৮৭ হাজার বস্তা জাভা চিনিসহ ছুইখানি জাহাজ 
পৌছিবার ফলে বাজারে মন্দার ভাব চিত হয় এবং ছোট ছোট আড়তদার- 
গণ তাহাদের মজ,দ মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আগ্রহশীল হইয়া পড়ে । 
ফলে যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি পায় পুনয়ায় আবার সেই পরিমাণেই মূল্য 
নামিয়া যাঁয়। * 


ওয়া জুলাই, ১৯৩৯] 


ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ চাহিদার উন্নতি আশা করিতেছে ফিস বাজ্গারের 
বর্তমান অবস্থায় তাহাদের এই আশা ফলবতী হওয়া সুদূর পরাহুত বলিয়া 
মনে হইতেছে । স্থানীয় বাজারে মজ,দ জাভা চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার বন্তা বলিয়া অন্কমিত হয়। খিদিরপুর ডকে প্রতি যণ চিনির দর 
নিয়ন্ূপ ছিল :-_টি, এম, এল ১০৪৪/০ টি, পি ১০৮৮০। ভি, এম ২$ ১০1০ । 
জাই আগষ্টের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে প্রতিমণ চিনির মূল্য ১১২ ও 
সেপ্টেম্বরের কারবার সম্পর্কে ১০৪৮০ ছিল। 


সোণা ও রূপ! 


কলিকাতা ৩০শে জুন 

পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কে বিশেষ কোন 
উঠতি পড়তি না ঘটায় এসপ্রাহে লণ্ডতন ও বোস্বাইটয়ের বাজারে সোনার 
মূলের হার অধিকাংশ দিন স্থির দেখা গিয়াছে। গত ২৪শে জুন লণ্ডণে 
প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭ পা ৮শি ৬ পেনী। ২৬শে হইতে 
২৭শে পরাস্ত বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । ২৮শে তারিখ তাহা সামান্য 
বাড়িয়া ৭ পা৮ শি ৬৮ পেনী হয়। ২৯শে জুন বাজারে এ হার বলবৎ 
থাকে । অগ্য ৩০ শে জুন তাহা পুনরায় ৭ পা৮ শি ৬ পেনী দাড়াইয়াছে | 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ২৪শে জ.ন প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৩৭/৬ 
পাই। ২৬শে তারিখ তাহা ৩৭/৩ পাই হয়। ২৭শে জন তাহা হয় ৩৭৬ 
পাই ২৮শে ও ২৯শে তারিখ বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । ২৯শে অদ্য 
ত্বান্থা ৬৭৯ পাই হইয়াছে । 

কলিকাতা বাজারে গত ২৩শে জুন প্রতি ভন্ষি সোনার দাম ৩৬// 
আনা বড়ালবার ৩৬৮ আনা ও গিনি ২৩৭৩ পান ছিল । অদ্য তাহা ঘথাক্রমে 
৩৬৪৮৬ পাই, ৩৬৭/৬ পাই ও ২৩৬৩ পাই দাড়াইয়াছে। 


রূপ 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টে এখন হতে প্রতি আউন্স বিদেশী 
বূপা ৪৩ সেন্ট দরে না কিলিয়া ৪০ সেণ্ট দরে কিনিবার লিঙ্ধাস্থ করায় 
লগুন ও বোম্বাই উভয় স্থানের বাজারে রূপার দাম উল্লেথযোগা ভাবে পড়িয়া 
গিয়াছে । গত ২৪শে জন লগ্ুনে প্রতি আউন্ন স্পট রুপার দাম ছিল 
১৯$ পেনী ২৬শে ভারিথ তাহা কমিয়া ১৮২৬ পেনী হয়। ২৭শে জন 
বাজারে তাহা দাড়ায় ১৮২$ পেনী | ২৯শে তারিখ তাহা কমিম্বা ১৭+$ পেনী 


পধ্যস্থ পৌছে। অগ্য তাহা ১৮ পেনী দাড়াইয়াছে । 
বোঙ্গাইয়ের বাজ্তারে গত ২৪শে জ্ব,ন প্রতি ১০০ ভৰি রূপার দাম ছিল 
৫১৩ আনা। ২৬শে তারিথ ৫১৪৭ আনা হয়। ২৭শে জন তাহা ৫০৭৯ 










ভারতীয় শিশ্পের ষ্ঠে নিদর্শন 


এল স্ল-্শ্নন্নুন ভলজ্ও্রত্তিন ল্বাক্রস্তনা! ও 
ল্বাপ্রশলীন্ল ন্িিজ্ক্স এও্রভ্িষ্টীন্ন 





ক্লাইইত্ড, স্ক্যান ্চাস্পানলী িলিহিক্েজ্ভ. 
২১২১ চৌরজা রোড, ( প্রবেশপথ-_লিগুসে স্ত্রী, কলিকাতা ) 
ফোন :--কলিকাতা ৩৬৬১ 


আাহিষ্ক ভঙ্গ 








২৮৯ 


আনা দাড়ায় । ২৮শে তারিখ তাহা হম ৪৯ আনা। ২৯শে জন তাহা 
৪৯4/ আনা পরাস্ত পৌছে । অগ্য তাহা কিছু ৫০৮ আনা দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৩শে জন প্রতি ১০৭ ভরি ক্ষপার দাম 
৫১/ "আনা ও এ খুচরা দর ৫১।/ আনা ছিল। মগ্ তাহা ঘথাক্ষামে ৫০ 


টাকা ও ৫০1 আনা শ্লাড়াইয়াছে। 


কলিকাতা, ৩০শে জন 

রেড়ির খৈল-_আলোচা সপ্াহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল 

মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২।৮ হইতে ২০ আনা পর্যান্ত দর হইতেছে । 

আডতদারগণ উহ্হার প্রতি ২ মণী বস্তার ( বন্তার মূল্য ।« আনা সহ) মুল্য ৫1০ 
হইতে ৫॥০ আনা দাবী করিতেছে । 


সরিষার খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। খৈল সমৃহ 
প্রতি যণের মূলা ২৮ হইতে ২1০ আনা দিতেছে । আন্ডতদারগণ উনার প্রদ্ধি 
২মণী বস্তার (বস্তার যূলা 1, আনা সহ) মূলা ৪৭০ হইতে ৫ টাকা দর 
দিতেছে । 


চসম্পচ্গ বাজার 
কলিকাতা, ৩০শে জুন 
আলোচা সপ্যাহে যাদ্রাজী মুচিগণ লবাণক্জ গরুর চামড়া সম্পর্কে বিশেষ 
আগ্রহশীল ছিল । ছাগলের চামড়ার বাজারও তেজী গিয়াছে । আলোচ্য 
সপ্রাতে স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে | 
ছাগলের চামড়া-_পাটনা ১৬ হাজার ৫ শত ট্রকরা ৬০--৭*২; ঢাকা 
দিনাজপুর ৩১ হাজার ট্রকরা, ৭০-৯৫২7 লবনাক্ত ৩ হাঙ্জার ৩ শত ট্করা, 
৫৫২-৯৫২ 
গরুচর চামড়ী-রাচি সাধারণ ১ হাজার দেড়শত টুকার, 81 হিঃ 
ছ্বারভার্পা-_পূর্ণিয়া সাধারণ ১ হাজার ৮শত টুকার ৪২ হি: নেপাল দাঞ্চিলিং 
সাধারণ ২ শত ৪॥ হিঃ লবণাক্ত ৫ হাজার আড়াই শত টুকরা ৫2 
৭১০ হিঃ! 
আলোচা সপ্তাহে স্থানীঘ় বাজারে পাটনা, ২ লক্ষ ৩৪ হাজারে ৫ শত 
ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টুকরা এবং লবনাক্ত ১৪ হাজ্জার ৩ শত 
টুকরা ছাগলের চামড়া মঞ্জুদ ছিল। 
এতদ্বাতীত ঢাকা দিনাঙ্জপুর লবনাক্ত ১ হাজার ৬ শত, আগ্রা আসেঁনিক 
৫ হাঙ্জার ৮ শত, প্বারভাঙ্গা বেলরেস গয়া রচি ১ হাজার ৭ শত; দ্বারভাঙ্গা 
পূর্িয়া ৪ হাজার, ৬ শত, রাঁচি সাধারণ ৮ শত। নেপালী দাঞ্জিলিং 
২ হাক্তার ৪৫০ বেনারেস গোরক্ষপুর সাধারণ ৫ শড় এবং দাঞ্জিলিং আসাম 
শ্রেণীর ১ হাজার ১ শত টুকরা গঞ্লর চামড়া মজুদ হইল । 


ধান « চাউল্‌ 


কলিকাতা, ৩০শে জুন 


আলোচা সপ্তাহে রেক্ুনের ধান ও চাউলের বাজারে মন্দার ভাব দেখা 
দেঃ। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের প্রতি একশত ঝুড়ির মূল্য নিম্নরূপ 


ছিল । 


খানানটো। মূল্য 
প্রতি শত ঝুড়ি 

জলাই ২২৪২ 
আগষ্ট ২২৬২ 
সেন্টেম্বর ॥ ২২৭৯, 
২৩১৯ 


অক্টোবর 





৩৫২ | আসর্পিক্ষ ভঙ্গ [ওরা জুলাই, :৯৩৯ 


নল এ শীশীীিশিপিপাোিিিিশিি কী শীশীশিশিটিিািশিশিপিসিশীশিিপিশিিশপশিটি। 


আতপ জটা স্বীশফুল (ঢেকী) 845 
মোট। রঃ ২১৭২-২২২২ চামরমণি 8৮. 
সরু ২৩০ ২২৩২ গত ২৪শে জ.ন যে সপ্তহে শেষ হুইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে 
টেবিয়ান ২৪২২-২৫০২ মোট ৯২ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইল্সাছে। গত বৎসর এঈ সময় উহার 
স্বগন্ধি ২৪৭২-২৫০২ পরিমাণ ৫২২ মণ লি 
মাগ্ডালো ২৬০২-২৭৯২২ 


ভাগ! ১৭৫২-১৮০২ লৌহ ও ঢেউ টিনের দর 


গত ২৪শে জন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রন্ষদেশ হইতে মোট 


১৯ হাজার ৬৪২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর কলিকাতা; ৩*শে জুন 
এই সময় উহার পরিমণে ২ হাজার ৪০১ টন ছিল। জয়েষ্ট বে-মার্কা 
কলিকাতা শি ৬৮ হইতে 
ু বাজার নই টাটা বারী ** হন্দর 
আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার ধান ও. চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। শি 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে। (৬৯৩) ৮ 
ধান (নৃতন) প্রতি মণ উট রম ৭৪০ হন্দর় 
সাদা মোটা ২1/-২/১* (৮৪). ও 
ওড়াশাল ২/০-২৮০ (১০১৫) ৮ । ৮২ হন্দর 
গোবাসা ২৩নং (পাঃ ধান্ক)  ঞ্জ ূ ২)০-২/5 (১২৯৫) বি 
মাঝারি পাঃ ধান্ ২।/০-২৮/* টাটা মার্কা দেওয়া বরগা(টি) 
দা ২।০-২।৩/০  (২১৫২৮%1০ ইবি 
নী ২৪৮/০-২৪০/১০ | সন ঃ 15 ) ইঞ্ি ) বি 
রূপশাল ২।/-২1০ টাটা মার্ক দেওয়া এক্সেল 
সাধারণ পাটনাই খ.-২//, (১১৯1০ ) ইঞ্চি নাং (৩৯৩৯1০) *২ হন্দর 
কাটারী ভোগ হদ৬4২8১১ (৩০ ৯৮ ৩।০ ৮1৮ ) লাৎ (৪৮৪১৫॥০) ইঞ্চি ৮৪০ হ্দার 
হামাই ২।/০-২৩/০ গ্যালভানাইজ করগেট সীট-_ 
হোগলা ২/১০-২৬/,  টাটা--২৪' গেজ ৬ হইতে ১০ ছুট ১১৭০ 
বি:-২৪ গেজ £ ১২৪০ 
চাউল (নৃতন ) প্রতি মণ আরপিডি২৪গেজ , ১৪২ 
রূপশাল (কল) ৪৮  টাটা__২২ গেজ রর রর 
বূপসাল ( ঢেকী) ৪৮০  বি-_২২ গেজ রি ৫ ১৩২ 
গোবাসা ২৩নং পাটনাই ৪৩/০-৪৩/১৪ িনারিন্ হা 
পুজি এলাই ৪1৮০ 
কামিনী আতপ চাউল ( ঢেকী ) ৪২-৪।* ৯৭ পা; প্রতি বাগ্ডিল 3 
চিনি কামিনী ঢেকী ৫৮, ৯৫ পা: এ দু 


কালাপসিবেল গেট ১২ হইতে ১» স্ক:ঃ ফুট লোহার গেট ১০ হইতে 


স্কয়ার ফুট। 
বাঙ্গালার শিপ * বাঙ্গালীর শিষ্প | 
ডোর হ্াগুল্‌ ডূয়ার হাগুল্‌ রী 
ইলেক্টি ক ব্র্যাকেট বিনিরডি গলির 
পিতলের ইলেক্ট্রোমেটেড্‌ এবং অন্ষিভাইজ্ড নর ( মিলের প্রতি মণের দাম থলির দাম সহ) 


2. আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুন: প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। | পেটেন্ট ময়দা ৫1০-৫1৮০ 
নু স্থৃতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী” তয়ার করিবার | স্থপারফাইন ৫২-৫৮%০ 
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ঘাময়িক গম 


বর্তমান নতসরে বাক্গলা, বিহার, উড়িয়া ও আসামে কি 


পরিমাণ জনিতে পাটের চাব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহ 
সরকারী বরার্দের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে । এই বরাদ্দে 
এখনও সমস্ত অঞ্চলের বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই । কাজেই 
গত বৎসরের তুলনায় এবার সমষ্টিগত ভাবে কত বেশী কি কম 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা বলা এখনও সস্তবপর নহে। 
তবে সরকারী বরাদ্দ হইতে জানা গিয়াছে যে এবার বিহার, 
আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় অনেক কম 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মধোও এবার 
হাওড়া, জলপাইগুড়ি, বদ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, দিনাজপুর, 
মুশিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলী, ঢাকা ও রঙ্গপুর জেলাতে 
অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়। 
সরকারী বরাদ্দে জানান হইয়াছে। তবে এই সব জেলার মধ্যে 
ঢাকা এবং রংপুর জেল! ব্যতীত আর কোন জেলাতেই খুব বেশী 
পরিমান জমিতে পাটের চা হয় না। যাহ! হউক, এবার গত 
বংসরের তুলনায় অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল সরকারী বরাদ্দ দ্বারা তাহা 
সমঘিত হয় নাই । এই কারণে গত সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের 
বাজার একটু চড়িয়াছে। ত্রহ্মপুত্র নদের জলবৃদ্ধি এবং বর্ধার 
আশঙ্কাও বাজার চড়িবার অন্যতম কারণ। যদি প্লীবনের ফলে 
ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে বাজার আরও কিছু চড়িবে 
বলিয়া মনে হয়। 


প্লানিং কমিটী ও বাঙ্গলা সরকার 

কংগ্রসের উদ্যোগে যে ন্যাশনাল প্লানিং কমিটা গঠিত হইয়াছে 
তাহাতে ভারতবষের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এবং অনেকগুলি 
খড় বড় দেশীয় রাজা যোগদান করিলেও বাঙ্গলা সরকার উহার 
সহিত সহযোগিতা করিতেছেন না বলিয়া গত সপ্তাহে আমরা 
বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটী অপ্রিয় উক্তি করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম | এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে গত 
বৃহস্পতিবারে একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবৃতিতে 
বলা হইয়াছে যে প্রানিং কমিটী বাঙ্গলা সরকারের নিকট কি ধরণের 
সহযোগিতা চান তাহা জানাঈবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ 
হইতে চিঠি দেওয়! হইলে এ চিঠির কোন জবাব পাওয়। যায় নাই। 
বিশেষতঃ এ সময়ে বাঙ্গল। স:কার স্বয়ং একটী শিল্পতদন্ত কমিটী 
গঠন করিয়াছিলেন । কাজেই কমিটাতে বাঙ্গল। সরকারের পক্ষে 
যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই | বাঙ্ছল। সরকারের এই অজুহাত 
নিতান্ত বাজে বলিয়া মনে হয়। প্লানিং কমিটা পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, 
কপাল প্রস্তুতি গব্ণমেন্টের চিঠির জবাব দিয়া তাহাদিগকে কমিন্টার 
সহিত সহযোগিতায় রাজী করিলেন এবং বাছিয়া কেবল বাঙ্গলা 
সরকারকেই অবজ্ঞা করিলেন--উহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় 
না। বাঙ্গলা সরকারের চিঠির মধোই হয়ত একপ ভাব ছিল যে 
কমিটা তাহাদের সহিত বাথ পত্রালাপ করিয়া সময়ক্ষেপ করা 
আবশ্যক বোধ করেন নাই। ভারতবধষের অন্যান্ত অঞ্চলেও 
বর্তমানে শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে সরকারীভাবে তদস্ত করা হইতেছে । 
অথচ এঁ সব অঞ্চলের গবর্ণমেন্ট এই অজুহাতে প্লানিং কমিটাতে 


৩৫৪ আর্থিক 


ভগ, 


[ ১*ই ভুলাই, ১৯৬৯ 





যোগ দিতে জনিচ্ছ! জ্বাপন করেন নাই। বাঙ্গলা সরকারই মাত্র 
নিজেদের তদন্ত কমিটার কথা বলিয়! প্লানিং কমিটার প্রস্তাব 
এড়াইয়া যাইতে শ্চাহিয়াছিলেন। যাহ? হউক বাঙ্গলা সরকার 
প্রানিং কমিটীর সহিত অসহযোগিতা! করিবেন বঙগিয়া কোন সিদ্ধান্ত 
করেন নাই এবং বিষয়টা এখনও তাহাদের বিবেচনাধীন আছে-- 
সরকারী বিকৃতি হইতে একথা! জানিয়া আমরা সুখী হইলাম । 
আশা করা যায় যে স্থার্থসংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়দের প্ররোচনা অযথা 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে তাহারা শেষ পর্ষান্ত প্লানিং কমিটা হইতে 
দুরে না থাকিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর 
হইবেন । 


১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে হক মন্ত্রীমগুল দেশের 
শাসনভার গ্রহণ করেন। উহার পরবর্তী এক বৎসরে অর্থাৎ 
সরকারী ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলা! সরকারের আবগারি বিভাগের 
আয় ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা হইতে ১ কোটী ৫৪ 
লক্ষ ৯১ হাজার টাকায় বুদ্ধি পাইয়াছে, দেশী মদের বিক্রয় 
৩৬৪৫৮৯ গ্যালন হইতে বুদ্ধি পাইয়া ৫৩৯১৫৩ গ্যালনে পরিণত 
হইয়াছে এবং দেশে বিলাতী মদ ও স্কিুরের কাটতিও উল্লেখযোগা 
ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে । উহা আমাদের কথা নহে--বাঙ্গলা 
সরকারের আবগারি বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই এই সব কথ জানা গিয়াছে। 
গবর্থমেন্ট পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে পুব্রে যাহারা গোপনে 
মদ, গাঁজা বিক্রয় করিত গবর্ণমেণ্টের অধিকতর সতর্কতার ফলে 
এখন তাহারা আর এই বাবসা চালাতে পারিতেছে না এবং উহার 
ফলেই আবগারি বিভাগে গবর্ণমেন্টের আয় বাড়িয়াছে। তাহাদের 
মতে এই আয়বৃদ্ধির দ্বারা দেশের লোক পৃর্ধের তুলনায় বেশী 
নেশা করিতেছে উহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের পরি- 
চালিত “কাপিটাল' পত্র বলিতেছেন যে দেশের সব্ধজ্র মাদক- 
দ্রবোর মূল্য কমাইয়া দেওয়ার ফলেই দেশে উহার প্রচলন 
বাড়িয়া গিয়াছে । কিছুদিন পুর্বে উড়িধ্ার গবর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরণের একটা অভিযোগ 
করা হষ্টয়াছিল এবং তখন বাঙ্গলা সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন। এখন বাঙ্গলা সরকারের আবগারি বিভাগের রিপোর্ট 
হইতেই এই অভিযোগ প্রমাণিত হইতেছে । যে সময়ে ভারত- 
বর্ষের অনেক প্রদেশে মাদকদ্রবা বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া 
দেশবাসীকে নেশার মোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে 
ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গলা সরকার দেশের লোককে বেশী 
পরিমাণে মাদক দ্রব্য বাবহার করিবার সুযোগ করিয়। দিতেছেন | 
এতদিন পর্ধ্স্ত কুকুর দৌড়ের জুয়ার প্রচলনকেই আমর! বাঙ্গলা 
সরকারের মৰ চেয়ে বড় কুকীত্তি বলিয়া জানিতাম। এখন 
দেখিতেছি যে দেশে নেশার প্রচলন বৃদ্ধি সম্বন্ধেও তাহাদের 
আগ্রহ কম নহে । নচেৎ উহ্ারা কিছুতেই দেশে মাদক ত্রব্য 
সম্তায় বিক্রয় হইবার ব্যবস্থায় সম্মতি দিতেন না। 


হাটবাজারের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ 
বাঙ্গলায় রাস্তার প্রসার সম্বন্ধে মিঃ কিং যে রিপোর্ট দিয়াছেন 
তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই প্রদেশে ছোট ছোট হাটবাজার 
বাদ দিলেও মোট ৬ হাজার হাট রহিয়াছে এবং এই প্রদেশে 


বতসরে ৬ শতের মত মেলা জসিয়া থাকে | এই সব হাট ও মেলার " 


বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানে উহার মালিকগণই তদ্ির তদারক 


করিয়া থাকেন। তদবির তদারকের ভার বাজারের 
মালিকগণের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া উহা এক 
একটী মার্কেট কমিটার হস্তে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে 


বাঙ্লা সরকারের তরফ হইতে একট্টা আইনের খসড়া রচিত 
হইয়াছে এবং গত ৬ই জুলাই তারিখের কল্সিকাঁতা গেজেটে উহ 
প্রকাশিত হইয়াছ্ধে। বিলের মর্পন এই যে উহা আইনে পরিণত 


হওয়ার পর প্রত্যেক হাট, বাজার ও মেলার মালিকগণকে এজন্য 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং উক্ত 
আইনের বলে গঠিত মার্কেট কমিটার উপর বাজার ও মেলার 
কতৃত্বভার গ্যন্ত হইবে । আইনের বিধানমতে প্রত্যেক বাজারের জগ্য 
১২ জন সদস্য লইয়া একট মার্কেট কমিটা গঠিত হইবে এবং এই 
সব সদস্যদের মধ্যে ৫ জন সদস্য ইউনিয়নবোর্ড অথবা মিউনিসি- 
প্যালিটাকতৃর্ক কৃষকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে । বাধী 
সদস্যের মধ্যে ৪ জন বাজারের আশপাঁশে যাহারা! কৃষিজাত পণ্য 
ক্রয়বিক্রয় করে তাহাদের মধ্য হইতে গৃহীত হইবে এবং উহ্বারাও 
ইউনিয়নবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি কতৃক নিধ্ধাচিত হইবে । 
এতদ্বাতীত ৩ জন সদস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কতক মনোনীত হইবে । 
কষিজাত পণ্যের জন্য নৃতন বাজার স্থাপন, বাজারের উন্নতিবিধান, 
বাজারের ক্রেতাবিক্রেতাদের সুবিধার জন্য ঘর দরজা নিশ্মীণ, 
কবিজাত পণ্যের ক্রয়ধিক্রয় সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ, কৃষির 
উন্নতি সম্বন্ধে প্রচারকাধা, বাজারের আশপাশে রাস্তাঘাট নিম্মীণ, 
বাজারে একই প্রকার মাপ ও ওজনের প্রচলন, বাজারে উপস্থিত 
বাক্তিদেরও পশুপক্ষীর পানীয় জল সরবরাহ ইতাদি মার্কেট কমিটার 
কাজ হইবে বলিয়া! বিলে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । বিলের 
হেতুবাদে একথা বল! হইয়াছে যে বর্তমান সময়ে বাজারে ক্রেতা ও 
বিক্রেতাদের নিকট হতে মালিকগণ অত্যধিক ফি আদায় করিয়া 
থাকেন এবং মাপ, ওজন, দর ইত্যাদির দিক হইতে ক্রেতাগণ 
বিক্রেতা দিগকে নানাভাবে প্রতারণা করিয়া থাকে । বিশেষতঃ 
বাজারের স্বাস্থ্যরক্ষা! ও উহার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাথাটেরও কোন 
ব্যবস্থা বর্তমানে নাই । এই সব কারণেই নৃতন আইনটাী প্রণীত 
হইতেছে । 

নৃতন আইনের সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট হইতে যে উদ্দেশ্য ও হেতু- 
বাদ বাক্ত করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগা সন্দেহ নাই । এই 
আইন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ হইলে কৃষকগণের পক্ষে কৃষিজাত 
পণ্যের উপযুক্তরূপ মূল্য পাওয়ার এবং বাজারে ক্রেতাবিক্রেতা 
সকলেরই সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা! আছে। কিন্তু মার্কেট কমিটী 
সমূহ যেভাবে গঠিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে ভাহাতে নৃতন 
আহনের আমলে ঘ্ুষেরই প্রাবল্য ঘটিবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা 
কাহারও বিশেষ কিছু লাভ হইবে না_এরপ আশঙ্কা আছে। 
এই আইন বলবৎ হইলে বর্তমানে দেশে যে সমস্ত জীবন্মত 
উুমাধিকারী রহিয়াছেন তাহাদের বিনাশ দ্রুততর হইবে । কারণ 
বর্ধমানে অনেক ভূম্যধিকারী বাজারের উপন্ত্ত লইয়াই কোনরূপে 
বাচিয়া আছেন। নূতন আইনে উহ এক প্রকার বিলুপ্ত হইবে। 
সুতরাং এই আইন লইয়া দেশে আর এক দকা বিতর্কের অব- 
তারণ! হইবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করিতেছি । 


ভারতবধের বাজারে যতদিন পধ্যন্ত জাপানী এবং ভারতীয় 
শি্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের কোনও প্রকার প্রতিযোগিতা ছিল না 
ততদিন ইংলগ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য 
এদেশে চতুগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে । কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের 
পর হইতে ভারতের বাজারে সস্তা জাপানী শিল্প্রব্য আমদাদী 
হওয়া সুর হওয়াতে এবং ইদানীং দেশের ভিতরেও অনেক 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়াতে বৃটিশ শিল্প প্র এখন 
আর ভারতীয় ক্রেতাদের নিকট হইতে অত্যধিক চড়া মূল্য 
আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। কিন্ত এখনও এমন অনেক 
শিল্পজাত দ্রব্য রহিয়াছে যাহার দিকে জাপান অথবা ভারতবাসী 
কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই সব জিনিষ এখনও ভারতের 
বাজারে চড় মূলোই বিক্রয় হইতেছে । যাহা হউক, ইদানীং এই 
সব দিকেও ভারতবাসীর কিছু কিছু দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে 
এবং সঙ্গে সঙ্কে উহার স্বফলও পাওয়া যাইতেছে । ভারতবর্ষে 
গত বৎসর বিদেশ হইতে ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মুল্যের 
দুগ্ধজাত বিভিন্ন প্রকার পেটেন্ট ফুভ এবং ২০ লক্ষ € ছাজার টাকা 
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মূল্যের জমাট দুগ্ধ, ছুগ্ধচর্ণ প্রভৃতি জিনিষ আমদানী হইয়াছে। 
এই সব জিনিষ প্রস্ততের জন্য এদেশে এখনও বিশেষ কোন চেষ্টা! 
হয় নাই। ইদানীং কলিকাতার নিকটবত্র্ দমদমে ম্যাশম্যাল 
নিউটিমেপ্টস লিঃ নামক একটা কোম্পানী এই শ্রেণীর জিনিষ 
প্রস্ততে ব্রভ়ী হইয়াছেন এবং উহাদের প্রস্তত “ভিটা-মিক্ক* নামক 
একটা হুপ্ধজাত “ফুড' বর্ধমান সপ্তাহেই বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইবে । এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে “গ্লাল্সো”্র 
মালিকগণ উহার মূল্য প্রতিটানে চার আনা কমাইয়া, দেওয়া হইল 
বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন । দেশবাসীর প্রস্তত ভিটা-মিক্ক দেশের 
লোক কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহ! আমরা বলিতে অক্ষম । কিন্তু 
এই জিনিষটা বাজারে বাহির হঈলার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিলানী ফুডের 
মূলা হাস পাইতে আর্ত হইয়াছে তাহাই এখানে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । দেশে যদি দুগ্ধজাত শিল্পের আরও কারখান। 
স্থাপিত হয় তাহা হইলে বিলাতী ফুডগুলির মূল্য যে আরও উল্লেখ- 
যোগাভাবে কমিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 


ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতি নিয়ন্ত্রণ 

ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্া 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নৃতন 
আইন প্রণয়নের জন্য রিজার্ড ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার জেমস টেইলার 
গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি 
দেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার আমাদের বক্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছি । সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
বাবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইতিমধোই একটি আইনের 
খসড়া রচিত তইয়াছে এবং অগ্ক সোমবার কলিকাতায় রিজ্কার্ভ 
ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের যে সভা হইবে তাহাতে এই বিল 
লইয়া আলোচন! হইবে । মূল বিলটী দেখিবার এখনও আমরা 
কোন সুযোগ পাই নাই। কাজেই এই সম্বন্ধে বিস্তুত ভাবে 
এখন কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে সংবাদপত্রে বিলের 
কয়েকটা বিধান সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
মনে হয় যে, ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতী টাকার একটা নির্দিষ্ট অংশ 
(শতকরা ৩০ ভাগ) নগদ অথবা কোম্পানীর কাগক্ত হিসাবে 
রাখার সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধন বন্ধিত করার সম্বন্ধেই উহাতে জোর দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্ত বাঙ্ক সমূহ যদি কোম্পানীর কাগজে অথবা নগদ হিসাবে 
উহাতে আঙ্গানততী টাকার একট! নির্দিষ্ট অংশ নিয়োজিত রাখিষা! 
এবং উহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বদ্ধিত করিয়াই কর্তব্য 
শেষ করে তাহা হইলে এই ব্যবসার মূল উদ্দেশ্বই পণ্ড হয় এবং 
এই ব্যবস্থায় আমানতকারীদের স্থার্থও নিরাপদ হয় না। ব্যান্কের 
প্রধান উদ্দেশ্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির মারফতে দেশের ধনসম্পদ 
বৃদ্ধি এবং দেশের অলস কর্মশক্তিকে অর্থকরী পন্থায় নিয়োজিত 
করিবার পথে সাহায্য করা। ব্যাঙ্ক সমূহ যদি কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিলের ও 
ধটদামজাত মালের জামীনে অর্থ সরবরাহের সুযোগ পায় তাহা 
হইলেই দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের আমশক্তি অর্থকরী 
পন্থায় নিয়োজিত হইতে পারে । এই ব্যাপারে রিজার্ড ব্যান্কই 
ডিসকাউন্টের সুবিধা দিয়া ব্যাঙ্ক সমূহকে সহায়তা করিতে পারে 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সার্থকতাও এইখানেই নিহিত। ব্যান্ক 





আম্বিল্ি ভগ্গশু 


, সম্পর্কিত বিলের যে সারমন্্ন প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 


৩৫৫ 


এই সব বিষয়ে কোন বিধান রচিত হইয়াছে বলিয়। প্রকাশ পায় 
নাই। যাহা হউক আমরা মূল বিলটি হস্তগত হইলে এই 
বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বিস্তূতভাবে প্রকাশ করিব । 


ওঁষধ সম্বন্ধে আইনের প্রয়োজনীয়তা 

ভারতবর্ষে গধধ আমদানী, প্রস্তত, বিক্রয় ও গুদামজাত করা 
সম্বন্ধে একটী আইনের প্রয়োজনায়তা ব্যক্ত করিয়া ইপ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি দিরাছেন তাহা 
দেশবাসা মাত্রেই সমর্থন করিবে । বর্ধমান সময়ে ভারতবর্ষে 
বিদেশ হইতে প্রতি বংসর গড়ে সোয়া ছুই কোটী টাকা মূল্যের 
উঘধ আমদানী হইতেছে কিন্ত উহার মধ্যে উধধ নামধেয় 
এমন বনু জিনিষ আমদানী হয় যাহা বাবহারে রোগের তো 
“কোন উপশম হয়ই না, অনেক সময়ে উহা ব্যবহারের ফলে রোগীর 
অবস্থ। আরও জটাল হইয়া পড়ে। বিদেশ হইতে আমদানী 
কৃত্রিম ইনসুলিন ইনজেকসন লইয়া বহুমূত্রের রোগী মৃত্ামুখে পতিত 
হহয়াছে এরূপ ঘট নারজষ্গরণী আছে । বিদেশ হইতে আমদানী 
বধ সম্বন্ধে যাহ! সভা দেশের অভান্তরে প্রস্ত বহু পেটেন্ট 
গধধ সম্বন্ধে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । উধধের 
বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া তৎপর উহা দেশে আমদানী করা 
এবং দেশের ভিতরে যেউধধ প্রস্তত হয় ভাহারও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা 
করিয়া তৎপর তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি 
নিয়ম না থাকার দরুণই ওঁষধের নামে অনেকে বিষ খাইয়া 
মৃত্যুযুখে পতিত হইতেছে । অনেক প্ুষধ বহুদিন পধ্যস্ত ঘরে 
রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায় এবং উহা ব্যবহারেও রোগীর 
শরীরে বিষক্রিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু উষধ বিক্রেতাগণ কি ভাবে 
গুধধ গুদামজাত করিবে তৎসন্বন্গে কোন বিধান না থাকাতে 
এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তে উষধ নষ্ট করিয়া ফেলার কোন 
বাধ্যবাধকতা ন| থাকাতেও অনেকে বিকৃত উষধ খাইয়া স্থাস্থ্য 
নষ্ট করিতেছে । এই সমস্তের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে একটি 
আইন প্রণয়ণ করিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া দেশে আন্দোলন 
হহতেছে। গত ১৯৩০-৩১ সালে এই বিষয়ে তদন্তের জন্ত 
ভারত সরকার কর্তৃক কর্ণেল চোপরার সভাপতিত্বে একটা কমিটা 
গঠিত হয় এবং এই কমিটীও কৃত্রিম ওষধধের ফলে দেশের 
শাস্থ্যের সমূহ অনিষ্ঠ হইন্ডেছে বলিয়া এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে 
একটি ব্যাপক আইন প্রনয়ণের জন্য পরামর্শ দেন। গত ১৯৩৭ 
সালে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ভারতীয় বাবস্থা পরিষদে এই 
বিষয়ে একটি আইনের খসড়াও পেশ হয়। কিন্তু উহাতে মাত্র 
বিদেশ হইতে আমদানী ওঁষধের উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগের 
বাবস্থা হওয়াতে এবং দেশে যে সমস্ত ওষধ প্রস্তত হয় 
তৎসম্বদ্ধে উহাতে কিছু উল্লেখ না থাকাতে অনেকে এই বিলের 
বিরুদ্ধাচারণ করেন। ফলে এই বিলটা আইনে পরিণত হয় নাই। 
এ সময়ে ভারত সরকার জানান যে দেশে প্রস্তত ওষধ সম্বন্ধে 
আইন প্রনয়ণ করিতে হইলে এজস্য প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহের 
সম্মতি আবশ্যক । যাহা! হউক পরে ভারতবধষের সমস্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টই এই বিষয়ে আইন প্রনয়ণ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে 
সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু ভারত সরকার এই ধরণের আইন 
প্রনয়ণ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা এখনও জানা যাইতেছে 
না। এই জন্যই ইত্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারকে 
এই বিষয়ে ত্বরাধিত হইবার জন্য অনুরোধ কবিয়া চিঠি 
দিয়াছেন । যে ব্যাপারের উপর দেশের কোটা কোটা লোকের 
জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে তৃৎসন্বন্ধে ভারত সরকার কেন যে 
এত সময়ক্ষেপ করিতেছেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভারতীয় 
বাবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনেই এই বিষয়ে একটী 
আইন প্রণীত হউক-_উহাই আমরা চাই। 
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বাঙ্গলা দেশে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া 
প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে কোটী কোটা টাকার 
মালপত্র আমদানী হয় এবং এই ছুইটী বন্দর হইতে প্রতি বসর 
বিদেশে কোটা কোটা টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। এতত্যতীত 
এই ছুইটী বন্দরের সহিত ভারতবর্ষের বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী 
প্রভৃতি বন্দরেরও প্রতি বংসর কোটী কোটা টাকার মালপন্রের 
আদান প্রদান হইয়। থাকে । কলিকাতা ও চট্রগ্রাম বন্দরে বিদেশ 
হইতে ও ভারতবর্ধের অশ্ঠান্ বন্দর হইতে যে মালপত্র আমদানী 
হয় এবং এই ছুইটী বন্দর হইতে বিদেশে ও ভারতবধের অন্যান্য 
বন্দরে যে মাজপত্র রপ্তানী হয় তাহার সমষ্টিগত পরিমাণকেই 
বাঙ্গলার সামুদ্রক বাণিজা বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। গত 
সপ্তাহে এই বানিজ্য সম্বন্ধে ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

এই রিপোর্টে দেখা যায় যেউউন-৩৮ সালের তুলনায় 
১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমষ্টিগত পরিমাণ 
৯ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৪৭ কোটা ৪৮ লক্ষ টাকায় 
পর্যাবসিত ইইয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে 
আমদানীর পরিমাণ ৮৫ লক্ষ টাকা, বাঙ্গালা দেশ হইতে বিদেশে 
রপ্তানীর পরিমাণ ৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং বাঙ্গলা দেশ 
হইতে ভারতবর্ষের অন্যান বন্দরে রপ্তানীর পরিমাণ ৪৪ লক্ষ 
টাকা হ্রাস পাইয়াছে। তবে এই বৎসরে ভারতবর্ষের অন্যান্ 
বন্দর হইতে বাঙ্গলায় আমদানীর পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাক। 
বাড়িয়াছে। উক্ত বৎসরে বাঙ্গালায় বিভিন্ন শ্রেণীর সামুদ্রিক 
বাণিজোর পরিমাণ ছিল এইরূপ-বিদেশ হইতে বাঙ্গলায় 
আমদানী ৫৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, বাঙ্গলা হইতে 
বিদেশে রপ্তানী ৭৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯3 হাজার টাকা | ভারতবধের 
অন্যান্য বন্দর হইতে বাঙ্গলায় আমদানী ৯ কোটী ৯ লক্ষ ৫৮ 
হাজার টাকা, বাজলা হইতে ভারতের অন্ঠান্থ বন্দরে রপ্থানী 
৫ কোটী 5২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা । এই হিসাব হইতে বুঝা 
যায় যে আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা হইভে রপ্তানীর পরিমাণ 
সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণই বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
এত হাস পাইয়াছে। উহ। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা ক্ষতির 
কথা। 

১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার মোট ১৪৭ কোটা ৪৭ লক্ষ টাকার 
সামুদ্রিক বাণিজোর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া মাত্র ১৭ 
কোটী ৩৫ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয় এবং উহার মধ্যে এই বন্দর 
হইতে বিদেশে ৫ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা মূলোর চ| রপ্তানীই 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় । অন্যান বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও 
প্রধানতঃ কলিকাতা! বন্দরের মারফতেই বাঙ্গলার সঠিত বিদেশের 
ও ভারতবধষের অন্যান্থা প্রদেশের পণাদ্রবযোর আদান-প্রদান 
হইয়াছে এবং আলোচা বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ১৩৭ কোটা 
১১ লক্ষ টাক।। 

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষের 
আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব হইতে দেখা যায় যে এই 
বৎসরে কলকন্জ। ও কলকারখানার ধাবহাত সরপ্জীমের আমদানী ২ 
কোটী ১৭ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়া ৯ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । এই বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে কা্পাস- 
জাত সৃতা ও কাপড়ের আমদানীও ৭৪ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়া 
৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকার দাড়াইরাছে। শস্ত, ডাল ও ময়দ! 
জাতীয় জিনিষের আমদানীও এই বৎসরে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাক। 
বাঁড়িয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ 
কোটী ৯২ লক্ষ টাকা । অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এই বংসরে 
মসল্লা. চায়ের বাক্স, তামাক, তূলা, সার, ফল ও সবজী 


কাঠ, কাঠের কাগজ মণ্ড, কাচা! রেশম, গদ এবং গালার আমদানী 
কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে তৈল, ধাতুত্রব্য ছোটখাট 
যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রবা, কাগজ, লৌহ নিম্মিত জিনিষ, খাস্ঠদ্রব্, 
মোটরযান, উঁধধ, মদ, পশমী জিনিষ, কাচের জিনিষ, রবারজাত 
জিনিষ, লবণ, বাইসিকেল, কাচা পশম, রঞ্জন দ্রব্য, স্টেশনারি 
জিনিষ, প্রসাধন দ্রব্য, পুস্তক, কৃত্রিম রেশম, খেলনা প্রভৃতি অন্য 
সমস্ত জিনিষেরই আমদানী কমিয়াছে। তবে এই বৎসরে 
কলিকাতায় বিদেশ হইতে সমষ্টিগতভাবে আমদানীর পরিমাণ 
মাত্র ২১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 

বাঙ্গলা হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিয বিদেশে 
রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে প্রায় সমস্ত জিনিষের রপ্তানীই ১৯৩৮-৩৯ 
সালে কমিয়া গিয়াছে । এই বৎসরে পাটজাত থলে ও চটের 
রপ্তানী ২ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ২৬ কোটা ১৮ লক্ষ টাকায় 
এবং পাটের রপ্তানী ১. কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৩ কোটা 
৩২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । এই বৎসরে চায়ের রপ্রানী 
১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৮ কোটী 9৯ লক্ষ টাকায় পধা- 
বসিত হইয়াছে । এই বৎসর ধাতুদ্রব্যের রপ্তানী ১৫ লক্ষ টাকা 
কমিয়া ৪ কোটী টাকায়, চামড়ার রপ্থানী ৭১ লক্ষ টাকা কমিয়া 
১ কোটা ৯৫ লক্ষ টাকায়, বাঁজশস্তের রপ্তানী ১৬ লক্ষ টাকা 
কমিয়া ১ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকায় এবং গালার রপ্তানী ৩৬ লক্ষ 
টাকা কমিয়া ১ কোটী ১৬ লক্ষ টাকায় পর্যাবসিত হইয়াছে । তবে 
আলোচ্য বরে শশ্ত, ডাল ও ময়দার দফায় রপ্তানী ১৬ লক্ষ টাকা 
ও কয়লার রপ্তানী ৩৮ লক্ষ টাকা বাডিয়াছে এবং আলোচা 
বৎসরে এই ছুই শ্রেণীর জিনিষের রপ্ানীর পরিমাণ ফাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১ কোটা ৯০ লক্ষ ৪১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা । এই 
বৎসরে অভ্রের রপ্থানী৪ ৩০ লক্গ টাকা কমির়। ৯৮ লঞ্চ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । অন্যান্ত জিনিবের নধো এই বৎসরে তামাক, 
তৈল, সাবান, ফল ও সবভী, কাগজ, লৌহ নিম্মিত জিনিষ ও 
শিমুল তুলার রপ্তানী বুদ্ধি পাইয়া । কিন্তু পশগী জিনিব, তুলা 
মসল্লা, চিনি, খোল, জুতা, সার, সোর।, রঞ্জন দ্রব্য, দড়ি প্রভৃতি 
জিনিষের রপ্তানী কমিয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা হইতে সমষ্টিগত 
ভাবে সমস্ত জিনিষের রপ্ানী হান পাইয়াছে ৮ কোটা ১১ টাকা । 

আলোচ্য বসরে ভারতবধের বিভিন্ন বন্দরের সহিত বাঙ্গলা 
দেশের বিভিন্ন পণাদ্রব্যের যে আদান প্রদান হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে, এই বৎসরে বাঙ্গলায় বোম্বাই, করাচী ও উড়িষ্যার 
বন্দর হইতে আমদানী বাড়িয়াছে-_কিন্তু মাদ্রাজ হইতে আমদানী 
হাস পাইয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখ। যায় যে আলোচ্য 
বৎসরে বাঙ্গলা হইতে বোশ্বাইয়ে রপ্তানী প্রায় সমানই আছে-_ 
কিন্ত মাদ্রাজে. রপ্তানী কমিয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা হইতে 
করাচীতে রপ্তানী ১০ লক্ষ টাকার মত বুদ্ধি পাইয়াছে। 

১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের উহাই 
মোটামুটি বিবরণ। এস্থলে উল্লেখযোগা যে বাঙ্গলা দেশ হইতে 
খিদেশে এবং ভারতবধের অন্যান্য বন্দরে যে সমস্ত পণ্যদ্রবা রপ্তানী 
হয় তাহার সকল অংশ বাঙ্গলায় উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলার 
পার্শবন্তী আসাম ও অন্যান্য অঞ্চলের অনেক পণাদ্রব্যও কলিকাতা 
ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয় বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলের বন্দরে রপ্তানী হয়। পক্ষান্তরে বাঙ্গল! দেশে সমুদ্র পথে 
যে সমস্ত পণ্যদ্রবোর আমদানী হয় তাহার সকল অংশ বাঙ্গল! 
দেশে বিক্রয় হয় না। উহার কতকাংশ বাঙ্গলার মধ্য দিয়া 
অপরাপর প্রদেশে রপ্তানী হয়। তবে বাঙ্গলা হইতে রপ্তানী চা, 
অভ্র প্রভৃতি কতিপয় জিনিষ আসাম ও বিহারের সম্পদ হইলেও 
বাঙ্গলায় সমুদ্রপথে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আমদানী হয় তাহার বেশীর 
ভাগই যে বাঙ্গল! দেশে বিক্রয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৮/ইই রা 
০০লকফ ভ্ডিঞিভিজিতেল্ত্র ল্যন্লসনা & 
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স্মরণাতীত কাল হইতে সর্কিত ধনসম্পদ চোরডাকাতের 
ও অগ্ন্যৎপাতের উপদ্রব হইতে নিরাপদে সংরক্ষণ করা মানুষের 
পক্ষে একট! বড় রকম সমস্যা হইয়া আছে । মতি প্রাচীন কালে 
যখন ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাহ তখন 
মানুষ তাহার মূল্যবান ধনসম্পদ মৃ্ডিকাগর্ডে প্রোথিত করিয়া 
রাখিত। কেহ বা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ৫ শক্তিমান আশ্বীয় কি 
প্রতিবেশীর নিকট তাহা গচ্ছিত রাখিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় 
জনসাধারণ অনেক সময়ে প্রতিবেশীর নিকট প্রতারিত হইত এবং 
কোন কোন সময়ে সম্পন্তির €য়ারিশগণ মুন্তিকাগডে প্রোথিত 
সম্পত্তির সন্ধান পাত না। এই বাবস্থার জন্য-_মাটীর অভ্যন্তর 
হইতে পরের টাকা পাইয়া এবং পরকে প্রতারণা করিয়া কত 
ব্যক্তি বড় লোক' হইয়াছে তৎসন্বন্ধে এখনও পল্লী অঞ্চলে অনেক 
জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। 
ব্াঙ্ক ব্যবসার উদ্ভবের ফলে পুথিবীর সকল দেশেই অন্ততঃ 
সহর অঞ্চলে মানুষের এঠ চিরন্তন সমহ্যার পলাংশে সমাধান 
হইযাছে। প্যাঙ্চসমৃত পরের টাকা লইয়া কারবার করে এবং 
এই টাকা নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহ্াদিগকে বিশেবরূপ 
সঙ্তক্তামূলক বিধিলাবস্থা করিতে হয়। কিন্ত ব্াঙ্কসমৃহ মানুষের 
টাকাহ নিরাপদে সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে না। পৃথিবার সব্বত্র 
বঙ পড় বাহ্গসমহ বর্তমানে মান্থুষ্র সপ্ত হীরা-জহরখ। অলঙ্কার" 
পঞ এবং মুলাবান দলীলপতর নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণের দায়ি 
গ্রহণ করে। এজছ্া ব্যাঙ্কসমহকে অতিরিক্ত কিছু বায় করিতে 
হয় শা। কারণ আনানভকারীদের অথ বন্ধাকী ম্বণ, 
কৌোম্পাণীর কাগজ ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বাধা ঠঠর়। উহাদ্গকে 
ছেদ প্রকোছ নিম্মাণ করতঃ হার পাহারার জন্তা যে অথবা 
করিতে হয় তদতিরিক্ কিছু বায় না করিয়াও উহারা সাধারণের 
মূলাপান হীরা জহরৎ ও দলীলপব্র নিরাপদে সংরক্ষণ কারিতে পারে 
এবং এজনা বাঙ্ছের অতিরিক্ত কিছু আর ইরা থাকে । জন- 
সাধারণও ব্যাঙ্ক কতক প্রদত্ত এই সুবিধা সানন্দে গ্রহণ করে। 
কারণ খুলাধান ধনসম্পদ চোর ডাকাত ও অগ্রণাৎপাতের উপদ্রব 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক একটা ব্যাঙ্ক যেরূপ বাবস্থা করিতে 
পারে সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপ বাবস্থা করা অসম্ভব । এই 
ভাবে বাঙ্কের সাহাষা গ্রহণ করার ফলে সাধারণের মূলাবান ধন 
সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকে-_অথচ এজন্য ব্যাঙ্ককে নামমাত্র 
ফি দিলেই চলে। 
সেফ ডিপজিটের ব্যবসা অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ফি লইয়া 
মানুষের সঞ্চিত ধনসম্পদ নিরাপদভাবে সংরক্ষণের ব্যবসা এতদিন 
পধ্স্ত ব্যাঙ্ক সমৃহেরই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে 
প্রত্যেক ব্যধসারই এক একটী বিশেষ অংশ লইয়া স্বতন্ত্র ধরণের 
ব্যবসার পত্তন হইতেছে। ব্যাঙ্ক সমূহ বরাবরই বিলের জামীনে 
টাক! দাদন করিবার বাবদ! চালাইয়া আসিতেছে । কিন্তু বর্তমান 
কালে অনেক দেশেই একমাত্র বিল ভাঙ্গাইবার বাবসা চালাইবার 
জন্য পৃথকভাবে বিল ডিসকাউন্টিং কোম্পানীর উদ্ভব হইয়াছে। 
বাহিরের লোকের অর্থ লইয়া তাহ লাভজনক পন্থায় দাদন করিয়া 
দেওয়াও ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যবসার একটা অঙ্গ । কিন্তু এই কাজের 
জগ্যও বর্তমীনে পৃথক পৃথক ভাবে ইনভেষ্টমেপ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী 
গড়িয়া উঠিতেছে। আধুনিক কালে এই ব্যবসা হইতে 
আবার ফিক্সড ট্রাষ্টের ব্যবসার পত্তন হইয়াছে । পৃথিবীর ট্রাষ্ট 
কোম্পানীসমূহ বর্তমানে যে ধরণের বাবসা চালায় তাহা পূর্ব্বে 
ব্যাঙ্কসমূহ কতৃক পরিচালিত হইত। কিন্তু এখন পৃথিবীর সভ্যদেশ 
মাত্রেই পৃথকভাবে ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । এই সব 
কোম্পানী উহাদের গ্রাহকের পক্ষ হইতে বাড়ীভাড়া আদায়, 
মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা, উইলের প্রবেট গ্রহণ, সম্পত্তির পরি- 


খ 


পাই 


চালন৷ প্রভৃতি সমস্ত কাজ করিয়া দেয় এবং এজন্য একটা নির্দিষ্ট 
হারে ফি গ্রহণ করিয়া থাকে । কথা হইতে পারে যে ব্যাঙ্ক 
যখন এই সব কাজের অধিকাংশের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন এই 
ধরণের বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কি? 
ইহার উত্তর এই যে কোন একটা বাবস। প্রতিষ্ঠান যদি বহু প্রকার 
কাজের দায়িত্ গ্রহণ করে তাহা হঈলে উহার পক্ষে সকল প্রকার 
কাজ সুষ্ঠভাবে পারিচালনা করা সম্ভবপর না হঈতে পারে। 
পক্ষান্তরে এক একটা বিশেষ শ্রেণীর কাজ যদি এক এক শ্রেণীর 
বাবস। প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত হয় তাহা হইলে এই কাজ অধিকতর 
সুষ্ঠভাবে এবং গ্রাহকদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অর্থব্যয়ে নিষ্পন্ন 
হঈতে পারে। দৃষ্টান্ত ্বরূপ ইংলগ্ডের বিল ডিসকাউন্টিং কোম্পানী- 
গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব কোম্পানী 
একমাত্র বিল ডিসকাউট্টিংয়ের বাবসা লইয়া নিয়োজিত 
বহিরাছে | উতারা আঞওজলঙঙ্গ বিল গ্রহীতার আথিক ন্বচ্ছলতা, 
চরিত্র ঈত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্র্ 
করিয়া একপভাবে টাকা দাদন করিতে পারে যাহা খুব কম 
বাঙ্কের পঞ্গেট সম্ভবপর | এজন্বা এই সব কোম্পানী গ্রাহকগণকেও 
আপিকতর স্টবিধা প্রদান করিভে পারে। ব্যাঙ্কসমূহের ৪ উহ্াতে 
সুবিধা । কারণ কোন কারণে ধিল অনাদায়ী হইয়া পড়িলে 
এজন্য ব্যান্থকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না এবং বাহা কিছু ক্ষতি হয় 
তাহা ডিসকাউন্ট কোম্পানীর ঘাড়ে পড়িয়া থাকে। 
সেফ ডিপঞিটের বাধসীণ্ড বন্থমানে পৃথক াবে গগিত কোম্পানীর 
নারফতে পরিচালিত ভইতেছে । এই একটি মাত্র বাবসায়ে লিপ্কু 
থাকার দরুণ সেফ ডিপজ্টি কোম্পানী সমৃহ উহার শ্রাহকদিগকে 
অধিকতর সুবিধা সুযোগ প্রদান করিতে সমথ হইতেছে । 
দষ্টান্থপলাপ যাহারা ব্যাঙ্কে নিজেদের সুলাবান পনসম্পর্ডি গচ্ছিত 
রাখেন তাহাদের পক্ষে ছুটির দিনে € রবিপারে এই সব সম্পন্তির 
কতকাংশ গ্রহণ বা নুতন কিছু জমা দেওয়ার সুপিধা থাকে না। 
কিঞ্ধ সেফ ডিপজিট কোম্পানী সমূহ সাধারণতঃ ছুটির দিনে ও 
রবিবারেও উহার গ্রাহক্গণকে সমস্ত প্রকার সুবিধা দিয়। থাকে। 
ভারতবষে সেফ ডিপজিটের ব্যবসার বয়স বেশী হয় নাই । 
কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মাধাই বোম্বাইয়ে এই বাবসা বেশ 
জনপ্রিয় হইয়াছে এবং সেখানে কয়েকটি সেফ ডিপডিট কোম্পানী 
লাশ্জনকভাবে ব্যবসা চালাইতেছে । কলিকীতাতেও অল্গদিন 
হইল এই বাবসার গোড়াপত্তন হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে মেসাস 
অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোং লি; র পরিচালনাধীনে সম্প্রতি 
কালকাটা সেফ ডিপজিট কোং নামে যে একটি কোম্পানী 
কাধ্যারম্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই কোম্পানী ১০২ এ, ক্লাইভ স্্ীটে চৌমাথার উপর বাধসাবহুল 
স্থানে একটি ৫ তলা ইমারত প্রস্তুত করিয়া ধনসম্পদ নিরাপদে 
সংরক্ষণের জন্ত উহার নিয়দেশে একটি ছুর্ভেগ্য প্রকোষ্ঠ নিশ্মাণ 
করিয়াছে । প্রকোষ্ঠটি মুত্তিকাগর্ডে অবাস্থৃত। উক্ত প্রকোষ্টের 
চতুদ্দিকের দেয়াল এবং উহার ছাত ও ভিত্তি এরূপভাবে নিশ্মিত 
হইয়াছে যে চোর ডাকাতের পক্ষে শত চেষ্টা সত্বেও উহাতে প্রবেশ 
করা অসম্ভব। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ দ্বারটি ভারী ইস্পাত দ্বারা 
নিশ্মিত এবং উহার ওজন প্রায় আড়াই শত মণ। হাতুড়ী, অক্সি- 
এসেটিলিন_-এমন কি বিক্ষোরক দ্রবোর সাহায্যও উহা! বাহিরের 
লোকের পক্ষে খোলা সম্ভবপর নহে। এই প্রকোষ্ঠের অভান্তরে 
দেয়ালের ভিতর গীথিয়া বহু সংখ্যক ইস্পাত নিম্মিত সিন্ধৃক 
স্থাপিত হইয়াছে। এই সব' সিদ্কৃকেরও তালা এরূপ ভাবে নিন্মিত 
যে বিশেষ ধরণের চাবি ছাড়া উহা কাহারও পক্ষে খোলা সম্ভবপর 
নহে। প্রকোষ্ঠটি দিনরাত্র পাহারা দিবার জন্যও উপযুক্তরূপ বিধি- 
(৩৫৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য ) 


রাত 
এ২৪দা্মত্জাভ বাতের ভ্াান্িনেল দককাদলল 


( কে, এন, দালাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ): 





চাষীখাতক আইন পাশ হওয়ার পর হইতে পল্লী অঞ্চলে 
কষিখণের ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে । সম্প্রদায় 
হিসাবে মহাজনদের তিরোধান ঘটিতেছে। নৃতন মহাজনী 
আইনের ফলে মহাজনী প্রথা তথা পল্লী অঞ্চলে কৃষিঝণ প্রদান 
ব্যবস্থার শেষ সমাধি রচিত হইবে ৷ বায়সাধা হইলেও সময়োচিত 
টাকা ধার পাওয়ার পক্ষে এপর্ান্ত মহাজনগণই কৃষকদের প্রধান 
অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন । একথা স্বীকাধ্য যে ফসল বপন, মাঁড়ান 
এবং বিক্রয়ের সময়ে তাহারা প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিয়া 
কৃষকদিগকে তাহাদের কাণ্যে সহায়তা করিয়াছেন। স্বুদের হার 
অত্যধিক চড়া হওয়ায় কখনও কখনও উহার কুফলও যে কিছু 
না দেখা গিয়াছে তাহা নয়। কন্ বিপদের সময় একমাত্র 
মহাঁজনদের সহায়তাই যে কুষকদিগকে রক্ষা করিয়াছে ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে । এখন সমস্তা হইতেছে--এই আইনের 
কবলে পড়িয়া মহাজন সম্প্রদায় নিশ্চিহু হইয়া গেলে তাহাদের 
স্থান পূরণ করিবে কে? পল্লীঅঞ্চলের সঞ্চিত অর্থ কোন পথে 
ধাবিত হইবে ? কি উপায়েই বা কষকদিগকে সাময়িক ঝণদানের 
ব্যবসা অটুট থাকিবে? কালের গতি বিশ্লেষণে সাধারণত? এই 
সমস্ত প্রশ্নই মনে জাগে। 

“সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য দাদন”-_কমাশিয়েল ব্যাঙ্কের 
এই মূলনীতি অব্যাহত রাখিয়া! ব্যাঙ্ক সমূহ কৃষক সম্প্রদায়ের 
উপকারার্থে কি ভাবে পল্লী অঞ্চলে মূলধন সরবরাহ করিতে পারে 
বর্তমানে তাহাই অল্প কথায় আলোচনা করিব । 

পল্লী অঞ্চলে দাদনী কারবার সম্কুচিত হওয়ায় সহরাঞ্চলে 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা অতাধিক বাড়িয়! চলিয়াছে। ইহার কারণ খুব 
স্স্পষ্ট। পল্লী অঞ্চলের অধিধাসী বেশীর ভাগই কৰক এবং 
পললীসমূহে অর্থ বিনিয়োগ করিলে তাহা পরিশেষে কৃষকদের 
হাতেই যাইবে এবং ধণ-সালিশী আইন বা মহাঁজনী আইনের 
আমলে পড়িবে । ইহার কলেই পল্লী অঞ্চলের দাদনযোগা অর্থ 
সহরে আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে এবং এক একটী সহরে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাঙ্কের স্থষ্টি হইতেছে । দেশের পরিবন্তিত 
অবস্থাই একমাত্র ইহার জন্া দায়ী। ব্যাঙ্কের সংখ্যা বুদ্ধির ফলে 
তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইঝাছে এবং ইহার পরিণতি হিসাবে 
আমানতী টাকার উপর চড়া সুদ, ব্যাঙ্কের ক্রমবদ্ধমান ব্যয় প্রভৃতি 
কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর চিহু দেখা দিয়াছে । এই অবস্থার ফলে 
মফঃস্বলের মাঝারী এবং কুটার শিল্পসমূহের বৃহত্তর স্বার্থ অবজ্ঞাত 
হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
অভাব বশতঃ এই শিল্পসমূহ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত 
হইয়াছে । মফঃস্বলের ব্যাঙ্কসমূহ এই দিকে নজর দিলে এই 
মরণোম্মুখ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পুনজ্জী্বন লাভ করিবে এবং ইহাতে 
আমাদের প্রকৃত জাতীয় উন্নতির পথও কতকটা৷ স্থগম হইতে 
পারে। রা 

বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গতি খুবই কম। মফস্বল 
অঞ্চলে ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির সংস্থান ততোধিক সীমাবদ্ধ। কাঁজেই 

. এই শিল্পসমূহের উন্নতি সাধনে ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান সমস্থা ঈীড়ায় 


প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। এই ছুইটী বিভিন্ন পরস্পর 
বিরোধী সমস্তার সামপ্স্ত করিয়া কিরূপে একটা কাধ্যকরী পন্থায় 
উপনীত হওয়া যায়? বহিরাঞ্চল হইতে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে এই 
ব্যাঙ্কসমূহের উপর যদি বিধিনিষেধ অপিত হয় তবে কৃষি- 
খাণের একট! ম্ুুবাবস্থ| করিতে হইলে এই ব্যাঙ্কসমূহের জন্য 
উপযুক্ত অর্থ সংস্থানের পথ দেখিতেই হইবে । আমাদের প্রস্তাব 
এই যে সহরের আপেগকত বৃহৎ ব্যাঙ্কসমহ অল্প স্বদে মফঃম্মলের 
দুর ব্যাহ্কগুলিকে টাকা ধার দিবে। এই সমস্ত ক্ষ্রাকার ব্যান্ক- 
গুলিকে রিজাত বা।ঙ্কের সহিত পরোক্ষভাবে যুক্ত করিতে হইলে 
তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কর্তব্য তাহাদের সাহাযোর দ্বারা 
যাহাতে ইহা কাযাকরী হইতে পারে এরূপ একটী প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করা । 

এই প্রস্তাবটা ফলপ্রস্থ করিয়া তুলিতে হইলে গুদামস্থিত 
মালের জামীনে দাঁদন প্রথা মফঃম্বলাঞ্চলে প্রবন্তিত করিয়া ইহা 
বিশেষভাবে জনপ্রিয় করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে । 

এই 'প্রথায় কিবীপ কার্যানীতি অধলম্থিত হইবে তাহার 
আলোচনা করা যাউক। ব্যাঙ্কসমূহ গুদাম ভাড়া করিবে এবং 
গুদামসমূহ খাগ্ভশস্য এবং অর্থকরা পণ্যাদ্ি মজুদ রাখার মত 
উপযুক্ত করিতে হইবে । গুদামসমূহ বাঙ্ক হইতে নিকটে থাকা 
আবশ্বাক। ইহাতে পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাপারে ব্যাঙ্কর 
সুবিধা হইবে । গুদাম বীমা করা হইবে এবং বীমার বার়ভাঁর 
খরিদ্দারগণ বহন করিবে । প্রতি গুদামের জন্য একজন কেরাণী 
কিংবা একজন দারোয়ান নিথুক্ত থাকিবে । তাহার কর্তব। হইবে 
গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং টাকা পরিশোধের পরিবর্তে যে 
মাল মজুদ কিংবা খালাস হইবে তাহার হিসাব রাখা । মালের 
উপর কি পরিমাণ টাকা দেওয়া যায় এরূপ হিসাবাদি অবশ্য 
রাখিতে হইবে । এই বাবস্থায় কষকও আশাতীত ভাবে উপকৃত 
হইবে। পক্লী অঞ্চলে কৃষকের আরের একটা অংশ মধ্যব্যবসায়ী- 
দের কুক্ষিগত হইয়া থাকে । উৎপন্ন পণ্যের অল্পতা এবং রৌদ্র 
বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন শস্যাদি রক্ষা করার মত নিরাপদ জায়গার 
অভাব বশতঃ দরিদ্র কষকগণ এই সমস্ত মধাব্যবসায়ীর নিকট 
তাহাদের কষ্টাঞ্জিত পণ্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 
ইহার দরুণ উচ্চতর মূল্যের জন্য অপেক্ষা করা তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব হইয়া দাড়ায় এবং অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে তাহারা 
পণ্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্কের গুদামে এই সমস্ত 
শস্তাদি মজুদ রাখার সুবিধা হইলে অপেক্ষা করার মত ক্ষমতা 
বৃদ্ধির ফলে শস্তাদির নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে 
পারে এবং উচ্চমূল্য লাভে সমর্থ হইবে। মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
অপেক্ষা করিয়। মধ্যবাবসায়ীর সান্নিধ্য হইতে তাহারা কতকটা 
দুরে থাকিতে পারে। ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার 
পরিবর্তে তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের এই সমস্ত গুদামের উপর 
বিশেষ অধিকার (1457) এবং স্বার্থ থাকিবে। 

এই দাদন ব্যবস্থার সকল বহুবিধ। সহজে বিক্রয়যোগ্য 
যথোপযুক্ত পণ্য জামীন থাকার দরুণ এই প্রকার দাদন খুবই 
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নিরাপদ। ইহাতে কৃষক উপযুক্ত মূল্য লাত করে, শন্াদিও 
সুবিধাজনক উপায়ে বিক্রয় হয় এবং ব্যাঙ্কেরও ব্যয়ের পরিমাণ 
বিশেষ হাস পাইয়া থাকে। বাঙ্গলা এখনও প্রধানত £ কৃষি প্রধান 
প্রদেশ-_-অল্প ঝুঁকিতে অথচ উপযুক্ত লাভে এইরূপ দাদনের যথেষ্ট 
সুযোগ রহিয়াছে । 

এই সম্পর্কে স্যার জেম্স টেলারের একটি ইস্তাহার 
উল্লেখযোগ্য । ইহাতে স্যার জেম্স্‌ কৃষিবিল ডিস্কাউন্ট করিয়া 
ক্ষিকাধ্যের জন্য সাময়িক অর্থ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার 
প্রতি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য একটি 
কৃষিধণ বিভাগ রিজা ব্যাঙ্কের অন্থুভূঞ্তি করা হইয়াছে । কৃষি-পণ্য 
বিক্রয়ে কৃষকের সহায়তাকল্লে দ্ু অথবা ততোধিক শ্বাক্ষরঘুক্ত 
কৃষিবিল ক্রয়, বিক্রয় অথবা রি-ডিস্কাউণ্ট করিবার অপিকার রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিজন্য কর! হইয়াছে । এই বিল ক্র কিন্বা ডিস্কাউন্টের 
তারিখ হইতে ৯ মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য হওয়া চাই এবং বিলে 
যে স্বাক্ষর থাকিবে তাহার একটি তালিকাভুক্ত কিংবা প্রাদেশিক 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হইতে হইবে । এই ব্যবস্থা কাধাকরী 
করিতে স্যার জেম্স মহাজন সম্প্রদায়কেও ইহার অগ্ঠতুক্ত করিতে 
প্রয়াস পাইয়াতছন । নমহাাঁজনগণ কৃষিপণ্যের জামীনে কৃষকগণকে 
বিল (9111) করিয়া টাকা ধার দিবে এবং এ বিল্‌ কোন 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গান যাইবে । তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্ক 
সমৃহও রিজা ব্যাঙ্ক হইতে এই সমস্ত বিল রিডিস্কাউণ্ট করিতে 
পারিবে । এই প্রথা জনপ্রিয় করিধার উদ্দেশ্যে স্যার জেম্সের 
মত এহ যে মহাজন তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্ক অপেক্ষা শতকরা দুই 
টাকার বেশী শ্ুদ দাবী না করিলে রিজার্ভ ধাঙ্ক এই সমস্ত বিল 
ডিস্কাউণ্ট করিতে কিংবা ইহাদের জামীনে ধার দিতে তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক সমূহকে শতকরা এক টাকা হিসাবে রিবেট দিবে । এই 
প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাহি যে রিজা বাঙ্ক যে সমস্ত কৃষিবিল 
ক্রয় করিবে তাহার 'একট। নিদ্দিষ্ট পরিমাণ থাক! উচিত। পল্পী 
অঞ্চলের মূলধন এবং কৃষিধণ ব্যবস্থার রিজাঙ ব্যাঙ্কে আমরা 
অলস দর্শক হিসাবে দেখিতে চাই না। এই বাপারে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক হইতে কাধাকরী সহায়তার একটি স্তৃম্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাই । 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিংবা রিজাভ ব্যাঙ্কের নিজন্ব গুদাম প্রতিষ্ঠার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদামের 
সাহাযো বিল (81]] ) জনপ্রিয় করা এবং কৃষিবিলের প্রচার বুদ্ধি 
করা যাইতে পারে । যে পধান্ত এ ধরণের গুদাম প্রতিষ্ঠিত না হয় 
সে পধাস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই গুদামজাত মালের 
জামিনে টাকা নিয়োজিত করিয়া মফঃম্বল অঞ্চলে কৃষি বিল ক্রয় 
বিক্রয়ের একটা ধারা স্থষ্টি করিতে পারে। মফঃম্বলে স্থাপিত 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখা ও অন্যান্য ছোট ব্যাঙ্কগুলির মারফতে 
এ কাজ চালান যাইতে পারে। তবে কৃষি বিল ক্রয় বিক্রয়ের 
কাজে তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে রিজার্ড ব্যাঙ্কের কাধ্যকরী 
সহায়তা প্রয়োজন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সে সহায়তা করিতে প্রস্তুত 
হইতে হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি গুদামজাত বিক্রয়যোগা পণ্যের 
বিলের উপর দরকার মত অর্থ গ্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহ ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির সহিত সহ- 
যোগিতার বন্ধন স্থাপন করিয়া উপরোক্ত বিষয়ে অগ্রবর্তী হইতে 
পারে। আর তাহ! যদি করা হয় তবে এদেশে সময় মত কৃষক 
দিগকে উপযুক্ত পরিমাণ খণ প্রদান সম্বন্ধে একটি বড় অন্থুবিধাই 
দূরীভূত হইবে । এ বিষয়ে প্রকৃত সুযোগ বাড়াইবার জন্য সমবায় 
ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদত্ত স্ববিধার অনুরূপভাবে 
তালিকাভুক্ত ব্যাস্কগুলিকেও স্বল্প মূল্যের ষ্ট্যাম্পে চুক্তি করিবার এবং 
সহজে দাবীর টাকা আদায় করিয়া লওয়ার সুবিধা দেওয়া 
প্রয়োজন । 


আর্থিক 


জগ্গহু 


( সেচ ভিপজিটের ব্যবসা ) 

বাবস্থা করা হইয়াছে । সাধারণের গচ্ছিত ধনসম্পদ নিরাপদে 
সংরক্ষণের জন্য এই প্রকোষ্ঠ নিশ্মীণে অন্যান্য যত প্রকার সতর্কতা 
অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসস্তব | জন- 
সাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নামমাত্র 
ফি দিয়া এই প্রকোষ্গের অভ্যন্তরস্থ লৌহ সিঙ্ধুকে নিজেদের মূল্যবান 
ধনসম্পন্তি গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন এবং আফিস খোলার দিনে 
৯॥ টা হইতে ৬টার মধ্যে, শনিবারে ৯॥টা হইতে ২॥টার মধো এবং 
রবিবারে ১০1 হইতে ১২টার মধ্যে যে কোন সময়ে স্বয়ং অথবা 
ভারপ্রাপ্ প্রতিনিধির মারফতে এই প্রকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ 
করতঃ নিজেদের চিন্তিত সিদ্ধুকে ধনসম্পন্তি গচ্ছিত রাখিতে এবং 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উহা! হইতে উঠাইয়া আনিতে পরিবেন। 
আশা করা যায় যে জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ 
শন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোম্পানীর প্রদন্ত 
এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন । 

সেফ ডিপজিটের কাঙকগ্তরদীদের দেশে নৃতন এবং এই ব্যবসা 
সম্বন্ধে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নাই । এই জন্যই আমর। এইট 
সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভীবে আলোচনা করিলাম । যাহারা এই 
বিষয়ে আগ্রহ্াদ্বিতঠ ভীহার। স্বয়ং ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট 
কোম্পানীর এই বিষয়ক বিধিব্যবস্থা দেখিয়া আসিতে পারেন। 
বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক সহরেই এই ব্যবসার সুযোগ সুবিধা 
রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 








বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের প্রতি সব্বসাধারণের বিশ্বাস 
এই ব্যাঙ্ক সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। 


৬:০০ 


হেড অফিস কুস্তি 


বিদেশী বিনিময় ব্যবসায় সহ ব্যাঞ্চ সংক্রান্ত সকল প্রকার 
ব্যবসায়ের আধুনিক স্থবিধা স্থুযোগের ব্যবস্থাদি আছে। 


কলিকাতা (১০, ক্লাইভ সীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাদপুর, 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 


৯৩ 


স্থাপিত 2 ৯৯২২, 


ভৈরববাজার, গৌহা্টী, ডিক্রগড়, 
জোড়হাট, ভিনসুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। 


লগ্ন ব্যাঙ্কার্স: বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কার্স : গ্যারা ণ্ট ট্রা৪ কোং অব নিউ ইয়র্ক 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর_ত্ডাঞ্ঠ এস 5 ভ্রিগ দত্ত এম-এ, 


পি-এইচ-ডি (ইকন ) লগ্ন, ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল। 
/০০০০০০০ 


আরেক ভুলিস্মান্র আন্বন্াঞ্খম্বল্লর 
2222৯458555 


বেতার সহযোগে পল্লীউন্নয়ন 

নিখিল ভারত বেতার বিভাগের উদ্যোগে আগামী ১লা জুলাই হইতে 
যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে বেতার সহযোগে পল্লী উন্নয়ন মূলক বিবিধ 
কাধ্যস্থচী প্রবত্তিত হইবে । পল্লী উন্নয়ন কাধ্য পরিচালনার উদ্দেশ্টে যুক্ত- 
প্রদেশ সরকার নিখিল ভারত রেডিও বিভাগের সহযোগিতায় ১৭ হইতে 
৮* মাইল দুরবস্তী ৫০টি বিভিন্ন পল্লীতে বেতার যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। 
যুক্তপ্রদেশ সরকার উহার খরচ বহন করিবেন) কিন্তু কাধ্যস্থচী 
পরিচালিত করিবার দায়িত্ব রেডিও বিভাগের উপর অপিত হইয়াছে । 


বাঙ্গালী যুবকদের কর্মসংস্থান 


বাঙলা সরকারের “এগপ্রয়মেণ্ট এডভাইসর” সম্প্রতি এক বুলেটিনে 
বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহে বাঙ্গালী ঘুবকদের কর্মশিয়োগ বিষয়ে আলোচনা 
এ বুলেটিনে প্রকাশ খ্ঞশ বর্তমানে যে ২৮টি 
লোকের সংখা প্রায় ৩১ 
জন্‌ বার্গালী, অবশিষ্ট 


করিয়াছেন। 
কাপড়ের কল চলিতেছে তাহাতে কণ্মনিযুক্ত 
হাজার এবং উহার মধ্যে ১৮ হাজার ৫০5 
সকলেই  অবাঙ্গালী। অথা২ এ প্রদেশের কাপড়ে কলের বন্তমান 
কশ্ম নিযুক্ত লোকদের মধ্যে শতকণী অন্যুন ৪০ জনই ভিন্ন 
প্রদেশ ও ভিন্ন দেশের লোক। বিভিগ্ন কাপড়ের কলের মালিকগণ বার্গালী 
যুবক্দিগের নিয়োগের প্রতি আগরহশাল খাকিলেও বাঙ্গাণী যুবকদের দিক 
হইতে কাপড়ের কলের চাকুরী গহণে তেমন কোন আগহ দেখা যায় নাই। 
বড়ই স্বখের বিষম যে অধুনা এ দিক দিয়। যুবকদের দুষ্টিভিণ পাবণ্তন 
দেখা গিয়াছে । কাপড়ের কলের কাজ মোটাখুটি পাচতাগে বিভক্ত যথ। 5 
সাধারণ আফিম বিডাগ, কাটুনি বিভাগ, বয়ন পিঠাগ, রং এ ধোলাই বিভাগ 
এবং ইঞ্চসিনিয়ারিং বিভাগ । লাপারণ আফিসের কম্মচারীদের অধিকাশই 
কেরাণী আর তাহাদের মধো শতকরা ৯০ জনই বাগালী | কাটুনি বিভাগে 
স্পিনিং মাষ্টার ও এসিষ্ট্যাপ্ট মাষ্টারদের শতকরা ৩০ জন, সুপারভাইজরদের 
শতকরা ২৫ দন ও কারিকরদের মধ্যে শতকরা ৫ জন অ-বারালী। বয়ন, 
রং এব ধোলাই বিভাগের অবস্থা ইভার অনুঝপ। সুদক্ষ কারিগরেরা 
মাসিক ২০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা পায়। স্থপারভাইরদের 
পদে উন্নীত হইলে মানিক মাহিয়ানা দেডশত টাকা পয্যস্ত হয়। মাষ্টীর 
ও এসিষ্ট্যাপ্ট মাষ্টারেরা ৭৫ টাকা হইতে ৩৫০ টাক। পযাস্ত বেতন পায়। 
বিভাগীয় ও বড় কশ্মচারীদের বেতন মানিক ১ হাজার টাকা পধ্যস্ত হয়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী মিশ্ীষ্ট অবাঙ্গালী। 
". ইহার] মাসে ২০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পধান্ত উপাঙ্জম করিয়া থাকে। 
কাপড়ের কলে সাধারণ কারিগর তিসাবে প্রবেশ করিতে কোনও শিক্ষা 


চি ভিগ্পুল্লা স্ত্ভান্ন ব্যাক হিলও 





শুক £ 
শরগ্রযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
হেড. অফিস ব্রাঞ্চ 
আখাউড়। এ,বি,আর আগরতলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, শ্রীমঙ্গল, 
মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দি, তেজপুর 
করিমগ্ড, ঢাকা কুঠি, হবিজ, 
নেত্রকোণ।, শিলচর । 


কলিকাত৷ ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল] হ্য়াছে। 
সাব, ব্রাঞ্চ :_সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবং ডিভিডেও 
| দেওয়া হইতেছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 









প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ট্রেনিং আবশ্তক হয় না। বিনা বেতনে বা আংশিক বেতনে 
শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রবেশ করিয়া কাজ শিখিতে হয় এবং কল চালানে! 
বাবিভিন্ন বিভাগে কাধো কিছু অভিজ্ঞতা হইলে ইহাদিগকে স্থায়ীভাবে 
কাজে ভস্তি করা হয়। স্থপারভাইজার, মাষ্টার, এসিষ্্যা্ট মাষ্টার ফোরম্যান 
প্রভৃতির কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং আবশ্তক | বয়ন শিল্প সংক্রান্ত 
শিক্ষা বাঙ্গলা দেশে প্রীরামপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট টেক্নিক্যাল ইনস্টিটিউটে লাভ 
করা যায়। বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলী ইনষ্টিটিউটে চারি বৎসরে 
শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ধোলাই ও রং সম্বন্ধে বরোদা কলাভবন টেকনিকেল 
ইনষ্টিটিউটে শিক্ষা লাভ করাযায়। বয়ন শিল্প সঞ্চন্ধে মাঞ্চেষ্টার মিউনিমিপ্যাল 
কলেজ অব. টেক্লোলজীতে আধুনিকতম ও সর্বোধক্ক্ট ধরণের শিক্ষা লাভ 


বাঙ্গলার ক্ষয়িষুঃ হিন্দুজাতি 
স্ব্গীয় শ্ঞার আশ্তুতাষ মুখোপাপায়ের জন্মবাধিকী উপলক্ষে সম্প্রতি 
কলিকাতার আশুতোধ হলে অন্রঙ্টিত এক সভায় বন্ডতা প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকমল 
মুখাজ্চি বাঙ্গলার শয়িক হিন্দুগজাতির অবস্থা বণনা করেন । ডাঃ মুখা্জি 
ঠিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। যে, গত ৫* বংসরে হিন্দুর জনসংখা। বাড়িয়া 


করা যায়। 


শতকরা ২১ এবং পশম বঙ্গে মুদপমানের সংখা। বাডিরাছে শতকরা ৫৯ । 
পূর্ধাবঙ্গে মুসলমানের মংখা। ছিল হাজার করা ৬৪০। বঞ্কমানে এ সংখা। 
দাড়াইয়াছে ৭১০ | ডঃ মুখাচ্িন মতে আগামী ৫5 বংসরের মনো পৃক্ধবঙ্গের 
প্রতোক গ্রামে প্রতি ১৭ জনের ধো ৮ অন হইবে মুখণমাণ। এবং কাকী 
ছঠজনের একজন হইবে তপশাল ই এবং মাত একজন হইবে ভচ্চবর্ণের 
হিন্ু। সমগ্র বার্গণার হিসাবে প্রতি ২৭ জন বাঙ্গাপর এলো ১৬ জন ইন্তবে 
মুসলমান, ৩ জন তপশীপইক্ত এবং মাত্র ১ জন হইবে বণ ভিনু। 
নৃতন বাম। আইন 

ইত্ডিরান ইন্সিওবেস ইনইটিউটের প্রেমিডেট মিঃ এসপি রায় নৃতন বামা 
আইন সম্পকে নিঞ়োঞ বিবৃতি প্রচার করিরাছেন :--১লা জুলাই হইতে 
শুতন বাঁমা আইনটি কীযাকরীাবে বলবৎ হইয়াছে । এই নৃতন আইন 
প্রবন্তিত হওয়ার স্গে ভারতীয় বীমা ব্যবধায় ক্ষেত্রে এক পৃতন অধায়ের সুচনা 
ভইল। দেশের ধিভিন্ন বীমা কোম্পানী মনোযোগের সঠিত এই অত্যাবশ্াকীয় 
আইনের বিধানগুলি পাঠ করিয়াছেন পন্দেহ নাই। কিন্ত নৃতন আইনে 
বামাকারীদিগকে যে সকল স্ুবিবা প্রদান করা হইয়াছে তাহ] এদেশের তিন 
শত কোটি টাক। বীমার পরিমাণ বীমার যে দশ লক্ষের অধিক বীমাকারী 
রহিয়াছে তাহা তাহাদের জানা দরকার । এরূপ ধরণের কয়েকটি সুবিধার 
কথা নিয়ে বিবৃত হইল :--(ক) নূতন আইন প্রবপ্তনের সময় হইতে অর্থাৎ 
১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের মধ্যে প্রতোক কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকের! 
মোট ডিরেক্টর সংখ্যার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ নিব্বাচন করিতে অধিকারী 
হইবেন (খ) এখন হইতে বীমাকারীরা যে কোন ব্যক্তিকে দাবীর টাকার 
গ্রহীতা মনোনয়ন করিতে পারিবেন। বীমার মিয়াদ উত্ভীণ হওয়ার 
পূর্বেব বীমাকারীর ম্বতা হইলে উক্ত মনোনীত বাক্তির পক্ষে বীমার টাকা 
পাইতে কোন ওয়ারিশান সম্পকিত সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না (গ) 
বীমাকারী যথাসময়ে রত বীমার প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে উক্ত বীমা! 
সম্পর্কে মতামত জানাইবার জন্য কোম্পানী তিন মাসের মধ্যে বীমাকারীকে 
নোটিশ দিতে বাধা থাকিবে । (ঘ) পলিসি অস্ততঃ তিন বৎসর চলিবার পর 
যদি প্রিমিয়াম বাকী পড়ে তবে আপনা হইতেই উহা পেড-আপ. হইয়া যাইবে, 
অথবা স্বতঃচালিত পদ্ধতিতে উহাকে চালু রাখিতে হইবে । বীমাকারীদের 
পক্ষে নূতন আইনের ৪১ ধারাটিও জানা দরকার। উক্ত ধারায় রিবেট 
গ্রহণ দণ্ডনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে । কেহ প্রিষিয়ামের রিবেট গ্রহণ করিলে 
তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। 


১৭ই জুলাই, ১৯৩৯ ] 


নৃতন বীমা! আইন সন্দ্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিবার 
জন্য ইত্ডিয়ান ইক্ষিওরেন্দ ইনটিটিউট একটি সংবাদ সরবরাহ বিভাগ 
খুলিয়াছেন। উত্ত বিভাগে অন্থুস্ধান করিলে যে কেহ প্রয়াজনীয় বিষয় 


জানিতে পারিষেন। 
আগামী আদমনুমারী 


আগামী ১৯৪১ সালে যে আদমন্থমারীর রিপোর্ট প্রস্থত করা হইবে 
বর্তমানে তাহার উদ্যোগ আয়োজন বেশ জোরে চলিয়াছে। কেন্রিয় বাবস্থা 
পরিষদের সিমলা অধিবেশনেই আদমস্থমারী সংক্রান্ত আইনের পাণুলিপি 
পেশ করা হইবে। ইতিমধোই উহার খসড়া মতামতের জন্ত প্রাদেশিক 
সরকার সমূহের নিকট প্রেরণ করা হষয়াছে। নিয়লিখিত বাক্তিগণ বিভিন্ন 
প্রদেশের আদমন্থমারী কাধোর ন্বপারিপ্টেণ্ডেষ্ট নিযুক্ত হমাছেন £__ 
মাদ্রাজ মি: ভি এইচ এলুইন; বাঙ্গলা মি: আর এ ডাব: যুক্তপ্রদেশ__ 
মি১ ভগবান সহায়; বিহার _মি: ডব্লিউ জি আচ্চার; মধাপ্রদেশ__মিঃ আর 
রামধেয়ানী ; আসাম-মিঃ কে ডাব্িউ পি তমরার; উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ_মিঃ এইচ টি ল্যা্িক) পিন্ধ-মিঃ আর সি এস বেস। ইহাদের 
প্রায় সকলেই আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে কার্য আরম্ভ করিবেন। 
ভারত সরকারের সেনসাস্‌ কমিশনার মিঃ ইনেটস্‌ আগামী অক্টোবর মাসে 
ছুটি হইতে ফিরিয়া কাধ্যে যোগদান করিবেন । 


নিখিল শারত গ্রামা শিল্প উন্নয়ন সঙ্ঘের (অল্‌ ইণ্ডিয়া ভিলেজ 
ইপ্তাষত্রিজ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ডাঃ জে সি কুমাবাগ্না, সম্প্রতি এক 
বিবৃতিতে বলেন_-ভারতের লোক বর্তমানে যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে কৃষির 
উপর নির্ভরশীল হুইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কিছু সংখাক লোককে কুটার শিল্পের 
দিকে নিয়] যাওয়া ছাড়া সাধারণের আথিক উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। এই 
কথা স্মরণ রাখিয়া নিখিল ভারত শিল্প উন্নয়ন সঙ্ঘ গ্রাম্য শিল্পের প্রসার ও 
উন্নতি বিষয়ে যত্রপর হইয়াছেন। একটি বদ্ধিষুঃ কুটার শিল্প হিসাবে 
এস্বানে হস্তনিশ্মিত কাগজ শিল্লের উল্লেখ করা যাইতে পারে । ওয়ার্দী জিলার 
'ঞি নাঘক স্থানে সে কাগজ নিম্নমানের কেন্দু স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে 
কারিগরেরা ১২০ টাকা মূলধন নিয়া কাজ স্থরু করিয়া প্রতি মাসে ২৫ টাকা 

তি ২০ টাকা পথ্যস্ত রোজগার করিতেছে । 

স্বদেশী বীম! ব্যবসায়কে উৎসাহ প্রদান 

ভারতবর্ষের জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য সহায়তার জন্য বোম্বাই 
গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিছুদিন হইল তাহারা 
এই মন্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে সরকারী কম্মচারীরা 
যে বীমা করিবেন এবং উহাদের ত্বারা যে বীমার কাছ নিয়ন্ত্রিত হইবে সমস্তই 
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(রগ্রুন্ফ 


নন সদৃশ, রবার শৃন্য স্বদেশী কাপড়ে প্রস্ত। ২. 
] ভারতের অত্যধিক বুষ্টি হইতে ইহা! আপনাকে 
] রক্ষা করিবে। ১৯ বৎসর হইল ইহা ভারতের ( 
| শ্রেঠ £ওয়াটারপ্রচ্ফ” বলিয়া পরিগণিত। ভুনা 


চিজ ছাড়ি নোকালে পাওয়। যায়। 


/ 
ৰ বেল ওয়াটারগফ ওয়ার্ক লিঃ 
৭. অফিস্‌ ও কারখানা :__পানিহাটি, 
] ২৪ পরগণা ( কলিকাতা ) 
॥ শো-রুম :-১২নং চৌরজী ও ৮৬নং কলেজ স্্রীট, 
(কলিকাতা) 
শাখা :--৩৭খনং হর্ণবি রোড, বন্বাই। || 
| হল এল এেজলিবে হবেন বেল বল বহুল 


৩ 





পু 


[কব্যাক ও 











1 ভিন্ন ফালট, চাপ, ঝাপসী ও সরল গাছ জন্মিয়া থাকে৷ 


| সংমিশ্রণ বলা চলে । 
২ বোর অভাব দূরীকরণ-__বন্যা-ভূঙ্খলন প্রস্তুতি প্রার্ুতিক ছুর্গতি নিবারণ-_ 








আসর্মিকি ভগ ২০৬৬৯ 
254 ৪485 
দেশী বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রদান করিতে হইবে। যে কোম্পানীর 


ডিরেক্টরদের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয়দের এবং সমস্ত মূলধনের ভিতর 
শতকরা ৭৫ ভাগ মূলধন ভারতীয়দের স্বদেশী বীমা কোম্পানী অর্থে তাহাকেই 
বুঝাইবে । 


জাপানের বস্ত্রশিল্প 

গত ১৯৩৭ সালে জাপানে বন্ধশিল্পের সমূহ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। 
গত ১৯৩৬ সালে জাপানে বস্শিল্পের নিয়োক্ষিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭ 
কোটি ২০ লক্ষ ইয়েন। ১৯৩৭ সালে পুরাতন শিল্প কোম্পানীগুলির কাধ্য 
প্রসারিত হওয়ায় ও কতকগুলি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বন্শিল্পে 
নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ইয়েন দীড়াইয়াছে । 
গত ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে জাপান কটন স্পিনাসঁ এসোসিয়েসনের 
অস্তজি বন্ধ কারখানা সমূহে টাকুর সংখ্যা বাড়িয়া ১ কোটি ২১ লক্ষ ১৬ 
হাজার ৪৫২টি দাড়াইয়াছে । 

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর কোন কোন মহাদেশে 
জাপান হইতে কি পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদান 
করা হইল :-- 


মহাদেশ ৯৩৮ ১৯৩৭ 
( বর্গগজ ) ( বর্গগজ ) 
এসিয়া ১৩৬,৩৯১৪৮,০ ০০ ১৫৪,৯৭,৭৩,০০০ 
আফ্রিকা ৩২,৭৪+৬৬,০ ০ ৩ ৩৪,৮৯,৮৭,৩ ০০ 
দক্ষিণ আমেরিকা ১১৭৬১৩৫১০০৩ ২২,৩৭১,৩৮১০ ০০ 
ইউরোপ ৮১৬৪,৫৮,০০০ ৯১৯৬১১৭১০০০ 
অষ্টেলিয়া ৭,৬৭,১৭,০০০ ৬৮৩)২৩১০০০ 
উত্তর আমেরিকা ৫,১৪,১৬১০০০ ১৯,২৮,৯৬) ০০৩ 
ইক্ষু সংক্রান্ত গবেষণার ব্যয় 


ফিলিপাইনের শর্করা শিল্প সম্বন্ধে মি: চন্্র প্রকাশ গুপু সম্প্রতি একটি 
পৃশ্তক প্রকাশ করিয়াছেন । এ পুস্তকের একস্থানে মিঃ গ্রপ্র দেখাইয়াছেন 
যে হাওয়াইয়ে (:3০%/211) ইক্ষু সংক্রান্ত গবেষণার জনয প্রতি একর ইক্ষু 
জমি হিসাবে ১২ টাকা বায় হয়। যাভা এবং জাপানে খরচ হয় ৩ 
টাকা। সেইস্থলে ভারতবর্ধে প্রতি একর ইক্ষ জমি হিসাবে ইক্ষু সংক্রান্ত 
গবেষণার জন্থা বায় হয় মাত্র সোয়া পাচ আনা । 


বাঙ্গলার বনজ সম্পদ 

গত ৩০শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাণরিয়াল মিউজিয়ামের বনজ 
পবা প্রদশনীতে বাঙ্গলায় ফরেষ্ট ইউটিলাইজেসন অফিসার মি: এস চৌধুরী 
বাঙ্গলার বন ও বাঙ্গালীর অগ্্সমস্থা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতা 
করেল। এ বক্তৃতায় ঘি; চৌধুরী বলেন-_বর্তমানে বাঙ্গলায় বনভূমির 
আয়তন ১০ হাজার ৬০০ বর্গ মাইল । তন্মধো খাস বন ৬,৫০০ রক্ষিত বন 
৬৫ এবং অগ্তাম্য বন ৩১৫০ বগ মাইল। রুক্ষ হিসাবে বাঙ্গলার বনভৃমিকে 
সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ১--(১) ওক বন 
(06৮ 1711] 8০:55 ), (২) শালবন (17091100015 7707893 ), (৩) 
গঙ্জনবন (42৮০:27960 স্বন্দরবন (151660121 
1015865 )। সেখানে ওক গাছ 
হিমালয় 
পর্বতের পাদদেশে বাঙ্গলার সব্বপ্রধান বনকেন্ত্র। এই অঞ্চলের 
প্রধান বৃক্ষ শাল বা গজারী, টাপ, টাপালীল, চিলোনী, লম্পাটি, শাজ 
প্রভৃতি। চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ গঙ্জন, জারুল, গৌলীজাম, এবং 
মূলী বাশ প্রভৃতি । স্থন্দর বনের প্রধান বৃক্ষ স্থন্দরী। গেওয়া, গড়ান, 
পশোর প্রভৃতি । ঢাকা ও মেদিনীপুর অঞ্চলের বন শেষোক্ত তিনটি বনের 
বাঙ্গলায় বনসংরক্ষণের উদ্দেশ্বা জনসাধারণের বনজাত 


09905 ), (৪) 
ওকবন হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। 


বনের নিকটবত্তি গ্রামবামীদের গো-পালনের বাবস্থা_বনজ দ্রষোর ব্যবসা 
হইতে সরকারের অর্থাগম | ব্যবসা হিসাবে বন পরিচালনা ব্যক্তিগত অর্থ 
বা মূলধনের সহঙ্জসাধ্য নহে বলিয়াই প্রায় সকল দেশের বন-সম্পত্তির 


স্কাই. 


রর ০ 'পংনক্ষণ ও ৮8-52354252054-82225824-৯3842725. 


হতে সত থাকে । কিন্তু বনজ দ্ধ 
ৃ বাজ্জারে আনা 
কাই সম্পাদিত ই প্রস্তুতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও 
খাকে। বনবিভাগের কর্মচারী বাতীত বাঙলার 
জীবিকা অঞ্জন করিতেছে । 
ইংলগডের মনত রণ 
ও মুত্রা সম্পফ্িত মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ৭ 
আউব্স। প্রাতি আউন্স ৭ পা ৮ শি ৬পেনী দরে 
৯ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালের ৩০শে 
মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি পাউগ্ডের মোট 
হাজার আউন্স । গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিনিময় 
তহবিল ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার আউন্্ ও ব্যান্ক অব্‌ ইংলগ্ডে 
৭ফোটি ৬৮ লক্ষ ৪৪ হাজার আউল্গ স্বর্ণ মজুত ছিল। গত ৩১শে মার্চ 
পথান্ত এরূপ মভুদ স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯০ 
হাজার আউদ্দ ও ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার আউন্স ঠাড়াইয়াছে। 


আন্তঙ্জাতিক রাজনৈতিক গোলযোগের জন্ঠ যে মজুত স্বর্ণ কমিয়া যাইতেছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 


আসামে ভিন্ন দেশী বিষ্যৎ 


আসামে ভিন্ন দেশ হইতে আগত্দিগের বসবাস সমস্যা বিবেচনার জন্য 
আপাম প্রাদেশিক রাষ্্রিয সমিতি যে সাবকমিটি নিযুক্ত করিরাছিলেন, প্রকাশ 
আসাম সরকার লাইন প্রথা সম্পকে উক্ত কমিটির সিদ্ধাপ্ত মোটামুটি গ্রহণ 
করিয়াছেন । পূর্ববস্তী গবণমেন্ট “লাইন প্রথা সম্পর্কে যে কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, বর্তমানে মন্ত্রিমগুলী এ কমিটির রিপোর্ট বাতিল করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস সাব কমিটির শপাবিশ সমূহের মধো অন্যান্য 
বিষয়ের সঙ্গে আসামে ভবিষাতে ভিন্ন দেশীয় লোকের বসতি স্থাপন বন্ধ 
করার বিষয় উলিখিত হইয়াছে । কারণ আসামে অনাবাদী জমির পরিমাণ 
এখন কম। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলের পর যাহার! আসামে আসিয়া 
জমি দখল করিয়াছেন তাহাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
পাট ও ধানের মূল্য সম্পর্কে তদন্ত 
গত বৎসর আগষ্ট মাসে বাল! সরকার বাঙ্গলার পাট ফসল সম্পর্কে ও ধান 
চাউলের মুলা সম্পর্কে তদস্তের জন্থ ছুইটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই 
ছুইটি কমিটি ইতিমধো বাঙ্গলার পাট ও ধাশ্ঠ উৎপাদনকারী জেল! সমূহ পরিভ্রমণ 
করিয়াছেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রমাণ সংগ্রহ করতঃ বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাৎ 
ভাবে তদন্ত করিয়াছেন। বন্ধমানে আইন পরিষদগুলির অপিবেশন চলিতে 
থাকায় কমিটির সদশ্যরা এ দিকে বাস্ত আছেন বলিয়া উপরোক্ত ছুইটি 
কমিটির সভ1 আহ্বান করা সম্ভবপর হইতেছে না। খাহাহউক আশা করা 
যাইতেছে শীঘ্রই উক্ত কমিটি দুইটির সভা বসিবে এবং স্থপারিশ সহ তাহাদের 
 রিপোটও প্রস্থত হইবে। সম্ভবত; আগামী আগষ্ট মাসে এ ছুইটি রিপোর্ট 
বাঙ্গলা সরকারের নিকট পেশ করা হইবে | 


গত ৩১শে াক্চ ইংল: 


র্ণের ঘূল্য জড়ায় 
সেপ্টে্বর প্রকার | 
৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৩ 





নি 
এগ লিলি শক 


| [দিন কতিককা | 
নিজের রর ্্ ্্্ব 


থে হেড অফিস---৯-০ ক্লাইভ ভুলা, কুল্লিক্কাভা। £ টং 
| শাখাসমূহ-_কলেজ ্্ীট, বালীগঞ্জ, খিিরপুর ও বর্ধমান . 
_ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুদ শতকর। ৩২ টাকা, চেকযোগে || 
॥ টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত (1716৭ ণ 

[61991 ) হিসাবে সদ শতকর। 
৩০ হইতে ৫২ টাকা । ] 
॥ অন্থান্থ বিষয় পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন । 
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[১০ই ছুলাই, ১৯৩৯ 
দেশে ছোটখাট শিল্পের গ্রসাবে বিছাতের প্রয়োজনীয়তা কত বেণী তাহা 
নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে 
যেখানেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে সেই স্থানে তেলের কল, 
গেঞী মোজার কল, সিনেমা কোম্পানী, তাতের কারখানা, চাউলের কল, 
বয়নের কারখানা ইত্যাদি ছোট ছোট অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া 
বহু বেকার বাক্তির অন্ন সংস্থানের উপায় হইয়া থাকে । দুঃখের বিষয় যে 
বাঙ্গলা দেশের মফন্বলস্থ সহরগুলিতে বিদ্যৎ সরবরাহের কাজ এখনও কিছুই 
অগ্রসর হয় নাই। বিদ্যুৎ শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, 
দেশের আথিক দুরবস্থা এবং গভর্ণষেন্ট কর্তৃক বিছ্বাতের উপর টাক্স 
নির্ধারণ ইত্যাদি এজন্য দায়ী। যাহা হউক উহা! আনন্দের কথা যে বর্তমানে 
ধীরে ধীরে মফস্বলের সহরগুলিতেও বিছ্যাতের কারখানা স্থাপিত হইতেছে । 
আমরা শুনিয়া ন্বখী হইলাম যে ময়মনসিংহের স্থপ্রসিদ্ধ বাবসায়ী শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী উক্ত জেলার কিশোরগঞ্জ সহরে বিদ্ভাৎ সরবরাহের জন্য 
একটা কারখানা স্থাপনের সঙ্কপ্প করিঘা লাইসেন্সের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট 
আবেদন করিয়াছেন । শীযুক্ত চক্রবর্তী আত্মশক্তির বলে ব্যবসাক্ষেত্রে কৃতিত্ব 
অজ্জন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি বস্বশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া অনেক 
কাপড়ের কলে দায়িত্পূণ পদে কাজ করেন। অতঃপর তিনি একজন চা-কর 
হিসাবে কাষাক্ষেত্রে ব্রতী হন। বর্কমানে তিনি শ্রাহট জেলায় ২টী এবং 
ত্রিপুরা জেলায় ১টী চা বাগানের মালিক । এই তিনটা চা বাগানের বর্তমান 
মূলা ৭তইতে ৮ লক্ষ টাকা। বধ্শিল্প ও চা শিল্পে তিনি যে রুতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন বিছ্বাৎ শিল্পেও তিনি তদন্তরূপ কুত্তকাধ্যতা লাভ করিবেন উহা 
খুবই আশা করা যায়। তাহার এই নৃতন প্রচেষ্টার ফলে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের 
বন্ধ বাক্তির পক্ষে ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্কাপন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা 


সম্ভবপর হইবে । আমরা হার এই নৃতন প্রচেষ্টার পৃ পাফলা কামন! 
করিতেছি । 


চ1 সম্পর্কে থেলোয়াড়দের অভিমত 

চা সম্পর্কে খেলোয়াড়দের অভিমত শীর্ষক আমরা ইয়ান টি মার্কেট এক্স 
পানসন বোঠের কমিশনারের সৌজন্যে চা সঙ্ধদ্ধে একটা স্বুু্গ পুস্তিকা 
উপহার পাইয়াছি । উহাতে চা সঙ্গন্ধে টেনিস চ্যাম্পিয়ান মিপ লীলা রাও, 
স্বপ্রসিদ্ধ ফুটবল থেলোয়াড জুম্মা খান ওছি পাল, ভারত বিখ্যাত ক্রিকেট 
খেলোয়াড় মাচ্চেপ্ট, কে বস্থু ও সি কে নাইড়, টেনিম খেলোয়াড় ঘাউস মহম্মদ 
মুষ্টি যোদ্ধা মিঃ বি ডি চাটাঞ্জি প্রভৃতি অনেকের অভিমত ছাপা হইয়াছে । 
উহারা সকলেই একবাকো ম্বীকার করিয়াছেন যে অতাধিক পরিশ্রমের পর 
চা তাহাদের শ্রমবিনোদন করিয়াছে এবং তাহাদের ন্নাযুগ্ডুলিকে সবল 


করিয়াছে । 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাঞ্গলায় মোট ৩২টি নৃতন যৌথ কোম্পানী রেজেসত্রীকত 
হইয়াছিল। তাহাদের সমষ্টিকিত অচমোপিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২১ 
লক্ষ ৯* হাজার টাক]। 


পৃথিবীতে মোটরযানের উৎপাদন 
হেগের আন্তজ্জাতিক সংখ্যাতত্ব আফিসের প্রকাশিত বিবরণ হইতে 
জানা যায গত এপ্রিল মাসে সমন্ত জগতে মোট ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার মোটরযান 
নির্শিত হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে নিশ্মিত মোটবযানের 
সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ৩ লক্ষ ৫১ হাজার । গত বৎসর জানুয়ারী হইতে 


এপ্রিল পধ্যন্ত চারিমাস দুনিয়ায় ১৩ লক্ষ ৬৮ হাঞ্জার মোটরযান নির্িত 
হইয়াছিল। চলতি বংসবের প্রথম চারিমান সেই স্থলে ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার 
মোটরযান নির্মিত হইয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় এবার মোটরযানের 
সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৯ ভাগ। 


ভারতে সামরিক অস্ত্র নির্মাণ 
ভারতীয় সৈম্যদলের সংস্কার ও তাহাদিগকে আধুনিক অশ্্-শঙ্ে সজ্জিত 
করা সম্পর্কে চ্যাটফিল্ড কমিটি যে স্থপারিশ করিয়াছেন, প্রকশ, বুটিশ 
গভর্ণমেণ্ট তাহা অন্থমোদন করিয়াছেন । উক্ত সংস্কার কাধা ও আধুনিক 
সাজ-সজ্জার অধিকাংশ ব্যয় বহন করিতে বুটিশ গভর্ণমেপ্ট প্রস্তত বলিয়া 





ঘোষণা টাকার কয়েকটি হি রর ত্রিশ চির এপ 
প্রতিষ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। চ্যাটফিল্ড কমিটির ্থপারিশ অছ্যাম়ী 
ভারতীয় সৈন্য দলের জন্ত যে সকল নৃতন ব্রেণ গানের প্রয়োজন হইবে 
তাহা ইংলগ্ের কারখানায় হইবার কথা। কিন্তু বুটাশ গভ্ণমেন্ট বুটিশ 
সারিসসমূহের পক্ষ হইতে এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশরক্ষা 
কাধ্যের জন্থ যে সকল অর্ডার দিয়াছেন, বুটেনের অন্বের কারখানাগুলি 
সেই কাজের চাপেই অস্থির। সুতরাং এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে 
যে ইংলগ্ডের কারখানাগুপি আরও কিছুকাল চ্যাটফিল্ড কমিটির স্থপারিশ 
অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবেনা, লর্ড চ্যাটফিন্ড আরও একটি প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে ভারতের জন্য নিজন্ব অস্ত্রের কারখানা স্থাপন ও প্রচারে 
উৎসাহদান ও আথিক সাহায্য করত: ভারতীয় সৈন্যদিগের আধুনিক অস্ত 
সঙ্জার.কাধাকে সত্থর সাফল্যমগ্ডিত করা উচিং। নুটিশ গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত 
রর্পোরিশ ব্যতীত এই প্রস্তাবও অন্মোদন করিয়াছেন। বর্তমানে 
যে সকল অন্ধের কারখানা আছে সেইগুলির আয়তন বুদ্ধি করা হইবে 
এবং নৃতন কারখানা স্থাপন করা হইবে। নূতন কারখানা কোথায় হইবে 
অর্থনৈতিক কারণ ও স্থানের গুরুত বিবেচনা করিয়া রিপোর্টে তাভাও 
সুপারিশ ক্রা হইঘ়াছে বলিয়া প্রকাশ। 


বাঙ্গলায় মাধ্যমিক শিক্ষ। 


১৯৩৬-৩৭ সালে সমগ্র বঙ্গে ৪২টি মধা বাংলা স্কুল ছিল এবং মোট ৩ 
হাজার ১০৭ জন ছাত্র পে সব ্ষুলে শিক্ষা পাত । এতগ্কাতীত ১ হাজার 


৮৫৭টি মধ্য-ইংরাজী গ্কলও ছিল। মোট ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৭৩ জন ছাত্র 
শিক্ষা লাভ করিত। ১৯৩১-৩২ সালে মধ্যে-ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ 
হাজার ৮৪৫টি এবং দে সময়ে ঘধ্ায-ইংরাজী বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রের সংখ্যা 


ছিল ১লক্ষ ৭৭ হাজার ১০১ জন। এঁহিসাব হইতে দেখা যায় যে যদিও গত 
পাচ বছরে ১২টি মধা-হতরাজী স্কুল বাড়িয়াছে। তথাপি ছাত্রের সংখা 


কতকাংশে কমিয়াছে । 'আলোচা সময়ে ৩ হাজার ৩২৭ টি বালিকা 
বালকদের জন্বা নিপিছ স্কুলে শিক্ষা পাইয়াছে।  ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪টি 


মধ্য-ইংরাজী শ্ুল পরকারী পরিচালনায় পরিচালিত হইয়াছিল। ৪টি স্কুল 
মিউনিপিপ্যাপিটি সমৃহ কর্তক পরিচালিত হইয়াছিল। ৫৪০টি স্কুলে সরকারী 
সাহায্য প্রদত্ত হয়। আলোচা পঞ্চবধের শেষদিকে বালকদ্ের জন্য নিদিষ্ট 
সকল শেণীর মধ্যে-ইংরাজী বিগ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখা ছিল 
১৫ হাক্জার ৬৫৯ জন। তন্মব্যে ট্রেণিং প্রা শিক্ষকের সংখা ছিল ২ 
হাজার ১৫১ জন। তন্মধ্যে ১ হাজার ১২৭ জন ছিল গ্রেজুযেট | বেসরকারী 
মাধ্যমিক স্কুল সমূহে রুষি সন্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জগ্ত বিগত ১৯২৭ সালে 
একটি পরিকল্পনা মুর করা হয়। আলোচা পাচ বসরে ৫১টি স্কুলে এই 
পরিকল্পনা অশ্নসারে কাঞ্জ চলিয়াছে। ১৭টি মধ্যে ইংরাজী স্কুলে কৃষি 
শিক্ষার জন্য ক্লাস খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
রাশিয়ার জাতীয় আয় 

গত ১৯১৩ সালে রাশিয়ার লোকের সমষ্টিক্ত জাতীয় আয়ের 
পরিমাণ ছিল ২৮০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউগ্ড। ১৯২৭-২৮ সালে তাহা ছড়ায় 
২৮৪ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩৪ সালে তাহা ৩২৯ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। 
১৪৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ৪৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ্ু দাড়াইয়াছে। 








খেগল - লি নিলাতা, ৩০৯৯ 





হর্ন জাতে 


৩৬৩ 


পৃথিবীর পশ্ড সম্পদ 

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের নিয়লিখিত সংখ্যক পপ্ত 
রহিয়াছে বলিয়া অন্গমিত হইয়া থাকে--অস্থ ৭ কোটি ৫* লক্ষ, গল্জ ৬০ কোটি, 
মেষ ৬২ কোটি, ছাগ ৮ কোটি, শৃকর ১৯ কোটি, গর্দভ ২ কোটি, ৮* লক্ষ 
খচ্চর ১ কোটা ৩০ লক্ষ, উট ৬* লক্ষ, ঠাস ১৬ কোটী, মোরগ ১৪০ কোটা, 
হাতী ১ লক্ষ, পিংহ ১ লক্ষ, ব্যাপ্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার, গরিলা ১ হাজার ৫৯০, 
বিভিন্ন ধরণের পক্ষী ১০ হাজার কোটী। 

জান্মাণীতে বর্তমানে তৃপার বদলে কৃত্রিম তন্তর ব্যবহার প্রচলিত করার 
চেষ্টা হইতেছে । সম্প্রতি সরকারীভাবে বস্থ নির্মিত ৭৬টি জিনিষের 
তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে ও এ সমস্ত জিনিষে তুলার বদলে কৃত্রিণ তষ্তর 
ব্যবহার আইনত: কাধ্যকরী করা হইয়াছে । 


ত্রিবাঙ্কৌরে ফলের চাষ 
গ্রিবাঙ্কোর সরকার বর্তমানে এ রাজ্য ফলের চাষ বাড়াইবার দিকে 
যন্্পর হষইয়াছেন। সম্প্রতি তাহারা স্ববিধাজনক সর্ভে একদল উদ্যোগী 
ব্যক্তিকে আনারসের চাষ করিবার জন্য মোট ১ হাজার একর জমি লিজ 
প্রদান করিয়াছেন । শালার এ বিষয়ে অন্য রকম সুবিধাও দেওয়া 
হইতেছে । সরকার কৰক লিজ প্রদত্ত জমিতে ফলের চাষ করিয়া যে লাভ 
পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা দশ ভাগ সরকার পাইবেন । বিশেষজ্ঞদের 
মত এই যেত্রিবাঙ্কোর রাজো ফলের চাষ করিয়া লাভবান হওয়ার যথেষ্ট 
সুযোগ স্ববিধা রহিয়াছে । 
কানাডার বীম ব্যবসায় 
কানাডা গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালে 
কানাডায় মোট ৬২ কোটা ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৪১ ডলারের জীবন বীম। 
পলিনি বিক্রয় হইয়াছে, গত ১৯৩৭ সালে নৃতন বীমার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
৬৭ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৪ ভাজার ১৯৮ ডলার । 
ভারতে কয়লার উৎপাদন 
গত এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা 
উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল £-- 





গ্রদেশ মে এপ্রিল 
আসাম ২৬,৭৪১ টন ২৩,৮২৫ টন 
বেলুস্থান ২,৫২৮ ৯ ৭৭৯ ২, 
বাঙলা ৬,১৪১৪৪৯ ॥ ৬২৩,৬২৬ » 
বিহার ১২১২৪,২৩৫ , ১২১৫২,২২৬ » 
উড়িস্তা ৩৪৭৬ » ২,৯৩৪ 
মৃধাপ্রদেশ ১১৪৬) ৩৪ ৭১১ ১১৩১১০৫৯ ৪ 
পাঞ্জাব ২০১৮০ 5 ১৯৫৯১ ১১ 
সি 
মোট ২০১৩৮১৫৮১ টন ১৮,৩৫১৫১৪ টন 


৭০ বগসর সতজব সহিত পরিচালিত 





৩৬৪ 


ভারা কনে উর ই উন 


গত ১৯৩৮ সালের ডিমে্বর মাসে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ১১ কোটি 
৮, লক্ষ পাউ্ড সৃতা ও ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড বন্ত্র তৈয়ার হয়। ১৯৩৮ 
সালের নবেদ্বর মাসে ও ১৯৩৭ সালের ডিমেম্বর মাসে কাপড়ের কলগুলিতে 
যথাক্রমে ১১ কোটি ৮ লক্ষ ও ১১ কোটী পাউও্ড পরিমাণ বস্ত্র এবং ৯ কোটি 
৭ লক্ষ ও ৭ কোর্টা ৮১ লক্ষ পাউও্ড স্থতা প্রস্বত হইয়াছিল । 


পাটের প্রাথমিক পূর্বাভাষ 
১৯৩৯ সালের নৃতন মরশুমে বাজলার বিভিন্ন জেলায় ও অন্যান্য প্রদেশে 
গত বৎসরের তুলনায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
সরকারী প্রাথমিক পূর্বাভাষ নিয়ে প্রদত্ত হইল ১ 


জেলা বা প্রদেশ বর্তমান বংসর (আবাদী জমি) গত বৎসর (আবাদী জমি) 
যাশোহর ৭৭,৫০০ একর ৭৩,৮০০ একর 
বাখরগঞ্জ ৪৯,০০০ ৯) ৩৯১,০০০ ১৯ 
ঞ্লপাইগুড়ি ২৫,৩০০ ৯) ৩৭,৬০০ ১ 
নোয়াখালী ৫১)৬০গ ৮1 ৪৭২৫০ 9 
হাওড়া ৩,২০০ ১, ৩৬০০ ৪ 
বর্ধমান ১,২০০ ১৯ ১,৪৫০ ৯ 
২৪ পরগণা ৩০)০০০ ৯১ ৪০১০০০ ১১ 
নদীয়া ৫৭৮০০ ১ ৬২,০৪৪ ৯ 
দিনাজপুর ৬৮,০০৩ ৯১ শ১১০০০ ১৭ 
বগুড়া ৯৫১০০০ ১৯ ৯০১০০০ ১৪ 
বিহার ২৬৫,৯০০ ৯ ৩১১৫১৫০০ ১, 
আসাম ২১৫৭১,১০০ ৪) ৩০২,৬০০ 9 
মুর্শিদাবাদ ৪৫৬০০ » ৪৮,৯০০ 5 
মেদিনীপুর ৩,২০০ ১ ৪:১০ 
হুগলী ১৬,২০০ ১৯ ২২,০০৩ 98 
পাবনা ৮০১৮০৩ ৯ ৬১০০০ ১১ 
মালদহ ২৭,১০০ ৯» ২৩)৪০০ + 
ঢাকা ৩,০৫১৮০০ ৪ ৩,২১১৯০০ ২ 
খুলনা ২৭,৪০০ ১, ১৮,১০০ 9 
রংপুর ৩১০০১০০০ ১৪ ৩,০৬১৪০০ ৯। 
চট্টগ্রাম ২০০ ৯, ২০৩ ১১ 
ত্রিপুর! ২১৪০১০০০ ১১ ২,৩১১০০০  ৯ 
ত্রিপুরা রাজা ১৩,০০০ ১১ ৮,০০৩ ৯ 
উড়িয্যা ২৯,০০০ ২৪,৯০০ ১, 
মিত্র মুখাঞ্জি এণ্ড কোং 
৮ 
স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 





[যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ধষ্ট 
হইবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহন বন্ধক রাখিয়া অল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 


বিনীত-- 


শ্রীপার্ব্বতীশঙ্ক মির 
ম্যানেজিং পার্টনার 








[ সি জুলাই, ১৯৩১৯ 


বল বাদে 


বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থা বিভাগের ডিরেক্টর লেফটেনান্ট কর্ণেল এ 
সি চাটার্জি সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ম্যালেরিয়া সমস্সা স্ব 
একটি বক্ততা প্রদান করেন। এ বক্তুতায় তিনি বলেন--মা, লেরিয়। 
একটি নিবার্ধা ব্যাধি সাজে ডাঃ ল্যাভেতরণের আবিষ্কার 
আর ১৮৯৭-৯৮ সালে এই কলিকাতা সহরে ডা: রসের আবিষ্কারের পর 
আমরা এখন ম্যালেরিয়ার নিদান ও মূলীডভূত জীবাণু এবং তাহার বাহক 
মশক সম্বন্ধে অনেক তথাই অবগত হইয়াছি। বাঙ্গলা দেশে য্যালেরিয়ার 
প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। পার্ধতা অঞ্চগুলি বাদ ছিল না। এই ব্যাধি 
সংক্রামরূপে প্রায় অপরাপর সমন্ত জেলাগুপ্পিতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
বাঙ্গলা দেশে পাঁচ কোটি লোকের মধো বৎসরে ৩ হইতে ৪ কোটি লোক 
মালেরিয়ায় আক্রান্ত হন, আর প্রায় ৫ লক্ষ লোক এই বাধিতে মারা 
পড়েন। মোটের উপর দেখা যায় যে সমঞ্ত ভারতবর্ষে বংসরে কত লোক 
মালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং আক্রান্ত হইয়া মৃতামুখে পতিত হন তন্মাধো 
গড়ে শতকরা জন এই বাঙ্গলা দেশের । ১৯০৬ মাল হইতে 
১৯৩৭ সাল পর্যান্ত এই ৩১ বংসরে বাঙ্গল| দেশে চিকিৎসালয় ও আরোগ্যশালার 
সংখ্যা তিনগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এপ্রদেশে মালেরিয়ার প্রকোপ 
দিন দিন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বছ ম্যালেরিয়া-রোগাক্রাস্ত লোকই 
অচিকিৎসিত থাকিয়া যাইতেছে । বাঙ্গলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে যে সমস্ত 
জেলাগুলি অল্প কয়েক বৎসর পূর্বেও স্থাস্থাকর ছিল, সেই সমস্ত জেলা- 
গুলিতে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি উদ্বেগের কারণ হইয়া ধাড়াইয়াচে | মাত্র ৬ 
বৎসর পূর্বোও ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ প্রড়ৃতি জেলাগুলি 
স্বাস্থাকরই ছিল। তিন বংসর পূর্বে ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জিলায় 
মালেরিয়া সংক্রামকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। কোনও কোনও স্থানের অধি- 
বাসিগণ শতকরা ৬০ জনেরও বেশীরভাগ লোকের ভিতর শ্লীহ! বৃদ্ধি পাইতে 
দেখা গিয়াছে । যদি অতি সত্বর উপযুক্ত বাবস্থা অবলগ্বন করিয়া এই অবস্থার 
প্রতিকার করা না হয়, তাহা হইলে অচিরেই এই সকল স্তানের অবস্থ! 
পশ্চিম ও মধ বাঙ্গলার অনুরূপই দাড়াবে । 


১৮৮০ 


৪০ 


কিছুকাল পূর্বে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দল এ গ্রাদেশে 
সমবায় আন্দোলনের পুনগঠন সম্থন্ধে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। প্রকাশ এ কমিট বিবার প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের 


শীঘ্রই তাহারা 
কংগ্রেস দলের নিকট একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাও উপস্থিত করিবেন" বলিয়া 


রম মি বান্করিঃ 


ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা । 
স্াখ্াসমুহ 
বিহার-__ভাগলপুর, মৃঙ্গের, দেওঘর, ছুম্কা, পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, কাটিহার। 
বঙ্গালা- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, মৈমনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, 
কিশোরগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, জলপাইগুড়ী, মালদহ, বরাকর। 
কলিকাতা বড়বাজার, কালীঘাট, মাণিকতলা, বরাহনগর। 
আজসাম-_প্রীহট, করিমগঞ্জ, হুমামগঞ্জ। 
যুক্তপ্রদেশ-_বেশারস। 
মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়। 
হয়। মাসিক ৫২ টাকায় ৮ বরে ৬০০২ দেওয়। হয় । ৩ বগুসরের 
১০০২ ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 
সেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বঞ্জ এজেণ্ট আবশ্যক । 


পুনর্গঠন একাস্ত প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । 






















১, জুলাই, ১৯৩৯ ] 





সসার্থিক্ক ভগ 


৩৬৫ 





জানা গিয়াছে । বিহার বাবস্থা পরিষদের কংগ্রেদ দল এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, এ সাব কমিটির সম্পূর্ণ স্বীমটি প্রস্তুত হতে যে সময় লাগিবে 
তাহার মধ্যেই বিহার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিহার প্রভি্গিয়াল কো-অপা- 
রেটিভ ব্যান্ককে ১০ লক্ষ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করা উচিং। 


আসামের প্রাক্কাতিক সম্পদ 


আসাম বণিক সমিতির ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট শ্রীমুক্ত প্রেমানন্দ দাস 
আসামের প্রীরুতিক, সম্পদের বিষয় আলোচনা করিয়া সম্প্রতি এক 
বক্তৃতায় বলেন_-আপামের চেরাপর্নী পাহাড়ের এলাকায়ই প্রায় ২৯ লক্ষ 
টন প্রথম শ্রেণীর কয়লা লুকায়িত রহিয়াছে। চেরাপুঞ্ধীর এই মূল্যবান 
সম্পদকে কাজে লাগাইবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। চেবাপুণ্তীর এই 
অব্যবহৃত কয়লার পাশে রহিয়াছে প্রচুর পরিমাণ চুণা পাথর। এই চুগা 
পাথরের সামান্য অংশ মাত্র সিলেট চণ নামে বিদেশে চালান হইতেছে। 
ছণ তৈয়ার করিবার জন্য যে কারখানা রহিয়াছে তাহার সহিত অন্যান্থ 
বাসয়নিক দ্রবোর জন্ত আধুনিক কল স্থাপন করিতে পারিলে উক্ত চণা 
পাথর হইতে আম্মর্গিক দ্রব্য হিসাবে আলকাতরা, রেছিন, মোটর স্পিরিট, 
কার্ববলিক এসিড, এমোনিয়া সালফেট, নানাবিধ রং ও গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তত 
করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চ,এ তৈয়ারীর কারখানার সঙ্গে 
এপ রাসায়নিক দ্রব্য নিত্মাণের কোন কারথানা না থাকায় চ,ণা পাথরের 
শতকরা ৩৭ ভাগ উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইতেছে । ভারতে যে ক্যালপিয়াম 
কাব্ধাইড প্রয়োজন হয় তাহার প্রতি পাউণ্ড আসে বিদেশ হইতে। 
ক্যালসিয়াম কার্বাইড গ্রস্ততের জন্য একমাত্র প্রয়োজন কয়লা ও চ্ণ! 
পাথরের । আসামে উহা প্রচুর পরিমাণ বর্তমান। চেরাপুঞ্জী অঞ্চলের 
কয়লার খনির পাশে যে বৃহৎ বৃহৎ জল-প্রপাতসমূহ রহিয়াছে তাহা 
হইতে অনায়াসে কারখানা চালাইবার মত বৈদ্যুতিক শন্তি সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে । সুখের বিষয় চণা পাথর হইতে সিমেন্ট নিশ্মাণের জন্ত 
ছাতকে এক কারখান৷ প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই কারখানা স্থাপনের 
কালে আসাবম চা পাথরের অপচয় অনেকটা নিবারিত হইয়াছে । কমলা 
ও ডুণা পাথর ছাড়া ডিগবয়ে কেরোসিনের খনির কথা কাহারও 
অবিদিত নাই। কাছাড় জেলার অগ্ভগত মাপিমপুরে একটি তেলের 
খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়। তথায় তাহা*:উঠাইবার চেষ্টা করা 
হইতেছে । তৃতত্ববিদ্গণ মনে করেন আসামের অনাবিষ্কত অঞ্চলসমূহে 
আরও থনি ও বিভিন্ন পদাথের সঞ্ধান পাওয়ার আশা রহিয়াছে। 
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ফোন :_কলিঃ ৫২৬৫ 
2. ভারত, ত্রন্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং বেঙ্কুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 


টু যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
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উল শশী টিটি 


পুতুল স্পল্লিস্ল্ল 


ইন্ডাষ্ট্রী ইয়ার বুক এগু ডাইরেক্টরী ১৯৩৯_যূল্য পাচ টাকা। 
গ্রকাশক-_ইণ্ডাক্্রা) পারিশান” লিমিটেড । “কেশব ভবন ২২নং 
আর জি কর রোড--শ্যামবাজার, কলিকাতা । 


বর্তমানে এদেশে ব্যবসা বাণিঙ্জোর ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে রুষি, 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য ও খবরাখবর জানিবার 
প্রয়োজনীয়তা যেমন বাড়িয়াছে সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর তেমনই সে 
বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহও দেখা যাইতেছে । ইগ্াস্্রী পা্রিশার্প লিথিটেড কক 
প্রতিবংসর গুকাশিত ইগ্া্্ী ইয়ার বুকটি সেদিক দিয়া দেশের একটি 
সত্যিকার অভাব পৃরণ করিয়াছে সন্দেহ নাই । বর্তমানে এই ইয়ার বুকটির 
১৯৩৯ সালের সংখ্যাটি আম্রা পাইয়াছি। এ বৎসর নানা দিক দিয়া এই 
ইয়ার বুকটির বহুমুখী উন্নতি সাপিত হইয়াছে ইহা খুবই স্থখের বিষদ়। 

বর্তমান ইয়ার বুকটিতে অন্যান্য বারের ন্যায় অতীব নিপুণতার সহিত 
এদেশের রুষি, শিল্প, বাবসা বাণিজ্য, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্াবসায়ী প্রতিষ্টান, 
রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়, বিভিন্ন স্থানের হাট বাঙ্গার, প্রধান 
প্রধান শিল্প ব্যবসানটু৪০০শা্দিচয় প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । বুটিশ ভারতের প্রদেশগুলির সঙ্গে ব্রদ্মদেশ 
নেপাল ও দেশীয় রাজ্য সমূহের বিবরণও সক্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক 
বিষয়েই নৃতন নূতন তথ্যাদি সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া ইয়ার বুকের প্রকাশকগণ গ্রস্থটীতে প্রায় নিম্নলিখিত নৃতন বিষয় 
সমৃহও সন্সিবেশ করিয়াছেন :--নৃতন বীমা আইন, ভারতীয় চা নিয়ন্ত্রণ আইন 
(ইতডয়ান টি কণ্টেণল এাক্ট )ও যুক্ত প্রদেশের চিনির কারখানা সংক্রান্ত 
আইনের বিভিন্ন বিধান সমূহের বর্ণনা, চিনি, কাগজ ও ম্যাগনেসিয়াম 
ক্লোরাইড সম্বন্ধে টেরিফ বোডের স্থপারিশ সমূহের ব্যাখ্যা; কেন্দ্রিয় ও 
প্রাদেশিক সরকার সমূহের নৃতন বাজেট বরাদ্দ, ইঙ্গভারত বাণিজ্য চুক্তির 
বিধান সমূহের বর্ণনা, ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বহির্ববাণিঞ্যের হিসাব । 
আয়করের নৃতন হার ইত্যাদি। 

এ দেশের সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী ও  অন্থসন্ধিৎসু 
ব্যক্তিদের মহলে ইতিমধ্যে ইগ্ডাষ্থি ইয়ার বুক এও ভাইরেক্টরীর যথেষ্ট 
সমাদর দেখা গিয়াছে। বর্তমানে নৃতন নৃতন বিষয় সমূহ সংযোজিত 
করিয়া যেভাবে এ ইয়ারবুকটিকে বারদ্ধত আকারে প্রকাশ করা 
হইয়াছে তাহাতে উহ্হার উপযোগীতা ও মূলা উপলব্ধি করিয়া অনেকেই 
উহা ক্রয় করিতে আগ্রহাখিত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। 
পুন্তকটির কলেবর বৃদ্ধি সত্বেও পুর্ব বংসরের তুলনায় উহার দাম 
কিছুমাত্র বাড়ান হয় নাই। আমরা এই ইয়ার বুকের উদ্যোক্তা ও 
প্রকাশকদের কৃতকাধাতার প্রশংসা করিতেছি। 

ইন্সিওরেন্সা হেরাল্ড-_বিশেষ বীমা আইন সংখ্যা। ম্যানেজিং 
এডিটর মিঃ আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান-২নং রয়েল একচেঞ& 
প্লেস, কলিকাতা । এ সংখ্যার দাম ছয় আনা। 

গত ১লা জুলাই হইতে নৃতন বীমা আইনটি কাধাকরীভাবে বলবং 


রি করা হইয়াছে। এই আইনে নানাদিক দিয়া যে সব নৃতন বিধি ব্যবস্থা 


পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। ভারতের বীমা ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে তাহা! একটি বিরাট পরিবর্তন সুচিত করিবে বলিয়াও আশা করা 
যাইতেছে । এই সময়ে কলিকাতার ইম্সিওরেন্স হেরান্ড নামক স্থপরিচিত 
ইংরাজী সপ্তাহিক পত্রের কতৃপক্ষ এ পত্রের একটি বিশেষ বীমা আইন 
সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছে । এই 
বিশেষ সংখ্যাটিতে নৃতন বীমা আইন নম্বত্বে স্যার এন 
এন সরকার, মাননীয় মি: এন আর সরকার, মিঃ পি সি রায়, 


"মিঃ হশীল চন্দ্র সেন, মিঃ এস; সত্যমুদ্তি ও মিঃ প্রকাশ প্রমুখ বিশিষ্ট 


ব্যক্তিগণের প্রবন্ধ ও মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কয়েকটি 
সম্পর্দকীয় প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়া নৃতন বীমা আইনের বিধানগুলি 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহের পরিচালক, এজেণ্ট ও 
পলিপি-গ্রাহক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ-সংশ্লি্ট ব্যক্তিদের দিক হইতে 
আইনের ধারাগুলি আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ায় উহা পাঠ করিয়া যে 


ঢু অনেকেই উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত রচনাগুলি 


বর্তমান সংখ্যাটিতে বীমা আইন সম্বন্ধে অন্তান্য ধরণের অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে। উহার সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কৃতিত্বের পরিচয় তাহা প্রশংসনীয় 
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2্ষাম্পানী ওশ্রসনত্দ 


পপ শপে শপ পর 


বেঙ্গল প্রভিজ্সিয়াল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক লিঃ 


বাঙ্গলা দেশে সমবায় প্রণালীতে এবং সমবায় আইন অনুসারে গঠিত 
যত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটাভ ব্যাঙ্ক লিং তাহার 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করিতেছে । এক কথায় বলিতে গেলে এই ব্যাঙ্কটাই 
বাঙ্গলার সমবায় খণদান বাবস্থার মূল উৎস। আমরা সম্প্রতি উক্ত ব্যাঙ্কের 
গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন পরাস্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কাধ্যবিবরণী 
সমালোচনার্থ পাইয়াছ়ি। 

আলোচা বৎসরের শেষে বাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটা 
৬* লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৯৬ টাকা। এই দায়ের প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ-__আদায়ী মূলপন ১৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩২৫ টাকা, জেনারেল রিজার্ভ 
ফণ্ড ৬ লক্ষ ৮* হাজার ২৭২ টাকা, স্পেপিয়াল রিজা ফণ্ড ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার 
৯০৬ টাকা, বিভিন্ন মজুদ তহবিল ৪ লক্ষ ₹৮ হাজার ৮২২ টাকা, ইম্পিরিয়াল 
ব্য্ক হইতে ওভারড্রাফট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৩১০ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর আমানত 
২ কোটী ৫ লক্ষ ২* হাজার ৫৮ টাকা, দেয় সদ ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩ টাকা। 
এই সব দায়ের বদলে বংসরের শেষ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ-_সেপ্টণাল কো-অপারেটাভ ব্যাঙ্ক ও 
অন্তান্থ সমবায় সমিতির নিকট দাদন ১ কোটী ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৮ 
টাকা, ক্যাস ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৮৪ টাকা, জমীবন্ধকী 
ব্যাস্কসমূহে দাদন ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৬৯৩ টাকা, সেপ্টণাল কো-অপারেটীভ 
জুট সেল সোসাইটাসমূহে (যাহা এখন লিকুইডেশনে গিয়াছে ) দাদন ২৩ 
লক্ষ ৭৫ হাজার ৩০৬ টাকা, সরকারী ও আদা সরকারী সিকিউরি্ীতে দাদন 
৮৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৯৭ টাকা, প্রাপা সদ ২৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৮৫ টাকা, 
হাতে নগদ ১ লক্ষ ১ হাজার ৬৮” টাকা। সেপ্টাল কো-অপারেটাভ জুট 
সেল সোসাইটা সমূে ব্যাঙ্কের যে টাকা দাদন দেখান হইয়াছে তাহার ক্ষতি- 
পুরণার্থ বাঞ্গলা সরকার ব্যাঙ্ককে বৎসরে ২ লক্ষ টাকা করিয়! ১২ বংসরে মোট 
২৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং আলোচা বংসরের 
শেষ তারিখ পধান্ত ব্যাঙ্ক এই দফায় ৪ লক্ষ টাকা পাইয়া তাহ! একটা পৃথক 
তহবিলে ন্থাস্ত করিয়াছেন । কাজেই এই দফায় ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক স্থন্ধে 
কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই । 

আলোচা বঙসরে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচপত্র সস্কলান হইয়া উত্তার নিট ১ 
লক্ষ ৩৪ হাজার ১৫৭ টাকা লাভ হয়। এই টাকার সহিত পূর্ব পূর্ব বৎসরের 
লাভের জের ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪১৮ টাকা যোগ দিয়া ষে২ লক্ষ ৭ হাজার 
, ৫৭৫ টাকা হয় তাহা হইতে এই বৎসরে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে লভ্যাংশ 
হিসাবে ১৬ হাজার ৬৬৯ টাকা দেওয়া হয়, ১ লক্ষ ৮০১ টাকা পরবর্তী বৎসরের 
লাভের হিসাবে জের টানা হয় এবং বাকী সমস্ত টাকা বিভিন্ন মজুদ তহবিলে 


গযত্ত কর] হয়। 
৩২ ডালহোৌসী স্কোয়ার, ই কলিকাতা-_-এই ঠিকানায় ব্যাঙ্কের আফিস 
অবস্থিত । | 
জেনারেল এসিওরে্স সোসাইটী লিঃ 


সম্প্রতি আমরা আজমীরের জেনারেল এসিওরেম্স. সোসাইটার গত 
১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ছুঈ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট 
পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর দশম ভেলুয়েশন রিপোর্ট । একচুয়ারী মিঃ 
ভি এস আয়ার এই ভেলুয়েশন রিপোর্টটি প্রস্তত করেন। এই ভেলুয়েশনে 
ও এম্‌ (৫) মৃত্যুতালিকার উপর আজীবন বীমাস্থলে ৫ বৎসর এবং অন্যবিধ 
বীমা স্থলে ৪ বদর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু হার ধরা হয়। 
কোম্পানীর তত্তস্থিত দাদনী তহবিল দাদন করিয়া শতকরা বাধিক সোয়া 
চারি টাকা সুদ পাওয়া যাইবে এবং কার্য পরিচালন বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের 





গড়পড়তা শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। স্থখের 
বিষয় এইরূপ কড়াকড়ি ভিত্তির উপর ভেলুয়েশন হওয়া সত্বেও কোম্পানী 
আলোচা ভেলুয়েশনে কোম্পানীর মোট ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪১২ টাকা উহ্ত্ত 
(অধ্যবত্তা বোনাপ বাদে) হইয়াছে। ইহা যে কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কণ্ম- 
দক্ষতারই সফল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ভেলুয়েশন্র কথা উল্লেখ করিয়া 
একটুয়ারী তাহার রিপোর্ট লিখিয়াছেন__ভেলুয়েশনে যে সুফল পাওয়া গিয়াছে 
তাহার মূলে কোম্পানীর পলিমি গ্রাহকদের নিয় মৃত্যুর হার, কাধ্য পরিচালন! 
বাবদ কম ব্যয়ের হার এবং কোম্পানীর সতর্কমূলক দাদননীতিই নিহিত 
রহিয়াছে। এই কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকগণ তাহাদের অর্থ একটি প্রথম, 
শ্রেণীর স্পরিচালিত কোম্পানীতে নিয়োজিত রাখিয়াছেন বলিয়া স্বতঃই গর্ব 
বোধ করিতে পারেন। সম্প্রতি জেনারেল এপিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ 
সালের কাধ্যাববরণী আলোচনা করিয়া আমরা তংসম্পর্কে সস্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছি। বর্তমান ভেলুয়েশন রিপোর্ট দৃষ্টেও আমরা এই কোম্পানীর 
ক্ঁতকাধ্যতার প্রশংসা করিতেছি । এই কোম্পানীটি উত্তরোত্তর আরও 
উন্নতি লাভ ককক ইহাই আমাদের কামন]। 
ক্যালকাট। সেফ. ডিপোজিট কোম্পানী 

গত ৫ই জুলাই বুধবার সাড়ে চার ঘটিকায় কলিকাত। সেফ ডিপোজিট 
কোম্পানীর পরিচালক মিঃ অমৃতলাল ওঝার আমন্ত্রণে কলিকাতার 
সাংবাদিকগণ ৮নং ফ্লাইভ স্্রীটে সমবেত হত। মিঃ ওঝা এবং স্থপতি 
এঞ্জিনিয়ার মিঃ ম্যাথু সাংবাদিকগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং 
সেফ ভিপোজিটের উদ্দেশ্ত, কাধ্যপ্রণালী এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। 
জলযোগে আপ্যায়িত হইয়া সাংবাদিকগণ মিঃ ওঝা 
সেফডিপোজিটের নব নিশ্মিত বাটী পরিদর্শন করেন । 

রযুক্ত তুষারকাস্তি ঘোষ, শ্রঘুকত নির্মলচন্্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি বস্থ 
(অস্বতবাজার), মি: এস, কে, ঘোষ (প্রেটস্ম্যান), শ্রীযুক্ত বিধুভৃধণ সেন গুপ্ত, 
( ইউনাইটেড প্রেস), শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ ভট্টাচাধ্য ( আর্থিক জগং ), শ্রযুক্ত 
ছিজেন্ত্র কুমার সান্যাল ( কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় শ্রীযুক্ত হালদার ( ইত্তাস্ী) 
সম্পাদক, বচেতন, সম্পাদক (নওরোজ) ও অন্যান্ক অনেক বিশিষ্ট সাংবাদিক 


উপস্থিত ছিলেন । 
রটানিয়! বিস্কুট কোৎ লিঃ 
সম্প্রাতি বুটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর গত ১লা অক্টোবর হইতে গত 
৩১শে মাচ্চ পধ্যন্ত ছয় মাসের কাখ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় থে কোম্পানী এবার মোট ৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৩৪ 


সমভিব্যাহারে 


টেলিগ্রাম *প্রবন্তক"” স্বাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪০২ 


শ্বযা্ ভিলও 
৬১ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
সকল রকম ব্যাঞ্চিং কাধ্য যত্তবের সহিত করা হয়। 


স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফি 
১ বৎসরে শতকরা -.. 8॥* টাকা ২১॥০ আনায় 


রঃ ৪৩২ টাকায় 


কেট 
২৫২ টাকা 


৫০২২ 


৭৯ 
৫॥০ 


% গা 


রি ১০ ৬৯ ৮৬৯ তত ১০০২ রঃ 
শ্রভ্ভিডেণ্উ স্ক্ ভিন্পোভ্িউ 
মাসিক ১+২ টাকা জমার ৬ বৎসরে ৮৬+২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*উাকা মাসিক ১২টাকা হইতে ১*২ পব্স্ত জমা লওয়া হয়। 
সুদ শতকয়া ৬২হারে চত্রবৃদ্ধি 
চল্তভি 'র (০0:75 8/০ ) স্থদ শতকরা ১॥* টাকা। 
জ ব্যাঙ্ক'এর সদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকর! বার্ধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়! হইতেছে। 
স্ট্প্রাস্স স্াম্ধা ২৪৫০স্প ০৪ হুইল্সাজ্ছে 


১০ই কুলাই, ১৯৩৯] 


আম্ফিক্ক জগত 


৩৬৭ 


চা বিস্কুট ইত্যাদি নি বিরাছিটিন আলোচা টনি 
আয় হইতে যাবতীয় আবশ্তকীয় খরচপত্র নির্ববাহ করিয়া ক্ষয়পূরণ তহবিলে 
২৮ হাজার ৬** টাকা নিয়োগ করিয়া এবার কোম্পানীর নিট লাভ হইয়াছে 
৫৯ হাজার ২৯০ টাকা। এ টাকার সহিত পূর্ব ছয় মাসের উদ্বত্ত যোগ 
দরিয়া 'মোট লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০৬ টাকা দাড়ায় । এ টাকা হইতে ৩০ 
হাজার টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা ও ৪৫ হাজার ১১৮ টাকা আগামী ছয় 
মাসের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে । বাকী টাকা হইতে প্রেফারেন্স 
শেয়ারের উপর শতকরা ৪ টাক] ও অভিনারি শেয়ারের উপর শতকরা আড়াই 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। 


ভাগ্যলঙ্ষী ইন্সিওরে্দ কোং লিঃ 
আমরা অবগত হইলাম ভাগ্যলক্মী ইন্সিওরে*্দ কোম্পানী কলিকাতায় 
মিসন রোতে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন। এ স্থানে 'ভাগ্যলক্্মী'র 
হেড আফিস ভবন নিশ্মিত হইবে। কোম্পানীর এই উদ্যম প্রচেষ্টা খুব 
প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। 
আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
গত ১লা জুলাই হইতে আধ্যস্থান ইন্িওরেন্স কোম্পানীর ঢাকা আফিস 
সম্প্রতি ১৫ নং কোট হাউস্‌ সীট হইতে » নং পটুয়াট্রলী স্ত্ীটে স্থানান্তরিত 
করা হইয়াছে। 
বীকন (প্রভিডেপ্ট ) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
মি: শরৎচন্দ্র বন্থু কলিকাতার বীকন ইন্সিওরেশ কোম্পানীর অন্যতম 
ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। 


বঙ্গলক্ষী ইন্সিওরেল কোং লিঃ 

বঙ্গলক্ষ্মী ইম্সিওরেন্দ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সপ্রতি কলিকাতার মেয়র 
মিঃ এন, সি, সেনকে এক'গ্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন । কোম্পানীর 
৩ নং হেয়ার স্্বীটস্থ আফিসে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে 
মিঃ এইচ পি, দাস-গপ্ত, মিঃ অমর ঘোষ, মিঃ জে, আচাষা-চৌধুরী, 
মিঃ এস, কে, নিয়োগী, মিঃ দিলীপ রায়, মিঃ এইচ, সেন, মিঃ সনতকুমার 
ঘোষাল, মিঃ আশুতোষ পাল, মিঃ জে, সি, সেন, মিঃ এল, কে, মুখাজ্জী, 
মিঃ জে, সি, ভুই, মিঃ বি, সেন, মি: এস, বন্থু, ডাঃ এস, দত, মিঃ অরুণ গুহ, 
মিঃ মনোরপন গুপ্ব প্রমুখ বাক্তিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন । যেয়র 
মিঃ এন, সি, সেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে কোম্পানীর কাধ্য পরিচালকগণের 
কশ্মতৎপর্তার প্রশংসা করেন এবং কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা 


করেন। 
কেশোরাম কটন মিলস্‌ লিঃ 


সম্প্রতি কেশোরাম কটন মিলস্‌ লিমিটেডের ৩১শে মাচ্চ পযাস্ত ছয় 
মাসের কাধাবিবরণী প্রকাশিত হষ্টয়াছে। এ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় 
আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী প্রথমত: ২৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৬১৮ টাকা 
মূল্যের মজুত বস্ত্র নিয়া কাধ্য স্থুরু করেন। তারপর আরও নৃতন বস্ব 


দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিৎ এণ্ড কটন মিলম্‌ লি? 


হেড অফিস :--২৯ লহ স্র্যা্ও কোডঃ কক্িকাভা 
্রাযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা, অনারেবল মি: নলিনীরঞ্রন সরকার, 
ভৃতপূর্বব মেয়র শ্রীযুক্ত সস্তো্গ কুমার বন্ু, রায় বাহাছুর ৬জলধর সেন, 
ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্ববাদের বাণী বহন করিয়া 
ইহার কাধ্য ক্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
নিটিং মিলস: 
স্পাকশজ্খিল্সা (হাওড়া ) 





কটন মলিরে স্থান: 
সুহ্যযজ্মঙ্গন্প (রাজবাড়ী ) 
ফরিদপুর ( ই, বি, আর) 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ার্থ সুদক্ষ এজেণ্ট এবং 
অর্গেনাইজার আবশ্যক 


বোনার এণ্ড কোৎ 
ম্যানেজিং এজেপ্টস 


ি্াণ নি কোম্পানী টি ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৭৩৬ টানা বন্ধ বিক্রয় 
করেন। উহ] হইতে আবশ্বকীয় খরচপত্্র নির্বাহ করিয়া আলোচা 'ছয় 
মাসে কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২* হাজার ৭৫ টাকা নিট লাভ দাড়ায় । 
পূর্ব ছয় মাসে কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ফাড়াইয়াছিল ৪ লক্ষ ৫০ 
হাজার ৭৯৭ টাকা। গত ছয় মাসের উদ্বত্ত ও এবারকার লাভ যোগ করিয়া 
যে বণ্টনযোগ্য অথথ জড়ায় তাহা হইতে কোম্পানী প্রেফারেন্দ শেয়ারের 
উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা ও অডিনারী শেয়ারের উপর শতকর! 
পাচ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন । 
ইপ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন 
গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে” আমরা লাভোরের ইপ্ডিয়ান ইহ্সিওরেন্স 
কর্পোরেশন লিমিটেডের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে 
মিঃ জে এন ঘোষকে এ কোম্পানীর বাঙ্গলা দেশস্থ চীফ এজেন্ট বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছিল । আমরা পরে অবগত হইগাম ধে মিঃ ঘোষ কেবল 
বাঙ্গলার চীফ এজেণ্ট নহেন। তিনি এ কোম্পানীর বিহার, উড্ডিষ্তা ও 
আসামের চীফ এজেণ্টও বটেন। 
ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
আমরা আমেদাবাদের ওয়ার্ডেন ইম্িওরেম্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৮ 
সালের ৩১শে মার্চ পক্ষ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। 
উহ্ভাই কোম্পানীর প্রথম ভেলুয়েশন। একচুয়ারী মি: কে বি মাধব এই 
ভেলুয়েশন রিপোটটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ভেলুয়েশনে কোম্পানীর 
হস্ডস্থিত জীবন বীমা তহবিল দাদন করিয়া শতকরা বাধিক সাড়ে চারি টাকা 
স্ছদ পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এইরূপ ভিত্তিতে ভেলুয়েশন 
করিয়া শেষ পধ্যস্ত আলোচা চারি বংসরের হিসাবে কোম্পানীর মোট ৩৬ 
হাজার ৮২২ টাকা উদ্বত্ত দেখা গিয়াছে। প্রথম ভে ভলুয়েশনে কোম্পানীর 
এইরূপ বেশী পরিমাণ উদ্ধত্ত দেখা যাওয়ায় উহাতে কোম্পানীর কন্মকর্তাদের 
কাধ্যদক্ষতাই প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ উদ্ত্ব হইতে কোম্পানীর 
পরিচালকবোর্ড আলোচা কয় বংসরের হিসাবে প্রতি হাজ্জার টাকার লাভসহ 
বীমার উপর ৬২।০ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়ছেন। আমরা ওয়ারেন 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
বিশ্মারতী প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লি:__জেনারেল ম্যানেজার__ 
মিঃ জে সি বনু, অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রাভডেণ্ট বীমার 
বাবসায়, রেজিস্টার্ড অফিস ১৩৭নং ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা । 
ইত্ডিয়া এল্‌কালীজ. লি:_ডিরেকর মি: কালীপদ ঘোষ। রাসয়নিক 
ত্ব্য ও ওধধাদির নিশ্মাতা। অহ্ুমোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা! রেিষ্টার্ 
আফিস ৪১ নং হাজরা রোড, কলিকাতা । 
দিনাজপুর ট্রেড, এগু ইণ্ডাষ্্রীলি:__ডিরেক্টর মিঃ যতীজ্রমোহন 
সেন, অহমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। 
লয়েডস ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস জি:-__ডিরেক্টর মি: বি কে 
চাটাঙ্জি। অন্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, রেজিষ্টার্ড অফিস ১৯০ নং 
বেলিলিউজ. রোড, হাওড়া। 
সুন্দরবন ফিসারি এগ স্ট ওয়ার্ক লি:__ডিরেক্টর মি: মাজি, 
লবণ তৈয়ারের ব্যবসা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টা্ 
অফিস ১৪নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা! । 
ইস্ডিয়া এসোনিয়েটেড হোম ইতাপ্রীজ লি€__ডিরেকঈটর মি: 
লক্ষমীনারায়ণ সেনগুধ । কুটীর শিল্পের উন্নতি ও প্রসার বিষয়ে কাধাকরী 
গ্রচেষ্টা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৪ ৫নং ধশ্মতলা স্াট, কলিকাতা । 
বেঙ্গল ইউনিয়ন প্রস্ভিডেণ্ট ইক্িওরেন্দ কোং লি:__প্রভিডে্ট 
বীমার বাধলায়। অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার টাকা | রেজিষ্টা অফিস 


মেদিনীপুর | 


গ্যাশনেল কমার্শিসয়াল প্রতিণ্ডে্ট লি: ডিরেক্টর মিঃ এইচ কে 
মিত্র, প্রভিডেণ্ট বীমার বাবসায়। অস্নমোদিত মূলধন ২* হাজার টাকা । 


€রজিষ্টার্ড আফিস ২নং রয়েল এক্চেঞ্জ প্লেস--কলিকাতা । 
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কৃষি বীমা 
বর্তমান সময়ে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশেই কুষি [তথা কৃষকদের 
স্থবিধার জন্য নানা শ্রেণীর বীমার প্রচলন হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
ভারতবর্ষ কষিপ্রধান দেশ হইলেও কৃষি বীমা সম্বন্ধে এদেশে কোন অগ্রগতি 
সাধিত হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব মাননীয় মি: নলিনীরঞজন 
সরকার “কমাস? পত্রের গত ১লা জুলাই তারিখের বিশেষ বীমা সংখ্যায় 
এ বিষয়ে একটি হ্চিস্থিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধে মাননীয় মিঃ সরকার 
বলিতেছেন__ (১) কুষি বীমা বলিতে রুষকদের বাড়ীঘর, মালঘর ও রুষি 
যন্ত্রপাতির বীমা (২) গবাদি গৃহপালিত পশুর বীমা (৩) বিভিন্ন ফসলের 
বীমা প্রড়ৃতি বুঝায়। কুষকদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তি অনেক সময় অগ্নিতে 
ংস হয়। তাহা ছাড়া বন্া, ভূমিকম্প প্রভৃতিতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট অনিষ্ট 
সাধিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভীয়্জ-ক্ুষকদের বাড়ীঘর প্রভৃতি 
সাধারণত: অল্প দামের বলিয়া উহাদের বীমা সম্বন্ধে খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা 
অনেকেই উপলব্ধি করেন নাঁ। কিন্তু ভারতীয় রলুষকদের গৃহপালিত গবাদি 
পশুর বীমা প্রচলিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ 
নাই। ভারতে গড়ে প্রতি কলষক পরিবারের যে সংখ্যক গবাদি পণ্ড আছে 
তাহা তাহাদের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় কম। কাজেই হঠাৎ একটি পশুর 
অভাব ঘটিলে তাহাতে নানাদিক দিয়াই বিশেষ অস্থবিধায় পড়িতে হয়। 
গোমড়ক ও সাধারণ রোগ খুব বেশী বলিয়া কলুষকদের এরূপ ক্ষতি প্রায়ই 
ঘটিতে দেখা যায়। সে হিসাবে গবাদি পশুর বীমা এদেশে প্রচলিত হওয়া 
দরকার | যদ্দিও ইচ্থা স্বীকাধ্য যে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে প্রায় ছুই শতাব্দী 
যাবৎ এ ধরণের কীমা চলিত থাকা সত্তেও তাহা আজ পধাস্ত বাবসায়ের 
দিক দিয়া তেমন কিছু লাভজনক হইয়া দাড়ায় নাই। গৃহপালিত পশুর 
বীমার ন্যায় ফসলের বীমাও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে একাস্ত আবশ্যক | 
এদেশে কৃষি ফসল উৎপাদন ও বিকিকিনি বিষয়ে নানাদিক দিয়া যে অবস্থা 
বর্তমান তাহাতে কুষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে ফসলের বীমা 
সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে জোর দেওয়া প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। বন্যা ও 
অতিবুষ্টি ও অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা এদেশে যেরূপ বেশী 
রহিয়াছে তাহাতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে এই শ্রেণীর বীমার 
ব্যবস্থা কর! খুবই উচিৎ। একথা স্বীকাধা যে এ ধরণের বীমা প্রচলন 
করার পথে বর্তমানে কতকগুলি অস্থবিধা রহিয়াছে । কিন্তু এরূপ অস্থ্বিধা 
দেখিয়া! পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। দেশের কৃষক সমাজের হিত সাধন 
করা বর্তমানে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই প্রধান কাধ্যস্থচী হষটয়া 
্াড়াইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার সমৃহও কৃষকদের ছুদ্দিশা মোচনের 
জন্য কার্ধাত: অনেক কিছু পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। এই অবস্থায় অন্যান্ত 
দেশের কৃষি বীমা সম্বন্ধীয় কাধ্যধারা যথারীতি আলোচন৷ করিয়া তাহারই 
আলোকে এ দেশে কৃষি বীমা বিশেষত; ফসল বীমার সুযোগ সম্ভাবন! 
সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা খুবই সঙ্গত। আর ভারত সরকারের নব 
প্রতিষ্ঠিত বীমা বিভাগ প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহযোগীতায় এ বিষয়ে 
অনেক কিছুই করিতে পারেন বলিয়া! আমার বিশ্বাস। ্ 
ভারতের শ্বেতসার শিল 

বিদেশী ব্যবসায়ীরা কারসাজি করিয়া আমদানীরৃত শ্বেতসারের মূল্য 
কমাইয়া দেওয়ায় ভারতে দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে । কলিকাতার বণিক নামক মাসিক পত্র এ বিষয় 


আলোচন] করিয়া গত আধাঢ় সংখ্যায় লিখিতেছেন :-_ বস্ত্র, কাগজ, উধধ 


প্রসাধন দ্রব্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তত করিতে শ্বেতসারের প্রয়োজন 
হয়। 


ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ ৫* লক্ষ টাকার শ্বেতসার বিদেশ 


হইতে আমদানী হয়। আমাদের দেশে শ্বেতসার প্রস্তুতের উপযোগী 


কাচা মাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকও এদেশে 
স্প্রাপ্য এবং শ্বেতসারের বিক্রয় সম্বদ্ধেও কোন সংশয়ের কারণ নাই। 
কিন্তু ভারতবর্ষে শ্বেতনারের কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এতদিন যে 
সকল বিদেশীয় ব্যবসায়ী ভারতের বাজারে শ্বেতসারের ব্যবলায় একচেটায়া 
করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা শ্বেতসারের মূল্য বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে। 
ইহাতে নৃতন কারথানাগুলির পক্ষে বিশেষ অন্থবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। 
সম্প্রতি কলিকাতাস্থ ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত গবর্ণমেন্টকে জানাইম়াছেম 
যে দেশীয় ভুটটার দর যখন হন্দর প্রতি ৩৮০ আনা, তখন শ্বেতসারের মূলা 
৬ আনা স্থলে অন্ততঃ ৮।৮%* আনা হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে বংসরে 
অন্তত: ২০ লক্ষ টন ভুট্টা উৎপয় হয়) উহা বিদেশে রপ্তানী হয় না। 
সুতরাং দেশের মধোই ইহা কোন প্রকার শিল্প কাধো বাবহার হওয়া উচিত। 
যদি ভারতে শ্বেতসার শিল্পের উন্নতি বাধা প্রাপ্ধ হয় তবে তাহাতে কারখানার 
প্রতিষ্ঠাতাদের যে কেবল অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা নহে, পরস্ত তুটা 
চাষীদিগের ও শ্বেতসার বাবহারকারীদিগেরও বিশেষ অপকার হইবে। 
কারণ দেশীয় কারখানাগুলি বন্ধ হওয়া মাত্রই বিদেশীয় বাবসায়ীরা পুনরায় 
দর বাড়াইয়া দিবে । আমরা ভরসা করি ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয়. শ্বেতসার 
শিল্পের সংরক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। 
রৌপ্যের ভবিষ্যৎ 


সম্প্রতি রূপার বাজারে সে মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে 
রূপার ভবিষ্বাৎ সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। গত ওরা 
জুলাই তারিখের 'ইত্য়ান ইকনমিষ্ট' পত্র এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন--কিছুকাল 
যাবং অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে রূপার দূর চড়া রাখা হইয়াছে । কিন্তু আসলে - 
ধাতু হিসাবে কোন দিক দিয়াই উহার পূর্ববকার মধ্যাদা এখন আর অবশিষ্ট 
নাই। মুদ্রামান হিসাবে রূপার বাজার এখন কমিয়া গিয়াছে । মুলাবান 
ধন হিসাবে পূর্বে উহা! মজুত করিয়া রাখার দিকে পোকের বিশেষ ঝোক 
ছিল। এখন সে ঝোক স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া যাইতেছে | ভারতবর্ষেও 
রৌপা সন্বদ্ধে লোকের আগ্রহ হ্বাস পাইতেছে। চীন দেশে পূর্বে রূপা 
বেশী পরিমাণেই বাবহাত হইত । এখন সেখানেও রূপার ব্যবহার ক্রমে 
হান পাইতেছে। যদি চীনদেশে জাপানের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠ হইতে 
থাকে তাহা হইলে এ দেশে রৌপ্যের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়] 
যাইবে, এমন কি এ দেশ হইতে বেশী পরিমাণ রূপা বাহিরে চালান আরম 
হইতেও পারে। চীন দেশ যদি নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হয় তথাপি এ দেশ আর রৌপ্যমানে ফিরিয়] যাইবে বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতবধের কথা বলিতে গেলে এদেশে বর্তমানে রূপার তৈয়ারী টাকা, আধুলি, 
সিকি প্রভৃতি অল্প মূল্যের মুদ্রা, যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে মন্তুত রহিয়াছে 
তাহাতে অনেক দিন পধাস্ত মুদ্র। নিশ্মাণের জন্য কোন রৌপ্য প্রয়োজন হওয়ার 
কথা নহে। এ দেশে লোকে এখন আর মূল্যবান সম্পদ হিসাবেও রূপা মজুত 
করিয়া রাখিতে আগ্রহশীল নহে । অল্প মূল্যের মুদ্রা নির্মাণের জন্য পূর্বের প্রায় 
প্রত্যেক দেশেই বেশী পরিমাণ রূপার প্রয়োজন হইত। কিন্তু এক্ষণে 
অল্প মূলোর খণ্ড মুদ্রা নিষ্মাণে রূপার বদলে স্বল্প দামের অন্য প্রকার জিনিষ 
ব্যবহারের দিকেই সর্ধবজ্জ নজর পড়িয়াছে। যে সব দেশে রূপা উত্তোলিত 
হয় সেই সব দেশেই কেবল খণ্ড মুদ্রা নিন্মাণে রূপার রাবহার হইতেছে। 
শিল্প কাধ্যে বর্তমানে অধিকতর পরিমাণ রূপার ব্যবহার করার চেষ্ট। 
হইতেছে সত্য, কিন্তু রূপার বর্ধমান মৃলোর হার সে বিষয়ে অনেকটা 
প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্বতে রূপার 
ব্যাপক ব্যবহার কিছু আশ! করা যাইতে পারে না। কিন্তু ছুনিয়ায় রূপার 
যোগান দিন দিনই বেশী দেখা যাইতেছে। সাক্ষাংভাবে খনি হইতে 
বিস্তর রূপা উত্তোলিত হুইতেছে। তাহা ছাড়া অন্যান্ ধাতু উত্তোলন 
কালে তাহার সঙ্গেও রূপা পাওয়া যাইতেছে । দুনিয়ার হাটে বর্তমানে 
একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্ই রূপার প্রধান ক্রেতা । কিন্তু বৌপ্যক্রয় 
সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট সরকারের বর্তমান নীতিও আর অধিককাল বজ্ঞায় থাকিবে 
না বলিয়া মনে হইতেছে । এই অবস্থায় রূপার ভবিষ্যৎ সর্বথা নিরুৎ্সাহ 


বাঞতকই বলা যায়। 


ম্বাজান্বেন্ 


টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা এই ভুলাই 
কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে 'একান্ত নিরুৎসাহন ভাব বলবৎ 
ছিল। কল টাকার (দাৰী মাত্র পরিশোধের সর্তভে খণ ) বার্ষিক শতকরা 
স্দের হার ছিল আট আনা। শতকরা চারি আনা স্বদেও অনেক ব্যাস্ক 
গণ দানে প্রন্থত ছিল। কিন্তু এরূপ নিয় হারেও টাকা গ্রহণ করিতে 
লোকের কোন বিশেষ আগ্রহ দেখা ঘায় নাই। ফলে বাজারে টাকা 
খাটাইবার প্ররুত সুযোগ সুবিধার খুবই অভাব দেখা গিয়াছে। বর্তমানে 
প্রভূত পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে নিক্ষিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । 
বাবসা বাণিজোর দিক হইতে কিংবা অন্ত কোন দিক হষ্টতে টাকার বেশী 
কিছু চাহিদা না থাকা ব্যাঙ্কগুলি তাহা নিয়োগ করিবার পথ পাইতেছে না। 
এই অবস্থায় স্বভাবতঃই ব্যাঙ্ষগুলি স্থামী আমানতের হদের হার কমাইয়া 
দিয়াছে। 
গত ৪ঠা জুলা্ঈট ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইগ্নাছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ধ্রাড়াইয়াছিল ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে 
তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৫* হাজার টাকা ছিল। এবারকার 
আবেদনগুলির মধো ৯৯৪৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমন্ত এবং ৯৯৪৩ পাই দরের 
শতকরা ৬৭ ভাগ "আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই 
পরিতাক্ত হইয়াছে । কয়েক সপ্রাহ যাবৎ ট্রেজারী বিলের স্দের হার 
. ক্রমান্বয়ে কমিয়া গিয়া গত সপ্রাহে ট্রেজারী বিলের হার পুনরায় কিছু বুদ্ধির 
দিকে গিয়াছিল। এসপ্রাহে তাহা আবার কিছু হাস পাইয়াছে। গত 
সপ্তাহে ট্রে্জারী বিলের সপের হার ছিল শতকরা বাধিক ৮৮১১ পাই। 
এসপ্রাহে তাহা ৮৮৮ পাই ধাড়াইয়াছে। 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩০শে জুন যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৫ কোটি 
১ লক্ষ ৬৪ হাক্জার টাকা । পূর্ব সপ্রাহে তাহার পরিমাণ ১৭৪ কোটি ৪৭ 
লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ৪৫ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়! হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬৫ লক্ষ টাকা। 
গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল 


৮ কোটি ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ 


৮৯ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে । গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমে্টের 
মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও 


১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ১৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ( 


৬০ হাক্সার টাকা ও ১৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 


গত ৮ই জুলাই ভারত: মরকার বাধিক শতকরা তিন টাকা স্্দে ১৫ 
কোটি টাকা ধার গ্রহণ করার সংস্কল্প ঘোষণা করেন। গত ৫ই জুলাই 


এ খণ গ্রহণ করা হয়। নৃতন খণ নন্বদ্ধে এ পর্যাস্ত যেখবর পাওয়া গিয়াছে ৃ 
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তাহাতে প্রকাশ নৃতন খণ পত্র গ্রহণের জন্য মোট ১৫ কোটি ৬ লক্ষ 


হালচাল 


টাকার আদেন পাওয়া গিয়াছে । উহার মধো নগদ টাকার খণপত্র ক্রয়ের 
আবেদনের পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯-৪৪ সালের পরিশোধ- 
যোগ্য খণ পত্র বদ্লাইয়া নূতন খণ গ্রহণের জন্য ৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে । তাহা ছাড়া ১৯৪০-৪৩ সালে পরিশোধযোগা 
খণপত্র বদলাইয়া নৃতন খণ গ্রহণের ৬ কোটী ২২ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে বলিয়! জানা গিয়াছে । ২৫ কোটী টাকার 
সরকারী খণের প্রাপা মাত্র ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়। 
গিয়াছে ইহাতে সর্ব সাধারণ এ খণ পত্রের জন্ত তেমন কিছু আগ্রহ প্রকাশ 
করে নাই বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে কাজকর্ম বিষয়ে কোন উৎসাহ উদ্াম লক্ষিত 
হয় নাইট । বাজারে রপ্রানি বিলের সংখ্যা খুবই কম দেখা 'গিয়াছে। 
পাউণ্ডের সহিত টাকার বি শি ৫উই পেণী হারে বলবং ছিল। 


অগ্য বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হারে বলবৎ আছে । 


টেলি: স্প্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি৫৪ পে 
এ দর্শনী রর ১শি৫১পে 
ডি এ ৩ মাস ১শি৬পে 
টি এও৪ মাস রি ১শি৬্ঞহপে 
ডি এ৬ মাস ১শি৬পে 
ফাঙ্গ ( প্রতি ১০* টাকায়) ১৩০৯ 
মার্ক প্র ৮৬২ 
গিলডার ্ ৬৫ 
ডলার (প্রতি ১০ ডলারে ) ২৮৭৩ 
ইয়েন (গ্রতি ১০* ইয়েনে ) ৭৮৮০ 
ফ্রাঙ্ব-ষ্টালিং হার ( প্রতি পাউণ্ডে) ৪.৬৮ 
ষ্টালিং-ডলান হার ৫ ১৭৬৭৯ 
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দি ফোন ক্যাল »-২৭১১ 


পাইনা সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোম্পানী লিমিটেড 
৯৭ মহ ম্যাজ্চো জেলন্ন5 কল্লিকাত্ডা 
ফাক্টরী :--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা। 
১৯৩৭ সালে শতকরা ৬।* আনা এবং ৩২ টাকা হারে লড্যাংশ 
ঘোষণা করা হইয়াছে । 
সর্ব প্রথম লবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার ইতিছাসে 
রেকর্ড স্থাপন করিল । বাঙ্গলার সর্বব বৃহৎ কারখানা-_-১৩০০ বিঘা জমির 
উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
আবেদন করুন ম্যানেজিং এজেপ্ট 








০ দর পাপ পা্াজজাজ। 
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কলিকাতা, এই জুলাই 

আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্গন্ধে আশস্কা ও উদ্বেগের কারণ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ছুনিয়ার অন্যান্য স্থানের শেয়ার বাজারের ন্যায় গত সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। এসপ্াহের 
প্রথম দিকেও সে কারণে বাজারে একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু 
শেষদিকে রাজনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হওয়ায় তৎসঙ্গে 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য পারিবর্তভনের স্থচনা দেখা গিয়াছে। 
জাশ্মান সৈন্য বাহিনী ভানজিক সহরের দিকে অগ্রসর হওয়ায় গত সপ্তাহে 
ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে আর একটি মহাসমরের কালছায়৷ ভাসিয়! 
উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে অবিলম্বেই ভানঙ্দিক আক্রমণ 
করিয়া এ সহরকে সর্বাঙ্গীন ভাবে করায়ত্ব করিয়া লওয়া জান্মানীর লক্ষ্য 
নহে। প্রকাশ ইংলও যুদ্ধ বাধিলে পোল্লাগুকে সাহাধা করিবেন বলিয়া যে প্রতি 
তি দিয়াছিলেন উহ ইংলণ্ড গতসতাই কাধ্াতঃ পালন করিবেন কিনা তাহা! 
পরীক্ষা করিবার জন্যই জাম্মানী ডানজিগের দিকে সৈন্ভ সমাবেশ করিয়াছিল। 
এক্ষণে ইংলগ্ডের সংকল্লের দৃঢ়তা ফ্রখিয়া জাশ্মানী তাহার রাজ্যলিপ্নাকে 
আপাততঃ খর্ব করিয়া রাখাই সমীচিন মনে করিতেছে । অপরদিকে 
রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের চুক্তি সমালোচনার ফল সম্বন্ধে পূর্বের 
অনেকেই যেরূপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল এক্ষণে সেরূপ নিরাশার কোন 
কারণ নাই বলিয়াই মনে হইতেছে । আবার নবোগ্যমে রাশিয়ার সহিত 
চুক্তির আলোচনা সুরু করা হইয়াছে। উহার ভাবী স্থফল সম্বন্ধেও 
আশা ভরসার সঞ্চার হইয়াছে । এই অবস্থায় চারিদিকে পুনরায় একটা 
স্বস্তির ভাব লক্ষিত হইতেছে । ফলে অন্যান্ত স্থানে বাজারের সঙ্গে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে। তবে 
আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ একেবারে বিদূরিত হয় নাই বলিয়া ব্যবসায়ীরা 
সকল বিষয়েই সত নীতি অন্সরণ করিতেছেন । সেজন্য বেচাকিনাও 


কম হইতেছে। 
কোম্পানীর কাগজ 


যুদ্ধের আশঙ্কায় কোম্পানীর কাগজ্জের উপর লোকের আস্থা কমিয়া আসায় 
এমপ্তাহের প্রথমদ্দিকে ৩॥০ টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দাম কমিয়া 
৯৪।০/০ আনা পধ্যন্ত পৌছে। কিন্তু পরে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা 
হাস পাওয়ার সঙ্গে গত ৫ই জুলাই হইতে এ সম্পর্কে কিছু উন্নতির স্থুচনা 
দেখা যায়। অগ্ঠ বাজারে সাড়ে তিন টাকা স্রদের কোম্পানীর কাগজের দাম 
৯৫।/০ আনা, ২৪৭ আনা স্দের (১৯৪৮-৫২) ঞুণ ৯৮1/৬ পাই, ৩ টাকা 
সুদের ( ১৪৬৩-৩৫ ) খণ ৯৭৮/০ আনা ও ৫ টাকা স্থদের ( ১৯৪৫-৫৯ ) খণ 
১১৩।০ আনা দীড়াইয়াছে । এসপ্রাহে ভারতগভর্ণমেণ্ট ৯৫ কোটি টাকার 
নৃতন খণ গ্রহণ করিয়াছেন; শতকরা ৯৮ টাকা দরে খণপত্র প্রদত্ত হইয়াছে 
স্থদের হার বাধষিক শতকরা তিন টাকা নিদ্ধীরিত হইয়াছে । এ খণবাবদ 
মোট আবেদনের পরিমাণ ৯৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঠীড়াইয়াছিল বলিয়া 
প্রকাশ। ও 

কয়লার খনি 

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহ্ে পূর্বাপর একাস্ত মন্দার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল। সম্প্রতি বেঙ্গল কোল্‌ কোম্পানীর গত ৩০শে এপ্রিল পর্যস্ত 
ছয় মাসের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এ কাধ্যবিবরণী মোটাসৃটা, 
ভাবে সম্তোষজনকই বলা চলে। কিন্তু ইহা সত্বেও কয়লার খনির শেয়ার 





হেড অফিস-__ | 
. গুপা 


আমলকি তরগ্, 





দি কমন ওয়েলথ এস্থ্যরেন্স 


[১০৯ ভূলাই, ১৯৩৯ 





বাজারে কোন শুভ প্রতিক্রিয়া সধগরিত হইতেছে না। অন্ত বাজায়ে বেল 
৩০২ টাকা, বরাকর ৯৯৮ আনা ভালগুড়া ৩৮ আনা ফাড়াইয়াছে 1 
পাটকল 

এসপ্রাহে পাটকল বিভাগে বিশেষ কোন উৎসাহ তৎপরতা লাক্ষত হয় 
নাই। শ্বামনগরে পাটকল শ্রমিকদের ভিতর ধর্মঘট দেখা ফাওয়ায় এবং 
পাটকলগুলির মজুত চটের পরিমাণ কিছু কমিয়া আসিয়াছে বলিয়া খবর 
প্রচারিত হওয়ায় এসপ্রাহে থলে ও চটের বাজারে কথঞ্চিত উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছে । কিন্তু উহ্থার ফলে পাটকলের শেয়ার মূল্য তেমনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার 
কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অদ্য বাজারে হাওরা কোম্পানীর শেয়ারের 


দ্বাম ৫৪ টাকা দাড়াইয়াছে | 


বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ, ষ্টীল কোম্পানীর 
শেয়ার মূল্য সম্বন্ধে এসপ্তাহে তেমন কিছু উন্নতি দেখাযায় নাই। তবে 
সপ্তাহের প্রথমদিকে দাম ধেরূপ ছিল সে তুলনায় শেষপধ্যন্ত দাম কিছু 
বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। অগ্য বাজারে ইপ্ডিয়ান আয়রণ ট্টাল কোম্পানীর 
শেয়ারের দাম ২৪।০ আনা দাড়াইয়াছে | 

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার এবং কোম্পানীর 
কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £ 

কোম্পানীর কাগজ 

৩।০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ; ৩০শে জুন ৯৫/০ ৯৫৩/০ ৯৫1০ ৯৪৮৩/০ 
৯৪৪/০ ; ১লা জুলাই ৯৫৪০ ৯৬৬ ৯৫৪5/ ৯৫৪৮০ ৯৫৪০ ৯৬৮০ ৯৫৪৮০ 
৯৫৪৬০ ৯৫1০ ৯৫|/৬ ৯৫1৮০ ৯৫০ ৯৫৩/০ ৯৪০৮০ 7 ওরা জুলাই ৯৪।/৬ 
৯৪৪৯ ৯৪৩/০ ৯৫২ ৯৫/০ ৯৪৪৩/০ ৯৪০০১ ৪ঠা ৯৪৪০ 7 ৫ই ৯৫/০ ৯৫।/০ ৯৫1৮/ 
৯৫।৮০ ৯৫৮০ ) ৬ই জুলাই-_-৯৫৮%০ ৯৫০/০ $ ৩॥৭ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০)) 
৩০শে জুন ১*৩।০, ১লা জুলাই ১০৩।০ ১০৩।/০ ১০৩৮/০ ১০৩1০, ৫ই জুলাই 
১৩৩৬; ৫৯ স্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫); ৩০শে জুন ১১৩।৬ ১১৩1০ ১১৩/০। 
১লা জুলাই ১১৩॥* ১১৩৪০ ১১৩॥০ ১১৩৬০ ১১৩৬ ১১৩০ ১১৩//০$ ৪ঠা 
জুলাই ১১৩২ ৫ই জুলাই ১১৩৮০, ৬ই জুলাই ১১৩।০ 
২০ স্থদের খণ (১৯৪৮-৫২) ১লা জুলাই ৯৮।৮০ ৫ ৯৮//* ৯৮1৮/০ ; ৩২ 
সুদের খখণ (১৯৬৩-৬৫), ১লা জুলাই ৯৭৮৩/০ ৯৭॥০ ৯৭।/০, ওরা জুলাই, ৯৭।০ 
৩২ সের বণ্ড (১৯৪১), ১লা জুলাই ১০২।/০ ১০২1৩/০ ৪ঠা, ১০২৮০ ৪২ 
স্থদের বণ্ড (১৯৪৩) ১লা জুলাই ১০৭।০ ৫ই জুলাই ১০৭//০ ১৭1৬০ ৬ষ্ট 
জুলাই ১০৭1৩/০; ৫২ স্বদের নৃতন খণ (১৯৪০-৪৩) ৩রা--১০৩।/০০ ৫ই 
জুলাই ১০৩॥০ ১ ৪১ স্থর্দের খণ (১৯৫৫-৬০) ৪ঠা--১১৫।/০ ৫ই জুলাই 
১১৫০/০ । ৪২ স্থদের খণ (১৯৬০-৭০) ৫ই জুলাই ১০৯।১/* ৩২ স্থদের ইউ, 
পি খণ (১৯৬১-৬৬) ৬ই জুলাই ৯৭।/০ ৯৭।%/০ | 


ব্যাক 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক-_-৩০শে জুন ৩৪৮০ ১লা জুলাই ৩৩।০ ৩৪1৮ ৩৪%০ ৩বা 
জুলাই ৩৩।০ ৬ই জুলাই ৩৪২ ৩৪।০ ; বিজাঙ ব্যাঙ্ক--৩০শে জুন ১০৮২ ১০৯২ 
১১০২ ১১০॥০ ১লা জুলাই ১১০২ ১১১২ ১১১০ ১১০২ ১৭৮৯ ১১০২ 
ওরা জুলাই ১০৮২ ১০৮॥০ ১০৯৭ ৬ই জুলাই ১০৯২ ১১০২ ১০৮।০ ১০৯|০ 
১১০৭ ১০৮৭০) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১লা জুলাই (সঃ আদায়ী) ১৫৩৫২ ৫ই 


জুলাই ১৫৩৮২ (কণি) ৩৭৬২। র 

৪।০ স্থদের আগরপাড়। জুট ভিবে: ৩০শে জুন ১০১৯ 8॥০ স্থদের (১৯৩৯- 
৬৯) ক্যালকাটা সেফভিপজজিট ডিবেঃ ৩০শে জুন ১০০॥* ৬২ স্থদের (১৯৩৭- 
৪৪-৪৭) শ্রীগোপাল পেপার ওরা জুলাই ১০০২ । 


১১৩৪/০ ১১৩০ 


কলিকাত। শাখা _ 
২৯৯ ন্বেচ্িক্ক্রীউ 4 





১০ই ভুলাই ১৯৩৯) 


পাশাপাশি 





কাপড়ের কল 

কানপুর টেন্সটাইল ২লা জুলাই ৩০ ওরা জুলাই ৩৩/০ €ই জুলাই ৩০/* 
৬ই জুলাই ৩৮০ ৩।*, ডানবার ১লা জুলাই (অভি) ১৪৬। ওরা জুলাই 
১৪৬২ .কেশোরাম ১লা জুলাই ( অডি )৫%* মুইর মিলস্‌ ১লা জুলাই ( অভি) 
২০৭২ ২০৮৪০, নিউ ভিক্টোরিয়া ১লা জুলাই ৮/* ॥% &* (পরে) ৩৪৯ 
৬ই জুলাই ॥৮. ৪*। 

রেলপথ 
. অয়মনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে ৫ই জুলাই ৯৭২ ৯৮২ ৬ই জুলাই ৯৭২ 
বাকুরা দামোদর রেলওয়ে ৬ই জুলাই ৮৯২, বর্ধমান-কাটোয়া। রেলওয়ে 
৫ই জুলাই ৯০২ ৯১২৬ ডেহেরি_রোটাল রেলওয়ে ৬ জুলাই ১২%০ ১২।০। 
আহমদপুর কাটোয়া রেলওয়ে ৫ই জুলাই ৯*১ ৯১২ ৯২২ । | 
কয়লার থনি 

এ্যামালগামেটেড. ৩০শে জুন ২২।০ ১লা জুলাই ২৩২ ২২০ ৫ই জুলাই 
২২৭০১ বড় ধেনো! ৩*শে জুন ৩৮০ ৯লা জুলাই ৩।০ ৩৮০, বেঙ্গল ৩০শে 
জুন ৩০৩২ ৩০১২ ২৯৯২ ৩০২৯৬ ১লা জুলাই ৩০০২ ৩০৫. ২৯৯২ ওরা] জুলাই 
৩০২॥০ ৫ই জুলাই ৩০০২, সেন্টাল কুকেন্দ ৩০শে জুন ১০।৮০ ১লা জুলাই 
১০।৮০ ১০।৮০১ ধেমোমেইন ৩০শে ৯৯৭ ৯৯৪০ ইলা জুলাই ৯১৯৮ ৯৯ ৯৯৪ 
ওরা জুলাই ১১৯৮ ১৯৮ ৯১৯1/ ৯৯॥, ইকুইটেবল ৩০শে জুন ৩০২ 
১লা জুলাই ৩০০ ওরা জুলাই ২৯৭৭ ৩৭৯৪ ইষ্ট ইগ্ডিয়ান 
৩০শে জুন »ল| জুলাই ৯৯/০ ইন 
কাজোরা ৩০শে জুন (প্রেফ) ৯৭৮০ ৯০৮০১ পেঞ্চভেলী ৩*শে জুন 
২৯২ ৯লা জুলাই ২৯২ ৪ঠা জুলাই ২৮২ ২৮।০, রাণীগঞ্জ ৩০শে জুন ২৮৯ 
৯লা জুলাই ২৮২, শিবপুর ৩*শে জুন ১৭॥৭ আলদি ১লা জুলাই ৩২, বাশরা 
১লা জুলাই ৩৮, বেঙ্গল গিরিডি ১ল| জুলাই ১৭৮০ ভালগোরা ১লা জুলাই 
৩০৮৭ ওরা জুলাই ৩।/০ ৩।০ ৬ই জুলাই ৩। ৩৮০, পুরুলিয়া ১লা জুলাই 
১/৮০ ১॥০ ১1/০১ জয়ন্তীসেপ্ণল ৬ই জুলাই ১/৭ ১1%০ ১|০ খাসকাজ্জোয়া 
১লা জুলাই (প্রেফ) ৯০৮০ ১০৩০ ১০৮০১ নিউবীরুভূম ৯লা জুলাই ১৬৮০ 
১৬০ সিয়ারসোল ১লা জুলাই ৪২ ৪%০ ৬ই জুলাই ৩৮০ ৪২, সালা ৬ই 
জুলাই ১/০ ১৩, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১লা জুলাই ২৭৮০ ২৬৮৮০ ২৬॥০ ২৬৭০ 
বরাকর ৩রা জুলাই ১১।৮০ ৫ই জুলাই ১১।৮০ ৬ই জুলাই ১১৪০, বোকারোও 
রামগড় ৫ই জুলাই ১২০ ৬ই জুলাই ১২৪০৭ ১৩২ ঝরিয়া ৫ই জুলাই ১২০ 
অগ্ডাল ৫ই জুলাই ৭1০ হরিলাদী ৫ই জুলাই ৯৯০ ৬ই জুলাই ৯৯২ ৯১০ 
ঘুসিক ও মুঙ্গিয়া ৫ই জুলাই ২২ ২০ ২৮৭। 


৩০২২ 


৯৯৭০ ২০৯ ২০২ 


বরানগর ৩০শে জুন ১৫০৯ ১ল। জুলাই ১৫৩।০ ১৫০২ ওরা জুলাই ১৪৮৭ 
১৪৯২ ৫ই জুলাই ১৪৭২ ১৫০২ ৬ই জুলাই ১৪৭ ১৪৮২ ১৯৯২ । ক্লাইভ 
৩০শে জুন ২৪৮/ ১লা জুলাই ২৪// ৩রা জুলাই ২৪৪০ ২৫২ ২৪৪৮ €ই 
জুলাই ২৪৪৩/ ৬ই জুলাই ২৪৪০ ২৫২ | হাওড়া ৩০শে জুন ৫৪২ ৫৩)৮ ১ 


রদ ক্রেডিট ব্যান্ক লিঃ 


হেড অফিস $- -সিস্পন্ন 5 কুজিনক্ষাভা 
দক্ষিণ কলিকাতা! শাখা :_-১৩।২ রসা রোড, ফোন-সাউথ ১৭৫ 
অন্যান্য অফিস : ্রন্নগ্রান্গ অশ্পোহলত 
বরল্রিষ্পীকশ5 ল্লালীগঞ ও ব্াটোন্া 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় 
মিঃ অমল রায়_ম্যানেজিং-ডিরেক্টর 


ন্‌ 
2১৩৭৬৩৯৩৬৯৩ ২ক২৯৬১৯৬১৬৬৬৬৬১৬৬ক৩৩৬ক১৩৬৬৬৬৬০৩ক৬৬৫৬৩৬৬৩৬৬৯৬৬৩৯৩৩৪৬৬৬৩৯৬৬৬৬৩৯৬৬৪৩২৯৬৬৬৬৬৬৬৬১৬ 






















আজ্িক্কি গছ, 


খাস্‌ 


৭১ 





জুলাই ৫৪৭5 ৫৪।/ €8/% ৫৪1৩/ ৫৪1৮% ৫৪২ ৫৪% ৫৪২ ৫৩৮ ওরা ভুলাই 
৫৩7৮ ৫৪২ ৪ঠা জুলাই ৫৩৪৩/ ৫৩১/ ৫ই জুলাই ৫৪৩/ ৫৪1 ৬ই জুলাই ৫৪২. 
৫৩ ৫8/| হুকুমাদ ৩০শে জুন ৪1% ৪।% ৪%/ ৪8৮ ১লা জুলাই ( প্রেফ ) 
৬৩২ ৬২০ ( অর্ডি ) ৪৮৮ ৫২ ৪4/ ৪9৩/ ৪/% ৪1৬/ ৪৪/ ওরা জুলাই (প্রেফ) 
৬০॥০ ৬১1০ ৫ই জুলাই ৪॥০ ৪দ০ ( প্রেফ )৫৮২। ইত্ডিয়া ৩০শে জুন ২৮৩৯ 
১ল] জুলাই ২৯২২ ২৯৫২ ২৮৩২ । এ্যাংলো ইত্ডিয়া গলা জুলাই ৩৩০২ ৩২৮২ 
(গ্রেফ) ১৪৫২ ১৪৬২ ১৫৭২। বালী ১লা জুলাই ১৯৪॥০ ওরা জুলাই ১৯০২ 
৪ঠ| জুলাই ১৯১০ ১৯০২ ১৮৯২ ৬ই জুলাই ১৯৭২ ১৮৮২। বঙ্গবন্গ ১লা] 
জুলাই ২৬৩২। হুগলী ১লাজুলাই ( প্রেক ) ১৬৭ ১৭২। কামারহাটী ১লা 
জুলাই ( অডি ) ৪৯৯।০ ৪৮৭২ ৫ই জুলাই ৪৮২২ ৬ই জুলাই ( প্রেফ ) ১৩৫॥০ 
১৩৬।০। কীকনারা ১লা জুলাই ৩৯৬২ ( প্রেফ ) ১৩৬২ ১৩৭২ ৬ই জুলাই 
৩৭২২। খরদহ ১লা জুলাই ( প্রেফ ) ১৩২২ ১৩৩২। ন্যাসনাল ১লা জুলাই 
২২৮%। ওরিয়েন্ট ১লা জুলাই ১৮১২ ১৮২২ ১৮০২। প্রেসিডেন্দী ১লা৷ ভ্রলাই 
৩।৮ ৩০০ ৫ই জুলাই ৩৬/। রিলায়ান্স ১লা জুলাই ৫৭॥০ ৫৭২। 


থনি 


বন্মাকপৌরেশন ৩০শে জুন ৫1৮ ৫৮ ৫০/ ৫৮ ৫৮ ১লা। জুলাই ৫1% ৫॥০ 
৫// ৫৮ ওরা জুলাই ৫৮ ৫1% ৫। ৫৪/ ৫ই জুলাই ৫1 ৫% ৫1% ৫% ৬ই জুলাই 
৫৮ ৫1০ ৫/৫%। ইতডয়ান কপার ৩শে জুন ১৪ ১।/ ১লা জুলাই ১।৬/ ১০/ 
১/ ৩রা জুলাই ১/৮ ৫ই জুলাই ১॥৮ ১৪ ১।/ ৬ জুলাই ১৮ ১৭ ১1৬ ১।/ 
১/৮। রোডেনিয়া কপার ৩০শে জুন ১/* ১/০ ১/০ ১ল| জুলাই ১1/০ ১০ 
১৩০ ১/০ ওরা জুলাই ১৮০ ১০ ৫ই জুলাই ১/০ ১৩/০ ১০ 
টেভয় টিন ১লা জুলাই ১৮০ ১| « 

কনসোলিডেটেড, টিন ওরা জুলাই ৫1৮০ ৫1০ ৫ইজুলাই ৫/০ ৫॥০ 


সিমেন্ট 
এসোসিয়েটেড, সিমেন্ট ৩০শে জুন ১২৯০ ১৩০॥০ ১২৮২ ৬ই জুলাই ১২ ৭২ 
ডালমিয়া সিমেন্ট ৩০শে জুন ( প্রেফ) ৯৫।০ ওরা জুলাই ( প্রেফ ৩* ৩৮ 


৫ই জুলাই ( অডি ) ১১০ ( প্রেফ ) ৯৬০ ৬ই জুলাই ( অভি) ১২২ ( প্রেফ ) 
আশ/ ৩॥০ ( প্রেফ ) ৯৩ 


কেমিক্যাল এ্যাণ্ড টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন €৫ই জুলাই (প্রেফ ) ১১৭॥ বশ্মা লাইট খ্যা 
কেমিক্যাল €ই জুলাই ৯৮ ৯/৮ আলকালি এযাণ্ড কেমিক্যাল ৬ই জুলাই 
( প্রেফ ) ১১৭৯ শ্মিথ ষ্্যানস্ীট ৬ই জুলাই ( অডি ) ১৮। 


ইলেক্টিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন ৩০শে জুন ( প্রেফ ) ১৩।৮% ১৩/% ( অডি ) ১৭৮ 
১লা জুলাই ( অভি ) ১৮৩ ১৭৮ ১৭॥০ ১৮/ ১৭৭৮ ( প্রেফ ) ১৩।৮% ১৩৪৮ 
ওরা জুলাই (অর্ডি) ১৭।% ১৭৮৮ ৫ই জুলাই ( প্রেফ ) ১৩, ১৩০ ১৩৯/ 
১৩৬ ৬ই টা (অডি) ১৭॥০ ১৭5 ১৭1৮ ১৭৮ ১৭/। ঝান্দী 


তির ন্ল্লো” ক্ষতিনক্ষাভ্ভা 
_ও ব্রাঞ্চ অফিস £__ 


7 ব্প্রী+ ম্স্পোহল্ল, স্বল্িস্পাতল ও ল্লাীগ্গঞ্জ 


-$ নূতন অর্গানিজেসন্‌ অফিস 2-_ 
হ্চাক্োল্মাগ বহু” ল্লানাছ্বাক্ 
০৪মজিম্সাম্মুক্রতভ্ক* কান্দি ইত্যাদি 


মাক প্িম্ামর হার 2-1%০ হই ৩ ৩০ 







৩৭২ 





ইলেকটিক ৩*শে জুন ৭২ ১লা জুলাই +২। বেনারস ইলেকাটক ১লা 
জুলাই ১২।০। ইউ, পি, ইলেকটি.ক ১লা জুলাই ১৬০২। পানা ইলেকটি ক 
৬ই জুলাই ১৫।৮ রেঙ্গুণ ঈলেকটি ক এণ্ড ট্রামস ৬ই জুলাই ২৫২। রাওয়াল- 
পিশ্ডি ইলেকটি ক ৬ই জুলাই ২৫।০। 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইত্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ্টীল__৩০শে জুন ২৪% ২৪০/ ২৪1০ ২৪।০ ২৩৫০ 
২৩/ ২৩।৮ ২৩৬, ১লা জুলাই ২৫৯/ ২৫।/ ২৫২ ২৫/ ২৪%৮/ ২৫ ২৪৮৩ 
২৪৪৮ ২৫% ২৪।৮% ২৪৪৮ ২৪1/ ২৪৮% ২৪০ ২৩।০/, ওরা জুলাই ২৩৭০ 
২৪২ ২৩|/ ২৩।% ২৪% ২৪১/ ২৪২, ৪ঠা জুলাই ২৪, ৫ই জুলাই ২৪৩/ 
২৪1০ ২৪॥০ ২৪1৮ ২৪৮ ২৪1১/ ২৪1/ ২৪।/ ২৪1,/, ৬ জুলাই ২৪০ ২৪৮০ 
২৪)৩/ ২৪1/। ফীল কর্পোরেশন--৩০শে জুন (অডি। ১২।/ ১২%/ ১২1৮ 
১২]০ ১২।৮%/ ১২৮ ১২1/ ১২1৮ ১৯৮ ১২০ (প্রেফ) ৯৩।০ ৯৪॥০, ১লা 
জুলাই (অডি) ১২৮৮ ১৩৮ ১২৮৮ ১৩/ ১২৮৮ ১৩৮ ১২৪/ ১২৮৮ ১৩২ 
১২৪৮ ১২৪/ ১২৪০ ১৩/ ১২।,/ ১২॥০ ১২৮ ১২৩/ (প্রেফী। ৯৫২ ৯৪২ ৯৫২ 
৯৩।০, ওরা জুলাই ১২৮ ১২/ ১২।০ ১২1৮ ১২।৬/ ১২৪৭ ১২|০ (প্রেফ) ৯৫৯ 
৪ঠা জুলাই (অডি) ১২।৮০, ৫ই জুলাই ) ১২০ ১২|/ ১২%/ ১২।% 


১২৪৮ ১২॥০ ১২15 (প্রেফ) ৯৩২, ৬ই জুলাই (অভি) ১২।/ ১২।৮ ১২৪৮ 
১২।5/ ১২৪৪/ ১২।/ (প্রেফ) ৯৪॥* ৯৫; ভকুম্ঠাদ ইলেকুটি ক ঠীল__ 
১ল| জুলাই ৬৮ ৫৪৮ ৬২ (প্রেফ) ৯৮ ৯০) ইত্ডিয়ান ষ্ট্যা্ডাড” ওয়াগন-- 
৯লা জুলাই (প্রেফ) ৯২৭২ (অডি। ৪৯২ সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং__-১লা জুলাই 
৪৩/ 8/ ৪%, ৩রা জুলাই ৪% ৪1০ মার্শালস্--৩রা জুলাই ১/% ৯, 
৬ই জুলাই ৯৮; ইপ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং--৩রা জুলাই ২০০ ২০২ 
ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং_৩রা জুলাই (প্রেফ) ২1০, ৬ই জুলাই (প্রেফ) 
২॥০ ২০5 কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং__-৬ই জুলাই ৩৮০ । 


চিনির কল 


বস্তি ৩০শে জুন ১৭০২ ১৭১২ ১লা জুলাই ১৭০২। সাউথবিহার ১লা৷ 
জুলাই ( অর্ডি) ১৯॥৭ ( প্রেফ ) ৫॥০ ৫1০ ৫|০ ৩রা জুলাই ( প্রেফ ) ৫15 
৫1০ চাপারন ৩০শে জুন ১১।৮ ১১1 ১লা জুলাই ১১/৮। কানপুর ওরা 
জুলাই ১৫॥০। সমস্তিপুর ৩*শে জুন ৪৮৮ ৫২ ১লা জুলাই ৪4৮ ৫/ ৪৪৮ 
৩রা জুলাই ৪৮৮ ৫২। রাজা ১লা জুলাই ১১॥০। বলরামপুর ১লা জুলাই 
৭|০ ৭০ | কেরু এগ কোং ১লা জুলাই ৯॥০ ৯৪০ ৯15/ ৪15/ ৯॥/ ৯৪০ তর] 


জুলাই ৮৪০ | 


চিন্তার্ষক আধিক পৰিচয় 


চল্তি বীম। নিগার 5 ৫ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২১২০১ ০১০ ০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩,৪০,০০,০০০২ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৮ 
মেয়াদী বীমায়_-প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


লিঃ 
















জ্ান্িন্ি হগগণে, 


[ ১*ই জুলাই, ১৯৩১ 
চা বাগান 
দফলাগড় ৩০শে জুন ৯1০ ৯৪০ ওরা জুলাই ১০২ ১০1০ ৫ই জুলাই ১০1০ 
১০৪০ ৬ই জুলাই ১০৪০। হ্বাসিমারা ৩০শে জুন ৩৬০ । বাইভাক ৩*শে জুন 
৪৮1৮ ৪৮|০| বিশ্বনাথ ওরা জুলাই ২১1৮ ৫ই জুলাই ২১ ২১।৮%। 
হাতীক্ষীরা ওরা জুলাই ১৭৮৮ ১৮৮ ৬ই জুলাই ১৭॥ ১৭৮০ | নর্থওয়েষটার্ণ 
কাছাড় ওরা জুলাই ১৮৫২।" সাপয় ওরা জুলাই ৮৮৮২ ৮*। ইষ্ট ইত্ডিয়া 
৫ই জুলাই ৭২ ৭1০ ৬ই জুলাই ৭২ ৭*। কিলিং ফেলী ৫ই জুলাই ৮২। 
পাত্রচোলা ৫ই জুলাই ৮১৬।*। কর্ণফুলি ৬ই জুলা ১০1০। কাকাতুয়া ৬ 
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৩৪৮ ৩।৩/ 
কলিকাতা! ৮ই জুলাই 


এসপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের নিম্নগতি 
পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শেষদিকে গত ৩০শে জুন এ বিষয়ে কথক্চিং উন্নতি 
দেখা যায়। ফাকা বাজারে পাটের সর্ষোচ্চ দরের হার ছিল ৪০।% আনা । 
ওরা তারিখ তাহা পড়িয়া ৩৯/৮ আনা পর্যাস্ত পৌছে। ৪ঠা জুলাই তাহা 
কমিয়া ৩৯।০ আনা পধ্যস্ত পোছে। গত ৫ই জুলাই উহা চড়িয়া ৪০॥ আন 
হয়। অগ্ বাজারে তাহা ৪০। আনা দাড়াইয়াছে। নিয়ে এসপ্রাহের ফাটকা 
বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :- 





তারিখ সর্বেবাচ্চ দর সর্ধবনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
ওয়া জুলাই ৩৪৪৮ ৩৯২ ৩৯ 
৪ঠা » ৩৯॥ ৩৯৮ ৩৯৮ 
৫ ৪৩| ৩ন॥ ৪০1/ 
উই ১) ৪০। ৩৯৪ ৩৪৯% 
ণ্ই ৪ ০০৮ ৪০| ৪০॥ 
৮ ৪০। ৪০২. ৪০৮ 


এসপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলা ও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম 
প্রদেশের পাট সম্বদ্ধে সরকারী প্রাথমিক পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই পূর্বাভাষ এখনও সম্পূর্ণতঃ পাওয়া যায় নাই। কাজেই পাটের বাজারের 
উপর এই পূর্ববাভাষের প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাড়াইবে তাহা এখনও ঠিক বুঝা 
যাইতেছে না। এসপ্তাহে চট ও থলের বাজারের কতকটা উন্নতি হওয়ার 
দরুণই ফাটকা বাজারে শেষের দিকে দামের কিছু চড়তি হইয়াছে । গত 
মে মাসের শেষে পাটকলগুলিতে (ইগ্ডয়ান জুট মিল এসোসিয়েসনের 
অন্ততুত্ত পাটকলগুলিতে ) মিহি চটের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪ লক্ষ ৪৯ 
হাজার ৫৭৪ গজ। গত ৩*শে জুন উহার পরিমাণ কমিয়া ৪৫ কোটি 
৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৭৫ গজ দীড়াইয়াছে। 

একমাসে এ চটের পরিমাণ ছুই কোটি গজ পরিমাণ হ্থাস পাইয়াছে 


৮০ ভুলা, ১৯৯৯ ] 


.... েশশিশিশিশিশশিিশিশািিশোটিশীিটিটিটি 


ইহা অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক বলা 
গজের মধ্যে গ্রায় ২ কোটি গজ বৃটিশ সরকারের অ্ভাঁর প্রাপ্ত বাকী 
থলের জন্য নির্ধারিত আছে। উহা বাদে যে চট ৭জৃত থাকিবার কথা 
গত মাসের চট ক্রয়ের হার বজায় থাকিলে এবং পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ 
নীতি কার্যকরী হইলে তাহা ক্রমেই উল্লেখমোগা পরিমাণ হাস পাইতে 
থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্থ গত মে মাসের তুলনায় পাটকল- 
গুলিতে মোটা চটের পরিমাণ ৩ কোটি পরিমাণ বাড়িয়া মোট ২৮ কোটি 
৬৪ লক্ষ ২৫ হাঙ্গার ৮৩ গঞ্জ দাড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বেশী 
কোন কারণ নাই। কেননা বত্সরের এই সময় ম্বতাবতঃই মোটা চট 
কিছু বেশী পরিমাণ মজুত থাকিতে দেখা যায়। আগষ্ট হইতে অক্টোবর 
মাস পধ্যস্ত বাহিরে অধিক পরিমাণে মোটা চট চালান হইবে। আর 
তাহাতে মজুত চটের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরপ হ্রাস পাইবারই কথা। এই 
অবস্থায় চট ও কলের বাজারে এ সপ্তাহে কতকটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত 
হইয়াছে । দামের হারও চড়ার দিকে । চট ও থলের বাজারের এই উন্নতির 
সঙ্গে ফাটকা বাজারের দবের হার কিছু বাড়িয়াছে। 

গত ১৯৩৮ মালের ১ল। জুলাই হইতে গত ৩*শে জুন পথ্যস্ত সময়ে 
মফস্বল হইতে মোট ৭৯ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। 
গতবার এ সময় মধ্যে মফম্থল হইতে পাট আমদানী হইয়াছিল মোট 
৯৯ লক্ষ ৯৭ হাজার বেল দাড়াইয়াছে। 

মফান্থেলে বর্তমানে নৃতন পাটের অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে। ছুই 
এক স্থানে নদীর জল অকিরিক্তরূপ বাড়িয়া উঠার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
কিন্তু নৃতন পাট ইতিমধ্যে যেরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সহজে 
উহার কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নহে। 

আলগ! পাটের বাজারে এসপ্তাহথে পাটকলওয়ালারা কিছু পরিমাণে 
পাট খরিদ করিয়াছে । দামের হার গত সপ্তাহের সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। 
গত ৩০শে জুন বাজারে ইত্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম ছিল 
গ্রতিমণ ৭৫০ আনা অদ্য তাহা ৭৮৮ আনা াড়াইয়াছে। 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানী কারকর! বেশী কিছু পাট খরিদ 
করে নাই। তবে দামের কিছু চড়া দেখা গিয়াছে । গত ৩*শে জুন 
সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সথে ফাষ্ট পাট প্রতিবেল ৩৯ আনা 
হইয়াছিল। গতকল্য বাজারে তাহা গড়ায় ৪০।০ আনা । 

থলে ও চট 

গত জুন মাসে পাটকলগুলির মজুত থলে ও চটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ হাস পাওয়ায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কতকটা উৎসাহের 
ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । ফলে দামের হারও কিছু বাড়িয়াছে। গত 
৩০শে জুন বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯ টাকাও ১১ পো্টার চটের দর 
১১।০ আন ছিল। গতকল] তাহা যথাঞ্রমে ৯৮ আনা ও ১১৬ আনা 
হয়। 


তুল! ও কাপড় 


কলিকাতা ৭ই জুলাই । ২: 


আলেচ্য সপ্তাহে সুদুর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা 
এবং আমেরিকায় তৃলার রপ্ানী বাণিজ্যে সরকারা সাহায্য মঞ্জুরের বিস্তৃত 
বিবরণ সম্পর্কে আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে তুলার বাজারে আরও মন্দা দেখ! 
দয়। একমাত্র ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির আশায় সামান্ উন্নতি দেখা যায়। 


ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে অনিশ্চিত ধারণার ফলে এবং ইউরোপের সর্বজ্জ | 
রাজনৈতিক ঘনঘটার ফলে আমেরিকান কটন এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের প্রথমদিকে 


অধিক পরিমাণে তুলা বিক্রয় হয়। 

বর্ঘমানে তৃলার ভবিষ্তত বাজার বিশেষ অনিশ্চিত। আমেরিকায় 
রপ্তানী বানিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ না জানা পধ্যস্ত ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার 
করিতে ইচ্ছুক নহে। 

বোদ্বাই এর তুলার বাজারে উত্কষ্ট শ্রেণীর বোরোচ জুলাই আগষ্টের দর 


৬ 


আদ্দিক্ জগৎ 
চলে। উল্লিখিত ৪৫ কোটি 


৩৭৩ 








বাজার বন্ধের সময় ১৬০।/ আন] দীড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষের দিকে 
উহার মূল্য ছিল ১৬৪দ* আনা। ভ্ুলাই-আগষ্ট এবং এগ্রিল-মে সম্পর্কিত 
অগ্রিম কারবারের সর্ধনিম্ন দর যথাক্রমে ১৪৬।* আনা এবং ১৫৩/৮ আনা 
দাড়াইয়াছিল। এপ্রিল য়ে-র দর বাজার বন্ধের সময় ১৬*।৮ আনা দ্াড়ায়। 
বেল জুলাই এর দর ১২১৯ এবং ডিসেম্বরের দর ১১৮// আনায় বাজার 
বন্ধ হয়। এ সময় জুলাই এর দর ১৫৫।* আনা এবং ডিসেম্বর জাহুয়ারীর দর 
১৪৩/০ আনা দাড়ায় । 

লিভারপুলের বাজারে মিডলিংস্পট ৫'৫৩ পেনী দাড়ায়; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উই ৫:৬৪ পেনী হইল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট পূর্বববন্তী সপ্তাহের 
৯৯১ সেপ্টের£তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ৯৮৭ সেণ্ট দাড়ায়। 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাই এর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে: 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট জ.লাই ঘূলাই 
জন ২৯ ১৬১৮ ১৫৫৮ ১২১।॥০ 
». ৩০ ১৬০4৮ ১৫৫৩ ১২০৮৪ 
জুলাই ১ ১৫৮৮ ১৫৩২ ১২০০ 
». ৩ ১৫ডাঁণি ১৫১৪০ ১১৯২ 
৪ ১৫৭৮০ ১৫২/০ ১১৯)০ 
৯... ১৬০৮ ১৫৫)০ ১১২1৯ 
5. ৬ ১৬০৮ ১৫৪॥০ ৯২০।% 
এক বৎলর পূর্ববে ১৫৬৮ ১৪৪|০ ১১৯1০ 
ছুই বৎসর পূর্বের ২১৩২ ২০৬1০ ১৬৯|০ 
কাপড় 
কলিকাতা, ৭ই জুলাই। 


আলোচ্য সপ্তাহে অধিক পরিমাণে কারবার হওয়া সত্বেও স্থানীয় কাপড়ের 
বাজারে কাপড়ের মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় ও জাপানী মিল- 
ওয়ালাগণের কাপড় কাটতি করা সম্পর্কে বিশেষ চেষ্টার ফলেই এইরূপ 
কারবার সম্ভব হয়। কারবারের এই নৈরাস্টরজনক অবস্থা এবং মিল সমূহে 
মজুদ মালের আধিকোর জন্য অগ্রিম কারবার সম্পকে বিশেষ নৈরাশোর স্থাই 
হইয়াছে । মিলসমূহ বাধ্য হইয়া কাপড়ের মূল্য বাস করিতেছে অনাথায় 
মিলের কাজ বদ্ধ করিয়া দিতে হয় বা অতাধিক পরিমাণ উৎপাদন হাস 
করিতে হয়। আলোচা সপ্তাহে যে কারবার হইয়াছে তাহার অধিকাংশ 
ফাটুকাওয়ালাদের মধো পর্যাবসিত ছিল। বোম্বাইয়ের মিলসমূহের সহিতই 
এইরূপ কারবার হইয়াছে ব্গিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 

বাবসায়ীগণ তাহাদের মজুদ মাল কাটুতি করিয়া দিয়া সম্তায় কাপড় 


কয় করা সম্পর্কে আগ্রহাঘ্িত হইয়া উঠিবার ফলে কাপড়ের মূল্য আরও হাস 
পাইয়াছে। 


লু এস 2522 ৯৯ লিজ ৯ 


|| দাতের মাড়ি হইতে পৃজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া । এবং অন্থান্ত 
+: দস্তরোগে উহা অব্যর্থ। নিত্য বাবহারে কোনরূপ দগ্তরোগ জন্মে না। 
]া চুক্তিতেও দ্তরোগ আরোগ্যের ভার গ্রহণ করিতে পারি। 
॥ ডাঃ এস, শি; চাটার্জ্, এম-এস্‌-সি, টি-ডি (লগুন ), 

: পি-এইচ-ডি (লগ্ন), ডি-লিট্‌ ( প্যারি ), এফ-জি-এসের অভিমত-- 





|| নিত্য ব্যবহার্য হিসাবে এবং যাহারা পাইওরিয়া ও অগ্যান্য দস্তরোগে 
* তুঁগিতেছেন বিশেষভাবে তাহাদের জন্য আমি অসঙ্কোচে দশন রুচির 
|| সুপারিশ করিতে পারি । 


ণ মূল্য প্রতি শিশি চার আন; মাশুলাদি স্বতন্ত্র 

« প্রস্ততকারক_ল্লাস্স এগু ০্ীষ্ুতলী লংলান্রন্লা্গান্ল 
॥ ১৩৯এ, মুক্তীরাম* বাবুর স্ত্রী, কলিকাতা 
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জন্ত্রান্ত ষ্রেসনারি দোকানে পাওয়া যায় 


ড৭৪ 


আর্থিক ভগ, 


[১০ ছুলাই, ১৯৩৯ 





আলোচা- সপ্তাহে আগষ্ট-নবেশ্ধর সম্পর্কে জাপানী কাপড়ের অগ্যিম 
কারধার ভাল হইয়াছে বলিয়! জানা! যায়। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজারে 
অতি সামান্যই কারবার হইয়াছে । 


হ্‌তা 


সুতার বাঙ্জারের অনিশ্চয়তা সম্পকে পূর্ববস্তী সপ্তাহে উল্লেখ করা 
হইয়াছিল; আলোচ্য সপ্তাহে অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই 
এবং সমস্ত প্রকার স্থতার মুলোর কোন স্থিরতা ছিল না। স্থদুর প্রাচ্যের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকাংশে সহজ হইয়াছে কিন্তু জাপান এবং বৃটিশ 
গবণমেন্টের মধ্যে উত্াপিত প্রশ্নের এপবান্তও মিমাংসা হয় নাই এজন্য বাজারে 
অনিশ্চয়তার ভাব পূর্ণভাবে বলবৎ আছে। আমেরিকার সংবাদে জানা 
গিয়াছে ঘে তুলার রপ্তানী বানিজ্যো সরকারী সাহাঘা কতদূর করা হইয়াছে 
তৎ্সম্পর্কে এখনও কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। এরপ 
অবস্থায় তুলার মূলের অনিশ্চয়তা দেখ! দিয়াছে । এই সকল অবস্থার অন্ত 
সথতার বাজারে মূল্যের কোন স্থিরতা পরিলক্ষিত হয় না এবং উহা 
অনিশ্চিত ভাবে উঠা নামা করে । কারবারণ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। 
বিগত কয়েক সপ্তাহ হইল বিভিন্ন কেন্দ্রের পাইকার অভাবে ভারতীয় স্তার 
বাঙ্জারে মন্দার ভাবই বলবৎ আছে । বাবসায়ীগণ তাহাদের মজুদ স্থতা 
কাটতি করিয়া দিবার জন্য উদগ্রীব ইইককষ-ন্ডিয়াছে। স্বতার রপ্তানী 
বাণিজ্যও উল্লেখযোগারূপ দাম পাইম়াছে এবং বর্তমানে হংকং পিঙ্গাপুর 
প্রভৃতি বন্দরের চাহিদাও বিস্তর পরিমাণে হাস পাইয়্াছে। যদিও ইউরোপ 
এবং স্থদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর উহা অনেকাংশে নির্ভর 
করিতেছে । তবে মনে হয় যে দেশের সর্বত্র বার সংবাদ আশান্ুবূপ না 
হওয়া পথাস্ত সুতার মূল্য শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 
বিলাতী সৃতা__ 

এই অরেণীর স্থৃতার বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার ন্যায় কোন বিষয় নাই । 
ম্যাঞ্চেষ্টারের তাতিগণ উচ্চমূল্য দাবী করায় অগ্রিম কারবারও সম্ভব 
হয় না। 
জাপানী ও সাংহাই স্ৃতা_ 

পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই শ্রেণীর স্থতার বাজারে যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল 
তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বজায় ছিল না। ইউরোপ এবং স্বদুর প্রাচ্যের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা কতকাংশে হাস পাইবার ফলেই সপ্তাহের 
শেষ দিকে একপ মুল্য হ্বাস পায়। একগুণ এবং দ্বিগুণ সুতার মূল্য অপরি- 
বন্তিত ছিল কিন্তু কারবার অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। 

মাপিরাইজ সুতার মুল্যও কতকটা হাসের দিকে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন 
কেন্দ্রের চাহিদা অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই এই শ্রেণীর স্ৃতার মূল্য 
হ্রাস পাইবার কারণ। 
কৃত্রিম রেশমী সুতা 

আলোচ্য সপ্বাহে এই শ্রেণীর সুতা সম্পর্কে ইটালীর সিগ্ডিকেটের মূল্যের 
কোন পরিবর্তন হয় নাই | জাপানী ও ইটালীর স্ৃতার চাহিদা! মোটের 
উপর ভাল ছিল। মুল্যের সামান্য উঠা নাম! হয়। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা ৭ই জুলাই 

গত ওরা ও ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় ভারত ব্যবহ্ারোপযোগী ও বঞ্থানী 
যোগা চায়ের যে ৪নং নীলাম বিক্রয় হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে 
দেওয়া গেল :- 
রপ্তানীযোগ্য *_ 

আলোচা নীলামে এই শ্রেণীর ১৪ হাজার ৬০৪ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে ১৩ হাজার ৪১৮ বাক্স 
এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে ১১, হাজার ২৫৯ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান নীলামে গড়পড়তায় এই শ্রেণীর চায়ের 
মূল্য পূর্ববর্তী বৎসরের ॥৮১ পাই এর তুলনায় ॥৬১ পাই গিয়াছে। 


আলোচ্য নীলামে ছুই এক চালান অতি উৎকৃষ্ট নুগন্ধিযুক্ত দার্জিলিং চাএর 
আমদানী হইয়াছিল । এই চায়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং 
উহার উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। আসামজাত যাহা আমদানী হইয়াছিল 
তাহা পুর্কবস্তী নীলাম অপেক্ষা আরও উন্নত ধরণের বলিয়া গ্রতিপন্ন হয়। 
ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর চা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। টি-পি শ্রেণীর 
চায়ের অত্যধিক চাহিদা ছিল; ফলে উহার মৃল্যও আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি 
পায়। ডুয়ারজাত চায়ের মূল্য আরও হাস পায়। তবে. চাহিদা থাক্কায় 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল। পাতা চা এবং সাধারণ ধরণের 
পরিষ্কার চায়ের ভাল চাহিদা ছিল ; উহার মৃল্যও.চড়া গিয়াছে 


ভারতে ব্যবহীরোপযোগী £__ 

এই শেণীর চায়ের বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আমদানীর 
পরিমান থুব সীমাবদ্ধ ছিল। গুড়া চা সম্পর্কে বাজারে একটা অনিশ্চিত 
ভাবে দেখা ঘায়। পূর্ববন্তি নীলামে ষে দর গিয়াছে বর্তমান নীলামে 
উহা! তাহা অপেক্ষাও দর কম গিয়াছে। 


আলোচ্য নালামে 


রপ্তানীযোগয ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নিষ্ন্প গড় পড়তা 
দর গিয়াছে। 


রপ্তানী যোগ্য £_ 
১৯৩৭৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
বিক্রীত ১৪১৬৭৪ ১৩৪১৮ ১১২৫৯ 
গড়পড়তাদর ॥৬১ ॥%১ ॥৩/৫ 
ভারতে ব্যবহারোপঘোগী £__ 
গুড় অন্থান্ত শ্রেণী 
বিক্রীত ১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৩৮ 
৫২২০) ৬১০৫৭ ৩২০৬ ৬১৫৯৩ 
গড়পরতা দর ৯ ৮ /৩ ।৩ 
লগুনের বাজার 


গত ওরা জুলাই লগুনের চায়ের শীলামে ১৭ হাজার ৮শত বাঝ্ চা 
বিক্রয়াথ উপস্থিত হযম়। উহ্বা প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রম হয়। 
উক্ত চা অপেক্ষাকৃত খারাপ প্রতিপন্ন হওয়ায় মূল্যের অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত 
হয়। গতি ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে উক ভারতীয় চায়ের 
মূল্য প্রতি পাউণ্ডে পূর্ব সন্তানের ১৩'৭৫ পেনার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 
১৩৩৭ পেনা দাড়ায় এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৪১০ পেনীর 


তুলনায় ১৪*২৯ পেনী দাড়ায়। 
কলিকাতা, এই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রারপ্ডে অধিক পরিমাণ বিদেশী চিনি আমধানী 
হইবার ফলে চিনির মূল্য প্রতি মণে প্রায় চারি আনা হ্বাস পায় কিন্তু সপ্তাহের 
শেষভাগে [বিদেশী চিনির মূল্য বুদ্ধির সহিত ভারতীয় চিনিরও মূল্য যে 
পরিমাণ হ্বাস পাইয়াছিল পুরায় তাহা পূরণ হয়। চিনির চাহিদা পূর্বের 
স্বাভাবিক চাহিধারও নিয়ে আছে এবং কারবারও অতি সামান্ত হইয়াছে। 
যে সকল ব্যবপায়ী বিস্তর পরিমাণ চিনি মজুদ করিয়াছে তাহারা বর্তমান 
বাজার দরে চিনি বিক্রয় কাঁরতে প্রস্তুত নহে। স্থানীয় বাজারে দেশী 
চিনির মদুদ পরিমাণ ২৩ হাজার ৫ শত বস্তা বলিয়া অচ্ছমিত হয়। বাজারে 
বিভিন্ন প্রকার চিনির নিয্রূপ দর ছিল :-_-মতিপুর, মাড়হোরা ও সাধারণ__ 
১০৪৬/ তামকোহি ১০৫/ হাতোয়া ১০।০/। 
কানপুর 

আলোচ্য সপ্তাহেও কানপুরের বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। চাহিদার 
পরিমাণ অতিশয় অল্প ছিল এবং ফলে চিনির মূল্য প্রতি মণে প্রায় ছুই আনা 
হ্বাস পায়। প্রকাশ রেল ষ্টেশনে ডেলিভারী ঘোগ্য প্রায় ২* হাজার বস্তা চিনি 


১ই ভুলাই, ১৯৩৯ ] 





১৫ দিনের অধিক হইল পড়িয়া আছে। ব্যবসায়ীগণের হাতে টাকা না 
থাকার দরুণ তাহারা ডেলিভারী লইতে অসমর্থ বলিয়৷ জানা গিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় বিভিন্ন প্রকার চিনির নিয়রূপ দর 
গিয়াছে £--পাচরুথী ৯৯।/ নয়াগঞ্ক ও বস্তি ১৯০ সারুম়া ১৯৩/ হারখা! ৯৯৮ 
রোসা ১৯৬ পাই। 


বিদেশী চিনি 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে স্থানীয় বাক্সারে অধিক পরিমাণ বিদেশী 
চিনি আমদানী হইবার ফলে চিনির মূল্য হ্রাস পান কিন্তু পরে বিদেশী 
বাজারের উন্নতির সংবাদে উহা সামান্য বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে চাহিদার 
অভাবে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। 
যে সরুল ব্যবসায়ী মাল ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ তাহারা তাহাদের মজুদ 
চিনি বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ .প্রকাশ করিবার ফলেই সাধারণতঃ 
বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ 
৯ লক্ষ বন্তা বলিয়া অন্কমিত হয়। 


সাধারণ অবস্থ। 

চিনি ব্যবসায়ীগণের পক্ষে আগামী মরশুমে ইক্ষুর মূল্য কিরূপ দীড়াইতে 
পারে তাহা অবগত হইবার আগ্রহ স্বাভাবিক। ইস্ক ফসল সম্পকে যে 
সকল লংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা! আশানুরূপ এবং এরূপ ধারণা করা 
যাইতেছে বে উহার উৎপাদন ১৯৩৭-৩৮ সালের ন্যায় কিংবা ১৯৬৬-৩৭ 
সালের ন্যায় দাড়াইতে পারে । একূপ অবস্থায় ভারতবধের প্রয়োজনানুরূপ 
চিনি ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারিবে ; এবং বিদেশী চিনি আমদানীর 
কোন প্রয়োজন হইবে না। তবে ৯৯৩৮-৩৯ সালের ম্যায় ইক্ষুর উচ্চ মূল্য 
ধাধা করিলে বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে। 


সোন। ও রূপা 
কলিকাতা ৭ই জুলাই 
পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কে বিশেষ কোন উঠানামা দেখা 
যায় না। এসপ্তাহে লগ্ুন ও বোষ্াইয়ের বাঞ্জারে সোনার দরের হার অধিকাংশ 
দিনই স্থির হারে বলব দেখা গিয়াছে । গত ১ল। জুলাই লগুনের বাজারে 


প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ পোনার দাম ছিল ৭ পাঃ ৮ শি ৬২ পেনী। গত ৫ই 
জুলাই পযান্ত বাজারে এ হারই বঙ্জার থাকে । ৬ই তারিখ তাহা সামান্য 
কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী হয়। ৭ই জুলাই এ হার বজায় ছিল। অছা ও 


বাজারে তাহা বলবৎ আছে। 
বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১লা জুলাই প্রতি ভরি পোনার দাম ছিল 


৩৭৬ পাই। ৪ঠা তারিখ তাহ। ৩৭৩ পাই হয়। €ই জুলাই তাহা 
দাড়ায় ৩৭৬ পাই ৬ই তারিখ তাহা ৩৭/৯ পাই পথান্ত উঠে। অগ্ঠ বাজারে 
তাহা ৩৭/৬ পাই দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ৩*শে জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৭৮৬ 
পাই ও গিনি ২৩।/৩ পাই ছিল। অগ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৪৮৬ পাই, 
৩৬৮/৬ পাই ও ২৩৪ আনা দীড়াইয়াছে। 


রূপ 

রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে আমেরিক।র যুক্তরাষ্ট্র গভণমেন্টের নীতি পরিবত্তিত 
হওয়ায় বিদেশী রূপার ক্রয় মূল্য কমিয়া আসার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । আর তাহার ফলে লগ্ডনে ও বোস্বাইয়ে রূপার দরের হারও নামিয়া 
গিয়াছে । গত ১লা জুলাই লগ্ুনে প্রতি আউন্দ দপার দাম ছিল ১৮০ 
পেনী। ৩রা তারিখে তাহা কমিয়া ১৭৪ পেনী হয়। ৪টা জুলাই তাহা 
দাড়ায় ১৮ পেনী। ৫ই তারিখ তাহা এ হারেই বলবৎ থাকে, ৭ই তারিখ 
তাহা কমিয়া ১৭২ পেনী হয়। অগ্ত তাহা ১৭ পেনী দাড়াইয়াছে। 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ১লা জুলাই প্রতি ১০০ ভরি বূপার দাম ছিল 
৪৯%* আনা । ওরা তারিখ তাহা কমিয়া ৪%%* আনা হয়। ৪ঠা জুলাই 


আসার জগ্গহু 





৩৭৫ 


তাহা ৪৮।৮০ আনা ্াড়ায়। €ই তারিখ তাহা ৪৭০০ আনা হয়। ৬ই 


জুলাই তাহা দ্রাড়ায় ৪৭।%/০ আনা অগ্য বাজারে তাহা ৪৭৮০ আন]! 
ঈাড়াইয়াছে। 


কলিকাতা বাঙ্জারে গত ৩০শে জুন প্রতি ১০* ভরি বূপার দাম ৫” টাকা 
ও এ খুচর] দূর ৫০।০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪৮ টাকা ও ৪৮1০ 
আনা পাড়াইয়াছে। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা "ই জুলাই 
রেড়ির খৈল 


আলোচাসপ্তাহ্নে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী গিয়াছে। মিলসমৃহ 
প্রতি মণ খৈলের মূল্য ২॥০ হইতে ২।৮০ আনা পর্যানস্ত দর দিতেছে। 
আড়তদারগণ এই শ্রেণীর খেলের ২ মনী বস্তায় ৫1 আনা হইতে ৫৮০ 
আনা দরে বিক্রয় করিতেছে, ( বস্তার মূল্য ।* আনা সহ )। বর্তমানে খৈলের 
উৎপাদন হাস করা হইয়াছে এবং মাত্র নির্ধারিত পরিমাণ খৈল পাওয়া 
সম্ভব নয়। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে চাহিদায় পরিমাণ বেশী । 


সরিষার খেল ০০ 


আলোচা সন্তাহে স্থানীয় বাজারে মিল সমু প্রতি মণ . সরিষার খৈল 
সম্পর্কে ২৯০ আনা হইতে ২ আনা পধাস্ত দর দিয়াছে । আড়তদারগণ 
প্রতি ২ মনী বস্তা খৈলের ক্রন্য বস্তার মূল্য।* আনা ধরিয়া ২৮৮০ হইতে 
পধ্যস্ত দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতাগণই এই শ্রেণীর 
খৈল ক্রয় করে মাত্র। 


৫০৮2 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ৭ই জুলাই | 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং 

মূলাও অপেক্ষাকৃত চড়া ছিল। গরুর চামড়ার কারবার মন্দা গিয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন শেণীর চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে। 


ছাগলের চামড়ী_ 


পানা ৭* হাজার টুকরা ৫০২-৭০২ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর ২৫ হাজার 
৯শত টুকরা ৬২-৯০৯ হিঃ লবণাক্ত ৩* হাজার ৪ শত টুকরা ৫৫২ 
৯৫২ হিঃ । 

এতত্যতীত বাজারে পাটনা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টুকরা। ঢাকা-দিনাজপুর 
১লঙ্গ ২৩ হাজার টুকরা এবং লবণাক্ত ১২ হাজার ৭ শত টুকরা চামড়া 
মজুদ ছিল। 





আমিক্ক ভুত, [১*ই জুলাই, ১৯৩৯ 





স্বারভাঙ্গা_বেনারস--রণচি ৪ শত টুকরা-5॥ হিঃ রাঁচি সাধারণ ১৭ শত 
টুকরা ৪॥* হিঃ স্বারভাঙ্গা__পূর্ণিয়া-_সাধারণ ২ হ্থাজার ২ শত টুকরা ৪২ 
নেপাল দাঞ্জিলিং সাধারণ ২ হাজর ২৫০ টুকরা ৫২) ঢাকা-দিনাজপুর 
১ হাজার টুকরা ৩॥, লবণাক্ত ২ হাজার ৯২০ টুকরা ৫০২--৭৮|০ 
(প্রতিকুডি )। 

এতত্যতীত ঢাকা-_দিনাজপুর ৩ হাজার ৫ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৬ 
হাজার শত, হ্বারভাঙ্গা__বেনারস--গয়া রাচি_-১ হাজার ১ শত, দ্বারভাঙ্গা 
পৃণিষ়া ৩ হাজার ৮ শত, রাচি সাধারণ ৬ শত, নেপাল-_দার্জিলিং সাধারণ 
২ হাজার, দার্জিলিং আসাম ১ হাজার ৯ শত টুকরা গঞ্ুর চামড়া বাজারে 
মজুদ ছিল। 


ধান ৫ চাউলের বাজার 
কলিকাতা, *ই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহে রেছুনের ধান ও.চাউলের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি ( প্রাত খ্ুঁড়ির ওজন ৭৫ পাউও) 
ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল। 


লম্বা ২২৫৯ 
মিলার ২৪৭২-২৫০২ 
সঃ সিদ্ধ ২৩৫২০২৩৪% 
ভাঙা! ১৯০২-১৯৫৭ 
ধান 

নাসিন শ্রেণী ৯৪২-৯৬২ 
মাঝারি ৯৬২-৯৮৭ 


গত ১লা জুলাহ যে সপ্তাই শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রদ্ধদেশ হইতে মোট 
৫৫ হাজার ৩২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ববর্তী 
বখসর এই সময় উহার পরিমাণ ২৬ হাজার ৯৬৮ টন ছিল। গত ১লা 
জানুয়ারী হইতে ১লা জুলাই পর্যন্ত ব্রদ্ষদেশ হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ 
আমদানীর পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজ্জার ৩১৫ টন দড়াইয়াছে। গত 
বৎসর উহার পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৯৬ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার অপরিবন্তিত 
ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর গিয়াছে । 





প্রতি শত ঝুড়ি চাউল মূলা প্রতিমণ 

ডে রর বাকতুলসী ( ঢেকী) ৪০ 

৯. বাকতুলসী (আতপ ) ৪৮০ 

বম ই চামর মণি (ঢেকী) ৪15/ 

পা ২১১. কমল ভোগ (টেকী) ৪৩/ 

2 ২২৯ চিনি কামিনী (ঢেকী) // ৮7 

জাল কাটারী ভোগ (টেকী)7; / ৫/৬ 

মোট। ২১৯২-২২১২ পাটনাই (ঢেকী) রি 

রি ২৭২৩২ রূপসাল (ঢেকী).. ১০০০7 ৪6৮০ ৪৮ 

টেবিয়ান ২৪২২-২৫২২ রূপশাল ( রর ) সা রর 

গন্ধ ২৪৫২-২৫০২ কামিনী আতপ (ঢেকী) ৪1৯-৪15 

রি ২৬০৯, ২৭৯২ জাত বাশছুল ( ঢেকী) ৪, 

ভাঙ্গা ১৭৫৯৯ ১৮০৯ দাদখানি ৪1৮-81৮/ 

াঙ্গালার শিপ্প *& বাঙ্গালীর শিল্প দু খন 

টাওয়ার বোপ্ট ব্যারেল বোপ্ট (গো 1 ০ 

০8 ট্্ লকটি ূ রঃ হাতল 2 পাটনাই মাঝারি ২।/৬-২৮৬ 

ক ৯ চিনি আতপ ২৪৮/০-২/৮৬ 

পিতলের ইলেকৃট্রোপ্টেটেড্‌ এবং অক্সিভা ইজ্ড্‌  হামাই চি 

৪. আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। & রূপশাল 2: 

সুতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 1 সাদা মোটা টর্ম্চা 
ঢু সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপজ্ . 

লি কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে কি না। $& দাদশাল হত 

৪ আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 1 সাধারণ পাটনাই ২,২০০ 

8 ছাপ আছে। বি, ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই % কাটারি ভোগ ধান ২৪০-২৪৬ 


্ পাওয়া যাইবে। 
ৃ বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন £-_ 


দি ইগাীয়া ক্রেডিট সিপিকেট লিমিটেড! 


১৩৭ নং ক্যানিং প্রা, কলিকাতা । 





গত ১লা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে 
মোট ১১ হাজার ৮৮৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গতবৎসর এই 
সময় উহার পরিমাণ ছিল ৮২১ টন। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা জুলাই 


পু পথ্যত্ত কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৮৩ হাজার ২৫ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী 
রী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৬৮ হাজার ৯৫৭ টন ছিল। 


ফোন--কলিকাতা ৭১৫৮ 












সম্াম মানিক কিস্তিতে পরি- 


১৫নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিঃ 








শোধ বাবস্থা টাক! ধার ৃ একমাত্র নিয়াপদ স্থান । 
বাপ /১23া1411144/ত ধা 
৫২ নিক্জিখিত হারে 
উপর হাদি বিল | স্বআ-বানিভ্-হিন্স- অর্থলীতি বিষয়ক রিল 
খোঁজ বা আবেদম করুন £_- জ্বাঞ্তাহুহ্ৎ পার্ক রি রে 
রা ধক সময় পর্যান্ 
%। চল্তি আমানত- 
জিয়াটিক ব্যান্ক লি: বাধিক ২২৭, করিয়া । 


সম্পাদক--প্রীযতীন্দ্রনাথথ ভট্টাচার্য . 


--৬৩ নং ধন্মতল। দ্ট্ীট 


ৃ্‌ য়া যান 
৮৩8৩,:23- 











হেড অফিস-_ করাচি 
নকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্যের 


বিস্তৃত বিবরণের জন্ক লিধুন। 














২য় বর্ষ 1 কলিকাতা, ১৭ই জুলাই, সোমবার ১৯৩৯ ১১শ সংখ্যা 
বিষয় সূচী 
বিষয় পষ্ঠা বিষয়. পপি পষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৭৭-৩৭৯ আঘথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৩৮৫-৩৮৯ 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ৩৮০-৩৮১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৯০-৩৯১ 
মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা! ৩৮১ মত ও পথ পি ৩৯২ 
বেকার সমস্তা ও ব্যাঙ্ক ৩৮৩-৩৮৪ বাজারের হালচাল /৮.. পু চি 127. 24) ৩৯৩-৪০* 
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চা ব্যবসায়ে সঙ্কট 

আন্তর্জাতিক চা চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তির পক্ষে 
নৃতন চা বাগান প্রতিষ্ঠা কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং চুক্তির সময়ে 
যেসমস্ত বাগানে চা উৎপন্ন হইতেছিল সেই সমস্ত বাগানের 
মালিকগণ প্রতি বৎসর বিদেশে কি পরিমাণ চা রপ্তানী করিতে 
পারিবেন এবং দেশের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে 
পারিবেন তাহ প্রতি বৎসর নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। 
এই চুক্তিতে উহাও ব্যবস্থা হইয়াছে যে বাগানের মালিকগণ ইচ্ছা 
করিলে বিদেশে চা রপ্তানী ও দেশের অভ্যন্তরে চা বিক্রয় সম্বন্ধে 
তাহাদের প্রাপ্ত অধিকার অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে 
পারিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে যে সমস্ত বাগানের মালিকগণ 
অর্থসঙ্গতির অভাবে বাগানে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং রপ্তানীর জন্য 
উত্কৃষ্টতর শ্রেণীর চা উৎপাদন করিতে পারিতেছিলেন না তাহারা 
অন্যের নিকট তাহাদের অধিকার বিক্রয় করিয়া দিয়া বেশ লাভবান 
হইতেছিলেন। বর্তমান বৎসরে চায়ের মূল্যও বদ্ধিত হইয়াছিল 
এবং ৭ বৎসর পরে এই প্রথম চা বিক্রেতাগণ চায়ের জন্য বিশ্বব্যাপী 
মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ববস্তী সময়ের দর পাইতেছিলেন। কিন্ত 
এই ব্যাপারে ইদানীং এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । ইউরোপে 
যুদ্ধের আশঙ্কায় ইংলগডের ক্রেতাগণ বর্তমান চা ক্রয় সম্বন্ধে কোন 
অগ্রিম চুক্তিতে অগ্রসর হইতেছেন না। ফলে এদেশ হইতে 
যাহারা চা রপ্তানী করেন তীাহারাঁও বাগানের মালিকদের 
নিকট হইতে বিদেশে চা রপ্তানীর অধিকার ক্রয় করা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। উহাতে চা বাগানের ভারতীয় মালিকদের এবং 
বিশেষভাবে বাঙ্গলা ও আসামের অর্থসঙ্গতিহীন চাকরদেরই সমূহ 
অসুবিধা ঘটিয়াছে। অবশ্য ইদানীং এরূপ শুনা যাইতেছে যে 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারত সরকার ভারতে উৎপন্ন ও উৎপাদন- 
যোগ্য সমস্ত চা ক্রয় করিয়া! লইবেন। যদি একথা সত্য হয় তাহা 


হইলে শেষ পধাস্ত চা'করদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু 
যাহাদের তেমন অর্থসঙ্গতি নাই এবং যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা চালাইতেছেন তাহারা এই অনিশ্চিত ভরসায় 
কতদিন অপেক্ষা করিতে পারিবেন ? বাজারে আরও একটা গুজব 
এই যে চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী সম্বন্ধে যে চা নিয়ন্ত্রণ আইন 
(58. 00100:01 4০৮) রহিয়াছে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া মাত্র 
গবর্ণমেন্ট তাহা বাতিল করিয়া দিবেন । চা শিল্পের পক্ষে উহা একটা 
অত্যন্ত ভয়ের কথা । কারণ এই আইন বাতিল হওয়া মাত্র__ 
বর্তমানে ধিদেশে রপ্তানীযোগ্য চা ও দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়- 
যোগ্য চায়ের দরে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিলুপ্ত হইবে এবং 
প্রতোক চা'কর ইচ্ছামত চা উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারিবেন। 
যদি এই গুজব সত্য হয় তাহা হইলে চা শিল্পের সমক্ষে বাস্তবিকই 
একটা ছুদ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে বলিতে হইবে । 
পাটের পূর্বাভাষ 

বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট কি 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর 
জুলাই মাসে একটা এবং এই জমিতে মোট কি পরিমাণ পাট 
জন্মিয়াছে তৎসম্বন্ধে সেপ্টেম্বর মাসে আর একটা বরাদ্দ প্রকাশ 
করেন। ব্যবসায়ী, কৃষক প্রভৃতি সমস্তের সুবিধার জন্তাই এই 
বরাদ্দ প্রকাশিত হয়। কিন্ত ব্যবসায়ী মহল বরাবরই অভিযোগ 
করিয়া থাকেন যে সরকারী বরাদ্দে পাটের চাষ সম্বন্ধে কোন 
সময়েই প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় না। এই অভিযোগ যে 
মূলতঃ সত্য তাহাও হিসাবপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। গত বংসর 
বাঙ্গলা সরকার যখন পাটের শেষ বরাদ প্রকাশ করেন সেই 
সময়ে তাহারা জানাইয়াছিলেন যে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্তা ও 
আসামে মোটমাট ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫* বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বর্তমান 
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বৎসরের ৩০শে জুন তারিখ পধ্যস্ত এক বংসরে কলিকাতা ও 
চট্টগ্রাম বন্দর এবং চটকলসমূহে মোট ৮৯ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল 
পাট আমদানী হইয়াছে । এই পাটের মধ্যে গতপৃর্ধ বৎসরের 
মজুদ পুরাতন পাট কিছু ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু গত বৎসর 
যে পাট উৎপন্ন হয় তাহার মধো কিছু পাট যে এখনও মফঃম্বলে 
রহিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই । তবে এবার গত এপ্রিল ও মে 


মাসে পাটের দর ষে প্রকার চড়িয়া গিয়াছিল তাহার ফলে 


বৎসরের শেষে মফংখখলে মজুদ পাটের পরিমাণ অনেক হ্রাস 
পাইয়াছে। উহা যদি ৫ লক্ষ বেল বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে 
গত বংসর বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোটমাট ৮৪ লক্ষ 
৬৫ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায়। আর 
সরকারী বরাদে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল যে গত 
বৎসর ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫০ বেল ( প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা 
শতকরা ২৬ ভাগ কম) পাট উৎপন্ন হইয়াছে । যে ফসলের 
উপর বাঙ্গলা দেশের আঘিক উত্তুতি_ অবনতি বহুলাংশে নির্ভর 
করিতেছে তৎসম্বন্ধে এই প্রকার তুলক্রুটি অমাজ্জনীয়। যাহা 
হউক অতীতের কথা বলিয়া লাভ নাই। বর্তমান বৎসরে মোট 
কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই । কিন্ত পাটের জমির 
সম্বন্ধে যে প্রথম পৃব্বাভাষ বাহির হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট 
জানাইয়াছেন যে এবার মোট ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে 
পাট বুন। হইয়াছে । গত বৎসর সরকারী বরাদ্দ অনুসারে ৩১ লক্ষ 
৬৪ হাজার ৫ শত একর জমিতে পাট বুনা হয়। কাজেই সরকারী 
মতে এবার শতকরা ৩৪৩ ভাগের মত কম জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে । কিন্ত বাবসায়ী মহল বলিতেছেন যে এবার ঢাকা 
ও ফরিদপুর জেলাতে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছুই জেলাতে 
তাহ অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । বিহার এবং 
আসামের হিসাব সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি আছে। সুতরাং 
এবার মোট কি পরিমাণ জমিতে পাট উৎপন্ন হইবে তৎসন্বদ্ধে 
কিছু ধারণা করিবার উপায় নাই । 'তবে একটী বিষয় নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। গত বংসর আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার দরুণ 
পাটের ফলন খুব কম হইয়াছিল। এবার এখন পধ্যন্ত সেরূপ 
কোন আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। আসামে যে বন্যা দেখা 
দিয়াছে তাহাতে পাট ফসল বিশেষ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না 
বলিয়া! ব্যবসায়ী মহলের ধারণা । কাজেই এবার গত বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ভাগ কম জমিতে পাটের চা 
হইয়াছে_একথা যদি সত্য হয় ভাহা হইলেও গত বৎসরের 
তুলনায় এবার যে অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইবে তাহার 
খুবই আশঙ্ক। রহিয়াছে । 
বাললায় চালের সমস্থা। 

বাঙলা সরকারের আঘথিক তদন্ত বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত 
নিশ্মলচন্দ্র চক্রবস্তী এম, এ কর্তৃক সম্প্রতি বাঙ্গলায় চাউল 
সরবরাহের সমস্যা (206 01910151701 736088115 0২০€ 
90) ) শীষক একখানা তথ্যত্ডালিকাবহুল পুস্তিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে। গ্রন্থকার বিভিন্ন হিসাব হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 


হইয়াছেন যে বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে খাদ্য হিসাবে প্রতি বৎসর 
৪৮ কোটী ৬০ লক্ষ মণ এবং বীজ হিসাবে ১ কোটা ১০ লক্ষ 


৩৪৩ 


আর্খিক্ ভঙ্গ 
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হইতে ১ কোটী ৬০ লক্ষ মণ--মোট ৫০ কোটী মণ ধানের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে আউস, 
আমন ও বুরো এই তিন শ্রেণীর ধান্য মিলিয়া প্রতি বৎসর 
গড়ে ১৬ কোটী ১০ লক্ষ মণের বেশী ধান উৎপন্ন হইতেছে 
না। বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় বাকী ধানের মধ্ো বর্তমানে প্রতি 
বৎসর ৯০ লক্ষ হইতে ১ কোটা ৪ লক্ষ মণ ধান (ধান ও 
চাউল হিসাবে ) বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে । ইহার 
পরও বাঙ্গল৷ দেশের প্রয়োজনীয় যে ২ কোটী ৮০ লক্ষ মণ 
ধান বাকী পড়ে তাহার কোন সংস্থানই হয় না। ফলে বাঙ্গল। 
দেশের বু লোককে বৎসরের মধো অনেক দিন এক বেলা 
এবং অনেক দিন আধপেটা খাইয়া থাকিতে হয়। এই সম্পর্কে 
তিনি আরও বলেন যে বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে অনেক লোক 
সম্তা রেম্নের চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে বটে, 
কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাঙ্গলা দেশ যদি ভবিষ্যাতে চা'লের 
জন্য ব্রক্ধদেশের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হ্গ়া উঠে তাহা 
হইলে হয়তঃ রেঙ্কুণ চালের মূলাও চড়িয়া যাইবে। শ্তরাং 
তাহার মতে বাঙ্গলায় চালের অভাবের সমস্যা একটী মারাত্মক 
সমস্যা এবং উহার সমাধানের জন্য সকলেরই চিন্তা ভাবনা 
করা উচিত। এই সমস্তার সমাধানের পক্ষে তিনি তিনটি উপায়ের 
কথা নিদ্দেশ করিয়াছেন-যথা (১) বর্তমানে দেশের যে সমস্ত 
আবাদী জমি পতিত থাকে তাহাতে ধানের চাষ (২) যে সব 
ফসল প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে উৎপন্ন হইতেছে সেইসব ফসলের 
চাষ কমাইয়া যে জমি মুক্ত হইবে তাহাতে ধানের চাষের ব্যবস্থা 
কর।। যে জমিতে অন্য ফসল ভালরপ হয় না সেই জমিতে 
ধানের চাষের ব্যবস্থা করারও তিনি পক্ষপাতী । (৩) উন্নততর 
ধরণের চাষ, উন্নততর শ্রেণীর বীজ ব্যবহার, জমিতে সার প্রয়োগ 
এবং সেচকাধ্যের ব্যবস্থা দ্বারা জমিতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি। 
বর্তমানে বাঙ্গল। দেশের আবাদযোগ্য প্রায় সমস্ত জমিতে চাষাবাদ 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় প্রথম ছুইটি পন্থায় কতক সুফল 
হহলেও উহা দ্বারা বাঙ্গলায় চা'লের অভাবের সমন্তার সম্যক 
সমাধান হইবে না। কিন্ত শেষোক্ত পন্থায় এই সমস্যার অতি 
সহজে সমাধান হইতে পারে। গ্রন্থকারের হিসাব মত বাঙ্গল। 
দেশে বর্তমানে প্রতি একর জমিতে ধানের উৎপাদনের পরিমাণ 
যদি শতকরা ১০ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি কর! যায় তাহা হইলে বাঙ্গলা 
দেশ চা'লের ব্যাপারে আপাততঃ স্বাবলম্বী হইতে পারে। আমরা 
একথা যদি ম্মরণ বাখি যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রতি একর 
জমিতে বাঙ্গলার তুলনায় আড়াই গুণ, মিশর ও জাপানে ৩ গুণ, 
ইটালীতে ৪॥ গুণ, অষ্ট্রেলিয়াতে ৫ গুণ এবং স্পেনে ৬ গুণ বেশী 
ধান উৎপন্ন হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন প্রতি 
একরে শতকরা দশ ভাগ মাত্র বৃদ্ধিকরা যে একটা কিছুই কঠিন 
ব্যাপার নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাঙ্গলা৷ সরকার 
সামান্য একট চেষ্টা করিলেই বাঙ্গলাকে ধানের ব্যাপারে স্বাবলম্বা 
করিতে পারেন । 


লবণ প্রস্তুতের অধিকার 


জনসাধারণ কর্তৃক লবণ প্রম্ত্ত ও বিক্রয়ের অধিকার সম্বন্ধে 
মহাত্বা গান্ধী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহার 
ফলে বাঙ্গল৷ দেশই সবচেয়ে অধিক উপকৃত হইয়াছে । কারণ 
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এই অধিকার প্রাপ্তির ফলে বাঙ্গলা! দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী 
অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়! 
জীবিকার সংস্থান করিতেছে । এতদিন পধান্ত বাঙ্গলা দেশে 
ভারত সরকারের লবণ বিভাগের বিলিব্যবস্থা বাঙ্গলা সরকারের 
মারফতে সম্পাদিত হইত। কিছুদিন হইল ভারত সরকার স্বয়ং 
এই বিভাগের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
পরিবর্তনের ফলে কিনা জানিনা ইদানীং লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় 
কারীদের উপর লবণ বিভাগের কন্মচারীদের দ্বারা নানা জবর- 
দস্তির কথা শুনা যাইতেছে । এতদিন পধ্যস্ত যে প্রকার 
নিয়ম বলবৎ ছিল তাহাতে নিজের প্রয়োজন মিটাইতে যে 
পরিমাণ লবণ প্রয়োজন হয় তাহা প্রস্তত করিতে এবং একজন 
লোক মোট বহিয়। যতটা লবণ বাজারে লইয়া যাইতে পারে 
সেই পরিমাণ লবণ প্রতিবারে বিক্রয় করিতে প্রতভ্োকের 
অধিকার ছিল। এখনও এই অধিকার বাতিল করা হয় নাই 
বটে। কিন্তু লবণ বিভাগের দায়িত্বশীল কম্মচারীগণ নাকি 
বাজারে কোন দোকানদারকে লবণ ক্রয় করিতে দিতেছেন না। 
অন্যান্য নানা অনাচারের কথাও শুন। যাইতেছে । ইহার ফলে 
মহিষাদল বাজারে পূর্বেব যে স্থলে বাজারের দিনে ছুই শত মণ 
লবণ বিক্রয় হইত সেই স্থলে একজন লোকও লবণ বিক্রয় 
করিতে আসিতেছে না। 

এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে 
যে লবণ বিভাগের কন্মচারীগণ জনসাধারণকে গান্ধী-আবরউইন 
চুক্তিবলে প্রাপ্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। জন 
সাধারণকে এই অধিকার দেওয়ার ফলে লবণ শুল্ক বাধদ 
ভারত সরকারের আয় অনেক কম হইতেছে । ভারত সরকার 
কি চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া এই ক্ষতি পূরণ করিতে চাহেন ? 
এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বেঙ্গল সন্ট কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুত মনুজেন্্র দন্ত একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে লবণ 
প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের কি পরিমাণ 
অধিকার আছে তাহা গব্ণমেণ্টের বিস্তৃতভাবে জানাইয়া দেওয়। 
উচিত । নচেৎ চুক্তির অপব্যাখ্যার ফলে সাধারণের অধিকার 
বিলুপ্ত হইবে। আমরা মিঃ দত্তের এই প্রস্তাব সমর্থন করি। 
চুক্তির ব্যাখ্যা লইয়া যখন বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে তখন এই 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের ধারণা কি তাহ। দেশবাসীর জানা আবশ্যক । 

বাঙ্গলায় নুতন ট্যাক্স 

বর্তমান ১৯৩৯-৯০ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে 
অর্থসচিব শ্রীধুত নলিনীরঞন সরকার বাঙ্গল। দেশের অধিবাসীদের 
উপর যে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব করেন তাহা একটী আইনের 
আকারে বঙ্গীয় ব্যবস্থা প:রষদ কতক গৃহীত হয়। সম্প্রতি 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে বাঙ্গলার লাট এই আইনে সম্মতি 
দিয়াছেন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই ট্যাক্স আদায় করা 
আরম্ত হইবে এরূপ আশঙ্কা কর। যায়। নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে 
মোটামুটি বিধান এই যে (১) বাঙ্গল! দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
ভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য বা চাকুরী সুত্রে (71979551910) 00, 
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ধাধ্যযোগ্য আয় করে তাহাদিগকে বংসরে ৩০২ টাকা করিয়া 


আহি জঙ্গছু 


৩৭৯ 


ট্যাক্স দিতে হইবে (২) এই ট্যাক্স কোন সময়ে কোথায় জম! দিতে 
হইবে তাহ। গবণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন (৩) ট্যাক্স দিবার জন্য 
নোটিশ পাইবার পর কোন ব্যক্তি যদি ৩” দিনের মধো উহা! জম 
না দেয় তবে তাহার উপর ট্যাক্সের সমপরিমাণ টাকা পধ্যস্ত 
জরিমানা হইতে পারিবে (8) কোন ব্যক্তি এই ট্যাক্স প্রদানের 
যোগ্য বিবেচিত হইলে গবর্ণমেন্ট কতক নিযুক্ত অফিসারগণ 
তাহাকে তাহার আয় সম্বন্ধে কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য 
নিদ্দেশ দিতে পারিবেন এবং এরপক্ষেত্রে দলীলপত্র উপস্থিত 
করিতে উক্ত ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য হইবে । এই আইনে ট্যাক্স 
দানের স্থান ও সময় নির্দেশ করা ও অন্ঠান্ত বিষয়ের কাধ্যক্রম 
নির্দেশ করা বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে । আশঙ্কা করা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই এইসব 
বিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। সুতরাং উপরোক্ত 
শ্রেণীর আয়ের জন্য যাহারা আয়কর দিতেছেন তাহারা উহার 
উপরে বাঙ্গলা সরকারকে বৎসরে আরও ৩০২ টাকা প্রদান 
করিবার জন্য প্রস্তত ] 


ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদতা 


ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সমস্ত বড় বড় শিল্প রহিয়াছে তাহার 
অনেকগুলি শিল্পের বাঙ্গলায় সব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও 
বন্ত্রশিল্পঃ তৈলশিল্প ও অন্যান্য ২৩টি শিল্প বাদ দিলে প্রায় সমস্ত 
শিল্পেই বাঙ্গলার স্থান সব্রোচ্চে। কিন্তু এই সব শিল্পের 
পরিচালক ও অংশীদার হিসাবে বাঙ্গালীর স্থান নগন্য । এতদিন 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেরানীর কাজ বাঙ্গালীর প্রায় একচেটিয়া 
ছিল। কিন্তু এখন এই ক্ষেত্র হইতেও বাঙ্গালী বিতাড়িত 
হইতেছে । বাঙ্গলার অর্থনীতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী এত পশ্চাৎপদ 
কেন তৎসন্বন্ধে “ইনসিউরেন্স এণ্ড ফাইনান্স” পত্র উহার গত ৭ক্ট 


জুলাই তারিখের সংখ্যায় তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
উক্ত পত্রের মতে ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ 
হইতেছে_ব্যবসায়ে যে দাযিত্ব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করিতে 
হয় এবং উহাতে পরিশ্রম যে প্রকার বেশী তাহাতে বাঙ্গালী 
যুবকদের মধ্যে অনেকেই এই দিকে আকৃষ্ট হয় না। ওকালতি, 
ডাক্তারী, চাকুরী প্রভৃতিতে ১।৪ জন বাঙ্গালী যে অসামান্য সাফল্য 
দেখাইয়াছেন তাহাদের দৃষ্টান্তই বাঙ্গালী যুবকগণকে অধিকতর 
প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়তঃ; বাঙ্গালী নিজের ব্যবসা সব সময়ে 
নিজের হাতে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বাহির হইতে মেধাবী ও 
কন্ঠ যুবকগণকে বাবসায়ে গ্রহণ না করিয়া তাহারা অনেক 
সময়েই নিজেদের অযোগ্য ও অলস পুত্র বা আত্মীয়ের দ্বারা ব্যবসা 
চালাইতে চাহে । উহার ফলে কোন একজন প্রতিভাশালী 
ব্যপসায়ীর তিরোধাঁনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বঙ্ট বাবসা অযোগ্যের 
হাতে পড়িয়া বিলুপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ ব্যবসা বাণিজা সম্থন্ধে 
কেতাবী শিক্ষা প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাবসা প্রতিষ্ঠানে দাযিত্ব- 
পূর্ণ পদে থাকিয়া কি ভাবে কাজ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে এদেশে 
শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই | ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদতা। 
সম্বন্ধে ইনসিওরেন্স এও ফাইনান্স' পত্র যে তিনটী কারণের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। প্রবন্ধলেখক দ্বিতীয় কারণের প্রতিকারের জন্য কৃতী 
বাঙ্গালী বাবসায়ীগণকে দেশের মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের 
সহযোগিতা গ্রহণ করিতে এব তৃতীয় কারণের প্রতিকার সম্থন্থৌ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়কে লগ্ন বিশ্ববি্ালয়ের অনুকরণে 
একটা ষ্টাফ' কলেজ স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । তাহার 
এই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট বাক্তিদের বিশেষরূপ চিম্বাভাবন। 
করা উচিত। 
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পিস 
৮৮৮০০ 
মি 





বিনেতা? তীয় ব্যান্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জগ্ত এবং 


রিজার্ভ রা ব্যাঙ্ষসমূহে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য 
হইয়াছে কত্ত ক যে একটি নৃতন ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচিত 
ৰ তৎসন্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিয়াছি। বর্তমানে আমরা এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য জানিবার 
স্বযোগ পাইয়াছি। 

,. প্রস্তাবিত আইনের ৭ ও ১১ নং ধারা লইয়াই বিশেষ বিতর্ক 
উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয় এবং এজন্য বর্তমান প্রবন্ধে 
এই ছ্বইটা ধারা সন্বন্ধেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। 
৭নং ধারাতে ব্যান্কের আদায়ী মূলধন সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । এই ধারায় বিধান দে ইয়ছে যে (ক) আদায়ী 
মূলধন ও মজুদ তহবিল মিলিয়া ৫০ হাজার টাকা না হইলে কোন 
ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। (খ) কোন ব্যাঙ্ক যদি 
বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ__এই তিনটা স্থানে ব্যবসা চালায় 
তাহা হইলে এই প্রত্যেক স্থানের জন্য উহাকে উপরোক্তভাবে 
৫ লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। (গ) এই 
তিনটি সহর ছাড়া অন্য স্থানে ব্যবসা চালাইলে প্রত্যেক স্থানের 
জন্য উপরোক্তভাবে ৫০ হাজার টাকা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে 
হইবে। তবে যে সব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত অন্যন 
ছুইটী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে সেই সব স্থানের সম্বন্ধেই এই শেষোক্ত 
সর্ত প্রযোজ্য হইবে। যে স্থানে ছুইটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কাজ 
করে না সেখানে শাখা অফিস স্থাপন করিতে হইলে এইভাবে 
প্রত্যেক শাখার জন্য অতিরিক্ত আরও ৫০ হাজার টাকা করিয়া 
মূলধন সংগ্রহ করা অবশ্যক হইবে না। ভারতবধের অন্যান্য 
অঞ্চলের বড় বড় ব্যাঙ্ক সমূহকে এই সব সর্তের জন্য কোন বেগ 
পাইতে হইবে না। কারণ এই সব ব্যাঙ্কের হাতে উপরোক্ত 
সর্তগুলি পালন করিবার মত উপযুক্তরূপ আদীয়ী মূলধন ও মজুদ 
তহবিল রহিয়াছে । বাঙ্গল! দেশে বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টা 
বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহাদিগের হাতেও বর্তমানে এই ধারার সর্ত 
১ প্রতিপালনের অন্বরূপ আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল রহিয়াছে । 
বিশেষতঃ উক্ত ৭নং ধারাতে এরূপ বলা হইয়াছে যে চলতি 
ব্যাঙ্কগুলিকে উপরোক্ত সর্ত সমূহ প্রতিপালনের জন্য নৃতন 
আইন বলবৎ হইবার পর ছুই বৎসরকাল সময় দেওয়া 
হইবে। কাজেই বাঙ্গালী পরিচালিত বড় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও 
এই সব সর্তের জন্য কোন বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু বাঙ্গলায় 
যে সমস্ত ছোট ও মাঝারি ধরণের ব্যাঙ্ক রহিয়াছে উপরোক্ত সর্তের 
জন্য সেই সব ব্যাঙ্কের কাজ সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে বিশেষ বিশ্ব 
ঘটিবে। বাঙ্গল। দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটী বিশেষত্ব এই যে 
বড় ব্যস্কগুলির অধিকাংশই মফঃম্বলে স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎপর 
উহারা কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায়ের উল্লেখযোগারূপ সম্প্রসারণ 
করিয়াছে । ভবিষ্যতেও এইভাবে* মফঃম্বলের ব্যাঙ্ক কলিকাতায় 
আসিয়া ব্যবসার সম্প্রসারণ করিতে পারে। কিন্তু কলিকাতায় 
কোন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই যদি শেয়ার বিক্রয় 


টা 
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করিয়া ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহ! 
হইলে কার্য্যতঃ মফঃস্থলের ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কলিকাতা আসার 
পথ এক প্রকার বন্ধ করিয়াই দেওয়া হইবে । এই ব্যবস্থায় ছোট 
ও মাঝারি ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে মফঃস্থলেও শাখা স্থাপন করিয়া কার্ধ্য 
সম্প্রসারণ করা কঠিন হইবে। বাঙ্গলা দেশে শেয়ার বিক্ুয় 
করিয়া টাকা সংগ্রহ করা যে প্রকার কঠিন ব্যাপার তাহাতে এই 
সব ব্যাঙ্ককে কোন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই যদি 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৫০ হাজার টাক তুলিতে হয় তাহা হইলে 
উহা যে খুব কঠোর ব্যবস্থা হইবে তাহা বলাই বাহুলা। অবশ্য 
উপরোক্ত ৭ ধারায় এরূপ বলা হইয়াছে যে যেখানে রিজাভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাতুক্ত অন্যুন ২টা ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে মাত্র 
সেইখানে শাখা স্থাপন করিতেই উপরোক্তরূপ অতিরিক্ত মূলধনের 
আবশ্বাক হইবে। কিন্তু ইদানীং তালিকাতূক্ত ব্যাঙ্কের সংখা 
যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বাঙ্গলা দেশে 
এমন কোন স্থান থাকিবে না যেখানে ছুইটী তালিকাতুক্ত ব্যাস্ক 
কাজ করিবে না। এই সব বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে 
প্রস্তাবিত আইনের ৭ ধারা হুবহু পাশ হইলে উহা দ্বারা বাঙ্গলা 
দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসারে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত 
হইবে। 

অবশ্য আমরা একথা বলিতে চাই না যে উপরোক্ত ধরণের 
কোন বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই । নৃতন শাখা আফিস স্থাপন 
করিতে গেলেই ব্যাঙ্ককে প্রথম প্রথম কিছুদিন--.অর্থাৎ যতদ্দিন 
পধ্যন্ত শাখা আফিসটি স্বাবলম্বী না হয় ততদিন পধ্যন্ত হাত হইতে 
টাক! দিয়া এ শাখার কাজ চালাইতে হয়। এই টাকা আমানতী 
টাকা হইতে সরবরাহ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কাজেই 
নৃতন শাখা আফিস স্থাপন করিতে গেলেই উহার জন্য প্রাথমিক 
ক্ষতি পূরণার্থ ব্যাঙ্কের পক্ষে নৃতন মূলধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন । 
কিন্তু এই কারণে কলিকাতার জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং বাঙ্গল। 
ও বাঙ্গলার বাহিরের প্রত্যেক শাখার জন্য ৫ হাজার,টাকা 
করিয়া মূলধনের কেন যে প্রয়োজন হইবে তাহা আমরা উপলব্ষি 
করিতে পারিতেছি না । অবশ্য কলিকাতায় একটি শাখা আফিস 
চালাইতে মফঃহ্বলের তুলনায় অধিক মূলধন প্রয়োজন হয়। এই 
একই কারণে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনেও বিভিন্ন 
প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে । আবার একটি বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্কের পক্ষে বাঙ্গলার মফঃম্বলে একটি শাখা চালাইতে যে 
পরিমাণ মূলধন দরকার বাঙ্গপার বাহিরে একটি শাখা আফিস 
চালাইতে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হওয়! 
স্বাভাবিক। অত্রাবস্থায় কলিকাতা, বাঙ্গলার মফঃম্বল এবং 
বাঙ্গলার বাহিরে শাখা স্থাপনের জন্য মূলধনের পরিমাণ পৃথক 
পৃথক ভাবে নিদ্ধারিত হওয়া আবশ্যক । আমাদের মনে হয় যে 
বাঙ্গলার অস্তভূক্ত কোন স্থানে শাখা স্থাপন করিতে হইলে তজ্ন্ত 
২৫ হাজার টাকা মূলধনই যথেষ্ট। বাঙ্গলার বাহিরে শাখ! 
স্থাপন করিতে হইলে যদি মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার 











টাকা নির্ধারিত হয় তাহা হইলে আমাদের আপত্তি নাই। 
কলিকাতায় ব্যবসা চালাইতে হইলেও মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ 
টাকা অপেক্ষা অনেক কম করিয়া নির্ধারিত করা উচিত। 
তাহা না হইলে কলিকাতায় ছোট ও মাঝারি ধরণের ঘে 
শতাধিক বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহাদের 
অধিকাংশকেই কলিকাতার অফিস উঠাইয়া দিতে হইবে। 
এরূপ অবস্থা ঘটিলে উহাদের মধ্যাদাহানী হইবে এবং উহার 
ফলে আমানতকারাদের ও ব্যান্থ সমূহের ক্ষতি অপরিহার্ষ্য 
হইয়া উঠিবে । 

নৃতন বিলের ১১ ধারায় ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একট নির্দিষ্ট 

ংশের বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হইয়াছে । এই ধারায় 
বল। হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে সকল সময়েই উহাতে আমানতী 
টাকার অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ নগদ অথবা কোনওরূপে দায়াবদ্ধ 
নহে এরূপ কোম্পানীর কাগজে জমা রাখিতে হইবে । এই সর্ত 
পালনের জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নৃতন আইন বলবৎ হইবাঁর পর 
ছুই বৎসর কাল সময় দেওয়া হবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
৪১ ধারা অনুসারে তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে চলতি আমানতের 
শতকরা € টাকা এবং স্থায়ী আমানতের শতকর। ১ টাকা হিলাবে 
ফে টাকা রিজা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয় তাহাও উপরোক্ত শতকরা 
৩* ভাগের অন্তভূক্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। উক্ত ধার! সম্বন্ধে 
প্রথমেই বক্তবা এই যে“নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজ” এই 
কথা দ্বার! বিলের প্রণেতাদের অভিপ্রায় সমাক পরিশ্ষট হয় নাই। 
যাহা হউক আনরা উক্ত কথাগুলির এই অর্থ ধরিঘা লইতেছি 
যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজ, নগদ টাক! ও ব্যান্ষের 
তরফ হইতে রিজার্ড ব্যাঙ্কে জমাকৃত টাকা--এই তিন দফার সম্পত্তি 
মিলিয়া মোট আমানতের শতকরণ ৩০ ভাগ হইলেই উক্ত ১১নং 
ধারার বিধান নান্য কর! হইয়াছে বলিয়। গণ্য করা হইবে । 

৭ নং ধারার ন্যায় এই ১১ ধারার বিধানের ফলেও স্বাভাবিক 
সময়ে ভারতবধের বৃহদাকার ব্যাঙ্ক সমূহ এবং বাংলার 
বড় বড় বাঙ্কগুলির কোন অসুবিধা হইবে না। কারণ এই 
সব ব্যাঙ্ক বরাবর নগদ ও কোম্পানীর কাগজ-_-এই উভয় 
মিলাইয়া মোট আমানতী টাকার শতকরা ভাগ 


অপেক্ষা বেশী টাকা হাতে রাখিতেছে। কিন্তু উক্ত ধারায় 
এপ বলা হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত কোম্পানীর 
কাগজকে সব সময়েই সর্বপ্রকার দায়মুক্ত ( 20-6700000005760 ) 
রাখিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কোন অপুষ্টপূর্ব ঘটন! 
পরম্পরার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের উপর যদি “রান' হয় অর্থাৎ ব্যাঙ্কের 
বনুসখ্যক আমানতকারী হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া যদি ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা তুলিতে আসে তাহা হইলে বড় ব্যাঙ্ক গুলিকেও বিব্রত 
হইতে হইবে । কারণ এই সময়ে উহার! হস্তস্থিত কোম্পানীর 
কাগজের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতেও নগদ টাকা 
সংগ্রহ করিতে আইনতঃ সক্ষম হইবে না । অবশ্য বিলের ২৩ ধারায় 
এরূপ বলা হইয়াছে যে উপরোক্তরূপ কোন অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রিজাভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মত ভারত 
সরকার নোটাশ দিয়৷ সমস্ত ব্যাঙ্ক অথবা বিশেষ কোন ব্যাঙ্ক 
সম্বন্ধে সাময়িকভাবে এই ধারা বাতিল হইল বলিয়া ঘোষণা 
করিতে পারিবেন এবং এই সময়ে ব্যাঙ্কের পক্ষে হস্তস্থিত 
কোম্পানীর কাগজের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা. অন্য স্থান হইতে 
নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে কোন বাধ সৃষ্টি করা হইবে না। কিন্তু 
কথ। হইতেছে যে ব্যাঙ্কে রান” হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে 
ভারত সরকারকে বুঝাইয়। তাহাদের দ্বারা নোটাশ বাহির করাইতে 


২ 


৩৩ 
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খুব কম করিয়া ধরিলেও ২৩ দিন সময় লাগিতে পারে এবং এই 
সময় পর্য্যন্ত ব্যাক্ক যদি আমানতকারীর দাবী মিটাইতে সমর্থ না 
হয় তাহা হইলে উহার রক্ষার কোন উপায়ই থাকিবে না। 
বিশেষতঃ কোন বিশেষ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক আইনের উপরোক্ত ধারার 
দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষিত হইলেও 
সাধারণের চক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের মর্ধ্যাদাহানী হওয়া অপরিহাধ্য। 
এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের মোট আমনতী টাকার একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশকে কোম্পানীর কাগজে আবদ্ধ করিয়। ব্যাক্কের দায় মিটাইবার 
দিক হইতে উহাকে অকেজে। করিয়া রাখার যুক্তিযুক্ততা খু'ঁজিয়। 
পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোন দেশে ব্যাক্কের সম্পত্তির একটা 


নির্দিষ্ট অংশকে এইভাবে অকেজো করিয়। রাখার বাবস্থা নাই । 


কিন্তু এইসব মন্তব্য দ্বারা আমরা বুঝাইতে চাহি না যে ব্যান্কের 
সম্পন্তির একট নিদিষ্ট অংশ নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্তন- 
যোগা অবস্থায় রাখা সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক বিধানের কোন আবশ্ব- 
কতা নাই । বাক্ছের হস্তস্থিত কোম্পানীর কাগজ বন্ধক দিয়া বাঙ্ক 
পরিচালকগণকে খাান্ির্শ ভাবে টাকা ধার করিবার সুযোগ 
দেওয়া হউক উহ বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কারণ এই স্থযোগ 
দিলে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ কোম্পানীর কাগজে 
অর্থাৎ সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখার জন্য বাধ্যতা- 
মূলক ব্যবস্থার কোন সার্থকতাই থাকে না। কিন্ত ব্যাঙ্কের 
লিকুই্টডিটা অর্থাৎ নগদ টাঁকার স্বাচ্ছল্য রক্ষা করিতে গিয়া উহার 
সম্পত্তির শতকরা ৩০ ভাগকে অকেজো করিয়। রাখিয়া শতকরা ৭০ 
টাকার সম্পত্তি দিয়া ১০০ টাকার দায় মিটাইতে ব্যাঙ্ক সমূহকে 
বাধ্য করিবার ব্যবস্থাও অবিচারমূলক ও ব্যাঙ্কের পক্ষে ক্ষতিজনক 
হইবে। সুতরাং বাঙ্কের সম্পত্তির একটা প্রয়োজনীয় অংশ নগদ 
€ সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা এবং ব্যাঙ্কের বিপদের 
সময়ে এই সম্পর্তির সাহায্য গ্রহণের স্থুবিধা--এই উভয় দিকের 
সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া আইন 'প্রণয়ণ করাই যুক্তিযুক্ত কাজ হইবে। 
প্রত্যেক ব্যান্ককে নগদ এবং কোম্পানীর কাগজে উহ্বার 
আমানতী টাকার একটা নিদ্দিষ্ট অংশ নিয়োজিত রাখার জন্য 
বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনের সময়ে ব্যাঙ্ক যাহাতে 
এই টাকা ও কোম্পানীর কাগজ ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্য 
তাহাদিগকে অধিকার দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত কাজ হইবে বলিয়। 
আমরা মনে করি। ব্যাঙ্কসমূৃহ যাহাতে এই অধিকারের 
অপবাবহার না করিতে পারে তজ্জম্ত রিজার্ভ ব্যা্ক শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারে এবং বর্তমান সময়ে রিজাভ 
ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারা অনুসারে জমাকৃত টাকা কমতি 
পড়িলে উক্ত ধারার ৩ ও ৪ উপধারা অনুসারে যে প্রকার 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রহিয়াছে তাহা! অপেক্ষাকৃত কঠোর 
করিলেও আপত্তি নাই । এই ব্যবস্থা দ্বারা উপরোক্ত উভয় 
বিষয়ের সামগ্ীস্তয সাধিত হইতে পারে । এই ব্যবস্থায় দেশের 
ক্ষু্দ ক্ষুত্র ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও কোন আপত্তির কারণ হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্াঙ্কগুলির মধ্যে 
এরূপ অনেক ব্যাঙ্ম রহিয়াছে যাহাদের আমানতী টাকার শতকরা 
৩০ ভাগ উপরোক্তভাবে নিয়োজিত নাই । কিন্তু এইসব বাঙ্ক 
নৃতন ব্যাঙ্ক আইন জারী হইবার পরেও এইজন্য ছুই বসর কাল 
সময় পাইবে । এই ছুই বৎসরের মধ্যেও উহ্ারা যদি আমানতী 
টাকার শতকরা ৩০ ভাগ উপরোক্তভাবে নিয়োজিত করিতে না 
পারে তাহা হইলে কেহই, উহাদিগকে সহান্ৃভৃতির চক্ষে 
দেখিবে না। 

আমরা আগামী বারে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের সম্পকিত 
অন্যান্ত কথার আলোচন। করিব । 


নল 88, 
সবজুন্েন্ স্চঞখ কাচ্ছত্লে্যেন্ 
স্যন্বক্ছা | 





আমাদের দেশে এক সময়ে “কুলী-মজুর” একটা ভতৎসনা মূলক 
শকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকার মনোভাবের আস্তে আস্তে 
পরিবর্তন হইতেছে । দেশের লোক এখন বুঝিতে পারিতেছে যে 
জাতির ধনসম্পদ সংরক্ষণ, ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মঙ্জুরদের দান বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । ভারতবধের কল কারখানাগুলিতে বর্তমানে যে সমস্ত 
মজুর কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ অপেক্ষাও কম। 
কিন্ত এই ১৭ লক্ষ মজুর দেশে যে পরিমাণ ধনসম্পদ সৃষ্টির পক্ষে 
সাহায্য করিতেছে তাহার মূল্য বসরে ১০০ কোটা টাকার কম 
নহে । ভারতবধষের অধিবাসীদের মধো যাহারা দেশে ধনসম্পদ 
উৎপাদনে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাদের মধো কলকারখানার মজুরদের 
শ্তায় এমন আর কোন শ্রেণী নাই যাহাদের মধ্যে এত অল্পসংখ্যক 
লোক এত অধিক পরিমাণে জ্থন্দলপ্র্দ. উৎপাদনে সাহায্য 
করিতেছে । 
প্রাচীনকালে পৃথিবীর কল দেশেই মজুরগণ গো মহিষাদি 
পশুর হ্যায় ব্যবহৃত হইত । অনেক ক্ষেত্রেই মজুরগণ মালিকদের 
নিকট আজীবন দাসত্বে আবদ্ধ থাকিত। মালিকগণ মজুরগণকে 
ইচ্ছামত খাটাইতেন। খনি হইতে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আহরণ, 
জাহাজ পরিচালনা, রাস্ত। নিম্মীণ প্রভৃতি কাজে কঠোর পরিশ্রমের 
ফলে কত শ্রমিক যে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা! 
নাই । শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের এই প্রকার নিম্মম ব্যবহারের 
ফলেই উনধিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার্ল মার্কস কেবল 
মালিকদের বিরুদ্ধে নহে_ সর্বপ্রকার শোধণনীতির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সোসিয়ালিজমের উদ্ভব হয়। এই 
আন্দোলন অল্পসময়ের মধ্যে অতান্ত শক্তিশালী হইয়া উঠার 
ফলে বর্তমানে প্রত্যেক ধনতান্ত্বিক দেশেই শ্রমিকদের স্ুখন্বাচ্ছন্দা 
বিধানের জন্য দেশের রাজশক্তি অবহিত হইয়াছেন এবং মালিক- 
গণও অনেক ক্ষেত্রে উহাতে সাহাযা করিতেছেন । বর্তমানে 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকদের কাজের একটা সব্বোচ্চ পরিমাণ 
সময় নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কাকের সময়ে কোন 
শ্রমিক হতাহত হইলে তাহাকে অথবা তাহার পোম্যবর্গকে 
ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য মালিকগণকে বাধা করা হইয়াছে, অঞ্পবয়ক্ষ 
বালক বালিকাদের দ্বারা বিপদজনক কাজ করান নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারার্থ সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
আন্দোলন চালাইবার জন্য শ্রমিকদিগকে আইনতঃ অধিকার দেওয়া 
' হইয়াছে এবং শ্রমিকগণ যাহাতে স্বাস্থাকর আবহাওয়ার মধ্যে 
ও নিরাপদভাবে কাজ করিতে পারে তদন্ুবূপভাবে কারখানা 
নিশ্মীণের জন্য মালিকগণকে বাধা করা হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে 
বেকার অবস্থায় শ্রমিকগণ যাহাতে বিপন্ন না হয় তজ্জন্য বীমার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কল কারখানার লাভের একটা অংশ 
শ্রমিকগণের মধ্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । শ্রমিক- 
গণকে যাহাতে জীবিকা নিব্বাহের উপযোগী বেতনের অপেক্ষা 
কম বেতন না দেওয়। হয় তজ্জন্ত মালিকগণকে বাধ্য করিবার জন্যও 
ইদানীং একটা চেষ্টা হইতেছে । মোটের উপর বর্তমান যুগে 
শ্রমিকগণকে যদৃচ্ছা খাটাইয়া তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব কম বেতন 
দেওয়ার সুযোগ সুবিধা মালিকদের এক প্রকার নাই বলিলেই 
চলে। 
কিন্তু মালিকগণ দ্রেশের জনমতের চাপ, শ্রমিকদের ধর্মঘটের 
ভয় অথবা আইনের বিধিনিষেধের জন্যই শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত 


স্বখ-ম্বাচ্ছন্দোর বিধিবাবস্থা করিতেছেন--একথা বলিলে তাহাদের 
উপর অন্যায় করা হইবে । বর্তমানে কলকারখানার লাভের 


একটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করিয়! দিবার পক্ষে মালিকদের 
কোন বাধ্যবাধকত| নাই | কিন্তু উহা সত্বেও ভারতবর্ষে ও অন্যান্ঠ 
দেশে অনেক মালিক নিজ নিজ কলকারখানাতে এই ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়াছেন। শ্রমিকদিগকে তাহাদের হ্যাষ্য প্রাপ্য প্রদান 
করিবার পক্ষে এই স্বতঃ প্রবৃত্ত চেষ্টার একটি কারণ হইতেছে যে 
সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিশ্মম শোষণ প্রবৃত্তি 
অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু মালিকদের 
মনোভাবের পরিবর্তনের প্রধান কারণ এই যে অসন্তষ্ট রুগ্ন ও 
শরমক্লান্ত শ্রমিকদের দ্বাবা সব্ধাঙ্গন্ন্দরভাবে কোন কাজ করান 
যায় না_উহা! তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। মালিক- 
গণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্রমিকগণ যদি ছু'বেলা পেট 
ভরিয়া খাইতে পায়, স্বাস্থ্যহানী ঘটে-_এরূপভাবে তাহাদিগকে 
যদি পরিশ্রম করিতে না হয়, তাহাদের চাকুরী সম্বন্ধে যদি নিশ্চয়তা 
থাকে তাহা হইলে তাহারা কলকারখানাতে এরূপ আস্তরিকতার 
সহিত কাজ করে যাহার ফলে কলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও 
উৎকধতা বৃদ্ধি পাইয়া মালিকদের লাভের পরিমাণ ফাপিয়! 
উঠে। 

এই ধারণা হইতে বর্তমানে নানা দেশে মালিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়াই শ্রমিকদের সুখন্বাচ্ছন্ৰোর জনতা নানাবিধ বিধিব্যবস্থার 
প্রবর্তন করিতেছেন । শ্রমিকদের কাজের ফাকে ১০1১৫ মিনিটের 
জন্য তাহাদিগকে বিশ্রামের স্বযোগ দান (1765. 08196 ) এবং এ 
সময়ে তাহাদের জন্য চা অথবা অনুরূপ একটা কিছু খাদ্য বা 
পানীয়ের ব্যবস্থা এই ধরণের একটি আধুনিকতম ব্যবস্থা! । 
বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই কারখানা আইন অনুসারে সপ্তাহে 
শ্রমিকগণকে সব্যবোচ্চ কত ঘন্টা খাটান যাইবে তাহা নি্জিষ্ট 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই ব্যবস্থায় কোন স্থানে শ্রমিকগণ 
দৈনিক ৬ ঘণ্টা, কোন স্থানে ৭ ঘণ্টা এবং কোন স্থানে বা ৮ ঘণ্টা 
কাজ করিয়া থাকে । কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, 
৬ ঘণ্টাই হউক আর ৮ ঘণ্টাই হউক শ্রমিকগণকে যদি একটান! 
এত অধিকক্ষণ ধরিয়া কাজ করান হয় তাহ] হইলে দিবসের 
শেষভাগে উহাদের শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং 
এই সময়ে উহাদের দ্বারা পুরাপুরি কাজ পাওয়া যায় না। 
অধিকন্ত এই সময়েই কারখানায় বেশীসংখ্যক ছৃঘটন৷ ঘটিয়া থাকে । 
এই সমস্তার প্রতিকারের জন্যই উপরোক্তভাবে শ্রমিকগণকে 
স্বল্পসময়ের জন্য বিশ্রাম ও এ সময়ে তাহাদের জন্য একটা কিছু 
জলযোগের ব্যবস্থা 'প্রবতিত হইয়াছে । এই ব্যবস্থার ফলে 
কলকারখানা সমূহে যে উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর পরিমাণ বদ্ধিত 
হইয়াছে, শ্রমিকদের মধ্যে ছুর্ঘটনার সংখ্যা হ্বাস পাইয়াছে এবং 
উহাদের মন হইতে অসন্তোষের ভাব বিদূরিত হইয়াছে তাহ 
ইংলগ্ডের বন্ধ স্ুপ্রসিদ্ধ কলকারখানার মালিকগণ অকুণ্টচিত্তে 
স্বীকার করিয়াছেন। উহার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গত বংসর 
জুলাই মাস হইতে ইংলগ্ডের কলকারখানা সমূহে এই বাবস্থা 
বাধ্যতামূলক করিয়া উক্ত দেশে প্রচলিত কারখানা আইনের 
সংশোধন করিয়াছেন । আমেরিকাতেও বন্ধু কারখানার তথ্য 
তালিকা হইতে এই ব্যবস্থার স্থফল নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে । 
যাহারা এই সব কথা বিস্তুতভাবে জানিতে চাহেন তাহারা এরিক 
পামার প্রণীত “দি হিউমেন ফেব্ীর ইন ইণ্তাষ্থ্ি” নামক পুস্তকখানা 
পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। 

ভারতবর্ষে পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যবস্থার উপকারিতা প্রমাণিত 


হইয়াছে । ভারতবর্ষের কলকারখানাসমূহে শ্রমিকদিগকে এইভাবে 
স্বল্পসময়ের জন্য বিশ্রাম দানের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলন 


০্বক্ষকান্ত ভলম্সত্ত্যা ও ব্যাক 
(কে, এন, দালাল; ম্যানেজিং ডিরেক্টর ; নাথ ব্যাঙ্ক লিং) 





চাকুরী-মনোবৃত্বি বাঙ্গালী যুবকদের অনেকখানি প্রকৃতিগত 
হইয়া দাড়াইয়াছে। এপধ্যন্ত তাহারা এই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে 
ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিগত ১৯০৫ সালের স্বদেশী 
আন্দোলনের পর হইতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোল এবং যৌথ কোম্পানী পরিচালনার বিষয়ে একটা! 
অন্ুপ্রেরণ। দেখ! যায় বটে-_কিন্তু গত ১৯৩০ সালে পৃথিবীব্যাগী 
মন্দা দেখা দিবার পূর্ব পধ্যন্ত এই অনুপ্রেরণা তেমন শক্তি 
সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রয়োজন যখন তীব্রভাবে দেখ 
দেয় একমাত্র তখনই নব নব পথ আবিষ্কৃত হয়! 
সম্ভবতঃ এই জন্যই বাঙ্গালী যুবকগণের তাহাদের বু 
অবহেলিত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বর্তমানে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । 
বিশ্ববি্ঠালয়ের শিক্ষা শেষ করিবার পর আমাদের দেশের 
যুবকগণ চারিদিকে অন্ধকার দেখে । ছাত্রজীবনে তাহারা নিদিষ্ট 
কোন উদ্দেশ্য লইয়া লেখাপড়া করে না বলিয়াই সাধারণতঃ 
এরূপ ঘটিয়া থাকে । গতানুগতিক ভাবে তাহারা লেখাপড়া 
করিয়! যায় মাত্র । 


বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির গলদ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
সহিত কণম্মজীবনের তেমন সম্বন্ধ নাই । যদিও সুখের বিষয় 





( মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দোর ব্যবস্থা) 
করিবার এখনও সময় আসিয়াছে কিনা তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে 
পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যে ব্যবস্থার ফলে মালিকগণ বিশেষভাবে 
উপকৃত হইতেছেন ভারতবষের কলকারখানার মালিকগণ কেন 
যে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবর্তন করিবেন না তাহা বুঝা কঠিন। 
আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ইগ্য়ান টি মার্কেট একসপানশন 
বোৌডের তরফ হইতে এই বিষয়টীর প্রতি ভারতীয় কলকারখানার 
মালিকদের দৃষ্টি আকধণের জঙ্ত বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ 
হইয়াছে । অবশ্য উহার মধো টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডের 
বিশেষ উদ্দেন্ত-_অর্থাৎ চায়ের প্রচলন বৃদ্ধি নিহিত রহিয়াছে। 
কিন্তু উহা হইতে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বা 
যুক্তিযুক্ততা৷ খব্ব হইবার কোন কারণ নাই । হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর 
'মধ্যে শ্রমিকগণ যদি স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম পায় তাহা হইলে 
মানবতার দিক হইতে উহা সববান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য | বিশেষতঃ 
যখন দেখ। যাইতেছে যে এই বাবস্থার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন 
ক্ষমতা বুদ্ধি এবং উহাদের মধো দুখটনার সংখ্যাহাস হেতু 
মালিকগণ কর্তৃক দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস__এই উভয় দিক 
হইতেই মালিকগণ উপকৃত হন, তখন এই ব্যবস্থায় কাহারও কোর্ন 
আপত্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। টি মার্কেট এক্সপানশন বোড 
এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া! একটি প্রকৃত জনহিতকর কাজে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের কলকারখানার মালিকগণ 
যদি এই আন্দোলনের সফল উপলব্ধি করিয়া তম্মত বিধিব্যবস্থা 
করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে উহা! খুব 
দূরদর্শিতামূলক কাজ হইবে। শ্রমিকের হিতের জন্তা নহে__ 
নিজেদের স্বার্থের জন্যই তাহাদের এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। 


থাকে।, 


এই যে, বর্তমানে এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের 
দিকে একটা প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে । 


বিভিন্নদিকে মন্দা নৃচিত হইবার পর বাঙ্গলা দেশে ছোট 
এবং মাঝারি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সকল 
ব্যাঙ্কে কয়েক সহত্র যুবকের কন্মসংস্থান হইবার ফলে বেকার 
সমস্যার কথঞ্চিং সমাধান হইয়াছে । বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে 
অনেকের কর্মসংস্থান হইয়াছে বটে--কিন্তু তাহাদের সংখ্যা 
অতিশয় অল্প। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিগত 
কয়েক বৎসর হইল ব্যাঙ্ক সমূহে বনু শিক্ষিত যুবক নিযুক্ত 
হইয়াছে । শত শত যুবক ব্যাঙ্ক সমূহে চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়াছে 
এবং তাহারা চাকুরী প্ুুই়ুেশ তবে ব্যাঙ্কের এই সামান্য 
বেতনের চাকুরীতে সন্তষ্ক থাকিবার পরিবর্তে যদি এই সকল 
যুবক স্বাধীন ভাবে কিছু করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে 
অধিকতর ভাল হইত। গতানুগতিক এবং বাধাধরা নিয়মানুবন্তী 
কাধ্যে অভাস্থ শত শত যুবকের বদলে বর্তমানে দেশের এক 
দল সত্যিকার উদ্যোগী যুবকের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সকল 
যুবক এমন সব কাজে আত্মনিয়োগ করিবে যাহাতে তাহাদের 
উদ্ভাবন শক্তির সম্যক্‌ বিকাশ হইতে পারে। 

সরকারী চাকুরীর পথ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইতেছে । এরূপ 
অবস্থায় যে সকল শিক্ষিত যুবকের এ পধ্যস্ত কশ্মসংস্থান হয় নাই 
তাহারা কি করিবে এই প্রশ্নই এখন প্রধান। তাহাদের পক্ষে 
ব্যবসা বাণিজ্য বা এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর একমাত্র 
পথ খোলা আছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে সকল শিক্ষিত যুবক কাজ 
করিতেছে তাহাদের সংখ্যা-বিবরণ লইলে দেখা যাইবে যে প্রায় 
অধিকাংশ ব্যাঙ্কেই প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক কাজ করিতেছে । 
বাঙ্গলাদেশে বহু সংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উহা 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বাঙ্গালীর বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় দিতেছে 
বটে-কিন্ত অপর দিকে ব্যাঙ্কে চাকুরী খুজিবার মনোবৃত্তি সত্যই 
এই পধ্যায়তুক্ত করা চলে না। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের 
স্থষ্ট বহুনিন্দিত চাকুরী মনোবৃত্তিই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে 
মাত্র । ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে আজ যে নব জাগরণ দেখা দিয়াছে 
এই চাকুরী মনোরৃত্তি দূরীভূত না হইলে তাহা সফল হইবে 
না। সরকারী চাকুরীই হউক-_কিবা ব্যাঙ্ক বা বাবসা প্রতিষ্ঠানের 
চাকুরীই হউক, চাকুরী সর্বদাই চাকুরী এবং এই মনোবৃত্তি 
সমস্ত জীবনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । 

আমার শিক্ষিত বন্ধুগণ নিশ্চয় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ মিঃ 
কিনসের “থিউরিজ অন মানি, ইণ্টারেষ্ট ও এমপ্লয়মেন্টের" 
সহিত আমার চাইতে অধিকতর পরিচিত আছেন। 
মিঃ কিনসের মতে কর্মসংস্থানের সহিত জাতীয় মূলধনের 


উৎপাদন শক্তির সমতা রক্ষা করিতে হইবে। তাহার 
এই সুত্রে যথাযথ অনুসরণ কদ্িতে হইলে আমার শিক্ষিত যুবক 
বন্ধুদের উচিত তাহাদের দেশের মূলধন অধিকতর লাভজনক 
উপায়ে নিয়োজিত করা এবং উহার উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করিবার 


৩৮৪ 


টান একমাত্র এই বসা অবলগবনের মধ্যেই হানে 
পরবর্তাদের কর্মাসংস্থানের উপায় হইবে । ১৮ 1 


চাকুরীর এই লিটার হরির 
সাধন সম্পর্কে নৃতন নূতন পথ আবিষ্কার না করিলে উহা! কি করিয়া? 
সম্ভব হইবে? একের ক্রয় শক্তি অপরে নিয়োজিত করা ভিন্ন 
চাকুরীর অর্থনৈতিক মূল্য মাই। চাকুরীদ্ধারা কখনও জাতীয় 
জম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। 





ব্যান্ক বা অন্ত কোন ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সন্ধানের 
পরিবর্তে আমি আমার দেশবাসী শিক্ষিত যুবকদিগকে বিভিন্ন 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্া সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ 
করিতে পরামর্শ দিই। ব্যাক্ষে শিক্ষানবিশ রূপে মূল্যবান সময় 
নষ্ট করিবার পরিবার্তে তাহারা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ 
থাকিলে ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কে স্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
সক্ষম হইবে । মাড়োয়ারীগণ বালাকাল হইতে এইরূপ ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়ী*িজা্জ অজ্জন করিয়! থাকে। 
তাহারা হাতে কলমে শিক্ষা লাভ না করিয়া কখনও কোন 
ব্যবসা আরম্ভ করে না। কিছুদিন হইল বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে 
ব্যবসা করিবার একটা ঝেণক দেখা দিয়াছে-_কিস্ত তাহারা এতৎ- 
সম্পর্কে কোন কাধ্যকরী শিক্ষালাভ না করিয়া কেবলমাত্র পুথিগত 
বিদ্যায় উহা! পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে । ফলে তাহারা 
এই ক্ষেত্রে সফল হওয়ার পরিবর্তে প্রায়ই বিফল হইয়া 
থাকে। 


স্থৃতরাং শিক্ষিত যুবকদের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে 
হাতে কলমে শিক্ষা লাভ ন। করিয়া তাহাদের কোন ব্যবসা আরম্ভ 
করা উচিত নহে । প্রথমে বৃহদাকারে কোন বাবসা আরস্ত কর! 
তো! মোটেই উচিত নহে-- সুনিশ্চিত ক্রেমোন্নতির পক্ষে ছোট রকম 
ব্যবসা আরম্ত করাই শ্রেয়। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ব্যাঙ্ক 
সমূহের কর্তব্য কি? ইহার উত্তরে আমি বলিতে পারি যে এইদিকে 
ব্যাঙ্কের সাহাধ্য করিবার আছে। ব্যাঙ্ক সমূহ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করিবে এবং মূলধনই হইতেছে ব্যবসার 
ভিত্তি স্বরূপ । এতৎসম্পর্কে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
আমি যখন কলিকাতায় আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা অফিস খুলিতে 
আসি তখন জনৈক যুবক আমার নিকট চাকুরীর প্রার্থী হয়। আমি 
তাহাকে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষীনবীশি করিতে পরামর্শ 
দেই এবং তাহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেই যে হাতেকলমে উপযুক্ত 
শিক্ষা লাভ করিবার পর কোন ব্যবসা আরম্ভ করিলে আমি তাহার 
মূলধন সরবরাহ করিব। যুবকটি আমার পরামর্শ অনুসারে একটি 
সাবানের কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করে এবং সামান্য 
কমিশনে দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়। সাবান বিক্রয় করে। অতঃপর 
দে আমাদের ব্যাঙ্কের সাহাযো একটি ছোট দোকান আরম্ভ করে। 
আমি আজ বিশেষ আনন্দিত যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে উক্ত যুবক 
আজ একটি প্রসিদ্ধ সাবান কারখানার মালিক হইয়াছে এবং 
তাহার কারখানায় অনেক যুবকের কম্মসংস্থান হইতেছে । স্ৃতরাং 
শিক্ষিত যুবকদিগকে আমি এই পৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পরামর্শ 
দিতেছি । অবশ্য ব্যাক্কসমূহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবে । এইরূপে 
তাহারা যে কেবলমাত্র নিজেরাই কর্মে নিযুক্ত হইবে তাহা নহে 


আর্থিক জগ 
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আবিক আরও অনেকের মানের ব্যবস্থা হছইবে। িডজ 
_ কর্মচারীর পক্ষে ই্থা সম্ভব নহে। 

আমার মতে ব্যাঙ্কসমূছেরও এই ভাবে সাহাধ্য করা কর্তব্য । 
ব্যাস্কগুলিকে চাকুরীর কেন্রুস্থল করিয়া তুলা উচিত নহে । উহান্ধারা 
চাকুরী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকগণকে সাহায্য করা এবং তৎসম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়াই ব্যান্কের পক্ষে উচিত। এই ভাবেই ব্যাক্কসমূহ দেশের 
উপকার সাধন করিতে পারে। 

ইহা খুবই সত্য যে বাঙ্গালী যুবকের উৎসাহ এবং বুদ্ধির 
অভাব নাই । অর্থাভাবেই তাহারা এইদিকে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিদ 
সম্যক পরিচয় দিতে পারে না। তাহাদের শিক্ষার ব্যয় বহন 
করিতেই পিতামাতার অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং কন্মজীবনের 
আরস্তে তাহার! নির্ভর করিতে পারে প্রায়ই এরূপ কিছু থাকে না। 
অপর দিকে হয়তো একটা বৃহৎ পরিবারের অন্নসংস্থানের ভারও 
তাহার উপর থাকে । এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে যত অল্পই হউক 
না কেন একটা নির্দিষ্ট আয় আবশ্যক। এই পু্জির অভাবেই 
শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের অসহায় অবস্থার প্রধান কারণ। 
এইরূপ অসহায়তার হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার 
পক্ষে ব্যাঙ্ক সমূহের কর্তবা চাকুরী সংস্থানের মধো নিহিত নহে; 
তাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনুপ্রেরণা এবং 
সাহাযা দানের মধ্যেই রহিয়াছে । আমাদের দেশের যুবকদের 
ব্যবসা বাণিজ্যকেই তাহাদের জীবিকা সংস্থানের উপায় রূপ 
গ্রহণ করা উচিত। তদ্বারা তাহার! পরবস্তীদের জন্য এই ক্ষেত্রে 
একটা আদর্শ রাখিয়া যাইতে সক্ষম হইবে । 

" 


কুমির! ব্ান্ধিং কৰগারেখন 
লিমিটেড 


2 আশ্কিতল- হুন্িভা (০ললন্রস্তন ) 
শাখা অফিস সমূহ :-_ 

কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোট, ঢাকা, 
চকবাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, 

ঝালকাটি, চাদপুর, পুরাণবাজার, বাজারব্রাঞ্চ, 

(কুমিল্লা), হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, 
ডিক্রগড়, জলপাইগুড়ি, কটক, দিল্লী, 
কানপুর, লক্ষৌ। 
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কলিকাতায় বিমান চলাচল 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ইউরোপ ও অষ্টেলিয়া হইতে মোট ২৯০টী বুটাশ 
সিপ্লেন বালীতে নদী গর্ভে অবতরণ করিয়াছিল । এই বৎসরে দমদম বিমান 
ঘাটীতে ৫৮৫ টী বিমানপোত অবতরণ করে। উহার মধ্যে ৩১৫টী হলাগডের 
১৬১ টী ইংলপ্ডের এবং ১০৪ টী ফরাপী দেশের বিমানপোত ছিল। এই 
বিমানপোতের যাতায়াতে কলিকাতায় মোট ২ লক্ষ ২৯ হাজার ২৯ টাকা দরের 
মালপত্র আমদানী হয় এবং কলিকাতা হইতে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬১৮ টাকা 
দরের মাল প্র বিদেশে রপ্থানী হয়। রপানীর মধো ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার 
মোণার মোহর ছিল । ১৯৩৭-৩৮ সালের তুগনায় আলোচা বংসর কলিকাতার 
বিমান চলাচল অল্প বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বাংলায় লবণের আমদানী 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গালা দেশে বাতির হইতে মোট ৫ লক্ষ ৫ হাজার 
৪৯২ টন লবণ আমদানী হষ্য়াছে। উহ্হার মধো কোন স্থান হইতে কত 
পরিমাণে লবণ আমদানী হইয়াছে তাহার হিলাব-এনডেন ১৫৬৮১১ টন, 
মিশর ৭৮৩৫৯ টন, জান্মানী ৩১৪৮০ টন, সোমালিল্যাণ্ড ২০৯৯৫ টন, ইটালি- 
য়ান্‌ পূর্বব আফ্রিকা ৭৩৩১ টন-মোট ৩১১৮৩৬ টন । এই বঙসরে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন এঞ্চল হইতে বাঙ্গলায় ফে লবণ আমদানী হইয়াছে তাহার 
হিসাব--কলিকাতায় .৯০৩৯৪ টন, সিন্ধু ৮৪৩৮ টন, বোম্বাই ১৭৭৪৭ টন, 
কচ্ভ ৭০৭৭ টন--মোট ১৯৩৬৫৬ টম। অন্যান্য বৎসরে বাঞ্গলায় বিদেশ হইতে 
এবং ভারতবধের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মোট যে পরিমাণ লবণ আমদানী 
হয় তাহার হিসাব_-১৯৩৪-৩৫ সাল ৪৯৮২০৭ টন) ১৯৩৫-৩৬সাল ৫৩১৪৫৯ 


টন। ১৯৩৬-৩৭ সাল ৫৩০৪৩৫ টন; ১৯৩৭-৩৮লাল ৫৭৫৯৪৪ টন | 


জাহাজ চলাচলের হিসাব 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশী মালপত্র বোঝাই মোট ৯৮৯টি জাহাজ 
কলিকাতা ও চট্রগ্রাম বন্দরে ভিডিয়াছিল এবং এই দুইটী বন্দর হইতে 
মাল বোঝাই লইয়া ১২০৩টী জাহাজ বিদেশে রওনা হইয়া গিয়াছিল। 
এই বহসর ভারতবষের উপকূলবর্তী বন্দর হষ্টতে মালপত্র লইয়া ৮৭৮টি 
জাহাজ কলিকাতা ও টট্টগ্রাম বন্দরে আসে এবং এই ছুইটী বন্দর 
হইতে ৬৪৩টা জাহাজ মালপত্র বোঝাই লইয়। অন্ত বন্দরে যায়। এই 
বৎসরে চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশী মাল লইঘা ২৩২টী এবং ভারতবধের অন্যান্ত 
অঞ্চলের বন্দর হইতে মাল লইয়া ১৫২টি জাহাঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যান্থ 
অঞ্চলের বনারে রণুনা হইয়া যায়। 
শাল কাঠের আমদানী বৃদ্ধি 
বাংলাদেশে রহ্ষাদেশ হইতে শাল কাঠের আমর্ধানী বংসরের পর বৎসর 
বৃদ্ধি পাইতেছে । : নিয়ে গত ৫ বৎসরের হিসাব গ্রদত্ত হইল--১৯৩৪-৩৫ সাল 
৫৩ লক্ষ ৮৮ হাগার টাকা; ১৯৩৫-৩৬, ৬০ লক্ষ ২” হাজার টাকা) ১৯৩৬-৩৭ 
৭০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; ১৯৩৭-৩৮, ৭০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা; ১৯৩৮-৩৯ 
৭২ লক্ষ ৩২ হাজার টাক]1। 
সিগারেট প্রভৃতির রপ্তানী 
গত ১৯৩৪-৩৫ সালে বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্র্গদেশে মাত্র ২ লঙ্গ ৮৫ 
হাজার টাকা মূলোর পিগার, শিগারেট প্রভৃতি তামাক জাতীয় শিল্পপ্রব্য 
রপ্তানী হইয়াছিল । উহার পরিমাণ এরূপ বাড়িয়াগত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
৪৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
উৎকোচ নিবারণে বোম্বাই সরকার 
বোম্বাই প্রদেশের সরকারী কর্মচারীগণের উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিবার 
উদ্দেশ্টে সম্প্রতি বোস্বাই সরকার প্রদেশস্থ ১৯ টি জেলায় এক একটি উৎকোচ 
নিবারণ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলার কমিটিতে চারিজন 
৩ 


সদস্য থাকিবে এবং তন্মধ্যে দুইজন বে-সরকারী স্শ্য মনোনীত করা হইবে । 
জেলার কালেক্টর এই কমিটির স্থায়ী সভাপতি থাকিবেন। 

এই কমিটিগুলি সরকারকে দুর্নীতি দমনে সাহাযা করিবে । জেলা কর্ম্ম- 
চারিগণের সহিত পরামর্শক্রমে ইহারা দুর্নীতি দমনের উপায় নির্দেশ 
করিবেন। জনসাধারণকে ইহারা সতর্ক করিবেন এবং ঘুষখোব্ব কর্শচারী- 
গণের সম্পর্কে ইহারা সরকারকে অবহিত করিবেন । প্রত্যেক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কম্মচরীকে এই কমিটির সহিত সহযোগীতা করিতে আদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । ইতিপৃর্ধ্বে বোস্বাই সরকার ঘুষ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্ঠ 
অনুসন্ধান করিয়া পঞ্চাশ জন সরকারী কশ্মচারীকে শাস্তি দিয়াছেন । তন্মধ্যে 
অধিকাংশ বরখাস্ত হইয়াছে এবং কাহারও কাহারও বেতন হ্থাদ করা 


হইয়াছে । বরথাপ্ত কর্মচারীগণের মধ্যে ১৩ জন কনেষ্টবল এবং একজন 
পুলিশ সার্জেন্ট । 
আগামী ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আদমস্থ্ঘারীর 


যে কাধ্যারাস্ত হইবে তাহাতে ব্যয় সঙ্ধোচের প্রয়োঙ্জনীয়তায় নানা প্রকার 
পরিবন্তিত নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে। আগামী আদমস্থমারীর সঙ্থন্ধে 
ভারত গভণমেণ্ট প্রথম যে কশ্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক 
বাক্তির নাম, বয়স, পৌরজনেচিত অবস্থা এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় 
এগুলি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষধর থাকিবে । বিগত ১৯৩১ সালের আদম- 
মুমারীতে মোট লোক সংখায় ৩: কোটি ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৭৮ নির্ণীত 
হইয়াছিল; তম্মধো পুটিশ ভারতের লোক সংখা ছিল ২৭ কোটি ১৯ লক্ষ 
২৬ হাজার ৯৩৩। অবশিষ্টাংশ দেশীয় রাঙ্জোর লোক ছিল। 

পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় আদম স্থুমারীর কাধা পরিচালনার বায় 
সর্বাপেক্ষা অল্প। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি এক হাজার 
লোক গণনা কার্যে এতন্দেশে মাত্র সারে চার টাকা ব্যয় হয়। 
ইংলগডে এই ব্যয়ের পরিমাণ উহার ১৫ গুণ অধিক | 


কীচ শিল্ে সরকারী সাহায্য 


সংযুক্ত প্রদেশের শিল্প বিভাগের উদ্ঠোগে কাচ শিল্পের উন্নতি বিধান- 
কল্প যে কন্মপন্থা গৃহীত হইয়াছিল তংসম্পর্কে এই শিল্প সংশ্িষ্ট প্রতিনিধিদের 


চিন্তার্ষৰ আাথিক পক্মিয় 


চল্তি বামা ১২,০০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবা ২২০১০০,০০০২ টাঁকার উপর 
মোট সংশ্থান ৮০৮৮ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


আজীবন বীমায়-_প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৮ 
মেয়াদী বীমায়__ প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৬২ 


নযাগন্যান ইন্গিরেপ্ কোং নিঃ 


ণনং কাউন্সিল হাউস ট্রীট, কলিকাতা । 


অপর পক্ষে 











| 


ফোন ক্যাল : ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮। 





৩৮৬ 


সহিত আলোচনার পর গবর্ণমেপ্ট উহা অন্গমোদন করিয়াছেন এবং এতৎ- 
সম্পর্কে ১ লক্ষ টাকা মর করিয়াছেন । 


রুষি সম্পর্কে উৎসাহ প্রদ্ধান 

সম্প্রতি কষি সম্পর্কে কলিকাতার ছাত্র সম্প্রদায়কে উৎসাহ প্রদান 
কবিবার উদ্বোশ্যে ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটেব. উদ্যোগে এক সভা হয়। 
এই সভায় ইনিষ্টিটিউটের সেক্রেটারী মিঃ এস, এন, ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্চন 
নিয়োগী প্রভৃতি ছাত্রগণকে দেশের কলুষির উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করিবার 
উপদেশ প্রদান করেন । মি: থিও এইচ থণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বারাসতের 
সন্নিকটস্থ মধ্যম্গ্রামে কষিকাধ্য আরম্ভ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অজ্জন করিয়াছেন 
তাহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বাঙ্গালা মবকারের পাটচাষ নিয়ন্ণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার রায় বাহাছুর দেবেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত একথানি পুষ্তকের 
চিত্রাভিনয় প্রদশিত হয়। 


ফাটকার কাজে অর্থোপাজ্জ'নের উপায় 

ইষ্ট ইপ্তিয়া জুট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মি এইচ পি বাগারিয়া 
সম্প্রতি রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে অন্রষ্ঠিত এক সভায় “কাকা? সম্বদ্ধে বক্ত তা 
দান প্রসঙ্গে বলেন যে ফাটকাওয়ালার পক্ষে অর্থ উপাজ্জনের একমাত্র 
স্থনিশ্চিত পন্থা হইতেছে এক দালাজ্ঞবন্যুরফু শেয়ার ক্রয় করিয়া উহা 
অপর দালালের মারফৎ বিক্রয় করা | মিঃ বাগারিয়া বলেন সাধারণের 
মধ্যে এপ ধারণা আছে যে ফাটুকার কাজ জুয়াখেলার সমতুলা, কিন্তু উহা 
সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক | ফাট্ুকার কাজ দূরদর্শিতাপূর্ণ; অপর পক্ষে জুয়াখেলা 
অদুরদর্শিতার কাজ বলিয়াই গণা হইয়। থাকে | অনেক সময়ে ফাট্ুকার কাজে 
ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে বটে কিন্তু এইরূপ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
এই কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি কাহাকেও পরামর্শ দেন না। 
ভাহার মতে -ঘে ফাট্কাওায়ালার পুঙ্থান্পুঙ্ঘভাবে বাজারের হালচাল 
এবং প্রত্যেকটি খু'টিনাটি সংবাদ জানা আছে তিনিই প্রায় সময়ে লাভবান 
হইয়া থাকেন। তবে এইরূপ বিবেচনা সম্মত ফাটকাওয়ালাই যে সব 


[১৭ই জুলাই ১৯৩৯ 


সময়ে লাভবান হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই, কারণ ফাট ক্কাওয়ালার 
জীবনে অনেক উঠা নামা আছে। প্রত্যেক ফাটকাওয়ালার শক্ষে যত 
শীর্ত সম্ভব ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই দিকে প্রায় সকলেই 
কোন একটি দফায় সামান্য লাভ পাইলেই মন্ষ্ট থাকেন। কিন্তু বাজারের 
অবস্থা- তাহার প্রতিকূলে দীড়াইলে তিনি দুটতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, 
ফলে অনুকুল অবস্থার উচ্দব হইলে সামান্থা লাভ হয় এবং প্রতিকূল অবস্থা 
বলবৎ রিয়া গেলে বহু পরিমাণ ক্ষতি হয়াও থাকে । ফাট্‌কাওয়ালাদের 





পক্ষে সর্বদা ফাটকার বাজারে দালালদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া 
চলা কর্তব্য । 
সরকারী রেলওয়ের আয় 


গত ৩০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইছে তাহাতে সরকারী রেলওয়ে 
সমুহ্বের আন্মানিক মোট আর ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। গত 
বংসর এই সময়ের আয় অপেক্ষা উহা » লক্ষ টাকা কম। গত ১লা 
এপ্রিল হইতে ৩ শে জুন পধান্ত আন্মানিক আয় হইয়াছে ২৪ কোটি ১০ 
লক্ষ টাকা । গত বংসর এই সময়ের আয় অপেক্ষা উহা ৪১ লক্ষ টাকা কম। 


ইংলগ্ডে কয়ল। শিল্পের একত্রীকরণ 

গত ১৪ই জুন কয়লা কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
ক্ষু্াকার কয়লা শিক্পপ্রতিষ্ঠানগ্রলি একত্রীকরণেব উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হইয়াছে । মালিকগণ স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হইলে ১৯৪০ সনের ১লা জানুয়ারী 
হইতে বাধ্যতামূলক আইনের সাহাযো কমিশনের পপ্রশ্তাব কাধ্যকরী করা! 
হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 

রুশিয়ার জাতীয় আয় 

গত ১৯১৩ সালের তুলনায় বধলশাভিক গবর্ণমেণ্টের কশ্মপ্রচেষ্টায় 
রুশিয়ার জাতীয় আয় কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে মিঃ কলিন ক্লারক নামক 
জনৈক ইংরাজ লেখক তাহার হিসাব দিয়াছেন। ব্রিটিশ পাউণ্ডের হিসাবে 


নিগ্ে তাহা প্রদত্ত হইল। ১৯১৩--২৮* কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯২৭-২৮__ 


নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানা প্রকার 
আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি বিক্রয়ার্থ 
সর্বদা মজুত থাকে এবং অর্ডার মত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া 
দেওয়া হয়। মভভুরী যথেষ্ট স্বলভ। আমাদের প্রস্তুত গহনা 
ব্যবহারাস্তে ফেরৎ দিলে গিনি সোনার বাজার দরে তাহার 
সম্পূর্ণ মুল্য ফেরৎ পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নৃতন 
নৃতন ডিজাইন সমস্থিত আমাদের বি-গনং ক্যাটালগ পাঠান হয় 


উল 
১২৪,.১২৪-১ ন? বহুবাজার স্টাট এ 





বই জুলাই, ও 


২৮৪ কোটি, ১৯৩৭---৪৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ 


১৯৩৪--৩২৯ ভোট, ৯০ লক্ষ, 
পাউগ্ড। ও 
ঈলগডের শিলে সরকারী সাহায্য 
বর্তমান ১৯৯ সালে রাজকোষ হইতে বিভিন্ন শিল্পে যে আর্থিক সাহাধ্য 
দেওয়া হইবে নিয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। বিট চিনি ও 
পশুপাল ৪,৬২৫,০০০১ গব্যশিল্প ৪৯২,৯১০, ভমির উর্বরতা বৃদ্ধি ১,৫০০১০০০) 
শুক মাংল ৪২৫,০১৭, বালি ৯৩০,০০০, হেরিং ( সামুদ্রিক ) মহ্শ্য ৭৩,৪৫০, 
বে-সামরিক বিমানপোত ২,০০০,০০৭ পাউগ্ু | 
বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর লাভ 
গত ১৯১৮ সালে বর্শা অয়েল কোম্পানীর নীট লাভের পবিমাঁণ 
ধাড়াইয়াছে ৪৬ লক্ষ ৫২ ত্াঞ্জার ৫১৭ পাউগু (প্রায় ৬১ কোটি টাকা )। 


দুনিয়ার তৈল উৎপাদনের উপায় 


সম্প্রতি ডাচ অয়েল কোম্পানীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
পৃথিবীতে তৈলের (পেটে লিয়াম ইত্যাদি ) মোট উৎপাদন, কাটুতি প্রভৃতি 
বিশদ বিবরণ রহ্িয়াছে । ১৯৩৮ সালে মোট ২৮০,২৭৬,০০০ মেটি,ক টন্‌ 
তৈল উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭ সালে পাওয়া গিয়াছিল মোট ২৮৬১৯১৬১০০০ টন । 
১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ মালের তুলনায় ২ লক্ষ টন তৈল কম কাটুতি হইয়াছে। 
মোটর গাড়ীর জন্য যে পেটেণলিয়াম দরকার হয় তাহার মাত্র শতকরা এক 
ভাগখ্বিমান পোতের জন্য বায়িত য় । কাজেই যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই তৈল 
শিল্পের পক্ষে বিশেষ সহায়ক | | 

জাপানের জাতীয় আয় এবং করভার 

১৯৩৯-৪০ সালে জাপানের মোট জাতীয় আয় ২ হাজার কোটি ইয়েন 
এবং জাতীয় মোট করভার ৩৫০ কোটি ইয়েন হইবে বলিয়া ওয়াকিবহাল 
মহলের পারণা | এই হিসাবে যোট ট্যাক্সের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের 
শতকরা মাত্র ১৭২ ভাগ হইবে। 

জাপানে তুলার চাষ বৃদ্ধি 

প্রতিবংসর যাহাতে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার বেল (৪০০ পাউগ্ডের বেল) তুলা! 
পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্বে জাপান মন্ত্রী সভার বৈদেশিক বিভাগ একটি 
ভ্রবাধিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন । মধা চীনের তুলাচাষীদের মধ্যে 
বিতরণের জন্য ৫* লক্ষ পাউণ্ড তুলার বীজ সিংটাওতে, ১০ লক্ষ ৫ হাজার 
পাউগ্ড সংসিতে এবং তিয়েন্সিনে ৩০ লক্ষ পাউগ তুলার বীক্ত প্রেরিত 
হইবে । 


$9%০১৩৩ 9৪৯ 


ইতালীর তুলা এবং পশম শিল্প | 
সম্প্রতি ইতালীতে একটী আইন হইয়াছে যে ইতালীতে প্রস্বত এবং 
বিক্রয়ার্থ সর্বপ্রকার তুলা এবং পশমঞ্জাত দ্রব্যাদিতে শতকরা ২ ভাগ 
ইতালীর তন্ত থাকিতে হইবে । 


ডাঃ এইচ, কে, সেনের আবিষ্কার 
লাক্ষা গবেষণাগারের পরিচালক ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন পরিকল্পিত 
একটি কলের সাহাযো নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা হইতে পোড়া কয়লা এবং 


দন! কটন মিন্ম লিঃ 


৪নং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাত৷ 
ফোন: কলি: ১২০৭ টেলিগ্রাম : «স্পিডি” 
শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দূরে ই বি আর মেইন লাইনের 
ংলগ্ন খড়দহ ্টেশনের সন্গিকট ৭৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে । 


ইমারতাদি এবং কলকব্জাদি স্থাপনের প্রারস্তিক কাধা 
শীদ্ই আরম্ভ হইবে। 


সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট ও 
অগ্গেনাইজার আবশ্তক ৷ 










আরশি জুস 
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বির নি জন্য যান রি প্রস্তুতের জহ্য বিহ্বার 
সরকারের উদ্যোগে পাটন| বিজ্ঞান কলেজে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
প্রাথমিক চেষ্টা সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । আলকাতরা, 
এমোনিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের উৎপাদনের জন্য ভবিষ্যাতে সকল 
প্রকার কয়লাই কাছে লাগান হইবে । এক টন কয়লা! হইতে ১২ হইতে 
১৮ গেপন আল্কাতরা, মোটর গাড়ীর জন্য ১২ গেলন পাতলা তৈল, ৩ হাক্কার 
হইতে ৫ হাজার কিউবিক ফিট, গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 


সাবান শিল্পে জাপান 
গত ১৯৩৭ সালে জাপান মোট ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ইয়েন মূলোর 
সাবান বিদেশে রপ্ঠানী করিয়াছে! ১৯৩৫ সালে মোট ৫ কোটি ২ লক্ষ 
৫৮ হাজার ইয়েন মূল্যের সাবান দেশে গ্রস্ত হয়। 
জাপানে, বর্তমানে প্রায় ২০০টি সাবান প্রস্বতের কারখানা আছে। 
গত কয়েক বৎসর যাবৎ ছোট খাট সাবানের কারখানা সাধারণত: উঠিয়া 
যাইতেছে কিংবা ২৩ টি মিলিয়া একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইতেছে । 


উড়িষ্যা৷ মহাঁজনী আইন 
উড়িষ্যা মহাক্জনী আইনে বড়লাটু বাহাদুর সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । 
১৯৩৬ সালের ১ঙা এপ্রিগ হইতে যে সমস্ত মামলার “ডিগ্রি হইয়াছে তাহা 
এই আইনের আমলে আসিবে । কোন খাতক যর্দি স্থদ বাবদ আসলের 
দিগুণ দিয়া থাকে, তবে এই আইন মতে তাহার খণ একেবারে মুক্ত হইবে। 


বাঙ্গালী যুবকদের কর্মসংস্থান 

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি কাগজের কলে 
বাঙ্গালী যুবকদের কশ্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক 
বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, বাঙ্গালা দেশে তিনটি বড় কাগজের কল 
রহিয়াছে এবং উহাতে প্রায় ৬ হাজার লোক কাঙ্জগ করে। এই সকল 
কর্ম নিষুক্তদের বিষয়ে অন্ুসন্ধান লইয়া দেখা যায় যে উহাতে শতকর। মাত্র 
৩৫ জন বাঙ্গালী কাজ করে। বিভিন্ন দিক পধ্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় 
এই সকল চাকুরীতে বাঙ্গালীদের সংখাল্লতার জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী 
মানেজার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কম্মচারীর পদ যদিও ভারতীয়দের পক্ষে 
পাওয়া স্থবিধা তবুও মে সকল পদ ছাড়িয়া দিলেও কণকন্তা ও অন্ঠান্ত 
বিভাগে যে সকল লোক কাজ্গ করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫২ জন 
অবাঙ্গালী। এতদ্বাতীত মাসিক ১০২ টাকা হইতে ৬০২ টাকা বেতনে ষে 
সকল শিক্ষানবিশ ছিল এবং নিয়পদস্থ বাক্তি কাজ করে তাহাদের মধ্যে 
শতকরা ৭৮ জনই অবার্গালী। এমতাবস্থায় দেখা যাইতেছে যে এই নকল 
স্থানে বাঙ্গালীদের কর্ম সংস্থানের যথেষ্ট স্বযোগ স্থবিধা রহিয়াছে । এই সকল 
কাগজের কলের কাজ সম্পর্কে ট্রেনিং লাভের সুবিধা সম্পর্কে মিলের 
ম্যানেজারদের অভিমত এই যে, কোন বিশ্ববিগ্তালয় বা টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা লাভ করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বা বিদ্শের যে কোন কাগজের 
কলে ৫ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করা ভাল। কোন কাগজের কলে 


[৯৪১৯৯৯৯৯৯৯৯ 
ইভ ইন্না ইনল্িও বল্ল 


কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস ১* নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


স্বল্প খরচের হার 
(90176177935) 
সাময়িক অক্ষমভায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা ! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট' ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
হ্যান্তেত্কাল্লেল্স নিক্কউ আবমল কুল্রুজ্ন 1 
ফোন কলি; ৫৮৭৭ | টেলিগ্রাম__ভেবিটাস্‌ 
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ছুই তিন বৎসর শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করিবার পর বিদেশে গিয়া 
ট্রেনিং লাভ করার সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা । 

ইংলগ্ডে শিক্ষালাভ করিতে হইলে সাধারণ নিয়মান্সারে তিন বৎসর 
ট্রেনিংএর প্রয়োজন হয়। ম্যাঞ্চে্টার কলেজ অব টেকনলজিতে কাগজ 
প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে । 

কলিকাতার প্লান্থার এবং শ্ঠানিটারী ইঞ্জিনিয়ারগণের প্রায় ১২টি 
ফাম্ম আছে। এই সকল ফান্মে অচ্চসন্ধান “লইয়া জানা গিয়াছে স্থপার- 
ভাইজার, ওভারসিয়ার এবং ফোরম্যানের কতিপয় চাকুরী ব্যতীত মিস্থ্িদের 
মধ্যে শতকরা ৫ জনও বাঙ্গালী নাই । কোন কারখানা বা স্থরেন্ত্নাথ 
ব্যানাঙ্জি রোডস্ক কলিকাতা টেকনিকাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে 
ভন্তি হওয়া সম্পর্কে বাঙ্গালী যুবকদের সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত 
বিবৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে । 


আমেরিকার বিদেশী দাদনী অর্থের পরিমাণ 


আমেরিকার কমাস' বিভাগের বিবরণে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র 
আমেরিকায় ১৯৩৮ সালের শেষে বিদেশী দাদনী অর্থের পরিমাণ ৭৮৮ কোটি 
৩০ লক্ষ ডলায় ঈাড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসর এ সময় পধাস্ত উহার পরিমাণ 
৭০৩ কোটা ৬০ লক্ষ ডলার ছিল। প্রগ্রমুক্ত পরিমানের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের 
মেয়াদে দাদনের পরিমাণ মোট ৫৬৯ কোটি ডলার এবং অল্প দিনের মেয়াদে 
দাদনের পরিমাণ মোট ২১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ছিল। 


আমুর্ধেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার্থে দান 


বোম্বাই সহরে একটি আমুর্ষেদ কলেজ এবং হানপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে 
শেঠ আনন্দিলাল পোদ্দার ৩ লঙক্গ ৫০. হাজার টাকা দান করিয়াছেন। 
বোক্বাই সরকার এই দান গ্রহণ করিয়ছেন। 


মাগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত 

বিহার সরকারের প্রচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত কম্মচারীর এক ইস্তাহারে 
জানা যায় যে বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের সরকার মোটরযান ইত্যাদি চালনার 
জন্য স্থরাসার প্রস্ততশিল্প প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটি লশ্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণের 
প্রস্তাব করিয়াছেন। মাগুর হইতে এইক্দপ স্থরাসার প্রস্ততের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে তদন্ত কাধা পরিচালনা করিবার জন্য বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের 
মরকার গত জানুয়ারী মাসে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। গত জুন মাসের 
মধ্যভাগে উক্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিবার পর উভয় গবর্ণমেপ্ট উহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন | বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের বিভিম্ন চিনির কলে 
প্রতি বৎসর যে মাতগুড উৎপন্ন হয় তাহার পরিমান ৩ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত 
হয়। তন্মধো প্রায়২ লক্ষ টন মাতগুড় নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। প্রায় 
তিন বৎসর পুর্ৰে কোন একট রপ্তানীকারক কোম্পানী চারি আনা মণ 
দরে মাতগুর ক্রয় করিতেআরম্ত করে এবং দেখ! ঘায় যে ১৯৩৬-৩৭ সালে 


(মিত্র মুখাজ্জি এগু কোং 





স্থাপিত-_১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামশ গ্রহণ করুন। সন্ধষ্ট 
হইবেন । 


কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 





বিনীত-_ 
শ্রীপার্ববতীশঙ্ক মিত্র 


»- তয়শতোম সুত্বাত্তী রোড" 
| ম্যানেজিং পার্টনার 


[ ১৭ই ভূলাই, ১৯৩৯ 








২৮ 


উক্ত কোম্পানী এক আনা মণ দরে ৮* হাজার টন মাৎগুড় ক্রয় করে। 
তাহার পর হইতে এইরূপ মাতগুড়ের কাটুতি অনেক কম হইগাছে। চারি 
আনা মণ ধরিলে প্রতি বৎসর ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি 
হইয়া থাকে । 

এক মণ মাৎগুড় হইতে ২'২ গ্যালন স্থরাসার অর্থাৎ এক টন মাৎগুড় 
হইতে ৬* গ্যালন স্থরাপার প্রস্তুত হইতে পারে। ম্থৃতরাং জানা ধায় যে 
বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ সম্মিলিত ভাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন সথরাসার 
উৎপাদন করিতে পারে। কমিটি স্বরাসার প্রস্তত সম্পর্কে যে সকল যন্ত্রপাতির 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ব্যবহার করিলে এক গ্যালন স্থরাসার প্রস্ততে 
তিন আনা হইতে সাড়ে তিন আনা খরচা পড়ে। মাৎগুড়ের মূল্য প্রতি 
মণ চারি আনা ধরিলে এক গ্যালন সরাসার প্রস্বতের উপযোগী 
মাংগুড়ের মূল্য আড়াই আনা পড়ে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
এক গ্যালন স্থরাসার প্রস্তুতের জন্য মাত্র সাড়ে পাচ আনা খরচ দাড়ায়। ইহার 
সহিত মাল বাজারে বাহির করা এবং বিক্রয় করার দরুণ প্রতি গ্যালন 
সাড়ে তিন আনা খরচা ধরিয়া এবং বর্তমান আমদানী শুক্কের তারে আবগারী 
শুন্ধ ধরিয়া উহার মূলা প্রতি গালনে এক টাকা তিন আনার বেশী হয় না। 
বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি গ্যালন পেট্রলের মূল্যাপেক্ষা উহা অতিশয় 
কম। এই দুই প্রদেশে প্রতি বহ্সর ৯০ লক্ষ গ্যালন পেট্রল কাটুতি হয়। 
মোটবযানে বাবশ্ারের জন্য পেট্রলের সহিত ২০ ভাগ সুবাসার সংমি্ঠা করা 
যাইতে পারে বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে । ৃতরাং ১৮ লক্ষ গ্যালন স্থরাসার 
এই ছুই প্রদেশে প্রতি বৎসর কাটৃতি হইতে পারে এবং উহা প্রস্তত সম্পর্কে 
৩* হাজার টন মাতগুড়ের সদ্ধাবহার হইবে। সম্প্রতি এই ছুইটি প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে যদিও এতদ্বার! বিভিন্ন চিনির কলে উৎপন্ন 
সম্পূর্ণ মাৎগুরের সদ্ধাবহার করা সস্তব হইবে না; তবে এইবূপে আরম্ভ 
করিয়া পরে অন্যান্য প্রদেশে সরবরাহ করার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে 
পারে। 


ঢাক৷ এগ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউট 

ঢাকা বিশ্ববিদ্বালয়ের সহিত একটি রুষি বিভাগ খোলার বিষয় বাঙ্গালা 
সরকারের বিবেচনাধীনে আছে বলিয়া জ্বান। যায়। এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত 
হইলে ঢাকা এগ্রকালচারাল ইনিষ্টিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লি বলিয়া 
অনুমোদন লাভ করিবে । প্রধান মন্ত্রী ফঙ্জলুল হক কিছুদিন পর্ব্বে উক্ত 
ইনিষ্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিগাছেন। বর্তমানে ঢাকা এগ্রি 
কালচারাল স্কুল ঢাকার একমাত্র মাধ্যমিক কুষিবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা প্রণালী আরও উন্নত ধরণের করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং 
চুচুড়ার ভূতনাথ এগ্রিকালচারাল ঞুলটিকেও ঢাকা এগ্রিকালচারাল স্কুলের 
পর্যায়ক্ত্ত ধরিয়া উহা! সরকারী মাধামিক কৃষিবিদ্ভালয়ে পরিণত করিবার 
বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে । বাঙ্গাল] দেশে কুঁষি সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা 


ন্যাপ স্যার হিনও 
নোটীশ 


র 
কলিকাতার নাথ ব্যাঙ্ক লি:, তাহাদের ভূতপূর্ব ম্যানেজার 
(৪৬-02118£91) কলিকাতার পি-৪০৭নং রূসা রোড়ের মিঃ ডি এম 
লাহিড়ী বরাবরে যে আমমোক্তারনামা (1১0২191-01-45660006% ) 
সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা রদ করিয়াছেন। উক্ত 
মিঃ লাহিড়ীকে ২৪।৬।৩৯ তারিখে ডিরেক্টর বোঙের সভায় গৃহীত 
প্রস্তাবান্গসারে কম্মচাত করা হইয়াছে__এই বিষয়টির প্রতি সব্ধ- 
সাধারণের দৃ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে । এতদ্বারা সর্বসাধারণের 
অবগত্যর্থে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ২৪।৬/৩৯ তারিখ হইতে 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হিসাবে উক্ত মিঃ ডি এম্‌ লাহিড়ী কোন কাজকণ্ম 
করিলে-তাহ ব্যাঙ্ক স্বীকার করিয়৷ লইবেন না। 


কে এন্‌ দালাল, 
ম্যানেজিং.ডিরেকর, 
১৪।৭৩৯। 


ঞ 





১৭ই ভুলাই, ১৯৩৯ ] 


দানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে, কারণ ভিন্ন প্রদেশের 
লোক বাঙ্গলাদেশের রুধষির অবস্থা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য 
কষি বিভাগে তাহাদের নিম্োগ অপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষা প্রা এই প্রদেশের 
লোকের নিয়োগই বাঞ্ধনীয়। ১৯৩৩-৩৭ সালে রাজসাহীতে বসস্তকুমার 
এশ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউট এবং দৌলতপুর এগ্রকালচারাল ইনিষ্টিটিউট 
স্থাপিত হইয়াছে । এই দুইটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক কৃষিবিগ্যালয় অপেক্ষা 
উন্নত ধরণের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্ত কুষি বিভাগে লোক 
নিয়োগ সম্পর্কে এই ছুইটি বিদ্যালয় পধ্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। প্রভিশ্সিয়াল 
এগ্রিকালচারাল সার্ভিসে এবং প্রথম শ্রেণীর সাবডিনেট এগ্রিকালচাবাল 
সার্ভিসে লোক নিয়োগ সম্পর্কে উপারোক্ত শিক্ষা, প্রদানের উদ্দেশ্যেই 
এ্টক্লপ একটি উচ্চ ধরণের কুষি শিক্ষাতন স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
ইতিমধোই এই পরিকল্পনা অন্গযায়ী কাধা আরস্ হইয়াছে। বর্তমান 
বসবে ডেয়ারী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং পশুপালন বিষয়েও শিক্ষা প্রদান 
করা হইতেছে । ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ভাগেই উক্ত ইনিগিটিউটের নিশ্মীণ 
কাধ্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বিদ্যালয় খুলিবার পূর্বেই 
কুষি বিভাগের গ্র্যাজুয়েটগণকে প্রথম শ্রেণীর নাবডিনেট সার্ভিসে নিয়োগ 
করিবার উপযুক্ত ট্রেনিং পিবার পরিকল্পনা কাধ্যকরীভাবে আরস্ত করা 


হইয়াছে । 
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ 


সম্প্রতি ডাঃ নরেক্্রনাথ লাহার ৯৬নং আমহাষ্ট সাটস্থ বাসভবনে অধ্যাপক 
বিনয়কুমার সরকারের সভাপতিত্বে ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশন 
হয়। উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত স্থরেগ্র কুমার ব্যানাজ্জি সেভিংস ব্যাঙ্ক 
সম্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত স্থুশীল দাসগুপ্র, শ্রীযুক্ত দধুস্থদন 
চক্রবন্তী মি: পঙ্কজ মুখাজ্জি, প্রযুক্ত বোধ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত হ্থধাকাস্ত দে 
প্রভৃতি উক্ত প্রবন্ধ সন্বদ্ধে আলোচনায় যোগদান করেন। 


জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


আগামী মার্চ মাসে অধুনা প্রচলিত জাপ-ভারত বাণিজা চুক্তির মেয়াদ 


উত্তীর্ণ হইবে । ভারত গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে জাপ-ভারত চুক্তি সম্পর্কে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের সহিত এবং এতৎসম্পর্কে স্বার্থ-সংঙ্লিষ্ট অন্যান্য 
দল বা! প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচন। আস্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা ঘায়। 

সম্প্রতি মি: টোরাও ওয়েকামাত্স্্ ভারতবরস্থ জাপানী কনসাল 
জেনারেলের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্বে অষ্টেলিয়ার 
কনসাল জেনারেল ছিলেন। মিঃ ওয়াকামাতস্থকে সাহায্য করিবার 
জনা একজন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ পরামশদাতা নিয়োগ করা হইবে কি না 
তৎসন্বদ্ধে জাপ সরকার বিবেচনা করিতেছেন । জাপান হইতে এইরূপ 
পরামর্শদাতা প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত না হইলে ভারতবধস্থ জাপানী ব্যবসায়ী 
মহল হইতে উক্ত আলোচনায় যোগদানের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা 
হইবে বলিয়। জানা যায় । 

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি 

শ্কাশনাল প্ল্যানিং কমিটি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদশ্য মিঃ মান সবেদারকে 
কারেন্সী ও ব্যাঙ্কিং সাব কামটির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্থা আমন্ত্রণ 
জানাইয়াছেন। শীঘ্রই সাবকম্টির এক সভার অধিবেশন হইবে এবং উহাতে 
বিনিময় হার সন্বদ্ধে আলোচনা হইবে বলিয়৷ জানা যায়। মিঃ বি, পি আদকার- 
কার উক্ত সাবকমিটির সেক্রেটারী থাকিবেন। সুর পুরুষোত্বম দাস ঠাকুর দাস 
মিঃ দেবী প্রসাদ খৈতান, মিঃ মোহনলাল খানন, মিঃ সি, আর, শ্রীনিবাসম্‌ 
ডাঃ এইচ, এল, দেও মিঃ মরিস ফ্রিডম্যান এই কমিটির সদশ্তা মনোনীত 
হইয়াছেন । 

অধ্যাপক নুপেন্দ্রচন্ত্র ব্যানাজ্জি এডুকেশনাল সবকমিটির অন্যতম সদস্থা 
মনোনীত হইয়াছেন। সিন্ধিয়া ্টাম নেভিগেসন কোম্পানীর জেনারেল 
ম্যানেজার মি; এম, এ মাষ্টার ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ট্রান্সপোর্ট সবকমিটির 
এবং ইত্ডিয়ান চেম্বার অব.কমা্সএর সভাপতি মিং জি, এল, মেটা ৫ 


আর্থিক জগ 





৩৮৯ 


সাবকমিটির মদন মনোনীত হইয়াছেন | এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমা 
বিভাগের অধাক্ষ মিঃ মোহিত কুমার ঘোষ ট্রান্সপোর্ট দবকমিটির অন্যত ম 
দন্ত মনোনীত হইয়াছেন । 


ডিগবয় শ্রমিক ধন্মঘট সম্পর্কে তদন্ত কমিট 


আসাম গবর্ণমেপ্ট ডিগবগ এমিক ধর্মঘট সম্পর্কিভ কতিপয় বিষর একটি 
তদস্থু কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন বলিয়া গিদ্ধান্ত করিরাছেন। স্যার 
মন্মথনাথ মুখাঞ্জি উক কমিটির চেয়ারম্যান থাকিবেন। 


পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ববীভাষ 


ব্তমান বংসর গত বংসরের তুগনায় বিভিন্ন জিলা কি পরিমাণ পাট 
চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে কতকগুলি জিলার সরকারী পূর্ববাভাষ গত সপ্তাহের 
“মাধিক জগতে, প্রকাশিত হইয়াছে । নিয়ে অপর কয়েকটা জিলার পূর্ববাভাষ 
দেওয়া হইল। 





বন্তমান বংসর গত বৎলর 
জিলা । আবাদী জমি) ( আবাদী জমি ) 
রাজসাহী ৮৫১,৫০০ একর ৭৫১৯০০ একর 
দার্জিলিং পা ৩০০ ৮৮০ » 
ময়মনসিংহ ৬১৫০১০০০ ১) ৬১৯০১৬০০ ৯ 
ফরিদপুর ২১১৯১০০০ ১১৯৫১০০০ , 
কুচবিহার ৩৯১,০০০ ৯ ৩২৮০০ ৮ 
প্রদেশ হিমাবে মোট পূর্ধবাভাষ এইনপ দাড়াইয়াছে £- 
১৯৩৮ ১৯৩৮ ১৯৩৪ 
প্রদেশ প্রাথমিক সর্বশেষ (সংশোধিত) প্রাথমিক 
বাঙ্গলা (কুচবিহার, 
ত্রিপুরা রাজ্য সহ) ২১৪৮১১৪০০ ২৫,২১,৫০৩  ২৫১৩/০০০ একর 
বিহার 98৪,৮০০ ৩১৫১৫০০ ২৬৫১৯০০ 
উড়িস্বা ১১,৫০০ ২৪,৯০০ ইক. 
আসাম ২ ১৭১৭০ ০ ৩০২)৬০০ ২৫৭,১০০ * 
মোট... ৩১৫৫১৪০০ ৩১৬৪০৫০০ ৩১০৫৬,০৪০ 


উপরোক্ত সংখা,বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের মোট 
পাট চাষের পরিমাণ গত বংনরের সংশোধিত পরিমাণের তুলনায় বর্তমান 
বত্সরে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত একর অর্থাৎ শতকরা ৩৪৩ ভাগ কম জমিতে 
পাট চাষ হইয়াছে । 


১১১১৯৯১০১৬০১১০১১০১০১১১১০১১৯৯১০১১৫১১১৯১০০১০৪১০১৫১০১০৪১৯১১০০১০৯১৪৯১৪১৫৩৬৪০১০৯০৬৪১০৪০০৯০৯৪ ০০২ 
হ 


নিউ ষ্টাণার্ড বান্ক নি: 


রেজিঃ অফিস £ কুমিল। 


82555585885 





শীথাসমুহ £_ 
দু কুমিল্প। (কোট ) ময়মনসিংহ শিলং 
ফরিদপুর তিনস্থকিয়া শিলচর 
গু খলনা টাঙ্গাইল শ্রহট 
ছাতক 








রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। একটু 
অন্তসারে মিডিউলভুক্ত 









822355235555522523525 


নিন 25 ুত্ড5 মানেজিং ডিরেক্টর | 





নি 
ক্ষাম্সানলী ওচনঙ্ 
টির রিনি রীতি রি 


ওয়েপ্রীর্ণ ইপ্ডিয়। লাইফ ইন্সিওরেলস কোং লিঃ 
১৯৩৮ সালের রিপোর্ট 
ওয়েষ্টার্ণ উত্ডিয়া লাইফ ইদ্সিওরেন্স কোম্পানী 
ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগা বীমা কোম্পানী সমৃদ্থের মধো অন্যতম প্রতিষ্ঠান । 
২৫ বৎসর পূর্বে বোশ্বায়ের অন্তর্গত সাতার! নগরে কয়েকজন স্বদেশ প্রাণ 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদ্যোগে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। স্থাপনা বধি 
বীমাকারীগণের স্বার্থের প্রতি স্থতীক্ষ দুষ্টি রাখিয়া এই কোম্পানী 
পরিচালিত হওয়ায় বর্তমানে ইহা ভারতের একটি আদর্শ বীমা কোম্পানী 
রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর 
১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত সময়ের কাধা বিবরণী সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর পঞ্চবিংশুবার্ধিক রিপোর্ট । এই বিবরণী দৃষ্টে 
সকল দিয়াই উহার উন্নতির প্ররুট পরিটাস য় । আলোচা বঙসরে 
কোম্পানী যোট ১ কোটি ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৫০ টাকার ৮,৬৩৪টি বীমার 
প্রস্তাব পাইয়াছিল। তন্মধ্যে এই বৎসরে ৭,৩৬৭টি বীমাপত্রে মোট ৮৫ লক্ষ 
২৪ হাজার ৫৯* টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । নৃতন বীমা পত্রের 
প্রিমিয়াম বাবদ বৎসরে কোম্পানীর মোট ৪ লক্ষ ৪৮ হাজ্জার টাকা 
আয় বৃদ্ধি হইবে। 
এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২০ লক্ষ ৭৯ শ্াজার ১২৯ টাকা, দাদনী 
তহবিলের স্থা৭ ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৭১৯ টাকা ও অন্যান্তা 
দফায় মোট ৭৭ হাজার টাকা আয় হয়। বারের দিকে এই বৎসরে মৃতাদাবী 
ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৬১ টাকা,» 
প্রতার্পণ মূলা বাবদ ৫* স্বাজার ৫৭৬ টাকা, আফিসের কাধ্য পরিচালনা 
বাবদ ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৭২ টাকা, আসবাবপত্র ও বাঁড়ী ঘরের 
মূল্যাপকর্ধ বাবদ ১৫ হাজার ৫৯৩ টাকা, আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ 
২৭ হাজার ২৭২ টাকা এবং অন্যান্য দফায় ১৮ হাজার ৩ শত ৪২ টাক ব্যয় 
হইয়াছে । বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্তন্ত করা হইয়াছে। 
বদরের প্রথমে উহার পরিমাণ ছিল ৮২ লক্ষ 9৪ হাজার ৬৬১ টাকা-_ 
বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০৫ টাকা। 
আলোচ্য বৎসরের শেষে জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৯৬ লক্ষ ৮৯ হাজ্জার 
৬০৫ টাকা, মজত তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ৮ হাজার ১০৭ টাকা, লভ্যাংশ 
সমীকরণ তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ১০ হ্বাজার ২৮১ টাকা, আদায়ী মূলধন বাবদ 
৬৭ হাজার ৭৫০ টাকা এবং অন্যান্ত দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোটি ১২ লক্ষ ২২ হাজার ৬২ টাকা। এই দায়ের 
পরিবর্তে বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-- পলিসি বন্ধকে দাদন ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৪৯ 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী, আধা সরকারী ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে 
ও শেয়ারে দাদন ৮৭ লক্ষ 9৪ হাজার ৫৬৯ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ২ লক্ষ ২৪ 
হাজার ৪৭৫ টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব ড় ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪৯ পাত 


ভারতের স্থপ্রতিষ্ঠিত 


_ প্রেসিডে্দী ক 








] ৯৩৪, ভ্ানিনভ্পাউ 5ল্লা ৪ শ্ুজিহ্ষান্ডা 
শেয়ার র বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র কর্মঠ এজেন্ট ও 88 আবপ্তাক। | 


০১০০০০১০১০৩ ১ 
রর এ স্ 


আসবাবপত্র ৪৬ হাজার ৩২২ টাকা, প্রাপা স্থুদ ইত্যাদি বাবদ ১ লক্ষ ৯ 
হাজার ৪৮০ টাকা, সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ৭৮ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে 
নগদ ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা, ও অন্যান্য দফায় মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার 
২৫১ টাকা । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা থে কোম্পানীর হস্তস্থিত কোম্পানীর : 
কাগজ ও সিকিউরিটির মূলা বাঙ্ছার মূলা অনুযায়ী না ধরিয়া কোম্পানী 
উহা যে মূলো ক্রয় করিয়াছিলেন তন্মতে ধরা হইয়াছে । স্থতরাং এই দফায় 
বর্তমান কোম্পানীর সম্পত্তির যে পরিমাণ মূগ্য দেখানো হইয়াছে প্ররূত পক্ষে 
উহ্থার মূল্য বর্তমান বাজার দর মতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা বেশী 
দাড়াইয়াছে। 

আলোচা বংসরের শেষে ওয়েষ্টার্ণ ইগ্ডিয়ার চগপতি বীমার পরিমাণ 
৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ১২ লক্ষ ৯২ হাজার 
৬৩ টাকা তন্মধ্যে জীবন-বীমা ও সঞ্চিত তহবিগের পরিমাণই ১ কোটি 
৩ লক্ষ ২১ হাজার ৮৬৮ টাকা দাডাইয়াছে। কোম্পানীর বাধিক আম 


২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৬৩ টাকা এবং অফিসের কাধা পরিচালনা বাবদ 


বায়ের হার প্রাপ্র প্রিমিয়ামের শতকরা ২৫৩৬ ভাগ মাত্র দাড়াইয়াছে | 
ভারতবর্ষের সোয়া দুইশত জীবন-বীমা কোম্পানীর মধো এরূপ অল্ল বায়ে 
পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় । ওয়েষ্টার্ণ ইয়ার পক্ষে ইহা কম 
রুতিত্বের পরিচয় নহে । 

গত ১৯২৯ সাল হইতে এই কোম্পানী আজীবন কীমায় বাধিক ২৫২ টাকা 
এবং মেয়াদী বামায় বার্ষিক ২০২ টাকা হারে বোনাস্‌ দিয়া আসিতেছেন। 
সম্প্রতি কোম্পানীর যে রজতঙ্জযন্তী উত্সব হইয়া গিয়াছে তছুপলক্ষে কোম্পানী 
৩১শে ডিসেম্বর, (১৯৩৮) পধাস্ত যাহাদের বীমা চল্তি আছে তাহাদিগকে আরও 
অতিরিক্ত ১২ টাকা বোনাস দিবার সংকল্প করিয়াছেন । আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানী সম্পত্তি দাদন করিয়া শতকরা বাধিক ৪-৮৮ টাকা সুদ অঞ্জন 
করিতে মমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং আশা করাযায় যে কোম্পানীর শীঘ্রই 


+০০৯৯১০০০৯৯৯৯৯৯৯৯৬৯৯৯ 
চিক ভ্িগ্পুন্বা সত্ভার্প স্যার নিও 


ঞুঈস্পোক্মনচ ৪ 
শ্রগ্রযুত মহারাজ না বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
হেড, অফিস ্রাঞ্চ 

আখাউড়া ঞবি,আর আগরতলা, ব্রাক্গণবাড়ীয়া, প্ীমজল, 
মৌলবী বাজার, ? তেজপুর 

করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, 

নেত্রকোণ।, শিলচর । 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হটয়াছে। 


মাব, ব্রাঞ্চ -_সমসেরনগর, কুলাউড়া» চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 
দেওয়া হইতেছে। 

ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_জ্ীহরিদা দ ভট্টাচার্য্য 
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টিটি 





পুনরায় যে ভেলুয়েশন হইবে তাহাতেও কোম্পানী এইরূপ উচ্চ বোনাসের 
হার বঞ্জায় রাখিতে সমর্থ হইবেন | 

ওয়েষ্টাণ ইত্ডিয়ার বাংলা, বিহার, উড়িয্বা ও আসামের চীফ এজেন্টস্‌ 
মেসার্স দাশ রায় এগ কোম্পানীর চেষ্টায় এতদঞ্চলে উহা বিশেষরূপ জনপ্রিয় 
হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত চীফ এজেন্সির প্রধান অংশীদার মি; এস্‌, সি, দাশ 
বি, এর স্থপরিচালনা ও কন্মদক্ষতায় ওয়েষ্টার্ণ ইপ্ডিয়ার কাধোর বিশেষ 
সম্প্রসারণ হইতেছে । কলিকাতা ২১ নং গগ্চ কোর্ট হাউস স্ট্রাটে উক্ত 
চীফ এজেন্সী কোম্পানী অবস্থিত রহিয়াছে । | 

আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 

গঙ্গ। কটন মিলসূ লিঃ 

ভারতীয় বন্মুশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বার্গলা দেশই 
বন্মশিল্পের পক্ষে প্রধান স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে | উহার কারণ এই 
যেকার্পান বন্ধ বয়ন ও সুতা প্রস্থতের পক্ষে বার্গলার আর্দ আবহাওয়! বিশেষ 
উপযোগী । অগ্ান্য প্রদেশের শিল্পকেন্ত্রের তুলনার বাংলার জীবন-যাত্রা 
অল্প বয়ে নির্বাহ হয় এবং সুক্ষ শ্রমিক ও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায়। ইহা সত্বেও এতদিন বাংলা দেশে পধ্যাপ্ন সংখ্যায় কাপড়ের 
কল স্থাপনের দিকে দেশবাসীর কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই | স্থাখের 
বিষয় বর্তমানে কাপড়ের কল স্থাপনের দিকে বাঙ্গালীর মু চে্ট। নিয়োজিত 
হইতেছে । আমর] জানিয়া সখী হইলাম যে জেভইন ইন্সিওরেম্ল কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ মেসাস্‌” পপুলার এজেশ্সি ফাশ্মের প্রধান অংশীদার মিঃ 
এইচ. এল ঘোষ, দি গঞ্গা কটন মিলস্‌ লিঃ নামে একটী কাপড়ের কল স্থাপানে 
উদ্যোগী হইয়াছেন । এই কোম্পানীর ডিরেক্টার বোডে মিঃ ছিজেন্দুরুফ দত্ত 
এম, এ, বি, এল, মিঃ নিশ্মল চন্দ্র ঘোষ বি, এল, মিঃ কাস্তি চন্দ্র মজুমদার বি-ই, 
মিঃ এইচ এল ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্ক্তিগণ নির্বাচিত হইয়াছেন । 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টদ্‌ মেসান” এইচ, এল, ঘোষ এও সন্মের পরিচালক 
মিঃ এইচ এল ঘোষ অভিজ্ঞ ব্যবপায়ী। আমরা জানিতে পারিলাম 
ইতিমধোই খরদহ ্রেশনের সন্নিকটে মিলের কাধোপযোগী ৭৭ বিঘা 
পরিমিত জমি খরিদ করা হইয়াছে । . আমরা আশা করি মি: ঘোষের 
সুদক্ষ পরিচালনায় এই কাপড়ের কলটি ভবিষ্াত্তে একটি লাউক্তনক 


প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে । 
আধ্যস্থান ইবঞ্সিওরেন্স কোং লিঃ 


গত সপ্তাহের “আধিক জগতে” আধাম্থান ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীর ঢাকা 
আফিসের নূতন ঠিকানা ভ্রমবশত: ৯ পাটুয়াটুলি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
আমর] জানিতে পাবিলাম কোম্পানীর ঢাকা আফিসের নৃতন ঠীকানা ১৫ নং 
কোট হাউস্‌ দ্বীট, ঢাকা । 
বাটা স্থ কোম্পানী লি: 
গত ১২ই জুলাই বুধবার বাটানগরের স্থপ্রসিদ্ধ “বাটা”, কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটার সপম মৃতু বাধিকী অনুষ্টান সম্পন্ন হইয়াছে । 
এই উপলক্ষে যে সভার অগ্ষ্ঠান হয় বাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার 
মি: জন বার্টস উহাতে সভাপতিত্ব করেন। মিঃ বাটন তাহার বক্কুতায় 
পরলোকগত টমাস বাটার বহুবিধ সদগুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন-__ 
“আমরা বাটানগবে শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও স্বাস্থাবান একদল ভারতীয় কম্মী 
গড়িয়া তুলিব যাহারা জীবনে তাহাদের যথাযোগা উন্নতি করিবার সম্পূর্ণ 
স্থযোগ পাইবে । এই উদ্দেশ্যে আমরা বাটানগরে একদল তরুণ ভারতীয় 
গড়িয়া তুলিতেছি যাহারা শ্রমের প্রতি মধ্যাদরা সম্পন্ন হইবে এবং পরিশ্রমকে 
কখনও ভয় করিয়া চলিবে না”? 
নুতন বীম! কোম্পানী 
গত ৩রা জুলাই বোশ্বাইয়ে “দি ইউনিয়ন লাইফ এস্থারেন্দ কোম্পানী? নামে 
একটি নৃতন জীবন বীমা কোম্পানী রেজেস্ত্রিকিত হইয়াছে। 


ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটে প্রীতি সম্মেলন 

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্ল ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, সি, 
রায়, এমএ, বি-এল্‌ এর উদ্যোগে গত ১২ই জুলাই তারিখে ইনষ্টিটিউট 
হলে মি: কে, সি, দেশাই, মিঃ বায়রামজী হরমুশ জি, মি: সি, জি, ফৌজদার, 
ও মিঃ জে, এম কর্ডেরোকে সম্্ধনার নিমিত্ত একটি গ্রীত্তি সম্মেলনের 
অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে । এতচুপলক্ষে মি; এ, সি, সেন, মিঃ আই, বি, সেন, 
মিঃ জে, সি, ঘোষ দ্যিদার, মিঃ এস্‌, বাগচী, মিঃ এইচ, সি, নাগ, মি: এন্‌, 
প্রামাবিক ও অন্তান্ত বহু বিশিষ্ট বীমা কশ্মী উপস্থিত ছিলেন । 


আম্থিক জঙ্গহু, 


৩৯১ 





সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। 

গত ৩০শে জুন তারিথে যে অর্দ বং্সর শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত 
খরচা বাদে এবং পূর্ববর্তী ছয় মাসের লাভের জের লইয়া সেপ্টাল ব্যাঙ্গ 
অব ইপ্ডিয়ার মোট লাভের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ২০৯ 
টাকা । এই টাকা হইতে ব্যান্কের কত্বাপক্ষ উহার অ€শীদারগণকে উক্ত 
ছম মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে লভাাংশ দিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই লভাংশের জন্য ঘে আয়কর দিতে হইবে তাহা ব্যান্ক 
হইতে প্রদত্ত হইবে । লগ্যাংশের জন্য ব্যাঙ্কের মোট ব্যয় হইবে ৫ লক্ষ 
৪ ভাজার ৩৯৬ টাকা | বাকী ১৪ লক্ষ ৬৩ হাঙ্গার ৮১৩ টাকা ৩০শে জুনের 
পরবন্তী ছয় মাসের লাভের হিসাবে জের টানা তইবে স্থির তইমাছে । 


সানসাইন ইনসিওরেল কোং লিঃ 


রাগাঘাটের ( নদীয়া ) মেসার্স কু এগড কোং লান্তোরের সানসাইন 
ইনসিওরেম্স কোম্পানীর বাংল। ও আসামের চীফ এজেন্টন্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন | 


নবজীবন ইনসিওরেক্স কোং লিঃ 
নবজীবন ইনসিওরেম্দ কোম্পানীর জলপাইগুড়ি অফিসের এজেন্দি 
স্বপারিপ্টেপ্ডেট মিঃ এম্‌ ডি দিনোদিয়া বি-এ, এল্‌ এল বি উক্ত কোম্পানীর 
কলিকাতা শাখার ভার প্রাপু হইয়াছেন । 
ঞ্ট 
বাংলার"বপ্ত্ন যৌথ কোম্পানী 
সানলাইফ প্রন্ভিডেন্ট হান্সওরেন্স কোং জি:_ডিরেক্টার মি; বি 
কে সরকার । অন্তামোদিত মূলধন ২০ হাক্জার টাক" । 
১৩৭ নং ক্যানি" সীট, কলিকাতা । 
স্যাশল্াল ফ্টীল এগ মেটাল ওয়ার্কস লি:_-ডিবেক্টর মিঃ গোপীনাথ 
দাস। অনুমোদিত মূলপন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার আফিস ৩৬-এ, সাহিতা 
পরিষদ স্্রাট, কলিকাতা । 


ইন্ডিয়ান মোটর ইন্সিওরেন্দ কোং লি:__ডিরেক্উর মি: দিনশা। 
অগন্তামাদিত মূলধন ১৯০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার আফিম ১০, গবর্ণমেণ্ট প্রেস 
ক্সিকাতা। 


রেজিষ্টাড আফিল 
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/____াঁঁ্ 
ূ শুবভ্ড ও »পঞ্প 


এটিরিরানিনা রিনিতা যারা, 


বঙ্গীয় খণ সালিশী আইন ও পাটের ব্যবস। 

বঙ্গীয় খণ-সালিশী আইনের ফলে পাটব্যবসায়ীরা কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতেছে এবং এই আইনের মারফতে নানারূপ অন্যায় সুযোগ গ্রতণ করিয়া 
পাট চাষীরা কি ভাবে লাভবান হইতেছে তৎসম্থদ্ধে আলোচন! করিয়া গত 
৬ জুলাই সংখ্যায় “ক্যাপিটাল” পত্র লিখিতেছেন__ 

পাট ব্যবসায়ের উপর খ্ণ-সা্গিশী আইনের প্রভাব সম্বন্ধে মফ:ম্থালে 
মতানৈক্য আছে । কাহারও মতে £3. 4. 1)-এই তিনটা অক্ষর আইনের 
উপযুক্ত বিশেষণ । এক সময়ে এরূপ ধারণা ছিল যে এই আইনের ফলে 
রুষি-খণের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাওয়ায় মূলাবৃদ্ধির জন্থা পাট চাষীর অপেক্ষা 
করার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে হাস পাইবে এবং পাটকাটার অবাবহিত পরেই 
বাজারে পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে রুষক বাধা হইবে। কিন্তু এই ধারণা 
ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কেহ কেহ বঙ্সিনস্ঞরত্র্রত্রষক এই আইনের সযোগে 
জমীদার এবং মহাজনের প্রাপ্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, কাজেই তাড়াতাড়ি 
করিয়া তাহাদের পাট বিক্রয়ের গরজও হাস পাইবে । এই আইন পাশ 
হওয়ার পূর্বে ধণ করিয়াই মুলা বুদ্ধির আশায় তাহাদের অপেক্ষা করিতে 
হইত। গত বৎসর গ্রাম তইতেই যে প্রড় ত পরিমাণ পাট বাজারে বিক্রয়ার্থে 
উপস্থিত হইয়াছিল ভাহার প্রধান কারণ দেশবাগী বন্যা । দ্বিতীয়ত; তখন'ও 
এই আইনের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে নাই | ইহা উল্লেখযোগা 
যে বর্তমান বৎসরে উচ্চমূলয বিদামান থাকা সত্তেও পাট কাটা এবং বিক্রয়ের 
জন্য চাষীদের মধ্যে কোন তাড়াহুড়া লক্ষিত হইতেছে না। 

খণ-সালিশী আইন পাট ব্যবসায়ের পক্ষে মে অন্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে তাহা 
এইরূপ :-বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাট বিক্রয়ের জন্য বেপারীদিগকে 
সাধারণত অগ্রিম টাকা দিয়া থাকে | এই অগ্রিম দাদন কৃষিখণ নহে । ইহার 
জন্য কোন স্থুদ দিতে হয় না এবং এই হিসাবে ইহা সালিশীবোর্ডের নিয়মাধীনে 
আসিতে পারে না। কিন্তু বোর্ডসমৃহ বেপারীদিগের এই প্রকার খণ খুব 
আগ্রসহকারেই এই আইনের আওতায় ফেলিতে সচেষ্ট থাকেন এবং বোর্ডের 
স্বকীয় অন্মতি ব্যতীত আইনে এমন কোন বিধান নাই যদ্ধবারা এই প্রকার 
অগ্রিম দাদন প্রথা বোর্ডের বিবেচনা বহিভ্ভত করা যায়। 

ভারতে শর্করাশিল্পের প্রসার 

বর্তমান অবস্থায় ভারতে শর্করা শিল্লের প্রসার বাঞ্চনীয় নয় বলিয়া 
ইত্ডিয়ান সুগার সিগ্িকেট যে ক্রমাগত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন 
ততসম্বন্ধে বিগত ৮ই জুলাই সংখ্যায় বোঙ্বাইর “কমান” পত্র এক প্রবন্ধে 
লিখিতেছেন- প্রশ্ন হইতেছে এই যে ভাবতে শর্করা শিল্প প্রনারের প্রস্তাব 
সমর্থন যোগা কি না। ম্বগার সিগ্ডিকেটের মতে সমর্থন যোগা নয়! 
কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে যে অপ্রত্যাশিতভাবে শর্করা উৎপাদনের পরিমাণ 
হাস পাইয়াছে এবং ভবিষ্াভে আমাদের মাথাপিছু শর্করার চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইবে ইত্যাদি বিবেচন। করিয়া আমর শর্করাশিপ্প প্রসারের বিরোধী নই । 
এজন্যই আমাদের মত এই যে যেখানে বর্তমানে কোন কারখানা নাই অথচ 
সর্বপ্রকার স্থবিধা রহিয়াছে তথায় চিনির কল স্থাপন করিলে কোনবূপ 
ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । কোন স্থানে চিনির কল না 
থাকিলেই যে তথায় কারখানা স্থাপন করিতে হইবে 
- আমরা এবপ মতের অন্রমোদন করি না। শর্করা শিল্পের পক্ষে যে সমন 
স্থানীয় স্থযোগ হ্ৃবিধা থাকা উচিত তাহার অভাবে এবং বহুদূর হইতে 
শর্করা আমদানী করিতে হইলেও এমন স্থানে আমরা চিনির কল স্থাপন 
সমর্থন করিতে পারি না। যে স্থানে সর্বপ্রকার স্ববিধা বর্তমান তথায় 
চিনির কল স্থাপনের উদ্দেন্টা এই যে রেল এবং স্টামার ভাড়া বাবদ যে 
চিনির মূল্য বদ্ধিত হইয়া থাকে তাহা এড়ান সম্ভবপর হয়। এইভাবে ] 
শর্করার মূল্য হাস পাইলে চিনির কাট্তিও বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশে 


প্রস্তুত সমগ্র পরিমাণ শর্করারই বিক্রয় ব্যবস্থা হইবে । দ্বিতীয়তঃ দেশের 
চাহিদার অনুপাতে উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ বিশেষ কম তইলেই চিনির 
কলের প্রসার হওয়া উচিত। 
ব্যবসা শিক্ষায় বাঙ্গালী 

“ছোট নাগপুর সমাচার” পত্রিকায় জনৈক লেখক বাঙ্গালীর 
বুদ্ধি ও শিক্ষার অভাব সম্পর্কে লিখিতেছেন ;-- 

আঙ্গকাল চাকরী-বাকরীর ভ্বিধা না হইলেই বাঙালীর ছেলেদের 
বাবসা করিবার একটা বাতিক হয়। বাবসা করাটা যে মন্দ এবং আমাদের 
জাতীয় জীবনে যে আজ তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই একথা বলা আমার উদ্দেশ 
নহে। আমার বক্তব্য এই যে বাবসা বৃত্তিটা আমাদের যেন একটা “অগতা! 
করণীয় বিষয় হইয়াছে | হাকিম হইতে পাবিলাম না, উকিল হইতে পারিলাম 
না_এমন কি অনেক কষ্টেও একটা কেরাণীগিরিও জোটাইতে পারিলাম না, 
তখন অগত্যা বাবসার দিকটা দেখিলেই বা মন্দ কি--এই ভাব । বাবসার 
প্রতি বাঙ্গালীর ছেলেদের ইত। একান্তিক আশক্তির পরিচয় নহে। 

ব্যবসাই যে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের বিশেষতঃ বর্ণহিন্নু বাঙালীদের আজ 
বাচিয়া থাকিবার পথ তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যতদিন না 
বাঙালীর ছেলেদের মনে বেনিয়া-বুদ্ধি ও বাবসায়ের প্রতি আশক্তি একান্ত 
বদ্ধমূল হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালী বাবসায়ীদের সাফল্যের সম্ভাবনা 
কোথায়? ব্যবসায় বুদ্ধি, ব্যবপায়ীম্থলভ ব্যবহার, এবং অর্থাগমের প্রতি 
একাস্তিক নিষ্টা__এই সমণ্ড বিষয় এমনই ব্যাপার যে, কোন স্কুলে বা কোন 
পাঠশালাতেই ইহার শিক্ষা হয় না। আধুনিক মধ্যবিত্ত-বাঙালীর ঘরের 
আবহাওয়া, শিক্ষা, সংগ্কৃতি ইহার সম্পূর্ণ ই বিপরীত। একমাত্র বাবসায়ীদের. 
সংস্পশে বহুকাল শিক্ষানবিশি করিলে, এইরূপ ধানণা ও সংস্কার বদ্ধমূল 
হইতে পারে । 

আমাদের মধো অনেকেরই একটা রোগ দেখা যায় যে আমরা মনে করি 
ব্যবসা যদি করিতেই হয়, বড় করিয়া করিব, যেমন তেমন সামান্যা বাবসা 
করিব না। বেশ বড় স্কেলে বাবপা করিতে পরিলে যে খুব ভাল হয়, তাহা 
সকলেই বোঝে । কিন্ত শিক্ষা, সাধনা ও সুযোগ সুবিধার অভাবে ছোট 
স্কেলে বাবসা করার মধ্যে হ্রীনতাবোধ থাকাটা নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী মনের 
পরিচয় নহে । বাবসাহ ধাহারা জীবনের পথ বাছিয়া লইয়াছে, তাহাবা 
কোন বাবসা প্রচেষ্তীকে নামান্ব মনে করিতে পারে না। 


কিগ্তু আমাদের বাঙালীদের একটা ভাব এমন যে আমরা বড় কিছু করিব, 
একটু বড় মাঠষী ভাথ যাহাকে বলে। ইহা হইতেই আমাদের মধ্যে 
কখনও কখনও 10000515011) ও 0০-০9০720%5 প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। 
কিন্তু এই দ্রিনিযটাও হয় অনেকটা “হেলে ধরিতে না শিখিয়া কেউটে ধরার” 
মত । ব্যবসাবুদ্ধি তো দূরের কথা, সঙ্ঘনীতি সন্বদ্ধেও আমাদের শিক্ষা ও 
দায়িত্ব বোধ এত অল্প যে বড় কিছু করিবার প্রথম উৎসাহ প্রশমিত হইতেই 
আমরা পরস্পরের প্রতি পরম্পবের দায়িত্ব ভুলিয়া যাই। স্বমত প্রতিষ্ঠার 
জন্যা, সর্ধবপ্রকারে স্থযোগ ক্বিধার অপব্যবহার করি । ইহ] হইতেই আসে 
পরষ্পধের প্রতি অবিশ্বাস, আস্থাহীনত] ও স্বার্থ সংঘাত । এই সমস্ত বিষয়েও 
যে আমাদের কতদূর হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা 
আমরা উতপাতের প্রাবলো একেবারেই ভুলিয়া যাই । 

বাঙালীর ছেলেদের তাই ব্যবসায়ে নামিবার পুর্বে রীতিমত শিক্ষানবিশি 
করিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য । 


বাবসা 


্‌ 


শাখাহ দি এ ] 





ম্বাজ্জান্দ্রেন্স হীভলচ্গাভল 


টাকা ও বিনিময় আলোচা সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থা খুব মন্দা গিয়াছে। পাউণ্ডের 
কলিকাতা, ১৪ই জুলাই স্চিত টাকার বিনিময় হার ১শি ৫৯৯ পেনী হারে বলবৎ ছিল। 
কনিফাতার টাকায় বাজারে গড় কয়েক সপ হবৎ বে চছলতা বর্তমান অগ্য বিনিময় বাজারে নিমুযূপ হার বলবৎ কাছে :_ 


রহিয়াছে এই সপ্তাহে তাহার তীব্রতা কোন প্রকারেই হাস পায় নাই। ইন্টার কু | ((প্রেতি টাকায়) .১শি পে 


যা কর মির দের হার শতকরা বার্ষিক আট আনা পর্া্ত দর দেওয়াতেও ডি এও মাস: রর ডি 
খণ গ্রহীতাগণ চারি আনার উপরে উঠিতে স্বীরুত হয় নাই । ফলে বাস্ক: ডি এ৪ মাস ৬ , ১শিস্ডপে 
গুলির ছাতে বিস্তর পরিমাণে টাকা নিক্ষিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ ডি এ৬ মাস রর ১ শি৬৯ পে 


অবস্থা চলিতে থাকিলে আমানতের হ্বদের হারও হাস পাওয়া বিচিত্র নহে । কা (প্রতি ১** টাকায়) ১৩, 


ঃ মার্ক ১ 
গত ১১ই জুলাই মঙ্গলবার ট্রেজারী বিলের যে দেড় কোটি টাকার টেগার টি রর ৮৬৪ 
আহ্বান করা হয় "যাহাতে আবেদনের পরিমাণ মোট ২ কোটি ৭০ ও ৮ ৬ 
ডলার ( গ্রাতি ১** ডলারে ) ২৮৭০ 
লক্ষ টাকা গাড়াইয়াছিল, তন্মধ্যে ৯৯৫৩ পাই দরের সমত্ত এবং ৯৯০৩ পাই 
্ ইয়েন (প্রতি ১% ইয়েনে ) ৭৮।/ 
দরের শতকরা ৪১ ভাগ মাত্র গৃহীত হইয়াছে । মোট দেড় কোটি টাকার রি 
ফ্রাঙ্গ-ষ্টালিং হার প্রতি পাকে ) ৪-৬৮ 
টেগ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গৃহীত আবেদন সমূহের স্থদের হার ্টা্িং | 
ডলার হার রি ১৭৬৭৩ 
গড়পড়পরতায় শতকরা বাধিক ৮/৬ পাই দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহের ০১5554৬-১৯৯ 
তুলনায় উহ1 ২ পাই কম। আগামী ১৮ জুলাই মঙ্গলবার পুনরায় দেড় 
কোটি টাকার টেপার গ্রহণ করা হইবে । গবর্ণমেপ্ট ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারি ০ হেল 


ইহাতে অবশ্ব ব্যাঙ্ক সমুহের নিদ্ছিয় টাকার একটা অংশ নিয়োজিত হইবে। 
কিজ্ব তাহাতেও টাকার বাজারের নিষ্কিয়ভাবের অবসান হইবে বলিয়া 


বিলের গত ১২৯ তারিখ হইতে ৯৯৪৬ পাই দরে বিক্রয় করিতে পুনরায় 
আরস্ত করিয়াছেন । আগামী ১৭ই জুলাই পধান্্র এই বিক্রয় চলিত থাকিবে । ঘায়াদ কোশ্ গু ঙ 


মনে হয় না। গবর্ণমেন্টের কতৃত্বাধীনে পরিচালিত ও হিসাব পত্র 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ যে গত ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল মোট ১৭৩ কোটি ২২5 ভাক্পহোস্নি ক্কোজাল্প ই, কক্িকাভা 
৯৭ লক্ষ ২৯ হাজ্জার টাকা। পূর্ব সপ্রাহে উহ্থার পরিমাণ ছিল মোট ১৭৫ কোটি ফোন_ক্যাল : ১৪১ 
.১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা । এই সপ্থাহে গবর্ণমেন্টকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ্ টাকা 
সাময়িক পার দেওয়া হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ শু সিরা ও 
ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এ বিক্রীত মূলধন ৩৩,৩৪,৬৫৭২ টাকা 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের মোট আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে। আদায়ী মূলধন ১৬,৬৭৩২৫২ টাকা 
১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকাও ১০ কোটি ৩ লক্ষ ১* হাজার ল্লিভাঞ্ভ স্রগ্9 ও অন্চ্যান্্/ ভহন্ি্শ 
টাকা । উর 
ই জুলাই যে সপ্তা ইয়াছে উ রিজার্ভ ক টা 
গত ৭ জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ে রিজার্ ব্যাঙ্ক কোন 
্রালিং খরিদ করেন নাই। এক কোটি টাকার উপর কোম্পানীর 
সম্প্রতি বিবিধ ব্যান্কের গত ৩০শে জুন পধ্যস্ত ছয় মাসের যে কাধা- কাগজে লগ্নী আছে। 


বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সেপ্টাল ব্যান্ক অফ. & 
আমানতের পরিমাণ দুই কোটি টাকার উদ্দধে। 


ইত্ডিয়ার উক্ত সময়ে গত বংসরের উদ্বৃত্ত সমেত মোট ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার 


২০৯ টাকা, ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার এ সময়ের জন্য মোট ১০ লক্ষ ২৪৬ টাকা, সেভিংস্‌ ব্যাক্কের সুদ শতকরা বাধিক ২॥* আনা। 


পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর মোট ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৮৪ টাকা, ব্যান্ক অফ পত্র লিখিলে আমানত জমার সুদ সম্পর্কিত 
বরোদার ৩ লক্ষ ৬২ হাজায় ৪৮৭ টাকা এবং ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের গত বৎসরের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়। 
উদ্ধত্ব সহ মোট ৭* লক্ষ ১৮ হাক্ার ৪৯৬ টাকা লাভ দ্াড়াইয়াছে। 
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দি নখোরাযাঃ রঃ 


৩৯৪ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৪ই জুলাই 
গত সপ্তাহে কলকাতার শেয়ার বাজারে একটা অবসাদের ভাব বলবৎ 
ছিল। একমাত্র কোম্পানীর কাগজের মূল্যের সামাস্ উদ্নতি দেখা যায় বটে 
কিন্তু উহ্না শেষ পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতিপর হয়। এতত্বাতীত আলোচ্য 
সপ্তাহে উল্লেখযোগা বিষয় কিছু নাই। .স্দূর প্রাচো এবং ইউরোপে থে 
সকল অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বাবসায়ী মহল 
স্বভাবতই বিশেষ সতর্কমূলক নীতি অস্থসরণ করিতেছেন । বিগত কয়েক 
দিন. হইল লগ্ডনের বাজারে আশা আকাঙ্খার ভাব দেখা দেওয়া সত্বেও 
কারবার বুদ্ধি পায় নাই এবং পৃর্ববৎ ইতস্তত: ভাবই বজায় ছিল। রাশিয়ার 
সহিত.ইতলগ্ডের চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এপধাস্তও শেষ না হওয়ায় এবং 
রাশিয়া এবং জাশ্মানীর পুনশ্থিলনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদে 
অনিশ্চিত ভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় রাশিয়ার 
সহিত ইংলগ্ডের চুক্তির সম্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পধাস্ত কোন উন্নতি 
দেখা দিবার সম্ভাবনা! নাই । | 


কোম্পানীর কাগজ 

পূর্ববত্তী সপ্তাহের শেষের দিকে কৌন, ' কাগজের দামের কিছু 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু পুনরায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার ফলে 
উচহ্নার অবনতি ঘটে । ফলে সাড়ে তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের যৃল্য 
৯৬/০ আনা পধ্যস্ত উঠিয়া উহা ৯৫॥০ আনা পধাস্ত হাস পায়। সম্প্রতি প্রথম 
শ্রেণীর ব্যাহ্ধ সমুহের লভ্যাংশ ঘোষণার ফলে ব্যাঙ্কের শেয়ারের প্রতি 
লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল কার্যত: তাহা 
ফলবতী হয় নাই । এবং ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের সম্পূণ আদায়ী শেয়ার ১৫৩০২ 
টাকা এবং ধরজার্ড ব্যাঙ্ষের শেয়ার ১০৯২ টাকার মধ্যে কেনা বেচা হইয়াছে । 


কয়লার খনি 


এই সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারের প্রতিও লোকের কোনই আগ্রহ দেখা 
যায় নাই । কোনও কূপ অনুসন্ধানের অভাবে কয়লার খনির শেয়ারের কতক 
নিক্গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর শেয়ারগুলির 
কোনও রকমে দর বজায় রহিয়াছে । 

এই সপ্তাহে বেঙ্গল ৩০০২, এম্যালগেমেটেড, ২২২, ইকুইটেবল ৩০৯ 
বরাকর ১৯৮ এবং তালচর ৪* আনায় পৌছিয়াছে । 


পাটকল 


পাটকল অঞ্চল সমূহে শ্রমিক গোলযোগের দরুণ এব: অপরাপর শেয়ার 
বিভাগের ক্রমিক মন্দার জন্য এই বিভাগের শেয়ার প্রতিও তেমন আগ্রহ 
দেখা যায় নাই । এবং সমস্ত কলের শেয়ারের মুলোর নিম্গতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । তবে সপ্তাতের শেষেরদিকে একট উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছিল 
শেষ পধাস্ত খরিদ্দারের অভাবের দরুণ তাহা বজায় থাকে নাই | এসপ্রাছে 
হাওড়া ৫২৮৩/ আনা, এংলো- ইগ্ডিয়া ৩২৫২ বালী ১০০২, ক্লাইভ, ১৪।৭ আনা 
হুকুম্টাদ ৪৮ কাকনাড়া ৩৬৭২ এবং ইউনিয়ন ৩”৯২ দরে পধাযসিত হইয়াছে । 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীর মধো এই সপ্রা্তে ইপ্ডিয়ান আযঘ়রণ এগু স্টীল ২৪২. 
টাকার কাছাকাছি দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । ইপ্সিনীয়ারিং শিল্পের বর্তমানে 





€ উক্তিক্ক্রোন্ন ) 


অআনন্িল্বিচঙ্গাত, 


নিবেদিতা কটন মিলস লিঃ 


হেড অফিস-_গ্রসনত্ডিজ্লন্ল হ্ডা্ভত্ল 
ক্ুতিনম্ষাভ্ড! 


 [১৭ই ভুলাই ১৯৩৯ 


উন্নতির সম্ভাবনা থাকা সত্েও শেয়ারের প্রতি কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। 
চিনির কল ও চা বাগানের শেয়ারেরও এই সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 


আলোচা সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও ফেস্পানীর 
কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 


কোম্পানীর কাগজ 
৩।০ স্দের কোম্পানীর কাগজ ১০ই জুলাই ৯৫০ ৯৫/০ ৯৫1/$ ১১ই 
জুলাই ৯৫।/, ৯৫।০, ৯৫।./) ১২ই জুলাই ৯৫দ৩/ ৯৬/৬; ১৩ই জুলাই ৯৫৫০ 
৯৫5 ৯৫৪০ ৩॥* সুদের খণ (১৯৪৭-৫০)) ১২ই জুলাই ; ১০৩।,/ ১০৩৩ 
৪২ স্থদের খণ (১৯৬০-৭০); ১০ জুলাই ১১০২ ১১০৮০) ১২ই জুলাই ১১০৮ 
১১০২; ১৩ই জুলাই ১৯/০ ৫২ স্থাদের খণ (১৯৪*-৪৩)। ১০ই জুলাই ১০৩।,/ 
১২ই জুলাই ১০৩।০ ?২ স্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১২৯ জুলাই ১০৩০ 


১৩ই জুলাই ১১৩1০/। 





ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (কটি) ১০ই জুলাই ৩৭৬২; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই 
জুলাই ১০৮২ ১০৯২ ১১ই" জুলাই ১০৮২ ১৩৯ জুলাই ১০৮০ ১০৮২ 
রেলপথ 
ঝাকুড়া-দামোদর ১১ই জুলাই ৯১২ ময়মনসিংহ-ভৈরব বাক্ষার ১১ই 


জুলাই ৯৭২ ৯৮২ | 


কাপড়ের কল 
কাণপুর টেক্সটাইল ১০ই জুলাই ৩1৮০ ৩।০; ১১ই জুলাই ৩॥০ নিউ 
ভিক্টোরিয়া ১১ জুলাই (অডি) ৪০; এ (প্রেফ) ১৩৪ জুলাইঃ ৩।৮০ 
৩৪০ এলগিন (অডি) ১২ই জুলাই ১৩॥০ ১৩ই জুলাই ১০৪২ মোহিনী 
মিল্স (অডি) ১৩ই জুলাই ৯৪০ 


কয়লার খনি 

এম্যাল গেমেটেড২-১০ই জুলাই ২১৪০ ১৩ই জুলাই ২২২ বেঙ্গল গিরিভি 
১১ই জুলাই ১।০ বেঙ্গল ১০ই জুলাই ৩০১॥৭ ১৩ই জুলাই ৩০০২ বড় ধেমো - 
১০ জুলাই ৩৭. ১১ স্বলাই ২৮৮০, ৩৯ বোকারো ও রামগর ১০ই জুলাই 
১২॥০ ১১ই জুলাই ১২৭০ বরাকর ১০ই জুলাউ ১১1০, ১১৩/ ১১৩ ১৩৪ 
জুলাই ১১০ চুরুলিয়া ১০ই জুলাই ১৮ ১।০ ১৮ ইকুইটেবল ১১ই জুলাই 
৩০৮, ২৯৮০ ৩০৯ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৮৪৮ ১৯৮ ১৯5 খুসিক ও মুস্পিয়া ১০৯ 
জুলাই ২%, ২1০ ; নর্থ দামুদা ১০ই জুলাই 91০ ৪1৮, টালচর ১০ই জুলাই 
৮4, ৮৪/ ১১ই জুলাই ৫০ ১৩ই জুলাই ৪* ২ মুণ্ডলপুর ১১ই জুলাই ৬৪০ ১৩ই 
জুলাই ৬৭০১ ৭২ 3 নিউ মানড়ম ১১ জলাই ২৫২, রাণীগপ্জ ১১ জুলাই 
২৭॥০) সামলা ১১ জুলাই ১.০, ১০; 


পাটকল 


বালী--১০ই জুলাই ১৮৭, ১২ই জুলাই ১৮৯২ ১৩ই জুলাই ২৮০২ এ 
প্রেফ, ১০ জুলাই ১৩২॥০ ১১ জুলাই ১৩১২, ১৩২২ বরানগর ১০ই জুলাই 
১৪৫২ ১৩ জুলাই ৯৪০২; ক্লাইভ ১০ই জুলাই ২৪।০) ২৪৪০ ১৩৯ জুলাই 
২৪1৮ হাওড়া ১০ই জুলাই ৫৪২ ৫৩ ১১ই জুলাই ৫৩৮ ৫৩০, ৫৩০ 
৫৩৮, ৫৩০০, ৫৩২ ১২ই জুলাই ৫৩০/, ৫৩|৩/, ৫৩৩ ১৩৪ জুলাই ৫৩৮, 
৫₹৩|৮১ ৫২৪/, ৫২৮৮, ৫২৪৯ এ এ প্রেফ ১০ই জুলাই ১৩৮।৯১ ১৩৬২ 
স্কুমঠাদ ৯০ই জুলাই ৪1% 90 ৯১ই জুলাই ৪॥০ 91/ ১২ই জুলাই 
৪% ৪1 কামারহাটি ১০ই জুলাই ৪৭৫২ ১১ই জুলাই ৪৭৫॥০ কাকনাড়া 
১০ই জুলাই ৩৬৫২ ১১ই জুলাই ৩৬০২ ১২ই জুলাই ৩৬২২: ন্যাশানাল 
১০ই জুলাই ২১%/ ॥ নর্থব্রুক ১০ই জুলাই ৩১।০, ৩১॥০ ৩১।৮ ১২ই জুলাই 
৩০॥০; আদমজী ১১ই জুলাই (অভি) ১১০ ১১৮: বিরলা ১১৯ জুলাই 





€(স্ষক্িঃ ৬৬৯৭ ) 


ই ছুলাই, টি 
১৮ চাবির ১১৪ তিনি (প্রেফ) ১৩১২ ১৩২২; প্রেসিডেন্সি ১১ই 


ভুলাই ৩৮ ৩৩ ৩/৮% ১২ই জুলাই ৩//, ৩. ্টযাপ্ডার্ড ১৩ই জুলাই 
২৪৬॥০ ; ইউনিয়ন ১৩ই জুলাই ৩৯২ । 


খনি 


বশ্মা কর্পোরেশন--১০ই জুলাই ৫৮ ৫1৮ ৫৪৮ ৪৮, ১১৯ জুলাই ৫২ 
৫1০ ৪৮৩/ ৪৮৮ ৪৮৩/, ১২ই জুলাই ৫৮ ৫২ ৪%/, ১৩৯ জুলাই ৫০/ ৫1৯ 
৪%5/ ৫৯ ৫৮ ৫২ কনসোলিভেটেভ টিন--১০ই জুলাই ৫15/ ৫1৩/ ৫1 
৫1৯ ৫9০) ১১ই জুলাই ৫1৮) ১২ জুলাই ৫1০7; ইগ্ডিয়ান কপার-::১০৯ 
জুলাই ১৮ ১।৩, ১১ জুলাই ১৪৮০ ১৪০ ১1/ ১।% ১৪০ ১1/ ১১ই জুলাই 
১1/১1%। 


ডালমিয়! সিমেপ্ট_(অভি) ১৩ই জুলাই ১১০ ১১৮ ১১৪৮, (প্রেফ) 
৯৪॥০ ৯৫1০ ৯৫২ এ (ডেফ.)--১১ই জুলাই ৩1৮, ১২ই জুলাই ৩৮ 
৩//$ এসোপিয়েটেড সিমেন্ট--১৬ই জুলাই ১২৯২ । 


ইলেক্টিক ও টেলিফোন 
বেজল টেলিফোন--(অডি) ১০ই জুলাই ১৭৮ ১৭৮3 ১১ জুলাই ১৭ 
১৭৮ ১৭1৮7 কটক ইলেক্টিক--১০ই জুলাই ৮৮ ৮1৮5 জব্বলপুর 
ইলেক্টিক--১১ই জুলাই ১১৪০ ১২২7 ১২ই জুলাই ১১০০ ১২২; ১৩ই জুলাই 
১১০ ১১৪৭ ১২২; পাটনা ইলেক্টিক--১১ই জুলাই ১৫।০। 


ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী 

বুটানীয়া ইঞ্সি:--১০ই জুলাই ১৮ ১।০ ১১ জুলাই ১) ১1৮ ১1৪ 
১৩ই জুলাই ১৮; বার্ণ এণ্ড কোং-_(অডি) ১৩ই জুলাই ২৬২) ২৩২২ 
২৬৩॥০$ বার্ণ এণ্ড কোৎ (৬, সুদের প্রেফ ) ১০ই জুলাই ১২৪২ ১২৫২ 
হুকুমচাদ ্টাল-_(অডি) ১১ই বলাই ৫০ ৫০ ইপ্ডিয়ান আয়রণ এগু স্টাল-_ 
১০ই জুলাই ২৪৮/ ২৪।% ২৪/ ২৩৮/ ২৩০৮7 ১১ই জুলাই ২৩৮৮ ২৪৮ ২৪০ 
২৩৪০ ২৩৮৮/ ২৪০ ২৩।%/ ২৩৪০ ২৩৪/ ২৩৪৬) ১২ই জুলাই ১৪৮ ২৪1৮ 
২৪৮; ১৩ জুলাই ২৪৮/ ২৪% ২৪।০ ২৪1৮; স্টীল কর্পোরেশন-1অডি। ১০ই 
জুলাই ১২।/ ১২৪০ ১২।৬/ ১২।৮ ১২৮) ১১ই জুলাই ১২৮ ১২7৮০ ১২1৬ 
১২1/ ১২।০ ১২০ ৯২1/২ ১২ই জুলাই ১৯15; ১৩ই জুলাই ১২।৩/ ১২ 
১২)/ ১২০ ১২৪০ ১২৮/7 স্টীল প্রডারীদ্‌--১১ই জুলাই ২৮৭ ১২ই জুলাই 
২৪/$ ইত্িয়ান টাল ওয়াগণ-_(অডি) ১*ই জুলাই ৪২২ 3২॥০; ১২ই জুলাই 

৪২২ ৪২০; এ (প্রেফ) ১৩ই জুলাই ১২৫২ ১২৬২ । 


চিনির কল 


কেরু এণ্ড কোং (অডি) ১০ই জুলাই ৯।5/; এ (প্রেফ) ১১ই জুলাই ১০৬২ 
১৩ই জুলাই ১০৬২ ৯০৭২ প্রতাপপুর--১১ই জুলাই (প্রেফ) ১৪০; ১২ই 
জুলাই ১৪৮; মূরী ক্রয়ারী--১৩ই জুলাই ৯।১/ ৯; মহাস্বক্তিকা--(অডি) 
১৩ই জুলাই ন৫॥০ | 


ঢু রত 

দি ন্যাধনাল মাকে টাইল 
ইন্সিওরেম্প কোৎ (ইষ্রিয়া) লিং 

হেড অফিস :-৮নং ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাতা 









ঙং 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 


রাহা ব্রাদার্স 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) ] 
ম্যানেজিং এজেন্টস 


টেলিগ্রাম--"টিপ টো” 





আর্ডিক্ 





ভগ, ৩৯৫ 





চা-বাগান 

কিলিং ভেলি ১০ই জুলাই ৯॥*। রায়ডাক ১০ই জুলাই ৫০1০ ; তেজপুর 
১০ই জুলাই ৫॥* ৫৪০ ; বিশ্বনাথ ১১ই জুলাই ২১।০ ২১।৮ ২১।%) ইষ্ট ইত্ডিয়ান 
১১ই জুলাই ৬৭৮; ইষ্টার্ণ কাছাড় ১১ই জুলাই ৭॥* ৭৪০ ; কর্ণফুলী ১১৯ 
জ্বলা ৯৭০ 7 হাতিখীরা ১১ই জুলাই ১৭॥৭ ১৭৭০ 7 ১৩ই জুলাই ১৭॥৭ ১৭৪৭ 
নাগ্বরনদী ১১ই জুলাই ৪৮; পাত্রধোলা (প্রেফ) ১১ই জুলাই ১৩৩২7 ১৩ 
জুলাই ১৩৩২ $ সাপয় ১১ই জুলাই ৮২৮1০; তিন আলী ১১ই জুলাই ১১1০ 
ভিস্তাভেলী ১১ই জুলাই ২২২ ২২০ ; তেলয়জান ১১ই জুলাই ৫1% ৫0০ | 

বিবিধ ৃ 

এসোসিয়েটেড, হোটেলস্‌ (অডি) ১০ই জুলাই ১০ ১৮, ১) 
বি আই করপোরেশন (অডি) ১০ই জুলাই ২।% ২০) ১১ই জুলাই ২1 ২।/ 
২।০। ২।৮ ২॥০; ১২ই জুলাই ২৬/ ২০, ২1৮7 ১৩ই জুলাই ২:৬/ ২০7 
২।৮% ২॥০ ; ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ১০ই জুলাই ৬৭০) ১১ই জুলাই 
৬০, ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানী (অডি) ১০ই জুলাই ১৫1০) ১৩ই জুলাই 
১২০/ ১৩৮ 3 ভানলপ রবার অডি ১২ই জুলাই ১৫।০; ১৩ই জুলাই ১৩৭৯ 
ডানলপ রবার (২য় প্রেফ ১*ই জুলাই ১০৩২ ১০৪২) ১১ই জুলাই ১০৪২ 
১৩ই জুলাই ১০৪২7 শেঞ্ছেস্‌ ্ঁরোপ ১০২ জুলাই ২০৩২২ ইত্ডিয়ান উড. 
প্রোডাকটস ১০ই জুলাই ২১৮৫ ১৩ই জুলাই ২২২ ২২০) বুটিশ বর্ম 
পেটোলিয়ম ১০ই জুলাই ৩০ ৩/ ৩৮5 ১১ই জুলাই ৩/$ ১৩ই জুলাই ৩৮ 
৩৮ ৩৯/। ওরিয়েন্ট পেপার (অন্ডি) ১০ই জুলাই ৫1৮ ৫1০; আসাম সজ 
১০ই জুলাই ১৪২ ১৫২ $ মেদিনীপুর জমিদারী ১১ই জুলাই ৫৭২ ৫৭০ 7 
বেঙ্গল পেপার (প্রেফ) ১১ই জুলাই ৭৭॥০ | 

ডিবেঞ্চার 

৬০/, (১৯৩৯) আলেকজান্দ্রা জুট ডিবে: ১১ই জুলাই ৯৯২7 ৫1০ 
স্তদের (১৯৩৯-৪৫-৫০ ) ১০ই জুলাই ১০০॥০ ১১২; রোটাস্‌ ইণ্ডাত্িঙ্জ ডিবে: 
১০০7০ ১০১ ৩০ সুদের ( ১৯৫৬-৬৬) ভাওডা ব্রীজ ডিবেঃ ১০ই জুলাই 
. সুদের (১৯২৭-৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ভিবে: ১১ই 


১০০1০ ৫ 


জুলাই ১১৮২ 9৪০1, (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ 
১০৬২ 7৫*/ ওরিয়েপ্ট পেপার ডিবেঃ ১১ই জুলাই ১০০1০ ১৯০৪০) ১২ 
জুলাই ১০০1৩ ১০৪০ ₹ ১৩২ জুলাই ১০০।০ ১০০৭০; ৭০%/, মন্রাস্বন্তিকা 


স্বগার ডিবেঃ ১৩ই জুলাই ৯৭২7 ৬%/, শ্রী গোপাল পেপার মিল ভিবেঃ 


১৩ই জুলাই ৯৯২ । 
পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৫ই জুলাই 

বর্তমান সপ্রাঙ্থে পাটের দরের নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে এবং অগ্য শনিবার 
ফাটকার দর ৪১০০ পরাস্ত উঠিয়াছিল। বর্তমান বংলরে গত বংসরের 
তুলনায় সামান্য কিছু কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, সরকারী বরাদ্ছে 
একথা ঘোষিত হইয়াছে । এই সপ্তাহে স্পেন এবং রুশিয়া পাট ক্রয় সম্বন্ধে 


দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এণ্ড কটন মিলমূ লি 


হেড অফিস: ২৯ লহ স্ট্র্যাও ্লোড+ কল্লিক্কাভা 
শরীষুক্তা নেলী সেন গুপ্তা, অনারেবল মি: নলিনীরঞ্জন সরকার, 
ভতপর্ক মেয়র শ্রীযুক্ত সাস্তাষ কুমার বস্থু, রায় বাহাছুর এজলধর সেন, 
ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদের বাণী বহন করিয়া 
ইহার কার্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
নিটিং মিলস্‌ :- 
স্পাকশক্তিক্সা ( হাওড়া ) 


কটন মিলের স্থান :__ 
সুশ্যন্নগ্গল্্র (রাজবাড়ী ) 
ফরিদপুর ( ই, বি, আর) 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ার্থ স্থ্দক্ষ এজেন্ট এবং 
অর্গেনাইজার আবশ্যক 


বোনার এণু কোং 


ম্যানেজিং এজেল্টস 





কিছু খোজ খবর করিয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে চটকলওয়ালাগণ বাজার 
ইতে কিছু পাট কয় করিয়াছে। এদিকে আসামে বন্তা এবং বাঙ্গলার পাট 
প্রধান জেলাগুলিতে অতিবৃষ্টির সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে ফদল কিছু 
কষতিগ্রন্থ হুইফে এপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এইসব কারণেই বর্তমান 
সপ্তাহে পাটের বাজার কিছু গরম হইয়াছে । তবে এই সথাহে দর সামান্থ 
পরিধির মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। গত সোমবার ফাটকা বাজারে সর্ঝনিষ় 
দ্র ছিল ৩১৮ আনা। অস্ত শনিবার দর ৪৯/ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল বটে 
কিন্তু শেষ পধ্যস্ত ৪,৮/ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে । নিয়ে বর্তমান সপ্তান্ছে 


ফাটকা বাজারের দর দেওয়া হইল-_ 

্জারিথ সর্ববোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৭ই জুলাই ৩৯৮৪০ ৩৯০/০ ৩৭৯।৮/৩ 
১১, ৩৯৪৮০ ৩৯০ ৩৯৮০ 
১২ই রি ৪০1% ৩৯৮৮০ ৪০7৮০ 
১৩ই » ৪১২ ৪১২ ৪১২ 
১৪ই » ৪১৯ ৩৯০৮০ ৪১২ 
১৫ই » ৪১/০ 351০ ৪ ০/০ 


বর্তমান সপ্তাহে মফস্বল হইতে নৃতন পাট খুব কমই আমদানী হইয়াছে 
এই পাট বিক্রয় করিতে কোন অন্বিধা হয় নাই বটে কিন্তু আলগা! পাটের 
বাজারে বিকিকিনির পরিমাণ খুব কষ্ধি হই এই সপ্তাহে সেপ্টেম্বর 
মাসের মধ্যে ডেলিভারি দিবার সর্তে ইত্ডিয়ানজাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি 
মণ ৭4৭ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে । 


পাকা বেল বিভাগে এই সপ্তাহে মন্দ কাজ হয় নাই। প্রকাশ 
যে শিপারগণ এই সপ্তাহে স্পেনদেশে গাইটনিং শেণীর পুরাতন পাট 
প্রতি বেল ৬৩২ টাকা দরে উল্লেখযোগ্যরূপ পরিমাণে বিক্রয় করিয়াছে। 
নৃতন পাট রপ্তানী সঙ্থন্ধে এই সপ্তাহে যে সব চুক্তি হইয়াছে তাহাতে জুলাই 
মাসে ডেলিভারিযোগা পাটের দর ৪৬4০ আনা, আগষ্টের দর ৪১1, আনা! 
সেপ্টেম্বরের দর ৩৯।০ এবং অক্টোবরের দর ৩৮। আনা নিদ্ধারিভ হইয়াছে । 

বাঙ্জলা, বিহার, উড়িস্কা ও আসামে এবার কি পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে তাহার লমষ্টিগত হিসাব (সরকারী বরাদ্দ অন্ুসারে ) অন্যত্র 
প্রকাশিত হইল। এই বরাঙ্গ সম্বন্ধে সম্পাদকীয়ভাবেও আলোচনা 
করা হইয়াছে । 

গত ৮ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও 
উহার পার্শবস্তী চটকল সমূহে মোট ৩০ হাজ্জার বেল পাট মফস্বল হইতে 
আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এই সপ্তাহে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল পাট 
আমদানী হইয়াছিল । ১লা জুলাই হইতে ৮ই জুলাই পথান্ত বর্তমান বৎসরে 
আমদানীর পরিমাণ ৪* হাজার বেল। গত বৎসরে এই ৮ দিনে ২ লক্ষ ২৭ 
হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। 


সত 


৮০৪শ $» হল ০৭৯ লি **৯ 2 শটশ 2 শত ল্ছ পত | 


স্থদৃশ্ত, রবার শুন্য স্বদেশী কাপড়ে প্রস্থত। ৪) 
* ভারতের অত্যধিক বৃষ্টি হইতে ইহা আপনাকে 
| রক্ষা করিবে। ১৯ বৎসর হইল ইহা ভারতের (রী) 
|| ঃ “ওয়াটারপ্রহ্ফ” বলিয়া পরিগণিত। দু 
|| সকল সন্ভান্ত দোকানে পাওয়া ঘায়। 

| 
ণ 
ৃ 





র 











বেল গাটারঞ্ষ য়াকম লিঃ 
অফিস্‌ ও কারখানা :--পানিহাটি, 


নু ২৪ পরগণা ( কলিকাতা ) 
ু শো-রুম :-১২নং চৌরজী ও ৮৬নং কলেজ স্রীট, পে 
] (কলিকাতা ) 
৮. শাখা ৮-৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বন্বাই। 18179706091 : 2448. ॥ 
[লহ এল ভলে জজ বেজ: জেল 





[১৭ই হ্যা ই, ১৮৩৯ 


২ কলেজ: 751 
থলে ও চটের রাজার সম্পর্কে এই মাছে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। 
তবে এই সপ্তাহে উত্তর আমেরিকাতে খলে ও চটের ব্যবচ্থা এ এবং দ্নেশে 


মঙ্ধূত খলে ও চটের পরিমাণ সন্বদ্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাছা 
অনেকটা আশাপ্রদ। এজন্ত থলে ও চটের বাজার স্থির আছে। এই 


সপ্তান্থের প্রথমে ৯ পোর্টার চটের মূল্য কমিয়া »/* আনা হইয়াছিল। 
পরে উহা ৯৮* আনায় পরিণত হয়। এই সপ্তাহে আগই ও সেপ্টেম্বর 
ডেলিভারির দর ৯৮৬ পাই এবং অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর ডেলিভারির 
দর ৯।* আন! দাড়াইয়াছিল। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৪ই জুলাই 


আলোচা সপ্তাহে তুলার বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। 
আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহাযা সম্পর্কে আতঙ্ক উচ্ছার 
অন্যতম কারণ। সপ্তাহের শেষদিকে সামান্য উন্নতি দেখা দেয় কিন্তু যিশেষ 
কোন কারবার হয় নাই। সম্প্রতি এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, 
সম্ভবতঃ প্রতি পাউও্ডে দেড় সেপ্ট পরিমাণ এইরূপ সাহাযা মঞ্জুর হইতে পারে। 

উচ্চ হারে সাহাযা মঞ্জুর করা হইবে গুজবে গত সোমবার আমেরিকায় 
কটন একচেঞ্জে তুলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। লিভারপুলের বাজারে তেমন উৎসাহ 
পরিলক্ষিত হয় না। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি না পাইলে 
বোস্বাইএর বাজারে আরও উন্নতি দেখা দিত । বোঙ্বাইএর বাজারে বোরো 
জুলাই-_আগষ্ট এবং এপ্রিল--মে থাক্রমে ১৫৬। এবং ১৫৩॥ হইতে ১৬০॥ 
এব২:৯৫৬৯ টাকা পধ্যন্ত বুদ্ছি পায়। ওমরা জুলাই ১৫৮৭," এবং ডিসেম্বর 
জাঙ্য়ারীর দর ১৪৩০ আনা দীড়ায়। বেঙ্গল জুলাই ১২৩৭* আনা এবং 
ডিসেম্বর__জাহ্কুয়াবীর ১১৮৪০ আনা হইল। 

লিভারপুলের বাজারে মিউলিংস্পট ৫*৬৯ পেনী দীড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্বান্তে 
উহা ৫'৫৩ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৯৮৭ সেণ্টের 
তুলনায় মিডলিংস্পটের দর ৯:৯৮ সেপ্ট দাড়ায়। 





আলোচ্য সপ্তাহে বোগ্বাইএর বাজারে নিষ্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 

বোরোচ ওমর! বেঙঈগল 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট জলাই জ.লাই 
জুলাই ৭ ১৬০৪০ ৯৫৫৪৮/ রর 

টি ৮ ১৬০৮ ১৫৬৪৮ ১২১২ 
১৩ ১৫৯০৮ ১৫৬৮৮ ১২০|০ 
জুলাই ১১ ১৬৭1০ ১৫৮৮০ ৯২২%/ 
«১২ ১৬০০ ১৫৮৪০ ১২৩৪০ 


পপ ৯ 


ই্সিওডন্বেন্ন অব ইতহি৬ন্না হিলও 
হেড অফিস--কুমিল্লা 
বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন__কাধ্যারস্তের : 
মাত্র ২। বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বংসর 
০সস্মাদী লবীক্মান্স-+৯৩০২ 
আজীনম্বক ন্বীহাস্স-_-৯২৬২ 





০ম্বান্মাসন স্বঞ্উ্ 
শেয়ার হোল্ডারগণকে ভ্যালুয়েশনে ধাধা বায়ের হার 
লভ্যাংশ স্বদের হার শতকরা 
দেওয়। হইয়াছে । শতকরা ৩॥০ মাত্র ৩৭৩/০ 
ভারতের সকল স্থানে সন্ত্রস্ত প্রতিনিধি আবশ্ঠাক। 


_সর্ভাদির জন্য পত্র লিখুন_ 
মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এম, এল্‌, সি, 


চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডিরেক্টরস, কুমিল্লা । 
রি . 











১৭ই ফুলাই। ১৯৩৯] আশ্িঞ্ি ভঙ্গ 
পি - 22222 ৃঁ ৩৯৭ 
বরোচ নি রি পিপিপি পাশাপাশি িশিশিগিপিপিশিশচিশিিিশিিশছ 
ভুলাই ১৩ ১৬১৮ ১৫৯৮ ১২৪।০ চায়ের বাজার 
এক বৎলর পূর্বে ১৫৩২ ১৪১২ মহা কলিকাতা ১৪ই জুলাই 
ছষ্ট বৎসর পূর্বের. ২১৩০৭ নাঃ ১৭২), গত ১০ই ও ৯৯ই জুলাই ৮নং মিসন রো, কলিকাতায় রপরানীযোগ্য ও 


কাপড় 
কলিকাতা, ১৪ই লাই 


আলোচা সপ্তাছেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে মন্দা গিয়াছে । মিল সমূহ 
ক্রমাগত মূল্য ত্রাস করিয়া! কাপড় বিক্রয় করিতেছে । অপরদিকে চাহিদা] 
মোটেই নাই । আলোচা সপ্রাঙ্থে কোন অগ্নিম কারবার হয় নাই। বর্তমানে 
কাপড়ের বাজারে যে অবস্থার সষ্টি হইয়াছে তাহাতে খিল সশৃহ বনু পরিমাণে 
ক্ষতি ন! দিয়া কাপড় বিরুয় করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মোটের 
উপর কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যৎ অতিশয় অনিশ্চিত। 
জাপানী কাপড়ের বাজারের কিছু অগ্রিম কারবার হষ্টয়াছে | উহা ভবিষ্যত 
আমদানীর খাতে সম্পন্ন তইয়াছে ; বাবসায়ীদের খাতে সম্পন্ন হয় নাই । 
জাপানী মিল সমৃহ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে যেরূপ হারে মূল্য হাস করিয়া দর 
দিতেছে তাহাতে বাবসাম়ীগণ নৃতন অগ্রিম কারবার করা সম্পর্কে সাহসী 
নহে । ল্যান্কাশায়ারের কাপড়ের বাজারে খুচরা কারবার ভিন্ন কোন অগ্রিম 
কারবার হয় নাই । 
ন্দূর প্রাচ্য এবং ইউরোপের রাঙ্গনৈতিক জটিলঙার ফলে সুতার বাজার 
স্থির এবং অপরিবর্তিত আছে । দক্ষিণ ভারত কিংবা উত্তর ভারতের কোন 
কেন্দ্রে কোন চাহিদা নাই । প্রাচোর বাজার সমৃহেও কোন চাহিদা 
পরিলক্ষিত হয় না। প্রকাশ দক্ষিণ ভারতে কতিপয় মিল কম মূল্যে 
সত বিক্রয় সম্বন্ধে প্রস্থত আছে, এমন কি এই সকল মিল নাকি বস্্তঃ 
কিছু পরিমাণ কারবারও করিয়াছে । এই জন্য বাবসায়ীগণের সুতার 
বাজার সম্পর্কে কোন আস্থা নাই। ছোট ছোট বাবসায়ীগণ বর্তমানে 
ক্ষতি দিয়া সতা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে । চারিদিকে এই প্রকার 
চাহিদার অভাবে কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। স্থদুর প্রাচোর 
বাজারে চাহিদা হাস পাইবার অন্যাতম প্রধান কারণ হইতেছে রাজনৈতিক 
জটিলতা । গত সপ্াহ হইতে বধা আরম্তড হওয়ায় আশা করা যায় যে 


আগামী কয়েক কয়েক সপ্গাহের মধো বাজারের উন্নতি হইবে। তবে 


ভবিষাতে বাজার সম্পর্কে এখন কিছু সঠিক ভাবে বলা চলে না। 
বিলাতী সুতা 

জাপানী ও ভারতীয় কভার প্রতিযোগিতার ফলে ম্যঞঝেষ্টার শরীর 
সম্ভবতঃ বুটি গবণমেন্টের 
দাবী 


স্তার কোন এগ্রিম কারবার সম্তব হয় নাই । 
অড্ডার লাভ করিবার ফলেই মাক্ধেষ্টারের তাতিগণ উচ্চ মুলা 


জাপানী ও সাংহাই স্ৃতা-- 

গত সপাহে এই শ্রেণীর তার বাজারের যে নিয় গতির বিষয় উল্লেখ 
করা হইরাছিল বর্তমান সপ্লাহে ও উহ্ঠা বজায় ছিল । 

প্রায় প্রাতাক প্রকার স্থতার মুলাই হাস পাইয়াছে। কোরা, একগ্ুণ 
দ্বিগুণ সুতার মুল্য অধিক হ্রাস পাইঘাছে। মাসিরাইজ স্তার বাঙ্জারে 
কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ছিল। স্থানীয় বাজারে অধিক পরিমাণ স্থৃতা 
মজুদ আছে এবং শীঘ্র আরও সুতা আমদানী হইবার সম্ভাবনা আছে 
বলিয়াই কোন অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই । 
কৃত্রিম রেশমী হৃতা-_ 

আলোচা সঞ্চাহেও ইটালীর দিপ্ডিকেটের মূলা অপরিবত্তিত আছে। 

শীপ্ই অধিক পরিমাণ সুতার আমদানী হইবে বলিয়া এবং স্থানীয় 
বাজারে মছ্গুদ মালের পরিমাণ অভাধিক জন্থ বাজারে কোন উন্নতি 
দেখা যায় না'। জাপানী এবং ইটালীয় উভয় প্রকার কৃত্রিম রেশমী শুতার 
মূল্যের নিয়গতি দুষ্ট হয়। স্থানীয় বাজারে মজুদ মালের পরিমাণ অর্ধিক 
আছে। মোটর উপর এই শ্রেণীর স্থতার বাঞ্জারের ভবিষ্যত নিশ্চিত 

৬ 


ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৫নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে । 
রন্তানীযোগ্য-_ 

আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ১৩ হাজার ৯৩১ বান্স চা আমদানী 
হষ্য়াছিল। গত বৎসর এই সময় উহ্হার পরিমাণ ১৬ হাজার ৪৬১ বাক্স 
ছিল। গত বৎসরের ।/৯* পাইএর তুলনায় বর্তমান নীলামে এই শ্রেণী 
চায়ের গড়পড়তা মৃগ্য প্রতি পাউণ্ডে ॥০১ পাই গিয়াছে। উচ্চ ধরণের চা 
ভিন্ন অন্তান্ত প্রকার চায়ের প্রতি ক্রেতাগণ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। 
আসাম জাত চায়ের মূল্যের আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ডুয়ারজাত 
এবং সাধারণ শ্রেণীর চায়ের মুল্য আরও ত্রাস পায়। পাতা চায়ের চাহিদা 
হাস পায় এবং অতি সাধারণ শ্রেণীর চায়ের মোটেই কোন চাহিদা ছিল না। 


ভারতে ব্যবহারোপযোগী-_ 

গ্রিন ও গুড়া চায়ের মূল্যের কোন স্থিরতা ছিল ন!। হাইসন শ্রেণীর 
রঃ চায়ের মূলা অপেক্ষার্ুত-চড়া পর্গয়াছে । গুড়া চায়ের মূল্যের নি্লগতি 
ট হয়! অডিনারি ধরণের চায়ের মূলা প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই 
এবং এর চাইতে ভাল ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউন্ডে ৬ পাই কম গিয়াছে। 
আ্থান্ত শ্রেণীর চায়ের কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং মুলাও চড়া ছিল। 
খারাপ ধরণের চা বাতীত শ্রেষ্ঠ ধরণের সকল প্রকার চায়ের মূল্য 
পৃর্ববন্তী সপ্তাহের হারে বজায় ছিল । ্‌ 

নিয়ে ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীধোগা চায়ের ৫নং 


নীলামের 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল-_ 
রপ্তানীযোগ্য__ 
১৯৩৭ ৩ 
হর তি ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
রা ১৩১৯৩১ ৯৬,৪৬১ ১৪,৭১২ 
গডপড়ভা দর 15/১ 0০১৩ রি 
ত / 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী-_ 

রা গুড়া অগ্যান্ত শ্রেণী 

»১৯৩ন ১৯৩৮ ৯৩৯ 
নর হি ১৯৩৭৯ ১৯৩৮ 
গঞ্পডতা দর 1৯ 1৯ 
রা /৬ 18 
লগ্ডনের বাজার 


গত »*ই জুলাই লগ্ডনের নীলাতম ১৩ ভাজার ৯ শত বাক্স ভারতীয় চা 


৮১১১১০১৫০ 
৯৭ ররার 


মিদধিযা ঠীম নেভিণেমনকোং লি? 


ৃ ফান :-কলিঃ ৫২৬৫ টেলি :--“জলনাথ” 

দ্র. ভারত, বরঙ্ষদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর মযৃতে নিঘমিত 

মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিরমিত 
ঘাত্রীবাী জাহাভ্র চলাচল করিয়া থাকে । 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 

গু এস, এম, জলবিহ্ার ৮১৫৫০ 
রি এ রে এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ 
»..*. জলমোহম ৮১৩০০ ্ জলরশ্মি ৭,১০০ 
৮. জলপুত্র ৮,১৫০ পদ... উলরহ ৬১৫০০ 
৮ জলক্ষঃ ৮১০৫০ ৬লপগ্ম ৬,৫০০ 
“5. জলদূত ৮১০৫০ »., জলমনি ৬১৫০০ 
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ভাড়া ও অন্যান্ত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £__ 
ম্যানেেভ্কাল্প ৯০০৯ ল্লগইভ্ড ভ্রীউি* ক্রত্িকাভা 





আহ্বিন্কি 


৩৯৮ 


বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলগ্ডের বর্তমান আভ্যন্তরীন ব্যাপারের 
মিটমাট না হওয়ার জন্ত কারবারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য ভারতীয় 
চায়ের মূল্যের নি্নগতি দৃষ্ট হয়। - 

আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৪-৬* পেনী এবং দক্ষিণ 
ভারতীয় চায়ের মূল্য ১৩০৯ পেনী ছিল। 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ১৪ই জুলাই 

গত সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজাবের কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় এবং পার্বতী বাজারের দোকানদারগণ বেশী 
পরিমাণ চিনি খরিদ সম্পর্কে বিরত আছে, তাহারা কেবল মাত্র 
প্রয়োজনাস্থরূপ চিনি ক্রয় করিতেছে । আমের মরশুম শেষ হইয়! 
আপিয়াছে এবং পাটের মরশুম আসন্ন প্রায় বলিয়া চিনির চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইবে আশা করা যাইতেছে । মাল মজুদ রাখিবার ফলে যে টাকা বন্ধ হইয়া 
আছে তজ্জন্য অধিকাংশ আড়তদার অস্থৃবিধা উপলব্ধি করিতেছে 
এবং তাহার মজুদ মাল হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । স্থানীয় 
বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ৭২১ হঞএঞ্ীত্তা বলিয়া অহমতি হয়। 

ক্রমাগত চাহিদার অভাব হেতু এবং মূল্যের নিম্গতির জন্য বিদেশী 
চিনি সম্পর্কে স্থানীয় দোকানদারগণের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে । 
সম্প্রতি এই সকল ব্যবসায়ীগণের এক সভা! হয়; উক্ত সভায় আমদানীকারক 
গণের নিকট নিষ্বোক্ত প্রস্তাবগুলি প্রেরণ করা স্থির হয়। (১) আমদানী 
কারকগণ এই বন্দরে আর মাল আমদানী করিতে পারিবেন না; কাধ্যতঃ 
জাহাজে মাল বোঝাই করিবার পূর্বেধ যে চিনি বিক্রয় হইয়াছে উহ্াই 
আমদানী করিবেন। (২) ক্রেতাগণ ক্ষতিপূরণ করিবার সর্তে আমদানীকারকগণ 
কতক পরিমান অগ্রিম কারবার বাতিল করিবেন। প্রকাশ যে, আমদানী- 
কারকগণ এই সকল সর্তে রাজী না হইলে ক্রেতাগণ তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ 
করিতে বাধ্য হইবেন । 

আমদানীকারকগণ উপরোক্ত সর্তে সম্মত হইলে চিনির বাজারের 
উন্নতি আশা করা যায়। বর্তমানে স্থানীয় বাজারে আনুমানিক ৯২ হাজার 
বস্তা বিদেশী চিনি মজুদ আছে। 


স্থগার সিপ্ডিকেটের এক প্রচার পত্রে জানা যায় যে গত ৪ঠা জুলাই 
পর্যন্ত সদস্য শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন চিনির কলে নিয্লোক্ত পরিমাণ চিনির উত্পাদন 
ও কাটতি হইয়াছে । (১) ১৯৩৮-৩৯--মোট ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার 
৯১৭ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, (২) ৪ঠ! জুলাই পধ্যস্ত ৮৯ লক্ষ ৫৮ হাজার 
৩৬৩ ম্ণ চিনি বিক্রয় হইয়াছে । (৩) উপরোক্ত পরিমাণ বিক্রিত চিনির 
মধ্যে ৩৯ হাজার ৬৪ মণ চিনির ডেলিভারী হয় নাই । (৪) এপ্রিল মাস হইতে 
আগষ্ট মাস পধ্্যস্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে মোট ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯১৬ মণ 


টেলিগ্রাম পপ্রবন্তক" স্বাপিত-_-১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 


ওসন্বশুন্ষ ল্যাক্ষ ভিলও 

৬১ নং বনুবাজার স্রীট, কলিকাতা । 
সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য যত্বের সহিত করা হয়। 
স্বায়ী আমানতের সুদ 
১ বৎসরে শতকরা ".. 


৩ ব€ুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
২১॥০ আনায় ২৫২ টাকা! 
৪৩২ টাকায় ৫০ 


৪॥০ টাকা 


৫. ৮ 


মাসিক ১২ টাকা! অমায় ৬ বৎসরে ৮৬০২ টাকা, ৮ বৎদযে ১২২০২ টাকা ১* বছসরে 
১৬৩*২টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পথ্যন্ত জমা লওয়া হয়। 
হুদ শতকরা ৬২হারে 
চল্তি হিসাবের (0006065/0 ) সদ শতকরা ১০ টাকা। 
'সেভিংস ব্যাস্ক'এর সুদ“ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
জক্টপ্রান্স শামা ২৮০০ ০2 ০খোল। হুইক্সাছ্ছে 





ভঙ্গ, 


[১৭ই ভূলাই, ১৯৩৯ 
চিনির অগ্রিম কারবার হইয়াছে । (৫) উপরোক্ত পরিমাণ চিনির মধ্যে 
» লক্ষ ৪ হাজার ৯৬৪ মণ চিনির ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই। (৬) সদস্য 
শ্রেণীভুক্ত মিল সমূহে যে অবিক্রীত চিনি আছে তাহার পরিমাণ ২৩ লক্ষ 
১ হাজার ২২৩ ম্ণ। (৭) অবিক্রীত এবং ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই 
এইরূপ চিনির মোট পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫১ মণ। 


সোনা ও বূপ। 


কলিকাতা! ১৪ই জুলাই 

আলোচা সপ্তাহে সোণার বাজটার কোন উল্লেখধোগা পরিবর্তন হয় নাই । 

আলোচ্য সপ্তাহে লগ্ন ও বোথাইয়ের বাজারে সোণার দর অধিকাংশ দিনই 

স্থির হারে বলবং ছিল। গত ৬ই জুলাই লগ্ুনের বাজারে বিশুদ্ধ স্বণ গ্রতি 

আউন্মের দর ছিল ৭ পাঃ৮ শিঃ ৬পেনী। গত ৭ই তারিখ হইতে ১২ই 
তারিখ পধান্ত এ হারেই বজায় ছিল। 


বোস্কায়ের বাজারে গত এই জুলাই প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৩৭৬ 
পাই ।. ৮ই তারিখ তাহা ৩৭/৯ পাই পথাস্ত উঠে। ১০ই তারিখ তাহা পুনরায় 
৩৭৬ পাই এ পধ্যবসিত হয়। ১১ই তারিখ পুনরায় উহা তিন পাই বৃদ্ধি 
পাইয়া অ্য ৩৭/৯ পাই দরই বজায় আছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাই হইতে মোট ৬৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৮৯ টাকার 
সোণা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গ্রেটবুটেন হ্বর্মান ত্যাগ করাব পর হইতে 
এ পধ্যস্ত মোট ৩২৪ কোটি ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৭২ টাকার স্বর্ণ ভারত হইতে 
রপ্তানী কর] হইয়াছে । 


কলিকাতার বাজার এই সপ্তাহে স্বর্ণের দরের কোন পরিবর্তন হয় নাই । 
অগ্য পাকা সোণা প্রতি ভরি ৩৬৬ বড়াল বাড় ৩৬৮৮ এ গিনি ১৩॥০/ দরে 
বর্তমান রতিয়াছে । 


রূপা 

এই সপ্টাহের প্রথম ভাগে রূপার বাঙ্জারে এক চমকগ্রদ পরিবর্তন ঘটে । 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য ক্রয় নীতির পরিবর্তন আশঙ্কা করিয়া ইংলগ্ডের 
বাজ্জারে দূপার দাম ১৬৬ পেনীতে নামিয়া যায়। ফলে বোষ্বাইয়ের 
বাজারে উহার ১০৭ শত ভরির দর ৪৬ আনা দাড়ায়। যাহ হউক 
আমেরিকার গবর্ণমেন্ট রৌপ্য ক্রয় নীতি সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া এই 
জল্পনা কল্পনার সমাধান করিলেও বাজারে রৌপোর প্রতি ব্যবসামীগণের 
তেমন আস্থা দেখা যাইতেছে না। তবে প্রকাশ ষে ভারতে বিপুল পরিমাণে 
রৌপোর আমদানী করা হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রায় তিন সহস্র বার রৌপ্য 
আসিয়া পৌছিবে । এজন লগ্ডনের বাজার একটু চড়া দেখা যায়। লগুনে 
গত:৬ই জুলাই তারিখে প্রতি আউদ্দ রৌপ্যের দর ১৭% পেনী ছিল। ৮ই 
জুলাই তাহা ১৬৪ পেনীতে দীড়ায় ১২ই তারিখ উহা ১৬ পেনীতে 
প্ধ্যবসিত হয়। 





১৭ই জুলাই, ১৯৩৯ ] 


বোশ্ায়ে প্রতি ১০* শত ভরি রূপার দর গত ৬ই তারিখ ৪৭/* আন! 
ছিল। ৭ই তারিখ তাহা ৪৭ টাকা দীড়ায় ৮ই তারিখ উহা ৪০।৮ৎ আনা 
নামিয়। ঘায়। ১ই ও ১২ই তারিখ উহা ৪৪২ টাকা পধান্ত নামিয়া আসে। 
অতপর আমেরিকার সংবাদে বাজারে উন্নতি দেখা যাইতেছে । কলিকাতার 
রূপার বাজারে অগ্ত প্রতি ১০* শত ভরির দর ৪৬।, আনা দেখ। যায়। 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ১৪ই জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে ভাল কারবার 
হইয়াছে কিন্তু উহার মুল্য অপরিবন্তিত ছিল। গরুর চামড়ার বাজারে 
তেজীভাব আত্মপ্রকাশ করে । আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার 
বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়। 
ছাগলের চামড়া 

পাটনা ৯৯ হাজার টুকরা ৫০২ হইতে ৭০২ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর ১৫ 
হাজার টুকরা ৬০২ হইতে ৯২ টাকা হিঃ লবনান্ত ২৮ হাজার ৮ শত ট্রকরা 
৫০২-৯৫২ টাকা হিঃ । 
গরুর চামড়। 

রাচি সাধারণ ১ হাজার ৩৫০ টুকরা ৪ হইতে ৪। হি: দ্বারভাঙ! 
পুণিয়া সাধারণ ৬ শঙ টুকরা ৪1” হইতে ৪।* হিঃ, নেপাল দাঞ্জিলিং সাধারণ 
২ হাজার ১ শত টুকরা ৪৮৮০ হইতে ৫২ হিঃ, ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ত ৩ 
হাজার ৩ শত টুকরা ৪২ হইতে ৫॥” হি: লবনাক্ত ৫ হাজার ৮৫* শত টুকরা 
৫০২ হইতে ৯০২ হিঃ ( প্রতি কুড়ি) 

স্থানীয় বাজারে পানা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫ শত, ঢাকা দিনাজপুর 
১ লক্ষ ৭ হাজার « শত এবং লবণাক্ত ১৭ হাজার ৭'শত টুকর! ছাগলের 
চাষড়া মজুদ ছিল। গরুর চামড়ার মজুদ পরিমাণ ছিল এইবপ £--ঢাকা 
দিনাজপুর লবণাক্ত ৬ হাজার ৮ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা বেনারস গঞ্না ১ 
হাজার ২ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা পুর্ণিয়া সাধারণ ৪; হাজার » শত টুকরা, 
বাঁচি সাধারণ ১ হাজার ২৫০ টুকরা; নেপাল দাঞ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার 
৫ শত টুকরা; বেনারস গোরক্ষপুপ সাধারণ & শত টুকরা । 


অধ্যাপক সুথাস্বে 
কলিকাতাস্থ অল ই্ডিয়া ইনিষ্টিটিউট অব হাইজিন ্যাণ্ড পাব্লিক 
হেলথ-এর অধ্যাপক ডাঃ পি, ভি স্থথাজ্মে "্ট্যাটিসটিক্া (90094০9) 
সম্বন্ধে পণ্ডন বিশ্ববিষ্ালয়ের ডি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। 
ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই সর্ব প্রথম এই বিষয়ে উক্ত সম্মানজনক 
উপাধি লাভ করিলেন । 


আমেরিকার যুদ্রা। সংক্রান্ত বিল 


গত ৬ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সিনেটের অধিবেশনে মুদ্রা 
্রপ্তত সংক্রান্ত বিলটি পাশ হইয়াছে । এই বিল অনুষায়ী প্রতি আউন্স 
আমেরিকার রৌপোর মূলা ৭১১১ মেপ্ট ধরা হইবে। অপর পক্ষে বিদেশী 
রৌপ্ের প্রতি আউন্দ ৩৬৭৫ সেণ্ট নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 


বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় 


১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পরাস্ত বাঙ্গল! দেশের প্রাথমিক 
বিদ্ভালয় সম্পর্কে যে পঞ্চম বাধিক সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা ষায় যে, ১৯৩১-৩২ সালের শেবে বাঙ্গলা দেশে 
ভারতীয় বালক বালিকাদের জন্ত মোট ৬১ হাজার ১৪৩টি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ছিল। তন্মধ্যে ১৭ হাঞ্জার ৪২৫টি বালিকাদের জন্য এবং ৪৩ 
৭২৮টি বালকদের জন্য । ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে এইরূপ বিষ্ভালয়ের সংখ্যা 
৬১ হাজার ৫১টি গড়ায় । উহার মধ্যে ৪$[হাজার ১০৬টি বালকদের জন্য 
এবং ১৭ হাজার ৩৯৬টি বালিকাদের জন্ত। ছিল। 


বিহার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক 


প্রকাশ, বিহার প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ধ বিহার গবর্ণমেণ্টের 
কর্তৃত্বাধীনে আপিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
ব্যাঙ্কমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কে ইদানীং একটি পরিকল্পনার বিষয় 
বিবেচনা করিতেছেন। বিহার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কটিই ভারতবর্ষে সর্ব 
প্রথম সরকারী বা ষ্টেটে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইতে 


শারিবে। 


আসবি জগত, 








বিহার গবর্ণমেপ্ট সমবায় 


৩৯৯ 





, খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই জুলাই 

রেড়ির খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিলসমুহ 
প্রতিমণ রেড়ির খৈলের জন্য ২।০ আনা হইতে ২1৮ পধ্যস্ত দর দিতেছে । 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তা । বস্তার মূলা | আনা সহ) ৫1০ হইতে 
€৭* দরে বিক্রয় করিতেছে । মজুদ মালের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। স্থানীয় 
ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ খৈল ক্রয় করিতেছে । 

সরিসার খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজ্ারও গত সপ্তাহে তেঙ্ী 
ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্ত ২৮ হইতে ২।৮ আনা পধ্স্ত দর 
দিতেছে । আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্ত| ( বস্তার মূল্য ।* আনা ধরিয্া ) 
৪/০ আনা হইতে ৫৯২ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতাগণের 
মধ্যেই একমাত্র চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। 





পৃথিবীতে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারতবর্ষ প্রধান গম উতপাদনকারী দেশ সমূহের অন্যতম । বিগত ১৯৩২ 
সালে গমের মূলা অতিশয় হাস পায়; বর্তমানে এই হারেরও নিয়ে 
ঈাড়াইয়াছে। পা 

এমতাবস্থায় গম ফসলের মূল্য সম্পর্কে ভারতের বাজারে উৎকণ্ 
সি হওয়া স্বাভাবিক । গমের অতি উৎপাদন সমস্যার সমাধান কল্পে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট একটি আত্তজ্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করা সম্পর্কে 
বিশেষ জরুরী বোধ করিতেছে । প্রবর্তমান বৎসরের ফসল ছাড়া 
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত অধিক পরিমাপ গম পৃথিবীর বাজারে মজুদ রহিয়াছে। 
গত বৎসর আমেরিকায় সর্বাধিক পরিমাণে গম জন্মে; পূর্ববর্তী বৎসর 
অপেক্ষা উহা শতকরা ২০ ভাগ বেশী দাড়াইয়াছিল। 

আজ্জে্টিনার বর্তমান গম ফসলের অবস্থা খুবই ভাল দেখা যাইতেছে। 
উক্ত দেশ বিগত বৎসরের উদ্ধত্ব গম কাটৃতি করিয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছে । মোটের উপর গত বৎসরের তুলনায় সমস্ত পৃথিবীর বাজারে 
বর্তমান বৎসর দ্বিগুণ পরিমাণ গম উদ্ধ তত রহিয়াছে । 


মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আয় 


সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে জানা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ 
সালের রাজস্বের খাতে উক্ত গবর্ণমেণন্টের ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা উদ্বত্ব 
হইয়াছে । আলোচ্য বখ্সরে ১৬ কোটি ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা আয় হয় 
এব" ১৬ কোটি ৯ লক্ষ 4৬ হাজার টাকা বায় তয়। উক্ত বিবৃতিতে আরও 
বলা হইয়াছে এই যে, বিগত মাচ্চ মাসে শেষ হিসাব নিকাশের সময় 
ছুভিক্ষ সাহায্য তহবিলে প্রদত্ত ১ লক্ষ ২* হাজার টাকা না ধরিলে 
উদ্বত্তের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা দাড়াইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
এইরূপ উদ্ছৃত্তের পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজাব ছিল। 


ভারতীয় শিণ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
২৭ স্ব-্১৩ন্লেন্স লক্গ্ৃও্রত্ি্ ন্বাক্রুতা ও 
ন্বাক্রশভ্পীন্ল স্িজত্ষ এ্রন্তিষ্টান্ 





সি 


| 


রর 
সি 
২৬ ই আরটি 


পি. 


২১২, চৌরঙ্জগী রোড, ( প্রবেশপথ-_লিগুসে স্্াট, কলিকাতা ) 
ফোন £--কলিকাতা ৩৬৬১ 


১৭ই জুলাই, ১৯৩৯ 


লৈ 


৪০০ আর্থ ভঙ্গ, 


কলিকাতার বাজার-_ 
ধান ৪ চাউলে্র বাজার ৃ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও টাউলের বাজার চড়া গিয়াছে । 
কলিকাতা, ১৪ই জুলাই বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর গিয়াছে। 
রেঙ্গুনের বাজার দিল রা 
আলোচ্য সপ্তাহে রেজুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন 





প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি ) ধান ও চাউলের মূল্য ডিনারে ্ 
বাকতুলসী (আতপ) পা 
সির চামর মণি (ঢে'কী) ৪1৮/ 
আতপ মুত্য কমল ভোগ ( ঢেকী) ৪১/ 
মোট। ২১৭২-২২০৯ চিনি কামিনী (ঢেকী) রা 
সরু ২২৩১২-২২৮১ কাটারী ভোগ ( ঢে'কী ) রি 
টেবিয়ান ২৪৫২-২৫২২ পাটনাই (ঢটে'কী) ৪২ 
স্থগন্ধি ২৪৭২-২৫*৯ রূপসাল (ঢেঁকী) রা 
মাগ্ডালো ২৫৫২-২৬৫৯ ব্ুপশাল (কল) রঃ 
* ভাঙ্গা ১৭৫১-১৮৫৯ কামিনী আতপ (ঢে'কী ) ৪1০-8॥৯ 
ও বাশফুল (ঢেক এ 
খানানটো। রি র ছল (চেকী) ৪৪ 
আগষ্ট আরজ, ২২৬২ ৮-৪৯৮/ 
সেপ্টেম্বর ২২৭1 ধান 
অক্টোবর ২২৯২ গোবাসা ২৩নং পাটনাই হন 
নবেম্বর ২২৭০ হে।গলা ০ 
চল্তি দর ২২৩৭ পাটনাই মাঝারি ধীর্গ 
সিদ্ধ চিনি আতপ ২৮৮০-২০৮৬ 
লম্বা ২৫০২-২৫৫২ রা ২।/৬-২।৬৬ 
মিলচর ২৪২২-২৪৭-২ ্ ২।/০-২/৮৬ 
২৩৫২-২৩৭ সাদা মোটা ॥ ২1৬-২1/ 
সঃ সিদ্ধ ৯ ৯ দান খান রি 
ভাজ! ১৯৫২২০০৯ ূ টু 
কাটারি ভোগ ধান ধা 
থান গত ৮ই জ্বলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা 
নাসিন শ্রেণী ৯৪২-৯৬৯ বাজার হইতে মোট ১৬৩ টন চাউল বিদেশে রপ্রানী হইয়াছে । গত বংসর 
মাঝালি ৯৬৯৮২ এই সময় উহার পরিবাণ ৪ হাজার ৩৮০ টন ছিল। 
গত ৮ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রঙ্মদেশ হইতে মোট 
৩৮ হাজার রঃ টন চাউল ভারতবধে মামদানী হইয়াছে। পূর্বাবস্তী সংযুক্ত প্রদেশের তাত শিপ 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৫ হাজার ১৬৫ টন ছিল। সংযুজ প্রদেশের তাত শিল্পের উল্লেখযোগারপ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া 


জানা যায়। প্রকাশ আমেরিকা ও ইতলাগ্ডের কতিপয় বাবসা প্রতিচান 
এই শিল্পঙ্জাত দবা সম্পর্কে বিশেষ আগত প্রকাশ করিয়াছে । সংযুক্ত প্রদেশের 
গবণণমেন্ট তাতজাত জ্রবোর ক্রয়-বিক্রয় নিয়ঙ্ণ করিবার ফলে এবং উক্তরূপ 
উন্নত ডিজাইনে এবং উংরষ্ট সততা দ্বারা কাঞ্জ করিবার ফলেই এইরূপ বিদেশী 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় । 


আমেরিকার তুল! চাষের পূর্বাভাষ 
পিতলের ইলেক্ট্রোপ্পেটেড্‌ এবং অক্সিভা ইজ্ড্‌ গত ১লা জুলাই পর্যাস্ত আমেরিকার যুক্রাষ্টে আম্গুমানিক মোট ২৪ 
আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। ঢুঁ কোটি ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে তুলা চাম হটয়াছে বলিয়া উ 


স্ৃতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার প্র দেশের রুধিবিভাগ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে । গত বংপর এই সময় 


পি সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপত্র (| পগান্ত উহ্তার পরিমাণ ২৬ কোটি » লক্ষ ৪ হাজার এবার তি 
£ কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ বাবহৃত হইতেছে কি না। বহন গা 
৫ আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 92 


ৃ ছাপ আছে। বি, ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই জাপানী-হিন্দুস্থানী এবং হিন্দুস্থানী-জাপানী ্ি | 


ণ বে। 
0 ওসাকা বৈদেশিক ভাষা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এস্‌, ভি, আর, বর্ম 


সি হি 008 বা: 8 তাহার জাপস্ত্রীর সহায়তায় জাপানী হইতে হিন্দুষ্থানী এবং হিন্দুস্বানী হইতে 
দি ইগ্াফ্রীয়াল ক্রেডিট্‌ নিগুকেট লিমিটেড জ্ঞাপানী ভাষায় দৃষ্টটা অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত অভিধানটীতে 
১৩৭ নং ক্যানং ্রীট, কলিকাতা পু ৩৫ হাজার জাপানী শব এবং তাহাদের হিন্স্থানী প্রতিশব আছে। দ্বিতীয় 

অভিধানটাতে জাপ অস্থবাদ সহ ৭ হাজার হিন্দস্থানী শব্দ থাকিবে । 








সকলেই 
--ধার গাইবে 


শতকরা *২ টাকা! হদে 
ধার দেওয়া কয়। কোন 
জামিন যা জামানতের দরকার 
নাই। ১** সমান মাসিক 
কিন্তিতে ধার শোধ করিলেই 
চলিবে বিবরণের জঙ্থা 1* 
আনার ডাক টিকিট সহ 
আবেদন করুন। 


দি 
এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক ল: 


১৫নং ক্লাইভ স্্ীট, কলি: 


২য় বর্ষ 






















... -৬৩ নং ধন্মতলা। ঘ্বীট 
রঃ দি 
লিমিটেড 
হেড অফিস- করাচি 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্যে 
একছাজ নিরাপদ ম্বান। 
আমানতি টাকার জন্য 
জিপ্লিপিত হাতে সদ 
দেওয়| হয় :-- 
স্কায়ী আমানত--৩বংসরে 
অধিক সময় পধাস্থ বাধিক 
% | চলতি আমানত- 


বাষিক ২২/, করিয়া। 
বিকৃত বিবরণেয় জন্কা লিখুন । 















সাময়িক প্রসঙ্গ 

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন (২) ৪০৪ 
ভারতবর্ষের জাতীয় আয় ৪০৫ 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ও ছোট ব্যাঙ্কের সমসা. ৪০৬-৪০৭ 


1 কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪১৫-৪১৬ 
| মত ও পথ ৪১৭ 
বাজারের হালচাল ৪১৮-৪২৪ 





ঘাময়িক এমন 





ধণসালিশী আইনের সংশোধন 


বঙ্গীয় খণশান্সিসী আইনের সংশোধন কল্পে ব্যবস্থা পরিষদে 
যে একটী আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে গত ১৬ই এবং ২৩শে 
জানুয়ারী তারিখের 'আথিক জগতে' আমরা তাহার সারমর্ম 
প্রকাশ করিয়াছি । এই সংশোধন আইনটার বিবেচনা ভার একটি 
সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অপিত হইয়াছিল। গত ১০শে জুলাই 
তারিখের কলিকাতা গেজেটে আইনটা সম্বন্ধে কমিটীর রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । সিলেক্ট কমিটা সংশোধন বিলের সর্তগুলির 
বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাই । তবে তীহারা ১৯৪০ 
সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের পঁরে যে খণ দেওয়া হইবে তাহা 
খণশালিসী আইনের আমলাধীন হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। খণশালিসী জাইনের ভয়ে মহাজনগণ যাহাতে 
পল্লী অঞ্চলে কৃিঞণ প্রদান করিতে বিরত না থাকে তছুদ্দেস্তে ই 
আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ বা উহার পরে দাদনীকৃত টাকা 
উহার আমলে ফেলান হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে । কিন্ত 
খণশালিশী আইনের আমলে না পড়িলেও বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি 
যে মহাজনী আইন পাশ করিয়াছেন তাহার আমল হইতে কোন 
মহাজন বাদ পড়িবে না । ন্থৃতরাং আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ 
বা উহার পরবত্বাী সময়ে দাদনীকৃত টাকা খণশালিসী আইনের 
আমলে না পড়িলেও মহাজনগণ যে পল্লী অঞ্চলে কষকদের মধ্যে 
টাকা দাদন করিতে অগ্রসর হইবে তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা 
নাই। যাহা হুউক সিলেক্ট কমিটার সাস্াদের বর্তমান সিদ্ধান্ত 


হইতে অস্ততঃ এই কথাটা বুঝা যাইতেছে যে আইন প্রণেতাগণ 
এখন খণসালিশী আইনের কুফল কিছু কিছু উপলদ্ধি করিতে 
পারিতেছেন। এই বিষয়ে ক্রমেই তাহাদের অধিকতর চৈতন্য 
সম্পাদিত হইবে আশা করা যায়। 


বাঙ্গলায় কত্রিম!রেশমের সম্ভাবনা 

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবষে বিদেশ হইতে ৪ কোটা ৮৭ 
লক্ষ টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের স্ৃতা ও কাপড় আমদানী 
হইয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ২ কোটী ২৩ 
লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমান সরকারী বংসরের প্রথম 
তিন মাসে গত বৎসর এই তিন মাসের তুলনায় জাপান হইতে 
ভারতবধষে দ্বিগুণ পরিমাণ কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে। 
কৃত্রিম রেশমের এই বস্ত্র ও সতার একটা উল্লেখযোগা অংশ বাঙ্গল। 
দেশে বিক্রয় হইয়া থাকে । এবং ইদানীং বিদেশ হইতে কৃত্রিম 
রেশম আমদানী করিয়া তাহা! হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য 
বাঙ্গলা দেশে একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টাও দেখা যাইতেছে । কিন্তু 
কৃত্রিম রেশমের জঙ্য বাঙ্গলা দেশকে চিরদিন যদি জাপান ব! 
অন্ত দেশের মুখ চাহিয়া চলিতে হয় তাহা হইলে এদেশে এই শিল্প 
কখনও স্থায়ী আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না । আমরা! 
শুনিয়া স্বখী হইলাম যে বাঙ্গল! দেশে যাহাতে কৃত্রিম রেশম 
প্রস্তুতের বাবস্থা হইতে পারে তজ্জন্য ঢাক বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 
ডাঃ জে কে চৌধুরী ডি এস 'সি বাঙ্গলা! সরকারের শিল্পতদত্ত 
কমিটার নিকট একটী পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। ডাঃ 


৪০২ 


আম্মি ভুগতে 


সু (7৬৪-8 স্যুপ স্দ9 পঙ্ছল সভা 


পাপা 


চৌধুরীর নাকি উহাই অভিমত যে বাঙ্গলায় সহজলভা বিভিন্ন 
শ্রেণীর নরম কাঠ, সাভাই ঘাস, বাঁশ, পাট, শণ, খড়, তালের 
ছোবড়া প্রভৃতি জিনিষ হইতে কুত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতে পারে। 
এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার যাহাতে পরীক্ষামূলকাবে একটা 
ক্ষুত্রাবয়ব কল স্বাপন করেন তজ্জন্থও নাকি ডাঃ চৌধুরী প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এই সব কথা যদি সতা হয় তাহা হঈলে শিল্প-তদন্ত 
কমিটী এবং বাঙ্গলা সরকার ডাঃ চৌধুরীর প্রস্তাবটা বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন উহাই আমরা আশা করি। উহাতে 
দেশে একটা মৌলিক ও বুহদাকাঁর শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত 
হইতে পারে। 


কুষিজাত পণ্য বিক্রয়ের হুব্যবস্থা 


ভারতবধে কষিজাত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার মধো বর্তমানে 
নানা প্রকার গলদ রহিয়াছে । বর্তমানে যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্য 
বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় তাহা পণোর উংকষতা৷ অনুযায়ী 
শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিক্রয় করা হয় না। উহার ফলে কষক 
তাহার উৎপাদিত পণোর অনুরূপ মূল্া-_াই্লা। কৃষিজাত পণ্য 
যথাষথ ভাবে পৃথক করিয়া চালান দিবারও কোন বাবস্থা নাই । 
এজন্য অনেক সময়ে চালানী পণাদ্রবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষকের 
সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। এইসব গলদের প্রতিকারের জন্য 
ভারতীয় কৃষি কমিশনের নির্দেশ মত ভারত সরকারের অধীনে 
একজন মার্কেটিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাহার কাজে 
সহযোগিতা করিবার জন্ বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও কতিপয় 
দেশীয় রাজাও মার্কেটিং অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। গত 
১৯৩৮ সালে এই সব মার্কেটিং অফিসারের চেষ্টায় কষিজাত পণ্যের 
বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে কতদূর কি কাজ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 
ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটা রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে মার্কেটিং 
অফিসারদের উদ্যোগে এই পধান্ত ভারতধধের বিভিন্ন স্থানে ডিম, 
ফল, ঘ্বৃত, চামড়া, ময়দা, তামাক প্রভৃতি জিনিষের শ্রেণী বিভাগের 
জন্য ৬০্টী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রকাশ যে এই সব কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে উপরোক্ত শ্রেণীর পণাদ্রবা বিক্রয় করিয়া 
কৃষকগণ পৃর্ধের তুলনায় দেড়গুণ মূলা পাইয়াছে । অধ্যাপক কে, 
টি, সাহের মতে ভারত্বষের অভ্ান্তরে প্রতোক বংসর আড়াই 
হাজার কোটী টাকা মূলোর পণাদ্রবা বিকিকিনি হইয়া থাকে। 
উহার অধিকাংশই যে কৃষিজাত পণা তাহাতে সন্দেহ নাই । 


এই পণ্াদ্রব্যের জনা ভারতীয় কৃষক বর্থমানে দে মূল্য 
পাইতেছে তাহার পরিমাণ শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইলে কৃষকদের আয় বৎসরে ১২ শত কোটি 


টাকা অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
সমস্ত কৃষিজাত পণ্যকে উৎকধতা ভেদে শ্রেণী বিভাগ করিয়া 
এবং যথাযথভাবে প্যাক করিয়া বাজারে কিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা এখনও বল দিনের কথা । কোন দিন ভাহ। সম্ভব হইবে 
কিনা সন্দেহে আছে। কিন্তু মার্কেটিং অফিসারদের চেষ্টায় 
ভারতবর্ষে উৎপাদিত কতিপয় কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় বাবস্থার 
যদি উন্নতি বিধান করা যায় এবং, এজন্য কৃষক যদি শতকরা ১০ 
টাকা বেশী মূল্য পায় তাহা হইলেও তাহাদের আয় বংসরে কয়েক 
শত কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের মার্কেটিং অফিসারদের কার্যাবলী 
দেশবাসীর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 


দরিদ্র ও বেকারদের সাহায্য 


বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের ও দরিদ্র বেকারদের সাহাযা শিবয়ক 
(পু)৩ 86050] হা] 00০7 00. 00610110৮60 1২617০14861) 
1939) গালভরা আইনটিতে বাঙ্গলার লাট সম্মতি দিয়াছেন 
শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম যে দরিদ্র ও বেকারদের জগ্যা বাঙ্গল। সরকার 
নাজানি কত কি করিতেছেন। কিন্তু আহনের ধারাগুলি “দখিয়া 
নিরাশ হইলাম । উক্ত আইনের মন্ম এহ যে, প্রতোক হউনিয়নে 
একটি করিয়া তহবিল খোলা হইবে এবং জননাধারনের নিকট 
হইতে টাদ। দ্বারা এই তহবিলে অথ সংগ্রত বরা হইবে । 
সরকার, জেলা বোড ও ইউনিয়ন বোডত৬ এঠ তহপিলে সাহাধা 
করিতে পারেন । উক্ত তহবিল ইউনিয়ন বোডের সদস্তগণ 
বাহিরের অনন ৫ জন সদস্থ দ্বারা গঠিত এক একটি কমিটি কর্তক 
পরিচালিত হইবে । কমিটি নিজ নিজ এলেকাতে দিন মজুরের 
মধো যাহারা বেকার রঠিয়াঞ্ছে তাহাদের এবং দরিদ্র বাক্তিদের 
একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে । এই হালিকাভূক্ত কোন ব্যন্তি, 
যদি অর্থাভাবে ২৭ ঘণ্টার অধিককাল সময় উপবাপী থাকে তাহা 
হইলে কমিটি তাহার পরিবারভুক্ত ১২ বৎসরের উদ্ধ বয়স্ক বাক্তিগণকে 
প্রত্যহ অনধিক ছুই আনা করিয়া এবং ১১ বৎসরের নিয়ন বয়স 
শিশুগণকে প্রত্যহ অনধিক ছুই পয়সা করিয়। অর্থসাহাযা করিতে 
পারিবেন । তবে সাধারণতঃ কোন পরিবারকে এক সঙ্গে ৫ দিনের 
বেশী এই ধরণের সাহাযা দেওয়া হইবে না। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে আইনটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি ভিক্ষাদান বিষয়ক 
আইন। এই ভিক্ষাও গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে 
না-_-সাধারণের নিকট চাঁদার খাতা খুলিয়া তৎলব্ধ অর্থে কিছু 
কিছু ভিক্ষা দেওয়াই গবর্ণমেন্টের মুখ্য অভিপ্রায়। বাঙ্গলা৷ দেশের 
দরিদ্র ও বেকার ব্যক্তিগণ এই মহান্ুভবতার জন্য হক মন্ত্রীসভাকে 
নিশ্চয়ই দু'হাত তুলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু এই 
ব্যবস্থায় দরিদ্র ও বেকার ব্যক্তিদের মধো শতকরা ২।৪ জন লোক 
সাহাযা পাইবে কিন। তদ্ধিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে । 


বাঙ্গল। 


এপ; 


শ্বেতাঙ্গ চা'করদের অদূরদণিত৷ 

আসামে সাহুল্লা মন্ত্রীসভার পতনের পর কংশ্রেস কোয়াজিশন 
মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠার সুত্রপাত হইতে উক্ত প্রদেশের ইউরোগীয় 
বণিকগণ এবং উহাদের মুখপত্র "্রেটসম্যান' এই মন্ত্রীসভাকে 
অপদস্থ করিবার জন্য কোন চেষ্টার বাকী রাখিতেছেন না। 
ইতিপুর্বেব ডিগবয় ধর্মঘটের ব্যাপারে তাহ প্রতাক্ষ করা গিয়াছে । 
সম্প্রতি আসামের শ্বেতাঙ্গ চা'করগণও আসাম মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আসাম সরকার উক্ত প্রদেশের 
চা বাগান সমূহের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি 
কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং এই কমিটি সরজমিনে তদন্ত কাধ্য 
আরম্ভ করিয়াছেন। আসামের শ্বেতাঙ্গ চাকরগণ প্রথমে এই 
তদন্তকাধ্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে উহার 
কতকগুলি অমূলক অভিযোগ করিয়া এই তদন্ত কাধ্যে সহযোগিতা 
করিতে বিরত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ চাকরদের প্রতিনিধি সভা 
ইপ্ডিয়ান প্রাণ্টার্স এসোসিয়েসন যে সমস্ত অভিযোগ করিয়া তদন্ত 
কমিটা বয়কট করিয়াছেন তাহ! আসাম সরকারের চিফ সেক্রেটারি 
মিঃ ডেনহির বিবৃতি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে । ইগ্ডিয়ান 
টি প্লান্টার্স এসোসিয়েসনের হেড অফিস লগুনে অবস্থিত এবং 
উহাতে ভারতীয় চা'করদের ২1৪ জন প্রতিনিধি থাকিলেও উহা 


স্০৬ ৪ সু ২) সী ক বু 


সম্পূর্ণভাবে ইউরোগায় চা'করদের দ্বার গঠিত ৪ পরিচালিত । 


শাসামের কংগ্রেস কোয়ালিশন নম্্বীসশার বিরুদ্ধে ইউরোদীয়গণ 
ণরাবর যে প্রকার মনোভাপ প্রদর্শন করিয়া আসিন্েছেন তাহাতে 
প্লান্টার্প এসোসিয়েসনের বর্তনান নীতি শনিক তদন্দ কমিটির 
কাধাদ্বারা গ্রভালিত না হইয়া রাভনীতিক ঢ্রছিসঞ্ধি দ্বারা 
গণোদিত হইয়াছে মনে করিলে কোন দোষ হয় না। যাহা হউক 
শ্বেতাঙ্গ চা'করদের এই হুমবশীতে ভীত না হইয়া! আসাম স্রকার 
ঢাবাগানের শ্রমিকদের সম্থান্ধে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় কর্তব্য 
নিদ্ধীরণ করিবেন উহ্ভাই করিতেছি । আমরা 
গার আশা করি যে ভারভায় ঢাকরগণ ঘন শ্বেতাঙ্গ চাকরদের 
এই অআপচেষ্টার সহিত কোন& প্রকারে সহযোগিতা না করেন। 
শাসাম সরকার ইচ্ছা করিলে কোন শারদ কমিটি না বসাইয়াও 
৮ বাগানের শ্রমিকদের সপ্বন্ধে আইন প্রণয়ণের বাবস্থা করিতে 
পারিতেন ॥ কিন্ক অনবধানতা বশত; চা'করদের স্বার্থের বিরুদ্ধে 
কান বিধান রচিত হয়-এই আশঙ্কায় ভ্দার্থ সংশ্রিষ্ট চা'করদের 
বক্তব্য জানিবার জন্য তাহারা ভদন্থ কমিটি গঠন করিয়াছেন । 
এখন শ্বেতাঙ্গ চী'করগণ যখন বাজে অজুহাত দেখায় তদস্থু 
কমিটিকে বয়কট করিয়াছেন তখন এই বিধয়ে আসাম সরকারের 
শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন আহনের 


আমরা হাশা 


আর কোন দায়িত্ব নাই। 
খসড়া রচিত হহলে এই বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ চা'করদের কোন পরামর্শ 
লওয়া হয় নাই--একথা বলিবার€ তাহাদের আর কোন অধিকার 
রহিল না। ক্ষমতামদগর্ধের স্ফীত হইয়া আসামের শ্বেতাঙ্গ 
চাকরগণ যে অদূরদিতার পরিচয় দিতেছেন তাহার ফল তাহারা 
শ্ীত্বই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

ভারতবধের সরকারী রেলপথ সমূহে এ-যাবত কয়েক বৎসর 
ঘাটতির পর মাত্র গত ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে উহা স্বাবলম্বী 
হইয়াছে এবং এই বংসর হইতে ভারত সরকার রেলবিভাগ হইতে 
তাহাদের প্রাপ্য টাকার কতকাংশ করিয়া পাঈতেছেন। কিন্ত 
চলতি ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম তিন মাসে সরকারী রেলপথসমূহে 
গত বংসর এই তিন মাসের তুলনায় ১১ লক্ষ টাকা এবং গত 
পূর্বব বসরের এই তিন মাসের তুলনায় ৫৫ লক্ষ টাকা কম আয় 
হইয়াছে । বর্তমীন বংসরে রেল বিভাগের বাজেটে ২ কোটা 
১৩ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইবে এবং এই টাকা ভারত সরকার 
পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু রেল বিভাগের 
আয়ের যে প্রকার ছুরবস্থ। দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্তমান বৎসরে 
এই বিভাগ হইতে ভারত সরকার যে কিছু পাইবেন তাহা 
মনে হইতেছে না। রেল বিভাগের আয়ের অবস্থা দৃষ্টে ভারত 
সরকারের নিকট এই বিভাগের যে ৩৪ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা 
দেনা রহিয়াছে তাহাও যে কোন দ্রিন আদায় হইবে ভাহা মনে 
হইতেছে না। ভারতীয় রেলপথসমূহের এই আর্থিক ছুরখস্থার 
প্রতিকার সম্বন্ধে ঢাকা রোটারী ক্লাবে একটী বক্তৃতায় ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধাপক ডাঃ এইচ এল দে 
সম্প্রতি একটী অত্যন্ত মৌলিক ও সমীচীন প্রস্তাব করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে, পুরে ভারতীয় বন্দরসমূহে বিদেশ হইতে আমদানী 
মালপত্র দেশের অভান্তরে বহন করিয়া এবং দেশের অভ্যন্তর 
হইতে বিদেশে রপ্তানীযোগা মালপত্র বন্দরসমূহে প্রেরণ করিয়া 
ভারতীয় রেল পথগুলির বিপুল পরিমাণ আয় হইত। কিন্ত 


আআহ্থস্ৰ, অঙ্গ 


৪০৩ 


বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশই বিদেশ হঙ্ঠাতে আমদানী বন্ধ করিয়া 
দেশে উৎপন্ন পণাদ্রব্া দ্বারা কাজ চালাই ব্যগ্র হওয়ায় 
ভারভবরধ হইতে বিদেশে রপ্ধানী এবং বিদেশ হইতে ভারতবধে 
শানদানী এই উভয় উল্লেখযোগারূপে কমিয়া গিয়াছে । 
শা সমূহে বর্তমান আধিক দুরবস্থা 
উহা প্রধান কারণ। এই অবস্থায় ডাঃ দে বলেন যে 
এখন হইতে বিদেশ হইতে আমদানী এবং বিদেশে রপ্তানীযোগ্য 
মালপত্রকে ভাড়ার স্থুবিধাদানের রীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের 
অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালপত্র প্রেরণের যাহাতে 
সুবিধা হইতে পারে তজ্জন্য রেল বিভাগের অবহিত হয়া উচিত । 
উহার ফলে দেশের অভান্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
মালপত্র বহন করিয়া রেলপথগুলির আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বদ্ধিত 
হহবে এবং রেল বিভাগ বর্তমান আথিক দুরবস্থা হইতে মুক্ত 
হহবে-উহাই ডাঃ দের অভিমত। আমরা এ কথা যদি স্মরণ 
রাখি যে ভারতবধের বহিব্বাণিজোর পরিমাণ গত ১০1১১ বৎসরের 


[রতায় রেলপথ 


নধো ৭০০ কোটি টাকা হইতে কমিয়া বর্তমানে মাত্র 
সায়া তিনশত ঞ্।াট শ্টাকায় পরিণত হইয়াছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে উহা যদি চিষ্কা করি যে ভারতবধষের 


শন্তব্ধণিজ্যের পরিমাণ বহিবণণিজোর ৮ গুণ তাহা হইলে 
ডাঃ দের যুক্তি এবং প্রতিকার পন্থার সমীচীনতা৷ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহই থাকে না। কিন্তু রেলওয়ে বোর্ড কি তাহার পরামর্শ 
গ্রহণ করিয়া তাহাদের চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিবেন? 


জাপ ভারত ও বাণিজ্যচুক্তি ৰ 

জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে নৃতন বাণিজ্য চুক্তি সন্ধে পরামর্শ 
দিবার জন্য ভারত সরকার যে বেসরকারী কমিটি গঠন করিয়াছেন 
গত ১৮ই জুলাই তারিখ হইতে সিমলাতে তাহার বৈঠক আরম্ত 
হইয়াছে । জাপানের সহিত বাণিজ্ঞা চুক্তিতে ভারতবর্ষের স্বার্থের 
দিক হইতে কি কিসর্ত থাকা আবশ্যক তাহা এই কমিটি স্থির 
করিবেন এবং তদম্ুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারকে 
পরামর্শ দিবেন। জাপান হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র আমদানী এবং 
ভারতবধ হইতে জাপানে তুল! রপ্তানী সম্বন্ধে কমিটি যে তাহাদের 
বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য । উহা! ছাড়া জাপ- 
ভারত বাণিজো ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহের জন্ত একটা 
অংশ নিপ্দিষ্ট করিয়া রাখা এবং জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে 
ভারতীয় ছোট-খাট শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করিবার সমস্া সম্থস্কেও 
কমিটি বিবেচনা করিতেছেন । ইতিপৃবেব জাপানের সহিত 
ভারতবর্ষের যখন দ্বিতীয়বার চুক্তি হয় সেই সময়েও বেসরকারী 
মইল হইতে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে জাপানের সহিত একটা 
রফা করার জন্ত দাবী জানান হইয়াছিল। কিন্ত শেষ পধাস্ত এই 
সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভবপর হয় নাই। এবারকারের আলোচনাতে 
বেসরকারী পরামর্শ কমিটি এই ছুইটি বিষয়ের উপর জ্রোর দিলেও 
জাপান এই ছুই বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ মানিতে রাজী হইবে 
কিনা তাহাতে সন্দেহে আছে। কেননা তুলার জন্য জাপান 
ইতিপূর্বে ভারতবধের উপর যে প্রকার নি্ভরশীল ছিল বর্তমানে 
সেরূপ নির্ভরশীল নহে । চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে 
জাপান এখন ব্যাপকভাবে তুলার চাষের ব্যবস্থা করিতেছে । 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ পূর্ধ্বের ম্যায় এখনও তুলা বিক্রয়ের জন্য 
জাপানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলা যায়। এরপ ক্ষেত্রে 
নৃতন বাণিজা চুক্তির আলোচনার সময়ে ভারতবর্ষের অসহায় 
অবস্থার সুযোগ লইয়া ভারতীয় জাহীজী বাবসা ও ছোট-খাট 
শিল্পের দাবী জাপান উপেক্ষা করিতে পারে । 


গপত্ঞান্বিভ ল্যাজ্ আইইন্ন (8) 
ভিনিরীরিটি়িত জারা তিনি টা 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে একটী আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে 
তাহার ৭ ও ১১নং ধারা সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে এই সম্বন্ধে সমষ্টিগত- 
ভাবে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিতেছি । 

আমরা প্রথমেই বলিতে চাই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ 
যে প্রকার সন্থীর্ণ মনোভাব লইয়া এই বিলটী রচনা করিয়াছেন 
তাহ দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে 
নিরাপদ এবং জনসাধারণের হিতকর পন্থায় পরিচালিত করিবার 
উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক ব্যাঙ্ক আইন পাশ করিবার জঙ্য দশ বৎসর 
পূর্বে ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি স্থপারিশ করিয়াছিলেন । উহার পরে 
গত ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং ১৯৩৬ সালে ভারতীয় 
কোম্পানী আইন পাকা হয়। এই দুইটি আইনে ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় সম্প্কিত অনেক বিধান রচিত হইলেও যে প্রকার 
ব্যাপক বিধিনিষেধের ফলে ব্যাঙ্ক বাবঈ।' সর্বপ্রকার গলদ 
কাটাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে সেরূপ বিধিব্যবস্থা 
এই ছুটি আইনে কিছুই হয় নাই। উহার পরে ত্রিবাঙ্কুর 
ম্াশম্তাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যাঙ্কের পতনের 
ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে একটি ব্যাপক আইনের প্রয়োজনীয়তা 
আরও বিশেষভাবে অন্তভূত হয়। এমন কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গবর্ণর স্বয়ং সার জেমস টেইলার গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে 
ভারত সরকারের নিকট যে চিঠি দেন তাহাতেও তিনি এই ধরণের 
একটি আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু এত 
তোড়জোড়ের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে আইনের খসড়া 
রচনা করা হইয়াছে তাহা দেখিলে স্পষ্ট মনে হয় যে এই আইন 
দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমস্তার কিছুই সমাধান হইবে না। 
উপরোক্ত চিঠিতে স্যার জেমস টেইলার আমানতকারীদের 
স্বার্থরক্ষার যে সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন প্রস্তাবিত আইন দ্বারা 
তাহাও সিদ্ধ হইবার কোন আশ। নাই । 

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে ব্যান 
সমূহের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার 
একটা নিদ্দিষ্ট অংশ নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজে রাখার 
উপরেই সমধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক সমূহের 
কাধ্য পরিচালনার জঙ্য উপযুক্তরূপ মূলধন অত্যাবশ্যক হইলেও 
একমাত্র মূলধনের প্রাচুধ্য দ্বারাই কোন ব্যাঙ্ক নিরাপদ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে না। প্রতোক ব্যাঙ্কের আদায়া মূলধনের তুলনায় 
উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ বহুগুণ বেশী হইয়া 
থাকে । ঈংলগ্ডের সব্বাপেক্ষা বুহৎ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে মিডল্যাণ্ড 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৫১ লক্ষ পাউগণ্ু। কিন্তু 
উহাতে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ৪৬ কোটি ১৭ লক্ষ 
পাউগ্ড। এ দেশের বার্কলেজ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
১ কোটি ৫৮ লক্ষ পাউও্ড। কিন্তু উহাতে আমীনতী টাকার পরিমাণ 
৪৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। লয়েডস্‌ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ১ কোটা ৫৮ লক্ষ পাউও্ড এবং আমানতী টাকার পরিমাণ 
৩৯ কোটী ৭৬ লক্ষ পাউণড। ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
আদায়ী মূলধন এবং আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি 
৮২ লক্ষ ও৮০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা । এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক 
সম্পফ্িত কোন আইনে যদি উহাতে আমানতী টাকার নিরাপত্ব। 
সম্বন্ধে বথাযথ বিধিব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে মাত্র উহার মূলধনের 
পরিমাণ দ্বারা ব্যাঙ্কের বনিয়াদও হুদৃঢ় হয় না এবং আমানতকারী- 
দেরও স্বার্থ রক্ষা হয় না। 

আমানতী টাকার নিরাপত্তা সন্বন্ধে প্রস্তাবিত আইনে একটি 


মাত্র বিধান রচিত হইয়াছে । তাহা হইতেছে এই যে প্রত্যেক 
ব্যাঙ্ককে বাধ্যতামূলক হিসাবে উহার আমানতী টাকার শতকরা 
অস্তৃতঃ ৩০ ভাগ নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজে মজুদ রাখিতে 
হইবে । এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তির কথা গত 
সপ্তাহে আমরা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু আমাদের 
এই আপত্তি যদি গ্রাহ্য নাহয় এবং নূতন ব্যাঙ্ক আইনে যদি 
প্রতোক ব্যাঙ্কের পক্ষে আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ ও 
কোম্পানীর কাগজে রাখার বাধ্যতামূলক বাবস্থ। হয় তাহা হঈলেও 
কি এক একটি বাঙ্কং নিঃসন্দেহরপে নিরাপদ বলিয়৷ গণা 
হইতে পারিবে? কোন ব্যাঙ্কপরিচালক যদ্দি উক্ত আইনের 
বিধান অনুসারে উহাতে আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ 
ও কোম্পানীর কাগজে মজুদ রাখিয়া বাকী শতকরা ৭০ ভাগ 
সন্দেহজনক স্থলে দাদন করিয়া বসেন তাহা! হইলে এই ব্যাঙ্কে 
আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে কি প্রকারে ? বড়ই 
আশ্চধোর বিষয় যে সার জেমস টেইলার নৃতন ব্যাঙ্ক আইনের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গত মে মাসে যে চিঠি দেন তাহাতে তিনি 
এই ধরণেরই যুক্তি দিয়াছিলেন। অথচ নৃতন ব্যাঙ্ক আইনের 
খসড়া রচনার কালে এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে । 
কারণ ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা বিধানের 
সম্পর্কে পৃবেবাক্ত ১১ ধারা-যাহাতে বাঙ্কে আমানতী টাকার 
শতকরা ৩* ভাগ নগদ অথবা কোম্পানীর কাগজে রাখার বিধান 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়। আর কোন বিধানই দেখিতে পাওয়া 
যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতুপক্ষের এই মনোভাব বাস্তবিকই 
খুব রহস্যাবৃত। উহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যে দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের প্রসার এবং ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের স্থার্থরক্ষা 
অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের পক্ষে যাহাতে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়ের 
স্ববিধা হইতে পারে তংপ্রতি লক্ষা করিয়াই যেন তাহারা এই 
আইন রচনায় অগ্রসর হইতেছেন । 

আমরা ইতিপৃর্ধে একবার বলিয়াছি যে বাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য 
কৃষি, শিল্প প্রভৃতির মারফতে দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের 
অলম কন্মশক্তিকে অর্থকরী পন্থার নিয়োজিত করিবার পক্ষে 
সাহায্য করা। বাক্ষসমূহ যদি কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনীয় 
মূলধন বিনিয়োগ এবং বাবসা সংক্রান্ত বিলের ও গুদামজাত 
মালের জামীনে অর্থ সরবরাহের স্থুযোগ পায় তাহা হইলেই 
দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের শ্রমশক্তি অর্থকরী পন্থায় 
নিয়োজিত হইতে পারে। এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ডিসকাউন্টের সুবিধা দিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে সহায়তা করিতে পারেন 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান স্বার্কতাও এই খানেই নিহিত । 
বর্তমানে আমরা এই কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক যদি এই ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহ 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের এক একটি দালাল মাত্র হইয়া থাকিবে 
এবং দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উহারা এক প্রকার কিছুই 
সাহায্য করিতে পারিবে না। এই বাবস্থায় আমানতকারীদের 
স্বার্থ নিরাপদ থাকা সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা থাকিবে না। ব্যাঙ্ক 
কতৃক ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিলের ও গুদামজাত মালের 
জামীনে টাকা দাদন এবং রিজার্ড ব্যাঙ্ক কতক সর্ধসময়ে এই সব 
বিলের ও মালের জামীনে ব্যাঙ্ককে অর্থ সরবরাহ করিতে প্রস্তুত 
থাকা-__মাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য যথাযথ পালিত 
হইতে পারে এবং এই ব্যবস্থাতেই ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের অর্থ 
সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রহিতে পারে। অবশ্ত এই ব্যবস্থাতেও 
ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার একটা নিদ্দিষ্ট অংশ যাহাতে নগদ ও 


(৪০৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবা ) 


টি 


ভ্ডান্সভন্বম্বেক্সজাভীল্স আম্ম 





কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন বংসরে মোট আয় কত এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ব্যক্তির চাকুরী, দাদনী তহবিলের 
সুদ, ব্যবসায়ের লাভ, কৃষিজাত ফসল, জমীদারীর আয় প্রভৃতি 
একাধিকভাবে আয় হইয়া থাকে এবং কোন এক বৎসরে এই 
সমস্ত দফার আয় যোগ দিলেই এ বৎসরে তাহার আয় নির্দারিত 
করা যায়। এই ভাবে বৎসরের পর বংসর ব্যাক্তি বা পরিবারের 
আয় নির্ধারিত করিয়া উহা ক্রমশঃ কমিতেছে কি বুদ্ধি পাইতেছে 
অর্থাং উহাদের আধিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত কি অবনত হইতেছে 
তাহা বুঝ! যায়। কিন্তু ব্যক্তি বা পরিরারের আয়ের ন্যায় 
একটা দেশের সমষ্টিগত, আর স্থির করুর্টএবং উহা কমশঃ বৃদ্ধি 
কি হাস পাইতেছে তাহা স্থির করা তঙ সহজ নহে । পৃথিবীর 
যে সব দেশের গবর্ণমেন্ট দেশের লোকের আথিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যতালিকা সংগ্রহ করেন সেই সব দেশে 
উহা! অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার । কিন্তু ভারতবধের ন্যায় দেশে 
যেখানে দেশের লোকের কৃষি, শিল্প, বাণিজা প্রভৃতি বিভিন্ন 
কশ্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে তথ্য তালিকা সংগ্রহের এক প্রকার কিছুই 
চেষ্ট। হয় না সেখানে জাতীয় আয় নিদ্ধীরণ করা৷ অত্যন্ত ছুরাহ 
বাপার। অথচ দেশের সমষ্টিগত আয় বংসরের পর বংসর 
বাড়িতেছে কিনা, বংসরের পর বৎসর দেশের অধিবাসীদের মাথা 
পিদ্ব গড়পরত। আর বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহা বুঝিবার 
পক্ষে জাতীয় আর সম্বন্ধে দেশবাসীর একট। ধারণ। থাকা আবশ্যক | 

ভারতবধের জাতীয় আয সম্বন্ধে বিগত ১৮৭০ সালে সবব প্রথমে 
ঘগীয় দাদাভাই নৌরজী একটি বরাদ্দ প্রকাশ কারন। উহার 
পরে বিভি্ সনয়ে বেরিং ও বারবুর, ডিগব, লঙ কাজ্জন, 
এটকিনসন, ওয়াদিয়। ও যোশী, সাহ & খান্বাটা এবং ফিগুলে 
শির।জ ভাবতায় জাতীয় আয় সম্বন্ধে তথ্য তালিকা প্রকাশ 
'করিয়াছেন। ফিগুলে শিরাজের পুস্তকে ১৯২১-২১ সালে 
ভারতবষর জাতীয় মায় সম্বন্ধে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। উহার 
পরে এতদিন পধ্যন্ত আর কেহ এই বিষয়ে কোন তথ্য 
তালিক। প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি আহম্মদাবাদের এস এল 
ডি আর্টস কলেজের অধাক্ষ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই 
বিষয়ে একখান। পুস্তক (40 5৯ ০2. ]00158 বি০০০এ] 
11100716 1925-29 7 00101191150 5 (৯012. 41160 & 
[৪171 1006 69) প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবষের জাতীয় 
আয় সম্বন্ধে পৃবব পৃবব বারে যে সমস্ত বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার অনেক ক্রটি বিচাতি বর্তমান ধরাদ্ধে সংশোধিত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । এজন্য উহাতে উল্লিখিত তথা সমূহ বিশেব 
প্রনিধানযোগ্য | 

ডাঃ রাও বিগত ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৯ সালে বিভিন্ন দফায় 
বৃটিশ ভারতের (সমগ্র হারতবধের নহে ) আয় নিন্ললিখিতরূপ 
সাবাস্ত করিয়াছেন 


কৃষি ১১৯০ কোটা টাকা 
পশুপক্গী ৩৬২ 55 
মাছ ও শিকারজাত আয় ০8 
ধন জঙ্গল ্ ১৫ £ % 
খনি ২৮ রগ ্ 
শিল্প ২৬৭ রে £ 
বাণিজা ৯০ 
যানবাহন ৬৯ % 
সৈন্য ও শাসন বিভাগ উঠ: ,৮:- 
বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি চি. “২ 
গৃহস্থালীর ভূতা রি... ..8 
মোট ২৩ ১ ১ ্ 


উট টি টিলানিরিরত রি 


এই ২৩০১ কোটি টাকা আয়ের সকল অংশ বৃটিশ ভারতের 
অধিবামীদের ভোগে আসে না। কেনন। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে 
বিদেশী মূলধন খাটিতেছে তাহার আয় বিদেশে চলিয়া যায়। 
ডাঃ রাও এই ধরণের আয়ের পরিমাণ বংসরে ২৬ কোটি 
৭০ লক্ষ টাকা সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং বুটিশ ভারতের জাতীয় 
মায় হইতে বিদেশ্টগণ প্রতি বৎসরে এতদতিরিক্ত আরও ১৮ 
কোটি টাকা করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতেছে বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন। এতদ্বাতীত ডাঃ রাও এই আয় হইতে কীজশস্যের 
মূলা, বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পত্তির মূল্যাপকধ, আসবাব পত্রের সংস্কার 
ইত্যাদি বাবদ বৎসরে ১৩৩ কোটি টাকা খরচ ধরিয়ানেন। 
এইসব বাদ দিলে বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের মোট আয়ের 
পরিমাণ ঈড়ায় বৎসরে ২০১৩ কোটি টাকা-_অর্থাৎ মাথাপিছু 
গড়ে ৭৭৯ টাকা । এই হিসাবে গড়ে ৫ বাক্তির দ্বারা গঠিত 
প্রত্যেক পরিবারের আয় দাড়ায় বৎসরে ৩৯০ টাকা-_ অথবা 
দৈনিক এক টাকার সামান্যকিছু বেশী। 

ডাঃ রাও তাহার পুস্তকে ৯১৯২৫-১৯ সালে ভারতবাপীর 
মথাপিছু আয়ের "রেখ।শ সাব্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । 
তিনি পূর্ব পূর্ব সময়ের তুলনায় ভারভবাসীর আয়ের হ্রাস বৃদ্ধি 
হইতেছে কিনা তাহা নিদ্ধীরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 
এই তুলনামূলক বিচার করাও সহজ নহে। পূর্ব পূর্ব বারে 
যাহারা ভারতের জাতীয় আয়ের ঠিসাব করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্য কেহ সমস্ত ভীরতবষের এবং কেহ মাত্র বুটিশ ভারতের 
মধিবাসীদের আয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। বিশেষত; সকলেই 
টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিদ্ধীরিত করিয়াছেন 
বলিয়া পণ্য দ্রকোর মূল্যের তারতম্য হেতু ভোগা সামগ্রীর হিসাবে 
প্রকৃত জাতীয় আরের পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়াছে। ডা; রাও 
পণাদ্রব্যের মুল্যের ভারতমা লক্ষা রাখিয়া স্র্গীয় দাদাভাই 
নৌরজী, এটকিনসন এবং সাহ ও খাম্বাটার বরাদ্দের সহিত 
তাহার বরাদ্দের তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন । উহাতে দেখা 
যায় যে গত ১৮৬৭-৬৮ সালে দাদাভাই নৌরজীর হিসাবমত 
বুটিশ ভারতের অধিবাসীদের মাথা পিছু আয় ছিল ৪৪-২ টাকা। 
১৮৯৫ সালে এটকিনসনের হিসাব মত উহা ৫৫ টাকা এবং ১৯২১ 
১২ সালে শাহ ও খান্বাটার হিসাব মত উহ1 ৭৮ টাকায় দাড়ায় 
এই হিসাবে ১৮৬৭-৬৮ সালের তুলনায় ১৮৯৫ সালে মাথাপিছু 
ভারতবাসীর আয় শতকরা ১৫ ভাগ এবং ১৮৯৫ সালের তুলনায় 
১৯১১-১১ লালে শতকরা ৪২ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু 
ডাঃ রাও ১৯২৫-২৯ সালের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা! 
যার যে ১৯২১-২২ সালের তুলনার ১৯২৫-২৯ সালে ভারতবাসীর 
মাথাপিছু আয় কিছুমাত্র বুদ্ধি না পাইয়া স্থির ভাবেই ছিল। 

১৯২৫-২৯ সালের পরে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতবধের 
জাতীয় আয় তথা ভারতবাসীর মাথাপিছু আয়ের অবস্থা কি 
প্রকার ঈাড়াইয়াছে তাহার কোন হিসাব এখন পধান্থ সংগৃহীত 
হয়নাই । তবে এদেশে ইতিমধো জনসংখা। যে প্রকার বুদ্ধি 
পাঈয়াছে এবং পণাদ্রবোর মুলা যে প্রকার কমিয়াছে তাহাতে 
এই কয় বৎসরের মধো মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হাস পাওয়াই 
সম্ভবপর | ডাঃ রাও এই বিষয়েও একটি হিসাব প্রকাশ করিবেন 
এবপ প্রতি শ্রুতি দিয়াছেন। 

ভাঁরতবষের জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় সম্বন্ধে যাহারা 
তথ্যান্বেবী এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র কি স্বচ্ছল হইতেছে এই -- সম্বন্ধে 
জানিতে যাহারা অগ্রহাঘ্বিত তাহার! ডাঃ রাওয়ের পুস্তকখানা 
পাঠ করিয়। দেখিতে পারেন। পুস্তকখানাতে ভারতবধের জাতীয় 


আয় সম্বন্ধে অনেক মৌলিক তথ্য পাওয়া যাইবে । 


টিটি 
আপি জুলিন্সান্ত্র শলন্রাঞ্পন্বল্র 


/ 





ুকতপ্রদেশ সরকারের শিল্প বিভাগ হতে হ্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির 
নিকট যে স্মারক লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে এ প্রদেশের 
সিমেন্ট শিল্প গড়িয়া তোলার প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে 
বর্তমানে একটিও সিমেন্ট কারখানা নাই। যুক্তপ্রদেশ সরকার বলিতেছেন 
হৃষিকেশের নিকট এক শ্রেণীর খড়িমাটির প্রচুর যোগান রহিয়াছে। 
তাহাছাড়া অন্য উপমুক্ত শ্রেণীর মাটিও গাছে । এ সমস্ত হইতে সিমেন্ট 
তৈয়ারের বাবস্থা তঈতে পারে । অধিকন্ধ সিমেন্ট তৈয়ার করিতে গিয়া 
এ সমত্ত উপাদানের সঙ্গে উপরি প্রাপা হিসাবে প্রচুর গন্ধক ও গন্গকদ্রাবক 
পাওয়ার স্থবিধা হইতে পারে । 

জান্মীণীর লোকসংখ্যা 

গত ১৭ মে তারিখে যে লোক গণনা কাধা পরিচালনা করা হয় 
তাহার ফলে মেখেল ও বোহেমিয়া খীরা ভিজ দিয়া রহত্তর দার্্মাণীর 
মোট লোকসংখা দীড়াইয়াছে ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ । আলাদাভাবে মেমেলের 
লোকসংখা! হইতেছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ও বহেমিয়- মরাভিয়ার লোকসংখ্যা 
হঈতেছে ৬৮ লক্ষ। এ লোকসংখ্যা একত্র করিলে বৃহত্তর জাশ্মাণীর মোট 
লোকসংখ্যা পাড়ায় ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৩ ভাজার । ১৯৩৩ সালে হের 
হিটলার যখন জান্মান রাষ্ট্রের কর্ণার হন তখন জার্মানীর জনসংখ্যা ছিল 
৬ কোটি ৫২ লক্ষ। সে তুলনায় বর্তমানে লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪৪ লক্ষ 
পরিমাণ বাড়িয়াছে । আদলে জান্মাণীতে লোকসংখ্যা শতকরা 9 ভাগ হারে 
মোট ৩২ লক্ষ বাড়িয়াছে । আর বাকী বৃদ্ধি নৃতন রাজ্য যোগ করিয়াই 
সম্ভবপর হইয়াছে । বর্তমানে লোকসংখ্যার দিক দিয়া ইউরোপে রাশিয়ার 
পরই জাশ্মাণীর স্বান। বৃহত্তর জাম্মাণীতে মোট জনসংখ্যার মধো পুরুষের 
তুলনায় নারীর সংখা কিছু বেশী। 


্রন্মে ভারতীয় ওউপনিবেশিক 
দ্ধ সরকারের চীফ. সেক্রেটারী স্কার ওয়ালটার বুথগ্রেভূলি সম্প্রতি 
এক বিবুতি প্রসঙ্গে বলেন যে গড়ে প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ হতে আড়াই 
লক্ষ লোক ব্রদ্দেশে আগমন করিয়া থাকে । উহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
চাষাবাদ প্রভৃতি ধরণের কাধ্যে সাময়িকভাবে কাজ করিবার জন্য আসিয়া 
থাকে এবং পরে কাজ হইলে ভাহাবা ভারতে ফিরিয়া যায়। 


নুতন ধরণের টাক। ও পয়সা! 

নৃতন রাজার প্রতিচ্ছবি সম্বলিত টাকা, আধুলি, সিকি, দুইআনি, আনি 
ও পয়সা প্রভৃতি প্রস্থতের ব্যবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ হইয়াছে । ইতিমধ্যে 
বাজারে নৃতন আনি, পয়সা, অর্দপয়সা ও পাই প্রভৃতি প্রবন্ধিত হইয়াছে। 
কপিকাতার টাকশাল হইতে নৃতন ধরণের ছুইআনিও শীঘ্রই বাহির হুইবে 
বলিয়া প্রকাশ । নানাদিক দিয়া নৃতন ছুইআনির খব বিশেষত্ব থাকিবে 
বলিয়া জানা গিয়াছে। আগেকার রূপার দছুইআনি আর বাহির করা 
হইবে না। নিকেলের নৃতন ছুইআমি বাহির করা হইবে। উহা বাহিরে 
চৌ কোনাকার এবং উহ্ার ভিতর দিকে একটি চক্র মধ্যে মুকুটসহ রাজমত্তক 
থাকিবে। অভিনব ধরণে খাজ সহযোগে নৃতন টাকা নির্ষিত হইবে। 
এ নৃতন পরিকল্পনাটি অনেক দিক দিয়াই বিশেষত্ব ব্যঞ্রক হইবে। পুরাতন 
টাকা ও পয়স। প্রভৃতিতে পরলোকগত রাজার আবক্ষ প্রতিচ্ছবি দেওয়া 
হইত। এবারের মুদ্রাগুলিতে কেবঙ্গ রাজার মন্তকের প্রতিচ্ছবি থাকিবে। 

পাঞ্জাবে বেকার সমস্তা - 

পাঞ্ধাব সরকার কিছুকাল পূর্বে* যে বেকার তাাস্ত কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহারা তাহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট 
পেশ কৰিয়াছেন এবং গভর্ণমে্টও তাহা বিবেচনা করিতেছেন। 


প্রকাশ, কমিটি পাঞ্জাব প্রদেশে বেকার সমস্তা সমাধনের জন্য মোট ১৩০টি 
স্পপারিশ প্রদান করিয়াছেন । কমিটি তাহাদের ততদাস্তের ফলে এইরূপ দিক্ধাস্ত 
করিয়াছেন যে, এ প্রদেশের কুষকদের ভিতর স্থায়ী ধরণের বেকার সমস্যা 
তেমন নাই । অপরদিকে এ প্রদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেড় লক্ষেরও 
উপর বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত হওয়ায় সাধারণ 
লোক নিজেরা যেসব জিনিষ প্রস্তুত করে না সেই সব জিনিষ ক্রয় ও ব্যাবহারে 
অভাস্থ হইয়া পড়িতেছে, আর তাহার ফলে বেকার সমন্তাও বাড়িতেছে। 
এই অবস্থায় সমন্তা সমাধান (ডুরিতে হইলে পান্তাব প্রদেশে শিল্পের যথাসস্ভব 
প্রসার সাধন করিয়! 7 ক্ষেত্র বাড়াইবার খুব প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়াছে । 


শুক বরফ 

সর্বপ্রকার বাজার চল্পতি মালের মধ্যে শুষ্ক বরফই সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা 
দ্রবা। সাধারণ বরফের সহিত লবণ মিশাইলে যে তীব্র ঠাগ্ডাভাব তৈয়ার 
হয় শু্ধ বরফ তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ চারিগ্তণ বেশী ঠাণ্ডা । ইহার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সাধারণ বরফের ন্যায় তাপ প্রয়োগে তরলতা প্রাপ্ত 
হয় না, পরন্ত কপূুরের ন্যায় উবিয়া যায়। ব্যবহারকালে ইহা সাধারণ 
বরফের ন্যায় কোন প্রকার জলীয় জিনিষে রূপাস্তবিত না হইয়া ধীরে ধীরে 
গ্যাসের আকারে বাতাসে নিঃশেষ হইয়া মিশিয়া যায়। শুফ বরফ প্রস্ততের 
প্রথম ধাপ হইল অগ্গারাম্ম গ্যাস উৎপাদন । এই গ্যাস অনেক প্রকারে 
পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহা নিন তিনটি 
পদ্ধতির যে কোন একটি দ্বার উৎপাদিত হয়। প্রথমতঃ ইন ভাল কয়লা 
জালাইয়া পাওয়া যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ শামুক বা চুণাপাথর গরম করিয়া 
চুণ তৈয়ারীর কালে ইহা গ্যাস আকারে উৎপন্ন হয়। তৃতীর়তঃ শর্করা জাতীয় 
জিনিষ গাজিয়া মদ প্রস্তত কালে ইহা বুদ্ধ দের আকারে ক্রমাগত বাহির হইতে 
থাকে । এই প্রকারে প্রাপ্ত অঙ্গারায্ গ্যাসকেই যত্তুদ্ধারা বাঁজার চলিত 
শুষ্ক বরফে রূপান্তরিত করা হয়। শুষ্ক বরফের বাবার সম্বন্ধে বলা যায় যে 
ইহা প্রধানত: শৈত্য উত্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ইহার সর্ববপ্রধান 
খরিদ্দার হইল আইস্ক্রীম বাবসায়িগণ। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৫ 
ভাগেরও অধিক ইহারা ক্রয় করে। কলিকাতা. ও অন্যান্য প্রধান সহরের 
রাস্তার ঠেল! গাড়ী করিয়া যে আইস্ক্রীম বিক্রয় হয় ব্যবসায়িগণ সেই 


ক মাক পরি 


১২১০ ০১০ ০ ৮০০০২ টাকার উপর 
রা প্রদত্ত টার ২১২০০০১০০০৭. টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩১৪০০ ০১০৩ ০২, টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 

আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৬. 


0:১8 


ণনং কাউন্সিল হাউস প্রা, কলিকাতা ।.. 
ফোন ক্যাল £ টি ৫৭২৭ তাত 









২৪শে ছুলাই,: টি 


চিন্তার বাট রত নার নয শুফ বরফ ব্যবহার করেন। | ঈ্ার 
ফলে দাধারণ কুল্লী বরফওয়ালাদের মত ঠাণ্ডা করিবার জন্য বরফ ও লবণ 
ব্যবহারের হাঙ্গামা করিতে হয় না এবং দ্িনিষ পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা 
সম্ভবপর হয়। কীচা ফলমূল, তাজা মাছ, মাংস ইত্যাদি দূরদেশে চালান 
দেওয়ার জন্য যে মালগাড়ী বাবহৃত হয় তাহার কামরা ঠাণ্ডা রাখার জন্বাও 
এই শুষ্ক বরফ আজকাল বহুল পরিমাণে বাবহার করা হইতেছে । ইহা ভিন্ন 


এই জিনিষের ব্যবহারের শারও বনু,প্রকার সম্ভাবনা! আছে। মার কয়েক 
বৎসর পূর্বের কলিকাতা সহরে ইহার কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে । 
ভারতীয় কলে কাগজ উৎপাদন 

প্রথমে ১৯২৫-২৬ সালে খিদেশী কাগজের উপর রক্ষণ শুল্ক বসান হয়। 
তখন লেখার ও কতকঙ্জাতীয় ছাপার কাগজেবু উপব পাউণ্ডে এক আনা 
রক্ষণ শুঙ্ধ ধাধা হয়। ১৯৩৬ সালে উত্তা বাড়াইঘ়াওপ্রতি পাউগ্ডে পাচ পয়সা করা 
হয়। এহার ১৯৩৮ সাল পর্ান্ত নির্দিষ্ট রা রক্ষণ শুধ গ্রবন্নের পৃর্দে 
ভারতীয় কলে বংসরে ১৭ হাজার টম কাগজ উৎপন্ন হইত। ১৯৩৭ সালে 
উহ বাড়িয়া ৪৮ হাঞ্জার টন হইয়াছে । এই হিমাব সংরক্ষিত ও 
অরক্ষিত দুই প্রকার কাগজেরই | ১৯৩৭ সালে দেশী মিলে কেবল 
সংরক্ষিত শ্রেণীর কাগজ প্রস্তর হাজার টন আর ঠিক এ জাতীয় 
কাগজ আমদানী'হয় ১২ হাজার টন। এই যে১২ হাঞ্জার টন আমদানী 
হয় তাহাও এমন কাগজ যাহার বিশেষত্ব আছে বলিয়া দেশী কলে তৈরী 
করা সম্ভব হয় নাই। রক্ষণ শুক দ্বারা যে সুবিধা হইয়াছে তাহাতে পুরাতন 
মিলগুলিতে কাগজের উৎপাদন অনেক বাড়িয়৷ গিয়াছে; কয়েকটি নৃতন 
কল স্থাপিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে--আরও কয়েকটি কল স্থাপিত 
হওয়ার কথা আছে। ১৯২৫ সালে প্রথম সংরক্ষণ শুন্ক প্রবর্তিত হয় এবং 
ও ১৯৩১ সালে এ হার বদ্ধিত করা হয়। বর্তমানে এই ব্যবস্থা 
হইয়াছে যে ১৯৩৯ সাল হইতে আগামী ১৯৪৬ সাল পধ্যস্ত ৭ বৎসর 
কাল প্রতি পাউণ্ডে ১১ পাই করিয়া রক্ষণ শুক আদায় করা হইবে। 

বিভিন্ন দেশে অন্ধের সংখ্যা 

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধেশে অন্ধের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে :-ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৫? হাজার, জাশ্মীণীতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ ২০ হাঞ্জার, মিশরে ১ লক্ষ ১০ হাজার, জাপানে 
৮০ হাজার, ইংলগ্ডে ৭৮ হাজার, ফ্রান্সে ৩৫ হাজার, ইটালীতে ৩৪ হাক্সার, 
আজ্জে্টিনা ৭ হাজার ৫০০, স্থইডেনে ৬ হাজার, ক্যানাডায় ৬ হাজার, 
আষ্ট্রোলিয়ায়, ৪ হাজার, বেলজিয়ামে ৪ হাজার, নরওয়েতে ৩ হাজার, ফিনল্যাণ্ড 
২ হাজার ৪০০১ ডেনমার্কে ২ হাজার, নিউ জিলাও ১ হাজার ২০০, টিনিদাদে 
১ হাজার ১০০। 

হায়দরাবাদের দিয়াশলাই শিল্প 

দেশী দিয়াশলাই শিল্পকে রক্ষণ শুক্কের স্থবিধ! দেওয়ার বাবস্থা হইলে পর 
হায়দরাবাদ রাজ্যে অনেকগুলি যন্ত্রপাতি, সমন্বিত দিয়াশলাইএর কারখানা 
স্থাপিত হয়। কিন্তু পরে দিয়াশলাইএর উপর উৎপাদন কর বসিবার সঙ্গে 
বড় কারথানার সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আঙিতেছে। তবে উৎপাদন কর 
নির্ধারক আইনের ৩্নং ধারায় যে সব ছোট কারখানার দৈনিক উৎপাদনের 
পরিমাণ একশত গ্রোস দিগ্লাশলাইয়ের কম সেইলব কারখানাকে কর সম্বন্ধে 
কিছু স্থবিধা দেওয়ার বিধান থাকায় এক্ষণে হায়দরাবাদ রাজ্নে এ সুবিধার 
দিকে নজর রাখিয়া বর্তমানে ছোট কারখানা স্থাপনের দিকে একটা বিশেষ 
চেষ্টা দেখা যাঁইতেছে। বর্তমানে উক্ত রাঙ্জো বিছ্যুৎশক্তি চালিত বড় 
দিয়াশলাইয়ের কারখানার সংখ্যা ৪টি ও হন্ত চালিত কারখানার নংখ্যা মোট 
তটি। এ কারখানাগুলিতে সম্টিগতভাবে মোট ছুই হাক্সার শ্রমিক কাজ 


রে মের শ্রেণী বিভাগ :. 


ভয় ৪৩ 


লা লি যে মার্কেটিং . 


) বিজ গো: াহা চা লাম বাদ হাতের সংবোনিজার 
লতি ঘালাহ জিলার রোহনপরেকযামের খাট করেগীবিতাগ € বেজ স্বপন 





আহক জগ ৪০৯ 


(প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ) 

নগদে পরিবর্তনযোগা অবস্থায় থাকে তাহার বিলিবন্দোবস্ত 
করা আবশ্যক হইবে। কিন্ত ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার শতকরা 
৭০ ভাগ সন্বন্ধেই কোন বাবস্থা না করিয়া মাত্র ৩০ ভাগের 
নিরাপত্তা সন্বন্ধেই যদি জোর দেওয়| হয় তাহা হইল উহা কি 
আমানতকারীর স্বার্থর্ষ।, কি বাঙ্কের অভীগ্িত উদ্দেশ্য সাধন 
কোন দিক হইতেই কাধ্যকরী হইবে ন]। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে বাঙ্ক সমৃহকে বিলের এবং গুদামজাত 
মালের জামীনে অথ সরবরাহ করিয়া ব্যাঙ্কসমৃহকে সাহায্য 
করিতে পারেন তৎসগ্ধদ্দে ইতিপৃব্রে আমরা একাধিকবার 
আলোচনা করিয়াছি । এই সম্বন্ধে কোন বীধাধারা নিয়ম 
করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে । কিছ এই বাপারে আমেরিকার 
ফেডারেল রিজাভ ব্যাঙ্কসমূহ যে নীতি অবলঘ্বনে কাজ করিতেছে 
আমাদের দেশেও সামান্য সতর্কতামূলক বাবস্থা সহ তাহা 
প্রবর্তিত হইতে পারে । আামেরিকার প্রভোকটা ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে উহার সদস্যাডুক্ত বাঙ্কগুলির গাড়িযান হিসাবে উহাদের 
কাযা প্রণালী নিযন্থণের অধিকার দিয়া রাখ। হইয়াছে | এই 
অধিকার আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ধাঞ্চ আইনের চতুর্থ 
ধারায় স্ুনিন্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হঈয়াছে। উক্ত ধারাটার 
মন্মান্গবাদ এইবুপুঞ্প্ফেডাঞ্জিল রিভাভ ব্যাঙ্গ উঠার সাস্তহুক্ত 
ব্যাঙ্মমৃহ কোন শ্রেণীর জামীনে কি পরিমাণ টাকা দাদন 
করে তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এইসব খ্যাঙ্ক ঝঁকিদারি 
কাজে অথবা যে ধরণের দাদনে ব্যাঙ্কের আথিক ঠিন্তি শিথিল 
হইতে পারে সেই ধরণে অধিক পরিমাণ অর্থ দাদন করিতেছে 
কিনা তাহা স্থির করিবেন। যদি দেখা যায় যে ব্যাঙ্ক সমূহ 
উপরোক্তভাবে বেশী পরিমাণ টাকা দাদন করিয়া বসিতেছে 
তাহা হইলে ফেডারেল রিজা ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে 
ফেডারেল রিজার্ড বোর্ডে অভিযোগ করিবেন। ফেডারেল 
রিজার্ভ বোর্ড এই অভিযোগ বিচারের পর যদি তাহা সত্তা 
বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তাহারা সতশ্রিষ্ট ব্যাঙ্কে 
আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে 
নির্দিষ্ট সময়দানের পর উক্ত ব্যাঙ্কের বিল প্রভৃতি রিডিসকাউণ্ট 
করা সাময়িক ভাবে অথবা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিতে 
পারিবেন” 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমেরিকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সমূহকে উহার সদস্যতুক্ত ব্যাস্কগুলির কাধ্যকলাপের উপর নজর 
রাখিবার অধিকার দেওয়া রহিয়াছে এবং উহার বিনিময়ে 
সদস্থভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজনমত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে ডিসকাউন্টের সুবিধা পাইতেছে। ভারতবধে ব্যাঙ্কসমূহ 
আজ পধ্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এরপ কোন সুবিধা 
পাইতেছেনা | কিন্তু ব্যাঙ্কসমুহ যদি এই শ্ুবিধা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা 
লাভ করে তাহা হইলে উহ্হারা উহাদের দাদননীতি সম্বন্ধে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সমস্ত প্রকার তথা সরবরাহ করিতে 
এবং এই সম্বন্ধে রিজার্ভ বাঙ্কের নির্দেশ মানা করিয়। চলিতে 
আপস্তি করিবে না। প্রস্তাবিত ব্যান্ক আইনে এই জরুরী বিষয়টির 


সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই দেখিয়া! আমরা ছুঃখিত হইলাম । 
অবশ্য আইনের যে বিস্তৃত মুখবন্ধ দেওয়া হইয়াছে তাহার 
একস্থলে এরূপ বলা হইয়াছে যে.রিজার্ভ ব্যান্কের কতৃপক্ষ 
প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের সঙ্গে এই বিবয়ে বাক্তিগতভাবে 
বুঝাপড়া করিয়া রি-ডিসকাউণ্ট সম্বন্ধে তাহাদের কর্তবা 
নির্ধারণ করিবেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী বিশেষের খামখেয়ালীর উপর না 
রাখিয়া নৃতন ব্যাঙ্ক আইনের অস্তৃভূক্ত করাই অধিকতর বাঞ্থনীয়। 
আশা করা যায় যে এই বিষয়ে দেশের ব্যান্কব্যবসায়ীরা 
আমাদের সৃহিতত একমত হইবেন । 
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পশিলিলদ 
হোপ এ 


ভ্লার্িক্ষে ভঙ্গ 





করিয়াছেন। সেখানে গোপাল ভোগ, লেংরা, দানি, ও রী শোর 
আমের শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা করা হইরাছে। আমের রকম বিচার করিয়! 
তাহা অত্যোতকষ্ট, উৎকৃষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর মার্কা যুক্ত করিয়া বাশনিশ্মিত 
বাক্সটি বন্ধ করা হয় ও পরে তাহা বিক্রয়াথ চালান দেওয়া হয়। বাঝ্মবন্দী 
করার সময় “টিন্্' কাগজ দিয়া আম সুড়িয়া দেওয়। হয়। মালদহ এঞ্চলে 
আমচাষীরা সাধারণত: আমগাছে মুকুল ধরিলেই তাহা মধাবাবসায়ীপের নিকট 
অগ্রিম বিক্রয় করিয়া ফেলে। উপযুক্ত সময়ে মধাব্যবপায়ীরা এ আম চালান 
ধিয়। থাকে । এ আম কিনিতে গিয়া সাধারণ খরিদ্দারেরা প্রতি ১০০টি 
আমের জন্য গড়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাক। মূল্য দিয়া থাকে । অথচ প্রচলিত 
বিঞ্রুয় বাবস্থায় আমচাষীরা প্রতি এক হাজার আমের জন্ত গড়ে এক টাকার 
বেশী পার না । এই অবস্থায় আমচাষীরা সাক্ষাৎ্ভাবে নিঞ্জেরা আম বিক্রয় 
করিয়া যাহাতে বর্তমানের তুলনায় অধিক হারে মূলা পাইতে পারে তজ্ন্তাই 
আমের শ্রেশীবিভাগের বপ্তমান পরিকল্পনাটি প্রস্তুত 


বার্দলা সরকার 
করিয়াছেন। 
জগতে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন 
বণ্তনান সময়ে পৃথিবীতে থে বিচিত্র ধরণের অসংখ্য পণ্য উৎপাদিত 
হঠতেছে তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীর পদ্াথের বাৎসরিক গড় 
উত্পাদনের পরিমাণ নিগ্নে দেওয়া লিল :-বকুযু১৪5 ৷ কোটি টন, সিমেন্ট 
৭ কোটি টন, লবণ ৩ কোটি ১* লক্ষ টন, টিন ১ লক্ষ ৭০ হার্জার টন, 
তামা ১৬ পক্ষ টন, রৌপা ১২ কোটি আউন্স, সোনা ৩ কোটি ৫ লক্ষ আউন্স 
(বিশুদ্ধ ), বিদ্যুৎ ৩৬ হাঞ্জার কোটি কিলওয়াট, রবার ৮ লক্ষ ৭” হাজার 
টন, কেরোসিন ২৪ কোটি ৫" লর্গ টন, এলুমিনিয়াম ৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টন, লোহা ৯ কোটি টন, ইস্পাত ১২ কোটি টন, প্লেটিনাম ৫ লক্ষ 
আউন্স, রেশম ৫৫ হাজার টন, রুক্রিম রেশম ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ্ 
তুলা ৬৮ লক্ষ উন, পশম ১৭ লক্ষ টন, রেডিয়াম ৩ আউন্স। 


লম্বা জীশযুক্ত তুল। উৎপাদন 

বন্তমানে বাঙ্গলা সর্বকারের কুষি বিভাগ বাঙ্গলায় লঙ্কা স্বাশযুক্ত তুলা 
উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধো ঢাকা মণিপুরের সরকারী কষি 
ফাম্মে একশত ধরণের তুলার নমুনা নিয়া পরীক্ষামূলক চাষ অরস্ত করা 
হইয়াছে । বাঙলা প্রদেশে সাধারণতঃ কুমিল্লা ও গাবে। পাহাড় শ্রেণীর যে 
তুলা উৎপন্ন হয় তাহ! সমশ্ুই প্রায় ক্ষুদ্র আশযুক্ত । উহা ভারতীয় কাপড়ের 
কলে বাবহারের উপধোগী নহে । ১৯৩৯ সালের মার্চ পর্যাস্ত এক বৎসরে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ই ভারত হইতে মোট ৪১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮৯ টাকার 
তুলা খরিদ করিয়াছে । তাহার প্রায় সমস্তই কষুত্র আশযুক্ত তথা অপর 
শ্রেণীর । 

.. গোজাতির উন্নতি সম্পর্কে গবেষণ। 

ভারতে গৃহপালিত গবাদি পশুর উন্নতি সম্পর্কে কোয়েম্বাটুর গব্ষেণা 

কেন্দ্রে বর্তমানে নানাদিক দিয়া গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে । ১৯১৪ 


সালে 28 মাক গক চাটি! টা গবেষণা কেন্দ্রের কাজ আরম্ত চা 
| দুস্পনলল্ুচি | 


ধ্াতের মাড়ি হইতে পুঁজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া ) এবং অন্যান্য 

: দন্তরোগে উহা অবার্থ। নিত্য বাবহারে কোনরূপ দস্তরোগ জন্মে না। | 
| চুক্তিতেও দন্তরোগ  আরোগোর ভার গ্রহণ করিতে পারি। | 
1 ডাঃ এস, পি, চাটার্ড্জি, এম-এস্-পি, টি-ডি (লগুন ), 

পি-এইচ-ডি (লগুন ), ডি-লিট্‌ (প্যারি ), এফ-জি-এসের অভিমত-_ 
নিত্য বাবহাধা হিসাবে এবং যাহারা পাইওরিয়া ও অন্যান্য দস্তরোগে 
ভূগিতেছেন বিশেষভাবে তাহাদের জন্তা আমি অসঙ্কোচে দশন রুচির 
নু সুপারিশ করিতে পারি । 

প্রতি শিশি চার আনা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র 

প্রস্তজকারক--শ্লাম্ এগ ০চঈঞ্জুলী স্লহলাম্সম্বাঙ্গান্ল 


] ১৩৯এ, যুক্তারাম বাবুর দ্বীট, কলিকাতা 
“২. জমস্ত অন্তরান্ত ষ্টেসনারি দোকানে পাওয়। যায় 
|| ব ভন এল পলি নিল সি মৈজল এল জব 
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ধদে ছুলাই, ১৯৩৯ 





এবং তখন হিরা গরু ৈনিক গড়ে মাত্র ৫ পাউও ছুধ দিত, এবি 
কোয়েম্বাটোরের গবেষণা কেন্দ্রে ১৯৩টি সাহিওয়াল গাভী আছে এবং উহ্ারা 
প্রভাহ গড়ে ২২২ পাউগ্ড ছুধ দিতেছে । দেশে উংকষ্ট শ্রেণীর গাভীর 
চা্িদা খুব রহিয়াছে, বর্তমান গবেষণা কেন্দ্র হইতে উৎকষ্ট শ্রেণীর গাভী 
বিয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে । সাধারণতঃ যে বয়সে গবাদি পশু তাহাদের 
কাবাক্ষমতা লাভ করে তাহার পূর্বেই উহাদের কাধাক্ষমতা আনাষায় কিনা 
সে সম্পর্কে উক্ত গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা চালান হইতেছে । এই পরীক্ষায় 
বেশ সফল পাওয়া গিয়াছে । বর্তমানে মাত্র ১৯ মাস বয়সের ষণ্ড প্রজনন 
কার্যে বাবহ্ৃত হইতেছে এবং ১৯ মান বরদের গাভীও শাবক প্রপব 
করিতেছে । উচ্ভাতে গো-প।লনে লাভের যাও বৃদ্ধি পাওয়ার উপায় হইয়াছে । 
প্রকাশ, কোয়েম্বাটোর গবেষণ। কেন্দ্রে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে 
শাবক প্রমব না করিলেই যে গর দুগ্ধ দেয় না এমন নহে। গর্ভবতী না 
হইয়া গাভী দুধ দিতে পাস এবং গর্ভবতী গাভীর এবং গভবতী ভয় নাই , 
এমন গাভীর দুধধেকোনই পার্থকা-নাই | 
দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা! 

দেশীয় রাজাসমু্ স্ববিশাল ভারত সুমির শতকরা ৪৫ ভাগ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে । ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা গণনায় সমগ্র ভারতের লোকসংখা 
৩৩ কোটি ৮ লক্ষ নিদ্ধীরিত হইয়াছিল; তন্মধ] শতকর! ২৪ ভাগ বা ৮ 
কোটি ১৩৬ লক্ষ লোক দেশীয় রাজোর অধিবাপী। এই সকল বাঙ্জে 
পোকসংখ্য। ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা ভ্রুতগতিতে বদ্ধিত হইতেছে। 
সালে যে দশ বৎসর শেষ হয়, তাহাতে বুটিশ ভারতে যেস্থানে শতকরা ১০ 
গন হিসাবে লোকসংথ্া। বুদ্ধি পাইয়াছিল, দেশীয় রাজ্য সমূহে লোকসংথা। 
বদ্ধির অচ্ঠপাত সেইস্থলে শতকর। ১২২ জন হইরাছিল। এই বুদ্ধির হার 
এখনও অব্যাহতগতিতে চলিতেছে । আশা করা যায়যে ১৯৪১ সালের 
লোকসংখ্যা গণনায় দেশীয় রাঙ্গাসমূহের অধিবাসীদের সংখা] সমগ্র ভারতের 
ছনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ পরিমিত হইবে। দেশীয় রাজ্ানমূহে গড়ে প্রতি 
মাইলে লোকসংখ্যা ১১৪ । কোচিনে লোকসংখ্যার অশ্গপাতই সর্কবোচ্চ-_ 


প্রতি মাইলে ৮১৪ এবং বেলুচিস্থানের মরুপ্রদেশস্থিত রাজাসমূহে . 
লোকসংখ্যার অন্তপাত সর্ববনিয়-_মাইল প্রতি ৫ জন মাত্র । 


ভারতে অস্ত্রশস্ত্রের কারখান। 

মধ্াপ্রদেশের জব্বলপুরে একটি সমরোপকরণ নিশ্মাণ কারখানা স্থাপনের 
আয়োজন হইতেছে । মধ্যপ্রদেশ গেজেটের এক নোটিশে বলা হইয়াছে যে, 
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট জব্বলপুর জেলার বাণ্তী চাদনী, মেহগাওয়ান ও 
কারোয়াণ্ডী গ্রামে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩০৭ একর পতিত ও আবাদী জমি 
খারিজ করা স্থির করিয়াছেন । এইখানে সামরিক বিভাগ একটি সমারোপকরণ 
নিশ্মাণ কারখান। স্থাপন করিবেন । এই কারখানা নিশ্মিত হইলে উহ ভারতের 
শ্রেষ্ট যুদ্ধোপকরণ'মিষ্মাণ কারখানা সমূহের অন্তমরূপে পরিগণিত হইবে । 
ইহা অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত হইবে। ইহাতে সরকারী 


দেশরক্ষা বিভাগের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং কয়েক শত লোক 
ঠা পাইবে । ্ 


বিজয় অভিযানে ২ 


১৯৩১ 


দি ফোন ক্যাল ১২৭১১ 


কোম্পানী লিমিটেড 


৯৭ সব ম্যাত্কা কেলন্ম* শ্তিনক্রাভা। 
ফাক্টরী £--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণ]। 
১৯৩ সালে শতকরা ৬।* আনা! এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা কয়া হইয়াছে। 

সর্ব প্রথম লবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বাঙ্জলার ইতিহাসে এ 
রেকর্ড স্থাপন করিল । বাঙলার সর্ধ বৃহৎ কারখানা--১৩** বিঘা জমির $&. 
উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । রর 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্াক। 
আবেদন করুন যানে একে 


উন্নত ধরণের তিসির চাষের জন্য বাঙ্গলা সরকার একটি পরিকল্পন! 
্রস্তত করিয়াছেন এবং তিন বৎসরের জন্য পরিকল্পনাটি কাধ্যকরী করিবার 
জন্য ২৯ হাজার টাকা মঞ্জুর করিাছেন। প্রথম বংসরে উত্তর বঙ্গে কাজ 
আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে 
তিষি হইতে তৈল প্রস্থত হয়া থাকে, কিন্তু বিদেশে শন হঠতে মুলাবান 
কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ ও প্রস্তত হয়। 

হায়দারাবাদে নূতন শিল্প কারথান। 

নিজাম সরকার সম্প্রতি হায়দরাবাদ রাঙ্জো কয়েকটি নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা 
বিষয়ে উদ্যোগী ৪ইয়াছেন। বর্তমানে কুত্রিঘ ঘি ধরণের জিনিষ অনেক 
স্থানে প্রচলিত হইয়াছে । হায়দারাবাদ রাজ্যে এ জাতীয় শিল্প গড়িয়া 
তুলিবার উপযোগী মাল মসল্লা বিস্তর রহিগ্মা্ছ্ বলিয়। নিজাম সরকার 
তচ্ন্ত কলকারখানা বসাইবার পরিকল্পন। ক্িসাছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক 
আকারে বাদাম ও রেড়ীর তৈপ প্রস্থতের জঙ্ কতকপ্তলি কল কারখানা 
স্থাপিত হইবে। রেডী হইতে উৎপন্ন কাচা বেড়ীর তৈপ এব, এ তৈল 
অন্ত খনিঞ্জ তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাছারে 
ও ইউরোপে রপ্তানীর ব্যব। করা "হইবে । ভতীয়তঃ নিলাম সরকার 
হায়পারাবাদ সহবের 'নিকট একটি আধুনিক ধরণের ময়দার কল ছাপনেরেক 
সঙ্কল্প করিমাছেন। হায়দারাবাদে বিস্তর গম উৎপন্ন হয় অথচ বার হইতে 
প্রচুর ময়দা এ রাজ্যে আমদানী হইয়া থাকে । অরদার' কপটি স্থাপত হইলে 
তাহা স্থানীয়ভাবে ময়দার চাহিদা মিটাতে পারিবে | 

ভারতে পশমের ব্যবহার 

ভারতবর্ষে কার্পেট তৈয়ার ও পশম বপ্ত তৈয়ারের কাঙ্জে প্রতি বংনর 
£ কোটি পাউগ্ড পশম ব্যবধ্ধত হয় বলিয়া অগ্গমিত হয়। শিল্প কাষ্যে 
ব্যবহারের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলগু প্রভৃতি দেশ হইতে বিগুর পশম 
ভারতবধে আমধানী করা হয়। ১৯৩৭ সাপে বাহির হইতে ৬৫ লক্ষ পাউগ্ড 
পশম আমদানী করা হইয়াছিল । ১৯৩৮ সাপে মোট ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড পশম 
আমদানী করা হইয়াছে। স্থচী কাধ্যের জন্য বাহির হইতে কিছু পরিমাণ 
পশম স্ৃতাও প্রতি বংসর আমদানী করা হয়। ১৯২৮ সালে একপ 
আম্দানীর পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ পাউগড। ১৯৩৮ সালে তাহা ২৯ লক্ষ 
পাউও্ড দাড়াইয়াছে। ভারতবধ হইতে কেবলমাএ পশমের তৈয়ারী 
কার্পেটই বাহিরে বপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সীলে ১ কোটি ১৩ লক্ষ পাউওড 
পরিমাণ কার্পেট রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে এ রপ্তানী কমিয়া ৮৯ 


লক্ষ পাউও্ড দাড়াইয়াছে। | 
| যুক্তপ্রদেশের কীচশিল্প 


ুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি এ প্রদেশে কাচশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে ৰিশেষ 


সচেষ্ট হুইয়াছেন। তাহাদের সাহায্যে যুক্তপ্রদেশে মালা ও হার তৈয়ারের 


উপযোগী কাচের স্ুপৃশ্ত গুলিআ। (859৫) নিশ্মাণ বিষয়ে খুব উন্নতি দেখা 

























টেলিগ্রাম *প্রবন্তক” স্থাণিত--১৯২৯ ৯ ফোন বি, বি) ৫৪*২ 
[_. ওগ্রন্বত্ল্ষ ব্র্যাক হি 
_ ৬৯ নং বনবাজজার গ্রীট, কলিকাত|। 
শাখা $_ব্বতীন্রক্র োহদব এভ্ডিন্নিশ* চক প্রাস £ 
সকল রকম বযাক্ষিং কার্য্য করা হয়। 


স্থায়ী আমানতের বুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ 
১ বৎসরে শতকযা .** ৪$* টাকা ২১?* আনায় -'*. ২৫২ টাকা 
২. নি 2 টা ্ ৪৩১ টাকায় , ৮১ কি দি 


যাসিক ১২ টাকা হইতে ১০২ পরধান্ত জনা পাও হ্যা, 
জগ কর *হাকে জি , 







॥ 0 ৯৬পাটাক্গা। চি ৃ 


আর্তি ভঙ্গ 








|| নিকষ ১০২ টাকা জমার * বয়ে ৮৮২ টাকা, সহায় ১২৭৭১ টাককা, ১৭ মখম্যর . (|. 





৪১১ 


গিয়াছে । যে পরিমাণে বর্তমানে এ জিনিষ তৈয়ার হইতেছে তাহাতে আশা 
করা ধায় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে জাপান হইতে যে কাচের গুলিকা সমন্থিত 
১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালা আসিয়া থাকে অদূর ভবিষাতে তাহা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া সম্ভবপর হ্টবে। এমন কি দেশের ইঞ্জিনিষের চাহিদা মিটাইয়াও 
যুক্তপ্র্দেশ বাহিরে উহ] রপ্মানী করিতে পারিবে । কাচশিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ আগলকক্গেগডার নেভেলের পরিচালনাধীনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্লাস 
টেক্লোলজি ইনষ্টিটিউটে বর্ভমানে কাচশিল্প সগন্ধে বাপক গবেষণ। চলিতেছে । 
এবংসর যুক্তপ্রদেশ সরকারও এরূপ গবেষণার জন্থা ৩২ হাঞ্জার টাকা মগ্রুর 
করিয়াছেন। ডাঃ নোভল চেকোষ্োভাকিয়া হইতে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
কারিগর আনাইবার জগা9 শ্চেষ্ট ভইয়াছেন। চলতি বংসরেই চারিঙ্জন 
কারিগর আসিবে বলিয়া আশ] করা যাইজ্েছে | কাচের উন্নত পরণের পান 
পাত্স ও বোতল পরভ়তি নিম্মাণের ল্বিধার জনা গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে 
উপযুক্ত যঙ্্পাতি আনাইবার বাবস্থ। করিতেছেন। বিভিন্ন শিল্প কাধোর 


প্রয়োজনে বাবভার করিবার জন্ত বউ বঙ কাচের চুল্লির শিশ্মাণ করাইয়া 
তাহা বিক্রয়ের বাবস্থা গবর্ণমেন্ট করিতেছেন। 


বন্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

বোদ্ধাই প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে বধ উৎপাদন বিষয়ে শীঘ্বই 
সমবায় নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলগ্িত হইবে ঞ্চলিয়া আশা করা যাইতেছে | বোঙ্গাই 
ও ক্রীর্টিদাবাদেরসশ্বর্ন মালিক সমিতি কাপড়ের কল সমূহের কাজ সম্বন্ধে 
পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের উত্দেশ্বে একটি স্বীম তৈয়ার করিয়াছেন। 
& স্বীমটি বিভিন্ন,কলের কন্তপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে । বিভিন্ন কলের 
কতঠপক্ষ এ স্বীমটি অন্রমোদন করিলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
বন্ধের উৎপাদন আবশ্তাকান্রুরূপ নিয়ঙ্সিত হইবে । যদি ক্বীমটি বোল্বাইয়ে 


কতকাধ্য হয় তবে উহা অন্থান্য প্রদেশে ও দেশীয় রাজোও প্রসারিত করার 
ব্যবস্থা করা হইবে বলির! প্রকাশ | 


প্রকাশ বাঙগল| সরকার সম্প্রতি সরকারী কম্মচারীদের বেতন হাস 
করিবার বিষয় বিধেচনা করিতেছেন। ঘি সরকারের পরিকল্পিত বিধি 
ব্যবস্থা কাধে পরিণত করা হয় এ দফায় সরকারের ১৪ লক্ষ টাকা বাচিয়া 
যাইবে । সরকারী কন্মচারীদের মোট বেতনের পরিমাণ ৬ কোটি ২ লক্ষ 
১৩ হাজার টাকা । তন্মধো যাহাদের বেতন ১০০ টাকা কিংবা তাহার 
কম, তাহারা মোট ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯* হাজার টাকা বেতন 
পাইয়। থাকেন। ইহাদের বেতন কমান হইবে না, ইহা ছাড়া আরও 
৯৮ হাজার ৮৮ টাকা বেতন ত্রাস হইবে না। অবশিষ্ট ২ কোটি 
২৭ লক্ষ টাকা বেতন সম্বদ্ধে ব্যয় সঙ্কোচ নীতি প্রযুক্ত হইবে। এই 
বেতনের মধ্যেও যাহারা ১৯৩৭ সালের এপ্রিলের পূর্বেব চাকরী 
পাইয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে এই নীতি প্রয়োগ করা হইবে না। শুনা যায় 
বাঙ্গলা সরকার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী সংখ্যা ৩৭০ হইতে 
কমাইয়া ২৫০ এ পরিণত করিাবেন। ডিপুটি কালেক্টরদিগের অনেক 


গ্। কটন মিন্ম লিঃ 


৪নৎ ক্লাইভ ঘাট ষ্রীট, কলিকাতা 
ফোন: কলি: ১২০৭ টেলাম : “স্পিডি” 


শিল্পালদহ ষ্টেশন হইতে মাত ১১ মাইল দূরে ই বি আর মেইন লাইনের 
". সংলগ্ন খড়ণহ স্টেশনের সন্ধিকট ৭৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইমারতাদি এবং কলকজ।দি স্থাপনের প্রারস্তিক কাধ্য 
শী্ই আরভ্ত হইবে। 


করিবার জন্য এজেপ্ট ও 












৪১২ 


কাক্জ সবডিপুটি কালেইসদিগের দ্বারা সম্পন্ন করা হইবে বলিয়! গবর্ণমেন্ট 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতাতেও গভর্ণমেণ্টের অন্তমান দেড় লক্ষ টাকা 
আয় হবে| বর্তমানে সাধারণ পেক্সনের সর্বোচ্চ পরিমাণ বার্ষিক ৫ 
ভাজার টাকা । অত:পর টচ্ঠা কমাটয়া ৪ হাজার টাকা করা হইবে এবং 
বর্তমানে যে বার্ধিক ৬ ভাঙ্গার টাকা তাবে উচ্চতর শ্রেণীর পে্দন আছে 
তাভা বাতিল কর! হইবে । 
ই্গ মার্কিন বাঁণিজ্য চক্তি 

সম্প্রকি উতলগু ও আমেপিকার মাধো এক পণা বিনিময় চুক্ষি সম্পাদিত 
চষ্টযাছে । এই চক্কি অন্তসারে মার্বিন যুক্তবাঈ বুটেনকে ছয় লক্ষ গাইটি 
তলা সরবরাহ কবাবে। কি প্রকার তলা সববরাত করিতে হষ্টাবে তা! 
পরে বিজ্ঞাপিত হইবে । ১৯৬৯” সালের ১লা জান্য়াবী হইতে তলা যে 
মূলো বিক্রয় হইতেছে তাতান গডপডতা ভার ধরিয়া এই তৃলার মূলা 
নির্দারণ কর] হইবে | তবে মৃলোর পরিমাণ ৬৭ লক্ষ পাউগ্ডের অধিক 
হইবে ন পক্ষাঞ্থরে বুটিশ গভরমেপ্ট মার্কিন 
যুক্তবা্টাকে সমমলোর রবার সরবরাহ কর্বিবেন, এই রবারের পরিমাণ ৮৭ 
হাজার টনের মধো হালে । উভয় গভর্ণমেণ্টই যুদ্ধের সমযে অপরিহাধা 
উক্ত দুইটি জিনিষ মজুত করা গ্রম্পর্কে পরস্পরের মধো সহযোগিতা 
করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । খজ, সত 7; 

বাঙ্গলায় কীচের জিনিষ আমদানী 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বালা '্রাদেশে বাহির হইতে সমুদ্রপথে মোট ৪১ 
লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৫ টাকার কাচের জিনিষ আমদানী হইয়াছে । 
৩৮ সালে বাহির হইতে এরূপ আমদানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪৯ কাঙ্গ 


৭৯ হাজার টাকা । এবারকার আমদানীর মধ্যে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা 
চুড়ি ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার মালা, ৮ লক্ষ ৮? হাঞ্জার টাকার বোতল 
ও শিশি রহিয়াছে । প্রধানত: জাপান, চেকোস্ক্রোভাকিয়া ও ইংলগু হইতেই 
ই্দব জিনিষ আমদানী হইয়াছে । 


এরূপ আশা করা মায়। 


গত ১৯৩৭- 


মন্ত্রী সম্মেলন 
তৃতীয় সপ্রা্ে সিমলায় বিভিন্ন প্রদেশের শ্রম 
বর্ধমানে প্রতোক প্রদেশেই একজন করিম! 
অমমন্্রী বহিয়াছেন। শ্রমিক সমাজের উন্নতি বিধানার্থ আইন প্রণয়ন 
করিবার কাধ্যস্থচী ও অনেক মন্ত্রীভার সমক্ষেই রহিয়াছে । কিন্তু আসলে 
কোন প্রাদেশের মন্ত্রী সভায় সে বিষয়ে এপধান্ত কোন কাধাকরী উৎসাহ উদ্যম 
দেখান নাই । কেবলমাজ্ যুঝ্প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্ীনভা ম্যাটারনেটি 
বেনিফিট এ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করিয়াছেন । 


বাঙ্গলায় চালের সমস্তা! 


গত সপ্তাহের “আঘিক জগতে'র সাময়িক প্রসঙ্গে “বাঙ্গলপায় চালের 


আগামী আগ মাসের 
মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হইবে । 


ছাপা হ্টয়াছিল। আসলে উক্ত বোঙের সেক্রেটারীর নাম হইতেছে 
্্রীযুত নীহা বচন্্র চক্রবন্তী এম-এ। 
টি 
স্পাম্থাসম্মুহ 
বিহ্বার--ভাগলপুর, মুঙ্গের, দেওঘর, ছুমকা, গাকুড়' সাহেবগ্, কাটিহার। 
আসাম-_প্রীহট, করিমগঞ্জ, হুনামগঞ্জ । 
যুক্তপ্রদেশ__বেশীরস। 


সমস্ত" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুদাকর প্রমাদ বশত, বাঙ্গলা সরকারের 
ঙ | 
বাজলা_ঢাকা, নীরারণগঞ্জ, বরিশাল, মৈমনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণঠ টার্জাইল। 
কিশোরগঞ্জ, মোহন্গঞ্ঠ, জলপাই গুড়ী, মালদহ, বরাকর। 
মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫১৮ বছরে ১২০০২ দেওয়। 
হয় । মাসিক ৫২ টাকায় ৮ বগুসরে ৬০০২ দেওয়া হয় । ৩ বৎসরের 


আফিক তদন্ত বোর্ডের পেক্রেটারীর নাম শ্রীযুক্ত নির্মল চন চক্রবত্তী বিয়া 
২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা । 
কলিকাতী-_-বড়বাজার, কালীঘাট, মাণি কতলা, বরাহনগর। 
১০০২ ক্যাশ সা' 


সেয়ার 


আর্ক ভঙ্গ, 


[ ২৪শে জুলাই ১৯৩৯ 


পরীক্ষার ফল 

এই বৎসর মোট ৪৪ ভাঙ্গার ২৭* জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ম্যাট কুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। উত্ভার মাধো ২৬ হাজার ৪৩১ জন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । স্ততরাং দেখা যাইতেছে এইবার শতকরা ৫৯৯৫ ভাগ 
ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়াছে । গত বসর শতকরা ৭৮-৭ ভাগ ছাত্র 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল । 

ভারতে রেলের ইঞ্জীন তৈয়ার 

সম্প্রতি বোগ্গাইয়ে রেলওয়ে ষ্যান্তিং ফিনান্স কমিটির এক সভা অগ্ম্গিত 
হয়। এ সভা ভারতে বোলের উষ্ভীন তৈয়ার বিষয়ে আমলাচনা করেন । 
গত এপ্রিল মাসে কমিটি রেলের উদ্ধিন তৈয়াৰ বিষয়ে সমস্থ বিষয় বিবেচল! 
করিয়া একটি বিশদ রিপোর্ট পেশ করিবার ভার রেলওয়ে বোর্ডের উপর 
অর্পণ করেন । সে অন্পসুর রেলওয়ে বোর্ড ষ্্যাপ্ডিং ফিনান্গ কমিটির সভায় 
যে রিপোর্ট পেশ করিয়াঈছন তাহাতে তাহারা ভারতে রোলের ইন্জিন 
নির্মাণের আবশারীয় মন্সপাতি ক্রয় ও যাবতীয় খরচ পাত্রের বিষয় বিবেচনা 
করিয়া একটি অফিসর নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন । ষ্ট্যাপ্ডিং ফিনান্স 
কমিটি এ প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন । অধিকস্ধ তাহারা ভাবতে ইপ্মিন 
তৈয়ারের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে দেশের লোকের আগ্রহের কথ! স্মরণ 


. কনা বেলওয়ে বোকে প্রস্তাবটি যথাসম্তব সত্তর কাধ্যে পরিণত করিবার 


বাবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 


শুষ্ক বিভাগের আয় 
গত জুন মাসে ভারত সরকারের শুক্ধ বিভাগের মোট আয় ফ্রাড়াইয়াছে 
৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাদা। গত মে মাসে এরূপ আয়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৫৭ 
লক্ষ টাকা হইয়াছিল । গত এপ্রিল মে ও জুন এই তিন মাসে মোট আয় 
হয়ছে ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা । গত বংসর এ তিন মাসে মোট আয় 
১২ কোটি ২৬ লক্ষ টাক! দাড়াইয়াছিল। এবার তিন মাসে আমদানী শুন্ধ 
দফায় ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, রপ্যানী শুষ্ক দফায় ৭৭ লক্ষ টাকা, আবগারি 


শুন্ধ বাবদ ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ও দেশের অভান্তরে আদায়ী শুষ্ক ও 
বিবিধ দফায় মোট ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালের 


এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসের তুলনায় ১৯৩৯ সালে এ তিন মাসে চিনি, 
মোটর স্পিরিট, তামাক কেরোসিন তৈল, কার্পাস বর্শা, রূপা, রুত্রিম রেশম, 
মোটর যান প্রভৃতির আমদানী শ্রক্ধ বৃদ্ধি এবং অপরদিকে লোহা ও ইস্পাত 
ব্যতীত অন্যান্য ধাতব, রেশমবশ্থ, রেলের যন্ত্রপাতি, রেশম, স্থপারি ও বংশমণ্ 
প্রভৃতি দফায় আদায়ী আমদানী শুক্কের পরিমাণ হ্বাস পাইয়াছে। 


গত ১৫ই জুলাই শনিবার ভারতীয় বীমা কম্বী সমিতির ( ইত্ডিয়ান 
ইন্দিওরেহ্দ কোম্পানীজ ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন) এক সভা অন্ষ্ঠিত হয়। 
১৯৩৮-৪* সালের জন্ত এ সমিতির নিপ্রূপ কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে : 






টিফিকেট ৮৪ টাকায় পাইবেন । তন্ন । 
বিক্রয়ের জন্য সর্ববঞ্জ এজেণ্ট আবশ্টক | _ 
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৪১৩ 


প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু 
কিজ্রাম জান লেই ধঙ্গে এক পেয়ালা চা 
| পবা বাবস্থা করলে যে জাশ্্য উপকার 
গাওয়া যায়, সে সব্বে “একটু জিরিয়ে 
রক পেম়্াল! চ1 খাওয়া! বাচ্ছা” নামক 
আমাদের লচিতর পুণ্তিকায় বিস্তৃত খিষরণ 
আছে। বিনামূল্যে € খিনামাশুলে যদি 
একখানি পুস্তিকা পেতে চাম তাহ'রে এই 

|| বিজঞাপনট কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা 
0 ানিয়ে,কমিশনা রন ইতি উত্তিযান-টী 
| ২১৮িকাতা, এই ধান পাটি দিন। 





৪১৪ 


আর্থিক ভগ, 


২৪শে ভুলাই, ১৯৩৯ 





সভাপতি মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার (বোদ্ধে মিউচুয়াল ); সহ সভাপতিগণ 


মিঃ এন প্রামাণিক (হিন্দস্থান? ), মিঃ এ কে গাঙ্গুলী ( ইগস্ট্ীয়াল এগ, 


প্রুডেন্সিয়াল'), মিঃ এস বাগচি ('লক্্ী'), মিঃ এন আর সেন (বোন্ছে লাইফ?) ; 
সাধারণ সম্পাদক-মিং এন মি ঘোষ (“এম্পায়ার' ) ; যুগ্ম সম্পাদকঘয় 
মিঃবি সি ঘোষ (ওরিয়েন্টাল) মিঃ এস কাহালী ('হিন্ুস্থান? )7 
সহকারী সম্পাদকঘয়_মিঃ কে চক্রবর্তী (হিনুস্থান ) মিঃ ডি চক্রবর্তী 
(এিম্পায়ার )) কোবাধ্যক্ষ মি: এস এন রায় চৌধুরী (বোনে 


মিউচুয়াল? )। 
ত্রিবাঙ্ষোরের ডিম্ব ব্যবসায় 

ডিশ্ব বাবসায়ের দিক দিয়া ত্রিবাঙ্কোর রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ বল! চলে। এ 
রাজো প্রতি বৎসর প্রায় ১, কোটি ভিম উৎপন্ন হয়। উহার মধ ২ কোটি 
পরিমাণ ডিম মাদ্রাজ প্রদেশে ও বাহিরের অগ্যান্য স্থানে রপ্তানী হয়,। 
১৯৩৩ সাল পধাস্ত সিংহলে ও প্রচুর পরিমাণে ভিম রপ্রানী হইত। কিন্ত 
পরে ত্রিবাক্কোর সরকার প্রতি ১০*টি ডিমের উপর ৩ টাকা হারে আমদানী 
কর ধাধ্য করায় ত্রিবাঙ্কোরের লোকের পক্ষে পিংহলে ডিম বিক্রয় কব! 
কঠিন হইয়া পড়ে। বর্তমানে রপ্ানী সক্ষোচিত হইয়া পড়ায় ডিমের মূল্যের 
হার কমিয়! হাজারে ১৪ টাকা দাড়াইয়াছে ৷ এ মূলোর অধিকাংশই আবার 
মধ্যব্যবসায়ীরাই পাইয়া থাকে। যেঞ্জ লোক হাস মুরগী পালনের 


ব্যবসায়ে লিপ্র আছে তাহারা ডিম বিক্রয় করিয়া লীইম্পনেষ কিছুই পায়. 


না। এজন্য জিবাক্কোর সরকারের রুষি বিভাগ নানা দিক দিদা ডিস্ক 
ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিরা ঠাস মুরগী পালন ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের 
উন্নতির জন্য নানা বিধিব্যবন্থা প্রণয়নের চেষ্টা করিতেছেন-। 
রপ্তানীকৃত ডিমের শতকরা ৯২ ভাগ রেপযোগে চালান হয় 
বলিয়া তাহার রেলভাড়া প্রয়োজনাম্তুূপ হাস করার জন্য স্বচেষ্ট হইয়াছেন । 


ডিম প্যাক করার প্রণালী অনুন্নত বলিয়া এ কারণেও বনু ডিম নষ্ট হইয়া যায়. 


এবং তাহার ভালরূপ মুল্য পাওয়া যায় না । সেই হেতু ডিম প্যাক করা ও 
চালান দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কেও উদ্নতিমৃলক বিধিব্যবস্থা দরকার । এই সব 
উন্নতি সাধনের জগ্য, বোর্ড অব এগ্রিকালচার ত্রিবাঙ্কোর সরকারের নিকট 
একটি উপযুস্ত' তহবিল গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। বিক্রিত ডিমের প্রতি 
হাজারটিতে আট আনা করিয়া মেস আদায় করিয়া তাহা ছারা তহবিল 
গঠনের নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 


বোম্বাই সহরে বিদেশীয়দের সংখ্যা 


রেজিষ্টরেসন অব ফরেনার্স এ্যাক্ট অন্সারে সম্প্রতি বোম্বাই সহরের 


বিদেশীয়দের যে তালিকা প্রস্তুত কর] হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে এ 


সহরের মোট বিদেশীয়দের শতকরা ২৫ জনই জাম্মীণ। অল্লাদাভাবে বিভিন্ন 


দেশীয়দের সংখ্যা এইবপ-_বেলজিয়ানীয়--.৫, বুলগেরিয়ান--২, ফরাসী-_-৩৯, 
জার্মান ৫৫৩, গ্রীক-_-২৩, হল্যাত্ীয় ৪০, ইতালীয় ৮৬, যুগঞ্জেভিয় ২, পোল 
৩৬, ওলন্দাজ্গ ৯, রুমানীয় ৫, রুষীয়. ৩৫, নরওয়ে দেশীয় ২৮, স্পেনীয় ৫৭, 
সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় ৮৯, অন্যান্য দেশীয় ৪৫। 


নেটালে ভারতীয় 


নেটালে প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার, উহাদের 


মধ্যে বয়:প্রাপ্ধ পুরুষের সংখ্যা ৩৯ হাজ্জার ও নারীর সংখ্যা ২৯ হাজার । আনন 
বাকীসব শিশু পর্যায় ভৃক্ত। ৩৯ হাজার পুরুষের মধো ২৮ হাজার অর্থাৎ 
শতকর| ৭২ ভাগ বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । কণ্ম নিমুক্তদ্র মধ্যে 
শর্করা শিল্পনিযুক্তদের সংখ্যা ৬ হাজ্জার ৫** এবং বিভিন্ন বাবসা প্রতিষ্ঠানে 











নিযুক্ত লোকদের সংখ্যা হইতেছে ২ হাজার ২১*, চা বাগিচা, কয়লার খনি 
প্রভ়ৃতিতেও ৭ হাজার ৪১০ জন কর্ধনিযুক্ত রহিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়দের 
ভিতর বর্তমানে বাৎসরিক জন্ম সংখ্যা হইতেছে প্রতি মাইলে ৪৬ এবং 
বাৎসরিক মৃত্যাসংখ্যা হইতেছে প্রতি মাইলে ১৩। 


ভারতবর্ধে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি 

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৮ কোটী ৬৮ লক্ষ ৭৪ হাজার 
৪৮০ পাউগ্ড ওজনের চা কাটতি হইয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে 
চায়ের কাটতি সম্বন্ধে এখনও চুড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই 
বিষয়ে সম্প্রতি যে প্রাথমিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা 
গিয়াছে যে উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষে ৯ কোটী ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৬০ পাউওড 
চা কাটতি হইয়াছে । এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে ৩৫ 
কোটা ৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৪৩ পাউণ্ড এবং স্থলপথে ৯২ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের 
চা রধানী হইয়াছে। 


জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি 


স্তাশনাল প্ল্যানিং কমিটি তাহাদের বীমা সাব কমিটির সাশ্যদের নাম 
প্রকাশ করিয়াছেন। স্তার চুণিলাল মেটা ও মি; কে এস রামচন্ত্র আয়ার 


: যথাক্রমে এ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত কে 


॥. কঃ জে দি শীতলবাদ, মিঃ দাহিব কুরেসী, মি: এল এস বিদ্যনাথম, 


.মিংবি কে সাহা ও মিঃ আবদার রহমান গিদ্দিকী, কমিটির সদস্য নিযুক্ত 


হইয়াছেন। " 

সম্প্রতি বোস্বাইয়ে ন্যাশনেল প্লানিং কমিটির মহিল! সাব কমিটীর 
একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কমিটি কোন কোন বিষয়ে তথ্যন্নসন্ধান 
করিবেন ও কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিবেন এ সভায় তাহা! আলোচিত 
হয়। বিষয়গুলি মোটামুটি এই £--(১) পারিবারিক জীবন ও তাহা সংগঠন 
(২) বিবাহ ও উত্তরাধিকার এবং উহার সম্পর্কেও আইনসমূহ (৩) স্ত্রী শিল্প 
শ্রমিক নিয়োগের অবস্থা এবং খনি, কারখানা, কুটির শিল্প এবং গৃহকন্ম ও 
খুচরা কাধ্যে নিযুক্ত শ্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণ (৪) ঘে সমস্ত সামাজিক প্রথা 
এবং বন্দোবস্তের ফলে স্ত্রীলোকের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাংশ 
গ্রহণ করিতে অক্ষম সেইগুলি বিবেচনা (৫) গাহস্থা কাধা, জীবিকা অর্জন, 
সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির কাধ্যাদি এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবহারে 
নাধ্য অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী শিক্ষা প্রস্ততি বিষয় বিবেচনা । 


৭০ শ্রণগর সততার সা্থিত পারিচালিত 


রি রি ই 
০ক্কাম্পানী ওশচ্ঙ্গ 





ৃ ব্যাঙ্ক অব বিহার 
ব্যাঙ্ক অব বিহারের হেড অফিস পাটনায় অবস্থিত এবং ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে উহার ১১টা শাখা আফিস ও ১২টি এজে্দী আফিস রহিয়াছে । 
সম্প্রাতি আমরা উক্ত ব্যাক্কের গত ১৯৩৮ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর 
পথ্যস্ত অর্ধ বৎসরের যে মুদ্রিত কাধ্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা হইতে ব্যান্কটার 
সকল দিক দিয়া উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ের শেষে 


আদায়ী মূলধন ৯ লক্ষ » হাজার ৩৪৩ টাকা, তহবিল ৪ লক্ষ ৬* 
হাজার টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণের রর ১ কোটা ১৯ লক্ষ 
৮৯ হাজার ৬১৬ টাকা লইয়া ব্যান্ের দায়ের পরিমাণ দীড়ায় ১ 
কোটা ৪* লক্ষ ৬৫ হাজার ৮২১ টাকা । এই দায়ের বদলে উক্ত সময়ের শেষে 
ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-_ 
হাতে ও অন্থান্ত ব্যাঙ্কে নগদ টাকা ও ড্রাফট ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৫৪ টাকা, 
কোম্পানীর কাগজ ৮ লক্ষ €৬ হাজার ৮৩২ টাকা, আধা! 
সিকিউরিটী ও শেয়ার ৫ লক্ষ ৫ হাজার ১৩৮ টাকা, স্থাবর 
৫৫ হাজার ৪৪৬ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর দাদূন ৯২ লক্ষ ২৮ হাজার ২৩৬ টাকা, 
ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৯৫ টাকা । এই সব হিসাব হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যায় যে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির একটা খুব" মোটা অংশ নগদ এবং 
সহজে নগদে পরিবর্তন যোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে । এই দিক হইতে 
ব্যাক্কটা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যান্ক সমুহের সমকক্ষ বলা যায়। 

আলোচ্য সময়ে ব্যঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাতে আযানতী টাকার উপর দেয় 
স্থদের হার কমাইয়া দেন এবং অধিকতর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
অপেক্ষাকৃত কম সুদে ব্যাঙ্কের টাকা দাদন করেন। উহা ছাড়াও এই 
ছয় মাসে ব্যাঙ্কের আয় হইতে সমন্ত খরচা বাদে মোট ৩৭ হাজার ২৬৬ 
টাকা লাভ হয়। এই লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অর্ডিনারি শেয়ারে শতকরা! 
বাধধিক ৮ টাকা হারে এবং প্রেফারেক্স শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫ টাক! 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক অব বিহারের আর্থিক বনিয়াদ যে প্রকার স্বদূঢ় তাহাতে উহা 
যে ক্রমেই ক্রুত উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই 
সকলের জন্ ব্যাক্কের পরিচালকবর্গকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 


ইপ্ডিয়। মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ড সোসাইটী লিঃ 
ভারতবর্ষের প্রভিভেণ্ট ফোম্পানী সমুহের মধ্যে ১৫ নং চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ, কলিকাতাস্থ ইত্ডিঘা মিউচুয়েল প্রভিডেন্ট লোসাইটী লিঃ 
8813055878888 হী! 555558558 


হেড অফিন ৯৯ লং উড ল্লোভ, সকলিক্চাতা। 
শ্রীযুক্ত মেলী, সেন গুপ্তা, অনারেবল মিঃ নলিনীরঞ্ন সরকার, 


| মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্ধ, রায় বাহাছুর *জলধর লেন, 
য় গ্রৃতি। [জানান ঘন করিয়া: 


1 ৃ যম (বাড়ী): 
রা ফবিবপুয (ই, বি/আর) 
আশি অপ ফি এছ এব ূ 





9৭ ১০৮ । ভন ৮০ পিপি পান ওত পবাদেবাসগত৩৮০৭৭ 
র্‌ ৬ তি, ভি ্ ্ ্ 


প্র ৭8৮ ৮ 


রিপোর্ট সমালোচনা প্রপজে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত 
বীমা কোম্পানীর স্ায় প্রভিডেন্ট কোম্পানীরও আর্থিক সঙ্গতি এবং 
উহ্থার স্থায়িত্ব বিচার করিবার কালে উহার বাধিক আযম ব্যয়ের হিসাব ও 
ব্যালান্স সীট পর্যাপ্ত নছে। একমান্জ ভেলুয়েশন রিপোর্ট দ্বারাই বীমা 
কোম্পানী ও প্রভিভেষ্ট কোম্পানীর আর্থিক বনিয়াদ নিঃসন্দেহায়িতভাবে 
উপলন্ধি করা যায়। আমরা সম্প্রতি ইত্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিভেন্ট সোসাইটা 
লিঃর ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। এই রিপোর্ট হইতে উক্ত কোম্পানী 
সম্বন্ধে আমরা পূর্ব পূর্ব বারে যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছি তাহা 
পূর্ণভাবে সমধিত হইয়াছে । 

ইত্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোপাইটী লিংর কর্তৃপক্ষ উহার মজুদ তহ- 
বিলের উপর শতকরা বাধিক ৪ টাকা হারে স্থাদ পাওয়া যাইবে এরূপ বরাদ্দ 
করিয়া এবং বুটাশ ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার উপর ৭ বৎসর বয়স যোগ 
করিয়া উহার পলিসিগ্রাহকদের মঞ্ভধা মৃত্যুহার ধাধ্য করতঃ ভেলুয়েশন 
বস্তা ।স্নিময পর্যন্ত কোম্পানী উহ্থার তহবিল দাদন করিয়া 
শতকরা বাধষিক ৫ টাকা হারে সদ অঞ্জন করিয়াছেন। কাজেই ভবিষ্বতে 
প্রাপ্তব্য সুদের হার শতকরা বার্ধিক এক টাকা হারে কম করিয়া ধার্ধ্য 
হইয়াছে । সাধারণতঃ বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের পলিসি গ্রাহকদের 
মধ্যে যে ভাবে মৃত্যুহার ধরিয়া থাকেন আলোচ্য কোম্পানী সেই তুলনায় 
মৃত্যুহারও বেশী করিয়া ধরিয়াছেন। এই ভাবে কড়াকড়ি ভিত্তির উপর 
ডেলুয়েশন করা সব্বেও গত ৩১শে মার্চ তারিখে কোম্পানীর তহবিলে ১২৭৬ 
টাকা উদবুত্ব দেখা গিয়াছে । এই উদ্বৃত্ত হইতে যাহার] ১৯৩৮ সালের ১ল! 
এপ্রিল বা উহার পরে বদ্ধিতহারে প্রিমিয়াম দিবার সর্তে কোম্পানীতে বীমা 
করিয়াছেন তাহাদিগকে হাজার করা বাধিক ১৭ টাকা হারে বোনাস দেওয়া 
হইবে স্থির হইয়াছে । এজন্য মোট ৫০৪ টাকা ব্যয় হইবে এবং উদ্বৃত্ব তহ- 
বিলের বাকী ৭৭২ টাঁকা পরবর্তী ভেলুয়েশনের হিসাবে জের টানা হইবে । 

ইপ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেন্টের উহথাই প্রথম ভেলুয়েশন। এই ভেলুয়েশনে 
খুব কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করিয়া কোম্পানী যে উহার তহবিলে উদ্ধত 
দেখাইয়া উহার পলিসিগ্রাহকগণকে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছেন উহা! 
বাস্তবিকই খুব প্রশংসার কথা। তজ্জন্ত কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে আমরা 


অভিনন্দিত করিতেছি। 

কিন্দৃস্থান কে। অপারেটীভ ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি লিঃ 

গত ১৫ই ভুলাই হিন্দুম্থান কো অপারেটিভ ইম্িওরেনদ সোসাইটির ' 
স্যার সুরেজ্্রনাথ ব্যানার্জি রোডস্ব হেড আফিসে উদ্ত কোম্পানীর 
বিভিন্ন আফিসের ম্যানেজারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে 
বোম্বাই শাখার ম্যানেজার মিঃ এস সি যজ্জুমদার, লাহোর শাখার 
ম্যানেজার মিঃ এম কে রায়, ঢাকা শাখার ম্যানেজার মিঃ বিসি রায়, 
লক্ষৌ:শাখার ম্যানেজার মিঃ ইউ এন.সেন ও দিল্লী শাখার ম্যানেজার মিঃ 
এ সি সেন প্রমূখ ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। 

ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

আমর! জানিয়! শ্ুখী হইলাম আমেদাবাদের ওয়ার্ডেন ইন্সিওবেন্স 
কোম্পানী বোস্বাই সহরে একটি নিজন্ব বাড়ী তৈয়ার করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন । প্রকাশ দেজন্র কোম্পানী স্যার ফিরোজসা মেহতা রোডে 
উপঘুক্ত পরিমান জহি- ক করিয়াছেন, এবং শী্রই বাড়ীর নিশ্মাণ কাধ্য 
আরজ হইঘে 1 ১ 
এর আধ্যস্থান বা লিঃ 

তি করিব নং ক্যামিং স্বীটে আ্যস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
বাধ কি পি ছে টিসু রানার কাবার 


তা আঃ নন 


৪১৬ 


চিট ভিত চিনতে ত্র 
তাহার বক্তৃতায় বলেন বাঙ্গালী যূবকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে না গিয়া 
সরকারী দপ্তরে ও বাবসা বাণিজ্য আফিসে চাকুরী সংস্থানের চেষ্টায়ই ব্যাপৃত। 
ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিতেছেনা। স্থখের বিষয় 
বর্তমানে বাঙ্গালী যুবকদের এরূপ, মনৌভাবের একটা পরিবর্তন দেখা 
যাইতেছে । ব্যাঙ্ক বাবসায় সম্পর্কে মি: জেকারিয়া বলেন--ফাঁরবারে লাভ 
দেখান ও অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়ার ভিতয়ই কোন ব্যাক্ষের 
কতকার্ধযতা নির্ভর করেনা । ব্যাক্ষের কৃতকাধ্যতা নির্ভর করে দেলীয় শিল্প 
ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে | একট অনুষ্ঠানে ভা: প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়। মেসাস” 
কে সিবিশ্বাস্‌, মি: সামন্ুল হক, সার্দার শ্যাম সিংহ, মি: এম এন ব্যানাজ্জি, 
মি: এন আর বায় চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন | ব্যাক্ষের 
য্যানেক্সিং ডিষেক্টর মিঃ এস কে ঘোষ এবং ম্যানেজার মি: এস এন চক্রবর্তী 
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন । 


কমন ওয়েলথ এসিউরে্স কোঁং লিঃ 
আমরা জানিয়া স্ধী হইলাম পুনার কমনওয়েলথ এসিওরেক্দ কোম্পানী 
গত ৩*শে এপ্রিল পর্যাস্ত এক বৎসরে মোট ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার 
নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ৬ 


রিলায়েন্স এসিওরেল সোসাইটি 


অবসর প্রাপূ ডিপুটি স্থপারিণ্টেপ্েট অব পুলিস মিঃ নলিনী রঞ্জন 
তালুকদার 'রিলায়েম্মদ -এসিওরেন্স "প্রসোসাইটির” চট্টগ্রাম সাব অফিসের 
ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 


রোটাস ইগ্তাষ্ট্রীজ লিঃ 


১৯৩৮ সালের ৩১ শে অক্টোবর পর্ধাস্ত এক বৎসরের হিসাবে রোটাস 
ইপ্তাক্রীজ লি: প্রাতোক সাধারণ শেয়ারের উপর বার আনা ও প্রতোক 
প্রেফ্ারেক্দ "শেয়ারের উপর শতকরা চারি টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
স্থির করিয়াছেন। 

বেঙ্গল কোল কোং লিঃ 

গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে' এপ্রিল পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে বেঙ্গল 

কোল্‌ কোম্পানী শতকরা দশ টাকা হায়ে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। 


ব্যাঙ্ক অব. বায়োঘ। লিঃ 

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব. বরোদা লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসেন্ন 
ফাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় পূর্বের ছয় মাসেক্স 
জের ৮৯ হাজার ৪৪১ টাকা লইয়া আলোচ্ ছয় মাসে এব্যাঙ্কের নিট লাভ 
ঈাড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৪৩৭ টাকা । ব্যান্ষের ডিরেউ্উরগণ এ টাকা 
হষ্টতে দেড় লক্ষ টাকা শতকরা বাধিক দশ টাকা হারে অংশিদারদিগকে 
লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাছাড়া ১ ক্ষ ৫৬ হাজার ৪৮৭ টা 
আগামী ছয় যাদের হিসাবে জের টানা হইবে। 

সরস্বতী ইনসিওরে কোং লিঃ 

আমরা জানিয়া স্থখী হুইলাম বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত কম্খী মিং এইচ 
রায় চৌধুরী ও মিঃ বিবি দেব বি কম্‌, লাহোরের সরম্বতী ইনসিওয়েছ্ 
কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ভারপ্রাণ্ড হুইয়াছেন। কলিকাতা পি ১৪, 
বেটিঙ্ক সত্রীস্থ উইওসর হাউনে এই কোম্পানীর শাখা আফিস অবস্থিত 
রহিয়াছে । 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ফিল্মা প্রভিউসার্স লিঃ ডিরেক্টর মি: উমানাথ গাঙ্গুলী । ব্যবলা 
সবাক চিত্র প্রস্তত ও প্রদর্শনী অনুমোদিত যূলধন-_৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড 
আফিস--৪৮নং বারাকপুর ট্রাঙ্ম যোড---ক্কবিক্ষাতা। 

বর্ধমান কটন মিলস. এণ্ড ইত্ডাষ্রীজ. লিঃ_ ম্যানেজিং এমেন্টস বেঙ্গল 
ইণ্ডাট্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃ । সুতা ও বস্তপ্রস্ততের ব্যবলা। অনুমোদিত 
মূলধন--৭€ লক্ষ টাকা । রেছিষ্টার্ড আফিস ১০ন।২নং লেক রোড, কলিকাত|। 


ভ্ম্থিক্ক ডগ, 


[২৪ লাই, ১৯৩৯ 

্ত্ী কটন িলল্‌ লিলি: মির পানি 
সিপ্ডিকেট লি:। অন্থমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা । নিও আফিস--২নং 
চার্চ লেন--কলিকাতা। 

ইলাইট ইণ্ীজগ্রাজ লিঃ__ডিরেউর__মি: সম্ভোষ চন্দ্র সেনগুপ্ত। 
বাবসা__সকল প্রকারের বন্ধ প্রস্তত করা। অন্থমোগদিত মূলধন ৫ লক্ষ 
টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--২ আনন? মোহন চ্যাটার্জি লেন, বেলঘরিয়া ২৪ 
পরগণা। 

ভারত গ্লাস ওয়ার্ক, লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এস জে সাভাতস্ত। কাচের 

জিনিষ ও মৃত্দ্রব্য নির্মান । অনুমোদিত মৃলধন ১ লক্ষ টাকা। 
রেজিষ্টার্ড আফিস. আনন্দ মোহন চাটার্জি লেন, বেলঘরিয়। ২৪ পরগণা। 

চাকুলিয়! ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ-_ডিরেক্টর মি: বেনারসিলাল 
বুনঝুনওয়ালা ৷ অনুমোদিত খীত্বধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড হান 
জোরাবাগান ট্রিট__কলিকাতা 

বওয়ানওয়ার! কলিয়ারিজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এইচ আর মেহতা । 
কয়লার খনি পরিচালনার ব্যবসা । অন্থমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। 
রেজিষ্টার্ড আফিস-_-২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 

পু ছুট কোং লিঃ ডিরেক্টর রামদেও দেওরা। ব্যবসা পাটকল 
পায় স। অনুমোদিত মূলধন-_ ১০ লক্ষ টাকা । 

পাঁইওনিয়ার প্রিন্টাস এন্ড পাবলিশীর্ লিঃ ডিরেক্টর মি: পি 
কে গ্রহ ঠাকুরতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড 
আফ্কিস ১ নং স্কট লেন, কলিকাতা । 

মেডিকেল রিসার্চ লেবরেটরী লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি: এ 
কে মগ্ডল। অন্গমোদিত মূলধন :২ লক্ষ :টাকা। রেঞজিট্টার্ড আফিস-_ 
কুষ্টিয়া, জিঃ নদীয়া । 
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শবভ্ভ ২৩ পজ্প 
বদনা িনারীিরাররনীরিলরাি রনির 


রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার 


গত জুন সংখ্যা মাইশূর ইকনমিক জানলে মিঃ ভি এল ডি'সোজা 
এক প্রবন্ধে ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা অবলম্বনের বিষম আলোচনা 
করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে ভারতীয় রপ্রানী বাণিজোর প্রসারের বিষয় 
আলোচনা করিয়া লেখক লিখিতেছেন__.এদেশ হইতে বাহিরে যে সব 
তৈয়ারী মাল রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কার্পাস স্কৃতা, কার্পাস 
বস্ব, পাটের জিনিষ ও ঢালাই লোহা প্রধান। কিন্তু কার্পাস স্থতা ও কার্পাস 
বঙ্ধের রপ্তানী মূলা ১৯২০ সালে যেখানে ছিল ১৭ কোটি টাকা ১৯৩৬ 
সালে তাহা ৩ কোটিষ্টাকাতে নামিয়া আ | কার্পাস শিল্প সম্বদ্ধে 
বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিযোগিতার ভাব ফেব্রু বেশী তাহাতে ভারতের 
পক্ষে কার্পাস সুতা ও বন্ধ বাহিরের বাজারে বিক্রয়ের তেমন বেশী স্ববিধা 
কোন দিনই হইবে না। পাট এদেশের একচেটিয়া পণ্য। সে হিসাবে 
পাটের কোন উপযুক্ত জুড়িদার বাহির না হওয়া পধ্যন্ত পাটজাত জিনিষের 
কাটতির স্থবিধা কম বেশী পরিমাণে অক্ষুপ্র থাকিবারই কথা । লোহা! 
ও ইস্পাত প্রতোক জাতির পক্ষেই খুব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই 
আবশ্বাকীয় সামগ্রীর জন্য কোন দেশ ভারতের উপর বেশী 41 
নির্ভর করিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে এদের 
যে সব রুষি, পণ্য ও কাচা মাল রপ্তানী হইয়াথাকে তাহাদের? ম 





তুলা, 


পাট, গম, চা, তিসি ও ধাতব পদার্থ ই প্রধান। ব্রহ্ষদেশ ভারত হইতে , 


বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এদেশের পক্ষে চাউলের রপ্ানী বাণিজা এখন আর 
উল্লেখযোগ্য নহে, গমের রপ্তানীও কমিয়া আসিয়াছে । এই ছুইটি পণ্য 
ভারতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা ভারতের প্রয়োজনান্গুরূপ। কাজেই 
এদিক দিয়া বপ্রানীর প্রসার আমাদের লক্ষ্য নহে। ভারতবর্ষ প্রচুর 
পরিমাণে তুল! উৎপাদন করিয়া থাকে আবার বিদেশ হইতে তুলা খরিদ 
করিয়াও থাকে । কিন্তু এদেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার একটা বিপুল 
ংশ বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের স্থবিধা না দেখিলে ভারতবর্ষের চলে না। 
কিন্তু অস্ুবিধা এই যে এদেশে বস্ত্র বিক্রয়ের সর্ভ না করিয়। কোন দেশই 

_ বড় একটা ভারতীয় তুলা খরিদ করিতে রাজী হয়না। অথচ এদেশে 
বিদেশী বন্ধের কাটতির স্থবিধা দিলে তাহাতে এদেশস্থ বন্ত্শিল্লের উন্নতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। জগতের প্রতি দেশে প্রয়োজনীয় কাচামালের দিক দিয়া 

_ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যে একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহা বর্তমানে 
ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে একটা বাধা হইয়া ঈাড়াইয়াছে, 
তাহাছাড়! এদেশে বিভিন্ন পণ্যের একর প্রতি উৎপাদন হার কম বলিয়া 
এদেশের পণ্য মূল্যের দিক দিয়া প্রতিযোগিতায় অন্য দেশের পণোর সহিত 
ঈাড়াইতে পারে না। রপ্তানীর বাণিজ্যের প্রসার মাধনের চেষ্টা করিতে 
হইলে উহ্বার প্রতিকার আবশ্যক । 


মন্ত্রীদের বেতন 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের বেতন সম্বপ্ধে আলোচন1 করিয়! 
ধ্রবর্তক” মাসিক পত্র গত আধাঢ় সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
লিখিতেছেন-_পৃথিবীর সত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শাসন কার্ধ্যে নিষুক্ত ব্যক্তিদের 
বেতনের হার ভারতে সর্ধোচ্চ ও জাপানেই সন্ভবতঃ সর্ধনিয় ছিল। কংগ্রেস 
শাসনতন্ত্রে প্রবেশ কবায় ভারতের এই ব্যয়বহুল প্রথা বহুলাংশে পরিবন্তিত 
ছইয়াছে। তবে ভারতের কংগ্রেন শাসিত প্রদেশগুলি ও অকংগ্রেসী 


প্রদেপগুলির মধ এই বেতনের হারে এখনও উল্লেখযোগ্য তারতম্য 






কৃষিখণ ও সমবায় 

সমবায় খণদান সমিতি ও সমবায় জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করিয়া 
এদেশে কৃষিখণ সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা চলিতেছে নানা কারণে তাহ! 
তেমন কিছুই সফল হইয়া উঠিতেছে না। বর্তমানে সমবায় আন্দোলনের 
সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার এক নৃতন আয়োজন 
স্ব হইয়াছে । ডাঃ জে পি নিয়োগী “কারেন্ট ঘট" নামক ইতরাজী ত্রৈমাসিক 
পত্রিকার জুলাই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এবিষয় আলোচন। করিয়া 
লিখিতেছেন-_সমবায় সমিতি সমুহের প্রকৃত গলদ ও তাহাদের কাধ্যকারিতার 
স্বাভাবিক সীমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে সমবায় সমিতিগ্ুলিকে 
সংস্কার করার চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু সমবায় সমিতিগুলিকে বিবেচনাসম্মত- 
ভাবে সংস্কৃত করা হইলেও যে উহাদের দ্বারা রুষকদিগের খণ মোচনের পথ 
সপ্রশত্ত হইবে তাহা বল। যায় না। বঙ্গীয় ব্যান্কিং তদন্ত কমিটি বার্গলার 
কষিখণের পরিমাণ ৯** কোটি টাকণ্বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন | বজীয় 
অারদত কল্জিডিজ্ঞগরদিল করিয়াছেন যে এই প্রদেশের ভূমিত্বত বিশিষ্ট 
এখন ৫* লক্ষ রুষক পরিবার রহিয়াছে যাহাদের সমষ্টিগত কুষিঝণের 
পরিমাণ ৯৭ কোটি টাকা । রুষকদের উপর এত বেশী খণের বোঝা! রহিয়াছে 
অথচ বাঙ্গলার প্রাথমিক সমবায় সমিতিগ্ুলির মোট কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ মাত্র ৬ কোটি টাকা। কাজেই ইহাদের ছ্বারা রুষকদের পূর্বব্থণ 
মোচন হওয়া ও তাহাদের জন্য নূতন খণের স্থবাবস্থা হওয়া অসম্ভব। এই 
অবস্থায় কষিণ সমন্যার সমাধান করিতে হইলে মহাজনদের সহযোগিতা 
একাস্ত প্রয়োজন । আর মহাজনদিগকে সেদিক দিয়া যথাযথ কাজে লাগাইতে 
হইলে মহাজনী প্রথাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
আওতায় আনিতে হইবে। তাহা ছাড়া আমর! ইহা অনেক সময়েই ভুলিয়া 
যাই ষে রুধিখণ একদিকে কৃষকদের দরিদ্রতার কারণ ও অপর দিকে উহা 
দারিপোের স্বাভাবিক পরিণতি । কাজেই সালিশী ব্যবস্থায় খণের পরিমাণ 
কমাইয়া কিংবা সময়মত টাকা ধার প্রদানের ছোটখাট ব্যাবস্থা করিয়াই 
আসল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হইবে না। এ সমস্যা সমাধান করিতে 
হুইলে রুষকদের আয় বুদ্ধিজনক বিধিব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন । 


প্রভিডেন্ট বীমা ব্যবসায় 


ভারতে প্রভিডেপ্ট বীমা ব্যবসায়ের স্থচনা, উন্নতি ও বর্তমান অবস্থার 
কথা আলোচন| করিয়। মিঃ আই বি সেন সম্প্রতি অমৃত বাজার পত্রিকায় 
একটা প্রবন্ধ প্রকাশ কবিয়াছেন। এঁ প্রবন্ধে গ্রডিডেন্ট বীমা কোম্পানী 
সমূহের উপর নৃতন বীমা আইনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার বিষয় আলোচনা 
করিয়া মিঃ সেন বলিতেছেন-নৃতন বীমা আইনের বিবেচনাসম্মত 
বিধিব্যবস্থা দেশের প্রভিডেপ্ট বীমা ব্যবসায়কে অনেক বিষয়ে বিশেষ মধ্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন হইতে ডিভাইডিং প্র্যানে কাজ করা 
নিষিদ্বা হইয়াছে। তাহাছাড়া একটি মহদুপকার এই সাধিত 
হইয়াছে যে এখন হইতে প্রতোক প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীকে 
তাহাদের কাজ আরঘ্ভ করিবার পূর্বে কোন একচুয়ারী দ্বারা তাহাদের 
বীমার স্বীম সমূহ অনুমোদিত করিয়া লইতে হুইবে | নৃতন বীমা আইনে 
প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীসমূহের উপর গভর্ণমেন্টের নিকট বাধাতামূলকভাবে 
টাকা আমানত রাখিবার নির্দেশ প্রযুক্ত হওয়ায় এদেশে যত্্র তত্র 
প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী ফাদিয়া বসিবার পথ বন্ধ হইয়াছে । তবে দেশের 
প্রভিডেন্ট ফোম্পানীগুলি কয়েকটি বিষয়ে স্থবিবেচনা পায় নাই। প্রথমতঃ 
বলা যাইতে পারে প্রভিডেও্ কোম্পানীগুলির কয পরিমাণ টাকার পলিসি 







ক্ষ লইয়া কাজ করে বলিয়৷ পলিসি বাবদ তাহাদিগকে খরচ করিতে হয়। শীজই 
আর. এ খরচ বাড়াইবার কথক্চিৎ স্থবিধার জন্ত তাহাদিগকে সম্ভবপর ক্ষেত্রে এক 
'্যাক্তির নিক্ষট হাজায় টাফার পলিসি বিক্রয়ের কুবিধা দেওয়া উচিত। 
দ্বিতীয়ত নূতন আইনে কো-অপারেটিত ইন্সিওরেষ্স কোম্পানী ও মিউচুয়াল 
ইন্দিওরে্স ফোম্পানীগুলিকে .যে *কোন নিয় পরিমাণ টাকার বীমা পঅ 
প্রানের যোগ দেখা হইয়াছে তাহাতে গ্রতিডেও কোম্পানীগুলিয় সহিত 


শাজান্দেম্স হালচাল 
চিনির রর রানার রি ইরা 


টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ২১শে জুলাই 

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ স্বচ্ছলতা 
দেখা যাইতেছে । গত ১৫ই জুলাই ৯৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় খণ 
পরিশোধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে। এ খণ পরিশোধ বাবদ 
কলিকাতার বাজারেই চারি কোটি টাকার মত ফিরিয়া আসিয়াছে । 
ব্যাঙ্কগুলির হাতে ইতি পূর্বেই প্রচুর টাকা জমিয়া গিয়াছিল। কোনদিকে 
লাভজনকভাবে টাকা খাটাইবার বিশেষকিছু স্থবিধা না থাকায় ব্যাস্কগুলির 
হাতে এ টাকাই নিক্ষিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এক্ষাণে ১৯৩৯-৪৪ 
সালের খণ পরিশোধ বাবদ বিস্তর টাকা ব্যাঙ্কের হাতে আসিয়া জমা হওয়ায় 
তাহারা উহা নিয়োগের পথ খৃঁজিয়া পাইতেছে না। উহার প্রতিক্রিয়ায় 
এ সপ্তাহে বাজারে টাকার অভিরিক্তরূপ স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। ব্যবসা 


বাণিজ্জোর প্রয়োজনে টাকার চাহিদাঞকোন দিক দিয়াই বাড়িতেছে, না... ০, 
শেষ মারাুক হা রি 


এই অবস্থায় টাকা যথাযথভাবে খাটানোর সমস্যা 
ফ্লঁড়াটছে । গত সপ্তাহের মভ এ সপ্তাহেও বাজারে কল টাকার (দাবী 
মাত্র পরিশোধের সর্ে খণ) বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল চারি আনা। 
এত কম স্ুদেই টাকা লওয়ার দিকে লোকের কোন আগ্রহ দেখা 
যায় নাই। প্রত্যেক দিনই বাজারে খ্ণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার 
ংখ্যা অধিক ছিল। 

গত ১৮ই জুলাই তিন মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগডার আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
ফ্াড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ৯৯৪৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমস্ত 
এবং ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা ১৮ ভাগ অবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী 
সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্রাঙ্থে ট্রেঞ্জারী বিলের বাধিক 
শতকরা স্থদের হার ছিল ৫৮৬ পাই । এ সপ্তাহে তাহা ৮৮২ পাই দাড়াইয়াছে। 
গত সপ্তাহের তুলনায় এবার স্থদের হার ও পাই কম হইয়াছে । আগামী 
২৫শে জুলাইয়ের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেক্সারী 
বিলের টেপার আহ্বান করা হইয়াছে । 

গত ১লা মের পর ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিক্রয়ের কাজ বন্ধ ছিল। গত 
সপ্তাহে আবার এ ট্রেজারী বিল বিক্রয় আবস্ত কর! হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার 
বিষয় খুব কম দরে এ ট্রেঞ্জারী বিল কিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইলেও ত্জন্ত 
আবেদনের পরিমাণ ১ কোটি ৮৫ লক্ষের বেশী হয় নাই । টাকার বাজারে 
বর্তমানে যে স্বচ্ছলতা মূর্ধ দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ কম পরিমাণ 
আবেদন বিন্ময্নের বিষয় সন্দেহ নাই । গত ১৯শে জুলাই হইতে ২৪শে জুলাই 
পর্যান্ত শতকরা ৯৯০৯ পাই দরে ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে। অস্ত 
পূর্বাত্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ এক কোটি টাকা পরিশোধ কর! হইয়াছে। 
আগামী ১লা আগষ্টের মধ্যে আরও ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা 
হইবে। 

রিজার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৪ই জুলাই যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি ৮৬ 
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বাণী কটন বি লিিটেডে_ 


লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৩ কোটি ৯৭ লক্ষ 
২৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছিল ৪৩ লক্ষ টাকা। 
গত সপ্লাহে ভারতের বাহিরে রিজা্ঠ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার মোট অর্থের পরিমাণ 
ছিল ৪ কোটি ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এসপ্রাহে তাহা ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ 
টাকা দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ বন্ধ ও গভর্ণমেন্ট মোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল ধথাক্রমে ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ও 
১০ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হা টাকা । এ মপ্রাহ্ছে তাকা যথাক্রমে ১৯ কোটি 
২৬ লক্ষ ৩৮ হাঙ্জার টাকাও ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৩ হাজ্জার টাকা 


দাড়াইয়াছে। 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হাপপচাপ গত 'অপুযহৰ অনুপ ছিল । 
অন্ত বিনিময় বাজারে নিম়রূপ হার বলবং দেখা গিয়াছে £_ 


এব (প্রতি টাকায় ) ১শি৫& পে 
রশনী "' ্ $ £ ১ শি ৫ পে 
ডি এ৬ মাস ৮ ১শি৬পে 
ডিএ ৪ মাস রা ১শিঙ্ভফ পে 
ডি এ ৬ যাস ১শি$$ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০* টাকায়) ১৩০৭ 
মাক ৮ ৮৬২ 
গিলডার , ৬৪ 
ডলার (প্রতি ১০ ডলারে ) ২৮৭৩ 
ইয়েন (প্রতি ১০* ইয়েনে ) ৭৮1৮০ 
ফ্রাঙ্ক-টালিং (প্রতি পাউণ্ডে) ১৭৬৭২ 
ট্টালিং-ডলার হার , ৪৬৮ 
এ ভু ০ হল ও শু শু পশু এশিশ বৃ শু বি বশ শিপ শনি 
রিনি র্ম লিমিট 
ব্যান্ক ঢা কমা 
স্থাপিত ১৯২৯ ক্িয়ারিং ব্যাক | | 


হেড অফিস-_১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 
শাখাসমূহ-_কলেজ ট্রাট, বালীগঞ্জ, খিছিরপুর ও বর্ধমান || 
ৃ সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সদ শতকরা! ৩২ টাকা, চেকযোগে || 


॥ টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত ( 16৫ 
106০5; ) হিসাবে সুদ শতকরা ্ 
৩॥* হইতে ৫ টাকা। | ॥ 
॥ অন্যান্ত বিষয় পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন । শট 


সপ ভে পেজ ৭ ভি ১ তর ৭ ভি এ তত ১ হতে ৫ হর: ভি ০ হি 4 চা 






২৪শে ভুলাছ, ১৯৩৯ | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ২১শে জুলাই 
" এ সপ্তাহের প্রথম দিকে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে উৎসাহ 
বাঞক সংবাদ প্রচারিত হয়। সুদুর প্রাচ্য ও ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে জটিলতা কাটিয়া না গেলেও সাধারণভাবে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 
অনেকেই আশা ভরসার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। ফলে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারেও কতক পরিমাণে উৎসাহ উদ্যম সঞ্চারিত 
হয়। কোন কোন বিভাগে মূল্যের হার অল্পে অল্লে চড়িতে থাকে । 
বেচাকিনার পরিমাণও বুদ্ধি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সপ্টাহের শেষভাগ 
পধ্যস্ত সে উন্নতির ভাব বলবং রহ নাই । নিউ ইয়ক শেয়ার বাজারে 
পুনরায় দামের নিয্গতি পরিলক্ষিত হওয়াতেই বাজারে অবস্থার এরূপ 


বাতিক্রম দেখ! বাইজেছছে । হৃদুর প্রাচোের নে বর্তমানে একটা 


আপোষ মীমাংসার চেষ্টা ছ। জাপান ্রপরকারের পররাষ্ট সচিবের 
সহিত টোকিওস্থ ব্রিটিশ রাজ আলোর্চাা। চলিতেছে । আলোচনার 
ফলাফল প্ুঝণ না হওয়া পর্যাস্ত সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা! সম্পর্কে সর্বসাধারণের 
আশঙ্কা ও উদ্বেগ ্ত হইবে না। তিজ্ঞনসিন ও সোয়াতে। বন্দরে 
জাপানীদের কা ক কেন্দ্র করিয়া যে অনিশ্চয়তার কষ্টি হইয়াছে 
তজ্জন্য ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া এখনও কোন বিষয়ে তেমন অগসব/নীরে 
পারিতেছেন। বুটিশ গবর্ণমেপ্ট ও জাপান গবর্ণমেষ্টের ভিন 
আপোষ মীমাংসা স্থিরীরুত না হওয়া পর্যন্ত সেইঅনিশ্চয় ভাই এ 
সে কারণে শেয়ার বাজারে কোন স্থায়ী উন্নতির সুচনা দেখা ফুঁওয়1 অক্াস্তব 
বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপ্তাহের প্রথম দিকে দামের বেশ চড়াভাব 
দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ চড়তিভাব বলবৎ রহে নাই। গত 
১৭ই জুলাই সাড়ে তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দাম বাড়িয়া 
৯৬।০ আনা পর্যাস্ত উঠে। ১৮ই তারিখ তাহার সর্ববোচ্চে ৯৬// আনায় 
: পৌছে । ১৯শে জুলাই বাজারে এ চড়া হার অনেক পরিমাণে বজায় থাকে 
কিন্তু পরে তাহা কিছু কিছু করিয়া পড়িতে আরগ্ করে। অদ্য বাজারে 
তাহা ৯৫/ আনা ফীড়াইয়াছে। অগ্য ৩টাকা স্থদের ১৯৫১-৫৪ সাপ্পের 
খণ ৯৪৯৬৬ পাই, ৩ টাচ স্থদের ১৯৬৩-৬৫ সালের খণ ৯৭।৬/ আনা ও 
৫ টাকা স্থদের ১৯৪৫-৫৫ সালের খণ ১১৪% আনা দীড়াইয়াছে। গত 
১৫ই জুলাই ১৯৩৩-৪৪ সালের পরিশোধনীয় সরকারী খণ শোধ করিয়া 
দেওয়া হয়। আর তাহাতে বাজারে কয়েক কোটি টাকা ফিরিয়া আসে। 
সে কারণে কোম্পানীর কাগজের দামও চড়িয়া গিয়াছিল। 

কয়লার থনি 

এ সপ্তাহের মধ্যভাগে কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে একট! উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াছিল । কোন কোন কয়ল! কোম্পানীর শেয়ার মৃল্যও চড়িয়া গিয়াছিল। 
ফিন্তু বাজারের অন্যান্য বিভাগে মন্দার ভাব বলবৎ হওয়ায় পরে শেয়ার 
মূল্যের এই উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । অন্ত. বাঁজায়ে বেঙ্গল ৩০০ টাকা, 
বোকরো ও রামগড় ১৩ আনা, ইফুইটেবল ৩১/, আনা ও ওয়ে 
জামুরিয়া ২৮ টাফা ঈাড্াইয়াছে। 
 শা্টিকল হিভাগে এজপ্তাহে একটা বিশেষ অবলাদের ভাব মুর্ঘ দেখা 
পিরাছছিল।. পাটি ও পাটের তৈরী জিনিযের যাজারে হা দেখা হাওয়াতেই 









বাগ জগত, 


৪১৪ 


এই অবস্থার সুচনা হইয়াছে। পূর্বে চট ও থলের বাজারে যে একটু 
তেঙজীভাব দেখা গিয়াছিল নানা কারণে তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার 
প্রতিক্রিয়ায় পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে একটা আস্থাহীনতার ভাব সৃষ্টি 
হইয়াছে । আর দামও কমিয়া যাইতেছে । অস্ত বাজারে হাওড়া ৫২৮০০ 
আনা ও কামারহাটী ৪৬৬২ টাকা ঠাড়াইম্লাছে। 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীগুলির মধো ইগ্ডিয়ান আয়রণ এগু স্টীল কোম্পানীর 
শেয়ারের দাম এ সপ্লাহের শেষের দিকে কিছু নামি়্া গিয়াছে । সপ্তাহের 
প্রথম দিকে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে ইউ এস্‌ স্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূলা 
বেশ চড়া দেখা গিয়াছিল। আর তংসঙ্গে কলিকাতার বাজারে ইও্ডয়ান 
আয়রণ এগ, টাল কোম্পানীর দামও ২৫৮” আনা পথান্ত উঠিয়াছিল। কিন্ত 
নিউইয়র্ক বাজারের অবস্থা সম্পর্কে পরে অবসাদ ব্যপক খবর প্রচারিত হয় 
“ইপ্ডিয়ান আয়রণের দামও পড়িয়া গিয়াছে । অগ্য বাজারে তাহা দাড়াইয়াছে 
২৪॥০ আনা । 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের নৃতন খ্ণ ( ১৯৬৬-৬৫) ৯৮ জুলাই--৯৭।৮%, ৯৭৮০, ১৮ই 
১০ -৯৭০৩/, ১ শু জুলাই-৯ ৭৪০, ৯৭০%, ৯৭৮/, ২০শে জুলাই 


17. ৯৭5, ৯৭৭, ২১,শ জুলাই _-৯৭1%, ৯৭৪০, ৯৭0%/$ আ+ স্থদের কোম্পানীর 


কাগজ, ১৭ জুলাই--৯৫।% 3 ৯৫15, ৯৫।০/৬, ৯৫৭৬১ 8৫, ৯৬৯৭ ৯৬৮, 
৯৬০, ৯৬৬, ৯৬২, ৯৬/, ১৮ই জুলাই--৯৬৮, ৯৬1৮) ৯৬1৩৮ ৯৬॥০ 
৯৬।/, ৯৬৭০, ৯৬|/, ৯৬।০, ১৯শে জুলাই---৯৬1৮, ৯৬৩ ৯৬]০, ৯৬৩/। 
২০শে জুলাই_--৯৬৩/, ৯৬1০, ৯৬, ৯৬৮, ৯৬০ ৯৬/৬, ৯৬৮৩) ৯৬৮, ৯৬৮ ; 
২১শে জুলাই-_৯৬/ ৯৬৮ ৩॥০ সুদের খণ ( ১৯৪৭-৫০ ) ১৭ই জুলাই__ 
১০৩৬) ১০৩৪০, ১৮ই জুলাই-_-১০৩1৩/, ১০৩৪/, ২০শে জ্লাই 7 ১০৩।%, 
১০৩৭০ $ ২১শে জুলাই--১০৩।৮7 ৪২ স্থদের খণ ( ১৯৬৭-৭০) ১৭ই জুলাই 
১১০1৮) ২৭শে জুলাই--১১০৪০, ১১০1৮, ২১শে জুলাই ১১০৪০ 7 ১১/৮০ 
১১৪০ ১ ৫২দের ফ্জুণ(১৯৫১-৫৪) ১৭ই জুলাই-_৯৯1৮,-৯৯৪০ | 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগন্গ--১৮ই জুলাই--৮৫1৬, ৮৫।০ ; ১৯শে 
জুলাই--৮৫।৭ ; ৫২ স্থদের খণ ( ১৯৪০-৪৩ ) ১০৩০, ১০৩।৮ ৫২ স্থদের খ্খণ 
(১৯৪৫-৫৫ ) ৯১৩।০ 7 ১৯শে জুলাই--১৯৩৭৪, ১১৩৪/ 7 ২০শে জুলাই__ 
১১৩4/$ ২১শে জুলাই -_-১১৩৪৪৮ ১১৪/, ১৯৪%। | 

ব্যাক 

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক-- (সঃ আদায়ী ) ১৭ই জুলাই ১৫২০২, ১৫৩৫২ 5 
২০শে জুলাই ১৫০২।০, ১৫১॥০ রিজার্ ব্যাস্ক--১৭ই জুলাই ১০৮।০, ১০৯1০, 
১০৮।০১ ৯০৮৯) ৯১০২০ ১১০।০ ১৮ জুলাই ১০৯।৭, ১১০।০, ১১০৪৭, 
১৯০২ ১৯শে-জুলাই--১১০।*, ১১০1০ ২১শে জুলাই--১০৯২ ১১০1০। ১১০॥০ 
সে্টাল ব্যান্ক--১৮ই জুলাই--৩৪॥০, ৩৪৬ ১৯শে জুলাই ৩৪।০, ৩৪॥০, 
৩৪২) ২০শে জুলাই_-৩৪$০, ৩৪ ২ ২১শে জুলাই-__৩৪%, ৩৪।৮ ইম্পিরিয়েল 
ব্যাঙ্ক (কলি)_ ১৮ই জুলাই ৩৬৯ ২১ ৩৭১ ২১ ৩৬৯০ । 

_ স্বারা সালারাম-_১৭ই জ্ুলাই--৫১২ ? দার্জিলিং হিমালয়ান-- (শ্রেফ) 
১৭ই  ফুলাই-_-১২1*, 7) ১৮ই  জুলাই-_১০৪।* ? ময়মনসিংহ 


১৬৩] 


1: 
১ 1] 
রর এ 
2, ০ ১৯৬৬ 





জে 


২৩ 


পদ পা 


টাল বি ভি (গারাি) ) ১৪শে শ ছ্লাই-_ 
৯৬০১ ৯৭।০ $ বর্ধমান কাটোয়া--১৮ই জুলাই-_ ৯০২ বারাসত বসিরহাট-__ 
২৯শে জুলাই-_ ৪* ২ ; বকতিয়ারপুর বিহার-__২১শে জুর্লাই__৪৬২ | 


কাপড়ের কল 
নিউ ভিক্টোরিয়া_-১৭ই জুলাই__ (প্রেফ ) ৩।০, ৩৮; ডানবার--১৮৯ 
জুলাই__১৩৪ ২; ১৯শে জুলাই__১৩৬২ 7 মুইর মিলস-_(প্রেফ) ১৯শেজুলাই 
৬৭২ ; নিউ ভিন্টোরিয়া-_(প্রেফ) ১৯শে জুলাই ৩1৮০ ; মোহিনী মিলস-_ 
২০শে জুলাই (২৫২ আদায়ী) ২০২ ? বাউরিয়া__£এ প্রেফ ২১শে 
জুলাই__১৬০২ | 


কয়লার খনি 
ভালগোরা--১৭ই জুলাই--৩৭০, ১৮ই জুলাই--৩/, ৩%/০, ১৯শে জুলাই 
--৩৪০১ ৩৮৮০ ২ৎশৈ জুলাই-_৩//০ । বড় ধেমো--১৭ই জুলাই-_-৩1/, ৩৬/০ 
১৮ই- জুলাই ৩৮০ ; বরাকর-_-১৭ই জুলাই ১২/০, ১১৪০, ১২২ ১৮ই জ্লাই 
১২২১ ১২1০, ১২০/০ ১৯শে জুলাই ১২1০, ১২।/০, ১২।%০ 7 ২০শে জুলাই- 
১১/০, ১২।/০ 5 এ (প্রফ))--১৭ই জুলাই-_১৪১২ ; ২০শে জুলাই-_-১৪১।০ 
চুরুলিয়_-১৭ই জুলাই_-১1৬/০; ১৮৯ জুলাই--১।৬/*, ১।/০, রাণীগঞ্জ--১৭ই 
লাই ২৩৮০ ; ১৯শে জুলাই ২৮০, ৯৮৭০, ২৯২৭ ২৯1০ ; 
সিয়ারসোল ১৭ই জুলাই ৩২ ১৯শে জুলাই ই স্পশ জুলাই পা 
ইউনিয়ন ১৭ই জুলাই ২৭৮০ ১৮ই জুলাই ২৭০, ২৭০ ১৯শে জুলাই ২৮২) 
ওয়ে্টজামুরিয়া ১৭ই জুলাই ২৭1০, ২৭॥০ ৯৮ই জুলাই ২৭।০ ১৯শে জুলাই 
২৮৮০১ ২৮৮০, ২৮1০১ ২৮৮০ ২০শে জুলাই ২৮০ ২১শে জুলাই ২৮২; বেঙ্গল 
১৮ই জুলাই ৩০০২, ২৯৭২, ১৯শে জুলাই ২৫৮।০, ৩০০২১ ৩০২২॥ ২৯৯২১ ৩০০॥ 
৩০০৪০, ১ ২১শে জুলাই ৩০১২ ৩**২ $ বোখারো! ও রামগড় ১৮ই জুলাই ১৬৯ 
১৬1০৮ ১৬৮০ ২০শে জুলাই ১৩৮০, ১৬২ ১৬/০ ২১শে জুলাই ১৬৭০) 
. সে্টাল কুর্কেন্দ ১৮ জুলাই ১০%৩/০, ১১৩/০ ? ১৯শে জুলাই ১১২ ৯১1 
ইকুইটেবল ১৮৯ জুলাই ৩০॥০) ৩০৪, ৩০)৮০, ৩০৪৮০) ৩১২১ ৩১৬০7 ১৯শে 
জুলাই ৩১)৬/০, ৩১০, ৩১।০, ৩১/৮০। ৩১/৮০ ) ২০শে জুলাই ৩১২, ৩১1/) 
২১শে জুলাই ৩১২, ৩১০, ৩১/০ | ধেমমেইন ১৮ই জুলাই ১১৪০ ২০শে 
ক্কুলাই ১২২ ২১শে জুলাই ১১৭০, ১২২১) হরিলাদী ১৮ই জুলাই ১১০০, 
১১1৮০) ২১শে জুলাই ১১/০ ২১শে জুলাই ১১৪০ 
১১/০) মুণুলপুর ১৮ জুলাই ৬৭০, ৭২ ১৯শে জুলাই ৬/%০ 
৭৮০১ ৭৩/০; নাজীরা ১৮ই জুলাই *॥* 7 ৭0৮০7 নর্থ ওয়ে ১৮ই জুলাই 
১২২7 নর্থ'দামুদা১৮ই জুলাই ৪1৮০, ৪॥০ ১৯শে জুলাই ৪৮০) সাতপুকুবিয়া 
ও আসানসোল ১৮ জুলাই ॥০, ৮ টালচর ১৯শে জুলাই ১২ 


পাটকল 


আদমজী,-_-১৭ই জুলাই ১১/৬/) আগড়পাড়া,--১৭ই জুলাই ১৫।; এংলো 
ইত্তিয়া (প্রেফ ), ১৭ই জুলাই ১৪৬২; এলায়েন্স_-১৯ই জুলাই ২১১২ ; অক- 
ল্যাওড--১৮ই জুলাই ১৬২২, ১৬৩২7 ১৯শে জুলাই ১৬৪২) এ (প্রেফ) 
১৯শে জুলাই ১২৫২) বালী--১৭ই জুলাই ১৮৫৭, ১৮ জুলাই ১৮৪], ১৯শে 
জুলাই ১৮৬২, ২*শে জুলাই ১৮৫২7 ২১শে জুলাই ১৮৫২, ১৮৩, এ (প্রেফ) ; 
১৭ই জুলাই ১৩৫২, বরানগর--১৭ই জুলাই ১৪৬২, ১৮ই জুলাই ১৪১, ১৪২, 
১৪২॥, ১৪শে জুলাই ১৪৬২, ২০শে জুলাই ১৪২২, ১৪৩২ ২১শে জুলাই ১৪২২ 
১৪৩|, বেলভেডিয়ার,_-১৭ই জুলাই (প্রেফ) ১৫২২, ফোর্ট উইলিয়াম, _২১শে 
জুলাই ২০৭২, ২০৮২, চিতভালস,-১৭ই জুলাই ৯১৪%, ১২৮, ডালহোনী-_ 
১৭ই জুলাই (প্রফ) ১৪৪.) ডালহোৌসী ১৮ই জুলাই, ২৯৬। ২*শে ভুলাই 
৩০০২ হাওড়া ১৭ই ৫৩৮০) ৫২৭০/৯  ৫৩/০, ১৮ই জ্লাই-_₹৩৮, 
৫৩০ ২৯শে জুলাই ৫৩1/, €৩।/ ৫৩০/ ২*শে জুলাই ৫৩৩ ২১শে জুলাই 
৫২৪৮) ৫২৪৩, ৫২৪/ ১ হুকুম্টাদ--১৭ই জুলাই ৪। ১৯শে জুলাই ৪২ 
৪৮, ৩৪৬, ২*শে জুলাই ৩৮৮, ৪%, ৪৮ এ (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ৫৭. 
ইত্ডিয়া ১৭ই জুলাই ২২২, ১৯শে জুলাই ২৭৫। বিলায়েন্স ১৭ই জুলাই ৫৪. 
৫৫॥ কামারছাটা ১৮ই জুলাই ৪৭১২ ২১শে জুলাই ৪৬৯২, 9৭১৪, ৪৬৬২ 


১১1০৪ ১১]০ 


১১৮/০ 7 


অআজ্িন্কি ভগ৩ 


;২১শে জুলাই ২৯২, 


২৬০ জুক্ষোহুঃ ১৪৯৩৯ 


১৮ পপাসপিপশপািিপ 


বর্শা করপোরেশন-_-১৭ই জুলাই ৫২ ৫৮০ ৫/%০। ৫/ৎ ১৮ জুলাই 
4৮০, ৫1৩/০, ৫৩/০ ১৯শে জুলাই ৫৩/০, ৫15/০, ৫৩/০ ২০শে জুলাই ৫৮০, 
1০ ২১শে জুলাই ৫1৩/০, ৫৮০7 কনসোলিডেটেড টিন--১৭ই জুলাই 
৫0%০ ১৮ জুলাই ৫॥০ ১৯শে জুলাই ৫1৮০, ৫1০ ৫৮০ ১ ২১শে জুলাই 
৫৮০ ; ইত্ডিয়ান কপার ১৭ই ১0০, ১৪০, ১৮০ ১৮ই জুলাই ১1৮০ 
₹দ৭, ১৮) ১৯শে জুলাই ১৮০; ২০শে জুলাই ১।%০ ২১শে জুলাই 
১৩/০। 


১1৮) ১৮০) ১1৮০ | 


ইলেকটীক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ১৩৬/ ১৩1৮, ২০শে জুলাই ১৬০, 
১৬০ ২১শে জুলাই ১৬।/ এ (অরডি); ১০শে জুলাই ১৭/০। বেনারস 
ইলেকৃটীক ১৭ই জুলাই ১২/%০, ১২০ বেরেলী উলকটাক ১৮ই স্বলাই , 
জববলপুর ইলেক্টী কৃ ্গ ১১৮ ১৮৮ ১১৪৮০ | 


ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী রন 

বুটেনিয়া ঈ্ি_১ট জলা ১৮০১ ১15/ উতর হগ হু ঈীল, ১৭ই 
জুলাই ২৪%০ ২৪৮৮ ২৪৬ ৯৮ই লাস শে 
জুললযুই ২৫৩ ১৫1০, ২৫৮, ২৫1%, ২৫২) ২৫/, ২৪৪৮, ২৪৪০ ২০শে জুলাই 
হা ২৪।৮ ২৪%/, ২৫/, ২৫৮, ২৫২ ২১শে জুলাই ২৪।৩/, ২৪৭০) 
২৪|০1 ;: ' যান-মালিয়েবল (কাষ্টিং, ১৭ই জুলাই (প্রেফ) ২৮ ১৮ই জুলাই 
২1০ ঠা ওয়াগণ (প্রফ) ১৭ই জুলাই ১২৬২, ১২৭২ ১৮ই জুলাই 
১২৬২ ১২৭২ ৯২৬০) ১২৬।, ১২৭০ ১৯শে জুলাই ১২৬০, ১২৭২) ১২৮, 
২*শে জুলাই ১২৯২ ২১শে জুলাই ১২৭।”; ট্রাল করপোরেসন (প্রেফ) 
১৭ই জুলাই ৯৪২ ৯৪॥০ ১৮ই জুলাই ৯৩২ ১৯ জুলাই ৯৪॥০ ২১শে জুলাই 
৯৩২) ৯৩০, ৯৪০, স্ট্রাল করপোরেসন (অডি)--১৮ই জুলাই ১২।০ ১২, 
১২%/, ১৩২) ১২।৮, ১২।৬, ১২৪০ ১৯শে জুলাই ১২৮/, ১৩/, ১২৮ ২০শে 
জুলাই ১২।/, ১২%/, ১২।০/ ২৯শে জুলাই ১২।৮ ১২৪০, ১২৭; মার্শেল এগ 
সম্প--১৮ই জুলাই ১//, ১/% হুকুমচীদ ট্টীল (প্রেফ) ১৯শে জুলাই ১17 
সকুমটাদ স্টাল (অর্ডি)-_২শে জুলাই ৫/ ২৯শে জুলাই ৫॥০, ৫% বান” এগু 
কোং (অর্ডি) ১৮ই জুলাই ২৫৬২ ১৯শে জুলাই ২৭১০, ২৭৩২) ২৬৯২ 
২০শে জুলাই ২৭০২, ২৭২২ ২৭১|০, ৯৭৬২, ১৭৬7 
২৯শে জুলাই ২৭৬০ | 


২৭১৬৪ ২৭২|০, ্ 


চা বাগান 
বরপুকুরী-_১৭ই জুলাই ৭॥ ইঠ্টার্ণ কাছাড়__-১৭ই জুলাই ৭1% বিশ্বনাথ__ 
১৮ই জুলাই ২১॥ ১৯শে জুলাই ২১।* ডাফলাগর--১৮ই জুলাই ১০৪০ ১৯শে 
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ডাকব্যাক ওয়াটারগ্রচ্ফ 
[টি রবার শুন্য স্বদেশী কাপড়ে ্রস্তত। ২ 


« ভারতের অত্যধিক বৃষ্টি হইতে ইহা আপনাকে 
য় করিবে । ১৯ বৎসর হইল ইহা ভারতের 
| । শ্রেষ্ঠ *ওয়াটা রপ্রচ্ষ” বলিয়া পরিগণিত। 


| সকল সন্ত দোকানে পাওয়া ঘয়। 


] ৃ 4 
| বেন এয়াটারগরফ গ়াকগ লিঃ 
ণ অক্কিস্‌ ও কারখানা ;_পামিছাটি, 

২৪ পরগণা (ফলিফাতা) 
শোন :-১২নং চৌরঞ্ী ও ৮৬নং কলেম স্ত্রী, 
(কলিকাতা ) 


শাখা £-৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বন্ধাই। র্‌ 
চস সরস বাজাজ 1 
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২৪শে ভুলাই, ১৯৩৯] 


নিশি ৯১2 লাল 2৯৭ 





হি ১০।৮ ২০শে জুলাই ১০৭০ জয়বীর পাড়া__ ১৮ই জুলাই ১৬০ পুলিস্বিং 
১৪শে জুলাউ (প্রেফ্ষ) ৭৪২৬ সাপয়--১৯শে জুলাই ৮০ সিঙ্গেলি--১৯শে 
জুলাই ৬০ ২পাত্রখোলা--১৯শে জুলাই ( প্রেফ ) ১৬৩ ২২০শে জুলাই ১৬৩২২ 
হাসিমারা-৩০শে জুলাই ৩৬।০ ২১শে জুলাই ৩৬।০ বেটেলি__ ২১শে জুলাই 
৩/০ দেহাই পার্বতীয়_-২১শে জুলাই ১৬৯২ ১৭০২ গঙ্গাবাম__ ২১শে 
জুলাই ৩৭৮২ ৩১০ ৯ মহিণা (প্রেফ)-_ ২১শে জুলাই ১১ ২। 


চিনির কল 


কেক এগ কোং (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ১০৬২ ১৮ জুলাই ১০৭৯২$ 
' কেক এও্ড কোং_-১৯শে জুলাই ৯৭) ৯০, ৯9০ ২১শে জুলাই ৯০০, ১০৯৩ 
৯৮/০, ১০/০ 5. চম্পারাণ-_-১৭ই জুলাই ১১।০, ১১।%০ ১৯শে জুলাই ১১৪০, 
২০শে জুলাই ১১৮৮* ২১শে জুলাই ১২২, ১২০; সাউথ বিষ্থার (প্রেফ) 
১৭ জুলাই ৫০, ৫দ-৯শে জুলাই ৫৮০, ৫1০ পা”). সাউথ বিহার (অডি) 
[ই ১২২০ ১২1০ ২০শে জুলাই 
৮০) ১২৯ ১২1০ বুলাস্ত 
সমস্থিপুর ২০শে জুলাই 
1াব স্বগার মিল্স (অডি) 





৩. 









এ (প্রেফ).১৭ই জুলাই ৯৬২ ১৮ই জুলাই ৯৬২7 এসো 
(প্রেফ) ১৭ জুলাই ৫৯২7 বামার লরী ১৭ই জুলাই ২৫৪।০, 
১৮ জুলাই ২৫৪।০, ২৫৬২ ২০শে জুলাই ২৫৬।০১ ২৫৮৯ ৩৫৬।০, বি, আই 
করপোরেশান (অভি) ১৭ই জুলাই ২।/ ২৪৩/ ২১শে জুলাই ২৩/০ ; ক্যালকাটা 
মিলস (প্রেফ) ১৭ই জুলাই ১০০॥০ ১৮ জুলাই ১০১1০ ১৯শে জুলাই ১০১২, 
ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ১৮ই জুলাই ৬৭% ১৯শে জুলাই ৭৮০, ৭1৮০ 
২০শে জুলাই ৭1০, ৭০ ২১শে জুলাই ৭1০; কালকাটা ট্রামওয়ে (অডি) 
১৯শে জুলাই ১৬1০ ২০শে জুলাই ১৬।০$ ডানলফ রবার (২ম প্রেফ) ১৭ই 
জুলাই ১০৪২ ২০শে জুলাই ১০২।০, ১০৪॥০ ২১শে জুলাই ১০২০, ৯০৩।০ 
গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল ১৭ জুলাই ২০৭; ইত্ডিয়ান উড প্রভাস্‌ ১৭ই জুলাই 
২৯%৮০ রোটাস্‌ ইপ্তা্টাজ (প্রেফ) ১৮ জুলাই ১২৭০ ২*শে জুলাই ১২৫১১ 
১২৬২$ গয়ালফোন ট্রান্সপোর্ট ১৮ই জুলাই ৪০, ১/০ ওরিয়েন্ট পেপার 
১৮ই জুলাই (অভি) ৫।*; মেদিনীপুর জমিদারী ১৮ জুলাই ৫৮২, ৫৯২ 
২১শে জুলাই ৫৮২; ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ১৯শে জুলাই (অর্ডি) 
ডান্লপ ববার (অর্ডি) ১৯শে জুলাই ১৬/%০। 


৫৫২০, ২৫৩৯ 
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ঃ ভারত; ্থদেশ ও সিংহলের উপকুলবর্তী রুবর 8৯8 
মালবাহী জাহাল এবং নেন ও দ্দিণ ভারতের বন্দ সমূহে নিয়মিত 
পু যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিদ্তা থাকে । 
পু: জাহাজের নাম. 

এস, এস, জলবিহার 


টন 












পাটের বাজার 


কলিকাতা ২২শে জুলাই 
গত সপ্াহের তুলনায় এসপ্রাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ফাটকা 
বাজারে পাটের দরের একটা নিয়ুগন্তি লঙক্ষিত হইয়াছে । গত ১৫ই জুলাই 
মামরা যখন ফাটকা বাজারে সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ তারিখে 
বাজারে পাটের দরের সর্বোচ্চ হার ছিল ৪১ টাকা। ১৮৯ তারিখ 
তাহা কমিয়। ৪০॥ আন। হয়। ২০শে জুলাই তাহ] ক্লাড়ায় ৩৯৮৮ আনা । 
২১শেজুলাই তারিখ তাহা ৩৯ টাকা হয়। অদ্য ২২শে তারিখ সর্বোচ্চ 
হার ৩৮৮ আনা ও সর্বনিয় হার ৩৭%/ আনা দড়াইয়াছে। নিয়ে 
এসপ্তাহের ফাটক1 বাজারের দর বিষদভাবে দেখানো হইল :-- 


তারিখ সর্ষ্বোচ্চ দর সর্ধ্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৭ই জুলাই ৪০৮৮০ ৪০1০ ৪০1০ 
১৮১) 5 ৪০11০ ৪০২. ৪০1৮/ 
১৯ শেন ৪০| ৩৯৪০ ৩৯৮৪৭ ০ 
২০:২5: ৩৯৪৮০ ৩৯০০ ৩৯1৮০ 
২১ 25. 5 স্৩৯২, ৩৮1৮০ ৩৮1৮০ 
২২58 ৯ ৩৮1৮০ ৩৭৪/০ ৩৮৩/৩ 


গত সপ্তাহের শেষ দিকে পাটরক্জওয়ালারা বেশী পরিমাণে পাট খরিদ 
পরিমাণ চাহিদ। অনুভূত হইয়াছিল । তাহ! ছাড়া 
আসাম প্রদেশে বন্যার স্থচনা ও বাঙ্গলার কয়েকটি পাট প্রধান জেলাতে . 
অতি বৃষ্টির খবর আসায় এবারকার পাট ফসল কতক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ 
হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। ফলে বাজারে পাটের দরের হার তেজী 
হইয়। উঠে। কিন্তু এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা পাট খরিদ সঙ্বন্ধে 
তেমন কোন আগ্রহের ভাব দেখাইতেছে না। অপরদিকে আসামে ও 
বাঙ্গার পাট উৎপাদক জেলা সমূহে অকাল বন্যার সম্ভাবনা অনেক 
পরিমাণ বিদূরিত হইয়াছে । গৌহাটার নিকট ব্রহ্বপুত্রের জল 
অতিরিক্তভাবে বাড়িয়া উঠায় বন্যা একরপ আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। 
এসপ্রাহে নদীর জল কতক পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে বলিয়৷ খবর আসিয়াছে । 
পাটগ্রধান জেলা সমূহে গত সপ্তাহের তুলনায় আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকায় 
অতিবুষ্টির সম্ভাবনাও কম দেখা যাইতেছে । তাহাছাড়া এসপ্রাহ পৃর্ের 
তুলনায় চট ও থলে বাজারেও অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে । এইসব 
অবস্থার প্রতিক্রিয়ার এসপ্রাহে পাটের দরের উল্লেখযোগা নিম্নগতি স্থচিত 
হইয়াছে । 

পাটকল সমূহের গত বংসরের কাযাধারা সঙ্থন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান যায় গত ১৯৩৮ সালের ১ল| জুলাই হইতে ১৯৩৯ 
সালের ৩০শে জুন পধাস্ত এক বৎসর পাটকঙ্পগুলিতে মোট ১১ লক্ষ ৩ হাজার 
৫৯ টন*চট উৎপাদিত হইয়াছে । এ বংসরে পাটকলগুলি মোট ৬০ লক্ষ ' 
বেলের উপর পাট ব্যবহার করিয়াছে । অথচ তাতার! ক্রয় করিয়াছে 
মোট ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল। কাজেই পাটকলগুলি নৃতন বৎসরে গত 
বংসরের তুলনায় ৭ লক্ষ বেল পরিমাণে কম মজুদ পাট নিয়া কাধ্য আবস্ত 
করিপাছে বলা চলে । 

গত ১৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফংম্বল হইতে মোট 
৩৮ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এ সময়ে মোট পাট 
আমদানী হইয়াছিল ৯২ হাজার বেল। 

আলগা পাটের বাদ্ধারে এসপ্াহের প্রথম দিকে কিছু কিছু পাট ক্রয় 
করিয়াছিল. কিন্তু পরে তাহারা এবিষয়ে বেশী কিছু আগ্রহ দেখায় নাই । 
ফলে গত সপ্তান্কের তুলনায় ইপ্ডিয়ান্জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর কিছু 
নারি শিযাছে। এসপ্াহে ই শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৭।৮০ আনা 


পাকাবেন জানে এসপ্তাহে শেষের দিকে একটা নিকুৎসাহ ভাব বলবৎ 
খা গিয়ছে।. গত, লধ্যাহে জুলাট মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে ফা 
আদ প্রতি, (বেল পাটের দাম.ছিল ৪৬৭ মানা এসপ্তাছে ভাহা কমিযা ৪৪ 
টানি 








থলে ও চট 
এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা মন্দারভাব বলবং ছিল। গত 
১৫ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ছিল ৯৮* আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দাম ছিল ১১//৬ পাই। গতকলা তাহা যথাক্রমে ৮৭৮ আনা ও 
১১।/০ আনা দীড়াইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২১শে জুলাই 
বিগত কয়েকদিন বোশ্বাইএর তুলার বাজার মন্দা গিয়াছে । আমেরিকার 
তুলার রপ্তানী বাণিজো সরকারী সাহাযোর অনিশ্চয়তা বলবৎ থাকিবার 
ফলেই বাজ্জাবে এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়! বিবেচিত হয়। যদিও 
সিনেটের অধিবেশনে এইরূপ সরকারী সাহায্য এবং দ্রব্য বিনিময়ের 
পরি কল্পনার বিরোধিতা হইয়াছে তবুও মনে হইতেছে ষে এই সকল প্রচেষ্টা 
বার্থ হইবে। উচ্চ হারে সরকারী লাহাঘা মঞ্জুর করা হইবে গুজবে বাজারে 
পুনরায় মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করে। তুলা ব্যবসায়ীদের সহিত সম্প্রতি 
সেক্রেটারী ওয়ালেসের আলোচন1 হইয়া গিয়াছে; এতংসম্পর্কে শীগ্রই 
একটি বিবৃতি আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ সেক্রেটারী ওয়ালে 
তুলার শ্রেণী নির্বিশেষে একটা মোত্তা দর ফেলিবার পক্ষপাতী । যত 
শী সম্ভব এইরূপ একটি পরিকল্পনা গৃষ্ীত হই বেশপপিও কিক... 
ংবাদের ফলেই বোম্বাইএর বাজারে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়াছে । বাজার বন্ধ হইবার দিকে সামান্য উন্নতি দেখা দেয় কিন্তু 
চীনদেশীয় মুদ্রা মুল্য হ্রাসের ফলে পুনরায় অবনতি ঘটে । বোক্জাইএর 
বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর আনা দাড়ায় | পূর্ববব্তী 
সপ্তাহে উহা ১৫৩২ ছিল। জুলাই আগস্টের দর পূর্ববত্তী সপ্তাহের ১৬০॥ 
আনার তুলনায় উহ। আলোচ্য সপ্তাহে ১৫৭৮ ফাড়ায়। ওমরা জুলাই ১৫২২ 
টাকার বাজার বন্ধ হয়। বেঙ্গল জুলাই এর মুল্য ১২১২ দাড়ায় । ডিসেম্বরের 
দর ১১৬৮ ছিল। 
বিদেশের বাজারে সপ্তাহের প্রথমদিকে চড়া ছিল। পরে আমেরিকার 
একচেঞের দর হ্রাস পাইবার ফলে বাজারের অবনতি ঘটে। মিডলিং 
স্পটের মূল্য বাজার বন্ধের সময় ৯:৫৮ সেণ্ট দীড়ায়। লিভারপুলের 
বাজারে মি্ডলিংস্পটের দর ৫'৪৮ পেনী গিয়াছে। পূর্ববত্তী সপ্তাহে উহ 


৯৫১] 


৫.৬৯ পেণী ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোগ্াইয়ের বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে । 

বরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট জুলাই ভুলাই 
জুলাই ১৪ ১৫৭০ ১৫৭৪০ ১২২ 
১:১৫ ১৫৮|০ ১৫৬৯ ১২১৫৪ 
১. ১৯ ১৫৬৪৮ ১৫৪২ ১২১২ 
১১৮ ১৫৭৮০ ১৫২২ ১২১ 
১). ১৯ ১৫৬৮০ ১৫১1০ ১২২৯ 
১. ২০ ১৫৫৭ ১৪৯৪০ ১২২৮ 
এক বৎসর পূর্বেব ১৫৩1৮ ১৪২৮ ১২৯০ 
দুই বতসর পূর্ব্ষে ২০৮০ ১৯৭৪০ ১৬৩৪৩ 


হ্‌তা 


আলোচ্য সপ্চাহ ব্যাপীই সথতার বাজার মন্দা গিয়াছে। বিভিন্ন কেনের 
চাহিদার অভাবই উহার প্রধান কারণ। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি কেন্ত্রের 
এবূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ফে, “মিল সমূহ বিগত কয়েক সপ্তাহ হহঁল 
আশান্টরূপ স্থতা কাটতি করিতে সমর্থ হয় নাই জন্য উহ্বারা বর্তমানে 
স্থৃতা বিক্রয় করিবার উদ্দেস্তে আকর্ষণযোগা মূল্য হ্রাস করিতেও রাঞ্জী আছে । 


এই সংবাদে বোম্বাইয়েব স্তার বাজারে আতঙ্কের স্টি হইয়াছে এবং : 
তথাকার ব্যবসায়ীগণও মূল্য স্বাস কপ্সিয় স্থতা বিক্রয় করিঘ্বা দিবার জগ. 


আগ্রহ্থ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু তাহা সত্বেও কোন কারবার সম্ভব হয় নাই 


ঝনাম্টিকক অঙ্গে, 


২৪লে জুলাই, ১৯৩৪ 


রি হর 


সদর প্রাচ্যে এবং ইউরোপের নিত জটিলতার ফলে রগ্ান্নী নিকষ 
কোন উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে বরধা দেখা দিয়াছে জন্তু 
আশা করা যাইতেছে যে, আগামী কতিপয় সপ্তাহের মধ্যে সথতার বাজারের 
উন্নতি হইবে । 

বিলাতী সূতা আলোচা সপ্তাহেও এই শ্রেণীর স্থতার বাজারের কোন 
উল্লেখযোগ্য বিষয় নাই । ভারতীয় ও জাপানী স্তার প্রতিষোগিতার ফলেই 
মাঞ্চেষ্টার তাতিগণের সহিত কোন অগ্রিম কারবার হইতেছে না। 

জাপানী ও সাংহাই সূতা_-আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী ও সাংহাই 
শ্রেণীর স্থতার মুলা আরও হ্রাস পাইয়াছে। লাংহাই একচেঞে হৃতার মূলা 
হ্বাস পাইবার ফলে 'সাংহাইএর স্থতা সম্পর্কে ক্রমশঃ অল্প দর দেওয়া হইতেছে । 
মাসিয়াইজ সুতার বাজার তেঙ্জী ছিল। তবে সপ্তাহের প্রথমদিকে উহার 
দ্রুত মূলা হাস পাইয়াছিল। বর্তমানে এই শ্রেণীর সুতার মূল্য হাস পাইবার 
আর কোন সম্ভাবনা নাই বাঁধ মাই আশা করা ষ চে | ভবিষ্কাতে বাজারে , 
অনিশ্চয়তার ফলে সাংহাই বা (পানের ভুলের সহিত কোন টিচার 
কারবার সম্ভব হয় নাই । রথ 

কৃত্রিম রেশমী সুতা ১র্পণীর সৃতা সম্পর্কৌ য়”; 
সরফারী মূল্যের কোন, পর 7৯৮ হক জে 
, এপরিখের তার চাহিদা পাঁরনীকত হয়। দক্ষিণ ভারা্দ০। ২৫রে জাপানী 
সবৃশিষথ। তই বেশী। মিলপচাজ্ধার অভাবে উৎরক্ শ্রেণীর রুত্রম রেশমী 

০ ছিল। 


তার]. 







কলিকাতা, ২১শে জুলাই 

স্থানীয় কাপড়ের বাজারে এখনও মন্দার ভাব প্রকট রহিয়াছে । কাপড়ের 
মূল্য অতিশয় নিয়ে দাড়াইয়াছে সেইজন্য বযবসায়ীগণ কোন কারবার করিতে 
ইচ্ছুক নহে । একটি কিংব৷ দুইটি কারবার ফেল পড়িয়াছে সংবাদে বাজারে 
আতঙ্কের স্থষ্টি হয়। মিলসমৃহ যে কোন উপায়ে মাল কাট্তি করিয়া দিতে 
চেষ্টা করিতেছে কিন্ত চাহিদার অভাবে তাহাতেও কারবার হয় নাই । 

আলোচ্য সপ্তাহে যে সকল কারবারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা 
কেবলমাত্র খুচরা ধরণের । কাপড়ের বাজারে এইবূপ অবস্থার ফলে 
কাপড় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমেদাবাদ এবং বোম্বাই এর মিল 
মালিকগণের একটি পরিকল্পনা করিয়াছে বলিয়া জানা ষায়। 

জাপানী কাপড়ের বাঞ্জারে জনপ্রিয় কয়েকপ্রকার কাপড়ের কারবার 
হয় মাত্র, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় 
কিছু নাই। 


চায়ের বাজার 


কলিকার্তা, ২১শে জুলাই 
গত ১৭ই এবং ১৮ই জুলাই ৮নং মিশন রো, কলিকাত্তাদর তারতে 
বাবহারোপযোগী ও রপ্ঠানীযোগা চায়ের ৬নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে । 
রগ্তানীযোগ্য--আলোচা নীলামে এই শ্রেণীর ১৮ হাজার বাক্স চা 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হ্টয়াছিল; তন্মধ্যে ১৪ হাজার ৪১ বাক্স চা বিক্রয় 
হয়। গত ১৯৩৮ সালের এই নীলামে ১৫ ক্কাজার ৪৯২ বাক্সা এবং ১৮৯৩৭ 
সাপের এই নীলামে ১৮ হানার ৯৮৭ বাকা চা বিক্রয় হইয়াছিল। এই 





২৪শে শে জুলাই, ১৯৩৯ এ 


তিন মরণুমে চায়ের গড়পড়তা দর যথাক্রমে ॥/৮ পাই ॥৮%৬ পা এবং ॥১/১১ই 
পাই ছিল। লগনের বাক্জারে নানায়ূপ বিদ্টা উপস্থিত হইবার 
ফলে বাবসায়ীগণ অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়! চা ক্রয় করে। বর্তমান 
নীলামে আসাম জাত যে চা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সামান্য উন্নত ধরাণের 
বলিয়া গণা হয়। দার্জিলিং জাত চায়ের চাহিদা ছিল। ডুয়াসজাত এবং 
সাধারণ গুড়া চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। পাতা চায়ের বাজার মন্দা গিয়াছে । 
সাধারণ শ্রেণীর চায়ের চাহিদা মোটেই ছিল না। 
ভারতের ব্যবহারোপযোগী-_সবুজ্জ চায়ের মূলা ভাল গিয়াছে 
এবং কারবারও ভাল হইয়াছে । আলোচা নীলামে মোট ৮ হাজার ৩ শত 
বাঝ্স গুড়া চা এবং ৫ হাজার ৪ শত বাক্স অন্যান্য ধরণের চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে যথাক্রমে ৭ হাজার ৫৩১ বাক্স এবং ৪ হাজার ৯৩১ 
বাক্স চা বিক্রর হয়। প্রকৃত কারবারের অভাবে. চায়ের মৃল্লা প্রতি পাউগ্ডে 
এ ৫ অন্যান্য দরণের চা সম্পর্কে 
লাঁ। খারাপ ধরণের চায়ের চাহিদ। 
তাত বা/হারোপযোগী চায়ের বাজারের 
মীগণের ধারণা অদূর ভবিষ্বাতে 
উপস্থিত হইবার আশঙ্কা 
















উৎপাদন না করাকটস্প তব এবং উনি যাহাতে বাজা চা 
উপস্থিত না হইতে পারে তৎসম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন রা 
স্বাভাবিক । 

বর্তমানে রপ্তানীযোগা চায়ের মূলোর হার প্রতি পাউণ্ডে পাচ আন 
ধার্যা আছে। রপ্তানী বাঙ্জারের মন্দার ফলে প্রতি পাউণ্ডে পাচ আনা 
তিন পাই হইতে উক্ত হারে নামিয়া গিয়াছে । ভারতে বাবহারোপযোগী 


চায়ের ধার হারও প্রতি পাউ্ডে ১ পাই হ্বাস পাইয়াছে। 
আলোচা নীলামের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ :-- 
বপ্তানীযোগ্য__ 
১৯৩৪৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 

বিজ্রীত ১৪,০৪৯ ১৫১৪৯২ ১৮১৯৮৮ 
গড়পড়তাদর 1৮৮ 1৮৬ ॥৩/১১ 
ভারতের ব্যবহারোপযোগী-_ 

'গুড়া অন্যান্তশ্রেণী 

১৪৩০৪ ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৩৮ 
বিক্রীত ৭,৫৩০ ৭৮৩৪ ৪,৯৩১ ৬১৫১২ 
গাড়পড়তাদর 1৪ তে 1২ 15 
লগুনের বাজার_ 


গত ১৭ই জুলাই লগ্ডনে ভারতীয় চায়ের যে নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে 
মোট ১৭ হাজার ৭ শত বাক্স চা বিক্য়ার্থ উপস্থিত, হইম্াছিল। এই শ্রেণীর 
চায়ে মোটামুটি চাছিদা ভাল ছিল।' 

লগুনের নীলামে উত্তর ভারতের চায়ের সুল্য পি পাও পূর্ববর্তী 
টা ১৪৬* স্পেনীয় তুলনায় ১৩০৭পেনী গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের 
চায়ের মুব্য ালোঢা দান তি পাউণে ১ ১২:৮৫ ) গেনী গিয়াছে । 


খাজিন্কি তং 


৪২৩ 
গণ বর্তমানে তাহাদের মজুদ মাল বজ্র রানি না দেওয়া পর্যযস্ত নৃতন 
কারবার করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহে। স্থানীয় বাজারে 'যে চিনি আছে তাহার 
অধিকাংশ চিনি তিনমাস পূর্বের মূল্য ক্রয় করা হইয়াছিল; এখন চলতি 
দরে বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আড়তদারগণের প্রড়ত লোকসান হইবে 


অতঃপর তাহার'যে অশ্রিম কারবার সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 
করিয়াছিল তংসম্প্কে চুক্তির ক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে বর্তমান বাজার 
চিনি বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ জোগার করিতে হইতেছে । এইবূপ যুলোর হার 
ক্রয় মুলা অপেক্ষা প্রতিমনে আড়াই টাকা কম। স্থানীয় দরে আম্নমানিক 
১৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে। বিভিন্ন প্রকার চিনির মৃলা নিম্নরূপ 
ছিল :-_মতিপুর ১০৪০ মাড়হোরা চম্পার এবং পলাসী ১০৬/০ । 


জাভাচিনি-__বিদেশী চিনির দালাল এবং ব্যবসার়ীগণ এই শ্রেণীর 
চিনি আমদানী সম্পর্কে রঞ্ঠানী কারকগনের নিকট যে সকল দাবী উত্থাপিত 
করে পূর্ববস্তী সপ্তাহে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । বর্তমানে এই সফল 
দালাল এবং ব্যবসামীগণ একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন । এই সমিতির 
প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এপধ্যন্তও রগ্টানীকারকদের 
সহিত কোন মিমাংসা হয় নাই। কলিকাতায় চিনির বাজারে 
অপ্রত্যাশিতভাবে মূল্য হ্রাস পায়াতে একটা নৈরাশ্ের ভাব দেখ! দিয়াছে । 
নৃতন ফোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে হয়তো! 
: বদন পরধ্যল এইরূপ অবস্থা বলবৎ থাকিবার সম্ভাবন। রহিয়াছে । বিভিন্ন 
কেনের ব্যবসায়ীগণ অধিক পরিমাণ চিনি ক্রয় ন| করিবার ফলে স্থানীয় 
আড়তদারগণের গণের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ষের স্ষ্টি হটয়াছে এবং চলতি দরে 
চিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়াতে তাহাদের লোকসানের পরিমাণও 


অধিক দাড়াইতেছে। স্থানীয় বাজারে বিদেশী চিনির পরিমাণ অন্থমানিক 
১ লক্ষ ৫* হাজার বন্তা। তন্মধ্যে ১৬ হাজার বস্তা বিলাতী চিনি এবং 
অবশিষ্ঠাংশ জাভা চিনি। জাভা চিনির দর প্রতি মনে ১০৪/ ছিল। 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ২১শে জুলাই 
স্থানীয় ছাগলের টামড়ার বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে; তবে মূল্যের 
কোন পরিবর্তন হয় নাই । গরুর চামড়ার বাঙ্জার তেজী ছিল। 
সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে । 
ছাগলের চামড়ী-পাটনা ৪৮ হাজার ২ শত টরকর। ৫৫২৭০ ২ হিঃ 
ঢাকা--দিনাজপুর ২৮ হাজার টুকরা ৬৫২--৯*২ হি: লবণাক্ত ; ৪০ হাজার ৫ 
শত টুকরা ৫৫২--৯৫২ হিঃ। 
গরুর চামড়া_ আগ্রা! দেড় হাজার টুকরা ৪৮ হিঃ; 





আলোচা 


ঢাকা দিনাজপুর 


৫ হাজার টুকরা ৩।--৩৭ হি: লবণাক্ত ৯ হাজার টুকরা ৫৬২_-৭৮| হিঃ 
(প্রতি কুড়ি) 










৪২৪ 


স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার মজুদ চ।মড়ার পরি ছিল। 
পানা ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টুকর!; ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫২ হাজার 
টুকরা ছাগলের চামড়া মন্গুদ ছিল। অপর পক্ষে ঢাকা দিনাজপুর ৮ হাজার 
৯ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গ| পৃপিয়া সাধারণ ৩ হাজার ট্রকরা, ( নেপাল-_দার্জিলি 
সাধারণ ২ হাজার ৩ শত টুকরা, এবং বেনারেল গোরক্ষপুর--সাধারণ ৩ শত 
ট্রকর! গরুর চামড়া স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল । 


সোনা! ও রূপা 


কলিকাতা, ২১শে জুলাই 
এসপ্তাহে লগ্ডণ ও বোম্বাইয়ের বাজারে মোনার দামের হার 
অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ ছিল। ট্টালিং ও ডলারের বিনিময় হার 
এসপ্লাহে কম উঠানামা কহিয়াছে। ফলে সোনার দরের হারও স্থির আছে। 
গত ১৫ই জুলাই লগুনে প্রতি আউন্স বিস্তদ্ধ পোনার দাম ছিল ৭ পা৮শি 
৫ পেনী। ১৭ই তারিখে তাহা বাড়িয়া * পা ৮ শি৬ পেনী য়হ। ১৮ই জুলাই 
তাহা কমিয়া পুনরায় ৭ পা৮ শি ৫২ পেনী হয়। ২০শে জুলাই তাহা বাড়িয়া 
৭ পাঁ৮ শি৬২ পেনী প্রাড়ায়। অগ্য বাজারে এঁ হারই বলবৎ রহিয়াছে । 
বোশ্বাইয়ের বাজারে গত ১৫ জুলাই প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল 
৩৭/৯ পাই । ১৭ই তারিখ তাহা, ঠা আনা হয়। ১৮ই তারিখ তাহ 


পাড়ায় ৩৭/৬ পাই | ১৯শে জুলাই তাহা বাড়ি মাসির, চল 


২০শে তারিখ ও ২১শে তারিখ এ হারই বল্লব২ থাকে। 

কলিকাতার বাজারে গত ১৪ই জুলাই প্রতি ভরি পাকা সোনা ৩৬৮৬ 
আনা, বড়ালবার ৩১৮ আন ও গিনি ২৩।/৭ আনা ছিল। অগা তাহা 
যথাক্রমে ৩৬৮৬ পাই, ৩৬+/৬ পাই ও ২৩।% আনা দাড়াই য়াছে। 

আমেরিকার যুক্রাষ্্র গভর্ণমেন্টের যৌপনীতি সম্পর্কে পরিবর্তন আশঙ্কা 
করিয়া রূপার বাঙ্জারের ব্যবপায়িগণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্থ 
হইয়া! পড়েন । আর তাহাতে রূপার দামের. হারও বিশেষভাবে পড়িয়া ঘায়। 
এক্ষণে বপার ক্রয় মৃল্য হ্রাস করা বিষয়ে যুক্তবাষ্্র গভর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহ 
বা চেষ্টা না দেখা যাওয়াতে ক্বপার বাজারের অনিশ্চিতভাব কাটিতেছে না। 
এসপ্তাহে লগ্ডনে ও বোম্বাইয়ের বাজারে রুপার দরের হার প্রথম দিকে কিছু 
চড়া থাকিয়া শেষের দিকে আবার সামান্য পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে। গত 
১৫ই জুলাই লগ্ুনে প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ১৬০ পেনী। ১৭ই তারিখ 
তাহা! দাড়ায় ১৬১ পেনী। ১৯শে জুলাই বাজারে এ হারেই রলবৎ থাকে। 
অগ্য বাজারে তাহা ১৬: পেনী দাড়াইয়াছে। ও 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ১৫ই জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল 
৪৬৩/ আনা । ১৭ই তারিখ তাহা ৪8৫৮ আনা হয়। ১৮ই তারিখ তাহা 
দাড়ায় ৪৬৬/ আনা। ১৯শে জুলাই তাহা ৪৬২ টাক হয়। ২*শে তারিখ 
তাহা ৪৫৪০ আনা হয়। ২১শে জুলাই বাজারে এ হারই বলবৎ দেখা 
গিয়াছে।' 

কলিকাতার বাজারে অগ্য ২১শে জুলাই প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম 
৪৬৮ আনা ও এ খুচরা দর ৪৬৮ আনা দাড়াইয়াছে। 


খেলের বাজার 
কলিকাতা, ২*শে জুলাই 
রেড়ির খৈল-_ আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজীছিল। 
মিলসমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্য ২/৮* হইতে ২০* পর্যন্ত দর দিতেছে। 
আড়তপারগণ প্রতি ২ মণ বন্তা ( বন্তার মূল্য।* আনানহ ) ৫৪5 হইতে ৬৯ 
দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে উহার চাহিদা! ছিল। 
সরিষার খৈল-__এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও আলোচ্য সপ্তাহে চড়। 
গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের ২৯ হইতে ২।* আনা দর দিতেছে। 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মণ বন্তা খৈল (বস্তার মৃলা।* আনা ধরিয়া ) ৪4৯ 
হইতে ৫1০. দরে বিক্রয় করিতেছে ।* একমাত্র স্থানীয় ভ্রেতাগণই এই 
শ্রেণীর খৈল ক্রয় করিতেছে। 











২৪শে ছুলাই, ১৯৩৯ 


কলিকাতা ২০শে হ্ুলাই 
রেছুনের বাজার-_ 
গত ৮৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট 
৩৬ হাজ্জার ৮*১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ১৬ হাজার ২১২ টন ছিল। 
আলোচা সপ্তাহে রেছুনের ধান ও চাউলের বাজার নিয়রূপ ছিল। 






আতপ মূল্য 
মোট! ২১৭২-২২৩ 
৯ সি 
সক্ষ ২২৩২-২২৮৭ 
টেবিয়ান ২৪৫২-২৫২৭ 
স্থগদ্ধি ২৪৭-২-২৫০৭ 
মাগ্ডালো ২৫৫২-২৬৫৯ 
ভাঙ্গা ১৭৫৯-১৮৫২ 
আগষ্ট এর্রইি৬, 
সেপেম্বর 7 ২২৭]০ 
অক্টোবর রী, ২২৯২, 
রি ছি? ৫: | ও বেটা টি 
সিন না রঃ রি 1 রী ২৫ 
২৪০২-২৫৫২ 
এ ২৪২২-২৪৭২ 
রি রা সি ২৩৫২-২৩৭২ 
১৯৫২০২০০৭ 
৮8 শ্রেণী ৯৪২-৯৬২ 
মাঝারি ৯৬২-৯৮২ 
কলিকাতার বাজার 


গত ১৫ই জুলাই ফে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর. 
হইতে মোট ৩ হাজার ৫১ টন চাউল বিদেশে বপ্তানী হইয়াছে । গত বংলর . 
এই সময় উহার পরিমাণ ৬৫৮ টন ছিল। তত 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চাউলের বাজার নিয়ূপ ছিল। ' 


চাউল মূল্য প্রতি মণ 
বাকতুলসী ( ঢেকী ) ৪0৩ 
বাকতুলসী ( আতপ ) ৪0৮০ 
চামর মণি (টেকী) ৪1 
কমল ভোগ । ঢেকী) ৪৩ 
কামিনী (ঢেকী ) ৫৮৯ 
কাটারী ভোগ (ঢটেকী) ৫/৬ 
পাটনাই (ঢেকী) ৪২ 
রূপসাল (ঢেকী) ৪1৮ 
বূপশাল (কল) ৪1৮ 
কামিনী আতপ (ঢেকী) 81৯-80০ 
জাত বাশফুল ( ঢে'কী ) ৪45 
দাদখানি ৪1৮-81% 
ছি ভ্িগ্নুন্্া ভাল শ্যাক্ ক্ড 
গুউিস্পোম্যক্ ৪ 
পীপ্রীঘূত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এ আই, নিদ্রা! । 
হেড, অফিস 
আখাউড়। এবি,আর আগরভঙ্গা, নিহায়া শ্ীমল, 
মৌলবী বাজার, ছাইলাকান্দি, তেজপুর 
৯০ চাকা কুটি, হবিগঞ্জ, 
নেত্রকোণা, 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হয়াছে। 
| সাব ত্রাঞ্চ :__সমসেরনগর, ফুলাউড়া। চক্বাজার (ঢাকা) বজয়পুর 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত, ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেওড | 






ফোন--কলিকাতা ৪১৫৮ 
সকলেই 
- ধার গাইবে__ 


শতকরা ৬২ টাকা সুদে 
ধার দেওয়া হয়। কোন 
জামিন বা জামানতের দরকার 
নাই। ১৬ সমান মাসিক 
কিস্তিতে ধার শোধ করিলেই 
চলিবে বিষরণের জন্থা 1 
আনার ভাক টিকিট সহ 
আবেদন করুন। 


দি 
এসিয়াটিক ব্যান্ক 


১৫নং ক্লাইভ স্্রাট, কঙ্ছি 





রেল বিভাগের আত্মিক ছুরবস্থা 
সমবায়ের সমস্যা 
ব্যাঙ্ক বাবসায়ে সেভিংস একাউপ্টের স্থান 





পাটের ভবিষ্যৎ 

প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম হইতে নৃততন পাট 
বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় এবং এজগ্য জুলাই হইতে জুন 
পর্ধান্ত পাটের বৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত 
১৯৩৮ সালের জুলাই মাঁস হইতে বর্তমান বৎসরের জুন মাস পর্য্যস্ত 
এক বৎসরে পাটের আমদানী, রপ্তানী ও মজুদ পাট সম্বন্ধে হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই হিসাবে দেখা যায় যে গত বৎসরের 
তুলনায় এবার চটকলসমূহে মজুদ পাটের পরিমাণ ৬ লক্ষ বেল 
কমিয়া গিয়াছে । এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বাহিরে মজুদ 
পাটের পরিমাণও আড়াই লক্ষ বেল হাস পাইয়ুছে। কলিকাতার 
আড়তসমূছে এবং জাহাজে ভর্তি পাটের 'পরিমাঁণও এবার জুন 


মালের শেষে গত বৎসর জুন মাসের তুলনায় কম দেখা যাইতেছে। 


পুর্বে ভারতীয় চটকলসমূহে . বৎসরের শেষে ৭৮ মাসের এবং 


বিদেশস্থ চটকলসমূছে ৫৬ মাইর পাঁটি মজুদ থাকিত। কিন্তু 


এবার ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের চটকলগুলির হাতে 


৪ মাসের খরচের অতিরি পাট মজুদ নাই।, মফমেলে ক্ষক বস্থা 





/২131111৫ 4404 


আ্বাঞ্ভাত শা 


দর করিয়া কাজ করিতে হয়। 
টি 













স্থারী আমানভ--৩বতসরে |. 
অধিক সময় পর্যন্ত বাধিক 
৬২%। চল্তি আমানত-_ 





বাধিক ২২৭/, করিয়া। 
বিশ্তৃত বিবরণের অন্য লিখুন । 

১৩শ সংখা 

0 টি. পষ্ঠা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৭৩২-৪৩৬ 
পুস্তক পরিচয় 8৩৭ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৩৮-৪৩৯ 
মত ও পথ ৪585 
বাজারের হালচাল ৪৪১-৪১৬ 


পাটের চাষ হইয়াছে । ইউরোপে যে যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল তাহা 
আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতীয় চটের সব্প্রধান খরিদ্দার। 
উত্ত দেশেও ব্যবসা বাণিজ্যে ইদানীং উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 
এই সমস্ত বিষয়ই পাটের নূতন মূল্য চড়িবার পক্ষে অনুকূল । 
কিন্ত উহা! সত্বেও পাটের দর দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । 
চটকলসমূহে মজুদ থলে ও চট বেশী থাক! উহার অন্ততম কারণ 
ধটে, কিন্তু ইউরোগীয় পরিচালিত চটকলসমূহের পরিচালকদের 
ক্রয়নীতিও এজন্য বন্থলাংশে দায়ী। অতি শীদ্রই বাজারে প্রচুর 


পরিমাণে নৃতন পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে ভরসায় 
চটকলওয়ালাগণ বর্তমানে বাজারে পাট ক্রয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া 


দিয় বাজার আরও দাবাইয়া দিতেছে । উহার ফলে পাটচাষীর 


এবারও বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতি হইবে। যেখানে দরিদ্র 
পাটচাবীকে শোষণ করিবার জন্ত একদল শক্তিশালী লোক সঙ্ঘবনদ্ধ 
এবং রাজশক্তি যেখানে নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র সেখানে যে এরূপ 


| ঘটিবে ভাঙার মধ্যে আর বিদ্রয়ের কি আছে? 

1. ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর বিপদ £ 
প্রত্যেক ব্যাঙ্ছকে জনসাধারণের ক্ষণ-তঙ্কুর বিশ্বাসের উপর 
এই জন্য ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা; ছর্ণুমা রটনা করিয়া ব্যাঙ্ক 
সারীকে বিজ করা! খুব সুজ কাজ । . আমাদের দেশে যেখানে 
উম বন নিচান কিনার সনি বুদ্ধি 





৪২৬ 


ছি লোকেরই নাই সেখানে রি ভিতা ডি 
পক্ষে এই ধরণের ছুনীতির প্রশ্রয় লওয়া আরও সহজ এবং এজন্য 
কোন স্বার্থহানি ঘটিলে অনেকেই এই ছুনীঁতিমূলক কাজের 
আশ্রয়করিয়া থাকে। সম্প্রতি সেন্টণাল ব্যাক অব ইগ্ডিয়া 
ব্যাপারে এই' বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । ইতিমধ্যে এই 
ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কতিপয় সার্থ সংশিষ্ট ব্যক্তি বাজারে নানাপ্রকার 
গওজপের স্যষ্টি করিয়া ছিল এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কের অনেক 
আমানতকারী ব্যাঙ্গ হইতে টাকা তুলিরা লইয়াছিল। কিন্তু অল্প 
সময়ের মধোই এই সব গুজব মিথা। বলিয়। প্রতিপন্ন হওয়াতে 
আমানঙকারীগণ তাহাদের টাকা পুনরায় বাাঙ্কে জম দিয়াছে। 
সেন্টগল ব্যাঙ অব ইগডিয়া ভারতবাসীর পরিচালিত ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্গানের মধো সব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান । এই ব্যাঙ্কের 
ক্ষতি করিবার জন্য ইতিপুবেব ইউরোগীয় এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতিপয় 
ভারতবাসীর তরফ হইতে চেষ্টার কোন ক্রটি হয় নাই। এই সব 
ব্যাপার অনেক সময়ে আদালত পধাস্তও গড়াইয়াছে। কিন্তু 
উহাতে ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হয় নাই লি 
পথে ধাবিত হয়া আজ উহাতে কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৩৫ কোটি টাকার মত। মিথ্যা গুজবে আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া ১০১০ জন আমানতকারী উহা হইতে টাকা তুলিয়া লইলে 
উহার কোনই ক্ষতি হয় না । কিন্তু সমস্ত ব্যাঙ্কের অবস্থা সেন্টল 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মত নহে । যেসব ব্যাঙ্কের অর্থসঙ্গতি কম 
সেই সব বাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের গুজবের ফলে বিব্রত হওয়াই 
স্বাভাবিক । এই কারণে যে টাকা দ্বার দেশের ব্যবসা বাণিজ্য 
ও শিল্পের সহায়তা হইতে পারে সেই টাকার একটা মোট অংশ 
অনেক ব্যাঙ্কেই সকল সময়ে নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তন 
অবস্থায় এক প্রকার অকেজো করিয়া! রাখিতে হয়। এইসব 
বিষয় বিবেচনা করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে 
সামান্য স্থার্থহানীর পর যাহারা এক একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে 
বিপন্ন করিবার প্রয়াস পায় তাহারা দেশের শক্র এবং জনসাধারণের 
ঘ্ণার পাত্র । আমানতকারীদের কখনও এই ধরণের ব্যক্তিদের 
মিথা। প্রচার কার্ধ্যে প্রভাবাম্বিত হওয়া উচিত নহে । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকবর্গের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহি। সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বর্তমান 
চেয়ারমান সার এইচ পি মোদি মাদক বজ্জনের ব্যাপারে বর্তমানে 
বোম্বাই সরকারের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন । এজন্য কেহ 
কেহ এরূপ গুজবের স্থষ্টি করেন যে মোদিকে জব করিবার জন্য 
বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় কংগ্রেস নেতা সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক অব 
উ্ডয়ার বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করিতেছেন এবং উহার ফলেই 
ইদানীং ব্যাঙ্ক হইতে উহার আমাঁনতকারীগণের কেহ কেহ টাকা 
উঠাইয়া লইয়াছিলেন। আমর! সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইওিয়ার স্থানীয় 
কতুপক্ষের নিকট এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে 
বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ 
সব্বৈব মিথ্যা, উহ্বারা সেপ্টগল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার বিরুদ্ধাচারণ 
করা দূরে থাকুক ব্যাঙ্ক যাহাতে আরও শক্তিশালী হয় তজ্ন্যই 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। একটা ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অযথা 
প্রচার কাধ্য যে প্রকার নিন্দনীয় এ ব্যাঙ্কের কোন ব্যাপারে 
সুযোগ লইয়া রাজনীতিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টাও সেইরূপ নিন্দনীয় 





জামিল গনি 


কন ১ 
স্টা না 


চে ভুলাই, ১৯৩৯ 


বাঙ্গল৷ দেশে বানীতির নানী; বারী সর্বাপেজী বৃহৎ 
ব্যাঙ্কের পতনের অগ্ঠতম কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। এজন্য 
এখানে একথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । 


চা নিয়ন্ত্রণ আইনের অপপ্রয়োগ 

ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন ও বিদেশে চা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া যে চা নিয়ন্ত্রণ আইন (17718 গু. 007৮6] 8০) 
বলবং করা হইয়াছে তাহার অস্তভুক্তি নিয়মাবলী “অবিচার প্রস্থত 
এরং ভারতীয় চা'করদের স্বার্থের পরিপন্থী” বলিয়া এই সব 
নিয়মাবলী সম্বন্ধে তদন্তের উদ্দেশ্থো একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত 
করিবার জন্য কংগ্রেস পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
আগামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উচ্র্দিন কর! হইবে, বলিয়া” 
ত্সর রি মাস ডি চা 










যব খা! 3 ক নাপত্তি 
হব, নি 
নাড়া লে 





ধ: ০০২৫ 
্ হইলে চি ডং. এদনের জন্য 
রে পু ডে 


ডিম শেইবে এই আশঙ্কায় ভারতীয় 
চা» দে মধ্যেও আঁকে নৃতন কাধ্যক্রম পদর্থন করিতে বাধ্য 

রা কাধ্যক্রম এক বংসরের অধিককাল হইল বলবৎ 
তে কিন্তু ইতিমধ্যেই বুঝা! গিয়াছে যে উহার আমলে 
ভারতীয় চা*করদের পক্ষে বিদেশী চা রপ্তানীর অধিকার (০৫. ) 
বিক্রয় করিয়া উপযুক্তরূপ মূল্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই । 
অধিকন্তু নুতন কাধ্যক্রম অনুসারে ইউরোপীয়দের পরিচালিত বড় 
বড় বাগানগুলিতে পর্বের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ চা! 
ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করিবার স্থযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
এজন্যও ভারতীয় চা*করগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় 
কংগ্রেসের তরফ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব 
উপাখন করা হইতেছে । তাহা ভারতীয় চ'করদের পক্ষে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ী। এই ব্যাপারে ভারতীয় চাকরগণ যে 
কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন তাহা খুবই 
আশা করা যাঁয়। | 


ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের অবনতি 


ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ইদানিং নান দিক হইতে যেভাবে আক্রমণ 
করা হইয়াছে তাহার কুফল ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগেচর হইতেছে । 
সম্প্রতি ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ 
উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে । গত বৎসরে ফেব্রুয়ারী, 
মাচ্চ ও এপ্রিল--এই তিন মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের 
কলে ১০৭ কোটি ১০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু 
এবার এই তিন মাসে কাপড়ের কলমূহে ১০০ কোটি ৮৭ লক্ষ গজ 
কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে । ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন 
বস্ত্রের পরিমাণ হাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিদেশী কাপড়ের 
আমদানীও বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বতসর আলোচ্য তিন মাসে 
ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৬ কোটি 9৪ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী 
হইয়াছিল--এবার এই তিন মাসে ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ গজ কাপড় 
আমদানী হইয়াছে। গত মে মাসেও গত, বৎসর মে. মাসের 
তুলনায় বিদেশ হইতে তারতবর্ধে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ গজ বেশী; 














দি জুলাই, ১৯৩৯ এ 


কাপড় আমদানী রা ইতিমধ্যে ভারতীয় বনরশি্পর আর 
এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । তুলা রপ্তানীর সুবিধার 
জন্য গত ২৭শে জুলাই হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গভর্ণমেন্ট 
রপ্তানীকারকগণকে প্রতি পাউণ্ড তুলার জন্য দেড় সেন্ট করিয়া মোট- 
মাট ১০০ কোটি টাকা পরিমাণে অর্থ সাহাযা আরস্ত করিয়াছেন 
উহার ফলে বিদেশের বাজারে আমেরিকার তুলার দর 
কমিয়া যাইবে এবং যেহেতু জাপান উহার প্রয়োজনীয় তুলার 
অদ্ধেকেরও বেশী আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ক্রয় করে তক্জন্য 
এই বাবস্থায় জাপানের খুব স্ববিধা হইবে । এদিকে জাপান চীন 
সের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হইতেও বর্তমানে বহুলাংশে মুক্ত হইয়াছে 


ডর বাজারে অদূর ভবিষ্যুতে 
ঠাস িঠিবে বলিয়াই মনে হয়। 


মাল বিক্রয় হইতেছে না। 


হইলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই কাজ 
বন্ধ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই তাঁহার সূচনা দেখা দিয়াছে 
এবং আমেদাঁবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলে কলে কাজ কমাইয়া দিবার 
জন্য বহু সংখ্যক মজুর বেকার হইয়াছে । এই অবস্থা ক্রমে আরও 
শোচনীয় হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। 


রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ভারতবর্ষ 


বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশন স্থাপিত 
হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শক্তিশালী 
রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে দুর্বল জাতিগুলিকে রক্ষা করা উহার 
উদ্দেশ্য হইলেও কাঁধ্যতঃ উহা! বরাবরই সাম্রাজাবাদী রাষ্ট্রগ্ুলির 
পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছে । শক্তিমান রাষ্ট্রের আক্রমণ 
হইতে আবিসিনিয়া, চীন প্রভৃতি দেশগুলিকে রক্ষা করিবার 
ব্যাপারে উহা! কোন সাহায্যই করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রসজ্ঘের 
উহাই পরিণতি হইবে বুঝিতে পারিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম 
হইতেই উহাকে বয়কট করিয়া আসিতেছে । ইটালী, জান্মানী, 
জাপান প্রদ্থৃতি দেশও প্রকাশ্ঠতাবে উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়াছে এবং উহার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত 
হইয়াছে। সম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা গঠিত এই রাষ্ট্রসজ্ঘে ভারতবর্ষের 
যোগদান করার কোনই ছেতু ছিল না । কিন্তু বৃটিশ গভর্শমেন্ট 


উহ্থাতে নিজের দল ভারী করিবার জন্য প্রথম হইতেই ভারতবর্ষকে 


উহার সাস্থতৃক্ত করিয়া লন এবং এজস্ত বংসর বংদর ভারতবর্ষের 
দরিদ্রে জনসাধারণের প্রদত্ত রাজন্ব হইতে ১৭ লক্ষ টাকা করিয়া 
রাষ্্্ঘকে সেলামী দিতে হইতেছে । উহার বিনিময়ে ভারতবর্ধকে 








াহিডি জগ্গাঞ 


| 





জন্য ভারতীয় ব ব্যবস্থা জানি ভিন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রি 
ভারত সরকার এই প্রস্তাবমত কাজ না করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারত 
সরকার যে চাদা দেন তাহার পরিমাণ কমাইবার জন্য আবেদন 
করেন। সম্প্রতি এই বিষয়ে রায়সঙ্জের উত্তর পাওয়। গিয়াছে। 
সঙ্ঘ কতৃপক্ষ জানাইয়াছেন ভারত সরকার রাষ্ট্রসজ্ঘে বৎসরে যে 
১০ লক্ষ টাকা টাদা দেন তাহা হইতে তাহারা মাত্র ৩০ হাজার টাকা 
কমাইতে প্রস্তত আছেন। রাষ্্রসজ্বের এই মনোভাবের 
ফলে ভারতরধে উহার বিরুদ্ধে আন্দৌলন 'প্রবলতর হইবে সন্দেহ 


নাই । কিন্তু এই ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাবই সবচেয়ে 
অধিক নিন্দনীয়। ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রসজ্ঘের 


সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার দাবী জানাইলেন-_-আর ভারত সরকার 
উহার দেয় াদা কমাইবার জন্বা সঙ্মের দ্বারস্থ হইলেন। 
ভারতবর্ধকে এইভাবে অপমানিত করিবার ভারত সরকারের কোন 
অধিকার নাই। রাই্সজ্ঘের সহযোগিতা ইংরাজের স্বার্থের 
পরিপোষক হইতে পারে-_ভারতবর্ষের উহাতে সকল দিক দিয়াই 





জি ০৩ হইতেছে । -. ৬ 


কলেই মজুদ জঞস্প্গু্জী ভূত হইয লাভা? ৰ্‌ 
জাপানের প্রতিযোগিতা যদি আরও রী হস্বয়। উ ৃ 


বোম্বাইয়ে বেকার বীম! 


এদেশে যাহার। কাধ্যাভাবে বেকার হইয়া আছে তাহাদের 
ছুঃখছুর্দশা সম্বন্ধে নৃতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। অন্যান্থ 
দেশে রাজশক্তি বেকারদের কাজের সংস্থানের জন্য অবিরত চেষ্টা 
উদ্ঠোগ করিয়া থাকেন এবং এই চেষ্টার পরেও যাহারা বেকার 
থাকে তাহাদিগের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়। এদেশে 
বেকারদের কাজের সংস্থান এবং বেকার অবস্থায় উহাদিগকে কিছু 
কিছু অর্থ সাহায্যই এই ছুই বিষয়েও সরকারীভাবে কোন চেষ্টাযত্ত 
পরিলক্ষিত হয় না । তবে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে কোন কোন 
কংগ্রেসী প্রদেশে এই বিষয়ে কিছু কিছু আগ্রহ দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। ইতিপূর্বে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে মাব্রাজ 
সরকার পরীক্ষামূলক হিসাবে উক্ত প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ 
বেকার মজুরদের জন্য একটি বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। 
সম্প্রতি বোম্বাই কর্পোরেশনে মিঃ যমুনাদাস মেটা উক্ত সহরের 
শিক্ষিত বেকারদের সাহাষ্যার্থে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে 
বোম্বাই সরকার, বোম্বাই কর্পোরেশন এবং আফিসাদির মালিক 
গণকে বীমা তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হইবে। 
এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হইবে কিনা তৎসম্ন্ধে 
এখনই নান। সন্দেহ উত্থাপনা করা হইয়াছে । কারণ অনেকেই 
বলিতেছেন যে বর্তমানে বোম্বাই সরকার, বোম্বাই কর্পোরেশন 
এবং আফিসাদির মালিকদের কাহারও এরূপ অর্থসঙ্গতি নাই 
যাহাতে উহার! বেকার বীমা তহবিলে সাহায্য করিতে পারেন। 
কিন্ত যাহারা এই ধরণের আপত্তি উত্থাপন করেন তাহাদের জান 
উচিত যে বেকারদের অন্নসংস্থানের ব্যাপারে সরকারী আধা 
সরকারী ও বে জরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরও একটা দায়িত্ব 
রহিয়াছে এবং যে ভাবেই হউক উহাদের সাহায্যের জন্য অর্থের 


গ্রহ প্রন করে লাস্থান করিতে হইবে । অর্থাভাব বেকারদের সন্দ্ধে নিশ্টে্টতার 
আসেল লা ইল রক ছি করিবার 


রিনার 





তন্ল ন্বিভ্ভাঙ্গেন্র আঁছিন্ক 
দুশত্বক্ভা 


পিওর টির িটিননিহা 


ভারতবর্ষে রেলপথসমূহের আর্থিক ছুরবস্থার প্রতিকারের 
জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এইচ এল দে যে 
প্রস্তাব করেন তৎসম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে 
আলোচন! করিয়াছি । কিন্তু বিষয়টী এতই গুরুত্বব্যগ্ক যে 
এই সম্পর্কে বিস্তুততর আলোচনা হওয়া আবশ্যক । 

ভারতবর্ষে রেলপথসমূহের আর্থিক গুরুত্ধ খুব বেশী। এদেশে 
রেলপথ স্থাপনের জন্য বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারত সরকার 
ভারতবাসীর তরফ হইতে ৭৬০ কোটা টাকা খণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং এই খণের জন্য রেল বিভাগের আয় হইতে 
বংসর বৎসর সুদ হিসাবে গড়ে ৩০ কোটী টাকার মত দিতে 
হইতেছে । ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথগুলিতে বর্তমানে 
এদেশের ৭ লক্ষের মত লোক *চাকুরী 81858 
করিতেছে । এতদ্ব্যতীত রেলের কিট ক 
এবং রেলপথ সংগ্রিষ্ট বিভিন্ন বাবসা ও শিল্পের মারফতেও আরও 
বহুসংখ্যক লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে । স্যার অটো 
নিমেয়ারের নিদ্দেশমত রেলবিভাগের স্বচ্ছলতার সহিত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমূহের স্বচ্ছলতাও অনেকাংশে নির্ভরশীল হইয়া 
উঠিয়াছে। কারণ স্থির হইয়াছে যে ভারত সরকার রেল 
বিভাগের উদ্ধত হইতে যে টাকা পাইবেন তাহার সহিত 
আয়কর বাবদ প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটা টাকার বেশী 
হয় তাহা হইলে এ অতিরিক্ত টাকা প্রাদেশিক গবণমেন্টসমূহের 
মধ্যে বাটিয়া দেওয়া হইবে । দেশের আর্থিক ব্যাপারে রেলপথ- 
সমূহের এইসব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাড়া কতকগুলি পরোক্ষ 
সম্পর্কও রহিয়াছে । দেশে ব্যবস! বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি, 
শান্তিরক্ষা, দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে মেলামিশা ও ভাবের 
আদান প্রদান, ছুপ্তিক্ষ নিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারেও রেলের 
প্রয়োজনীয়তা কম নহে। ভারতীয় রেলপথসমূহ যদি অর্থাভাবে 
অচল হয় তাহা হইলে রেলের জন্য গৃহীত ৭৬০ কোটা 
টাকা খণ ও উহার সুদ ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়িবে, দেশের 
লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইবে, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের পক্ষে 
আয়করের দফায় ভারত সরকারের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার 
আশা বিলুপ্ত হইবে এবং দেশের কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য 
নানাভাবৈ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে 
রেলবিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বার্থের 
পরিপোষক--একথা বলা যায়। 


কিন্তু ইদানীং দিন দিন ভারতীয় রেলপথসমূহের আথিক অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে ৷ বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য গত ১৯২৯-৩০ 
সাল হইতে রেলবিভাগে যে মন্দা দেখ। দেয় তাহার ফলে 
১৯৩১-৩১ সাল হইতে রেলবিভাগ ভারত সরকারকে দেয় টাক৷ 
প্রদান বন্ধ করে এবং উহার ক্ষয়পুরণ ভাণ্ডার হইতে টাকা 
ভাঙ্গাইয়া রেলবিভাগের অপরিহাধ্য বায়ের সন্ধকুলান করিতে 
থাকে। ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে যদিও রেলবিভাগের আঘিক 
অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় তথাপি ১৯৩৫-৩৬ সাল 
পধ্যন্ত প্রত্যেক বংসরই রেল বিভাগে ঘাটতি হইয়াছিল। 
১৯৩৬-৩৭ সালে সর্বপ্রথম রেল বিভাগে ১ কোটী ২১ লক্ষ 
টাকা উদ্বত্ত হয় এবং এই টাক ক্ষয়পূরণ ভাগডারের নিকট হইতে 
গৃহীত খণের মধ্যে দেওয়া হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে রেলবিভাগের 
উদ্বৃত্বের পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটা+৮৩ লক্ষ টাকায় ধাড়াইবে__ 
এরূপ সংশোধিত হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু 
হিসাবে দেখা যায় যে উদ্বত্তের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২ কোর্ট 


চা 


৭৬ লক্ষ টাকা । ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সম 
রেলওয়ে মন্ত্রী এরূপ বরাদ্দ করিয়াছিলেন যে এ বৎসরে রে 
বিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ঠাড়াইবে ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা 
কিন্ত গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৮৯ মাসের হিসাব দৃষ্টে রেলওট 
মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে এ বৎসরে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বেশ 
উদ্ধত্ত হইবে না। এ বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব এখনও জানা যায 
নাই। কাজেই এই বন্ধুরে ২ কোটি. ৫ লক্ষ টু্মাও উদ্বত্ত হইবে 

21 চলতি ১৯৩১৪৪, 
সালে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাঁগি উদ ্রর্বে ব টয়া গত ফেরার 
মাসে রেলওয়ে বাজেট সির করার সর্প ,:2।ন কর 














হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমুূ্র সং পু ধা 
৩০শে জুন শা র্‌ চা নি 331 দি 
হু রঃ “২ ইতেছে যে গত ব এ হা সময়ের 


১ ০01 টি টাকা কম“ আয় হয়ছে 
বুঝা দিতেছে, যে গত ১৯৩৩-৩৪ 
সাল বন মেট অবস্থার যে উন্নতি পরিলক্ষিত 
র্‌ ১৩৭-৬৮ সালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ' এবং 
এই বৎসর হইতে পুনরায় রেল বিভাগের আথিক অবস্থার যে 
অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে তাহ! রুদ্ধ হওয়ার মত এখন পধ্যন্ত 
কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না । 
বর্তমান সময়ে রেলপথসমূহের আথিক অবস্থা যে প্রকার 
ঈাড়াইয়াছে তাহাতে চল্তি বৎসরে রেলবিভাগ হইতে ভারত 
সরকার যে কিছু পাইবেন তাহার সম্ভাবনা! কম। তবে চল্তি 
বংসরে রেলপথসমূৃহের আয় হইতে উহার পরিচালনা ব্যয়, 
রেলের জন্য গৃহীত খণের সুদ, রেলপথের জন্য আবশ্যকীয় 
মালপত্র ক্রয় এবং রেলপথসমূহের আসবাবপত্রের ক্ষয়পুরণের জন্য 
অর্থের সংস্থান প্রভৃতি অপরিহাধ্য ব্যয়ের সন্কুলান হইতে পারে। 
কিন্তু বর্তমানে যে প্রকার মন্দা দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহ যদি 
আগামী বৎসর পধ্যস্ত অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে তাহা 
হইলে ১৯৪০-৪১ সালে রেলের আয় দ্বারা উহার অপরিহাধ্য 
ব্যয় সন্কুলান করাও সম্ভবপর হইবে না। ১৯২৯-৩০ সালে 
যখন রেল বিভাগের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে সেই সময় 
হইতে তিন বৎসর কাল পধ্যস্ত রেলের মঞ্জুদ তহবিল সঞ্চিত 
প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করিয়া রেল বিভাগকে দেউলিয়া 
অবস্থা হইতে রক্ষা! করা হইয়াছিল। এই তহবিলে নিঃশেধিত 
হওয়ার পর ৫ বৎসর কাল পধ্যস্ত রেলের ক্ষয়পুরণ ভাগ্ডারে 
সঞ্চিত অর্থ হইতে রেলের অপরিহাধ্য ব্যয় সঞ্চুলান কর হয়। 
কিন্তু বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনেরও উপায় নাই। বর্তমানে 
রেলের মজুদ তহবিলে মাত্র ৪৮ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে । 
ক্ষয়পূরণ ভাগ্ারের নিকটও ১৯৩৭ সালের মার্চ মাস পধ্যস্ত 
রেলবিভাগের ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দেন৷ রহিয়াছে। ন্ৃতরাং 
এখন পুনরায় ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডার হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া রেলের 
ঘাটতি নিবারণের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় 
রেলবিভাগের আয় ব্যয়ের যদি সমতা সাধিত না হয় এবং 
বর্তমান মন্দা যদি অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে তাহ! হইঙ্গে 
আগামী ১৯৪০-৪১ সাল হইতে রেলবিভাগের ঘাটতি. পূরণের 
জন্য দেশবাসীর উপর ট্যাক্স ধার্ধ্য করা অপরিহার্ধ্য হইয়া! উঠিবে। 
কারণ কোটি কোটি টাকা খণ করিয়া যে রেলপথ নির্মাণ করা 
হইয়াছে চলতি খরচের অভাবে তাহার কাজ বন্ধ সি দেওয়া 
হইবে-_তাহা কল্পনা করাও, কঠিন। ৃ 


(পৃষ্ঠায় ব্য ) 


55555555959 
হলম্বম্বান্সেক্স সনম্স্থ্যা 
2--5-5522- 


ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বিগত ১৯০৭ সালে 
সমবায় আইন পাশ হওয়ার পর হইতেই সমবায় আন্দোলনের স্থষ্টি 
হয়। গত ৩০৩৫ বংসর কালের মধো এদেশে এই আন্দোলনের 
যে প্রকার প্রসার হইয়াছে তাহা, উপেক্ষণীয়, নহে। বর্তমান 
সময়ে এদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ 
১০ হাজার ৯৬৭। এইসব সমিতির সদস্ত সংখ্যা 9৭ লক্ষ ১৮ হাঁজার 
২২১৪১ জন এবং শেয়া জানান টাকা, »ল্জুদ তহবিল, গভর্ণ- 











৫৫ হাজার টাকা 
& এবার আইন পাশ হয় 
সি সিতি গঠন করিতেই 


মূলধন 







ছোটখটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা, কী শন) এরি 
সমবায় সমিতি গ রতে অধিকার দেওয়া হয়। এ, ডু 
লাভের ফলে বর্তমানে খণদান ছাড়া অন্যান্য কাজেবুঁজন্ত দশ 
যে সমস্ত সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যাও নগন্য 
নহে । কিন্তু ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলন এখনও মূলতঃ 
দেশের লোককে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার কাজেই নিয়োজিত 
রহিয়াছে । কৃষির উন্নতি, পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত কাজের দ্বারা দেশের ধনসম্পদ বুদ্ধি 
পাইতে পারে সেইসব কাজে সমবায় সমিতিগুলির দান এখনও 
অতি নগন্ভ। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে জনসাধারণকে 
অল্প সুদে টাকা ধার দিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু দরিদ্রকে তাহার আয়বৃদ্ধির কাজে সাহায্য না করিলে 
মাত্র অল্পন্থদে খণ দিয়া তাহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। 
কাজেই সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে 
এখন হইতে খণদাঁন সমিতি অপেক্ষা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার উপর অধিকতর জোর দিতে 
হইবে । আজকাল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অল্প সময়ের 
মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীর আয় অর্থাৎ ভারতবধের জনসাধারণের 
সমষ্টিগত আয় ২৩ গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেশবামীর জীবনযাত্রার 
আদর্শ উন্নততর করিবার আশু প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন। 
কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি 
গঠিত হইয়াছে তাহারও উহাই মূলগত উদ্দেশ্য । কিন্তু একথা 
বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে সমবাধ়ের মারফতে যত 
অল্প সময়ের মধ্যে এবং যত অল্প পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের 
স্বারা দেশরাঙীর আয় যত অধিক পরিমাণে বদ্ধিত করা যাইতে 
পারে তেমন আর কোন ব্যবস্থা! দ্বারা সম্ভবপর নহ্থে। সমবায়ের 
আরও একটি দিক ভাবিবার আছে। দেশে বৃহদাকার শিল্প 
প্রতিষ্ঠা দ্বার! দেশের সমষ্টিগত আয় উল্লেখযোগ্যরূপে বদ্ধিত করা 
যাইতে পারে বটে। কিন্তু উহার ফলে দেশের জনসমষ্টির মধ্যে 
একটা আত্মনির্ভরতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি 
হইতে . পারে না।, একমাত্র. সমবায়ের দ্বারাই দেশে এই 
আত্মনির্ড রী শু পারস্পরিক রি ভাব সি করা 257 





নিত ভারতবর্ষে শাসনের আমলে দেশের 
. ছনমতের... অভিনিহি স্থানীয় ব্য জিদের হাতে প্রদেশ. মুছে . 
শাসনভার এ হওয়া, সু নন্পে, নার 











৬ বাটি ; রি 
পাই 


এই বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি তদন্তকাধা শেষ 
করিয়াছেন । সংযুক্ত প্রাদেশে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীগণ যাহাতে 
সব্দ প্রকারে স্বাবলম্বী হইতে পারে ততপ্রতি লক্ষা রাখিয়া সমবায় 
আন্দোলনের প্রসারের জন্য উক্ত প্রদেশের অনাতম মন্ত্রী ডাঃ 
কাটজু একটি ব্যাপক পরিকল্পন। স্থির করিয়াছ্েন। বাঙ্গলায় 
সমবাধের প্রসারের জনা একটি নৃতন সমবায় আইন পাশ করিবার 
তোউজোড হইতেছে । উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে 
সনধার আন্দোলনের বর্তমান অআপস্থা এবং ভবিষ্যতে সমবায়ের 
প্রসার সম্পর্কে সমবার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দেওয়ান বাহাদুর 
দেবশিখামণি মুদালিয়ারের দ্বারা একটি তদন্থকাধ্য করাইয়ােন 
এবং তাহার নিদ্ধেশ মত কারধা করিতে অগ্রসর হহতেছেন। 
মধাপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে সমবায়ের প্রসার সম্বন্ধে একটি 
পরামর্শ কমিটি গঠন, করিয়াছেন। বিহার প্রদেশের গভরমেণ্ট 
গঠন ফ্রিয়াহিলেন সম্প্রতি তাহার 
” রিপোট প্রকাশিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এনং 
দেশীয় রাজাগুলিতেও ইদানীং সমবায় সম্পর্কে একটা বিশেষ 
উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 

বর্তমান সময়ে এদেশে সমবায় সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্তা 
জড়িত রহিয়াছে তাহা প্রধানত এই কয়টি দফায় উল্লেখ করা 
যাইতে পারে-(১) বর্তমানে সমবায় সমিতিগুলির যে দুরবস্থা 
উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার (২) সমবায় সমিতির 
পরিচালনার মধ্যে যে সমস্ত ছুনীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার 
প্রতিকার করিয়া পরিচালন! ব্যবস্থার সংশোধন (৩) নৃতন সমবায় 


সমিতির গঠন এবং (৪) সমবায় সমিতির তদ্ির 
তদারক প্রথম ছুইটী জমস্তা সম্বন্ধে বিস্তুতভাবে বলিবার 
আবশ্যকতা নাই। কৃষিজাত পশ্যের মৃল্যহ্াসের ফলে 


বর্তমানে ভারতবধের সর্ধত্র সমবায় সমিতিগুলি করুর্ক দাদনী 
টাকার কতকাংশ অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং এই টাকার 
বাকী অংশও দীর্থ দিনের কিস্তি ব্যতীত আদায় হইবার কোন 
সম্ভাবনা! নাই। সমিতির যে টাকা পড়িয়। গিয়াছে সেই 
পরিমাণ টাকা সমিতির আমানভশুকারীদের প্রাপ্য হইতে বাদ 
দিতে হইবে । উহ] অনভিপ্রেত ও সমবায় আন্দোলনের পক্ষে 
ক্ষতিজনক হইলেও বর্তমানে উহা ছাড়া গত্ান্তর নাই। সমিতির 
প্রাপ্য যে টাক আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে-অথচ, 
দীর্ঘ দিনের কিস্তি ছাঁড়। যাহা আদায় হইবার নহে তৎসম্বন্ধে 
গভর্ণমেন্টকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং জমী বন্ধকী 
ব্যাঙ্কের মারফতেই হউক অথবা অনা উপায়েই হউক এই 
পরিমা। টাক। সমিতির আমানতকারাদিগকে একসঙ্গে প্রদান 
গভর্ণমেন্টকে এই টাকা আস্তে আন্তেআদায় করিয়া লইতে হইবে। 
গভর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবস্থায় অগ্রসর হন তাহা হইলে আমানতী 
টাকার ঘাটতির জন্য আমানতকারীদের নিকট সমবায় সমিতি 
সম্পর্কে আস্থা যতটুকু বিলুপ্ত হইবে তাহার অনেকাংশ পুনরুদ্ধার 
হইভে পারে। দ্বিতীয় সমস্তার সমাধান অর্থাৎ সমবায় সমিতির 
পরিচাপনার সম্পর্কে বর্তমানে যে সমস্ত দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে তাহার প্রতিকার অপেক্ষাকৃত সহজ | প্রত্যেক সমবায় 
আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর 


. হইতেছে কিনা তৎসম্বন্ধে এবং সমিতির হিসাব নিকাশ সম্পর্কে 


গডরমেন্ট যদি সতত সজাগ থাকেন তাহ! হইলে সহজেই সমবায় 
সমিতির বছ ছুর্নাতি বিদুরিত হইতে পারে। কিন্তু অতীতের 


ভুলক্রটির : সমালোচন। অপেক্ষা “ভবিষ্যতে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা 


উচ্ছেদ এখং লাই সম্বপ্ধে কর্তব্য অবধারণ করাই আমরা 
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ল্যান শ্যন্বসান্সে ০5নভ্িৎভল 
ঞল্লািন্টেল্ জাল 


(মিঃ কে, এন, দালাল ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ) 


ছোট ছোট ব্যাঙ্কের অসুবিধা অনেক। আমানশকারিগণকে 
উহাদের বেশী সুদ দিতে হয়। বড় ব্যাঙ্ক অথবা বিনিময় ব্যাঙ্ক এ 

টাকা রাখিতে গিয়া আমানতকাঁরীগণ স্থদের ভাবন। ভাবে না। 
কিন্ত ছোট ছোট ব্যাঙ্কে আসিয়া ইহার! বেশী স্বাদের জন্য দর 
কষাকধি করেন। ছোট ব্যাঙ্কগুলি পেটের ক্ষুধায় বেশী স্থাদ 
দিয়াও টাকা রাখে। বড় বড়ব্যাঙ্কে আমানতকারিগণ শতকর৷ 
১।০ হতে ৯৯ টাকা পধাস্ত স্থদে এক বৎসরের জন্য স্থারী আমানত 
রাখিতে কুগ্ঠা বোধ করেন ন।। কিন্ত ছোট ব্যাঙ্কে সামান্য 
টাকা শতকর। ১২ টাক। হইতে ৫২ টাকা স্থদের কমে স্থায়ী 
আমানত রাখিতে চাহেন ন।। ছোট ছোট ব্যাঙ্কে আমানত- 
কারিগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ন্থুতরাং উহাদের সঞ্চয়ও 
সীমাবদ্ধ । এই সীমাবদ্ধ সঞ্চয়ের সুদের টাক। দিয়াই অনেক 
আমানতকারী সংসার প্রতিপালন করিতে চাঁহেন এবং জ্স্ত 
উপরোক্ত ব্যাঙ্কের নিকট বেশী সুদ দাবী, করে 
আমানতের পরিমাণ কন বলিয়া বেশী শ্বদে টাকা আধসিত-" 
রাখিতে বাধা হয়। এই বেশী স্থদের টাকা ভাল জামীনে রাখিয়। 
খাটান বড় শক্ত তয় । অনেক স্থলে বাধা হইয়া এই সকল ব্যাঙ্ক 
গুলিকে বেশী সুদের জম্বা জমি, বাড়ী, কলকজ্জা প্রভৃতির জামীনে 
টাক! খাটাইতে হয়। ইহাতে ব্যাঙ্গের অনেক মুক্ষিলে পড়িতে 
হয়। বাবসা বাণিজ্যের উপর টাঁক। খাটাইতে হইলে এবং বড় 
বড় ব্যা্কের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে হইলে বেশী সুদে 
আমানত নিয়। কারবার চালান শক্ত হয়। আমানতকারীগণের 
উচিত স্ুর্দ কিছু কমনিয়া এই সকল ব্যাঙ্কগুলিকে ভাল ভাল 
জামীনে তাহাদের টাকা খাটাইবার স্থুযোগ দেওয়া । নতুবা 
বিপদ উভয়তঃ। ব্যাঙ্ক যদি ভল্ল সুদে টাকা না পায় তবে কখনও 
লাভজনক ব্যবসা করিতে পারে না। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির 
কর্তব্য হবে সেভিংস বাঙ্ষের হিসাবে টাকা সংগ্রহ করা । সেভিংস 
একাউন্টের সদ ২২ টাকা হইতে ২॥৭ টাকার বেশী নহে। এই 
হিসাবের টাকার জন্তট আনানতকারী সুদের তারতমা করেন 
না-বড় ব্যাঙ্ক ও ছোট ব্যাঙ্কের মধ্যে সেভিংসের সুদের পার্থক্য 
আমানতকারাঁর নিকট মোটেই গুরুতর নহে । অধিকস্ত সেভিংস 
একাউন্টের টাকার ব্যাঙ্কে স্কায়ী আমানতের মতনই থাকে । বরং 
এক বৎসর মেয়াদের টাকা মেয়াদ ফুরাইলে অনেক ক্ষেত্রে উঠিয়। 
যাইবার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু সেভিংসের এর টাকা জমা ও 
উঠিয়া যাইবার ভিতর দিয়াও অনেক ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট কালের জন্থা 
থাঁকে। অমোনতকারী স্থায়ীভাবে ছোট ব্যাঙ্কে অল্প টাকা রাখিতেও 
যতখানি ইতস্ততঃ করে সেভিংস একাউন্টে তার চাইতে বেশী টাকা 
রাখিতে কোন আশঙ্কা বোধ করেন না। এরূপ অবস্থায় যেমন 
সেভিংস বাঙ্কের টাকা সংগ্রহের চেষ্টা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে 
তেমন এ টাকা দিয়া বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভাল 
ভাল জামীনে ব্যাঙ্ক যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। সেভিংস 
একাউন্টের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী । জাতিকে আপামর 
সঞ্চয়শীল করিতে হইলে সেভিংস বাঙ্কে অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে 
বাাপক প্রচারকাধা আব্শ্যক। ইহাই অর্থনীতি ক্ষেত্রের গণ- 
সংযোগ জনসাধারণকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়মুখী করিতে হইলে সেভিংস 
ব্যাঙ্গে অর্থ নিয়োগ সম্পর্কেই তাহাদের দ্বারস্থ হইতে হঈবে। বড় 
বড় বাঙ্ক আপে যথেষ্ট টাকা পায়--ছোট ছোট ব্যাঙ্কের টাক। 
সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়--লোকের দ্বারা, হইতে হয়। 
বাংল দেশের শতকরা নিরানববই জন এখনও ব্যক্কের সার্থকত। 
উপলব্ধি করিতে পারে না । ইন্সিওরেব্সের একাউন্টের মত ব্যাঙ্ক 
প্রতিনিধিও বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সেভিংস একাউন্টের মহিম! 






আসাদ ১ ? 7১ 


বুঝাইয়া ন৷ দিলে রামাদের দেশের লোক কখনই ব্যাঙ্ক উদ্মুখীন 
হইবে না-এবং ছৃপয়সা সঞ্চয় করিবে না। আমাদের দেশের 
ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট 
যাতায়াতের ফলে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সহর ও নগরের কতক 
লোককে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে । ছোট ব্যাঙ্কগুলির এই অবদান 
কম নহে। পোষ্টার সেভিংস ব্যাঙ্কে সমঞ্ ভারতবর্ষে ৭৭॥০ কোটি 
টাকা জমা আছে । তম্মধো বাক্গলা ও অখুমামে এই টাকার 







পরিমাণ ১৭॥০ কোটি টাকার উপর । এরর্পাষ্টাফিস হইতে ট]ুক৮ 
উঠাইতে চেক ব্যবহাক্ঈ করা ব্যাঙ্ক হইন্্র্টাকা 
উঠাইবার অনেক স্ুবিধ্$ আট (তি. হি £র মতনই 


সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসা 5/৭কা আমানত, 
পারে। ঢু 


বাক্ছের ০ ৮ ঁ ৰা. ২) 2৭ য়া 
রি “কিন্ত পোষ্টাফিসেঠু,। নি খা) ট্র 
ও আদান প্রদরণন তে পারেন 
৫ শযাক্ষগুলি সেভিংসএর উপরোক্ত 
রা কত বুঝাইঘ়*ঈ এয আর একদিকে 
ন অ ৯ দে উচ্ভারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারে তেমন 
অপরদিকেং জাতি বাধ্য হইয়া সঞ্চয়শীল এবং ব্যাঙ্কের প্রতি 
অন্নুরত্ত হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতি গঠনের ভার যেমন কংগ্রেসের 


উপর রহিয়াছে তেমনি জাতির অর্থনীতি দায়িত্বও আমাদের বাাঙ্ক- 
গুলির উপর সম্যকভাবে ন্যস্ত আছে। এই আদর্শ কার্যে 
পরিণত করাই ব্যাঙ্কের একমাত্র সার্থকতা । 





ি 








সর্দার প্যাটেলের উক্তি 


আহম্মদাবাদে একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সার্দার বঙ্পভ- 
প্যাটেল এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে আগামী বৎসর ভারত 
সরকার সামরিক ব্যয় কমাইয়া আয় করের দফায় প্রাপ্ত টাকার 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন না করেন 
তাহা হইলে বোম্বাইয়ের ম্যায় প্রদেশের পক্ষে মাদক বর্জন 
আন্দোলন পূর্ণভাবে সফল করা অসম্ভব হইবে। তিনি আরও বলেন 
যে যদি এরূপ অবস্থা ঘটে তাহ! হইলে কংগ্রেস দেশের শাসনভার 
ছাড়িয়া দিবে । সর্দার প্যাটেলের এই উক্তি. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
মাদক বঙ্জনের সঙ্কলের ফলে বোম্বাই সরকারের আয় বৎসরে 
সোয়া তিন কোটি টাকা কমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । এই 
ক্ষতি পূরণের জন্য বোম্বাই সরকার যে সমস্ত ট্যাক্স বসাইবার 
আয়োজন করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের 'ধনী সম্প্রদায় 
খড়াহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। উহাদের সহিত মুসলীম লীগ, ডাঃ 
আম্বেদকারের দল এবং অন্যান অনেক প্রতিপত্থিশালী ব্যক্তি 
যোগদান করিয়াছেন। এই অবস্থায় বোম্বাই সরকার মাদক বর্ন 
আন্দোলনে হাত দিয়! বিপন্ন হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট 
যদি অর্থসাহায্য করিয়! বোম্বাই সরকারের এই প্রশংসনীয় উদ্ধম 
সহযোগিতা না করেন তাহা! হইলে নিজেদের মর্যাদার খাতিরেই 
বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টকে পদত্যাগ করিতে. হইবে। 
সুতরাং মাদক বর্ন উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষে একটি িখস 
শ্রেধী রাজনীতিক সঙ্ঘটের উদ্ভব হ হওয়া রি স 1881 





৩১থে জুলাই, ১৯৩৯] 


( সমবায়ের সমস্থ ) 


অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়। মনে করি। এই সম্বন্ধে 
সম্ভবততই সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী এবং উহার তদ্ির 
তদারকের প্রশ্ন উঠে। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের বয়স 
৩৫ বৎসর হইলেও বর্তমানে এদেশের অধিবাঁপীদের প্রতি এক 
হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ১৪৪৭ জন সমবায় সমিতির সদস্য । 
সমবায় আন্দোলন উহার জনহিতকর কাধ্যের দ্বারা দেশবাসীর 
সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। উহা তাহার একটি কারণ 
বটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক 
মনোভীবেব দৈন্যও উহার কারণ। এজনা মাদ্রাজের সমবায় 
তদন্ত কমিটিতে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কোন স্থানে 
সমবায় সমিতি প্রুতিষ্টিত হইলে উহার, সদস্য হওয়া এ অঞ্চলের 
তর পক্ষে বাধ্যতার্লিক হইবে । সমবায়ের 

টাবস্থার বিরোধী বলিয়া 
রন করেন নাই । কিন্ত 
প্টিকল্পন। স্থির করিয়াছেন 
রে পু ব্যক্তিদের 













হা 


পা হইত 

বাধ্যতামূলক সদ০স্পশ চা 
পাওয়া গিয়াছে । আমাদের দেশের অধিকাংশ লো রা ভাব 
যে প্রকার তাহাতে সমবায় সম্পর্কে কতকটা ৪বাঁধাতামূলক 
বাবস্থার প্রয়োজন আছে কি না তাহা আরও ভালরূপে চিন্তা 
ভীবনা করিয়া দেখা আবশ্যক । সমিতির গঠন সম্পর্কে আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হইতেছে-এক উদ্দেশ্যমূলক সমিতির 
স্থানে বহু উদ্দেশ্যমূলক সমিতি গঠন। বর্তমান সময়ে এদেশে 
কোন সমিতি একমাত্র খণ দানের জন্য, কোন সমিতি পণাদ্রব্য 
বিক্রয়ের জনা, কোন সমিতি শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত 
হস্টয়াঁছে। পল্লীবাঁসীর কাছে এই প্রত্যেক ধরণের সমিতিরই 
প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্ত এই ধরণের সমস্ত সমিতির সাহায্য 
পাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই সমস্ত সমিতির সদস্য হওয়! 
প্রয়োজন হইয়। থাকে । ইহা একটি অস্থবিধাজনক ব্যবস্থা এবং 
এই অন্ুবিধার প্রতিকারের জন্য এক একটি সমিতির মারফতে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করাইবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেহ 
কেহ প্রস্তাব করিতেছেন। পল্লী অঞ্চলে এক একটি সমবায় 
সমিতি যদি উহার সদস্যগণকে প্রয়োজনের সময়ে টাকা ধার 
দিবার, উহাদের উৎপাদিত পণাদ্রব্য বিক্রয় করিবার, সম্তাদরে 
উহাদিগকে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার, উহাদের জমিতে জল 
সেচন করিবার এবং উহাদের মূল্য বা সম্পত্তির বীমা করিবার 
ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে এই ধরণের সমিতি একটা 
আকর্ষণের বস্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এই প্রস্তাবটি 

'সম্বন্ধেও দেশে বিশেষভাবে আলোচন! হওয়া "আবশ্যক । 

সমিতির তদ্ধির তদারকের কথা বলিলেই গভর্ণমেন্টের সহিত 
সমবায় সমিতির সম্পর্কের কথা আদে। সমবায় আন্দোলন 
মানুষকে. আত্মনির্ভরশীল রুরার ; আন্দোলনেরই নামাস্তর। 
কাজেই এই আন্দোলনে গভর্থমেন্টের হস্তক্ষেপ যত কম হয় ততই 
ভীল। কিন্ত দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক সমিতির হিসাব 
নিকাশ ও কাঁধ্য পরিচালন! সম্পর্কে হানি তত্বাবধান 
রও অনেকদিন দা পুরদীর হই উহা ছাড়া কোথায় 










সমিতির কাজ ডালাইতে ফিল নি 
রগ শিক্ষা কর রস ত্রাকেত ইত্যাদি 


আর্থিক ডি 





















৪৩১ 


(রেল নাভি ভরি থক দুরবস্থা ) 


স্ৃতরাং রেলবিভাগের দিক হইতে ভারতবাসীর সমক্ষে যে 
বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার আশু প্রতিকার আবশ্যক । 
এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ডাঃ দে প্রমুখ অনেকে যে সমস্ত 
প্রস্তাব করিতেছেন তাহা রেল কতৃপক্ষ যথোপযুক্ত মধ্যাদ। 
দিরা বিবেচনা করিবেন_উতাই আমরা আশা করি। কিন্ত 
ইদানীং রেলপথসমূহে মালের ভাড়া বাবদ আয় বুদ্ধি পাইলেও 
জনসাধারণের আঘিক ছুরবস্থা হেতু যাত্রীর ভাড়ার দফায় আয় 
কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই রেলবিভাগের দুরবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে । এই অবস্থায় রেলের আয় বৃদ্ধির জন্য যত চেষ্টাই 
করা হউক না কেন উহাতে তেমন সুফল হইতে পারে না। 
রেলের ব্যয় সঙ্ষোচই বর্তমান সঙ্গট হইতে পরিজ্রাণ লাভের 
সর্বাপেক্ষা কাধ্যকরী পন্থা। কিন্ত রেলবিভাগে অমিতব্যয়িতা . 
দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯২৪-২৫ সালে সমষ্টিগতভাবে- 
সরকারী রেলপথসমূহের কাধ্য পরিচালন। বাবদ রেলের আয়ের 
শতকরা ৫৫৩ ভাগ বায় হইয়াছিল । ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা 
কমিয়া শতকরা ৫১৮ ভাগে পরিণত হয়। কিন্তু উহার পর 


হইতে বায়ের হার জনে বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ স্যার 
৮ য়েজউ্ কমিটা ভারতীয় রেল কত পক্ষকে 
ব্যয়ের হার ৌ জন্যই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ 


সালে রেলের কাধ্য পরিচালনা বাবদ উহার আয়ের শতকরা 
৫৫৫ ভাগ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ৫৬৬ ভাগ বায় হইয়াছে । 
১৯৩৯-৪০ সালে কাধ্য পরিচালন! বাবদ মোট আয়ের শতকরা 
৫৭৪ ভাগ বায় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হঈয়াছে। অর্থাৎ 
যে সময় হইতে রেলবিভাগের বর্তমান মন্ৰার সত্রপাত হইয়াছে 
সেই সময় হইতে রেল কতৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অগ্রাহ্য 
করতঃ ব্যয়ের হারও বাড়াইয়। চলিয়াছেন। এই প্রকার অপরি- 
ণামদর্শিতার মাজ্জনী নাই । 











একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্ সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বার্দকোর বা পোষ্যবর্গের জন্য আথিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্তব। 
প্রতি বংসরই সহস্র সহত্র সুধী ভদ্রমগ্ডলী তীহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আথিক স্বাধীনতা রক্ষার জঙ্য 


“ওরিয়েণ্টালেই” জীবন বীমা করেন 


স্কান্্রপ 


০২5ল্বিস্মেঞ্লাল কই ভারতের সর্ববাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জ্ুন্শ্রিক্স জ্কীন্বন্ন অ্রীমা শ্রাভিষ্টান্ন 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
“*ওল্লিস্পেপ্জীল্ন*” আ্রীমা প্রুহণল কল্প 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন £-- 


ওরিয়েপ্টাল 


গভর্ণমে্ট সিকিউরিটি লাইফ এমিওরেখী কোং লিঃ 


স্থাপিত--১৮৭৪ হেড. আফিস--বোম্বাই 


তত বহু রহ ১ 









সিসি 


তিন 
আম্মিন্ক কুলিস্মান্্র এস্বা্ণন্র 





জাতীয় সঞ্চয়ে বীম। কোম্পানী 

ইংলগ্ের জনসাধারণের সমষ্টিগভ সঞ্চয়ের পরিমাণ গত ১৯৩৮ সালে ৪০ 
কোটি পাউগ্ড ছিল । উহ্ভার এক তৃতীয়াংশই উত্ত দেশের জীবনবীমা 
কোম্পানী গুলির মারফতে সঞ্চিত হইয়াছে । 

দক্ষিণ আমেরিকায় জাপানের বাণিজ্য 

বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গুলিতে জাপান 

হতে রপ্রানীর পরিমাণ শতকর! ৩৫ ভাগ হাস পাইয়াছে | 
ভারতীয় শ্বেতসার শিলের সংরক্ষণ 

সংযুক্ত প্রদেশের মার্টেপ্টস চেঙ্গার ভারতীয় শেতসার শিল্পের সংরক্ষণের 
উদ্দেন্যে বিদেশী শেতদাবের উপর একটা শুন্ধ বলাইবার জন্য ভাগত মরকারকে 
অন্থরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

সংযুক্ত প্রদেশে সমব 

সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য ১৫* জন বাক্িকে লালে 
কাজ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্বো সংঘূক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ১৩ হাজার ৫৬৮ টাকা 
ব্যস মঞ্কুর করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষে তুলা৷ উৎপাদন 

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট «৬ লক্ষ ৬৩ হাজার বেল তুলা 
উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া পৃব্বেঁ সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট এই রিপোর্ট সংশোপিত করিয়া এরপ জানাইয়াছেন 
যেউক্ত বংসরে ভারতবর্ষে মোট ৬৩ লক্ষ ৭০ হাজার বেল তুলা উৎপক্ন 


হইয়াছিল। 
জাপান ও আমেরিকার বিরোধ 


চীনে আমেরিকার যুক্তরাজোর প্রভাবান্বিত অঞ্চলে জাপান হন্তক্ষেপ 
করাতে আমেরিকার গবর্ণমেপ্ট জাপানের সহিত গত ১৯১১ সালের বাণিজ্ঞ- 
চুক্তি বাতিল করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার ফলে জাপানে কাচা 
মালের রপ্টানী বন্ধ করিয়। দিয়া জাপানের উপর চাপ দেওয়া যুক্তবাজ্যের 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে স্তবপর হইবে । ভবে নৃতন বাবস্থা আগামী বংসর ২৬শে 
জাহুয়ারী তারিখের পৃবেব বলবৎ হইবে না। 

তৈল সম্পদ সংরক্ষণ 

আমেরিকাতে খনি হইতে যে তৈল উত্তোলিত হয় তাহা দেশরক্ষার 
ব্যাপারে একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। এই তৈলের যাহাতে কোনও 
প্রকার অপচয় নাহয় তজ্জন্থ আইন প্রণয়ণের উদ্যোষ্সো প্রেসিডেন্ট কজভেল্ট 
আইন সভা ও বিভিন্ন ্টেটের সহিত পরামর্শ করিতেছেন । 

জুন মীসে ভারতের বহির্ববাণিজ্য 

গত্ধুন মাসে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবধে মোট ১৪ কোটি ৯ 
লক্ষ টাকা মুলোর পণাদ্রবা আমদানী হইয়াছে এবং এই 
হইতে বিদেশে ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা মুল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। 
এই মাসে ভারতবর্ম হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির দফায় নিট রপ্যানীর পরিমাণ 
্রাড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা। . 
ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদন 

গত মাট্টি মাসে ভারতবর্ষের বিবিধ বিছ্ভাৎ কারখানায় মোট ১৪ কোটা 
১১ লক্ষ ৫৭ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। উহ্থার মধ্যে ৯৩ লক্ষ 
৩৩ হাজার ইউনিট গৃহস্থালীর কাজে, ৬৩ লক্ষ ৮* হাজার ইউনিট ছোটধাট 
শিল্পপ্রতি্ঠানে, ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজর ইউনিট বড় বড় শিল্পকারখানায়, 
৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ইউনিট ট্রাম কোম্পানীসমূতে, ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ 
হাজার ইউনিট বৈদ্যাতিক বেলপথসমৃহে, ২৮ লক্ষ ৫ হাজার ইউনিট রাস্তায় 






মাসে ভারতব্র্ষ 


দিনত 

আলো প্রদানের জন্য এবং ৯ লক্ষ ১০ হাজার ইউনিট বিবিধ প্রকার কাজে 
বাবহৃত হয়। এই হিপাবের মধ্যে পি ডব্লিউ ডি'র কারখানাসমূহ্নে এবং 
সামরিক ঘাটাসমূহে উৎপন্ন ও ব্যগয়িত বিদ্যুতের কোন হিসাব ধরা হয় নাই । 
গত ৩৪ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে বিদ্যুতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে 
হাস পাইয়াছে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস পধ্যন্ত ৪ মাসে বাবন্ৃত বিদ্যুতের 
মোটমাট পরিমাণ এইক্সপ--ডিসেম্বরে ১৪ কোটি ৫* হাজার ইউনিট, 
জানুয়ারী ১৩ কোটি ৭৮ ল 
লক্ষ ২০ হাজার ইউনিট, 
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মন রি হা 
বু টি 
] ; উৎপাদিত হইয়া টি ্ি ঠা ্ 
ড় ২1৮ ৰা স্্ডু পধাস্ত কোন বর্তনহখহয় নাই । 
81 আই তত হইব! মাত্রই ইহ গুড়ের ম্যায় 


সু. টি 
গা টো টীম ॥ ইহার গন্ধও বিভা ঘায়। মৌমাছি 
পালর্ন সম্পর্কেটকোথাও কোন স্থুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নাই। পুণাতে একদল 
লোক আধাআধি ভাগে মধু নিষ্কাশন করিয়া থাকে । ইহারা কোয়েরী নামে 
পরিচিত। পাচ হইতে আট পাউও মধু ইহারা ১ টাকায় বিক্রয় করিয়া 
থাকে। এই সকল মধু বিক্রেতা বাতীত কলিকাতার ব্যবসায়ী মহাজন 
৬* হাজার হইতে ৭০ হাজার পাউওড মধু বিক্রয় করে। বিদেশে মধু রপ্তানী 
হয় না, বেশীরভাগ মধুই বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে চলিয়া যায় এবং মুদিদের দ্বারা 
বিক্রিত হয়। দাক্জিলিংএর মধু সবচেয়ে চড়া দামে বিক্রয় হয়। ইহার প্রতি 
পাউগ্ডের দর এক টাকা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় মধূ উত্পাদন করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে পুরাতন পস্থার তুলনায় নৃতন পন্থায় উত্তর মধু 
উৎপাদিত হয়। এই অবস্থায় মৌমাছি প্রতিপালন এবং উন্নততর পন্থায় মধু 
নিষ্কাশন করার বিশেষ আবশ্বকতা দেখা দিয়াছে। সালে 
আমেরিকায় মধু ও মোমের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ 
পাউণ্ড। নৃতন উন্নত বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ১৯০০ সাপে আমেরিকায় 
৬ কোটি ১২ লক্ষ পাউগ্ড মধু এবং ১৮ লক্ষ পাউও মোম উৎপন্ন হয় । 


চিন্তাব্ষক ঘ্রা্ধিক গ্ি় 


চল্তি বীম। ১২১০ ০১০ ০১০ ০ ৩৭. টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবা ২২০১০ ০১০০ ০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ১৪০১০০১০০০২ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ : 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


ম্যাশম্যা বদ কোং মিঃ 


ফ্কোন ক্যাল ; ৫৭৬) ৫৭৭ ও গে! সা 


১৮৫০ 
















ক্রয়ারী ১২ কোটি ৩৯ পা 


নিন, 










৩১শে ভুলাই, ১৯৩৯ 





ভারতবর্ষে এইরূপ দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর নয়। কেননা! ভারতবর্ষের 
মৌমাছি আমেরিকার তুলনায় অনেক নিকট ধরণের | ভাতা হইলেও মৌমাছি 
প্রতিপালনের নিমিত্ত বুটিশ বী কিপার্ঁপ এসোসিয়েশনের ন্যায় সঙ্ঘ গঠন 
ভারতের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় । 
নদী সমুহের সংস্কার সাধন 
ঢাকা জেলা বোডের চেয়ারম্যান মিঃ কে পাহাবুদ্দীন এম-এল-এর নেতৃত্বে 
ঢাকা জেলা মুষ্কিম ফেডারেশন ও ঢাকা পিপলস্‌ এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে 
একটি গ্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাঞ্গল! সরকারের মন্ত্রী কাশীমবাজারের মহারাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার হাজামঞ্জ! নদী সমূহ বিশেষ করিয়া বুড়িগঙ্গা 
নদীটিকে অবিলম্বে সংস্কার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এই প্রতিনিধিদল 
ছনর্বন্ধ ঙ্গরোধ করেন। ঢাকা জেলার নদী ও খাল 





চি 
ন্ট 


বাশ ব্যবহার করিয়া মেট'রে অনায়াসে একটি কাগজের কল হইতে 
পারে। কাগজের কারখানায় বাশ পৌছাইবার জন্য নদ্দীপথের বিশেষ 
সহায়তা পাওয়া যাইবে | মেটুর হদ হইতে প্রচুর স্চ্ছ জলও পাওয়া যাইবে 
এবং নিকটেই প্রচুর চুণা পাথরও পাওয়া যাইরে। ক্রডগজ লাইনের একটি 
ষ্টেসন হিসাবে নানাবিধ রাসায়নিক উপাদান আমদানী এবং উৎপন্ন কাগজের 
রপ্তানী-_উভয় দিক দিয়াই মেষ্ট,রে বিশেষ ্থবিধা রহিয়াছে । মেরে নল্তায় 
বৈছ্যুতিকশক্কি পাইবার ও বন্দোবস্ত রহিয়াছে । 


ভারতে বেতারের প্রসার 

ভারতবর্ষে ক্রমেই বেতারের প্রসার সাধিত হইতেছে । বেতারের প্রসার 
হওয়ার সঙ্গে বেতার যন্ত্রের আমদানী বাবদ শুদ্ধ বৃদ্ধি পাইতেছে-_-বেতারের 
জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স ফি বাবদ আয়ের পরিমাণও বাঁড়িতেছে। গত জুন 
মাসের আমদানী শুষ্ক বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা! আয় হইয়াছে । ১৯৩২-৩৩ 
সালের পর কোন মাসে এ দফায় এত বেশী আয় আর কখনও হয় নাই। 
১৯৩৯ সালের প্রথম ছয় মাসে বেতার যন্ত্রেরে আমদানী বাঝদ শুক্কের দফায় 
৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে প্রথম ছয় মাসে ঁ 
বাবদ আয়ের পরিমাণ ধাড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। 

ঢাকাতে চতুর্দশতম বেতার প্রেরক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় শেষ 
হইয়াছে। আপা করা যায় এই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই উহা! খোলা 


হইবে। 
জগতে মোটরঘানের উৎপাদন 

গত ১৯৩৭ সালে জগতে ৬, লক্ষেরও উপর মোটরযান নির্মিত হইয়াছিল । 
গত ১৯৩৮ সালে সেই স্থলে ৪* লক্ষ মোটরঘান নির্মিত হইয়াছে। ১৯৩৮ 
' সালে যুক্তরাষ্ট্র ২৪. লক্ষ ৯* হাজার মোটরযান নির্দাণ করিয়া 
গে জান জিকা করিযাছে। আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে ৪ লক্ষ ৪৫ 
হাজার, জাশ্মাণীতে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার, ফ্রান্সে ২ লক্ষ ২৩ হাজায়, 
না সস কম সিটির নিশ্মিত 


রি নামক” পঙের গত জুন ল্য আকাশ 













আমিন জগৎ, 


আমেরিকার এ গা রঃসর একমাজ সুখের প্রসাধনের সা্ী হিলাবে ৫২. পা রে 





৪৩৩ 


প্রমাধন বস্ত্র হিপাব উহাতে ধরা হয় নাই। টাকার অস্ক নে দেখ! যায় 
আমেরিকার নারীরা ক্রীমে ও লোশানে গভ এক বংসরে ২৮৩ কোটি 
মআাউন্স প্রসাধন ব্যবহার করিয়। তাহার জন্য ১০৭ কোটি টাক] বায় করিয়াছে । 
সিংহলের শিল্প 

শিল্পের প্রধান প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ যে লৌহ তাহা পিংহলে কম 
পাওয়! যায় এবং কয়ল। আদৌ পাওয়। যায় না। এ দুইটি পদার্থের অভাব 
হইলেও সিংহলে প্রচুর পরিমাণে চণাপাথর, বাপ্পি, লবণ, নারিকেল, রবার, 
ইক্ষু, তুলা প্রড়তি পাওয়া যায়, যছ্থারা সিমেণ্ট, কাচদ্রবা, মৃত্তরবা, পেন্সিল, 
সাবান, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি বনতপ্রকার শিল্পজাত ত্রবোর উৎপাদন 
সম্ভবপর । গত € বৎসরের ভিতর যে সকল দিয়াশলাই কারগানা এদেশে 
স্কাপিত হষ্টয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 
কয়লার দুষ্প্রাপাভার জন্য শিল্প প্রবর্তনের যে অস্থবিধা বর্তমান আছে তাহা 
দূর করিতে একটি হাইড়ো-ইলেক্টী,ক স্বীমের প্রস্তাব চলিতেছে । সিংহলে 
কুটার শিল্প দ্বারা অনেক ছুংস্থ ব্ক্তি অল্পের সংস্থান করিত। কিজ্কু বর্তমানে 
প্রতিযোগিতায় তাহারা অনেক পিছাইয়! পড়ায় পরিবারের ভরণপোষণে 
অসমর্থ হইয়া পড়িক্বাছে। ইদানীং ১এইসব কুটার শিল্পকে আধুনিক উন্নত- 


».ধরুণে পরিবর্তন করিয়া তাহাদের যথ্জবিত্থিত উন্নতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
- ধরি যে চতুর প্রান প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে নারিকেল দড়ির 


রঃ কুন ৮ ফ্যাক্টরী প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হোপিয়ারী, কাগজ, লাজীমাটী, ব্রিচিং পাউডার, 
প্রররিচালি। 


চন্মশিল্প, রবার, শর্করা প্রভৃতি দ্রবা উৎপাদনের জন্যও ফ্যারীরী খুলিবার 
বাবস্থা হইয়াছে। 
বিভিন্ন দেশে পোষ্াফিসের সংখ্য। 

বর্তমান সময়ে জগতের কোন দেশে কত সংখ্যক পোষ্টাফিস রহিয়াছে 
তাহার বরাদ্দ শিয়ে প্রদান করা হইল :-_ইংলগ্ড ২৩ হাজার ৮৫৩, জান্মানী 
৪৫ হাজার ৯৯৪, ফ্রান্স ১৭ হাজার ৩৩, ইটালী ১১ হাজার ৬০৫, রাশিয়া ৪৬ 
হাজার ৬৫২ জ্িব্রালটার জাপান ১০ হাজার ৮৯৯, চীন ৪২ হাজার ৬৮৬, 
ভারতবর্ষ ২৪ হাজার ১৪৬, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪৭ হাঞ্জার ৫৯০, কানাডা 
১২ হাজার ৬৯, অষ্ট্রেলিয়া ৮ হাজার ৫৪, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ হাজার ১৮২, দক্ষিণ 
রোডেপিয়া ১৩৫, নিউজিল্যাণ্ড ১ হাজার ৭৭১, ভানজিগ ১০৭, তুরম্ক ৮০৪, 
আত্মার ২ হাজার ২১৩, ব্রেজিল ৪ হাজার ৪১৯। 


বিমানপোত চালন। শিক্ষা 


এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত বিমান শিক্ষা বিদ্যালয় আগামী তিন বৎসরের 
মধ্যে ২৫ হাজার বিমান শিক্ষানবীশ ও সিভিল গার্ডকে শিক্ষা প্রদান করিতে 
মক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । আগামী চারি মাসের মধ প্রথম 
শিক্ষার্থীদলকে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া অঙ্গমিত হইতেছে । 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিক্ষা-কেন্ত্র স্থাপন করা হইবে এরং 
এলাহাবাদ বিমান শিক্ষা বিষ্যালয় হইতে এসকল কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বিমানপোত চালক প্রেরণ করা হইবে। এঙ্সাহাবাদ বিমান শিক্ষা 


কি কিগ্পুল্রা সভা ব্যাক লিও 


পুউশ্পোক্য 5 
শরীপ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, রন ত্রিপুরা । 


হেড অফিস 
জাখাউড়া এবি,আর আগরতলা, পাধাডীর প্রীমল, 
মৌলবী বাজার, হাইলকান্দি, তেজপুর 
বলত ঢাকা, কুঠি, শপ 
নেত্রকোণা, শলচর ৷ 
কলিকাত। ্রাঞ্চ ক লং ক্লাইত রোতে খোল। হষ্টয়াছে। 
সাব্‌জাঞ্চ +--অমসেরমগ্ধর, কলাউড়া,চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 
পক! বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 
8537 52 দেওয়া হইতেছে। 
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বির জা  নি়লিবিতনধপ শিক্ষনীয় বিষয় ও পাঠ্য তালিকা নিদ্ধিষ্ট 
হইয়াছে :£-_বিমানপোত চালনার ইতিহাস, বিভিন্ন গ্রকার বিমানপোত ও 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রকার বিমানপোতের গঠন, বিমানপোত চালনা ও 
নিয়ন্ত্রণ (বিমানপোত লইয়া উড্ডয়ন ও বিমানপোত লইয়া নীচে অবতরণ ), 
বিযানপোত তৈয়ার সম্পর্কে গবেষণা, বিমানপোতের কলকক্তা ও যন্ত্রপাতির 
পরিচয় ইত্যাদি | 


সুইডেনে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার 


কয়লা বঙ্জিত দেশে কেমন করিয়া বৈচ্যাতিক শক্তির সাহাযো শিল্লোন্নতি 
সাধন করা যায় স্থইডেন দেশ তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ।* স্থইডেনে কয়লা! নাই, 
কিন্ত জলপ্রপাত আছে। সেই জলপ্রপাত হইতে বৈদাতিকশক্তি উৎপাদন 
করিয়া দেশের সর্বত্র উহা সরবরাহ করা হয়। গ্রাম্য কৃষকেরা ছোট ছোট 
সমবায় সমিতি গঠন করিয়া বৈচ্যুতিকশক্তি ক্রয় করিবার জন্য জলপ্রপাত 
বোডের সহিত চুক্তি করে। নিজেরা চাদা করিয়া সমস্ত মূলধন তুলিতে না 
পারিলে গভর্ণমেপ্ট অর্থ সাহায্য করেন। বোডের পরিচালনায় তাহারা 
নিজেরাই বাড়ীতে বাড়ীতে বিছ্বাৎ সরবরাহের সকল প্রকার ব্যবস্থা করে। 
চুক্তি অনুসারে একটা নির্টিষ্ট পরিমঘুণ বিছ্াৎশক্তি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা 
থাকে । এইভাবে স্ুইডেনবাসীরা এত সম্তায় তি 
পক্ষে তাহ] বিশ্বাস করাই কঠিন। 
হিসাবে এক পয়সার একটু বেশী পড়ে 


কুষিপণ্যের উপর সেস 


প্রকাশ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব  এগ্রিকালচারেল রিসার্চের পরিচালক 
সমিতি গভর্ণমেন্টের নিকট কধিপণ্যের উপর মণ প্রতি দুই পয়সা হারে সেস 
বলাইবার ন্বপারিশ করিয়াছেন । যদি তীহাদের প্রস্তাব কাধাকরী হয় তবে 
সেস বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা ঠাড়াইবে বলিয়া অশ্গমিত 
হইতেছে । এই টাকা ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচাবেল রিসার্চের 
পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার কাজে বায় হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
বর্তমানে উক্ত কাউন্সিল গবেষণার জন্বা গভমেণ্টের নিকট হইতে বৎসরে 
পাচ লক্ষ টাকা করিয়া পাইতেছেন। প্রকাশ, ক্লঘিপণোর উপর সেস বসাইবার 
বাবস্থা হইলে উক্ত সরকারী সাহাধ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 


জাপানী কোম্পানীর লাভ 


গত ১৯৩৮ সালের শেষ ছয় মাসে জাপানের বড় বড় এক 
হাজার যৌথ কোম্পানীর মোটমাট ৬৫ কোটা ৭০ লক্ষ ইয়েন লাভ 
হইয়াছিল। এ প্রথম ছয় মাসে উক্ত কোম্পানীসমূহের 
লাভের পরিমাণ আরও ৪ কোটা ৩৩ লক্ষ ইয়েন কম ছিল। বর্তমানে 
জাপামের' ১০০ ইয়েন আমাদের দেশের ৭৮।৮ হইতে আনার 


সমান । 


বৎসরের 


৭৭1০ 


ইলগ্ডে মজুদ স্বর্ণ 


গত এক বংসরে ইংলগ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলগড এবং বাট্রার হার খু 


সমীকরণ তহবিলে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া 
গিয়াছে । গত বসবে মার্চমাসের শেষে এই দুই তহবিলে ১১ কোর্টা 
৯৩ লক্ষ ৮০ হাজার আউন্দ স্বর্ণ ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে উহার পরিমাণ 
ঈাড়ায় ৯ কোটা ৮৫ লক্ষ ২৭ হাজার আউন্স। কিন্তু গত মাচ্চ মাসের শেষে 
উহার পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে ৭ কোটী ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার আউন্দ। 
এক আউন্দ আমাদের দেশের প্রায় আড়াই ভরির সমান। 
ইত্লগ্ডে বিমানপোত নিম্াণ 

ইংলগ্ডের সমন্ত বিমানপোতের কারখানায় বর্তমানে প্রতি ' যাসে 
এক হাজার বিমানপোত প্রস্তুত হইতে পাবে। লর্ড নিউফিল্ড সম্প্রতি 
যে বুহদাকার বিমান কারখানা স্থান করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ 
হইলে এ দেশে প্রতি মাসে দেড় হাজার করিয়া বিমানপোত নিম্মাণ 
হইতে পারিবে । 





0৪:৪৪ রঃ নং 


তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এইসব কারখানাতে প্রতি, ই উকাহটী। 


[৩১শে রা ১৯৩৯ 





মাসে ১০ স্থাজ্জার করিয়া তি নিশ্মিত 
সাজসরঞ্জাম রহিয়াছে । 


গত ১০ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে .সরকারী 
রেলপথসমূছের মোট ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । গত 
বৎসর এই সপ্তাহে আয়ের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ১৩ লক্ষ টাকা 
বেশী ছিল। বর্তমান বংসরের ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই জুলাই পর্য্যস্ত 
সরকারী রেলপথ নুর মোট ২৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা আয় 


হইয়াছে। 


তে পারে-_-এরপ 









নিয়োজিত করা বিষয়ে 
আগামী ১৫ই আ'. 
পৰি রি 


ৃ সস 
আগামী কংগ্রেস 

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রামগড় গ্রামে আগামী কংগ্রেসের জন্য 
স্থান নিদ্দি্ই হইয়াছে । এই স্থানের প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদি শেষ 
হইয়াছে এখন কংশ্রেন নগরের পরিকল্পনা লইয়া ভাবনা-চিন্ত। চলিতেছে । 
হখ্রেসের প্রকাশ অধিবেশনে এককালে যাহাতে ৬০ হাজার দর্শকের 
বসিবার স্থান হয় এবং প্রয়োজন হইলে যাহাতে এক লক্ষ লোকেরও 
খান সঞ্কুলান করা যায় এরূপ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কংগ্রেস 
নগরের নিম্মাণ কাধ্য চলিবে। গাদ্ধীজী, মহিল! দ্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী, 
ওয়াকিং কমিটির সভ্যগণ এবং শ্থেচ্ছাসেবকদের বাসের জন্য পৃথক 
পৃথকভাবে কুটির ও ক্যাম্প ইত্যাদিও নিশ্মিত হইবে। এই সঙ্গে 
কষিজাত ভ্রব্য সমূহের ও খাদির বিপুল প্রদর্শনী বসিবে এবং অগণ্য 
জনসজ্ঘের থাকা, খাওয়া ও স্ুখন্াচ্ছন্দালাভের : উপযোগী সর্বববিধ 
ব্যবস্থাই করা হইতবে। 


সরকারী বীম! বিভাগ 


মিঃ জে রাও বি-কম ও মিঃ এস ভেঙ্কটরমন আর এ ভারত 
সরকারের কীমা বিভাগের স্পারিপ্টেণ্েন্টের অধীনে ইনিগ্লপেক্টর নিযুক্ত 
হইয়াছেন। প্রকাশ তাহারা বীমা বিভাগের ১নং কাউন্সিল হাউস 


স্বাস্থ কলিকাতা আফিসের এলাকায় কাজ করিবেন। 










৯৭ নম ম্যাকেক্ষা কেশন্ম» তিতা 
ফ্যাক্টরী :-_শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগপা। | 
১৯৩৭ সালে শতকরা এ+ আনা এবং ৯২ টাকা হারে লত্যাংশ ৰ্‌ 

ঘোষণ। করা হইয়াছে । 
সর্ব প্রথম লবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষপ! করিজা হাসার ইতিহাসে 
বেকর্ড স্থাপন করিল । বাঞ্লার সর্ব বৃহৎ কারখান1--১৩* খিক জার, ; 
উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য ভ্রত অগ্রসর হইতেছে । .. .. 7. ঃ 
. অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শিলা) এপ দু রা 


৩শে জুলাই, ১৯৩৯] 





ভারতবর্ষের লোক সখ্য বি 


আগামী ১৯৪১ সালের আদম ুমারীতে ভারতবর্ষের লোক সংখা! 
১৯৩১ সাল অপেক্ষা শর্তকরা ১৩৪ জন বুদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রাথমিক অনুমান 
করা হয়াছে । বিগত ৬৭ বংসরে ভারতবর্ষের প্লোকমংখা। নিষ্বরপ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৮৭২-১৮৮১ সালে শতকরা ৭ জন; ১৮৮১-৯১ লালে শতকরা 
জন) ১৪৯০১-১৯১১ সালে 


১০ :১৮৯১-১৯০১ সালে শতকরা ১৫ জন; 


শতকরা ৬ জন, ১৯১১-১৯২১ সালে শতকরা ১ জন এবং ১৯২১-৩১ সালে 
শতকরা ১০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিভিন্ সময়ে মহামারী এবং ছুভিক্ষের ফলে উপরোক্ত লোক বুদ্ধির 
তারতমা 


পরিলক্ষিত: হয়। ১৮৯১-১৯০১ সালে মধাপ্রদেশ ও বেরার, 





ই ও আমেরিকা বর্তমানে দুগ্ধের ছানা হইতে ]শিম 
করার চেষ্টা আরম হইয়াছে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক টি এবং 
ইটাল্লীর কতিপয় বৈজ্ঞানিক দাবী করিতেছেন য়ে ছুধ হইতে. পশম 
আসল পশমের স্যায় টেকসই হইবে, জল লাগিলে কম খাপিবে 
এবং দামেও সন্তা হইবে । এই আরিফ্কার আমেরিকার অনেক বিষয়ে 
স্ববিধা হবে । দুধের দাম চড়া রাখিবার জগ আমেরিকার গোয়ালারা 
নদীর জলে দুধ ঢালে । আজকাল কিছু ছুধ হইতে ছানা তৈয়ার কবিয়। 

: উহ্থা কাগজের উপর এক প্রকার আন্তর দিতে এবং প্লীষ্টার তৈয়ারীতে 
বাবন্ত হয় । দুধের ছানা হইতে পশম তৈয়ারী আরম হইলে 
আমেরিকার গোয়ালাদের সম্মুথে ছুধের লাভজনক বাবহারের পথ 
উন্মোচিত হুইবে। 

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচন। 


প্রকাশ ভাপ কলাল জেনারেল মি: ওয়াকামাংস্থ আগামী ১৫ই 
আগষ্ট হইতে ভারত গভর্ণমেন্টের সহিত বাণিজা চুক্তি সম্পর্কে আলাপ 
আলোচনা চালাইবেন। তিনি আল্প কয়েকদিনের অন্য বোস্বাই ও 
কলিকাতা যাইতেছেন এবং আগামী ১৪ই আগষ্ট সিমলা প্রত্যাবর্তন 


রা 
বাংলার রবার শিল্প 

 বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বাঙ্গলার রবার শিল্পে 
সাধারণের কর্মসংস্থানের স্থযোগ সম্ভাবনার, বিষয় আলোচনা করিয়াছেন-_ 
বর্তমানে বাকগলার রঙার শিল্পের ধিশেষ প্রসার সাধিত হইতেছে। 
বাজলায় এক্ষণে ১৫টি রবার কারখানা পরিচালিভ হুইতেছে। উহাদের 
ভিতর ৪ হাজার ৫১, লোক কাজ করিতেছে । নিযুক্ত লোকদের 
শতকরা &* ভাগ বাঙ্গালী । আর -সমত্বই বাহিরের লোক। শতকরা 
৫৬ জন বাঙ্গালীর: মধ্যে আধিকাপই বরা শিল্প সন্ধে শিক্ষিত। 
গার সা শতকরা দশজন কস শর লোক কারখানার, 


বি উদ মকর কি নিধন ৃ শিলা ৰা 


11. 





র বত ৃ 





খমার্শিশি জগত, 


2১০৯৪ বে। 


৪৩৫ 





আলোচনা হয়। সভায় উর মন্মে টি প্রস্তাব ছি করা হয় যে, 
মহীশূর রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে ৫৭ লক্ষ 
টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া একটি শিল্প ব্যান্ক প্রতিষ্টা করা উচিত এবং 
এ মূলধনের কমপক্ষে অর্দভাগ গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রদান করা সঙ্গত। 
প্রস্তাবটি বর্তমানে গভর্ণমেন্টের বিবেচনাদীনে আছে । 


বিহার সরকার প্র প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন সম্পর্কে 
স্পারিশ প্রদানের নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন । এ কমিটি 
মন্প্রতি সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে প্রধানত: নিক্ললিখিতরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে :--(১) সমবায় 
সমিতির সান্তদের নিকট যে১ কোটি ৮* লক্ষ টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে ১ কোটি টাকা বাদ দিতে হইবে (২) সমবায় সমিতিতে টাকা 
গচ্ছিতকারীদিগকে সমবায় সমিতিসমূহের মোট ক্ষতি শতকরা ২৫ ভাগ 
অর্থাৎ ২৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হষ্টবে (৩) গভর্ণমেপ্ট উতিমাধো 
প্রাদেশিক সমবায় বাস্ককে যে ১৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন তাহাছাড়া তাহাদিগকে 
ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও ১৯ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং এতদ্বাতীত ৪৫ লক্ষ 
রঃ এই সমন্ত নির্দেশ বর্তমানে সরকারের 
বিবেচনাধীমে আছে । পারবা সরকার সমবায় আন্দোলনের পুনগঠিন 
আরস্ত করিতে গিয়া প্রথমেই শ্রাদেশিক আমবায় ব্যাঙ্কটিকে তাহার 
কত্তৃত্বাধ্ধীনে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গলায় নূতন যোথ কোম্পানী 
গত মার্চ মাসে বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ৩৪টি যৌথ কোম্পানী রেজিষ্টীরুত 
হয়াছিল। উচ্থাদের সমষ্টিকৃত অন্গমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি 
৮* লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। 


ভারতে কয়লার উৎপাদন 


গত মে ওজুন মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা 
উত্তোনিত হইয়াছে নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদান করা হইল :__ 


গ্রদেশ জুন মে 

আসাম ২৩১২৮ টন ২৬,৭৪৪ টন 
বেলুচিস্থান ৯০৩ ১ ২,৫২৮ ১, 

বাঙগল৷ ৫)৭২১৬৮৫ » ৬১১৫,৫৬৩৮ ১ 

বিহার ১১৪১)২৮৫ ১২,২৬১৮৯১ 

উড়িস্যা ৩,৬৫৯ », ৩১৪৭৬ » 

মধ্যপ্রদেশ ১৪৪৪১৮৮৮ » ১৪৬,৩৪৭ ১, 
পাঞ্জাব ১৭৮৫৮ ১ ২০৮০২ 


৮ 


ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 
নিনও 
৬১ নং বহুবাজার ষ্রাট, কলিকাতা । 
শাখ। :_-স্ভীতক্র মোকন্ন এভিনিউ, চট্ট গ্রাম £ 
সকল রকম ব্যার্িং কার্ধ্য করা হয়। 
৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
টাকা ২১৪০ আনায় ২৫২ টাকা 
র্‌ রর চার ৫০৯. 


রর ১০০৭ 
ক ভিোভিন 
সস জমায় ৬ ধঙসয়ে ৮৬+২ টাকা, ৮ ঘৎসন্রে ১২২*২ টাকা, ১ বৎসরে 

াকা। হাদিফ ৯২ টাকা হইতে ১৭৭ পর্ধযপ্ত জমা লওয়া হয়। 
১, শতকরা «হায় টরৃদ্ধি 


জি মন ( 0020৬009/0) হৃদ শতকরা ১।* টাকা 
ধম ভন | 
২০১০১২১৯১১৯ 


চি 


৮ 





৪৩৬ 





জানি ভগ 





৮ 


ইতলগ্ডে ব্সরে পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট অবিবাহিত ব্যক্তিকে 
৮ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেনী পরিমাণে আয়কর দিতে হয়। জার্মানীতে 
সমপরিমাণ আয় বিশিষ্ট পোকদিগের নিকট হইতে ৪৪ পাউগ্ড ২ শিলিং 
আয়কর আদায় করা হইয়া থাকে। এ প্রকার আয বিশিষ্ট বিবাহিত 
হইলে ও তাহার সন্তান না থাকিলে তান্াকে ১ পা ১৩ শিলিং ৪ পেনি 
আয়কর দিতে হয়। জাশ্মানীতে এইরপ লোককে বিবাহের পর পাচ 
বৎসর কাল পর্যাস্ত ২৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং ও পাঁচ বৎসর কাল পর 
৩৪ পাউণ্ড ৬ শিলিং কর দিতে হয়। ১৫০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট কোন 
বিবাহিত লোকের সন্তান থাকিলে ইংলপ্ডে তাহাকে কোন আয়কর দিতে 
হয়না। কিন্তু জাম্মানীতে এ প্রকার আয় বিশিষ্ট একটি সন্তানের জনককে 
১৭ পা ৪ শিলিং ও ২টি সস্তানের জনককে ১৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং কর 
দিতে হয়। 


৯৫০ 


কয়েদীদের বাবদ ব্যয় 


গত ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েদীদের বাবদ গড়ে 


মাথাপিছু কি পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছিল এবং তাহারা তাহাদের গুণে 


শ্রমদ্ধারা মাথাপিছু গাড় কি পরিমা শশাস্মিপররৈপাভ রর রি 
্ ”1 ? 


হিসাব প্রদত্ত হইল :-_ 

প্রদেশ মাথাপিছু রোজগার মাথাপিছু রায় 

বাজলা ১২/ ১৩১/ 

বোদ্বাই ১৮৮৮ ১২৬/৮% 

উড়িষা ৪1 ১৩৪|/ 

মধ্যপ্রদেশ ২৭/ ১৩৮/ 

উঃ পঃ সীমাস্ত ১৫৬ ১২৬/ 

আসাম ৮1০ ১১১৭২ 
জামাইক। দ্বীপে কদলীর চাষ 


জামাইকা ত্বীপে বিস্তর পরিমাণ কদলীর চাষ হইয়া থাকে। কিন্ত 
সম্প্রতি কদলীর এক প্রকার পোকা দেখ। গিয়াছে যাহার জন্তে এ দেশের 
কদলীচাষীর1 বিশেষ ভাবে ক্ষতিগম্থ হইতেছে । এ পোকা নিবারণী 
সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্া সম্প্রতি ৮৫ হাজার পাউগ্ড ;ব্যয়ের ব্যবস্থা 


হইয়াছে । 
উড়িত্থায় বিদুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পন! 

উড়িম্যায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের স্থব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি উড়িস্তার 
প্রধান মন্ত্রীর ভবনে একটি বৈঠক অনুষ্টিত হয়। জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের কথা সভায় আলোচিত হয়। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে 
উড়িয্বা সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন তাহা কাধ্যকরী হইলে 
প্রতি ইউনিটে ছয় পয়সা হিসাবে বিদ্বাৎ সরবরাহ কর! সম্ভবপর হইবে। বর্ত 
মানে উড়িস্তায় বিদ্যুতের ইউনিটের মূলা ছয় আনা ।-বিদ্বাৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে 
উড়িঘ্তা সরকার বিশেষন্ডাবে তাহাদের চেষ্টা যত্বু নিয়োগ করিতেছেন। 
সাহারা দুইজন ইঞ্জিনীয়ারকে মাদ্রাজ হাইড্রো-ইলেকটিকের কাজ শিখিবার 
জন্য পাঠাইতেছেন। 


্রহ্ম-ভারত বাণিজা সম্পর্ক 


কলিকাতার ইত্ডিয়ান চেস্বার অব্‌ কমাসে'র সভাপতি মিঃ জি এল মেহতা 22 


গত ২৫শে জুলাই ব্রদ্ম সরকারে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃটিন টাট, আই 
সি এসকে এক গ্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন । বাণিজ্য ও উপনিবেশ 


প্রভৃতি বিষয়ে ব্রদ্ম ভারত সম্পর্ক যেরূপ হওয়া উচিৎ তৎসম্পর্কে এই সশ্মিলনে . 


আলোচনা হয়। এই সভায় ধেসব বিশিষ্ট বাক্তি উপস্থিত ছিলেন তাহাদের 
কয়েকজনের নাম নিয়ে দেওয়া হল £- স্যার এস রাধারুষ,। মিঃ এইচ" বার্ণ 
স্যার আদমজী হাজী দাযুদ, মাননীয় মিঃ এস কে সিংহ, ডাঃ কে মাথাই, মিঃ 


জে মাথাই, মি: জে সি মুখার্জি, মি: এল এন বিরলা, মি: এম এল সাহা, মি: | ৬- তয় ওজোন সুত্ততী রেড. 
আর এল নোপানী, মিঃডি খৈতান, মিঃ কে এম নায়ক মিঃ জে আর |. আনত 


কে মোদী, হিঃ বি সেনগুপ্ত ও মিঃ জে এন ভট্টাচার্য | 





গত ২৮শে জুলাই শুক্রবার কলকাতার উদ্টাডাঙ্গান্থ লিলি বিষুট 
কোম্পানীর কারখানা সংলগ্ন নব-নিশ্মিত প্রতাপ ভবনে উক্ত কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা কর্্মরীর স্বগীয় প্রতাপচন্ত্র শেঠ মহাশয়ের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী 
অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত ভবন পত্রপুষ্পদ্থারা , স্থদঞ্জিত 
হইয়াছিল। এই অন্রঠানে কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক 
চিকিৎসক ও সংবাদপত্রসেবী উপস্থিত ছিলেন এবং বিচারপতি শ্রীযুত চারচন্ত্র 
বিশ্বাস তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে স্বগীয় প্রতাপচন্দ্রের অনুজ ও 


উক্ত কোম্পানীর বর্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত বিজয়রুঞ্চ শেঠ কোম্পানীর কন্্ী-: 
তৎপষ্ম উক্ত 


সজ্ঘের পক্ষ হইতে স্কলকে সাদ্দর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন । 


অভিভাষণে 
অবিসংবাদিতভাবে 













রঃ 7 লগতে অগ্রণী স্থান শব, রি 
্‌ ডা কপ্মা্দের 'সীখৃত উদার ও 
| 8 করণীর ইক্্াহার মত একনিষ্ঠ কর্ণ ব্রতী লোক 
খুব 7 দে ধিক ছিলেন সতাই প্রতি তাহার ভ্রাতা বিনয় 
বিনয় | আমরা সব্বাস্তঃকরণে এই কোম্পানীর উত্তরোত্বর উন্নতি 
কামনা করি । 
উপস্থিত ব্যক্তিগনের ভিতর অধ্যাপক শ্্রীযুত মন্মথমোহন বন্ধ, শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীযৃত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায়। পণ্ডিত 
প্রবর শ্ত্রীফণিভূষণ তর্ক বাগীশ, শ্রীঘূত স্থপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নুধীবৃন্দ 


সময়োচিত বক্তৃতায় প্রতাপচন্দ্রের গুণাবঙ্গী বর্ণনা করিয়া তাহার পুণ্য আত্মার 
প্রতি শ্রন্ধাঞ্তলি অর্পণ করেন। 


কোম্পানীর মানেজার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভার কাধ্য শেষ হয়! 


ডিগবয় শ্রমিক ধর্মঘট 


আসাম গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত গেজেট প্রকাশ যে আসাম গভর্ণর ভিগবয্ন 
শ্রমিক ধর্মঘট সমস্তা মীমাংসার ভার লালিশের হাতে দিয়াছেন মি: কে কে 
হাজরা আই দি এস সালিশ নিযুক্ত হইয়াছেন । মিঃ কে কে হাজরা আসাম 
অয়েল কোম্পানীও ধর্ম্মঘটা শ্রমিকদের নিয়োগের সময় এবং ব্যবস্থা নির্দেশ 
করিয়া দিবেন এবং উক্ত তৈল কোম্পানী ও শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে যে 
সকল বিরোধ রহিয়াছে, তাহার আপোষ নিষ্পত্তির উপায় উদ্ভাবন করিবেনা। 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 


যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের | 
পরামর্শ গ্রহণ 'করুন। বৃ 
হইবেন। 


কোলন 
গহমা বন্ধক রাখিয়া অঙ্ক 
' সুদে টাকা ধার দেওয়া | 














টি 
০ক্কাঁম্পানী ও্রতলঙ্গ 
নিউ এটির রিট রি রর বিডি রিিনি রিতা 


ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেল কোং লিঃ 


ভারতের প্রাচীনতম ও প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীগুলির মধো 
করাচীর ইত্ডিয়ান লাফ এসিওরেন্দ কোম্পানী অন্ততম। আজ ৪৮ বংসর 
যাব এই কোম্পানীটি বীমা বাবসায়ের খাটী সমুন্নত আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মাত্র যাবসা সম্প্রসারণের 











দ ভাবে তহবিল সংরক্ষণই 
চা। আর সে কারণে উহা! 
বর্তমান 


লাইফ, 





টি রে. 





ন্যুন নাই। তাহা সহিতই বলা যায়। 
সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের (« 

গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এই কোম্পানীর কার্য বিবর দাস 

নৃতন বীমা আইনেষ বিধান অন্লরণ করিয়া কোম্পানী এবার ডিসেম্বরে 

বৎমর শেষ ধরিয়াছেন। ফলে বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে কাধ্যতঃ মাত্র 

সাত মাস কালের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । এ বিবরণীতে প্রকাশ 


কোম্পানী আলোচ্য সাত মাসে ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার নৃতন বীমার 


দেখানো হইয়াছিল ১ কোটি ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। উহার বদলে 
এ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ :--পলিসি বন্ধকে ৬ লক্ষ হাজার ৯১ টাকা, 
ভারতে জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ১২৯ টাকা, কোম্পানী 
কাগজ ৮৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৬২ টাকা রিজার্ড ব্যান্কের শেয়ার ২ লক্ষ টাকা, 
মহীশূর গবর্ণমেণ্টের খণ ৮ লক্ষ টাকা, করাচী মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার 
১ লক্ষ টাকা, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৮৭ হাক্জার ৮৮৬ টাকা, 
নিজন্ব জমিবাড়ী ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৮ টাকা, প্রাপা স্থদ ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
৭৪৯ টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ২১০ টাকা । এই সমস্ত 
বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সর্বথা নিরাপদ বিদ্বি- 
বাবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে । দেশের বীমাকারীদের দিক হইতে এই 


৪০ 


+,কেডুপানীটি যে সর্বপ্রকারে নির্ভরযোগা প্রতিষ্ঠান উহা তাহারই পরিচায়ক। 
১০ কোিবলািদ্উিতরোত্তর আরও বুদ্ধি কামনা করি। 


কলিকাতা ৪১ নং ্টাফেন হাউসে ইগ্ডয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর 
কলিকাতা আফিস অবস্থিত । 


নিউজিল্যাণ্ড ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি লাহোরে নিউজিল্যা্ড ইন্সিগুরে্দ কোম্পানীর একটি শাখা 
আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মি: পি পি ডাগল এই শাখা আফিসের 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নিউজিল্যা্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানী জীবন বীমা 
ছাড়া অন্ত সকল প্রকার বীমার কাজ করিয়া থাকে। 


জন্য মোট ১ হাজার ২৭০টা প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১ হাজার ইবন ললবি্বল্এল্লবেলন্বই লবন 
_ ৭ণটি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ২২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার নৃতন ্ 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই নৃতন বীমার বাবদ কোম্পানীয় প্রিমিয়াম : ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রন্ফ ] 
আয় বৎসরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৫৫ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । ণ হত, রবার শূন্য স্বদেশী কাপড়ে প্রস্থত। ৪) 
আলোচ্য সাত মাসে প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৯৪৩ ] ভারতের অত্যধিক রুটি হইতে ইছা আপনাকে 
কা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৫৮ টাকা রক্ষা নি ১৯ বংসর হইল ইহা ভারতের (17) 
না কোম্পানীর মোট ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৯৩ টাক। আয় হয়। [ন্ টারপরযারনি ভান ৮ ] £ ণ 
এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ১০ হাজার [ ১৬ ১০ বু 
৮৫৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার বাবদ ১ লক্ষ ৮২ হাজার “সকল সন্্ান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 
২৫৭ টাকা, প্রতার্পন মৃল্য বাবদ ১ হাজার ৭১৩ টাকা ও কার্ধ্য 
পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৮১১ টাকা বায় করেন। তাহা | 
ছাড়া অগ্তান্ত খরচ বাদে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে হ্যন্ত হয়। 
আলোচা সাত মাসের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তন্ববিলের পরিমাণ + ঈমান :-_পানিহ্থাটি, 
ছিল ৮৭ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। গত ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া || ২৪ পরগণা (কলিকাতা ) 
৯* লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৫৫ টাকায় দাড়াইয়াছে। |ঁশিল্দ £--১২নং চৌরজী ও১৮৬নং কলেজ ্ত্ীট 
' আলোচ্য কার্য বিররদীতে গণ্ভ' ৩১শে ডিসেম্বর আদায়ীকুত মূলধন ++ (কলি 
বাবদ ১লক্ষ ৪৫ হাজার, টাকা, জীবন, বীমা. বারদ::৯*, লক্ষ, ৩৯ হাজার, রী 
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--৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোস্কাই। 


না 





৪৩৮ 


আর্থিক জঙ্গছু 


[৩১৭ে কুলাই, ১৯৩৯ 





ক্যালকাট। ন্যাশনেল বাঙ্ক লিঃ 

গত ২৩শে জুলাই নারায়ণগঞ্জ কাালকাটা ন্তাশনেল ব্যাঙ্কের একটি 
শাখা প্রতিষ্ঠিত তইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চাচ্সেলার 
ডাং রমেশ চক্র মজুমদার এ শাখাটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । 
এই উপলক্ষে সহরের বনু বিশিষ্ট বাক্তি ও বাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 
ভাঃ মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত ব্যাঙ্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও 
অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংমা করেন। কতিপয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোক হার! প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ব্যান্কটি ইতিমধোই কলিকাতার 
ব্যাঙ্ক বাবসায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । পাটনা, গয়া, বেনারস, 
ঢাকা, শ্রীহট, ভৈরববাজার, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, খিদিরপুর ও ভবানীপুরে 
এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস রহ্িয়াছে। 


পার্রিক ইউনিয়ন ইন্সিওরে্স কোং লিঃ 

পাবলিক ইউনিয়ম ইম্সিওরেক্দ কোম্পানীর হেড আফিস ২৫শে জুলাইতারিখ 
হইতে ২১নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্্রীট হইতে ৮৯নং বেচু চ্যাটাজ্জী স্্রীটে 
স্থানাস্তারত করা হুইয়াছে। 


সেপ্টীল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লি? 


গত ২৩শে জুলাই সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের সিরাজগঞ্জ শাখীরি 
এজেন্ট মিঃ দেবেশ প্রসাদ রায় চৌধুরীর আহ্বানে ব্যাঙ্কটির স্থানীয় 
শুভামুধ্যায়ীগণের একটি সভা অস্ুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিঃ 
রামনারায়ণ সাররা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাহা! ছাড়া উক্ত 
সভায় মিঃ পি এন চৌধুরী, মিঃ নীলমাধব রায় চৌধুরী, মিঃ শিশির 
কুমার বন্থ, মি: শৈলজা কুমার সাল্ল্যাল ও মি: গিরীন্্র বন প্রতৃতিও 
ব্যক্িগণ উপস্থিত : ছিলেন. নভার ব্াঙ্কের প্রর়োজনীরতা সন্ধে 
বর্তমান ব্যাঙ্কের কাধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য সম্বদ্ধে আলোচনা 
হয়। 

ইলেন্টে। কোমিকেল ইপ্তাগ্রীজ লিঃ 
ইলেক্টে] ক্যামিকেল ইতাষ্্রী, লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 


এন আর চৌধুরী ব্যাটারী তৈয়ার সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য 
আমেরিকা! গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রত্যাগমন 


করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার অনেকগুলি রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন. 


করেন। নায়গ্রা জলগ্রপাতও দর্শন করেন। দেশীয় মালমসল্লা হইতে 
কিভাবে ব্যাটারী তৈয়ার করা ঘায় উচ্া ছিল তাহার শিক্ষা ও 
গবেষণার বিষয় । মি: চৌধুরী বিশ্বধিষ্তালয়ের একজন ইজিনীয়ার 


এবার তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে গিমাছিলেন। . 


ইলেক্টে৷! ক্যামিকেল কোম্পানীটি তিনি নিজের চেষ্টায়ই স্থাপন 
করিয়াছেন । তিনি এ কোম্পানীর কারখানায় ব্যাটারী তৈয়ার বিষয়ে 
আধুনিক উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । 


ই ইহিঞস্স। ইন্িওচন্বন্স 
কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস ১* মং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা' প্রতিষ্ঠান 
. শআসালেন্ শিষ্য | 
দাবী প্রদানে তৎপরতা 
স্বল্প খরচের হার 


সাময্মিক জক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা! |! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও খালি 


ফোন কলি; ৫৮৭৭। 


মন; 








এসিয়াটিক গভণমেন্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেল কোঃ লিঃ 

মান্্রাজের সুপরিচিত ডাক্তার পি রমা রাও বাঙ্গালোরের এসিয়াটিক 
গভর্ণমেণ্ট মিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্মদ কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তিনি এ কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে 
ডিরেক্টর বোর্ডের যোগদান করিয়াছেন । 

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিফিউরিটি লইয়া এসিওরেন্প কোম্পানীর 
কলিকাতা শাখার এলাকা পূর্ধে বাঙ্গলা, আসাম ও বিহ্বার 
প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা অবগত হইলাম বর্তমানে উড়িস্তা, 
যুক্তপ্রদেশ, মধাপ্রদেশও কলিকাতী৷ শাখার অন্তড়ক্ত হইয়াছে । কলিকাতা 
শাখার সেক্রেটারী যিঃ ] 
শাখার কার্ধায নিয়ন্ত্রণ 
বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । 












ঃ ছে শিব টে ্ |] 


পা রস ৃ ৃ ৯ প্রসাদ বর্টঠাকুর র্‌ শাখার 
[পটু য়া কালি উপর ক্রটকী মৌজাদার শিব সাগরে 
ব্যাঙ্কে াজনীয়তা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ স্বত্তৃতা দেন। মিঃ 


বটঠাঁফুর এটরেশে ব্যাঙ্কের উপকারিতা-_বিশেষত; আসাম প্রদেশে 
অভাবে শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রসারতা দাধনে ব্যাঙ্কের আবশ্বকতা 
বর্ণনা করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। উক্ত অস্থষ্ঠানে বন উকিল, 
ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কের 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত স্থখময় রায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করেন। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
প্ীপ্রীলোকনাথ কটন মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এন কে মজুমদার । 
অচ্ছমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_-১২নং ডালহৌসী 
স্কোয়ার ইষ্ট--কলিকাতা। 
এসোসিয়েটেড পিকৃচার্স লিঃ 
ভিরেক্টর-__মিঃ এস কে মজুমদার | ব্যবসা__ফিল্প নিম্মাণ ও প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা। অনুমোদিত মূলধন_-২* হাজার টাকা। 
ইংলগু হইতে কয়ল! রপ্তানী 
গত ১৯৩৮ সালের জুন মাসে ইংলগু হইতে বিদেশে মোট ২৯ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ২* টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের ভূন মাসে সেস্থলে 
৩৬ লক্ষ ৮* হাজার ৫৫৯ টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। এবার ফিনল্যাণ্, 
ডেনমার্ক, নরওয়ে হল্যাণ্ড, জাম্মানী ও ইতালীতে অধিক পরিমাণে কয়লা ও 
রপ্তানী হইয়াছে । 


ছি হগ্চাভলী স্যাক্ষর ভিলও 


প্বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যা্কগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য” 


ফোন কলি, ২২৬৭) ২২৬১, ২২৬২ 


৪৩ মং ধন্ম তলা! দ্রাট, কলিকাতা। 


থকে কট দর বা 


৬৪:1৬. ৫::৪৮218 


&7 ৩ 


_৩১শে ভুলাই, ১৯৩৯] 


গতুস্ন্ক সপন্ল্িচ্ম্ভ 

কেরিয়ার লেকৃচার্স (09:96 [,6০1255 ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃক প্রকাশিত | মূল্য দেড় টাকা। 

গত ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস্-চান্সেঙগার শ্রীযুক্ত শ্ঠামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টাঘস্বে উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের 
কর্মসংস্থান বিষয়ে সাহাযোর জন্য একটি এপযেপ্টমেণ্ট বোর্ড স্কাপন করেন। 
তদবধি মিঃ ডি কে সান্যালের সম্পাদনায় উল্লেখধোগ্য রুতকাধ্যতার সহিত 
ক বোডটি পরিচালিত হইয়া অপিতেছে । গত জান্য়ারী মাসে এপয়েপ্টমেপ্ট 
বোর্ডের উদ্যোগে দেশের শিল্প ব্যবদায়ের অবস্থা ও তাহার বিভিন্ন ক্ষেতে 


. জীবিকা সংস্থানের স্ন খর বিবৃত কণ্রবার জন্য ধারাবাহিকভাবে ১৮টি 


আর্মি জগ্গাঙ 


৪৩৯ 








বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার যে তালিকা উপরে প্রদত্ত রা তাহ। রে টা 
উপযোগিতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন! আজ দেশে যখন বেকার 
সমস্যা তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং দেশে শিক্ষিত যুবকেরা যখন 
জাবিকা সংস্থনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে স্বচেষ্ট হইয়া ব্যবসা বাণিজ্যে 
প্রবেশের উপায় খুজিতেছে তখন এই সব বক্ততা অনেককেই থে প্রয়োজনীয় 
ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । কাঞ্জেই আমরা এই 
পুস্তকটি প্রকাশ করা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যম সব্ব থা প্রশংসনীয় 
বিয়া মনে করি। এই পুস্তকখানি দেশের যুবক সাধারণের কম্মোপক্মীবিকা 
নিব্বণচনে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বীস। 





কারেন্ট থট-ইংরাত্ী ত্িমাপিক পত্র। ৩ নং চৌরঙ্গী রোড, (ওনং 
ফ্লাট ) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিসংখা এক টাকা। 

সম্প্রতি আমরা কারেন্ট থট নামক ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রের দ্বিতীয় 
সংখ্যাটি (জুলাই-সেপ্টেঘ্বর, ১৯৩৯ ) পাইয়াছি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
দিক দিয়া দেশ বিদেশের গতিধারা বিশ্লেষণ এবং এসব বিষয়ে প্রগতিশীল 
মতবাদ প্রচার করিয়া, এই পত্রটি ইতিমধোই দেশে একটি অভাব দূর 


িদ্, করিয়াছে । এখন পরাস্ত উহার যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
ই পচ নালা ভিতর আমরা একটা বিশিষ্ট্য ও অভিনবত্বের ছাপ 





৮ 
:. অস্্বলবন্ধ 


রের ভারতে 


শিল্প ও বাবসায়, মিঃ দ্ধ জে ঘাগ্ডির ইম্পাত শিল্প, 
গুহের বাঙ্গলার বন্দ্র শিল্প, মি: টি চ্যাপ্ম্যান 


ব্যবসা বাণিজোর অগ্রগতি, মিঃ জে সি সেনের ব্যাঙ্ক ব্যৰসায়, মি: এ সি 
সেনের বীমা বাবসায়, মিঃ জে এম দত্তের শেয়ার বাজার, মি: যতুনাথ রায়ের 
পাট শিল্প, মি: জি এল মেহতার ভারতে জাহাজী ব্যবসা, মিঃ ভি পি খৈতানেয় 
শর্করা শিল্প, রায় বাহাদুর বি এম দাসের চশ্ম শিল্প, মিঃ এন এন রক্ষিতের 
ছোট ছোট শিল্প, মিঃ এম সি যিত্রের (বাঙ্জলা সরকারের শিল্প বিভাগের 
হি বাঙ্গলা 55 ব্যবসায়ের স্থযোগ সম্ভাবনা, বিভিন্ন রিরি টি 






(১) পাটন! (বাকীগুরী, 


২১৯১০৯৮২১৯০ ২৭০১০১১- কুবি ০১৯৮ 44-০১১/৯4১৯১%১১ 
৮৯878117878 তি টিভি 71888 8 8১07৫ মই 


লী বিশেষ লাঙদক। রি 





৮, কা ৮5 কলা কা 


লক্ষ্য করিয়াছি। বর্তমান সংখ্যাটিতে ডাঃ জে পি নিয়োগীর__কৃষিখন 
ও সমবায়, মিঃ আবছুর রহমান সিদ্দিকীর--প্যালেষ্টাইন সমন্া, মিঃ বিনোদ 
বিশ্বাসের-_আনপার্লামেণ্টোরী লেঙ্গুয়েজ, মি: কিরণ বসাকের--ভারতে 
পুষ্টিকর থাচ্যের সমস্া- প্রভৃতি কয়েকটি পাগ্ডিতাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হুইয়াছে। তাহা ছাড়া কয়েকটি বিভাগে দেশ বিদেশের ঘটনা প্রবাহের 
সংক্ষিপ্ত ত্ৈিমাসিকী আলোচনা, জগতের বিভিন্ন দেশের নব প্রবত্তিত আইন- 
সমূহের সার সঙ্কলন ও পুম্তক সমালোচনা প্রকাশ করা হইয়াছে । এই পত্র 
সম্পাদনায় মিঃ বিমল ঘোষ যে কম্ধমনিপুণতা ও উচ্চাঙ্গ রুচির পরিচয় 
2985 সেক্গন্য আমরা তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি 


ঠা হা শা ব্রা হ্যা যারা টি হ্যাটিরিহিরিনেটোহা শামা 
9852775্শ্শ্্্শশশ্শ্ীা্ীশ্ীশ্ীীটি 


মম 


যয) 


হাতে 





করাও অক্ষিস্ন ৪ রর 

(২) বীঁচী (মেন রোড), রর 

লাইফ ক 3০০০০ ছে রা 

্রিযিযার বায় 8০০০২ % ঃ 

প্রান্ত দাবী ূ ২৮০০০, ' $& ট 

টা সপেসরাছন হায় সকলেই এই প্রন এপ উনি দখা হইয়াছেন 
টা অব! নিজে লাগিয়া বত্রিত অবগত হউন |. 


টি, ৩ কে, মুখাজজর, বি, এস্‌-পি, 
ই, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 


ক). :₹1 77756757711 ₹77577৬ 


₹1.:$7.115/. 





৬২ 


নিরেট রিয়া যি 
সভ ও গ্পহ্খ 
রত রি রীতির ররর ররর রানীর তরিটিরেরীজা রিট জিরার রত 


ইত্লগ্ডে বিল্ডিং সোসাইটীর কার্য 


বর্তমানে পাশ্চাতা দেশ সমূহে সহর ও সহরতলীতে মধাবিত্ত ও দরিদ্র 
ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্ব বাসভবন নিশ্মাণ করার ব্যাপারে বিজ্ডিং দোসাইটী 
সমূহ প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করিতেছে । ইতলপগ্ডে এই প্রকার ব্যবসা 
উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে । লগুনের স্থুবিখ্যাত “ইকনমিষ” প্র 
গত ১লা জুলাই তারিখের এক বিশেষ সংখ্যায় ইংলগ্ডের বিল্ডিং সোসাইটীর 
উপর অবস্থা ও তাহাদের বর্তমান সমস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া 
লিখিতেছেন_-গত ১৯২৯ সালে ইংলগ্ডে বিলডিং সোসাইটার সংখ্যা ছিল 
১ হাজার ২৬। উহাদের শেয়ার মূলধন ২৫ কোটি পাউওড, আমানতী 
জমার পরিমাণ ৩ কোটি ৮* লক্ষ পাউও্ড ও জমি বাড়ীর বন্দকে নিয়োজিত 
অর্থের পরিমাণ ২৬ কোটি ৮১ লক্ষ পাউণ্ড। পরে বিলডিং সোসাইটীর 
ংখা কিছু পরিমাণে কমিয়া যাইতে থাকে কিন্তু উহ্বাদের শেয়ার মূলধন, 
দাদনী অর্থ কাজের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। ১৯৩৪ সালে 


বিল্ডিং সোসাইটার সংখ্যা ১ হাজ্জার ৭; শেয়ার মূলধনের 5 ৪২ কোটি কৰি 


৪৩ লক্ষ পাউও্, আমানতী জমা ৯ কোট ৭৩ লক্ষণ রদ 
নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৪৭ কোটি ৬২ লক্ষ পাউও্ড হয়া] ১৯৩৮ পীর 
বিষ্ডিং সোসাটার সংখ্যা ৯৭৯, *শয়ার মূলধনের সংখা! ৫৪ কোটা ৮৩ লক্ষ 
পাউগ্ু, আমানতী জমা ১৫ কোটি ৫৭ লক্ষ পাউও্ড ওজমি বাড়ী বন্ধকে 
নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৬৮ লক্ষ পাউগ্ড দাড়াইয়া ছিল। পূর্ব 
কয়েক বৎসযের অতুলনায় বর্তমানে বিল্ডিং সোসাইটার সংখ্যা কিছু হ্রাস 
পাইয়াছে। আর যদিও বিল্ডিং সোসাইটীর যুলধন বাড়িতেছে তথাপি 
উহাদের সম্মুথে ক্রমেই যে নানান্গপ সমস্তা দেখা যাইতেছে তাহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। প্রথমতঃ বর্ধমানে'ইংলগ্ডে সাধারণের দিক হইতে নানারকম 
বাড়ীঘর নিশ্মাণের আগ্রহ কমিমা আপিতেছে | ১৯৩৬ সালে বিশ্চিং সোসাইটী 
সমূহ বাড়ীঘর বাবদ মোট ১৪ কোটি ৩ লক্ষ পাউগ্ড অর্থ দাদন করিয়াছিল । 
১৯৩৮ সালে সেস্থলে তাহার দাদন করিয়াছে ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ্ড। 
দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের আশঙ্কার ইংলগ্ডের লোক ক্রমেই বিজ্ডিং সোসাইটীর 
কাধা সাফল্যের উপর যে আস্থা হারাইতেছে এরূপ লক্ষণ এখন প্রকাশ 
পাইতেছে। যুল্প বাধিলে বাড়ীঘর বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব আছে। 
সেক্সন্য অদুর ভবিস্ূতে বিল্ডিং সোলাইটাগুলির বেশী পরিমাণ ক্ষতি হওয়া 
ও তাহাদেব মুনাফা দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে । 
এই হেতু বিজ্ডিং সোসাইটাতে অর্থ নিয়োগকারীরা এক্ষণে একটু মন্স্থ 
হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে বিল্ডিং সোসইটী হইতে অংশীদারেরা ও আমানত- 
কারীরা তাহাদের অর্থ তুলিয়া লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু 
আসলে বিজ্ডিং সোসাইটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তত বেশী সমস্থ হইবার কোন 
কারণ আছে বলিয়া মনে করা যায় না যুদ্ধর্বাধিলে পণ্যযূল্য হার বাড়িবে 
আর তাহাতে বিল্ডিং সোসাইটাও নানাভাবে লাভবান হইবে। তাহাছাড়া 
যুদ্ধ হেতু.যে বাড়ীঘর নষ্ট হইবে তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট বাড়ীঘরের মাগসিকদিগকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। এই অবস্থায় আশঙ্কার তেমন কারণ 


কিছু দেখা যায় না। 
আগামী আদমহুমারী 


আগামী ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে যে লোকগণনার কাধ্য অনুষ্ঠিত হইবে 
তৎ্সম্পর্কে সরকারীভাবে এখন হইতেই আয়োজন উদ্োোগে আরম্ত হইয়াছে । 
কিরূপ নীতিতে ও কিভাবে এ কাধ্য সম্পন্ন হইবে সে বিষয়ে কতকগুলি 
প্রস্তাবও করা হইয়াছে । এ সব প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া “প্রবর্তক” 
মাসিক পঞ্জ গত শ্রাবণ সংখ্যায় এফটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছেন-__ 
আগামী সেম্সামের ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে সেক্সাস কমিশনার প্রস্তাব 
কবিয়াছেন যে (১)--অগ্তান্ত বারের ম্যায় সারা ভারতে এই তারিখে 
গণনা না হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখে গণনার ব্যবস্থা করা 
হইবে। (২) বরহিন্দুদের স্বতন্ত্রভাবে গণনার ব্যবস্থা আর তাহার মধ্যে 
তপশীলতুত্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পৃথক গণনা হইলেও বণহিন্দুদের 
স্বতন্ত্র শ্রেণীর উল্লেখ করা হইবে না; (৩)_-অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতির পৃথক গণনা 


হইবে না। উপরোক্ত প্রস্তাব তিনটির. মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটা কতটুকু. 
কিন্তু : 
ইচছার ফলে সংখ্যার নির্ভ লতা সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিবে 


বায় সন্থোচে সহায়তা করিবে তাহা আমাদের বোধগম) হয় না। 


ভাহা সহজেই বুঝা ধাম। সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তি বান্তব সংখ্যা ও তথ্যের 
উপর নির্ভর করে। আদমন্তমারীতে বায়সক্কোচের দায়ে এই বস্ত্রতনত্ 





তথ্য বিলুপ্ত হইলে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে । নিছক বায় 
বাছলোর দিক দিয়াও বিচার করিলে দেখা যায়। ভারতে আদমস্ত্মারী 
গণনার জন্য প্রতি হাজারে যেখানে ১২॥০ টাকা মাত্র খচর পড়িয়াছে, 
সেখানে ইংলগ্ডে হাজার প্রতি খরচ ১৮৭॥ টাকা অর্থাৎ ভারতের প্রায় 
১৫ গুণ অধিক। বয়ের কথা ছাড়িয়া আদমকুমারীর গণনায় বর্ণ বর্ণসথিন্দু 
ও তপশীলভৃক্ত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ভেদ ও সংখ্যাবৈষম্যে ঘটাইবার 
এই চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক রোযেদাদের অন্তণিহিত নীতিকেই সমর্থন করার 
আভাস পায় আমরা শঙ্কিত হটতেছি ৷ কর্তৃপক্ষ 

ব্যাপারে রাঙ্গনৈতির কুটনীঘর র ৪৬ না কুটি 
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ক. ১৮ মাত 0 
জুলাই আ-২7৭ একটি 


ত উন্নতি সাধন করা যায় 


জগতে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্টী ছাড়া আর কোথাও এত বেশী দুগ্ধ 
উৎপন্ন হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ১ হাজার ৫০ 
কোটিগ্যালন ৷ ভারতবধে যে ছুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা ইংলগ্ের তুলনায় 
চারিগুণ, ডেনমার্কের তুলনায় পাচগুণ, অষ্টেলিয়ার ভুলনায় ছয়গুণ ও 
নিউজিল্যাগ্ডের তুলনায় সাতগুণ |. ভারতবর্ষের বাষিক উৎপন্ন তুগ্গের মূলা 
তিনশত কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু জনসংখ্যার 
কথ! বিবেচনা করিয়া এই পরিমাণ কোন দিক দিয়াই পধ্যাপ্র বিবেচিত 
হইবে না। আমেরিকায় দৈনিক মাথাপিছু ৩৫ আউন্স ছুপ্ধ উৎপন্ন হয়। 
ভারতে উৎপরঃতপ্ধের পরিমাণ সেতুলনায় খুবই কম। ভারতবর্ষে গবাদির 
পশুর সংখ্যা /ভগতের যে কোন্‌ দেশের 'তুলনায় অত্যধিক। কিন্তু ইহা 


. সন্কেও এদেশে মাধাপিছু দুধ উৎপকন হয় খুবই কম-_ইহা নিতান্ত পরিত্যাপের 


বিষয় সন্দেহ নাই। এই ছুরাবন্থার মূলে বন্থবিধ কারণ নিহিত রহিয়াছে। 

ভারতের অগণিত গৃহপালিত পণ্ডর মধ্যে অপরুষ্ট ও অকর্খন্য শ্রেণীর পশুর 

সংখ্যার অধিক | ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ পশু রহিয়াছে । অথচ উহার মধো 

সম্পূর্ণ প্রয়োজনপযোগী প্রথম শ্রেণীর ধাড়ের সংখা শতকরা একটির বেশী 

নহে ।  উৎকষ্ট শ্রেণীর হইলে ৫* লক্ষের বদলে ১৭ লক্ষ ষণ্ড দ্বারাই আজ 

চলিতে পারিত। উৎকষ্ট গ্রজনন ধাড়ের অভাবেই এদেশের গোজাতি এর 

অপরুষ্ট থাকিয়া যাইতেছে । এদেশে গোজজির উন্নতির পথ অন্ত একটি 

কারণ। উপযুক্ত পরিমাণ ঘাসখড় প্রভৃতির অভাব। এদেশে মোট যে. 

পরিমাণ জমির আবাদ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে শতকরা চারিভাগ মাত্র 

জমিতে পশ্ডর আহাধ্যোপযোগী ঘাস উৎপন্ন করা! হয়। অথচ ইংলগ্ডে মোট 

আবাদি জমির শতকরা ২৫ ভাগ ও যিশরে মোট আবাদী জমির শতকরা 

১৬ ভাগ পশ্ড খাচ্যের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে । এদেশে গোমড়ক ও 

গোমহিষাদির নানারূপ রোগ'সচরাসর বেশী পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। ,এ প্রকার 

রোগের জন্য এদেশের গৃহপালিত পশু শীর্ণকায় ও অনেক স্থলে তাহাদের . 
কাধ্যকারিতা নিতাস্ত কম। অথচ দেশে পণ্ড চিকিৎসার সথয্যবস্থা আজও 
তেমন কিছু করা হয় নাই। এদেশে. ২৫ হাজার গবাদি পল্ুর জন্য অস্ততঃ 

পক্ষে একজন করিয়া পণুচিকিৎসক নিযুক্ত থাকা আবশ্যক । কিন্তু আসলে 
বর্তমানে দেশে ৮* হাজার গৃহপালিত পশুর জন্য মাত্র একজন পণ্ড চিকিৎসক. 

নিয়োজিত ক্সহিয়াছে। 


সর্ধ্ব সাধারণের ০৯28 










(সর্ধ এজেন্ট ও কল বিভব ছা) 
বি, ঘেব-_ছেলারেল ম্যানেজার 






/_______ ৫ 
ল্রাজ্জান্দ্রেন্তর জ্ঞাঁলচ্গানল 
টিটিটিটজিরি হারের ডি টিরি রর 


টাকা ও বিনিময় 
পু কলিকাত! ২৮শে জুলাই 
এসপ্তাহে কলিকান্তার টাকার বাজারে একান্ত নিরুৎ্পাহ ভাব বজায় 
ছিল। কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে কল) বাধিক শতকরা 
রহার ছিল চাক্সিআ কিন্ত একষপ নিয় হারেও টাকা গ্রহণ করিতে 
বর্তমান্ধেবাজারে টাক। খাটাইবার 
যাইর্বেছে। ব্যাঙ্ষগুলির তহবিল 







ওয় াছে। আর ত ্চ রা 
আসিয়াছে । 
আগিলে তাহা নৃতন খণ পত্র ক্রয়ে অথবা অন্য কোম্পানীর কাগর্জে নিয়োজিত 
করা হয় কিংবা তৎপরিবর্তে ব্রিটিশ পিকিউটিকে দাদন করিবার জন্য টাকা 
লগুনে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এবার সরকারী খণ পরিশোধ বাবদ 
আগত টাকা ব্যাঙ্কের হিসাবে গিয়াই জমা হইতেছে । আর উহার ফলে 
টাকার বাজারের স্বচ্ছলতাই বৃদ্ধি পাইতেছে! এই অবস্থায় গভর্ণমেপ্ট 
ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারি বিল বিক্রয় আরস্ত করিয়া টাকা নিয়োগের একটা 
স্থযোগ প্রদান করিয়াছেন। অনেকটা সুবিধাজনক সর্ডে এই ট্রেজারী বিল 
বিক্রয় করা হইতেছে । গত এক পক্ষ মধো এ বাবদ ৫ কোটি টাকা 
নিয়োজিত হইয়াছে । বর্তমানে পূর্ণক্রীত ট্রেজজারী বিল বাবদ প্রতি 
সপ্তাহে এক কোটি টাকা কমিয়া বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে । 
আগামী ১৬ই আগষ্ট পূর্ব ক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ দেড় কোটি টাকা বাজারে 
ফিরিয়া আসিবে । তৎপর ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ছুই কোটি 
পরিমাণ পর্যাস্ত টাকা বাজারে ফিবিয়া আসিবে । বর্তমানে যে হারে ট্রেজারী 
বিল ও ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে অদূর ভবিষাতে যদি 
হার বজায় থাকে তবে আশা করা যায় শেষ পর্যান্ত বাজারে নিশ্পিয় টাকার 
স্বচ্ছলতা কতক পরিমাণে হাস পাইবে 

গত ২৬শে জুলাই ৩ মাসের শিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেঙ্গারী 
বিলের টেগার আহ্বান কর] হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
জরাড়ায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তান্ত্ে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি 
৪৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদৃ্ধ 
দরের সমস্ত ও ৯৯৩ পাই দরের শতকরা ১১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। 
বাকী সমগ্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী ধিলের 
বাধিক শতকরা হ্দের হার ছিল ৮৮২ পাই। এসপ্রাহে ৮৮১ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে। | 

আগামী ১লা আগষ্টের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড়কোটি টাকার 
ট্রেজ্জারী বিলের টেগার আহ্বান করা! হইয়াছে। বাহাদের টেপার গৃহীত 


মাধারণত;ঃ কোন ক্রীত খণ পত্রের টিকা বাজা 7 সি. 


হস ই পানী টা শপ 8 রানি চি 


বর্তমানে ৯৯৫৯ পাই দরে ইপ্টারূমি ডিয়েট টে জারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে । 
আপাতত্ত: ৩১ শে জুলাই পরাস্ত বিক্রয়ের কাজ চলিবে । 

পিজার্ড ব্যাঙ্কের সাগ্চাহিক বিবরণীতে প্রকাশ গত ২১শে ছুলাই যে সপাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি ৩৯ 
লক্ষ ৭২ হাজার টাক1| গত সপ্তাহে ভাহার পরিমাণ ১৭২ কোটি ৮* লক্ষ 
৩১ ভাজার টাকা ছিল ৷ গত সপ্গাহে গভর্ণমেন্টকে ৪৩ লক্ষ টাকা সাময়িক পার 
দেওয়া হইয়াছিল । এসপ্রাহে দেওয়! হয় ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা । গত সপাহে 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি 
৭9 লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এ সপ্রাহে তাই ৩ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা 
দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট অ।মানতের 


টে ছিল' ১৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৮ঞহাজার টাকা ও ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ 
রহ 
গ্ঃ ১ িদশস্ষ্পরতালচি তাহা যথাক্রমে ২৫ কোটি'১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার 


টাকা ও ১১ কোটি ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাক! দাড়াইয়াছে | 
এ সপ্পাহে বিনিময় বাজারের হালচাল গত সপাহেরই অন্রূপ ছিল । 
অদ্য বিনিময় বাজারে নিক্বরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে £-- 


টেলি; হুগ্ডি ( প্রতি টাকায়) ১শি ৫৪ পে 
এ দর্শনী ্ ১শি৫১পে 
ডিএ ৩ মাস ৪ ১শি৬ পে 
ডি এও মাস ষ্ঠ ১শি ৬১৮ পে 
ডি এ৬ মাল ৪ ১শিঙপে 
ফ্রাঙ্ক প্রতি ১০* টাকায়) ১৩০5 
মাক ৮৬ 
গিলঙার ঢ ৬৫ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ২৮৭০ 
ইয়েন (গ্রাতি ১০* ইয়েনে ) ৭৮।%০ 
ফ্াঙ্গ-ছটালিং হার (প্রতি পাউণ্ডে) ১৭৬৭২ 
্টালিং-ডলার হার ৪*৬৮ 


) 










ইলা 
দি ন্যাধনান মার্কেটাইন 

ইন্সিওরেন্স কোং (ইঞ্চি) লিঃ 

হেড অফিস £_৮ননং ক্যানিং স্রীট, কলিকাত৷ 


এ ফা 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিটিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সস্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই ০ রাহ ত্রাদার্ণ 


টেলিগ্রাম--টিপ টো” ম্যানেজিং এজেণ্টস 





8৪২ 


কলিকাতা ২৮শে জুলাই 
গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থার 
কোন উল্লেখটাগা পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ইউরোপের ও স্বদুর 
প্রাচোর রাজনৈতিক অবস্থা সম্পকে নৃতন কোন উদ্বেগর কারণ না দেখা 
যাওয়ায় বাজারে অনেকটা স্থির ভাব বিরাজ করিতেছে । কোম্পানীর 
কাগজের বাজারে দামের ক্রমিক উন্নতি দেখা যাইতেছে । অন্তান্ত বিভাগেও 
দামের উঠানানা হইতেছে কম। 
ইউরোপ ও সুদূর প্রাচোর ঘটন] সমূহকে কেন্ত্র করিঘা চারিদিকে ষে 
আশঙ্কার ভাব ছুড়াইরা পড়িয়াছিল এক্ষণে সে বিষয়ে কতকটা শাস্ত-ভাব 
আসিয়াছে । রাশিয়ার সহিত ফ্রান্স ও ইংলগডের-চুক্তির আলোচনা দীর্ঘদিন 
চলিতে থাকিবার পর নান৷ কারণে তাহার সফল সম্বন্ধে একট! নিরাশার ভাব 
স্ট হইয়াছিল এক্ষণে পুনরায় এ চুক্তির আলোচন! সম্বন্ধে কিছু 
কিছু অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । আর তাহাতে এ 
আলোচনা শেষ পধ্ন্ত সাফলামগ্ডিত হইতে পার বলিয়াও অনেকে আশা 
করিতেছেন। কিন্তু রাজনীতিক অবুস্থা সম্পর্কে নিশ্চয় কিয়া কো 
ধলিবার উপায় নাই। 
বাড়িয়াও যাইতে পারে । এই অবস্থায় ছুনিয়ার “প্রায় শেয়ার বাজারের 
বাবসায়ীরাই এখন সতর্কভাবে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন । সাহস করিয়া 
কোন বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ তাহাদের কম। দে কারণে একদিকে 
এসপ্টাহ্থে বেচাকিনা তেমন কিছু হয় নাই এবং দামেরও উঠানামা হইয়াছে 


কম। 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপরাহে দামের হার উপরের দিকে স্থির 
দেখা গিয়াছে। তবে আসল বেচাঞক্নার পরিমাণ দাড়াইয়াছে কম। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি জাপান সম্বন্ধে যে কড়ানীতি 
০০০০০০০০০০০ 


মিন্বিয। টাম নেতিগেমনকোংনিঃ 


ফোন :₹-কলিঃ ৫২৬৫ 
ভারত, ব্রঙ্মদেশ ও পিংহলের ডা বন্দর সমূহে ই 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


জাহাজের নাথ টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
1 2 আৃতল টে 58 আরজ উহ 
»..:৮. জগরুফ্ণ ৮,০৫০ ইউর রসুই 
রঃ » জলদূত ৮১০৫০ 9 রা জল্লমনি ৬১৫০০ 
এ.» জঙল্লবীর ৮,০৫০ ». » জলবাপা ৬,০০০ 
«5. জলগঞ্গ। ৮০৫০ ». » জলতরঙ্গ ৪১০০০ 
»..৯. জলযমুশী ৮,০৫০ ».৮ জলছুর্গী ৪,০০৭ 
».৬ জলপাণক ৭১৪০০ ».॥ এলহিন্দ ৫,৩০০ 
,. » জলজ্যোতিঃ ৭,১৫৭ »... এল মদিনা ৪,০০০ 


ভাড়া এ অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন £-- 
যাতনা ৯০০৯ ল্লাইউভ্ড দ্টিউ, কুতিনক্কাডা 






মাস 


এ 748 44225- 


5 গাও, 


কোন না কোন দিক্পদগক্পশৃররদ্ভ্্লিদ্ভি ১৫ ৩।. ক. 


৯৬৪০, 
2 ২১শে জুলাই ৯৯৮৬, 


৯৭৪০ ৯৭1/০) 


*৯ঞ5 ভ্ঞাভিনকউ্াউ ০ল্লা 8 ্ষতিনজ্কাত্তা 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র রা এ ও 85৮ আবশ্যক । 


ঢ৩১শে ছুলাই, ১৯৩৯ 


অবলম্বনের সঙ্ধল্প করিয়াছেন তাহাতে কোম্পানীর কাগজ নিট ন্ত 
উৎসাহ উদ্ঘম সঞ্চারিত হইবার আশ! রহিয়াছে । অগ্ঠ বাজারে সাড়ে 
তিন টাকা স্থুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬৭, পাচ টাকা স্থদের ( ১৯৪৫- 
৫৫) ফ্ণ '১১৪৩/ আনা ও তিন টাকা স্থদের যুক্ত প্রদেশ সরকারের পণ 
(১৯৫২) ৯৯৭ আনা প্াড়াইয়াছে। কোন দিক দিয়া রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে জটিলতা যদি বুদ্ধি না পায় তবে কোম্পানীর কাগজের দাম আরও 
কিছু বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। 


কয়লার থনি ্‌ 

এসপ্রাহে কয়লার খনি বিভাগে দামের হার অনেক পরিমাণে গত 

সপ্তাহের অনুরূপ ছিল। তবে বেচাফিনা হইঘ়টুছে খুবই কম। 

বাজারে এযালগেমেটেড ২৮ আনা, বেঙ্গল ২ 

ধেমোমেইন ১১৪ আনা, & 
দাড়াইয়াছে। 














ও "এ ঠ.. ২৪০ র্ টি * 
৯ ৃ টিন রা ভীধ ই - 
- উহূলের শেয়ার মুলত চড়িযাছিল। 





উম্ম! কুচিত হন ফলে 
দার হার (নামি যায়। শ্রমিক গোলযোগের আশঙ্কায় ও দুর ভবিষাতে 
পাটজাত জিনিষের ভালরকম কাটতির সম্ভাবনা না দেখিয়া এই বিভাগে 
অনেকটা হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । অদ্য বাজারে হাওড়া ৫২।৯ 
ও কামারহাটি ৪৬৪ টাকা দাড়াইয়াছে। 


বিবিধ 
বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এসপ্াহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ ট্টিল 
কোম্পানীর শেয়ারের দাম ক্ষুদ্র গণ্তির ভিতর উঠানামা করিয়াছে | অন্য 
বাজারে এ কোম্পানীর দাম ১৪।% আনা দাড়াইয়াছে। 
আলোচা সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানী 
কাগজের নিষ্নূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 


কোম্পানীর কাগজ 


৩ৎ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে জুলাই ৯৬।/০ ৯৫৪৩/০, ২২শে 
৯৬1৮০ ৯৬1৮০ ৯৬৬/৭ ৯৬॥০ ৯৬।/০ ৯৬৮০১ ২৪শে-৯৬॥০ ৯৬।/৬ ৯৬০ 
৯৬০) ২৭শৈ- ৯৬1৮০ ৯৬1০/৭ ৯৬০ ৯৬1/০ ০৬।৮%০ ৯৬০, ২৬শে- ৯৬/৮/০ 
২০৮শে- ৯৬৮০ ৯৬৪/০ ৯৬]৩/০ ৯৬)%০ ৯৬৪০১ ৩২ সুদের কোম্পানীর 
০০০৪৪ ৩২ স্থদ্ের খণ (১৯৫১-৫৪) 
২২শে জুলাই ৯৯৪০, ২৪শে- ৯৯৮৮০ ৯০০৯২ 
৩২ সুদের পৃতন খণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জুলাই ৯৭)%০ 


কাগজ--২৬ জুলাই ৮৫।৮০, ৮৫৪০১ 


২৬শে- ৯৯৪৮০। 
২৪শে- ২৫শে- ৯৭।৬/০ ৯৭11৩/৬ ৯৭৮/৬ ৯৭৮০৮ 
২৬শে- ৯৭৬৬ ৯৭৩/০ ৯৭৪৮০, ২ ৭শে- ৯৭%/০ | ৪৯ স্থুদের খণ (১৯৬০-৭০) 


৯৭7০, 


 ২১শে জুলাই ১১০॥% ১১০৮, ২৪শে ১১০।৩/ ১১০৪৮, ২৫শে ১১০1৩, ২৬শে 
১১০৮ ১১০॥৩/ ১১০৪/, ২৭শে ১১০)৮১ ৫৭ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২১শে 
ঠি ভলাই ১১৩৩/ ১১৪/৭ ১১৪%, ২২শে ১১৪৮ ২৪শে ১১৮ ১১৩/৬/ ২৫শে 


১১৩৪৬ ২৬শে ১১৪২ ৯১৩৪০ ১১৪৬/ ১১৪/০ ২৭শে ১১৪1/০ ৩॥ 'সথর্দের 


2৪ খণ (১৯৪৭-৫*) ২১শে জুলাই ১০৩।% ২২শে ১০৩৪৮ ১০৩৩ ১০৩।৩/৬ 


রাখ 


ন 










৯ এপ ৭ 





৩১শে ভুলই, ১ ১৯৩৯ ৯) 


১০৩৪//০ ২৪শে ১০৩৮ ২৫শে ১০৩৭ ১০৩৬ ২৬শৈে ১০৩৪ 
(১৯৪৮:৫২) ২৭শে জুলাই ৯৮|,/* ৯৮1৮০ 

সেপ্টল ব্যাঙ্ক; ২১শে জুলাই ৩৪৮০ ৩৪।%০ ॥ ২১শে ৩৪০, ২৭শে 
৩৪॥০ ৩৫২ ৩৪৪০ , ইম্পিরিয়াল বাস্ধ (অন্ডি) ২৭শে ৩৭৭২ ৩৭৫২ রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক ২১শে জুলাই ১০৯২ ১১০1০ ১১০|০ ২২শে ১০৯২ ২৪শে ১০৯|০ ১০৯২ 


২৮ স্থদের ষ্কণ 


২৫শে ১০৯৯ ১০৯০ ১১০০ ১৯০1০ ১১০৩ ১০৯৭ ১০৭৯২ ঃ 
২৭শে ১১০২ ১৯০॥ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাক্ক (স: আদায়ী ) ২৬শে জুলাই ১০৬২ 


এসাহাবাদ বাঙ্ক ২৪শে (প্রেফ) ১৪৭২ 
রেলপথ 


বালওয়ে ২১শো ৪১২ 


২৬শে ১০৮]০ 


২২শে 


৪০২ ২৬শো ৪৫২ 





২২ ১১5/০ বে ১৪১২ 
২৪শে ১১৯/০ ১১।০ ১২৮, রর প্রেফ ) ১৪১২ , ২৬শে সা ১১৮৯ ১১৮) 
২৭শে ১১২ ১১1০3 ইকুইটোবেল ২২শে জুলাই ৩১২ ৩১1৮ ৩১৮০7 ২৪শে 
জুলাই ৩১1০3 ২৫শে ৩১1৮০ ৩১২ ৩১।০ ) ২৭শে ৩১৫০; ২৬শে ৩১০ 
৩১/০ ৩৮০ পরাসিয়া ২২শে জুলাই ৮/০ ৭ শিবপুর ২২শে জুলাই ১৮৮৭; 
বেঙ্গল ২৪শে জুলাই ৩০০২7 ২৬ ৩০২২; ২৭শে ৩০১২ ৩০৩২ ৩০০৯ ৩০২৯ ; 
ভালগোয়া ২৪শে জুলাই ৩৪০০ ; 
২৬াশে ১১৪০ ১১1/০ 5 অণশে ১১।০১১।৮/০ ১১৪৭ কাট্টাস ঝরিয়। 
২৪শে জুলাই ২৬/১/০ ; ২৭শে ২৬।০ $ মু্ুলপুর ২৪শে জুলাই ৬৮৮০ ৭৮) 
২৫শে ৬০৮০ ৭৮০ ২৬শে ৭৮/০ ; মিউকীরভূম ২৪শে জুলাই ১৫৪% ১৬৮০ 
১৬২ ১৬০ ; ২৩শে জুলাই (পপ্রফ ) ১৫|০ ; নর্থদামূদা ২৭শে ৪৮৮০ ৫৯২ 
৪৪০ সাতপুকরিয়া ও আসানসোল ২৪শে জুলাই ॥০ | 1০ $ টালচর 
২৪শে জুলাই /%/০ ১২ ) বাণীগঞ্জ ২৭শে জুলাই ২৯৪০ ১৯২ ২৮৮৮০ ২৯৪০ 
হরিলাদ্দী ২৫শে জুলাই ১১০ ১১।০) এ্যামালগামেটেভ ২৬শে ২২৪০ ২৩২ 
২৩০ ; ২৭শে ২৩০০ সেপ্টণল কুর্কেদ ২৬শে জুলাই ১১০ ১১]০: 
ইষ্ট ইতিয়ান ২৬শে জুলাই ১৮1৮৭ ১৮৪০) জয়ন্তীসেপ্টণল ২৬শে ১০; 
নাজিরা ২৬শে জুলাই ৮০) পেঞ্চভেলী ২৬শে জুলাই ৩১1০৭ ইউনিয়ন ২৬শে 
জুলাই ২৮।০ ২৮1০, ২৭শে ২৮০ ২৮৪০ ২৯৮০ ২৯/০, ওয়েস্ট জামুরিয়া ২৬শে 
জুলাই ২৮।০ ২৭1৩/০ ২৭৪০ ২৮০ ২৭০ 
পাটকল 
বালী ২২শে জুলাই ১৮৩২ ১৮৪২ ২৪শে” ১৮৫০ ১৮৩২, ২৫শে ১৮৫|০ 
১৮৬|, ২৬শে ১৮৪২ ২৭শে ১৮৩২ | বরানগর ২২শে জুলাই ১৪১২ ১৪২২ 
২৫শে ১৪৪২ ১৪৭, ২৬শে ১৪৬২, ২৭শে ১৪৪২ ১৩৫২। গৌরীপুর ২২শে 
জুলাই ( প্রেফ) ১৩৫৯ ১৩৬/, ২৭শে (প্রেফ) ১৩৫২। হাওড়া ২২শে 
ভূলাই ৫২৮% ৫২৮/, ২৪শে ১৫৩/ ৫৩1০ ৫৩1৩, ২৫শে ৫৩৪/ ৫৩1৮, ২৬শে 
৫৪1 ৫৩$/, ২৭শে ৫৩৬ ৫৩৮ ৫৩ ৫৩২। হুকুমাদ ২২শে জুলাই ৩+%, 
২৪শে ৩/০/৩/ ৩৭৮ ( প্রেফ) ৫০৯ ২৫শে ৩1৮, ২৬শে ৩৮ ৩৭ ৩৭) 
ইল ৩৮ ৩২ ২৮৮ । কামা 
২৬শে রা । প্রেসিভেজী ২৬শে অ থপ), 


১১৮০ 5 





আশিক জ্রগ্গ, রর 


ধেমেমেইন ২৪শে জুলাই ১১৪০ ১২২. 


বামারহাটা ২২শে ভুলাই.৪৭*২ | নিউ সেপ্টাল 
হে ২২শে হি ফ। 


85৩ 


বান্মা কর্পোরেশন--২২শে জুলাই ৫5 ৫৮ ৫%, ২৪শে ৫% ৫15 ৫৮ ৫1 
৫০/১ ২৫শে ৫৮ ৫1৮ ৫৮, ২৬শে ৫5765 ৫ ২:৫1 ৫২॥ ২৭শে ৫৮৫1৮ ৫15 
৫/ ইপ্ডিয়ান কপার-_ ২২শে জুলাই ১/%, ২৪শো ১1% ১৪০ ১৪৮ ২৫শে 
১1৮ ১।/ ১0৮, ২৫শে ১৪০ ১1৩ ১1 ১0%, ২৭শে ১ ১৮, রোডেসি়! 
কপার-_২২শে জলাই ১%, ২৪শে ১১৮ ১৯০, ১৫শে ১৯, 

সিমে্ 
ডালমিয়া--২২শে জুলাই (প্রেফ ) ৯৭২, ২৪শে (প্রেফ। ৯৫২, ২৫শে 
জুলাই, (অভি ) ১১।৮% ( প্রেফ ) ৯৮২, ২৬শে (অডি) ১০৮% ১১০ ১০৮% 
১০৪০ ১১২ ১১০ (প্রেফী। ৩1৮, ২৬০শ (অভি) ১১% (প্রেফী। ৩৮, (প্রেফ) 
৯৭২ এসোসিয়েটেড সিষেপ্ট-_২৫শে জুলাই ১৩০।০ 

আগ্রা ইলেকটিক ২২শে জবলাই ১১৩২ ২৪শে ১১২২ ১১৩২, 
বেঙ্গল টেলিফোন ২৬শে জুলাই ( অন্ডি ) ১৭৪০ ১৮২ ( প্রেফ) ১৩1৮১; 
২৭সে--১৭৮৮০ (প্রেফ) ১৩।/০ বেরিলী ইলেকটিক ২৪শো ১১০ ১১%০ 
আপার গ্যাঞ্জেস ২৭শে কটক উলেটিক ২৪শে 


১০|৮/৫ ৯০৮৮৩ 


এ ৮1০ -জববলপুর ইলেটিক &৪শে জলা ১২1০ ১২।০, ২৫ শে---১২1৮%০ 
-্র্ভীফরপুর ইলৌটিক, ২৫শে জুলাই--১০।৮%০ রাওয়ালপিত্ডি, ইলেটিক 


২২1৮০ ২২০ ২২৪০ , ২৬শে--২২৪০ ২৩২ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পনী 

ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ঈীল :--২২শে জুলাই ২৪//০ ২৪৮% ২৫৮ ২৪০/) 
২৪শে জুলাই ২৫২ ২৪৮৮ ২৫1/০ ২৪৮৮ ২৫৮০ ২৪৪০, ২৫শে-_-২৪৭০, 
২৬শে ২৪৪০ ২৪|%, 
২৪০ ২৪৪/০ ২৫/৭ ২৪৪০ ২৪/০ ২৫০ ২৪৪০ 7 ২৭শো ২৪৮০ 
২৫৮০ ২৪।৮ ২৪ ২৪ ই্রীল কর্পারেশন ২২শে জুলাই ১২।৮, ১২৪ ১২|/ 
(প্রেফ) ৯০২ ; ২৪শে ১২।৮% ১২৪৮ ১২%। ; (প্রেফ) ৯৩২7 ২৫শে ১২।৮০ 
১২০, 


২৪৪/০ ২৫৭ ২৪%/ ২৫২ ২৪৪%/ ২৪17/০ ২৪|/০ ; 
২৪/০১ 


১২৮ ১২৪৮ ১২।৮ (প্রেফ) ৯৩২ ৯৪২ ৯৩1০ ৯৪॥০ ৯৩1০ ২৬শে 
১২৮ ১২।৮% ১২/ 5 (প্রফী। ৯৩ ৯৪২, ২৭শে ১২।% ১২।% ১২৪৮ ১২1/ 
ইত্ডিয়াণ গাল ভানাইজিং ২৪শে ২০| ২০৭০ ২৬শে ৯০॥ ২০|৮% ২০৪০ ২১২. 
স্টীল প্রডাক্টস ২৪শে জুলাই ১/০ ২০৮ 


চা বাগান 

সারুগা ২২শে জুলাই ৮1০, ২৪শে ৮২ | ঠাসিমারা ২৪শে জুলাই ৩৬০, 
৩৬।॥০ | হাতীন্ষীরা ১৭1০, ১৭1০, ২৫শে ১৭1০) ১৭|০ | এলেনবাড়ী ২৭শে 
১৮১২ । জুটলীবাড়ী ২৪শে জুলাই ১৩।০। সিঙ্গেল ২৬শে জুলাই ৮০২ ৬১২ 
পাত্রকোলা ২০শে জুলাই (প্রেফ) ১৩৩।৭। সেন্টণল কাছাড় ২৭শে জুলাই 
৬৯২ ৬২২২ । নাম্বুর নদী ২৫শে জুলাই ৪1০ | মহীম] ২৬শে জুলাই (প্রেফ) 
১০০ | তেজপুর ২৬শে জুলাই (অডি) ৫৯ | গোহপুর ২৫শে জুলাই ৪/ 
৪%। গঙ্গারাম ২৬শে জুলাই ৩০৮-২ | কোদালা ২৬শে জুলাই ১১।৮০। 


সকুমটান্দ ইলেকটি,ক ২৫শে জুলাই ৫1৮ ২৬শে (অভি) ৫15, ( গ্রেফ ) ১% 
১৬ ২৭শে (অভি) ৫ ২ (প্রেফ ) ১%। 


দি গ্রেট বেজল নিটিং এণ্ড কটন মিলমূ লি? 


হেড অফিস :_-২৯ ন্যহ স্ট্রযাণ্ড লোড, কুতিিক্াভা। 
শ্রীযুক্ত! নেলী সেন গুপ্তা, অনারেবল মিং নলিনীরঞ্জন সরকার, 

ভূতপুর্ধব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বস্তু, রায় বাহাছুর এজলধর সেন, 
ভাঃ কুমুদ্ শঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্ববাদের বাণী বহন করিয়া 
ইহার কার্ধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 

কটন মিলের স্থান: 
সৃশ্র্যননগ্গল (রাজবাড়ী ) 

ফরিদপুর (ই, বি, আর) 
দেরি অংশ বিজয়া স্থক্ষ এজেন্ট. এবং 

মন আবশ্যক 
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বুল্যাণ্ড ২২শে জুলাই ১২৪০, ১৩২২ ২৪শে--১৩৮, ২৫শে ১৩৮, ২৬শে 
১৩০০, ১৩৮০ । পাঞ্তাব স্থগার মিল, ২২শে 
জুলাই ১৮১২২ | কেরু এ্যাণ্ড কো ২৭শে জুলাই (অডি) ১০।০ (প্রেফ) ১০৭ ২৬ 
রেজা ২২শে জুলাই ১২৮০ ১২1৮) ২৭শে--১২৮, 
১২৮ | সমস্ডিপুর, ২২শে জুলাই ৬৮ ২৪শে-৬০ ২৫শে-৬৯২৮ ২৬শে 
৫5০, ৬ ২, ৬/০। বস্তি ২৪শে ১৭২৯৬ | পাউথ বিহ্বার ২৫শে জুলাই 
€অডি) ১৮।/ ২৭শে-(অডি) ১৮1/ (প্রেফ) ৫15১ ৫॥০ 1 


বিবিধ 

বি, আই কর্পোরেশন ২২শে জুলাই (অভি) ২।০ ২৮ ২০ (প্রেফ) 
১৫০২ ২৪শে (অডি) ২।৮% ২।০ (প্রেফী ১৫০২ ১৫১৯ ২৬শে (অডি) ২1৮ ২॥০ 
২॥৮ (প্রেফ ) ২ণশে (অভি) ( প্রেফ ) ১৫১২ । 
টাইডভ ওয়াটার ২১শে জুলাই ৯২৮% ১১৮, ২৭শে (অডি) ১২৮ ১২৮ 
ক্যালকাটা পিঙ্ক ২৭শে (প্রেফ) ১০০২ | মেদিনীপুর জমিদারী ২২শে জুলাই 
৫৭॥০ (প্রেফ ) ১২২২, ২৪শে ৫৮২ (প্রেফ ) ১২২২। বরুয়া টিগ্ার ২২শে 
১৪০, ক্যাব্জকাটা আইস ২৪শে ৫ 
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট ২৪শে জুলাই ৬০% ৭ 
ডানলপ বার ২৪শে জুলাই ( অন্ডি) ১৭০ ( প্রেফ ) 
( অডি ) ১৭|০ ১৭৮ ১৭|০ ১৮২ (দ্বিতীয় প্রেফ ) ১০৪৭০ ১০৫৪০, ২৭শে 
(অভি) ১৮২ ১৮০ ইপ্ডিয়ান উড. প্রভাষ্টস ২৪শে 
জুলাই ২২০। রোটাস ইভাষ্টীক্জ ২৪শে জুলাই ( প্রেফ) ২৬শে 
(প্রেফ) ১২৫২। বুটিশ বন্মা পেট্রোলিয়ম ২৪শে জুলাই ৩।% ৩০, ২৫শে 
৩1৬ ৩|/। টিটাগড় পেপার ২৪শে জুলাই (এ অডি) 
২৬শে (এ অডি ) ১১৭০ ১৯৮৮ ১২৮ ১১৮/ (ধি অভি) 
ওরিয়েন্ট পেপার ২৫শে ৫॥৭  ২৬শে (অভি) ৫২ ৫1০1 কলিকাতা ট্রাম 
২৬শে মে (অডি) ১৬।০ ২৭শে (অভি) ১৬॥০। দার্জিলিং 
রোপওয়ে ২৬শে জুলাই ৮।০। ক্যালকাটা সিপিং এাণ্ ল্যাণ্ডিং ২৬শে ১৪৯ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে জুলাই 
গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাক বাঞ্জারে পাটের দরের যে নিম্নগতি 
লক্ষিত হইয়াছিল এ সপ্রাহে তাহ। আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
গত ৩২শে জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 
তখন এ তারিখে বাজারে পাটের দরের হার ছিল সর্বোচ্চে ৩৮৮ আনা ও 
৩৭৮/ আন] | গত ২৬শে জুলাই তাহা কমিয়া যথাক্রমে ৩৭0৮ আনা ও 
৩৭ টাকা দাড়ায় | অগ্য বাজারে দরের হার ৩৭৮ আনার উপরে ধায় নাই । 
আর নিষ্কে তাহা! ৩৬।০ আনা পথাস্ত পৌছিয়াছিল। নিয়ে এসপ্তাহের ফাটক। 
বাজাবের দরের হার উদ্ধৃত করা হইল; 


১৩৮, ২৮শে-১২এ০১ ১২৮০১ 


১২৮০১ ২৫শে--১২৮, 


১৫০০, ২।৮% ২০ 


২৪শে ১৪০ ২৫শো ১৪৮ । 





৭০) 


১০৩০ ২৫শেলি 


১৭৪০ ১৮৮ ১৮৮ । 


১২৫) 


১১।/ ১১৪০ ১২৭ 
১১৪৮ ১২৮। 


১৬০, 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্ননিষ়্ দর বাজ্জার বন্ধের দর 
২৪শে জুলাই (বাজার বন্ধ ছিল) 

২৫শে ১ ৩৮৮০ ৩৭ ৩৭1০ 

২৬শে ১ ৩৭|/ ৩৭২ ৩৭)।০/০ 
২৭শে ৮ ৩৭৪০ ৩৬৪০ ৩৬০ 

২৮শে ৩৭৮০ ৩৬]০ ৩৭৮০ 

২৯শে ৩৭০/০ ৩৬০ ৩৭৮০ 


এসপ্াহে--বাজারে চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় এ 
সপ্তাহে পাটের দাদের হার উল্লেখযোগা পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে । পাটের 
ভাল দর পাওয়ার আশায় বর্তমানে মফম্থেল হইতে বেশী পরিমাণে নৃতন 
পাটের আমদানী আরস্ত হইয়াছে । কিন্তু বাজারে পাটের ক্রেতার সংখ্যা! 
ক্রমেই কম দেখ! যাইতেছে । প্রথমত; পার্টকলগুলিতে আবশ্বকান্ুরূপ 
পরিমাণ পাট মঙ্গুত থাকায় পাটকলওয়ালারা বেশী দাম দিয়া নৃতত পাট ক্রয় 
করিতে মোটেই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। 


আহ্িন্ি জগ, 


২৬শে ৭|০ 


£ ৩১শে জুলাই, ১৯৩৯ 


গত সপ্তাহে তাহারা খুব কম টি রী করিয়াছিল। এ "সপ্তাহে 
পাটের বেশী আমদানী লক্ষ্য করিয়া তাহার! পাটের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় 
সন্ধে নিশ্চিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্বতে পড়তি দামে পাট কিনিবার 
জা প্রতিক্ষা! করিয়া থাকার নীতিই অবলম্বন করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে 
বিদেশ হইতে পাটের চাহিদা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। এবং অদূর 
ভবিষ্যাতে ভাল রকম চাহিদা হওয়ারও আশা খুব কম দেখা যাইতেছে । 
ভাগ্ডিতে চালান দিবার জন্য রপ্তানী কারকেরা এ সপ্তাহে পাট একেবারেই 
গ্ররিদ করে নাই। এই প্রকার অবস্থার ফলে কলটাকা বাজারে দরের হার 
নামিয়া যাইতেছে | বাজারের যে সব ব্যবসায়ী জুলাই ও আগষ্ট মাসে পাট 
চাপান দেওয়ার সর্তে অগ্রিম পাট বিক্রয় করিয়াছিলেন 
কিছু কিছু পাট খরিদ করিয়াছেন। এ অব 














বেচাকিনা হইয়াছে। 
উল্লেখ যোগ্যরূপ 


/ সস 
রখ 1 এ ৪ঞ্ 


নর টি বি 
কার কাছাকাছি আছে । 


ঘা” নহে একটা আজাব বলবং দেখ "৮ 
গিয়াছে 1/ ক্রেতাঁটদর দিক হইতে বাক্জারে পাট খরিদ সন্বদ্ধে কিছু আগ্রহ 
দেখ। যায় নাই ফলে বেচাকিনা খুবই কম হইয়াছে। গত সপ্াহে 
জপাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তেপ্রতি বেল ফাষ্ট শ্রেণীর দাম ছিল ৪৪ 
টাকার কাছাকাছি । এসপ্াহে ভাহা ৪২% আনা দাড়াইয়াছে। 
গত ২২শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় মোট 
৭১ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । পূর্ব বৎসর এসপ্যাহে আমদানী 
হইয়াছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার বেল। | 
থলে ও চট 
বাহির হইতে চাহিদা কম থাকায় থলে ও চটের দাম পড়িয়া যাইতেছে । 
হংকং হইতে কিছু পরিমান থলের জন্ত অডণর আসাতেই এই পড়তি বন্ধ 
তছে না। গত ২১শে জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ৮৪% ও 
১১ পোর্টার চটের দাম ১১/ আনা ছিল গতকল্য বাজারে তাহ! যথাক্রমে 
৮৮ ও ১১৪৬৬ পাই দাড়ায় । , 
তুল! ও কাপড় 
কলিকাতা, ২৮শে জুলাই 
আমেরিকার তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহে অশ্ুকুল "াবহা ওয়ার 
সংবাদে এবং আমেরিকার তুলার রপ্ঠানী বাণিজ্ক্যে সরকারী সাহাষ্য সম্পর্কে 
আশঙ্কার ভাব বলবৎ থাকিবার জন্য আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার 
মূল্য বিশেষভাবে হাস পায়। আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতি 
পাউণ্ডে গড়ে ১.৫ সেণ্ট সরকারী সাহাষ্য দেওয়া হইবে বলিয়া পরবস্তী কালে 
বাদ পাইবার ফলে বোম্বাই ও লিভারপুলের বাজারে মন্দার ভাব দেখা 
দেয়। ব্যবসায়ীগণের বিশ্বাস আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্সে এ হারে 
সরকারী সাহাষ্য দানের ফলে চল্তি দরের উন্নতি হইবে। এইকপ ধারণার 
জন্য অদূর ভবিষ্যতে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্য বৃদ্ধি পায় তবে বোস্বাইএর 
বাজারে প্রথমদিকে তুলার মূল্য হ্রাস পায়। পরে লিভারপুলের বাজারের 
আশাম্রূপ সংবাদে বাজার শেষের দিকে মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
বোরোচ এপ্রিল-_মে ১৪৯০ আনায় বন্ধ হয় এবং জুলাই আগস্টের দর 








পাখা টাদপরুর পুবাণবাজান, ভালতলা বাবুক্রযাট লোহিত ও 


৩১শে জুলাই ১৯১৯ 


১৫২% আনা দীড়ায়। ূর্বর্ী সপ্তাহে উদ ১৫১1৭ আনা এবং 
১৫৭৮ আনা ছিল। ওমরা ডিসেম্বর জাহুয়ারীর মূল্য পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
১৪১ আনা স্থানে আলোচ্য সপ্তাহে উহ] ১৩৯, আনায় পরিণত হয়। 
বেঙ্গল শ্রেণী তুলার মূল্য ১১৬৮ আনা গ্াড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা 
১১৯৭ আনা ছিল। 

আবহাওয়া অনুকূল জন্য সপাের প্রথমদিকে নিউইয়র্কের বাঞারে তৃলার 
মূল্য হাস পায়। শেষের নিন দিন বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং 
যে পরিমাণ মূল্য হাস পাইয়ান্ছিল তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। মিডলিং স্পট 
৯৬৮ সেন্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারে উহা ৫*২৯ পেনী ঠাড়ায়। 
হৈসস্াদাইয়ের তুলার বাজারে নিষ্বয়প কারবার হয়। 












বেঙ্গল 
জুলাই 
১৫০২ ১২১৯০ 
১২১॥০ 
টন 





৫৩ 
১৫০1৮ বেন 


১৫২৮০ রর ৯১37 

রন রি ১১৬।% 

এক বৎসর পূর্বে, ১৫৩০% ১৪৯1৮ নি ৯১২৬০ 

দু বৎসর পূর্বে. ১৯৬॥০ ১৯২৭০ পু ১৫৫৪০ 
কাপড় 


কলিকাতা ২৮শে জুলাই 
আলোচা সপ্তান্কে কাপড়ের বাজারের মন্দারভাব বলবৎ ছিল। স্থানীয় 
বাঙ্জারের কারবার সম্পর্কে উল্লেখযোগা বিষয় কিছু নাই ব্যবসায়ীগণ তাঙ্কাদর 
মজুদ মাল বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করাই এবং মফঃন্থলের চাহিদার 
অভাবের ফলে কাপড়ের মূলা আরও হাস পাইয়াছে। একমাত্র কলিকাতায় 
কাপড়ের বাঞজরেই এইরূপ মূলা গ্রামের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ৬* লক্ষ টাকা 
বিয়া অনুমিত হয়। কাপড়ের বাজারের এইব্ূপ ছুরবস্থা কোন দিন 
দু হইমাছে বলির জানা নাই | স্থানীয় বাজারে আলোচা সপ্তাহে যে 
কারবার হইয়াছে তাহা একরূপ সাময়ি প্রয়োজনান্থরূপ মিলসমূহ মাল 
কাটতি করিয়া দিবার জন্য উদগ্রীব আছে কিন্তু তাহাদর আর মুলা 
হ্বাস করিতে অক্ষম। জাপানী কাপরের বাজারে কোন অগ্রিম কারবার 
নিম্পন্ন হয় নাই পরন্ত মূলোর আরও অবনতি ঘটিয়াছ্ে। লাঙ্কাশায়ার 
জাত কাপড়ের বাজাবে কারবার খুব অল্প হইয়ায়ছ এবং এই শ্রেণীর 
কাপর়ের উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধি পাইবার ফলে মূল্য হ্রাসের কোন সম্ভাবনা 
নাই। অপর পক্ষে জ্যান্কাশায়ার মিল সমূহ বুটিশ গবর্ণমেণ্টের অভার 
তামিল করিতেই বর্তমানে বাস্ত আছে। 


হতা 


আলোচ্য সপ্তাহে সুতায় বান্ার স্থির ছিগ। পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় 
মূল্যের কোন তাক্ষতঘা পরিলক্ষিত হয় নাই তবে কারবার খুব কম হইয়াছে । 
ঃ বিভিন্ন কেনে চাহিফার অদ্ভাব ছিগ।. দেশরেয সর্ধত বর্ধা ভাল ভাবে দেখা 
. না দেওয়া পরধান্ চাহি বদি পাইবে বলিয়া মনে: হয না। সাধারণত; 
. বর্তমান মরশুে ছুতায় চাছিদা কম খাঁকে। এমতাবস্থাঙ্থ এইদ্বপ কারবার 
. নিয়ন নে অশ্ব! ধার নি নাই। ধন্িণ ভায়ের বিভিন্ন কেন্্রের 










আহি জগ, ৃ 88৫ 


আশাঙ্রূপ নহে। মধ্য ভারত এবং বাঙ্গলা দেশের স্তার বাজার 
বিশেষ ভাবে স্থির আছে। শেষোক্ত অঞ্চল সমূহে আলোচা সপ্টাহে 
উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। রপ্তানী বানিজ্যর কোন উন্নতি হয় 
নাই। হ্থদূর প্রাচোর বাজ্জার সমুহের চাহিদা মোটেই ছিল ন1। 

বিলাতি সৃতা। :_-এই শ্রেণীর স্তার বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার 
কিছু নই। অদূর ভবিষাতেও যে কোন অগ্রিম কারবার বৃদ্ধি পাইবে তাহার 
কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা ফাইতেছে না। 

জাপান ও সাংহাই সূতা: পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই শ্রেণীর কৃতার 
মূলযর যে অবনতি উল্লিখিত হইয়াছিল আলোচা সপ্াহের প্রথমদিকেও 
তাহা বলবং ছিল কিন্তু সপ্রাহের শেষের দিকে কারবার বুদ্ধি পাইবার ফলে 
মূলোরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমদিকে মূলা হ্রাস পাইবার জদ্যে 
ব্যাবসায়ীগনের মধো আতঙ্কের ভাব দেখা দেয় তাহাতে কারবার বিশেষ- 
ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ধ হয়। বাবসায়ীগণের মধ্যে এই আতঙ্কের ভাব শেষটাতেও 
দুরীভূত হয় নাই । মাবিইজ সুতার বাজারের অনিশ্চয়তার জন্য ফাটকাওয়ালা 
গণও কারবার নিয়ন্ত্রন করিয়া চলিয়াছে। জাপানী একচেঞ্চে সুতার মুলোর 

। ষ 

কুত্রিম রেশমী সূতা :__মালেচো সপ্রাহে ইটালীয় সিত্ডিকেটের মূল্য 
অপরিবন্তিত ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
ছিল এবং মুলোর ও অবনতি দুষ্ট হয়। বাজারের বর্তমান অনিশ্চয়তার 
ফলে ইটালী বা জাপানের সহিত এই শ্রেণীর স্থতা সম্পর্কে কোন নৃতন 
কারবার নিপ্পন্ন হয় নাই। বর্তমানে মিভিন্ন বিলের চাহিদাও অল্প ছিল। 


চায়ের বাজার 


কলিকাত। ২৮শে জুলাই 
গত ২৪শে ও ২৫শে জুলাই ৮ নং মিশন রো কলিকাতায় রপ্ানীযোগ্য 
ও ভারতে ব্যবহারপযোগী চায়ের ৭ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে । 
রপ্তানীযোগ্য--আলোচা নীলামে এই শ্রেণীর ২১ হাঙ্জার বাক্স চা 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হ্য়াছিল। ১৯৩৮ সালের এই নীলামে মোট ১৮ 
হাজার ১৯ বাঝ্স এবং ১৯৩৭ সালে ১৯ হাজার ১৮১ বাঝ চা বিক্রয় হইয়াছিল । 
বর্তমান নীলামে এই শ্রেণীর চায়ের গড় পড়তা মূলা পূর্ব বসরের এই সময়ের 
নীলামের দর অপেক্ষা এক পাই কম থা কিলিও ১৯২৭ সালের ॥৮%৯১ পাই এর 
তুলনায় খুবই কম ছিল। আসাম জাত চা সামান্য খারাপ ধরাণের হইলেও 
পূর্ববর্তা বংসরেরঘম এই নীলামের চাইতে ভাল ছিপ । দাজ্জিলিংএর পাথেয় 
চাহিদ। ভাল ছিল। তৃয়াপ-জাত চা বাতীত প্রায় প্রত্যেক প্রকার চা ভাল 
ধরনের ছিল । 
গত ছুট সপ্তাহ যাবৎ চায়ের বাজাষে যে আতঙ্কের ভাব দেখাদিয়া ছিল 
তাহার কতকথা দূরীভূত হইছে । চায়ের চাহিদা ভাল ছিল; ফলে প্রায় 
প্রত্যেক প্রকার চ] বিক্রয় হইয়া যায়। পরিষ্কার এবং মাঝারি ধরণের 
ওহ ও তত ভে লন ভব ভল বে তে হল তল 


1 গর] কটন মিন্য লিঃ | 


1. লং লাইভ ঘট ট, কলিকা 
ফোন: কলি: ১২০৭ টেলিগ্রাম : “স্পিডি” 17 
|| শিয়ালদহ &্টেখন হইতে মাত্র ১১ মাইল দূরে ই বি আর মেইন লাইনের :$ 
সংলগ্ন ধড়হ টেশনের সঙ্কট ৭৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে । [| 
ইমারতাদি এবং কলফজাদি স্থাপনের প্রারভ্ভিক কাধ্য ॥ 

শীগ্বই আরম্ভ হইবে। 


সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট ও 7 
অর্গেনাইজার আবশ্ঠক। 


55555 পু 





তা ৭ 


চর 


8৪৬ স 875 টি 

65651 
চায়ের লা চড়া গিয়াছে এবং প্রতি পাউ্ডে উহার মলা তিন পাই বেদী 
গিয়াছে । লিকার শ্রেণীর চায়ের মূল্য পূর্নার্তী সপ্তাহে সমান ছিল। টি 


পি জাতীয় চায়ের মূলের কোন স্থিরতা ছিঙ্ল না। তবে উহার মূল্য কম 
গিয়াছে। 


ভারতের ব্যবহারোপযোগ্ী £_এই শ্রেণীর চায়ের বাজারে সবুজ চায়ের 
মূল্য এবং চাহিদা! উভয়ই বেশী ছিল। তবে মূল্য প্রতি পাউগ্ডে তিন পাই 
পরাস্ত কম গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর পাতা এবং লিকার শ্রেণীর চায়ের চাতিদা 
. মোটামুটি ভাল গিয়াছে । এই সকল চা সম্পর্কে পূর্ববর্তী সপাহেস মুল্য 
বজায় ছিল। খারাপ ধরণের চায়ের কোন চাহিদাছিল না। অপরিদকে 
দাঞ্জিলিংএর চা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহ দেখা যায় না। ক্রেতাগণ এই 
শ্রেণীর চায়ের যে দর দেয় তাহা পড়তা অপেক্গাও কম) ফলে কোন কারবার 
সম্ভব হয় না। 





রপ্তানীযোগ্য-_ 

১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
বিক্রীত ১৮,৭৪৪ ১৮,০১৯ ১৯১৮১ 
গড়পড়তা দর 11৭ 15 ॥৮/১১ 


শী রি ০ এ 1১১1 ; 
অন্যান্যাজা পা 


০ ১৯৩৮ ১৯৩৯, ১৯৩৮ 
বিক্রী ৬২৭২ ৯,০৮১ ৪,৬৭৩ ৮২৮৫ 
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লগ্নের বাজার 


গত ২৪শে জুলাই লগ্তণের চায়ের নীলামে মোট ২১ হজার ৪ শত বাক্স 
ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উ/*স্থিতি করা 

বাজার তেঙ্গী ছিল এবং প্রতোক প্রকার চা প্রতিযোগিতামূলক দরে 
বিক্রয় হয়। 

আলোচা নীলামে উত্তর ভারতীয় চাঁয়েব মূলা পর্বধবন্তী সপ্পাহের ১৩৯৭ 
পেনীর তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে ১৩৩৯পেণী গিয়াছে এবং দক্ষিণভারতীয় 
চায়ের মুলা পূর্ববর্তী সপ্তাতের ১২.৮৫ পেনীস্বানে ১২.৮৩ পেনী গিয়াছে । 
লগুুনের পরবর্তী নিলামেও ২১ হাঙ্গার ৪ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হইবে জানা যায়। 

রপ্ত নীয়, পরিমাণ :_ ইউত্রিঘান টি 'এসোসায়সনের প্রচার পন্ধ অভসারে 
জানা যায় যে জুঙ্গাই মাঁসের প্রথমার্দে কলিকাতা বাক্ষার হইতে ৮৮ লক্ষ ৭২ 
হাজার ১১৭ পাউগু এবং চট্টগাম বাজার হষ্টাতে ৬৭ৎলক্ষ ৪১তাক্জার ৩৬০ পাউপ্ড 
কাল চা রপ্চানী হইয়াছে । উক সময়ে কৌন প্রকার সবুজ চা রপানী হয় নাই । 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বাজ্জার হাতে এই্টরূপ রপানীর 
পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৯৭ ভাজার ৩৪০ পাউপ্র এবং ৬৬ লক্ষ ৫5 
১২২ পাউওড ছিল । 

গত ১লা এপ্রিল হটতে ১৫ই জুলাই পর্যান্ত কলিকাতা বাক্তার হইত 
২ কোটা ৪ হাজার ৭২৫ পাউগ্ড কাল চা এবং চট্টগ্রাম বাজার হইতে ১ কোটি 
৫৭ লক্ষ ৫৮হাজাব ৯০৭ পাউগণ্ড চা রপ্তানী হষ্টয়াছে। ১৯৩৮ সালের এই 
সময়ে উহার পরিমাণ মোট ৪ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হ্বাজার ৮৩২ পাউগু ছিল। 


সৌণা ও রূপা 


ভাজার 


কলিকাতা, ১৮শে জুলাই, 
এসপ্রাহে লগ্ডন ঞ বোস্বাইয়ের পোণার বাজারে অনেকটা পূর্বেকার 
অবস্থাই বলবৎ দেখা গিয়াছিল। পাউাণ্ডের সহিত ডলাবের বিনিময় হার 
সম্পর্কেই বিশেষ কোন পরিবর্ধন সাধিত হয় নাই । ফলে সোণার দামের 
হারও উটাণামা করিয়াছে কম। লগুনের বাজারে গত ২২শে জুলাই প্রতি 
আউন্দ বিশুদ্ধ সোগার দামছিল৭ পা ৮শিলিং ৬পেনী। ২৪শে তাহা 
সামান্য কমিয়া ৫২ পেনী হয়। ২৫ শে জুলাই তাহা পুনরায় ৭ পা৮ শিলিং 
৬ পেনী দাড়ায় । ২৬ শে তা্তা চড়িয়া ৭পা ৮ শি৬২পেনী হয়। আজ 
পধান্ত বাজারে এ হারই বলবৎ রহিয়াছে। 


বোস্বাইয়ের বাজারে গত ২২শে জুলাই প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল 


৩৭/৬ পাই। ২৪শে তারিখ তাহা ৩৭/৯ পাই হয়; ২৫শে জুলাই তাহা 


আর্ক জ্ুঙ্গ, 


[৩১ে জুলাই, ১৯৩৯ 


৩ আনা ও ২৬শে তারিখ তাহা ৩৭৮৩ পাট পরধান্ত উঠে। ২৭সে ভুলাই 
তাহা দাড়ায় ৩৭৮ আনা । অন্য বাজারে এ হারই বলবৎ আছে। 
কলিকাতার বাজারে গত-২১শে জুলাই প্রতি ভরি পাকা 'সোণা ৩৬৮৮৬ 
পাই, বড়াল কর )০৭৮/ ও গিনি ২৩।৮% আনা ছিল। অগ্য তাহা যথাক্রয়ে 
৩৬০৮৬ পাই, ৩৬4/৬ পাই ও ২৩1৮৯ পাই ঈীড়াইয়াছে। 
রূপ। 
এ সপাহে লগ্ন ও বোঙ্কাইয়ে রূপার বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহেরই 


, অন্রূপ দেখা গিয়াছে । গত ২২শে জুলাই লগ্ডনে প্রতি আউন্স রূপার দাম 


ছিল ১৬৪ পেহী। ২৪শে তারিথ তাহা ১৬২ পেনী হয়। ২৫শে জুলাই 
তাহা ১৬৮ পেনী জ্লাড়ায়। ২৬শে তারিখ তাহা কু১ি৬ 
বাজারে ১৬২% পেনী দাড়াইয়াছে । 









৪৫৪০ আন।। 





সপ ৃ 
৪৫/০ ধ্মানা ঈ ডাইয়াছে। 
চিনির বাজার, 


কলিকাতা, ২৮শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্রাহেও স্থানীয় চিনির বাঙ্জারে মন্দারভাব বলবৎ ছিল। 
চাহিদা . মোটেই নাঈ। এরূপ অবস্থায় আড়তদারগণ চিনির মূল্য 
আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। প্রতোক ব্যবসায়ী 
চিনির কারবারে বহু ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
স্বানীয় বাজার ১ লক্ষ ৬০ রাজার বস্তা বিদেশী চিনি এবং ১২ হাজার বস্তা 
দেশী চিনি মজুদ আছে বলিম্বা অভমান হয়। দৈনন্দিন কারবারের পরিমাণ 
মাত্র ৩হাজার ৫ শতবস্তা। বিগত জুন মাসে ভারতীয় বাজার সমূহে মোট 
৫৮ হাজার ৫ শত টন জাভ1 চিনি আমদানী হইয়াছে বলিয়া জান! যায়। 
সম্প্রতি কানপুরের চিনি বাবমায়ীগণের পক্ষে আগোর ইত্ডিয়া স্পার 
একচেঙ্গের চেয়ারম্যান সহ এক প্রতিনিধিদল ইণ্ডিয়ান স্থগার পিত্ডিকেটের 
চেয়ারমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চিনির বাজারে বর্তমানে সঙ্কটের 
বিষয় উল্লেখ করিয়া! তাহারা জুলাই মাসের অগ্রিম কারবার সম্পক্িত মেয়াদ 
বৃদ্ধি করিবাব অন্গরোধ জ্ঞাপন করেন । সিগ্ডিকেটের এযাডভাইপরী বোর্ড 
তদনুসারে এইরূপ কারবার সম্পর্কিত মাল প্রেরণের নির্দেশদানের সময় ৩৯শে 
জুলাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। সিগ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তের ফলে চিনির 
বাজারের সহায়তা হইবে বলিয়া! ব্যবসায়ীগনৈর ধ।রনা। 


ভারতী শিশ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 


চি বন্টন তবু ও্রশ্তিউ ন্বাক্রতনা ও 











আই কাল পক লিজ 


২১২ চৌরঙী রো ( রিপন নাগ 
নিক ৩৬৬১, রি এদিভো টি 


ফোন--কলিকাতা ৪১৫৮ 
সকলেই 
ধার গাইকে-- 


কোন প্রকার জামীন বা 
জামানত না রাখিয়াও ১** 
সমাম মাসিক কিন্তিতে পরি 
শোধ বাবস্থায় টাক ধার 
লইবার বাবস্থা আছে । আপনি 
সৎ হইলে, বাক্কও আপনার 
উপর আস্থা রাখিবে। বিশেষ 
বিবরণের জন্চ নিন ঠিকানায় 
খোঁজ বা আবেদন করুন £-- 


দি 
লিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৫নং ক্লাইভ বাট, লি, 








বাঙগলায় পণামূল্যের অবস্থা 
ভারতের বহিব্বাণিজোর তিনমাস 
ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাঁণিজা সম্পর্ক 








_কবআা-বানিজঃ-নিল্স- অর্থশীতি বিষস্মক 







রর রী _৬৩ নং ধর্মমতল। দ্বীট 
)) 
মযাটি 
লিমিটেড 
হেড অফিস -করাচি 
মকল প্রকার বাঙ্কিং কাযোর 
একমাত্র মিরাপদ স্বান। 
আমামতি টাকার জগ 
নিয়লিখিত হারে সদ 
দেওয়া! হয় :-- 
স্বামী আমানত--৩ব২সরে 
অধিক সময় পধ্যস্ত বাম়িক 
৬২%। চলতি আমানত- 


বাধিক ২২ টি করিয়া 1 
বৃ ডিসি জন্য নি ] 

































ৰা ১৬শ সংখা! 


আধথিক ছুনিয়ার খবরাখবর 8৫১-৪৬০ 
পুস্তক পরিচয় ৪৬৭ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৬১-৪৬১ 
মত ও পথ ৪৬৩ 
বাজারের হালচাল ৪৬৪-৪৭০ 


সাময়িক গম 





তৈল-শিললের সমস্যা 

রেলওয়ে রেটস্‌ এডভাইসরি কমিটিতে পক্ষপাতমূলক ভাড়া 
নির্ধারণের অভিযোগে ই বি রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় তৈল 
কল সমিতি যে মামলা রুজু করিয়াছেন তাহার ফলাফল দেশবাসী 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে । বাঙ্গলাদেশে এক সময়ে তৈলের কল 
স্থাপনের দিকে খুব ঝৌক পড়িয়াছিল এবং প্রায় প্রত্যেক জেলাতে 
একাধিক তৈলের কল গ্রতিষ্িত হইয়াছিল । কিন্তু এই প্রদেঙ্গে প্রতি 
বংসর যে সরিধা উৎপন্ন হয় তাহা দেশবাসীর চাহিদার পক্ষে 
পর্যাপ্ত নহে এবং এই সরিষাও অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ধরণের । 
এজন্ত বাঙ্গলীর তৈলের কলগুলিকে সংযুক্ত প্রদেশ হইত্বে সরিষা 
আমদানী করিতে হইত। কয়েক বংদর হইল ই ছি রেল 
কতৃপক্ষ সংযুক্ত প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আমদানীকৃত মরিযার 


ভাড়া বৃদ্ধি এবং উক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী তৈলের ভাড়া হ্থাস 


করিয়া দিয়াছেন ফলে একদিকে বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির 
পক্ষে সরিষা আমদানী কর! প্যয়বনথল হওয়ায় উহাদের উৎপন্ন 
তৈলের পড়তা বেশী হইতেছে এবং অগ্যদিকে সংযুক্ত প্রদেশ 
হইতে আমদানী তৈলের ভাড়া হাস হেতু বাঙ্গলায় এই তৈল 
অপেক্ষাকৃত, সম্তাদরে বিজয় হইতেছে। এই ছ্বিবিধ প্রতিক্ল, 


. অবস্থার ফলে ছাললায় টি ভৈলের হজ 








ছিল। কিন্তু ভারত সরকার সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭ সালের শেষে 
বাঙ্গলায় তৈলের কলের সংখ্যা ছিল গাত্র ৩০টি। অর্থাৎ 
কিঞ্চিদধিক ছুই বৎসর কালের মধো বাঙ্গলার তৈলের কলের 
মধ প্রায় অদ্ধেকগুলি কল উঠিয়া গিয়াছিল। উহার পরবর্তী 
দেড় বৎসর কালের মধ্যেও আরও অনেকগুলি কল উঠিয়। 
গিয়াছে। বাঙ্গলার তৈলের কলগুলিতে এখনও দ্বুই হাজারের 
মত লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে । এই সব বিষয় মনে 
করিলে ই বি রেল কতৃপক্ষের ভাড়া নিদ্ধারণ নীতির ফলে 
বাঙ্গলার কি প্রকার ক্ষতি হইতেছে তাহ! হাদয়ঙ্গম করা যায়। 
আশ! কর! যায় যে রেলওয়ে রেটস্‌ এডভাঈসরি কমিটা এই 
বিষয়ে যথাযথ বিবেচনা করিয়া তাহাদের রায় প্রদান করিবেন 
এবং ই, বি, রেলকরৃপক্ষম কমিটার নির্দেশ মানিয়া লইয়া 
বাঙ্গলায় একটি সমৃদ্ধ রি প্রতি অবিচারের প্রতিকার 
করিবেন। 


শর্কর। শিল্প ও বাল 
ভারতে প্রস্তুত শর্করার প্রায় ৯* ভাগের বিক্রয় ব্যবস্থাই 
ইণ্ডিয়ান সুগার সিগিকেটের মারফতে পরিচালিত হইয়া থাকে। 
শিল্পপ্রসার” সন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট সমূহকে 'লাইসেন্সোর' 


ৃ লা অপর্ণ করিবার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে যে 





তাহা অনুমোদন করিয়া উক্ত সিপ্ডিকেট সম্প্রতি 


টে টি বি চা করিয়াছেন বিব্বৃতিতে বলা হইয়াছে যে 


৪৪৮ 


শর্করা সম্বন্ধে টার স্বাবল্থী হইয়া চিরে, এবং টড 
অবস্থায় দেশে আরও চিনির কল স্থাপিত হইলে উহা প্রতি- 
যোগিতার স্থষ্টি করিয়া দেশের ক্ষতির কারণ হইবে । উল্ত 
বিবৃতিদ্ধারা প্রকারান্তরে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এবং প্রাদেশিক 
সরকার সমূহকে নৃতন চিনির কল স্থাপনে বিরোধিতা করার 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । অযথা ও অন্ায় প্রতিযোগিতা এবং 
চাহিদার অনুপাতে অধিক উৎপাদন প্রভৃতি সমর্থনযোগ্য নহে । 
কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশে শর্করা শিল্প প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে “লাইসেন্স, প্রথ! দ্বারা তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করারও কোন যুক্তিযুক্তত। নাই। দৃষ্টান্তম্বরূপ বাংলাদেশের কথা বলা 
যাইতে পারে । বাংলাতে নানাদিকদিয়াই শর্করাশিল্পের যে বিশেষ 
সুযোগ রহিয়া গিয়াছে একাধিক বিশেষজ্ঞ তাহা স্বীকার করিতে 
বাধা হইয়াছেন । বর্তমানে বাংলার চাহিদার মাত্র দশভাগের এক 
ভাগ চিনি এই প্রদেশের চিনির কল সগৃহ উৎপাদন করিয়া থাকে। 
বঙ্গীয় গবর্ণমেপ্ট যদি জাতীয় «পরিকল্পনা কমিটার সহযোগি 
করিতে স্বীকৃত হইয়া এই লাইসেন্সের বলে বাংলায় শব 
প্রসারে বাধ। দানে অগ্রসর হন তবে তাহা এই প্রদেশের স্বার্থের 
বিশেষ পরিপন্থী হঈবে বলিয়াই আমরা মনে করি । উপযুক্ত সংখ্যক 
চিনির কল স্থাপিত হইলে এই প্রদেশের ১৫1২০ হাজার লোকের, 
অন্নসংস্থান হইবে এবং দরিদ্র কৃষক কুলেরও একটা নৃত্তন আয়ের 
পথ সৃষ্টি হইবে । এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় 
লাইসেন্স প্রথ। প্রবর্তনের পুর্ব বাংলাদেশের শর্করার জম্য একটি 
নির্দিষ্ট উৎপাদন পরিমাণ (01007011977 0008) বাঁধিয়া দেওয়! 
সমীচীন হইবে । আমরা আশ! করি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 
এবং বাংল! সরকার যথাসময়ে এবিষয়ে অবহিত হইবেন । 
বাঙ্গলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠ। 

বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুক বৃদ্ধি, বৃটাশজাত বস্ত্রের 
উপর শুক্কের পরিমাণ হ্রাস, জাপানের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, 
বোম্বাই ও আহণ্মদাবাদের কলসমূহ কতক সম্তাদরে বন্তর বিক্রয়, 
বাঙ্গলার জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হাঁস ইত্যাদি বহুবিধ কারণের 
ফলে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে খুব মন্দা 
চলিয়াছে। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়! ক্যাপিটাল" পত্র উহার গত 
৩রা আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্নীদিগকে কতকগুলি 
'বন্ধুজনোচিত” উপদেশ দিয়াছেন। উহার মধ্যে ছোট ছোট ও 
অর্থসঙ্গতিহীন কলগুলিতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কলের সহিত 
মিলিত হইবার জন্য যে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে তাহার অনেকটা 
যৌক্তিকত। রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপনের 
জন্য যাহাতে আর কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত না হয় তজন্ত 
ক্যাপিটাল" পত্র যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী মাত্রেই 
আপত্তি উত্থাপন করিবে। বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে যে কয়টা 


কাপড়ের কলে কাজ চলিতেছে তাহাতে বাঙ্গলার বস্ত্ের চাহিদার 
এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ বন্ত্রও উৎপন্ন হয় না। বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে 
মন্দা দেখা দিয়াছে বলিয়া! এই প্রদেশে নৃতন কাপড়ের কল 


প্রতিষ্ঠার চেষ্ট যদি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে 
বস্ত্রের জন্য বাঙ্গলা দেশ চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে । 
আপাততঃ বাঙ্গলা দেশের অবস্থা বন্ত্রশিল্পের পক্ষে অনুকূল নহে 
বটে। কিন্তু এই অবস্থা চিরদিন একই ভাবে থাকিবে তাহা 


আশিক জগ 





৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯ 


মনে িিবারিত কোন হেতু 'নাই। রি ব্রশিরের প্রতিষ্ঠা 
পর হইতে লাঙ্কাশায়ার ও জাপানের প্রতিযোগিতায় অনেক 
বারই উহা বিপন্ন হইয়াছে । কিন্তু প্রতিবারেই ভারতীয় বন্তরশিল্প 
রাহুমুক্ত সৃধ্যের ন্যায় নূতন শক্তি লইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের বর্তমানে যে আধিক 
ছূর্গীতি উপস্থিত হইয়াছে তাহা কতকাংশে কাটিয়া গেলে এবং 
যুদ্ধাদি কোন কারণে বাঙ্গলায় বুটাশ ও জাপানী বঙ্ত্রের প্রতি- 
যোগিতা হাস পাইলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ সগর্বে মস্তক 
উত্তোলন করিবে সন্দেহ নাই। সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণের 
জন্ক এখন হইতেই বাঙ্ষলায় আরও কতক কাপড়ের কল 


ভারতীয় সাবান শিল্প 


ভারতীয় সাবান শিল্প বর্তমানে যে প্রকার প্রতিকূল অবস্থার 


মধ্যে কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে গত ১৭ই এপ্রিল তারিখের 
“আথিকজগতে” “সাবান শিল্পের সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা 
বিস্তুতভাবে আলোচনা করিয়াছি । এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সাবান 
শিল্পী সমিতির মুখপত্র “ইগ্রিয়ান মোপ জার্ণেল” পত্রের 
পরিচালকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি ভোজ সভায় গত ৩০শে 
জুলাই তারিখে ডাঃ মেঘনাথ সাহা৷ যে সুচিন্তিত ও চিত্তাকর্ষক 
বক্তৃত৷ দিয়াছেন তাহা। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । ডাঃ সাহা 
বলেন যে সাবান প্রস্তরতের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ 
এদেশে প্রস্তুত হয় না বলিয়া বিদেশীগণ সাবান প্রস্ততকারকদের 
নিকট হইতে এই সব জিনিষের জন্য বরাবর চড়া মূল্য আদায় 
করিতেছে । মাঝে জাপান হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তা দরে এই 
সব রাসায়নিকদ্রব্য এদেশে আমদানী হইতে সুরু হইয়াছিল । 
কিন্ত ইউরোপীয় রপ্তানীকারকগণ জোট বাঁধিয়া ভারতের বাজার 
হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিয়াছে। সাবান শিল্প সম্বন্ধে 
ভারতবাসীর অভিজ্ঞত] অল্পদিনের । এই শিল্পকে যথাযথভাবে 
পরিচালনা করিতে যে অর্থসঙ্গতির প্রয়োজন তাহাও অনেকের 
নাই। ইহার উপর দেশবাসীকে যদি সাবানের রাসায়নিক 
উপাদান বিদেশীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকমূল্যে ক্রয় করিতে 
হয় তাহা হইলে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সাবান 
শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার হইবে তাহা 
সহজেই হ্ৃদয়ঙ্গম করা যায়। ডাঃ সাহা আশ্বাস দিয়াছেন 
যে সাবান ও অন্থান্ত বন্থবিধ শিল্পের মূল, উপাদান স্থানীয় 
রাসায়নিক শিল্পের প্রতিষ্ঠার. জন্ত ্যাশন্যালদ প্রানিং 
কমিটা যথাসাধ্য টেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে টা 
কেমিক্যাল. কোম্পানীও এই কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছেন। 
কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সাবান শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় বাসায়নিক 
ব্যসমূহ দেশের ভিতরে প্রস্ততের রাহা? মা ছয় টয় 













ণই আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 


আহি 


এই শিল্পকে টির সাহায্য টি টাই রাখার পক্ষে 
দেশবাসীর বিপুল দায়িত্ব রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে দেশীয় 
লোকের পরিচালিত অনেকগুলি কারখানায় এরূপ ধরণের 
সাবান প্রস্তুত হইতেছে যাহা উৎকর্ষতা ও মূল্যের দিক হইতে 
কোন অংশে বিদেশী সাবানের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে। এরপ 
অবস্থায় দেশবাসীর পক্ষে দেশীয় সাবানের পৃষ্ঠপোষকতা না 
করিবার কোন হেতুই নাই । আমরা আশা করি আগামী পুজার 
বাজারে দেশবাসী দেশীয় সাবানের প্রতি তাহাদের কর্তব্যের কথা 
বিশেবভাবে স্মরণ রাখিবেন। 
*রৌপ্যের ভবিষ্যৎ 
ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পালপ- 
মেরিকান গবর্ণমেন্টের রৌপ্যক্রয় নীত্তির 
ফলে ৩৪ দিনৈকীমধ্যে কলিকাতায় প্রত্তি 
নি দইীদস্মমিয়া ৪৮০ 
। এই বিষয়ে দি ওরা. জুলাই ত 
'আথিকগ্া্গিতে, আমর! বিস্তৃতভার্সে উল্লেখ করিয়াছিলাম্ব? ই 
আমেরিকান, হেরি হাউস জমবরিপ্রের্জে ১০ভ ও 
সিনেট সভার মিলিত অধিবেশনে কিঞ্চিৎ পরিবপ্তিত আকারে 
আমেরিকার গবর্ণমেন্টের রৌপ্যক্রয় নীতি সমঘিত হওয়াতে 
রূপার মূল্যে নিয্নগতি রুদ্ধ হয়। গত ১৭ই জুলাই তারিখে 
দর ছিল প্রতি ১০০ ভরিতে ৪৬/০ আনা। কিন্তু এই 
সময়ের পর হইতে পুনরায় দর নামিয়া যাইতেছে এবং গত 
৪ঠা আগষ্ট তারিখে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪৫1/০ আনা। 
রৌপ্যের মূল্যের এই নিয়গতির প্রধান কারণ ছুইটা। প্রথমতঃ 
রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে নূতন নীতি ঘোষণা কালে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের অর্থ সচিব এরূপ ঘোষণা! করিয়াছেন যে প্রয়োজন 
বৌধ করিলে ষেকোন দিনে তাহার! রৌপ্যের মূল্যের পরিবর্তন 
করিতে পারেন । উহাতে সর্বত্র এরূপ ধারণ! জন্মিয়াছে যে আমে- 
রিকার গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে আগত রূপার মূল্য ক্রমে ক্রমে 
আরও কমাইয়া দিবেন এবং এদেশে প্রতি একশত ভরি রূপার 
মূল্য ৪০ টাকার কাছাকাছি দীড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ চীনের যে 
অংশ জাপান দখল করিয়াছে তাহাতে মজুদ বিপুল পরিমাণ 
রৌপ্যমুদ্রা ও রৌপ্য বর্তমানে জাপানের হস্তগত্ত হইয়াছে। 
জাপান অদূর ভবিষ্যতে এই রৌপ্য বিক্রয় করা আরম্ভ করিবে 
এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে । যদি তাহ! হয় তবে আমেরিকার 








গর্ণমেন্টের পক্ষে রূপার মূল্য আরও কমাইয়া দেওয়া অপরিহার্য 
হইয়। উঠিবে। স্থতরাং অদূর ভবিষ্যতে বূপার মূল্য আরও কমিয়া 
যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভারতঘর্ষ গত তিন বৎসরে প্রায় 
১৯ কোটা টাকা মূল্যের রৌপ্য বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে। 
ভারত সরকারের হাতেও বিপুল পরিমান রৌপ্য মজুদ রহিয়াছে। 
আজাবস্থায় রোৌপ্যের এই. প্রকার হাল তারের? পক্ষে 
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ইভা জন্য রিভিও ব্যবহার খনিতে টি কারণে 
এসব দেশে বিছ্যুৎশক্তির ব্যবহার কমিয়া গেলে তাহা দ্বারা 
দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে মন্দা, এবং দেশের জনসাধারণের আথিক 
ঢুরবন্থার একটী অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। বস্ত্রতঃ এ সব 
দেশে বিছ্যুতশক্তির ব্যবহারের পরিমাণ দেশের সমষ্টিগত আঘথিক 
অবস্থার একটী বেরোমিটার স্বরূপ হইয়া ফাড়াইয়াছে। 
ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলেই এখন পধ্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি 
সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যেসব স্থানে বিদ্যুতের 
কারখানা রহিয়াছে সেই সব স্থানে বিছ্যাৎশক্তি অত্যধিক 
উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। ফলে এদেশের কলকারখানা সমূহের 
অধিকাংশ এখন পর্যন্ত বাম্পীয় শক্তি দ্বারাই পরিচালিত 
হইতেছে । এদেশের জনসাধারণের আথিক অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় বলিয়া যে সব স্থানে বিছ্বাৎ পাওয়া যায় সেই সব 
স্থানেও অধিকাংশ ব্যক্তি আলো, পাখা বা রন্ধন কাধ্যের জন্য 
না ব্যবহার করিতে পারিতেছেশ্না। এখন পরাস্ত ভারতবর্ষে 
স্ব খ্যক কলকারখান। এবং মধাবিত্ত ও 
ও ধনী সমাজের অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 
এই অবস্থায় বিছ্যুতের ব্যবহারে হাঁসবৃদ্ধি দ্বারা এদেশের সমষ্টিগত 
আঘিক অবস্থার কোন স্থুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে 
বর্তমানে যে শ্রেণীর কলকারখানাতে বিছ্বাৎ ব্যবহৃত হইতেছে এবং 
দেশের যে শ্রেণীর লোক গৃহস্থালীর কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে 
সমর্থ হইতেছেন বিছ্যতের ব্যবহারে হ্াঁসবৃদ্ধি দ্বারা সেই শ্রেণীর 
কলকারখান। এবং সেই শ্রেণীর লোকের অবস্থা অনেকটা অনুমান 
করা যায়। এই দ্রিক দিয়া ভারতবর্ষে বিদ্যুতের বাবহারের হিসাব 
হইতে আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। গত 
ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে মোটমাট ১৪ কোটি ৫* হাজার ইউনিট 
বিছ্যাৎ ব্যবন্ৃত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গত 
মার্চমাসে ১২ কোটি ৩ লক্ষ ২২ হাজার ইউনিটে পরিণত 
হইয়াছে । উহার মধ্য গৃহস্থালীর কাজে ব্যবন্ৃত বিদ্যুতের 
পরিমাণ ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার ইউনিট হইতে কমিয়া ৯৩ 
লক্ষ ৩০ হাজার ইউনিট, কলকারখানায় ব্যবহৃত বিছ্যাতের পরিমাণ 
৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৪ হাজীর ইউনিট হইতে কমিয়া ৮ কোটা 
৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ইউনিট এবং পাম্প জাতীয় ছোটখাট কলে ' 
ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার ইউনিট হইতে 
কমিয়া ৬৩ লক্ষ ৮* হাজার ইউনিটে পরিণত হইয়াছে । উহাতে 
মনে হয় আঘিক মন্দার জন্য দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজ বর্তমানে 
আলো পাখা ইত্যাদিতে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাইয়া দিয়াছে 
এবং ব্যবসায়ের মন্দার জন্য বিছ্যুৎচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কম সময় 
কাজ হওয়ার দরুণ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত 
হইতেছে । আমাদের দেশে অনেকে বলেন যে দেশের সব্ধত্র 
বিছ্যৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে দেশে শিল্পের প্রসার হইবে 
না। উনাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত 
দেখ! ধাইতেছে যে বর্তমানে যে সব স্থানে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় 
সেই সব স্থানে উহার ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে । উহা! হইতে 
মনে হয় দেশে. কলকারখানা চালাইবার জন্য স্থলভ বিছ্যুৎশক্তি 
সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের ক্রয় 
ক্ষমত] যাহাতে বৃদ্ধি পায় ততপ্রতি ও দৃষ্টি দিতে হইবে। অবশ্য ক্রয় 


্ঃ ই ক্ষমতা বাড়িলেই শিল়ের প্রসার, হইতে পারে এবং শিল্পের প্রসার 







বা হলেই, কয় ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে দেশের ক্রয়ক্ষমতার 


পারি ন্‌ . অতীবু শিল্পের প্রসারে ঘে ভাবে বাধা দিতেছে তাহাতে অগ্রে এই 







ৰা সা কি সমাধান আবশ্তক। 


ষ্ [পালক পা পলপাউগজলসলাদিজল 
স্বাজ্গলান্ম স-শ্যস্মুল্ল্যেন্স অন্বজ্ঞা 





এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষির উপর 
নির্ভরশীল । উহাদিগকে টাকার হিসাবে জমিদারের খাজানা, 
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স এবং মহাজন ও সমবায় সমিতির নিকট 
হইতে গৃহীত খণের স্ব্দ পরিশোধ করিতে হয়। কৃষিজাত পণ্যের 
যে অংশ উহাদের খাইখোরাকীর জন্য ব্যয় হয় তাহা বাদে বাকী 
অংশ বিক্রয় করিয়াই উহ্ারা উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার দায় 
মিটাইয়। থাকে এবং এই দায় মিটাইবার পর উহাদের 
হাতে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা উহারা কাপড়, 
লবণ, কেরোসিন, গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য 
সংগ্রহ করিয়। থাকে । খাজানা, ট্যাক্স, সুদ প্রভৃতির দফায় 
কৃষকের যে সমস্ত দায় রহিয়াছে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মূলা 
কমিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা হাস পায় না। ফলে যখন কৃষিজাত 
পণোর মূল্য কমিয়া যায় সেই সময়ে কৃষকসমাজত 
বিশেষভাবে বিব্রত হইতে *হয়। এক রন 
পণোর মূলাবৃদ্ধি ককের অবস্থার উন্নতির প্রধান উপায় বাঁলয়া 
গণ্য হইয়া থাকে । দেশে যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা 
করিতেছে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সহিত তাহাদের স্বার্থেরও 
ঘনিষ্ট যোগ রহিয়াছে । কারণ এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
পরিচালন! করিতে কন্মচারী ও মজুরদিগের বেতন এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের জন্য গৃহীত খণের স্বদ টাকার হিসাবে দিতে হয়। 
শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমিলেই সঙ্গে সঙ্গে এই বেতন ও মদের 
পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্ভপর হয় না। অবশ্য পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য কমিলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কীচা মাল জন্তায় ক্রয় 
করা যায় বলিয়। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচা কিছু কমিয়া 
যায়। কিন্ত অনেক সময়েই উহা দ্বারা শিল্প্রব্যের মূল্য হাস- 
জনিত ক্ষতি পৌষায় না। এই কারণে কৃষকদের ন্যায় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণও পণ্াদ্রবোর মূল্য বৃদ্ধি হউক-_ইচ্ছা 
করেন। পণ্দ্রব্যের মূল্য কমিলে যাহাদের টাকার হিসাবে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় হইয়া থাকে_যথা মজুর চাকুরিয়া ইত্যাদি 
তাহাদেরই মাত্র লাভ হইয়া থাকে । কিন্ত দেশের কৃষির ও 
শিল্পের যদি দুরবস্থা ঘটে তাহা! হইলে উহার প্রতিক্রিয়ায় দেশে 
বেকারসমস্যা জটিল হইয়া উঠে এবং এজন্য মজুর, চাকুরীজীবি 
প্রভৃতি সকলেরই বেতনের পরিমাণ কমিয়া যায়। বিশেষতঃ 
যাহারা চাকুরীজীবি তাহাদের মধো অনেকে জমিতে উৎপন্ন 
ফসল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে এবং কলকারখানার শেয়ারের 
লভাংশ হিসাবে অনেকের আর হইয়া থাকে । ধণাদ্রব্যের 
মূলা কমিয়া গেলে হস্তস্থিত ফসল অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় 
হওয়া হেতু এবং শেয়ার ইত্যাদিতে দাঁদনীকৃত টাকার 
লভ্যাংশ কমিয়া যাওয়ার দরুণ উহাদেরও ক্ষতি হইয়া থাকে । 
এক কথায় ঘদি পণ্যদ্রব্যের মুলা কমিয়! যায় তাহা হইলে 
কৃষক, জমিদার, মহাজন, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, কলকারখানার 
মালিক, মুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি উপস্থিত 
হইয়া থাকে। দেশে বর্তমানে যে আধিকতুর্গতি ও তদানুসঙ্গিক 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে পণ্যদ্রব্যের মূল্যত্রাস তাহার 
একটি প্রধান কারণ । 

গত ১৯২৯ সালে কলিকাতায় সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের 
গড়পড়তায় যে পাইকারী মুল্য ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য 
১৯৩৩ সালে তাহ! শতকরা ৪* ভাগ কমিয়া যায়। গত ১৯৩৮ 
সাল পধ্যস্ত এই দর কিছু চড়িয়াছে বটে;কিন্তু এই বংসরেও 
পণ্যদ্রবযর মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ কম 
রহিয়াছে । কিন্তু উহা! সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তা দর। 
বাঙ্গলাদেশ প্রধানত; কৃষির উপরই নির্ভরশীল এবং কৃষিজাতি 
পণ্য বিক্রয় করিয়া বাঙ্গলার কৃষক যে অর্থ উপার্জন 
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হইতেই  বাঙ্গলার জমিদারের 
খাঁজানা, মহাজনের সুদ, উকিলের ফি, ডাক্তারের ভিজিট, 
ব্যবসায়ীর লাভ ইত্যাদি আসিয়। থাকে। এই শ্রেণীর কৃষিজাত 
পণ্যের মধ্যে ধান ও অন্ান্ত খান্তশস্তয কলাই, চিনি, সরিষ! প্রভৃতি 


করে প্রধানত; তাহ 


তৈলবীজ, পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতির বিষয়ই সর্বাগ্রে 


উল্লেখযোগ্য । ১৯২৯ সালের তুলনায় গত ৩ বৎসরে এই সমস্ত 

পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা কলিকাতায় পণ্যদ্রব্যের 

পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে ভারত সকয়কার কর্তাক পিকাশি 

হইতে নিয়ে দেখান হইল-__ ্‌ 
১৯২৯ 










ধান প্রভৃতি খাছ্যশস্ত 
কলাই 
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এই হিসাবে দেখা যায় যে গত ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ 
সালে ধান্ত প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৪২ ভাগ, কলাই 
জাতীয় জিনিষের মূল্য শতকরা ৪১ ভাগ, সরিষা প্রভৃতি তৈল- 
বীজের মূল্য শতকরা ৩১ ভাগ, তুলার মূল্য শতকরা ৫৪ ভাগ 
এবং চামড়ার মূল্য শতকরা ৪১ ভাগের মত কম ছিল। ১৯২৯ 
সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে চিনির মূল্য শতকরা ১৯ ভাগ 
মাত্র কম ছিল বটে। কিন্তু গত বৎসর ইক্ষু ফসল ভালরূপ ন৷ 
হওয়ার দরুন মে মাস হইতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকায় 
১৯৩৮ সালে গড়পড়তায় চিনির দর অনেক বেশী গিয়াছে । এই 
দ্র গত মে মাসে চুড়ান্ত সীমায় পৌছিয়া জুন মাস হইতে 
পুনরায় নামিয়া যাইতেছে। কাজেই ইক্ষু ও গুড়চিনি বিক্রয় 
করিয়া গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলার কৃষক গড়পড়তায় যে দর 
পাইয়াছিল বর্তমান ১৯৩৯ সালে সেই দর পাওয়ার কোন 
সম্তাবন। দেখা যাইতেছে না। ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৭ 
সালে চিনির দর শতকরা ৪৭ ভাগ কম ছিল। বর্তমানে উহাই 
স্বাভাবিক দূর বলিয়। মনে হয়। ১৯৩৮ সালে পাটের দর ১৯২৯ 
সালের তুলনায় শতকরা ৪৯ ভাগ কম ছিল। যে ফসল বাঙ্গলাদেশে 
অর্থাগমের প্রায় একমাত্র পশ্থা বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহার মূল্য 
প্রায় অদ্ধেক দাড়াইবার ফলে দেশের কৃষক সমাজ ও উহাদের 
উপর নির্ভরশীল অন্যান্য সমাজের ছঃখ ছ্র্দশা যে বহুল পরিমাণে 
বদ্ধিত হইবে তাহার মধ্যে বিশ্ময়ের কিছু নাই। 

যে সব পণ্যত্রব্যের মুল বৃদ্ধির উপর বাঙ্গলাদেশের স্বার্থ 
বিশেবভাবে নিভর করিতেছে সেই সব পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ 
সলের তুলনায় ১৯৩৮ সালে অনেক কম রহিয়াছে_উহাই শেৰ 
কথা নহে। উপরে ঘে তালিকা দেওয়া হইয়াছে ততপ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যাহবে যে ধাশ্জাতীয় খান্শস্যের মূল্য ১৯৩৬ 
সালের তুলনায় ১৯৩৭'সালে এবং ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
১৯৩৮ সালে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কলাই জাতীয় জিনিষের 
মূল্য ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে কিছু চড়িয়াছিল, কিন্ত 
১৯৩৮ সালে তাহা আবার পড়িয়। গিয়াছে । .চিনির মূল্য ১৯৩৬ 
সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে শতকরা ১৬ ভাগ কমিয়া যায়। 
১৯৩৮ সালে চিনির যে মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহা স্বাভাবিক নছে 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তৈলবীজের.. মূল্য. ১৯৩৬ . 
সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল-_কিস্তু ১৯৩৮. 
সালে তাহা পুনরায় কমিয়া গিয়াছে। পাটের মুল্যেও তদন্ুর্প : 
অবস্থা ঘটিয়াছে। তুলার মূল্য ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে সমান: 


রা 
টা 









ভারতের বহির্র্বাণিজ্যের গত জুন মাসের হিসাব প্রকাশিত ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা । গত বংসর উহার পরিমাণ ছিল ১ কোটি. 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে ৮৯ লক্ষ টাকা । সুতরাং এবার ভারতবর্ষের সমষ্টিগত রপ্তানীর 
(এপ্রিল হইতে জুন) বহির্ববীণিজ্যের সমষ্টিগত হিসাব জানা গিয়াছে । আধিক্য অনেক বুদ্ধি পাইয়ীছে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে উহার 
উক্ত তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোটমাট ৪২ কোটী ৫৬ পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৪১ লক্ষ টাক1। সেট হিসাবে ভারতবর্ষের 
লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ বহির্ব্বাণিজোর সমষ্টিগত অবস্থার তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই বলা 
হইতে বিদেশে 8৪ কোটা ২ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী চলে। বর্তমান বংসরের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষের 
হইয়াছে ।' কুজেই এই তিন মাসে পণ্যদ্রব্যের দফায় ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের হিসাব হইতে মাত্র এই সাস্্না লাভ করা যায় যে 
৪ আখিষ্রা ক্লিড়াইয়াছে ১ কোটা ৪৬ লক্ষ টাকা । গত এবার স্বণ রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়াও পণাদ্রব্য রপ্তানী 
আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হওয়া দূরে দ্বারা ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। 
তুলনায় আমদানী ২৯ লক্ষ টাঁকা বেশী আমরা হতিপূরের্ব বনুার বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ যদি বিদেশে 
1 পুং এই, দিক দিয়া বর্তমান বৎসরে ভারত- স্বর্ণ না পাঠাইয়। আমদানীর তুলনায় ৭০1৭৫ কোটি টাকা বেশী 
উদ্নশিঈীদা গিয়াছে । তবে মূলোর পণ্য রপ্তানী করিতে পারে তাহা হইলেই ভারতবর্ষের স্বার্থ 
শ্এই তিন মাসে আসদীস।র তুলি ৮. সধুরক্ষিত হইতে পারে । সেরূপ্,অবস্থা কৰে আসিবে এবং কখনও 
1 বেশী হইয়াছিল। সেই হিসাবেন বন দাবপশিসপ্জমান বৎসরের প্রথম তিন মাসের হিসাব দৃষ্টে 
ধের রপ্তানী বাণিল্গপউন্নতির পথে বেশীদূর : শরীহয় তাহা বুঝা যাইতেছে না। 
নাই বলা চলে ।- ন্‌ হি রঃ বর্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
বর্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন জিনিষের আমদানীর হিসাব পধ্যালোচনা করিলে দেখা 
বিদেশে ২ কোটা ৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যের হ্র্ণ এবং ১০ লক্ষ টাকা যায় যে প্রধান প্রধান জিনিষের মধ্যে বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের 
মূল্যের নোট রপ্তানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই তিন মাসে বিদেশ তুলনায় শস্ত ডাল ও ময়দার দফায় আমদানী ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ 
হইতে ভারতবর্ষে ১ কোটা ২৮ লক্ষ টাক! মূল্যের রৌপ্য আমদানী ৮৭ হাজার টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ধধের আমদানী ৪০ লক্ষ ৪৭ 
হইয়াছে । ফলে ত্বরণ রৌপ্য ইত্যাদি ধনসম্পদের দফায় এবার তিন হাজার টাকা, ছুরি কীচি লৌহ নিম্মিত জিনিষ ও যন্ত্রপাতির 
মাসে রপ্তানীর আধিক্য দাড়াইয়াছে ১ কোটা ৫৫ লক্ষ টাকা । গত আমদানী ১৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, রং ও রঞ্জন দ্রব্যের 
বৎসরে উহ্হার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা । কিন্তু এবার আমদানী ৫* লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, লৌহ ও ইস্পাত এবং উহ্থা 
. ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমান হাস হেতু এই দফায় হইতে প্রস্তুত জিনিষের আমদানী ২২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, 
রপ্তানীর আধিক্য হাস পায় নাই। গত বৎসর এই তিন মাসে কাগজ পেষ্টবোর্ড ও স্টেশনারি জিনিষের আমদানী ১৭ লক্ষ ৮৮ 
বিদেশ হইতে ৬৫ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী হইয়াছিল। হাজার টাকা, মোটর ও অন্যান্য যানের আমদানী ১৭ লক্ষ ১০ 
এবার উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হাজার টাকা, কাপ্পাস বস্ত্র ও স্ৃতার আমদানী ৪৯ লক্ষ ৯৬ হাজ্জার 


' হওয়ার জম্তই এই দফায় সমষ্টিগত রপ্তানীর আধিক্য ৬৩ লক্ষ টাকা এবং কার্পাম রেশম পশম ছাড়া অন্যানা শ্রেশীর বস্ত্র 
টাকা কমিয়া গিয়াছে। ও তার আমদানী ৫২ লক্ষ ৪০ হাজ্জার টাকা বৃদ্ধি 


পণ্যজব্য এবং বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি ধনসম্পদ__এই ছুই দফা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্তমান বৎসরের এই তিন মাসে 


ধান জিনিষের উদ্ভিজ্জ খনিজ ও প্রাণীজ তৈলের আম- 
লিয়! ন আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয় প্রধান প্রধান জিনিষের মধ ্ 
মিলিয়া এবার তিন মাসে রপ্তানী টাল দান ২০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, তুলার আমদানী ১ কোটি ২৬ লক্ষ 


ছিল-_কিন্ত ১৯৩৮ সালে উহ! উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়। গিয়াছে । ১৮ হাজার টাকা এবং কলকজার আমদানী ১১ লক্ষ ১৬ হাজার 
চামড়ার মূল্যও ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে কিছু চড়িয়া টাকা হ্থাস পাইয়াছে। এবার বিদেশ হইতে তুলার আমদানী 
১৯৩৮ সালে পুনরায় তাহা খুব বেশী কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং হাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্পাস বস্ত্র ও স্থতার আমদানী বৃদ্ধি হইতে 
পণ্য মূল্য হাঁস হেতু ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে যে কেবল ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের অবনতি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
কৃষকের দুরবস্থা ঘটিয়াছে এরূপ নছে-এই ছুরবস্থা ক্রমেই কলকর্জার আমদানী হাস ভারতে শিল্পের প্রসারে মন্দা স্চিত 
_বদ্ধিত হইতেছে । করিতেছে । তবে এই দফায় আমদানীর পরিমাণ তেমন কিছু 
ছুঃখের বিষয় যে দেশবাসীর এই শোচনীয় ছুর্গীতি দেখিয়াও কমে নাই। শস্য ডাল ও ময়দার দফায় যে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ 
_ দেশের রাজশক্তি উদাসীন । বাঙ্গলা সরকার ইচ্ছা করিলেই টাকার আমদানী বেশী দেখ! যাইতেছে, তাহার মধ্যে চাউলের 
বাঙলার কৃষিজাত পণোর মূল্য চড়াইয়। উহাকে ১৯২৯ সালের আমদানী বৃদ্ধিই ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার জন্য দায়ী। উহার 
অবস্থায় পৌছাইতে পারেন, আমরা এ কথ! বলিতেছি না। কেন মধ্যে আবার বাঙ্গলীয় এবার গত বৎসরের তুলনায় ১ কোটি 
না) পণারবযের মূল্যবৃদ্ধি অনেকাংশে বিশ্ববাণিজোর উন্নতির উপর ৮৫ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের চাউল আমদানী হইয়াছে। উহা 
নির্ভরধীল। কিন্তু বাঙ্গল! সরকার যদি পাটের চাহিদার তুলনায় হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশ এবার চাউলের জন্য গত 
উৎপাদন: নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত' কৃষিজাত পচ্যের বিজ্রয়ের স্বাবস্থা বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভর- 
সঙ্বন্ধে অবহিত: হন এরং. কৃষক যাহাতে কিছুদিন পর্য্স্ত ফসল . শীল হইয়। পড়িয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান বৎসরের 
রিয়া রাখিতে পারে তাহার উপযুক্তরপ ব্যবস্থা করেন, ভাহা প্রথম তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে ৫ কোটা ৩৭ লক্ষ 
হইলে উপরোক্ত সমস্ত প্রকার পণ্যের জন্তই কৃষক বর্তমানের টাকা মুল্যের চাউল আমদানী হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রদ্ধদেশ 
তুলনায় অনেক অধিক পরিসাণ্‌ মূল্য পাইতে পারে। হইতেই ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী হইয়াছে । 

কিন্ত এই ৰ 











দিকে গভণমেন্টে্ কোনও আত্তরিক চেষ্টায় প্রমান. বর্তমান বৎসরে প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে 
তৈছে না। : উহার কৃষকদিগঞকে  কণ্তকগুলি আপাত ঘড় বড় জিনিষের রপ্তানীর মধ্যে শত্ত ডাল ও ময়দার দফায় 


যারাই ভুলা সাখিবার এয়া প্রইতেছেন। ৭ পুরীর জন্য? 
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/ লী 
্রল্মক্তেস্প ও ভ্ডান্সভেন্ শ্বালিজ্ 
শতলস্পন্ত ] 

টিদরনরারারারারে রত ডিজারারারিরারী রিজ িিল 


গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করা হইয়াছে । 
এই পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য 


আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ও তাহা পৃথক হিসাবে দেখাইবার 


নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে । ব্রহ্মদেশ যখন ভারতের সহিত একত্রীভূত 
ছিল তখন এ দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন চুক্তি 
বা নিয়ম প্রণয়ণের দরকার ছিল না। ১৯৩৭ সালে এ দেশ 
পুথক হইয়া! যাওয়ার সঙ্গে ভারতের সহিত উহার ব্যবসা বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সরকারী বিধান বলবৎ করা হয়। এ বিধান 
ইন্দো-বর্মা ট্রেড রেগুলেশন অর্ডার 'নামে পরিচিত। 
অনুসারে ছুই দেশের ভিতর বর্তমানে অনেকটা অবাধ বাণিজ্যের 
রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে । তিন বৎসরের জন্য ইন্দো-বর্ম্া 
ট্রেড রেগুলেশনটি বিধিবদ্ধ হঈখ়াছিল। 
৩১শে মার্চ উহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। 
বৎসর হইতে কি নীতিতে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা 
হইবে সে সম্বন্ধে এখন হইতেই নানারূপ আলাপ আলোচনা সুরু 
হইয়াছে। 


পারস্পরিক স্ুবিধাদানমূলক নীতিতে একটি নূতন বাণিজ্যচুক্তি 
বিধিবদ্ধ করা হইবে তাহাই এক্ষণে বিচার্য বিষয় হইয়! 
ধ্াড়াইয়াছে। কি ভাবে এ সম্পর্কে ছুই দেশের গভর্ণমেণ্টের 
ভিতর কথাবার্তা চলিতে পারে সে সম্বন্ধে প্রাথমিক বিধিব্যবস্থ। 
করিবার জন্ সম্প্রতি ব্রহ্ম সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী 
ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী সিমলীয় আগমন করিয় ভারত 
সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার 
ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক কোন খবর প্রকাশিত হয় নাই। তবে 
এই আলোচনার ফলে নাকি বিষয়টির জটিলতা অনেক হাস 
পাইয়াছে। 

নানা কারণে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের চিরাচরিত সংযোগ 
ও মৈত্রীভাব বর্তমানে অনেক পরিমাণে ছিন্ন হইয়া যাওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে । আর তাহাতে ভারত-ব্রহ্ম বাণিজা সম্পকিত 
বিধিব্যবস্থা এদেশের পক্ষে অধিকতর অনুকূল করিয়া গড়িয়া 
তোলার জন্য এ দেশবাসীদের তরফ হইতে একট! দাবীও উপস্থিত 
হইতেছে । গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলের পুবব পধ্যন্ত 
ব্রহ্মদেশ যে কেবল রাজনৈতিক সম্পর্কের দিক দিয়াই ভারতবর্ষের 
সহিত যুক্ত ছিল তাহা নহে। ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের সম্পক 
সুদূর অতীতকাল হইতে ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক দিয়াও 
অনেকটা দৃঢ়সংবদ্ধ ছিল। 

ভারতীয় চেষ্টি সম্প্রদায়ের লোক ব্রহ্মদেশের কৃষি, শিল্প ও 
যানবাহন ব্যবস্থার উম্নতিকল্পে অকাতরে অর্থ নিয়োজিত 
করিয়াছে । ভারতের শ্রমিক সেখানে গিয়া তাহাদের শ্রম 


দ্বারা কুষি-শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য 
করিয়াছে । কিন্ত বর্তমান ব্রহ্মদেশকে গড়িয়া তোলার পিছনে ব্রহ্ম- 
প্রবাসী ভারতীয়দের এহেন সাধনা নিহিত থাকা সত্বেও ব্রচ্মদেশের 


লোক বর্তমানে ক্রমেই ভারতীয়দের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেধ-' 
প্রবাসী ভারতীয়দিগকে লাঞ্ছিত 


ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। 
করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর এবং ভারত হইতে যাহাতে নৃতন 
লোক গিয়া সেখানে বসবাস করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিতে তাহারা ব্যস্ত। সম্প্রতি ব্র্মদেশে দীর্ঘকালব্যাপপী যে 
দাঙ্গা চলিয়াছিল তাহার মূলে এ প্রকার ভারতীয় বিদ্বেষই 
নিহিত ছিল। এ দাঙ্গার ফলে অনেক ইউস 


উক্ত বিধান 


এই অবস্থায় তো বস 


বর্তমানে এই ছুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে যে বাবস্থা, 
চলতি আছে ভবিস্বাতে তাহাই বজায় রাখা হইবে কিংবা 


হইয়াছে, তাহাছাড়া অনেকে নির্মমভাবে লুষ্টিত হইয়াছে। 
ব্রহ্মদেশের দাঙ্গা সম্বন্ধে নিযুক্ত তদস্ত কমিটি তাহাদের রিপোর্টে 
বলিয়াছেন যে ১৯২৭ সালে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় পনিবেশিকের 
সংখ্যা যেরূপ ছিল ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া তাহার অঞ্ধেক 
দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় বর্তমানেও ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা 
ভারতীয়দের প্রতি যে বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিতেছে তাহা লক্ষ্য 
করিয়া ভারতে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে একটা বিশ্্টোভ নি 
উঠিতেছে। সে কারণে বাণিজ্য ব্যা ীর 
অহেতুক কোন সুবিধা না দিয়া একটি স 
করিবার জন্য অনেকেই ভারত গভর্ণমেণ্টের উ 

এ সম্পর্কে ইহাও বিশেষ লক্ষ ০ 
বর্তমা দেশে ভারতের বাণিজ্য ভি: 
তাহ! অনেক বিষয়েই ভারতের/ 
কতিপয় বৎসরের. হিসাব অলোচনা 
স্পষ্টতটঞ্ছিদখ। যায়, ব্রহ্মদেশ পীষ্টস্ঞ্ঞএহর_ যে পরিমীত 
ভারতবধে মালপত্র প্রেরণ করিতেছে সে তুলনায় ভারত হইতে 
অনেক কম পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিতেছে । ফলে এ 
বাণিজ্যে ব্রহ্মদেশের পক্ষে সমভাবে অনুকূল রপ্তানীর আধিক্য 
থাকিয়া যাইতেছে । গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে 
১৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫* হাজার টাকার মালপত্র ভারতবধে 
আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালেও ২৪ কোটি ১৭ লক্ষ 
২৮ হাজার টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । অথচ এই ছুই 
বংসর ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে যথাক্রমে মাত্র ১০ কোটি ৩৭ 
লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ১ কোটি ২০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । বাণিজ্য ব্যাপারে ব্রহ্মদেশ যেকি 
পরিমাণ সুবিধা ভোগ করিতেছে এই হিসাব হইতে তাহা 
স্পষ্টতঃই উপলব্ধি কর। যায়। অবশ্য ব্রক্মদেশ ও ভারতের 
ভিতর মালপত্র চলাচলের কাজে ব্যাপূত থাকিয়া ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীগুলি যে লাভ পাইতেছে এবং ব্রন্মপ্রবাসী ভারতীয়ের৷ 
যে অর্থ এদেশে প্রেরণ করিতেছে তাহ! ভারতের অতিরিক্ত 
পাওন। হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ অর্থের সঠিক 
পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন এবং করিলেও শেষ পধ্যস্ত ব্রহ্ম- 
ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক যে বহুল পরিমাণে ব্রহ্মদেশেরই অনুকূল 
দাড়াইবে তাহ নিশ্চিত । 

্রহ্ম-ভারত বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় ব্রহ্মদেশ ধান চাল, 

শালকাঠ, কেরোনিন এবং পেট্রোল ও অন্যান্য দফায় যে মালপত্র 
ভারতে রপ্তানী করিয়া থাকে তাহার পরিমাণ এ দেশের মোট 
রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগের ও বেশী । গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ব্রহ্মদেশ ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজ্ধাব টাকার চাউল, 
৪ কোটি ২২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার কেরোসিন ও ১ কোটি 
৯৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার শালকাঠ ভারতে রপ্তানী করিয়াছে । 


অপরদিকে এ বৎসরে ব্রক্ষদেশ ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ ২ 
কোটি ৩৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার কার্পাস বক্র, ১ কোটি ১৮ 
লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার থলে ও চট এবং ৮৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার 
তামাক ক্রয় করিয়াছে । অন্যান্ত জিনিষ মিশাইয়া এ বৎসরে 
ভারতবর্ষ হইতে মোট যে পরিমাণ অব্য ব্রহ্মদেশে রপ্তারী 










ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা! মোটেই তন্রপ নহে। বঙাদেশের মোট 


উবে 


৭ই আগস্ট, ১৯৩৯], 


রপ্তানীকৃত পণ্যের শতকরা ৬০ হি ভা গ্রহণ করিয়া 
থাকে। সে হিসাবে কোন কারণে ভারতের সহিত বাণিজ্য 
প্রতিকূল হইয়া দাড়াইলে ব্রহ্মদেশকে সেজন্য যথেষ্ট বেগ পাইতে 
হইবে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য যে স্থলে ম্বভাবতঃই 
ভারতের প্রতিকূল এবং এ দেশে যে স্থলে ভারতের মোট 
রপ্তানীকৃত পণ্যের শতকরা দশ ভাগের কম পরিমাণ পণ্য রপ্তানী 
হইতেছে সে স্থলে ত্রহ্মদেশে ও ভারতের বাণিজ্যের মধ্যে 
ভারতবাসীর কোন অবিচ্ছেছ্য স্বার্থ সম্পর্ক নাই । ভাঁরতবষে 
বর্তমানে যে পরিমাণ ধান চাউল উৎপন্ন হয় সে তুলনায় বেশী 


»পরিমাণে ধান চাউল উৎপাদনের স্থযোগ সুবিধা ভারতবর্ষে 
রহিক্ছে । স্ুতক্থীং উদ্দেশ হইতে ' সম্তা চাউলের যোগান 
পাওয়ার ক পুত বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা 


ব্রহ্মদেশে যে কেরোসিন 
বগ্নিকদেরই একচেটিয়া 
এর এদেশে এ সব পণ্য বেশী পরিক্কাণে 
আমদানী চ্ষিরিয়া থাকে ও সেজদ্ ভারতবাসীর নিকট হইতে 

করিয়া, রেন্ট র্্ আদায় করিয়া থাকে । আজ 
. ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে কেরোসিন ও পেট্রোল ইত্যাদি 
খরিদ না করিয়া যদি আমেরিকা ও রুশিয়া প্রভৃতি দেশ 
হইতে তাহা খরিদের সুব্যবস্থা করে তবে অপেক্ষাকৃত সস্তা 
দ্রেই কেরোসিন ও পেট্রোল ইত্যাদি পাওয়! সম্ভব হইতে 
পারে। কাজেই এ সমস্ত জিনিষের দিক দিয়া ভারতবর্ষ 
মূলতঃ ব্রক্মদেশের উপর নির্ভরশীল নহে। উপরোক্ত বিষয় সমূহ 
বিবেচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং ব্রহ্মদেশকে 


রণ হইবে না । 
দশী 







কোন প্রকার অহেতুক সুযোগ সুবিধা দিয়া এ দেশের সহিত দি 
বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার ভারতবর্ষের কিছু গরজ থাকিতে 
পারে না । পুরে বহু সংখ্যক ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে ৃ 
ব্রক্মদেশে গিয়া বাস করিত। সেজন্য তখন হয়ত বাণিজ্য ব্যাপারে 


কিন্ত এখন £ু 


একটা উদারতার ভাব দেখাইবার প্রয়োজন ছিল। 
ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা যে স্থলে ভারতীয়দের প্রতি অতিমাত্রায় 


বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না সেস্থলে £ 
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বাণিজ্যের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত 


হওয়। আবশ্যক | 
ব্রদ্মদেশ সম্পর্কে বল! যায় যে এ দেশ, রপ্তানী বাণিজ্যের 
দিক দিয়। ষেরপ অতিরিক্ত পরিমাণে ভারতের উপর নির্ভরশীল 


তাহাতে এ দেশ কখনও ভারতবর্ষের সহিত তাহার বাণিজ্য  ঃ 
সম্পর্ক. উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে না। নিজেদের 
পণ্যসামগ্রী ভারতের মত নিকটবর্তী বিশাল দেশের হাটে টু 


বিক্রয়ের জন্য ব্রচ্মদেশীয় লোকেরা অবস্তই আগ্রহ পোষণ 


করিবে। এই অবস্থায় কোন চুক্কির কথ! উঠিলে ভারতবর্ষের ৃ 


পক্ষে ব্রহ্গাদেশের নিকট হইতে 'যথাসম্ভব . স্ৃবিধামূলক সর্ত 


আদায় ফরিয়। লওয়ার উপরই জোর ফেওয়! সঙ্গত। ব্রহ্মদেশ ৃ ্‌ ৃ 
্ ূ অস্রিকাগুজনিত ক্ষতিপূরগার্থ বীমা, অগ্নি-বীমা, ভূমিকম্প; 
দাঙ্গাহাজামা, মোটর ও জাহাজ-বীমা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ 


3৮12 বর্তমানে যে. পরিমাণ কাপড়, তামাক 


এবং খলে ও চট প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে তাহার তুলনায় এ দু 
সব সামঞ্ী আরও “অধিক. (পরিষাগে ্রন্থাদেশ ঈআকগ্াই ক্রয় % 
কাজেই, বৃন, কোন কুক্তি- হইলে লে বিষয়ে পু 


করিতে পারে. 


পি রা নী তাহা ছাড়া 


. আনন্িস্ক অঙ্গ, 


লিগে জিদান নর তো, বালি কি, রন ০ ২ ক ৪৯ 


(ভারতের হিকারিজোর ডি 
রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটা ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, চায়ের 
রপ্তানী ৩৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এবং বীজ শস্তের রপ্তানী 
৪০ লক্ষ ৭৭ .হাজার টাকা হাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে এই 
বৎসর তিন মাসে চামড়ার রপ্তানী ৩৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, 
তুলার রপ্তানী ৩ কোটী ৪১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, পাটের 
রপ্তানী ১ কোটী ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, পাটজাত থলে ও 
চটের রপ্তানী ১ কোটী ৬৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং কার্পাসজাত 
বস্ত্র ও স্্তার রপ্তানী ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এবার পাট ও পাটজাত থলের রপ্তানী বৃদ্ধি বাঙ্গলা দেশের 
পক্ষে একট। আশার কথা । কিন্তু বিদেশে পাট ও পাটজাত 
জিনিষের চাহিদ। বুদ্ধির জন্য এবার রপ্তানী বাড়ে নাই। বর্তমান 
বংসরের প্রথম তিন মাসে পাট ও পাটজাত জিনিষের 
মূলা বৃদ্ধির জন্যই এবার টাকার হিসাবে রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পরিমাণের দিক হইতে এবার পাটের রপ্তার্নী কিছুই 
বৃদ্ধি পায় নাই এবং পাটজাত জিনিষের মধ্যে কোন কোন 
জিনিষের রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে । তবে চামড়া ও তুলার রপ্তানী 





টা প্রস্তাবে এই সব জিনিষের চাহ্িদ! বৃদ্ধি প্রমাণিত 
কারয়ীছে। উহা ভারতীয় কৃষক সমাজের স্বার্থের দিক হইতে 


একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই । ভারর্য় বস্ত্র শিল্প বর্তমানে 
যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে তাহাতে এবার 
তিন মাসে ভারতবষ হইতে বিদেশে বস্ত্র ও স্থতার রপ্তানী যে 
হ্রাস না পাইয়া সামান্য কিছু বাড়িয়াছে তাহাও একটা বিশেষ 
সান্ত্বনার কথা। এই স্থলে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এবার 
তামাকের রপ্তানী গত বৎসরের তুলনায় ৩০ লক্ষ টাকা কমিয়া 
গিয়াছে। উহা ভারতীয় কৃষক সমাজের ক্ষতি সূচনা করিতেছে । 
(৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


ফোন--ক্যাল ৫৮৯২ (ছুই লাইন) 


ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিয়া ; 
দেশের অর্থ দেশে রাখুন-. 


কন ইন্ফাবে কোংলি: 


কোনিও 


সর্বপ্রকার বীমার যে কোন পরিমাণ টাকার 
দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ 


[ইন্যাদি বীষাক্স কাজ কর! হইয়া থাকে। 
| - আইচ, ভি, বানুদেব-_ ম্যানেজার 
৪ ৬. ( সংযুক্ত শাখা ) ঃ 
) ১৩৫নং ক্যান রা, কলিকাতা! । 








আঁ্রেন্ক ছুলিন্মান্ অন্বন্সাঞন্বন্ত্র 
ও টিনের টিটি তি 


ইটালী সরকারের বাজেট 


সালের. ৩শে জুন পধ্যন্ত ইটালী সরকারের ষে নূতন 
বাঙ্জেট রচিত হইয়াছে তাহাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ ৩ হাজার ১২৯ 
কোটি ৭০ লক্ষ লির়া (৮৯ লির। ১ পাউগ্ডের সমান) ও ব্যয়ের পরিমাণ 


আগামী ১৯৪০ 


৩ ভাজার ৬৫৩ কোটি লিরা বরাদ্দ করা হইয়াছে | কাজেই আলোচ্য বৎসরে 
মোট ৫২৩ কোটি ৩০ লক্ষ লিরা ঘাটতি পড়ার কথা। সৈন্য বিভাগের 
হিসাবে এ বৎসরের জন্য ৩৪২ কোটি ৭* লক্ষ লিরা, নৌ-বিভাগের হিসাবে 
২৭৭ কোটি ৩০ লক্ষ লিরা ও বিমানপোত বিভাগের হিলাবে মোট ২১৯ কোটি 
লিরা বায় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । 


বিদেশে ডিমের ব্যবসায় 

জগতের প্রায় প্রতি দেশেই ঠাস, মুরগী প্রভৃতি পাখীর টাট্‌কা ডিম একটি 
বিশেষ পুষ্টিকর থাগ্যারূপে পরিচিত । তাহাছাড়া বর্তমান সময়ে মদ পঞরফ্কার 
করিতে, ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিতে, লা পালাতাসইস্বিক 
চামড়া টান করিতে, কটি ও বিস্কুট প্রস্তুত করিতে ও ছাপাখানার কালি 
তৈয়ার করিতে ডিম বহুল পরিমাণে বাবহৃত হইতেছে । ডেনমার্ক ও মাঙ্কিন 
দেশ ডিমের বাবসায়ে প্রসিদ্ধ । উতলগ্ডে পার্ী চাষের বাবসায়ের সহিত 
পাঁচ লক্ষ লোক ও আমেরিকার পাখী চাষের বাবসায়ের সহিত সাড়ে এগার 
লক্ষ লোক সংগ্লিষ্ট রহিয়াছে । ইংলগ্ডে যত হাস, মুরগী প্রভৃতি পাখী ও 
ডিম খরচ হয় তাহার শতকরা সাড়ে আটফটি ভাগ বাহির হইতে আসে। 
আর শতকরা সাড়ে একত্রিশ ভাগ দেশেই উৎপন্ন হয়। ১৯৩৬ সালে ইংলগ্ডে 
বিদেশ হইতে ৭৮ লক্ষ ৬৭ হাজার. ৮৯৯ পাউগ্ডের ভিম অমেদানী হয়। 





(ভারতের বহির্ধাণিজ্যে তিনমাস ) 

ভারতবর্ষের সহিত যে সব দেশের বেশী টাক! মূল্যের পণ্যব্রব্য 
আদানপ্রদান হয় তাহার মধ্যে গত বৎসর তিন মাসের তুলনায় 
বর্তমান বংসর তিন মাসে ইংলও হইতে ভারতবর্ষে আমদানী 
এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় সমানই 
দেখা যাইতেছে । কিন্তু এবার তিন মাসে ব্রন্থীদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ২ কোটি ৭ লক্ষ 9৪ হাজার 
টাকা বাড়িলেও ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ১৮ 
লক্ষ ১৮ হাজার 'টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবার জাপান হুইতে 
ভারতে আমদানী ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে কিন্তু ভারতবব 
হইতে জাপানে রপ্তানী ৪৬ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে । জান্মীনী 
হইতে এবার তিন মাসে আমদানী ৫৪ লক্ষ টাকা বাভিয়াছে__কিন্ত 
ভারতবর্ষ হইতে জাম্মীনীতে রপ্তানী ৬১ লক্ষ টাকা কমিয়। গিয়াছে । 
বড় বড় দেশের মধ্যে এবার মাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত 
ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে । কারণ গত বৎসরের তুলনায় এবার তিন মাসে 
যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানী ১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে__ 
কিন্তু এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে যুক্তরাজ্যে রপ্তানীর পরিমাণ 
বাড়িয়াছে ৯* লক্ষ টাকা। উপরোক্ত বিবরণ হইতে ব্রক্মদেশ, 
জাপান ও জান্মানীর সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে অবিলম্বে 

একটা বুঝাঁপড়া করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় । 

এই সব দেশ ভারতবর্ষে ক্রমেই বেশী পরিমাণে পণ্য ভ্রব্য বিক্রয় 
করিতেছে এবং অপরদিকে ভারতবর্ষ হইতে ক্রমেই কম পরিমাণে 


পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে । এই অবস্থা বেশী দিন বরদাস্ত কর! 
সম্ভবপর নহে। 


আর ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭১৮ পাউণ্ড মূলোর ডিম দেশেই উৎপন্ন হয়। 
ইংলগ্ডে ষে সব ডিম আমদানী হয় তাহা আসিয়া থাকে অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, 
হল্যাণ্, বেলজিয়াম, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে। 

ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বাজারে কলে ডিম বাছাই, পরীক্ষা 
ও পরিষ্কার, খাগ্য মিশ্রণ ও ডিম ফোটা আদি কাজ হয়। এ সকল কল বেশ 
সস্তা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ অগ্রসর করিয়া দিয়া মের লাঘব 


করিয়া থাকে । 

যুক্তপ্রদেশে সরকারের শিল্প বিভাগ সর ১সমবা বিভাগের 
সহযোগিতায় সম্প্রতি তাতশিল্পের উদ্নতি সম্পর্কে * রা যারে । 
ই প্রদেশের তাত শিল্পের অবস্থা পরিদর্শনের ভি টা 







১ 


১৫* জন লোককে উপযুক্ত শিক্ষণ দিয়া পরিদর্শনকারী রী রি ই. 


করিয়াছেন। এজন্য সরকারীভাবে ১৩ হাজার ৫৬৩/%াঁকা র্‌ & করিয়াছেন 
কাশীর সেণ্টণল উইভিং ইনট্িটিউটে, ৪ মডেল উইং স্থুলেও 
ছুইটী কেন্দ্রে & শিক্ষা প্রদানের বাবস্থা হইবে তোোক কেন্দ্রে প্রায় ৪ উস 
করিয়] ছাত্রকে ৯ মাস কাল তাতশিল্প ও সমবায় নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। শিক্ষাকালে প্রত্যেক ছাত্র মাসিক ছয় টাকা-করিয়া বৃত্তি পাইবে । 
শিক্ষা সমাপ্ত হইলে উহ্বাদিগকে ৪৪ টাকা বেতনে তাত শিল্পের পরিদর্শনকারী 
নিযুক্ত কর! হইবে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়মুক্ষাল বৃদ্ধি 


সম্প্রতি একটি সরকারী ইস্তাহারে বল! হইয়ছে যে, বড়পাট ১৯৩৯ 
সালের ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বত্সরের জন্য কেন্দ্রীয় বাবস্থা 









বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের প্রতি সর্ধসাধারণের বিশ্বাস 
এই ব্যাক্কই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। 


নিলম্মিতেজ্ভ 

হেড অফিস £ বুন্সিজল। স্থাপিত £ ৯৯২২. 
বিদেশী বিনিময় ব্যবসায় সহ ব্যাঞ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার 
ব্যবসায়ের আধুনিক স্থবিধা স্থযোগের ব্যবস্থাদি আছে। 

শাখাসমূহ 
কলিকাতা ( ১০, ক্লাইভ দ্বীট ), দক্ষিণ কলিকাঁত। ( ১৩৯বি, 

রস! রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বন্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 


ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ্রাহ্মণবাড়িয়া,, 
ভৈরববাজার, গৌহাটা, ডিক্রগড়, 


র 


জোড়হাট, ।তিনন্ুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। | 
লগুন ব্যাক্কার্স: বার্কলেইজ ব্যান্ক লিমিটেড || 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস: গ্যারা্টি টা কোহ আব নিউ ইয়র্ক 
ব্যানেজিং ভিরেক্টর-ভ্ডা্ট: এস» নিিগ কাত এজ, 
টু ৪ লগুন, িরাসিকি তি দ 








৭্ই আগষ্ট, ১ ১৯৩৯] 


টি আয্ুদ্কাল নি হা ইতপূর্ে ১৯৩৮ সালের টি মে 
বডলাট কেন্দ্রিয় পরিষদের আযুক্কাল বুদ্ধির যে আদেশ দিয়াছিলেন ১৯৩৯ 
সালের ১লা অক্টোবর তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। 


রেলওয়ে সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার উন্নতি 
গত ৩১শে জুলাই বেঙ্গল হ্যাশনেল চেম্বার অব কমাসে'র অফিসে রেল 
বিভাগের চীফ, কমিশনার স্যার পঠরি রাসেল ও ফিনান্সিয়াল কমিশনার 
মিঃ টি এস শঙ্কর আযাবের সহিত উক্ত চেম্বারের কাধাকরী কমিটির অনেক 
বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। রেল লাইনে তড়িৎ সংযোজন দ্বারা ই আই 
রেলওয়ের বর্ধমান অথবা বেও্ডেল ষ্রেসন হইতে এবং ই বি রেলওয়ের নৈহাটি 
বারাণাথাট ষ্টেসন হইতে কলিকাতা চলাচল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক 
করিবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় কমিটির পক্ষ হইতে উল্লেখ করা হয়। স্যার 
স্সঠরি রাসেল ঝ্জুলন মি এই পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিতে প্রায় এক 
কোটি টাকা বায়টুহইুবৈ। কিন্তু আয় শতকরা আটআনার বেশী বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা: কর্পা রয় না। কাজেই এই পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে 
তু চিত, পারেন, না। সম্প্রতি মাল গাড়ীতে প্রেরণযোগ্য 
ওজন ৭ মের নির্দিষ্ট করা হইয়াছে অথচ নিয্নতম ভাড়ার 
হয় নাই। 
কমিটি / বিষয়ে কমিশনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে স্যার গুঠরি রাসেল 
দের ওজনের দ্রবোর-2িম৩ম ভাড়া হাপ করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন । 
জলশক্তি ব৷ জল-তড়িতের ব্যবহার 
বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে টাধিনের সাহায্যে বিরাট আকারে তড়িৎশক্তি 
উৎপন্ন করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। তাহার ফলে জলপ্রপাতাদির 
সঞ্চিত শক্তির সত্যবহ্ার সম্ভবপর হইয়াছে। পৃথিবীর কয়লা ও তৈলের 
ভাণ্ডার অক্ষয় নয়। কালে উনাদের সঞ্চয় ফুরাইয়া আসিবে । কিন্তু জগতে 
জলের অভাব কোন দিন ঘটবে না। স্বাভাবিক জলপ্রপাতের এশ্বধ্য অবশ্য 
সকল দেশে সমান নয়। কিন্তু কৃত্রিম জলধারা স্থষ্টি করিবার উপায় সর্বত্র 
সকল সময়ই উন্মুখ রহিয়াছে। জপ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। এই কারণে 
বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ কম বেশী পরিমাণ হাইড্রো-ইলেক্টা,সিটি 
বা জল-তড়িৎ উৎপাদনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে । হাইড্রোপিক টাবিনে 
ডাইনামো চালাইয়া উৎপন্ন ভড়িৎ শক্তিকে যেমন প্রতিদিনের বাবহার্য্য তাপ, 
আলোক প্রভৃতিতে পরিণত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি নানাপ্রকার শিল্প- 
সামগ্রীর উৎপাদন এবং যন্ত্রাদি পরিচালনে উহার ব্যবহার চলে। হাইড়ো- 
ইলেকটা,সিটি উৎপাদন সম্পর্কে অনেক সময়ে বাধ, কৃত্রিম জলাশয়, পাইপ 
প্রস্ৃতি নিশ্মাণ করিতে হয়। বাধ ও জলাশয় ব্যতীত হাইড্রোলিক টাবিনে 
সারা বৎসর জলপ্রবাহের আবশ্যক সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। 
১৯৩৬ সালে সারা পৃথিবীতে ৬ কোটি ২ লক্ষ অশ্ব-শক্তি পরিমাণ 
জল-ভড়িৎ, উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে ৬ 
কোটি ৩ লক্ষ বিটি পরিমিত জল-তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্তমানে 











চৌঁজগ্রাম প্রবর্তক" স্বাশিত--১৯২৯ ৃ ফোন বি। বি, ৫৪২ 


ও ন্বতন্ষ শ্ব্যান্সর নিও 


৬৯ নং বহুবাজাক়্ রা, কলিকাত।। 
শাখা :-_অভীত্ুক্র মাহুন্ম এভিন্নিউ, চক্র প্রা 


সকল রকম ব্যাক্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
৩ বগুসরের ক্যাশ সা 


- ৯১।০ আনায় 


২৫. টাকা 


৫০৭ » 
১৭ ৮. 


| পারার 
"৯ বি | 
ঘর ক রাখা মা কি ১৭৭ পর অথ সা হর। 
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রি ৫১৪ ২১ তা ইশ ওহ হইতেছে। 


বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব. কমাসে'র .. 





ভি জপ 





188). 
1 


8৫৫ 


নরওয়ে ও সুইডেনে পাম জল টা উর চরিত | সুইডেনের 
্যায় ইটালী ও ফ্রাম্মে কয়লার অভাব, এই ছুই দেশে হাইডররোইলেকটা.পিটির 
চরম উন্নতি হইয়াছে । এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার উন্নতিই সর্বাপেক্ষা 
আশ্চধ্য রকমের | রাশিমা দশ বংসরে ব্যবহাধা তড়িৎ সাতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে 
এবং দীন দরিদ্রের ঘরেও তড়িংশক্তি চলিতেছে । অক্রিয়া, নিউজিল্যাণ্ড 
আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, সিংহল, জাপান এ সকল দেশে নৃতন হাইাড্রো- 
ইলেকটী সিটির স্কীম কাধাকরী হইতেছে । 
সিংহলে ভারতীয় মজুর 

সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকগণের সিংহলে গমন নিষিষ্ধ করিয়া ভারত 
সরকার এক ইশ্তাহার জারী করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ £ 
১লা আগষ্ট হইতে সিংহল সরকার সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকগণকে আর 
সরকারী কাধ্যে নিয়োগ করিবেন না বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থতরাং 
ভারত সরকার ভারতীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন অন্নদারে নোটিশ 
দিতেছেন যে ১লা আগষ্ট হইতে ভারত সরকারের বিশেষ অন্থুমতি বাতীত 
দিন-মজুরী .করিবার জ্বন্ত বুটিশ ভারত হইতে জাহাজে ও জলপথে সিংহুলে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না । এই নোটিশের সঙ্গে আর একখানি নোটিশ 
জু [প্রা লেবার কমিশনারকে সিংহল গমন সম্পর্কে ধিশেষ 
অস্থমৃতি দানের ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছে । ভারত সরকার নিজেও এই সম্পর্কে 
বিশেষ অনুমিত দিতে পারিবেন । 


বিন। মুল্যে দুগ্ধ সরবরাহ 

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্লে যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেন্ট প্রতোক ছাত্রকে 
বিনা মূলো ছুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
গভর্ণমেপ্ট পরীক্ষামূলকভাবে আগ্রা জিলা বোর্ডের অধনীস্থ কয়েকটি স্কুলের 
পাঁচ শত ছাত্রকে দৈনিক এক পাউও করিয়া জাল দেওয়! ছুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। যদি এই পরিকল্পনায় সুফল পাওয়া যায় এবং আগ্রা জিলায় 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হয় তাহা হইলে অন্যান্য জেলা সমূহেও 
উক্ত পরিকল্পন| অনুযায়ী ছুধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইবে। 


ডাকযোগে চা-বীজ রপ্তানী 
ভারত্তগভর্ণমেন্ট তাহাদের পক্ষ হইতে অস্কমতি পত্র বাতীত বুটিশভারত 
হইতে ডাকযোগে চায়ের বীজ রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন । কেন্দ্রিয় 
গভর্মেন্টের পক্ষ হইতে ইণ্ডিয়ান টি লাইসেন্সিং কমিটির জয়েপ্ট কণ্টেযালার 
অনুমিত পত্র দিবেন | 


বাঙ্গলার বন্ত্রশিল 
গত ২৯শে জুলাই ব্দীয় কল মালিক সমিতির (বেঙ্গল মিল ওনাস” 
এসোনিয়েসন ) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া 
বাঙগল! দেশের বস্ত্রশিল্লের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে উক্ত সমিতির 
সভাপতি মি: এস এন মিজ্রের এক বকৃত। পঠিত হয়। এ বক্তৃতায় বলা হয় 
বাজারে কাপড়ের চাহিদা না থাকায় এবং কাপড়ের কলগুলিতে মঙ্জুত 


ইট বেন বমাগিয়ার ব্যাঙ্ক নি; 















ক্থাপিত--১৯২১ 
. পৃষ্ঠপোষক-_ময়মনসিংহের মহারাজা 
ফোন : ক্যাল ৫৬৪১ কলি; অফিস_ ২১, ক্যানিং প্রীট। 


হেড অফিস ময়মনসিংহ? শাখাসমূহ :_ঢাকা, তৈরব, শেরপুরটাউন 





মূলধন 7 শি ১০১০০১০০০৯২ টাকা 
বিজ্কীত মূলধন -- ৫,০০,০০০২ টাকারও অধিক 
আদায়ীমূলধন - ৪,০০১০০০২ টাকারও উপর 


. স্থাী আমানত ও সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের সর্তাদি স্ুলড। ৮1০০ 
আন! দিয়া তিন বৎনর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে 
রে -১০-টাকা পাওয়া যায়। 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রুয়ের জন্ত এজেন্টস্‌ আবশ্যক 
| গু, বি, গুহ, বান্- এট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ] 


কাপড়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ধর্তমানে কাপড়ের বাজারে বিশেষ মন্দা 
দেখা গিয়াছে । ফলে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলি এবং প্ররূত পক্ষে 
ভারতবর্ষের বস্শিল্লের অবস্থা শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে । আমদানী 
তুলার উপর অতিরিক্ত শুন্ধ ধায্য করার ফলে এবং ইঙ্জ-ভারত বাণিজ্য 
চুক্তিতে যে সমস্ত সর্ত অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে ভারতবর্ষের 
এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের কাপড়ের কলের বর্তমান আর্থিক অবনতি 
ঘটিয়াছে । রাজস্ব বুদ্ধির অজুহাতে আমদানী তুলার উপর শুঞ্চ বৃদ্ধি করা 
হইয়াছিল। কিন্ত কেন্দ্রিয় সরকারের আয় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এ শুক্ষ বাবদ আয় পূর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে | বাঙ্গলার বন্ধ- 
শিল্পের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা বিধেচনা করিয়া এ ক্ষতিকর অতিরিক্ত শ্ুন্ক 
দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সর্ধপ্রকার চেষ্টা প্রয়োজন | 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির স্থবিধার্থে বাঙগলায় লম্বা আআশযুক্ত তুলার চাষ 
প্রবর্তন করাও একাস্ত আবশ্যক | সঙ্গদ্দে যথাবিধি সাহাযা করিবার জন্য 
ইপ্ডিয়ান সেপ্টাল কটন কমিটিকে আমরা অন্কুরোধ করিতেছি । বাজলার 
কাপড়ের কলগুলির উন্নতি করিতে হইলে বাঙ্গালীদের সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুলা। বাঙ্গালীরা বদি বাঙ্গলা 
মিলের কাপড় বেশী পরিমাণে বাবহার করিতে আরম্ভ করেন তবে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলির অবস্থার উন্নতি হইবে। বাঙ্গলায় সম্প্রতি ৪৫টি নৃতন 
কাপড়ের কল কোম্পানী রেজেষ্্রাকত হইয়াছে ইহা মুখের বিষয়। 
সাধারণত: প্রচলিত পধরণের ধুতী, ড়ী প্রভৃতি নিম্মীণে 


আত্মনিত 
করিয়া এই নৃতন কোম্পানীগুলির পক্ষে নৃতন নৃতনস্ইসু্প 9০ 
হওয়া উচিৎ | তাহাতে বাবসাঘের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে । 


বিভিন্ন রাষ্ট্রের মজুদ স্বর্ণ 


গত ১৯৩৮ সালের শেষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মজুত ন্বর্ণের 
পরিমাণ ছিল এইকপ :-ইতলগ্ড ৩৪৪ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার; ফান্স ২৭১ 
কোটা ৬০ লক্ষ ডলার; বেলজিয়াম ৬২ কোটা ৫০ লক্ষ ডলার; হ্ল্যা্ড ৯৯ 
কোটী ৫* লক্ষ ডলার; স্ইজারল্যাণ্ড ৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার; জাশ্মাণী 
২ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার; ইটালী ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্টট ও জাপানের মত স্বর্ণের পরিমাণ হইতেছে » 
যথাক্রমে ১ হাঙ্জার ৬১০ কোটি ডলার ও ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার । 


সিংহলে নূতন ব্যাঙ্ক 


প্রকাশ, সিংহলে অদূর ভবিষাতে একটি সরকারী সাহাযাক্কৃত ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । গত ১৯৩৪ সালে পিংহলে ব্যাক্ষ বাবসায়ের অবস্থা ও. 
সমস্যা সম্বন্ধে তদন্তের জগ্য একটি কমিখন বসান হইয়াছিল । এ কমিশন 
তাহাদের রিপোর্টে একটি সরকারী সাহাযারুত ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য সুপারিশ 
করেন। তৎপর ইংলগ্ডে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি কতক এ বাঙ্ক স্থাপনের 
প্রত্থাব বিশেষভাবে বিবেচিত তর এবং শেষ পরাস্ত তাহা আস্গমোদিত হয়। 
এক্ষণে এ ব্যাঙ্ক স্বাপনের প্রস্তাব কাযো পরিণত করার আয়োজন হইতেছে । 
ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হবে ৭৫ লঙ্গ টাকা। উহা ৫০ টাকা 
মুলোর ৩* হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ৪০ টাক] মুলর ১ লক্ষ ২” হাজার 
অডিনারী শেয়ারে বিভক্ত হইবে । গ্রেফাবেম্স শেয়াণ গুলি সিংহল গভণমেন্ট 
ক্রয় করিবেন । অভিনারী শেয়ার সমূহের দবো প্রথমতঃ ৩০ হাজার শেয়ার 
সাধারণের ভিতর বিক্রয়ের জশ্বা উপস্থিত করা তইবে। প্রথমতঃ বিক্রিত 
শেয়ারের শতকরা ৫০ ভাগ তভোপা ভইবে। গভণমে্ট প্রতি ৫০ টাকার 
শেয়ারের জন্য একশত টাকা করিয়া দিবেন। এই বাবস্থা অগ্টসারে যে 


অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা ব্যাঙ্কের প্রাথমিক মজুদ তহবিলরূপে 
ধরা হইবে। 


কাজেই ব্যাঙ্কটি একদিকে ২২ লক্ষ ৫” হাঞ্জার টাকা শেয়ার 











ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ :- ১ 
০ন্বক্রগ্তশ ক্ষকউ্উভ্ন জিতিওিক্ষেউ 
ণনং, জোয়ালো৷ লেন, কলিকাতা 
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বিস্তুত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেপ্টস্এর 
নিকট আবেদন করুন। 


হরি হি 






রি ৭্ই আগষ্ট, ১৯৩৯ 


মূলধন ও ১৫ লক্ষ টাকা মজুত তহবিল নিয় কাধ্যাবন্ত করিতে পারিবে। 
ব্যাঙ্ক সকল প্রকার ব্যাপ্থিংএর কার্য করিতে পারিবে । তবে অস্থাবর 
সম্পত্তির জামিনে লগ্রি কারবার করা উহার পক্ষে নিষিদ্ধ থাকিবে । ছয়জন 
ডিরেক্টর লইয়া ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড গঠিত হবে| পাঁচজন ডিরেক্টর 
ব্যাঙ্কের অংশিদারগণ কতৃক নির্বাচিত হইবে । একজন ডিরেক্টর সরকার 
কর্তৃক মনোনীত হইবেন । 


কানপুরের ইউ, পি, মার্টেপ্টস্‌ চেম্বার অব. কমার” ভারত সরকারের 
নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়া এদেশে আমদানীকৃত বিদেশী শ্বেতসারের 
উপর একটি আমদানী কর বপাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত 
চেষ্বার বলিতেছেন,_বর্তমানে বিদেশ হইতে শ্বেতুদার প্রীমদানী করিমু্ 
এদেশের বাজারে সম্তা দরে তাহা বিক্রয় করিবার একি অনিষ্টকর নীতি 
কাধ্যতঃ লক্ষিত হইতেছে । দেশে উৎপন্ন শ্বেতসারের তুলনায় বিদেশী 


শেতসারের দাম কম বলিয়া দেশীয় শ্বেতসার শিল্পের জুনগ্সিরতা পু 
রী 
উঠার ০ 


বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । ভারতবধষে শ্বেতনার 

শ্বেতপারের দাম এুমেই হ্বাস করা হইতেছে । ৯৯৩৪ /ঈাল হ 
সাল পধ্যস্ত বিদেশী শ্বেতুসারের দাম অনেকটা প্রতি হন্দর ৯॥ঈং 
স্থির ছিল। তং্পর উহার দাম পড়িতে থাঁইসস্ম্ুর্ডমানে তাহা প্রতি 
৬৭০ আনায় দ্াডাইরাছে | 


কাগজ শিল্পের সংরক্ষণ 


কলিকাতার ইগ্ডয়ান চেম্নার অব কমার্স সম্প্রতি এক বিবুতি প্রসঙ্গে 
ভারত সরকারকে এদেশে উৎপন্ন প্যাক করার কাগজ ও মোড়কের কাগজ 
সম্পর্কে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অহ্রোধ করিয়াছেন। এ বিবৃতিতে 
বলা হইয়াছে--ভারতবর্ষে বর্তমানে কয়েক শ্রেণীর আমদানীক্ত কাগজের 
উপর রক্ষণশুক্ক বিধিবদ্ধ আছে এবং দেশে এখন পধ্যস্ত এ সব শ্রেণীর 
কাগজই প্রস্তত হইয়া আসিয়াছে । প্যাক করিবার ও মোড়ক হিসাবে 
বাবহার করিবার কাগঞ্জ সম্পকে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্ষিত হয় নাই । 
কোনরূপ রক্ষণশ্তস্ক বিনা বিদেশ হইতে প্রতি বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে এ 
শ্রেণীর মোটা কাগজ ভারতে আম্দানী হইতেছে । কিন্তু বর্তমানে 
ভারতবর্ষে প্যাক করার কাগজ ও মোড়ক দেওয়ার কাগজ ব্যবহারোপযোগী 
ঘোটা কাগজ তৈয়ারের চেষ্টা হইতেছে এবং ইতিমধ্যে একটি ভারতীয় 
কাগজের কল এ শ্রেণীর মোটা কাগজ তৈয়ার আরম্তও করিয়াছে । মোটা 
কাগজ তৈয়ারের পক্ষে এদেশজাত বাশের মণ্ড যে একটি উপযোগী কাচামাল- 
দেরাছুন গবেষণা কেন্দ্রে এবং অন্যান্ত স্থানের গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে 
হহ] সুষ্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । এই অবস্থায় এদেশের প্যাকিংম্ের 
কাজে ও মোড়ক দেওয়ার কাঙ্জে ব্যবহারের উপযোগী কাগজ তৈয়ার 
সম্দ্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিদেশ হইতে এ শ্রেণীর কাগজ আমদানীর 
উপর যথোপযুক্ত রক্ষণ শুন্ক আদায়ের ব্যবস্থা করা ভারত গভর্ণমেণ্টের 


কর্তব্য । 
পা 
ব্রহ্মদেশে ভারতীয় 


১৯৩৮-৩৯ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রবাসী ভারতীয়দের 
অবস্থা ও সমস্যা আলোচনা করিয়া ভাবত গভর্ণমেপ্ট সম্প্রতি এক বিবৃতি 













পীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, রা আই, ত্রিপুরা । 
হেড, অফিল . 
আখাউড়া এ,বি,আর আগরতল! আজপণবাড়ীযা স্রীমজল, 
মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দি, তেজপুর |. 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, ্‌ 
জেক্রকোণা, 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে মোদি রগ ১ 
সাব ব্রাঞ্চ :-_সমসেরনগর, ক.লাউড়াঞচক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর রা 
বু ]. 























লোকজন খুসি থাকলেই 


যন্ত্রের গতি থেমে গেলো ; মজুরের এখন তাদের 
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। ক' মিনিটেরই বা 
এই চা খাওয়ার বিশ্রাম! তবু এরই গুণে শ্রমিকদের 
ু্মশক্তি বেড়ে গেছে, তাদের মনে এসেছে সম্ভোষ। 
এই জন্যই আজকাল কলকারখানার মালিক তাদের 
লোকজনদের মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম আর এক 
পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা কর্ছেন। আপনিও তে! 























আমাদের সচিত্র পুস্তিকা 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের 
একটু বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক 
পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করুলে 
যে আশ্র্য উপকার পাওয়া যায়, 
সে সম্বন্ধে "একটু জিরিয়ে এক 
পেয়াল। চা খাওয়া যাক্‌” 
নামক আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় 
বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিনামূল্যে 
ও বিনামাগুলে যদি একখানি 
পুস্তিকা পেতে চান তাহ'লে এই 
বিজ্ঞাপনটি কেটে আপনার নাম 
ঠিকানা জানিয়ে কিশনার ফর 
ইত্ডিয়া, ইগ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্‌্স্প্যান্সান্‌ বোর্ড, পোঃ বক্স 
২১৭২, কলিকাতা, এই 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 


বিশ্রাম 
আর এক পেয়ালা চা 


1৮831 


ছি 


৪৫৮ 


আম্মি 


প্রকাশ টিটি ই বিকৃভি ততে ব্রহ্মদেশে তিতা রি আলোচনা 
করিয়া বলা হইয়াছে_আলোচা বংসরে ব্রহ্ষদেশে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে 
দাঙ্গা ও আন্দোলন এবং ভারতীয় ব্যবপায়ীদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ পিকেটি'য়ের ফলে ভারতীয়দের জীবন ও ধনসম্পত্তি এরূপ বিপন্ন 
হইয়াছিল যে প্রায় ১১ হাক্জার ভারতবাপী সর্বস্বাস্ত হইয়া বিভিন্ন জাহাজ 
কোম্পানী ও সরকারী শাহায্য-সমিতি কর্তৃক এবং ব্রক্গ গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে 
ভারতে অনীত হয । দাঙ্গা সম্বম্ষীঘ তদন্ত কমিটির মতে দার্গার প্রত্যক্ষ 
কারণ মংসুয়ে পী কর্তক বৌদ্ধ ধর্মের অবমাননাকর বলিয়া কথিত এক পুস্তক 
প্রকাশ ; পক্ষান্তরে উহার প্রকৃত কারণ জমির স্বত্বের অসস্তোষজনক অবস্থা ও 
উত্ভার ফলে কুষকদের বিক্ষোভ, ভারতীয় উপনিবেশিকের সংখ্যা ও তাহাদের 
ভবিষাহ গতি, বন্মণ নারীদের সহিত ভারতীয় মুসলমানদের বিবাহ প্রস্ততি । 
কমিটির হিলাব মতে পাঙ্গাস মোট ১৬৪ জন ভারতীয় হত এবং ১৭১ জন 
আহত হইয়াছে । সরকারী হিসাব অনুযায়ী রেঙ্গুনে ও বিভিন্ন জেলায় 
ভারতীয়দের ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৭ লক্ষ ও ১১ লক্ষ টাকা । পক্ষান্তরে 
ভারতাঁয়দের হিসাব অন্রযায়ী ক্ষতির পরিমাণ ৩১ লক্ষ ও ২৪ লক্ষ টাকা। 


প্রকাশ ১৯৩৮-৩৯ সালে রাজস্ব বিভাগের “কয়েকটি 
ংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা ভারত সরকারের এক কোটি টাকা বেশী আয় 
হইয়াছে । বাণিজ্য ও আবগারী শুক্ষেই সংশোধিত হিসাবের তুলনায় 
৭৪ লক্ষ টাক! বেশী আয় হইয়াছে। 


চীনদেশে মুদ্রামূল্য হ্বাস 

সম্প্রতি চীনদেশীয় ডলারের মুদ্রা মূল্য হ্রাস পাওয়ায় চীন হইতে 
ভারতবধষে আমদানীর জিনিষ সমূহের মূল্য তদন্থপাতে হাস পাইতেছে! 
উহার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের যেসব সামগ্রীর সহিত চীন দেশীয় মালের 
প্রতিযোগিতা বর্তমান তাহাদের দামও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । বোম্বাইয়ের ইগ্ডিয়ান মার্ছেপ্টস্‌ চেম্বার অব কমার” এই বিষয়ে 
ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া চীন দেশীয় ভলারের মুল্য 
হ্বাসের প্রতিক্রিয়া রোধ করিবার জন্য উপযুক্তরূপ আমদানী শুক্কের ব্যবস্থা 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 


জাতীয় পরিকল্পনায় সাবান শিল্পের স্থান 


গত ৩*শে জুলাই অল্‌ ইত্ডিয়া সোপ মেকার্স এসোসিয়েসনের মুখপত্র 
“ইওিয়ান সোপ জার্পেলের' ষষ্ঠ বাধিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি ভোজসডা 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্ততা প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা বর্তমানে 
এক শ্রেণীর সংবাদ পত্কে ভারতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির কয়েকটি প্রস্তাব 
সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে তাহার জবাব প্রদান করেন। 
ডাঃ সাহা বলেন বোদ্াইয়ে গ্তাশানেল প্রেনিং কমিটির অপিবেশনে এই মন্মে 
একটি প্রস্তাব পাশ হয় যে, সমস্ত মৌলিক শিলপগুলি ক্রেতার্দের ও ছোটখাট 
শিল্পের সাহাষ্যার্থে গভর্ণমেপ্ট এডি, নিম্প্িত হওয়া উচিত। সাবান 


তত 


|. নি গ্রাম £ চচিচাজা ক্যাল ৫৭৬৬ 


রর রানি 


ণ 
] রেজিঃ অফিস £_ চ্রাদপ্রুল্র। জিপ্লুলা 
পৃষ্ঠপোষক :-_উ্রীস্মুক্ভ হুল্লদস্লাভন লাগ 


শাখা কলিকাতা অফিস-_ 
২৯নং, স্বাণ্ড রোড় । 


“মেমোরেগ্ডাম” ক্যাল 


ৃ পুরাণবাজার, ত্রিপুরা, 
ণ মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা । 


টানি জারা 
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পি অভিযানে ৮ 


॥ ণ ্‌ 


খই আগষ্ট ১৯৩৯ ] 


জীন 





শিল্পের সহিত রিনি দ্রবা রিটা ভিডি রূপ মৌলিক শির ঘনিঃ 
সংযোগ বহিয়াছে। সে হিসাবে কমিটির উপরোক্ প্রস্তাব ধ্দি কাধ 
পরিণত হয় তবে তাহাতে সাবান শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। 
যে পধান্ত বিভিন্ন কাচামাল তৈয়ার এবং ভাহা সরবরাহ করার সুব্যবস্থা 
না হইবে এদেশের সাবান নিম্মাতারা যে পধ্যস্ত অন্যান্য দেশের সাবান 
নির্দাতার্দের মত স্থবিধাজনকভাবে এ সমন্ত দ্রবা ক্রয় করিবার সুবিধা 
না পাইবে, সে পধ্যন্ত এদেশে সাবান শিল্পের স্থদৃঢ় বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
কঠিন। সাবান তৈয়ারের কষ্টিক পোভার জন্য এদেশের সাবান নিশম্মাতা- 
দিগকে বিদেশী প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বুটিশ ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সরববাহকৃত 
কাচামালের দাম চড়| রাখিয়া থাকে। ভারতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার 
পাম অফ্নেল আফ্রিকা] হইতে আমদানী হয়। উ্াই টা বণিক দর 
নিয়ন্ত্রণাধীনে । এদেশের অন্ত অনেক ছোট শিল্পও সাধান শিল্পের মতই 
এন্ধপ অস্থবিধা ভোগ করিতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সমস্ত মৌলিক 
শিল্পগুলিকে সরকারী দখলে লইয়া আসিতে হইনি ঘদি ততটুক 
না হয় তবে অন্ততঃ উহ্াদিগকে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থ্‌ 
হইবে। 





অল্‌ ইগ্ডিযা সোপ মেকাস” এসোস্ুমন সম্প্রতি কলিকা একটি 
কেন্দ্রিয় গবেষণার স্থাপন করিতে ৬ ডাঃ সাহা এইজ” 
আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে প্রস্তাবিত. 
গবেষণাগারে বিভিন্ন আবশ্যক বিষয়ে গবেষণার সুব্যবস্থা হইবে এবং তাহাতে, 
সাবান শিল্পের উন্নতির পথ স্থগম হইবে। এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী 
মি: এ টি গাঙ্গুলী গবেষণাগারের জন্য এক হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি 
দেন। 

মিঃ এইচ পি ভট্টাচাধ্য বস্তৃতা প্রসঙ্গে ইগ্ডিয়ান সোপ জার্পেল পত্রের, 
উদ্দেশ্থ, বৈশিষ্ট ও কৃতকাধ্যতার বিষয় আলোচনা করেন। 


পাঞ্জাবে সেচকাধ্য বাবদ ব্যয় 


পাঞ্জাব প্রদেশে সেচকার্ধয বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঞ্ডাব সরকার ছুই 
কোটি টাকার উপর খণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু অন্তর্জাতিক 
গোলযোগে টাকার বাজারের অবস্থা উৎ্সাহ্‌-ব্যঞ্জক নহে বলিয়া এবং 
সম্প্রতি ভারত সরকারের ও মাত্রা সরকারের খণ-গ্রহণ কাধ্য তেমন 
সাফল্যমপ্তিত না হওয়ায় পাঞ্জাব সরকার নুতন খণ সম্বন্ধে বিলম্ব করা স্থির 
করিয়াছেন। 


শিলোপযোগী কাচামাল সম্পর্কে ততস্ত 


মধ্যপ্রদেশ সরকার কতৃক নিযুক্ত শিল্প জরীপ কমিটি এতদিন গ্রাম সমূহের 
আথিক অবস্থা সম্পর্কে ত্রন্তকাধ্যে ব্যাপৃত ছিল। বর্তমানে গ্রাম সমূহের 
অবস্থা সম্পর্কে তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে শিল্প জরীপ 
কমিটি মধ্যপ্রদেশের শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বিবিধ কাচামাল সম্পর্কে বিশেষতঃ 


এল তই ০৭ ৯৯ ৭5 লিল 2 
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পাইওনিয়ার সমট ঘারিক্যাকচারিং; 
কোম্পানী লিমিটেড 


৭ নব যাতে জেলম্ন* ক্রক্রিক্াক্তা 
ফাক্টরী £--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা। 

১৯৩৭ সালে শতকরা! ৬।* আলা! এবং ৩. টাক] হারে লভ্যাংশ. 
ঘোষণা করা হইম্বাছে। 
সর্ব প্রথম লবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বাঙলার ইতিহাসে : ৃ 
রেকর্ড স্থাপন করিল । বাঙ্গলার সর্বব বৃহৎ কারখানা--১৩** বিঘা বা 

উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য ক্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্তাক । 


আবেদন করুন "ম্যানেজিং এজেন্ট. 
এ লজ জজ ১ ও ভিজ ১: ৭ জাজ 
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বনজ ভ্রব্য ও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে তদস্তকাধ্য আরম্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি 
বনজ ভ্রব্য, খনিজ সম্পদ, ভড়িংশক্তি উৎপাদনের কাচামাল ও যানবাহন 
বিক্রয় ব্যবস্থা সম্থন্ধে অশ্নসন্ধান করিবার জন্য বিভিন্ন লাবকমিটিসমূত নিযুক্ত 
হইয়াছে । এসব বিষয়ে সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহা ভূত চাহিয়া 
'আবেদন গ্রচার করা হইয়াছে । 


ভারতায় বন্তরশিলের দার্দশ। 


বন্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ তথ! ভারতীয় বন্দশিল্পের সম্মুখে 
যে দুর্দশা ও বিপদ দেখা! যাইতেছে বোম্বাইয়ের 'কমাস” পত্র তাহার মূলে 
দশটি কারণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া দেখাইয়াছেন। সেই ফারণগুলি 
হইতেছে এই ১0১) বাচগ্বর পড়তি মূল্য (২) বস্সের চাহিদ| হাল (৩) 
মঙ্গুদ মালের আধিক্য (৪) জাপানী বরের বেশী পরিমাণ প্রতিযোগিতা 
(8 জাপ-ভারত ক আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চিয়িতা 
(৬) মজুরীর হার বাড়িবার ফলে কলের তৈয়ারী কাপড়ের গড়পড়তা! 
উৎপাদন খরচের হার ৃদ্ধি (৭) শ্রমিক সাধারণের মবস্থ। সম্পরকে উন্নতি- 
এন অবসিস্ত্হ ওয়ার ফলে এ খরচের ভার 'আরও বুদ্ধির 
৮৬পক্িবিন। 1৮) আমেরিকা ঘুক্তরাষ্্রেরে গভর্ণমে্ট এ দেশের তুল! 
প্বপ্তানীকারকদিগকে যে অর্থ সাহাযা দিতে আরগ্ত করিয়াছেন তাহার ফলে 
ভারতেস্পবাজারে সন্তা দামের বিদেশী বন্দ আমদানীর আশঙ্কা! (৯) 
বোঙ্গাই গভর্ণমেন্ট যে বিক্রয় কর নিদ্ধীরণ করিয়াছেন তাহার বোবা (১০) 
কেন্দ্রিয় সরকার কতক আঘদানীকৃত বিদেশী তুলার উপর উচ্চহারে শ্ুন্ক 
আদায়ের ব্যবস্থা । 


বোম্বাইয়ে নূতন ফিল্ম কোম্পানী 


প্রকাশ বোস্বাইয়ে শীপ্ই ফিল্স প্রস্থতের জন্য ন্টাশনেল ্টডিও লিমিটেড 
নামে একটি নৃতন বৃহৎ কোম্পানী রেজিষ্বীককৃত হইবে। এ কোম্পানীর 
অনুমোদিত মূলধন হইবে ২৫ লক্ষ টাকা। স্যার ঈশ্বর দাস লক্মীদাস, মিঃ 
পিভি লালজী, মিঃ এম পি থিয়া, মিঃ চীমানলাল দেশাই প্রমুখ ব্যক্তিগণ 


উহার ডিরেকীর থাকিবেন । 


বিমান-চালন। শিক্ষার জন্য বৃত্তি 


বিমানপোত চালনা সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইম্পিরিয়াল 
এয়াব এয়েক্জ লিমিটেড ও স্যার হোমি ঘেহতার সাহাযো ছিন জন ভারতীয় 
ছাত্রকে ছুই বৎসরের জন্য তিনটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। মিঃ কিউ, 
এম, ইসমাইপ $ মি: এল, মণিলাম এবং মিঃ ডি, জে, দত্তর এই বৃত্তি লাভ 
করিয়াছেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ইংলগ্ডে শিক্ষা লাভ করিবেন। বৃত্তি 
বাবদ প্রতি বৎসরে ৩৭০ পাউগ্ড করিয়া পাইবেন । 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
ঞ্জ. যাবতীয় গহনার জ্য আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। স্তষট 
হইবেন । | 
কোম্পানীর কাগজ বর! 





আর্থিক জুঙ্গঙু 


৪৫৯ 












গহনা বন্ধক রাখিয়া অলপ | 
দে টাকা ধার, দেওয়া | আসাম-_ হট, করিমগঞ্জ, হুজামগঞ্জ। 





এল ১ 


সোভিয়েট রাশিয়ার নুতন খণ 

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাহাদের তৃতীম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা কাধ্যে 

পরিণত করিবার জন্য এবং দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য 

শীগ্ই ২০ বৎসরের মিয়াদে ছয় শত কোটি রুবল (প্রায় ২৫ রুবল ১ পাউগ্ডের 
সমান ) খণ গ্রহণের সম্বল করিয়াছেন । 


ভারতীয় শিল্প পরিকল্পন। কমিটি 
আগামী ১৩ই আগষ্ট ম্তাশনেল এলাহাবাদ প্ল্যানিং কমিটির বিভি ম্ন সাব 
কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীদের যুক্ত বৈঠক বদিবে। পণ্ডিত জহর 
লাল নেহেরু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন । 
বিভিন্ন প্রদেশের অর্থসচিবদের সম্মিলন 
প্রকাশ আগামী জান্যয়ারী মাসে দিলীতে অর্থমচিবদের এক সম্মেলন 
আহ্বান করা সম্বদ্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমৃহের মতামত গৃহীত হইয়াছে। 


কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল বিল 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে মিউনিসিপ্যাল 
বিলটি পাশ হইয়াছে, প্রকাশ বাঙ্গলার গভর্ণর তাহাতে সম্মতি প্রদান 
করিয়াছেন। 

স্তার মন্সমথনাথ মুখাঞ্জিকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া গত জুলাই মাসে 
ডিগধয়ের শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে একটি সালিল বো গঠিত হইয়াছিল। বর্ত- 
মানে এক সংবাদে প্রকাশ উক্ত বোর্ড নাকি বিরোধের কোনরূপ আপোষ 
মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না এবং শীগ্তই নাকি উক্ত বোর্ডের কাধা শেষ 
হইবে। শুন] যায় কোম্পানীর পক্ষ হইতে এবপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যদি 
অবিলম্বে ধশ্মঘটের অবসান হয়, তাহা হইলে ধশ্মঘটকারীপিগকে এক মাসের 
বেতন বোনাস স্বরূপ দেওয়!। হইবে । এক মাসের মধ্যে বাসা ছাড়িয়া দিলে 
শ্রমিকগণকে এবং তাহাদের পরিজনকে যাওয়ার ভাড়া দেওয়া হইবে এবং 
এক বৎসর কালের মধ্যে শ্রমিক নিয়োগে উহাদের আবেদন অগ্রগণা হইবে। 
ডিগবয়ের শ্রমিক সমিতি নাকি এই প্রস্তাব অগ্রাহা তি ] 
সালের নভেম্বর মাসে যুক্তপ্রদদেশ সরকার সরকারী 
চাকুরী হইতে দুর্ণীতি দুবীকরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই সম্পর্কে 
দুইজন সহকারী সহ একজন অফিসার নিয়োগ করেন। বর্তমানে এ 
বিভাগে আরও ১২ জন বিভাগীয় পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
প্রকাশ এযাবত ছুর্ণীতি দূরীকরণ বিভাগ প্রায় দুই শতটি দুর্নীতির অভিযোগ 
সরকার সকাশে আবশ্বক ব্যবস্থা অবলশ্বনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
সরকার এই সম্পর্কে আবশ্থাকীয় আদেশ প্রদান করিম্বাছেন। এখনও নাকি, 
বড অভিযোগ তদস্তাধীনে রহিয়াছে । 


কমান বাহক নি 


২নং ক্লাইভ ঘাট প্রীট, কলিকাভা। 
শ্পাামম্ুহ 
বি্বার- ভাগলপুর, মুজের, দেওখর, ছুম্কা, পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, কাটিহার। 
বাজল।_ চাকা, মারায়ণঞঞ্জ, বরিশাল, মৈমনসিংহ, জামালপুর, মেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, 
কিশোরগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, জলপাইগুড়ী, মালদহ, ব্রাকর । 
---বড়বাজার, কালীখাট, মাণিকতলা, বরাহনগর। 


গত ১৯৩৭ 





এশা 










মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২৬ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়া 


] হছয়। মালিক ৫. টাকায় পবত্সঁরে ৬৯৯২দেওয়া হয় । ৩ বৎসরের 
871 (১9৮৬, ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 


মির কি একে বস 


৪৬৩ 





ভারতে জাহাজী ব্যবস! 


প্রাচ্যে বৃটিশ জাহাজী কারবারের অবস্থা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল সিপিং 
কমিটির রিপোর্ট এবং নিজেদের কারবারে অর্থ সাহাযা দেওয়ার জন্য বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মিঃ চুণীলাল মেহতা 
ইত্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন--ইম্পিরিয়াল 
সিপিং কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে, বুটিশ জাহাজী কারবার বলিতে কেবল 
ইংলগ্রের জাহাজী ব্যবসা বুঝায় না, বুটিশ সাম্রাঙ্জাগত সমস্ত রেজেষ্টারী করা 
জাহাজী বাবসাও বুঝায় । দুঃখের বিষয় ভারতের জাহাত্জী কারবারের উন্নতি 
সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি স্থনির্িন্ট কোন প্রস্তাব করে নাই । আরও 
দুঃখের কথা এই যে দুরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাবসা বাণিজ্যে ভারতীয় 
জাহাজী কারবারের কোন অংশ নাই | ইংলগু, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যাণ্ড প্রড়তি দেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য আছে, তাহা বৃটিশ 
জাহাজী ব্যবসায়ের এক চেটিয়া। আমি ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ 
করিতেছি যে ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে তাহাদের 
মন্তব্য দাখিল করিবার কালে তাহারা যেন দৃুঁতারর সহিত ভারতীয় 
জাহাজী বাবসায়ের দাবী জানাইয়] দেন ] 


সরকারী কর্মচারীদের ভীত। ০ 


আসাম সরকারের বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারীদের জন্য নূতন “করিয়া 
সফরকালীন বা ভাতার হার নির্ধারিত করিয়াছেন । এই নিয়ম অন্নুসারে 
যেসব সরকারী কশ্মচারী এক হাজার টাকা কিংবা তদুর্ধ পরিমাণ টাকা! 
মাহিনা! না পান তাহার! সফরকালে প্রতিদিনের হিসাবে ছয় টাকা করিয়া 
পাইবেন, যেসব কম্মচারীর মাহিয়ানা ৫০* টাকা হইতে ৯৯৯ টাকার মধ্যে 
তাহারা পাইবেন প্রতিদিন তিন টাকা: যেসব কণ্মচারীর মাহিয়ানা ২০০ 
টাকা হইতে ৪৯৯ টাকার মধ্যে তাহাদিগকে সফরকালে প্রতিদিনের হিসাবে 
ছুই টাকা ভাতা দেওয়া হইবে । 


জাপানের শিল্প পরিকল্পন। 


জাপানে ও জাপান-অধিরুত মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে শিল্লোপযোগী কাচা 
মালের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য জাপান সরকার একটি ত্রি-বাধিক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। এ পরিকল্পনায় লোহা ও ইস্পাত, তৈল, রাসায়নিক 
দ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ, মণ্ড, কল কঞ্জা, মোটরযান এবং পশম তৈয়ারের 
ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া আগামী ১৯৪২ সালের বসম্তকাল মধ্যে দেশকে যথেষ্ট 
পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে । ভবিষ্যতে 
যাহাতে জাপানকে কাচা মালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়৷ থাকিতে না! 
হয় সেইজগ্যাই এই বাবস্থা হইয়াছে । এই পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণ স্বর্ণ 
উৎপাদন এবং বিনিময় বাজারে জাপানের স্ববিধা সম্প্রসারণের জন্য মাঞ্চুবিয়া 
হইতে বিদেশে বেশী পরিমাণে কৃষিপণ্য রপ্তানীর স্থব্যবস্থার উপরও জোর 
দেওয়] হইয়াছে । 


হেড অফিস--১২+ ক্লাইভ রী, কলিকাতা 


শাখাসমূহ-_কলেজ স্ট্রীট, বালীগঞ্জ, থিদিরপুর ও বর্ধমান 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুদ শতকরা ৩২ টাকা, চেকফোগে 


টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত ( ছা1৩ণু 
[061০91/) হিসাবে সদ শতকরা 
৩॥০ হইতে ৫২ টাকা । 


অন্যান্য বিষয় পত্র লিশিলেই ও জানিতে পারিবেন । 


আশিকি জগ 





[৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯ 


পুস্তক সমালোচনা 


এন এনালিসিস অব্‌ নিউ ইন্সিওরেল্স ল (4.::40215915 ৩ 
1০ 9৮৮ 11157727706 চিনি )- মি: এস, পি, রায় এম, এ, বি, এল 
প্রণীত। ১/১ নং ডালহোৌসী স্কোয়ারস্থ £ইশ্সিওরেন্স ওয়ার্লড' আফিস হইতে 
প্রকাশিত। দাম আট আনা । 


গত ১লা জুলাই হইতে ভারতবর্ষে নৃতন বীমা আইন প্রবস্তিত হইয়াছে। 
এই আইনের বিধিবাবস্থাগুলি যেরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে বীমা 
বাবসায়ের সহিত ন্বার্থ-সংশ্িষ্ট প্রতোক ব্যক্তির পক্ষেই তাহা জানিবার 
ও বুঝিবার একটা আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক । এই সময়ে নৃতন বীমা 
আইন সম্বন্ধে বর্তমান ইংরাজী পুন্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ায় উহা. 
সেই সময়োচিত প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে খুব সাহায্য করিবে 
সন্দেহ নাই । এই পুস্তিকাটির রচয়িতা মিঃ রায় বীমা বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত । তিনি ইন্সিওরেম্স ওয়ার্লড নায়ক মাসিক পত্রের 
সম্পাদক এবং ইত্ডিয়ান ইন্দিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সন্ধাপতি| নব প্রবর্তিত বীরধা 
আইনের বিভিন্ন প্রকার বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ বাঁয়ের নিকট পরিচয় 
রহিয়াছে; উহাদের যথাযথ তাৎপধ্য সম্বদ্ধেও তাহার জ্ঞান অপরিসীম । 
বর্তমান পুস্তিকায় গ্রন্থকার যেভাবে অল্প পরিসরের ভিতর নৃতন, বী 
আইনটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহুুক্টেক্উতাহার সেই 
অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তিকায় নূতন বীমা জী ৫ 
রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বীমা আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী, কখন কোন 
সময়ে বিভিন্ন ধার। কাধ্যকরী হইবে তাহার ধারাবাহিক বিবরং আইনের 
বিভিন্ন ধারার বিধান অমানা করার ফলে যে দণ্ডের নিউ 
হইয়াছে তাহার ব্যাখা! এবং বিভিন্ন বিষয় অশ্রপারে আইনের ধারা ও 
উপধারাগুলির সংক্ষিপ্ত স্থচী দেওয়া হইয়াছে । তাভা ছাড়া একটি সুদীর্ঘ 
অধ্যায়ে নানাদিক দিয়া নৃতন বীমা আইনের বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । উহাতে বীমা, কোম্পানীসমূহের পরিচালক, এজেণ্ট 
ও পলিসিগ্রাহক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিক হইতে 
সমন্ত বিষয় আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ায় প্রত্যেক অশ্ন্ধিংস্থ পাঠকের 
পক্ষেই অতি সহজে জ্ঞাতব্য তত্বাদি জানিয়া লওয়ার বিশেষ স্ববিধা হইবে । 
কাজেই স্বধীনমাজে ও বীমা ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর এই 
পুস্তিকাটির যথেষ্ট সমাদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 


গভর্ণমেন্ট কমার্সিয়াল ইনষ্রিটিউট ম্যাগাজিন। ১৯৩৯ সালের 


মে সংখ্যা। ১১নং হেষ্টিংস্‌ স্্রাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 


সম্প্রতি আমরা কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের 
প্রকাশিত ষান্মাসিক পত্রের মে সংখ্যাটি পাইয়া প্রীত হইলাম । শিল্প, বাণিজা 
ও অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি বৈশিষ্টপূর্ণ রচনায় এই সংখ্যাটি 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে । উহাতে ব্যবসায়িক-শিক্ষা! সম্বন্ধে বাঙলার 
অর্থসচিব মিঃ নলিনীরঞ্ন সরকারের অভিভাষণ, কলিকাতায় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের স্বযোগ স্থবিধা সন্বদ্ধে বাঙ্গলার যৌথকোম্পানীসমূহের রেজিষ্টার 
মিঃ এন কে মজুমদারের একটি বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে। তাহা ছাড় 
কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদিগের ভিতর অনেকে 
নানা বিষয়ে উপাদেয় প্রবদ্ধলমূহ রচনা করিয়াছেন। উহার মধ্য নিয় 
বিষয়ক প্রবন্ধগুলির নাম উল্লেখযোগা--“জলশক্তি বা জল-তড়ি, 'বাঙ্গলার 
মৎস্য ব্যবসায়” ব্যবসা বাণিজ্য” “সোদপুর পরিভ্রমণ+, “স্কুল গ্রন্থাগার? “বাঙগলায় 
কুষকদের খণ সমস্া” “ভারতে কাপড়, “আর্থিক সমস্তা” “বাঙ্গলায় শিল্প 
বাণিজ্য । এই পত্রটিতে সম্পাদকীয়ভাবে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
যে আলোচনা ও মস্তব্য করা হইয়াছে তাহ1ও খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে । 


মিনার_নূতন মাসিক পত্র। “নবী সংখ্যা' মিঃ মৈহদ্দীন হুসেন বি-এ 
সম্পাদিত, ১২১নং দিরাঙ্গ লেন, কলিকাতা হইতে কান নগদ মূল্য 
পাচ আনা । ও 

আমরা এই নৃতন মাসিক পত্রটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাইয়াছি। 
শিক্ষিত মুগ্লিম সমাজ হ্বারা পরিচালিত উচ্চাঙ্ের মাসিক পত্র এদেশে. 
বেশী নাই। "মিনার পত্র” সে অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা 
খুবই ভরসার কথা। সম্পাদক সাহেব তাহার নিবেদনে বলিয়াছেন) “মিনার' . 
মুখ্যতঃ ও প্রধানত: সাহিত্য ও তাহার নানা শাখা লইয়। আলোচনা করিবে : 
উহা দলগত কোন্দল কোলাহুল হইতে দুরে থাকিবে; এবং ঘে আদর্শে. 
সার্বজনীন আবেদন আছে এবং বিশ্বের" ভার ইজিত নিছিত আছে: 
তাহাই হইবে মিনারের" সম্বল । এই উন্নত আদর্শ সম্মূথে লইখ্ষা “মিনার, 1. 
গৌরবযুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা।- বর্ধমান সংখ্যাটিতে “সঙ্গীতচর্জায় 
মুসলমান, 'ীবন ও সাহছিতা” "বাঙ্গালা ভাষা ও মুসলমান? শীর্ষক সুপরিচিত 
লেখকদের কয়েকটি লেখাও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে: এই : পি, 
সাধারণের ভিতর জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হইবে বলিয়া মনা জ্ছাশা কনি-: 7 
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ইউনাইটেড ইপ্ডিয়। লাইফ. এসিওরেল কোং লিঃ 
১৯৩৮ সালের কার্ধ্য বিবরণী 
সম্প্রতি আমরা মান্্রাজের ইউনাইটেড ইতডিয়া লাইফ. এসিওরেন্দ 
কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। গত ১৯০৬ সালে 
গ্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে কাধ্য সুরু করিয়া পরিচালকবর্গের অসামাস্ত 
কর্মপ্রচেষ্টায় আজ ইহা একটি বৃহদাকার জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
ইইয়াছে। প্রতি বংসরই এই কোম্পানীর কার্ধা উল্লেখযোগারূপ প্রসার 
লাভ করিতেছে । বর্তমান কার্ধাবিবরণীতে গত ধৎসরে এই কোম্পানীর 
দ্রুত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
টা. “বমালোচ্য বৎসরে ঈম্পানী ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৯৬ টাকার 
&? ৬ বীমার জন্য মোট ১০ হাজার ১৮৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহ্থার 
মধ্যে কোম্পানী এবার ৮ হাজার ৩২৬টি প্রস্তাবে মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ 
রি ৩২৬ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন | পূর্বব বংসরে 
রি বালেনীর নৃতন কাজের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা । 
এবারের নূতন বীমা লঙ্টয়া বংসর শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার 
পরিমাণ ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৮৭ টাকা দাড়াইয়াছে। 
এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫২৭ টাকা ও দাদনী 
তহবিলের স্থ ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৯০ টাকা লইয়া কোম্পানীর 
মোট ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫৩৬ টাকা আয় হয়। এআয় হইতে কোম্পানী 
মৃত্যুদাবী বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ হাজ্জার ৯৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী 
বাবদ ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৮০ টাকা, প্রত্যর্পণ মৃগ্য বাবদ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার 
৬৬ টাকা, জমিবাড়ী ইত্যাদির ক্ষয় পূরণ বাবদ ২৪ হাজার ২৪৯ টাকা, ও 
কার্য পরিচালনা বাবদ ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭০৮ টাক] ব্যয় করেন। অগ্যান্য 
ব্যয় বাদে বাকী টাক! কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যান্ত হয়। বৎসরের 
প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীম! তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯১ লক্ষ ৭৯ হাজার 
৪৫৪ টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার 
২২২ টাকা দাড়ইয়াছে | 
আলোচ্য কার্য বিবরণীতে গত ১৯৩৮ সালের ৩৯শে ডিসেম্বর পধাস্ত আদায়ী- 
কত মূলধন বাবদ ৮* হাজ্জার ১০০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ কোটি ৩ 
লক্ষ ৮৯ হাজার ২২২ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়৷ কোম্পানীর মোট 
দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২১ হাজার ৪৬৭ টাকা। 
প্রকার দায়ের বালে ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান ঈসা ছিলল ড্র *জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন 
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[দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এও কটন মিলম্‌ লিঃ 


| হেড অফিস :--২৯ মহ স্্র্যা্ড লোভ? বচত্িক্কাভা। 
7 শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা, অনারেবল মিঃ নলিনীরঞ্চন সরকার, 
ভূতপূর্বব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমাঁর বন্ধু, যায় বাহাদুর এজলধর সেন, 

নী ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা! ও আপীর্বযাদের বাণী বহন করিয়া 


ইহার কাথ্য ভরত অগ্রসর হইতেছে । 
নিটিং ০. কটন মিলের স্থান :-_ 


ক শুক (বানী) 
বির (ইবি, জর)" 


 অ হক একে ং 
এ এজেন্ট এবং 
আনার ও কোং 





দি 


১১ লক্ষ £* হাজার ৪০৫ টাকা, পলিলি বন্ধকে দাদন ১৫ লক্ষ ৯ ভাক্তার 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ 9০ লক্ষ হাজার 
টাকা, কলিকাতা পোর্টট্রা্ট ডিবেঞ্চার ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা, কলিকাতা 
ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৯৬ হাজার ২০ টাকা, হাওড়া পুল খণ ২৯ হাজার 
৯৫০ টাকা, রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল খণ ১ লক্ষ ৭১ হাজার ২৮৮ টাকা, করাচী 
মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্ার ৯৮ হাজার ৫১২ টাকা, বোঙ্বাই পোর্টট্রাঈট ভিবেঞ্চার 
৪ হাজার ৭৫০ টাকা, মান্রাজ মিউনিসিপ্যাল খণ ৯৯ হাজার ৮৩১ টাকা, 
ভারতীয় রেল কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৫ হাক্ঞার ১২০ টাকা, 
বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩২ 


টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ীঘর ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৩, টাকা, 
বিভিন্ন বাঙ্ছে স্বাী আমানত ৪ লক্ষ ৮৯হাজার ৯ শত টাঁকা, হাতে 
অ৬ধৃহাজার ৬০৪ টাকা, ব্যাঙ্কে চলতি আমানত ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৯ টাকা। 


এইস্াঘত্য বিবরণ দুর্টে বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিপ্ি- 
বাবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে | 

ইউনাইটেড ইত্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ডিবেক্টরবোর্ড গত 
১৯৩৮ সালের হিসাবে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে ৬ টাকা 
তারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন । আমরা এই কোম্পানীর টত্তযোত্তর 


বুদ্ধি কামনা করি । 
কলিকাতা ২১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ইউনাইটেড ইপ্ডিয়া লাইফ 


এসিওরেম্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অবস্থিভ। এই শাখার ম্যানেজার 
ও অন্যান্য কর্শকর্তাদের কশ্মকুশলতায় বাঙ্গলায় কোম্পানীর কাঙ্ত 
উল্লেখযোগাক্বপ সম্প্রসারিত হইতেছে । 
বেঙ্গল সেন্টল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৩০শে জুলাই হাজারীবাগে বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিহার গবর্ণমেণ্টের পালণমেণ্টারী সেক্রেটারী 
ঘিঃ কৃষ্ণবল্লভ সহায় এই শাখা আফিসটিল উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । 
ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেড 
গত ৩১শে জুলাই ৪৮নং ব্যারাকৃপুর ট্রাঙ্ম রোডে মেসাস” ফিল্স প্রডিউসাস” 
লিমিটেডের নৃতন ষ্টডিওর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়, এই উপলক্ষে যে 
সভা অনুষ্ঠিত হয় শোণপুরের মহারাজ! তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। শ্রীযুক্ত হার চট্টোপাধ্যায় নহাশয় সভাপতিকে মাল্াভভষিত করেন , 


9৪৫৮ ৮৩ ৬১৯৩ 


এবং ভাঃ হরেন মুখার্জি, মিঃ এস এম বাগাড, শ্রীযুত মাখনলাল মল্লিক 
প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভার শেষে নিমস্ত্রিতগণকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করা হয় এবং তাহার পর “শ্বামী-স্্রী' চিরের খানিকটা স্থটিং 







এ 'বওসব সততাল সহিত পরিচালিত 











৪৬২ আর্থিক জগ 





করিয়া ষ্টডিওর উদ্বোধন করা হয় শ্রীযূত সতু সেন এই ছবি খানি পরিচালনা 


করিতেছেন । 
ভুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৬ই জুলাই সালকিয়ার ৩৫ নং হোরাগঞ্জ রোডে ভগলী ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়) কলিকাতার মেয়র মিঃ এন 
দি সেন এই শাখা অফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । 


পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৪ঠ] জুলাই শ্রীযুক নুভাষচন্্র বন্ধ বদ্ধমানে পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের একটি শাখা উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত বন্ধু শ্রীযুক্ত অমরেন্্ 
নাথ চট্টোপাপায়ের সহিত শাখা আফিলস ভবনে সনাগত হইলে তাহাকে 
বিপুলভাবে সন্বদ্ধিত কর। হয়। শাখা আফিসটির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া 


__ ক্যাদকাটা সি ানফ্াকচারিং কোৎ লিঃ 


সম্প্রতি ক্যালকাটা সিক্ক ম্যান্ুফাকৃচারিং কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ 
পধান্ত ছয় মাসের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই কাধা বিবরণী দৃষ্টে 
জানা ষায় আলোচা ছয় মাসে কারবার চালাইয়া কোম্পানীর নিট লাভ 
দাড়ায় ২৪ হাজার ৪০৭ টাকা। ক্ষয় পুরণ বাবদ ১* হাজার ৫৫৫ টাকা 
ও আয়করের মজুত তহবিল বাবদ ৫ হাজার টাকা ন্যান্ত করিয়া এ টাকার 
সহিত পূর্ব মাসের জের ৩ হাজার ৮৪৯ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট 
বন্টনযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ফাড়ায় ২৮ হাজার ২৫৬ টাকা । এ&টাকা 
হইতে কোম্পানীর ভিরেক্টরবর্গ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা 
হারে মোট ৬ হাজার টাকা। ডিরেক্টরগণ অভিনারি শেয়ারের উপর প্রতি 
শেয়ারে চারি আনা হারে মোট ১২ হাজার ৫০০ টাকা! লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 


যুক্ত বস্তু একটি নাতিদীর্ঘ বক়্তায় বলেন-_-“কেবলমান্র রাজনৈতিক করিয়াছেন । আগামী ছয়মাসের হিসাবে ৯ হাজার ৭৫৬ টাকা জের টানা হইবে ॥ 


আন্দোপনের হ্বার| কোন জাতি সমদ্ধ হইতে পারে না। অর্থ নৈতিক 
উন্নতি জাতির সমূদ্ধির ভিত্তিমুল। বেল ন্যাশনেল ব্াঙ্ক' লিকুইডেসনে 
যাইবার পর বাঙ্গালীদের মধ্য হতাশার ভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু 
বর্ধমানে বনু ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীদের দ্বার স্ুপরিচালিত হইতেছে । ব্যাঙ্ক 
ভিন্ন শিল্লোন্নয়ন অসম্ভব । মাড়োয়াড়ীদের মত সহযোগিতা বাঙ্গালীদের 
শিক্ষনীয় বিষয়। কোন বাবসায়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণের পুর্বে বাঙ্গালীদের 
এ বিষয়ে শিক্ষানবিশ কর! উচিং 1” 

শযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার চাটাজ্চি ত্নভার বক্তৃতায় পাইওনীয়ার ব্যাদে 
একটা সঙ্কীর্ণ ইতিহাস বিবৃত করেন। শ্রাধুক্ত অঙ্জরন্্র নাথ টড 
বাস্ক প্রতিানের গুরুভ্ব ৪ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। 


এম্পায়ার অব. ইগ্ডিয়। লাইফ এসিওরেন্স কোং 


এম্পায়ার অব. ইত্ডিয়া লাইফ এসিগরেন্স কোম্পানীর যুক্তপ্রদেশের চীফ, 
এছেণ্ট শ্রযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র সেন গত ৩০শে জুলাই পরলোক গমন 
করিয়াছেন। জ্যোতিষবাবু প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভিতর খুব জনপ্রিয় লোক 
ছিলেন। বাঙ্গালীদের সর্কধিন সামাজিক অন্ানে তিনি অগ্রনী ছিলেন। 
মৃত্যুকালে তীহার বয়স মাত্র ৪২ বংসর হষ্টয়াছিল। তাহার এই 
অকাল মৃত্যুতে এপাহাবাদের. বাঙ্গালী মহলে গভীর শোকের ছায়া পড়িয়াছে। 


কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব. এসিয়। লিঃ 


গত ২৮শে জুলাই কলিকাত! ৭ নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডে কটিনেণ্টাল 
ব্যঙ্গ অব এসিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিসের উদ্বোধন করা হইয়াছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিললার ও এটর্ণা মি: এসসি রায় চৌধুরী 
উক্ত শাখা আফিসের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অশ্ুষ্ঠানাস্তে বাস্কের কড়পক্ষ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে 
জলযোগে আপ্যায়িত করেন । 


স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র মিত্র 

গত ২৯শে জুলাই বিখ্যাত সঙ্গীত যন্ত্র নিম্মাত| মিঃ স্থশীল চক্র মিত্র মহাশয় 
পরলোক গমন করেন। কিছুকাল হেরষ্জ এগ কোংর ম্যানেজার পদে 
থাকিয়া মিঃ মির ৯৯১২ সালে মিলার এগ কোম্পানী নামক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন। মুতকালে তীঙ্ার বয়ন ৬৫ বংসয় হইয়াছিল । 

পাইওনীয়ার প্রিন্টার্স এগু পাব্রিসার্লিঃ 

সম্প্রতি করিকাতায় পাইওনীয়ার প্রিন্টাম" এগ, পার্লিসা” লিমিটেড নামে 
একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । এই কোম্পানীর অন্পমোদিত মূলধন ১ 
লক্ষ টাকা। উহা দশ টাকা মুল্যের ৯ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ও এক টাকা 
মূলোর ১০ ভাজার ডেফাড? শেয়ারে বিভক্ত । মিঃ মুকুন্দ মুরারী সেনগুপ্ত, 
নিঃ প্রফুল্ল কুমার গুহ ঠাকুরতা, মিঃ স্্শীল বপন মৈত্র এম এস লি, মিঃ 
যতীন্্র নাথ দাসগুপ্ত ও মিঃ অমূলা কুমার গুপ্তকে নিয়া এই কোম্পানীর 
ডিরেক্টর বো গঠিত হইয়াছে । মেসান” ফ্রেগুস, ইউনিয়ন কোম্পানী এই 
কোম্পানীর ম্যানেঞ্জিং এজেন্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যাপক আকারে প্রির্টিং 
9 পার্রিশিংএর কাজ চালাইবার জন্য এই কোম্পানিটি গঠিত হইয়াছে । 
বর্ধমানে দেশে শিক্ষ1 গ্রপার বিষয়ে নানাদিক দিয়া একাস্তিক প্রচেষ্টা ও 
আন্দোলন চালান হইডেছে | আর এ সঙ্গে দেশের লোকের ভিতর নানাশ্রেণীর 
পুস্তকের দাবী দাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতেছে। ফলে ইতিমধ্যেই পুস্তক 
প্রকাশ ও অন্যান্য ধরণের মুদ্রণ কাধা চালাইয়া লাভবান হওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি; 
পাইয়াছে। ভবিষাতে এ ব্যবসার খ্রীবৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হইবে 
বলিয়াই মনে হইতেছে । এই অবস্থায় বর্তমানে কোম্পানী উপযুক্তরূপ 
মূলধন নিয়োগ করিয়াও এরকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়া কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই 
যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করিতে পাঙ্ধিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
কোম্পানীর প্রতিষ্টাতাগণ উদ্যোগী কত্মী বলিয়া পরিচিত। তাহাদের 
কম্মতৎপরতায় অদূর ভবিষাতেই আমর! কোম্পানীটির সমূহ উন্নতি দেখিতে 
পাইব বলিয়া আশা করিতেছি । 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
কালিক| কটন মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ যোগেশচন্ মুখার্জি ৮ 
অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আকিস ৭ নং সোয়ালো লেন, 
কলিকাতা । « 
্রাঙ্মণবাড়িয়া ইলেক্টিক সাপ্লীই কোং লিঃ ডিরেক্টর মি: সত্য 
কর 
রন বস্থ। অন্মোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকগু্ঠ রেজিস্টার্ড আমি, 
বাঙ্গণবাটিয়া, অরিপুরা জেলা । হু বে 
দেশগৌরব কটন মিলস্‌ লিঃ _ভিরেক্টর মিঃ জ্যোতিষচন্্র গুহ টি 
অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ৯০ নং ব্বিবেকানন্দ 
রোড, কলিকাতা। ৩ 
ইন্দো-ফ্রেন্স প্রডাক্টস্‌ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এ, এন, সরকার । অই 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। যন্ত্রপাতি নিশ্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবসা । 
রেজিষ্টা আফিস ৫ নং ফেয়ারলি প্রেস, কলিকাতা । 
হীরালাল শঙ্ষরলাল লিঃ__মানেজিং ডিরেক্টর_মি: শঙ্করলাল 
ভাটিয়া। বন ও অন্যান্ট জিনিষের ব্যবলা। অম্ুমোদিত যূলধন ১০ হাজার 
টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিল ৭৭ নং খংড়াপর্ি স্ত্রী), কলিকাতা । 
এস, কে, সোম এগু. জব্দ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শিশির 
কুমার মোম। ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা । অন্থমোদিত মূলধন ২০ হাজার, 
টাকা । 
পাল্সো প্রডাক্টস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ শিশির কুমার সোম। অঙ্থ- 
মোপিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। 
মধুসূদন সাহা! এড, জন্জ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ অশ্বিনী কুমার সেন ॥ 
জেনারেল মার্চেপ্ট। অন্থমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড 
আফিস ৫০ নং ক্লাইভ স্ীট, কলিকাতা । 
এস, এন, মজুমদার লিঃ ডিরেইর মিঃ শৈলেন্ত্রনাথ মজুমদার |. 
অন্গমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২২-৩বি গালিফ স্্রট,. 
কলিকাত|। 
বন্থু এগু সেন ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ পুলিন বিহারী বন্। 
জেনারেল মার্চেন্টস্‌্। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড 
'আফিল ৩০1১এ কালীঘাট রোড, কলিকাতা | 


চল্তি বীমা ১২১০ ০১০ ০১০০০২, টাকার স্পর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২২০১০০১০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩১৪০১০০০০০২ টাকার উপর 








বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত, 


বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮. 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৬২ 


্যাখন্যাল ইন্মিঃরেন্ম কোং লিঃ) 


৭মং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কমিকাত।। 





/- ঁঁরটলর্র্্ল্্া 


স্বভ্ড গু »শব্খ 


নিটিিটিরি টির টি টিটি 


পোগাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিযদে এক বক্তৃতায় মিঃ স্থরেন্দ্রকুমার ব্যানাজ্জি 
এদেশে পোর্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের উন্নতির ইতিহাস ও তাহাদের সার্থকতার 
বিষষ আলোচন! করেন। তিনি বলেন ভারতে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে 
বিস্তর পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইতেছে তাহা দেশের শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
হইলে আথিক দিক দিয়! দেশের প্রভৃত উপকার সাধিত হইতে পাবরে। এই 
সেভিংস ব্যান্ক সমূহ ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৯০-৯১ সালে এইসব 
 সেভিংস ব্যান্কে দেশের আমানতকারীদের মোট জমার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি 
৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪০৮ টাকা। ১৯০০-১ সালে তাহা বাড়িয়া ১০ কোটি 
৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৬৯ টাকা দীড়ায়। ১৯২১ সালে তাহা বুদ্ধি পাইয়া ২৩ 
কোটি টাকা হয়। এ সালে আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ । ১৯৩৭ 
» সালে আমানতকারীর ধ্যা ৫ হও মোট আমানতী টাকার পরিমাণ ৭৫ 
 ধরি্িটি টাকা দাড়াইয়াছে।” ১৯৩৩ সালে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক সমূহে কেবল 
"বালা, আসাম, বিহাৰ ও উড়িম্বার লোকদের আমানতী জমার পরিমাণই 
ছিল প্রায়. ২, কোটি টাকা। প্রথমতঃ & সব সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানতী 
টাকার »ঞন্ত শতকরা সাড়ে তিন টাকা স্থদ দেওয়া হইত। এক্ষণে তাহা 
, আরা দেড় টাকা করা হইয়াছে। লোকে বিশ্বাস করিয়। অন্য দিকে 
তাহাদের সঞ্চিত ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ অন্ত দিকে নিয়োজিত করিতে চাহে না। 
অল্প স্থদের হারে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে 
ভালবাসে । দেশের গভর্ণমেন্টের উপর লোকের যে বিশ্বাস আছে তাহাতেই 
তাহারা অন্যদিকে টাকা নিয়োগের স্থযোগ না দেখিয়াই সোজান্জি এ 
ভাবে টাকা ন্তস্ত করিয়া থাকে । কিন্ত দেশের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে 
ইহার ফল ভাল হইতেছে বলা যায় না। পোষ্টাল সেতিংস্‌ ব্যাঙ্কে এ ভাবে 
টাকা রাখার ব্যবস্থা! ছুই দিক দিয়াই ক্ষতিকর হইয়া দীড়াইতেছে। প্রথমতঃ 
উহ্থার ফলে মফ:স্বলের ব্যবসায়ী, ব্যাস্কার ও মহাজন শ্রেণীর হাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ টাকা যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ায় মফ:ন্বলের কৃষি শিল্প বিষয়ে সময়োচিত 
: অর্থ সরবরাহ করার পথ অনেকটা বন্ধ হুইয়াছে। ছিতীয়তঃ পূর্বের অন্য 
দিকে অর্থ নিয়োগ করিয়া সঞ্চয়ী ব্যক্তিরা তত্নিমিত্ব বেশী সদ পাইত কিন্তু 
এক্ষণে পোর্টাল সেভিংস্‌ ব্যান্কে টাকা রাখার দরুণ তাহাদের প্রাপ্য স্থদের 
পরিমাণ কম হইতেছে । দেশে উপযুক্ত পরিমাগ মূলধনের অভাবে যেস্থলে 
শিল্প বাণিঙ্জের সমূহ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না সেস্থলে সামান্য 
পরিমাণ হ্থাদর বিনিময়ে এত বেশী পরিমাণ টাকা পোষ্টাল সেভিংস্‌ ব্যাক্কে 
আটক থাকিয়া যাওয়া! খুবই পরিতাপের বিষয়। পোষ্টাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক 
সমূহে যে টাকা জমা আছে তাহা কি ভাবে খাটান হয় এবং তাহা দ্বারা 
কোন পথে কিরূপ আয় হয় তাহা সাধারণে অবগত নহে । এসমস্ত খবর 
সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা হইলেই সঙ্গত কার্য করা হইত। পোষ্টাল 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে আমানতক্কৃত টাকার একটা অংশ-যথা শতকরা ২৫ ভাগ 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা! হওয়া উচিত । 


পাট শিল্পের ইতিহাস 

মৌলভী মকবুল হোসেন 'এম-এল-এ গত্রাস্তরে 'পাট-সমস্যা ও তাহার 
গ্রতিকার শীর্ষক প্রবন্ধে এদেশে পাটশিল্লের প্রতিষ্ঠা ও*উন্নতির ইতিহাস বিবৃত 
করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন__অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাট বাংলার 
একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। বিগত শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত হস্ত চালিত 
তাত গ্রস্ত চট বাংলার একটি অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল। বস্ততঃ পাটের 
কল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া কুটির শিল্প হিসাবে পাটশিল্প বাংলার বিশেষ করিয়া 
পূর্ববঙ্গের একটা লাভজনক ব্যবমায় ছিল। জাভা, বর্ণিও প্রস্ৃতি শুধু 
বাংলার নিকটবর্তী বন্দর সমূহেই নয়। ইংলও, করান, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি 


ইছারও 


আত কাচা 


পাট রপ্তানী হয়। 
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ইহার পর হইতেই ডাণ্ডির পাকলে প্রস্থত থলিয়া ও চটের সঙ্গে বাংলার 
কুটির শিল্পজাত পাটের থলিয়ার প্রতিযোগিত। আরস্ত হইল। ডাণ্ডির 
পাটকলের সহিত লড়াই করিয়াও বাংলার কুটির শিক্পাজাভ থলিয়া ও চট 
কিছুদিন টিকিয়া ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ সাল হইতে যখন বাংলায় বিদেশী 
মূলধনের সাহায্যে পাটের কল স্থাপিত হ্টতে আরস্ত করিল তখন হইতেই 
বাংলার পাটের হস্তচালিত তীাতশিল্প ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিল ; পরে 
উহার অস্তিত্বই আর রহিল না। কিন্তু পাটের কলগুলি খুব সহজে হস্তচালিত 
পাটশিল্পকে পরাস্ত করিতে পারে নাই । ১৮৮০-৮১ সালে ১ কোটি ১৩ লক্ষ 
৬ হাজার ৭১৬ টাকা মূলোর পাটজাত পথা এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল, তন্মধো হশ্থচালিত তাত প্রস্থত পাটজাত পণা ছিল ২ লক্ষ ৬৯ 
হাজার ৫৫৩ টাকা মূল্যের । ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং আমেরিকার গৃহ বিবাদের 
সময় হইতে মোড়া করিবার সন্তা ও উৎকৃষ্ট দ্রবা হিসাবে পাটের গুরুত্ব 
আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ধ হয়। এবং পাটের আবাদও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। 
১৯৯৩-৯৭ গাল পধ্যন্ত ৫ বৎসরে গড়ে প্রতিবৎসর ২১ লক্ষ ৯* হাজার একর 
জষ্টিততে পাটের আবাদ হইয়াছে ! ১৯৬ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় ৩৮ 
লঙ্ষ্খ হাজার একর 1” ইহার পূর্বের এবং পরে এত অধিক জমিতে পাটের 
আবাদ আর কোন বংসরই হয় নাই । ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এবং ছুনিয়ার 
অন্ান্ত দেশেও ব সংখ্যক পাটকল স্থাপিত হৃইয়াছে। বর্তমানে বাংলাদেশে 
পাটকল আছে ৯৪টি। এই সকল কলে প্রায় ৬০ হাজার তাত চলিতেছে । 
সমন্ত ছুনিয়ার বিডিন্স পাটকলে ১ লঙ্গ ৭ হাজার ৯৫৯টি তাত চলিতেছে । 
তন্মধ্যে ভারতবধে চলিতেছে ৬২ হাজার ৪"টি এবং অন্যান্য দেশে ৪৫ হাজার 
৫৫৫টি তাত চলিতেছে । 


ইংলগডে জনম্থাস্থ্যের উন্নতি 

গত একশত বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের সমবেত 
প্রচেষ্টায় ইংলগ্ডে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রকোপ মন্দীভূত হইয়া ও মৃত্যু 
সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ হ্বাস পাইয়া জনন্বাস্থোর যে অভূতপূর্ব উন্নতি 
দাধিত হইয়াছে তৎসম্পকে আলোচনা করিয়া গত ৮ই জুলাই তারিখের 
লগ্তনের 'ইকনমিষ্ট' পত্র লিখিতেছেন-_পূর্বেব সৈন্য বিভাগে লোক নেওয়ার 
সময় স্বাস্থাহীনতা ও শারীরিক অপরুষ্ঠভার দরুণ প্রভূত সংখাক লোককে 
অন্তুপযুক্ত বলিয়া বাদ দিতে হইত । কিন্তু সপ্প্রতি নৃতন টৈগ্ভদল গঠনের 
সময় আবেদনকারী লোকদের স্থাস্থা ও উপযুক্ত]! পরীক্ষা করিবার পর 
তাহাদের শতকরা ৯০ জনই সৈন্য বিভাগে কাজ করিবার উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে ইহা খুবই স্থখের বিষয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় 
গত একশত বংসর কাল যাবৎ দেশে স্বাস্থ্য প্রগতির উদ্দেশ্টে স্বাস্থ্যোন্নতি 
বিষয়ে ও লোকের জীবন যাত্রার উন্নতি বিষয়ে যে চেষ্টা যত্ব নিয়োজিত 
করা হইয়াছে আসলে তাহা বার্থ হয় নাই। একশত বংমর পূর্বে কোন 
চালকের জন্ম হওয়ার পর লাধারণতঃ তাহার পরমাম়ু মাত্র ৪০ বংলর 
বলিয়া ধরা হইত। বালিকাদের ক্ষেত্রে ভাতা হইত ৪২ বংসর। বর্তমানে ' 
ভূমিষ্ট হওয়ার পর বালকদের স্বাভাবিক পরমায়ু ৫৮ বৎসর ও বালিকাদের 
পরমামু ৬২ বৎসর বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি তাহা সন্দেহ নাই । একদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অপর 
দিকে লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিই এই উন্নতির 
মূল কারণ। ৬৮ বংপর পূর্বে ইংলগ্ডে গ্রতি হাজারে মৃড্ভা মংখা ছিল ২১। 
বর্তমানে তাহা কমিয়! হাজারে ১২ জণ দীড়াইয়াছে । ৬৮ বৎসর পূর্বে 
ইংলগ্ডে শিশুমৃত্যুর সংখা! ছিল হাজারে ১৫৩। বর্তমানে তাহা হ্বাস পাইয়া 
হাজারে ৬২ দ্াড়াইয়াছে। যক্ষা রোগ ও শিশুদের সংক্রামক রোগ প্রভৃতি যথেষ্ট 
পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে । আবহাওয়ায় ও বাসস্থানের উন্নতি, লোকের 
আয় ও জীবনঘাত্রার উন্নতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিই ইহার কারণ। 


বতোরেরেরোরেরেরেোছেরযোরেতোরোপেরেখেোেযোযোরেযোরেরেরেরেরেরেরেরেরেরেতারেরেপেযযোরেেরেরেলেবোেরেরোরেছেে বেরোতে 


দেশেও প্রচুর পরিমাণে পাটের থলিয়া ও চট রপ্তানী হইত। কাচা পাট | 
অপেক্ষা পাটজাত পণ্যই রপ্তানী হইত বেগী। ১৮৫*-৫১ সালে কলিকাতা 
হইতে ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৮২ টাকার ছাল! ও চট 
রপ্তানি হইয়াছিল আর কাচাপাট রপ্তানি হছইমাছিল ১৯ লক্ষ ৭* হাজার ৭১৫ 
টাকা মূলোর | বাণিজ্য পণ্য হিসাবে, দর্বপ্রথম .১৮২৮ মলে ইউরোপে কাচা | 
অনেকূর্ে ১৭৭১ লালে 'ডাঙিতে পাট সমন্ধে | 


আধুনিকতম ব্লক ও 
ছাপার জন্য--- 


শৈলঙ্তরী ট্রেডিং 
কোম্পানী 
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ৃ 88 সিরিটি লরি 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা ৪ আগষ্ট 

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহেও পূর্বেকার মত স্বচ্ছলতার ভাব 
বর্তমান ছিল। কলটাকার (দাবী মান্ত্র পরিশোধের সর্ভে খণ) বাধিক স্থদের 
হার শতকরা চারি আনা হারে বলবৎ ছিল । কিন্তু এইরূপ আল্ল স্গদের হার 
বজায় থাকা সত্বেও বাজারে খণ গ্রন্তীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই 
অধিক দেখা গিয়াছিল। তবে টাকার বাজারের অবস্থা এইরূপ স্বচ্ছল 
থাকিলেও অদূর ভবিধাতে ক্রমে টাকার ব্যবহারের স্থবিধা যে বাড়িবে 
এ সপ্রাহে তাহার অনেকটা লক্ষণ দেখা গিয়াছে । আগামী ৭ই আগষ্ট পরাস্ত 
শতকরা ৯৯৮৬ পা দরে টেজারী বিল বিক্রয় হইতে থাকিবে (যদিও 
গভর্ণমেপ্ট দরকার বোধ করিলে যে কোন সময় উহার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে 
পারিবেন )। এ সপ্তাহে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫* হাজার টাকার ই 
মিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে । কিছুদিন উঞ্টার মিডিম়েট জেন 
বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া তিন সপ্রাহ পূর্ব হইতে তাহা নৃতন করিয়া বিক্রয় 
আরম্ভ কর। হইয়াছে । নৃতন করিয়া বিক্রয় করার পর এপর্ধ্যস্ত মোট ৭ কোটি 
টাকার ইণ্টারমিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রিত হইয়াছে । পূর্বের মত এখনও 
প্রতি সপ্তাহে দেড কোটি টাকার সাধারণ টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । 
কাজেই টেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্াহে বর্তমানে উল্লেখযোগা পরিমাণ টাকা! 
নিয়োগ করিবার স্থবিধা রহিয়াছে বলা চলে। তাহাছাড়া এসপ্রাহে বাঙলা 
সরকার ৩০ লক্ষ টাকার টেজারী বিল খরিদ করায় ও মাদ্রাজ সরকার 
আগামী ০ই আগষ্ট ৭৫ লক্ষ টাকার টেজারী বিল খরিদ করিবেন বলিয়া 
ঘোষনা করায় টাকা নিয়োগের সথবিধা আর বাড়িরা গিয়াছে । বাঙগল! 
সরকার গত ৩রা আগষ্ট ৬ মাসের মিয়াদী মোট ৩৭ লক্ষ টাার ট্রেজারী বিলের 
টেগ্ডার আহ্বান করেন। উহাতে মোট ৪* লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া 
যায়। ৯৯৮৩ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯২ টাকা দরের শতকর] ৬৭ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে । গৃহীত টাকার স্থদের হার নির্ধারিত হইয়াছে 
বাধিকক শতকরা ১৮৮৬ পাই । মাঞ্জাজ সরকার আগামী ১১ই আগষ্টের 
জগ্য ও মাসের মিয়াদী মোট ৭৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান 
করিয়াছেন । যাহাদের টেগার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই 
আগষ্ট এ বাবদ টাক জম] দিতে হইবে । 

গত ১লা আগষ্ট মঙ্গপবার ৩ মাসের মিয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার আহবান করেন। তাহাতে মোট আমানতের 
পরিমাণ দীড়ায় ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৪৬ পাই 
ও তদুর্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও ৯৯৪৩ পাই দরের শতকরা ৪১ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমন আবেদনই পরিতাক্ত ভইয়াছে। এ সপ্তাহে 
গত সপ্রাহের তুলনায় ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা! সুদের ভার কিছু 
বাড়িয়াছে । গত সপ্রাহে এ স্থদের হার ছিল ৮৮১ পাই । এ সপ্টাহ্ে 
তাহা ৮/৭ পাই দীডাইয়াছে | 

আগামী ৮ই আগষ্টের জন্য মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেণ্তার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ১১ই আগষ্ট এ বাবদ টাক জম। দিতে হইবে । 


বিজার্ড ব্যাঙ্কের মাঞ্চাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৮ জুলাই যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি ৮৭ 
লক্ষ ২৯ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭১ কোটি ৩৯ লক্ষ 
৭২ হাজার টাক ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেপ্টকে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা! 
ধার দে ওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকা। /; 
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গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল 
৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। এসপ্াহে তাহা ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ 
হাজার টাকা ফ্াড়াইয়াছে । গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট 
আমানতের পরিমাণ ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ১১ কোটি 
১২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ঈাড়াইয়াছে । 

অগ্য বিনিময় বাজারে নিয়ন্ূপ হার বলবৎ আছে £-_ 
টেলি: হুপ্ডি 








(প্রতি টাকায়) ১শি ৫8২ পে 
এ দর্শনী ৪ ১শি৫ত পে 
ডিএ ৩ মাঁস রে ১শি৬্ভ২ পে 
ডি এ ৪ মাস রর ১ শি ৬২ পে 
ডি এ ৬ মাস ঃ ১ শিঙ্ভত্ব পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০* টাকায়) ১৩১০ 
মাক রঃ এটি 
গিলভার র পু 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ২৮৭২ 
ইয়েন (প্রতি ১০* ইয়েনে ) ৭৮|| ৩ 
ফ্াঙ্গ-্টালিং হার (প্রতি পাউণ্ডে) চস 
ষ্টালিং ডলার হার ৪৬৮ 

তশবিঙ্িতন 


গ্রতিশ্বিয়ান কো-গারেটিত 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


গবর্ণমেপ্টের কতৃত্বাধীনে পরিচালিত ও হিসাব পত্র 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 
২৩।২5 ভাল্মহোন্নি ক্ফোম্সাল্প ই, ক্ন্িক্ষাভা 
ফোন--ক্যাল : 


অনুমোদিত মূলধন 


৯৪৯৮২ 
৪০,০০১০০০২ টাকা 
বিক্রীত মুলধন ৩৩,৩৪,৬৫০২ টাকা 
আদায়ী মুলধন ১৬,৬৭৩২৫ টাক 
ল্লিত্কাও্ড ক্র ওও অন্যান) ভহব্বিক্র 
২০০ লন্প্ষ টানা উস্পল্র ঃ 


এক কোটি টাকার উপর কোম্পানীর 


কাগজে লগ্নী আছে । 
আমানতের পরিমাণ ছুই কোটি টাকার উর্ধে । 
সেভিংস্‌ ব্যান্কের সুদ শতকরা বাধিক হা* আনা । 
পত্র লিখিলে আমানত জমার সুদ সম্পর্কিত 
যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়। | 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ৪১ আগষ্ট 
স্থদুর প্রাচ্য ও ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতা 


একেবারে কাটিয়া না গেলেও গত ছুই সপ্তাহ এ বিষয়ে 
সাধারণের ভিতর একটা আশা ভরসার ভাব দেখা গিয়াছিল এবং তাহার 
ফলে ক্রমে ব্যবসা বাণিজাক্ষোত্র আস্থার ভাব ফিরিমা 
আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু এ সপ্তাহের প্রথমদিকে ডানজিগ সম্বদ্ধে 
পুনরায় একটা আশঙ্কার ভাব স্থষ্ট হয়। আর ভাহার ফলে বিভিন্ন স্কানের 
শেয়ার বাজারের একটা অবসাদের ভাব লঙক্ষিত হইতে ধাকে । তৎপর এ 
সম্পর্কে বুটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: নেভিল চেম্গারলেন ও অন্য অনেকে যে 
বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে বুটিশ সরকারের দুরচিত্ততার পরিচয় পাইয়া 
সকলেই কতক পরিমাণ আশ্বস্ত হন। তবে উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ 
বিদুরিত হয় নাই বলিয়া কেহই সাহস করিয়া কোন বিষয়ে বড় একটা 


আসিবে বলিয়া 


আর্থিক্ক ভঙ্গ 


৪৬৫ 


অদ্য বাজারে ৩২ টাকা সদর ( ১৯৬৩-৬৫ ) খ্ধণ ৯৮/০ আনী, ৩।০ টাকা 
হাদের (১৯৪৭-৫5 ) খ্ণ ১০৪1০ আনা ও ৫২ টাকা স্দের (১৯৪৫-৫৫) খণ 
১১৪ টাকা ঈাড়াইয়াছে। 

কয়লার থনি 


এসপ্তাহে খনি বিভাগে একটা নিরুৎসাহভাব 
গিয়াছে । কয়লা শিল্পের অবস্থ! মোটামুটিকূপ ভালই বলা 
বাজারের অন্যান্য বিভাগে বিশেষ করিয়া পাটকল বিভাগে 
ধঙ্জায় থাকায় তৎসঙ্গে কয়লার খনি বিভাগেও অবসাদের 
হইতেছে । কাজেই আসলে কয়লার খনির শেয়ার মুলোর ভবিষ্যৎ সঙ্গদ্ধে 
হতাশ] বোধ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখ! যাইতেছে না । অদ্য বাজারে 
বেঙ্গল ২৯৩ টাকা, বরাকর ১১॥ আনা, ইকুইটেবল ৩০ টাকা, নিউ বীরভূম 
১৫5০ আনা ও রাণীগঞ্জ ২৮।৮ আনা দাড়াইয়াছে । 


পাটকল 


কয়লার বলবৎ দেখা 


চলে। কিন্ত 
মন্দার ভাব 
ডাব লক্ষিত 


,. অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। প্রতীক্ষা করিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করাই 
. শুধ্যুলে সমীচিন মনে করিপ্চৈছেন । ফলে প্রায় সকল স্থানের শেয়ারের বাজারেই 
এশ্র্বচাকিনার মন্দা দেখা যাইতেছে । আর অশ্িকাংশ শেয়ার বিভাগেই 


পাটকল বিভাগে এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণ মন্দা লক্ষিত হইয়াছে । 
প্রথমতঃ ব্যবসায়ীরা অদূর ভবিষাতে পাট শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে কোন 


দামের হার নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে । 


.. পোপ কোম্পানীর কাগজ 
_. ভানজিগের অবস্থা সম্পর্কে নৃতন জটিলতা দেখা যাওয়ায় এসপ্রাহের 
প্রথম ভাগে কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দামের কিছু নিয়গতি 
লক্ষিত হইয়াছিল। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে পরে লগুনের বাজারে সরকারী 
সিকিউরিটির দাম কৃতকটা বুদ্ধি পাইয়াছে। আর তংসর্গে কলিকাতার 
বাজারের কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে দামের উন্নতি সাধিত হইয়াছে ৷ গত 
২৮শে জুলাই ৩॥ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬০ আনা 


পধ্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। অদ্য বাজারে তাহা ৯৭।/০ পধাস্ত উঠিয়াছে । 


উন্নষ্ছির সম্ভাবনা দেখিতেছেন না। ছিজ্ভীয়তঃ থলে ও চটের বাজার পড়তি 
থাকা বাজারে এ করিণে একটা আশঙ্কার ভাব সি হইয়াছে । তৃতীয়ত; 
পাটকলগুলিতে শ্রমিক দর্্মঘট বাপিবার সম্ভাবনা বেশী থাকায় একটি উদ্বেগের 
ভাব খুবই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণ আস্থাহীনতার 
দরুণ পাটকলের শেমারের দাম নাষিয়া যাইতেছে । পাটকলগুলিতে উত্পাদন 
নিযগ্থণের ফলে অদূর ভবিষ্বাতে যদ্দি বিক্রয়যোগা মজুত থলে ও চটের পরিঘাণ 
হ্বাস পায় তবে হয়ত পাট শিল্প সন্বদ্ধে পুনরায় একট! আশ| ভরসার সঞ্চার 
হইতে পাবে। অগ্য বাজারে হাওড়া ৪৭ আন, ভকুমচাদ ২।% আনা, 
গ্যাশনেল ২০।/ আনা, নর্থক্রক ৩০॥০ আনা ও প্রেসিডেন্সপী ৩০ আনা 




















স্ব ও সবল শিশু ল্দ্গ গৌরব ; 









ম্পক্তিউটা-স্টিজ্ু*” মাতৃতুদ্ধের অনুপ এবং 


আপনার সন্তানকে নিয়মিতভাবে স্পকিউা-জিক্ফ- 
খাওয়ান ও তাহার. ্থান্থ্যের উন্নতি ীঁজ্য করুন। রা 





বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক মাতারই 
যত্ব লওয়! উচিত। 
















ভারতীয় 
আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বলিয়াই ||1 
ইহা আপনার. শিশুদিগের এত উপযোগী খাদ্য । 






২৫ 





বিবিধ 


চিন বিভাগে মন্দা চলিতে থাকার কলে এ সপ্তাহে ইগ্ডিয়ান 
এও টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম নিয় দেখা গিয়াছে । গত ২৮শে 
জুলাই যখন আমরা শেয়ার বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এই 
তারিখে ইপ্ডিয়াণ আয়রণ এও ট্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ২৪৮ 
আনা। অগ্য তাহা ২৩৮ আনা ফাড়াইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকর শেয়ার ও কোম্পানীর 
কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হইতেছে :-_ 


কোম্পানীর কাগজ 


৩।* সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে জুলাই ৯৬৪০ ৯৬০/ ৯৬1৩/ ৯৬৭ ॥ 
২৯শে ৯৬৩ ৯৬।৮৯৬|৩/) ৩১শে ৯৭২ ৯৭/ ৯৭%/ ৯৭1৮/ ৯৭1০/ ৯৭1 ১লা! 
আগষ্ট ৯৭০ ৯৭/; ২রা আগষ্ট ৯৭% ৯৭০/ ৯৬৮ ৩রা আগষ্ট ৯৬/০ ৯৬৭% 
৯৬৮০ ৯৭২ ৯৬%৮/| ৫৯ মদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে জুলাই ১১৪২ 
১১৪০; ২রা আগষ্ট ১১৪৮ ১১৪1০ ৩রা আগষ্ট ১১০/। ৩২ স্থদের খণ 
(১৯৫১-৫৪ ) ২৮শে জুলাই ৯৯৮১ ১লা আগষ্ট ৯৯৮৬/। ৩২ সুদের নুতন 
খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে জুলাই ৯৭5/ ৯৭৮৩/। লা আগষ্ট ৯৭৮7 ক 
৯৮২; ওরা আগষ্ট ৯৭/ ৯৭5৮৮। ৫২ সুদের খণ (১৯৪০-৪৩) ২৯শে জুলাই 
১০৩%/ ১০৩০৬; ২রা আগষ্ট ১০৪/। ২৭০ জ্দের খণ (১৯৪৮-৫২) ৩১শে 
জুলাই ৯৮৬/। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১শে জুলাই ৭৯%/ ২রা 
আগষ্ট ৮৫৪৮ । ৩॥০ স্থদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৩১শে জুলাই ১০৪/ ২ ২রা 
আগস্ট ১০৪% ১০৪০ | ৪২ স্থদের খণ (১৯৬০-৭০) ৩রা আগষ্ট ১১০॥৮ 
১১০৪/। 

ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যান্ক ২৮শে জুলাই ১০৯০ ১১০॥০ ; ২৯শে ১০৯৪০ ৯১০৪৯ 3 
১লা আগষ্ট ১০৯।০ 
১১০।০ ২রা আগষ্ট ১০৯॥০ ১১০২ ৯১০০ ১১১২ ৩র। আগষ্ট ১১০০ 
১০৯০। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ২৯শে জুলাই (প্রেফ) ১৪৭২; ২রা আগষ্ট 
( প্রেফ ) ১৪৭২ ১৪৮২। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ২৯শে জুলাই ৩৪৮৮ , ৩১শে ৩৪৮৮ 
৩৫৮7 ১লা আগষ্ট ৩৪৪০ ৩৫২ ৩৫1০ ৩৫৮০; ২রা আগস্ট ৩৫০ ৩৪৪ ওরা 
আগষ্ট ৩৫০ । 


৩১শে ১১০২ ১১০|০ ১০৯২ ১০৯০ ১০৭৯০ ১৯০৮৩ $ 


রেলপথ 
হোসিয়ারপুর দৌয়াব রেলওয়ে ২৮শে জুলাই 7 ১০১২ ১০২২1 দাঞ্জিলিং 
হিমালয়ান রেলওয়ে ১লা জুলাই ('অডি ) ৬৫২ ;২রা আগষ্ট ১০৪॥০ ১০৩২ 


- ভারতীয় শিপ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
-২৭ স্ব-্ভ্নন্দ্েল্ল লক্ষ ও্রম্ডিউ ন্বাস্রতা ও 


পাখ 













ক্লাইভ, হ্ত্যান্ন ০ক্ষান্পালী ক্লিনিকে. 
২১২, চৌরঙ্গী রোড, (প্রবেশপথ-_লিগুসে স্ত্রী, কলিকাতা 

















[৭ই আগষ্ট ১৯৩৯ 








১০৪২। আহম্মদপুর কাটোয়া ২রা আগষ্ট ৯২|০। ধীকুড়া দামোদর ২র! 
আগষ্ট ৯১২ ৯২২| কালিঘাট ফলতা ২রা আগষ্ট ৯২২। 
কাপড়ের কল 
বেল নাগপুর ২৮শে জুলাই (প্রেফ ) ১৩০২ ১৩১২। ডানবার ওরা 
আগ ১৭০২ | 
মুর মিলস ২৮শে জুলাই (অডি) ২০৮।০ এলগিন মিলস্‌ ওরা আগষ্ট 
(অটি) ১০৪ ॥০। 


এশাশীিশ্টি। 


কয়লার খনি 

এমালগ্যামাটেড ২৮শে জুলাই ২৪%০। ২রা আগষ্ট ২৩/%০। বেল 
২৮শে জুলাই ২৯৮১, ২৯শে ২৯৭২ ২৯৮২ ২৯৯২, ২রা আগষ্ট ২৯৪২ ২৯৬২ 
২৯৮৭ । বরাকর ২৮শে জুলাই ১১1/০, ২৯শে ১১৮০ ১১1/০ ২রা আগষ্ট» 
( প্রেফ ) ১৪০২,৩রা আগষ্ট ১১/০/০ ১১৮০ ( প্রেফ ) ১০০২ ৯৪১২1 ধেমে।- 
মেইন ২৮শে ছুলাই ১১০০, ২রা আগষ্ট ১১/৬/ ১১।/০ ১১1/০। পেঞ্চভেলী 
২৮শে জুলাই ৩১০ ৩১।০। রাণীগঞ্জ ২৮শে জুলাই ২৮৪৮, ৩১শে জুলাই 
২৮।৮০ ২৮৪৮০, ১লা আগষ্ট ২৮1০ ২৮৪০ ২৯২। রেওয়া ২৮শে জুলাই ২০ 
২১২ ২০1০, ১লা আগস্ট ২০৪০, ৩রা আগষ্ট ২০৮% ২০/০ ২০॥০ | সাত, 
২৮শে জুলাই ১৯ ১৮১০। সাতপুকু্িয়া ও আস!নসোল ২৮শে জুলাই ॥০, 
২রা আগষ্ট 0৮ ॥”, ওরা আগষ্ট ॥০। ইকুইটেবল ২৯শে জুলাই ৬১৯২৬ _ 
আগষ্ট ৩১২, ৩রা আগষ্ট ৩০৮ ৩০।০ ৩০৮। মুখুলপুর ২৯শে জুলাই ৭২, 
৩১শে জুলাই ৬৪৮ ৭৮ ৬৪৩/ ৬% ৭২। ভালগোরা ৩১শে জুলাই ৩%৮%। 
বোকারো ও রামগড় ৩১শে জুলাই ১০২ ১৩০। সাউথ কারাণপুরা ওরা 
আগষ্ট ৪।০ ৪৪০ সেপ্টাল কুর্কেগ্ড ৩১শৈে জুলাই ১১২ ১১।০, ২র1 আগষ্ট 
১১%। হরিলাদী ৩১শে জুলাই ১১1০ । নর্থ দামূদা ৩১শে জুলাই ৪৪/০ ৪৪৪/ 
সেঞ্ড1 ২রা আগষ্ট ৮॥০ ৮৪০ ইউনিয়ন ২রা আগষ্ট ২৮/০, ওরা আগষ্ট ২৮।০। 
নিউবীরঙুন তলা] আগষ্ট ১৫|০ ১৫।/০ ১৫৪০, শিবপুর ওরা আগষ্ট ১৯০ । 
টালচার ৩রা আগষ্ট ১২। 

পাটকল 


এালবিয়ন-_২৮শে জুলাই ১৭৮২, ৩১শে ১৮১২, ১লা আগষ্ট ১৮১২ 
এ্যালায়াম্প_--২৮শে জুলাই (প্রেফ) ১০৮৯ ১০৯২% ৩১শে ১০৬২ ১লা আগষ্ট 
ওরা আগষ্ট ২০২২, এাংলো ইপ্ডিয়। ২৮শে জুলাই ৩১৫২, ৩১৬, (প্রেফ) 
১৪৬৯ ৩৯শে ১৪৭২ ১৪৮৯, ১লা,আগষ্ট ৩১৯২ ওরা আগষ্ট ৩১৫২, ৩১৬. 
৩১৮৯২, ৩২০ ২২ ( প্রেফ ) ১৪৭২২ টাপদানী-__-২৮শে জুসাই ১৪৪।০, হাওড়া__ 
২৮শে জুলাই ৫২৮০১ ৫২|/ ৫২1৮০) ৫২৮৩/০১ ৫২।% ০৯ ৫২৮০১ ৫২1/০ ৫২1০ 
৫২)/০ ৫২৮০; ২৪শে জুলাই ৫২|০ ৫২1৮০ ৩১শে ৫২।/ ৫৩৮, ৫২1৮, 


মি টম নেভিগানবোংি 





ফোন :--কলিঃ ৫২৬৫ :-“জলনাথ” 

8. ভারত, ব্রন্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
পু মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ডারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
$ যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়! শাকে। 








জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫৭ এস, এস, জলবিজয় +,১* £ু 
1 ৮.» জলরস্মি ১১** দু 
৮.» জলপুত্র ৮,১৫০ ৮.৮ জলরত্ব ৬১৫০৪ 
9.৮. জলরুষঃ ৮১০৫০ হি. ০ রিনি ই 
॥.৮ জলদূত ৮,০৫৮, : *. » জলমনি ৬১৫০ &ঁ 
2৮. জলবীর ৮০৫০ ৃ র্‌ ». জলবালা ৬৯* চর 
».:৮ জলগঞ্জা ৮১০৫০ ”॥.« জলতরঙগ ৪,০০৭ 
».. 5. জলষমূনা ৮,০৫৯ ৮৮ জলঘুর্গা ৪7০৩০।, 
৪.৮ জলপালক ৭১৪০ ».+ এলহিম্দ ৫,৩৯০... 
». » জলজ্যোতিঃ ৭,১৫০ ».» এল মদিনা ৪, 


ভাড়া ও অন্যান্ভ বিবরণের জন্ঠ আবেদন করুন ;. 
ভাল ৯০০৯ ক্মাইইজ্ড ভিউ, টা 


৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯] 





৪৬৭ 





১লা আগস্ট ৫৯৮ ৫২5০ ৫১৭৯ ৫১/%, ৫১৪/ ৫১৪৮, ইরা আগস্ট ৫২০৮ ৫১২. 
£১1০ ৫০1৩/ ৪৯1০ ৪৯1/০১ ৪৯২ ৪৯1০ ৪৯./০, ৪৯৩/, ৪৯1/০১ ওর] আগষ্ট 
৪৯1৮০ ৫* ২২ ৫০1৩/ ৫০৭, ৫০1০, ছুকুমচাদ ২৮শে জুলাই ২।০ ২।%, ২1৯ 
প্রেফ ৩৪ ২ ৩৪|০১ ৩৫১২ ৩৫০ ৩২৯7 ২৯শে ২৮১ ২৮০ ১14 ২৮ ২৭, 
(প্রেফ) ৩১ ৩১৯২ 7 ৩১শে (অভি) ২২২ ২%, ১০৮, ২/ ১৪৮ ১৫০ ২৯ ২% 
(প্রেফ) ২৯।০ ৩০২ ২৭|০, ১লা আগষ্ট ২৮ ২৮ ২৪০ (প্রেফ ২৯২ ৩৪২ 
২রা আগষ্ট ২৮/ ২৪% (প্রেফ) ৩৫ ২, ৩৪ ; ওরা আগষ্ট ৩৮০, ৩] ৩/০ ৩৬ 
২৪০১ ৩২ (প্রেফ) ৩৬1০, ৩৯॥ ৩৮ কামারহাটী ২৮শে জুলাই ৪৬৪ ২, ১লা 
আগষ্ট ৪৬২২৬; ৩রা আগষ্ট ৪৫৪ ২৪৫৬০ ৪৫৫২২ ৪৫॥০ ৪৫৭২, প্রেফ) 
১৩৭২ লরেন্স ২৮শে জুলাই ৩২৫২ ৩১শে ৩২৫২২ 
১লা আগষ্ট ৩২৪২২ ৩২৭) ৩রা আগষ্ট ৩২২ ২, ৩২৫ ২২ 
স্তাশনাল ২৮শে জুলাই ২০৮০, ২১০1 ১লা আগষ্ট ২০৭০, ২১২, ২রা 
আগষ্ট ২৭০ ২০৪০ | ৩রা আগষ্ট ২০1০, ২০|০, ২০৪৯ | বরাহনগর ২৯শে 
জুলাই ১৪৩২২ | ৩১শে জুলাই ১৪৩২, ১৪৪২, ১৪৫২ । ২রা আগষ্ট 
১৩৮২১১৪১২৯২ । ওরা আগষ্ট ১৪২ ২ । বিরলা ২৯শে জুলাই (প্রেফ) ১১৪৭ | 
 গ্ুগৌরীপুর ২৯শে জুলাই ৫৩০২ । ১লা আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৩৫২, ১৩৬২। 
৮৫৮5 ওরিয়েন্ট ২৯শে জুলাই ১৬৮২ | ১লা আগস্ট ১৬৮২ । ওরা আগষ্ট ১৬৯২" 
১৭০২ । বালী ৩১শে জুলাই (প্রেফ) ১৩৬০। ২রা আগষ্ট ১৮০২২ । 
ইঞ্চি ৩১শে জুলাই ২৭০২ । লা আগষ্ট ১৭৪২ ২রা আগষ্ট ২৬* ২, 
২৬২৯1 ওরা আগষ্ট ২৬০।*, ২৭০২ | ইউনিয়ন ৩১শে জুলাই ৩২২-২ 
৩২৪২২ । হুগলী ৩রা আগষ্ট ৯৬।৮। নিউসেপ্টণাল ১লা আগষ্ট (প্রেফ ) 
১৪৪২৬১ ১৪৫১২ । প্রেসিডেন্সী ১লা আগষ্ট ৩/। ওরা আগষ্ট ৩৯ ৩1০ 
নদীয়া ১লা আগষ্ট 9২), ৪৩২২১ ৪২৪০1 ২রা আগষ্ট ৪২২, ৪১২২, ৪১|০| 
ক্লাইভ ২রা আগষ্ট ২৩/০, ২৩০, ২৩২ | কীকনারা ২রা আগষ্ট ৩৪০২৬ । ওরা 
আগস্ট ৩৪০ ২ (প্রেফ) ১৩৭৭ মেঘনা ২রা আগষ্ট ২১২ | এম্পায়ার ৩র1 আগস্ট 


২১৪০১ ২২1০। 
খনি 
বন্ধা কার্পারেশন ২৮শে ৫/০ 7 ২৯শে ৫/০, ৫৩/০, ৫/০) ৩১শে ৫1৮০) 
৫৮০; ১লা আগষ্ট ৫৮০; ২র! আগষ্ট ৫₹/০, ৫৮০, ৫২ ওরা আগষ্ট 61০, ৫14০, 
৫1/০, ৫1/০, ইগ্ডিয়ান কপার ২৮শে জুলাই ১1/*, ১।৮০, ১৮০, ১৪০ 
১।৮০) ২৯শে ১৪০ ১1৮০; ৩১শে ১৮০ ১০/০১ ১/০১ ১৮০) ১লা আগষ্ট 
১।৮* ২রা আগষ্ট ১।/০, ১৪৮০) ১//7 ওরা আগষ্ট ১1৮০১ ১।/০। ১৮০ 
রোডেপিয়া কপার ২৮শে জুলাই ১/*; ২রা আগষ্ট ১২, ১২০; ৩রা আগষ্ট 
১/০, কনসোলিভেটেড, টিন ওরা আগষ্ট ৫৮%০। 
ইলেটি,ক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন ২৮শে জুলাই (অডি.) ১৭৭০ ৩১শে ( প্রোফ ) ১৬।%০ 
১৩1৮০, ১৩৮০, ১লা আগষ্ট (অভি ) ১৮০ । কটক ইলেটি.ক ২পশে জুলাই 
২৩৮০। রাওয়ালপিগ্ডি ইলেকটিক ২৮শে জুলাই ২৩।৮১। আপার যমুনা 
২৮শে জুলাই ৯২ ১৯/ ১০1২ ৩১শে ৯৮৮ ১১৬ 1 পাটনা ইলেকটি,ক 
- ২১শে ভুলাই ১৫।। জব্বলপুর ইলেকটিক ১লা আগষ্ট ১২৭ ২রা আগষ্ট 


১২৫ ১২৮০ ইঞ্তিনিয়ারিং ; 


হকুমাদ লাল ২৮শে জুলাই ( অন্ডি) ৫২৫1 ৪৮৬ ৪4৮, ৩১শে জুলাই 
(খড়ি) ৪৭ ৪৭৮ ৫২ ১লা আগষ্ট ( অভি) ৫৯ ৫%, ২য়া আগষ্ট (অভি) 


৩১শে ৩২৫ 


৫২ ৮, ২রা আগস্ট (অভি) €৯.৫৮, ওরা আগষ্ট (অভি) ৪৮৮: 


. ইত্তিয়ান আররণ যাও টিন ২৮শে জুলাই ২৪1/ ২৪০/ ২৪৭৮ ২৪৮ ২৪,/ 











২৪।% ২৯শে জুলাই ২৪।%/ ২৪৮% ২৪।/, ৩১শে জুলাই ২৪।৩/ ২৪॥ 
২৪।/ ২৪৪/ ২৫/ ২৪৮০/ ২৪৪ ১লা আগষ্ট ২৪1৮) ২রা আগষ্ট ২৪৪./ ২৪॥ 
২৪১২ ২৪/ ২৪৪%/ ২৩৪/ ২৪ ২৪২৩৭ ( প্রেফ ) ৯৪-২, ৩রা আগষ্ট ২৩%/ 
২৩/৮ ২৪৮ ২৪। ২৪।৮ ২৪০/ মাসণলস্‌ ২৮শে জুলাই ১1/ ১/% কুমারধুবি 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৬৮৯ ইত্ডিয়ান ম্যালিয়েল কট্টিং ৩১শে ৭৮ স্টল 
কর্পোরেশন ২৮শে জুলাই ( অভি ) ১২|/ ১২৭/ ১২ ১২৮ ১২।৮% ১২।৪/ ১২।৮ 
১২।% ১২৭৮ ১২।/ ১২॥ (প্রেফ ) ৯৩২ ৯৪২২, ২৯শে (অভি ):১২॥ (গ্রেফ) 
৯৩, ৩১শে-(অডি ) ১২দ/ ১২৪% ১২৪ ১২1 (প্রেফ ) ৯৩২২ ৪৩, ১লা 
আগষ্ট ( অভি ) ১২॥ ১২৭ ১২।/, ২রা আগষ্ট ( অডি ) ১২1০ ১২ ১২৪ ১২1/ 
১২।/ ১২1/ ওরা আগঙ্ট ( অভি ) ১২1৮ ১২।৮ ১২/ ১২1৬ ১২।৮ ১২৩/। 


চিনির কল 


বস্তি ২৮শে জুলাই ১৮১২; বুল্যাণ্ড ২৮শে জুলাই ১২%/*, ৩১শে জুলাই 
১২৪৮ ১৩৮ ১২/। কেরু এ্যাগ্ড কোং ২৮শে জুলাই ( অডি) ১০২ ১লা 
আগষ্ট ( অডি ) ১০৮, ২রা আগষ্ট (অভি) ১০২ ১০।০, ওরা আগষ্ট ১০২ 
১০।০॥ চম্পারন ২৮শে জুলাই ১২২২ ১২1০ ১২॥০ ; রামনগর কেইন খ্যাণ্ড 
স্থগার ২রা আগষ্ট (অভি) ৭1 ৭০; মহাস্বস্তিকা ২৮শে জুলাই (অভি) 
৯&্”। প্রর্তাবপুর ২৮শে জুলাই (স্তভি) ৬|০ ৩৭০ ( প্রেফ ) ১৪।৮% ১৪1০ 
১ ; ৩১শে জুলাই [ অডি ) ৬1০, ১লা আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৩%, ওরা আগষ্ট 
(অডি) ৬৪০ (প্রেফ) ১৪।০7 রেজা ২৮শে জুলাই ১২০ ১২।% ১২/ 
২৯শে জুলাই ১২০ ১২২, ১লা আগষ্ট ১৪%, ৩রা আগষ্ট ১২৮ সমস্তিপুর 
২৮শে জুলাই ৬০; সাউথ বিহার ১লা আগষ্ট ( অভি ) ১৮1/০। 

চা বাগান 

ইষ্ট ইত্ডিয়া ২৮শে ৭।০, ১লা আগষ্ট ৭1০, ওর] ৭0০ সারু গাঁ ২৮শে ৮২ 
৮1০1 ডিমাকুসি ২৯শে ২২২ ২২।০। দৌড়াবেড়া ওরা ৮৭/। কোদালা 
২৯শে ১৩|৯। নাগলছিল ২৯শে :১০২। বিশ্বনাথ ৩১শে ২১০ ২৪৪০ । 
৩রা আগ ২১।*। বড় পুকুরি ৩১শে ৭০ ৭1০ | ১লা আগষ্ট ৭০ ৭0০ 
ঢেলাখাট ৩১শে ২৩২। ইই্টার্ণ কাছাড় ৩১শে ৭২ ৭1০1 ইষ্ট ইত্ডিয়া.৩১শে 
৭৮% ৭৮ ৭২। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ১লা ১৯৪২। গঙ্গারাম ৩১শে ৩১০২ ৩১২২ 
জুটলীবাড়ী ৩১শে ১৪৮ ১৪।% টিরিয়াহ্য়নাথ ২রা আগষ্ট ( প্রেফ ) ৬২ ৬৪০ 
পাত্রকোলা ৩১শে ৮২৫২ ট১লা আগষ্ট *৯০২ | রুপছেড়া ৩১শে ৪4৮ 
টুকভার ৩১শে ৮২। আমলকি ১লা আগষ্ট ৪8॥০ ৪৫॥০। লুবা ১লা আগষ্ট 
২৮ ২/২৬/। মহীমা ১লা আগষ্ট ( প্রেফ ) ১০৭ ১৯২1 রাজনগর ১লা 
আগষ্ট ৪৮৮ ৫২ তেজপুর ১লা আগষ্ট ( অভি ) ৫॥০। 

বিবিধ 

ক্যালকাটা সেফ ভিপজিট ২৮শে ৬৪* ৭২ ২৯শে ৬৭০ 7 ৩১শে ৭২২ 
৭০ রোটাস ইগ্ডাক্্রিজ ২৮শে ( প্রেফ ) ১২৬৪০ ইপ্ডো বন্া পেট্রোলিয়ান ২৮শে' 
(প্রেফ) ১২৬ টাইভ, ওয়াটার অয়েল ২৮শে ১২।০ ২৯শে ১৩২7 ১লা 


আগষ্ট ১১৪০ বেঙ্গল পেপার ২৮শে ৬৯॥০ ৭০২ ২৯শে (অর্ডি) ৬৯২ ওরিয়েন্ট 
পেপার ২৮শে অর্ডি ৪৮/ ৪4৮ ৩১শে ৪৪৮ | 

টিটাগড় পেপার ২৮শে (এ অডি) ১১৭০ ১২২ ১১৮ ২৯শে (এ 
অভি) ১১৮ ১১৪৩ ৩১শে (২য় প্রেফ) ১০৬২ ১০৭২, ১লা আগষ্ট 
(এ অভি) ১২%, ২রা (অভি) ৩৪০, ৩রা' (বি অভি) ১১1৮ ১১৪০ | 
বেঙ্গলষ্টীম সিপ ২৮শে (অভি) ২৩৫২ ২৩৬।০ | মেদিনীপুর জমিদারী ২রা 
আগষ্ট ৫৭২। বাবার টিস্বার ২৬শে ১৫।* ১৫।* তালে ১৫২। ইত্ডিয়া 
২৯শে (অভি) ৯*২১, ৩১শে (অভি) ৮৮২ ২রা আগস্ট (অডি) ৮৬২ । 
বি, আই, কর্পোরেশন ৩১শে € অভি) ২/৮/ ( প্রেফ ) ১৫০ ২ ১৫১২ ১লা 
আগষ্ট ২৮ ২৪৯, খরা আগষ্ট ২৩ (প্রেফ) ১৪৯/* ১৫১২২ ১৫২২, ওরা 


আগস্ট (অভি ১২৮২ € প্রেফ) ১৫১১২ ১৫২। 


আধিক্ক ভঙ্গ 


[ দেই আগষ্ট, ১৮৩৯ 





পাটের বাজার 
কলিকাতা ৫ই আগষ্ট 

এ সধ্াহ্বে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের একটা স্ম্পষ্ট 
নিয়গতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ২৯শে জুলাই আমরা যখন পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এঁ তারিখে বাজারে পাটের দরের হার 
সর্ববোচ্ছে ৩৭।% আনা ও সর্ধনিয় হার ৩৬৮ আনা ছিল। গত ২রা আগষ্ট 
তাহা যথাক্রমে ৩৬৭ আনা ও ৩৫৮% আনা দীড়ায়। ৩রা আগষ্ট দরের হার 
সর্ধোচ্চে ৩৭ টাকা পর্যাস্ত উঠিয়া আবার নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অগ্থয 
বাজারে দরের হার ৩৫।./ আনার বেশী উঠে নাই । অপরদিকে তাহা নিয়ে 
৩৫/* আনা পথ্যস্ত পৌছিয়াছিল। নিয়ে এ সপ্পাহের ফাকা বাজারের দরের 


হার উদ্ধৃত করা হইল: 

তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্ধবনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
৩১শে ভুলাই ৩৬৮%/ ৩৬1০ ৩৬৮৪ 
১লা আগষ্ট ৩৬৪০ ৩৬০ ৩৬৮০ 
২রা আগষ্ট ৩৬৪০ ৩৫৪০ ৩৬৮০ 
৩রা আগষ্ট ৩৭২ ৮৭ ৩৬৮৮০ 
৪ঠ1 আগষ্ট ৩৬৪০ ৩৫।০ ৮ ৯ 
৫ই আগষ্ট ৩৫,/০ ৩৫/০ ৩৫৩/০ 


এসপ্তাহে পাটের দরের হার যেরূপ নামিয়া গিয়াছে তাহাতে বাজারে 
খুবই নিরুংসাহ ভাব স্ষ্ট হইয়াছে । বর্তমানে বাজারে পাটের ভালরূপ 
চাহিদা কিছুই দেখা যাইতেছে না। অথচ মফস্বল হইতে বেশী পরিমাণ 
পাট আমদানী হইতেছে । স্থানীয় পাটকলওয়ালারা ভবিস্তাতি কম দামে পাট 
কিনিবার আশায় বর্তমানে পাট কিনা একরপ বন্ধ করিয়াছে। 
বিদেশে রপ্মানীর জন্যও পাট তেমন কিছু খরিদ করা হইতেছে না। 
যেমন অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা আবশ্তক 
মুরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও কম দেখা যাইতেছে । এবারের উৎপন্ন নৃতন 
পাটের পরিমাণ শেষ পধ্যন্ত কি ্দাড়াইবে তংসম্বন্ধে নানাজনে নানারূপ 
অনুমান করিতেছেন । তবে এবার ১ কোটি ১" লক্ষ বেল হইতে ১ কোটা 
৩০ লক্ষ বেল পাট হইবে বলিয়াই সাধারণের ধারণা । এবার পাটের চাহিদা 
৯৫ লক্ষ বেলের বেশী ওরার সম্ভাবনা কম। এইট অবস্থায় শেষ পর্যাস্ত 
চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান ঘে এবার অধিক হইবে সে বিষয়ে কাহারও 

ংশয় নাই । আর তাহার ফলে বাজারে পাটের দামও নামিয়া যাইতেছে। 
থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় তাহাতে কাচা পাটের দাম 
কমিয়া যাওয়ার কারণ উপস্থিত হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হইয়াছে । আসাম 
প্রদেশে পূর্বে বন্যার স্থচনা দেখা গিয়াছিল। এ সপ্যাহে প্রচুর বারিপাত 
হওয়ায় আসামে ত বটেই পূর্ব বাঙ্গলার নানাস্থানেও নদীর জল অতিরিক্তরূপ 
বাড়িয়া গিয়া প্লাবনের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে । তাহাতে অনেক স্থানে নৃতন 
পাটের ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন । যদি নৃতন পাট 
কা্টিবার আগে তাহা কতক পরিমাণও নষ্ট হইয়! যায় তবে এবারে পাটের 
মোট উৎপাদন অম্মিত পরিমাণের তুলনায় হয়ত কিছু কম হইতে পারে। 
এই সম্ভাবনাই এ সপ্তাহে বাজারে পাটের নিক্পগতি প্রতিরোধ করিতে কতক 
পরিমাণে সাহাযা করিয়াছে । নতুবা পাটের দাম বর্তমানের তুলনায় আৰও 
' মামিয়া যাইত সন্দেহ নাই। 





. (2উলিনিক্ফোন্ম ) 











গত ২৯শে জুলাই ঘে সপ্তাহ শেষ হছে তাহাতে মফংস্বল হইতে মোট 
১ লক্ষ ৩৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এই সময় 
মফংম্বল হইতে পাট আমদানী হইয়াছিল ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল। 

আলগা পাটের বাজারে দাম পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে পাট কলওয়ালারা 
মাত্র সামান্য পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। গত ২৮শে জুলাই বাজারে 
ইতিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ৭ টাকা ছিল। গতকল্য 
তাহা বাজারে তাহা কমিয়া ৬০ আনা দীড়াইয়াছিল। 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট ক্রয় করে 
নাই। গতকলা বাক্ষারে আগষ্ট মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে প্রতি বেল 
ফাষ্ট পাটের দাম ৩৫। আনা দাড়াইয়াছিল। 


থলে ও চট 
গত ১লা আগষ্ট হইতে পাটকলের উত্পাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজের 


সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা! হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে । কিন্তু ইহ। সত্বেও 
থলে ও চটের বাজারে নিতান্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । গত ২৮শে 


এরপর 


জুলাই বাজারে ৯ পো্টার চটের দর ৮।৮% ও ১১ পোটার চটের দর ৮, 


পাই ছিল। গতকলা তাহ যথাক্রমে ৮। আনা ও ১৯।৬/ আন দাড়ায় । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাত! ৪ঠা আগষ্ট 

আলোচা সপ্তাহের প্রধমদিকে তুলার বাজ একটা অনিশ্চিতভাব 

দেখা দিবার পর তুলার বাজারের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্য 

উল্লেখযোগা রূপ বৃদ্ধি পায়। জাপানী কমিশন হাউস হইতে রাপ্তানী 

বাণিজ্য সম্পর্কে আশামহ্রূপ আলোচনা চলে। এতত্যতীত গুজরাট ও 

কাথিওয়ারের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহে অনাবৃষ্টির সংবাদেও বাজারের 
উন্নতির অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। 


আমেরিকার তুল! উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহেও প্রতিকূল আবহাওয়ার 
সংবাদে আমেরিকার বিভি্ন কটন একম্েঞ্জে তুলার মূলা বৃদ্ধি পায়। 
উপরস্ত বেসরকারী ভাবে একূপ অনুমিত হইতেছে যে বর্তমান বৎসরে 
উৎপন্ন তুলার পরিমাণ হ্রাস পাইবে । | 


বিগত কয়েকদিন হইল আমেরিকার তুলার বাজারে তেজীভাব দেখা 
দেয়। . তুলার চলতি মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে । আমেরিকার বাজার 
সমূহে ভাল কারবার হইয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে অক্টোবরের 
দরের কিছু তারতমা দেখা দিবার ফলে কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ ইতন্ততঃ 
করে। এতদ্যতীত তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। অপরদিকে জাপানের সহিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিল 
কবিয়া দেওয়া স্থির হওয়াতেই বাজারে বিশেষ আতঙ্কের সি হইয়াছে । 
জাপানি তুলা রপ্তানী সম্পর্কে শুক ধাধোর সম্ভাবনা আছে বলিয়া উল্লিখিত, 
হওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্ন দেশের সহিত 
দ্রবা বিনিময়ের ব্যবস্থাও হইতে পারে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । নিউ- 
ইয়র্কের বাজারে মিডলিংস্পট ৯৮১ সেন্টে বাজার বন্ধ হয়। অক্টোবর এবং 
ডিসেম্বরের দর যথাক্রমে ৯'১৬ সেপ্ট এবং ৮৯৭ সেন্ট ছিল। ূরধববত্তী সপ্তাহে 
উহা যথাক্রমে ৯৬৮, ৮৯৩ এবং ৮*৭৪ সেন্ট ছিল। 


_ মিডলিং স্পটের দর ৫'২৯ পেনীতে অপরিবন্িত ছিল 


নিবেদিতা কটন মিলস লিঃ 


হেড অফিস--৩০৪।৯ প্টীজ্ছেন্ন হাউড্ল 


ক্ষলিন্কাত্ডা 





(কব্লিঃ ৬৬৯) 


টু 


লিভার পুলের বাজারে 


৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯] 








আলোচা সপ্তাহে বোস্বাইয়ের তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 


বোরোচ ওমর বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট ডিসে-জান্ত ডিসে-জান্ক 
জুলাই ২৮ ১৫৫২ ১৪৩৮০ ১১৮|০ 
,. ২৯ ১৫৪০৮ ১৪৩৮০ ১১৫০ 
,. ৩১ ১৫৭।5 ১৪৩৪৩ ১১৯1% 
আগষ্ট ১ ১ সা - 
ভু ১৪ ১৫৭৮ ১৪৫।০ ১১৯২ 
» ৩ ১৫৭২২ ১৪৪।০ ১১৭২ 
এক বৎসর পূর্বে ১৪৯% ১৪৮২ ১২২৮ 
ছুই বৎসর পূর্বের ১৯২২ ১৮৭২ ১৫৫৪০ 


সত 

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কারণে স্থৃতার বাজারে একটা অনিশ্চিতভাব 
বিরাজ করে। এবং এইজন্য ব্যবসায়ী এবং মিলসমূহের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ 
হইয়াছে । চীন দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে চীনদেশীয় মিহিহ্থতার 
মুলা সাংহাই এর বাজারে শতকরা ৯৫ হইতে ২* ভাগ পধ্যন্ত হাস পায়। 
ই মূল্যে কিছু অগ্রিম কারবারও সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা হায়। জাপানী 
সুতার মূল্য যদিও সেবূপ হ্রাস পায় নাই তবে এরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে ষে 
আগামীঞ্ষয়েক সপ্তাহের মধ্যে চানদেশীয় কৃতায় সহিত প্রতিযোগিতায় জাপানী 
সুতার মূলা যথেষ্ট কম করিতে হইবে। স্তক্নাং ব্যবসায়ীগণ এবং মিলওয়ালাগণ 
বর্তমান বাঞ্জার দরে উহাদের মজুদ স্ৃতা বিক্রয় করিয়া দিবার ভঙ্য বিশেষ 
আগ্রহাম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পড়তি বাজারে ম্বভাবতঃই বিভিন্ন 
কেন্দ্রের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ক্রেতাগণ অল্প মুল্যের সুতা ক্রয় 
করিবার আশায় বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে মাত্র। ভারতীয় 
স্ৃতার মূল্য বস্বত; হ্রাস না পাইলেও কারবার বিশেষ নিয়ন্ত্রিত আছে। 
দক্ষিণ ভারতের সংবাদে জানা যায় উক্ত অঞ্চগের মিলসমৃূহ আরও মুল্য 
হ্থাস করিয়াছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্পাদন নিয়ন্ত্রিত 
কর্িবারও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে । বোশ্বাই ও আমেদাবাদের মিল 
মালিক সমিতির মধ্যে স্ৃতা এবং কাপড়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা সম্পর্কে 
কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যে কোন উন্নতি হয় নাই। 
বর্তমান অবস্থা বিবেচনা! করিলে সুতার বাজার সম্পর্কে আশা ভরসার কিছু 
লাই। 

বিলাতী সৃতা_এই শ্রেণীর সুতার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার কিছু নাই। 
ভারতের বিভিন্ন বাজারে বিলাতী সুতা মজুদ পরিমাণ নগণ্য। মুল্যের 
আধিক্য হেতু ম্যাঞ্েষ্টার স্থতার কোন নুতন কারবার সম্ভব হয় নাই। 

জাপানী ও সাংহাই সূতা_ভীন দেশীয় মৃদ্রার মূল্য হাস পাইবার 
ফলে জাপানী সাংহাই তার মূল্য ক্রমশ: হ্বান পাইতেছে। চীনের কতিপয় 
মিল অতিশয় অল্প মূল্যে স্থৃতা বিক্রয় করিতেছে । বাঙ্গারের অনিশ্চিমতার 
ফলে অল্ল মূল্য সত্বেও কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। একগুণ ও 
তিনগুণ জাপানী এবং সাংহাইএর সুতার মূল্য অসন্ভব হাস পইয়াছে। 
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কৃত্রিম রেশমী সৃতা-_আলোচ্য সপ্াহেও এই শ্রেণীর স্থতা সম্পর্কে 
ঈঠ্টালীয় সিপ্তিকেটের মুলা অপরিবর্তিত আছে। আগামী ছুএক দিনের 
মধ্োই কয়েকথামি জাহাজে বিস্তর পরিমাণ ইটালীয় স্থতা আমদানী হইবে। 
জাপানী সুতার মূল্য ক্রমশ:ই হ্রাস পাইতেছে। এই শ্রেণীর স্তা সম্পর্কে 
অতিশয় সতর্কতার সহিত কারবার হইবার ফলে উহা মজুদ পরিমাণ 
দিনদিনই বদ্ধি পাইতেছে। | 


কাপড় ' 
কলিকাতা, ৪ঠা আগষ্ট 
আলোচা সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে আরও অবনতি দেখা 
দিয়াছে। নূতন কোন কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের যদিও কোন আগ্রহ 
ছিল না তবে সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টি হইবার জন্ত কাপড়ের বাজারে গুরুতর ক্ষতি 
হইয়াছে। স্থানীয় বাঞ্জারের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় দাড়াইয়াছে এবং 
বাবসায়ীগণ কিছুদিনের জন্য কোন নৃতন কারবার বন্ধ রাখিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছে । মিল সমূহ উৎপাদন হ্বাস করিয়া বায় সঙ্কোচের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়াছে। ইহা হইতেই কাপড়ের বাজারের প্রকৃত অবস্থা অন্থমান করা 
যাইতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কয়েক সপ্থাহের মধ্যে মরশ্ুম উপযোগী 
কারবীর বুদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই তবে বর্তমান অবস্থায় কোন 
উতস্ন্ী দেখা যাইতেছে না। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতি 
সম্প্রতি এক সভায় কাপড়ের বাজারের ছুরবস্থা এবং বিশেষভাবে 
বাঙ্গালার মিল সমূহের অস্থবিধার কথা উল্লেখ করেন । ল্যান্কাশায়ারের কাপড় 
সম্পর্কে উল্লেখ করিবার কিছুই নাই । বুটিশ গবর্ণমেন্টের অর্ডার সরবরাহ 
করিতেই উক্ত স্থানের মিল সমৃহ আবদ্ধ আছে। এতত্ব্যতীত উৎপাদন 
ব্যয় বুদ্ধি করিবার ফলে এই শ্রেণীর কাপড়ের নূতন কারবার বৃদ্ধি পাইবার 
কোনরূপ সপ্তাবনা নাই । দেশী কাপড়ের বাজারে খুব সামান্ত কারবার 
হইয়াছে । অপর পক্ষে জাপানী মিলসমূহ যে কোন দরে কাপড় আমদানী 
করিয়া বাজারের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা ৪ঠা আগ 
রেড়ির খৈল-_ আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী 
গিয়াছে । মিল সমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্য ২।% হইতে ২৮৭ আনা দর 
দিতেছে । আড়তদারগণ প্রতি ২ মণি বপ্ত। খৈল (বণ্তার মুল্য ।* আনা সহ) 
৫8০ হইতে ৬২ পধ্যস্ত দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যেই 
উহার চাহিদা নিবন্ধ আছে। ৃ 
সরিষার খৈল-_ আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
মিল সমুহ এই শ্রেণীর খৈলের জন্য প্রতিমণে ১৪৮ হইতে ২২ টাকা দর 
দিতেছে । আড়তদারগণ উহা প্রতি ২ মনী বপ্তা (বস্তার মূল্য ।* আনা 
ধরিয়া) ৪। আনা হইতে ৪।০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতা- 
গনের মধ্যেই উহা বিক্রয় হইতেছে । রপ্তানী বাশিজোর কোন সংবাদ পাওয়া 


যায় নাই। 
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৪৭৬ আর্ক, ভঙ্গ ] [৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯ 
| ১2521 ্ রঃ 

সোণ! ৩ রূপা নাসিন শ্রেণী ৯১২-৯৩৭ 
কলিকাতা ৪ঠা আগষ্ট মাঝারি ৯২২৯৪ 


এসপ্তাহে লগ্ডণ ও বোম্বাইয়ের বাজারের সোনার দরের হার অনেকটা 
স্থির হারেই বলবৎ ছিল। গত ২৯শে জুলাই লগ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ 
সোনার দাম ছিল ৭ পা৮ শি৬$পেনী| ৩১শে জুলাই হইতে ওরা জুলাই 
পর্যন্ত বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । অগ্ও বাজারের এ হারই বজায় 
আছে। 

বোঙ্বাইয়ের বাজারে গত ২৯শে জুপাই প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম 
ছিল ৩৭/৯ পাই । আজ পধান্ত বাজ!রে এঁ হারই বলবৎ আছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৮শে জুপাই প্রতি ভরি পাকা সোনার দর 
৩৬৮৬ পাই, বড়ালবার ৩৬৮/৬ পাই ও গিনি ২৩।৮৯ পাই ছিল। অগ্য 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৬৮৮৬ পাই, ৩৬৭/৬ পাই ও ২৩।৮৬ পাই 
ঈাড়াইয়াছে। 

রূপা 

রূপার বাজারে এসপ্রাহে নৃতন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই । দাষের 
হার পূর্বেই অনেকটা নিয়ে নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহে নুন ও 
বোশ্বাইয়ের বাজারে দ্ধপার দরেরণ্হার গত সপ্তাহের দরের কা ই 
উঠানামা করিয়াছে । গত ২৯শে জুগাই লগুনে প্রতি আউন্স স্পষ্ট রূপার 
দাম ছিল ১৬ পেনী। ৩১শে তারিখ তাহা ১৬১৬ পেনী হয়। ১লা আগষ্ট 
বাজার এ হারেই বলবৎ থাকে । ২রা আগষ্ট তাহা হয় ১৬২% পেনী। অস্য 
বাজারে তাহ! ১৬;&পেনী দাড়াইয়াছে। রি 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ২৯শে জুলাই প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম ছিল 
৪৫1/ আনা । ৩১শে তারিখ তাহ। ৪৫1 আনা পধ্যস্ত উঠে। ২রা আগষ্ট 
তাহা ৪৫1/ আনা হয়। ৩রা তারিখ তাহা নামিয়1! ৪৪৮৮ দীড়ায়। নয 
বাজারে তাহা পুনরায় ৪৫।* আন। পধ্যস্ত উঠিয়াছে। 

কলিকাতার বাঞ্জারে গত ২৮শে জুলাই প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম ৪৫। 
আনা ও এ খুচর] দর ৪৫|/ জানা ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪৫1৮ 
আনা ও ৪৫।/ আনা দলাড়াইয়াছে। 


ধান ও চাউলের বাজার 
রেঙ্কুনের বাজার £- 


আলোচ্য সপ্তাহে রে্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন 
৭৫ পাউগু) ধান ও চাউলের নিয়জপ দর ছিল। 


থানানটো। ই 





মুল্য 
সেপ্টেম্বর ২২২॥ 
অক্টোবর ২৩০৯ 
নবেম্বর ২২৯ ১২ 
ডিসেম্বর ২২২২-২২৩২ 
চল্তি দর ২২৯৯ 
আতপ ঃ 
মোটা ২১৭-২-২২০২ 
সরু ২২৭২-২৩০ ৯ 
টেবিয়ান ২৪৭২-২৫২৯ 
স্থগন্ধি ২৪৭২-২৫৫২ 
মাণ্ডালো ২৫৩২-২৬২৭ 

৩৭ 7 

ভাঙ্গা ১৯০২১৭৫৭ 
লঙ্কা রর ২৫৫২-২৫৫২ 
মিলচর ২৫৯৯-২৫৯, 
সঃ সিদ্ধ ২৪২২০২৪৫৭ 
ভাঙগ। ২০৫১-২১৩৯ 


গত ২৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ক্রঙ্গদেশ হইতে 
মোট ৩৯ হাজার ৬৭* টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । পূর্বববস্তী 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১৯ হাঞ্জার ২৬৮ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার £__ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা ৪ঠ আগস্ট 
আলোচ্য সপ্তাহের ৮নং নীলামে মোট ২৪ হাজার ৩২* বাস্ 


রপ্তানীযোগ্য চা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে ২১ হাজার 
আটশত বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালে এবং১৯৩৭ সালের এই 
নীলামে যথাক্রমে ১৬ হাঙ্গার ৭১৮ বাক্স এবং ২২ হাঙ্জার ৩১৪ বাক্স চ! 
বিক্রয় হয়। আলোচ্য নীলামে দার্জিলিংএর চা আরও আমদানী হয় ইহা 
উহার ধরণ ভাল ছিলনা । আসাম জাত চায়ের ধরণ আরও খারাপ বলিয়! 
প্রতীয়মান হইয়াছে এবং উহার মূল্োরও অবনতি হইয়াছে । আলোচ্য 
সপ্তাহে উন্নত ধরণের ভুয়ার্স জাত চায়ের আমদানী হইয়াছে। 
শ্রেণীর চা প্রতিযোগিতা মূলক দরে বিক্রয় হইয়াছে। টিপি শ্রেণীর চায়ের চাহিদা! 
হ্থাস পায় এবং উহার মূল্য অত্যন্ত হ্াস পায়। কোন কোন স্থলে পাউণ্ড 
প্রতি চারি আনা পধ্যস্ত মূল্য হাস পাইয়াছে। বর্তমান নীপামে পাতা চ! 
এবং পরিস্কার গুড়া চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে । খারাপ ধরনে চায়ের 
কোন প্রকার চাহিদা ছিল না। 


আলোচ্য নীলামে ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নীলামে সবুজ চায়ের 


ভাল চাহিদা ছিল। মূল্য পূর্ববর্তী সপ্তাহের হারে অপরিবর্তীত ছিল। ভাল 
লিকার জাতীয় চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। এতত্বতীত অন্ঠান্ত প্রকার চায়ের 
তেমন চাহিদা ছিল না। 


৮ নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল £-- 


রপ্তানীযোগ্য 


১৯৩৭ ১৯৩৮ ৯৯৩৭ 
বিব্লীত ২৯, ৮৯৭ ১৬৭১৮. ২২১৩৪ 
গড়পড়তা দর 1৮৫ 8৮১ 16/৯ 
ভারতে ব্বহারোপযোগী 
গুড়া অন্যান্তশ্রেণী 
১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৩৮ 
বিক্রীত ৮১১৩৭ ৮১০৮৮ ৫,৬৭৭ ৭১২৫২ 
গড়পড়তাদর 1, (৮ ।১ 1৫ 
লগুনের বাজার 


গত ৩১শে জুলাই লগ্ুনে ভারতীয় চায়ের.যে নীলাম হয় তাহাতে মোট 
২২ হাজার ৪ শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। টি, পি এবং অন্তান্ত 
ভাল শ্রেণী চায়ের চাহিদা ভাল ছিল। 50212 সিসিক 
চায়ের মুলা চড়া গিয়াছে। ঃ 

আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের মুল্য পু্বর্ী : সপ্তাহের ১৩৪৬. 
পেনী স্থলে ১৩:৪৬ পেনী ছিল। নানার 
১২৬৩ পেনী গিয়াছে । পূর্ববত্তী লগ্তাছে উহা ১২:৮৫ পেনী ছিল 1 





প্রকাশ ক না দা ২৫ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে একটি নৃতন টিনির কল প্রতিষ্ঠা করা হইভেচ্ছে;.: এই ৃ 
হাজার টন চিনি তৈয়ার কয়া সন্ববপর হইঘে 1... 









ফোন--কলিকাতা৷ ১৫৮ 
সকলেই 
_ থার গাইবেদ__ 





লিমিটেড 
ঢা হেড অফিস _ক্রাচি 
পা ও নকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কারোর 
একমাত্র নিরাপদ স্বান। 
বি রা চান /ব3া11 | /€ »)/৯০/৮া 5: টাকার জন্গ 
ব থিত ভারে হুদ 
পরে লিালক্ত ॥ স্ডবআা-বানি- তিক - অর্থনীতি বিষমখকী | শক 


আবেদন করুন। 


দি 
এসিয়াটিক ব্যাক্ক লিঃ 
১৫নং ক্লাইভ স্্রীট, কলিঃ 








_ বিষয় পষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৭১-৭৭১ 
বাধাতামূলক পাঁটচাৰ নিয়ন্ত্রণ ৪৭৩ 
ব্ঙ্গলায় লঞ্চ সাভ্িসের বাবসা ৪৭৪ 
ইংলগ্ডে জীবন বীমার ব্যবসা ৪৭৫ 
কুটারশিল্পের পুনরুজ্জীবন ৪৭৬-৪৭৭ 


শ্বাঞ্ভাত্িহ পান্তা 


সম্পাদক--গ্রীঘতীন্দ্রনাথ ভর চার্ষ্য 


কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট, মোমবাঁর ১৯৩৯ 


] 7... ুক্িযস্ীলু 








রঃ সকার্্যালয়-_-৬৩ নং ধর্্মতল ছাট 


রিড 
এমিয়ািক ব্যান 















স্থায়ী আমানত--৩ বসবে 
অধিক সমর পথান্ত বাষি 
৬২%। চল্তি আমানত 

বাধিক ২২৭/০ করিয়া। 
বিভ্ৃত বিবরণের জন্য লিখুন । 


১৫শ সংখ্যা 








বিষয় পড়া 
আঘিক দ্বনিয়ার খবরাখবর ৪৭৮-৪৮২ 
পুস্তক পরিচয় ৪৮৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৮৭-৪৮৫ 
মত ও পথ ৪৮৬ 
বাজারের হালচাল ৪৮৭-৪৯৪ 





সাময়িক পরম 





ডাঃ লাহার অভিভাষণ 


বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্শের ত্রৈেমীসিক অধিবেশনে 
উহার সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা যে সুচিন্তিত অভিভাষণ 
পাঠ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের বর্তমান ছুরবস্থা 
সম্বস্ধোই সমধিক জোর দেওয়। হইয়াছে। উহা খুবই স্বাভাবিক । 
কেননা ভারতবর্ষে ভারতবাসীর মূলধন ও চেষ্টায় যত শিল্পের 
প্রতিঠ। হইয়াছে তাহার মধ্যে বস্ত্রশিল্পের স্থান সর্ধ্বোচ্চে। এই 
শিল্পে ভারতবাসীর সবচেয়ে অধিক পরিমাণ ট্নুকা মূলধন খাটিতেছে 
এবং উহার মারফতে কৃষির পরেই দেশের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক 
লোক প্রতিপালিত হইতেছে । বর্তমানে বহুবিধ ঘটনা পরম্পরায় 
এই শিল্পের যে প্রকার দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহাতে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি কল টিকিয়। থাকিবে 
তৎসন্বদ্ধে সন্দেহ উপস্থিত, হইয়াছে। 
সম্বন্ধে বর্তমানে যে সমস্ত জমস্যার উত্তব হইয়াছে তাহা! অতি 
স্থুনিগুধ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সব সম্তা৷ সম্বন্ধে 
আমরাও 'আধিক জগতের বিভিন্ন সংখ্যায় দেশবাসীর দৃষ্টি আক 
করিয়াছি। ডাঃ লাহা৷ ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের বর্তমান বিপদে এই 
শিল্পকে যখোচিতভাবে সাহায্য করিবার জঙ্কা, ভারত সরকারকে 


।আহ্যান করিয়াছেন এবং ফাপডের কলগুলি বন্ধ ছইয়া গেলে 


দেশের লক্ষ লঙ্গ লোক বিকার ইরা না আহার উদ 


ডাঃ লাহা বস্ত্রশিল্লের 


হইবে তৎসন্বন্ধে গবর্ণমে্টকে সতর্ক করিয়! দিয়াছেন। বন্ত্রশিল্পের 
বিপদে গবর্ণমেন্টের সাহায্য দাবী করিবার পেছনে আরও একটি 
যুক্তি রহিয়াছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রাজন্বে ৫৫ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হইবে মনে করিয়াই ভারত সরকারের অর্থসচিব এইট 
ক্ষতি পূরণার্থ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী তৃলার উপর শুক্কের 
হার বদ্ধিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সাল সম্বদ্ধে এই ' 
পধাস্ত যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে যে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত গবর্ণমেন্টের রাজস্ে 
কোন ঘাটতি হইবে না। বর্তমান ১৯৩৯-৪০ সালেও ভারত 
সরকারের শুষ্ক বিভাগে আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী দেখা 
যাইতেছে । অত্রাবস্থায় ভারত সরকার যদি বিদেশ 
হইতে আমদানী তৃলার উপর বদ্ধিত শুল্ক উঠাইয়া দেন তাহা 
হইলে ভারত সরকারকে কিছুই বেগ পাইতে হবে না--অথচ 
উহার স্থলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কতকট৷ সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে 
পারিবে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার ডাঃ 
লাহার প্রস্তাবমত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে সাহায্য করিবার ব্যাপারে 
অগ্রসর হইবেন_-উহাই আমরা আশা করিতেছি। 


টি চিনির মুল্যের ভবিষ্যৎ 
গত মে মাসে. কলিকাতায় ভারতীয় চিনির পাইকারী মূল্য 


তির ৯ পাই পর্য্যস্ত চড়িয়া গিয়াছিল। উহার 


আহক জগ 


র চিনির আমদানী অসম্ভবরূপ বাড়ি 

যায় এবং | রি 

রঃ এবং এঞ্জন্য চিনির মূল্য বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হাস 
য়াছে। ভবিষ্যতে এই মূল্য আরও হাঁস পাইবে কি না এবং হ্রাস 


পাইলে কতদূর পধ্যস্ত হাস পাইবে তাহা লইয়া বর্তনানে জল্পনা 
কষ্মনা আরস্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগা বিষয় 
হইতেছে যে গত বংমর ভারতবর্ধে চিনির কলসমূহে এবং 
খান্দসারি প্রথায় মোটমাট ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৪৮ টন 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার উপর জাভা হইতে 
আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি 
আমদানীর জন্য ইতিমধ্যেই অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । উহা! ছাড়া 
বৎসরের প্রথমে ৭৪ হাজার ৯৩৮ টাকার চিনি মজুদ ছিল। 
সুতরাং এবার বাজারে ১২ লক্ষ টনের মত চিনির জোগান 
হইবে। কিন্তু এখনও চিনির যে প্রকার চড়া দর রহিয়াছে 
তাহাতে বর্ধমান বৎসরে দেশে ১০ লক্ষ ৫ হাজার টনের বেশী 
চিনির কাটতি হইবে ন! বলিয়া ইগ্ডিয়ান স্থগার সি্ডিকেট মনে 
করেন। সুতরাং জাভা হইতে বেশী পরিমাণ চিনি আমদানীর জন্য 
আর যদি অর্ডার না দেওয়াও হয় তাহা হইলেও এবার চাক্ক্ধর 
তুলনায় চিনির জোগান বেশী হবে । অত্রাবস্থায় ভবিষ্যাতে চিনির 
মূল্য কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য 
সুগার সিপ্ডিকেট বর্তমানে যাহাতে বাজারে আস্তে আস্তে চিনির 
সরবরাহ হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন । কিন্তু উহ্ারা চাহিদ। 
ও জোগানের প্রভাব কাটাইয়া চিনির মূলোর নিম্নগতি রোধ করিতে 
কতটা সমর্থ হইবেন তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । 


আরও 


টাট। কোম্পানীর বিরোধের নিশ্পত্তি 
ভারতধধের শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ বরাবর এরূপ 
অভিযোগ করিয়া আসিতেছে যে বিভিন্ন প্রদেশের 


কংগ্রেলী গভর্ণমেপ্টসমৃহ শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধে 
শমিকদের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। 
সম্প্রতি টাটা কোম্পানীর সহিত উহার মজুরদের বিরোধ সম্পর্কে 
কংগ্রেসের নশাপতি পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং ্বনামখ্যাত জন 
নায়ক পণ্ডিত জওহরলাল যে সালিশী নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার 
পর শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর এই ধরণের 
অভিযোগ করিবে না-তাহাই আমরা আশা করিতেছি । এই 
নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষভাবে কেবল উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত 
করিবার ব্যবস্থাই হয় নাই__যাহাতে মালিকদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক 
অভিযোগের স্থষ্টি করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার কাধ্য না হয় 
তজ্জন্ত শ্রমিক নেতাগণকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
আমরা বরাবর একথা বলিয়া আপসিতেছি যে ভারতবর্ষের মত 
দেশ-_যেখানে এখনও শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই এবং যেখানে 
গবর্ণমেট্টের নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে কোনওরূপে আয্মরক্ষা করিতে হইতেছে, সেখানে 
পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে শ্রমিকদের তরফ হইতে নানাপ্রকার 
অসম্ভব দাবী উপস্থিত কর! এবং শ্রমিকগণকে ধর্মঘটে প্ররোচিত 
কর। দেশের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর। এই বিষয়ে কংগ্রেমী গভর্ণমেণ্ট- 
সমূহ বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন এবং অযথা ধন্মঘটের ফলে 
দেশের শিল্পপ্রচেষ্টা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য বিশেষ 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। উহার ফলে অনেকক্ষেত্রে 





[১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯ 


মালিকদের কিছু অস্থুবিধার স্থষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু এই চেষ্টাকে 
শ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব বলিয়া নিন্দা 
করিবার কোন হেতু নাই। যাহা হউক কংগ্রেস যে দেশের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনষ্ট করিতে চাহে না এবং শ্রমিক ও 
মালিক উভয়ের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিতে কংগ্রেস যে উৎম্থুক 
তাহা টাটা! কোম্পানীর সালিশী নিষ্পত্তির মধ্য দিয়া আর একবার 
প্রমাণিত হইল । 


পৃথিবীর বাণিজ্যের অবস্থা 
রাষ্টরসঙ্ঘ হইতে গত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজোর 
অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে “রিভিউ অব ওয়াল ট্রেড, নামক পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! পাঠ করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই 
নিরাশ হইবেন। গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
যত টাকা মূলোর পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান হইয়াছিল ১৯৩৮ 
সালে তাহার তুলনায় শতকরা ১২ টাকা কম মুল্যের পণ্যদ্রব্য 
আদানপ্রদান হইয়াছে_-উহাই রাষ্ট্রসজ্ঘের সিদ্ধান্ত। আরও 
আশঙ্কার কথা এই যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হাসের জন্য টাকার 
হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ মাত্র হ্রাস 
পাইয়াছে--কিন্ত অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আদীঈস 
প্রদানের জন্য টাকার হিসাবে বিশ্ববাণিজোর পরিমাণ হাস 
পাইয়াছে শতকরা ৮ ভাগ। ভারতবধের পক্ষে বিশ্ববাণিজ্যের 
এই অবনতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাঙ্গলা দেশের পাট এবং 
পাটজাত থলে ও চটের কাটতি বিশ্ববাণিজোর উন্নতির উপরই 
নিভরিশীল। চা, তুলা, চামড়া, তৈলবীজ প্রভৃতি অগ্ান্ঠ যে 
সমস্ত জিনিষের মারফতে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অর্থাগম 
হইয়া থাকে এধং যে সমস্ত জিনিবের বিক্রয়ের উপর ভারতীয় 
জনসাধারণের ভাগ্য নির্ভর করে সেই সব জিনিষের চাহিদাও 
বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভরশীল । এই সব জিনিষের 
চাহিদার উপর ভারতীয় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও নির্ভর 
করিতেছে এবং এই ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরই ভারতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর। ভারতীয় রেল 
বিভাগ, শুষ্ক বিভাগ প্রভৃতির আয়ও জগতের ব্যবসাবাণিজ্যের 
উন্নতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং ভারতীয় কৃষি, 
শিল্প, সরকারী রাজন্ব-_-এক কথায় ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক 
অবস্থা বিশ্ববাণিজ্যের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ১৯৩৮ 
সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় যে ভাবে বিশ্ববাণিজ্যের অবনতি 
ঘটিয়াছে তাহার কুফল ভারতবধের উপরও পতিত হইয়াছে । 
এই বৎসরের শেষ ভাগে অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্টসজ্ঘের প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা 
গিয়াছে যে বর্তমান ১৯৩৯ সালের প্রথম তিন মাসে পুনরায় বিশ্ব- 
বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান বংসরের 
অবস্থাও খুব আশাপ্রদ নহে। অবশ্য বর্তমান সরকারী বৎসরের 
প্রথম তিন মাসে গত বংমরের এই তিন মাসের তুলনায় 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে 
আমদানী এই উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উহা ১৯৩৮ সালের 
শেষভাগে বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির ফল বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে 
বিশ্ববাণিজ্যের যে প্রকার অবনতি দৃষ্টি গেচর হইতেছে তাহাতে 
তবিষ্াতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি বজায় থাকিবে বলিয়া 
মনে হয় না। এটিও 








স্বীশ্যত্ডাম্মুলন্ষ স্পাউচ্গাম্ 
ন্িসন্তরন 





পাট সম্বন্ধে বাঙ্গল৷ সরকার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতির মন্ হইতেছে যে (১) চাহিদার 
তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়া যাহাতে পাটের মূলা কমিয়া। 
যাইতে না পারে তজ্জন্ত বাঙ্গলা সরকার প্রত্যেক বৎসর পুর 
বংসরের শেষে মজুদ পাট এবং আগামী বৎসরে সমগ্র জগতে 
পাটের সম্ভাবিত চাহিদা বিবেচন। করিয়া মোট কি পরিমাণ পাট 
উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন তাহ। স্থির করিবেন এবং কৃষকগণ যাহাতে 
এই পরিমীণের বেশী পাটের চাষ করিতে না পারে তজ্জন্য বাধ্যতা- 
মূলক ব্যবস্থা করিবেন (২) আগামী চৈত্র মাসে পাটের চাষ আরম্ত 
হইবার পূর্বেই বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়ে কাধ্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন (৩) আসাম ও খিহারে অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন 
" হইয়া যাহাতে বাঙ্গলার পাটের বাজার দাবাইয়া দিতে না পারে 
তজ্জন্য বাঙ্গল! সরকার এই বিষয়ে উক্ত প্রদেশসমূহের গণ্ণমেন্টের 
- শঠিত একটা বুঝাপড়া করিবেন (9) পাটের চাষ কমাইবার জন্য 
যে জমি খালি হইবে তাহাতে অনা কি প্রকার অর্থকরী ফসল 
উৎপাদন কর! যায় তদ্ধিষয়ে গবর্ণমেন্ট কষকগখকে উপদেশ দিবেন 
(৫) গব্ণমেন্ট পাটের মাপ ও ওজনের সমতাসাঁধন এবং পাট 
বিক্রয়ের জন্য আইন ছারা নিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ বাজারের প্রতিষ্ঠা 
করিবেন (৬) প্রত্যেক বৎসরে উৎপন্ন সমগ্র পাট যাহাতে একসঙ্গে 
বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া বাজার দাবাইয়া দিতে না পারে 
তজ্জন্য স্থানে স্থানে লাইসেন্স করা পাটের গুদাম প্রতিষ্ঠার বিষয়েও 
গবর্ণমেন্ট বিবেচনা! করিতেছেন (৭) কীচা পাট এবং চট বিকি- 
কিনির জন্য কলকাঠায় যে সমস্ত ফাটকা বাজার রহিয়াছে 
তাহাদের কাধ্যকলাপ যাহাতে পাটচাবীর ক্তিজনকভাবে 
পারচালিত ন। হয় তজ্জন্য বিধিব্যবস্থার পরামর্শ দিবার জন্য বাঞগল। 
সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন (৮) যতদিন পধ্যস্ত 
বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাধ্যকরী না হয় ততদিন 
পধ্যন্ত কলিকাতাস্থ পাটের ফাটকা বাজারসমূহে প্রতি বেল পাট 
যাহাতে ৩৬ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় না হইতে পারে তজ্জন্য 
গবর্ণমেন্ট বিধিব্যবস্থা' অবলম্বন করিবেন। চটের ফাটকা বাজারেও 
যাহাতে একট সর্বনিম্ন মূল্যে চট বিকিকিনি হয় তজ্জন্যও 
গবর্ণমেন্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন (৯) মফ-ম্বলেও একটা সব্ধবনি্ন 
যুল্যে যাহাতে পাট বিক্রয় হইতে পারে তাহার ইতিকর্তব্যত। 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। 
পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য নির্ধারণের জন্য বাঙ্গল৷ সরকার যে 
সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিক্লাছেন এবং যে সমস্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা! করিতেছেন ভাহার মধ্যে কোন 
নৃতনত্ব নাই। পাট তদন্ত কমিটার সময় হইতে বহু ক্ষেত্রে বু 
ব্যক্তি উপরোক্ত উদ্দেশ্ট লিদ্ধির জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য পর্ধামর্শ দিয়া আদিতেছেন। কিন্তু পাটের মধ্যে ইউরোপীয় 
বশিকদের কোটী কোটী টাকার স্থার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং বাংলার 
পাট চাষীগণকে পাটের জন্য নামমাত্র মূল্য দিয়া ইউরোপীয় চটকল- 
ওয়াল! এবং পাট রপ্তানীকারকগণ এতদিন পর্য্যস্ত ছুই হাতে টাকা 
লুঠিয়াছেন। নূতন শাদনতন্্ প্রবপ্তিত হইবার পূর্বে বাঙ্গলার 
শাসনতন্ত্র ইউরোলীয়দের একাধিপত্য ছিল। কাজেই তখন 
বাঙ্গলার পাঁটচাষীগণ খ্বাহাতে উপযুক্তরূপ মূল্য পাঁয় তৎপক্ষে 
কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। তখন 
শচছামুলক পাটচাথ নিয়তের ধা দিয়াই বালা সরকার পাট- 


ক 


চাষীকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। ইহার পর নৃতন শাসন- 
তল্পের আমলে বাঙ্গলার পাটচাঁষীর প্রতিনিধিদের হাস্তে দেশের 
শাসনভার অর্পিত হয়। কিন্তু গত প্রায় আড়াই বৎসর কাল 
ধরিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ স্থিত ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটের 
জোরেই বর্তমান মন্ত্রীম গুল নিজেদের মন্ত্রী অক্ষম রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। এই কারণে বর্তমান গবর্ণমেণ্ট এতদিন পধ্যস্ত পাট 
চাষীর ক্ষতি নিবারণার্থে কোন কার্যকরী বাবস্থা অবলম্বনে 
সাহস পান নাই। এজন্য আমরা ভনেক সময়েই বর্ধমান 
মন্ত্রীমণ্ডল সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বলিতে বাধা হইয়াছি। যাহা 
হউক এতদিন পরে মন্ত্রীমগুল সাহস অবলম্বন করিয়। পাটের 
উপযুক্তবূপ মূল্য নিদ্ধারণের জন্য কীধ্যকরী বিপিবাবস্থা অবলম্বন 
কারিতে অগ্রসর হইলেন। * এজন্য - বর্তমান নশ্বীমণ্ুলীকে 
আই্ঈীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । এই ব্যাপারে তাহারা 
দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি পাহবেন বলিয়াই আমরা 
আশা করি । 

বু বৎসর ব্যাপী আন্দোলনের পর বাঙ্গল! সরকার বর্তমানে 
ধাধাতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের নীতি মাশিয়া লইয়াছেন। 
এই নীতি কাঁধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অনেক অন্ুুবিধা রহিয়াছে । 
কিন্তু গবর্ণনেণ্টের চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তাহা হইলে তাহারা 
সমস্ত প্রকার অন্ুুবিধা কাটাইতে সমর্থ হইবেন উহা আমরা 
বিশ্বাসকরি। তবে এই ব্যাপারে ছুঈটি বিষয় সঞ্থন্ধে আমরা পূব 
হইতেই গবর্ণমেপ্টকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। বাধ্যতামূলক 
হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঘেন বাঙ্ষলার পাট 
প্রধান জেলাগুলির মধ কোন জেলার উপর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন 
নাকরেন। দ্বিতীয়ত; প্রত্যেক বৎসর কি পরিনাণ জমিতে 
পাটের চাষ করা হইবে তাহা যেন তাহারা বিশেষ ভাবে বিবেচন। 
করিয়া স্থির করেন। পাট চাষের ব্যাপারে যদি বিশেষ বিশেষ 
জেলা সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে উহা লইয়। 
প্রবল বিক্ষোভের স্থষ্টি হইবে। আর গবর্ণমেন্ট যদি পাটচাষের 
জমির পরিমাণ নির্ণয়ের কালে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের ' 
চাষ করিবার ব্যবস্থায় সম্মতি দেন তাহা হইলে পাটের মূল্য উপযুক্ত 
ভাবে বদ্ধিত হইবে না। শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা তদ্বির করিয়। 
এই ব্যাপারে মন্ত্রীমগুলীকে প্রভাবিত করতঃ বাধাতামূলক ভাবে 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের সুফল অনেকটা নষ্ট করিয়া দিতে পারে 
আশঙ্কাতেই আমরা এই কথা বলিতেছি। 

বর্তমান বৎসরের জন্য বাঙ্গলা সরকার ফাটকা বাজারে পাটের 
যে সর্ধনিয় মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতেছেন তাহার কোন 
প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। বাঙ্গলা সরকার 
যখন বাধ্যতামূলক হিসাবে ও প্রয়োজননুরূপ ভাবে পাট চাষ 
এবং লাইসেব্স করা গুদামের সাহায্য লইয়া এই পাট আস্তে 
আস্তে বাজারে উপস্থিত করিবার সিদ্ধাণ্ত করিতেছেন, তখন 
উহার প্রভাবে এখন হইতেই বাজার কিছু চড়িবার সম্ভাবনা! ছিল। 
উহার উপর নির্ভর না করিয়া কলিকাতায় ফাটকার দর ৩৬ টাকা 
নির্ধারিত করাতে মফঃম্বলের পাটচাধী অপেক্ষাকৃত কম দর 
পাইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে । যাহা হউক, খাঙ্গলা 
সরকারের এই নূতন ব্যবস্থার প্রভারে কলিকাতা ও মফঃস্থলে 
পাটের রাজার কিরূপ ভাবে গ্রভাবিত হয় তাহা আমরা সাগ্রঙ্থে 


গা বসতে 


টিউটর টিটিরিরিনিরটি নটর 
ন্বাক্লান্্র লন্বও সাভ্িনেল্ 


ন্যন্নস্না 
ররর হরর 55856 8ল রর, 


বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্বত্র মোটর বান ও মোটর 
লরী যোগে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসা প্রবস্তিত হইয়াছে । এই 
ব্যবসায়ে কম করিয়া ধরিলেও বর্তমানে এক কোটা টাকা মূলধন 
খাটিতেছে এবং উহার মারফতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবিকার 
সংস্থান হইতেছে । বাঙ্গলায় এইভাবে মোটর বাস ও মোটর লরী 
যোগে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসা প্রবন্তিত হইবে ১৫ বৎসর 
পৃবেব কেহ তাহা ধারণাও করিয়া উঠিতে পারে নাই । কিন্তু যাহ] 
কল্পনার অতীত ছিল তাহাই এখন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। 
বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে রাস্তাঘাটের প্রসারের জন্য একট ব্যাপক 
চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এই চেষ্টা যতই সফল হইতে থাকিবে 
দেশে মোটরবাস ও মোটরলরী যোগে যাত্রী ও মালবহনের 
ব্যবসার ততই প্রসার হইবে। 

বাঙ্গলা দেশে স্থলপথে যাত্রী ও মালবহনের ব্যবসার 
এইভাবে উল্লেখযোগ্য প্রসার «হইলেও আজ পধান্ত জলপর্থথ 
এই বাবসা সম্বন্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দৃষ্টিগেঞ্চর 
হইতেছে না। বাঙ্গলায় ছোট ছোট নদনদীর কথা ছাড়িয়া 
দিলেও অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ছুই শতাধিক নদনদী 
রহিয়াছে । এইসব নদনদীর মধ্যে অধিকাংশের উপর দিয়াই 
বারণাস নৌকা চলাচল হইয়া থাকে । দেশের অভান্তরে উৎপন্ন 
পণাদ্রবয এক স্থান হইতে অন্থস্থানে চালান দিবার পক্ষে এবং 
যাত্রী চলাচলের জন্য এই সব নদনদীই এখনও বাঙ্গলা দেশের 
প্রধান অবলগ্বন। কিন্তু এখন পধ্যস্ত দেশীয় নৌকার মারফতেই 
এই সব নদীপথ দিয়! যাত্রী ও মালপত্র একস্থান হাতে অন্থানস্থানে 
নীত হইয়া থাকে । বাঙ্গলার নদীপথ সমূহে বাম্পীয় জলযানের 
প্রচলন এখনও একপ্রকার কিছুই হয় নাই বলা চলে । মোটরবাস ও 
মোটরলরীর প্রবর্তনের পূর্বে স্থলপথে যখন পান্ধী, ঘোড়ার গাড়ী 
গরুরগাড়ী প্রভৃতির মারফতে যাত্রী ও মালপত্র বহন করা হইত 
তখন স্থলপথের যে অবস্থ। ছিল দেশের জলপথে এখনও সেই 
অবস্থাই রহিয়া গিয়াছে । উহাতে সময় ও অর্থের বহুল 
অপবাবহার ঘটিতেছে। 

বাঙ্গলায় স্থলপথে বর্তমানে যে ভীবে মোটর বাম ও মোটর 
লরীর সাহাযো অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এবং 
অনেক অল্প ভাড়ায় যাত্রী ও মালপত্র বহন করা সম্ভবপর 
হইতেছে জলপথেও সেইরূপ ভাবে ছোট ছোট লঞ্চের সাহায্যে 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্য এবং অল্প খরচে যাত্রী ও মালবহনের 
কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। বাঙ্গল। দেশ এরূপ নদীবনুল যে 
এই প্রদেশে যাত্রী ও মালবহনের কাজে মোটর সাগিসের ন্যায় 
শত শত লঞ্চ সাভিসেরও প্রতিষ্ঠার স্বযোগ রহিয়াছে । যদি 
ব্যবসার ব্যাপক প্রসার হয় তাহা হইলে মোটর সাণিসের ন্যায় 
লঞ্চ সাভিসের মারফতেও বাঙ্গলা দেশের সহজ সহত্র শিক্ষিত 
বাক্তির অন্নসংস্থান হইবে। 

বাঙ্গলা দেশে অল্প মূলধনে কি ব্যবসা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে 
অনেকেই চিস্তী-ভাবন। করিতেছেন । উহাদের মধ্যে 'প্রা় সকলেই 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার বিষয়ে আগ্রহাস্বিত। কিন্তু 
বর্তমান যুগে প্রায় সর্বত্রই বিপুল পরিমাণ মূলধন লইয়। 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এক এক 
শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ জোট বাঁধিয়া বাজারে পণ্য- 
দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন। যাহারা সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া 
কাধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন তাহাদের পক্ষে বড় বড় 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা সম্ভবপর 
নহে । বাঙ্গলা দেশে এমন দৃষ্টান্ত অনেক রহিয়াছে যেখানে 
বাঙ্গালীগণ অল্প মূলধনে এক একটা শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে 


এবং এই শিল্প সাফল্যের পথে অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার 
পূর্বেই অপেক্ষাকত অধিক অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন বৃহত্তর শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় 
সামান্য মূলধন লইয়া কোন শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া 
কাহারও পক্ষে উচিত নহে। কিন্তুউপরে আমরা যে লঞ্চ 
সািসের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা খুব অল্প মূলধন সাপেক্ষ । 
অথচ এই ব্যবসা প্রতিযোগিতার ফলে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 
খুব কম। কাজেই ধাহারা অল্প মূলধনে ব্যবসা চালাইতে 
চাহেন এই ব্যবসাটির প্রতি আমরা তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতেছি । 

এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে । কোন 
বাক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ১৫২০ মাইল দূরবর্তী স্থানের মধ্যে লঞ্চের 
সাহায্যে যাত্রীবহনের ব্যবসা আরস্ত করে তবে এজন একখানি 


লঞ্চ এবং একটা নৌক৷ ক্রয় করিতে তাহার ৭৮ হাজীর টাকার -» 


বেশী খরচ পরিবে না| এই সাভিসে ২৫ জন যাত্রী বহনের ব্যাবস্থা 
হইতে পারে এবং এজন্য প্রত্যহ যাতায়াতে ৫* জন যাত্রীর 
ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়া যদি বাই” 
আনা করিয়া ধরা হয় তাহ! হইলে এই সানিসে প্রত্যহ ৩০৩৫ 
টাকা আয় হইতে পারে। ব্যয়ের দিকে এই সাডিসে লঞ্চ 
চালক ও তাহার সহকারীর বেতন, লঞ্চে ব্যবহৃত টতৈলের 
মূল্যঃ লঞ্চ ও নৌকার মৃল্যাপকধ, লঞ্চ ও নৌক। বীমা 
করিবার জন্ত প্রিমিয়াম, সাভিসের হেড অফিসের ও ষ্টেশনসমূহের 
পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদিতে প্রত্যহ খুব বেশী করিয়া ধরিলেও 
২০ টাকার বেশীব্যয় হইতে পারে না। স্থৃতরাং এরূপ সাভিসে 
দৈনিক ১৫ টাকার মত লাভ হইতে পারে এবং এরূপ একটি 
সাভিসে নিয়োজিত মোট মূলধনের পরিমাণ যদি ১০ হাজার টাকাও 
ধরা হয় তাহা হইলেও উপরোক্ত হিসাব অন্ধযায়ী মূলধনের উপর 
শতকরা বাধিক ৫০ টাকার মত লাভ দ্রাড়াইতে পারে । অবশ্য 
যেখানে নদীর আ্রোতবেগ খুব প্রবল সেইসব স্থানে এরূপ 
লঞ্চ সাতিস চালাইতে হইলে লঞ্চের মূল্য বাবদ ব্যয় কিছু বেশী 
পড়িবে এবং যেসব অঞ্চলে বৎসরের মধ্যে ৭৮ মাসের বেশী সাভিস 
চালান যাইবে না, সেইসব অঞ্চলে লাভের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত 
কম হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও উপরোক্ত ধরণের লঞ্চ সাভিস 
যে খুব বেশী লাভজনক হইবে তাহা উপরের হিসাব হইতে 
অনুমান করা যায়। 

এরূপ ধরণের সার্ভিস চালাইতে যে মূলধনের হিসাব দেওয়া 
হইল তাহার অনেক কম মূলধনেও ব্যবসা চলিতে পারে । বর্তমানে 
কোন কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী কিস্তিবন্দী হিসাবে কয়েক 
বৎসরের মধ্যে টাকা আদায়ের সর্তে লঞ্চ বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
এরূপ স্থৃবিধা পাইলে ছুই হাজার টাকার মত প্রাথমিক মূলধন 
লইয়াই উক্ত ব্যবসা চালু করা হইতে পারে এবং লাভের টাকা 
হইতে ২৩ বৎসরের মধ্যে লঞ্চের সাকুল্য মূল্য পরিশোধ করা 
যাইতে পারে। মূলধন ছাঁড়া এই ব্যবসায়ে আর একটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে লঞ্চ চালান এবং উহার ইঞ্জিন 
বিকল হইলে তাহা! মেরামত করিবার মত শিক্ষা! লাভ। যাহাদের 
এই বিষয় সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞত। নাই তাহাদের পক্ষে এরূপ 
সার্ভিস প্রবর্তনের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র হইবে। কারণ 
লঞ্চের ইঞ্জিন বিগড়াইলে তাহা মেরামতের জন্য দূর দূরাম্তর হইতে 
যদি ইঞ্জিনিয়ার আমদানী করিতে হয়ঃ তাহা হইলে. উহাতে 
কেবল যে অত্যধিক ব্যয় হইবে এরূপ নহে-_-উহার ফলে অনেক 
দিন পধ্যন্ত সাভিস বন্ধ থাকিয়া ব্যবসার বন্ছল আধিক ক্ষতি 


(৪৮৩ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য ) 


৮/ টা  োেোোোেে্াাাট ২? 


ভলত্েঞ জীন্বন্ন শীচ্নান্ ব্যন্বহলা 





ভারতবর্ষে জীবন বীমার ব্যবসা অনেকটা ঈংলগ্ডের অনুকরণে 


পরিচালিত হইয়া থাকে! এই কারণে ইংলগ্তের জীবন বীমার 
ব্যবসার গতি ও প্রকৃতি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য | 


ইংলগ্ডের জীবন বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সমস্ত বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
১৯৩৮ সালে উক্ত দেশে জীবন বীমার পরিমাণ সাগান্ত কিছু কমিয়! 
গিয়াছে । এই সম্বন্ধে ব্যাঙ্কার' পত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালে ইংলগ্ের বড় বড় 
৫৫টী জীবন বীমা কোম্পানীর মারফতে মোট ২৯ কোটা ১ লক্ষ 
২৪ হাজার ১৮৬ পাউগ্ড মূল্যের নূতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। 
১৯৩৭ সালের তুলনায় উহা ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬১৩ পাউগ্ 
কম। তবে এই বংসর বড় বড় কোম্পানীগুলির মধ্যে সমস্ত 
»কাম্পানীর কাজের পরিমাণ হাস পায় নাই । আলোচ্য 
৫৫টি কোম্পানীর মধ্যে এই বৎসরে ৩০টি কোম্পানীর 
কাজের পরিমাণ কমিয়াছে এবং ২৪টি কোম্পানীর কাজের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে ইকনমিষ্ট” পত্রের 
অতিরিক্ত সংখায় ইংলগ্ডের বড় বড় ৪৮টি কোম্পানীর যে 
সমষ্টিগত হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৭ 
সালে সমস্ত কোম্পানীর মারফতে মোউমাট ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ 
১২ হাজার ১৩৯ পাউণ্ড মূল্যের নূতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল 
এবং ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ 
১৮ হাজার ৪০৫ পাউগ্ত। দেশবাসীর আথিক দুরবস্থা অথবা 
সঞ্চয়ের পন্থ। হিসাবে বীমার প্রতি বিরাগ ইংলগ্ডে জীবন বীম। 
ব্যবসায়ের এই মন্দার কারণ নহে । কতিপয় বৎসর পৃরে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট কোম্পানীর কাগজের সুদ কমাইয়া দেওয়াতে দেশের 
লোক একট! নির্দিষ্ট বয়মের পর বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে 
নির্দিষ্ট হারে টাকা পাইবার সর্তে বীমা করিবার দিকে খুব বেশী 
ঝুঁকিয়া পড়ে এবং উহার ফলে ইংলগ্ডের বীমা! কোম্পানীসমূহের 
কাজের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই বদ্ধিত হার 
চরম সীমায় পৌছিয়াছে বলিয়াই ইংলগ্ডে নূতন বীমার পরিমাণ 
সামান্য কিছু হাস পাইয়াছে। রঃ 
আলোচ্য বৎসরে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধে 
সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে উহাদের দাদনী 
তহবিলে অর্জিত সুদের হার হ্রাস। ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৩৬ 
সালে ইংলগ্ডের বড় বড় বীমা কোম্পানীগুলির তহবিলের উপর 
অর্জিত গড়পড়ত! সুদের হার শতকরা বাধিক ১ শিলিং ৫ পেনী 
কমিয়া যায়। '১৯৩৭ সালে উহা! আরও ১শিলিং হ্রাস পায়। 
কিন্ত-১৯৩৮ সালে উহা! আরও ২শিলিং ৯ পেনী কমিয়া গিয়া 
৩ পাউও ১৮ শিলগিং ৮ পেনীতে পরিণত হইয়াছে।: ইংলগ্ডে. ধার্য 
আয়করের পরিমাণ কৃদ্ধি উহার প্রধান: কারণ বটে। 
কিন্ত পূর্ব পুর্ব বৎসরে ইংলগের বীমা! কোম্পানীগুলি বৃটিখ 
গবর্মে্টেয মিকিউরীটিতে 'জাবনীকত :টাকার পরিমাণ হ্রাস. 
করিয়া এবং কলকারমানার শেয়ার ও ডিবে্ারে রর 


০৬. 


ই 


টাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
সিকিউরিটার দফায় ক্ষতি অনেকটা! পোষাইয়া লইয়াছিল। 
কিন্তু ১৯৩৮ সালে বৃটিশ বীম। কোম্পানী সমূহের তরফে সেরূপ 
কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই এবং বিভিম্ন দফায় উহাদের 
দাদনের পরিমাণ অনেকটা ১৯৩৭ সালের অন্ুরূপই রহিয়! 
গিয়াছে । খুব সম্ভবতঃ যুদ্ধের আশঙ্কার জন্যই এবার বুটিশ 
কোম্পানী সমূহ কলকারখানার শেয়ার ও ভিবেঞ্চারে দাদনীকত 
টাকার পরিমাণ বুদ্ধি করিতে সাহস করে নাই । নিয়ে গত 
১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে বুটিশ কোম্পানী সমূহের সঞ্চিত তহবিলের 
কত অংশ কি ভাবে দাদন কর। ছিল তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল । 
১৯৩৭ ১৯৩৮ 


১৩৪ ৩.৬ 


পঞ্জিসি ও অন্যান্থ প্রকার বন্ধকে দর্ঘদন 


বটি গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটি ১৭৫ ১৭5 
'ভারতবধ, কলোনী সমূহ এবং বিদেশী 
গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটি ৭৫ ৭7১ 
বুটিশ মিউনিসিপ্যাল ভিবেঞার ১৮ ১৯ 
ভারতীয়, কলোনী সমূহ ও বিদেশী 
মিউনিসিপ্যালিটির ভিবেঞ্চার ১৩ ২১ 
কলকারখানার ডিবেঞ্চার ১৮৭ ১৮৯ 
কলকারখানার প্রেফারেন্স ও গ্যারার্টিড শেয়ার ৯৫ ৯৪ 
সাধারণ শেয়ার ৯২ ৯২ 
বিভিন্ন গ্রকার সম্পত্তি ৯৫ ৯৮ 


দ্াদনী তহবিলে অজ্জিত সুদের হার হ্বাস ছাড়া বর্তমান 
সময়ে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের সম্মথে আর একটি 
বড় রকম সমস্তা দেখ! দিয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্ক। সত্বেও বুটিশ 
বীমা কোম্পানী সমূহ এতদিন ধরিয়া কোনও প্রকার অতিরিক্ত 
প্রিমিয়াম না লইয়া সর্ধব সাধারণের বীম। গ্রহণ করিতেছিল । 
কিন্তু সম্প্রতি বুটিশ গবর্ণমেট এরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন 
যে যাহার! সামরিক শিক্ষালাভের জন্য রিজার্ভ অথব। অক্সিলিয়ারি 
সৈশ্ভদলে ভস্তি হইবে তাহারা যদি একাদিক্রমে দেড় বৎসর ' 
কাল পধ্যন্ত প্রিমিয়াম না দের তাহা হইলেও তাহাদের 
বীমাপত্র সচল রাখিতে হইবে। এই আদেশের ফলে বাঁমা 
কোম্পানী সমূহ প্রত্যপর্ণ মূল্য হইতে অথবা। দাবী উপস্থিত 
হইলে পলিসির জন্য দেয় টাকা হইতে তাহাদের প্রাপ্য 
প্রিমিয়াম কাটিয়। রাখিতে সমর্থ হইবে বটে। কিন্তু যতদিন 
পর্যন্ত প্রিমিয়াম বাকী থাকিবে ততদিনের সুদ হইতে তাহারা 
বঞ্চিত হইবে । অবশ্য এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য বীমা! কোম্পানী 
সমূহের পক্ষে প্রিমিয়ামের হার বদ্ধিত করার ব্যাপারে আইনতঃ 
কোন বাধা নাই । কিন্তু বর্তমানে যদি প্রিমিয়ামের হার বদ্ধিত 
করা হয় তাহা! হইলে দেশে বীমার প্রসারে বিদ্বু উপস্থিত 
হইবে এবং এইজন্য বীমা 'কোম্পানী সমূহ ম্বভাবতঃই এই সম্পর্কে 
ইতস্তত; করিতেছে । ইংলগ্ডের জনসাধারণ বৎসর বংসর 
বিভিষ্ন উপায়ে যে পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করে তাহার এক তৃতীয়াংশই 
বীমা কোম্পানীর মারফতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এরপ অবস্থায় 

| ৮ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য ) 
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লুহীলম্শিল্লেন্স গ্পুললভজ্ঞীন্বল 


(কে, এন্‌, দালাল্‌্--ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ বাঙ্ক লিমিটেড ) 
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বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে বন প্রকার কুটীর শিল্প দ্বারা সমৃদ্ধ 
ছিল। কিন্তু কালের আবর্তনে এই সমস্ত শিল্প অবজ্ঞাত হইয়! 
বর্তমানে মৃতকল্প অবস্থায় পতিত হইয়াছে । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
গুদাসীন্য এবং মূলধনের অভাবই এই হীনাবস্থার জন্য দায়ী। 
মোগল যুগে রাজদরবার এবং জনসাধারণের নিকট কুটারশিল্পজাত 
দ্রবাদির বিশেষ আদর ছিল এবং শিল্পীগণও উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
হইতে বঞ্চিত হইত না। এই উৎসাহ এবং পুষ্ঠপোষকতার 
ফলেই কুটারশিল্পের ক্রমবদ্ধমান উন্নতি অব্যাহতভাবে চলিয়া 
আদিতেছিল। 

ঢাকাই মস্লীনের বুস্তান্ত অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালী 
এবং বাঙ্গলার তন্তবায় সম্প্রদায়ের সৌন্দধ্যবোধ এবং হস্তকৌশল 
কিরূপ উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল এই মস্লীন হইতে তাহার পূণ 
পাওয়া যায়। মস্সীনের আন্তজ্জাতিক খ্যাতি ছিল এবং 
রোম, মিশর, বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে উহা প্রভূত পরিমাণে 
রপ্তানী হইত। 

বিখ্যাত আ্রমণকাপী বার্ণিয়ারের ( সপ্তদশ শতাব্দী ) 
ভ্রমণবৃস্তান্তে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে বহুপরিমাণ তুলাজাত 
বন্সাদি গ্রস্ত হইহত। এই সমস্ত বন্ত্রাদি স্থানীয় চাহিদ। 
মিটাইয়াও জাপান, হল্যাণ্ড এবং হুউরোপের অন্যান্ত দেশে 
বহুল পরিমাণে রপ্তানী হহত। 





বাঙ্গলার রেশনশিলপ্প সম্বন্ধে বাণিয়ার নিম্নলিখিত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন_-“বাঙ্গলাদেশে তুলা এবং রেশম 
উৎপাদনের পরিমাণ এত প্রচুর যে এই ছুহটি পণ্যের জন্ত কেবল 
হিন্দুস্থান কিম্বা মোগল সাপ্রাজ্য নয়-_পার্খবন্তী সমস্ত রাজ্যসমৃহ 
এমন কি, ইউরোপকেও একমাত্র এই দেশের মুখাপেক্ষী 
থাকিতে হয়|” মুণিদাবাদ, কাশিমবাজার, মালদহ, রংপুর প্রস্ভৃতি 
রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। আলিবদ্দী খার সময়ে বাধিক 
৮৭২ লক্ষ টাকা মূলোর রেশম মুশিদাবাদাস্থত রাজকীয় শুদ্ধ 
বিভাগের মারফতে বিদেশে রপ্তানী হহত। 

বাঙ্গলার খেল্না শিল্পের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
এই সম্ধদ্ধে কৃষ্ণনগরের কথা সব্বাপ্রে মনে পড়ে। কৃষ্ণনগরের 
মাটির পুতুল অতি উচ্চাঙ্গের চারুকলার পরিচয় দেয়। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে জাম্মানী এবং জাপানের খেল্না আমাদের 
বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কতুকি 
এহ শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে । 

হস্ত)(লিত-তাতশিল্প, ইহার মূলধন সমস্তা এবং কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক কি ভাবে ইহার সহায়তা করিতে পারে বর্তমান প্রবন্ধে 
প্রধানতঃ ইহাই আমার আলোচ্য । | 

হস্তচালি-$। ওণিল্পের ইতিহাস গৌরবময়। বিগত আদম- 
স্থমারীতে দেখা যায়, ইহাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় 
২ লক্ষ লোক নিষুত্ত আছে। *প্রত্যেক জেলাতেই হস্ত-চালিত 
ত্বাতের প্রচলন আছে। নদীয়া জেলায় শাস্তিপুর এবং নোয়াখালীর 


চৌমুহনী প্রভৃতি স্থানের প্রায় সমস্ত অধিবাসিরই জীবিকার 
প্রধান উপায় এই তাতশিল্প এবং তাহাদের প্রায় সকলেই কোন 
না কোন ভাবে এই কুটারশিল্পে নিয়োজিত আছে। মাম্ধাতার 
আমলের অল্প মুল্যের ২১টি যন্ত্রপাতি নিয়াও শিল্পিগণ 
অপুর্ব কলাকৌশল এখং বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে সমর্থ 
হইতেছে । 


বিগত কয়েক বৎসর পূর্বেও মফস্বলের লোন আফিস সমূহ 
এই শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিত। কিন্ত লোন আফিসের 
আদর্শ ও কণ্মপন্থা! প্রকৃত ব্যাঙ্কিংএর পধ্যায়ে আসে না। কোন 
জামীন না নিয়া লোন অফিস সমূহ উচ্চন্দে তগ্ুবায়গণকে টাকা 
ধার দিত। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বন্ত্রবয়নই, 
এহ তত্তবায় সম্প্রদায়ের জীবিকার একমাত্র পথ নয়। কৃষি 
তাহাদের প্রধান অবলপ্ধন। বয়ন কিংবা স্তাকাটা তাহাদের 
অবসর সময়ের কাজ। কাজেই ফসল মারা গেলে তাহাদের 
পক্ষে খণ পরিশোধের আর কোন উপায় থাকিঙ ন| এবং 
উহার জন্তই লোন অফিস তাহাদের নিকট চড়া সুদ দাবা 
করিত । 


নিয়মিতভাবে স্ৃতা পাওয়ার পক্ষে তন্তবায়গণের যথেষ্ট অসুবিধা 
রহিয়া গিয়াছে । কাপডের কল এবং ৬ঞধায়শণের মধো সংযোগ 
স্থাপন হইলে এই অস্থুবিধ। দূর হইতে পারে বলিয়া আমাদের 
ধারশী। এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেক জেলাতে একটি করিযা 
জেলা সমিতি স্থাপন করা উচিত। কাপড়ের কলসমূহ এহ জেল! 
সমিতির মারফত সম্ভা দরে তন্তবায়দিগকে স্ৃতা সরবরাহ 
করিবে। প্রথমতঃ এই জেলাসমিতি কোন ব্যাঙ্কের নিকট সৃতা 
চাহিয়া পাঠাইবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাঙ্কই কোন না কোন 
একটি কাপড়ের কলের সহিত প্রত্যক্গ কিংবা গারোক্ষভাবে সংযুক্ত 
আছে। জেলাসমিতির আবেদনে ব্যাঞ্চ উক্ত সমিতির নিকট 
সৃতা পাঠাহবার জন্য কাপড়ের কলের উপর নির্দেশ দিবে এখং 
সমিতি এই স্ৃতা তন্তবায়দিগের মধ্যে বিতরণ করিবে । 


এই প্রস্তাব কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের সাহায্যেই কাধ্যকরী করিয়া 
তোলা সম্ভব । ব্যাঙ্কই অপেক্ষাকৃত কমমূলো স্ৃতা সরবরাহ 
করিতে কাপড়ের কলকে সম্মত করাইতে সম্ভব হইবে। 
জেলাসমিতির সাধারণ তহবিলে তন্তবায়গণ টাদা দিবে এবং 
সমিতির নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে 
এই জেলাসমিতির শাখা থাকিবে । গুদামজাত সুতার জামীনে 
ব্যাঙ্ক এই সমস্ত শাখাসমিতিকে অশ্রিম টাকা দিতে সম্মত 
থাকিবে। অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে বিক্রীত হইলে সুতার জন্ম 
খরিদ্বারের অভাব কখনই হইবে না। জেল! সমিতির জামীনে 
সুতার জন্য শাখাসমিতি সমূহকে বিল, করিয়া সাময়িক খণদান 
সম্ভবপর, হইবে। ব্যাঙ্ক এই বিল ডিস্কাউণ্ট করিয়া তন্তবায়- 
দিগকে অল্পকালের মেয়াদে টাক! দিতে পারিবে । লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যেন এই সমস্ত কাধ্যাবলী সাধারণ ব্যান্ক ব্যবসার .গণ্ডী 


1. 


নই জা ১৯৩৯) 


হার না করে। নিও ব্যাঙ্কের লি বিভাগ এই নারি 
ভার গ্রহণ করিতে পারে। 


সুতার জামীনে টাক। ধার দেওয়ার অনুরূপ মজুদ তৈয়ারী 
বন্ত্রাদির জামীনেও ব্যাঙ্ক সমূহ নিরাপত্তার সহিত দাদন করিতে 
পারে। তন্তবায় সম্প্রদায় এবং কাপড়ের কলের ভিতর যে 
প্রতিযোগিতা রহিয়াছে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহা 
দূরীভূত না করিলে ইহার ফলে খুবই খারাপ হইবে । 'বাঙ্গলার কলের 
স্ৃতা ব্যবহার করিব তশ্তবায়গণ এইরূপ নিশ্চয়ত। দিবে এবং হহার 
পরিবর্তে কলঞয়ালাগণেরও অঙ্গীকার করিতে হইবে যে তাহার। 
হস্তচালিত তাতে প্রস্তর হয় এরূপ বস্ত্রাদি উৎপাদন করিবেন না। 
এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি 
নিয়া কলিকাতায় একটি শক্তিশালী কামটি গঠিত হওয়া উচিত। 
এই কমিটি তৈয়ারী মালের বিক্রয় ব্যবস্থার জন্টও দায়ী থাকিবেন। 
এন্থবায়গশকে রঞ্জন (1)5610£ ) পদ্ধতি শিক্ষা দিলে বিদেশেও 
তাতশিল্পজাত বস্ত্রমূহের চাহিদা হহবে। রঞ্জন শিক্ষণ দিবার 
জন্য বাঙ্গলা সরকার সমবায় বিভাগের শিগ্গিত কন্মচারিগণকে 
বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাইতে পারেন । ইস্তচালিত তাতের ৭ক্্রাদির 
চাহিদ। বৃদ্ধি করিতে হইলে নৃতন নৃতন ডিজাইন প্রবন্তন করিতে 
হইবে। নিয়ত ফ্যাসানের পরিবর্তন হইতেছে এবং 
তন্তবায়গণকে এই ফ্যাসানের অনুরূপ করিয়া আহাদের বন্দি 
প্রস্তুত করিবার মত শিক্ষিত করিয়া ভুলিতে হহবে । উপরিউক্ত 
কমিটি হইতে জন্কয়েক ডিজাইন খিশেবজ্ঞকে পল্পীঅঞ্চলে প্রেরণ 
করা বিশেষ কাধ্যকরী হহবে। বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য এই 
কমিটির তন্বাধধানে বাঙ্গলার বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে ডিপো স্থাপনের 
আবশ্যকতা আছে। লক্ষৌর আটিস্‌ এগ ক্র্যাফ্টূস্‌ এস্পোরিয়াম 
এবং বোশ্বাইয়ের স্বদেশী ষ্টোসের দৃষ্টান্ত অন্তান্থ প্রদেশের অনুসরণীয় ।। 
সম্প্রতি যুক্ত'প্রদেশ সরকারও হস্তচালিত তাতের বস্ত্রাদি বিক্রয়ের 
জন্য কলিকাতায় একটি এম্পোরিয়াম খুলিয়াছেন। কলিকাতাস্থ 
কমিটি বিজ্ঞাপনের সাহায্যে দেশজাত এহ সমস্ত দ্রব্যাদি বিশেষ 
জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। এই প্রকার বিক্রয় 
ব্যবস্থার গব্ণমেন্টের সহানুভূতি এবং কাধ্যকরী উৎসাহ থাকিলে 
হস্তচালিত তাতের বস্ত্রাদির চাহদা যে বিশেষ বৃদ্ধি পাহবে তাহ। 
নিঃসন্দেহে বল। যায়। সম্প্রতি কিছুদিন যাবত স্বদেশী দ্রব্যের 
প্রতি দেশের লোকের বিশেষ আকধণ পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং 
ইহাতে এই সমস্ত দ্রব্যাদর উৎকধতাই প্রমাণিত হয়। 
গবর্ণমেন্টের ষ্টো্স-পার্চেজ পিসির মারফতেও সরকার এই 
সমস্ত শিল্পকে বিশেষ সহায়ত করিতে পারেন। জাপানে 
শিল্পীদের বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য কিছুই ভাবিতে হয় না। মিলে 
প্রস্তুত হওয়া মাত্র সেল্ডিপো সমূহ উপযুক্ত মূল্যে 
পণ্যত্রব্য ক্রয় করিয়া নেয়। স্থইজারল্যাণ্ডের বিরাট ঘড়িশিল্প 
কুটির শিল্পেরই জ্ুমোন্নতি। শিল্পীগণ অবসর সময়ে বাড়ীতে 
বসিয়াই ঘড়ির ছোটখাট কলকজ! সমূহ প্রস্তত করিত এবং 


কালক্রমে ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমানের বিরাট 


ঘড়ির কারখানা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে । 


আমাদের প্রস্তাবিত কমিটি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এবং নৃতন |. 


নূতন ডিজাইন প্রসতিতে তন্তবায়গণকে শিক্ষিত করিয়া-.তুলিলে 
কাপড়ের কলের সহিত "প্রতিযোগিতা করিয়াও হস্তগালিত 
ৰ ভাপ আত ছা হিতে নর্থ ই 


আধ্বিক্ ভঙ্গ 


০০০০ 


৪৭৭ 


( ইংলগড জীবন বীমার বাবসা ) 

বীমার প্রসারে খিপ্প উপস্থিত করা হইলে জাতীয় সয়ে বাধা 
দেওয়া হইবে। বীমা কোম্পানী সমূহ জাতির এই ক্ষতি 
সাধন করিতেও আগ্রহান্বিঙ নহে । মোটের উপর যুদ্ধের আশঙ্কার 
ফলে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহ বন্তমানে এক অইতপুবব 
সমস্তার সম্মুখান হইয়াছে । এই বিয়ে উহারা গবর্ণমেন্টের 
রক হইতে কি ভাবে সাহাযা পাইতে পারে তাহা লইয়া 
হংলগ্ডে বর্তমানে নানাবিধ প্রস্তাবের আলোচনা হইতেছে । 

ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে কতকগ্চলি কোম্পানী 
প্রতি বৎসরে, কতকগুলি ১ বংসর ও ৩ বৎসর পর পর এবং 
কতকগুলি ৫ বৎসর পর পর উহাদের ভেলুরেশন করাইয়া 
থাকে। গত ১৯৩৮ সালে ইংলগ্ডের বড় বড় বীমা কোম্পানী গুলির 
মধ্যে ১৬টি কোম্পানীর ভেলুয়েশন কল জানা গিয়াছে । উহাতে 


দেখা যার যে দাদনী তহবিলের আয় উল্লেখযোগা ভাবে হাস 
পাওয়। সত্ব অধিকাংশ কোম্পানী উহাদের দেয় বোনাসের হার 
পুধব হারে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । উহার প্রধীন কারণ 
এছ যে পুর্বে কোস্পানা সমূহের হস্তস্থিত সিকিউরিটির শূলা 
বৃদ্ধির সময়ে উঠার। উহার “কান গুযোগ গ্রহণ করিরা বোনা'সের 
হার বদ্ধিত করে নাই । ফলে উহাদের মজুদ তহধিলের যে অংশ 
“গুপ্ত ভাবে” সংরক্ষিত ছিল তাহা দ্বারাই খর্তমানের ক্ষতি 
পোবাইয়া যাইতেছে । আমাদের দেশে এই বিধয়টি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন । কারণ যে সময়ে এদেশে কোম্পানীর 
কাগজের মূল্য এক প্রকার চরম সীমার রহিয়াভে সেই সময়েও 
অনেক বীমা কোম্পানী হস্তসম্থিত সিকিউরিটীর খুল্য বুদ্ধির সুযোগ 
গ্রহণ করিয়া বোনাসের হার বদ্ধিত করিয়াছে । এই সব কোম্পানী 
বুটিশ বীমা কোম্পানীর আদর গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে অনেক 
সঞ্চট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে সন্দেহ শি: ] 


কুষিন্ন। ব্যানধিং বগোরেধন ৫ 
লিমিটেড 


52 অআক্তিতল- লুন্সিলা। (০নজ্রল ) 
শাখা অফিস সমূহ: 
কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
চকবাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতা ইগঞ্জ, বরিশাল, 
ঝালকাটি, চাদপুর, পুরাণবাজার, 
(কুমিল্লা), হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণব*ডিয়া, চট্টগ্রাম, 
ডিক্রগড়, জলপাইগুড়ি, কটক, দিল্লী, 


বাজারশ্রাবঃ, 


কানপুর, লক্ষৌ। 


লগ এদেগগ 2_ওর়ে্টমিন্বার ব্যাঙ্ক লিঃ 


 সক্কতল শ্রক্ান্স ব্যান্তিহে এব আদ্গান-শ্রদ্কান্নত 
স্বগার্খ্য বুল্া হুল্স 





/___________ 
আম্থিক ছুলিস্সান্ল আনন্রাঞ্পন্বন্র 
০2০2 24228585555 


লগুনে শিল্প প্রদর্শনী 


আগামী ১৯৪০ মালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মাচ্চ পথাস্ত 
লগ্ডনে একটি বিরাট রকমের বুটিশ শিল্প প্রদর্শনী চালাইবার আয়োজন 
হইতেছে । প্রকাশ যে লগ্ুনপ্থিত ইত্ডিয়ান ট্রেড পারিপিটি অফিসার এ 
প্রদর্শনীতে ভারতে উৎপন্ন কতিপয় শ্রেণীর শিল্পদ্ূবা প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত 
করিবার বাবস্থা করিবেন। উংলণ্ডে যেসব বিশেষ শ্রেণীর ভারতীয় শিল্প- 
দবোর কাটতির ন্বিধা ও সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইলব শ্রেণীর ভ্রবাই 
এ উদ্দেশে লওয়া হইবে । হইতে থাহারা শিল্পদ্ববা উপস্থিত 
করিতে চান তাহাদিগকে আগামী ১৯৫ই অক্টোবরের মধো তাহাদের সন্কল্প 
লণ্ুনস্থ ইত্ডিয়ান টড পা্রিসিটি অফিসারকে উত্ডিয়া হাউস--এন্ডউইচ, লগ্ডন 
উর্লিউ, সি, ই এই ঠিকানায় জ্ঞাপন করিতে ভবে । 


নৃতন ধরণের চিনি 


সম্প্রতি বোম্বাই সরকারের শিল্প গবেষণাগারে নারিকেল গাছের খম 
শুকাইয়া চিনি উত্পাদন করা প্রকাশ এই চিনি খুব সুস্বাদু 
ও সুস্রাণযুক্ত এবং মিষ্বা প্রস্থত করার কাজে তাহা ব্যবহার করা যাইবে। 


$১৯৩৮-৩৯ সালে চা'এর রপ্তানী ও ব্যবহার 


ইণ্টারম্তাশনেল টি কমিটির প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় 
যেস্কলে ৬২ হাজার 
১৯৩৮-৩৯ সে স্থলে মোট ৮৯ কোটি ৩৮ লক্ষ 
১৯৩৭-৩৮ সালে চা-বপ্টানীকাবী 
দেশসমূত হইতে মোট ৮৭ কোটি ৩৬ পক্ষ ৯৭ হাজার পাউগু চা রপ্তানী 
হইয়াছিল ।  ১৯৩৮-৩৯ সালে এ রপ্মানীর পরিমাণ বাড়িয়। মোট ৯২ 
কোটি ৭১ লক্ষ ৪৯ হাজার পাউগু দাডাইয়াছে। 


উন্নত শ্রেণীর আলুর চাষ 


সম্প্রতি মুক্প্রদেশ সরকারের কুষি বিভাগ ও সমবায় বিভাগের প্রধান 
প্রধান কন্মচারিদের বৈঠকে যুক্তপ্রদেশের উপতাকা অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর 
আলুচাষের বাবস্থা সম্পর্কে একটি কাষানীতি স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ 
দেশী শ্রেণীর আলুর বদলে ডানবার কোচ্েলিয়ার এবং ম্যাজেষ্টিক প্রভৃতি 

ত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ্ন করা হইবে। দ্বিতীয়ত: আলুচাফীদের স্বার্থ 
রক্ষা্থে ম্মবার় প্রণাপীতে উৎপন্ন আলুর বিক্রয় বাবস্থা হইবে। 


ভারত 


হইতেছে। 


১৯৩৭-৩৮ সালে জগতে ৮৫ কোটি ৯৩ লক্ষ 
পাউও চা বাবজত হইয়াছিল 


৩৩ হাজার পাউগ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছে | 


১১৪০5৪3 
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নতন বামার পরিমাণ__ 
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৮৮০০০৮০০০০০০০০০০৪০০৪০৪৪০৪৫৪০৫৫৪৪০০৪০৯১০০০৮০৯ 


যো তোতোসেেপ সমেত তোপেোতেযোরেরোরোরেশোতোযো রো মোরেরোোতোযো রাহাত 


জাপানে নুতন আয়কর 
জাপান সরকার তাহাদের আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ বাৎসরিক ৫* কোটি 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েন ৭৮৮০ আনার সমান ) পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার 
জন্য এক নৃতন আয়কর নিদ্ধারণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত হইলে যাহাদের বাৎসরিক আয় ৫ শত ইয়েনের বেশী 
তাহাদিগকেই আয়কর দিতে হইবে । 


অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজী ব্যবস! | 

অষ্টরেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মি: আর জি মেপ্রিস্‌ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়া- 
ছেন ষে, পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে গভর্ণমেন্ট অষ্টরেলিয়ার জাহাজী 
বাবসায়কে সরকারীন্ডাবে সাহায্যের জন্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। 
এই প্রস্তাবে ১০৭ টন হইতে ১ হাজার ৫ শত টন পরিমিত দেশীয় জাহাজ- 
সমূহকে ৫০ হাজার পাউগ্ড পধ্ন্ত অর্থ সাহাযা দেওয়ার জন্য স্থপারিশ করা 
হইবে। এ প্রস্তাব দ্বারা বিদেশী জাহাজের উপর আমদানী করের হার 
শতকরা ১৫ ভাগ হারে ও ব্রিটিশ জাহাজের উপর আমদানী করের হার রি 
হাস করিয়া দিবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইবে। 


বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের পরিমাধ 


বর্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ হ্র্ণ রহিয়াছে পাউগ্ডের 
হিসাবে (১ পাউ--১৩ টাকা পাচ আনা) তাহার বরাদ্দরুত মুলা দেওয়া 
হইল :--আমেরিকার যুক্তরাষ্ট ২৬০ কোটি পাউও্ড, ইংলণ্ড ৫৪ কোটি পাউও, 
ফ্রান্স ৪৮ কোটি পাউগ্ু, হল্যাপ্ড ২০ কোটি পাউণ্ু, স্থুইজারল্যাণ্ড ১৩ কোটি 
৫০ পক্ষ পাউও্ড, স্পেন ১৯০ কোটি ৫* লক্ষ পাউগ্র, বেলঙ্জিয়াম ১০ কোটি 
পাউগ্, আজ্জঞেপ্টাইন ৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউগ্, সুইডেন ৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
পাউগু, ব্রিটিশ ভারত ৫ কোটি ৫* লক্ষ পাউগু, জাপান ৫ কোটি ২, লক্ষ 
পাউণ্ড, ইটালী ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউগ্ু, ক্যানাড। ৩ কোটি ৮ৎ লক্ষ পাউও্, 
দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ কোটি ৮* লক্ষ পাউণু, রুমানিয়৷ ২ কোটি ৫* লক্ষ পাউগ্ড, 
নরওয়ে ২ কোটি পাউও্, ঠেকোঙ্লো ভাকিয়৷ ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউও, জাভা ১ 
কোটি ৬* লক্ষ পাউগ্, রেছ্িল ৭* লক্ষ পাউও্ড ও জ্াম্মানী ৬০ লক্ষ পাউগ্ড । 


কর্পরতলায় নূতন চিনির কল 
প্রকাশ যে কপৃরতলার ৮ ঘাইল দূরবস্তী হামিরা নানক স্থানে ২৫ লক্ষ টাকা! 


বায়ে একটি নৃতন চিনির কল প্রতিষ্ঠ। করা হইতেছে । এই কলে ছুই হাজার 
টন চিনি তৈয়ার কর] সম্ভবপর হইবে । 
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ফ্রান্সের বীম। ব্যবসায় 

গত ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের ৪৭টি জীবন বীমা কোম্পানী মোট ১ হাজার 
১৩৫ কোটি ৯৪ লঞ্ষ ৫৩ হাজার ৫৬২ ফ্রাঙ্কের নৃতন বীমা পত্র প্রদান 
করিয়াছে । গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে নৃতন বীমার পরিমাণ 
২০০ কোটি ফ্রাঙ্ক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়ান্ে। গত ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের কয়েকটি 
অগ্নি বীমা কোম্পানীকে বেশী রকম ক্ষতি স্বীকার করিতে হষইঘ্বাছে । 

জীঞ্জিবারের লবঙ্গ 

জাঞ্জিবার দ্বীপ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দশ সহক্ টন লবঙ্গ পৃথিবীর 
বিদ্ভিন্ন স্থানে রপ্লানী করা হয়। পুথিবীর বিভিন্ন দেশে বাবহত লবঙ্গের 
৮০ ভাগই জাঞ্চিবার হইতে আমদানী হম । পৃথিবীর ৫টি মহাদেশের সর্বত্রই 
জার্জিবারের লবঙ্গ রপ্রানী.হয়। আমেরিক ইউরোপ, অষ্টেলিয়া ও জাপানের 
বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্যপোত সমূহ নিয়মিতরূপে জাঞ্চিবারের লবঙ্গ বতন কন্পিয়া 
নেয়। ভাবতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী হয়। দশ 
হাজার টন লবঙ্গের মধো সাড়ে তিন হাজার টনই ভারতে আম্ধানী হয় । 
পর্তগীজ ই ইপ্ডিসেও প্রায় এ পরিমাণ লবঙ্গ আমদানী হয়। ইহারা লবঙ্গ 
দ্বার] “ক্রিটিক নামে এক প্রকার সিগারেট তৈয়ার করে। ইউরোপ ও 
আমেরিকায় আড়াই হাজার টন লবঙ্গ আমদানী হয়; ডিষ্টিলিশনের সহায়তা 
করিবার জন্য ইহ] ব্যবহৃত হয়। লবঙ্গ হইতে যে তৈল নিষ্াশিত হয় তাহা 
প্রসাধন, কনফেকসনারী ও ষধ প্রভৃতির প্রস্তুতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
সহায়তা করিয়া থাকে । সাধারণতঃ যে মকল লবঙ্গ বিদেশে রপ্তানী হয় 
তাহা লবঙ্গ বুক্ষের অবিকশিত কুঁড়ি। একটা লবঙ্গ বুক্ষ সাধারণত: উচ্চতায় 
৬০ হইতে ৭০ ফুট পধান্ত পৌছে। পত্রগুচ্ছের মধো যে ফুলের কৃ'ড়ি দেখা 
দেয় অবিকশিত অবস্থায় তাহা আহরণ করা হয়। গশুকাইবার পর ইহাই 
লবঙ্গ নামে আখ্যাত হয়। বর্দার পরেই সাধারণত: দুষ্টবারে লবঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে | জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর পধ্স্ত 
লবঙ্গ উৎপন্ন হয়। জাঞ্জিবারের অন্যতম প্রান সম্পদ নারিকেল বৃক্ষ 
বিক্ষিপ্ভাবে রোপণ কর! হইলেও লবঙ্গবৃক্ষ সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা হয়। 
লবঙ্গ গাছ হইতে কুড়িগুলি আহরণ করার পর তাহা শুকাইতে দেওয়া 
হয়। চারি পাচ দিনেই কু'ড়িগুলি শুকাইয়া লবঙ্গের আকার ধারণ করে। 


ফ্রান্সে জন্মহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা 


ফ্রান্দে জন্মের হার বৃদ্ধির জন্য ফরাসী গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি ডিক্রিজারী 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই ডিক্রিতে জন্মহার বৃদ্ধিকল্পে নানারূপ 
বিধিব্যবস্থা অবলগ্বনের নির্দেশ থাকিবে । প্রকাশ, পরিকল্পিত বিপিব্যবস্থা 
সমৃহ কাধ্যে পরিণত করিতে ৬* লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইবে। এরূপ খরচের 
অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রথমতঃ ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অবিবাহিতদের উপর 
ও বিবাহের দুই বংনর পরও সন্তান হয় নাই এমন দম্পতিদের উপর অতিরিক্ত 
আয়কর বসাইবেন। সন্তানহীনা বিধবা; বিপত্রীক পুরুষ ও বিবাহ বিচ্ছেদকৃত 





আর্থিক জুঙ্গ, 
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নারীদের উপরও অতিরিক্ত কর ব্সিবে। অবিবাহিত, বিপত্ঠীক ও বিধবা- 
দিগের আয়ের এতকরা ৩ ভাগ হইতে ২০ ভাগ পদ্যন্ক এবং সন্ত।নহীন 
দম্পতিকে তাহাদের আয়ের শতকরা ২ ভাগ ভইতে ১৪ ভাগ পমান্ত কর 
দিতে হইবে । 
বেলুচিস্থানে ফলের চাঁষ 

বেলুচিস্থানে নানাপ্রকার ফল প্রচুর জগ্মায়। বেলুচিষ্কানের উপত্যক! 
ভুমির জমি খুব ভাল, মাটি মিহি « বালুময়। কলের বাগানসমূতে 
আপেল, পিচ, কুল, বাদাম, ডুমুর, আত। প্রতি বিডিগ্ন রকম ফলের অসংখা 
গা দেখিতে পাওয়া ঘায়। সেথানে ফলের রোগ সঙ্গদ্ধে পরীক্ষা; পাধা 
চালানো হইয়াভিল। ফলের রোগ নাশের জঙ্থ বক্উমানে 
অবলম্বনের ব্যবস্থা হইতেছে । বেলুচিস্থানের ছলবাঘু মার্রতাহীন এব 
মাতল, সেইজন্তই ফলচাষের পক্ষে তাহা খুব উপযোগী । কোমেট! সমুদৃতল 
হইতে ৫ হাঞ্জার ৫০০ ফুট উচ্চে, অবস্থিত। গ্রীক্ষকালে এ স্থানের উত্তাপ 
সময় সময় ১০৫ ডিগ্রি পথ্ান্ত চড়ে, আবার শীতকালে সেখানে ভীষণ ঠা 
পড়ে। অনেক পম্য় পশ্চিম ধিক হইতে বাতাস বহিঘ্না আরা এত বেশ 
পরিমাণ হান পায় ফলের বাগানে গরম বাতাস আটকাইবার বাবস্থা ক্র 
ঝিিশষ প্রয়োজন হয়। কাধামাটির দেওয়াল দ্বারা ফলের বাগান স.পক্ষিত 
হা থাকে । কাদার দেওয়াল ছাড়া নানারকম বড় বড় গাছ বাগানের 
চারিপাশে লাগাইয়া বাতাস আটকাইবার বাবস্থা করা তয়। লতান গাছ 
লাগাইয়া ফলের গাছের উপর ছায়া বি্যাইবারও বাবস্থা হইয়া থাকে। 
মাটির মধ্যে খাদ কাটিয়া তাহাতে দ্রাক্ষালতা রোপণ করা হয় এবং এইভাবে 
গরম বাতাসের আক্রমণ হইতে গাছগুলি রক্ষা পায়। 


যক্তপ্রদেশে শিল্প মিউজিয়াম 


যুক্তপ্রদেশে একটি শিল্প মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য অশ্রোধ করিয়া 
কানপুরের ইউ পি মার্চেন্ট চেঙ্গার সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট এক 
বিণুতি প্রেরণ করিয়াছেন । উক্ত চেম্বার বলিতেছেন বর্তমান গবণমেণ্টের 
কাধ্য প্রচেষ্টায় দেশের লোকের ভিতর শিল্প সাপনা বিষয়ে ক্রমে এক 
নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হইতেছে । এই সময়ে যদি গভণমেণ্ট একটি সমস্ত 
প্রদেশের ও দেশীয় বাজাসমূহের বিভিন্ন প্রকার শিল্পদরবা প্রদশনের জদ্থা 
একটি বড় রকমের শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠান বাবস্থা 
যুক্তপ্রদেশের শিল্লোন্নতি বিষয়ে খুবই সহায়ক হইবে। 


বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটি 


সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির এক ভাত বুটির শিল্পজাত ব্রবোর 
বিক্রম ব্যবস্থা, বিছ্বাৎ শিল্পের উন্নতি, বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্বা বিশেষ 
বিশেষ স্থান নির্ববাচন এবং শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষা সনশ্ত। প্রভৃতি বিষয় আলোচিত 
হয়। এ সভায় ডাঃ জন মাথাই, ডাঃ বি নি পায়, ডাঃ এস কে মিশ্র, মিঃ এ এল 
ওঝা, ডাঃ এন এন লাহা, মি: এস সি খিশ্র, ছাঃ প্রফুল্লচন্্ব ঘোষ ও ডা: জে পি 


বিডি পস্থ। 


কারেন তবে 











রিনিিগিনিতিউিি সি নি সু 


নিউ ইঙিয়। এমিবে কোন্ধানী লিমিটেড, 


সন্বত্রপ্রচ্ষাল্ল নবীমান্ল ল্লহুক্ড্ম ভাল্পতীস্স এীক্তিষ্টান্ম 

















গৃহীত মূলধন 
আদায়ী মুলধন 
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কলিকাতা শাখু ৮৯নং ক্লাইভ কীট, 
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নিয়োগী প্রমূখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন । প্রকাশ যে শিল্প জরীপ কমিটি 
মি: এস ডাব্লিউ রেছর্লিফের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলায় বিছ্বাৎ 
শিল্পেল উন্নতি সম্পর্স কদকগচলি প্রক্কাব গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


দন্ত চিকিৎসা! ব্যবসায়ে বাঙ্গালী 
বাঙ্গলা সরকারের নিঘোগ বিধয়ক পরামর্শদাতা ( এমপ্রয়মেপ্ট এডভাইসর ) 
এক বিবুতি প্রসঙ্গে দ* চিকিৎস। বাবসায়ে বাঙ্গালী যুবকদের কন্ম সংস্থানের 
স্সলোগ সন্জাবন! আলোচন। করিয়াছেন | ধিবৃতিতে বলা তইয়াছে গে বর্থমানে 
নোম্বাই 
এ গাদ্াছের মত বড সহবে বু সংখাক দষ্ত চিকিৎসক আছে কিন্ক এমন 


দছ্ চিকিহন| বাধপায় আদৌ জন-বভল নহে । যদি কলিকাত!, 
বত জেলা, সদর মহকুমা এব মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল আচে যেখানে একজনও 
দ% চিকিৎসক নাই । মি কেহ সেই সকল স্থানে বসে এব" উক্ত অঞ্চলের 
মধো বাবসায় চালায় তবে তাহার বেশ" ভালভাবেই চলিতে পারে। 
সুশিক্ষিত দশ্ত চিকিতসকগণই 'অথোপাজ্জনের স্রযোগ ভবিপা বেশী পাইবেন । 
হাসপাতাল এবং অন্যান্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ একমাত্র শিক্ষিত 
রেিষ্টাউ দস্ত চিকিংসকদেণ নিকটই উন্মুক্ত থাকিবে । ভারতবর্ষে ছুটি 
সরকারী দন্তচিকিৎসা প্রতিষ্টান আঙ্কে। তন্মধ্যে একটি হইতেছে লাহোক্কর 
ডি মহ্গমোরেন্পী ডেণ্টাল এবং দ্বিতীয়টি বোগ্বাইয়ের স্যার, 
করিমভাই ইব্রাহিম ডেণ্টাল স্কল। এতদ্বাত্ীত কলিকাতাস্থ ১১৪ নং লোয়ার 
পার্লার রোডের কালকাটা ডেপ্টাল কলেজ এবং বোদ্ধায়ের নেয়ার 
হম্পিটাল কলেজ নামে দুইটি প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে । 
বাদিশে গমন করিলে দস্ত চিকিৎসা সঙ্গদ্দে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ করা 
যাইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং কানাডায় ত্িশটির 
অপিক প্রথম শ্রেণীর দম্ভ চিকিংসা সম্পর্কিত কলেজ আছে। 
তাহা ছাড়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপ্টারমিডিয়েট পরীক্ষ! পাশ ছাত্র 
ইল গিয়া এল ডি এস এবং ডি ডি এস উপাপি লাভের শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পাবে । এল ডি এস কোর্স ৪ হইতে 9॥ বংসরে এবং ডি ড্ডি এস 


কলেজ 


কোপা ৫ হইতে ৬ বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়। হয়। 


শিল্প শিক্ষায় সরকারী বৃত্তি 


বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভের স্রযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা 
সরকার মধ্যবিস্ত শ্রেণীর বিশেষভাবে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতির 
প্রার্থিগণকে বর্তমান বৎসরে উনক্রিশটি বৃত্তি প্রদান করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ॥ উহার মলে চটি বুদ্তি মাসিক ৪৭ টাকা হিসাবে দেওয়া! 
প্রথমত: পাঞ্াবের শিয়ালকোটে খেলার সবরগ্লামাদি প্রস্থতের 
কাধ্য শিক্ষার জা দ্বিতীয়ত: মোরাদীবাদ জয়পুরের মিনার ঝাড় এবং 
ভূতীযূতঃ যুক্তপ্রদেশের আলীগড়ে তাল। প্রন্থত কাথা শিক্ষার জন্থাই উক্ত 
চাবিটি প্ৃর্তি প্রদান করা ভইবে। এ চারিটি বুত্বির মপো ২টি মুসলমানদের 
জথ, ১টি ৩পলশীল$ঞ্ ও আর ১টি বর্ণতিন্ুদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


হইবে। 


বাঃ হা 


জালে উল টাউন কউ শ্রতিউাম্ম 


ইন্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯২৩ 
হেড অফিস- -কুসিঞলা। পোটঈ বন্স--৫১৮ কলি; 
১০২।১নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 
ফোন-কলি; ৪৯৮৯ 
ভবানীপুর । কলিকাতা) ব্রাঞ্চ শীঘই খোলা হুইবে 
অপরাপর শাখা 
প্রীহট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা) 
চট্টগ্রাম, নারারণগঞ্জ, মিরকা দিম, ত্রাক্মণবাড়িয়! ও শিলচর 
এজেলী, বাঙ্গল। ও ও আসামের সর্ধত্র। 





আহ্ছিন্কি ভঙ্গ 










[১৭ই আগষ্ট) ১৯৩৯ 


অবশিষ্ট ২৫টি বুত্তি মাসিক ২০ টাকা হিসাবে একবংসবের জন্য বাঙ্গলা 
দেশে (১) চামড়ার জিনিষাদি প্রস্থত (২) ছুরি কাচি প্রস্ত (৩) তামাঁ- 
পিতলের বাসন প্রন্থত (৪) রং ও বার্ণিপ প্রস্ত (৫) সাবান প্রস্তুত (৬) 
নারিকেলের ভোবড়ার শিল্প প্রস্তত (৭) রেশম বয়ন এবং (৮) কলে কাপড় 
প্স্তত কাষা শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে । উহার মধ্যে ১৫টি মুললমানদের 
লন্যা, ৬টি তপশীলতবক্ত ও ৭টি বৃত্তি বর্ণহিন্দুদিগর জনতা নির্দিষ্ট কর! 


হইয়াছে । 
নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ 


গত «ইট আগস্ট শীঘুক্তা সরোজিনী নাইড় নিখিল ভারত কাটনী সঙ্ের 
বাঙ্গলা শাখার কলেজ দ্বীট মাকেটস্থ নৃতন বিপণীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
কয়েন। প্রথমে বাঙ্গলা শাখার সেক্রেটারী মিঃ অন্নদ] প্রসাদ চৌধুরী এক 
বক্তৃতায় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্জের কাযাধারা ও এদেশে খাদি শিল্পের 
পরম সাথকতা সন্ধে আলোচনা করেন। শ্রযুক্তা নাইড়ু তাহার বক্তৃতায় 
বলেন গত ১৯২১ সাল হইতে খাদি শিল্পের প্রনারের আন্দোলন আরম্ত 
করার পূর্বেও এদেশে খাদির প্রচলন ছিল । শিখগুরুদের আমলে পাঞ্জাবে 
ভাতের তৈয়ারী তায় 'প্রস্তত বন্দ উপহার দেওয়ার রীতি প্রচালিত ছিল। 
মুলদের শাসনকালে খাদির ব্যবসা করিয়া হায়দ্রাবাদে অনেক ব্যবসায়ী 
বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন । রাজপুতনার মরুভূমি অঞ্চলে লোকে খাদি 
ছাড়া অন্য বন্ধ বাবহার করিত ন1!| কোন নারী যতই দারিদ্য গীড়িত! হউক 
ন| কেন সততার সহিত খাদির উপর নির্ভর করিলে সসম্মানে তাহার জীবিকা 
নির্বাহ হইতে পারে। বর্তমানে যে বহুসংখাক হিন্দু ও মুসলমান নারী চরকার 
সাহাযো জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে তাহার হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা 
যায় যেনারী সধবাই হউক:বা বিপধ্ববাই হউক, পতি পরিত্যন্তী হউক বা 
ছুঃখিনীই হউক অন্যের উপর নির্ভর না করিয়! তাহাদের পক্ষে অথ উপার্জন 


করা সম্ভবপর । 
সৈন্য বিভাগের ব্যয় হাঁস 


সম্প্রতি পেনাবিভাগ ভারতীয় করণ কমিটির অন্যতম সভ্য স্যার এ পি 
পাত্র এক বিবৃতিতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বায় হাস করার পরিবর্তে 
ভারতের দেশরক্ষার বায় বুদ্ধির বিষয়ে আমাদের চিন্ত। করা উচিত। 
কেন্দ্রিয় পরিষদের কংগ্রেপী দলের সম্পাদক মি: এম আসফ আলী তদুত্তরে 
এক বিরৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন_-মেনা বিভাগ ভারতীয় করন কমিটির 
কতিপয় সদশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশরক্ষার পক্ষে উপযুক্ত নৌ-বাহিনী 
কিঙ্া ধিমান বাহিনী-_ভারতে নাই এবং টৈম্গ বিভাগের ভারতীয় 
কম্মচাবীদিগকে অপেক্ষাকুত অল্প বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু এই সকল 
বাধাবিদ্ব সেও কেন্দ্রিয় পরিষদের কংগ্রেপী দল দেশরক্ষা! সম্পর্কিত ব্যয় 
হাসের জন্ত মোটা বেতনের গোরা সৈন্বাদের স্থলে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের 
ষে নিক্দেশ দিয়াছেন, উল্ত প্রণালী অনুসরণ করিলে একটি সুসজ্জিত বিমান 
বাহিনী গঠন এবং মিকানাইজেসনের জন্ত টাকা দিলেও বার্ষিক কয়েক 


৪নং ক্লাইভ ঘাট স্রীট, কলিকাতা 
ফোন : কিনি ১২০৭ টেলিগ্রাম : নিিডিন 





সংলগ্ন খড়দহ ষ্টেশনের সন্নিকট ৭৭ রা, জমি সংগৃহীত হইয়াছে । 
ইমারতাদি এবং কলকঞ্জাদি স্থাপনের প্রারস্তিক কাধ্য 
শীগ্ই আরম্ভ হইবে। 


সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট ও 
অর্গেনাইজার আবস্তক | 
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১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯] 
কোটি টাকা বাচিয়া যাইবে। শান্ির সময়েও কতকগুলি অমূলক আশঙ্গার 
বশবর্তী হইয়া ভারতীয় সৈন্ববাহিনীকে সন্দদাই মৃদ্ধেত জন্বা প্রস্বত বাখ। 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া গবর্ণমেন্টের, শীমান্ত নীতিতে ৯০ বৎসরে প্রান্ধ চারি 
শত্র কোটি টাক! বায় ভইয়াছে। 
তাহা বলা যার না। এইট সকল তথা বিংবিচন| করিলে সেনা বিভাগের বায় 
হাস যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে! স্যার জেনস্‌ গীগঞ্ড স্বীকার করিঘ়াছেন 
ঘে গোরা সৈন্যদের স্থলে ভারতীয় মৈগ্ত নিয়োগ করিলে বাধিক প্রায় আট 
কোটি টাকা বাচিবে। ভারতের 
এই টাকাট। কি কম? 
পাঞ্জাবের পশু প্রজনন কেন্দ্র 

পাঞ্গাব প্রদেশের হিসার নাগক গ্কানে উন্নত শ্রেণীর গবাদি পশু 
প্রজননের জন্য একটি সরকারী ফার্ম রভিয়াছে। উহার মত এত ণৃহ পণ্ড 
প্রজনন কেন্দ্র ভারতে আর দ্বিতীর নাই । প্রা ১৩০ বংসর পূর্বে এই ফাশ্মটি 
প্রতিিত হয়। বর্তমানে ৪ হাজার একর স্থান পিয়া এ ফাম্মটি গড়িয়। 
উঠ্িয়াছ্ছে । এফাশ্মে এক্ষণে ১৭ হাজার সাথাক গো-মহিষাদি পশু রহিয়াছে । 
এই কেন্দ্রের একটি বিশেষত্ব যে এখানে উন্নত শ্রেণীর প্রজনন বৃষ গড়িয়া তুলিয়া 
ভাঙা বিক্রয় করা হয়। বর্তমানে প্রতি বংসর ৬ শত সংখাক গৃষ বিক্রয় করা 
এইসব বুষ বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হওয়ায় গো-জাতির উৎকষত। 


এইট অসঙ্গঙ বায় যে জার কতদিন চলিবে 


স্যাম দরিদ্‌ কুষিপ্রধান দেশের পক্ষে 


হইতেছে। 
রা বিস্তর সাহাযা করিতোছে । হিসার কেন্ছে বর্তমানে উন্নত প্রণালীতে 
২ত্বাঙ্জার সংথাক গাভীও পালিত হইতেছে । 
ইংলগ্ডের বীমা ব্যবসায় 

গত ১৯৩৭ সালে ইতলগ্ডের প্রধান ৪৮টি বীমা কোম্পানী সমষ্টিগত ভাবে 
মোট ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ২২ হাজার ১৩৯ পাউাণ্ডের ( ইপ্তাষট্ীয়াল এসিউবেন্স 
বাতীত ) নৃতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছিল । ১৯৩৮ সালে তাহাদের মোট 
বীমার পরিখাণ দড়াইয়াছে ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪%৫ পাউগ্ুড। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের আমদানী 

গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ৩০শে এপ্রিল পরাস্ত দশ মাসে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৭ কোটি ২২ লঙ্গ পাউণ্ড চা আমদানী হইয়াছে 
গত দশ বৎসরের মধ্যে এত কম পরিমাণ চ। আর কোন বংসরই আমদানী 
হর নাই | 
্ পাঞ্জাবের কৃষি 

পাঞ্জাব সরকারের নিযুক্ত আথিক তন বো দশটি গ্রামের মোট ২৫টি 
রুষিক্ষেত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তংসবন্ধে এক বিশ্তত বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। এ বিবরণ পাঠে জানা যায় যে ১৯৩৬-৩৭ সালে উপরোক্ত ২৫টি 
রুষিক্ষেত্রের মোট পরিদর ছিল ১ হাঙ্জগার ৩৮* একর । উহার মধ্যে একটি 
ক্ষেত্রের পরিসর ৭৪৮ একর। লাযালপুরের নিকটবন্তী রাইসেলওয়। স্থানের 
ই বৃহৎ ক্ষেত্রটা সরকারের মবীনে পরিচালিত হইতেছে । উহাতে নানা 
শ্রেণীর বীঙ্জ উৎপাদন করিয়া নানাদিকে চালান দেওয়া হয়। অপর ক্ষেত্র 


দি নামনান মার্কে টাইল 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইথ্িয়া) লিঃ 
হেড অফিস £_৮নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাত। 


এ 
 স্থদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
_ জীবন বীমার নিয়মীবলী সম্বলিত একটি 
্‌ উদ্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
টেলিফোন £ কলি ৩২+৫ (ছুই লাইন) 











আর্থিক জঙ্গহু 


৪8৮5১ 


গুপির মণো যেগ্ুলিতে সেচের সুবিধা আছে তাহা চাষ করিয়া প্রতি রূঘক 
৩” টাকা রোজগার করিয়। থাকে,। ১৯৩৬-৩৭ সালে উপরোজ্ত রুষিক্ষেত্র 
সমূহ কাজ করিয়া কুগি আরমিকের। গডে প্রতিদিনের হিসাবে মাথাপিছু চারি 
আশ ৮ পাই করিয়। পাইয়াছে | যেসব জমাতে বলদ ছারা 'পাপিয়ান ভুল? 
টানাইয়া সেচ বাবস্থ। করা হইয়াছে তাহাতে এ বাবদ আড়াই টাকার মত 
খরচ হইয়াছে । অপরদিকে যেস্থলে বৈছাতিক পাম্প দ্বারা মেচ বাব! 
হইয়াছে তাহাতে এ বারণ চারি টা। বাম হইয়াছে । 


ভারতীয় মাখনের বিক্রয় ব্যবস্থ। 

প্রকাশ, কষিপণোর বিক্রণ বাব! সম্পর্কে ভারত সরকারের উপদে্। 
। মার্কেটি' অফিসার ) সম্প্রতি ভারতীয় মাখনের শ্রেণী বিভাগ সন্বান্দে বিবেচনা 
করিতেছেন | ইতিমধো ভারতের বিভিন্ন প্রদেন ও দেশীয় রাজাপগুলি তইতে 
মোটমাট ভারতীয় মাখনের তিনশত নমুনা মংগহ করা হইয়াছে | উহার 
মধো কারখানায় গ্রস্ত ও দেশীয় প্রথায় পল্লী অঞ্চলে প্রস্তুত এই উঠম ছাতীয় 
মাখনই রহিয়াছে । তাহাছাড়া তৃলনামুপক পরীক্ষার জন্য কয়েকরণীর 
আমদানীরুত মাথনও সংগ্রহ করা হইয়াছে । কানপুরের “হারকোট বাটলার 
টেরোলজিকেল লেখরেটরী'তে পূর্বেই এইসব মাখনের বামায়নিক বিশ্লেষণ 
কাধ সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং তাহা রিপোট মার্কেটিং অফিসরের নিকট 
পেশঙঈগকর| হইয়াছে । মাকেটিং অফিপর বাবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ 
আলোচনা করিয়া ভারতীয় মাখনের আ্ণী নিদেশ করিবেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে । 


ভারতবষে” অন্ধের সংখ্য। 

ভারতবর্ষে প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্ধের মংখা। হইতেছে ১৭২ জন । 
জগতের অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখ! যায় ভারতবর্ষে যেস্থলে 
মোট অন্ধ লোকেন্ন সংখ্যা হইতেছে ৬ লক্ষ ১ হার্জার ৩৭৭ সেশ্থলে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অদ্ধের সংখা! ৫৩ হাজার ৫৬৭, জাশ্মাণীতে ৩৪ হাজার 
৭০৩, ইৎলগ্ডে ৪৬ ভাঙ্গার ৮৮২, এবং ফ্রান্সে ২৮ হাজার ৯৪৫ অধিক 
পরিতাপের বিষয় এই যে এ দেশের লোকের ভিতর যে অন্ধত্ব দুষ্ট হইয়া থাকে 
শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই তাহা প্রতিকার যোগা। 


কূষি আয়কর আইন 


আসামের ব্যবস্থা পরিষদ ও বাবস্থাপক সভার যুক্ত অধিবেশনে কষিজাত 
আয়ের উপর আয়কর নিদ্ধারক বিলটি ৬৫--?৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে) 
আসামের গভর্ণরও ইতিমধ্যে এ বিলে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাখ। 


নিখিলভারত অর্থ নৈতিক সম্মেলন 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ২৯শে ও ৩১শে ডিসেঙ্গর 
(১৯৩৯) এলাহাবাদে নিখিলভারত অর্থ নৈতিক সম্মেলনের অয়োবিংশতি 


মিত্র মুখাজ্জি এ০ু কোং 


স্থাপিভত--১৮৮৪ সাল 










যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামশ গ্রহণ করুন। সন্ত 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অঞ্ঈ 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 

বিনীত- 
শ্রীপার্ব্বতীশঙ্ক মিএ 


ম্যানেজিং পাটনার 


৪৮২ 
অপিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে । এ অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিনিতি 
বিষয় সমূহ নির্বাচিত হইয়াছে: (১) অর্থনীতি চ্চার স্তযোগ ও প্রণালী 
(২) আধুনিক মুদ্রানীতি (৩) শ্রমিক সমস্া ও শ্রমিকদের সম্পকীয় আইন 
কাছন (৪) অন্যান্য চলতি সমন | ইত্ডিয়ান ইকনমিক ইনষ্টিটিউটের যেসব 
সদশ্য প্র অধিবেশনের জণ্ত প্রবন্ধাি উপস্থিত করিতে চান ঠাহাদিগকে এ 
প্রকার প্রবন্দ আগামী ১৫ই নভেম্বরেল মধে। ইনষ্টিটিউটের জেনারেল 
সেঞ্জেটারীর শিকট প্রেরণ করিতে ভইবে । মুদ্রিত গ্রবন্ধাদি প্রেরণের শেষ 
তারিখ ১লা ডিসেম্বর নিদ্ধারিত হইয়াছে । 


আন্তজাতিক তুল! সম্মেলন 

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে জগতের দশটি তলা রপ্ানীকারক 
দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইবে। এ সন্মেলনে তুলার বাণিজ্য 
সম্পর্কে একটি আসন্ত'জাতিক চুক্তি ধিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। মিশর, 
ফ্রান্স, ইংলগ, ভারতবর্,, মোঝ্সিকো, পের স্থদান, রাশিয়া, আর্জেণ্টাইন এবং 
ব্রেজিল দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত্র থাকিবেন | নিউইয়কস্থিত ভারতীয় 
ট্রেড কমিশনার মিঃ এইচ এস্‌ মালিক ভারতের প্রতিনিধি হিপাবে বৈঠকে 
যোগদান করিবেন। 


ঢাক! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কৃষি-বিষ্া। বিভাগ 

বাঙ্গলা গভর্মেপ্ট ঢাকা বিশ্ববিগ্ঞালয়ের কৃষি-বিছ্যা বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব 
অন্থমোদন করিয়াছেন । স্থির ভইয়াঞ্ছে ঢাকা-মণ্পুরের কৃষি-বিগ্যালয় এই 
বিভাগের অন্তভূক্ত হইবে এবং এই বিভাগ হইতে যথারীতি উপাধি বিতরণ 
কর। হইবে । এই প্রন্তাব কার্ষো পরিণত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে বার্ষিক অতিরিক্ত পনর হাজার টাকা! মঞ্জুক করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন । তাহা ছাড়া গবেষণাগার নিম্মাণ ও সাজাইবার জন্যও 
১৯৪০-৪১ সালে এককালীন ২৫ হাজার টাকা সাহায্য মগ্ুর করা হইবে। 


তিসি গাছের অশাশ ও তাহার ব্যবহার 

পাটের মত তিসি গাছের আশও কিভাবে লাভজজনকভাবে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে তংসম্পর্কে ঢাকা-সণিপুরের কুষিগব্ষণাগারে পরীক্ষা 
চলিতেছে । সৌধখীন শ্রেণীর মাদুর ও লিনেন তৈয়ার করিবার জন্তা ইউরোপের 
বিভিন্ন স্থানে তিসির আশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভারতে তিষি 
চাষের জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর পুথিবীর বিভিন্ন তিসি-আবাদকারী 
দেশ সমূহের মধ্যে ভারতবধ প্ররুতপক্ষে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিতেছে । প্রথম স্থান ও দ্বিতীয় স্থান অপিকার করিতেছে যথাক্রমে 
অজ্জোন্টাইন ও বাশিয়া। প্রায় অদ্ধ শতাব্দী পূর্বে বিহারের নীল চাষীরা 
হথন তাহাদের কারবার বন্ধ করে তখন সব্বপ্রথম তিপি গাছের আশ কাঞ্জে 

























পিতলের ইলেক্ট্রোপ্লেটেড্‌ এবং অক্সিভাইজ্ড্‌ 


আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুন; প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। 
স্বতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার : 
সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপত্র 
কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে কি না। 
ঢ আমাদের প্রতোক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 
2 ভাপ আছে। বি, ভি, মার্কা জিনিষ বিলে যে কোন দোকানেই | 
পাওয়া যাইবে। 
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আর্খিক্ক জ্কঙ্গঙ 


রঃ ১৪ই আগষ্ট ১৯৩৯ 


লাগাইবার মি হয়। প্রায় দশ বৎসর পুর্বে আয়ারের বা লিটার 
হইতে এতৎসম্পর্কে ভারতের বাজারে খোজ লওয়া হয়। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ 
অবিলম্বে এই বিষয়ে অগ্রসী হন এবং তাহাদের তৈয়ারী তিসির আশ ইংলগ্ডের 
বিশেষজ্গণের অনুমোদন লাভ করে । এই গবেষণার জন্য ইম্পারয়াল 
কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসাচ্চ হইতে পাচ হাজার টাকা মঞ্তুর করা 
হয়। ফলে এমন একটি ধন্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে যাহা দরিত্র রূষকগণেও 
ব্যবহার করিতে পারে। তিন বৎসরের নিমিত্ত ৪০ হাজার টাক। মূলধন 
লইয়া রংপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধায় একশত বিঘা জমিতে শীন্্ই পরীক্ষামূলক- 
ভাবে এতৎসম্পকে গবেষণা আরস্ত হইবে । কলিকাতার মিল মালিকগণও 
এই ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ । নারায়ণগঞ্জের সোঙ্কানদা 
বেইলিং কোম্পানীর মিঃ ডোনাণ্ড তিসির আশ হইতে কিছু কার্পেট ও 
গালিচা তৈয়ার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 


ভারতে রেলের ইঞ্জিন নিম্মীণ 

গত জুলাই মাসে ষ্র্যাপ্ডিং ফিনাম্স কমিটির বোম্বাই বৈঠকে ইঞ্জিন 
নিশ্মাণের যে পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল রেলওয়েসমূহের চীফ, 
কমিশনার ও ফিনান্সিয়াল কমিশনার সফর হুইতে সিমলা প্রত্যাবর্তন করিলে 
তদমুলারে কাজ আরম্ত হইবে । ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন 
যে ইঞ্জিন নিম্মাণের জন্থা উপযুক্ত একটি কারখান! স্থাপনের বায় বরাদ্দ 
করিবার জন্য একজন মিকানিক্যাল ইষ্চিনিয়ার ও একজন হিসাব বিশেষজ্ঞের 
উপর দায়িত্ব ন্যন্ত করা হইবে। তাহার] প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও তাহার 
অংশ বিশেষের বাজার মূল্য অনুসারে ইঞ্জিন নিশ্মাণের ব্যয়বরাদ্দ তৈয়ার 
করিবেন । এই সকল বরাদ্দ আগামী বৎসরের প্রথম দিকে কেন্দ্রিয় বাবস্থা 
পরিষদের বাজেট অধিবেশনের পুরে ষ্ট্যাপ্ডিং ফিনান্স কমিটির নিকট দাখিল 
কর] হইবে। বর্তমানে বোস্ধে-বরোদা এগ সেপ্টণল ইগ্ডিয়া রেলওয়ের আজমীড় 
ওয়ার্কসপে মিটারগজ রেলের ইঞ্জিন নিশ্মিত হইতেছে । উক্ত কারখানায় 
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, বেঙ্গল এগ নর্থ ওয়েষ্টাণ রেলওয়ে ও নর্থ ওয়েষ্টার্ 
রেলওয়ে হইতে ইঞ্জিন নিপ্মাণর জন্য অঙার পাওয়! গিয়াছে । 

চীন দেশের তুল! ফসল 

গত ১৯৩৮ মালে চীন দেশের (মাঞ্চুরিয়া সহ) প্রায় ২২ লক্ষ বেল 
(৫০০ পাউণ্ড_-১ বেল ) তুলা উৎপন্ন হঠ্টয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৯ সালে 
শেষ পয্যস্ত চীনদেশে প্রায় ১৪ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে । এ বৎসর উত্তর চীনে বারিপাতের অভাবে ফসল নষ্ট হইবে বলিয়া 
আশঙ্কা করা যাইতেছে । তাহাছাড়া চীন সৈগ্তরা নাকি রেলওয়ে লাইন 


হইতে দৃরবত্তী অঞ্চলসমূহের কলুষকদিগকে তুলা চাষ করিতে বারণ 
ইনিহে 








কুমিল্ল। (কোর্ট ময়মনসিংহ শিলং 
ঢু ফরিদপুর তিনস্থৃকিমা শিলচর 
খুলনা টাঙজাইল শ্রী 


ছাতক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। একট 
অনুসারে সিডিউলভুক্ত 










১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯] 


পুতুল পন্ব্রিজ্ম্স 


ভাবিবার কথা-_মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে__বীমা বিষয়ক পুপ্তিকা। 
হিন্দুস্ান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরে্স সোসাইটির পাধলিপিটি অফিসার 
শরদাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত। 

ভারতের জনসাধারণের ভিতর বীমার বাণী ও স্ষমহান নীত্িবাদ আজ 
ক্রমেই বেশী পরিমাণ প্রচারিত হইতেছে । আর তাহাতে এদেশে বীম। 
ব্যবসায়েরও ভ্রুত অগ্রগতি সাধিত হইতেছে । কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষা 
করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে বীমার ভ্রনপ্রিয়তা এখন পথাস্ত প্রর্ধানতঃ 
কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরই আবদ্ধ হইয়া র্তিয়াছে । এদেশের মুদলমান 
সম্প্রদায়ের অনেকের ভিতর বীমা ইস্লাম ধশ্মবিরোধী বলিয়া একটা ধারণ। 
রহিয়াছে । ফলে এ সম্প্রদায়ের ভিতর অগ্ঠাপি বীমার বিশেষ কিছু প্রসার 
সাধিত হইতেছে না। এই সময়ে জীবন বীম। সম্বন্ধে মুঙ্লিম সমাঙ্জের অমূলক 
সংস্কার দূর করিবার উদ্দেষ্যে বর্তমান পুণ্তকখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে 
ইহা! খুবই স্থখের বিষয়। নি দিক দিয়া বীমা সপ্ধন্ধে মুসলমানদের 
উপর কোন নিষেধ প্রযুক্ত নাই। প্ররুতপক্ষে তুর, মিশর, পারস্তা ও ইরাক 
প্রভৃতি মুসলমান দেশে বীমা টা বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারও লাভ 
করিয়াছে । আলোচা পুন্তিকাটিতে পবিত্র কোরাণের কয়েকটা বয়েৎ 
আলোচনা করিয়া এ ধশ্মগ্রস্থে প্রচারিত নীতিবাদ যেকোন দিক দিয়। বীমার 
মূল নীতি ও আদর্শের পরিপস্থি নহে তাহ। সপ্রমাণ করা হইয়াছে । তাহা 
ছাড়া উহার সমর্থন হিসাবে মৌলান৷ আবুল কালাম আজাদ, ডা: এম এ 
আনসারী ও মাননীয় আগা খা প্রমুখ মুঙ্সিম নেতরুন্দের বাণী উদ্ধত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে | বর্তমান পুস্তিকাটিতে যেরূপ নিপুণতার সহিত সমন্ত বিষয় 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে এদেশের মুসলমান সমাজের ভিতর 
উহা বিশেষ সমাদৃত হইবে এবং জীবন বীমা সম্বন্ধে তাহাদের ভিতর 
মময়োচিত আগ্রহ সারে সাহা করিবে বলিয়া আমর! আশা! করিতেছি । 


(বাঙ্গলায় লঞ্চ সাভিসের ব্যবসা) 

হইবে এবং এই বাবসা সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত 
হইবে । এই হিসাবে দেখিতে গেলে লঞ্চ সান্ভিসের বাবসায়ে মূল- 
ধন অপেক্ষাও লঞ্চ পরিচালনা ও উহা মেরামত করিবার সম্বন্ধে 
শিক্ষালাভ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে হয়। 

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একজন বিশিষ্ট ভারতীয় 
ব্যবসায়ীর সহিভ আমাদের আলোচনা হইয়াছিল। ইনি 
এলেপ্লির কতকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিঃ এ ভি 
টমাস। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উহার অনেকগুলি রবারের বাগান, চায়ের 
বাগান এবং রবারজাত দ্রব্য গ্রস্তুতের একটি কারখান! রহিয়াছে । 
ইনি একটি ম্যাচ কারখানারও মালিক। এতদ্যতীত উহার একটি 
ইপ্সিনিয়ারিং কারখান। রহিয়াছে । এই কারখানায় প্রস্তরত বনু 
লঞ্চ ও ছোট ছোট ষ্টিমার ত্রিবাঙ্কর রাজ এবং কোচিন বন্দরের 
নিকটবর্তী স্থানে সমুদ্র পথে নিয়মিতভাবে যাত্রী ও মাল বহন 
করিতেছে । উক্ত কারখানায় প্রস্তুত অনেরু লঞ্চ মান্দ্রাজ সরকার 
ক্রয় করিয়াছেন এবং সম্প্রতি বোম্বাই সরকার ও এই কারখানাতে 
লঞ্চের অর্ডার দিয়াছেন। মিঃ টমাস বাঙ্গল। দেশকে লঞ্চ সার্ভিস 
প্রবর্তনের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান বলিয়। মনে করেন। বাঙ্গলার 
যুবকগণ যদি ছুই হাজার টাকার মত মূলধন লইয়া লঞ্চ সাভিসের 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তিনি: 
তাহাদিগকে তাহার নিজের কারখানায় লঞ্চ পরিচালনা ও 
মেরামত সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে এবং কিস্তিবন্দীভাবে মূল্য আদায়ের 
সর্ভে তাহাদিগকে লঞ্চ সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। বাঙ্গলা 
দেশে যদি কেহ এই ব্যবসায়ে আগ্রহান্বিত থাকেন তবে তিনি 
৭ ডা, পু০০8৪ 8০ 09-158, ঞ1গ্2, ৪০৪৮ 0318৮ 
এই ঠিকানায় মিষ্টার টমাসের সহিত পত্রব্যবহার করিতে পারেন।; 
আমরা আশা. করি মিঃ টমাস বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকদের সমক্ষে. 
একটি বন ও লাভজনক ্যংসায় সে যে সুযোগ স্ববিধা 








যে কোন প্রকার সৌধের নিন্মাণকাধ্যে 
ইস্পাতের প্রয়োজন মৌলিক ও সর্বপ্রথম। 
টাটার ০টি-ল্ভ্র৮ ও ০জ্জল+ 
স্ুদুঢ় ইস্পাত ইঞ্জিনীয়ার ও স্থপতি শিপ্পীদের 
*(আরকিটেক্টুগণের ),পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় । 


৮... এসম্পর্কে বিকৃত বিবরণের জন্য আমাদের 
-০ডিস্ত্রল্ম** ও  “পভিজ্কল্রস” বিষয়ক 
পুস্তিকার জন্য লিখুন। 


এ 
টাটা 


বুটিশ সাআাজোর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
লৌহের কারখান। 


ইরা? 8025৭ 9:27, 01৭ 
৪520 ৮-156753856-761১ 





58552552222 
তক্ষাস্পালী ওএস 
টিিনিরারিরির রাতারাতি সারার রর 


ঢাকেশ্বরী কটন মিল 


শতকরা দশ টাকা লভ্যাংশ 

ঢাকেশ্বরী কটন মিল বাঙ্গালীর শিল্প সাফল্যের অন্যতম সর্ববশ্রেট নিদর্শন । 
গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অংশীদারগণকে নিয়মিত ভাবে শতকরা দশ টাকা 
হিসাবে ডিভিডেণ্ট প্রদান করিয়া ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবর্গ বন্ধশিল্পে বাঙ্গালীর 
যোগাতা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং দেশে নূতন নৃতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার 
পথ সুগম করিয়াছেন । এজম্য তাহারা বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদ ভাজন। 

আমরা সম্প্রতি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কাধ্য- 
বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বৎসরের প্রথমে ঢাকেশ্বরী কটন 
মিলে পূর্ধব বৎসরের উৎপন্ন ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৬৬ টাকা মূলোর কাপড়, স্থৃতা 
ইত্যাদি মজুদ ছিল এবং উক্ত বংসরে কলে আরও ৩৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৫৭ 
টাকা মূলোর কাপড় সত ইত্যাদি উত্তর্ন হয়। এই ৪৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৩ 
টাকা মুল্যের কাপড় স্থতা ইত্যাদির মধ্যে উ্ক বৎসরে মোট ৩৭ লক্ষণ্ছ৮ 
হাজার ৭৮২ টাকা মুল্যের কাপড় সুতা ইত্যাদি বিক্রয় হয় এবং বৎসরের 
শেষে কলে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭৪১ টাক! মূল্যের কাপড় স্থৃতা ইত্যাদি মজুদ 
থাকে। 

এই বৎসরে ঢাকেশ্বরীর পরিচালববুম্দ ২নং মিলের জন্য ১ লক্ষ ১৭ হাজার 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন । এততঘ্যতীত এই বৎসরে কলের আয় হইতে শেয়ার 
বিক্রয় করিবার বাবদ প্রদশিত ১২ হাজার ২*৭ টাকার সম্পত্তি এবং কলের 
উন্নতি বিধানের জন্য বায়িত ৮* হাজার ৩০৮ টাকার সম্পত্তি নাকচ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । উহা! সত্বেও এই বৎসরে কলের পরিচালনা ব্যয়, কলের 
প্রয়োজনীয় তুলা কয়লা ইত্যাদি ক্রয়, কমিশন, স্থপ, মেরামতী থরচ, কলকন্জা 
ও বাড়ীঘরের মুল্যাপকর্,, আয়কর ইত্যাদি যাবতীয় বায় বাদে নিট ৩ লক্ষ 
৬৬ হাজার ৪৫০ টাকা লাভ হইয়াছে । তবে এই লাভের হিসাবে নিদিষ্ট 
মূল্যের অতিরিক্ত মূলো শেয়ার বিক্রয় করিয়া কলের যে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার 
২১৯ টাকা আয় হইয়াছিল তাহা হইতে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭২৬ টাকা যোগ 
করা হইয়াছে । যাহা হউক বর্তমান বৎসরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ঘে ৩লক্ষ 
৬৬ হাজার ৪৫০ টাকা লাভ হইয়াছে তাহার সহিত পূর্বব বৎসরের লভ্যের জের 
হিসাবে সঞ্চিত ৩ হাজার ৩৯২ টাকা যোগ দিয়া যে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৮২ 
টাকা হইয়াছে তাহা হইতে শতকরা বাধিক দশ টাকা হিসাবে কলের 
অংশীদারগণকে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬২৩ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে, ৭৩ 
হাজার ২৯ টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং ১৩ হাজার ৯২৯ 
টাকা বর্তমান ১৯৩৯ সালের লাভের হিলাবে জের টানা হইয়াছে। 

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ঢাকেশ্বরীর লাভের পরিমাণ 


কালিকা কটন মিলস, 


৮ 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌:-_ 
ন্বেক্তল ক্ষত হিনড্ডিক্ষে তি 
ণনং সোয়ালে। লেন, কলিকাতা 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেপ্টস্এর 
নিকট আবেদন করুন| 






কমিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় তুলার 
মূল্য বেশী ছিল কিন্তু কাপড়ের ও সুতার মূল্য কম ছিল। দ্বিতীয়ত: অনেক 
ছুরবস্থার জন্য ১৯৩৮ সালে বঙ্ষের চাহিদা অনেক কম গিয়াছে। তৃতীয়ত: 
এই বংসর বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতা পূর্ব বৎসরের তুলনায় তীব্র আকার 
ধারণ করিয়াছিল। চতুর্থতঃ এই বৎসরে কলের পরিচালকগণ ২নং মিলের 
জন্য অনেক অর্থবায় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সব সত্বেও ঢাকেশ্বরীর 
পরিচালকবর্গ ১৯৩৮ সালে যে উপরোক্ত পরিমাণে লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়া 
অংশীদারগণকে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ম্যায় শতকর। বার্ধিক দশ টাকা হারে 
লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা তাহাদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের 
কথা । ৯৯৩৮ সালে বস্তরশিল্পে যে প্রকার মন্দা গিয়াছে এবং ছুইটি কলের 
উন্নতির জন্য কলের কর্তৃপক্ষ যে প্রকার ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত 
বৎসরের পভ্যাংশের পরিমাণ কমিয়া গেলেও তাহা দোষের কিছু হইত না। 
ঢাকেশ্বরীর ব্যালেন্স শীটে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালের শেষে কলের শেয়ার 
অতিরিক্ত মূলো বিক্রয় বাবদ আয়ের হিসাবে ৭৫ হাজার ৪৯২ টাকা, মজুদ 
তহবিলে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৭১ টাকা এবং লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে 
৩ লক্ষ ৫* হাজার টাকা মন্দ ছিল। এইসব হিসাব কলের সুদ 
আর্থিক বনিয়াদের প্রতীক এবং উহা হইতে মনে হয় যে বর্তমান বৎসর কলের 
লাভের পরিমাণ যর্দি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়৷ না যায়, তাহ! হইলে উহার 
অংশীদারগণকে বর্তমান বৎসরের জন্যও শতকরা দশ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ 
প্রদান করা সম্ভবপর হইবে 1 

ঢাকেসশ্বরীর পরিচালকরুন্দ ২নং কল স্থাপনের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করার 
ফলে ১৯৩৮ সালের হিসাবে কলের খণের বাবদ অনেক টাকা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর সমস্ত প্রকার দায়ের বদলে ২টি কলের জমি ও 
বাড়ী, কলকন্তা, বিছ্বাৎ সরবরাহের কল, আসবাব পত্র ইত্যাদিতে যে সমস্ত 
সম্পত্তি প্রদশিত হইয়াছে তাহা উহার দায়ের পক্ষে খুবই পধ্যাপ্ধ। মোটের 
উপর ঢাকেসশ্বরীর আর্থিক অবস্থা খুব সন্তোষজনক | এই সকলের জন্ত আমরা 
ঢাকেশ্বরীর পরিচালকবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি । 

স্ুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৬ই আগষ্ট সালকিয়ায় ৩৫নং হরগঞ্জ রোডে হুগলী ব্যাক্ক লিমিটেডের 
একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীখ চন্্ 
সেন এ শাখা আফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন আধুনিক ধরণের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি.না হইলে কোন দেশের 
আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে। বাঙ্গলার ব্যান্গুলির যত উন্নতি হইবে বাঙ্গল! 
শিল্প বিষয়ে ততই উন্নত হইবে। হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড এ বিষয়ে গৌরবময় 


| মাইকাস 


উ বৈত্যতিক শক্তি উর ও টবৈরাতিক শিল্পের প্রসারে 
অপরিহার্য্য ! 
উ ভারতবর্ষের মাইকাই সর্বোৎকৃষ্ট ! 


ঁ সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮* ভাগ ভারতবর্ষ 
হইতে সরবরাহ হয় ||! 


দি মাইকা মাইনিং টিডিং কোদ্পানী ঘব ইতি লিঃ | 
অভিজঞ ব্যবসায়ী এবং মাইকা। সদ্ধে বিশেজদের ছারা পরিচালিত। 
.. আ্যানেজিং এজেন্টস :-_হমার্জের্ডপ্উত্ন ইত্উন্নিক্জ্ন 


শেয়ার বিক্রয়ের এজেম্জীর জন্য আবেদন করুম ২-_ 
| হেড, অফিস: ২৯, রাড রোড, কলিকাডী। ফোম: ফ্যাল ৫৪২৯ 





১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 


৪৮৫ 





্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন । হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি 
এন মুখার্জি হাওড়ার ব্যবসায় কেন্দ্রে একটি শাখা স্থাপনের সন্কল্প করিয়া অতি 
স্ববিবেচনার কাজ করিয়াছেন । আমি আশা করি এই বাঙ্ষ অচিরেই 
বাঙ্গলায় শিল্পের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবে এবং অন্যান্য দেশের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য একস্চেঞ্ 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিবে । আশাকরি সর্বসাধারণ এ ব্াঙ্ধের সহিত 
সহযোগিতা করিয়া ভবিষ্ততে উহার আরও উন্নতি সম্ভবপর করিয়া 
তুলিবেন। 

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মিঃ এস কে মুখাঞ্জি সালকিয়া 
অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে এ শাখা আফিস স্থাপনে আনন্দ জ্ঞাপন 
করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলেন যে এ ব্যান্কের ভবিস্তাং 
বিশেষ উজ্জল । কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রেপিডেণ্ট মিঃ জে এম দত্ত তাহার 
বক্তৃতায় বর্তমান ব্যাঙ্টির স্ুপরিচালনার জন্য উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের 
কুতকাধ্যতার প্রশংসা করেন । অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্ছু প্রসাদ ঘোষ ও খিঃ পি 
ব্যানাঙ্ছি এম এল এ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। মেয়র এবং অন্যাগ্ 
আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সন্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
ডি এন মুখাঞ্জি বলেন যে দেশে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রাচুধা থাকা সবেও স্বদেশী 
ব্যাঙ্ষের যথেষ্ট উন্নতির স্ববিধা রহিয়াছে । তিনি নিজে জনসাধারণের নিকট 
হইতে যে সাহায্য ও সহান্তভৃতি পাইয়াছেন তাহা ও বিষয়ে বিশেষ আশাপ্রদ 


বলা যায়। 
এসিয়াটিক গভর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি ঢাকায় বাঙ্গালোরের এসিয়াটিক গভর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ, 
এসিওরেন্দ কোম্পানীর একটি সাব. অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মিঃ 
ভারকেশ্বর ভৌমিক এ আফিসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ভৌমিক 
১৯৩৪ সালে সাধারণ এজেন্ট হিসাবে এসিয়াটিক গভর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ, 
এসিওরেন্স কোম্পানীর কাজ্জ করিতে আরস্ত করেন। গ্রুমে উন্নতি করিয়া 
আজ তিনি এই পদ লাভ করিয়াছেন। ত্রাহার পরিচালনায় ঢাক1 সাব 
আফিসের কাজ দ্রুত সম্প্রমারিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 


টাটা আয়রণ এগ ্টাল কোং লিঃ 
টাটা আয়রণ এগু ষ্টাল কোম্পানী তাহাদের সিট উৎপাদন বাড়াইয়া 
বৎসর মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন করিবার জন্য এক পৰিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। তদমূসারে কোম্পানী তিনটি রোলিং মিলের যন্ত্রপাতির জন্ত 
পিটস্বার্গের ( আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) ব্ল্যাকনঝ্স কোম্পানীতে অর্ডার 
দিয়াছেন। উক্ত রোলিং মিল সমূহ অতি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান সন্মত হইবে । 


বাটা সু কোৎ লিঃ 

রীযুক্তা সরোদ্ধিনী নাইডু গত ৭ই আগষ্ট সোমবার বাটানগর পরিদর্শন 
করেন। বাটানগরের মহিলাগণ তাহাকে অভ্যর্থনা! জ্ঞাপন করেন ও একটি 
ফুলের তোড়া: উপহার প্রদান করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ভিবেউর 
মিঃ জন বার্টোস বাটা হ্ছ কোম্পানী ও বাটানগরের অপ্বিবাসীদের পক্ষ হইতে 
তাহাকে অভিনন্দিত করেন। শ্্রীযুক্তা নাইডু উহার উত্তরে একটি সময়োচিত 
বন্তৃতা করেন । অতঃপর তাহাকে রূবার ও চামড়ার কারখানার বিভিন্ন বিভাগ, 
বন্দীদের কলোনী, ক্লাব ভবন, আফিস, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। : 
মিঃ বার্টোস তাহার নিকট বাটা কোম্পানীন্ সমস্ত ফ্াধ্যকলাপ বিবৃত করেন। ' 
রীতা নাইডু শ্রমিকদের এক সভায় উদদুতে বস্তৃতা করেন। 








[শ্ 






থান কেমিকেল এপ পারফিউমারী ওয়ার্ক 


হিনুস্থান কেমিক্যাল এপু পারফিউমারী ওয়ার্কস্‌ উতকষ্ট শ্রেণীর গদ্ধ্রবা 
ও তৈল প্রস্তত করিয়া প্রশংসনীয় ব্যবসায়িক উদ্যম দেখাইয়াছেন। 
ত্বাহাদের ১৩২ নং হরিশ মুখার্জি বোড--কলিকাতাস্থ কারখানায় উৎপাদিত 
কেশোপিন হেয়ার অয়েল, লাবনী লাইমজ্ুম ও নিভালিন এসেন্স বর্তমানে 
বাজারে বিক্রয় হইতেছে । কেশোলিন হেয়ার অয়েল বাজার চলতি সাধারণ 
তেলের তুলনায় নিকুষ্ট নহে। যাহারা মানসিক শ্রম করেন তাহারা উহা 
বাবার করিয়৷ দেখিতে পারেন । এই কোম্পানীর তৈয়ারী গন্ধ ত্রব্য প্রসাদন 
সামগী সমাদর পাওয়ার যোগ্য । বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর উদ্যোগে 
এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমরা এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানটির 
শীবুদ্ধি কামনা করি। 


ওরিয়েপ্টাল গভর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ, এসিওরেল্স কোং 

সম্প্রতি ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেপ্ট সিকিউরিটী লাইফ, এসিওরেন্স কোম্পানীর 
গৌহাটী শাখার সেক্রেটারী মিঃ এম আর মুখাঞ্জি উক্ত কোম্পানীর বো অব. 
ডিরেক্টস'এর চেয়ারম্যান স্টার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাপ ও আসামের প্রধান 
মন্ত্রী মি: গোগীনাথ বার্দ,লইকে সপ্ধদ্ধিত করিবার জঙ্ত একটি প্রীত্তি সম্মেলনের 
অনরষ্ঠান করেন। সহরের বহু গণামান্ত বাক্তি &ঁ অন্থষ্টানে যোগদান করেন । 
স্তার ট্রুষোত্তম দাস ঠাকুরদাল তাহার ব়্ৃতায় বলেন-জীবন বীমা ব্যবসায় 
দেশের জাতি গঠন মুলক ব্যবসায়ে বিশেষভাবে সাহাযা করিয়া থাকে । 
কিন্ত দুঃখের বিষয় দুনিয়ার সভ্য দেশ সমূহের মধ্যে আজ পর্যান্ত ভারতবর্ষের 
লোকের মাথা পিছু বীমার পরিমাণই সবচেয়ে কম। অতঃপর তিনি 
ব্যাঙ্কের উপযোগিতা বিষয়ে মুলাবান কথা বলেন এবং আসামের প্রপান 
মন্ত্রীকে পল্লী ও সহর অঞ্চলে বাস্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের দরিদ্র 
চাফীদদিগকে সাহাযা করিতে পরামর্শ দেন। তৎপর প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোপীনাথ 
বাদ্িলই একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন । 

ন্যাশনেল ইপ্তাষ্্রায়াল এগ প্রভিডেণ্ড এসিওরেন্স কোং লিঃ 

লাহোরের ন্তাশনেল ইগ্ষ্টরীয়াল এগ প্রভিডেন্ট এসিওরেম্স কোম্পানীর 

অংশীদারগণ এ কোম্পানীর কারবার গণ্টাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
কামারহাটী কোং লিঃ 

কামারহাটী কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গত ৩*শে জন পথ্যস্ত ৬ মাসের 
হিদাবে প্রতি অভি'নারি শেয়ারের উপর শতকরা ৩/০ আনা হারে ও 
প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 
করিয়াছেন । 


5 শশ লিলি তাছি 


| দাতের মাড়ি হইতে পুঁজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া) এবং অন্যান্য 
* দত্তরোগে উহা অবার্থ। নিত্য ব্যবহারে কোনরূপ দস্তরোগ জন্মে না। 
চুক্তিতেও দস্তরোগ আরোগ্যের ভার গ্রহণ করিতে পারি। 


॥ ডাঃ এস, পি, চাটার্জ, এমএসসি, টি-ডি (লগ্ুন ), 
* পি-এইচ-ডি (লগুন), ডি-লিট্‌ (প্যারি ), এফ-জি-এসের অভিমত- 
|| নিতা ব্যবহার্ধা হিসাবে এবং যাহারা পাইওরিয়া ও অন্যান্য দস্তরোগে 
* ভূগিতেছেন বিশেষভাবে তাহাদের অন্ত আমি অসঙ্কোচে দশন রুচির 
| হুপারিশ করিতে পারি। 
॥ মুল্য শিশি চার আন।; মাশুল্রাদি স্বতন্ত্র 
্ ্রস্ততকারক-ললল্লাম্ এণ্ড জীঞ্ুলী ললতলাস্ক্লাগ্পালুর 
] ১৩৯এ যুক্তারাম বাুর দ্র, কলিকাতা 

*. অমন্ত আস্্রান্ত ষ্রেসনারি দোকানে পাওয়া যায় 
2 2 হজ 98525 5 2 জল এ তে লক বে শু বিশ 
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বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষ। প্রসারের সমস্ত 


প্রাথমিক শিক্ষার স্পেশাল অফিপর খানসাহ্বেব আব্দল হামিদ এম-এ 
( ক্যাণ্টাব ) বাঙ্গলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সমস্যা আলোচনা 
করিয়া পত্রান্তরে লিখিতেছেন-মান্তষের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার 
অধিকার কেবল প্রগতিশীল দেশেই স্বীকৃত হয় নাই । ভারতবধেও উহার 
যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু এদেশে আজ পধাস্ত্ প্রাথমিক শিক্ষার 
দাবী ও প্রয়োজনীয়তা স্বীরুত হওয়া বাতীত আর বিশেষ কোন কাজ হয় 
নাই । বাবদ অর্থসংস্থানের ব্যাপার আজও অমীমাংপিতই রহিয়াছে । 
১৯৩০ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনপ্রণেতাগণ এই সমস্যা সমাধানের 
একটা পরিকল্পন। করিয়াছিলেন এবং ইহাও আশ। করা গিয়াছিল যে আইনটি 
কারধাকরী হইবার পর দশ বংসরের মধ বাঙ্গলাদেশে অবৈতনিক ও 
বাধাতামূলক প্রাথমিক দশ বংসর প্রায় অতীত হইয়া গেল কিন্তু উক্ত প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হওয়ার বিশেষ বাবস্থ। এখনও তয় নাই । শিক্ষাকর ব্যতীত 
প্রাইমারী শিক্ষা এদেশে সম্ভপর স্তর । যদি মনে করা যায় যে কেরয় 
গভর্ণমেপ্ট তইভে কিছু টাকা সম্ভবত: পাওর। যাইবে প্রাদেশিক গভন্থ মণ্ট 
পরোক্ষ কর ধাধ্য করিয়াএণ কিছু টাকা হয়ত দিতে পারেন । কিন্তু তাভ। 
হইলেও শ্রিক্গা কর ছাড়৷ দেশে অবৈতনিক বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের যৌক্তিকতার গুরুত্ব বুদ্ধি হয় ন|। ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক 
শিক্ষা আইনে শিক্ষাকর ধায্য করার বাবস্থা আছে। যে প্রজা বাঙসরিক 
১০ টাকা খাজনা দেয় তাহাকে প্রায় ॥/০ শিক্ষা কর দিতে হইবে । এই 
হিসাবমত আদায় হইলে সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষা করের পরিমাণ হইবে 
১ কোটি ২* লক্ষ টাকা। বর্তমানে যে পরিমান টাকা বায় কর হয়, শিক্ষার 
বাবদে মোট টাকার পরিমাণ তাহ! অপেক্ষা বন্ছগুণে অধিক হইলেও উহা 
বাঙ্গলা দেশে অবৈতনিক বাধাতামূলক শিক্ষার বায়ের পক্ষে অভি সামান্য । 
বাঙ্গলা দেশের পল্লী অঞ্চলে লোকস*খ্যার পরিমাণ ৫ কোটির অধিক এবং 
স্কুলে পড়ার উপযুক্ত বালক কলিকাতার (যাহাদের বয়স ৬ বসর হইতে ১০ 
বৎসরের মধ্যে) সংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ । যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একজন 
শিক্ষক ৩০টি শিশুকে ভালমত শিক্ষা দিতে পারেন তাহা লইলে এই ৫৫ লক্ষ 
বালক বালিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যা প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন | যদি 
প্রতোক শিক্ষককে মাসিক ২০২৫ টাকা বেতন দেয়৷ যায় তাহা হইলে 
শুধু শিক্ষকের বেতনের জন্তাই বসরে ৫1৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে । 
কাজেই মনে হয় বাঙ্গলায় অবৈতনিক ও বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
জণ্ত উপযুজ্গরূপ শিক্ষাকর পাযা করা অপরিতাঘা, নতুবা এই শিক্ষা ব্যবস্থা 
অনিদ্দিষ্ট কালের জন্থা স্থগিত রাপিতে হইবে । 

বীমা আইন ও পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ 

নব প্রবন্িত বীমা আইনে বীম] কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদিগকে যে 
সকলশ্রযোগ স্থবিধা দেওয়া হষ্টয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কলিকাতার 
ইন্সিওবেন্স এণ্ড ফিণান্স পত্র গত ৪ঠা আগগ্ তারিখের সংখাযায় লিখিতেছেন-- 
“পুর্বাকার বীমা আইনে পলিসি গ্রাহকদিগকে কোম্পানীর কাধাবিবরণী ও 
তিসাবপত্র পাওয়ার অধিকার দেওয়া তইয়াছিল। তাহা ছাড়া কোন 
কোম্পানী নিয়মান্গ প্রণালীনে কারবার না করিলে পলিসিগ্রাভকগণকে সে 
বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট অভিযোগ করিতে বলা হইয়াছিল । পুধাতন 
আইনের এসব ব্াবস্থার তুলনায় নৃত্তন আইনে পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ 
রক্ষা্থ অনেক কিছু বিধান করা হইয়াছে । নুতন আইনে আ্পপারিন্টেপ্ডেপ্ট 
অব. ইন্সিওরেন্সের নিকট কোম্পানী রেজিস্বীকরণ, জীবন বীমা কোম্পানী- 
গুলির পক্ষে বাধাতামূলকভাবে ২ লক্ষ টাকা প্রাথমিক জমার ব্যবস্থা, 
জমা মগ্রদ রাখিবার বিধান (আইনের ৮নং পারা) সরকারী ও অন্ঠমোদিত 
সিকিউরিটিতে জীবন বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ দানের নিদ্দেশ, 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি যেসব বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে 
তাহ সমণ্ডই এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অধিকস্ক নৃতন আইনের ৩৩নং 
ধারায় বিধান দেওয়া তইয়াছে যে কোন কোম্পানীতে একত্রে ৫০ হাজার টাকার 
পলিনি ( যেসব পলিসি ৩ বৎসর যাবৎ চলতি আছে ) আছে এক্সপ ৫€* জন 
বীমাকারী এ কোম্পানীর কার্মা সম্পর্কে তদস্ত দাকী করিয়া স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট 
অব ইন্সিওরেন্স এর নিকট দাবী উপস্থিত করিতে পারিবেন । এসমস্ত ছাড়া 


অন্যান্থ দিক দিয়া পলিসি গ্রাহকদের শ্বার্থ রক্ষার্থ যে সব বিধান নৃতন 


পা শশা শশী শী শী 


সম্পকেও এই নিয়ম চলিবে। (২) বীমাকারী ধথাসময়ে রুত বীমার 
প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে উক্ত বীমা সম্পর্কে যতামত জানাইবার জন্ত 
কোম্পানী ৩ মাসের মধো বীমাকারীকে নোটাশ দিতে বাধ্য থাকিবে €৩) 
বূটিশ ভারতে কোন বীমা কোম্পানীর যে পলিসি বিক্রয় হইবে ব্রিটিশ 
ভারতের আইন দ্বারাই তাহা নিয়ন্ত্রিত হইবে (৪) এখন হইতে বীমাকারীরা 
যে কোন বাক্তিকে দাবীর টাকার গ্রহীতা মনোনয়ন করিতে পারিবেন । 
বীমার মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত 
ব্যক্তির পক্ষে বীমার টাকা পাইতে কোন ওরারিশান সম্পর্কিত সাক্ষা 
প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না (৫) পলিনি অস্ততঃ তিন বৎসর চলিবার পর 
যদি প্রিমিয়াম বাকী পড়ে তবে আপনা হইতেই উহা পেড-আপ হইয়া 
যাইবে। অথবা স্বতঃচালিত পদ্ধতিতে উহাকে চালু রাখিতে হইবে (৬) 
নৃতন আইন প্রবর্তনের সময় হইতে অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের 
মধ্যে প্রতোক বীমা কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকগণ মোট ডিরেক্টর সংখ্যার 
অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ নির্বাচন করিতে অধিকারী হইবেন। এই সমস্ত 
ৃষ্টে স্পষ্টত; বলা যায় যে নৃতন আইনে পলিসি গ্রাহকদের স্থার্থ রক্ষার্থে বিশেষ 
বিধান সমৃহই বলবৎ করা হইয়াছে । এই বিধানগুলি বিবেচনা সহকারে 
কাধ্যে খাটান হইবে বলিয়। আমরা আশ] করি । 


থাদি ও জনসাধারণ 


গত ৫€ই আগঞ্টশ্রযুক্তা সরোজিনী নাইড় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ছের 
বাঙ্গলা শাখার কলেজ স্রাট মার্কেটস্থ নৃতন বিপনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। এ উপলক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙ্গলা শাখার সেক্রেটারী মিঃ 
অন্নদ। প্রসাদ চৌধুরী বলেন-_-এই দেশের লোকেরা গ্রাতিবৎসর কয়েক কোটি 
টাকার রেশমবস্, পশমী কাপড় এবং কার্পাস বশ্ব খরিদ করিতেছে । কিন্ত 
এ সমস্ত খরিদ করিবার সময় কয়জন লোক খাটি স্বদেশী বন্ম দেখিয়া! লইবার 
গরজ বোধ করে? তাহারা হয়ত জানেন না যে প্রতি একশত টাকা মুলোর 
রেশম বস্তের ভিতর সুতার দাম বাবদ ৬” টাকা কাটিয়া যায়। কাজেই 
যদি বিদেশী স্থতায় তৈয়ারী রেশমবস্ম কেহ খরিদ করেন তবে সেই বস্ত্রকে 
শতকরা ৪” ভাগের বেশী স্বদেশী বলা যায় না। তাহা ছাড়া খরিদ্দারের 
ইহাও অনেক সময়ই ভাবিয়া দেখেন ন| যে খাদি না কিনিয়া অন্য দেশী ও 
বিদেশী মিলের তৈয়ার্দী ঘে কাপড় তাহার] ক্রম করেন তাহাতে এদেশের 
আথিক উন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ দেশের সহস্র সহশ্র কাট্ুনী ও তাতি কর্শহীন 
হইয়া পরম দুদ্দশায় উপনীত হয়। খাদির দাম অপেক্ষারৃত বেশী বলিয়া 
অনেক খরিদ্ধার উহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন । কিন্ধু তাহার! 
ভাবিয়া দেখেন না যে, যে পথ্যস্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট অগ্ প্রয়োজনীয় শিল্পের 
মত খাদি শিল্পকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিতেছেন সে পধ্যস্ত দামের দিক 
দিয়। উহার এই পার্থক্য সম্পূর্ণ ঘুচিবার নহে | সংরক্ষণ শুক্ষের সুবিধা 
পাইয়াই এদেশে অনেক প্রধান প্রধান শিল্প ফড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। 
এদেশের কাগজের কলগ্তলিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের লোককে 
রঙ্ষণ শুষ্ক ব্যবস্থার দরুগ শতকরা ২৫ ভাগ বেশী মূল্য দিয়া কাগজ কিনিতে 
হইতেছে। প্রতি হন্দর চিনি উপর ৭।* আনা রক্ষণ শুদ্ধ বলবৎ থাকায় 
দেশবাসী শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়া চিনি খরিদ 
করিতেছে । রক্ষণ শুক্ধের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার সাহাধা দিয়াই দেশবাসী 
টাটা কোম্পানীর উন্নতি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছে । এদেশের কাপড়ের 
কলগুলির জন্য এখনও বিদেশী কর্পাস স্থতার উপর শতকরা ২৫।৩* ভাগ 
রক্ষণ শুক্ধ ধাধ্য রহিয়াছে। আর দেশুবাসীকে দেশীয় মিল বসের জন্য 


.অতিরিক্ঞ মূল্য দিয়! তাহা পোষাইয়া নিতে হইতেছে । কিন্তু খাদি শিল্পকে .. 
সেই ভাবে সাহায্য করিবার চেষ্ট। কোথায়? ১ 


রি এ / সপ 


আইনে দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটির সংরক্ষিত মন্থ এইরূপ ২--৫১) | 


দু বৎসর পলিসি চলিবার পর কোন পলিসির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোম্পানী 
কোন উচ্চবাচা করিতে পারিবেন না। এখন হইতে পুরাতন বীমার পলিসি 





চি 


জ্বাজ্দান্দ্রেন্্র হ্াভলচঙাভল 


দর তি রানির রিনা বির পা রে 


টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা ১১ই আগষ্ট 
এসপ্ঠাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র 
পরিশোধের সর্তে ক্ধণ) বাধিক সুদের হার শত্তকরা চারি আনা হারে 
বলবৎ ছিল। বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা এখনও বর্তমান আছে তবে 
স্বচ্ছলতা কিছুদিন পূর্বেকার তুলনায় কতকটা কম বলিয়া মনে হয়। 
্যা্কগুলির হাতে প্রচুর টাকা জমিয়া গিয়াছিল এবং লাভজনকভাবে উহ 
খা্টাইবার সুবিধা না থাকায় তাহা অনেকাখশ নিষ্ষিয় ছিল। কিন্ত এক্ষণে 
বাবসা বাণিজোর দিকে টাকা নিয়োগ করিবার নূতন স্থযোগ কিছু না 
আপিলেও ট্রেজারী বিল খরিদ বিষয়ে টাক। নিয়োজিত করিবার সুবিধা 
অনেকটা বুদ্ধি পাইয়াছে। আজ পাচ সপ্াহ যাব নুতন 
করিয়া ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রর হইতেছে । 
সপ্তাহে দেড়কোটি টাকার সাধারণ ট্রেজারী বিলও বিক্রয় হইতেছে । উহাতে 
ট্রেজারী বিলে বেশী পরিমাণ টাকা খাটাইবার বিশেষ হ্থযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে । অধিকস্ত এসপ্রাতে ট্রেজারী বিলের সুদের হার বাড়িয়া যাওয়ায় 
ক্বিষয়ে একটা নৃতন আকর্ষণও সষ্টি হইয়াছে । নৃতন করিয়া ইপ্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিঞ্রুয় আরম্ভ হওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫০ 
ভাজার, দ্বিতীয় সপ্ধাহে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার, তৃতীয় সপ্তাহে ২ কোটি 
১৮ লঙ্গ ৫০ হাজার, এবং চতুর্থ সপ্তাহে ৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার 
ইন্টারমিডিয়েট ট্েজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে । সমন্ত মিলাইয়। চারি সপ্তাহে মোট 
৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া ৬ কোটি টাকার সাধারণ ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। 
কাজেই বাজার হইতে মোটমাট অনেক পরিমাণ টাকাই যে এ বাবদে 
চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । যদি ট্রেজারী বিলে এইরূপ বেশী 
পরিমাণ টাকা খাটাইবার স্থুবিধা অদূর ভবিব্যতেও অব্যাহত থাকে তবে 
টাকার বাজারের বর্তমান হ্থচ্ছলতা কতকটা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতে পাবে। 
গত ৮ই আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগ্ডার আহবান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
ধাড়ায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫* হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৪৩ পাই 
ও তদদ্ধ দরের সমন্ত এবং ৯৯৭* আনা দরের শতকরা ৩৪ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হুইয়াছে। বাষী আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে! গত সপ্তাহে ট্রেজারী 
বিলেয় বার্ধিক শতকরা সুদের হার ছিল 5৮৭ পাই। এসপ্তাহে তাহা 
বাড়াইয়া 8/৩ পাই নির্ধারিত হইয়াছে । 
আগামী ১৫ই আগস্টের জম্ ৩ মাসের ষেয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বান কণা হইয়াছে । যাহাদের 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৮ই আগষ্ট এ বাবদ টাকা ,জমা দিতে 
হইবে। আপাততঃ আগামী ১৪ই আগষ্ট পর্যাস্ত ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী 








উহ্তার সঙ্গে গ্রতি. 


টেপার গৃহীত 
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বিঙ্গাভ ব্যাঙ্গের সাপ্জাহিক বিবরণে প্রকাশ ৪ঠ আগষ্ট ষে সপ্যাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি ৩ 
লক্ষ ১২ হ্থাঞ্জার টাকা। পূর্ব সপ্রাহে তাহার পরিমাণ ১৬৮ কোটি 
৮৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্াহে গভর্মেন্টকে ১ কোটি 
৮৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্রাহে দেওয়া 
হয় ৬৭ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজা্ 
ব্যাঙের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার 
টাকা । এই সপ্তাহে তাহা ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 
গত সপ্াহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ড ব্যাঙ্কের মোট আমানত্রে পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ২৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা। এসপ্রাহে তাহ। যথাক্রমে ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ১০ 
ক্লোটি ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 

+এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে দরের হার চড়ার দিকে ছিল। অগ্য বাজারে 
নিয়দপ হার দাড়াইয়াছে £- 


টেলি: হুপ্ডি ( প্রতি টাকায় ) ১শি৫ইই পে 
এ দর্শনী ১শি৫উই পে 
ডিএ ৩ মাস রঃ ১শিঙ্হ পে 
ডিএ ৪ মাস ্ ১শি ৬২৯ পে 
ডি এ ৬ মাস ্ ১ শি৬ও্ছ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায় ) ১৩১৪ 
মাক রি ৮৬৮ 
সিলভার % ৬৫ 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ২৮৭২ 
ইয়েন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮|০ 


1৮০ পীর সপ 


ইন্িওওল্রেল্ন ঘৰ ইত্ল্া হিল 
হেড অফিস-_কুমিল্ল। 

| বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন__কাধ্যারস্তের 

। মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 

। হাঁজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 
| 2েমন্সাদলী লীলান্স-৯৩২ 

আজীন্বকল লীক্মান্স-৯৩৬২ , 
| ০েন্বান্লাসন সপ্ন £ | 
র 

! 


শেয়ার হোল্ডার্গণকে ভ্যালুয়েশনে ধাধা বায়ের হার 
লভ্যাংশ সুদের হাব শতকরা 
দেওয় হইয়াছে । শতকরা ৩॥০ মাত্র ৩৭৬/০ 
ভারতের সকল স্থানে সন্জান্ত প্রতিনিধি আবগ্তক | | 
_ সর্ভাদির জন্য পত্র লিখুন_ 
মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এম, এল্‌, সি, 


চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌, কুমিল্লা । 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১১ই আগষ্ 

কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে নানাদিক দিয়। কিছু কিছু উন্নতি 
লক্ষিত হইয়াছে । তবে বেচাকিনার পরিমাণ তেমন বাড়ে নাই। ইউরোপে 
ও সদর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে যে জটিলতার ভাব দেখা যাইতেছিল এ সপ্তাছে 
তৎসম্পর্কে নূতন কোন আশঙ্কা বা উদ্বেগের কারণ ঘটে নাই । বরং বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে এ সব সমস্তা সম্পর্কে যে দুট মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন 
তাহাতে মোটামুটিভাবে একটা আস্থার ভাবই ফিরিয়া আসিতেছে । তাহা 
ছাড়া এ সপ্তাহে বিদেশের বাজারের অবস্থ। সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে 
ভাহা কোন কোন দিক দিয়া উৎসাহ-বাঞ্কক বলা যাইতে পারে। এই 
অবস্থায় স্বভাবতঃ কলিকাতার বাজারে লোকের ভিতর একটা আশা ও 
ভরসার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । আর তাহাতে কয়েকটি বিভাগে দামের 
হার সম্পর্কেও কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । তবে রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে নৃতন গোলযোগের সম্ভাবনা একেবারে বিদুরিত না হওয়ায় লোকে 


সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন কিছু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আর 
সে জন্াই বেচাকিনার পরিমাণও কম হইতেছে । 
কোম্পানাঁর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের হার গত সপ্তাহের প্রথম দিকে চড়া 
থাকিয়া শেষ দিকে কিছু নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্লাহে দামের হার আবার 
চড়াহারে বলবৎ হইয়াছে । এ সপ্যাহে বেশী পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ 
বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারে একটা ঝোক দেখা গিয়াছিল। কিন্ত 
তাহা সত্বেও দামের হার চড়া রহিয়াছে তাহা লক্ষ করিবার বিষয়। অগ্ 
বাজারে ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭৩/ আনা, ৩ টাকা স্ম্দের 
(১৯৬৩-৬৫) ফ্লুণ ৯৭।/ আনা, ৪ টাকা মদের (১৯৬০-৭০) খণ ১১০৮% আম! 
ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) প্জণ ১১৩ আনা দীড়াইয়াছে। 

কয়লার খনি 

এসপ্রাহের কয়লার খনি বিভাগে একটা নিকুৎসাহতাব বলবৎ দেখা 
গিয়াছে । বেচাকিনার পরিমাণও কম হইয়াছে । দামের হারও প্রথমদিকে 
নিয় ছিল। তবে শেষদিকে মূলোর হার সম্পর্কে কিছু উন্নতি হইয়াছে। 
অগ্কা বাজারে বেঙ্গল ২৯৬|, আনা, ইকুটেবল ৩০৪* আনা, হরিলাদী ১০ 
আনা, রেওয়া ২০॥৭ আনা ও ইউনিয়ন ৩৯॥৩/ আনা দাড়াইয়াছে। 

পাটকল 

গভ সপ্তাহের শেষদিকে বাজারে পাটকল শেয়ারের দাম কিছু নামিয়া 
গিয়াছিল। এ সপ্তাঙ্গের প্রথমদিকে দামের হার বুদ্ধি পায়। »ই তারিখ 
হাওড়া কোম্পানীর শেয়ার মূল্য ৪৯ আনা পধ্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে 
শেষদিকে দামের হার পুনরায় কিছু নামিয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহে কাচা পাটের 
দর চড়ার সঙ্গে থলে ও চটের বাজার সম্পর্কে কিছু উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু 
কাচা পাটের দাম যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় থলে ও চটের দাম সে অন্থপাতে 















স্বাপিত--১৯২৯ কোন বি, বি, ৫৪৯২ 


ওশন্বতডন্ক ন্যাক্ষক হিলও 


৬১ নং বন্বাজার-্রাট, কলিকাত|। 
শাখ। £_-ম্বভীন্রক্র ০াহুন্ম এভিনিউ, চউ গ্রাস £ 


সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সা 
১ বৎসরে শতকরা! -.. ৪॥* টাকা ২১।* আনায় ২৫২ টাকা 
৪ রি মার ৫ ৮ ৪৩২. টাকায় ৫০২. ৬ 


1৫৩ ১৪ ৫॥০ 


এ রি ৬২. চি ৮৬৯ ৪ শত 
শ্রত্ভিডেশ্উ ক্ষণ ডিপো 
বাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮**২ টাকা, ৮ ব্সরে ১২২** টাকা, ১ বৎসরে 
১৬৩০২াকা । মাসিক ১২টাফা হইতে ১*২ পযন্ত জন লওয়া হয়। 
সদ শতকরা হারে চবি 
গল্প (00225106 »7 ) সুদ শতকরা ১1০ টাকা। 
চল্তি হিস ব্যাক্ক'এর সুমন শতকরা ৩২ টাকা 


শত্তকরা বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


১০০৭ ি 


জিরনিসি ভঙ্গ, 





ও ১৪ই আগ, ১৯৩৯ 


্ি পায় না । তাহা ছাড়া থলে ও চিত বন্ধ তি মূলোর হার শেষ পরান্ত 
সম্পূর্ণ বজায় রহে নাই । অগ্য বাজারে হাওড়া ৪৮৮ আনা, হ্কুম্াদ ১।, 
আনা, ইত্ডিয়া ২৬৩, আনা, এম্পায়ার ২২/ আনা ও হুগলী ১৬।* আনা 


ঈাড়াইয়াছে। 
বিবিধ 


এসপ্তাহে ইগ্ডিয়ান আমরণ এগ টাল কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে প্রথমদিকে 
কতকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উন্নতি সম্পূর্ণ বজায় 
রহে নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে ভালরূপ লভ্যাংশ ঘোষনা করার 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হওয়ায় এই কোম্পানীর শেয়ার 
মূল্য ৮ই আগষ্ট তারিখে ২৫ টাক। পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে এ রকম 
দামে বেশী পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় কলিয়া দেওয়ার একটা ঝোক দেখা 
যাওয়ায় দামের হার কিছু নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে ইগ্ডয়ান আয়রণ এগ 
টাল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৪।%০ আনা ধ্াড়াইয়াছে। স্টীল কর্পোরেশনের 
শেয়ার সম্বন্ধে এসপ্রাহে বাজারে কোন আগ্রহ্কের ভাব লক্ষিত হয় নাই। 
অগ্য বাজারে তাহা ( অডিনারি ) ১২০ আনা দাড়াইয়াছে। 

এ সপ্তাঙ্ে বিভিন্ন বিভাগে শেয়ারের দাম নিম্নরূপ ছিল £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

২৭০ আন সুদের খণ--৭ই আগষ্ট ৯৮॥০; ৩২ স্থদের নূতন খণ ( ১৯৬৩- 
৬৫ )-_৪ঠা আগষ্ট ৯৮/, ৮ই ৯৭0৮) ৯৭5/ ৯৭৪০ ৯৭০৮, ৯ই ৯৭|% ৯৮৪০) 
৩০ স্থদের কোম্পানীর কাগজ. -৪ঠা আগষ্ট ৯৭৩/ ৯৭০ ৯৭০ ৯৭// ৯৭% 
৯৭।০ ৯৭1/ ৯৭1৮ ৯৭০/ ৯৭২১ ৫ই ৯৭৩/ ৯৬৮ ৯৭২) ৭ই ৯৬৭ ৯৭৩/ 
৯৬৮৪৩/, ৮্ই ৯৭২ ৯৭/ ৯৭/৬ ৯৭%৬ ৯৭/ নত ৯৭|%/ ৯৭|০ ৯৭৮ ন৭1/ 
৯৭৩/, ১০ই ৯৭/$ ৩০ স্থদের খণ ( ১৯৪৭-৫৭ )--৪ঠা আগষ্ট ১০৪০; 
৫২ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ )--৪ঠা আগষ্ট ১১৪২7 ৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০- 
৭০ )-- ই আগষ্ট ১১০৪০) নই ১১০।%, ১০ই ১১০।/ ১১০|৬7 ৫৭ সুদের 
খণ (১৯৪৫-৫৫ )--৭ই আগষ্ট ১১৩৮৩/, ৮ই ১১৩৪০/। 
ব্যাঙ্ক 
৪ঠা আগষ্ট ১৫২৫২; ইম্পিরিঘ়েল ব্যান্ক 
রিজার্ভ ব্যাক্ক-_9ঠ| আগষ্টু ১১০1০ 
৭ই আগষ্ট ১০৯॥০ ১০৯২7 ৮ই ১০৯২ ১০1০ ১১০০) 
। সেপ্টণলব্যান্ব_৭ই আগষ্ট ৩৫২) ১০ই ৩৪।৮। 

রেলপথ 

দার্জিলিং হিমাঁলয়ান__৭ই আগষ্ট ৬৮২; এ (প্রেক ১০ই আগষ্ট ১০২২। 

কাপড়ের কল 

কানপুর টেক্সটাইল-_-৭ই আগষ্ট ৩৮ ৩*; এলগিন মিলম্‌_-( অভি) 
ই আগষ্ট ১০২২ ১০৩২ ১০৪২7 বাসস্তী মিল--৯ই আগষ্ট ৪0% ৪8৩৬ ৪৮% 
১০ই ৪॥০। স্বদেশী মিল--( ৬২ স্থদের প্রেফ ) ৯ই আগষ্ট ১২৮২ ১২৯২7 ১০২ 


১৬০২ ১৬১২। 


জী ্ষউউন্ল ্নিভলভল্‌ ভিলও 


প্রতিষ্ঠাতা ? আঙাম্খ্য তচান্ল স্পি, স্নি, লাক্স 


স্ব্্গশ্রীর কাপড়ই-” 


ইম্পিরিয়েল ব্যান্ক---( স: আঃ) 
--(কর্টি) ৭ই আগষ্ট ৩৭৫২, ৩৭৬॥০ 3 
৫ ১০৯০ ১১০1০) 


১ ১০৯।০ ১০৭৯০ ১১০|০ 






সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
একাধারে স্রুল্দলুর, -নন্ভ্ডা ও ঢ৯9দ্কলশু 
জিলস্‌ জেক্ষেটারী এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সোদপুর সাহা চৌধুরী ভ্র্ক্সেহলিঃ 
৫২৪ পরগণ। ) ঈদ 
ই, বি, জার 








পু 
22122 
টু চা 
. 


বুশ 


নি 


১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯] 


কয়লার থনি 

এম্যালগেমেটেড ৫ই আগষ্ট ২৩/৮ ২৩%৮ ১০ই ২৪২; বেঙ্গল-_৪ঠা আগষ্ট 
২৯৩২ ২৯৬॥০ ২৯৩৯ ৭ই ২৯৪২, ২৯৫০ ২৯১০ ২৯২২) ৯ষ্ ২৯৬২ ২৯৭॥০ 
২৯৭, ২৯৮৭; বরাকর--৪ঠা আগষ্ট ১১৮ ১১/% ১১৬ ১১1০ ১১০ ;৭ই 
১০৪০ 7 বেকোরো ও রামগড়--৯ই আগ ১৬; ভুলনবাড়ী--৯ই আগষ্ট ৬৭ 
৭৩/) সেপ্টণল কুর্কেন্দ--.৪ঠা আগষ্ট ১১।০ ; ৯ই আগষ্ট ১১।,/) চুকুলিয়া--৭্ 
আগষ্ট ১৮) ১০ই ১৮ ইষ্ট ইত্ডিয়া-_৭ই আগষ্ট ১৮1৮ ১৮৪৮) ইকুইটেবল-_ 
৪ঠা আগষ্ট ৩০1৮ ৩০২ $ খই ২৯৪৮ ৩০২3 নষ্ট ৩০০ ;১:ইউ ৩০।৮$ হরিলাদী 
ই আগস্ট ৯০৮) লই ১০ ১৭ ১০৮০) কাষ্টাস বরিয়া-৪ঠা আগষ্ট 
২৫২+ লাকুর্কাঁ- এই আগষ্ট ৬০ ৭7৮; ৮ই ৭0৮; নই ৭।০ ৭৪০) মুণলপুর- 
৪ঠা আগষ্ট ৭২ ; নিউ বীরভূম-_৪ঠা আগষ্ট ১৫1৮ ১৫৮ ১৫৮ টি 
নর্থ দামুদা--৪ঠা আগষ্ট ৭॥*; নিউ মানভূম--৮ই আগষ্ট ২৭২; বালীগঞ্জ-- 
৪ঠা আগষ্ট ২৮৮ । ৫ই ২৮০) ৭ই ২৭৭০; রেওয়া--৪ঠা আগষ্ট ২০।০) ৭ই 
২০॥৭ 7 শিয়ার সোল---৮ই আগষ্ট ৩৭০; শিবপুর--৯ই আগষ্ট ১৯২। 

পাটকল 

আদমজী-_-( অডি) ৪ঠ আগষ্ট ১৮) বরানগর--৪ঠ1 আগষ্ট ১৩৮২ 
ণই ১৪০|০ ১৪১০৯ ১৪১।০ ১৪০২7 *ষ্ট ১৪২২ ১৪৩২। গৌরীপুর 
৪ঠা আগষ্ট ৫২৫২। হাওড়া ৪ঠা আগষ্ট ৪৯1০ 
৪৮৮ ৪৮1০ ৪৮॥০ ৪৮/০ 8৭|০ 8৭7 ৪৭14৭ ৪৭/ ৪ ৭11০/ ; রই ৪৭1০ ৪৭ 


৪৯২ ৪৮|০ ৪৮৪০ ৪৯২২ 
৪৭৮%/ ৪৮/০ ৪৮৬/ ৪৮/) ৭ই ৪৮০ ৪৭৮ $ ৮ই ৪৮/ ০৮॥০ ৪৮/$ ৯ 


৪৮1/ ৪৮1৮ ৪৯০ ৪8৯1০ ১০ই  ৪৮|৩/ ৪৮৪৩/ ৪৮৮/ ৪৮1৮/ 
৪৮1/| ছকুমঠাদ--৪ঠা আগষ্ট ২৮৭ ১৪৮ ২।৮% ২]৩/ ২৮/ ২৮ ২।/ ২৬ 
২৮ ২।০ ২1৮; ৫ই ২০ ২৮ ২1 ২|০ ) এই ২৮ ২1০ ২1৮ ২৮১ ৮ই ২৯ ২০ 
২1৮ ২০৮ ২1৩/ ২/ ২০ ২1৮7 ই ২০/ ২14 ১1% ১৪/ ২৯২ ১৪৮ ১০০/ ১1৮ 5 
১০ই ১৮ ১৪০ ১0 ১৪/ ১15 ১1৮ ১৭ ১৬ ১৮/। এ ( প্রেফ,) ৪ঠা 


আগষ্ট ৩৭২ ৩৬২ ৩৬০ ৩৭॥০ ৩৮৯ ৩২২ ৩৩২ ৩৩।০ 7 ৫ই ৩৩২ ৭ই ৩১৯ 


৪৮৪৮ ৪৯২ $ 


৩০০ ৩১০ ৩২২7 ৯ ২৮|০ ২৫২ ২৭|০ ২৭২ ২৮২ ২৩২ ২৪৯) ১৭ই ২১৯ 
২১০ ২২।০ ২০২ ২৩২ ২২২ ১৯২। ন্যাশানাল_-৪ঠা আগষ্ট ২০১ ২০1০ 
২০০ ২০|/। ০ই ২০২ ২০1০ ৮ই ২০৮০ ২০1০ ২০০) উই ২০1৮ ২০।%) 
১০ই ২০৮ ২০%%। নর্থক্রক--৪ঠা আগষ্ট ৩০৮। নদীয়া--৪ঠা আগষ্ট 
৪০|০ )৮ই ৪০|০ ৪১২। প্রেসিডেম্সী-৪ঠা আগষ্ট ৩০ এংলো ইও্ডয়া-- 
৫ই আগষ্ট ৩০৬/; নই ৩০৯২ ৩১২৯ ৩১৪৯ ৩১৮৯ $ ১০ই ৩১৫২ । 
কামারহাটা--৫ট আগষ্ট ৪৪৭॥০ ৪৫০২ ৭ই ৪৫০২ ১০ই ৪৫৫ ৪৫৩২ 
৪৫২২7 এ (প্রেফ.) ৫ই আগষ্ট ১২৫॥০। বিরলা--৭ই আগষ্ট ১৪০7 ১০ই 
১৫২ ৯৫।০। হুগলী-৯ই আগষ্ট ৪৪২। হুগলী-( প্রেফ.) ৭ই আগষ্ট 


১৬০ । খনি 

বন্দা করর্পোরেসন--৪ঠা আগষ্ট ৫/ ৫1৩/ ৫1০ ৫1% ৫] ৫1০ ৫ই। 
৫1/ ৫1/ ৫1০1 ৭ই, ৫1/৫/ ৫1 ৫॥০ ৫1/1 ৮ই, ৫1/ ৫0/ 61/1 
৯ই, ৫1৮ ৫0% ৫1/1 ১০ই, ৫1/ ৫1/ ৫1/1 ইন্ডিয়ান কপার--৪ঠা আগষ্ট, 
১1৮ ১(/ ১1৮ | ৫ই১ ১0% ১151 পই, ১1 ৯৪০ ১1/। ৮ই) ১1৮ ১৪০ 
১।০/ ১।/। ৪ই, ১।৮%। ১০ই ১1৮ ১/ ১1৮ ১/। বোডেলিয়া কপার 
৪ঠা আগষ্ট, ১/১০। ৫ই, ১০/১/। ৮ই ১/১৮। নই, ১/১৮। 
বেঙ্গল পটারীজ--৪ঠ1 আগষ্ট, ৫9 | ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ৪ঠ 


আগষ্ট), ১০।৮% ১০৪৮ | ৫ই, ১০॥০ ১০৮৮ | ৭ই, ১০৮ ১০1৮ ১০৩/ ১০1/ 


1 











আম্থিক ভঙ্গ 


৪8৮৯ 
১০) ১০৩ ১০।৬/ ১০০ 1 ৮ই, ১০৮ ১০।৮ ১০15/ ১০৩/ ১০৪০ ১০| 
৯ই ১০1০ ১০৩ ১০৭০ | ১০ই, ১০৮ ১০]৬/ ১০।০/। এ (প্রেফ ) 
৪ঠা আগষ্ট, ৯৬২ ৯৭২1 পট, ৯৫২ ৯৬০ ৮, 8৫২। ৯, ৯৬ 


১০ই, ৯৫২ ৯৪-২ । এসোসিয়েউড সিমে্ট--৭ই আগষ্ট, ১১৬২। 


ইলেক্টি. ক ও টেলিফোন 


বেরেলী ইলেঃ--৪ঠা আগ ১৯৪০ জোরহাট ইলেং--.অডি ১০৯3 
এ& (প্রেফ)-৪ঠা আগষ্ট ১০০1০ বেঙ্গল টেলিফোন--৭ই আগষ্ট 
( অর্ডি) ১৭৭০, ১৮২7 ৯ই_-১৮২ ; মঙ্জঃফরপুর উলে:--৭ই আগষ্ট ১১৮০ £ 
বারাকপুর ইলেং_৯ই আগষ্ট ১৫৯২3 ঢাকা ইলে:_-১০ই আগষ্ট ১৩৪০০, 
১৬৪/০ ; আপার গেঞ্চেস ইলে:_-১০ই আগষ্ট ১০1০/০ ১০৮৯০ ! 


ইঞ্জিনীয়ারিং 


হকুমটাদ ফ্টাল--( ডেফ, ) ৪ঠ1 আগষ্ট ১২ ১৮৭ ৭ ১২ ৮; ৯ই ১২ এ 
( অভি ) ৭ই আগষ্ট ৪৮ ৪৮৮; ৮ই 905/ ৪৮/ ৫॥ ; ইইউ ৫১৫1০ ৫1./৫1/ ৫৯ 
৫14/3 ১০ ৫1/ ৫1/) ইপ্ডিয়ান গালভেনাইজিং_--৪ঠা আগষ্ট ২১॥ ২১৮: খই 
২১৪৮ ২১॥$ নষ্ট ২১) ২১| 5 উত্তিয়ান আয়রণ এগ ছ্রীল--৪ঠা আগষ্ট ১৩ 
২৪৮ ২৪%/ ২৪২ ২৪। ২৩।৮/ ২৩/% 7 ৫ই ২৩।১/ ২৩৪৪ ২৩৭ ২৪২ ২৩ ২৩৪০ 


১০৪ | 


৯ | 


২৪২ ২৩৮; পট ২৩০/ ২৩৪ ২৩০৮%/২৪৮% ২৩৪5/ উই ২৩০ ১৪৪/ ২৪|/ 
১৪।৮। ৯ই ২৪৩/ ১9/,/, ১০ই ২৪১/ ২৪। ২৫২ ২৪০৮ ২৪1১/ ২৪৬ ২৪1৮, 
ইত্ডিয়ান ষ্রাপ্ডার্ড ওয়াগন--৪ঠা আগষ্ট (অদি) ৪৬২; ৮ই ৪৬২; ট্াল 
করপোরেশন-_-( অভি ) ৪ঠা আগষ্ট ১২ ১২॥ ১২1৮ ১১৮ ১২%/ ১২1; 
৫ই ১২। ১১/ ১১৪৮/ ১২৮ ১১৪/ ১৯৪ ১৯৪ ১২২২ বই ১২২ ১২। ১২1০ 
১১৭৮ ১২/ ৮ই ১২৭ ১২/ ১২1/ ১১1৮ ১২) ই ১২1৮ ১২৪৮ ১২ 
১২।/ ১২। ১২7 ১০ই ১২৮ ১২০ ১২ ১২৬ ১২৮ ১২৮7 এ (প্রেফ ) 
৪ঠ আগষ্ট ৯৩২ ৯৪২) ৫ই ৯২॥ ৯৩| ৯৩২ ৯৪২7 ৭ই ৯৩। ৯৩২ ৯৪২; 
১০ই ৯৪২ । 
চা বাগান 

বাশ মাটিয়া--৪ঠা আগস্ট ৯২২ ১২।; বিশ্বনাথ__৪ঠা আগস্ঈ ১১৪ ২২২; 
ছুনাবাতি--৪ঠা আগষ্ট ৩৩০২ ;৮ই ৩৪০২ ৩৪২২; হ্াস্ৃ--৪ঠা আগষ্ট ৮ 
৮1৮; সারুগাও--৪ঠা আগষ্ট ৮৮) মহিমা--৫ই আগষ্ট (প্রেফ) ১০৮৮; 
তেঙ্গপানী--৭ই ১৩২ ১৩ ১৩০, ১৩/ ১৩1৬/$ ছামজ-_৯ই আগষ্ট উহ 
ইষ্ট ইত্ডিয়া_-৯ই আগষ্ট ৭৭; তেজপুর--৯ই আগষ্ট ৫৮%। গিয়েলি-.১০ই 
আগষ্ট ৯ ৯ স্থবা--১০ই আগষ্ট ২০; নাগাহিল ১০ই আগষ্ট ১০। ১০॥ | 


চি ভ্িগ্টুন্লা বভান্প ন্যাক্ষর হিনও 











»উস্পোম্মক্ ৪7 
্রীপীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । পু 
হেড অফিন স্রাঞ্চ 
আখাউড়া এ,বিআর আগরতলা, ব্রাক্গণবাড়ীয়া, শ্রীমজল, 
মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দি, তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, 
নেত্রকোণ।, শিলচর । 


কলিকাত। ক্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হটয়াছে। 
সাব, ত্রাঞ্চ :_সমসেরনগর, ক.লাউড়া,চক্বাজাক (ঢাকা) বদরপুর 
শতকরা বাধষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 
দেওয়া হইতেছে । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার- প্ীহছরিদাস ভট্টাচার্য্য 








হেত অফিষ-_০৪)+৯ উীহ্েন্ন হাউ 


(ককিল$ ৯৫৬৯৭ ) 


টি ২০৯ 2১২১ 
মেপে 





প্রি 


৪৯০ 


চিনির কল 

বলরামপুর ৪ঠা আগষ্ট--৮২ ৬।০ ৮২ বুলান্দ_-৪ঠা আগষ্ট ১২৪০ । 
চাম্পারন_৪ঠা আগষ্ট ১১৪০, ১১৪০, ১২২5 রাজা--৪ঠা আগষ্ট ১১৮৮০; 
ভারত স্বগার--৭ই আগষ্ট ৭1০, ৭|০ | 

বিবিধ 

বি আই করপোরেন_-( অর্ডি ) ৪ঠা আগষ্ট ২।৮০$ ৮ই-_২।/০, ২॥৮০ 
১০ই ২।০, ২৩/, ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ৪ঠা আগষ্ট ৭২, ৭7 ৫ই-_-.৬।০ 
৬৪০ ; ডানলপ রবার (অ্ডি) ৪ঠ| আগষ্ট ১৭৫০, ১৭%৩/) ৭ই-_১৭৮০, ১৭৮৮, 
১৮৮০, ৮ই--১৭৪/০ ৯ ১৮৩০১ ১৭৮/, ১৭৪০ ১০ই--১৮০/০, এ (২য় 
প্রেফ.) রোটাস্‌ ইগ্ডাষ্্রিজ ৪ঠা আগষ্ট-_-২০২, ওয়ালফোড' ট্রাহ্সপোর্ট-_৪ঠা 
আগষ্ট ৮০, বেঙ্গল পেপার--৪ঠা আগষ্ট ৩৭২ ৬৮২, ৭ই ৬৮॥০ ৮ ৬৮০) 
টিটাগড় পেপার ( এ, অর্ডি) $ঠা আগষ্ট ১১।০, ১১1৮০, ৫ই--১১।০১ 
নই--১১৪/০, ৯০ই-১১৪০। ১১।৮০, মেদিনীপুর জমিদারী_..( প্রেফ) ৪ঠা 
আগষ্ট ১২২২, বেঙ্গল ক্যামিকেল--( অডি) ৯ই আগষ্ট ৩৩২২ ৩৩৮২-- 
১০ই--১১৪৯ বুটানিয়া বিস্কুট_৭ই আগর ৭০, কলিকাতা __ট্রাম ৯ই আগষ্ট 
১৬1০, ১৬1৮০, ১৬৮০ | ্ € 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট 
গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে দামের একটা সুস্পষ্ট নিয়গতি 
দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে সোমবার ও মঙ্গলবার বাজারে 
দামের হার অনেক পরিমাণে সেই নিমন্তরেই বিরাজিত ছিল। পরে নই 
আগষ্ট হইতে এ সম্পর্কে একটা উন্নতি লঙ্ষিত হইতে থাকে | যদিও অদ্য 
পুনরায় এ উন্নতি কিছু পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । ৭ই আগষ্ট 
মোমবার ফাটকণ বাজারে পাটের দরের হার সর্ষবোচ্চে ৩৬৮০ আনা ও সর্বব- 
নিম্ে ৩৫।০ আনা ছিল । ৯ই তারিখ তাহা চড়িয়া যথাক্রমে ৩৮২ টাকা ও 
৩৬৪০ আনা দাড়ায় । ১১ই আগষ্ট তাহ] যথাক্রমে ৩৯৮% আন! ও ৩৭৪৮ 
পযাস্ত উঠে। অগ্ঠ বাজারে পাটের দামের হার সর্বোচ্চে ৩৮/০ আনা 
ও নিয়ে ৩৭/ আনা হইয়াছে | নিম্নে এ সপ্তাহের ফাকা বাজারের বিস্তারিত 
দর দেওয়া হইল । 


ঙ 


তারিখ সর্বেবাচ্চদর স্্বনিক্নদর বাজার বন্ধের দর : 
৭ই আগষ্ট ৩৬৮০ ৩৫1০ ৩৫৮০০ 
85) ৩৬৪৮/০ ৩৬৮/০ ৩৬৪০/০ 
8০১ ৩৮২ ৩৬৪০ ৩৭৪৮/০ 
৯০ স্‌ ৩৮৪০ ৩৭1৮০ ৩৭৮/০ 
১১:৮৮ ৩৯০ ৩৭৮৮ ০ ৩৮৮০ 
১২) ৩৮০ ৩৭1৮/০ ৩৭%/০ 


একদিকে থলে ৭ চটের বাজারে মন্দা চলিতে থাকায় এবং অপরদিকে 


মফঃম্বল হইতে বেশী পরিমাণ পাট আমদানী হওয়ায় গত সপ্তাঙ্থে ব্যবসায়ীরা 
অধিক মাত্রায় পাট বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে 
ফাটকা বাজারে পাটের দর পড়িয়া যাইভে থাকে। 


পাটের দর নামিয়। যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াও অদূর ভবিষ়াতে তাহারা 


পাটের দরের যুক্তিযুক্ত হার বজ্বায় রাখিতে চেষ্ট/ করিবেন জানাইয়। এক | 
ইন্তাহার প্রকাশ করেন । 


এ ইন্তাহারে পাট উত্পাদকদিগকে স্মদ্িনের জন্য 





আর্ক জ্রুঙ্গু 


এ সপ্রাহে গবর্ণমেন্ট এ 


[১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯ 


পাট ধরিয়া রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। এপ সরকারী ইন্তাহার 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাটকা বাজারে পাটের দরের একটা উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পাটের যোগানের তুলনায় পাটের 
উপযুক্তরূপ চাহিদার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা অগ্য 
আবার দামের হার কমাইয়া দিয়াছে । 


পাটের বাজার সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগা বিষয় হইতেছে অগ্যকার সংবাদ 
পঞ্জে প্রকাশিত বাঙ্গলা সরকারের নৃতন ইস্তাহার। এই ইন্ভাহারে বাঙলা 
সরকার পাট সম্পর্কে তাহাদের কর্মনীতি ঘোষণা করিয়াছেন । এই ইন্তাহার 
পাঠে জানা যায় বাঙ্গলা সরকার পাট চাষ উপযুক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 
বাধযকরী নীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আগামী মরশুমে 
এই নীতি কাধ্যতঃ বলবৎ করিবার জন্ত তাহারা যথাযোগা আইন প্রণয়ণের 
সঙ্গল্প গ্রহণ করিয়াছেনা বাধাকরী পাটচাষ নিয়নত্রর নীতি যাহাতে সাফল্য 
মণ্ডিত হইতে পারে তজ্জন্য তাহারা এ বিষয়ে আসাম ও বিহার প্রদেশের 
সহযোগিতা লাভের জন্যও সচেষ্ট হইবেন। পাটকলগুলির মজুত চটের 
পরিমাণ ও বিদেশের বাজারে পাটের চাহিদা প্রভৃতির দিকে লক্ষা রাখিয়া 
পাট চাষের উদ্ধতম হার বাধিয়। দেওয়া হইবে। পাটের পরিবর্তে অন 
পাভজনক ফসল চাষ সঙ্গদ্ধেও কলুষক্দিগকে সময়োচিত পরামর্শ দানের বাবস্থা! 
করা হইবে'। পাটের ফাটকা বাজার নিয়ন্ত্রণ স্বদ্ধে গভণমেণ্ট বর্তমানে সমস্ত 
বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । কলিকাতার বর্তমান ফাটকা বাজারে এবার পাটের 
দরের হার যাহাতে প্রতিবেল ৩৬ টাকার নিয়ে না যায় তথ্বিষয়ে তাহারা 
যথোপযুক্ত বিধান করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের এই 
ইস্তাহার মোটামুটি সন্তোষজনক । উহার ফলে পাটের ভবিষ্বাৎ সম্বন্ধে পাট 
চাষীরা কতক পরিমাণে অন্ততঃ আশ্বস্ত হইতে পারিবে ইহা সুখের বিষয়। 

গত ৫ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফংম্বল হইতে মোট 
৮১ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর & সময়ে পাট আম- 
হইয়াছিল এক লক্ষ ৪১ হাজার বেল। 


আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চটকলওয়ালার ভাল রকম পাট ক্রয় 
করিরাছে। গত ৪ঠা আগষ্ট বাজারে ইন্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের 
দর ছিল ৬৮০ আনা । এ সপ্টাহে বাজারে সামান্য কমবেশী পরিমাণে & 
হারই বলবৎ ছিল। 


॥ বি 
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জয় অভিযানে £-- 





ঘোষণা করা হইয়াছে । 
প সর্বব প্রথম লবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে 














১ 
পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিৎ [| 
কোম্পানী লিমিটেড ূ 


১৭ লহ ম্যাজ্ছো লেন্ ক্ুতিনক্াভ। ॥ 
ফাক্টরী £-_-শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা । নে 
১৯৩৭ সালে শতকর] ৬০ আনা এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ ] 


রেকর্ড স্থাপন করিল। বাঙ্গলার সর্ব বৃহৎ কারখানা---১৩ বিঘা জমির || 





উপর বুহৎ কারখানার কাধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । | 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্ীক। 

| আবেদন করুন _ ম্যানেজিং এজেন্ট || 
এ ইভ বিলজবেইল বেজে হবে বিজিবি ইক্জ নে উট 


ই আই, ১৯৩৯ ) 


পাকা বেল ভিডি এ সপ্তাহে দামের বেশ নাভির রা ] 
ফাষ্ট পাটের দাম প্রতি বেল ৩৫৮ আনা পধ্যন্ত নামিয়৷ গিয়া পুনরায় ৩৭৭০ 
আনা পধাস্ত উঠিয়াছে। 
থলে ও চট 


এ সপ্তাহের শেষভাগে কাচা পাটের দাম বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে থলে ও চটের 
বাজারেও মুল্যের হার সম্পর্ক কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ৪ঠা আগস্ট 
বাজারে » পোটার চটের দর ৮* আনা ও ১১ পোর্টার চটেব দর ১০॥%/ আনা 
ছিল। গতকল্য তাহ] যথাক্রমে ৮। আনা ১০৮৬ আনা দাড়াইয়াছিল। 


তুল। ও কাপড় 


কলিকাতা, ১*ই আগষ্ট 
বর্তমান সপ্তাহের প্রথমভাগে আমেরিকার হাউদ অব রিপ্রেজেনটেটিভ 
প্রেমিডেণ্ট রু্জভেপ্টের আনীত বিল পরিবর্তিত আকারে গ্রহন করাতে 
আমেরিকার তৃলার বাজারে মন্দ৷ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তুলা 
প্রধান অঞ্চলে আবহাওয়৷ তুলা চাষের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়৷ সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়াতে এই মন্দার ভাব কাটিয়া যায়। উহার পর আমেরিকার পিনেট সভা 
প্রেসিডেন্ট কর্তক আনীত বিল পাশ করেন এবং ফলে বাজার তেজী হইয়া 
উঠে। আমেরিকান বুরো উক্ত দেশে তুল! উৎপাদন সম্বন্ধে এরূপ বরাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে 'এবার ১ কোটা ১৪ লক্ষ ১২ হাজার বেল তুলা 
উৎপন্ন হইবে । কিন্তু উহা অপেক্ষাও বেশী তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
এতদিন ব্যবসায়ী মহলের ধারণা ছিল । তৃপ্ার বাজার তেজী হষ্টবার উহাও 
অন্যতম কারণ । 


আমেরিকার তুলার মূলা হাসের সংবাদ আসাতে সপ্তাহের প্রথম দিকে 
বোস্বাইয়ের বাজারেও তৃপার দর কিছু কমিয়া গিয়াছিল। উহার পর 
কাথিয়াবার ও অন্যান্য অঞ্চলের আবহাওয়া তৃলা ফসলের প্রতিকূল বলিয়া 
বাদ প্রকাশিত হওয়াতে বাজার একটু তেজী হয়। বর্তমান সপ্তাহে 
ভারতীয় তুলা ক্রয় করিবার জন্য বিদেশ হইতে বিশেষ কিছু খোজ 
' খবর হয় নাই। তবে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহ পূর্বের তুলনায় বেশী 
তৃলা ক্রয় করিয়াছে । 


সপ্তাহের প্রথমে এপ্রিল, মে মানে ডেলিভারি দিবার সর্তে বরোচ 
তুলা ১৫৫।* আনায় বিক্রয় হইয়াছিল । পরে বিদেশ হইতে প্রতিকল সংবাদ 
আপাতে সপ্তান্কের শেষে উহা ১৫৪।% আনায় বিক্রম হয়। জুলাই, আগষ্টের 
তুলার বাজার ১৫৭।* আনায় বন্ধ হইয়াছে। ডিসেম্বর জাহুয়ারিতে ডেলিভারী, 
দিবার সময় বেঙ্গল তু ১১৮৭০ আনায় এবং ওমরা ১৪৫৭ আনায় বিক্রয় 
হইয়াছে। 

লিভারপুল বাজারে মিডলিং শ্রেণীর তুলা ৮২৯ পেনী হইতে বাড়িয়া 
৮৩০ পেনীতে বাজান বন্ধ. হইয়াছে । নিউইঘর্সের দর ৯*৮১ সেন্ট হইতে 
কমিয়া ৯'৪৭ সেপ্টে দাড়া । অক্টোবরের দূর ৯১৬ সৈন্টের স্থলে ৮৮৭ সেণ্ট 


এবং ডিসেম্বরের দর ৮৬৭ সেপ্টে দীড়ায়। 





আহ্িন্চি ভকরুগ্গশ, 










৪৯১ 


আলোচ্য সপ্তাহে তিতা তুলার বাঙ্জারে রর নিমলিখিতমত বিকিকিনি 
হইয়াছে। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট ডিসেম্বর-জান্ুয়ারী ডিসেম্বর-জান্ুয়ারী 
৪ঠা আগষ্ট ১৫৬৮৮ ১৪৪।০% ১১৮০ 
৫ ১৫৬৮/ ১৪৩৪০. ১১৭৪০ 
খই ১৫৭|০ ১৪৫1৮ ১১৯৯ 
৮ ১৫৭॥০ ১৪৫॥০ ১১৮৪০ 
নই ১৫৭।০ ১৪৫৪০ ১১৮৪০ 
১০ ১১ ১৫৮1৮ ১৪৬৪০ ১১৭৯ 
১বখমর পৃর্ে ১৪৪।৮/ ১৪০২ ৯১৮ 
» বৎসর পূর্ষে ১৮৬০ ১৮৩০ ১৪৯1০ 
কাপড় 


গত সপ্তাহে কাপড়ের বাজার আরও কমিয়া গিয়াছে । উহ্থার কারণ এই 
যে নৃতন মাল বাজ্জারে উপস্থিত হইবার পূর্বে পুরাতন মাল খালাস করিবার 
আগ্রহে পড়তার দিকে লক্ষা না করিয়া সকলেই কম মূল্যে কাপড় বিক্রয় 
করিতেছে । বর্তমান বন্ধ শিল্পের অবস্তা অত্যন্ত নৈরাশ্য জনক | এখন যে 
ভাম্ব মাল বিক্রয় হইতেছে এবং যে পরিমাণ মাল বাজারে মজুদ রহিয়াছে 
তাহাতে অবস্থার শীঘ্র উন্নতি হইবার আশা নাই । 

দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ বিদেশী কাপড়ের মূল্য হ্বাসের ফলে সঙ্গে 
সঙ্গে এই সপ্তাহে মূল্য কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। 


হ্‌তা 


এই সপ্তাহে স্থুতার বাজারেও একট! নৈরাশ্টুপ্রদ অবস্থা দেখা গিয়াছে । 
অনেকে মনে করিয়াছিলেন স্থতার চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু এই আশা 
ফলবতী হয় নাই । কতিপয় ভারতীয় কল স্তা বিক্রয়ের জন্য উদগ্রীব থাকাতে 
এই সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম দরে ৪ নং স্থতা কতক বিক্রয় হইয়াছে । 
দক্ষিণ ভারতের ক্লিনিং মিলগুলির বিশেষত: কোয়েন্টটুর অঞ্চলের মিল- 
গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । 

বিলাতী সূতা--মুলোর তারতম্যের দরুণ এই শ্রেণীর স্থতার আলোচ্য 
সপ্তাহে কোন কারবার হয় নাই । 

জাপানী ও সাংহাই সূতা আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সমুদয় 
স্থতারই মূল্য সামান্য গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । শীঘ্রই বহুল পরিমাণে 
এই শ্রেণীর স্থৃতার আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা সবেও মূল্যের কোন হ্রাস বৃদ্ধি 
হয়নাই। আলোচ্য সঞ্চাহে মাসেরাইজ স্থতার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য 
কারবার হয় নাই । 

কৃত্রিম রেশমী জুত। ;__মআলোচা সপ্তাহে ইটালীয় পিশ্ডিকেটের দরের 
কোন তারতম্য হয় নাই । উন্নত শ্রেণীর জাপানী স্থতার দর অপেক্ষাকৃত 
কম থাকায় শিক্পসমূহ জাপানী, সুতার দিকেই অধিকতর আগ্রহশীল। এই 
শ্রেণীর স্থতার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত কর 


225 ৭ লিল পু 6 ললিত লিল তত লই তল হল পু 


শপে 223 লি সে 


॥দি গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এগ কটন মিলদ্‌ লিঃ! 


॥ হেড অফিস :_ ২৯ ন্নহ স্ট্যান্ড লোড, ক্ুব্নিক্াভা 
রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা, অনারেবল মি: নলিনীরঞ্কন সরকার, 
« ভৃতপূর্বব মেয়র শ্রীযুক্ত সম্ভোষ কুমার বন্ব, রায় বাহাদুর এজলধর সেন, +: 
|| আঃ হূদ শক্র রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও আশীর্ববাদের বাণী বহন করিয়া ॥ 
+ ইহার কার্য ক্রুত' অগ্রসর হইতেছে। নু 
| নিটিং মিলস্‌:_ কটন হিলের ক্ছান:-_ || 





1 শালশিক্গা (ওয়া) সুশব্যনঙ্গরা (রাজবাড়ী) | 
টন ৃ ফরিদপুর ( ই, বি, আর) 
অবশিষ্ট অংশ কিক্রয়ার্থ সুদক্ষ এজেন্ট এবং ] 

আবশ্যক রণ 


_রোনার ০ মা: 


৪৯২ 


_ খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই আগ 


রেড়ির খৈল-_-আলোচা সপ্রান্তে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী 
ছিল। যিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ১৭ আনা হাতে ২৭৮ পর্গাস্ত দর 
হইতেছে । আড়তদারগণ প্রতি ২ মনী বস্তার (বস্তার মূলা 1 আনা সহ ) 
মূলা ৬২ টাকা হইত ৩।* আনা দাবী করিতেছে । 

সরিষার খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের আলোচা সপ্রাঙ্নে বিশেষ কোন 
চাহিদা ছিলনা । মিলস সমৃহ প্রতি মণের মৃগা ২৮ আনা হইতে ২০৮ আনা 
পর্যান্থ দর দিতেছে । আড়তদারগণ ২ মণী বস্তার জন্থা (বস্তার দর |” আনা 
সমেত ) ৪. টাকা হইতে ৪। আনা পধ্যন্ত মূলা দাবী করিতেছে । 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা ১১ই আগষ্ট 


লগুন ও বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্রাতে সোণার দরের ভার আনেকটা 
স্থির হারে বলবৎ ছিঙস। গত ৫ই আগ লগ্ুনে প্রতি আউন্স সোণার দর 
ভিল ৭ পা ৮শি ৬২ পেনী | ৮ই তারিখ বাজারে এ হারই বলবৎ ছিল। 
৯ই আগ তা সামানা কমিয়া ৭প! ৮শি ৬পেনি হুয়। ১০ই তারিগ তাহা 
আবার ৭পা ৮শি ৬২ পেনী দাড়ায় অধ্য বাজারে এ তারই বলবৎ আছে। 

বোত্বাইয়ের বাজারে গত «ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল 
৩৭/ন পাই | ৯ তারিখ পর্যাস্থ বাঙ্জাবে এ তারই বলবৎ থাকে | ১৪ই 
আগট বাজার ভাঙা ৩৭৬ পাই হয় ।* অদ্য বাক্গারে এ হার বলবৎ আছে । 

কলিকাজার বাজারে গত ৪ঠা আগট গ্রতি ভরি পাকা সোনার 'াম 
৩৬৪৮৬ পাই চিল 1 বঢালবার ৩৬৭/৬ পাই € গিনি ২৩৮৬ পাই ছিল। 
অগ্য বাজারে তাহ] যথাক্রমে ৩৬৪৮৬ পাই, ৩৬৪/৬ পাই ও ২৩।৮% আনা 
ঈাড়াইয়াছে 

রূপা 


রূপা ক্রয় সম্বদ্দে আমেরিকা যুক্ধনাষ্টী সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে 
বাঙ্জার এখনও নানারূপ কল্পনা কল্পানা চলিতেছে । আর তাহা দ্বারা 
বাজারে কপার দবের তার নিয়ন্সিত হইতেছে । গত €ই আগষ্ট লগ্ডনে . 
প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ১৬১৪ পেনী । খই তারিখ ভাহা এ হারেই 
বরবং থাক । ৮ আগষ্ট বাজারে তাহা কমিয়া ১৬৪ পেনী তয়। নই 
তারিখ বাক্জারে ত্ হারই বলব থাকে । অগ্য বাঙ্ারে জাহা ১৬৪ পেনী 
ঈাডাইয়াছ। 

বোদক্বাইয়েব বাজারে গত ৫ই আাগঈ প্রতি ১০০ ভরি কপার দাম ছিল 9৪৫1/০ 
অংনা। গত এই তারিখ তাহা বাড়িয়া 9৫0৮০ আনা হয়। ৯ই তারিখ 
পরাস্ত বাঞ্জার এ হারেই বলবৎ থাকে । ১০ আগস্ট তাহা ৪৫৪৮০ আনা 
হয়। অগ্য তাহা ৪৬/০ পধান্ত উঠিয়াছিল। 

কলিকাতার বাক্জারে গত ৪ঠা আগই প্রন্টি ১০ ভরি কপার দাম 9৫17/০ 
আনা এ খুচরা দর ৪৫1/০ আনা ভিল। 
আনা ও ৪৬।৮%০ আন! ফাড়াইয়াছে । 


ধান ও চাউল 


£--আলোচা সপ্রান্তে বেগুনের চালের বাজার মূলৌদ 


৫ 
৮ 














বাজার 


অবনতি পরিদৃষ্ট হইয়াছে । ভাবত হইতে চাহিদাও অপেক্ষারুত কম ছিল । ২. 
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মিয়া টম নেভিগোন্কোং লিঃ] 


ফোন :--কলিঃ ৫২৬৫ টেলি :-_-“জলনাথ” 

ভারত, ব্রন্ধদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মাপবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিগ ভারতের বন্দর সমুহে নিমুমিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচহা করিয়া াকে |. 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম ট্ন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, ্জলবিজয় ৭১১০০ 
জলরাজন ৮,৩৭০ জল প্র 

৮.৪. জলমোহন ৮,৩০০ ৯ জিনাত, 1228 
«5 জলপুআম ৮,১৫০ ” জলরস্ট ৬৫০০ 
»..৮. জলরুষ্চ ৮,০৫০ ক. বারী পয, চিত 
রি ন জলদৃত ৮১০৫৬ ্ রঃ জলমনি ৬১৫০০ 
». » জলবীর ৮,০৫০ , ৮» জলবালা ৬১৯০৪ 
১. জলগর্গী ৮,৭৫০ +..». জলতরঙ্গ ৪,০০০ 
এ. এ জলযমূনা ৮,০৫৯ ».. ৮. জলছুর্গা ৪,০০০ 
« জলপালক ৭,8০০ 7৪ ৮». » এলতিন্ন ৫,৩০* 


জলঙ্োতি: এ)১৫০ এল মদিনা ৪১০৬০ 
ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করন ₹- 


হ্যান্মেভতার ১০০৯ রাই ভ্রীউি, জিতে ] 


আর্ক 


অদ্য তাহা যথাক্রমে ৪৬০৮০ ঈ্্র্ছ 


জঙ্গঙু পা ১৪ই আগ ১৯৩৯ 


এন্যান্য স্থান ইটেত এ সপাছে হিল কোন চাহিদা হয় টা এজন্য 
বেঙ্গনের চালের বাজারে এখন মন্দা দেখা যাষঈটতেছে। বিভিন্ন গ্রকার 
পান ৪ চাউলের প্রত্তি একশত ঝুঁড়ির মূল্য নিম্নূপ ছিল :__ 


খানানটো ম্‌ল্য 
সেপ্টেম্বর ২২৮২ 
আকবর ২২৯২ 
নভেম্বর ২৩০৮ 
দ্রিসেঙ্ঘব ২২৭।০ 
আতপ মূল্য 

মোটা ২২২২০২২৫২ 
সরু ২৩০২--২৩৩২ 
টেবিয়ান ২৫২২--২৫৮৭ 
স্রগন্ধি ২৫৫২-২৬৩ ২ 
ভাজা ২১০২--২১৫৯ 


গত ১লা জানয়ারী তইতে এই আগ পর্যাস্ত ব্রঙ্গদেশ হইতে ভারতে 
মোট ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৪৭ টন চাউল আমদানী হইয়াছে । পূর্ববর্তী 
বংসন্স উপরোক্ত সময তে পরিমাণ ছিল ৯» লক্ষ ১৭ হাজার ১৯৮ টন। 

কলিকাতার বাজার £--আলোচা সপ্রাহে কলিকাতার চাউলের বাজার 
কোন উল্লেখযোগা পরিবর্ধন হয় নাই । 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১১ আগ 


গত ৭ই ও ৮ আগষ্ট তারিখে রগ্মানীযোগায ও ভারতে বাবহারোপযোগী 
চায়ের *নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে | 

ব্প্তানীযোগ্য--এই নীলামে মোট ২০ হাজার ৪ শত বাক চা উপস্থিত 
করা হইয়াছিল | এবং ভঙ্সাধো ১৮,৫০৫ বাকা বিক্রয় হইয়াছে । ১৯৩৯ ও 
১৯৩৮ সালে যথাক্রমে ১৫,৫৪৬ বাক্স ও ১৫,৭৯৯ বাক্স বিক্রয় হইয়াছিল। 
ডদ্ঘা্স শ্রেণীর উতকষ্ট প্রকার চায়ের দিকে এই নীলামে বিশেষ আগ্রহ দেখা 
গিযাছে। এবং এই শ্রেণীর চায়ের মূলাও আশাম্বরূপ ছিল। টি পি শ্রেণীর 


' চায়ের কোনরূপ চাহিদা ছিল না । 


ভারতে ব্যবহারোপযোগী -এই নীলামে সবুজ শ্রেণীর চায়ের 
বিশেষূপ চাহিদ] ছিল এবং পূর্বের দরেই যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রয় তইয়াছে। 
মিক্ুঈ শ্রেণীর গুড়া চা বাতীত অন্যান্য শ্রেণীর চাষের সন্তোষজনক চাতিদাছিল । 
খন্যান্য শেণীর চায়ের সম্পর্কে এই নীলাষের কোন উল্লেখষোগা কিছু নাই । 

আলোচা নীলামে বিভিন্ন প্রকার চায়ের নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে ১ 


রপ্তানী যোগ্য-_ 


১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
বিক্রীত- ১৮৫০৫ ১৫৮৪৬ ১৫,৭৯৯ 
৮ স্পসস্এ গড়পড়তা দর- 1৮৪8 ॥৮১ ॥5/৬ 
২2৮৫6 1113 1৯০ ছি, 
অন্যান্য শ্রেণী 
১৯৩৯ ১৯৩৮ 
৪১৯২০ ৭,৭৭৪ 
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' বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়-প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ 
নানান বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৬১ 





2? 


ফোন--কলিকাতা 9১৫৮ 


গোাগ্রিব ৭. 


২51019174 
/১311111 4404 | টি 
ববআ-ানভ- হাল্স- অর্থলীতি বিষয্মক্* টা 


শ্বাঞ্ঠাতুব্ "লাল 


কাধ্যালয়_-৬৩ নং ধন্মতলা স্ট্রীট 





রত 


(07 8 
২30077১১ শ 


সম্পাদক--শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 





মাদক বর্জনের সমস্ত 


পাটের মূলা নিদ্ধারণে গুদামের আবশ্যকতা 
শর্করা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ 


পরলোকে মুবোধচন্দ্র মিত্র 

বাসম্ভী কটন মিলের স্ুবোধচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের অকালে 
এবং আকস্মিকভাবে পরলোকগমনের সংবাদ শুনিয়া আমরা 
অত্যন্ত মন্মীহত হষঈয়াছি। স্বীয় মিত্র মহাশয় বাঙ্গলা দেশে 
একটী অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে তাহার 
ম্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই বাবসাবাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । এই কারণে কয়েক বৎসর পৃর্ধ্বে তিনি 
এবং তাহার সমশ্রেণীয় আরও কয়েকজন বাঙ্গালী যখন বাসন্তী কটন 
মিল স্থাপনে অগ্রসর হন সেই সময়ে মামরা উহাকে বাঙ্গলার বাবসা 
বাণিজা ক্ষেত্রে নবযুগের স্ুত্রপাত বলিয়া অভিনন্দিত করিয়! 
ছিলাম। সুবোধ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্কলার বনিয়াদী ঘরের 
ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস। বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
হয়ত: ভীত হইবেন। যদি তাহা হয় তাহা হইলে উহা 
বাঙ্গল৷ দেশের পক্ষে তথা বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের 
পক্ষে খুবই ক্ষতিজনক হইবে সন্দেহ নাই। এই কারণে সুবোধ 
চক্রের অকাল মৃত্যুকে আমরা একটা জাতীয় ক্ষতি বলিয়া মনে 
করিতেছি। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে তাহার পরিবারবর্গকে 
সম্ভবনা দিবার ভাষা! নাই। আমরা তাহার অগ্রজ শ্ীযুক্ত সতীশচন্ত্র 
মিপ্র এবং বা সতত মকলের প্রতি আস্তরিক গভীর 


তি রি 





কলিকাতা, ১১শে আগষ্ট, সোমবার ১৯৩৯ 














১৬শ সংখা। 





বিষয় 


ধ্মাথিক দুনিয়ার খবরাখবর 
পুস্তক পরিচয় 

কোম্পানী প্রসঙ্গ 

মত ও পথ 


বাজারের হালচাল 





সময় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের কলওয়ালা 
সমিতি আলোচনা চালাইতেছেন। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে এই 
নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যোগদান সঙ্গত কিনা তাহ! গত ১৯শে জুনের 
“আথিক জগতে" আমরা আলোচনা করিয়াছি । কয়েকটি বিশেষ 
অন্থুবিধার কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গলার পক্ষে এই চুক্তিতে আবদ্ধ 
হওয়া উচিত হইবে না বলিয়াই আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ঢাকেশ্বরী 
কটন মিলের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুত মতিলাল দাম গত ১৭ই 


৮ 


আগষ্টের 'অমৃত বাজার পত্রিকায় এই সম্পর্কে বাঙ্গলার বিশেষ 


অস্ুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া একটা সারগঞ্ড প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, বাঙ্গলায় তুলার চাষ পধ্যাপূ নহে বলিয়া বোম্বাই 
অঞ্চল হইতে উচ্চ ভাড়া দিয়া তৃল! আমদানী করিতে হয়। 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলসযূহে বেশীর ভাগই বিদেশী তুলা 
ব্যবহৃত হয়। কোন কোন কলে ব্যবহৃত তুলার শতকরা 
৭০৮০ ভাগ তৃলাই বিদেশী। বৈদেশিক তুলার উপর শুক্ক বৃদ্ধি 
বাঙ্গলার পক্ষেই বিশেষ অন্ুবিধার স্থ্টি করিয়াছে। তুলার জীবাগু 
শোধনের যন্ত্র বোস্বাইয়ে আছে-_কিন্তু কলিকাতা বন্দরে নাই। 
তজ্জন্য বাংলার কলসমূহের জন্য সমস্ত বৈদেশিক তৃলাই বোম্বাই 
বন্দরের মারফত আসিয়া থাকে এবং উহার ফলে বাঙ্গলার কল 
গুলিকে অতিরিক্ত রেল ভাড়া! বহন করিতে হয়। বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলসমূহে উচ্চতর পদ সমূহের জগ্ত এখনও বেশী বেতন দিয়া ভিন্ন 


১... প্রদেশ হইতে লোক সংগ্রহ 'করিতে হয়। এ ছাড়া অন্যাস্ত 
ৃ বি নতি সব্প্রতি যে. ছুরবস্থার 'ক্মুখীন হইয়াছে 
্‌ যদ পিক জাননা সম কপযের ধনে কা কানের 


প্রদেশের. তুলনায় বাঙ্গলায় মূলধন এবং ব্যাঙ্কের সহায়তারও 


বি অয রান অতঃপর ইন মাদ্রাজের বিক্রয় 


ট ৯ 


৪৯৪ 


করের (52165 5) ফলে এই দুই প্রদেশের বস পড়ত 
পরিমাণে বাঙ্গলা দেশে আমদানী হঈবে। শ্রীযুক্ত দান বলেন 
যে এইট সমস্ত কারণে বাক্গলার কাপড়ের কল সমূতে উৎপাদনবায় 
অত্যধিক এবং উপরি উত্ত চুক্তিতে বাঙ্গলাকে 'অন্তরক্ত করিতে 
হইলে সর্ভহিসাবে এঠ সমস্ত সমস্তার প্রতি দষ্টি রাখিয়া বাঙ্গলার 
জন্য একটি পৃথক বাপন্তা করিতে হইবে। মিঃ দামের এই প্রস্তাব 
বোম্বাই ও আমেদবাদের কলওয়ালাগণ মানিয়া লহতে রাজী 
হইবেন কিন। জানি না। যদি বাঞ্গলার এই শ্যাধা দাবী গৃহীত না 
হয় তবে বাঙ্গলার পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ 
না করাই বিধেয়। 


ভারতে বিদেশী মুলধনের নিয়ন্্ণ 

ভারতে সংরক্ষণ নীতি প্রবন্তিত হইবার পর সংরক্ষিত শিল্প- 
সমূহের সহিত ভারতবধের বাজারে খিদেশাগত শিল্প দ্রবাদির 
প্রতিযোগিতার ক্ষমত| নেকট। খবর হইয়াছে বটে এবং ভবিষ্যতে 
ভারতের বাজারে বিদেশী দ্রব্যাদির প্রবেশাধিকার যে বিশেষ 
কঠিন হইবে বৈদেশিক শ্ঞ্পপতিগণের মনে সে আশঙ্গীও 
জাগরিত হইয়াছে । ইহার ফলে গত কয়েক বৎসর যা পিল্ঞশী- 
বিশেষতঃ বুটিশ মূলধনে বৃহদাকার 
শিল্প প্রতিঠান সমৃহ স্থাপিঠ ইহাদের অবৈধ 
প্রতিযোগিতা দেশীয় শিল্প বাণিজোর উন্নতির পক্ষে যে প্রবল 
অন্তরায়ের সৃষ্টি অনিদিত নাই । 
ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমহ যাহাতে একটু পন্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিতে পারে তজ্জন্য এট সমস্ত বৈদেশিক প্রতিমানকে নিয়ন্ত্রিত 
করার জন্ দেশবাসীর তরফ হইতে দাবা জানান হইতেছে। 
আমরা অধগত হলাম ঘে কেন্দ্রীর আহন সমর আগামী সিনলা 
অধিবেশনে কোন বেসরকারী সদস্য এহঠ সম্পাকে অলৌোচনা 
উত্থাপন করিবেন এবং সদস্তদিগকে এই বাপারে ওয়াকিবহাল 
করার জন্য ফেডারেশন অব ইপ্তিয়ীন চেপাস অব কমাস এগ্ড 
ইপ্তাষ্্রী ভারতে বৈদেশিক শিল্পপ্রতিঙগান সমূহ সম্পর্কে ৬থযাদি 
পূর্ণ একখানি পুস্তিকা প্রণয়ণ করিতেছেন ।  এহঠ উদ্দেশ্যে 
কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি পড় ঝড় বাবসাকেন্দ্রের 
ভারতীয় ব্যবসায়াদিগকে তথাতালিক। করার জন্য 
অনুরোধ করা হইয়াছে । জনমত বিরোধী ভারত সরকার 
দেশের দ্থার্থের প্রতিকূল আচরণে অভ্যস্ত এবং কখনও বৃুটীশ 
স্বার্থের খাতিরে ভারতের স্বাথ বলি দতে পরাজ্মখ হন নাই। 
ছিতীয়তঃ বর্তমান শাসনতন্ত্রে যে রক্ষাকবচের পিধান রহিয়াছে 
তীহার ফলে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যে 
আলোচনা মাত্রেঠ পধাবসিত হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ 
নাই। তবে ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টা যে দৃঢ় জনমত গঠনে 
বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা স্বনিশ্চিত এবং ইভা দ্বারা যদি 
আমাদের শাসকবর্গের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় তবে ফেডারেশনের 
এই শ্রম সার্থক হইাবে। 


সামরিক বিভাগের ব্যয় 
ভারতবধষে সামরিক বিভাগের ব্যয় গত বংসরের তুলনায় 
এবার ১ কোটি ৮৫ লঙ্গ টাকার মত বুদ্ধি করিয়া ৫৩ কোটি 
৯৩ লক্ষ টাকায় ধরাদ ধরা হইয়াছে! সামরিক বিভাগের এই 
অতিরিক্ত বায়ের জন্য এধার ভারত সরকারের বাজেটে যে ঘাটতির 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহা নিবারণার্থ বিদেশ হইতে ভারতে 


শারঙবষের অভাস্ুরে 


হটাতিছে এবং 


করিয়াছে তাহা কাহারও 


সরবরাহ 


আর্থিক জগ, 


[২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 


আমদানী তুলার উপর শুক্কের হার দ্বিগুণ করা হইয়াছে। 
£দানীং ভারতবধ হইতে কয়েকটা সৈন্যদল এডেন, মিশর, . পিনাং 
ও সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করাতে সংবাদপত্রে এরূপ জল্পনা কল্পন। 
হ্নেছিল যে বর্তমান বৎসরে সামরিক বিভাগের ব্যয় অন্মিত 
বায়ের তুলনায় দেড় কোটি টাকার মত কম হইবে] এই 
যক্তি অধলম্বনে অনেকে বিদেশ হইতে আমদাশী তুলার উপর 
শুন্ধের বদ্ধিত হার কমাইয়া উহাকে পুর্ব অবস্থায় পরিণত 


করিবার জন্যও দাবী করিতেছিলেন। কিন্তু সিমলার 
সংবাদে প্রকাশ যে ইংলগ্ের প্রয়োজনে ভারতব্ধ হইতে 


সৈম্যাদল স্থানান্তরিত হইলেও উহাদের বেতন ও আনুষঙ্গিক 
অন্যান্ত বা ভারত সরকারকেই বহন করিতে হইবে । এই সব 
সৈম্থদল বিদেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্তা যে অতিরিক্ত ব্যয় 
হঠবে মাত্র তাহাহ বুটিশ গধর্ণমেন্ট প্রদান করিবেন। যাহারা 
ভারতধধ হইতে কতিপয় সৈম্বাদল খিদেশে স্থানান্তরিত হওয়াতে 
সামরিক বিভাগের বায় হাম হইবে বলিয়া উৎফুল্ল হহয়াছিলেন 
এই সংবাদে তাহার। নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। তবে আমর৷ 
এঠ সংবাদের উপর কোন দিনঠ গুরুত্ব দেহ নাহ । 
যেখানে ৯০ কোটি টাক। আয়ের মধ্যে ৫৪ কোটি টাকাহ সামরিক 
বিভাগের জন্য বায়িত হয় সেখানে সাময়িকভাবে এক কোটি 
দেড় কোটা টাক। ব্যয় কমিলেই কি--আর বাড়িলেই কি? সামরিক 
[পঙাগের ব্যয় অন্ততঃ আদ্দেক পরিমাণে হাস করাই ভারতবাসীর 
উদ্দেশ্য । কাজেই এক কোটী দেডকোটী টাকার জন্য মাথা খামান 
সময়ের অপব্যয় মাত্র । 


আসামে ক্ষিজাত আয়ের উপর কর 

সম্প্রতি আসাম বাবস্থ। পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার যুক্ত 
আঁধবেখনে কৃূষিজাত আয়ের উপর কর নিদ্ধারক বিলটি গৃহীত 
হহয়াছে। াধরুদ্ধ দলের শকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করিয়। 
এতদিনে আসাম মন্ত্রানভা এই খিপটি চুড়ান্তভাবে পাশ করিয়া 
সইতে পক্গম হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন- 
প্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে এবং তাহার! 
তাহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
অনেক স্থলেই জাতি গঠনমূলক কাধ্যে বেশী পরিমাণ ব্যয় বরাদ 
করিতেছেন । প্রজা সাধারণের দুঃখ ছুদ্দশা মোচনের জন্য 
কয়েকটি প্রদেশে ভূমিরাজন্ব ইত্যাদি মকুব করিতে 
হইয়াছে । অপরদিকে কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার মাদক বজ্জনের 
কাধাও অবলঘ্বন করিয়াছেন। ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
বর্তমান প্রাপ্তব্য রাজধের পরিমাণ প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে 
সামান্থ । তাহার উপর এই সকল কাধ্যনীতি অবলান্বত হওয়ায় 
এক্ষণে প্রায় প্রদেশের বাজেটেই আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা কর! 
সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে প্রাদেশিক সরকারসমূহ ম্বভাবতঃই 
মতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিয়া নূতন কর 
নিদ্ধারণে বাধ্য হইতেছেন। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
আসাম সরকারের বর্তমান প্রচেষ্টা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। 
আসামের বর্তমান মন্ত্রীসভা এ প্রদেশের দুঃস্থ কৃষকদের ছুরবস্থ। 
লাঘব কল্পে প্রভূত পরিমাণে রাজন্ব মকুবের ব্যবস্থা করিয়াছেন! 
শিবসাগর ও ডিক্রগ় জিলায় তাহারা যে মাদক বর্জনের নীতি 
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অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
রাজন্ব হাস পাইবে। তাহা ছাড়া জাতিগঠন মুলক কাধ্যের 
জন্য নৃতন ব্যয়বরাদ্দও ভ্রাহাদিগকে করিতে হইতেছে । ফলে 
আসাম সরকারের সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের 
বাজেটে ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা খাটতি পড়িবে বলিয়া 
অন্তমিত হইতেছে। কাজেই আয়বৃদ্ধি ও ঘাটতি পূরণের উপায় 
হিসাবে আনাম সরকার কৃষিজাত আয়ের উপর কর নিদ্ধারণের 
জন্য বর্তমান বিলটি পাশ করিয়াছেন । উহা দ্বারা কৃঘি হইতে 
৩ হাঁজার টাকার উপর আয়বিশিষ্ট বাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতে একটি আয় কর আদায়ের বাবস্থা হইয়াছে । প্রকীশ, এই 
আয়কর বাবদ আসাম সরকারের আদায়ী রাজশ্ব বাংসরিক ১৫ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । 

আঘিক অন্থচ্ছলতা মিটাইঈবার ভন্য ঘে অবস্থায় আসামের 
বন্তধমান মন্ত্রীসভা নৃতন কর নিদ্ধারণে অগ্রসর হইয়াছেন 
তাহাতে তাহাদের কাধ্য সকলেরই সমর্থনযোগা | নীতি- 
বাদের দিক দিয়াও কৃষিজাত আয়ের উপর 
_উপরোক্তবূপ কর ধাধ্য করা সম্পর্কে কোন অসঙ্গতি কিছু আছে 
বলিয়। আমরা মনে করি ন। | চাকুরী ব। বাবসা উপলক্ষে যাহাদের 
আয় বসরে ছু হাজার টাক! তাহাদের উপর ধর্তমানে আয়কর 
নিদ্ধারিত রহিয়াছে । কিন্তু কৃষিজাত পণা বিক্রয় ও আন্ুযঙ্গিক 
আন্ঠান্ত কাজে ঘাহাদের আয় বৎসরে ১০।১৫ হাজার টাকা তাহারা ও 
আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। তজ্জন্য সাইমন 
কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া স্তার অটো! নিমেয়ার পধাস্ত প্রায় 
সকলেই কুধিজাত আয়ের উপর কর ধাযোর প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বিহার প্রদেশেও এই সম্পর্কে একটি 
আইন রচিত' হইয়াছে । কাজেই আসাম সরকার পর্তমান বিলটিকে 
আইনে পরিণত করিয়া লোকের প্রকৃত আয় সভাসত্যরূপ 
নিদ্ধারণ করতঃ যদি ৩ হাজার টাকা ও তদৃদ্ধী পরিমাণ কুষিজাত 
আয়ের উপর কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন ওবে সাধারণের 
পক্ষ হইতে তাহা সমথন করাই যুক্তিযুক্ত । 


ভারতায় যুদ্রানীতি ও রাজন্বব্যবস্থ। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে সম্প্রতি ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় 
মুদ্রানীতি ও রাজন্থ বাবস্থ। সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে উক্ত বৎসরে পৃথিবীর বড় বড় দেশের আধিক অবস্থা, 
ভারতীয় বহিব্বাণিজ্য, ভারতে ব্ব্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানী, 
ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়হার, কেন্দ্রিয় € প্রাদেশিক গবণমেন্ট 
সমূহের আধিক অবস্থা, গবর্ণমেন্টের হস্তে মজুদ অর্থের পরিমাণ, 
সরকারী খণ, টাকার সদ ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার অবস্থা, দেশে প্রচলিত 
মুদ্রার পরিমাণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে আনুপূর্ব্ধিক বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে । ধাহার। দেশের আঘ্িক অবস্থা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত 
তথ্য জানিতে চাহেন তাহাদের কাছে এই রিপো্টটি বিশেষ 
মূল্যবান সন্দেহ নাই। তবে ধাহারা দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সর্বদা খোঁজখবর করেন তাহাদের কাছে 
এই রিপোর্টে উল্লিখিত অনেক বিবরণই নূতন বলিয়া মনে 
হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতবর্ষে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেট্টের রাজন্বের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টে যে সমজ্ঞ বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে তাহা গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসেই সকলে, 
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জানিতে পরিয্যাছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের হি্রাণিজ্যের 


আর্থিক ভগ 


চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। 


৪৯৫ 


মোটামুটি বিবরণ এবং এই বৎসরে ভারতবর্ধ হইতে ব্্ণ ও রৌপ্যের 
আমদানী রপ্যানীর মোটামুটি বিবরণও গত এপ্রিল মাসে ভারতীর 
বহিক্বাণিজ্যর মাঞ্চ মাসের রিপো্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
জানা গিয়াছে । উহা সক্বেও সাধারণের নিকট উক্ত রিপোটে 
প্রকাশিত অনেক বিবরণ বিশেষ চিন্তাকযক বলিয়। মনে হইবে | 
উহার মধো প্রাদেশিক গব্ণমেন্ট সমূহের রাজন্বের অবস্থা সম্বন্ধে 
রিপোর্টে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ- 


যোগা। উক্ত বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৩৭-৬৮ সালে সমগ্র 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্টের সমষ্টিগ্জভানে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত হইয়াছিল। . ১৯৩৮-৩৯ সালে উদ্বন্ত 


দুরে থাকুক ১ কোটি ১১ লক্ষ ঘাটতি দ্রাড়াইয়াছে এবং 
বন্তমান ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট অনুসারে সমস্ত প্রাদেশিক 
গভণমেন্টের ১ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । এই বিষয় হইতে নূতন শাসনতত্ত্রের আমলে ভারত- 
বধের প্রাদেশিক গভর্ণমে্ট সমূহের রাজন্খের সমষ্টিগত অবস্থা 
দিন দিন কি প্রকার শোচনীয় হইয়ু| দাড়াইতেছে তাহ) ভ্ৃদয়ঙ্গম 
করচ্যায়। এস্থলে উল্লেখযোগা যে গত ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ 
সালে আয়কর, পাট রপ্তানী শুন্ক এবং নগদ সাহায্য হিসাবে 
ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলিকে ৭ কোটি টাকা করিয়া 
সাায্য করিয়াছেন এবং বর্তমান ১৯৩৯-৭০ সালেও প্রাদেশিক 
গশ্ণমেণ্ট সমুহ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ৭ কোটি এ১ 
লক্ষ টাকা পাইবেন_-এরপ বরাদ্দ হইয়াছে । রিপোর্টে প্রকাশিত 
আর একটি বিশেব উল্লেখযোগ্য বিষয় ট্রেজারি বিলের সুদের হার 
বৃদ্ধি। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ট্রেজারি বিলের জন্ক প্রদত্ত 
সুদের হার ছিল শতকরা পাধিক ১॥৯ পাই। মে মাস হইতে 
এহ সুদের হার কমিরা আগষ্ট মাসের শেষে উঠা ॥/৮ পাইয়ে 
পরিণত হয়। কিন্ত এই সময়ে যুদ্ধের আশঙ্ক। প্রবল হওয়াতে 
সুদের হার বন্ধিত হইতে থাকে এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 
সময়ে উহার পারমাণ দাড়ায় ১।/৮ পাই । তবে মার্চ মাসের শেষে 
উহা পুনরায় কমিয়া ১/৩ পাইয়ে পরিণত হইয়াছিল। ট্রেজারি 
খিলের সুদের হার এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বৎসর টাকার 

বাজারে কিছু টান পড়িয়াছে বুঝা যায়। এই বৎসরে মধা প্রদেশ 

ও বেরার, মাদ্রাজ, আসাম এবং সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্টও 

ট্রেজারি বিল বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং এজন্য বিভিন্ন গবর্ণমেন্টকে 

বিভিন্ন হারে সুদ দিতে হইয়াছিল। তবে এই সুদের হার কেন্দ্রীয়, 
গবর্ণমেপ্ট কত ক প্রদত্ত স্থদের তুলনা শতকরা বাধিক ৩1৪ আন! 

বেশী ছিল। এই বৎসরের রিপোর্টে ভারতবষের ৮টি 

ক্লিয়ারিং হাউসের মারফতে বিভিন্ন বাঙ্কের মধ্য চেকের 

আদান প্রদানের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় 

যেউক্ত বৎসরে মোট ২ হাজার ১২ কোটি ৭ লক্ষ টাকার চেক 

বিনিময় হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ ছিল 

২ হাজার ৫১ কোটা ১২ লক্ষ টাকা। উহা হইতে প্রমানিত 

হইতেছে যে ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের ভিতরে পরস্পরের মধ্যে 

টাকার লেনদেন কমিয়া গিয়াছিল। দেশের ভিতরে চলতি নোটের 

হিসাব হইতেও উহ প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে দেশের 

ভিতরে গড়ে ১৮৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকার নোট চলতি ছিল-_কিন্ত 

১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ১৮০ কোটী ৮৬ লক্ষ 

টাকা । আরও একদিক হইতে এই তথ্য উপলদ্ধি কর! ঘায়-_. 

১৯৩৭৩৮ সালে নোট এবং "রৌপ্য মুদ্রায় দেশের ভিতরে যত 

টাক! চলতি ছিল, ১৯৩৬৮-৩৯ সালে তাহার পরিমাণ ৯ কোটা ৬২ 

লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে। রিপোটে এই ধরণের আরও অনেক 

হ যাহারা এই সব বিষয়ে 

তত্বান্বেষী তাহার! উছ। পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। 





ভারতবধষের 
যায় দরিদ্র দেশে-_যেখানে কৃষক ও মজুর শ্রেণীর কোটা কোটা 
লোক নিজে অর্দাড়ক্ত ও অর্ধনগ্ন থাকিয়া এবং স্ত্রী-পূত্র পরিবারের 
অতি সামান্য ধরণের নুখস্বাচ্ছন্দাও উপেক্ষা করিয়া মদ গাঁজার 
জন্য তাহাদের আয়ের একটা উল্লেখযোগা অংশের অপবায় করে 
সেখানে মাদকদ্রব্য বঙ্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত 


মাদকদবা বঙ্জনের সমস্তা একটি নৈতিক সমস্যা । 


থাকিতে পারে না । এদেশে রাজশক্তি বরাবর দেশের লোকের 
মধ্যে মাদকদ্রবোর প্রসারের বাপারে সঙহারতা করিয়া 
আসিতেছেন। এজন্য উহাঁর বিরুদ্ধে দেশবাসী একবাক্যে 
প্রতিবাদও জানাইয়া আসিয়াছে । কিন্তু আবধগারি বিভাগের 
আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ্থের একটি প্রধান অবলঙ্কন বন্ধিয়া 
গব্ণমেন্ট দেশের লোকের প্রতিবাদে ভ্রক্ষেপ করেন ন্ধই। 
পরাধীন জাতিকে নেশার ভিতর যত বেশী ড্বাইয়া রাখা যায় 
শাসকশক্তির পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা--এরূপ একটা মনোৌভাবও 
যে রাজশক্তির ছিল না তাহ] হলপ করিয়। ধল। যায় না। 

ভারতবর্ষের নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবন্তিত হবার পর বিভিন্ন 
কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মাঁদকদ্রবা বঞ্জনের জন্য একটা আস্তরিক 
চেষ্টা দেখা যাইতেছে এবং এই ব্যাপারে বোম্বাই সরকারই 
সবচেয়ে বেশী অগ্রণী হইয়াছেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় ঘে এই 
নৈতিক সমস্যাটা বর্তমানে একটী দলগত সমস্তা হইয়া 
দাড়ায়াছে । যাহারা কংগ্রেমকে ছচঙ্ষে দেখিতে পারেন না 
তাহারা তো এই বাপার লইয়া বোস্বা গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ 
করিতে কম্ুর করিতেছেনই না-_কংগ্রেসের মধোও যাহার! বর্তমানে 
কংগ্রেস কতৃপক্ষের সহিত একমত নহেন ভাহারা€ মাদকদ্রব্য 
বঙ্জন লইয়া বোম্বাই গব্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন । ফলে 
কংগ্রেসী শাঘনের আমলে একটী আতি প্রশংসনীয় উদ্যম পণ্ড 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । 

রোম্বাই গভণমেন্টকে যাহারা মাদকদ্বা বজ্জনমূলক কর্ম্মপন্থা 
লইয়া আক্রমণ করিতেছেন তাহাদের যুক্তি অতাস্ত অসাড়। 
উহাদের প্রধান কথ। এই যে মাদকদ্রধা বিঞ্রুয় বন্ধ করিলে 
প্রাদেশিক গভণমে্টের আয় উল্লেখযোগা ভাবে হাস পাইবে এবং 
বন্তমানে প্রাদেশিক গশর্ণমেন্টসমহেণ রাজখের অবস্থা যে প্রকার 
শোচনীয় তাহাতে কোন গভণমেন্টের পক্ষে এবপ কর্মপন্থা 
অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে । সতা বটে-- বর্তমানে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টসমুহের আবগারি বিভাগের মারফতে বৎসরে ১৫ কোটা 
টাকার মত আয় হইতেছে এবং দেশ হইতে মাদক দ্রব্যের 
উচ্ছেদসাধন করিলে 'প্রাদেশিক গবণমেন্টসমূহ এই আয় হইতে 
বঞ্চিত হইবে । কিন্ত দেশের লোককে মদ গাজা খাওয়াইয়া 
তাহার আয় দ্বারা যদি শাসনকাধা চালাইতে হয়, তাহা হইল্জে 
দেশের ভিতরে অরাজকহা বরং ভাল। মাদকদ্রবা যখন দেশের 
সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তখনু যেভাবে হউক উহার উচ্ছেদ 
সাধন করিতে হইবে এবং ব্যয়সক্কোচ করিয়াই হউক অর্থবা 
নৃতন ট্যাক্স বসাইয়াই হউক উহ্নার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। 


তাহা না করিলে উহার বিরুদ্ধে দেশবাসীর এতদিনের প্রতিবাদের 
কোন অর্থ ই হয় না। 

মাদকদ্রবা বজ্জনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি এই যে, উহার 
ফলে দেশের বনুসংখ্যক লোক বেকার হইবে । কিন্তু এদেশে 
যত প্রকার ছুর্নীতিমূলক কাজ রহিয়াছে তাহার যে কোন একটি 
ধন্ধ করিতে গেলেই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারে। 
জালিয়াতি, জুয়াচুরি, পকেটমার! প্রভৃতি সমস্ত প্রকার ছুর্নাতিমূলক 
বাপারের আশ্রয়েই এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকার সংস্থান 
করিতেছে । এই সব ছুনীতি বন্ধ করিলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার 
হইবে । কিন্তু তাই বলিয়। উপরোক্ত শ্রেণীর কাজের সমর্থন কর! 
যায় না। প্রাচীন ভারতে যাহারা মগ্য প্রস্তত ও বিক্রয় করিত 
তাহাদিগকে সমাজে অস্পৃশ্য ও পতিত করিয়া রাখা হইত। 
বর্তমান কালে এই শ্রেণীর লোকের জন্যই সহানুভূতির বান 
ডাকিতেছে। যাহারা দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের সর্বনাশের 


পক্ষে সহায়ক হইতেছে তাহারা কি কোনও প্রকার সহানুভূতির 
যোগা? 

কিন্তু মাদকদ্রবা বজ্জঈন করিলে সমগ্র ভারতবধষের দিক হইতে 
সমষ্টিগতভাবে সরকারী রাজন্দের ক্ষতি অথবা দেশের বেকার 


সমস্যার জটালতা বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই। ভারতবর্ষের 
জনসাধারণ বর্তমানে মগ্যপানের জন্যই বসরে ১০০ কোটি টাকার 
মত বায় করিয়া থাকে । মাদকড্রব্য ব্যবহারে সুবিধা ন! 
পাইলে দেশের জনসাধারণ এই ১০০ কোটি টাকা আহাধ্যদ্রব্য ও 
পরিচ্ছদ ক্রয়, উন্নততর বাসভবন নিম্মীণ, রেলে বাসে ও ট্টিমারে 
ভ্রমণ, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি কাজে 
ব্যয় করিবে । উহার ফলে ভারত সরকারের শুক্কবিভাগ, রেল- 
বিভাগ, ডাক ও তার-বিভাগ, আয়করবিভাগ ইত্যাদির আয় বৃদ্ধি 
পাঈবে। উহাতে দেশের পণাদ্রব্যের ব্যবসা ও যানবাহনের ব্যবসার 
উন্নতি হইবে এবং দেশের লোকের সঞ্চিত অর্থ দেশের শিল্প ও 
বাণিজা প্রতিষ্ঠানসমৃহকে সম্বদ্ধ করিবে । স্ৃতরাং মাদক বর্জনের 
ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ একদিকে যাহা৷ হারাইবেন, কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমে্ট অন্যদিকে তাহা লাভ করিবেন এবং মাদকদ্রবোর 
ব্যবসায় হইতে যাহার। বেকার হইবে, সরকারী ও বেসরকারী 
অফিসাদিতে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী লোক চাকুরী 
পাইবে। মাদকদ্রব্য বঙ্জনের ফলে দেশের বেকার সমস্া যে 
জটিলতর হয় না এবং দেশের রাজশক্তি যে পরোক্ষভাবে উহ 
দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন মা্রাজের অভিজ্ঞতা হইতে 
স্থপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মিঃ টমাসের ম্যায় ব্যক্তিও তাহ স্বীকার 
করিয়াছেন । 

সুতরাং মাদকদ্রব্য বর্জনের ফলে যে আধিক ক্ষতির কথা৷ বলা 
হইতেছে তাহা কাল্পনিক । অবশ্য এই ব্যাপারে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের আধিক ক্ষতি হইবে--কিস্তু উহার ফলে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের উহা! অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে । এই অবস্থায় মাদক 
বজ্জনের ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
অর্থ সাহায্যের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে । দেশবাসী যদি মাদকত্রব্য 
বর্জনের ফলে আধিক ক্ষতির বিভীষিকা! না দেখিয়া একবাক্যে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের নিকট এই ব্যাপারে সাহাযোর দাবী উপস্থিত 
করে তাহা। হইলেই দেশে মাদক বর্জননীতি সফল হা দেশের, 
অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পাঁরে। 
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আম্বপ্গ্যন্ত্ড। 
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আগামী বৎসর হইতে বাঁধাতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
জন্য বাঙ্গলা সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা উল্লেখ করিয়াছি! এই সম্বন্ধে 
বাঙ্গলা সরকার যে বিবৃতিপত্র প্রক।শ করিয়াছেন তাহার একস্থানে 
তাহারা এরূপ বলিয়াছেন যে গুদাম € ৪6-1101156 ) সম্পর্কে 
কি প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার সম্ভাবনা আছে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট 
বিবেচনা করিতেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টি সম্বন্ধে 
কিছু বলা যাইতেছে। 

বর্তমানে পাটের যে উপযুক্তরূপ মূল্য হইতেছে না, চাহিদার 
তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়া তাহার প্রধান কারণ বলিয়। 
অনেকে উল্লেখ করিয়। থাকেন । খান বাহাদুর আজিজুল হক তাহার 
নব প্রকাশিত “মেন বিহাইগু দি প্লাউ” নামক পুস্তকে গত 
১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পধ্যস্ত ১৫ বৎসরে 
পাটের উৎপাদন এবং খরচ সম্বন্ধে যে হিসাব উদ্ধত করিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায় যে এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রতি বংসরে 
গড়পরতায় ৯৪২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রতি 
বৎসর গড়পরতায় ৯৫$ বেল পাট খরচ হইয়াছে । সুতরাং কোন 
কোন বৎসরে, চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও 
সমষ্টিগতভাবে গত ১৫ বৎসরে চাহিদার তুলনায় বেশী পাট 
উৎপন্ন হয় নাই । এই অবস্থায় পাটের মূল্য এত হ্াস পাইবার 
কারণ কি? অবশ্য পুথিবীব্যাপী মন্দার জন্য সমস্ত প্রকার 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেভাবে হাস পাইয়াছে তাহাতে পাটের মূল্যও 
কতকটা হাস পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পাট বাঙ্গলা, বিহার 
ও আসামের প্রায় একচেটিয়া সম্পদ । বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী 
মন্দার জন্য টাকার হিসাবে বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ যতটা হাস 
পাইয়াছে পণ্যদ্রব্যের পরিমাণের দিক হইতে তাহা ততট। হাস 
পায় নাই। অত্রাবস্থায় জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের মোড়ক" 
স্থানীয় পাটের মূল্য এত হাস পাইবার কোনই কারণ ছিল না। 
উহা সত্বেও যে পাটের মূল্য এত কম হইতেছে তাহার কারণ 
চটকলসমূহে কয়েক মাস খরচ চালাইবার উপযুক্ত পাট সব সময়ে 
মজুদ থাকা এবং কৃষকের পক্ষে কিছু দিন পধ্যস্ত পাট ধরিয়া 
রাখিবার অক্ষমতা । উহার মধ্যে শেষোক্ত পরিস্থিতিই 
পাটের মূল্য হ্রাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ। চটকল 
সমূহের হাতে সব সময়ে সম পরিমাণ পাট মজুদ থাকে না। 
কোন বৎসরের শেষে তাহাদের হাতে ৮৯ মাসের খরচের উপযুক্ত 
পাট এবং কোন 'বংসরের শেষে মাত্র ৩৪ মাসের খরচের 
উপযুক্ত পাট মজুদ. থাকে। কিন্তু মজুদ পাটের অবস্থা যাহাই 
হউক না কেন তাহার! জানে ঘে কৃষকের অভাব এত বেশী যাহার 
ফলে পাট উৎপন্ন হওয়ার পর ২৩ মাসের মধ্যে তাহারা উৎপন্ন 
পাটের শতকরা ৮০1৮৫ ভাগ বিক্রয়. করিয়৷ ফেলিতে. বাধ্য 
হুইবে। এই. অবস্থার সুযোগে তাহারা হাতে মন্ধুদ পাটের 
গরিষাণ . কমিয়া. গেলেও নৃতন পাট ক্রয়ের জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা 
(গায় দা। উদ্ধার কলে চাহি! ও গানের, '্থাভাবিক, 
প্রভাবের কলে পাটের বিভা উদ পাটের অরপুমের 





মুখে মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়। তখন চটকল- 
ওয়ালার! আস্তে আস্তে ধাঁজার হইতে পাট ক্রয় করিয়। তাহাদের 
হস্তস্থিত মজুদ মালের পরিমাণ অনেক বাঁড়াইঞ। দেয় এবং এই 
মজুদ মালের জোরে বৎসরের বাকী সনয়েও তাহারা ইচ্ছামত 
দরে পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় 
পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহ চটকলগুলিকে অল্প সুদে টাকা ধার দিয় 
বিশেষভাবে সাহায্য করে। | 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে থে বাঙ্গল। সরকার যদি চাহিদার 
অন্থুপতে বাধ্যতামূলকভাবে পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়াই 
নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে বাধ্যত।মূলক পাটচাষ দ্বারাও 
কৃষকের বিশেষ কিছু উপকার হইবে না । কারণ তখনও একসঙ্গে 
প্রায় সমস্ত পাট বাজারে বিত্রীয়ার্থ উপস্থিত হওয়ার দরুণ 
পার্টের মরশুমের মুখে পাটের দর অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া 
যাইবে । আমরা পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে গত ১৫ বৎসরে 
গড়পরতায় পাটের উৎপাদন এই কয় বৎসরের গড়পরতা চাহিদার 
তুলনায় বেশী হয় নাই । তাহা সন্থেও পাটের দর অস্বাভাবিক- 
রূপে নামিয়া গিয়াছে। পৃব্বেকার এই অভিজ্্রতা ভবিষ্বাতের 
জন্ত সাবধান হইতে অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে । 

বাঙ্গল! দেশের সব্বত্র যদি লাইসেন্স কর। গুদামের প্রতি 
করা হয় এবং কৃষকগণ পাটের মরশুমে এইসব গুদামে পাট 
মজুদ করিয়া উহার জামীনে কতক টাকা পাইবার যদি স্থযোগ পায় 
তাহা হইলে পাটের মরগুমে একসঙ্গে সমস্ত পাট বাজারে 
বিগ্রয়ার্থ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। 
কৃষককে এই সুবিধা দিতে হইলে গবর্ণমেন্ট, বাবসায়ী ও ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান_-সকলের সহযোগিতা আবশ্যক । এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক- 
সমূহ কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসন্বন্ধে গত ১০ই জুলাই 
তারিখের “আথিক জগতে” নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
কে এন দালাল “গুদাম-জাত মালের জানীনে দাদন” শীষক একটি 
সচিস্তিত প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ' 
এই প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতেছি । কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা না 
পাইলে ব্যান্কের পক্ষে কৃষকগণকে যথোপযুক্তভাবে সাহাযা করা 
সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গল! সরকার যখন বাধ্যতামূলকভাবে 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাটচাষীকে উপযুক্তরূপ মূল্য প্রদানে 
আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তখন লাইসেন্স কর! গুদাম সম্বন্ধে 
অবিলম্বে একটি আইন প্রণয়ন করা তাহাদের উচিত হইবে । 
বর্তমানে অবশ্য বছলোক নিজেদের গুদাম স্থাপন করিয়া তাহার 
সাহায্যে পাটের আড়তদারীর ব্যবস। করিয়া থাকে । কিন্তু উহা 
দ্বারা কৃষকের কোন লাভ হয় না। ভবিষ্যতে কৃষকের উৎপাদিত 
পাট মজুদ করিবার জন্ত দেশের লোক যাহাতে গুদাম প্রতিষ্ঠার 
কাজে অগ্রসর হয় এবং গুদামের মালিক কৃষকের নিকট হইতে 
পাট. মজুদ .করিয়। তাহাকে যে রসিদ দিবে সেই রসিদের জামীনে 
ব্যাক্কলমূহ নি পাডিত অনুমিত মুল্যের একটা! নির্দিষ্ট অংস। 
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সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তনের ফলে ভারতের যে কয়েকটি শিল্প দ্রুত 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে তন্মধ্যে শর্করাশিল্লের স্থান সর্ধ্ব- 
প্রধান বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। লৌহ ও ইম্পাত এবং বস্ত্রশিল্প 
অপেক্ষাও ইহার অগ্রগতি বেশা হইয়াছে । ১৯৩৭ সাল পধ্যন্ত 
মাত্র পাঁচ বৎসরের উন্নতি পধ্যালোচনা করিলেই অল্পকাল মধ্যেই 
শর! সম্বন্ধে ভারতবধ যে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে ভাহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। দশ বৎসর পৃব্বেও ভারতবধ পুথিবীর অন্যতম প্রধান 
শর্করা আমদানীকাঁরক দেশ বলিরা পরিগণিত ছিল: কিন্তু বর্তমানে 
ভারতবধ পৃথিবীর মধো একটি প্রধান শর্করা উৎপাদনকারী দেশ 
বলিয়া গণা হইয়াছে । ১৯৩১-৩১ সালে ভারতে চিনির কল ছিল মাত্র 
৩১টি, উৎপাদন পরিমাণ ছিল $২ লক্ষ টনের কিছু উপর ঞ্জবং 
এ বৎসরে ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৩১৯ টন চিনি বিদেশ হইতে আম্দ্বানী 
হইয়াছিল। বর্তমানে চিনির কলের সংখা দাড়াইয়াছে দেডশতের 
উপর। উৎপাদন পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বদ্ধিত হইয়াছে এবং 
আমদানীর পরিমাণ হ্বাস পাইয়া ২০ হাজার টনেরও কম 
দাড়াইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ১৫২ কোটি টাকা দেশের ভিতর 
থাকিয়া যাইতেছে । শর্করাশিল্পে বর্তমানে দেড় লক্ষ লোক নিযুক্ত 
আছে এবং ইহাদের বাধিক মজুরীর পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা ৷ 
শররাশিল্পের প্রসারের ফলে কৃষক সম্প্রদায় এবং গভর্ণমেপ্টেরও 
যথাক্রমে ৯ কোটি এবং ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাধিক আয় 
হইতেছে । 

শর্করাশিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতিতে দেশবাসী মাত্রই 
গৌরব বোঁধ করেন এবং ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবদ্ধি কামনা করেন-__ 
ইহাই আমাদের বিশ্বীস। কিন্ত সম্প্রতি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 
হইতে অতুযুৎপাদনের ধাঁয়া তুলিয়া চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের 
জন্থ জনমত গঠনের যে প্রয়াস পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহাতে সমগ্র 
ভারতের স্বার্থের দিক্‌ দিয়া শর্করাশিল্পের ভবিষ্যত উন্নতি 
সম্বন্ধে আমরা আশঙ্কা বোধ করিতেছি এবং এই ব্যাপারে 
বাঙ্গলাদেশের যে বিশেষ স্বার্থ জড়িত আছে তাহাও “আর্থিক 
জগতের” পূর্ববর্তী সংখ্যাসমূহে আমরা বন্ুবার আলোচনা 
করিয়াছি। চাহিদার অনুপাতে শর্করা উৎপাদন পরিমাণ 
প্রকৃতপক্ষে বেশী কি না এই সম্পর্কে তাহা বিশেষভাবে 
বিচার করিয়া দেখা উচিত। অন্তান্ত দেশে মাথা পিছু চিনির 
যে চাহিদা আছে সেই তুলনায় আমাদের উৎপাদন পরিমাণ 
খুবই কম। আমাদের দেশে মাথাপিছু বাধিক শর্করার চাহিদা ৭ 
পাউণ্ডেরও কম। মাথাপিছু চিনির চাহিদা ডেন্মার্কে ১২৩৩ 
পাউগ্ড, নিউজিলাণ্ডে ১২১৩ পাউও, ইংলগ্ডে ১০৫৪ পাউও, এবং 
অস্ট্রেলিয়ায় ১০৫৮ পাউও। আমাদের দারিদ্র্য ও অল্পক্রয়ক্ষমতাঁর 
কথা ভাবিলে বর্তমান উৎপাদন পরিমাণ দেশের চাহিদা অনুপাতে 
যে বেশী তাহা! আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই অজুহাতে শর্করা 
শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া এবং বাঙলার মত 
প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত করিয়া এই উন্নতির অংশ গ্রহণ করিয়া 
লাভবান হইতে না দেওয়ার যুক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 
নিয়ন্ত্রণ সকলেরই সমর্থনযোগ্য। নিয়ন্ত্রণের অভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 


সমূহের ভিতর যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়া এক 
বিষাক্ত আবহাওয়া স্থস্তি করিয়াছে এই দেশেই আমরা বন্ক্ষেত্রে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি । কিন্ত যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বৈষম্যমূলক তাহার ফল 
আরও বিষময়। একমাত্র বিহার ও যুক্তপ্রদেশের স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই যদি ভারতীয় শর্করাশিল্প নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে 
উহা তীত্র প্রাদেশিকতার স্থষ্টি করিবে । এই সম্পর্কে কানপুরস্থিত 
ইম্পিরিয়েল সুগার টেরলোলজিকেল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ মিঃ আর, 
সি শ্রীবাস্তবের একটি পরিকল্পনা বিগত ১২ই আগষ্টের “কমাস” 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহ নানাভাবে বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশের 
স্বার্থের দ্রিক দিয়া 'প্রণিধানযোগ্য । পরিকল্পনাটি প্রধানতঃ বিহার 
এবং যুক্ত প্রদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও ইহার ব্যাপকতা সর্বব- 
ভারতীয়। চিনির মূল্যের স্থিরতা সাধনই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট। 
পরিকল্পনাটী মোটামুটি এইরূপ £_-প্রথমতঃ সমগ্র ভারতের জন্য 
একটি উৎপাদন পরিমাণ বীধিয়া দেওয়া হইবে । এই উৎপাদন 
পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ট্রনের মত হইবে । বাধিক কাট তির জন্য 
১১২ লক্ষ টন (খান্দসারী প্রথায় প্রস্তুত চিনি এবং গুড় সহ), 
প্রবন্তী বৎসরের জন্ত মজুদ ১ লক্ষ টন এবং কোন আকশ্মিক 
কারণে উৎপাদন কম হইলে তাহার প্রতিবিধানকল্পে আরও ৫০ 
হাজার হইতে ১ লক্ষ টন এই পরিমাণের অস্তভূক্ত হইবে। 
চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সফল করিতে হইলে ইক্ষু উৎপাদনও 
নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই উদ্দেশ্মে উক্ত পরিকল্পনায় 
বিভিন্ন প্রদেশে ইক্ষুচাষ নিয়ন্ত্রণেরও প্রস্তাব রহিয়াছে । প্রদেশ- 
সমূহের বর্তমান উৎপাদন পরিমাণের অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশের 
জন্য একটা নিপ্দিষ্ট পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া হইবে এবং এই 
প্রাদেশিক পরিমাণ প্রত্যেক প্রদেশের ফ্যাক্টরীসমূহের মধ্যে 
বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। পরিশেষে একটী কেন্দ্রীয় বোর্ড 
কতক চিনির একটা নিন্দিষ্ট মূল্য বীধিয়া দেওয়া হইবে। 
মিলমালিক, কৃষক, শর্করা ব্যবসায়ী, কারখানাসমূহের শ্রমিক 
এবং অন্যান্য কন্মচারীসমূহের প্রতিনিধি দ্বারা এই কেন্দ্রীয় বোর্ড 
গঠিত হইবে । পরিকল্পনাটী এই দেশের পক্ষে অভিনব সন্দেহ 
নাই এবং ইহা! কাধ্যকরী করিবার পক্ষে যে সমস্ত বাধাবিপত্তির 
সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাও অতিক্রম করা সহজ হইবে ন|। 
ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আমাদের উদ্দেব্য নহে। ইহা 
কাধ্যকরী হইলে বাঙ্গলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহাই 
আমাদের আলোচ্য । প্রথমতঃ ইহা! দ্বারা বর্তমান ব্যবস্থাকে 
কায়েমী করিয়া বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রাধান্য বজায় রাখার 
উদ্দেশ্তাই প্রকাশ পায়। উক্ত হুইটি প্রদেশ ভারতীয় শর্করার 
শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং এই অন্ুপাতেই 
উৎপাদন পরিমাণ ধাধ্য করা হইবে। ইহাতে উক্ত হছইটি 
প্রদেশের উৎপাদন পরিমাণ ত্রাস পাওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকিবে 
না। বর্তমান অবস্থা চিরস্থায়ী করিলে এই ছুইটি প্রদেশের 
ভবিষ্যতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। কারণ শর্করাশিল্পে বিহার . 
ও সংযুক্তপ্রদেশ উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়াছে। ফ্যাক্টরীর সংখ্যা 

(৪৯৯ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ) টি ৃ 


২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯] 


( পাটের মূল্য নির্ধারণে গুদামের আবশ্যকতা ) 


আশ্রিম হিসাবে কৃষককে প্রদান করিতে অগ্রসর হয় তজ্জন্ উক্ত, 


আইনে নানাবিধ বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে । এই আইনে 
গুদামের মালিক গচ্ছিত মালের জন্য কিরূপ ভাড়া গ্রহণ করিবে, 
যে ব্যক্তি মাল মজুদ করিবে তাহাকে গুদাম হইতে কি ভাবে 
রসিদ দিতে হইবে, ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই রসিদের জামীনে কৃষককে 
টাক। ধার দিবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল বিক্রয় না হইলে 
বন্ধকী মাল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক 
কিরূপ অধিকার পাইবে ইত্যাদি বিষয় পুঙ্ান্ুপুঙ্খভাবে নির্দেশ 
করিয়া দিতে হইবে । এরূপ কোন আইন যতদিন পাশ না হয় 
ততদিন পাট মজুদ করিবার জন্য গুদাম নিম্মাণে কোন বাক্তি যে 
অর্থব্যয় করিবে এবং এই ধরণের গুদাম স্থাপিত হইলেও উহাতে 
মজুদ মালের জামীনে কোন বাঙ্ক যে টাকা ধার দিবে তাহার 
সম্ভাবনা কম। মোটের উপর নূতন আইনে গুদামরক্ষক, মাল 
মজুদকারী কৃষক এবং মালের জামীনে টাকা প্রদানকারী ব্যাস্ক- 
উহাদের সকলেরই অধিকার ও দাঁকীর পরিমাণ স্থনিপ্দিষ্ট করিয়া 
দিতে হইবে । এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের আরও একটি 
কর্তব্য রহিয়াহে। ব্যাঙ্কসমূহ গুদামজাত মালের জামীনে যে টাক! 
ধার দিবে প্রয়োজন হইলে সেই মালের জামীনে রিজার্ভ ব্যাস্ককেও 
ব্যাঙ্কসমূহকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রতি না পাইলে এই ব্যাপারে 
ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে কৃষকগণকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করা অসম্ভব 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমৃহকে সাহাযা করিতে 
তৎপর হয় তজ্জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কতুপিক্ষদের উপরও বাঙ্গলা 
সরকারকে চাপ দিতে হইবে । 

আমরা এই বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দিবার জন্য 
বাঙ্গল। সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি । আগামী 
বৎসরে যদি বাধ্যতামূলকভাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা 
হইলে পাটচাধীর বর্তমানে বৎসরে যে ১৫ কোটি টাকার মত ক্ষতি 
হইতেছে তাহার কতক ক্ষতি নিবারিত হইবে। কিন্ত 
বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স করা 
গুদামের মারফতে আস্তে আন্তে বাজারে পাট বিক্রয়ের যদি ব্যবস্থা! 
না হয় তাহ হইলে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার স্থফল বহুলাংশে পণ্ড 
হইবে । কৃষককে এই ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
আইন প্রণয়নে বাঙ্গল। সরকারের আর একদিনও বিলম্ব করা 
উচিত নহে । 





জাপানে সমবায়ের প্রসার 
১৯৩৮ সালের শেষভাগে জাপানে মাত্র ২৫টি গ্রাম সমবায় সমিতির 
বহিভূতি ছিল। ১৯৩৭ সালের পর এক বৎসরের সমবায় সমিতির সংখ্যা 
শতকরা ৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,৩২৮ হইয়াছে । ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
১৯৩৮ সালে আদায়ী মূলধন ১ কোটি ২* ইয়েন বন্ধিত হইয়া ২৮ কোটি 
১০ লক্ষ ইয়েনে দীড়াইয়াছে। এবং এই এক স্বৎসরে খণদান সমিতি- 
সমূহ্থের দানের পরিমাণ ২ কোটি ইয়েন হাস পাইয়াছে। 


ঢাক! জিলার ইউনিয়ন বোর্ড 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ঢাকা জিলাগ্ম মোট ৩১৬টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। 
এইসব যোর্ডের মোট বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা । বাধিক ৬ লক্ষ 
টাকা বোর্ডগুলির পক্ষ হইতে ব্যয় করা হইয়া. থাকে। এইরূপ বাযের 
শতকরা ৪৪ ভাগ চৌকিদার-দফায়ান্র সংরক্ষণের জগ্ত ও শতকরা ৩* ভাগ 
পল্লীর স্থানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, স্কুল পরিচালন! প্রভৃতি কাধ্যে ব্যয়িত 
ক্হ্য়। | 
পাঞ্জাবের রেশম শিল্প 
_. পাঙধাৰ গ্রদেশে প্রতি রৎসর ৫* লক্ষ টাকার রেশম বন ব্যবহৃত হয়। 
পাঞ্জাব সরকার রেশম বস্ত্ের দিক দিয়া এ প্রদেশকে ক্বাবনন্থী কদিতে চেষ্টা 
ক্ষরিতেছেন।. লেজ ভুত চাষ, ওটি (পাকা পালন ও সূতা কাটার ব্যাপক 





আমি জ্ঙগগতু 


ঞ কালকেপ চপ করিতে হয় না। অতি সত্বর কার্য সম্পন্ন হুয়। 


৪৯৯ 


(শর্করা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ) 
বৃদ্ধি করিলে আরও নানা জটালতার স্ষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে 
এই পরিকল্পনা কাধাকরী হইলে বাংলা ও অগ্ঠান্ত প্রদেশসমূহের 
আশা আকাঙ্খা একেবারে লুপ্ত হইবে। ইহাদিগকে বর্তমান অবস্থা 
নিয়াই সত্ষ্ট থাকিতে হইবে । ফ্যাক্টরীর সংখ্যা কিংবা ইক্ষুর 
চাষ বৃদ্ধি করার উপায় থাকিবে না । বাঙ্গলার চাহিদার মাত্র 
শতকরা! ১০ ভাঁগ চিনি এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। অনির্দিষ্টকালের 
জন্য বাঙ্গলাকে প্রয়োজনীয় শতকরা ৯০ ভাগ চিনির জন্যই বিহার, 
যুক্তপ্রদেশ ও জাভার মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে । বাঙ্গলার জলমাটা 
ইক্ষু চাষের পক্ষে বিহার ৩ যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষাও অনুকূল ইহ] 
প্রমাণিত হইয়াছে এবং ক্রমশই ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত 
এই পরিকল্পনামত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গৃহীত হইলে কারখানার সংখ্যাও 
বৃদ্ধি পাইবে না এবং ইক্ষুচাষে যে উৎসাহ, উদ্যম দেখ! দিয়াছে 
তাহাও ব্যাহত হইয়! কৃষকের একটী ভবিষ্যৎ আয়ের পথ রুদ্ধ 
হইবে। মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাও 
বাঙ্গলার স্বার্থবিরোধী । স্থযোগ স্থবিধ। সত্বেও শর্করার জন্থা বাঙ্গালী 
উচ্চমূল্য দিতে বাধ্য হইবে । পরিশেষে যে কেন্দ্রীয় বোর্ডের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ সদস্যই হইবে অবাঙ্গালী। 
প্রতিনিধি সংখ্যায় শতকরা *৮* জনই আসিবে বিহার ও 
যুক্ত প্রদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে এবং এই বোর্ড বাঙলার স্াষ্য 
আশা আকাঙ্খা পূরণে স্বীকৃত হইয়া স্ববিচার করিতে সক্ষম হইবে 
কি না তাহাও সন্দেহের বিষয় । এই অবস্থায় মিঃ শ্রীবাস্তরের 
পরিকল্পনার প্রতিবাদ করা আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি । এই 
পরিকল্পনায় বাঙ্গলাদেশ কোনও প্রকার সহযোগিতা করিবে- এরূপ 
যদি তিনি আশা করেন তাহা হইলে নিতান্ত ভুল করা হইবে 
বলিয়াই আমরা মনে করি। যে পরিকল্পনাতে বাঙ্গলা দেশকে 
শর্করা শিল্পে ক্রনশঃ অগ্রসর হইয়া, এই শিল্পে তাহার যথাযোগ্য 
স্থান গ্রহণ করিতে স্থ্যোগ দেওয়া না হইবে, সেরূপ পরিকল্পন। 
বাঙ্গলাদেশ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না । 


দিক ৫5্লন্ভ্ানল ল্যাক্ষ জস্ব 


ইতিন্সা নিও 
১০০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত। 


মুদূযু মেফ ডিজিট তণ্ট 


অতি আধুনিক প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক মতে তাপ নিয়ন্ত্রিত। 


মূল্যবান দলিলপত্র, হীরা, জহরত ও স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি নিরাপদে 
রাখিবার জন্য জনসাধারণের ব্যবহারার্থে নানা আকারের সেফ লকারের 
অভিনব ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক আমানতকারী একটি করিয়া চাবি 
পাইবেন-__যাহার কোন ডুপ্লিকেট নাই । কেবলমান্র আমানতকারীই 
উহ খুলিতে পারিবেন । 

অতি কম খরচে অগ্নি ও চোর ডাকাতের হাত হইতে সম্পত্তি 
নিরাপদে রাখিতে আমাদের সেফ ডিপজিট ভপ্টই প্ররুষ্ট উপায়। 








ভাড়ার তালিক! 
লকারের আয়তন . ভাড়ার হার 

গভীরতা, প্রস্থ, উচ্চতা ৩মাস ৬মাস ১২ মাস 

এ--২০৯৪ ৮ ৫৮৮ ১৪২৮ 2 ৬২ ৯৬ ১২২ 

বি--২০৯৭ ৮ ৭$ ১৫৫২৬ ০, ৭২. ১০২ ১৫২ 

লি-_ ২০২১১২২৫৭১৮ ৪২৭ .১, ১২২ ১৮২ ২৫৭ 

ই-_২,৪" ১৫১৫২৬৮১৫3৬ ১৫৯ ২২৭ ৩০২. 

এফ- ২০৪" ৮ ১২4৬৮ % ১০২? তত ২০. ৩০২. ৪৯২ 

২০৩৮১০১৫৬৫১ ১২৪৪ তত ২৫২ ৩৭৬. ৫০২ 


কার্যসময় :--আমানতকারীগণের জন্থ অন্থান্য দ্বিবস বেলা ১*টা 
হইতে ৬টা পর্য্স্ত এবং ' শনিবার বেলা ১০টা হইতে 
৪টা পধ্যস্ত খোল! থাকিবে । 


র 


? 


____ লা 
আছিল ছুলিল্সান্ল আলবল্লাশন্বল্র 
চিচিযিরো রিয়ার কাকির তি 


১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের অ্দীনে খাদী উৎপাদনের জন্য 
১০ ভাজার ২৮০টি গ্রাম্য কেন্দ্র ছিল। ১৯৩৮ সালে এরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা 
বাড়িয়! ১৩ হাজার হইস্রাছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭২ লক্ষ গজ খাদি প্রস্থত হয়। 
১৯৩৮ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ গজ পরিমাণ খাদি প্রস্তুত হইয়াছে । ১৯৩৭ সালে 
কাট্রনীর সংখা ১ লক্ষ ৭২ হাজার ও তন্ধবায়ের সংখ্যা ১৩ হাজার ছিল। ১৯৩৮ 
সালে তাহা ষথাক্রমে ২ লক্ষ ০৮ হাজার ও ১৮ হাজার দীড়াইয়াছে। কাটুনী 
ও তস্তবায়দের পারিশ্রমিক স্বরূপ ১৯৩৮ সালে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। 


ইত্লগডে বেকারের সংখ্যা 
গত ১০ই জুলাই ইংলগ্ডে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪২৪ 
জন। গত বংশর এই সময়ের জুলনায় এই সংখ্যা ৫ লক্ষের আর্থিক 
হাস পাইয়াছে । গত ১০ই জুলাই ইংলগ্ডে কম্মনিযুক্ত লোকের মোট স্বংখ্যা 
গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার বেশ হইয়াছে 


ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


বুটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে গত ২০শে মার্চ যে ইজ-ভারত 
বাণিজা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা গত ১৫ই আগষ্ট হইতে বলবং হইয়াছে 
বলিয়া পরা হইবে । প্রকাশ, ভারত গভর্ণমে্টও এ তারিখ সঙ্গদ্ধে সম্মতি 
দিয়াছেন । 


বিভিন্ন দেশে টেলিফোনের সংখ্য। 


বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ টেলিফোন ব্যবহৃত 
হইতেছে এবং কোন দেশে প্রতি একশত লোক পিছু টেলিফোনের সংখ্য। 
কত নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল £- 


দেশ টেলিফোনের প্রতি ১০* জনে 
মোট সংখ্যা টেলিফোনের সংখ্যা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট : ১৮৫,০০,০০০ নি 
জান্মানী ২৭,৯১১০০৭ ্ 
ইংলগ ৩১১১৬)৬৫২ 2 
ক্যানাডা ১২)৬৩১০০৭ ১১-৪৮ 
অষ্টেপিয়া ৫১৬৩১ ০ ০০ ৮ 
নিউজিল্যা্ ৯১৭৯১০০০ ১১২৫ 
দক্ষিণ আফ্রিকা ১,৭০১০০০ বন 
সুইডেন ৬১৮৮১ ০০5 ১০৯৭ 
ডেনমাক ৪,০৯,০ ০৪ হর 
ফ্রান্স ১৪১৮২১০০০ ৩.৫ 
ইটালী ৫১৩১১০০০ ১০৩১ 
রাশিয়া ৯১৫৭১০০০ দঃ 
জাপান ১১১৯৭১০০০ ১৭০ 
আজ্ঞেন্টাইন ৩৮৪১০ ০৩ ৭৭ 
ব্রেজিল ২২২,০০০ টি 
গ্রীস ৩৮১০০৪০ ৫৫ 
আয়ার ৩৮০০৩ ১৩ 
ভারতবর্ষ ৭8,2৯০ ঠ 
স্থইজারল্যাণ্ ৪,১২১০০০ হী 
পোলাগড ২১৫১০ ৩ *৭১ 


আমেরিকার তুলা ফসল 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের রুষি বিভাগ বরাদ্দ করিতেছেন, 
এবতর যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছে এবং তাহাতে শেষ পয্যস্ত ১ কোটি ১৪ লক্ষ ১২ হাজার বেল 
(১ বেল--৫০* পাউগড) তুলা উৎপন্ন হইবে । গত বৎসর আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল 
ও তাহাতে শেষ পথ্যস্ত ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। | 

বাংলায় পশু চিকিৎস। 

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের পন্ড চিকিৎসা বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ সালের 
কাধাবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এ বিবরণী পাঠে জান! যায়, আলোচ্য 
বর্ষে মফঃম্বলে ১৩১ জন পশ্ড চিকিৎসক ( এসিষ্ট্যা্ট সাজ্জন ) কাজ 
করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ১১ জনের উপর ডিস্পেম্সারীর ভার ছিল এবং 
১২০ জন নানাস্থানে ঘুরিয়া পণ্ড চিকিৎসা করিয়াছিলেন । এঁ সকল কর্শচারী 
টাকা ও ইনজেকসন দেওয়া ছাড়া ২১ হাজার ৯৪২ খানি গ্রামে যাইয়া ২ লক্ষ 
৮৬ হাজার ৪১৮টি পশুর চিকিৎসা করেন। আলোচা ব্ষে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
৭৯৭টি পশুকে পশুচিকিৎসাপয়ে চিকিৎস। করা হইয়াছিল। এবংসর ভাওয়াল 
জয়দেবপুরে একটি নৃতন পশুচিকিংসালয় খোল। হয়। দিনাজপুর জিলার 
টাকুরগাওয়ে একটি চিকিৎসালয় নিশ্মিত হইতেছে । গত ১৯৩৭-৩৮ সালে 
বেঙ্গল ভেটানণরি কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়াছে। 





বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাস্কসমূহের প্রতি সর্বসাধারণের বিশ্বাস 
এই ব্যাঙ্ক সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। 


ভিলন্মিভেত্ভ 
হেড অফিস ? কন্িভলা। স্থাপিত্ত ই ৯৯২২. 
বিদেশী বিনিময় ব্যবসায় সহ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার 
ব্যবসায়ের আধুনিক স্থবিধা স্থযোগের ব্যবস্থারদি আছে। 
_শীখাসমূহ_ 
কলিকাতা ( ১০, ক্লাইভ স্বীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, ী 
রস! রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, ঠাদপুর, 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
ভৈরববাজার, গৌহাটী, ডিক্রগড়, 
জোড়হাট, তিনন্ুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। 
লগ্ন ব্যাঙ্কা্স; বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কার্সঃ গ্যারান্টি রাঃ কোং অব নিউ ইয়র্ক | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ভাঠ এএসন» ব্ষিগ দত্ত» এম-এ। 





২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 


যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আনাম ও ব্রক্ষদেশ এবং সিংহল, মালয় ও ইরাক হইতে 
আগত প্রবেশার্ীর সংখা। বেশী দাড়াইয়াছে । ১৯৩৭ পালের জুলাই মাসে 
কলেজের রেজিষ্টারে ২১৪ জন ছাত্রের নাম ছিল। তন্মধো ২০৭ জন শেষ 
পধ্যস্ত ছিল। আধথিক কারণে ৭ জন কলেজ ছাড়িয়া যায়। মোট ২৭ জন 
ছাত্রের মধ্যে ১০৭ জন হিন্দু, ৬৩ জন্‌ মুসলমান, ১৮ জন খৃষ্টান, ১১ জন বৌদ্ধ, 
৪ জন শিখ, ১ জন ইভ্দী এবং ৩ জন এাংলো ইপ্ডিমান ছিল । 
কলিকাতায় রিক্মাওয়ালার সংখ্য। 
কলিকাতা সহরে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার বিক্সা € ১৫ হাজার 
রিক্লাওয়ালা রহিয়াছে । রিক্সাগয়ালাদের ভিতর বাঙ্গালীর সংখা অতি 
সামান্য | বিহার প্রদেশের, মজ:ফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুগ্গের, ভাগলপুর এব আরা 
দিলা হইতে আগত লোকই বেশী সংখ্যায় পিক্যায়ালাণ কাজ করিতেছে। 
রিষ্সাওয়ালার] গড়ে প্রতিজনে দৈনিক ১ টাকার মত রোজগার করে বপিয়া 
পরা যায়। পূর্বে ব্রহ্গদেশ, চীন ও জাপান হইতে রিক্সা আমদানী করা হইত 
কিন্তু এক্ষণে স্থানীয় ভাবেও রিঝ। তৈয়ারের বাবস্থা হইয়াছে । 
ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র 
গত ১৯৩৭ সালে লাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগ্ুলিতে যোট ৩০ লক্ষ 
মিটার (১ মিটার ৩৯৩৭ উঞ্চি ) পরিমাণ বিক্রযযোগা বন্ধ তৈয়ার 
হইয়াছিল । এ বঞ্জের মূলা আন্তমানিক মূল্য ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড 
ছিল; এবং উহ্থা তৈয়ার সম্পর্কে যে কীচামাল বাবহত হইয়াছিল তাহার 
খরচার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৯ লক্ষ পাউণ্ড। 
বেঙ্গল ফাই ক্লাব 
বিমানপোত চালনা শিক্ষা ও বিমানপোত চালনা অভ্যাম করিবার জন্য 
বাঙগলায় যে ক্লাব রহিয়াছে বর্তমানে তাহাতে ১৩১ জন ভারতী ও ৭২ 
জন ইউরোপীয় সভ্য রহিয়াছেন। গত বংসর ৯৯৬ ঘণ্ট। সময় ক্লাবের 
বিমানপোতসমূহ চালনা করা হইয়াছিল। 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের নূতন খণ 
যুক্তপ্রদেশ সরকার শীঘ্রই ১ কোটি টাকা পরিমাণ নৃতন মণ গ্রহণ 
করিবেন । প্রকাশ, এ খণের টাকা হইতে ৩০ লক্ষ টাক] রাণ্ডাঘাট নিম্মাণে 
এবং আরও ৩৭ লক্ষ টাকা সেচ বাবস্থার উন্নতিমূলক কাজে বায় করা 
হইবে। 


ভারতের বন্দরসমূহে মীল চলাচল 


গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বুটিশ ভারতের বিভিন্ন বন্দর দিয়া মোট ৭ হাজার 
৩০০ বাণিজা জাহাজ চলাচল করিম়্াছিল। এই সকল বাণিজ্য জাহাজের 
মারফতে সর্বসমেত ২ কোটি টন মাল চলাচল হইয়াছিল । উপরোক্ত পরিমাণ 
মালের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের বন্ধরের অংশ ছিল এইরূপ :--কলিকাতা শতকরা 
৪৬ ভাগ, বোম্বাই শতকরা ৩০.৫ ভাগ, করাচী ১০.৫ ভাগ, মাদ্রাজ ৫.৫ ভাগ, 


ভিজ্জগাপট্রম শতকর| ৫.৩ ভাগ, চট্টগ্রাম শতকরা ২.২ ভাগ । 
পরলোকে স্ুবোধচন্দ্র মিত্র 
গত ১১ আগষ্ট মিঃ স্ববোধচন্ত্র মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। 
ভিনি শ্বগীয় স্যার বি সি মিত্রের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। গত ১৯২২ সালে 


ব্যাক ভব কমার্স লিমিটেড 


হেড অফিস_১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা! 
শাখাসমূহ-_কলেজ দ্্রীট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর ও বর্ধমান 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে হুদ শতকর। ৩২ টাকা, চেকযোগে 








টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত (71550 
:0529%15) হিসাবে সুদ শতকরা 
1৬ হইতে ৫. টাকা 1. 





আহ্িন্কি জগত 


২২১০8583025 58533৯৯০৯৯৯ 
ব্যাপকভাবে প্রিন্টিং ও পার্িশিং-এর কাজ চালাইবার জন্য গঠিত 












৫০১ 
কলিকাতা হইতে পদার্থ বিদ্যায় বি এস্‌ সি পাশ করিয়া তিনি উচ্চতর শিক্ষা 
পাভের জগ্ঞু ইংলগু গমন করেন ও লগ্ুন বিশ্ববিগ্যাল হইতে ইঞ্জিনীয়ারি'এর 
বি এস্‌সিউপাধি লাভ করেন। ইংলগু হইতে ফিরিয়া তিনি শিল্প প্রতিঠান 
বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন । তাহার উৎসাহ উদ্চমেই বন্ঠমান বাসস্তী কটন 
খিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার একান্থিক টেষ্টাবত্রেই এ মিলটি এত দ্রুত উন্নতি 
প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াভে । মৃত্যুকালে তাহার বস মাত্র ৩৮ বংসর হইমাছিল। 
খিঃ মিত্রের এই অকাল মৃত্যুতে আমরা তাহার শোক সম্থপ্ধ পরিবারবগের 
প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 

পোঠ্াল সেভিংস ব্যাঙ্ক 

পোর্টাল দেভিংস ব্যাঙ্কমূে বর্তমান সময়ে নিক্তম পক্ষে চারি আনা 
জমা দিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে । নিয়তম পক্ষে চাবি আনা জমা থাকিলে 
এ হিপাব চলিতে থাকে কিন্ক বর্তমানে এ নিয়মের পরিবপ্তন সাধনের জন্য 
একটি প্রস্তাব গভর্নমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । পোষ্টাল 
সেভিংস ব্যাঙ্ক পর্নিচালনার জন্য জমা টাকার শতকর। ৪ ডাগ ব্যয়িত হয়। 
অথচ টাকা! জম! রাখিয়। লাভ করা সম্ডবপর হয় খব সামান্বা। আমানতী ক্ষুদ 
পরিমাণ টাকার জন্য অনেক হার্গাম! পোহাইতে হয়, কিন্ত তাহা দ্বারা সাঘান্য 
পরিমাণে লাভ করার স্বিধাও তেমন কিছু নাই । পোষ্টাফিস সমূহে 
সেিংস্‌ ব্যাঙ্ধ বিভাগ পরিচাপনার জঞ্ত বর্তমানে প্রতিবংসর গশর্ণমেন্টকে 
গড়েঞ্প্রায় ৫5 লক্ষ টাক] করিয়া দিতে হইতেছে । এই অবস্থায় সেভিংস 
বাস্কের নিম্নতম আমানতী জমার পরিমাণ এক টাকা কিংবা দেড়টাকা 
পথাস্ত বাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে । 


বিহারের জনম্াস্থ্য 


বিহার সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোটে প্রকাশ গত ১৯৩৭ সালে 
বিহার প্রদেশে জন্মসংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৫৭ ও মৃতাসংখা। ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৫৪ 
দাড়াইয়াছিল। পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে:তাহ! ছিল যথাঞ্মে ১১ লক্ষ 
৪৪ হাজার ৮ ও ৭ লক্ষ ১ হাঞ্জার ৮১৪ | গন্ড ১৯৩৬ সালে বিভারে শিশু 
মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ১৯৮! ১৯৩৭ সালে তাহ। বাড়িয়া হাজারে 
১১৫৯ দাড়াইয়াছে । গতি ১৯৩৬ সালে কলের রোগে বিহারে ৬ হাজার 
৭ জনের মুত হয়। ১৯৩৭ সালে তাহা বাড়িয়া ৯৩ হাজার ৯৪৯ 
ঠাড়াইয়াছে | ১৯৩৬ সালে বসম্ক রোগে বিহার প্রদেশে ২২ হাজার ৮৬৩ 
জনের মৃতু হয়। ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়। ৭ হাজার ৫৮৫ দাড়াইয্বাছে। 


ফিজি দ্বীপের মহস্তশিলপ 

ফিজি দ্বীপের গভণমেণ্ট এ দ্বীপের মংস্য শিল্প সম্বন্ধে পরামশ দেওয়ার, 
জন্য মাদ্রাজের সরকারী মস্ত বিভাগের ডিরেকর মিঃ জে হণেলকে নিযুক্ত 
করিয়াছেন । মিঃ হর্ণেল বর্তমান মাসে ফিজি রওন| হইবেন ও এর দ্বীপে 
২।৩ মাস অবস্থান করিয়। মংস্য শিল্প সন্থদ্ধে তদন্ভ করিবেন। তিনি পূর্বে 
মাল্টা ও দিরালিয়নেও উপরোক্তরূপ কাধো পিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

ফিঙ্জি দ্বীপে ব্যাপক মাকারে মৃত্য ব্যবপায় চাপাইবার স্বাভাবিক স্থবিধা 
স্থযোগ রহিয়াছে । কিন্তু এ ব্যবসায়কে উন্নত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা 


১৯০ 





গাইনীয়ার গ্রিটায 
গারিমার্ম লি; 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সুদক্ষ ও 
_সম্তান্ত এজেন্ট আবশ্যক 


ূ বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
সস্থযানেছিং একেন্টস্‌:-_-০শ্রৎ০স্‌ ইউন্দিক্স্ম ০কোম্পান্নী 
নং ক্ষট লেন (রক নং ২) কলিকাতা । 













৫০২ 


খগ্চাপি ফি হম নাই | আশা করা যায় মি: হণেল মাছ পরার আবন্দোবস্ত 
সন্থন্দে এব" মৎমোর শ্রেণী বিভাগ সম্বঙ্গে স্ুপরামশ দিয়া এ দ্বীপের মত্সা 
শিল্পের উন্নতি বিষয়ে বিশেষভাবে সাহাবা করিবেন। 


রেলওয়ে চাকুরীর সুযোগ 


বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ বিষয়ক পরামর্শবাত] ( এমপ্রয়মেণ্ড 
সম্প্রতি এক ধিপুতি প্রপঙ্গে রেলওয়েতে বাঙ্গালী যুবকদের কম্মমংস্থানের 
সুযোগ স্থবিধা বিষয়ে আলোচনা করিধাছেন।  বাঙ্গলাপ্রদেশে যে সকল 
রেলওয়ে লাইন আছে । যথা ই, আই, মার; ই, বি, আর) বি, এন, আর; 
এ, বি, আরও) ভাভাতে নান! দিক দিয়া চাবুকীর হথযোগ রহিয়াছে । 
ছুর্ভাগাবশত: মব্যবিউ বাঙ্গালীরা এ পথান্থ টেন্সপপোর্টেমন ( পাওয়ার ), 
লোকোমেটিভ, মেকানিক্যাল ও ট্রেউওয়ার্ষশপ প্রভৃতি বিভাগের চাকুরীর 
প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই | কতকগুলি বিভাগে, 
ট্রেন্সপোটেশন ( ট্রেফিক ) কমাশিয়াল ও জেনারেল আফিন বিভাগে অবশ্থা 
বন্তসংখাক বাঙ্গালী নিযুক্ত আছে। . দেক্সপোর্টেশন (পাওয়ার ), 
লোকোমোটিভ, মেকানিক্যাল € টেঁডওয়াক্শপ বিভাগে ভাল ভাল চাকুরীর 
স্থযোগ আছে, তবে সেজন্য প্রয়োজন এগসাবে প্রাথমিক শিক্ষালাভ বা 
শিক্ষানবিশা করা ধরকার | টেন্সপোহুটশন (পাওয়ার), লোকোমেটি5 বিভাগের 
বড় বড় চাধুরীগুলি নিখিলভার হ প্রতিযোগিতা ছারা পৃ করা হয়।  স্িন্তাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রাথীদের ইদ্দিশিয়ারিং বিগ্ায় ভাল পারদশিতা। থাকা 
দরকার । এতদ্বাতীত তাহাদিগকে প্রাইম মুাম, হাইডুপিক্স। সার্ভেইং, 
ইলেক্ট্রীক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতি বিময়ক পরীক্ষায় উভীণ হয়। 
বেতনের শেল ৩৫০১০২৫-৪৫০৭ টাকা । তাহা ছাড। কতকগুলি পদ আছে 
সেগুপির বেতন ৭৫5 টাক! হইতে ১৩০০ টাকা পান্থ । অপরদিকে 
মেকানিকাল ইত্রিনীয়ারি* € ট্রেসপোটেশন বিভাগে চাকুরী প্রাথীদিগকে 
যেকোন 'এগমোদিও বিশ-বিগ্ঞালয়ের আট, বিজ্ঞান, কুষি অথবা ইিনীয়ারিংএ 
ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্রীণ হইলেই তয়। প্রা্থাদিগকে 
ছয় বংসর পথ্ন্ত পুখিগভ শিক্ষা পাত করিতে 
এসব বিভাগের বেতনের ভারপ্ত অনেকটা সিগন্থাল ইপ্জিনী়াপিং বিভাগের 
অভরূপ। নিম্পপাস্থ চাপুরীর ফাধারম্যান, স্থায়ী 
ওয়েষ্টাফ, পিগগ্ভাল ও ইণ্টারলকি পয়াকম্‌ ও পরিজ ঠনম্পেন্টারের 
পদ উল্লেখযোগা | এই মকল কাষোর ছগ্ত দীঘকাল বাবহারিক শিক্ষালাও 


এদভাইলব ) 


যেমন 


হইতে 


ভবে নির্বাচিত 


ভাতে কলমে এব হহবে। 


মানো ফাইভার, 


রা এবং 

















প্রয়োজন | কল রেলপয়েতেই এপ্রেটিম মিক্যানিক € 0৪ এপ্রেটিস 
ট্রেনিংএর বাবস্থা আছে । লাধারণত: বঙং্সরে একবার এহনূপ লোক 
লওয়া হয়। 

চল্‌তি বাম। ১৯২১০ ০৯০ ০5০৩ ৪ টাকার চপর 


মোট প্রদর্ত দাবা ২,২০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৬১৪০০০,০০০২ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


আজীবন বীমায়-_প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়--প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৬২ 


ন্যাখন্যাল ইন্সিএরেশ কোং নি 


ণনং কাউন্সিল হাউসু ট্টাট, কলিকাতা 
(ফান ক্যাল £ 


ভু. 


৫৭৬, ৫৭৭ ও ৫৭৮। 





আর্থিক 


[২১শে আগন্ছ, ১৯৩৯ 


পশম শিল্পের উন্নতি 


বুঞগ্রদেশে পশম শিল্পের উন্নতির জন্য যু্ধপ্রদেশ সরকার ছি ত ১ লক্ষ 
৯৮ ভাঞ্জান ৭০৮ টাকা মণ্ুর করিয়াছেন । 
মরভি রাজ্যে নূতন কাপড়ের কল 
সম্প্রতি মরডি রাজ্যে নিউ লাকাধধ্যি স্পিন উইভিং এগ 
মযানফাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । 
এই কোম্পানীর অন্ুমোপিত মূলধনের পরিমাণ ৯ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে 


জগত, 


৭ লঙ্গ টাকার শেয়ার বর্তমানে বিক্রয়াথ উপস্থিত করা হইবে । মন্সভি 
রাঙ্গের সরকার এই কাপড়ের কলের জগ্ত যেসব স্ববিধা দিতে প্রস্তুত 


হইয়াছেন, তাহার পরিমাণ বাত্মরিক ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার 
কম হইবে না। কোম্পানী ১৫ বংসর কাণ পধ্যন্ত হতা ও কাপড় 
বিক্রয়ের এক চেটিয়া অধিকার ভোগ করিবে, অল্প স্থদে টাকা কঙ্জ পাইবে, 
প্রতি একরে মাত্র ৫ টাকা ভাড়া দিয়া উপঘুক্ত পরিমাণ জমি লিজ পাইবে । 
বিনা মূলো জলের যোগান পাশ কারিবে এবং কম ভাড়ায় মাল চলাচল করিবার 
শুবিধ। পাইবে । কোম্পানীর লাঙজের উপর কোন আরকর বা সথপাবট্যাক্স 
বনান হইবে না। মিলের আমকদের বগবাসের জগ্ত ২৫০টি 
যুক্ত বাড়ী প্রস্তত করিয়া দিবেন । 
আমেরিকার জাতীয় খণ 

গত ১৯৩৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ের জাতীয় খণের পরিমাণ ছিল 
২হাজার ২৫৩ কোটি ৪০ 
৮৭০ কোটি ডলার হিল। 


নরকার 


লক্ষ ঙপার | গত ১৯৩৫ সালে তাহ! ২ হাজার 
১৯৩৮ সালে তাতা বাড়ির ৩ হাজার ৭১৬ কোটি 
১৯৩৭ লালে তাভার অনুমিত পরিমাণ হইবে 
৪ হাজার ১১৩ কোটি ২* লক্ষ ডলার। 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সঙ্কট * 

এদেশীয় বর্ধশিল্পের বর্তমান ছুদ্শার প্রতি সময়োচি৬ দৃষ্টি আকষণ 
করিয়। কলিকাতার ইত্ডিয়ান চেগ্ধান অব কমাসসন্প্রতি ভারতসরকারের 
নিকট একটি তার প্রেরণ কারয়াছেন। কমিটি বলিতেছেন-উঙ্গ ভারত 
বাণিজাচুন্তির ফলে এবং তুলার উপগ আমদানী শুক্ক দ্বিগুণ কণায় ভারতীয় 
বর্নশিল্প ইতিপূর্দেই বিপন্ন হইয়াছে । বঞ্তমানে জাপানী হুতা ও কাপড়ের 
আমদাপীর পরিমাণ দ্ধ পাওয়ায় এদেশের বঞ্চশিল্প আরও মারাত্মক 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইয়াছে । গত বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইবে বলিয়। যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল উহা পুরণ করার উদ্দেশ্ব লইয়াই 


৫০ লক্ষ ডলার দাড়ায়। 


তারত সরকারের অর্থনচিব আমদানী তুলার উপর শুদ্ধ দ্বিগুণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের যে আয 
সংশোধিত হিলাব অপেক্ষা অনেক বেশী । 


হইয়াছে উহার পরিমাণ 
চলতি বহ্পরে শুদ্ধ বাবদ যে আয় 


ফোন লি: ৫২৬৫ টেলি :--“জলনাথ” 
ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
ঠ% মালবাহী জাহাজ এবং বেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাকজীবাহী জাহাজ চলাচহা করিয়া পাকে । 





জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম ট্ন 

হু এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ উন: আনাবিরা: 5 
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২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 


হইতেছে উ্ভার পরিমাণ ও বাজেটে যে বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা 
অধিক। ৮লতি বহরে চিনি হইতে সাড়ে চার কোটি টাকা আর ভইবে 
* বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত মায় প্রার » কোটি টাকা দাড়াইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । অপর পক্ষে আমদানী তুলার উপর শ্তি্ক বৃদ্দি করিলে 
আর বাড়িবে বণিয়া অন্রমান কর। হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪* সালের প্রথম ৩ মাসে 
এ আয়ের পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে । তলার আমদানী শ্ুন্ক 
অন্ততপক্ষে পূর্বকার হারে হাম করিয়া ভারতীয় বস্বশিল্পের বন্তমান দুরবস্থা 
পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা সরকারের 


দোকান কর্মচারীদের দৃর্দশার প্রতিকার 


পাঞ্জাব সরকারের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শ্তার ছট,রাম দোকান কম্মচারীদের 
কাযোর সময় নির্দিষ্ট করিবার জণ্ত এবং তাহাদের ছুটি, বেতন ও চাকুরীর সর্ত 
ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা নিয়ম প্রবন্তিত করিবার উদ্দেশ্যে পাঞ্ধাব ব্যবস্থা 
পরিষদের আগানী অশ্িবেশনে একটি বিল উ্বাপনের নোটিশ দিরাছেন। 
এ বিলে নি্নরূপ বাবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে --(১) ১৬ বঙসরের নিমবরস্ক 
বালকদের কাষ্য নিযুপ্ত করা যাইবে ন!। (২) ধম্মচারাধিগকে সপ্তাহে ৬১ 
ঘণ্টার বেশী খাটান যাইবে না। (৩) রবিবার এ ছুটির দিন দোকান বন্ধ 
রাখিতে হইবে । তাহ] ছাড়া বিলে এরূপ নিদ্দেশ দেয়া হইয়াছে ঘে, দোকান 
কম্মচারীদের নিকট হইতে কোন জরিমান। আদার তষ্টলে তাহা একটি 
ভাগারের মারফতে কন্মচারাদের মল জনক কাজে নিথুক্ত হইবে। | 

ফিনল্যাণ্ডে ছু্ধ সমবায় সমিতি 

গত ৩০ ধংসরে ফিনল্যাপ্ডে অনেকগ্তলি ছুগ্ধ সমবায় সমিত্তি স্থাপিত 
হ্য়াছে। সেখানকার জিলা দুগ্ধ মমিতিগ্ুলি ছুধের বাবসা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান বিশারের ব্যবস্থা করিয়া দুধ ও দুগ্ধজাত ভ্রবোর প্রদর্শনীর আয়োজন 
করিয়। প্রশংসনীয় কৃতকাধ্যতা দেখাইতেছে। এ দেশের ছুপ্ধ বিক্রয়কারিগণ 
১৯০৫ খুষ্টাব্দে ভ্যালিয়া নামে বিশেষ একটি সমিতি গঠন করে। ফিনগ্যাণ্ 
হইতে রপ্তানীকুত মোট মাখনের শতকরা ৯৩ ভাগ ও রপ্ানাকত পনীরের 
শতকরা ৫৮ ভাগ এই সমিতির মারতে প্রেরিত হইয়া! থাকে । ছুদ্ধ বিক্রয় 
কারিগণের নিকট হইতে মাখন ও পনীর আনাইয়া এই সমিতি তাহা ধুর 
আফ্রিকা ও অগ্চেলিয়া প্রতীতি দেশে চালান দিতেছে । স্বদেশে ইহারা তদল 
দুধ ও ছুগ্ধজাত এব্যাপি এবং গ্রা্মকালে আইলক্রীম বিএ করিরা থাকে। 
দ্বিতীঞ্ণতঃ এহ সাখিতি নাশ্যাব্ষয়ে উন্নত ধরণের বাপক গবেষণা পারচালনা 
এ গবেষণার ফলে দেশে গো-পালন ও দুগ্ধজাত 
দ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে সমুহ অগ্রগতি সাধিত হৃইয়াছে। তিতীয়তঃ এই সমিতি 
দুধের কারথানাগুলিকে ও কর্ুষকদিগকে ময়ো।চত পরামণ প্রদান করিয়া 
বিশেষভাবে সাহাধ্য করিয়া থাকে । এইজন্য স্থানে স্থানে এই সমাতর ২ জন 
পরামশদাতা কণ্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে । এই সমিতি গোশালা পারিচালন! 
সম্বন্ধে যুবকদিগকে শিক্ষা প্রধান করে। তাহাছাড়া পশু প্রজনন ও পশুপালন 
বিষয়ক দুইখানি সামগ্ধিক পত্র এই সমিতি প্রকাশ করিয়া থাকে । 

ইংলগ্ডের কৃষি 

গত জুন মাসে সরকারীভাবে কৃষি বিষয়ক যে সংখ্যা বিবরণ প্রকাশ কর! 
হইয়াছে তাহা পৃষ্টে জানা যায়, বর্তমানে ইংবণ্ডে আবাদযোগ্য কৃষিজমির 
পরিমাণ দীাড়াইয়াছে মোট ৮৯ লক্ষ ২৬ হাজার একর। গত মহাযুদ্ধের পর 
ইংলণ্ডে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছিল। পরে 
ই সম্পর্কে কিছু বুদ্ধি দেখ! ঘায়। কিন্তু ১৯৩৫ গাল হইতে আবার 8৬5১ 


এই অবস্থায় 


কতক করা 


কর্তবা। 


ভারত 


কর|রও ব্যবস্থ। কারগাছেন। 





আখি জঙ্গহু 








৫০৩ 


এবার আবাদযোগা ক্রধিজমির পপ্রিমাণ ৪৮ ভাজার 
একর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মালয় দ্বীপপুণ্ডে ধানের চাষ বৃদ্ধি 

মালয় রাজোর লোরকেণ! নত্তমান যে চাউল বাবঙ্ার করে 
উত্পাদিত ভয়। চাউল 
শ্যাম ও ফরামী ন্দোচীন ভতে আমদানী হয়। খাদ্য 
শল্যের দিক দিয়। এই পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিধার জন্য ধানের চাষ এদ্দি 
সম্বন্ধে প্রস্তাব উঠিয়া । হইলে মালয় দ্বীপপুঞ্জে 
ভারতীয় ও চীন। উপনিবেশিক আনদানী করা প্রয়োজন হইবে । 

ডেয়রী পরিচালনা শিক্ষ। 

বেঙ্গালোরের ইনম্পিবিয়াল ডেয়রী ইনঞ্টিটিউটে এ বহসর একদল শিক্ষার্থ 
পরয়া হইবে । আগাঘী নভেঙ্কর মাপে শিক্ষাপ্রদান কাযা আরম্ভ হইবে । 
শিক্ষনীয় বিষয় গো, মহিষ ও হাস, মুরগী প্রভৃতি পালন | ডিম ও ছপ্গজাত 
জিশিষ উত্পাদন এবং সাারণ ঠেমরীসমৃত পরিচালনা সম্পকে দুই বহ্মরকাল 
ব্যাপিয়া এ শিক্ষা প্রদান করা তবে | বেঙগালোর ইম্পিরিয়াল ডেয়ী 
ইনষ্টিটিউটে একবত্র মণ্তর একদল শিক্ষার্থী লগ্ুর। হয়| 

, ভীক্ষাজীবিদের জন্য উপনিবেশ 

করাচী সঠরের ভিক্ষুক সমস্থা! সমশ্দানের উপার নিদ্ধারণকল্পে করাচার 
মেরী মি: নার কে পিদ্ধের আহ্বানে গত নই আগ একটি সম্মেলন অনষ্ঠিত 
হয়। উচ্ভাতে করীাচীর ২ ভাজার ভীক্ষাজীবিদের জগ্ত একটি উপনিবেখ 
স্থাপনের প্রশ্তাব আলোচিত হন । 

কোচীন রাজ্যে সিষ্কোনার চাষ 

কোচীন রাজোর সরকারী কমি বিভাগ এ রাজো সিক্কোনা চাষের স্যোগ 
স্বিধা সঙ্থন্ধে তদন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন । এ তদন্তের ফলে উত্তর 
কোচীনের পাব্বত্য অঞ্চলে ২ হাজার একর পরিযিত স্থান পিচ্ষোনা চাষের 
উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হষরাছে। কোচীন সরকার শাগ্বই এ 
সিক্কোনা চাষের বিধিব্যবস্থ। করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 

লগ্ডনে ফলের প্রদর্শনী 

আগামী ১৫ই নভেম্বর হইতে ১৮ই নভেঙ্গর পথান্ত লগ্নে টাটকা এবং 
শুকনা ফলের একটি 'প্রদশনী খোলা হইবে। টাকা ও 
বাবসারাদের নিকট এই প্রদশনীর ঘথেষ্ট মুলা রহিয়াছে । 


কমিয়া যাইতে থাকে । 


তাহার এক 
ততীয়াংশ মাত সেখানে বাকী প্রয়োজনীয় ধান 
ভারতবধ, ব্রহ্মদেশ, 


ঘদি তাহা করা হয়, ভাহ। 


অঞ্চলে 


শুকনা ফলের 





গুউশ্পোক্বনক ৪ 
শ্ীশবযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছ্র কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
হেড অফিস ব্রাঞ্চ 
আখাউড়া এবি,আর আগরতলা, ব্রাজ্জণবাড়ীয়া, শ্রীমজল, 
মৌলবী বাজার, হাইলা কান্দি, তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢ!কা, কুঠি, হবিগঞ্জ, 
নেত্রকোণা, শিলচর । 
কলিকাত ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হৃটয়াছে। 
সাব, ত্রাঞ্চ :_-সমজেরনগর; কলাউড়া,চকৃবাজার (ঢাকা) বদরপুর 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবং ডিভিডেওড 
দেওয়৷ হইতেছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 











নিবেদিতা কটন মিলস লিঃ 1 


ছে অফিস--৩০৪৯ পন তন 


» (ক্ষতিলঠ ৬৬৯৭) 


৫০৪ 


বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির: হার 
গত ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি মাইলে গড়ে জন্ম ও 
মতা সংখা। কিরূপ দাড়্াইাছিল ও শেষ পথ্য্ত প্রতোক প্রদেশে প্রতি মাইলে 
জনসংখ্যা নুদ্ধির হার কিরূপ দীন্ডাইয়াছিল নিয়ে তাহার সংখা! বিবরণ প্রদত্ত 
হইল £-- 


গ্রদেশ প্রতি মাইলে প্রতি মাইলে প্রতি মাইলে 
জন্মঙ্কার মুত্ভাহার জন সংখ্যার বুদ্ধি 
পাঞ্জাব ৪১৮৪ ২১৩৪ ২০৫৪ 
বোম্থাই ৪০৬৮ ২৭৫০ ১৩১৮ 
মধাগ্রদেশ ৪০৬৫ ৩২৬৩ ৮5২ 
মাদ্রাজ ৩৮৭২ ২৩৯৯ ১৪৭৩ 
যুক্তগ্রদেশ ৩৫৭২ ২১৩৮ ১৪:৫৪ 
উড়িস্তা ৩৪৬৫ ২৮৬৩ ৬৫০ 
বাঙলা ৩৪+২৪ ৪৭০ ৯:৫০ 
বিহার ৩৪-১৩ ৩২৫৩ ১১৬০ 
আসাম ৩১৩১ ২৯২১ ৯৯০ 
উঃ প: সীমান্ত ৩০৭৪ ২১২৭ ৯৪৭ 
সিদ্ধি ১৯'ন৬ ৬. ১২:০৯ ৭:৮৭ 


চাউলের শ্রেণী বিভাগ টি 

বিহার সরকারের মাকেটিং বো সম্প্রতি চাউণের শ্রেণীবিভাগ কল্পে 
পাটনায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন । এই কেন্দ্রে বর্তমানে কেবল 
'কলমদান' চাউলের শ্রেণাবিভাগ করা হইবে । এই শ্রেণীর চাউল মধাবিত্ত 
শ্রেণীর লোকদের নিকট খুব জনপ্রিয় । 

আধিক উপদে্ন নিয়োগ 

ুক্তপ্রদেশ সরকার একজন সরকারী আথিক উপদেষ্ট। নিয়োগের বিষয় 
এ প্রদেশের শিল্পোন্তি বিষয়ে গভণমেন্ট বর্তমানে 
বিশেষ াবে অথ সাহাযা করিতেছেন । এ প্রকার অথ সাহাযোর ফলে 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যেরূপ অগ্রগতি সাধিত হইতেছে ততগ্রতি লক্ষ্য 
রাখিবার জন্য এবং শিপ্প বিষয়ে গভণমেন্টের আখিক দায়ি বিবেচনা 
করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ উপদেষ্টার সহায়তা প্রয়োজন । 

মোট। কাগজ তৈয়ারের পরিকল্পনা 

ইন্দোর রাজোর বারোয়া নামক স্থানে মোড়কের কাগজ, কাডবোড ও 
অন্ান্য শ্রেণীর মোট! কাগজ তৈয়ারীর উপযোগা একটি কল স্থাপনের স্থযোগ 
সম্ভাবন। সন্বদ্ধে বর্তমানে অন্ুলন্ধান করা হইতেছে। কাউবোড তৈম়ারের 
উপযোগী ঘাস এ অঞ্চলে প্রচুর রহিয়াছে | জন্মানীতে ঘাস হইতে কাঙবোর্ড 
তৈয়ারের যে ব্যবস্থ। চলিতেছে তাহা ইন্দোর রাজোও সহজেই চলিতে পাবে 
বলিয়। অন্রসন্ধানে গ্রমাণিত হইয়াছে । বারোগায় বংমরে ২০ হাজার টন 
পরিমিত উপযোগী শ্রেণীর ঘাস পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে । অথচ ১৪ লক্ষ 
টাক! বায়ে দৈনিক ১৫ টন কাউবোড উৎপাদনের উপযোগী একটি কল 


বিবেচন] করিতেছেন 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌:__ 
ন্পেঞুল ক্ষক্টিজ্ল লিঙ্িওক্ষেট্উ 
ণনং সোয়ালো। লেন, কলিকাতা! 


বিস্তুত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টস্এর 
নিকট আবেদন করুন। 


আাব্িন্কি জ্ুগগহু 





ছ২ ২১শে লে আখ ১৯৩৯ 


চালাইতে বংসরে মাত্র ৮ হাজার রর ঘাসের প্রয়োজন ট্ টি 
শশ্থমিত্র হইতেছে । প্রকাশ, শীগ্রই কার্ডবোর্ড শ্রেণীর স্থল কাগজ 
উৎপাদনের জন্য শ্স্তই কল স্থাপনের কার্ধাকরী উদ্যোগ আবস্ত হইবে। 
ন বিষয়ে বিদেশী মূলধন আকর্ণণ বিময়েও চেষ্টা হওয়ার সম্তাবনা রহিয়াছে । 
বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বার্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কাধ্য সম্বন্ধে 
যে দরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে আলোচ্য 
বংসরে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা গত বৎসরের মতই ৯১৮টি ছিল। তবে 
মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাদের সংখা। পূর্ব বৎসর যেস্থলে ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার 
৯৫৪ জন ছিল এ বংসর সেস্থলে তাহা ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৩ জন দীাড়াইয়াছে । 
গত ১৯৩১-৩৭ সালে কর বাবদ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে মোট ৭৭ লক্ষ ৯২ 
হাজার টাকা আয় হইয়াছিল । আলোচা বৎসরে এইরূপ আয়ের মোট পরিমাণ 
দাড়ায় ৭ন্লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। পূর্ব বং্সর মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসীদের 
মাথাপিছু করের পরিমাণ ছিল ৩/* আনা, এ বৎসর তাহার পরিমাণ ৩৮৪ 
পাই দাড়াইয়াছে | সমস্ত প্রকার আয় হিলাইয়া গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 
মিউনিসিপালিটি সমূহের মোট আয় হইয়াছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
। প্রাথমিক নগদ তহবিল সহ ) ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহ! বুদ্ধি পাইয়া ১ কোটি 
॥৪ পক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। পুর্ব বৎসর মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ১ কোটি 
৮ লক্ষ টাক ব্যয় করিয়াছিল । আলোচ্য বধে তাহারা ১ কোটি ১৯ লক্ষ 
ঢাকা বায় করিয়াছে । পূর্ব বৎসর মিউনিসিপ্যালিটিসমৃহ শিক্ষা বাবদ ৬ 
লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল। আলোচ্য ধরে শিক্ষা বাবদ ব্যয় 
হইয়াছে মোট ৭ পক্ষ ৩১ হাজার টাকা। 
ওষধের ব্যবস। নিয়ন্ত্রণ 
ইতিয়ান ক্যামিকেল ম্যানুফ্যাকচারান” এপোসিয়েসন সম্প্রতি ভারত 
মরকারের নিকট একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া তাহারা দেশীয় উষধের 
বাবসা নিয়ন্ত্রণের জন্থ বিল উপস্থিত করা বিষয়ে বিলম্বের জন্য ছুঃংখ প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অবিণন্বে তখ্পর হওয়ার জন্থা অনুরোধ 


করিয়াছেন । 
ভারত সরকারের আয় 

বাণিজ্য শুদ্ধ বাবদ আয়ের বর্তমান হার অক্ষ থাকিলে চলতি বৎসরে 
কেন্দ্রিয় সরকারের পূর্ববর্তী যে কোন বঙসর অপেক্ষা অধিক অর্থ উদ্ধত 
হইবে । চলতি বৎসধের বাজেটে বাণিজাশুন্ক বাবদ আয় গত বৎসরের 
অপেক্ষা ১২ লক্ষ টাকা অধিক হইবে বলিয়া ধর! হইয়াছিল। কিন্ত গত 
চারি যাসেই গত বং্সরের প্রথম চারি মাল অপেক্ষা ৩ কোটি টাকা অধিক 
খায় হইয়াছে । অবশিষ্ট কয়েকমাস কোনরূপ বিপধায় না ঘটিলে সার! 
বৎসরে বাণিজ্য শুক্ধ বাবদ আয় ৪৬ কোটি টাকার অধিক হইবে। বাজেটে 


এ আয় ৪০ কোটি ধরা হইয়াছে। শুদ্ধ বাবদ আয় অপ্রত্যাশিতরূপে বুদ্ধির 
কারণ চিনি ও মোটর ম্পিরিটের অত্যধিক আমদানী । তুলার উপর আমদানী 
সংরক্ষণ শ্ুন্কের কাজ 


শুন্কের ফল নিরাখজনক | উহা আয় বুদ্ধিকর ন হইয়া 
করিতেছে । 









টা € জব্দ) 
উ বহ্যতিক শক্তি উৎপাদনে ও বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসারে | 
অপরিহার্য ! 
&& ভারতবর্ষের মাইকাই সর্বোৎকৃষ্ট !! 
ঙ যু পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ ভারতবর্ষ 
হইতে সরবরাহ হয় ||! 


দি মাইকা মাইনিং টিডিং কোম্পানী অব ইখ্িয়া লিঃ 


অভিজ্ঞ বাবসায়ী এবং মাইকা সন্ধে বিশেষজদের দ্বারা পরিচালিত । 
ম্যানেজিং এজেণ্টস :-_-মার্ডেলণ্উস ই উকি. 
শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্সীর জন্য আবেদন করম ₹-. | 
হেড. অফিস: ২৯, ছ্রাণড রোড, কলিব কলিকাতা। ফোন ফ্যাল ৫৪২৫ | 





২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 





বাঙ্গলার কল কারথান। 
বাঙ্গলার কারখানা সমূছের (ফ্যাক্টরী আইনের নিয়মাবলী প্রয়োগ করার 
পর) অবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৩৮ সালের যে সরকারী বিবিরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে ফ্যাউরী আইনের রেজেছ্ীতে 
মোট ১ হাজার ৭৩৫টি কারখানা তালিকাভুক্ত ছিল। গত ১৯৩৭ সালের 
তুলনায় এই সংখ্যা ৪৭টি বেশী। ইহাদের মধ্যে ১ হাজার ৩৪৮টি 
স্থায়ী এবং ৩৮৭ টিতে সাময়িকভাবে কাজ হইয়া থাকে। স্থায়ী কারখানাতে 
দৈনিক ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬৬ এবং সাময়িকভাবে কাধ্যকরী কারখানাসমূহে 
৩৬ হাজার ৫২৫ জন শ্রমিক কাধ্য করে। এই বৎসর ৫৯ হাজার ৮৫৯ জন 
স্্ীশ্রমিক কাজ করে। পূর্ব বংসর স্্ীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬* হাজার 
৬০১ | কারখানাসমূহের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪৭৪ জন। 
গত বংসর ইহা অপেক্ষা ৬২ জন বেশী শিশু শ্রমিক কাজ করিয়াছিল। 
আলোচা বর্ষে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া মোট ৩১৫ খানি 
দরখাস্ত পাওয়া যায়। তাহাদের প্রায় সমন্তগুলি সম্পর্কেই তদস্ত করা হয়। 


ফলচাষীদের সমবায় সমিতি 


সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের কুমাযুন অঞ্চলের ফলচাধীরা ভাওয়ালীতে এক 
সভায় সমবেত হইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ 
সরকারের মার্কেটিং অফিসর মিঃ জন এ মনম্বর এ সভায় এক বক্তৃতায় বলেন 
যে উৎপন্ন ফল পরীক্ষামূলকভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া ও তাহা বাক্সবন্দী 
অবস্থায় চালান দিয়া সাধারণভাবে বিক্রীত ফলের তুলনায় একশতগুণ বেশী 
মূলা পাওয়! গিয়াছে । ফলচাষীদের সমবায় সমিতি গঠিত হইলে তাহার 
মারফতে ফলের বিক্রয় সম্বন্ধে স্থবাবস্থা হইবে; অধিকন্ত সমবায় সমিতির 
মারফতে মালভাড়া হাসের জন্য রেলওয়ে কতৃপক্ষের নিকটও বিশেষভাবে 
আবেদন উপস্থিত করা যাইতে পারিবে । | 


জাহাজ ব্যবসায়ীর মৃত্যু 
নিউইয়র্কের ইপ্টারন্যাশনেল মার্কেপ্টাইল মেরিন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট 
মিঃ পি,এ, এস ফ্র্যাঙ্কলিন সম্প্রতি ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । 
মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন প্রথমে সামান্য চাপরাশীর কাধ্যে ইন্টারন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল 
কোম্পানীতে যোগদান করেন ও পরে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিম! শেষ 
পধ্যস্ত কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করেন । 





মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামর্শ গ্রহন করুন। সন্থষ্ট 
হউবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহুনা বন্ধক রাখিয়া! অল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 

বিনীত-_ 


ভ্ীপার্ধ্বস্তীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 











আধ্ঘিকি জগ 


সি 
না 


৫০৫ 


পুশ পপল্ব্িচস্ক 


জিল্ভ গাইড ১৯৩৯। ৮সি নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রিমিয়ার 
পারিসিটি সোসাইটী কণ্তুক প্রকাশিত । 


সম্প্রতি আমরা 'সিশ্ড গাইড" নামক ১৯৩৯ সালের ক্রীডা বাধিকী পুস্তকের 
একথগু উপহার পাইয়াছি। এই পুস্তকটিতে চলতি বংসরের ফুটবল খেলা 
সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হষ্টয়াছে। তাহা ছাড়া ফুটবল খেলার 
আর্ট ও নীতি বিষয়ক অনেক তথাপূর্ণ আলোচনা উহাতে রহিয়াছে | ফুটবল 
সন্বদ্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ রেমণ, মি: গোষ্ঠ পাল ও মিঃ পি এন প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
ইহাতে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিরাছেন। 'সেলিত্রিটিশ ইন ফুটবল শীর্ঘক 
অধ্যায়ে এদেশের অনেক লন্ধগ্রতিষ্ঠ প্রাক্তন ও বর্ডমান খেলোয়াডদের খেলার 
বিশেষত্ব ও আট স্বন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । লীগ খেলা ও আই এফ এ 
শিল্ড খেলা সম্বন্ধে উহাতে প্রদত্ত বিবরণ সকল দিক দিয়াই বিশেষ উপভোগা । 
এই পুস্তকটি আগাগোড়া সুন্দর রঙ্গীন কাগছে ছাপ! হইয়াছে। নামকরা 
খেলোয়াড়দের ছবি ও বিভিন্ন বিষয়ক বাঙ্গচিন্র উহ্তাকে*সমুদ্ধ করিয়াছে 
এইরূপ একটি স্বৃশ্য ও পৌষ্টবপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের জন্য আমরা উহার 





উদ্যোক্তাদের উন্নত রুচি ও নিপুণতার প্রশংসা করিতেছি । পুশ্তকটি 
ক্রীড়ামোদীর্দিগকে বিশেষ ভাবে আনন্দ দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ভুলের ফসল- দেশের বর্তমান সমশ্া-সমাধানমূলক পুস্তক । রায় 


দে্বন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর প্রণীত | 

বাঙ্গলা সরকারের স্পেগ্াল জুট প্রৈষ্ট্রিকসন অফিসার কতক রচিত ও 
প্রর্কীশিত ভুলের ফসল পুস্তকধানা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। 
একটি স্থন্দর কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকে বাঙলার রুষি তথা জমি 
চাষাবাদের বর্তশান গলদ ও তত্গ্রতিকারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
গ্রামের আবহাওয়ার এই পুন্থকে বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তরটি গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে । আর রুষিকাধা বিষয়ে বর্তমানে পল্লীর উন্নয়ন প্রচেষ্টা ইহাতে 
রূপবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাষের জমিতে উন্নত শ্রেণীর তামাক, ইক্ষু ও 
চিনাবাদাম আবাদ করিয়া কি ভাবে সোণার ফসলে দেশ ভরিয়া তুলা যায়, 
উংকষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু ও উন্নত ধরণের হ্বাস মুরগী প্রভৃতি পালনের বাবস্থা 
করিয়া কি ভাবে রুষকদের বেশী আয় সম্ভবপর হইতে পারে তাহ। এ কাহিনীর 
মারফতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হ্টয়াছ্ে । উপযুক্তন্ধপ চির্রাদি দ্বারা পুস্তকটিকে 
সমৃদ্ধ করা হইয়াছে । পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীর একটি স্থন্দর চিত্রনাটাও ফিল্মের 
সাহায্ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে । আমরা শদ্ছেঘ রায়বাহাদুরের এই প্রকার 
প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় বলিয়। মনে করি । 


রটিশ ভারতীয় বীমা আইন-_গপ্রফুল্নকুমার পাল বি-এ প্রণীত এবং 
৫নং ফ্লাইভ ঘাট স্ত্রী কলিকাত। হইতে শ্রভৃপতিমোহন সেন কক প্রকাশিত। 
মূল্য দেড় টাকা। 

গত লা জুলাই ভারতবযে নৃতন বীমা আইন প্রবস্তিত 
হইয়াছে । এই আইনে নানাদিক দিয়া যেসব নুতন বিপিবাবস্থা! পরিকল্পিত 
হইয়াছে তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। ভারতের বীমা বাবসায় ক্ষেত্রে 
তাহা একটী বিরাট পরিবন্তন স্থচিত করিবে বলিয়া৪ আশা করা যাইতেছে । 
কাজেই এদেশে ধাহার। বীমা কোম্পানীর সহিত পরিচালক, অংশিদার, এজেন্ট 
ও বীমাকারীরূপে যুক রহিযাছেন নৃতন বীমা আইনের গুরুজপূর্ণ বিধানসমূহ 
সঠিকভাবে জানিবার ও বুঝাবার চেষ্টা তাহাদের পক্ষে স্বাডাবিক। সম্প্রতি" 
এ বিষয়ে লোকের ভিতর যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাইতেছে | কিন্তু একট। 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, নৃতন বীমা আইন সম্বন্ধে এ পথান্ক অনেক ইংরাজী 
পুস্তক প্রকাশিত হইলেও এঁ বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ বড় 
একটা দেখা যায় না। এই অবস্থায় সম্প্রতি বুটিশ ভারতীয় বীমা-আইন 
পুশুকটি প্রকাশিত হওয়ায় যে অভাব মাজ পুরণ হইতে চলিল ইহা! 
স্থখের বিষয়। এই পুশ্কে নূতন বীমা আইনের বিধিব্যবস্থা সঙ্গলিত সমস্ত 
ধারা ও উপধারা সমূহ নিপুণ্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । এই পুস্তকের ভাষ] 
প্রাণ ও সরস। সমন্ত বিষয়বস্ত ইংরাজি হইতে অনুদিত হইলেও তাহা 
ভাষার গুণে ও বর্ণনা নৈপুণ্যে উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বিষয় যেরূপ 


হইতে 


এম্কন্দরভাবে ও বোধ্যগম্য উপায়ে বিঙ্লেষিত হইয়াছে তাহাতে উহ 


পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকও সহজে বীমা আইনের বিধিব্যবস্থাগুলি হৃদয়ঙ্গম 
রি 8418 রি আমাদের রর [ 









| ০্াম্পানী ওীভনভার 
চিনির রানির রিল 


নিউ গ্র্াপ্তার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৮ সালের কাধ্যবিবরণা 

আমরা কুমিজার নিউ গ্্যা্ডাড ব্যাঙ্ধের গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কাষ)- 
বিবরণী সমালোচনাথ পাইয়াছি । এই ব্যাগটা গত ১৯২০ সালে প্রতিষ্টি 
হয়। আনানহকানীদের স্বাখ নিরাপদে সংর্গণ করিঝ। বিজ্ঞানলন্মত 
প্রণালীতে ব্যবস! পরিচালনার গুণে বর্ঠঘানে বাযাগ্চটী উন্নতির পথে অনেকদূর 
অগ্রসর হইয়াছে | আশাকরা যার যে অধূর শবিষ্বাতে উহা বাঞ্গালীর 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্কসমুহের অন্রতম বলিয়। গণ হইবে । 

গত ১৯৩৮ সালের শেষে নিউ গ্রযাগ্ডাড ব্যাঙ্গের মাদায়ী মূলনের পরিমাণ 
৩ লক্ষ ৮ হা্ছার ৬৪৭ টাকা এব' মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৯৭ হাজার টাকা 
ছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ উহার মুলপন ও খঞ্জুদ তহবিলের 
সমষ্টিগত পরিমাণ ৫ পঙ্গ টাকার বেশী হওয়াতে ব্যাঙ্কটা বর্তমানে বিস্বার্ভ 
ব্যাঙ্কের ভালিকারিক্র বাঙ্ছে পরিধত হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের শেষে 
ব্াঙ্গে স্থায়ী ও লতি হিসাবে সাধারণের ২৬ লক্ষ 9 হাজার ৬০৪ষ্টাকা 
আমানত ছিল এবং এই আমানত, আদায়ী যুপপন, মজুদ তহবিল ও অগ্ঠান্য 
»ম্পত্তি লইয়া বংসরের শেষে ব্যাঙ্কের কাযাকরী মৃলধনের পরিমাণ 
দাডাইয়াছিল ৩০ লঙ্গ ৮৬ ভাজার ৪৪৩ টাকা। ষ২সরের শেষে এই টাকা 
যে ভাবে নিয়োদ্দিত ছিল ভাহার প্রদান প্রপান দফাশুলি এইরপ-হাতে 
ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুদ ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৮ টাকা, কোম্পানীর 
কাগজ ও ডিবেঞার ৪ লক্ষ ২৯৮ টাকা, দ্াদন ওভারড্রাফট বিল ডিসকাউপ্ট 
ইত্যাদি ৯ লক্ষ ৬৯ হাঞ্জার ১৩০ টাকা, ব্যাঙ্কের জমি ও বাড়ী ৯৭ হাজার 
২১৩ টাকা । এই হিসাব হইতে প্রতীয়মান হয় থে ব্যাঙ্ক কর্তপঙ্ষ আমানত- 
কারীদের দাবী খিটাইবার পক্ষে পধ্যাপ পরিমাণ অথ নগদ এবং সহজে নগদে 
পরিবর্তনঘোগা অবস্থায় নিয়োজিত রাখিয়াছ্েন। 

আলোচ্য বসবে ব্যাঙ্কের আয় হইতে সমস্ত খরচা বাদে উহার নিট 
১৮ হাজার ৪১৯ টাকা লাশ হইয়াছে এব এই লাভ হইতে ব্যাক্ষের 
অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৭॥ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 

নিউ গ্ল্যাগ্ডাড ব্যাঙ্গের প্রতিগাতা কুমিলী ব্যাঙ্গিং কর্পোরেশানের শবনম 
খ্যাত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি দত্ত এম-এপ-সি | তিনি এখনও 
এই ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর রহিয়াছেন। তাহার পুত্র মিঃ বিকে দত্ত 
বি-কম এই ব্যাঙ্কের পরিচালক । পিতার অণন্যসাধারণ বাধসাবুদধি, 
বিচক্ষণতা ও দুরদৃষ্টি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি রুতিতের সহিত এই 
ব্যাঙ্কটার পরিচালনা করিতেছেন । তাহার পরিচাপনাগুণে এবং মিঃ এন সি 
দত্ত ও কুমিল্লা ব্যান্িং কপৌরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যান্কটা যে ক্রমেই 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গণা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যান্ধের ল্টা শাখা অফিস রৃহিয়াছে। 
এতদ্বাতীত্ বার্গলা আসাম এবং বাঞ্গলা ও আসামের বাহিরে ব্যাঙ্কের 
অনেকগুলি এজেন্দী অফিস রহিয়াছে । 

ক্যালকাটা। কমা শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়া বিশেম আনন্দিত হইলাম যে, ক্যালকাটা 
কমাশিয়াল ব্যান্ধ লিঃ রিজাভ ব্যান্ক অফ. ইগডয়ার তালিকাতক্ত ব্যাঞ্ধ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । গত ১৮ই তারিখের ইপ্ডিয়া গেজেটে এই মণ্যে সরকারী 
ঘোষণা বাহির হইয়াছে। 

প্রবর্তক জুট মিলসূ লিমিটেড 

প্রবর্তক জুট মিলস্‌ লিঃর য্যানেজিং এজেণ্টস্‌ সম্প্রতি যে আবেদন 
প্রচার করিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল_-“আনন্দের 
সহিত জানাইতেছি যে সম্প্রতি আমরা জুট মিলের যন্ত্রপাতি অডার দিতে 
সমর্থ হইয়াছি। নানারূপ অনিবাধ্য বাধাবিঘ্বের দরুণ আমরা এতদিন নৃতন 
শেয়ার বিক্রয় বদ্ধ রাখিয়াছিলাম ও পুরাতন এলটমেপ্টের প্রথম কিস্তির 
টাকার জন্য তাগিদ বা নৃতন কপ করি মাই। অতঃপর আমাদের এই মহতী 
প্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য পুরাতন অংশীদারগণকে তাহাদের 
দেয় বাকী টারা অবিলম্বে পরিশোধ করিবার জন্ত এবং নৃতন অংশ খরিদ 


করিবার জন্য দেশবাপীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আগামী ১৯৪০ সালের 
প্রথম দিকে মিলের কার্য আরপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আড়াই লক্ষ 
টাকার বাধিক শতকরা ৬ টাকা ডিভিডেগ্ডের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ের জন্য 
সব্বপ্রথম আমাদের অংশীদারগণের নিকট নিবেদন জানাইতেছি । তাহারা 
এই স্থযোগ গ্রহণের জন্য এক মাসের মধ্যে তাহাদের নাম বেজেষ্টারী না 
করিলে আমরা উহা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিব। বাংলার ৯০টি জুট- 
মিলের মধ্যে বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় চলিতেছে মাত্র তিনটি । 
প্রবর্তক জুটমিল বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের সাহাযা করিবে । বাঙ্গালীর গৌরব 
রদ্ধিকরিবে। তাই বাঙ্গালীর ভাই বোনদের সদয় সহাহভূতি আমরা 
নিঃসন্ধোচে প্রার্থনা, করি”। প্রবন্তক সঙ্ঘ বাঙ্গালীর অন্লসমস্টা সমাধানে 
যেক্ধপ প্রশংসনীয় রুতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বাবা বাণিজা ক্ষেত্রে 
এই প্রতিষ্ঠান যেরূপ গৌরবোজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমরা 
খাশা করি বাংলার জননাধারণ তাহাদের এই আবেদনে যথোপযুক্ত সাড়া 
দিবে । 


মাইক! মাইনিং এগু. ট্রেডিং কোৎ অব. ইপ্ডিয়! লিঃ 


সম্প্রতি মাইকা মাইনিং এগ ট্রেডিং কোম্পানী অধ ইপ্ডিয়া লিমিটেড 
নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । এই কোম্পানীর অন্থমোদিত মূলধন 


১ লক্ষ টাকা । উহা দশ টাকা মূলোর বাধিক শতকর। ৭ টাকা 
সুদের ২০০ প্রেফারেন্স শেয়ার, ২৫ টাকা মুলোর ৩ হাজার ১২০টি 
আডিনারী শেয়ার এবং আড়াই টাকা মুলোর ৮০০ ছেফার্ড শেয়ারে 








এপ্রক্ভিষ্টাত্ভা ৪-আআছ্গল্য্য ভ্ঠাল্ল শ্পিঃ লিলি, ল্লাম্ম 


বঙ্গত্রী কটন মিলম্‌ লিঃ 





ওলা 


সুন্দর, সন্ত। ও টেকসই । 





সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
| 


সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেপ্টস্‌ : 
|| বাহ! চৌধুরী এগ্ড কোং লিঃ 
(২৪ পরগণা) ই, বি, আর ৪ ক্লাইভ বাট সতী, কলিকাতা । 


$ ৮. 


রে 








২১শে আগ, ১৯৩৯] 


বিভক্ত। এ সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে । খনি হইতে 
অভ্র উত্তোলন করিবার ও বিদেশে অন্র রপানী করিবার ব্যাপক কারবার 
চালাই'বার উদ্দেশ্ নিয়া এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে । হাজারীবাগ 
জিলার তিশ্রী নামক স্থানে এই কোম্পানী অভ্রের খনি সংগ্রহে যত্রপর 
হয়াছেন। গিরিভি হইতে ৪* মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। গিরিডি 





হইতে এ স্থান পধ্যন্ত মোটর লরী চঙ্লাচলের সুবিধা আছে । বর্তমানে এ অঞ্চলে 


অন্র সম্পকীয় কাজে অভিজ্ঞ কুলীও থে রহিয়াছে । কোম্পানী ইতিমধ্যে অভ্রের 
খনি পরিচালনার বিশেষজ্ঞ কতিপয় বাক্তির সহযোগিতা লাভে সমর্থ তইয়াছেন। 
আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানী যথাযথরূপ কাধা স্থুরু করিতে 
পারিবেন । মিঃ পরেশচন্ত্র চ্যাটাঙ্ি, মিঃ তারাকিশোর বন্ধন, মিঃ নিতারঞ্চন 
গুহ ঠাকুরতা, মি: ফণীন্দ্রনাথ ব্যানাঞ্জি ও মিঃ নিখিল রগ্চন গুহ ঠাকুরতা 
প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালকবো গঠিত হইয়াছে ও 
মেসার্স মার্চেপ্টস্‌ ইউনিয়ন এই কোম্পানীর মানেজিং এজেণ্টস্‌ নিষুক্ত 
হইয়াছেন। কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের অনেকেই অভিজ্ঞ ব্যবপারী বলিয়া 
পরিচিত । তাহাদের কম্ম তংপরভায় বর্তমান কোম্পানীটি বাবসায়ে দ্রুত 
অগ্রগতি সাধনে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্তায় দেশের 
সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীতে উপঘুক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে 
আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বান। কলিকাতা ২ননং দ্বাপ্ত 
রোডে এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত রহিয়ান্ছে 

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং ( ইণ্ডিয়। ) লিঃ 

হ্যাশনেল মাকেণ্টাইল ইশ্সিগরেশ্দ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ মিঃ 
এস আর রাহা বি-এল আসাম পরিক্রমণে গিয়াছিলেন। গত ১৭ই আগষ্ট 


তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আদামে কোম্পানীর 
কাধ্য প্রসারের সুবিধা ম্রঘোগ বাড়াইবার জন্য ভিনি গৌহাটা, 
শিলং, নওগা ও ধুবডী ভ্রমণ করেন। শিলংয়ে তিনি আপাম সরকারের 


প্রধান মন্ত্রী মি গোপানাখ বাদ্দ,লই, অথসচিব মিঃ ফাক্রউদ্দীন আহম্মদ, বিচার 
বিভাগের মন্ত্রী মিঃ কে কে দেন এবং এডভোকেট জেনারেল মিঃ পিসি 
দত্তের সহিত আলাপ আলোছনা করেন। তাহার! সকলেই কোম্পানীর 
কাধ প্রসারে সহযোগিতা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন বলিরা জানা গিয়াছে । 

আসান গ্রদেশে শিলচর ও গৌহাটীতে ন্বাশনেল মাকেণ্টাইল কোম্পানীর 
দুষ্টটী শাখা আকিস রহিয়াছে । ধুবড়ীতে একটি সার আফিস ও আচে | 
আনাষের গণ্যমাহা ধাক্তিদের সাহাযা ও সহযোগিতায় এই সকল আফিসের 
মারফতে অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর কায্য বিশেষভাবে প্রসারিত হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব. বেঙ্গল লিঃ 
সম্প্রতি উড়িস্কা প্রদেশের সম্থলপুরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্থ অব. বেঙ্গলএর 
একটি শাখা আফিসু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে যে সভ]1 অনুষ্ঠিত 
হয় তাহাতে স্থানীয় বাবসায়ীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তীহারা 
সকলেই এ নৃতন শাখা আফিপটির শুভকামনা করেন। এব্যাঙ্কের কাধ্যে 
তাহার] সহযো!গতা করিবেন বলিয়াও আশ্বান দেন। 


বাগেরহাট কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন লিঃ 
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাগেরহাট 
কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী গ্রহণ 
করিয়াছেন । খুলনা ডিধ্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারমান ও স্বনামখ্যাত জমিদার 
ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচালনায় এই কাপড়ের কলের 
কাধ নিয়ন্ত্রণের বাবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ বার উত্পাহের সহিত 


ই বেন কমামিয়ান ব্যান নি: 


স্থাপিত---৯২৯ 
পৃষ্ঠপোষক-_ময়মনসিংহের মহ্থারাজ। 
ফোন £ কাল ৫৬৪১ ও লিঃ অফিস-_২১এ, ক্যানিং ট্রীট ] 
(| হেড অফিস ময়মনসিংহ ; শাখাসমূহ :__ঢাকা, ॥ শেরপুরটাউন 














মূলধন, শা পাঠা ১০১০০১০০৩৯২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন -- ৫,০০+০০০২ টাকারও অধিক 
আদায়ী মূলধন -- ৪,০০,০০০২ টাকারও উপর 


. স্থায়ী আমানত ও সেভিংস ব্যাঙ্ক ভিপজিটের সর্ডাদি সুলভ | ৮1০ 
মানা দিয়া তিন বৎসর যেয়াদী ক্যাশ. সার্টিফিকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ টি 
৮ ১৩ সাকা পাওয়া ধায়। 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্টস্‌ আবস্তক। 


আর্িকি ভগ 


| বাংলার লবণ শিল্পের যুগান্তর আনয়নকার : 


| 

| বেঙ্গল মণ্ট কোং লিঃ 
১৩৭নৎ ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাতা। 

ণ আপনার মদীকে “ব্রেন মণ্ট'এর 





এ, বিঃ গুহ, এম ম্যানেজিং ভিরেই়। ।:.| 


৫০৭ 


মিলের কার্যো নিলি করিয়াছেন। তাহার কম্দতত্পরতায় মিলটির 
দ্রুত উন্নতি হইবে বলিয়া আশা! করা যাইতেছে । 
ন্যাশনেল কটন মিলস্‌ লিঃ 

চট্টগ্রামে স্থাশনেল কটন মিলস্‌ লিমিটেড নামক প্রতিষ্টানটি গড়িয়া 
ভুলিবার জন্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট বাবসায়ী মিঃ কে কে সেন, রায় বাহাদুর 
উপেন্দরলাল রায়, সেখ অফিউদ্দীন সিদ্দিকী প্রভৃতি বাক্তিগণ প্রন্ভৃত চেষ্টা যন্্ 
নিয়োগ করিতেছেন । এই মিল স্বাপিত হইলে শন্ততঃপক্ষে ৩ হাজার বেকার 
যুবকের কর্খসংস্থানের স্থবিধা হইবে । প্রকাশ, উদ্যোক্তারা অংশিদারগণের 
পোষাবর্গ হইতে কতক পরিমাণ কম্মী নিয়োগের বাবস্থা করিবধেন। বর্তমানে 
এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের কাক্ত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে | শীঘ্বই 
এই কোম্পানীর উদ্যোস্তার। মিলের অগ্যান্থ যাবতীয় প্রারস্তিক কাধ্যে 
হঞ্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 


নিউ গ্ল্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


আনানসোল ও বদ্ধমানে নিউ গ্রযাপ্ডাড ব্যাচ লিমিটেডের দুইটি শাখা, 
আফিস প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে | প্রকাশ, আগামী সেপেম্ববের 
মপ্োই এ শাখা আফিস দুইটি খোলা হইবে । 


টাটা আয়রণ এও ্টাল কোং লিঃ 
টাটা আায়রণ এওড ইরা কোম্পানী লিমিটেডের কত্পক্ষ শ্রমিকদের 
ভি্র মোট ৫২ লক্ষ টাকা বোনাপ হিপাবে প্রদান করার সঙ্কল্প করিয়াছেন । 


বঙ্গত্রী কটন মিলস্‌ লিঃ 

গত সপ্গাহের 'আথিক জগতে? বজশ্রী কটন মিলস পি; এর বিজ্ঞাপনে 
উহ্তার হেড আফিস মুদধাকর প্রমাদ বশত: ৪নং ক্লাইভ ্রাট বলিয়া উল্লিখিত 
হটয়াছিল। প্রুত পর্ষে এই কোম্পানীর হেড আফিস বর্তমানে ৪নং ক্লাইভ 
ঘাট ষ্টাট, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত আছে । আমরা এই ক্রটীর 
জন্ব আন্তরিক ছুঃখিত | 

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিঃ__ডিরেক্টর-_মি: বি এম 
বিরলা। মন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়াবেের ব্যবসা । অন্মোদিত মৃূলধন--৫০ 
লক্ষ টাকা । রেঁজিগ্লার্ড অফিস--৮ন* রয়েল একাচেঞ্জ প্লেস--কলিকাতা। 

ভারতী টেক্সটাইলস্‌্ লিঃ ডিরেক্টরমি: এন এম চৌধুরী । 


অন্মোদিত মুলধন--২০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টাউ অফিস--২১নং গল্ডকোর্ট 


হাউস্‌ প্রাট-_কনিকাত]। 
ইলেক্টীক সাক্লাই কোং 





শাস্তিনিকেতন লিঃ ম্যানেজিং 
ডিরেরীর--মিং এস আর দাস । অন্থমোদিত মূলধন -_-২ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড 
অফিস--পি ৩১১ নং সাদার্ণ এভিনিউ কলিকাতা । 

সোপ এগু, ক্যামিকেল প্রভাক্টস্‌ লিঃ-ডিরেক্টর-মিঃ এ বি 
মন্ত্রমদার | অন্মোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার অফিস -.৩৫।১৬ নং 
পদ্মপুকুর রোড-_-কলিকাতা। 

এসিয়া৷ ইলেক্টুশীক ল্যাম্প কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর-মিঃ 
এস কে সাহা। অশ্ভমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড অফিস-- 
৪৫ নং ছুর্গাচরণ মুখাচ্ছি ট্রা---কলিকাতা । 

অল্‌ ইপ্ডিয় ইণ্ডাষ্্রাজ এগ. ডেয়ারী ফার্ম লিঃ_ডিরেকঈটর-_মি: 


ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ । অনুমোদিত মুলধন_১ লক্ষ টাক]। , 

অটোমেটিক টেলিফোন এগু. ইলেক্টীক কোং লিঃ 
ডিরেক্টর__মিঃ এন টি উইলিয়াম। অস্থমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ ৫* হাজার 
কা | ভা জড় ৮ রা 755 | 











উল তত লও তত লি তত হল শে 


০৮৯ লু শাহ 














'বাংলারনু' দিতে 


কোম্পানীর লবণ কলিকাতায় সাদরে খুডরা ও পাইকারী ণ 
না 0 বিক্রয় হইতেছে | 


| কোম্পানীয় শেয়ার জনের দরখানত ফরম সহ প্রস্পেক্টাস্‌ এর জন্য 


্ পন লিখুন। ] 


রসনা ০০ ভবে কবে বেল বল 


/ ৫১ 


শ্বভ্ড গুড গশহ্থ 





চরক ও বস্ত্র-্বাবলম্ধন 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং কথিটির সাস্ স্বনামগ্যাত কন্মী ডাঃ প্রফুল ঘোষ 
নবপ্রকাশিত মাসিকপত্ত্র থাপির কথা'র “চরকা ও বস্-ন্বাবল্ন, নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধে তিনি লিখিতেছেন--ভারতবর্ষের 
লোক বর্তমানে মাথাপিছু ১৬ বর্গ গজ কাপড় ব্যবহার করে। এই সমস্ত 
কাপড় চরকার স্থতায় তৈরী হইতে পারে কি না এই প্রশ্ন অনেকেই করেন_ 
অবশ্য হাতের তাতে যে তৈরী হতে পারে সে বিষয়ে খুব অল্প লোকই সন্দেহ 
করেন। পরিবার পিছু ৫ জন লোক, এই হিসাবে প্রত্যেক পরিবারের গড়ে 
৮* বর্গ গঞ্জ কাপড়ের প্রয়োজন | ১৬নং এর স্থতার প্রায় ৩ হাঞ্জার গজে 
১ বর্গ গঞ্জ কাপড় প্রস্তত হয়; অতএব প্রত্যেক পরিবারের বংসরে ২ লক্ষ 
৪০ হাজার গজ সুতা কাটা প্রয়োজন । কিছুদিন অভ্যাম করিলে ১৬ নম্বরের 
স্থতা ঘণ্টায় ৪০০ গজ সকলেই কাটিতে পারেন। তাহলে এক পরিবারে 
একটি চরক। যদি বংসরে ৬০০ ঘণ্ট। চলে তবেই সম্ড সত প্রস্তত হয়ে যায়। 
অর্থাৎ দৈনিক পৌণে ছুই ঘণ্টা একটি চরকা চললেই হতে পারে। বিশ 
প্রয়োজন, অন্থখ ইত্যাদির জগ্ত দু্মা্গী বাদ দিলেও দৈনিক ছুই ঘণ্টার বেশী 
চরকা চালান প্রয়োজন হয় না| প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে বৎসরে্এ০০ 
দিন দুই ঘণ্ট। করে একটি চরক। চাপান মোটেই শক্ত কাজ নয়। বাড়ীর 
পুরুষদের বাদ দিলেও শুধু মেয়েদের দ্বারাই এ কাজ সম্ভবপর পুঞ্ষরা 
যদি সহায়তা করে ১৬ বর্গ গজের স্থানে ২৪ বর্গ গজ কাপড়ের সৃতাও 
উৎপন্ন হতে পারে। গ্রামের যে সমস্ত লোক কংগ্রেসের প্রতিনিধি হন 
তাদের অনেকের পক্ষেই বর্তমান মুল/ দিয়ে খণ্দর খরিদ করা শক্ত। কিন্ত 
প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা তিন পোয়া ঘণ্ট] স্থতা কাটা মোটেই শক্ত নয়। 
দৈনিক এক ঘণ্ট। করে ৩০০ দিন সুতা কাটলে ৪০ বর্গ গজ কাপড় তৈরী 
হতে পারে। আমাদের গ্রামের কংগ্রেন-সেবীদের অধিকাংশই ৪০ গজ 
কাপড় ব্যবহার করতে পায় না। একথানা ৪০ ইঞ্চি বরের ৮ হাত কাপড়ের 
জন্য ॥* আনার পাজ যথেষ্ট । এ কাপড় বুনাবার মঙ্জুরী।৮ আনা। তাহলে 
১৮০ আনায় একখানা কাপড় হয়। নিখিল ভারত কাটনী সঙ্গের বাংলা 
শাখা ধারা শুধু নিজের কাপড়ের জন্য স্থতা কাটেন তাদের প্রতি বর্গ গজে 
এক আনা করে সংরক্ষণবৃত্তি (30020 ) স্বরূপ দিবে বলে ঘোষণা করেছে 
তাহলে প্রতোকথানা কাপড়ের দর ৮/০--/০ আনার বেশী হয় না। 
অবশ্ব তদুপরি নিজের পরিশ্রমটা রয়েছে । কংগ্রেস কন্মীরা যদি নিজেরা 
দৈনিক এক ঘণ্টা স্থতা কাটেন এবং লোককে এই কাজে উদ্দঘ। করেন তবে 
অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন অবশ্থগ্তাবী | 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি 


জেনেভার জাতিসঙ্গ আফিস হইতে সম্প্রতি ১৯৩৮ মালের খান্তঙ্জাতিক 
বাণিজোর গতি প্রকৃতি আলোচনা করিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ কর! 
হইয়াছে । এ পুণ্তকে বলা হষটয়াছে--১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে জগতে বাবসা 
বাণিজোৌর অবস্থা সম্পর্কে একটা উন্নতি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ 
মালে আস্তজ্জাতিক ধাণিজ্যে পুনরায় কতকটা মন্দার ভাবই পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছে। একথা সভা যে ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগে বাণিজ্যের অবস্থা 
কিছু পরিমাণ ভাল বলিয়াই মনে হইয়াছিল এবং পণ্যমূলোর পড়তিও 
কততকট। প্রতিহত হইয়াছিল কিন্তু আলোচ্য বর্ষের শেষদিকে ও ১৯৩৯ 
মালের প্রথম দিকে আবার মন্দার ভাবই প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে । 
সমরাতক্কের ভাব সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৩৮ সালে আসন্তজ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
একটা অবসাদের ভাব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। সে কারণে 
উহ্থার গতিও ছিল 'অনিশ্চিত। যুদ্ধাপ্থ ও গুলি বারুদ প্রভৃতির আমদানী 
রপ্তানী এ সালে কিছু বুদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু উহ] আসলে ধাণিজ্য প্রসার 
বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিতে পারে নাই । ১৯৩৮ সালের 
বাণিজ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এ বৎসরে সমরোপকরণ নিম্মাণের কাচা 
মাল কিছু বাড়িয়াছে এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনীয় পণ্য 
মামগ্রী বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া মজুত করিয়া রাখিবার একটা চেষ্টা 
হইয়াছে । তাহাতে সাধারণভাবে বাবসা বাণিজ্যে তেমন কোন অগ্রগতি 
সম্ভবপর না হইলেও উহার ফলে ছুনিয়ার বাবসা বাণিজ্যের তেমন কোন 
অবনতি হইতে পারে নাই তাহা সত্য। সমরোপযোগী কাচা মালের 
চাহিদা ও পণা নামগ্রী ম্ধৃত রাখিবার চেষ্টা যে আস্তজ্জাতিক বারঘা 
বাণিজ্যের প্রসার বিষয়ে অধিকতর সহায়ক ছয় নাই তাহার কারণ বিভিন্ন 
দবেপ প্রধানত; কেবল নিছেদের বাজার হইতে এ সব মাল ক্রয় করিতে 


-__ টা শী শীট টি 


পয়াস পাইয়াছে। অধিকস্ত অনেক সময় তাহারা অন্যদিকে খরচপত্ত্র 
ধাচাইয়াই এরধপ সঘারোপযোগী ও মন্জুত করার উপযোগী মাল খরিদের উপর 
জোর দিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে বিশ্ববাণিজা ক্ষেতে অপর একটি 
উল্লেখযোগা গতি লক্ষিত হইয়াছে, তাঁত| হইতেছে একদিকে সাম্াজাগত 
দেশগুলির ভিতর মুদ্রানীতির দিক দিয়া সমত| রহিয়াছে এরূপ দেশগুলির 
ভিতর দলবদ্ধভাবে পথা আদান প্রদান করা বাণিষ্কা প্রসারের চেষ্টা। 
ইংলগড এইভাবে সামাঞ্াগত দেশগুলির সহিত ত' বটেই ট্টালিং মুদ্রাবলম্বী 
দেশ সহিত তাহার বাণিজা সঙ্কট প্রসারিত করিয়াছে । জাপান ইয়েন 
মুদ্রাবলম্বী দেশগুলির সহিত ও জাম্মানী দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির 
মতিত এইভাবে বাণিজা বুদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই প্রকার 
শীতি কাধ্যতঃ বলব হওয়ার ফলে বাবণ| বাণিজো কতিপয় দেশের স্থবিধা 
স্থযোগ কিছু বাড়িয়াছে। অপরদিকে যেনব দেখ অন্য কোন দেশের সহিত 
দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই বাণিক্জা ব্যাপারে তাহাদের সম্মুখে 
নানা অস্থরায় দেখা দিয়াছে । 


পাটের মূল্য নির্ধারণ সমস্থ 


বেঙ্গল চেম্বার অব. কমাপের প্রেসিডেন্ট মিঃ এইচ, এইচ. বার্ণ সম্প্রতি 
এক বিবুতি প্রচার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাঙ্গল! 
সরকার যেসব পরিকল্পনায় বাধাকরীভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের 
শিল্পতম মূল্য নিদ্ধারণ করিতে প্রপ্নানী হইয়াছেন তাহ! কাধযত; সফল 
হইবার নহে। ইতার উত্তরে মিঃ এইচ পি বাগরিয়! এক বিবৃতি প্রসঙ্গ 
বলিতেছেন_মি: বার্ণ বলিয়াছেন পাট সর্ববোতভাবে বাংলার এক চেটিয়া, 
সম্পদ নহে। আসাম ও বিহার প্রদেশ ঘদি বাঙ্গলার সহিত একযোগে 
কাধানীতি অবলন্গন মা করে তবে কেবল এ প্রদেশে আইন প্রণয়ণ করিয়া 
কোন লাভ হইবে না। এ বিষয়ে আমি বাঙ্গলা সরকার তাহাদের ইস্তাহারে 
বিহার ও আসামের মহযোগিতা পাইবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন ততত্প্রতি 
মিঃ বাণের দৃষ্টি আকধণ করিতেছি । তথাপি যদি আসাম ও বিহার বাজলার 
সহিত সহযোগিতা করিবে না বলিয়া ধরা যায় তবু পাট চাষ নিয়ঙ্্র সমস্ত 
পাটকলের চট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সমস্তার চেয়ে কোন অংশে কঠিন মনে হইবে 
না ভারতীয় চটকলগুলি সমস্ত উৎপন পাটের শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ 
বাবহার করিয়া থাকে । বাকী ৪ ভাগ বিদেশে ব্যবহৃত ভয় নাই। 
অপর দিকে সমস্ত উৎপন্ন পাটের শতকরা ৯* ভাগ বাঙ্গল! দেশে উংপন্ন 
হইয়া থাকে । মাত্র শতকর] ৬* ভাগ পাট ভারতীয় পা্টকগুলিতে ব্যবহৃত 
হয় দেখিয়াও মিঃ বার্ণ ও ইয়ান জুট মিল এসোসিয়েসন কখনও চট 
উত্পাদন শিয়ন্্রণের কাধ্যনীতি গ্রহণে বিরত হন নাই। অধিকন্ত তাহারা 
পূর্বের বাঙ্গল। মরকারকে অন্থরোধ করিয়া একটি চটকল অর্ডিনান্সও জারী 
করাইয়াছিলেন। |কন্ধ বাঙ্গল। দেশ যেখানে শতকরা ৯* ভাগ পাট উৎপাদন 
করিতেছে সেখানে সর্ধবতোভাবে এক চেটিয়া সম্পদ নয় এই অজুহাতে মিঃ 
বাণ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিতে চাহেন কোন যুক্তিতে / মিঃ 
বাণ যদি মনে করেন যে বাগলাদেশে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিলে আসাম 
ও বিহার প্রদেশে বেশী পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইর। শেষ পধ্যন্ত সমস্ত 
পরিকল্পনা ব্যাহত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বিদেশ হইতে 
অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার আশঙ্কা চট নিয়ন্ত্রণের বেলায় তাহাদিগের সমক্ষে 
কোন বাধা হ্্টি করে না। ইহা কি তাহাদের অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় 
নহে? মিঃ বার্ণ পাটের নিষ্নতম মূল নির্ধারণ সম্পর্কেও জোরালোভাবে 
আপত্তি উত্থাপন করিয়্াছেন। পাটের মূল্য বেশী রকম বৃদ্ধি, পাইবে 
আশঙ্কায়ই যে তিনি বিচলিত হইয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই। বাগলা 
গভর্ণমেপ্ট প্রথমে পাটের চাষ আবশ্যকানুরূপ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবেন ও. 
তৎপর পাটের নিয়তম মূল্য বাধিয়া দিবেন বগিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন । . পাট 
ব্যবহারকারীরা পাট খরিদ করিতে না পারিয়! পাটকল বন্ধ রাখিতে বাধ্য 
হয়। পাটের দর অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়! সেরূপ কোন অবস্থা কটি করা 


গবর্ণমেণ্টের উদ্গেত্ত নহে। এই অবস্থায় পাটের মূল্য নির্ধারণ কর! কেন যে 
সম্ভবপর নহে এবং পাটের নিম্তম মূল্য নিষ্ধীরণ করা সভবপর হইলেও কেন 
যে তাহা পরিপামে পাটচাষীদের পক্ষে হিতকর হইবে না তান্থা আমরা, 
বুঝিতে অক্ষম | মিঃ বার্ণ মিশরে তৃলার মূল্য নিষ্ধারণ নীতিয বার্থতা 
উল্লেখ কথিয়াছেন। কিন্তু আর্জে্টাইনে তিষির নিয়তম মূল্য নির্ধারণ 
করিয়া বেশ হুল পাওয়া গিয়াছে তাহা তিনি তুলিয়া গিয়াছেন ফেন 1... 





শ্বাজান্সেন্ হ্াঁলচঙগানল 
ইল 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট 
কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্রাহেও বিশেষ স্বচ্ছলতার ভাব বর্তমান 
ছিল। তবে কল টাকার বাধিক শতকরা স্থদের হার চারি আনা হইতে 
বুদ্ধি পাইয়া আট আনা দীড়াইয়াছে। যদিও বাজারে এখনও চারি আনা 
স্থদের হারেও কিছু কিছু কারবার হইতেছে, ব্যবসা বাণিজোর প্রয়োজনে 
বর্তমানে টাকার দাবী দাওয়া বেশী কিছু হইতেছে না। কিন্তু গত কয়েক 
সপ্তাহ বেশী পরিমাণে ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হওয়ায় এ বাবদ 
কিছু অধিক পরিমাণে টাকা নিয়োগ করার হৃবিধা হইয়াছিল । আর তাহাতে 
টাকার নিষ্ষিয় স্বচ্ছলতাও কিছু পরিমাণে হাস পাইতেছিল। কিন্ধু এসপ্রাহ 
হইতে ইপ্টাস্মিডিয়েট ট্রেজারী বিশ বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
যদিও সাধারণ ট্রেজারী বিল বিকুয়ের পরিমাণ এ সঙ্গে দেড় কোটি টাকা! 
হইতে ছুই কোটি টাকা পর্যান্ত নুদ্ধি পাইয়াছে তথাপি ইপ্টারগিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় টাকার বাজারে একটী অবসাদের 
ভাব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 


গত ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগ্তার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের 


পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাক1। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 


১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ছিল। 


গৃহীত হইয়াছে । নিয়ুদরের সমন্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিছুকাল 
ট্রেজারী বিলের স্থদের হার প্রায় প্রতি সপ্রাহে কিছু কিছু হ্রাস পাইয়। গত 
সপ্রাহ হইতে ভাহ। আবার চড়িতে আরম করিয়াছে । 
ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা স্বদের হার চড়িয়৷ ৮/৩ পাই হইয়াছিল। 
এ সপ্পাহে তাহা বাড়িয়া ০৮ পাই দাড়াইয়াছে | 

আগামী ২২শে আগষ্ট্ের জন্য ৩ মাসের মিয়াদি মোট ২ কোটি টাকার 
ট্রেজজারী বিলের টেগ্ার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে ২৫শে আগষ্ট এ বাবদ টাক] জমা দিতে হইবে। গত 
নই আগষ্ট হইতে ১৪ই আগষ্ট পধাস্ত মোট ২ কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছিল । 

এ সপ্তাহে টাকার বাজারের একটি উল্লেখযোগা বিষয় পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের 
নৃতন খণ। গত ১৬ই আগষ্ট তাহারা আড়াই কোটি টাকার নূতন খণের 
জন্য আবেদন গ্রহণ করেন । অল্প সময় মধো উপযুক্ত পরিমাণ আবেদন পাওয়ায় 
সকাল ১১ টার মধ্যে খণ গ্রহণ কাধা বন্ধ করিয়া দেওয়৷ হয়। শতকরা! 
৯৮ টাকা দরে খণপত্্র বিক্রপন হয়, গৃহীত খণের সদ স্থির হইয়াছে বাষিক 
শতকরা তিন টাকা। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত আগষ্ট যে সপ্তাহ 

শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭০ কোটি 
৯২ লক্ষ ৫৯ হাক্কার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭১ কোটি ৩ লক্ষ 
১২ হাঙ্গার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ৬৭ লক্ষ টাকা সাময়িক 
ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। 
গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রক্ষিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ 
ছিল ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯* হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ 
২৪ হাজার টা ধাড়াইয়াছে। ্ রা ৬ রে ও টি? 


এবারকার আবেদন গুলির মধ্যে ৯৯০৩ পাই 
ও তদুর্ধ দরের সমন্ত ও ৯৯৮০ আনা দরের শতকরা ৪* ভাগ আবেদন 


গত সপ্রাহে 


মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৬ হ্াঙ্জার টাকা ও 
১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮০ তাঙ্জার টাকা। এ সপ্মাতে তাহা যথাক্রমে ২৩ 
কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৫ তাজার টাকা এ ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা 
ঠাড়াইয়াছে | 


এ সপ্রাহে বিনিময় বাজারেও পর্দাপর একটা চন্ডাভাব বলধং দেখ! 


গিয়াছে | অগ্ বাজ্ঞারে নিপ্নকূপ বিনিমর হার বলবহ দেখ। গিয়াছে । 

টেলি: হগ্ডি ( প্রতি টাকায়) ১শি৫ইই পে 
এ দর্শনী ১শি উই পে 
ডিএ ৩ মাস ১শি ৬২ পে 
ডি এ ৪ মাস ১শি ৬১ন্ফ পে 
ডিএ ৬ মাস প্র ১শিঙক্হ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাক্কায়) ১৩১৪ 
মাক রি ৮৬৪ 
সিলভার ্ ৬৪৪ 
ডলার ( প্রন্তি ১০আডলাবে ) ২৮৭২ 
ইয়েন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮৮/০ 
ফ্রাঙ্ষ-টালিং হার ( প্রতি পাউগ্ডে) ১৭৬"৭০ 
ফ্রাঙ্ ডলার হার রঃ ৪৬৮ 











শেশ্নহ্রুদভ্ল 


গরতিশ্মিয়ান কো-্বগাবেটিত 


বাঙ্ক লিমিটেড 


গবর্ণমেপ্টের কত কাধীনে পরিচালিত ও হিসাব পত্র 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 


২০২5 ডাজহোৌস্ি কামার ইউ, কক্িকাভ্ডা 







ফোন--ক্যাল £ ৯৪৮২ 
অনুমোদিত মূলধন ৪০১০০১০০০২ টাক। 
বিক্রীত মুলধন ৩৩,৩৪,৬৫০, টাকা 
আদায়ী মুলধন ১৬.৬%৩২৫২ টাকা 





লিভাঞ্ড হর ও জন্য্যান্ত) ভহল্বিক্ 
২০০ লম্্ উরাক্ষাল্প শষ্পল্ল £ 


এক কোটি টাকার উপর কোম্পানীর 
কাগজে লগ্রী আছে। 
_ আমানতের পরিমাণ দুই কোটি টাকার উর্ধে । 
সেভিংস্‌ ব্যাঞ্কের হুদ শতকরা বাধিক ২।* আনা । 


পত্র লিখিলে আমানত জমার ন্ুদ সম্পর্কিত 
যাবতীয় তথ্য সরবয়াহ করা হয়। 













৫১০ 


জিনা কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৮৯ আগষ্ট 
এসপ্লাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ ছিল। 
বেচাকিনার পরিমাণ খুব কম ফাড়াইয়াছিল ! শেয়ারের কোন কোন দিক 
দিয়া দামের হারও কিছু নামিয়া গিদ্াপ্ছে। তবে ইউরোপের রাজনৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে জটিলতা বুগ্ছি পাওয়ার পুনরায় যে উদ্বেগ আশঙ্কা স্থষটি 
হইয়াছে তাহাতে দামের এ সামা নিয়গতি তেমন বিস্ময়কর কিছু নহে। 
ভানজ্িগককে কেন্দ্র করিয়া জান্মাণী ও পোলাগ্ডের ভিতর একটা সঙ্ষর্ষভাব 
ক্রমেই পাকিয়া উঠিতেছে । ডানজিগ সীমান্তে ছোটখাট ধরণের সংগ্রামও 
চলিতেছে | জাম্মাীণী ও পোলাও উভয় দেশেই সৈগ্ত সমাবেশের ঘনঘটা 
দেখা যাইতেছে । যেরূপ আতঙ্কপূর্ণ হইয়া 
ঈাড়াইতেছে তাহাতে তঠাৎ ছুই দেশের ভিতর একটা সংগ্রাম বীপিয়া যাওয়ার 
খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই অবস্থায় ঢনিয়ার বিভিন্ন স্থথনের শেয়ার 
বাজারে একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে | কোথাও বাবসায়ীরা 
সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন কিছু অগ্রসর হইতেছেন না । প্রতীক্ষা 
করিয়া অবস্থার গতি লক্ষা করাই অনেকে সমীচিন বিবেচনা করিতেস্ধেন। 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে ব্যবসায়ীদের ভিতবও এ ভাবই স্তপ্পষট দেখা 
যাইতেছে । 


রাজনৈতিক আবহাওয়া 


কোম্পানীর কাগজ 
এসপ্লাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের হার অনেক পরিমাণে 
স্থির ছিল। কোন কোন দিক দিয়া মুলোর সামান্া পড়তি দেখা গিয়াছে । 
কিন্তু আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতার দামের ভার ইহার চেয়ে 
বেশী নামিয়া গেলেও বিশ্বয়ের কিছু ছিল না। দামের হার দৃষ্টে কোম্পানীর 
কাগজ অবস্থার বিরূপ প্রত্তিঘাত অনেকটা প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে 
বলিয়াই মনে তয়। অদ্য বাজারে ৩ টাকা স্থ্দের কোম্পানীর কাঁগজ 

















পু 


আহিল ভগ 


| আপনার সন্তানকে নিয়মিতভাবে প্পভিিক্টা-বিমজ্ছ" 
রর খাওয়ান ও তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করুন। 





কেগ্ষেক্ম স্রোত হ্সত্ম (২৪ পরগণ। ). 


০: 





[শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 











৯৬৩/ আনা, ২৮ সুদের (১৯৪৮-৫২) খণ ৯৮। আনা, ৩ টাকা সুদের 
খ্ণ (১৯৬৩-৬৫ ) খ্ধণ ৯৭।/, ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৫ টাকা, 
৩| টাকা স্বদের ( ১৯৪৭-৫০ ) খণ ১০৪/ আনা ও ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) 
ক্ণ ১১০॥৩ আনা দাড়াইয়াছে । 
কয়লার খনি 

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহথে পূর্বেকার মতই মন্দার ভাব বলবং 
দেখা গিয়াছিল। বেচাকিনা বেশী কিছু হয় নাই। তবে দামের হার 
অনেক পরিমাণে স্থির আছে। অগ্য বাজারে বরাকর ১১৩ আনা, 
ইকুইটেবল ৩০॥ আনা, মুখুলপুর ৭1৮ আনা, নিউ বীরভূম ১৫।৩/ আনা 
পেঞ্চভেলী ৩১ টাকা, রাণীগঞ্জ ২৮৮৮ আনা ও তালচর ৪৮ আনা 


দাড়াইয়াছে। 
পাটকল 
গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে পাটকল শেয়ার বিভাগে কিছু উন্নতি 
লক্ষিত হইয়াছে । সম্প্রতি থলে ও চটের বাজারে দামের যে উন্নতি দেখা 
গিয়াছে তাহাই পাটকলের শেয়ার সম্বন্ধে নূতন আশা ভরসার কৃষ্টি করিয়াছে । 
ফলে দামের হারও কিছু বাড়িয়াছে | তবে এ ভাব স্থায়ী হইবে কিনা সে সম্বন্ধে 
কিছু বলা যায়না। অদ্য বাজারে আদমজী ১০৮৮, হাওড়া ৪৯৩/ আনা, 
হকুম্টাদ ৯৪০ আনা, এ্যাংলো ইত্ডিয়া ৩১৪ টাকা, গৌরীপুর ১৩৭ টাকা, 
ন্তাশনেল আনা, নিউ সেপ্টযাল ২৭৯ টাকা ও রিলায়েন্স ৫৪॥৮% আনা! 
আনা দাড়াইয়াছে। এসপাহে ভকুম্ঠাদ কোম্পানীর অর্ডিনারি শেয়ার ও 
প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্য সম্বন্ধে খুবই উঠতি পড়তি হইয়াছে । এই 
কোম্পানীর পরিচালন] সম্বন্ধে নুতন বাবস্থা করার চেষ্টা হইতেছে । নানা 
কারণে বর্তমানে এ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব জল্পনা কল্পন| চলিতেছে । 
বিবিধ 
এসপ্তাহে বাজারে ইত্ডিয়ান আয়রণ এও স্ত্রীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম 
চড়ার দ্রিকে ছিল । এই কোম্পানী ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে ভালরূপ লভ্যাংশ 


২০০ 








ত্স্থ ও সবল শিশু লুল গৌরব 











| শিশুদিগের একমাত্র খাদ ছুগ্ধ সেই ছুদ্ধ যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক মাভারই 
যত্ব হর! উচিভ। 


হিসি ০ 











 াসিউ-ন্িক্ মাতৃ অনুপ এবং ; ভারতীয় 
আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তত বলিয়াই 


ইহা আ। আপনার শিশুদিগের এ এত উপযোগী খাদ্য। 






যামন্যান নিউটি মেটা লিমিটেড 


এ 
22 


সা জাগান্ঠ, ১৯৩৯ ] 


ঘোষণা! কিরে না বাজারে জিব জনরব তে | সেকারণেই দামের 
চড়া ভাব লক্ষিত হইতেছে । অগ্য বাজারে তাহা ২৫ টাকা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। 
তবে শেষ পধ্যন্ত ২৪।/০ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে । গত সপ্তাহে 
€১১ই আগষ্ট) ষ্টাল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম ১২০০ আনা পর্ধান্ত 
উঠিয়াছিল। অগ্ঠ তাহা ১১//০ আনা পধ্যন্ত নামিয়! গিয়াছে। 

আলোচ্য সঞ্চাহে কলিকাতার শেয়ার বাজ্জারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূণ বিকিকিনি হইয়াছে ২ 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের নৃতন খণ ( ১৯৬৩-৬৫)--১১ই আগস্ট ৯৭ ১৪ই আগষ্ট 
৯৭।/) ১৫ই ৯৭1/। ৯৭।৮। ৩1৭ সুদের কোম্পানীর কাগজ--১১ই আগষ্ট 
৯৭1%$ ১২ই ৯৭1%, ৯৭|5, ৯৭, ৯৭৮, ৯৭|/) ১৪ই আগষ্ট ৭1০, 
৯৭।৩/, ৯৭|%/, ৯৭1৯/। ১৬ই আগষ্ট ৯1/, ৯৭৬ 
১৭ই আগষ্ট ৯৭/০১ ৯৭4 ( রেডি ), ৯৭1০; ৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ )-- 
১৯ই আগষ্ট ১১০০, ১২ই আগষ্ট ১১০%, ১৫ই আগষ্ট 
১১০৮, ১৭ই আগষ্ট ১১০।%$ ৫২ স্দের খণ (১৯৪৫-৫৫)--১১ই আগষ্ট 
১৬ই আগষ্ট ১১৪/$ 


৯৭1, 
১৫ই আগঞ্ট ৯৭১, ৯৭০ ; 


১১০5৮ ৯১০৪৭/ ০ 


১১৪২ ১২ই আগটি ১১৭২১ ১১৪৭7 


২৪০ স্থদের খণ ( ১৯৪৮-৫২ )---১৪হই আগস্ট ৯৮1/7 ৫২ 


১১৪৮, ১১৩৪৮ ॥ 
সুদের খণ (১৯৪ ৎ- 
৪৩) ১৪ই আগষ্ট ১০৩%/7 ৩২ স্বদের ইউ, পি, খণ ( ১৯৬১-৬৬)--১৪৯ 
আগ ৯৭।|% ৯৭1) 
৩. স্থদের কোম্পানীর কাগজ--১৬ই আগষ্ট ৮৫1০; ৩।* স্থদের খণ+ 
)--১৬ই আগষ্ট ১০৪৭; ৪॥০ দের খণ ( ১৯৫৫-৬০ )--১৭ই 


আগস্ট ১১৬ । 


৩২ স্ত্রদের খণ (১৯৫১-৫৪ )--১৬ই আগছ ৯৯৪/$ 
€ ১৯৩৭-৫০ 


ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাক্গ_-১১ই আগষ্ট ৯০৯২; ১২ই আগষ্ট ১০৯২3 
১০৯২) ১১০২০ ১৪৯০১ ১১০০) ১৫ই আগষ্ট ১০৯০) ১১০০) 


১৪ই আগষ্ট 
১৬ই আগষ্ট 
সেপ্টাল ব্ান্ধ--১১ই আগষ্ট ৩৫%) 
১৬ই আগষ্ট ৩৪।০ ; ১৭ই আগষ্ট ৩৪৪০ 7 ইম্পিরিয়াল ব্যাস্থ (সঃ আদায়ী )-_- 
১৪ই আগষ্ট ১৫ আগষ্ট ১,৫৩৮ ১৫৪৬২ ; ১৬ই 
আগষ্ট ১৫৪৫২) ইম্পির্িয়াল বাম্ক ( কটি )--১৫ই আগষ্ট ৩৮০২ 
৩৮৯।০ ৩৮২৪০ ) পাঞ্জাব ম্থাশনাল ব্যাঙ্ক (৮£ আদায়ী )--১৭ই আগষ্ট ১০৩২ 
র্‌ কন্টি), ৩৬৯ । 


১০৯২ ১৭ই আগষ্ট ১১০০ ২ 
১১৫৪ ৭৯১, ১০৫৩৮ $ 


৩৮২২ 


কাপড়ের কল 
কানপুর টেক্সটাইল_-১৯ই আগষ্ট ৩1৮; নিউ ভিক্টোরিয়া--১২ই আগষ্ট 
€ অডি) ॥%) মুইর মিলস--১৪ই আগস্ট (প্রেফ) ৬৬২, কেশোরাম 
কটন ( প্রেফ ) ১৬৯ আগষ্ট ১১৫২7 বাউরিয়! ( প্রেফ ) ১৬৩২। 
রেলপথ 
বাকুড়া দামোদর রেলওয়ে--১৪ই আগষ্ট ৯১॥০) ১৭ই আগষ্ট ৯১২ ৯২৯১ 
চাপার মুখ স্থিলঘাট রেলওয়ে--১৪ই আগষ্ট ৯১।০; কালিঘট ফল্তা রেলওয়ে 


এ টেলিগ্রাম ই “মেমোবেগাম" ফ্যাল টেলিফোন : ক্যাল ৫৭৬৬ 





«... রেজি অফিস :_ ভাপ, জিপ র্‌ 
1 পৃষ্ঠপোষক :_এ্রীস্মুক্ত হল্ল্লকস্লাতন জনা, 


নয়্যান ব্যান্ব লিমিটেড || পাইওনিয়ার সল্ট নানি এ 
টু | ২ টি] কোম্পানী লিমিটেড . 
ডি 
হন | £--শিশিরগঞ্জ ২৪ পরগণা। 

] ১৯৩৭ সালে শতকরা ৩।* আনা এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ 


৫১১ 


১৪ই লা ৯১॥০) বারাসত টি চার নি ৪০২7 
সাহদরা ( দিল্লী) সাহারাণপুর--১৫ই আগষ্ট ১৩৯২ । 


কয়লার থনি 

বেঙ্গল--১১ই আগঞ্ট ২৯৫২ ২৯৩০১ ১৪ই আগষ্ট ২৯৬২ ২ ১৬ই আগষ্ট 
টু ১৭ই আগষ্ট ২৯৫॥০ 7; বোকাবে। ও রামগড়-১১ই আগষ্ট 
১৩২ ; ১৬ই আগষ্ট ১৩০ $ বড়ধেমো--১১ই আগ; উকুইটেবল--১১ই আগষ্ট 
৩৮৪০১ ১৪ই আগষ্ট ৩০৮; ১৫ই আগষ্ট ৩০৪০; হরিলাদী--১১ই আগ 
১০1/7 ১৪ই আগষ্ট ১০২, ১০1০, ১০৮, ১০1৮ ১৫ই আগষ্ট ১০২, 
১০৮, ১০1৮5 ১৬ই আগষ্ট ১০%, ১০1০১ ১০॥০, ৯০1৮) ১০।৮%) ১৭ই 
আগষ্ট ১০।% ১।% ১1৮ ১০।৩/ ; বেওয়া--১১ই আগষ্ট ২০॥০ 3 ইউনিয়ন--১১ই 
আগষ্ট ২৮|০) ২৮৮, ২৮1৮, ২৮।৮7 ১৬ই আগষ্ট ২৮০ শাহপুকুনিয়া ও 
আসানসোল--১১ই আগষ্ট ॥/; এামালগামেটেড--১২ই আগষ্ট ২৩০০ 7 ১৭ই 
আগষ্ট ২৩০, ২৩॥০$ ঝরিয়া ১৪ই আগষ্ট (প্রেফ) ১১৮২, ১৯৯২ 7 ১৫ই আগষ্ট 
(প্রেফ) ১২০২,১২১২১১১৯২ 7 ১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১১৯২ ১২০২ ও পেঞ্চভেলী- 
১৪ই আগষ্ট ৩০1% ; ওয়েস্ট জামুরিয়া ) ১৪ই আগষ্ট ২৭০ ১৫ই আগষ্ট ২৭॥০, 
; ১৬ই আগষ্ট ২৮৮ ২৮।৮% ২৮|০ ২৮৮০ 7 মুখুলপুর-- 
সই আগস্ট ৬৭৮,৭৮, ৬৪৬, ৭১/। ৬৫ । ”১৬ই ৬০৮, ৭৮, ৭1৮7 ভুলানবাড়ী-_ 
;১৭ই আগস্ট ৭৮; বরাঁকর---১৬ই আগষ্ট 
১১৮ (প্রেফ ), 

১৭ই আগ ১২৮, ১২০) 
সেগ্ডা--১৭ই আগষ্ট ৮০ | 


২৯৫২) ২৯৬॥০ 7 


১০৩/। 
১০1০) 


২7০১২ ৭৮০/,২৮২,২৮০ 


এ আগঈ ৭14, ৭২১ ৭%, ৭1০3 
১১৮১ ১৭ই আগষ্ট (অভি) 
ধেমোমেইন--১৬ই আগষ্ট ১১৭০, 
১১৪৬/১৯২।/১১২।০ ) বাণীগঞ্জ- -১৭ই আগষ্ট ২৮০ ২ 


পাটকল 


২১/; ভ্গলী--১১ই আগষ্ট (প্রেফ ) 
৪৮৮7 ১২ ৪৭1%, ৪৭২) 


১১15 ১১0 ১৪১২; 


১১৮৮, ১২৮ । 


এম্পায়ার--১১ই আগষ্ট ২১৪?, 
১৬২, ১৬|০ $ হাওড়া ১১ই আগষ্ট ৪৮০, 
১৪ই আগষ্ট ৮1, 
১৫৩২, ১৫৪২, ১৫৬২ ; ১৫ই আগষ্ট 


৪৮/, 
৪৭2/ ৪ ৭1) ৪ ৭৮ ৪৭৮০ ; 9৮) ৪৮1০১ ৪৮৪৮১ ৪৮]৩/, 
৪৮/৩/, ৪৮%৩/ (৭. সুদের গ্রেফ ), 


৪৮|/, ৪৮|৮, ৪৮৪৮, ৪৮|/০) ৪৯২, ৪৮৮, ৪৯২ 
১৭ই আগ ৪৮৪৭ ৪৯1০ ৪৮৪০/ $ হকুমটাদ--১১ই 
আগষ্ট ১/৮, ২২ ১/%, ১॥০ ( প্রেফ ), ২৩২ ১৮২ ১২ই আগষ্ট 
১৮, ১৫, ১৭০ ( প্রেফ ), ১৯২, ১৯|০, ১৭1০, ১৯২ । ১৪ই আগষ্ট ১৪০, ২০, 
১৮৮ ( প্রেফ ), ২৫২ ২৭৯ ২৪২; ১৫ই আ ষ্ট ২২ ১ ১| (প্রেফ ) ২২৯ ২৩২ 
২১।০ , ১৬ আগষ্ট ১৮ ২০ ১৪/ (প্রেফ) ২৩২, ১৭ই আগষ্ট (প্রেফ) ২৪॥০ 
৩২২7 ইতিয়া--১১ই আগ ২৬৩।০ ॥ নিউসেন্টণল-_ 
১১ই আগষ্ট ২৭৭২; বালী--১১ই আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৩৭॥০; ১৪ই আগষ্ট 
১৮০২২ ১৮৩২১ ১৫ই আগষ্ট ১৮৩ 7 ডালহৌসী--১১ই আগষ্ট ২৯৪ ২) ফোর্ট 
গ্লোসোষ্টার--১১ই আগষ্ট ৪২৭॥০; ১৫ই আগষ্ট ২২১২7 প্রেসীডেম্সী--১২ই 


২৮৬ ৩২ ; ১৬ই আগষ্ট ৩২ ১৭ই আগষ্ট ৩৩/ ৩০ | 


৪৮|/, ৪৮৪) ৪৮৮০/, 


৪৯1০) ৪৯০১ ৪৮৩; 


১৯], 
। ১৬ই আগষ্ট ২৬৩।০ 


৩/ ৩৮/ ৩।০ ৩৯৬৮7 


বিজয় ডিয়ার, 








ৰা ॥ খ্বোষণা করা হইয়াছে । ॥ 
ভাত রা ক ঠ ই শিল্পে ৪৮৮ করিয়া ই ণ 
পুরাণবাজার, ত্রিপুরা. লিং রোড়। | রেকর্ড স্থাপন করিল। বাক্গলার সর্ধ বৃহৎ কারখানা---১৩** বিঘা জমির 

ঢু মুন্সীগঞ্জ, চাকা । | | রর সি উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য ক্রত অগ্রসর হইতেছে। 





হ ৮ 7 
ছু র্ঘপরকার ব্যা্িং কার্য করা হয 
্‌ পা এর জজ 





নু 
ঠা রি অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিষ্ঠালী এজেন্ট আবশ্যক | 


আবেদন করুন ম্যানেজিং এজেন্ট || 


দঃ 
দর ইত 2 2 পে 2 হল 0 2 এ জিত 


৫১২ 


আগরপাড়া--১৪ই আগষ্ট ১৪৪০) ১৬ই আগষ্ট ১৪৪০ | নি আগষ্ট 
৷ কামারহাটা -১৪ই আগষ্ট 9৫৫ ২১ ১৬ই 
আগষ্ট (প্রেফ) ১৫৩|০ 


১৫৯ (প্রেফ ) ৯১৫২ 
আগষ্ট ৪৪৮1০ | বিলায়াম্দ--১৪ই 
আদমজী--১৫ই আগ (প্রেফ ) ১২৬২1 এআংলো ইত্ডিয়া_-১৫ই আগষ্ট 
১৬ই আগ ৩১০২ (প্রেফ ) ১৫০ ১৫১-২। ১৭ই আগ 
কাকনাড়া--১৫ই আগঙ্ঠ ৩৪৪২ | ১৬ই আগষ্ট ৩৩৮-২৯ ১৭ 
ওরিয়েপ্--১৫ই আগষ্ট ১৬৮ ২। বরানগর--১৬ই আগষ্ট 
বঙ্জবজ--১৬ই আগ (প্রেফ ) ১৪৮২ ১৪৯ 
প্লান্সডাউন--১৬ই আগ রঃ 
বেলভিডিয়ার_-১৭ই আগষ্ট 
খরদহ-_ 


১১৬-৯ 


১৫৪০ । 


৩১০ ২ । 
৩১৫ ৫ । 
৩৪১২ | 
১৩৮ ২ ১৩৭॥৭ ১৩৯২ । 
ক্লাইভ--১৬ই আগস্ট ২১৭০ 


লরেম্ল--১৬ই আগ? (প্রেফ ) ১২৯ 


২২২ । ১৩৮৭ 


৯৯ 1 
পিভিয়ট--১৭ই আগষ্ট ( গ্রে) ১৩৯ ২ ৯৪০ ২ 
ন্যাশনাল--১৭ই আগস্ট ২5০ 


৩৪৩ ২ | 


১৭১ আগষ্ট (প্রেফ ) ১৩৫ ২ ১৩৮৭ । 


খনি 


বন্মা কপ্পোরেশন -১১ই আগষ্ট ৫1/:61/ 61৮, ১২ আগষ্ট 614 ৫॥/ 
৫1৮ 21৮, ১৫৯ আগ £1/ ৫1%, ১৬৪ আগস্ট ৫1৮ ৫1 ৫1%, ১৭ই আগষ্ট 
৫1৮ ৫)/ ৫1/7 বিপরা ষ্রোন লাইন -১১ই আগষ্ট ৯০২ ৯০॥ ; ইত্তিঘান 
কপার--১১ই আগ ১1, ১২৯ আগ ১৮% ১৪০ ১1০১ ১৪ই আগইকচ১।৮ 
১৫ই আগষ্ট ১৮, ১৬ই আগষ্ট ১।৮/ ১৪০ ১0৮, ১৭৯ আগষ্ট ১৪৮ ১৪০ ১0৮ 
টেভয় টান_-১২ই আগষ্ট ১/ 9৮ 4৮; রোডেসিয়! কপার--১৪ই আগষ্ট ১/; 


১৭ আগষ্ট ১৮%। 
সিমেন্ট 


ডালমিয়া সিমেন্ট ১১ই আগষ্ট (অভি) ১০॥০ ১০প৭ ( প্রেফ) ৯৪২; 
১৪ই আগষ্ট ( অভি ) ১০॥৮ (ডেফ ) ৩/ ৩৮ ৩৮ ১৬৯ আগষ্ট (প্রেফ ) 
৯৪২ ৯৩ ১পই আগষ্ট (অভি ) ১০1/০ ১০|/ (প্রেফ ) 
রিলায়ান্স ফায়ার ব্রিকস ১১৪ আগষ্ট ৬।০। বেঙ্গল পটারিজ ১৫ই আগষ্ট 


৫০ | 


২০1৮ | 


২৮ ২৪ । 


ইলেকাট ক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন ১১ই 'আগছ্ট ( অভি ) ১৭৪ ১৮২ ২ ১৭ আগষ্ট (অডি) 


১৭৮ ১৮২ । ঢাকা ইলেকটিক ১৪ই আগছু ১৬।৮১ ১৬ই আগষ্ট ১৬০ । 


জোরহাট ইলেকটি,ক ১৫ই আগষ্ট ( অডি) 


ইপ্ডিনীয়ারিং কোম্পানী 


হুধুমঠাদ ষ্টাল ৯১ আগষ্ট ( অডি ) ৫14 ৫05 ৫1৮, ১৪ই আগষ্ট (অডি ) 
আগষ্ট 


১০1০ (প্রেফ ) ১৭55 । 


৫1৮ ৫15/ ১1০ ১৫ ( অডি) ৫॥৭ ৫5৮/ ৫1 ৫৮ 
( ডেফ, ) ১// ১৮ ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ্টাল--১১ই আগ ২৪1৮ ২৪৮৮ 
২৪/ ১৪৪/ ২৭1৮, ১২৪ আগষ্ট ২৪।০ 
আগঞ্ট ২৫০ 
২৪৪৮ ২৫৮ ২৪।৫/ ২৪৪%/ ২৪।৩/, ১৬ই আগঞ্ট ২৪৪/ ২৭৮ ২৪৭০৪ ১৭ই 
আগষ্ট ২৪।৩/ ২৪৪০ ২৫/ ২৪৮০; টাল কর্পোরেশন--১১ই আগষ্ট (অডি) 
১২৮ ১২% ১২।/ ১২০/ ১২ই আগষ্ট (অডি) ১২/ ১২০ ১২1৮ ১২1, 
১৪ই আগষ্ট ( অডি ) ১২।* ১২৩/ ১১।০, ( 
আগষ্ট ( অডি) ১২৮ ১২৭ ৯২৪০ ১২১ 


১২1৮ ১২৩/ ১২1৮ ১২৯ ১২৭ ১২ 


(ডেফ) ১15 


২৪০ ২৪॥০ ২৪৮০ ২৪৮৮, ১৪ই 
২৫৮ ৯৫1০ ১৫২২ ২৪৮০ ২৪৪%/ ২৪, ১৫ই আগষ্ট ১৪%/ ২৪০ 


প্রেফ ) ৯৩২ ৯৩] ১৫ই 
৬ ১৬ই আগষ্ট ( অডি ) ১২/ ৯২৮ 
১২৮ ১২৯ (প্রেফ ) ৯৩৮, ১৭ই আগষ্ট 
(অভি) ১১৪ ১২/ ১২1/ ১২।০ ১২২ (প্রেফ ) ৭৪২ ৯৫২ ম্তাশনাল 


আয়রণ এণ্ড ষ্টাল-- ১৬ আগষ্ট ( অডডি ) ২৮%/ ৩/ ৩২২ ৩৮। 


৯৪॥০ 





আধুনিকতম ব্লক 
ছাপার জন্য-_ 


শৈলগ্রী। ট্রেডিং 
কোম্পানী 


বড়বাজ্জার ৫৯৭৪ | 
ফোন করুন 





সার্ক ভঙ্গাত, 





[২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 


চা বাগান 
মুরফুলানী--১১ই আগষ্ট (অভি) ২০) ১৪ই আগষ্ট ৩/ ৩০) 
নিউডুমা--১১ই আগষ্ট ৮১৫ ২1 ১২ই আগষ্ট ৮১০৯ ৮৯৪।০) ১৪ই ৮১২।০ 


৮১৭-২ ৮১৫-২। এথেলবাড়ী--১৬ই আগস্ট ৭২২ ৭০ | লুবা--১৭ই আগষ্ট 
২॥০। নাগুর নদী--১১ই আগষ্ট 9২ । হাসিরাম--১৫ই আগষ্ট (প্রেফ ) 
১৫০২ ১৫১ ইষ্ট ইত্ডিয়া--১২ই আগষ্ট ৭০, হাতীক্ষীর1--১৫ই আগষ্ট 
১৭॥০। পাত্রকোলা-_১২ই আগষ্ট ( অর্ডি) ৮০৪॥০ ( প্রেফ) ১৩৪-২ 


১৩৫ ২ | নিউ টেরাই-_-১৪ই আগষ্ট ৮।০ | মহ্ীমা১৫ই আগষ্ট ৭০। 
তুমকুং-১৭ই আগ ৮1০ ৮॥০ | 
চিনির কল 
চম্পারণ--১২ই আগষ্ট ১১৭০১ ১৪ই ১১৪৮ ১২৮ 
১৩৮ । রেজা--১৪ই আগষ্ট ১২1০, ১৬ই ১৯৭) 
১৭ই আগষ্ট ( অটডি) ১১॥০। 


বুলাগ্ত--১৪ই আগষ্ট 
অপার গ্যাঞ্চেস স্বুগার-- 


বিবিধ 

বি, আই, কর্পোরেশন--১১ই আগপ্ট ২৬ ২॥/ ২০, ১২ই আগষ্ট (অভি ) 

১৫ই আগষ্ট ২1৮, ১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৫০|০, ৯৭ই আগষ্ট ২।/ 
(প্রেফ ) ১৫০।০ ১৫১০; ক্যালকাটা উ্রাম--১১ই আগষ্ট ১৬৮ ১৬।৮%) 
রোটাম ইপ্তাক্ীজ--১১ই আগষ্ট (আঅডি ) ১৯॥৮ ২০৯১ ১৪ই আগস্ট ১২৬২ 
পটিশ বশ্মা পেট্যোলিয়াম--১১ই আগষ্ট ৩৮ ৩1০ ৩৮, ১৪ই আগষ্ট ০ ৩1৮. 
৩৬, ১৭ই আগঞ্ ৩৮ ৩1/$ বেঙ্গল পেপার--১১ই আগষ্ট ( অডি) ৬৯২, 
১৫ই আগষ্ট ৬৩১ ১৬ই আগষ্ট ৬৭২; পপিয়েন্ট পেপার--১১উ আগষ্ট ৪৪০ 
আসাম সঙ্গ--১১ই আগঞ্ট ১/, ১২ই আগষ্ট ১৮ ১।৭১ ১৫ই আগষ্ট ১৮ ১০ 
বেল টিম্বার-_-১১উ আগঈ ১৫৭. 3 বকুয়া টিম্বার--১১ই আগষ্ট ১৩।০ ১৩॥০ 
১৩০7 ১৩৪০ ১৩০ ১৩৪৭১ ১৪ই আগষ্ট ১৩৮০, ১৫ই আগষ্ট ১৩।০ ১৩৪৮০ | 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৯শৈে আগষ্ট 


রপ্তানী যোগ্য- আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর মোট ১৮ হাজার ৫ শত 
বাক্স চা বিস্রযাথ উপস্থিত করা ভয় তন্মধো ১৬ হাজার ৫৫৮ বাক্স চা বিক্রয় 
হর়। উহার গড়পড়তা দর প্রতি পাউণ্ড ॥৮ আন। গিদ্মাছে | ১৯৩৮ সালের 
এই নীলামে ১৯ ভাজার ৯৬১ বাক্স চাবিত্রয় হম এবং উহার গড়পড়তা 
দর ৮২ পাই ছিল; ১৯৩৭ সাপের এই নীলামে ২১ হাক্ছার ৭৭০ বাক্স চা 
গড়পড়তা দর ॥%১১ পাই হিসাবে বিক্রয় হয় । সমঞ্জ প্রকার পরিফষার 
এবং প্রয়োজনীয় ধরণের চায়ের ভাল চাহিদ] ছিল এব: পুর্ববৃভতী সপ্তাহের 
মূল্য বজায় ছিল। বর্তমান নীশামে খব উতরষ্ঠ পরনের পাতা চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হয় এবং উহার মুলা৪ প্রি পাউণ্ে ৬পাই বেশী যাগু। 
ইরানী ব্যবসায়ীগণ ৯ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। টিপি শ্রেণীর 
চায়ের দর ভাল গিয়াছে | সাপারণ এবং মাঝারি পরনের চায়ের কোন 
চাহিদা ছিল না৷ 

ভারতে ব্যবহারে।পযোগী-বপ্ুমান নীলামে এই শ্রেণীর সবুজ চায়ের 
চাহিদা ছিল। সকল প্রকার গুড়া চায়ের চাতিদার পরিমাণ ভাল গিয়াছে । 
মলাও পৃন্ববস্তী সপ্তাহের তুলনায় প্রতি পাউগ্ডে তিন পাই অধিক ছিল। 
অন্ান্য শ্রেণীর চায়ের মুলা এক পাই হইতে তিন পাই পধান্ত বেশী যঘায়। খারাপ 
পরীণের চায়ের প্রতি কেহই কোন আগ্রহ প্রকাশ করবেনা । বর্তঘান নীলামে 
এঠ শ্রেণীর গুড়া চায়ের গডপড়ত। নহ ৩ পাই এবং অন্তান্য শ্রেণীর চায়ের 
দর ১ পাই গিয়াছে । এই নীপাছে মোট ৭ হাজার ৪৩৯ বাক্স গুড়া চা এবং 

হাজার ৫৮১ বাক্স অন্যান্য শ্রেণার চ1 বিক্রয় হয়। 


২1৩5 













টেলগ্রাম *প্রবিত্তক" স্বাশিত--১৯২৯ 


গএন্বতন্ষ তাহ 
৬১ নং বনুবাজার. দল কলিকাতা । | 
শাখা £--স্ভীভ্ক্র হহ্মাুম্ন এভি্িন্নিউন কষ্ট গ্রাস 


সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 


ফোন বিঃ বি, ৫৪৯২ 
ঞ 


স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বগসরের ক্যাশ ৃ 

১ বৎসরে শতকরা :.. 3॥* টাকা ২১॥০ আনায় ২৫৯ টাকা 

২ ৫ 

1০, ভারা ৫১ 

৫.» ্ এ টনি 
টি দা 


মাদিক ১*২ টাকা জমায় * বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
৯৬৩০উাকা | মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পর্যাত্ত আধা জাওয়া ছক। . 
হুদ শতকরা ৬২ছায়ে চক্রবৃদ্ধি 
'চল্ভি হিসাবের (০2558$ ৪/০) সদ শতকরা ১৪ টাকা 
জ ব্যান্ক'এর হুদ শতকরা.৩. টাক! 


শতকর! বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতে 





২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 


পাটের বাজার 


কলিকাত। ১৯শে আগষ্ট 
বাঙ্গলা সরকার একটা উচ্চ হারে পাটের মুলা বীধিয়। দিবেন আশায় 
গত ১১ই আগষ্ট কলিকাতার ফাকা বাজারে পাটের মূল। ৩৯৮ চড়িয়া 
গিয়াছিল। ১২ই আগষ্ট এক সরকারী ইস্তাহারে বার্পপা সরকার পাট 
সম্পর্কে তাহাদের কাগানীতি ঘোষণা করেন। ইন্াহারে বলা তয় পা্টচাষ 
উপযুক্তর্ূপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার বাধ্যকরখ নীতির 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন এবং আগামী মরশুমে এই নীতি কাধাতঃ 
বলবৎ করিবার জগত তাহারা যথাযোগ্য আইন প্রণয়ণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন । 
পাটের ফাটকা বাজার সম্বন্ধে ইস্তাহারে বল! হয় যে গভর্ণমেন্ & বাজার 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলগ্ঘন করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । 
কলিকাতার বর্ধমান ফাটকা| বাজারে এবার পাটের দর যাহাতে গ্রতি বেল 
৩৬ টাকার নিষ্লে না যায় তদ্ধিষে তাহারা যথোপযুক্ত বিধান করিবেন বলিয়াও 
জানান। ইন্তাহারে বর্ণিত গভর্ণমেন্টের কাধানীতি মোটামুটি ভাবে সম্ভোষ 
জনক বলিয়াই বিবেচিত হর। তবে গভর্ণমেণ্ট এবখপর ফাটক' বাজারে 
পাটের নিপ্তম মূল্য ৩৬ টাকার বেশী হারে নিদ্ধারিত করিবেন না জানিয়া 
১১৯ আগষ্টের তুলনায় ১২৯ "আগষ্ট বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দাখের হার 
এক টাকার মত নামিয়া যায়। যাহা হউক পরে এসপ্তাহেব প্রথম দিনে 
অর্থাৎ ১৪ আগষ্ট পোমবার আবার দাম সঙ্বন্ধে কতকটা উন্নতি 
সাপিতভ হয় সর্বোচ্চ দামের হার আনা 
পধাস্ত পৌছে । আজ পর্যন্ত দামের হার কম বেশী পরিমাণে 
উপরোঞ্চ হারের কাছাকাহিই উঠানামা করিয়াছে । নিয়ে ফাটকা বাজারের 
এসপ্তাের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £-- 


আবহ ৩৮৮৪৩ 


তারিখ সর্বেবাচ্চ দ্র সব্বনিয় ধর বাজার বন্ধের দর 
১৪ই আগষ্ট ৩৮৪৭ ৩৭০ ৩৮০ 
১৫ » ৩৮০ ৩৭৮০ ৩৮০ 
১৬ ৩৮০ ৩৭৮০ ৩৮7/০ 
১৭ই ১ ৩৮৪৪ ৩৮৮০ ৩৮॥০ 
১৮ই ৩৮৪৮০ ৩৮1০ ৩৮] ০ 
১৭শে ৩৮]/০ ৩৮1/০ ৩৮৩/০ 


উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টই বোঝা যায় এসপ্রাহে ফাটকা বাজারে 
পাটের দরের হার মোটামুটি উপরের দিকেই স্থির ছিল। গত সপ্তাহে এই 
আগষ্ট তারিখে পাটের দর নিম্নে ৩৫1, আনা পধ্যন্ত পৌছিয়াছিল। সে 
হিসাবে এসপ্রাহে দামের হার ৩৭৪০ আনার নীচে যায় নাই ইহা স্বখের 
বিষয়ই বটে। সরকারী ইস্তাহারে পাট সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কণ্মনীতি 
ঘোষিত হওয়ায় এবং বিশেষভাবে ফাটকা। বাঙ্জারে পাটের শিক্নতম দর 


কমানিয়ান ব্যান্ধ নিঃ 
ী শু 
২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাতা।। 


রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ এযা্ু অনুযায়ী 
সিডিউল্ড ভূক্ত হইয়াছে। 


০. পাপা 
মাজিক ১০৭ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২১ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়। 

হয়। মালিক ৫২ টাকায় ৮ বৎসরে ৬০০২ দেওয়া হয়। ও বৎসরের 

১০০২ ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 

|. শেয়ার বিকুয়ের জনয সর্ব এজেন্ট আব্ক । 













আর্থিক ভঙ্গ 


৫১৩ 
নিগ্ধারিত করা সম্বন্ধে অডিনান্স জারীর সম্ভাবনা প্রকাশ পাওয়াই যে এই 
সফল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; 

তবে ফাটকা বাজারে দামের হার কতকটা উচ্চহারে বলব২ থাকিলেও 
আসলে এ দরে পাটের বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। পাট 
বিক্রেতারা চড়া দর পাওয়ার আশার বহিয়াছে। আর পাট ঠরেতারা দাম 
পাঁড়িয়া যাওয়ারই প্রতীক্ষা করিতেছে । পাটের বন্তমান দর আরও নামিয়। 
যাইতে বাধ্য বলিয়া পাটকলওয়ালাদের বিশ্বাস। বতদুর বোবা যাহতেছে 
এ বিশ্বাসের বশবন্তী হইয়া তাহারা শবিস্তা২ সুদিনেরই অপেক্ষা করিতেছে । 
গত ১২ই আগষ্টে খে সঞ্চাহ শেষ হইনাছে তাহাতে মল হইতে মোট ১ 
লক্ষ ১৪ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । গতি বংসর এই সময়ে মোট 
পাট আমদানী হইয়াছিল ১ লগ ৯৯ হাজার বেল। 

আলগ! পাটের বাজারে এসপ্তাহে বেশ কিছু বেচাকিনা হয় নাই । তবে 
দামের হার কিছু পড়িয়াছে। গত ১৯ই আগ হগ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণার 
পাটের দর ছিল প্রতি মণ ৬৭* আনা । গত কল্য বাজারে তাহা? টাকা 
দাড়ায়। 

পাকা বেল বিভাগে__এসপ্তাহে রপ্তানী কারকধের দিক হইতে 
পা ক্রয় বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই | ভবে দামের 
হার চড়! আছে। গত ১৯ই আগস্ট মাল ডেলিভারি দেওয়ার সপ্তে 
াষ্ শ্রেণার পাট প্রতি বেল ৩৭৪০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল । গতকগ্্য 
বাজারে তাহা ৩৮৭০ আনা পথান্ত উঠিয়াছিল। 

থলে ও চট 

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে । এই 
উন্নতি মোটেই আশানুরূপ নহে। তাহা ছাড়া উহাও যে স্থায়ী হইবে 
সে ভরসা কম। গত ১১ই আগস্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের ধাম ৮॥* 
আনা « ১১ পোর্টার চটের দর ১০৮৭ আনা ছিল। গতকল্য তাহা 
বাড়ির। যথাক্রমে ৮1৮০ আন। ও ১১/* আন। দাড়ায়। 


তুল৷ ও কাপড় 

কলিকাতা, ১৯নে আগষ্ট 
আলোচা সপ্তাহের প্রথমদিকে বিদেশের বাজারের মন্দার সংবাদ পাওয়া 
সকেও বোদ্বাইয়ের তুলার বাজার ০৬জীভাব বজাম় ছিল। কাখিওয়ার ও 
মব্যগ্রদেশের কতিপয় জিলাম ছুভিক্ষের সংবাদহই এইরূপ তেমী ভাবের 
অন্ততম কারণ বলিয়। বিবেচিত হর। বাবগায়ীধের মধ্যে কারবার ও 
রপ্তানী কারবার বিশেষ নির্ত্রিতভাবে হয়। ফার্কাওয়ালারা খুব আগ্রহের 
সহিত কারবার করে। তাহাদের মতে বন্তমান বঙসরে তুলা ফলের বিগুর 
ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে। এপধ্যন্ত যেসকণ অঞ্চলে বু হয় নাই 
সেকল স্থানে সম্প্রতি বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাধ পাওয়া গিয়াছে। ইহার 
ফলে আবার তুলার মুল্য হাস পায়। পূর্ববর্তী সপ্রাহের তুপনায় আলোচা 

সপ্তাহের তুলার মূল্য সামান্য নিয়ে ছিল। 





৫১৪ 


বোরোচ এপ্রিল-মে বাজার বান্ধের সময় ১৫৪৮ দাড়ায়; সর্ব্বোচ্চ দর 
পর্যাস্থ উঠিয়াছিল । জুলাই-আগ্ট ১৬১৪০ পর্য্স্ত উঠিয়া বাঙ্গার 
বন্ধের সময় উহা ১৫৮৪০ আমায় জাডায় । বেঙ্গল ডিসে্গর-জান্ঠয়ারী ১৯৯।০ 
আনায় বাজার বন্ধ হয়। এমরা ডিসেম্রর--জানুয়ারীর দর ১৪৪৮০ আনায় 
ঈাড়ায়। 

আলোচা সপ্রাতে আমেরিকার কটন 'এফশ্চেক্সে মূলোর নিম্নগতি পরিলক্ষিত 
হয়। এলাবামা এবং অন্যান্য তলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সম রি হইবার 
ফলে তলা ফসলের মথেই সফল হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
নুতন শল্সের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ইউরোপের রাজ্জনৈতিক পরিস্থিতির 
অনিশ্চিত ম্বস্থার ফলে তৃলার মূলা শানএ হাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা 
নিউ ঈয়র্কের বাক্গাবে মিডলি" স্পট পূর্ববর্তী সপাতের ৯:৪৭ 
স্সক্টাবল ৮৮৭ সেল স্তলে ৮৭৪৭ সেণ্ট এবং 
প্রকাশ অদর ভবিষ্যতের 


১৫৩৬০ 


তই | 
স্তালে ৯২৯ সেন্টে ঈাড়ায়। 
ড্িসেন্দর ৮*৬৭ সেপ্ট স্যালে ৮*৩০ সেপ্ট টাডায়। 


অগ্সিম কালবাব সম্পর্কে উল্লেখযোগারূপ মলা তাস পাঈয়াছে । লিগানপুলের 
বাজারে মিদলিংস্পাট পূর্নাবর্তী সপ্রাঙ্ের ₹*৩* পেনী স্থলে ৫১৪ পেনী 
দাড়ায় । 
আলোচা সপাহে বোঙ্গাই 'এল তলার বাঙ্গারে নিষ্রূপ বিকিক্রিনি 
হইয়াছে | ্ 
বোবোচ 'দমরা বেন 
আাঁবিগ জুলাই-স্মগট দ্রাস-জ্জাম ডিসে-জ্ঞা 
আগ ১১ ১৫৯৮/ ১৪৭০/ ১১৯০ 
১২ ১৩০1/ ১৪৮1০ ১২০॥০ 
»..১৪ ১৫৯॥% ১৭৭০, ১২০1০ 
৪.৫ ১৫৯৪5 ১৪:৪০ ১২০০ 
এ. ১৬ ১৫৮৪০ ১৪ 9০/% ১১৯০ 
রঃ ১৭ ১৫৭5 ১৪২৪০ ১১৮৩ 
১ বঙসর পুর্বে ১৪২০ ১৩৯০, ১১৮২ 
১» বৎসর প্লে ১৮৬০ ১৮১২ ১৫০] ০ 
কাপড় 


কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট 

বর্ধমানে স্তানীয় কাপডের বাজাবের অবস্থা দ্টে মনে হইতেছে যে 
জাপানী এবং ভারতীয় কাপডের কল সম মূলা হাস করার যে নীতি গ্রহণ 
করিয়াছে তাহা ভাগ করিবে না। মুলাপকর্মতা এবং কারকারের বর্তমান 
শোচনীয় অবস্থায় বহুলা"শে দর হাস কনিয়া অশ্রিম কারবার করিতে হইতেছে | 
অগ্রিম কারবার সম্পর্কে বাবসায়ীগণের আগ্রহ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যস্ত 
অদূর শুবিষাতে বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিবিয়া আপিবে বলিয়া মনে 
বাবসাম়ীগণ পূজার বাজারের জনা অপেক্ষা করিতেছে এবং 
কারবার বৃদ্ধি পায় কিন! বিশেম্াবে লক্গা করিতোছে। 


হয় মা। 
এতংসম্পর্কে 
জাপানী এবং দেশী কাপড়ের মুল্যাল্লতা হেতু লাঙ্ধানায়ারের কাপড়ের বাজারে 
উল্লেখযোগা কোন কারবার হয় নাই। 


নিরাপদ গুষধধ 


০০০ 
৪০০. 





রে কোদিকযাল আনা ফা দিউটিকয় ০০০০০ 
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[২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 


মতা 


আলোচ্য নপাহে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা 
অতিশয় নৈরাশ্থজনক | সুতার মুলোর নিক্লগতি প্রতোক কেন্দ্রেই পরিলক্ষিত 
হইতেছে | বোগ্গের মিলসমৃঙ্ন কোন উল্লেখষোগা কারবার করিতে সক্ষম 
হয় নাই । সুতার মূলা সম্পর্কে বাবসায়ীগণের আস্থা নাই; তাহাদের ধারণা 
উহা আরও হাস পাইবে । এরূপ অবস্থায় মিলসমৃহ বর্তমান বাজার দরে 
সুতা বিক্রয় করিয়! মুনাফা দূরের কথা কাধাকরী বায় সম্কুলান করিতেও 
অসমর্থ । বিভিন্ন কেন্দ্রে বৃষ্টিপাতের সংবাদও সন্তোষজনক নহে । স্তার 
বাজারের ভবিষ্/াত সম্পর্কে বাবসায়ী ও ক্রেতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
একটা নৈরাশ্ঠের ভাব দেখা যাইতেছে । অধিকাংশ ব্যবপায়ীই তাহাদের 
মজুদ স্থতা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু বর্তমান 
বাজার দরে উহা কাটটতি করা বিশেষ অস্ত্রবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। 
অপরদিকে প্রত্যেক কেন্দ্রের মিল সমূহ স্থৃতার উৎপাদন হ্বাস করিতেছে । 
ইহার ফলে কোন কোন অঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘটের ৪ আশঙ্কা করা যাইতেছে । 
প্রানী কারবার বিশেষ ভাবে নিয়স্কিত আছে। স্থদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিই উহার প্রান কারণ। জাপানী ও সাংহাই এর সুতার দ্রুত 
মূখ হাসও মন্বতম কারণ বলিয়া ধরা যায়। টতুদ্দিকে এইরূপ অনিশ্চয়তার 
মধো অদূর ভবিষ্াতে যে সুতার চাতিদা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশ কর! 
যায় না। 

বিলাতী জুতী--ডাপানী ৭ সাংহাই এবং দেশী সততার প্রতিযোগীতার 
ফলে বিলাভী সভার কোন প্রকার অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় না। 


জাপানী ও জাংহাই সূতা--আলোচা সপ্রাতে জাপানী এবং সা*হাই 
শ্রেণীর স্তার মুলা অপরিবন্তিত ছিল। জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর 
স্তার মুল্যাল্পতার দরুণ প্রায় প্রতোক কেন্দেই উহার চাতিদা বুদ্ধি পাইয়াছে । 
সানাই এর স্থতা সম্পরকে আলোচা সপ্লাতে নৃতন অগ্রিম কারবার সম্পন্ন 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কারবার ধৃদ্ধি পাওয়া সব্েও মূলোর কোন 
উন্নতি পরিলক্ষিত ভয় না) শীঘ্রই বু পরিমাণ সুতা আমদানী হইবে 
বলিয়া! জানা যায়। মাসিবাইছ তা সম্পর্কে ফাটকাওয়াপাগণের আগ্রহ 
বেশী দেখা যায়; তাহাদের পারণ| যে বর্তমান বাজার দর অতিশয় অল্প। 
এট শ্রেণীর ছতার মুলোর অনিশ্চঘতার জণ্া নৃতন অগ্রিম কারবার বিশেষ 
ভাবে নিয়ঙ্ত্রিভ হইতেছে । 

কৃত্রিম রেশমী সূতা -অচলোচা সপ্রাহে ইটালীয় সিপ্ডিকেটের সরকারী 
মুলোর কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । এই প্রকার সুতার বিশেষতঃ “লি” ও 
ও “বি” শ্রেণীর চাহিদা আরও হাস পাইয়াছে । 

প্রকাশ, অগ্রিম কারবার সম্পর্কে জাপানী সুতার মূল্য আরও হ্বাস করা 
হইয়াছে এবং আলোচা সপ্রাহে কতিপর ফিল জাপানের সহিত এই শ্রেণীর 
হ্ুজার অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে । বিভিন্ন কেন হইতে যে সংবাদ 
পাওয়া যায় তাহা মো;টই উংসাহবাঞ্জক নতে। নিয়শ্রেণীর ইটালীয় স্তা 
সম্পর্কে চাহিদা একরূপ ভাল ছিল। 


দি ইউনাইটেড বাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়া লিঃ 
হেড অফিস--২৩৫০ছ ক্যান্মিং ভ্রীউ 
(কমাসিয়াল হাউস) কলিকাতা 
স্পাত্খা ভক্কিস- বরিশাল ও নৈহাটা 
জ্ঞামসেচগ্টুল্র» সটুজাহ্খাক্িনঞ ভ্াঙ্গকসপ্পুল্র শু. 
ম্ক্কন্বভক স্পাখা। শীভ্রই ৫২ীক্শা হুইইন্নে 1 
আমাদের ব্যাঙ্কে সকল প্রকার ব্যাস্কিং কাধ্যাদি অতি যত্বের সহিত করা 
হয়। ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষকদের দায়িত্ব লইয়া সকল প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। মূলাবান সম্পত্তি ও গহনা 
বন্ধকের কাধা ও সুদের হারের জন্য আবেদন করিলে জানান হইয়া থাকে । 
মাানেজিং ভিবেকর-- জেনারেল ম্যানেজার-_ 
2 মি এস, ঘোষ মিং এ, চ্যাটাঞঙ্জি 
2. বিশেষ জ্রষ্টব্য £-ব্যাক্কের কাধ্য প্রসারের ও অবশিষ্ট অংশ 
বির জন্য সুদক্ষ কন্্ী চাই। 


$১১১১৭১১১৪১১৯৯১৮৯৯০৯৯১৫১ 
88285522222 নি 





২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯] 


সোণা ও বপা 


কলিকাতা ১৮ই আগষ্ট 

অদূর ভবিষ্যতে পাউণ্ড ৪ ডলারের ধিনিময় হার সম্পর্কে কিছু অবনতি 
ঘটিবার সম্ভাবনা থাকায় এসপ্রাহে লগ্ুনের বাজারে সোনার দামের হার 
কিছু চড়িয়াছে । এ সঙ্গে বোম্বাইয়ের বাজারেও সোণার নাঘের একটা 
স্থিরভাব লক্ষিত হইয়াছে; গত ১২ই আগষ্ট লগুণে প্রতি আউন্ল বিশুদ্ধ 
দোনার দাম ছিল ৭পা ৮শি ৬$ পেনী। ১৪ই তারিখ তাহা বাড়িয়! 
৭পা ৮শি ৭$ পেনী পধান্ত উঠে। ১৫ই আগষ্ট তাহা ঈলাড়ায় ৭ পা ৮ শি 
৭পেনী। অদ্য ১৮ই আগষ্ট পধান্ত বাক্ঞারে এ তারই বলবং আছে। 

বোদ্বাইয়ের বাঙ্জারে গত ১৪ই আগ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল 
৩৭/৬ পাই । ১৫ই তারিখ বাজ্জারে এ হারই বলবৎ ছিল। ১৬ ভারিথ 
তাহ। বুদ্ধি পাইয়া ৩৭৯ পাই দাড়ীয়। ১৭ আগষ্ট তাহা! হয় ৩৭৬ 
পাই । অদ্া বাজারে তাহা ৩৭ আনা পর্যাস্থ উঠিয়াছে । 

কলিকাতার বাজাবে গন্ত ১১ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম 
৩৬৭৮৬ পাই, বড়াল বার_-৩৬৮০৬ ও গিনি ২৩।৮০ আনা ছিল। 
ম্মছ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৭//৬ পাই ৭ ২৩১০ আনা দাঢ়াইয়াছে । 


রূপ 

এসষ্টাতে লপণ্ডতন ও বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্পাতের তুলনায় রূপার 
দরের কিছু চড়তি লক্ষিত হইয়াছে । গত ১২ই আগষ্ট লগ্ডনে প্রতি 
আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৭৬ পেনী। ১৪৪ আগষ্ট তাহ! দাডায় 
১৭৬ পেনী। ১৫ই তারিখ তাহা ১৭৩ পেনী তমু। ১৬ই আগইঈ তাহ! 
কমিয়া ৯৭৪ পেনী দীড়ায়। ১৭ই তারিখ তাহা ১৭ পেনী হয়। অগ্য ১৮ 
আগষ্ট তাহা আবার ১৭৬ পেনী দীড়াইয়াছে । 

বোম্বাইয়ের বার্জারে গত ১.ই আগষ্ট প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম ছিল 
১৪ই তারিখ তাহা ৪৬০ আনা হয়। ১৫ই আগষ্ট তাহা 
৪৬৮/০ আনা পথাস্ত উঠে। ১৬ই তারিখ তাহা ৪৯৮৭ আনা পর্যন্ত নামিয়া 
যায়। ১৭ই আগষ্ট তাহা ৪৮৮০ ভয়। অগ্য ভাহা ৪৯ টাকা হইয়াছে । 

কলিকাতার বাজারে গত ১১ই আগষ্ট প্রতি ১০০ ভবি রূপার দাম ৪৬৮ 
অগ্য ভাতা মথাক্রতম ৪৯ 9 81০ 


৪৫৮৮০ আনা । 


আনা ও এর খুচরা দর ৪৩৮ আনা ছিল । 
আনা দাড়াইয়াছে। 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট 
আলোচা সপ্রাহে স্থানীয় চিনির বাক্জারে মামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
চল্তি দর প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পধান্ত বৃদ্ধিপায়। জাভা- 
চিনির আমদানীকারকগণ চিনির সব্ধনিয় মুল্য ১০1০ পধাস্ত বুদ্ধি 
কবিয়াছে। তবে ছোট ছোট আড়তদারগণ এই যূল্যাপেক্ষা ১ আনা হইতে 
দেড় আনা কমেও চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তত 'মাছে। বাঙ্গলা দেশের 
বিভিন্ন কেছ্ছে চিনির চাহিদা সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে তবে উহা 
স্বাভাবিক চাহিদা অপেক্ষা অল্প। পুজা এবং দিপালী উপলক্ষে চিনির 
বাজারের উন্নতি আশা করা যাইতেছে । স্থানীয় বাজারে ১ লক্ষ ৮২ হাজার 
বন্তা জাভা চিনি মজুদ আছে এবং আরও ১৫ হাজার বন্তা জাভা চিনি শীঘ্রই 
আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । দেশী চিনির মন্জুদ পরিমাণ 
৬ হাজায় বস্তা বলিয়৷ অনুমিত হয়। 
কানপুর | 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে কানপুবের চিনির বাজারে চিনির মুল্যের যে উন্নতি 
দেধা দেয় তাহা বজায় আছে। মূল্য প্রতি মণে ছুই আনা হইতে তিন 
আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চাহিদার পরিমান খুচরা' বাবসার়ীগণের মধ্যে 
স্বাভাবিকের কিছু বেশী আছে। বর্তমানে যে পরিমাণ মজুদ চিনি আছে 
তাহা বড় বড় কেন্দ্রের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট । 
বার লা হালা সাদা লস ভা: দেখা 





টি হ্ষ ভঙ্গ, 





কারযারের ভি] 





৫১৫ 


নি | অগ্রিম কারবার সম্পর্কেও প্রতিমণে তিন আনা তি রি 
আন পর্ষাস্ত মূলা রদ্ধি পাউয়াছে । 
বোম্বাই 

আলোচ্য সপ্রাতের শেষভাগে জাভা চিনির মূলা বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
এই শ্রেণীর চলতি দর প্রতি মনে ছয় আনা 'এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্বে দর 
টি আনা পধাস্ত বদ্ধি পায়। 

বিভিন্ন কেন্দ্রের চাতিদা বুদ্ধি পাওয়াই এইরূপ মুলা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। জাভা চিনির চলতি দরের বর্তমান হারই অল্প-বেশী বজায় 
থাকিকে বলিয়া মনে হয়। বোস্বাইয়ের বাজারে জ্ৰাভভাচিনির মন্দ পরিমাণ ২ 
লক্ষ ৩২ হাজার বস্তা বলিরা অগ্রসিত হয় । 


কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট 
লগ্ডনের বাজারে চাহিদার অভাবে আলোচা সপ্রাভে স্থানীয় চামড়ার 
বাজ্জারে খুব অল্প কারবার হয়। জবনাক্ত চামডার মূলা পূর্ববর্তী সপাতের 
মলাপেক্ষা ৩ পাই কম ছিল। ছাগলের চানডার বাজারের কারবার 
মোটামুটি ভাল গিয়াছে । মুলা কম বেশটু অপরিবঠিত ছিল। 
ভালোচা সপাতে বিভিন্ন প্রকার চামডার নিয়ন্ূপ বিকিকিনি ভইয়াছে_- 
ছাগলের চামড়ী--পাটনা ৫* হাজার ৭ শত টকরা ৫৫.-৭০২ ভি?, 
ঢাকা-দিনাজ্পুর ৩৩ হাজার ১ শত টাকরা ৭*২-১০০২ হিঃ, লবণাক্ত ৪১ 
হাজার ১ শত টরকরা ৫০২-৯৫২ হিঃ । 
গরুর চামড়া রাচি সাধারণ ১ শত টকরা 9২ হিঃ, দ্বারভাঙ্গা-পর্ণিয়! 
সাধারণ ৩ শত টবরা ৪২ তিঃ, দার্জিলি:-নেপাল সাধারণ ১ হাজার ১ শত 
টকরা ৩/০-৪২ হিঃ, ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ২ তাঙ্তার ৬ শত টুকরা 
৩৭০ ভিঃ, লবণাক্ত ১১ হাজার ২ শত টকরা %৬ পাই হইতে ।০ আনা হিঃ । 
আলোচা সপ্রাহে স্থানীয় বাজ্জাবে মজুদ ছাগলের চামডার পরিমাণ নিয়রূপ 
ছিল £-.পাটনা---১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫ শত ট্রকরা; ঢাকাদিনাজপুর--১ 
লক্ষ ১২ তাকার টরকরা; লবণাক ৯ ভাজার ৩ শত টীকরা। 
মঙ্জুদ গরুর চামড়া নিম়ূপ ছিল :-ঢাক্ষা-দিনাজপুর লবণীক্ ৪ হাক্ার ১৫৮ 
টকা; আগ্রা আর্সেনিক ১ হাজার ৪ শত ট.করা; দ্বারভাঙ্গা-বেণারস-গয়া- 
বাচি ১ হাজার ২ শত টকরা; দ্বারভার্জ-পর্ণিয়া সাপারণ ৩ হাক্গার ৬ শত 
টরকরা ; নেপাল- দার্জিলিং সাধারণ ৯ শত টকরা; বেনারস--গোবক্ষপুর 
সাধারণ ৪ শত টকরা; লবণাক্ত ২৬ হাজার ৫ শত ট্রকরা। 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ১৯শে আগ 

রেড়ির তৈল--আলোচা সপ্রাতে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেঙ্জী ছিল। 
মিল সমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈলের জন্বা ২৮০ তইঈতে ৩৭ টাকা পধা্ 
দর দিতেছে । আড়তদারগণ বস্তার দর চারি আনা সহ ২ মনী বন্তা ৬1৭ 
হইতে ৬।* আনা দরে উহা বিক্রয় করিতেছে । নির্দিষ্ট পরিমাণ খৈল বাজারে 
মজুদ আছে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যেই উহার একখান্র চাহিদা । 

" অরিষার খৈল- স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারও তেজ্ী ছিল। 
মিল সমূহ প্রতিমণ খৈল সম্পর্ক ১০৮, হইতে ২২ পর্থাস্ত দর দিতেছে। 
আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মনী বস্তা (বস্তার মূলা । আনা সহ) ৪1* আনা 
হইতে ৪॥* আনা দরে বিক্রয় করিতেছে । 


সর্ধ সাধারণের রি মির উন্নতিশীল বীম। 
শা ীন-- 
জা দ্যাশনাল এভিডেগ ইন্‌খিএরেঘ কোং লি 
ংনং কমার্শিয়েল বিল্ডিং, কলিকাতা । 
সর্যজে এজেণ্ট ও অর্গেনাইজার আবশ্যক | 
বি, দেব জেনারেল ম্যানেজার | 











৫১৬ সর্দি ভঙ্গ [২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 
প্রত্িমণ 
ধান ও চাউলের বাজার চিনি কামিনী (ঢেকী) ৫৮০ 
কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট  জটা বাশফুল ( ঢেকী) ৪8০ 
রেস্ুনের বাজার দাদথানী ৪11০---8117%5 
আলোচা সপ্টাহের রেন্ুনের ধান ও টাউলের বাজার তেজী ছিল। কমলভোগ ( ঢেকাঁ) ৪৩/০ 
বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে এক ঝুড়ি) ধান ও চাউলের চামরমনী ৮» 91০ 
নিশ্নবপ দ্র গিয়াছে । ইক্ষু গুড় ৬1০---৬৪০ 
খানানটে। মূল্য গত ১২ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে 
সেপ্টেম্বর ২২৩০ মোট ১ হাজার ৬১১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্বববস্তী বৎসর 
অক্টোবর ২২৪২ এই সময়ে উহার পরিমাণ ৫ হাজার ৭০৭ টন ছিল। 
নভেম্বর ২২৪।০ 
ডিসেম্বর ২২৪১২ মসলার বাজার রর 
চল্তিদব ২২২॥৭ কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট 
আতপ মূলা ৃ্‌ প্রতি মণ 
মোটা ৯১৭২-২৯৮৯ হিজরা ১১৯০ ১৩।০১ ১৬৯ 
সরু ২২৫২২২৮৭ মিরা ১৭৯০ ২০৯১ ২২৯ 
সুগন্ধি ১৫০২-২৫৭২ মরিচ ১২০১ ১৩১ ১৩০ 
টেধিয়ান হি ২৫০২২৫৫৯ ১ ৬1০১ ৭1, ৮৯৬ 
মাগ্ডালেো ২৬৫২ ৭৫৪ ডঃ ১০|০৯ ১৩৯ ১৫৯ 
সিদ্ধ সরিষা ৫9০১ ৬২১ ৬০ 
পা ২৬০২-২৬৫২ মেধা ৪০০১ ৫২১ ৫11০ 
সিলউএ ২৫০২-২৫৫৯, কালজিরা ৭]০১ ৮০৩ ৮০ 
খঃ ছি ২৪০২--৯৪৮২ পাতধাশা ৯০১ ১০1০, ১১৯ 
ভাঙ্গ, ২১০২০ ২১৫৯ দেশী স্থপারী ১১1০১ ১২৯ ১০০ 
ধান জাহাজ কাটা স্থপারী ৯৪০, ১০৪, ১১২ 
নাশিন শেণা ৯৪-২-৯৬৯ এ গোঃ পারা ইউ গা ১১৭ 
মর্ধারি ূ হরি পিনাং কেশুয়া ৫০০) ৫19 ৫1০ 
গত ১২৪ আগষ্ট ঘে সপ্াহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্র্মধেশ হইতে মোট পাল কেন্তুয়া ৬১৬ ৬০) ৬|০ 
২৬ হাজার ২৫৬ টন চাউল ভারতবষে আমদানী হইয়াছে । পৃর্ববস্তী বদর রা নির্ঘা ৭৯ ৭0০ 
০ ৩ রি শা ৫0০ ্ 
এই সমস্ত উহার পরিমাণ ১২ হাজার ১৬৫ টন ছিল। ছোট এলাচ নি ) দা, 16২, ৫ রর টি 
কলিকাতার বাজার কি এলাচ ৭ * রত ৩৪২, ৩৭২ 
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_ বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫১৭-৫১৯ 
বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর উত্থানপতন ৫১০ 
পাটের সব্ধনিম়ন মূল্য নির্ধীরণ ৫১১ 
ভারত সরকারের মুদ্রাসঙ্কোচ নীতি ৫১২-৫১৩ 


প্লানিং কমিট ও বাঙ্গল৷ সরকার 

কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ন্যাশন্তাল প্লানিং কমিটি গঠিত 
হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক গবরমেন্ট এবং 
অনেকগুলি বড় বড় দেশীয় রাজা যোগদান করিলেও বাঙ্গলা 
সরকার উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন না বলিয়া গত ৩রা 
ও ১০ই জুলাইয়ের 'আথিক জগতে আমরা বাঙ্গলা সরকারের 
বিরুদ্ধে কতকগুলি অপ্রিয় মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 
সম্প্রতি আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে বাঙ্গলী সরকার 
এক্ষণে স্যাশন্তাল প্লানিং কমিটির কাধ্যে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। প্রকাশ তাহারা অন্যান্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ম্যায় 
উত্ত কমিটির কাধ্য নির্বাহ বাবদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে 
এবং বিভিন্ন সাবকমিটির কাধ্যে সহযোগিতার জঙ্য অফিসার 
প্রেরণ করিতেও সম্মত হইয়াছেন। কতকটা বিলম্বে হইলেও 


বাঙ্গল! সরকারের এ প্রকার সিদ্ধান্ত যে অনেক পরিমাণে তাহাদের 


প্রশংসনীয়. মনোভাবের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ লাই। 
ভারতের জন্য সর্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির একটি পরিকল্পনা 
্রস্তাতের উদ্দেশ্য : নিয়া কাগ্রেস বর্তমান ন্যাশনেল প্ল্যানিং 
কমিটি গঠন করিয়াছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে সর্বপ্রকার 
অব্যবস্থার প্রতিকার এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ ও কর্দশতি 


সহায়ে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা বাণিজোর সমূহ অগ্রগতি সাধন সম্পর্কে 
 সময়োচিত বিধি ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়াই এ কমিটির প্রধান. 
লক্ষা। দেশের বিশিষ্ট জননায়ক, অভিজ ব্যবসারী, চিল্বাশীল, 


; নীতির সু নি লব া্য ও সংযোগের 


8:38 









ট বিষয় টি পুঠ। 

গা এ 
আঘিক দ্রনিয়ার খবরাখবর ৫২৪-৫৩০ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৩১-৫৩২ 
মত ও পথ ৫৩৩ 
বাজারের হালচাল ৫৩৪-৫৪০ 


ভিতর দিয়া বর্তমানে এ কমিটির কাধ্য সুরু হইয়াছে। 
ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যগুলির 
সহিত যোগন্বত্র স্থাপন করিয়া যেভাবে তাহারা কাধো ব্রতী 
হইয়াছেন তাহাতে এই কমিটির কারা দ্বারা দেশের ভবিষ্য কল্যাণের 
পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কাজেই বাঙ্গল! 
সরকার এ কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়া একদিকে 
ভারতের আাধিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করিলেন ও অপরদিকে 
সমস্ত দেশের সমক্ষে বাঙ্গলা প্রদেশের মধ্যাদা রক্ষা করিলেন 
বল! চলে। 


বাঙ্গলায় পুষ্ষরিণীর সংস্কার 

বাঙ্গলাদেশে যে সমস্ত পু্চরিণী উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে 
ভরাট ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে তাহার সংস্কার সম্বন্ধে গত 
সপ্তাঙ্নে বাঙ্গলা সরকারের দণ্তরখানায় কতিপয় জেল! ম্যাজিষ্ট্রে 
ও বিভাগীয় কমিশনারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গলাদেশের পুকুর সমূহের সংস্কার বিষয়ে বাক্ষলা সরকার শীত 
একটি আইন প্রনয়ণ করিতেছেন। এই আইনের মূলনীতি স্থির 
করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত বৈঠক আহত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। 
বাঙ্গলাদেশের পক্ষে বিষয়টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত 
সংস্কারের অভাবে বাঙ্গলার সর্বত্র অগণিত পুষ্করিণী কেবল 
অবাবহাধ্য হইয়া উঠে নাই-_অনেকস্থানে উহা ম্যালেরিয়ার 
আকর য়া ধড়াইয়াছে। এই সব পুষ্ধরিণীর মালিকগণ 
উপযুক্ত অর্থাভাবে উহ্থার সংস্কার সাধন করিতে না পারিলেও 
পু লোক অনেক রহিয়াছে যাহারা ুক্ধরিণীর আয় হইতে 


৫১৮ 


পুক্ধরিনীর সংস্কারের জন্য বাযয়িত টাকা কিছু লাভপহ ফিরিয়া পাইবে 


--এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে উহার সংস্কারের জন্ত অর্থ ব্যয় করিতে 
প্রস্তুত আছে। কিন্তু কুসংস্কার ও অজ্ঞতাবশতঃ মালিকগণই এই 
ধরণের প্রচেষ্টায় বাধা স্বষ্টি করিয়া থাকেন। উহার ফলে দেশের 
জনসাধারণ কেবল পানীয় জল হইতে বঞ্চিত এবং আবঙ্জনাবহূল 
ও দূষিত পুকুরের জন্থ প্বাস্থাহীন হইতেছে-এরূপ নহে-উহার 


ফলে মুশিদাবাদ প্রভৃতি কতিপয় জেলাতে আবাদী জমি সমূহে 


জল সিপ্চনের পক্ষেও বিদ্বু উপস্থিত হইয়াছে । গবণমেন্টের 
দপ্তরখানাতে যে বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে এই শেষোক্ত 
বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল বলির মনে হয়। কিন্ত 
পুক্ষরিণীর সাহাযো পানীয় জল সরবরাহ এবং উহার দ্বার! 
যাহাতে দেশের হ্বাস্থাভানি হইতে না পারে তাহার গ্রতিকারার্থ 
বিধিবাবস্থার সমসাও উপেক্ষনীয় নহে । এই জন্য আমাদের 
মনে হয় যে পুক্ষরিণী সংস্কার সম্বন্ধীয় নৃতন আইনে নিয়লিখিত 
নীতিসমূহ প্রবঞ্ডিত করা উচিত--(১) যে সমস্ত পুকুর আশপাশের 
অধিবাসীদের স্থাস্ত্যহানির ক$রণ হইয়া দাড়াহয়াছে তাহর 
মলিকগণকে এ সব পুকুর সংস্কার করিতে বাধ্য করা (খ) 
মালিক যদি উপযুক্তরূপ অর্থবায়ে অসমর্থ হয় তবে অন্য বাক্তিকে 
এই কাজ হাতে নিবার সুযোগ দেওয়া (৩) যাহারা পুক্ষরিণী সংস্কারে 
অর্থব্যয় করিবে তাহারা যাহাতে পুক্ষরিণীর আয় হহাতে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধো উহার জন্য বায়িত টাকা ম্দে আসলে আদায় 
করিয়া লইতে পারে তজ্জনা বাবস্থা করা (৭) নিদিষ্ট সময় আস্তে 
পুক্ষরিণীর মালিককে তাহার সম্পত্তি প্রভাপণ করা (৫) এই 
কাজের জন্য গবর্ণমেপ্ট কুকি কিছু কিছু মূলধন সরবরাহ করা। 
উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কাজ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে 
বাঙ্গলার সমস্ত ভরাট, আবজ্জনাপূর্ণ পুকুরের সংস্কার হইয়া দেশে 
পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হইবে, দেশের দ্বাস্থ্োননতি 
ঘটিবে, মাছের চাঁষের একটা নৃত্তন বাবসা গড়িয়া উঠিবে এবং 
আবাদী জমিতে জল সিঞ্চনের সুবিধা হইবে । 
চটের সব্ধনিয় মুল্য নির্ধীরণ 

পাটের ন্যায় চটেরও ফাটকা৷ বাজারে একট। সব্ধনিষ্ন মল স্থির 
করিয়া দিয়া বাঙ্গলা সরকার একটি অডিনান্স জারী করিয়াছেন) 
অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাটের সব্বনিয় মূলা নিদ্ধীরণ সম্পর্কে 
আমরা যেসব কথা বলিয়াছি চট সম্বপ্ধেও তাহা প্রযোজা । ভারত- 
বধের চটকলসমূহে যে চট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র 
দেশের অভ্যন্তরে খরচ হয় এবং বাকী ৯৫ শাগই বিদেশে রপ্তানী 
হইয়া থাকে । পুথিবীর বিভিন্ন দেশের বাবসা বাণিজ্যের অবস্থা, 
বিভিন্ন দেশে মদ চট প্রতভৃতির দ্বারাই চটের খুলা নিদ্ধারিত হয়। 
চটের একটা সর্ধনিয় মূলা স্থির করিয়া দিলেই বিদেশী ক্রেতাগণ 
এ যূলো চট ক্রয় করিবে তাহা মনে করা ভূল। ফাটকা বাজারে 
যে মূল্যাই বলবৎ থাকুক না কেন পাটের ও চটের চাহিদা! ও 
জোগান এবং জগতের বাবসা বাণিজোর অবস্থা দ্বারাই চটের 
মূল্য নিদ্ধীরিত হইবে। বর্তমানে অনেক সময়েই চটের মূল্যের 
অনুপাতে কৃষকগণ কাঁচ! পাটের মূলা পায় না। এই অবস্থার 
প্রতিকার করাই বাঙ্গলা সবকারের সমক্ষে একমাত্র সমস্ত । 
সে দিক হইতে বিবেচনা করিল চট অভিন্ান্স দ্বারা বাঙ্গলার 


কৃষকের কোন সাহায্যই হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্যার জন 


এগ্ীরসনের আমলে চটকল সমূহের মধো অপেক্ষাকৃত কম সময়ে 


আর্থিক জ্ুঙগত 


[২৮শে আশ, ১৯৩৯ 


কাজ করিবার সিদ্ধান্তের ফলে চটের মূল্য যখন উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেই সময়ে কাচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি, পাওয়া 
দূরে থাকুক উহা আরও কমিয়া যায়। সেই অভিজ্ঞতা হইতেই 
আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত হইতেছে । 


ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের শত্রপাত হইতে বর্তমান 
সময় পধ্যন্ত দেশে যত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহার প্রতোকটিই এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লয়! স্থাপিত 
হইয়াছে । বর্তমান কোন সমবায় সমিতির মারফতে খণদানের 
বাবস্থা হইতেছে, কোন সমিতি শিল্পে সাহাযা করিতেছে, কোনটি 
কষিজাত পশা বিক্রয়ের বাবস্া করিতেছে এবং কোনটি সেচ 
কাধোর সাহাযা করিতেছে । এই ভাবের এক উদ্দেশ্যামুলক 


সমবায় সমিতি গঠনের ফলে পল্লীবাসীর পক্ষে বিশেষ 
অসুবিধার কারণ ঘটিতেছে। কারণ উহার ফলে 
একই বাক্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহাযা লাভের জন্ত 
বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির সদস্য হইতে হইতেছে । এভন 


ধন উদ্দেশ্তমূলক সমবায় সমিতি গঠন করিয়া একই সমিতির 
মারফতে কৃষিপ্ূণ সরব্বাহ, কৃষিজাত পণাবিক্রয়, ভোটখাট শিল্পে 
সাহাযা, সেচকাধা, কৃষকের স্বাস্তা রক্ষা, শিক্ষার বাবস্থা প্রভৃতি 
সমস্যার সমাধান করার যৌক্তিকতা বিষয়ে কিছুদিন যাবৎ দেশে 
আন্দোলন চলিতেছে । বড়ই সুখের বিষয় যে বর্তমানে বোশ্বাই 
সরকার উক্ত প্রদেশে এই ধরণের সমিতি স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন 
এবং সংযুক্ত প্রদেশেও এই বিষয়ে তোড়জোড়, হইতেছে । 
বোণ্বীইয়ের এক একটি স্থানে এই ধরণের সমিতি স্থীপন করিয়। 
উহার মারফতে উহার চতুদ্দিকের ৫ মাইল স্থানের অধিবাসী 
কষকদের সমস্ত প্রকার প্রয়োজনে সাহাধা করা হইবে স্থির 
হইয়াছে । বোস্বাই সরকারের এই নৃতন পরিকল্পনা কিরূপ সাফল্য 
লাভ করে তৎসম্বন্ধে দেশের সব্বত্র বিশেষ আগ্রহের স্থষ্টি হইবে 
সন্দেহ নাই । এই প্রচেষ্টা যদি সাফলামণ্ডিত হয় তবে দেশে 
সমপা?য়র প্রসার দ্রুততর হইবে। 
অমিক সমস্তায় মিঃ মেটা 

ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের দ্বিতীয় ত্রিমাসিক অধিবেশনে 
উহার সভাপতি মিঃ জি এল মেটা ভারতবর্ষে শ্রমিক শান্তি সম্বন্ধে 
কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন । তিনি. বলেন যে গত দশ 
পৎসরে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ১৫০টি করিয়া ধর্মঘট 
হইয়াছে, এইসব ধন্মঘটে গড়ে প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ করিয়া 
মজুর যোগদান করিয়াছে এবং তজ্জন্য বৎসরে গড়ে ৬০ লক্ষ 
দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালেও মজুর ধন্মঘটের 
জন্য ৯০ লক্ষ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে । এইভাবে ধর্মঘটের 
জনা বেতন হিসাবে মঞ্জুরদের তো বিপুল ক্ষতি হইয়াছেই--অধিকস্ত 
এজন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও অপরিমিত ক্ষতি হইয়াছে। 
মিঃ মেটা বলেন যে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের যদি 
কোন প্রকারেই প্রতিকার না হয় তাহা হইলে ধর্মঘট 
করা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই বটে, কিন্ত 
অভাবঅভিযোগের প্রতিকারের জন্য অন্য সমস্ত পন্থার শেষ ন৷ 
দেখিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট করা উচিত নহে। এক্ষেত্রে শ্রমিক- 
দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে বিদেশীর প্রবল প্রতিযোগিতার মূলে কোনওরূপে 


২৮শে নি ১৯৩৯ ] 


জানি ভগ, ৫১৯ 
আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে অধিকন্তু দেশের রাজশকিও ভারতে রেলের ইঞ্জিন নিশ্মাণ 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নানাভাবে ট্যাক্সভার 


চাপাইতেছেন। এই অবস্থায় এক একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
শমিকদের সুখস্ুবিধার জন্য অর্থব্যয় করিবার ক্ষমতা কিরূপ 
তাহ! লক্ষ্য করিয়াই শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার পরিমাণ নিদ্দারণ 
করা উচিত । ছুঃখের বিষয় ষে এদেশে যাহারা শ্রমিক আন্দোলন 
পরিচালন! করিয়া থাকেন তাহারা এইসব বিষয় স্মরণ রাখেন না। 
শ্রমিকগণও নিরক্ষর বলিয়া নেতাদের সমস্ত যুক্তি মানিয়া লইয়৷ 
নিজেদের ও দেশের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে | মিঃ মেটা এই 
সম্পর্কে কলকারখানার পরিচালকগণকেও কতকগুলি হিভোপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন__দেশের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক 


ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে কলকারখানার পরিচালক- 
গণকে তাহার তাৎপধ্য উপলব্ধি করিয়া কর্তর্য নির্ধারণ করিতে 
হইবে । তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে শ্রমশক্তি একটা পণাদ্রবোর 
মত নহে এবং শ্রমিকগণও কলকারখানার অংশীদীর স্থানীয়। 
এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া কলকারখানার পরিচালকগণকে 
শ্রমিকদের সহিত ঘনিষ্টতর সম্পর্কে আসিতে হইবে । মিঃ মেটা 
শ্রমিক ও মালিকদিগকে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহাঁরা তাহ] 
উপলব্ধি করিয়া য্রি কর্তধ্য পথ নির্ধীরিত করেন ভাতা হইলে 
দেশের এরমিক বিক্ষোভের বহুলাংশে অবসান ঘটিবে। কাজেই 
তাহার এই সমস্ত প্রস্তাবের সহিত দেশের জনসাধারণ যে সম্পুর্ণ 
একমত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 


রিজার্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন প্রতিষিত হয় সেই সময়ে উহার শেয়ার 
যাহাতে দেশের মুষ্টিমেয় ধনী বাক্তির করায়ন্ত হইতে না পারে 
তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং ভারতবধ 
ও ব্রহ্মদেশকে বোম্বাই, কলিকাভা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও রেন্ুণ _ 
এই €টি কেন্দ্রে বিভক্ত কিয়া এক একটি কেন্দ্রে নিদ্দিষ্ট 
সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করা হইয়াছিল। এই সব কেন্দ্েও যাহাতে 
একই ব্যক্তি বনু সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে না পারে ভজ্জন্ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে 
ততই দেখা যাইতেছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে বোম্বাই কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত অগ্লসংখ্যক ব্যক্তির 
করতলগত হইতেছে । গত ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা 
কালে বোস্বাই কেন্দ্রে ১ কোটি ৪০ লক্ষ শেয়ার বিক্রয় কর! হয় 
এবং এ সময়ে উক্ত কেন্দ্রে শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ছিল ২৮ 
হাজার। কিন্তু ১৯৩৮ সালের শেবে উক্ত কেন্দ্রে শেয়ারের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৮ শত টাকা এবং 
শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা হাস পাইয়া ২০ হাজার ৭৬৫ জনে 
ঈাড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে এইট সময়ের মধ্যে কল্লিকাতা, দিল্লী 
মাদ্রাজ ও রেক্ছুন--এই ৪টি কেন্দ্রের প্রত্ডেক কেন্দ্রেই শেয়ারের 
পরিমাণ ও শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হাস 
পাইয়াছে। এই ভাবে চলিলে আর কয়েক বংসর পরে বোম্বাই 
প্রদেশ রিজার্ড ব্যাঙ্কের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া ফাড়াইবে। 
অবশ্য দেশের ব্যাঙ্ক সমূহের সাহায্য, দেশের কৃষিখণ সরবরাহ 
ইত্যাদি ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ পধ্যস্ত কিছুই করে নাই। 
কিন্তু যে ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতির উপর দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা প্রভৃতির ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে তাহাতে 
ভারতবর্ষের একটি মাত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের যদি একচ্ছত্র 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উহা দেশের পক্ষে বিশেষ ভয়ের 
কারণ হইয়া ফাড়াইবে। গত বদর এই দিকে ভারত সরকারের 
দৃষ্টি আকষ্ট কর! হইয়াছিল এবং এই অবস্থার গ্রাতিবিধালের জন্য 


একটি আইন রচিত হইবার কথাও শুন! গ্িয়াছিল। কিনতু কার্য্যতঃ 


কিছুই হয় নাই। এই সমস্যার প্রতি. জের আবিদ 
ৃষ্ট দেওয়া আবন্তক। 2 ৃঁ 


ভারতীয় রেলপথসমূহে বাবহারের জহ্থ বর্তমানে প্রতি বংসর 
বিদেশ হইতে প্রায় ৬ কোটি টাকার মূলোর ইঞ্জিন ও অন্য সাজ- 
সরঞ্জাম ক্রয় করা হইতেছে । গত ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রধানতঃ 
কেবল রেলের ইঞ্জিন আমদানী করা হইয়াছিল ১ কোটি ১৯ 
লক্ষ টাকার। বৎসর বৎসর এত বেশী টাকা বায়ে বিদেশ হইতে 
রেলের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা এই দরিদ্র দেশের পাক্ষে খুব 
ক্ষতিকর বলিয়া রেলের ইঞ্জিন ইত্যাদি এ দেশেই তৈয়ারের 
বাবস্থা করিবার জন্তা ভারতের জনসাধারণ দীথকাল যাবৎ ভারত 
গশর্ণমেন্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়া আনিতেছে | কেন্দ্রীয় 
বাবস্থা পরিষদেও এ সম্পর্কে বারবার দাবী উপস্থিত হইয়াছে । 
প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব সরকার নিযুক্ত টেরিফ, বোর্ড বিষয়টি 
বিবেচনা করিয়া! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এ দেশের জাতীয় 
স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের একটি কারখান। 
গড়িয়া ভোলার চেষ্টা প্রয়োজন । এরূপ কারখানায় কাজ করিবার 
মত উপযুক্ত শ্রেণীর শ্রমিক যথেষ্টই রহিয়াছে । সে দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে ইঞ্জিন ইত্যাদি নিম্মাণের গড়পড়তা খরচ বেশী 
পড়িবে না । তাবে সেজন্য যে কীচা মাল প্রয়োজন তাহার শতকরা 
৫০ ভাগের বেশী দেশে পাওয়া প্নম্তবপর নহে বলিয়া সাহারা 
মন্থখ্য করেন। টেরিফ বোটের এ প্রকার মন্তবা প্রকাশ 
হওয়ার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । বেশী পরিমাণে 
কাচা মালের যোগান পাওয়ার পক্ষে যে অস্ুধিধা ছিল তাহা 
এখন অনেকটা বিদূরিতও হইয়াছে । তাহা ছাড়া বি বিএগড সি 
আই রেল€য়ের আজমীডের কারখানায় ছোটখাট ধরণের ই্জিন 
তৈয়ারের কাজ আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য স্মফলও পাওয়া 
গিয়াছে । আজমীডের কারখানায় নিম্মিত মিটার গজ রেলপথে 
চালাইবার উপযোগী ইঞ্িনসমূহের কাধকারিতা কোন অংশে 
বিদেশী ইঞ্জিনের তুলনায় ন্যুন নহে । এই সব দেখিয়। প্যাসিফিক্‌ 
লোকোনোটিড কমিটি তাহাদের রিপোর্টে এই কারখানার কাধা 
সম্বন্ধে খুবই সম্তৌষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্ত তাহারা 
রেলওয়ে বোডকে এই কারখানার বিস্তার সাধন করিয়া কিংবা 
অন্থাত্র নৃতন সুপরিকল্পিত কারখানা স্থাপন করিয়া ব্রডগজ রেল- 
পথের উপযোগী ইঞ্জিন নিশ্মীণের ব্যবস্থা করিবার জন্য নিদ্দেশ 
দ্রিয়াছেন। এই অবস্থায় রেলওয়ে বোডের পক্ষে অবিলন্বে 
উপরোক্তবূপ কারখানা স্থাপনে কাম্যকরীভাবে প্রবৃত্ত হওয়া 
খুবই কর্তব্য হইয়া দীড়াইয়াছে। আর তাহা করা হইলে এদেশে 
একটি বুহদাকার মৌলিক শিল্প গড়িয়া উঠায় একদিকে বন 
লোকের কন্মসংস্থানের সুযোগ হইবে ও অপর দিকে দেশের টাকা 
দেশেই থাকিয়! যাওয়ার ব্যবস্থা হইবে । 

এদেশে ইঞ্জিন নিম্মাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে দাবী উপস্থিত করা 
হইলেই রেলওয়ে বোর্ড মামুলিভাবে বিষয়টি তদন্ত করিয়া 
দেখিবেন বলিয়া ভরসা দিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ অর্থহীন 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া এতদিন তাহার] এ বিষয়ে কাধ্যত; কিছু 
করেন নাই। সম্প্রতি আমরা জানিয়া সুখী হইলাম রেলওয়ে 
্্যা্ডিং ফিনাম্স কমিটির নির্দেশে রেলওয়ে .বোর্ড ইঞ্জিন নিশ্মাণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বায় বরাদ্দ করিবার জন্য একজন মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ার ও একজন হিসাব বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা স্থির 
করিয়াছেন। প্রকাশ ইহারা ভারতীয় কারখানার ইঞ্জিন নিন্দ্নাণের 
সম্ভাবিত ব্যয় ও অন্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে একটি বিবরণ 
তৈয়ার করিয়া কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট 
অধিবেশনের পূর্বে তাহা রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির নিকট 
পেশ করিবেন। বিষয়টির গুরুত্ব স্মরণ রাখিয়া রেলওয়ে 
বোর্ডআর অযথা কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের এ প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত করুন--ইহাই জনসাধারণের দাবী । দেশে ইঞ্জিন 
নিন্মাণের মত একটি মৌলিক্ক শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য 
রেলওয়ে বোড'কে যদি আপাততঃ বেশী- রকম অর্থব্যয় করিতে 
হয় তখাপি দেশের লোক কখনও তাহার বিরোধিতা করিবে না। 


5825255১2 
ন্বাঙ্গলান্স তম্বীপ্র হক্ষাম্পানীল্র 


স্৪গ্রালস্পত্ভনন 





প্রাচীনকালে প্রায় সমস্ত প্রকার বাবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
পারিবারিক মূলধন দ্বারা পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত 
হইত । কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র যৌথ কোম্পানীর 
মারফতে বন্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করতঃ তাহাদের 
সম্পত্তি হিসাবে ব্যাঙ্ক, বীম। কোম্পানী, কলকারখানা এবং অন্যান্ত 
শ্রেণীর ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার রীতি প্রবপ্তিত 
হইয়াছে । এই কারণে প্রায় সকলদেশেই যৌথ কোম্পানীর 
উত্থান পতনের দ্বারা দেশের ব্যবসা ও শিল্পগত প্রচেষ্টার উয্তি- 
অবনতির বিচার করা হইয়া থাকে । বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেও এই 
কথা সত্য। | 

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পধ্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যৌথ কোম্পানী 
স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে বাবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার এক প্রকার কিছুই প্রয়াস দেখা যায় নাই। এই 
সময়ে বাঙ্গলায় যে মুষ্টিমেয় যৌথ কোম্পানী , ছিল তাহার 
অধিকাংশই বাঙ্গলার বহিরের লোক এবং বিদেশীদের দ্বারা স্থাপিত 
ও পরিচালিত হইত। বর্তৃম্ন শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই 
বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানী স্থাপনের একটা বিপুল উৎসাহন্তগ্যম 
দৃষ্টিগোচর হয়। উহার পর হইতে বর্তমান সময় পধ্যন্ত বাঙ্গলায় 
সহস্র সহস্র যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু উহার 
মধ্যে কতগুলি কোম্পানী কাযর্ণারস্তের পৃব্রেই বিলুপ্ু হইয়াছে, 
কতগুলি কোম্পানী কিছুদিন কাজ করিবার পর বাবসা গুটাইতে 
বাঁধা হইয়াছে, এই সব কোম্পানীর পতনের ফলে দেশবাসীর প্রদত্ত 
মোট কি পরিমাণ মূলধন বিনষ্ট হইয়াছেঃ কোম্পানীর পতনের 
কারণ কি, বর্তমানে কতগুলি কোম্পানী নিয়মিতভাবে অংশীদার- 
গণকে লভ্যাংশ দিতেছে, এই লভ্যাংশের পরিমাণ কিরূপ, বিভিন্ন 
শ্রেণীর কোম্পানী কিরূপ পরিমাণ মূলধন লঙ্টয়া কাজ করিতেছে 
ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সুস্পষ্ট ধারণ নাই । অথচ 
দেশে যৌথ কোম্পানীর সাফল্য তথা দেশের শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতির পক্ষে এইসব বিষয় জানা এবং পৃর্ববস্তীগণের ক্রুটিবিচ্যুতি 
এডাইয়। কাধাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । 

সুখের বিষয় বর্তমানে এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প 
বিভাগের তরফ হইতে একখানা পুস্তক (1২51১০0 010. 0৫ 
(0117 06 093100-969015 00110000195 10 73611৫01, 48701 1939) 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা! হইতে বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর 
উত্থান পতন সম্বন্ধে বু জ্ঞাতবা বিষয় জানিধার সুবিধা হইয়াছে । 
এই পুস্তকে বাঙগলায় বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ কোম্পানী সম্বন্ধে 
যে 'স্মস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা । এই সম্পর্কে প্রথমেই বাঙ্গলায় 
যৌথ কোম্পানীর প্রসারের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
গত ১৯০১ সালে বাঙ্গলীয় পাবলিক ও 'প্রাইভেট--এই উভয় 
শ্রেণীর লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্য। ছিল গাত্র ৩৯৮ এবং উহাদের 
সকলের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধানের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটা 
৪৭ লক্ষ টাকা । ১৯৩৫-৩৬ সালে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা 
ঈাড়াইয়াছে ৪৯১৬ এবং উহাদের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ১৩৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা । ভারতবর্ষের 
আর কোন প্রদেশে এত অধিক সংখ্যক যৌথ কোম্পানী এবং 
এত অধিক পরিমাণ আদায়ী মূলধন নাহ । 


কিন্তু উপরোক্ত পুস্তকে বাঙ্গলাদেশে যৌথ কোম্পানীর পত্তন 
সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাই সবচেয়ে অধিক লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। উক্ত পুস্তকে প্রকাশ যে গত ১৯০৫-৬ সাল 
হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পধ্যন্ত বাঙ্গলায় মোট ২১২৫টি যৌথ 
কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এঝু উহাদের সমগ্টিগত আদায়ী 
মুলধনের পরিমাণ ছিল এ৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা । বাহ্লল৷ 
দেশের লোক ব্যবসা বাণিজো অর্থ বিনিয়োগ করিতে 
চাহে না বলিয়৷ একটা অভিযোগ রহিয়াছে । কিন্তু গত ৩০ বৎসরে 


লরি 


যৌথ কোম্পানীর পতনের জন্য বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের এবং 
বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের শেয়ার বাবদই প্রায় ৪১ কোটা 
টাকা বিনষ্ট হইয়াছে । উহ1 চিন্তা করিলে বাবসা বাণিজ্যে মূলধন 
বিনিয়োগে অনিচ্ছার একটি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলার 
যৌথ কোম্পানীর লাভক্ষতি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে যে বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা হইতেও বাঙ্গল। দেশের লোকের উপরোক্তন্ণপ 
মনোভাবের আর একটা যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া, যায়। উক্ত 
বিবরণে গত ১৯১৩-১৪ সাল পধ্যন্ত ৫ বৎসরের রেজেস্ট্রীকৃত ৪০০টি 


যৌথ কোম্পানীর এবং ১৯১৪-২৫ সাল পর্যান্ত ৫ বৎসরে 
রেজেষ্টরীকৃত ৪৪০টি যৌথ কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে । উহা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রথোমোক্ত 
৪০০টি কোম্পানীর মধ্যে ৭৬টি কোম্পানী লিকুইডেশনে 
গিয়াছে, ৬৯টি কোম্পানী আজ পধাস্ত অংশীদারগণকে 
লভ্যাংশ দিতে পারে নাই এবং বাকী কোম্পানীর মধ্যে ১০৫টি 
কোম্পানী অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়াছে । শেষোক্ত 9৪০টি 
কোম্পানীর মধ্যে ৭৭টি লিকুইডেশনে গিয়াছে, ৭১টি কোন 
লভ্যাংশ দিতে পারে নাই এবং বাকী কোম্পানীর মধ্যে ১২৭টি 
কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়াছে । মোটের উপর বাঙ্গলায় ইদানীং 
যত যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বর্তমানে 
শতকরা ২৬।১৭টি কোম্পানী মাত্র অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান 
করিতেছে । 

বাঙ্গলা দেশে যৌথ কোম্পানীর পতন এবং যৌথ কোম্পানী- 
সমূহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কারণ সম্বন্ধেও এই পুস্তকে আলোচনা 
করা হইয়াছে । অনেকক্ষেত্রে পরিচালকগণের অনভিজ্ঞতা, 
অসাধুতা ও লোভ যৌথ কোম্পানীর পতনের কারণ হইলেও 
উপযুক্তরূপ মূলধনের অভাবই বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর পতনের 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ বলিযা মনে হয়। বোম্বাইয়ে গত 
১৯৩৩-৩৪ সালে প্রত্যেকটি যৌথ কোম্পানীর গড়পড়তা মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কিন্তু এ বৎসরে বাঙ্গলায় 
প্রত্যেকটি যৌথ কোম্পানীর গড়পড়তা মূলধনের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ২ লক্ষ ৮* হাজার টাকা। এইভাবে অঞ্প মূলধন লইয়া 
ব্যবসা আরস্তের পর খণগ্রস্ত হইয়া বাঙ্গলার যে কত যৌথ 
কোম্পানী বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদিন পধ্যস্ত 
বাঙ্গলার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ উপযুক্তরূপ প্রাথমিক মূল, 
ধন লইয়৷ কাধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইবেন তত দিন এই প্রদেশে 
যৌথ কোম্পানীর পতনের হার হাস পাইবে না। 

আমরা উক্ত পুস্তকের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিলাম। পুস্তকখানিতে আরও বনু জ্ঞাতব্য তথ্য 
রহিয়াছে। এত দিন এই ধরণের একখান! পুস্তকের খুবই 
অভাব ছিল। বর্তমান পুস্তক প্রকাশিত হইবার ফলে বাঙ্গলায় 
যৌথ কোম্পানীর উত্থান পতন সম্বদ্দে আরও ব্যাপকভাবে, 
আলোচনার স্থষ্টি হইবে বলিয়া আমরা আশ করি। বাঙ্গলা। 
সরকারের শিল্প বিভাগের এসিষ্টান্ট ইগ্াস্ীয়াল ইনটেলিজেক্য, 
অফিসার মিঃ ডি ঘোষ এই পুস্তকখানা প্রয্বণ করিয়াছ্ছেদ। এই 
বিষয়ে তাহার শ্রম বিশেষভাবে সার্থক হইয়াছে বলিগ্না আমরা 
মনে করি। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানী 
সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ ও অনুসন্ধিংস! বৃদ্ধি পাইবে। 


৮ 





পাভেল ভনক্্রনিত্স স্যুল নিজাল্রনী 


নিরন্তর রি ই টানি 


বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়া গত ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গল। সরকার যে ঘোষণ। 
প্রকাশ করেন তাহাতে তাহারা এরূপ জানাইয়াছিলেন যে 
ফাটকাওয়ালারা পাটের মূল্য দাঁবাইয়া দিয়া মফ/ম্বলে যাহাতে 
পাটের মূলা কমাইতে না পারে তজ্জন্য গবর্ণমেপ্ট কলিকাতাস্থ 
পাট ও চটের ফাটকা৷ বাজারে একটা সর্ধনিয্ধ মূলোর নীচে পাট ও 
চট বিক্রয় হইতে দিবেন না এবং মফঃম্বলেও যাহাতে একটা! 
সর্ববনিয্ধ মূলোর নীচে পাট বিক্রয় না হয় তাহার বিলিব্যবস্থা 
সম্বন্ধেও গবর্ণমেন্ট বিবেচনা! করিতেছেন । এই প্রতি শ্রুতি অনুসারে 
গত ২১শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলা সরকার একটী অডিনান্স জারী 
করিয়াছেন । উক্ত অন্ডিনান্সের মন্ম এই যে কলিকাতাস্থ কোন 
ফাটকা৷ বাজারে প্রতি বেল পাট ৩৬ টাকার কম মূলো বিক্রয় 
হইতে পারিবে না এবং কেহ যদি উহার কম মূল্যে পাট ক্রয় করে 
তবে তাহার এক বৎসর পধান্ত জেল অথবা এক হাজার টাকা 
পর্যন্ত জরিমানা--এই উভয় প্রকার শান্তি হইবে । ফাটকা বাজারে 
বিক্রয়যোগ্য বেলবন্নী পাট সম্বন্ধেই এই অডিনান্স জারী হইয়াছে। 
চট সম্বন্ধে অথবা মফঃম্থলে আলগা পাটের বিকিকিনির ব্যাপারে 
বাঙ্গলা সরকার এখনও সর্ধনিষ্ন মূল্য ধাধ্য করিয়া কোন আদেশ 
জারী করেন নাই । বাঙ্গলাদেশে পাটের একটা সব্বনিয়ন মূল্য 
নিদ্ধীরণ করিয়া দিবার জন্ত অনেকদিন ধরিয়াই আন্দোলন 
চলিতেছে । এই আন্দোলনের ফলেই যে বাঙ্গলা সরকার পাটের 
সর্ধবনিয় মূল্য নির্দীরণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারটী অত্যন্ত সহজ মনে 
হইলেও অভীস্সিত উদ্দেশ্য সাধনে এই ব্যবস্থা কতদূর কাধ্যকরী 
হইবে তৎসম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । তজ্জন্য 
বিষয়টা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক | 

একথা বলাই বাহুল্য যে পাটচাষী কৃষক যাহাতে পাটের 
উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতে পারে তছদ্দেশ্টেই বাধ্যতামূলক হিসাবে 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নিদ্ধীরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা! 
পরিকলিত হইয়াছে । কিন্তু কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের 
সর্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দিলেই মফঃস্বলস্থ কুষক কি ভাবে পাটের 
জন্য অতিরিক্ত মূল্য পাইবে তাহ! আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি 
না। সত্য বটে যে, কলিকাতার ফাটক বাজারে যে দর বলবৎ 
থাকে তাহ! দ্বারা মফঃস্বলের দর প্রভাবিত হয় এবং ফাটকা বাজারে 
দর চড়িলে মফঃম্বলে পাটের দর চড়ে ও ফাটকা বাজারে দর 
কমিলে মফংস্বলে দর কমিয়া যাঁয়। কিন্তু ফাটক! বাজারে সময় 
সময় মুষ্টিমেয় লোক কৃত্রিম উপায়ে দর কমাইয়া দিয়া মফ:ঃম্থলে 
পাটের দর দাবাইয়া দিলেও এই বাজারে মোটামুটিভাবে চাহিদাও 
জোগানের তারতম্য অনুযায়ী পাটের যেরূপ দর থাকা উচিত 
সেরূপ দরেই পাটের বিকিকিনি হুইয়া থাকে । অস্ততঃ মফংম্বলে 
ফড়িয়া, আড়তদার, ব্যাপারী প্রভৃতি যাহারা কৃষকদের নিকট 
হইতে পাট ক্রয় করে তাহাদের উহাই ধারণা । এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়াই মফংম্বলশ্থ পাটক্রেতাগণ এতদিন পধ্যস্ত ফাটক। 
বাজারের দর লক্ষ্য করিয়া মফ/ন্যল হইতে পাট ক্রয় করিত। 
কিন্ত এখন বাঙ্গল। সরকার ঘখন জবরদস্তিমূলকভাবে ফাটকা। 
বাজারে একটা সর্ধনিয়্ দর বাঁধিয়া দিলেন তখন পাটের প্রকৃত 
ধিকিকিনির মধ্যে ফাটক! বাজারের কোন প্রভাব থাকিবে বলিয়া 
মনে হয় না। এই অবস্থায় কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে 
যাহারা বিদেশে পাট চালান দেয় এবং চটকলসমূছে যাহারা পাট 
বিক্রয় করে এখন হইতে তাহাদের নির্দেশেই মফঃস্বলে পাটের 
দর নির্ারিত হইবে ।. কাটক। বাজারে লব সময়েই একদল লোক 
খাকে ভাহার! পাটের মূল্য চড়াইয়। দিয় কিছু লা করিতে চাহে । 


উহাদের প্রভাব অনেক লময়ে কলকাতার ফাটকা বাজারে পাটের 


দি নে . 


দর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার ফলে মফ£ম্বলস্থ পাট বিক্রেতাগণ 
উপকৃত হইয়াছে । কিন্তু বিদেশে পাট রপ্তানীকারক এবং চটকলে 
পাট সরবরাহকারী--এই ছুই শ্রেণীর লোকের মধো পাটের মূলা 
বুদ্ধির পক্ষপাতী লোক ন1 থাকাই স্বাভাবিক । উহাদের নিদ্দেশ 
দ্বারা যদি মফঃম্বলে পাটের দর প্রভাবিত হয় তাহা হইলে উহ! 
আরও কমিয়া যাওয়ার আাশঙ্কাই বেশী। অবশ্য ফাটকা বাজারে 
৩৬ টাকা দরে বেলবন্দী পাট বিক্রয় করিয়। যদি লাভের সম্ভতাবন! 
থাকে তাহা হইলে বেলারগণ এই দরের আম্ুপাত অনুযায়ী দরে 
মফঃম্ঘলে পাট ক্রয় করিতে পারে। কিন্ত যতদিন পরথিবীর চাহিদা 
ও যোগান অনুযায়ী প্রতি বেল পাটের দর ৩৬ টাকা বা উহার 
উদ্ধে থাকিবে ততদিনই বেলারগণ এই অন্তপাত অনুযায়ী দরে 
পাট ক্রয় করিবে । যদি চাহিদার অভাব অথবা অতিরিক্ত 
উৎপাদন হেতু পাটের স্বাভাবিক দর প্রতিবেলে ৩৬ টাকার নীচে 
নামিয়া যায় তাহা হইলে ফাটকা বুজারে এই দরে একজন ক্রেতা 
পাওয়া যাইবে না। তখন এই বাজার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া 
যাইবে এবং তখন বাঙ্গলার পাটচাষী সম্পূর্ণভাবে বিদেশে পাট 
রপ্তানীকারক এবং চটকলওয়ালাদের করতলগত হইবে । এইসব 
বিষয় চিন্তা করিয়াই আমরা বলিতে চাই যে, ফাটকা সাজারে 
পাটের সর্বনিম্ন দর সাব্যস্ত করিয়া দেওয়ার ফলে পাটচাষীর 
উপকার না হইয়া বরং অপকার হওয়ার আশঙ্কাই বেশী । 

অবশ্য বাঙ্গলা সরকার যদি মফঃম্বলে আলগা পাটের সবব- 
নিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে অবস্থার 'প্রভিকার 
হইতে পারে এবং এই বিষয়ে বাঙ্গল! সরকার বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া তাহাদের ইস্তাহারে ঘোষণাও করিয়াছেন । কিন্তু মফ£ম্থলে 
পাটের সর্ধনিম্ন দর স্থির করিয়া দেওয়ার বহুবিধ অন্ুবিধা 
রহিয়াছে । প্রথমতঃ পাটের বহু প্রকার শ্রেণীভেদ রহিয়াছে 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের জন্য বিভিন্ন প্রকার মূল্য নিদ্ধীরিত 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ একই প্রকার পাটের সকল স্থানে 
এক প্রকার মূল্য হইতে পারে না। কলিকাতা এবং চট্টগ্রামে 
পাট চালান দিতে যে বায় পড়ে তাহার উপর পাটের দরের 
তারতম্য হইয়া থাকে । নারায়ণগঞ্জে যে পাট প্রতি মণ ৫২ 
টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূরে 
অবস্থিত পল্লীগ্রামে সেই পাটের দর মণকরা অন্ততঃ চার 
আনা কম হইবে। অভ্রাবস্থায় বাঙ্গলার সব্বত্র যদি পাটের 
সর্ধবনিম্ন মূল্য নির্দারিত করিতে হয তবে সহর ও পল্লী অঞ্চলে, 
বহুবিধ শ্রেণীর পাটের জন্য বহুবিধ প্রকার দর সাবাস্ত 
করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে । উহা যে অত্যান্ত ছুরহ ব্যাপার 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ বাঙ্গল! সরকার যদি সব 
সময়ে তাহাদের নির্ধারিত সব্ধনিম্ন দরে পাট ক্রয় করিতে 
প্রস্ত না থাকেন তাহা হইলে সব্ধনিম্ন মূলা নিদ্ধারণের 
উদ্দেশ্ট পূর্ণভাবে সফল হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলার কৃষক 
যে প্রকার দরিদ্র তাহাতে ৪81৫ মাস পাট ধরিয়া রাখা তাহাদের 
শক্তির অতীত । অগ্নিকা্ চোরের ভয়, ইন্দুর প্রভৃতি উৎপাত 
হইতে নিরাপদে পাট রক্ষা করিবার মত স্থানও তাহার 
ঘরে নাই। পক্ষান্তরে পাটের যাহারা প্রধান ক্রেতা 
তাহাদের হাতে সব সময়েই 81৫ মাসের খরচের উপযুক্ত 
পাট মজুদ থাকে। উহ্ারা যদি গভর্ণমেন্টকে জব করিবার 
অভিপ্রায়ে ২৪ মাস পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখে তাহা হইলে 
কৃষককে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেপ্ট-নিপ্ধীরিত দরের অপেক্ষা কম 
দরে.খরিদ্দাদের নিকট পাট বিক্রয় করিয়া গভর্ণমেপ্ট নির্ধীরিত 
দরের সমপরিমাণ টাকা পাইয়াছৈ বলিয়া রসিদ দিতে হইবে। 
এরুপ ক্ষেত্রে পাট ক্রেতাদের পক্ষে আইনতঃ নিদ্ধারিত শাস্তি 
ভি ২ ( ৫২৩ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য ) 





মুদ্রা বলিতে আমর। প্রধানত রৌপা নিম্মিত টাকা এবং 
কাগজে মুদ্রিত নোটই বুঝিয়। থাকি । অবশ্য মুদ্রা বলিতে আধুলী, 
সিকি, দুয়ানি, এক আনি, পয়সা এবং আধা ও পাই পয়সাও 
বঝায়। কিন্ত উহার পরিমাণ বেশী নহে । এজনা বর্তমান 
আলোচনায় আমরা এক টাকার নিম মূলোর মুদ্রার কথা ছাড়িয়া 
দিতিডি। 

গভ ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারিখের পুব্বে ভারত 
সরকারহ রৌপামুদ্রা ও নোট প্রস্তত করিতেন। এ তারিখে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব হগিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে নোট ছাপা- 
ইবার দায়িত্ব রিজাভব্যাঙ্কের উপর অপিত হইয়াছে বটেঃ কিন্তু 
টাকা নিম্মীনের ভার এখনণ্ড ভারত সরকারের হস্তেই ন্যস্ত 
রহিয়াছে যাহা হউক, টাকা ও নোট প্রস্তরতের ব্যাপারে এখনও 
ভারঙ সরকার ও রিজাভ' ধ্যাঙ্কের হস্তে একচেটিয়া অধিকর 
রহিয়াছে । উহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । দেশের লোক এই 
সব জিনিষ প্রপ্তত করিতে পারে না। করিলে তজনা গুরুতর ঈপ্ড 
ভোগ করিতে হয়। 

গবণমেন্ট নিজে টাকা তৈয়ার করিয়। এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
মারফতে নোট ছাপাইয়া তাহা নিজের থরে আবদ্ধ রাখেন না। 
ভারত সরকারের রেলবিশাগ ও সাধারণ বিভাগ সমূহ এবং 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের শাসনকাধ্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক 
বৎসর সমষ্টিগতগঙাবে ৩০০ কোটী টাকার মত বায় হইয়া থাকে । 
এই ৩০০কোী টাকা ব্যয়ের মধ্যে সরকারী কন্মচারীদের বেতন এবং 
গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় 
করিতেই অধিকাংশ টাকা বায় হইয়া থাকে। এই টাকার প্রায় 
সাকুলা অংশ দেশের লোকের মধ্যেই নানাভাবে ছড়াইয়া পড়ে। 
অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট সরকারী কম্মচারীদিগকে বাড়ী নিশ্মাণ, 
মোটরগাড়ী ক্রয় ইত্যাদি কাজের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকেন। 
ছুভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির সময়ে গবর্ণমেন্ট কখনও কখনও দেশের 
জনসাধারণকে অর্থ সাহাযা করিয়া থাকেন এবং টাকা ধার 


দিয়া থাকেন। সরকারী খণের স্ুদ বাবদও গভর্ণমেপ্ট প্রত্যেক 
হমর দেশের লোককে কোটী কোটী টাকা প্রদান করিয়। 
থাকেন । এইভাবে গভণমেপ্টের হস্তস্থিত টাকা ও নোট 
দেশের লোকের মধ্য ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু দেশের 
লোকও এই টাকা নিজ হস্তে রাখিতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার 


গ্রত্যক্গ ও পরোক্ষ ট্যাক্স, রেলভাড়া, ডাকখরচ ইত্যাদি হিসাবে 
তাহারা প্রত্যেক বৎসর ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
সমূহকে ৩০ কোটী টাকার মত ফিরাইয়া দিয়া থাকে। অনেক 
সময়ে দেশের লোক কোম্পানীর কাগজ, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টি- 
ফিকেটঃ পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা ইতাদি' হিসাবে 
গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিয়া থাকে। এইভাবে গবণমেন্টের 
ট্রেজারি সমূহ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার মারফতে 
গবর্ণমেন্টের হস্তস্থিত টাক। একবার দেশের লোকের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে 'এবং পুনরার় তাহা নানাভাবে গব্ণমেন্টের হাতে ফিরিয়া 
যাইতেছে । 

এখন কথা হইতেছে যে কোন দেশের লোক গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে বেতন, গবর্ণমেপ্টকে সরবরাহকৃত সাজ সরঞ্জামের 
মূলা, খণ, দাহাযা এবং গবর্ণমেন্টকে প্রদত্ত খণের সুদ ইত্যাদির 
দফায় নোট ও রৌপামুদ্রায় মিলিয়া যে টাকা পায় তাহার 
তুলনায় তাহারা বেশী পরিমাণ টাকা যদি গবর্ণমে্টকে ট্যাক্স 
ইত্যাদি হিসাবে প্রদান করে তাহা হইলে দেশের লোকের হাতে 
সমষ্টিগতভাবে টাকার পরিয়াণ কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে দেশেন' 
লোক গবর্ণমেন্টের নিকটগ্রষঠতে যে টাকা পায় তাহার তুলনায় কম 


পরিমাণ টাকা যদ্দি গনর্ণমেন্টকে প্রদান করে তাহা হইলে তাহাদের 
হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথমোক্ত 
ব্যাপার সতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ 
হতে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে 
১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জান! 
গিয়াছে যে গত ১৯১৯-১০ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত 
১০ বৎসরে দেশের লোক গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যত রৌপ্য 
মুদ্রা পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা ১৩০ কোটী ৫৫ লক্ষ বেশী রৌপা 
মুদ্রা গবর্ণমেন্টের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছে । তবে এই সময়ের 
নধো দেশের লোক গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যত টাকার নোট 
পাইয়াছে ভাহা অপেক্ষা ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকার কম নোট 
গবর্ণমেন্টের নিকট ফিরিয়া গিয়াছে । কাজেই রৌপামুদ্রা ও নোট 
মিলিয়া এই সময়ের মধো দেশের লোকের হাতে টাকার পরিমাণ 
৭৮ কোটা ৪৭ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের 
শেষে দেশের মধ্যে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৯ কোটা 
১০ লক্ষ টাকা । এই সময়ে দেশের লোকের হাতে রৌপ্য মুদ্রার 
পরিমাণ কত ছিল তাহার কোন সঠিক হিসাব নাই । তবে 
হিলটন-ইয়ং কারেন্সী কমিশনে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে বিবৃতি 
পেশ করা হয় তদন্ুসারে গত ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ভারতবধে 
জনসাধারণের হাতে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রীর পরিমাণ ছিল ২৩৪ 
কোটী টাকা । উহার পরবত্তী ১৫ বৎসরে গবর্ণমেন্টের হাতে 
নিট ১১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ রৌপামুদ্রা ফিরিয়া গিয়াছে। এই 
সময়ের মধ্যে অনেক রৌপ্যমুদ্রা আফগানীস্থান ও ইরাকে 
চলিয়া গিয়াছে, অনেক রৌপা মুদ্রা বিনষ্ট হইয়াছে এবং 
অনেক রোপা মুদ্রা গলাইয়া তাহা দ্বারা অলঙ্কার নিম্মিত 
হইয়াছে । এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বর্তমানে দেশের 
লোকের হাতে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ১০০ কোটী টাকার 
বেশী হইবে না এবং নোট ও রৌপামুদ্রা মিলিয়া দেশের লোকের 
হাতে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ হইবে ২৮৯ কোটী টাকা । সেই 
হিসাবে ২০ বৎসরের মধ্যে দেশের লোকের হাতে প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ সাড়ে ৭৮ কোটা টাকা সঙ্কুচিত হওয়া একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় । 


দেশের লোকের হাতে এইভাবে মুদ্রার পরিমাণ সম্কুচিত 
ইওয়ার ছুইটী প্রধান কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ দেশের 
লোক প্রতিবংসর তাহাদের উৎপাদিত কৃষি. ও শিল্পজাত দ্রব্য 
দ্বারা তাহাদের খাইখোরাকী চালাইয়া অবশিষ্ট অংশ দ্বারা 
টাকার হিসাবে যাহ! অজ্জন করে তাহা! অপেক্ষা ট্যাক্সের পরিমাণ 
যদি বেশী হয়--অথবা গবর্ণমেন্টকে ঝণদানের ব্যাপারে দেশের 
লোক যদি বেশী টাকা ন্যস্ত করে তাহা হইলে তাহাদের হস্তস্থিত 
টাকার পরিমাণ কমিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেপ্টও বিশেষ, 
বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহাদের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া দেশের লোকের হস্তস্থিত টাক! টানিয়া লইতে পারেন । 
ভারতবষে এই উভয় অবস্থাই বিদ্যমান রহিয়াছে । কিন্তু শেষোক্ত 
অবস্থাই মুদ্রাসস্কোচের জন্য অধিকতর দায়ী। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 
এই ভাবে দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কুচিত করিয়! দিবার, 
ফলে দেশের সবচেয়ে বড় অনিষ্ট হইতেছে এই যে,দেশে পণ্যত্রব্যের 
মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িতেছে না। জনসাধারণের হাতে টাকার. 
প্রাচুধ্য থাকিলে সকলেই বেশী পরিমাণে পণ্যভ্রব্য ক্রয় করে 
এবং তজ্জন্ পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়ে। পক্ষান্তরে লোকের হাতে 
টাকা না থাকিলে কেহই উপযুক্ত পরিমাণে পণ্যন্্ব্য ক্রয় করে না: 
এবং ভজ্জন্থ পণ্যদ্রব্যের মূল্য পড়িয়া যায়। পল্লীগ্রামের অতি.নিরক্ষর 
ব্য€স্তও অভিজ্ঞতা! হইতে উহ। উপলদ্ধি করিতে পারে । ভারত-. 
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বে বর্তমানে যে পণ্দ্রব্যের মলা উললেখযোগ্যভাবে চড়িতেছে না 
গভর্ণমেণ্ট কতক দেশের লোকের নিকট হইতে ৭৮॥ কোটা টাকা 
টানিয়া লওয়াই তাহার প্রধান কারণ। গত ১৯২৯ ,সালে যখন 
মন্দা আরম্ভ হয় সেই সময়ের তুলনায় গত মার্চ মাসে ইংলগ্ডে 
পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য শতকরা ১৫ ভাগ এবং আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে শতকরা ১৯ ভাগ কম ছিল। এই সময়ে জাপানে পণা 


দ্রাব্যের মূলা ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ১১ ভাগ বেশী ছিল। 


কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময়ে পণাত্রবোর মূলা ১৯২৯ সালের তুলনায় 
শতকরা ৩২ ভাগ কম ছিল। দেশে প্রচলিত মুদা' সঙ্কোচের জম্যাই 
পণামূলোর দিক হইতে ভারতবর্ষের দুরবস্থা এখনও কাটিতেছে না। 


প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতবধে এই ভাবে মুদ্রা সঙ্কোচ করার 
মধ্যে গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ কি? ইহার উত্তর এই যে মুদ্রা সঙ্কোচের 


মধ্যে ভারত সরকারের তেমন স্বার্থ না থাকিলেও উহার মধ্যে 
ইংলগ্ের বিশেষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। ভারতবধে বর্তমানে 
ইংলগ্ের এক পাউগ্ডের মুল্য ১৩৩ টাকা নিদ্ধীরিত রহিয়াছে। 
উহার ফলে ভারতবধের লোক ১৩৩ টাকা মূলোর মালপত্রের 
বিনিময়ে ইংলগু হইতে এক পাউও্ড মূল্যের জিনিষপত্র পাইতেছে। 
যদি পাউগণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য কমিয়া প্রতি পাউণ্ডের 
বিনিময় হার ১৫ টাকা বা উহা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে 


ভারতবাসীকে ১৫ টাকা মূল্যের জিনিষের বিনিময়ে ইংলগু হইতে, 


এক পাউগু মূল্যের জিনিষ কিনিতে হইবে । অর্থাৎ এই অবস্থায় 
ভারতের বাজারে ইংলগুজাত জিনিষ পত্রের মূল্য চড়িয়া যাইবে । 
উহার ফলে ভারতের বাজারে ইংলগুজাত জিনিষের কাটতি কমার 
আশঙ্কা আছে। এই কারণে বর্তমানে ভারতে পাউণ্ডের হিসাবে 
টাকার মূল্য নিম্নাভিমুখী হইলেও ইংলগডের স্বার্থের খাতিরে ভারত 
সরকার কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য চড়া রাখিবার জন্য প্রয়াস 
পাইতেছেন। ভারতে মুদ্রাসঙ্কোচ নীতি অনুস্থত হইবার উহ্াই 
কারণ। যে জিনিষের অভাব ঘটে অথব! কৃত্রিম উপায়ে যে 


জিনিষের অভাব স্থষ্টি কর! হয় তাহার মূল্য উর্দাভিমুখী হইয়া 


থাকে--উহা সকলেই জানেন । টাকার সম্বন্ধেও উহ। সত্য কথা । 

ভারতবধে অনেক দিন ধরিয়া গভর্ণমেপ্টের এই মুদ্রাসঙ্কোচ 
নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলিতেছে । গভণমেণ্ট যদি বর্তমানে 
রেলপথ নিশ্মাণ, সেচকাধা ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে 
ব্যাপকভাব আত্মনিয়োগ করেন তাহ। হইলে দেশের ভিতরে 
অনেক টাক! ছড়াইয়া পড়িবে এবং উহার ফলে দেশে মুদ্রা সক্কোচ 
না হইয়া উহার প্রসার হইবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
পণ্যদ্রব্যের মৃল্যও চড়িবে। কি” ইংলগ্ডের স্বার্থের 
খাতিরে গবর্ণমেন্ট উহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না এবং তাহারা 
দেশের লোকের হাত হইতে ক্রমেই বেশী পরিমাণ টাকা টানিয়া 
লইতেছেন। গত ১৯৩৬-৩৭ জালে নোট ও রৌপ্য মুদ্রায় 
মিলিয়া দেশে ২৩ কোটা ৪ লক্ষ টাকার মুদ্রার প্রসার হইয়াছিল। 
কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ২৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মুদ্রা 
স্চুচিত হইয়াছে । গররণমেপ্টের এই অনিষ্টকর নীতির কবে 
অবসান হয় তাহা ভাহারাই জানেন। যে সময়ে টাকার অভাবে 
দেশের শিপু বানিজ্য পদ্থু হইয়া রহিয়াছে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ 
লৌক বেকার অবস্থায় আছে সেই জময়ে ইংলগডের স্বার্থের জস্থ 
ভারত মরকার দেশে কৃত্রিম উপায়ে টাকার ছূর্িক্ষ স্্টি 


সা ৭ উহাকে নিন্দা 8 মত ভাষা পুঁজির পাওয়া 





ভিন ভুতু 


৫২৩ 
( পাটের সর্ধনিয় মূল্য নিদ্ধারণ ) 

এড়াইয়া চলা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না। গভর্ণমেন্ট যদি 
সব সময়ে তাহাদের নিদ্ধারিত দরে পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত 
থাকেন তাহা হইলে এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে। 
কিন্ত এরূপ ব্যবস্থা! কাধাকরী করিতে হইলে গভর্ণমেন্টকে বনু 
অর্থব্যয়ে নানাস্থানে গুদাম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং 
পাট ঞ্য়ের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে 
হইবে। বাঙ্গলায় প্রত্যেক বসর গড়ে পৌনে পাচ কোটি মণের 
মত পাট উৎপন্ন হইতেছে । বাঙ্গলা সরকারকে যদি উহার 
এক তৃতীয়াংশ পাটও ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে উহার 
ক্রয়মূল্য এবং উহ! কিছু দিনের জন্য মজুদ করিয়া রাখিতে 
গুদাম নিন্মাণের জন্য ৬ণ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন 
হইবে । বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান আথিক অবস্থা বিবেচনা 
করিলে তাহাদের পক্ষে এত টাকা মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব- 
পর কিনা এবং এই প্রকার বিপুল আথিক দায়িত্ব গ্রহণ 
করা তাহাদের পক্ষে সমীচীন কিনা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন 
উদ্ড্িত পারে । 

পাটের উপযুক্তরূপ মূলা পাওয়ার পক্ষে বাঙ্গলার পাট- 
চাষীর যে ন্যাযা দাবী রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করার 
উদ্দেত্টে আমরা এত কথা বলিতেছি না। পাটের একটা দর 


বাধিয়া দিলে কাধ্যক্ষেত্রে যে সমস্ত অন্ুবিধার সম্মুখীন হইতে 

হইবে ততপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য । প্রতোক 

সরে যাহাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন না 
(৫২৪ পৃষ্ঠায়, ষ্টব্য) 





কুমির ব্যান্ধিং বৰগারখন 


2হত্ভ আজ্িস-হুমিনলা (০স্কস্তন ) 


ক | শাখা অফিস সমুহ :-- 
কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
চকবাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, 
ঝালকাটি, চাদপুর, পুরাণবাজার, বাজারব্রাঞ্চ, 
|... কেল্লা), হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, 
ডিক্রগড়, টার কটক, দিল্লী, 
পুর লক্ষৌ। 


নন এরদেীম £-_ওয়েউমিন্ফার ব্যাঙ্ক লিঃ 


 সক্রশ শুন্বাল্ শরযা্ষিত এবহ আদ্কান্ন-শ্রদ্ণান্ন 
স্বান্্য করন্লা হুন্ধ 


/__ 2 
আদিল দুলিস্মান্র অন্বল্লাঞ্পন্বন্ত 
টার ররর ভারা হারার জী, 


পাঞ্জাবে ইক্ষুর চাষ 


১৯৩৮-৩৯ লালে পাঞ্জাব প্রদেশে মোট ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০* একর 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হইজেছে। পূর্ব বৎসর 
যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছিল 
এবার সে তুলনায় শতকর1 ২১ ভাগ বেশী জমিতে ইক্ষর চাষ হইয়াছে 
বলিয়া অশ্তমিত হইতেছে । মোট ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৮** একর জমির 
মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭০০ একর জমিতে মেচের স্্ব্বস্থা রহিয়াছে । 
গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পরাস্ত পাচ বংসরে পাঞ্জাব প্রদেশে ইক্ষু চাষের 
জঘ্ি বুটিশ ভারতের মোট ইক্ষু জমির শতকর] ১২৪ ভাগ দাড়াইয়াছে। 

কুটার শিল্প প্রসারের চেষ্টায় বোম্বাই গভণমেণ্ট খুবই সফলতা! লাভ 
করিয়াছেন । একটা! কুটারশিল্প সষ্ি করিয়া! সমুদ্রতীরবর্তী অপিবাসীর্দর 





(পাটের সর্ববনিয় মুলা নির্ধারণ ) 


হয় তৎপাক্ষে বাধাতামূলক ব্যবস্থা করিতে বাঙ্গলা সরকার কতসঙ্থল্প 
হইয়াছেন । এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী করিয়া একসঙ্গে যাহাতে সমস্ত 
পাট বাজারে বিক্রুয়ার্থ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি 
দেশের সর্বত্র লাইসেন্স করা গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা 
করেন এবং এইসব গুদামে মজুদ পাটের জামীনে দেশের ব্যাঙ্ক ও 
অনুরূপ অন্যান্ প্রতিষ্ঠান কষকগণকে যাহাতে টাকা ধার দিবার 
কাজে অগ্রসর হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেন্ট যদি অনুকুল অবহাওয়ার 
স্ষ্টি করেন তাহ হইলেই বাঙ্গলার কৃষক পাটের জগ্য উপযুক্তরূপ 
মূল্য পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সেই হিসাবে পাটের 
একট! সর্ধনিয্ন মূল্য নির্ধারণ অপ্রয়োজনীয় । যাহার কোন 
প্রয়োজন নাই সেরূপ কার্ধানীতি অবলম্বন করিয়া বিপুল দায়িত্ব 
ঘাড়ে নেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। বাঙ্গলা সরকার 
এইসব বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। 
পাট সন্বদ্ধে তাহারা যে সাহসিকতাপুর্ণ কাধানীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন তজ্জম্ত তাহাদিগকে আমরা ইতিপূর্বে অভিনন্নিত 
করিয়াছি । কিন্তু সমালোচনার মুখ বন্ধ করিতে যাইয়া একটা 
অসম্ভব কন্মপন্থা অবলম্বন করিলে মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে-_ 
এ কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ীও আমার কর্তব্য বলিয়। 
মনে করিতেছি । 





এ. চবহ আ্যাজ্কো তলম্ম ্ষাকিশ-্গাভডা 
ফ্যাক্টরী :-_শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা । 


১৯৩৭ সালে শতকরা ৬০ আনা! এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা করা হইয়াছে। 


সবর প্রথম লবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে &ু 
রেকর্ড স্থাপন করিল। বাঙ্গলার সর্ব বৃহ কারথানা-_-১৩০* বিঘা জমির £ 


উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
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_ ম্যানেজিং এজেন্ট ট ? 





উপজিবীকার কিছু নৃতন ব্যবস্থা করিতে ইহার যত্বুবান হইয়াছেন। 
সমুদ্রোপকৃলে হোনাভান নামক স্থানে অনেক নারিকেল বাগান আছে। 
এইসকল নারিকেলের ছোবড়াগুলি পূর্বের নষ্ট হইত। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট 
কোচিন ও জ্িবাস্কর রাজ্যের বহু প্রচলিত ছোবড়া ব্যবহারের পদ্ধতি এখানে 
প্রবর্তন আরস্ত করিয্াছেন। কি কিয়! নারিকেল ছোবড়া পিটিয়া 
আশ বাহির করিতে হয়, কি করিয়! উহা পাকাইয়া দড়ি করিয়া তাহা দ্বারা 
নানারকম জাজিম বূনিতে ও রঙ্গাইতে হয় তাহ! লোকেরা অল্প সময়েই 


শিখিয়া লইয়াছে। 
মহীশুর রাজ্যের শিল্প 


আর্থিক প্রগতি ও শিল্প সাধনার দিক দিয়া মহীশৃর রাজ্য ভারতের 
দেশীয় রাজ্যগুলির মধো অগ্রণী স্থান অধিকার করিয়াছে । স্বর অতীত 
হইতে মহীশ্র চন্দন কাষ্ঠের উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
সরকারী কারখানায় চন্দন হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। মহীশূরের চন্দন 
ভেল পৃথিবীর মধ্যে সর্ধবোত্কষ্ট। ইহা উচ্চশ্রেণীর গন্ধপ্রবয এবং 
সাবানের উপাদানক্ূপে ব্যবহৃত হয়। লগ্ুনে মহীশূরের একজন ট্রেড 
কমিশনার আছেন। তিনি ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় 
চন্দন প্রভৃতি বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত হহয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থান 
হইতে তাহার নিকটে এই সকল দ্রবা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়। 
থাকে। মহীশৃর সরকারের একটি উত্রু& সাবানের কারখানা আছে। 
চীনামাটির বাসনের সরকারী কারখানায় উচ্চশ্রেণীর ইন্ক্থলেটর প্রস্তুত 
হয় এবং তাহা রাজ্য মধ্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থানে বিছ্যৎ ধোগে 
সংবাদ প্রেরণ কাধ্যে ব্যবস্বত হয়। এতদ্বাতীত সেনিটারি পাইপ, 
মুৎপাত্র, পাথরের নানা প্রকার দ্রব্যও বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । ম্যাগ্ডয়াতে সরকারী অর্থ সাহাযো যে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহাতে দৈনিক ১ হাজার ৪০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। 
মহীশূরের কাফি স্বাদ ও গদ্ধের জন্য বিখ্যাত এবং উহা প্রচুর পরিমাণে 
ইংলগ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে। মহীশূর রেশম উৎপাদনের একটি প্রধান 
কেনত্র। জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য সালে 
মহীশূরে আধুনিক পদ্ধতিতে রেশম প্রস্তুত ও রঞ্কনের একটি কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানায় প্রস্ত রেশমী বন্ধ, রুমাল ও শাড়ী 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । রাজ্যের প্রায় অষ্টমাংশ লোক রেশম চাষ 
করিয়া থাকে। মহীশূর লৌহ কারখানায় কৃষি ও শিল্পকাধ্যে ব্যবহাধ্য 
লৌহজাত নানাপ্রকার দ্রবা প্রস্তুত হইতেছে। ভত্রাবতীতে কাগজের কল, 
সিমেন্টের কারখানা ও কাষ্ঠ পরিশ্ণত কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ.  ইত্ডয়! লিঃ 
হেড অফিস-_৯০০্হ ক্ষ্যান্িং দ্রীউি 
( কমাসিয়াল হাউস) কলিকাতা 
স্শাহ্ধা অক্রিস- বরিশাল ও নৈহাটটা 


১৯৩২ 


জ্ঞাসসেদপুল্ল» স্পটুক্সা্খাকিশ+ ভ্ঞাঙ্গতনপ্ুুল্র ও 
্বজ্জন্বজ্ক স্পা শীভসই খোকন! হইলে 1 
আমাদের ব্যাঙ্কে সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্যা্দি অতি যত্বের সহিত কর! £ 


হয়। ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষকদের দায়িত্ব লইয়া! সকল প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। মূল্যবান সম্পত্তি ও গছনা পু 
বন্ধকের কাধ্য ও সুদের হারের জন্য আবেদন করিলে জানান হইয়া] থাকে। 
ম্যানেজিং ডিবেক্টর__ জেনারেল মানেজার-_ 
মিঃ এস, ঘোষ মিঃ এ, চ্যাটাজ্জি এ 
বিশেষ ভ্রষ্টব্য £_ব্যান্কের কাধ্য প্রসারের ও অরশিষ্ট, অংশ 
বিক্রয়ের জনয সুদক্ষ বন্দী চাই। 





২৮০স্ আসক) ৯০৮৩০০৮ ] বাথ» হতকস্পত, ঘুঘু 





_ক্বল পু গ্রযাণতসস অফ লট বিবরকাব- 
টিন 1014025820158::335812 রি রি রি 
নং ১৭৬১ বড়বাজার 








ও িরো১০- 

















॥ 
নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র 
ন৬ গিনি স্বর্ণের নানা প্রকার 
£% আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি বিক্রয়ার্থ 
সর্ব্বদ1 মুত থাকে এবং অর্ডার মত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তত করিয়া দেওয়া হয়। 
সজুল্লী অহ প্ুলেজ্ড £ আমাদের প্রস্তত গ্রহন! ব্যবহারান্তে ফের দিলে গিনি 
সোনার বাজার .দরে তাহার সম্পূর্ণ মুল্য ফের পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে 
বিনামূল্যে মৃতন মৃতন ডিজাইন জমন্বিত আমাদের ন্বি-৩০হ ্চ্যাট্রাকসঙ্গ লউন।, 
১২৪,১২৪-৯ ন্বহ 
7 47815767511 
টাটা বালা হলনা লু সত হ 
] 
1] 
হচ্ন রর 
রা ১০:12:02১121-2152152152212212 29 টু 














৫২৬ আর্থিক ভঙ্গ, [২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 
সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি গোয়ালিয়র ১৫১৭৫)০০০ র্‌ * ৩৯০০০ » 

মাদ্রাজ সরকার এ প্রদেশের গ্রামসমূহে (গ্রামের সংখ্যা ৪* পাজপুতন। ১৩১১৯,০০০ ৩৫৬,০০০ ৪ 
হাজারের উপর ) জনস্বাস্থের উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত সংখাক হায়দরীবাদ ১২,৫০১০০০ রি ১৭২১০০০ » 
সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্কাপন বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । সমবায় সমিতি বরোদা ৭৬৭ ০5 ৮ ২২০৪০ 5 
স্থাপিত হইলে তাহাদের প্রধানতঃ ছুটি কাজ তইবে। প্রথমত: উপঘুক্ত সংখ্যক মহীশূর ২,০০০ ১,০০০ 5 
ডিম্পেন্সারী স্থাপন ও চিকিৎসক নিয়োগ এবং দ্বিতীয়ত: গ্রামে সাধারণ মোট ৩৫২,৮৯০০৪ একর ৯৮,২৭০ টন 


স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমি যাবতীয় বিপিব্যবস্থ। করা । শেষোক্ত কাধ্যের 
জন্ব নলকুপ খনন, আবক্জন। পরিষ্কার, জলনিকাশ' প্রড়তির নুব্াবস্থাই 
বিশেষভাবে প্রয়োজন হইবে । প্রকাশ, প্রথমতঃ গভ্র্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবে 
আটুটি সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্বাপন করিবেন। পাচ মাইল ব্যাপী 
এলাকা নিয়। তরী সব সমিতি কাধ্য আরম্ত করিবে। প্রত্যেক 
পরিবারের একজন প্রতিনিপি সমিতির সদণ্ত শ্রেণাতুত্ত হইতে পারিবেন । 
প্রতি সদশ্তকে বাধিক দেড় টাকা হারে চাদা দিতে হইবে। আশা 
করা যাইতেছে এরূপ সমিতি গ্বাপিত হইলে অল্পদিনের মপোই অস্ততঃপক্ষে 
তাহার জন হইবে । দেড় টাকা চাদা দিয়া যাহারা 
সমিতির সদশ্য শ্রেণীতৃক্ত হইবেন সমিতি বা সমিতির ডিস্পেন্সারী হইতে 
উষধের প্রকৃত ঞ্রমূলো অস্তথ বিস্গের সময় তাহাদিগকে ওষধ 
সরবরাহ করা ইইবে। অপিকম্ত (িস্পেন্সারীর চিকিৎসক কোন প্রকার 
ফি না লইয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবেন ও উষধ ব্যবস্থা দিত্রেন। 
সমিতিগ্তলির প্রাথমিক বিপিবাবস্থ। সম্পর্কে প্রাদেশিক সমবায় সমিতি 
ও সেপ্টাল ব্যাঙ্চমমূত ধিয়। সাহায্য করিবে। দরকার হইলে 
গভরমেন্ট সাক্ষাৎ্ভাবেও এ বিষয়ে উপযুক্তবূপ অথ সরবরাহের ব্যবস্থ। 
করিবেন। 


৫০০ সদশ্য 


তথ 


তারতে তুলার চাষ 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের কোন প্রর্দেশে কি পরিমাণ জমিতে তুলার 
চাষ হইয়াছে এবং শেষ পথান্ত কি পরিমাণ তুল| উৎপন্ন হইবে তৎসন্বন্ধে 
শেষ সরকারী পূর্বাভাষ নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- 


প্রদেশ আবাদ জাম অস্থমিত উৎপাদন 
পাঞাব ১১১০১২০১০০০ একর ৩৬,৭৭,০০০ টন 
যুক্তপ্রদেশ ৮৪১৭৭১%০* রি ২৬,৬৩১০০০ & 
মধ্য প্রদেশ ৩৪)৬২১০ ০০ রর ৬৮৬১০০৯ ৪ 
বোস্বাই ২২)৮৭১০ ০০ ্ ৪১৫৪)০০০ &% 
বিহার ১০)১৯৩১০০০ ৩১৮৫১০০০ রি 
সিশ্ধি ১২১৭৮১০০০১, ৩১৯৯১০০০9 
উঃ পঃ সীমাস্ত ৯১৮২১০ ০০ ্ ২0887458--28 
বাঙ্গলা ১১৭৪১০৪০ ৪৪১,০০০ 
দিলী ৩৬১৯০০ , ১৪১০৪০ রি 
আজমীড ১০১০০ ০ ৩১০০০ রি 
উড়িস্যা ৬১০০ রি ১১০০৬ রি 
মধ্যভারত ২২,৪3০ ০ ০ ৪,১৫১০০০  % 


১ 


১০৯৯৯৯৯১৯৩৯ 
ব্যাপকভাবে প্রিন্টিং ও পা্রিশিং-এর কাজ চালাইবার জন্য গঠিত 


গাইীয়ার গ্রিটাম 
গারিমার্ম লি; 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সুদক্ষ ও 


সন্ান্ত এজেন্ট আবশ্যক 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ :-০স্রস€্ওস্‌ ইউভন্নিজ্সন্ন 
১নং, স্কট লেন (রক নং ২) কলিকাতা । 





পূজ। কনসেশন টিকিট 

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
আগামী পূজা উপলক্ষে নিপ্নতম ৬৬ মাইলের জন্য প্রতোক শ্রেণীতে যাতায়াত 
সম্পর্কে কনসেসন টিকিট দেওয়া হ্টবে। নিম্নতম দূরত্বের অধিক যে কোন 
দূরত্ের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং মধাম শ্রেণীতে যাতায়াত সম্পর্কে ১$ অংশ 
ভাড়া লওয়া হইবে; অপর পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দেড়শত মাইল পধাস্ত ১$ 
অংশ এবং দেড়শত মাইলের অধিক দূরত্বের জন্ত ১২ অংশ ভাড়া গ্রহণ করা 
হইবে । ্বাগামী ৪ঠা অক্টোবর হইতে ৮ই নভেম্বর পধ্যস্ত এইরূপ টিকেট 
দেওয়া! ভইবে এবং ৪৫ দিন উহার মেয়াদ থাকিবে ; তবে ১১ই ডিসেম্বর 
সোমবারের পর এইরূপ টিকেট কোন প্রকায়েই বাবহার করা যাইবে না। 
এতগ্কাতীত পূর্বের ন্যায় আগামী ২৮শে অক্টোবর হইতে ১০ই নভেম্বর 
পযান্ত ১৫ দিনের জন্ত “ট্রাভেল এ্রাজ-ইউ-লাইক” টিকিটও ইস্থ করা 
হইবে। এই টিকিট দ্বারা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সর্বত্র যতবার ইচ্ছা! 
যাতায়াত করা চলিবে । 


বিহারে পল্লী পুনর্গঠণ কার্য 


বর্তমান মাসের শেষ দিকে জিল। পরিদর্শক ও সংগঠনকারীদের ট্রেনিং লাভ 
শেষ হইলে বিহার সরকার আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ব্যাপকভাবে সমস্ত 
প্রদেশে গ্রামোন্নতি কাযা আরম্ত করিবেন । কন্মীগণ প্রথমতঃ স্বাস্থ, পঞ্চায়েৎ 
সমবায় সমিতি ও কুটার শিল্প সম্পর্কে গঠনকাধ্য আরস্ত করিবেন । 


কংগ্রেম সদস্য মিঃ এন, ভি গ্যাডলিফ কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী ১লা 
সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই মম্মে এক প্রস্তাব উ্বাপন 
করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ এবং অপরাপর দেশের রপ্রানী বাণিজো ভারতীয় 
জাহাজী ব্যবসায়কে যথোপযুক্ত অংশ দেওয়৷ সম্পর্কে কর্ধপন্থা গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

পণ্ডিত কে কে মালব্য হজযাত্রীদের ভাড়া সম্পকে অবৈধ প্রতিযোগিতা 
রোধকল্পে অবিলম্বে আইন প্রণয়নের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি 
ভারতীয় চা উত্পাদন নিয়ন আইনের পরিবর্তন সম্পর্কেও এক প্রস্তাব 
করিয়াছেন । 

বর্তমানে পরিষদে অভারতীয়দিগকে রক্ষণ শুক্কের, সুবিধা দান না করা 
সম্পর্কে মিঃ গ্যাডগিল পিল্পী অধিবেশনে যে প্রস্তাব উখ্বাপন করিয়াছিলেন 
তাহার আলোচন৷ চলিতেছে । 


ছি ভ্ি্টুক্রা ভান ম্যাক ভিনও 


গপুউস্পোজ্ম্ ৪ 
রীত্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
হেড, অফিস রা 
আখাউড়া এবি,আর আগরতলা, ব্রাক্মণবাড়ীয়া, শ্রীমঙ্গল, 
মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দি, তেজপুর | 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিজ, টি 
নেজ্রকোণা, শিলচর । 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হুউয়াছে। 
সাব ত্রাঞ্চ :--সমসেরমগর, কলাউড়া,চক্বাজার (ঢাকা) বরপুন 
শতকর! বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেণ্ড 





২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৯] 


)রাচি বিজ্ঞান কলেজ ৰ 

ছোটনাগপুরে বন ড় খনিজ এবং বনজ সম্পদ রহিয়াছে । উহ্থার 
যথোপযুক্ত ৰাবহার দ্বারা ভু অঞ্চলের শিক্পোক্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
এমতাবস্থায় স্প্রতি র'চি, একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে। চি দিপা স্কুল সম্প্রসারণ সম্পর্কে তদন্ত 
করিবার জন্য ইতিপূর্বে শ্রীণ বলদেব সহায়ের সভভাপতিত্থে একটি কমিটি 
গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি উপাক্ প্রস্তাব করিয়াছেন 

গত ১০ই আগষ্ট যে ধপ্যাহশেষ হইয়াছে সেই পধাত্ত দশদিনে দেশীয় 
রাজ্য সমুহের রেলওয়ের স্বান্ুমন্ক মোট ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আম 
হইয়াছে । গত বংসর এই টসমত যে আয় হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা উহা 
৪ লক্ষ টাকা কম। গত ১৪ এ হইতে ১০ই আগষ্ট পথ্যস্ত এই সকল 
রেলওয়ের আনুমানিক মোট ধায় ৩কোটি ৯ লক্ষ দাড়াইয়াছে । উহা গত 
বৎসরের এই সময়ের আয় অপেক্ধী ৪৬।ঞ্ষ টাকা কম! 










বৈজ্ঞানিক গবেষণায় চাউল ও গমের পুষিান্তািৰ তারতম্য বিচার করিয়াছেন। 
তিনি বলেন__যোগ্য শ্রেণীর চাউল বঁছাহ ধরিয়া লইগ্লে তাহা গমের 
চেয়ে উত্রুষ্টতর খা্য হয়। গমের খা্ধুপ্রাৎযেস্থলে ৬৭, চাউলের খাদ্গ্রাণ 
সেস্থলে ৮৬) চাউলে প্রচুর ফসফরাম অছে। ভাতের ক্যালসিয়াম 

ংশও স্জী ও দুপ্ধধোগে সমধিক পুগিগ্রা্চ হয়। কিন্তু চাউল কাঠের 
টেকি-ছাটা হওয়া চাই। কলের-ছাটা ঠাউদ্রে উপরোক্ত ধরণের পুষ্টি- 
কারিতা কম। টেকি-ছাটা চাউল আথিক টিক দিয়া এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া 
যে অপেক্ষাকৃত উপকারী তাহা নিঃসংশয়ে বল যায়। ঢেকি দ্বারা মাড়া হইলে 
২০ কাচ্চা ধান হইতে ১২ কীচ্ছা চাউল পাওয়।) যায়, খাইতে কলের ছাটা 
চাউলের তুলনায় উহার পরিমাণ ছুই তৃতীধবাংশ পরিমাণে কম লাগিবে। 
স্তরাং খরচও তদন্থপাতে অল্পতর | ঢেকি-ছাটা মোট চাউল সমধিক 
পুষ্টিকারী। ইহাতে লবণের অংশ বেশ বগ্য়া উগগ অধিক সহজপাচা। 
ঢেকি-ছাটা চাউলের মধ্যে চর্রির ভাগ বেশ বন্যা উহা যক্া রোগ 
প্রতিরোধে সহায়তা করে । গমের চেয়ে টে'কি-ছটা চাউলের আরোগ্যজনক 
মুল্য সমধিক। তাই রুটির চেয়ে ঢে'কি-ছাটা টাউন্র, ভাত সহ্জপাচ্য 
উৎকষ্ট পথ্য বলিয়া গণ্য হওয়ার উপযোগী । ) 


ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এপ্রিকানচারেন রি 8 বোর্ড 
তাহাদের গত ২২শে জুগাই তারিখের সভায় কি: নৃতন 
গবেষণামূলক ফাধ্য চালাইবার জন্ত ১ ক্ষ ১৪ হাঁ দা 
উপ ভিসার রা জন্য মোট ১ লক্ষ 
*২ হাজার টাকা বায় মুর করিয়াছেন। কষি বিধ্টুক নূতন গবেষণা 





আরির্কি জঙ্গঞ্ছ, 


৫২৭ 


জার্যের ও জন  ষ্রীরুত টাকা নিষ্নলিখিত ধরণের পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে :- 
বিনা জলে ক্ষেত্র চাষ বিষয়ে পুস্তিকা প্রনয়ণ, অধ্যাপক পি সি মহলানবীশের 
লেবরেটরীতে সংখ্যাতত্ব বিষয় বর্ণনা প্রস্তত, মধ্যপ্রদেশে উন্নতশ্রেণীর 
গমের বীজ উৎপাদন, ঘ্বাসজমির উন্নতি বিধান সম্পর্কে একজন 


অফিসারের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, বরোদায় এবং কাশ্মীরে 
ধান সম্বন্ধে গবেষণা; ইগ্ডিয়ান সোসাইটি অব. সায়েছ্সের পরিচালনাধীনে 
গব্ষেণা। দিন্ধুদেশে জমির অবস্থ। সম্পর্কে তদন্ত, লয়েড, বেরেজের 


অঞ্চপাতী তুলা চাষের ভূমিসম্পর্কে গবেষণার জন্য তদস্থ। পশ্ড পঙ্গী ও 
কীট পতঙ্গ সম্পর্কে যে ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাক! মঞ্জুর হইয়াছে তাহা নিয় 
পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে £-চিক্কা দের মতম্য সম্পর্কে তদস্ত ; নাগপুর ও 
অন্য কয়েকটি স্থানে ক্রিমি কীট সম্বন্ধে গব্ষেণা, মহীশর, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, বোস্বাই, উড়িযা যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ঠাস ও মুরগী 
প্রভৃতির রোগ সম্বন্ধে তদন্ত; মহীশর ও কাশ্মীরে মেষ পালন সম্বন্ধে 
গবেসণা; বোক্বাই পশম সম্বন্ধে গবেষণা । বিদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে 
প্রকাশিত পশু চিকিতসা বিষয়ক সাময়িক পত্র হইতে বিভিন্ন বিবরণ 
সঙ্ধলন ৪ প্রকাশের ব্যবস্থ।; পাঞ্জাবের গবাদি পশু সম্বন্ধে বংশবৃত্তাস্ত 
প্রণয়ণ | . 

জাম্মানীতে বর্তমানে নৃতন রকমের ও সন্তাদামের প্রভৃত সংখাক 
মোটরযান নিশ্মিত হইতেছে । অনেক পরিবারই যাহাতে এইরূপ একটি 
মোটর ক্রয় করিতে পারে সেদিকে লক্ষা রাখিয়াই এ মোটর 
নিশ্মিত হইতেছে এবং তাহার দামও মাত্র ৮৩ পাউগু নির্ধাধিত হইয়াছে । 
প্রকাশ । ইতিমধোই জার্মানীর ২ লক্ষ ৫৩ হাজার লোক এ মোটর ক্রয় 
করিবার জন্যু অর্থপঞ্চয় করিতে আস্ত করিয়াছে । অনেকে মাসিক 
৮শি ৩ পেনী হারে কিস্তি দেওয়া আরম্ভ করিয়াছেন । আশা করা যায় 
আগাম সালে এ শ্রেণীর প্রায় ১ লক্ষ মোটর জ্গাশ্মানী * চলতি 


হইবে । 
কোয়েম্বেটোরে মত্স্ত শিল্প 
সম্প্রতি রুষি ও পল্লীউন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মি: মৃন্নিস্বামী পিলাই 
মেটোরে একটি মত্শ্ত শিল্পাগারের উদ্বোধন করিয়াছেন । এতৎসম্পর্কে মত্ত 


১৯৪০ 


শিল্প বিভাগ মৎস্য সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 



















টেলিগ্রাম পপ্রবির্তক" স্বাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৭২ 


ওশন্যতুভক্ষ ন্যাক্ষ নিনও 

৬৯ নং বন্বাজার গ্রীট, কলিকাতা।। 

মীখ। ;_ভীভ্রত্র ০মাহ্‌ন্ন এক্ভিন্বিউ* চট্ট প্রীহৰ £ 

সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 

স্থায়ী আমানতের লুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ স 
১ বত্লরে শতকরা 7" ২১॥০ আনায় 


৪৩. টাকায় 

৫ বি ৬২. ১ ৮৬২ টি তে 

ও্রভ্িড্েস্ট স্কঞ্গ ভিশ্পৌভিউ 

মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২৯২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*২টাকা। মাসিক ৯২টাকা হইতে ১*২ পর্য্যত্ত জধা লওয়া হর । 


সুদ শতকরা ৬২হারে চক্তবৃ্ধি 
'চল্ভি 


'র (00260 &/০ ) সুদ শতকরা ১।৭ টাকা । 
শতকরা বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হুইতেছে। 


৪|০ টাকা 


২৫২ টাকা 
৫ ৮ 


৫০২২ 


৮ 


১০০-২ 


'স ব্যাঞ্ক'এর সুদ শতকরা! ৩ টাকা! 


৫২৮ 


আর্থিক ভঙ্গ, [২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 
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জীবন-নীমা ভাগ্ার 
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৪ হি ১ শপ 8৮৮ 


ল্লীমা জাহান, 


নিসা ৮০1০৫ 








লে জিন ১৯৩৯ ] 


আমেরিকায় চায়ের ব্যবহার 

বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮টি পরিবারের ভিতর ৭টি 
পরিবারেই চায়ের বাবহার হইয়া থাকে। স্বাধীদের ভিতর শতকরা 
৫৩২ জন ও স্ত্রীদের ভিতর শতকর| ৬৪৯ জন চা পানে অভ্যস্থ । 
১৮ বৎসরের উদ্ধ বয়স্ক লোকদের শতকরা ৫৪'৬ জনের ও ১৮ বংসরের 
উদ্ধ বয়স্কা নারীদের শতকরা ৬৬ জনের চা পানের অভ্যাস আছে। ১২ 
হইতে ১৮ বৎপর বয়স্ক বাগকদের ভিতর শতকরা ৩৮ জন ও ১২ হইতে ১৮ 
বছ্মর বয়স পধ্যস্ত বালিকাদের ভিতর শতকরা ৩৮৭ জন রীতিমত4 চা পান 
করিয়া থাকে । 

ভারতের বহির্বাণিজ্য 

গত জুলাই মাসে বুটিশ ভারত হইতে মোট ১৬ কোটি ৭* লক্ষ টাকার 
মাপপত্র বিদেশে রপ্ানী হইয়াছে । অপরদিকে এ মাসে বিদেশ হইতে 
মোট ১৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মালপত্র এদেশে আমদানী হইয়াছে । 
জুলাই মাসে ভারতবর্ষ হইতে স্বরণ প্রড়ৃতি ধনরত্ব রপ্তানী হইয়াছে মোট ২ 
কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার। মালপত্র ও ধনবতু লইয়া গত জুলাই মাসে বুটিশ 
ভারতের বহির্বাণিজ্যে মোট ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে রপ্রানীর 


আপিক্য ধাড়াইয়াছে | 

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাশ্গের অধ্যাপক ডাঃ এন আর ধর 
ভূমির উর্বরা শক্তি বুদ্ধি সম্পর্কে যে মুল্যবান গবেষণা করিয়াছেন তাহা 
জগতের বিডিষ্ন দেশে বিশেষতঃ কালিফোণিয়া ও পেলেষ্টাইনে বিশেষ সমাদৃত 
হইয়াছে বলিয়। জান! গিয়াছে । ডাঃ ধর গবেষণা দ্বারা প্রাণ করিয়াছেন 
যে জমিতে ক্ষার কমিয়া উর্ধবরা শক্তি কমিয়া গিয়াছে সেইসব জমিতে 
ঝোলা গুড় প্রয়োগ করিলে এ সধ জমি পুনরায় উর্বর হইয়া উঠে। 
সাধারণ জমিতে উহা প্রয়োগ করার ফলেও উৎপাদিকা শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি 
পায়। ভূমির উৎপাদিকা শৰ্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে ভাঃ ধরের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া 
কালিফোর্ণিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 


ফাটক। বাজীর ও বাঙ্গল। সরকার 

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া ফাটক1 বাজারে 
পাটের নিমতম দর প্রতি বেল ৩৬ টাকা হারে ধার্য করিয়াছেন । গভণমেন্টের 
এঁকাধ্য সন্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম-এল-এ 
সংবাদপত্রে এক বিবুতি গ্রপঙ্গে বলিতেছেন--বার্গলার মস্ত্রিমগুলী ফাটকা 
বাজারে পাটের নিম্নতম দর কোন হিলাবে ৩৬২ টাকা ধার্য করিলেন 
তাহা লইয়া নান! ভ্রান্ত ধারণা হষি হইয়াছে। মফংস্বলে আলগ! পাটের 
বর্তমান দর “বটম” প্রতি মণ ৫।* আনা ও মিডল প্রতি মণ ৬২ টাকা, প্যাকিং 
ইন্সিওরেন্দ এবং ভাড়া বাবদে ইহার সহিত মণ করা ১২ টাকা থরচ যোগ 


করিলে কলিকাতায় পাটের গড়পড়তা দর দাড়ায়__বটম ৬।* আনা ও মিডল্‌ 


৭২টাকা | ফাটকা বাজারে পাকা গাইট পাটের ভিত্তিতেই সমুদয় লেনদেন হয়। 
পাকা গাইট মিডল শ্রেণীর পাট দ্বারাই বীধা হয়। 
এই হিসাবে 
কলিকাতায় প্রতি গাইট পাটের দর ৪২২ টাকা হওয়া উচিত। কলিকাতায় 
প্রতিটি গাইট বাধিবার জন্য ৪. টাকা হিসাবে খরচা পড়ে । কিন্তু ৫ মণ ওজনের 


একটি গাট হইতে ১ মণ কাটিং ষা টুকরা পাট পাওয়া ধায়। ইহার জন | 


টাকা পাওয়া ঘায়। কাজেই গাঁট বাধিবার খরচ বাদ দিলে 


৪৯ 


কলিকাতায় পাকা গাঁটের সাধারণ বর ৪২২ টাকা হিসাবে ধার্য হওয়া 
উচিত। বর্তমান ব্যবস্থান্থযায়ী ফাটকা বাজারে পাটের নিয়তম দর ৩৬২ টাকা পু 
: ধাধা হওয়ায় কলিকাতায় মিডল পাটের মণকযা দয় হইবে ৬২ টাকা । ? 
. রঃ হিলাবে যখন 'মিউল পাটের ঈয় ৫২ টাকা জং বটষ পাটের দয় ? 
ৃ খালার উৎস সাটের আরানাঁধির বেগীর'ভাগই 
চি রক্কতপক্ষে ইহা শতকরা ৪২ ভাগ হইতে শতকরা ৫৫ প্র 
. ভাগের মো গু়। বালব পাটচাবীরা অণকনা ৪।* জানা হিসাবে পাট: 
চি করুক বাজনা সরকার ইরা * মরা বিপেষজাবে এই মা ্ 


1* আনা হইতে বাঁ 





১নং পাকা গাটের 
. প্রত্যেকটিতে ৬ মণ মিডল শ্রেণীর পাট দরকার হুয়। 


৫২৯ 





ঘে কোন প্রকার সৌধের নিম্ন কার্যে ইস্পাতের 
প্রয়োজনই মৌলিক ও সর্ধপ্রধান। 


কারখানার মন্ত্র কার্য 


এবং যন্ত্রপাতি, কল-কারখান! ও বাঁড়ী-ঘরের কালোপযোগী 
প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্রমাগত পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিতে 
হয়-আর তাহা করিতে হইলে সব্বপ্রথমেই চাই লোহার 
কড়ি, বরগ! ইত্যাদি। আজ আপনাদের প্রয়োজনীয় লোহা-লক্ড় 
ও ইস্পাতের সকল প্রকার উপাদানই ভারতের খনিজ পদার্থ 
হইতে ভারতীয় শ্রমিকদ্ধারা প্রস্তত হইতেছে এবং এই সকল 
এখন ভারতেই পাওয়া যাঁয়। 
উ্রীউা! কোম্পানীর এই সকল নির্মিত দ্রব্যের সরবরাহকারী ভারতের 
মকল স্থানেই বিদ্যমান | সৌধগঠণের জন্য সকল প্রকার সর্বোত্কষট দ্রব্যাদি 
তাহারা আপনাদিগকে সরবরাহ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে । 





আয়া: [81005 9727, চাপা 
সাও পাায়া চা ডায 2:7171 287, 


ইক্তিওেকন অব [ইহ্ওল্মা লি 
হেড অফিস--কুমিললা 
বীমা! জগতে অভূতপূর্র্ব সাফল্যের নিদর্শন__কার্যযারস্তের : 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বংসর 
চেস্সাকী লীছমাস্স-৯৩০২ 
আজীন্বনল স্রীহসান্স- ৯৩৬২ 
৫ন্বান্নাস্ন স্বপ্ন ? 


শেয়ার ছোন্ডারগণকে  ভ্যালুয়েশনে ধাধা 
লভ্যাংশ নুদের হার 
দেওয়। হইয়াছে । শতকরা ৩।০ 


সডাঁরতের সকল গুনে সন্ত্রস্ত প্রতিনিধি আবগ্যক। 
-সর্ভাদির জন্য পত্র লিখুন_ 


মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এটা, এল্‌, সি, ৃ 
জান, হোর্ড অফ ভিবেক্উরস,ফুমিমা। : 


বায়ের হার 
শতকরা 
মাত্র ৩৭৬/ৎ 





৫৩০ 


তুলা চাবীদের হিভরথে অবলণীয বিধান 


আমেরিকার মুক্তরাষ্ট্ের গবণমেন্ট ডলার রপ্রানীকারকগণকে প্রতি 
পাউগ্ড তুপার জন্া গেড় সেপ্ট করিয়া মোটমাট ১০০ কোটি টাকা পরিমাণ 
অর্থ সাহাযা দিতে আরম্ত করিয়াছেন । উহার ফলে ভারতীয় তুলা চাষীদের 
বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার যে সন্ভাবনা দেখা গিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য 
ইত্ডিয়ান সেন্টণল কটন কমিটি ভারত গবর্ণঘেন্টের শিকট নিশ্নলিখিত প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন £--(১) ভারতবধষে জাপান ও ইহলগু হইতে যাহাতে 
অধিক পরিমাণ বণ আমদানী হইতে না পারে তঙ্জন্য গবর্ণমেন্টের জাপ- 
ভারত বাণিজা চুক্তির ৪নং ধারা ও ইঞ্জ-ভাবত বাণিজ্য চুক্তির ৯৫নং ধারা 
প্রয়োগ করা। (২) ভারতবর্ধে আমদানীকৃত স্থতার উপর উচ্চহারে 
শুন্ক নির্দারণ করা (৩) এদেশে আমদানীরূত রেশম বন্ধ ও রেশম সথতার 
উপর যথোপযুক্ত শুক্ক ধাধা করা (9) ইংপণ্ড যাহাতে যুদ্ধকালের জন্য মজুদ 
রাখিবার নিমিত্ত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তুল! ক্রয় করে তাহার বাবস্থা করা 
(৫) জাপান যাহাতে প্রথম হষ্টতে বংসরের শেষ পধ্যস্ত ক্রয়যোগ্য তুলা 
সমভাবে ও রীতিমতভাবে গ্রহণ করে তংবিষয়ে জাপানের সহিত সত্ত করা । 
বাঙ্গলায় চট অগিনান্স 
গত ২৫শে আগষ্ট কলিকাত| গেছেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বাঙলার 
গবর্ণর চটের ফাটক1 বাজারে নিয়তক্ষী মলোর হার ৮৮% আন। ধাঁধা করিয়া 
একটি চট অডিনাম্স (1397051০৪৪০ 0190 চার৪৯ 01005086, 
1939) জারী করিয়াছেন । এই মিনা লঙ্ঘন করিলে এক ধংসর 
কারাদণ্ড বা এক হাজার টাক! এথদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইতে তইবে। 
এই অভিনান্স বাঙ্গলার সর্ব প্রযোঞ্জা এবং উহ ঘোষণার তারিখ হইতে 
বলবৎ হইবে । এই অঙিনান্সের প্রধান সর্ত এই যে, ৪০ ইঞ্চি বহধের ও 
আট আউন্স ওজনের একশত গজ চটের ক্রম বিক্রয্ন সম্পর্কে এইরূপ 
চুক্তি বুঝাইবে থে উহা ১৯৩৯ সালের নহেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়া হইবে 
এবং চুক্তিতে উল্লিখিত হারে এবং পরবর্তী তারিখে প্রচলিত হারের মধ্যে যে 
তারতম্য থাকিবে সেই টাকা প্রদান বা ফেরৎ দেওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকিবে। 
চুক্তি অন্যায়ী ধাধ্য হার এবং চুক্তিতে উল্লিখিত পরবর্তী তারিখে গ্রচলিত 
হারের মধো যে তারতম্য থাকিবে তাহা দেয় বলিয়া গণা হইবে । এই 
অডিনান্দ প্রবর্তিত হইর্বার পর কেহ ৮৮৮ আনার কম চটের ফাট্কা 
মূল্যের হার ধরিয়া চুক্তি করিতে পারিবে শ। অথবা এই হারের নিয়ে 
কোন লেনদেন হইতে পারিবে না: কয়েকদিন পূর্বে বাঙ্গলা সরকার ফাট্কা 
বাজারে পাটের নিম্নতম দর ৩৬ টাকা ধাধ্য করিয়া অপর একটি 
অর্ডিনান্সও জারী করিয়াছেন। 
পোষ্াল সেভিৎস ব্যাঙ্ক 
পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের কতৃপক্ষ বর্তমানে এই হিসাবে প্রতি 
বারে অথ জমা ও উঠাইয়া লওয়া সন্পকে বর্তমানে সর্ব নিষ্ন হার বুদ্ধি 
করার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন বপিয়া জানা যায়। বর্তমানে জমা দিবার 
সর্ধবনিয়্ পরিমাণ চারি আনা ধায্য আছে? উহা! এক টাক কিংবা দেড় 
টাকা হারে বৃদ্ধি করিবার প্রন্থাব হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 
পাটের রপ্তানী বাণিজ্য 
গত জুলাই মাসে বাঙ্গলা হইতে মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৯২৬ বেল পাট 
(১ বেলে ৪০ পাউগড ) বাহিরে রপানী হইঘাছে। উহার মধ্যে ১ লক্ষ 


১৩ হাজার ২৪৩ বেল, কলিকাতা হইতে ও ২ হাজার ৬৮৩ বেল চট্টগ্রাম 
হইতে রপ্তানী হইয়াছে । গর্ত ১৯৩৭ সাল ও ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে 
যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮০৯ বেল ও ২ লক্ষ ১ হাজার বেল পাট বাঙ্গলা 
হইতে বাহিরে বপ্মানী হইয়াছে । | 


] 





ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ :_ 
০ম্নক্তন শুউ্উভ্ল নিনড্িডিক্কেউ 
নং সোয়ালেো। লেন, কলিকাতা 





দি কালিকা কটন মিলস. লিমিটেড, 


টড জা ১৯৩৯ 





পেন বাবদ দ রূটিশ সরকারের ব্যয় 

,৯৩৮-৪০ সালে বুটিশ সরকারের তহবিল হইতে মোট ৪ কোটি ৯* লক্ষ 
১৭ হাঙ্জার পাউও বাদ্ধকাজনিত পেন্সন বাবদ বায়িত হইবে বলিয়া অঙ্থমিত 
হইতেছে । তাহা ছাড়া স্বামীহীনা নারী ও অনাথ শিশু প্রভৃতির জন্য অর্থ 
সংস্থান বাবদ আরও ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫০ হাক্জার পাউগ্ড ব্যয় বরাদ্দ 
হইয়াছে । কাজেই পেল্সন ইত্যাদি বাবদ ১৯৩৯-৪৭ সালে বুটিশ গবর্ণমেন্টের 
মোটমাট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউও ব্যয় হইবে বলিয়া অন্থমিত 
হইভেছে। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
গত এপ্রিল মাসে বাঙ্গলা দেশে ৩৩টি নৃতন যৌথ কোম্পানী রেজেন্্রীকত 
হইয়াছে । উহাদের সমহ্িকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি ২৯ 
পক্ষ ৫১ হাকজ্কার টাকা । 


জান্মানীতে কয়লার কাটতি বৃদ্ধি 


গত ১৯৩৮ সালে জাশ্বানীতে মোট ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহৃত 
হঠয়াছে। গত ১৯৩২ সাপের তুলনায় কয়লার ব্যবহার শতকরা ৭৫ ভাগ 
বেশী হইয়াছে । জাম্মানীর চতুর্বাষিক আথিক পরিকল্পনার ফলে শিষ্পোন্নতি 
সঙ্গদ্ধে যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই কয়লার কাটতি এইরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কমলা হইতে তৈল উংপাদন আরম্ভ হওয়ায় ও কয়লার কাটতি 
পাড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহার মমবায় কংগ্রেসের অভার্থনা সমিতির 
মেঞ্ধেটারীর নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের 
মাথিক জীবনে সমবায় আন্দোলন ক্রমশঃ নিবিড় হইতে আস্ত করিয়াছে; 
কারণ মানবতার চরম সত্য উহাতে নিহিত আছে। এঁক্যের ভিতর দিয়া 
মানগষ তাহার প্রকৃত সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা শর্তির 
সমন্বয়ের ফলেই একমাত্র এই সম্পদ লাভ করা সহজ । মানুষ যখন এই সতা 
উপলব্ধি করিতে পারিবে তখনই ধনবাদের প্রাধান্ত লোপ পাইবে । পরম্পরের 
মধ্যে আস্থ। ও বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক ব্যক্কিগত স্বার্ণের সমগ্থয় সাধনের উপরই 
সত্যিকার সমবায় আন্দোলন গঠিত হইতে পারে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
বাস করা বর্ধরোচিত। উহাতে হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি পায়; অবৈধ প্রতিযোগিতা 
দেপ! দেয় এবং একের ক্ষতিতে অন্যের লাভের অঙ্ক বুদ্ধি পায়। 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত-__১৮৮৪ দাল 
যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন । সন্তুষ্ট 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা! 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় | 





















বিনীত-_ 


প্রীপার্ববতীশক্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 








উপযুক্ত বেতনে বা টার অভিজ্ঞ এজেণ্ট ও জীন আবশ্তক | 


| বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টস্এর 
ৰ নিকট আবেদন করুন। 


এরিক 
তক্কাম্পানলী ওএস্নজ 
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শৃক্তি উষধালয় 


আমাদের দেশে প্রত্যেক বংসর লক্ষ লক্ষ টাকার কবিরাজী ওধধ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । পূর্বে এই ঁধধ কবিরাঙ্গগণই তৈয়ার করিয়া লইতেন এবং 
এই ব্যাপারে কোন সম্খবদ্ধ চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইত না। বিগত ১৯০১ সালে 
শক্তি উষধালয়ের বর্তমান পরিচালক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্তী মহাশয় 
মাত্র ৫ শত টাকা মূলপন লই এই বাবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই 
এই বাবসায়ের পথপ্রদর্শক । বর্তমানে এই ব্যাপারে তিনি কি প্রকার 
বিশ্ময়কর সাফল্য অঞ্জন করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই । 
বর্তমানে ভারতবর্ষ, ব্রন্ধদেশ ও সিংহলে শতাধিক শাখা আফিসের মারফতে 
শক্তি উষধালয়ের প্রস্থত আমুর্ষেদীয় উষধলমূহ বিক্রয় হইতেছে এবং এই 
বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারফতে শত শত ব্যঞ্জি প্রতিপালিত হুইতেছে। 

মখুরবাবুর অনন্যসাধারণ কর্মনিষ্টা, সততা ও ব্যবসাবুদ্ধি শক্তি 
উষধালয়ের উন্নতির মূল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্থত্রপাত 
হইতে অধ্যক্ষ মগুরবাবু উহার কণ্মীদের সন্দ্ধে যে প্রকার উদার ও দূরদুষ্টি- 
সম্পন্ন বিধিব্যবস্থাঁ করিয়া বখিয়াছেন আঙ্গিকার এইরূপ বিক্ষোভের দিনে 
তাহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে শক্তি গধধালয়ের প্রতি বৎসর 
যে লাভ হয়৷ থাকে তাহার অদ্ধেক দাতব্য তহবিলে ন্যন্ত করা হইয়া থাকে 
এবং বাকী অগ্ধেক উহার মালিকগণ পাইয়া থাকেন। উহা? হইতে বৎসর 
বৎসর একটা নিদ্দিষ্ট অংশ ব্যবসায়ের সন্প্রসাদণের জন্য স্ষ্ট তহবিলে ন্থান্ত 
করা হয়। 


শক্তি খ্রধধালয়ের কারখানাতে যাহাতে অধিক সংখ্যক 'লোক কাজ, 


পাইতে পারে তজ্জন্ত এখানে কোন কলকর্জার সাহায্যে কাজ চালান হম নাই। 
৯১০৬০১১১১১০১০১০৯০৯৯৯২১১১১৯৯১৯৯৯৯৯৯৭ 
একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসীমান্ত সহজ-দেয় কিস্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বাঞ্ধক্যের বা পোধ্যুবর্গের জন্য আঘথিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্তব। 
প্রতি বংসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমগ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আথিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীম। করেন 


কালে 
স্ওল্িত্লেস্উীতন ইউ” ভারতের অর্ব্বাপেক্ষা স্বদৃঢ় ও 
জ্কন্নভ্রিক্স ভীন্ন্ন আসা শ্ভিজীল্দ 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
০*খওল্লিস্সেশ্টীক্লে জী! গ্রুপ ক্লে 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন 2 
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১০ 





বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও ভূত্যাদি এই তিন ধরণের কর্মী 
রহিয়াছে । উহ্তার মধ্যে শিক্ষিত কশ্মিগণ ২০ টাক। হইতে ২৫০ টাকা, 
অশিক্ষিত কশ্মিগণ ১৩ টাকা হইতে ২৮ টাক] এবং ভৃত্য শ্রেণীর কম্মীগণ ১৭ 
টাকা হইতে ১৭ টাকা বেতন পাইয়া থাকে । এই প্রতিষ্ঠানে বংসরে ৩৪২ 
দিন ছুটা দেওয়া হইয়া থাকে । এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদে প্রাতাক 
কক্ষীকে পূরা বেতন সহ এক মাসের ছুটা দেওয়া হয়। যদি কোন কম্মী ছুটা 
না লয় তবে এজন্য সে অতিরিক্ত হিসাবে পুরা বেতন পাইয়া থাকে । কোন 
কর্মাকেই সপ্াহে ৪৫ ঘণ্টার অধিক খাটান ভয় না। গত ৩০ বং্সরের মধ্যে 
শক্তি উধপালয়ের ৩1৪ জনের বেশী কন্মী কাযা হইতে বরখাণত হয় নাই। 
উহা হইতে কন্মীদের সম্বন্ধে কর্তপক্ষ কিরূপ উদার ঘনোভাব পোষণ করেন 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। কক্মীদের মধ্যে যাহারা ওধধ জাল দিবার কাজে 
নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে ছুগ্ধপানের এলাউন্দ হিসাবে দাসে ২ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। এতদ্বাতীত শক্তি উধপালয়ের কারখানাতে শ্রমিকদের 
কাজের সময়ে জলযোগের জগ্ধ অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম, চাকুরীর জন্য 
যথারীতি নিয়োগ পত্র প্রদান, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দান, অতিরিস্ত, সময়ে 
কাজ করালে তজ্জগ্ অতিরিক্ত মজুরী প্রদঠুন, কারখানায় অবস্থিত মজুরদিগকে 
বিনামূলো উষপ প্রদান, বাতিবের কন্মীগণকে শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে 
ওষধ প্রদান, যোগাতা অশ্নযায়ী বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা রহিয়াছে । 


বর্তমান সময়ে চতুদ্দিকেই অমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের কথা 
শুনাযাইতেছে ! অনেক স্থলে মালিকদের অদৃরদর্শিতা এজন দায়ী। কিন্ত 
শক্তি উষধালয়ের কম্মীদের সম্বন্ধে অধাক্ষ মথুর বাবু অনেকদিন হইতেই এরূপ 
উদার ব্যবপ্থা প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছেন খাহাতে এখানে শ্রমিক বিক্ষোভের 
কোন সমস্থ উঠিতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায় না। বাঙ্গালী পরিচালিত 
একটি বুহদাকার শিিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যে কন্মীদের ব্যাপারে এক্সপ 
উদারতা ও দূরপুষ্টি সহকারে কাজ করিতেছেন তাহা শুনিয়া আমর! সত্য সত্যাই 
অত্ন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 


নিউ ইগ্ডিয়। এসিওরেস কোং লিঃ 
১৯৩৮ সালের কাধ্য-বিবরণী 

ভারতের সর্বাপেক্ষা বুহদাকার বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিউ ইত্ডিয়া 
এসিওরেম্স কোম্পানী আজ দেশে বিশেষ মর্যাদার আলন লাভ করিয়াছে । 
ব্যাপক আকারে জেনারেল ইদ্সিওরেদ্সের ব্যবসা চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া 
১৯১৯ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপুল পরিমাণ মূলধন লইয়া 
এই কোম্পানী মোটর বীমা, অগ্নি বীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটন। বীমা প্রভৃতি 
বিভাগ খুলিয়া! কাধ্য আবম্তঁ করেন। উপরোত্ত' শ্রেণীর বীমা বাবসায়ে 
এতদিন ভারতবর্ষে বিদেশী কোম্পানী সমূহেরই একচেটীয়া অপিকার লক্ষিত 
হইত। নিউ ইত্ডিয়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সেই একচেটিয়৷ অধিকার অনেকটা 
কুপন হইতে থাকে এবং নৃতন দিক দিয়া দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের বিস্তুতির 
পথ প্রশস্ত হয়। গত ১৯২৯ সালে এই কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ 
স্থাপিত হয়। এই বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে জেনারেল ইন্সিওরেঙ্স , 
বিভাগের সঙ্গে এ বিভাগের দিক দিয়াও কোম্পানীর দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইতেছে । 

সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্ধা বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই কাধ্য বিবরণী দৃষ্টে এ বহসরে কোম্পানীর 
বিভিন্ন বিভাগের কাধ্য সম্পর্কে সন্তোষজনক উন্নতির পরিচম পাওয়া যায়। 
আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর অগ্নি বীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ ৩২ লক্ষ 
৯২ হাজার ৪৬৪ টাক! ও সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮৯ টাকা আয় 
হুয়। এবৎসর দাবীর পরিমাণ ১২ লক্ষ ৫২ হাজার ৫২০ টাকা হীড়ায়। 
কাধ্য পরিচালনা বাবদ বায় হয় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ টাকা। বরের প্রথমে 
অগ্নি বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬১২ টাকা। বংসরের 
শেষে তাহা বাড়িয়া ৩৭ লক্ষ ৫৬ হার্জার ৯৮৬ টাকা দাড়াইয়াছে। 

নৌবীমা বিভাগে এবৎসর প্রিমিয়াম বাৰদ ২৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৫২ টাকা 
ও হুদ ইত্যাদির বাবদ ৮৪ হাজার ৩৮৯ টাকা আয় হয়। এবৎপর দাবীর 
পরিমাণ ২২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৮২ টাকা দীড়ায়। কাধা পরিচালনা বাবদ 
বায় হয় ১ জক্ষ ৩৭ হাজার ৩১৪ টাকা। বৎসরের শেষে নৌবীমা তহবিলের 
মোট পরিমাণ ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 

দুর্ঘটনা! বীমা বিভাগে আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১১ লক্ষ ৩৪ 
হাজার ৬২২. টাকা ও নদ ইত্যাদি *বাবদ ৩৪ হাঁজার ৬৩১ টাকা আয় হয়। 


এবখসই ঘাবীর 'পরধিযীণ দায় € লক্ষ ৮১ হাজার ২৯৯ টাকা। কাথ্য 


দক, 


পরিচালনা বাবদ ১ লঙ্গ ১৮ হাজার ৭৪৩ টাকা ব্যয় হয়। বৎসরের প্রথমে 


০০৮ ১১০ ১০ শশা পা 


৫৩২ 


ছটা হি ভা তি ছিল ৯» লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭০ টাকা। 
বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৪৭ টাকা দাড়াইয়াছে। 

গত ১৯৩৮ সালে নিউ ইপ্ডিয়া এপিওরেন্স কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ 
২ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার জন্য মোট ৮৬৬নটি বীমার প্রস্তাব পাইয়া- 
ছিলেন । উহার মধ্যে ৬ হাঞ্জার ৮৯৬ টি প্রন্তাবে মোট ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯৬ 
হাজার ৪৬৭ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
প্রিমিয়াম বাবদ ৩৯ লক্ষ ১ হাজার ৩৬০ টাকা, দাদনী তহবিলের স্থুদ 
বারদ ৪ লক্ষ ৪৩৭ টাক। ও অগ্থান্য ধরণের আয় লইয়া জীবনবীমা বিভাগের 
মোট আয় হয় ৪২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এ প্রকার আয় হইতে 
মৃতাদাবী বাবদ ৪ লক্ষ ৩* হাজার ৯৩৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার 
দাবী বাবদ ১১ হাজার ৫৮২ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫৬ হাজার ৭২১ 
টাকা ও কাধ্য পরিচালনা বাবদ ১১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০২ টাকা বায় করা হয়। 
অন্থান্য খরচপত্র বাদে ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৭৫ টাকা জীবন বীমা তহবিলে 
ন্ুণ্ত হয়। ফলে উক্ত তহবিলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া বর্তমানে 
৯৯ লক্ষ ২৫ হাজার ১০০ টাকা দাড়াইয়াছে। 

আলোচা কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জীবন বীমা 
বিভাগের হিসাবে “নিউ ইত্ডিয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো 
হইয়াছে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৩৫ হাজ্ঞার টাকা। উহার বদলে এ তারিখে জীবন 
বীমা বিভাগের হিসাবে কোম্পানীর হাতে মে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-_-কোম্পানীর কাগজ, পোর্ট ট্র্যাষ্ট বণ্ড, রেলওয়ে 
কোম্পানী ও বিবিধ কোম্পানীর, শেয়ার ইত্যাদিতে ৮৮ লক্ষ ৫৩ হাজার 
৩৮৮ টাকা , পলিসি বন্ধকে দাদন ৩' লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৬ টাকা, জমিবাড়ী 
বন্ধকে দাদন ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২৮৩ টাকা; প্রাপ্ত প্রিমিয়াম ১ লক্ষ ৯৫ 
হাজার টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫৪ টাকা। এ সমণ্ড 
"বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদজনক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত 
রহিয়াছে তাহ! বুঝা যায়। সে হিসাবে এ কোম্পানীকে দেশের বীমাকারীদের 
পক্ষে একটি নির্ভরযোগা প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে । কলিকাতায় ১৭*নং 
ক্লাইভ স্াটে এ কোম্পানীর কলিকাতার অফিস অবস্থিত । 


দ্রশন রুচি 


কলিকাতা, ১৩৯-এ মুক্তারাম বাবু স্ীটঙ্থ বায় এগ চৌধুরী বসায়নাগার 
হইতে প্রস্থত “শন রুচির এক শিশি নমুনা আমরা প্রাপ্প হইয়াছি। আমরা 


উহা ব্যবহার করিয়া বস্ততঃই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি । আমুর্ববোদোক্ত 
এ্রযধাদির সংমিশ্রণে ইহা প্রস্ত করা হইয়াছে । আমরা নিঃনক্ষোচে বলিতে 
পারিযে কেহ ইহা ব্যবহার করিলে সন্তোষ লাভ করিবেন। উহা দাতের 


পক্ষে পরম উপকারী । আমরা 'দশন *চি'র বহুল প্রচার কামনা করি । 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়। লিঃ 


এই ব্যাঞ্চটি কয়েক বৎসর পুর্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এতদিন পধ্যস্থ উহার 
কাধাক্ষেত্র খুব সীমাবন্ধ ছিল। বর্তমানে নৃতণ পরিচাপশায় এবং নৃতন 
ডিরেক্টর বোর্ডের অদদীনে উহ্াকে পৃনগঠিত করা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
ব্যাঙ্নমৃহ যে ধরণের কাজ করিয়া থাকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সেইসব কাজ 
ছাড়াও ষ্টক ও শেয়ার, হেসিয়ান, ডেলিভারি অডার ও গবণমেণ্ট প্রমিসারি 
নোটের জামিনে টাকা ধার দিবে । ব্যাঙ্ক বিলের টাকা আদায়, হুপ্ডি, 
ডিসকাউণ্ট প্রভৃতির কাজও করিবে । এতত্বযতীত ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
মূলপন সরবরাহে এবং কুষিজাত পণোর জামীনে টাকা ধার দিয়া রুষক সমাজকে 
সাহাযা করাও ব্যাঙ্কের অন্ততম উদ্দেশ্য হইবে। ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ বর্তমানে 
উহাকে একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য 
উহ্হার মঞ্জুরীরুত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ টাকায় পরিণত 
করিয়াছেন। 


আমরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার পরিচালকদের উদ্দেশ্তের সাফল্য 
কামনা করিতেছি । ১৩৫নং ক্যানিং ট্রিট, কমাপিয়াল বিল্ডিং, কঙ্িকাতা 
এই ঠিকানায় ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত। বরিশালে উহার একটি 
শাখা অফিস রহিয়াচ্ছ 


দ্বাস ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি দাস ব্যান্ক লিমিটেড নামে একটি ব্যাঙ্ক রেজিস্রিকত হইয়াছে । এই 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন এক কোটি টাকা। শ্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী 
ও স্থবিখ্যাত দাস ব্রাদাস” কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দান এই 
নৃতন প্রতিষ্ঠানে য্যানেজিং ডিরেক্টরের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
কলিকাতা! ৩০ নং ষ্্যাগুরোডে এই কোম্পানীর রেজিষ্টার আফিস অবস্থিত ।, 


'শৈলল্রী ট্রেডিং কোম্পানী 
তিন বংসর পূর্বের কয়েকটি শিক্ষিত ও উৎসাহী যুবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 
শৈলঙ্রী ট্রেডিং কোম্পানী ব্লক তৈয়ার, কালার প্রিন্টিং ও সাধারণ ছাপার 
কাধের উদ্দেশ্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের লাইন, হাঞ্চটোন 


আর্খি্চ জগ, 


(হলে আগই, ১৯৩৯ 


ডি ব্লক ও নানা প্রেদীর মনোরম ক্যালেগ্ডার বাজারে পরসি্ধি লাভ 
করিয়াছে । কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকারের চেষ্টায় ইহার 
দ্রুত উন্নতি হইয়াছে জানিয়া আমরা স্থথী হইলাম । কলিকাতা ৮নং তারক 
প্রামাণিক রোডে ইহার কাধ্যালয় অবস্থিত আছে । আমরা এই প্রতিষ্ঠানের 
উন্নতি কামনা করি । 


পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি শিলংএ কুমিল্লার পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ম লিমিটেডের একটি শাখা 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে । মিঃ বিনয়েন্্র দত্ত এ শাখা আফিসের কাধাভার 
গ্রহণ করিয়াছেন । 


প্যালেডিয়াম এসিওরে্স কোৎ লিঃ 


আমরা অবগত হইলাম প্যালেডিম্বাম এপিওরেন্স কোম্পানী ইতিমধ্যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইগ্ডয়ার নিকট ৫* হাঞ্জার টাকার উপর কোম্পানীর কাগজ 
আমানত করিয়াছেন । 


ফরওয়ার্ড এসিওরেল কোং লিঃ 


মি: এন এন রস্থ মল্লিক বদ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জন্য ফরওয়ার্ড 
এপিওরেন্স কোম্পানীর অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন । 


বার্মা কর্পোরেশন লিঃ 


গত ৩*শে জুন পধাস্ত এক বৎসরের হিসাবে বান্মা কর্পোরেশন লিমিটেড 
প্রতি শেয়ারে মোট ॥/ আন। অর্থাৎ শতকরা ৬।* আনা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা 
করিয়াছেন। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
বিবেকানন্দ কটন মিলস লিঃ__ডিরেরটর মি: সারদাকান্ত চক্রবর্তী । 
অননুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । রেঝিষ্টার্ড অফিস ২।৩ কাঙ্কুলিয়? রোড, 
বালীগঞ্জ কলিকাতা । 
দ্বলাবাড়া মাইনিং কোম্পানী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ জে লেসলি। 
অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২২ ক্যানিং সীট, 


কর্িকাতা ৷ 





দিছ০স্নন্ক্রাল ল্যাক্ক অন্ব 


ইইহ্ঞম্স। ভিলও 
১০৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত৷ 


মু ঘেফ ডিগজিট তণট 
অতি আধুনিক প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক মতে তাপ নিয়ন্ত্রিত। 


মুল্যবান দলিলপত্র, হীরা, জহরত ও স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি নিরাপদে 
বাখিবার জন্য জনসাধারণের ব্াবহ্থারার্থে নান! আকারের মেফ লকারের 
অভিনব বাবস্থা আছে। প্রত্যেক আমানতকারী একটি করিয়া চাবি 
পাইবেন-যাহার কোন ডুপ্লিকেট নাই। কেবলমাত্র আমানতকারীই 
উহ৷ খুলিতে পারিবেন । 

অতি কম খরচে অগ্নি ও চোর ভাকাতের হাত হইতে সম্পত্তি 
নিরাপদে রাখিতে আমাদের সেফ ভিপজিট ভণ্টই গ্রুষ্ট উপায়। 


ভাড়ার তালিক। 
লকারের আয়তন ভাড়ার ছার 
গভীরতা, প্রস্থ, উচ্চ ৩মাস ৬মাস ১২ মাস 
এ ২০ ৮৫9৪ ৯ ৪৮7. ৬২. ৯২ ১২৯ 
বি ২০ ৮ ৭২ ৮৫3৬ ৭২. ১০২২ ১৫৯ 
সি ২০২৮ ১২২৯৮ ৪২৮ ১২২ ১৮২ ২৫৯ 
ই-_ ২০২৮ ১৫১৬৮৮৫$৬ ১৫২ ২২২ ৩৯২ 
গ্রক-_২০$" খে ১২$$৭% ১০২ 75৬, ২০৯ ৩৯২ ৪৯. 
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কার্য্যসমস্ব হালকা নো জ্য অন্যান্য দিবস বেল! ১.া 
হইতে ৬টা পর্ধানস্ত এবং শনিবার বেলা! ১০টা সইতে, 
৪টা পধ্যস্ত খোলা থাকিবে। 


হা রানি দিতে হয়না তি সর কায অপর ছয়। 





টি 
হম ও গম্থ 


শশী া শিট 


পাট ও বাঙ্গলা সরকার 

আমরা বরাবরই বলিয়া আপিয়াছি যে বাধাতা মূলক নিয়ন্ত্রণ পরি- 
কল্পনার সাফলোর জ্বন্ত কতকগুলি প্রাথমিক বিধিবাবস্থা গ্রবধিত হওয়া 
প্রয়োজন । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা জানি যে ৪৫ বংসর পরীক্ষামূলক 
ভাবে কাজ করিবার পরেই্ট সাফলা সম্ভব । ইতিমধ্যে স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের 
যে ব্যবস্থা প্রবত্তিত আছে তাহাই চলিতে দেওয়া বাঞ্চনীয় নহে । কেননা 
অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে ইহা মোটেই কাধ্যকরী নয়। 
বাধ্যতামূলক যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত বাংলা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন 
তজ্জন্ত ধন্যবাদ জানাইয়া এই সম্পর্কে ইহাও আমরা বলিতে চাই যে ফাটকা 
বাজারে পার্টের মুল্য নিদ্ধীরণ দ্বার আসল সমস্তার সমাধান হইবে না। 
আগামী বৎসর পাটের চাষ বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে এই প্রকার 
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদত্ত না হইলে রূষকগণ এই বৎসরও পাটের ন্যাষ্য মূল্য পাইবে 
না। মফ:স্বলে পাটের সর্ধনিয় মূল্য নিদ্ধীরণ সম্পর্কে আমি এই পর্যান্ত বপ্সিতে 
পারি যে এই প্রকার বাবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে যে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হইবে সরকার তাহা পারিবেন কিনা আমি জানিনা । বাধ্যতামূলক 
ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা প্রবর্তন করিলেই মফঃম্বলে পাটের সর্বনিয় দর 
নিয়স্থণ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। যদি সে অবস্থায়ও 
সর্বনিম্ন দর রক্ষা সম্ভবপর ন1 হয় তবে মফ:ন্বলে সর্ধনিয় দর নিদ্ধারণের বিষয় 
তখন বিবেচনা করা যাইবে । ইহাও সম্ভবপর যে কারবারের নিয়াপত্তা 
সম্বন্ধে গারাটি দেওয়া হইলে ভবিষ্যতে কতকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টান মফ:ন্থলে 
অতিরিক্ত পাট মন্তুত রাখা বিষয়ে গভর্ণমেপ্টের কাধো সাহাঘা করিতে প্রস্তুত 
হইবেন। বর্তমানে ফাটকার দর সম্পর্কে যে অর্ডিনান্ম জারী করা হইয়াছে 
তৎ্সম্বদ্ধে এখনই চূড়ান্ত মত প্রদান করা সঙ্গত নহে। সেজন্ বাঙ্গল! 
সরকারের অন্যান্ত প্রন্তাব কাখ্যকরী না হওয়া পথাস্ত প্রতীক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত । 
ডাঃ নরেক্জ্রনাথ লাহা! 


আমর] জানি যে সর্ববনিয় দরই সর্ধবোচ্চ দর হইয়া উঠে এবং ফাটকার 
দরই সর্বোচ্চ দর। স্ৃতরাং যদি এই অর্ডিনান্স কাধ্যকরী হয় তাহা 
হইলে সর্বোত্কষ্ট পাট কলিকাতায় ৩৬ টাকা দরে বিক্রিত হইবে। প্রশ্ন 
এই) চাষী কি পাইবে? বঙ্গীয় প্রাদেশিক রুষক সভা ও কৃষক প্রজাপল পাটের 
সর্ধনিষ্ন দর ১০ টাকা রূপে ধাধা করিয়া দিবার জন্য দাবী জানাইয়াছে। 
বনু ব্যবসায়ীও স্বীকার করিয়াছেন যে, পাটের সর্বনিম়্ দর ৮ টাকা ধাধ্য 
হইলে পাটের পরিবর্তে অন্য জিনিষের বাবহার আরম্ভ করিবার কারণ নাই। 
বর্তমান ব্যবস্থায় মফঃস্থলের পাটচাষীগণ মাত্র মণ প্রতি ৪॥* টাকা পাইবে। 
অথচ পাটের উৎপাদন খরচ গড়ে প্রতিমণে ৫ টাকা । কাজেই বর্তমান 
বাবস্থায় পাটচাষধীর! পাটের উৎপাদন খরচও পাইবেনা। পাটচাষীদিগকে 
গ্রতিমণ পাটে ৭ টাকা দিতে হইলে ফাক] বাজারে পাটের মূল্য প্রতি বেল 
৪৭॥০ টাকা স্থির করিয়া দেওয়া গ্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে অভিনান্স দ্বারা 
যেব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে কষকদের অনশনে দিনযাপন ব্যতীত গত্যত্তর 
থাকিবে না। এই অর্ডিনা্মের দ্বারা কয়েকদিনের জন্য কুষকদিগকে সন্তুষ্ট 
রাখা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ইহার চুড়ান্ত অসারতা বুঝিতে কৃষকদের পক্ষে 
বিলম্ব হইবে না। _ঙ্সিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ 


পাটের নির্ধীরিত সর্বনিয় দর মফস্বলের বাজার সম্পর্কে প্রয়োজ্য 
না হইলে, ইহাদ্বারা কষক সমাজের কোনও সাহায্য করা হইবে 
কি? মন্ত্রিগ্ুল মফঃম্বলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না* করিয়া সর্ধ্বনিয়দর ধার্ধ্য 
করা সম্ভবপর নহে যদি বলে তবে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে না। 
প্রথমতঃ গত বৎনরের বন্যায় ও এবারের প্রবল বারিপাতে পাটচাষ যথেষ্ট 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । আর অপরদিকে গত কয়েক বৎসর যাবৎ' 
সমরাতক্কের ভাব চলিতে থাকার ফলে পাট ও পাটের নিশ্দিত জিনিষের . 
চাহিদা অনেক পরিমাণে বাড়িগ্না গিয়াছে । এই অবস্থায় দেশে পাটের নিয়তম 
মূলা ধারা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক হুমাযুম কবীর 


পাট সন্বদ্ধে কোন উন্নতি মূলক পরিকল্পনা কার্ধাকরী করিতে হইলে 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বাধ্যকরী ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । বাঙ্গলা সরকার 
পূর্বের বাধ্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্াবস্থার বিরোধী থাকিয়া এতদিন পরে উহার 


সার্থকত| বুঝিয়াছেন- ও কাখাত; প্রতিফলিত কল্পিত সঙ্কল্প করিয়াছেন.ইহা 


খুবই সম্ভোষের বিষয় |. একথা অনেকেই বলিতেছেন যে আসাম ও. খিহায়ে 
গবর্পমেন্ট বদি একঘোগে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বাধ্যকরী নীতি বলখন না 
করেন তবে বাঙ্গলায় বাধাকরী তাবে পাটচাধ মিয়ন্ত্রণ করিয়া সুফল পাওয়া 


: যাইবে না। . এবিধনে ইহা! লক্ষ্য রিষা বিষয়, বালা সরকার নিজেরাও? 
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চে করিদেন ধলযাছেন। কমানাছের অনে হয বিহার“ 


9 যুক্ত প্রদেশ যেভাবে চিনি শিল্পের বাপারে সমভাবে আইন প্রণয়ণ করিয়াছেন 
পাট সম্বন্ধে বাঙ্গলা বিহার ও আসাম প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এবারেও সেইরূপ 
কাধানীতি অবলম্বন করিবেন এবং তাহাতে বাধাকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 


সম্ভবপর হইবে। _ ইত্ডিয়ান ফিনাল্স 


বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে পাটের নিম্নতম মুল। নিদ্দারণ করিতে যাওয়া 
নানাকারণে ক্ষতিকর হইবে খলিয়াই আমরা মনে করি। নিম়তম মূল্য 
নিদ্ধীরণ করা কাধাত: সম্ভবপর কিনা সেবিষয়েও সনেহ আছে । এপ্রদেশের 
বর্তমান অবস্থায় নিম্মতম মূলা ধার্ধা হইলেও তাহা কার্ধে এড়াইয়। চলার 
যোগ যথেষ্ট থাকিবে । পাটের মূলা উচ্চন্তরে নির্ধারিত করিলে তাহা 
পাটশিল্পের পক্ষেও খুব অনিষ্টকর হইবে। পাটের নিক্নতম মূল্য প্রতিমণ দশ 
টাকা করার জন্য আন্দোলন হইতেছে । যদি সেরূপ উচ্চ হারে মূল্য 
নিদ্ধীরিত হয় তাহা হইলে পাটের তৈয়ারী জিনিষের মুলা চড়িয়া যাইবে। 
আর তাহার ফলে পাটের পরিবর্তে অন্যান্য জুড়িদার জিনিষের ব্যাপক 
ব্যবহার আরম্ত হইবে। ফলে কাচ! পাটের চাহিদাও শেষ পধ্যন্ত হ্রাস 
পাইবে । অপরদিকে পাটকলওয়ালারা উচ্চদরে পাট কিনিয়৷ যদি তৈয়ারী 
থলে ও চটের দাম মে অন্পাতে বৃদ্ধি না করেন তবে কলগুলির যথেষ্ট 
পরিমাণে ক্ষতি হইতে থাকিবে ও পরিণামে অনেক কলই বন্ধ করিয়া দিতে 
হইবে। কাজেই দেখা যায় পাটের গ্মুলা নিদ্দারণ করিতে গেলে তাহার 
ফঙ্জে পাটের চাহিদ| কমিয়া গিয়া রুষকদিগের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা! আছে; 
অপরদিকে পাটকল বন্ধ হইয়া বু সংখাক শ্রমিক বেকার হওয়ার 
আশশঙ্কাও রহিয়াছে । তবে পাটচাষ যে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্র করা 
সম্ভবপর তাহা আমরা বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে একমাত্র অস্থবিধা যে এখন 
সে বিষয়ে প্রাথমিক আয়োজন তেমন কিছুই হয় নাই। যদি সমস্ত 
প্রকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষা রাখিয়া পাট চাষ 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় তবে তাহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্তায়নঙ্গত দর রক্ষা 
করা সম্ভব হইবে। পাট গুদামজাত করিবার পরিকল্পনা অবলগ্বনে দাম ঠিক 
রাখিবার কোন চেষ্টার আবশ্তাকতা৷ তখন থাকিবে না। -ক্যাপিটেল 


ফাটকা বাজারে পাটের দর বাধিয়া দিয়া একটি অডিনান্দ জারী হইয়াছে 
এবং পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জগ্য একটি অভিনান্স প্রস্তুত হইতেছে । ক্যাপি- 
টেলের মতে পাটের দর বাড়িলে চট ও খলিয়ার মুল্য বাড়িবে এবং তাহার 
ফলে চাষীর অবস্থা ভাল না হইয়া খারাপই হইবে! তাহাদের হিসাবে 
পাট উৎপাদনের বায় গড়ে মণপ্রতি ২৮১০ পাই । অতএব পাটের দর কম 
থাকিলেও চাষীরা বেশ লাভ করিতে পারে। এবন্প্রকার “বিমাতাস্থলভ 
প্রতিও তাহারা প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই | পাটের দাম বাড়িলে চটের 
মূল্যের সমতা রক্ষা করিবার জন্য চটকলের মোটা বেতনের শ্বেতাঙ্গ ছুলালদের 
বেতন কমাইতে হয়, বোনাস, লভ্যাংশ, ডিরেক্টরের ফি প্রতৃতিতে হাত পড়ে। 
শ্বেতাজ বণিকেরা ইহ! করিতে প্রত্তত নেন । কাজেই ইহারই নাম হইয়াছে 
চটশিক্পের স্বার্থ এবং ব্যবস্থা পরিষদে শ্বেতাঙ্গ সমর্থনের বিনিময় মূলোই এ 
স্বার্থ বজায় রাখিবার দাবীই তাহারা করিয়া আমিতেছেন। কৃষক পাট ঘরে 
তুলিবার সময় ফাটকা বাজারের স্থার্থা্ধ ব্যক্তিরা নানাবিধ ধাগ্লাবাজী দ্বারা 
প্রমাণ করে যে পাটের চাহিদা মোটেই নাই এবং রুষকের পক্ষে পাট ধরিয়া 
রাখিবার শক্তিহীনতার স্থযোগ লইয়া তাহাদিগকে অতি অল্পমূল্যে উহা 
বিক্রম করিতে বাধা করে। গত বংসরও ফসল ঘরে উঠিবার নময় ফাটকা 
বাজারে পাটের দূর ছিল ৩০ টাকা হইতে ৩৫ টাকা এবং সমস্ত কাচা পাট 
কেনা হইয়া গেলে উহার দাম উঠে ৬৪ টাকা পয্যন্ত। ইহাতেই প্রমাণিত 
হয় চাহিদার অশ্রপাতে উৎপাদন বেশী হয় নাই। ইহার সবটা লাভই 
যথারীতি ফাটকা বাজারের দালাল ও কলওয়ালাদের পকেটে যায়। প্রথমেই 
ইহার! চাহিদার তুলনায় পাট বেশী হুইয়াছে বলিয়া আর্তনাদ আরম্ভ করে। 
বৈদেশিক চাহিদা ৪* লক্ষ বেলের কথা বেমালুম চাপিয়া যায়। তাহার পর বড় 
বড় দালাল ও কলওয়ালারা এমনভাবে পাগলের মত পাঁট বেচিতে আরস্ত করে 
যে কৃষকেরা ঘাবড়াইয়া গিয়া মনে করে সত্যই বুঝি এবার আর পাটের 
চাহিদা নাই। কেন্দ্রিয় পাট কমিটিও নানাবিধ সাবস্িটিউটের ভয় দেখাইয়া 

ধোয়ার গন্ধ দিতে ছাড়েন না। এ বৎসরও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
| _-আনন্দবাজার পত্রিকা 










বা ঁর্র্র্ল্্ 
ল্বাজ্াল্্রে্স হ্রানলচঙ্গাল 
চির রানারিরি নীতি টিটি টি 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা ২৫শে আগষ্ট 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল সম্বন্ধে অনেক দিক দিয়া 
পরিবর্তন লক্ষিত হইঘ্াছে এবং শীঘ্রই আরও ক্রুত পরিবর্তন সাধিত 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ৷. ইউরোপের রাজটনতিক অবস্থা খুবই 
স্টিল তষ্য়া উঠায় সকল দিক দিয়াই এখন একটা অনিশ্চিত ভাব বিরাজ 
করিতেছে । আর তাহার ফলে প্রায় সর্বত্রই ব্যাঙ্কসমূহ বিল ইতাদির 
ডিস্কাউন্ট হার চড়াইয়া দিতেছে । গত সোমবার পথান্ত স্থানীয় ডিসকাউন্ট 
হার সাধারণ হারেই বলবৎ ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার দিবস ব্যাঙ্ষমূহ রাশিয়ার 
সহিত জান্মাণীর চুক্তি সম্পর্কীয় খবর পায়। আর রাঙ্জনৈতিক অবস্থার 
গুরুতর পরিস্থিতি “উপলব্ধি করিয়া তাহারা রানী শিল্পের ডিসকাউন্ট হার 
*্ভ পেণী পরিমাণেবাড়াইয়া দে্। **এই সঙ্গে তাহারা ইহাও জানাইয়া দেয় 
ঘে এখন তাহারা দুই মাসের চেয়ে বেশী সময়ের মিয়াদী কোন ছ্বিল 
গ্রহণ করিবে না। উহার ফলে রপ্রানীকারকদের মহলে একটা সন্বস্থভাব 
লক্ষিত৮ইয়াছে। কিন্তু বর্ধমান অবস্থায় বাক্কগুলির এ কাধা বিস্ময়কর 
বলা যায় না। লগুনে গত সোমবার ৩ মাসের বিলের ডিস্কাউণ্ট 
হার ছিল শতকরা & ভাগ হইতে ২ ভাগ। মঙ্গলবার দিবস রাজনৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে জটিলতার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ও .অপরপিকে ব্যাঙ্ক অব 
ইত্লগড তাহাদের হার দ্বিগুণ হ্থারে চড়াইয়া দেওয়ায় বাজারে সাধারণ 
৩ মাসের বিলের ডিস্কাউণ্ট হার চড়িয়া শতকরা ৩৮ ভাগ পধাস্ত 
বুদ্ধি পায়। ৬ মাসের খিয়াদী বিলের ডিস্কাউণ্ট হার দীড়ায় শতকরা 
৪ ভাগ হইতে € ভাগ। এ সপ্রাহে পাউগ্ডের সহিত টাকার বিনিময় 
স্থিরভাবে বব আছে। 

কলিকাতার টাকার বাক্জারে এ সপ্রাহ্নে পূর্বাপর একটা স্বচ্ছলতার 
ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার বার্ধিক শতকরা সুদের 
হার চারি আনা হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু এইবূপ অল্প স্থদের হারেও 
বাঙ্গারে খণ গ্রহীতার তুপনায় পণপ্রণাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। 
বাক্ষগুলির হাতে বর্তমানে বত টাকা নিক্ষিয় অবস্থায় পড়ি! রহিয়াছে 
বর্তমানে ব্যবসা বাণিজোর দিক দিয়া টাকার চাতিদা তেষন কিছু 
হইতেছে না । শেয়ার বাঙ্গার ইত্যাদিতে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় 
এ দিক দিয়াও টাকার দাবীদাওয়া 
স্বচ্ছলতা ঘটিতোছে না। 

এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সর্ব ভার গত সপ্তাহের 
তুলনায় দশ পাই বৃদ্ধি পাইয়াতে । গত সপ্রা্ে টে্ারী বিলের হার ছিল 
৪৩/৮ পাই । এ সপ্রাহে তাহা ১৬ পাই দাডাহরাছে। গতি ২২শে আগষ্ট 
ভারিখে তিন মাসের মিয়াদী মোট দুই কোটি টাকার দ্বেগারী বিলের টেগ্ডার 
আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহাতে যোট আবেদনের পরিমাণ দীড়ায় ৩ 
কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা |, ৯১৪ আনা 5 তদুদ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯1০৯ পাই 
দরের শতকরা ৪১ ভাগ আবেদন গুহীত হইরাছে | বাকী সমস্ত আবেদনই 


কম খাকায় কাজেই বাজারে টাকার 


পরিতাক্ত হইয়াছে । 


ম্লান ্ 
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বঙ্গরাণী কটন্‌ মিলস্‌ লিরিটেড” 


এ. ম্যানেজিং একট পালা তউত্ভার্ন 


আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখের জন্য ৩ মাপের মিয়াদী মোট ছুই কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগ্ডার 


রি হইবে তাহাদিগকে আগামী ১ল! সেপ্টেম্বর & বাবদ টাকা জমা দিতে 
হইবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট যে সপ্তাহ 
শেষ হয় তাহাতে ভারতে চগপতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৯ কোটি ৮৩ লক্ষ 
১৭ হাজার টাকা। পূর্ধব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭* কোটি ৯২ লক্ষ ৫৯ 
হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা 
পাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা। গত 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজা্ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ 
কোটি ৩৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৩ কেটে ৫৮ লক্ষ ৭৬ 
হাজার টাকা ঠীাড়ায়। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেন্টের আমানতী 
জমার পরিমাণ যথাক্রমে ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ও ১১ কোটি 
৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২১ কোটি ৬৩ 
লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাক! দাড়াইয়াছিল। 

অগ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিষয় হার বলবৎ আছে £-- 













টেলি: হুপ্ডি ( প্রতি টাকায় ) ১শি৫উইই পে 
এ দশনী র ১ শি৫উই পে 
ডিএ ৩ মাস ১ শি পে 
ডিএ ৪ মাস 4 ১শি ৬২৫ পে 
ডিএ৬ মাসি ্ঠ ১শি৬্গহ পে 
ফ্রাঙ্ক ( প্রতি ১০* টাকায় ) ১৩১৪ 
মার্ক 
সিলভার , ৬৪$ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ২৮৭|০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮1০ 
ফাঙ্গ-উ্টালিং হার (প্রতি পাউণডে ) ১৭৬৭২ 
ফ্রাঙ্ক ডলার হার ৪৬৮ 
ভিআর 
১৯২৭ খ্্ঠাব্দে সংগঠিত 


শাখাসমূহ__ 















লন! 
:] আদ [ শীখাদয় সেপ্টেম্বরের প্রথম 
টাঙ্গাইল 
তিনসুকিয়া সপ্তাহে উদ্বোধন হইবে । 
ফরিদপুর 
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এল জা ১৯৩৯ রঃ 


রোহান 


কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট 

এ সপ্তাহে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই আতঙ্কজনক হইয়া 
উঠায় ছুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারসমূহে একটা অবসাদের ভাব 
মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক মাগ যাবৎ ডানজিগের উপর জার্মানীর 
লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু পোলাণু জাম্মানীকে উহা ছাড়িয়া দিতে 
প্রস্থত না থাকায় এবং ইংলগু ও ফ্রান্স এ বিষয়ে পোলাণ্ডের পক্ষাবলম্বনের 
প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জাশ্মাণী কারধাতঃ ডানজিগ অধিকারে সাহস পায় নাই। 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের পক্ষের শক্তি বুদ্ধি করার জন্য রাশিয়ার সহিত 
এতদিন একটা চুক্তি করিবার জন্য স্বচেষ্ট ছিল। উহাতেও জাশম্মাণী 
অনেকটা! সন্স্থ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমানে রাশিয়ার সহিত ইংলগু ও 
ফ্রাঙ্সের চুক্তি আলোচনা ফাসিয়া গিয়াছে ও তৎপরিবর্তে জান্মানী ও 
রাশিয়ার ভিতর একটা অনাক্রমণ চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এই নূতন 
চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে ইউরোপে জাম্মানীর ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । রাশিয়া পোলাগ্ডের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না 
এ সম্বন্ধে কুতনিশ্চয় হইয়া হিটলার এখন বাহাতঃ ডানক্জিগ অধিকারের বিষয় 
বিবেচনা করিতেছেন । জাশ্মানীতে সৈন্য সমাবেশের তোড়জোড় আরস্ত 
হইয়াছে । বুটিশ গবর্ণমেন্ট এই অবস্থায় পোলাপ্ডের পক্ষ সমর্থন করিবেন 
বলিয়া তাহাদের সঙ্বল্প ঘোষণা কবিতেছেন। ডানজিগ তথা পোলাগু 
আক্রমণ করিলে একটা মহামম্র বাধিয়া যাইবে বলিয়া ইংলগ হিটলারকে 
সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন। কিন্তু হিটলার তাহার সঙ্কল্প সম্বন্ধে যেরূপ 
অটলভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভানজিগকে 
কেন্দ্র করিয়া একটি যুদ্ধ বাধিয়। যাওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে । শেষ 
মুহুর্তে নৃতন কোন অন্তকূল অবস্থার সুচনা না হইলে ইউরোপের 
ভবিষ্যৎ খুব ঘনঘটা পূর্ণ হইয়া দাড়াইবারই আশঙ্কা আছে ! এই অবস্থায় 
বর্তমানে ছুনিয়ার বাবসা বাণিজোর ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই একটা অনিশ্চয়তার 
ভাব স্থ্টি হইয়াছে। আর তাহার ফলে শেয়ার বাজারসমূহে 
কাজকশ্মের মন্দা লক্ষিত হইতেছে । কলপ্লিকাতার শেয়ার বাজারে 
এ সপ্রাহে বেচাকিনার পরিমাণ কম হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা কোন বিষয়ে 
বিশেষ কিছু অগ্রসর না হইয়া রাজনিতিক অবস্থার গতি লক্ষ্য 


করিতেছেন। 
কোম্পানীর কাগজ 


সমরাতস্কের ফলে এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দাষের 
উল্লেখযোগ্য পড়তি লক্ষিত হইয়াছে । শুনা যাইতেছে দামে এরূপ পড়তি লক্ষ্য 


৫৩৫ 


রি বারি ডট এক্সচেঞ্জ ভারি মেম্বারদের টি সভা আহ্বান 
করিয়াছেন। প্রকাশ, এ সভায় কোম্পানীর কাগঞ্জের দামের নিয়তম হার 
নির্দারিত করিয়া দিবার বিষয় বিবেচিত হইবে । এই সংবার্দে বাজারে 
কোম্পানীর কাগজের দামের নিক্নগতি কতকটা প্রতিহত হইয়াছে । অত্ 
বাজারে সাড়ে তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪।/ আনা দাড়াইয়াছে। 
কয়লার খনি 

বাঙগার খনি বিভাগের অবস্থা অনেক পরিমাণে গত সপ্তাহেরই অস্তুকূপ 
ছিল। যুদ্ধ বাধিলে এদেশ হইতে বিদেশে কয়লা রপ্তানী বাড়িয়া যাইবার 
ও তাহার ফলে কয়লা শিল্পের সুদিন দেখা যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
সে হিসাবে কয়লা কোম্পানীর শেয়ারের উপরে এখন বাবসাম়ীদের 
অবস্থা কিছু বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। অগ্য বাঙ্জারে 
এ কোম্পানীর ১৯৩৮-৩৯ সাপের লভ্যাংশ সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জল্পনা 
কল্পনা চলিতেছে । অগ্ঠ ইত্ডিয়ান আমরণ এগু গ্রীল কোম্পানীর শেয়ারের 
দাম ২৩৭০ আনা দীাড়াইয়াছে | ইকুইটেবল ৩০২ টাকা, বরাকব ১১//০ 
আনা ও ধেমো মেইন ১৯।৮৭ আনা দাডাইয়াছে । 


পাটকল 


এ সপ্রাহের প্রথম দিকে পাটকল বিঙ্গাগে দামের হার নিকস্তারে ছিল। গত 
বুহুম্পতিবার এ সম্পর্কে একটা উন্নতি লক্ষিত হয়। চটের নিম্নতম মূলা সম্পর্কে 
অন্ডিনাম্দ জারী হওয়ায় পাটশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে কিছু উন্নতির আশা 
রহিয়াছে । কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে বিদেশী পাটের জিনিষ রপ্রানী করিবার 
স্বযোগ স্থুবিধা কিরূপ পাওয়া যাইবে তদ্বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পন! 
চলিতেছে । গতক্লা বাজারে হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দাম চড়ার দিকে 
ছিল। কিন্তু তাহা আবার ৪৭/ আনা পথাস্ত নামিয়া গিয়াছে । 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইত্ডিয়ান আয়রণ এগু ষ্টাল কোম্পানীর দর 


এ সপ্লাহ্ে নিয়স্তরে রহিয়াছে । এ কোম্পানীর ১৯৩৮-৩৯ সালের লভ্যাংশ 


এবার থার/ ৮4৮) --/ রণ ওা স্া»র(এহ৭০/১-পপ্হ/। 


সবর সাধারণের জন্য একমাত্র উন্নতিশীল বীমা ্া 
__গ্রতিষ্ঠান_ 
ইগ্ডিয়া ন্যাশনাল এভিডে ইনৃশ্মিওরেখী কোং লি? 
২নং কমার্শিয়েল বিজ্ডিং কলিকাতা । 


মর্বত্ত্র এজেণ্ট ও অগেনাইজার আবশ্যক | 
বি, দেব- জেনারেল ম্যানেজার । 





৫৩৬ 


সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জল্লন] কল্পনা চলিতেছে । অগ্য ইপ্ডিয়ান আয়রণ এগ 
ইীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৩৪ আনা দাড়াইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 

কোম্পানী কাগজের নিষ্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে 2 

কোম্পানীর কাগজ 

২৪০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ১৮ই আগষ্রি- 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে আগষ্ট--৮৩২ ২৪শে ৮৩২3 

স্থদের কোম্পানীর কাগজ--১৮ই আগস্ট ৯৭।০, ৯৭/০, ৯৭০/৬। ৯৭৩/, ৯৭1৯) 

৯৬৪৫/ ) ৯৬৪, ৯৬4, 


-৯৮1/১  ৯৮1/৮ ৯৮০ 


৩০ 
১৯শে ৯৭২১ ৯৭৮ 7 ২১শে ৯৬৮১ ৯৬০৬) ৯৬1৮, 
৯৬।৩/, ৯৬২, ৯৫৮৮, ৯৬৮) ৯৬৪) ৯৬২ 7 ২২শে ৯৬৮১ ৯৫|০১ ৯৫0৬১ ৯৫০, 
৯৬২৪ ৯৫০) ৯৫1৮, ৯৫৯? ৯৪৮৮১ 
২৪শে আগস্ট ৯৫ 


সুদের খণ-(১৯৪৭-৫৭ ) 


৯৫৭, 
২৩শে আগই ৯৫৪০, ৯৫৪০১ 


৯৫1৮, ৪৫)০) ৯৬1৬ ৯৫০১ ৯৫0০১ ৯৫৩/ ১ ৩|০ 


৯৫০৮১ ৯৫5০/১ ৯৫1, 


৯৫২৯ ৯৫৫/) ৯৬০৬ ৯৬৮/ 
১৮ই আগঞ্ট ১০৪/০; ২১শে ১৩০ ৩২ স্থদের খণ--(১৯৫১-৫৪) 
১৯শে আগষ্ট ৯৯॥০ 7 ২২শে আগঞ্ঠ ৯৯৮) 
৪২ স্থদের খণ--( ১৯৬০-৭০) ১১০] ২১শে ১১০৮ ২২শে আগষ্ট 
১১০২; ২৪শে আগষ্ট ১০৯৪৬, ১১০ ২২ ৩২ স্থদের নৃতন খণ-_(১৯৬৩-৬৫) 
২১শে আগষ্ট ৯৭,/7 ২২শে আগ ০৮) ৯৬৭ ; ই৩শো ৯৬৪৮, ৯৭৮) ৯৬০০৬) 
সুদের খণ-( ১৯৪১) আগষ্ট ১০২৮ ৫২ ভ্তদের 
খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ২১শে আগষ্ট ১১৩৪৮, ১১৩৪০, ১১৩।৩। 


২৩শে ৯৯17 ২৪শো ৯৯০ । 


৯৬৮/ 7 ৩৭ ২১শে 


১১৪২৭ ১১৩৫০, 


১১১৪/ ২২শে আগষ্ট ১১৩০, ২৩শে ১১৩৪০, ১১৩৮ ১১৩৮ ॥ 


২৪শে আগষ্ট ১১৩০, ১১৩৮; 


১১৩৮) 
৫ শ্রদের খণ--( ১৯৪০-৪৩ ) ২৩শে আগষ্ট 


১০৩|০ ॥ 
ব্যাঙ্ক 
সেন্টাল ব্যাস্ক-_২১শে আগষ্ট ৩৪৪০ 3 ই৪শে ৩৪৭০) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ছ 
-১৮ই আগষ্ট (সঃ আদামী ) ১৫৩৮, ১৫৪৬, ১৫৪৭ ( ক্টি। ৩৮০২, ৩৮২৯ $ 


২২শে আগষ্ট (সঃ আদামী ) ১৫৩৮; ২৩শে 
রিজাভ ব্যাঙ্ক_-১৮ই আগষ্ট ১০৯২; ১৪শে 
; ২২শে ১০৮৯ 


২১শে (সঃ আদায়ী ) ১৫৪৩; 

( কট্টি ) ৩৭৯২, ৩৮১২ ৩৮০৯ ॥ 
আগ ১০৯২, ১১০২ ২১শে আগঞ্ট ১০৮॥০, ১১০৭১ ১০৯॥০ 
১০৯২১ ১১০২০ ১০৮০, 


১০৯২ ২৪শে আগঞ্ঠ ১০৭)০১ 


৯০৯1০, ১০৯২, ১০৮২ 5 ২৩শে আগষ্ট ১০৮২, ১০৯।০, 


১০৮০১ ৯০৯০৭ ১০৭৯১ ১০৮৯১ ১০৯]০। 


কাপড়ের কল 
নিউ ভিকটোরিয়া--১৮ই আগষ্ট (অভি )॥%) 0৮ ২৩শে ( অডি ) ৮০3 
বঙগলক্ী--২৩শে আগ ৪০২, মোহিনী মিল্প--( স: আদায়ী ) 
২১শে আগষ্ট ১০।০ ; কেশোরাম-২২শে আগষ্ট ৮১ ডানবার--২৪শে 
আগষ্ট ১১৯২, ১২০২ । 


চিন্তাবর্ষক ্বাধিক পরিচয়. 


চল্তি বীমা ১২০০১০০১০০০ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবা ২২০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ১55758555 ই টাকার উপর 


বর্তমান-প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮. 
মেয়াদী বীমায়-_ প্রতি হাজারে প্রেতি বসুর ১৬ 


ন্যাধন্যান ইন্মিবেশ্ম কোং লিঃ] 
৭নং কাউন্সিল হাউস' ট্রাট, কলিকাত। ৷ | 
ফোন ক্যাল 2 ৫৭৬; ৫৭৭ ও ৫৭৮। 


৪৯৯, 











আহিল ভগ, 


২শে আগষ্ট, ১৯৩৯ 


রেলপথ 

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে--১৭শে আগষ্ট (অডি) ৬৯২; হাওড়া 
রেলওযে-২২শে আগষ্ট_১০০২) ময়মনসিংহ ভৈরব বাজার 
মযুরভঞ্জ রেলওয়ে ২৪শে ৭২২ 

কয়লার খনি 

বরাকর-_১৮ই আগষ্ট ১১।/, ১১1৮, ১১1৩/ 
২১শে ১১ ২২শে ১০/৮) চুরুলিয়া_-১৮ই আগষ্ট ১৮, ১।*)  সেপ্টণাল 
কুকেনদ_-১৮ই আগষ্ট ১১০, দেউলী--১৮ই ৬৮7 ধেমো 
মেইন--১৮ই ১২।০, ১২॥০7 ইকুইটেবল--১৮ই ৩০০ ; ২১শে ৩১৯৬ ৩১৮7 
হরিলাদি__-১৮ই ১০৪০) মুও্লপুর--১৮ই আগষ্ট 
৬%/, ৭1০ 1৮ ২ইশে ৬৭৮ ॥ ই৩শে ৭২ 91০ নিউ বীরভূম--১৮ই আগ 
১৫৪৮, ১৬৮, ১৬1০, ১৫/ ১৫।৬/7 ১৯শে ১৬২) ২২শে ১৫৯১ 
;২৪শে ১৫৭০5 নর্থ দামুদা_-১৮ই আগঞ্ট ৪0/, ৪৮; ২১শো ৪1৮, 
৪1/, ৪1০; পেঞ্চভেলী--১৮ই আগন্ট ৩০৪০, ৩১২7 রাণীগঞ্জ--১৮ই আগষ্ট 
২৮৪৮ টালচর--১৮ই ৮৮3 ২১শে ৪০১ 6/, 8৮ 5. ২৩শে ৪০ $ শিবপুর 
১৯শে আগষ্ট ১৯।০) বেঙ্গল---২১শে ২৯২২; ২২শে ২৯৪২, ২৯৫২ $ ২৪শে 
২৯৫২ ২৯৬৯০ ২৯৭২ । ভালগোরা--২১শে আ০। ২৩শে 
(প্রেফ ) ১১৯৯, কাট্টান ঝরিয়া--২১শে ওয়েষ্ট 
জামুরিয়া--২১শে ২৮1০১ ২৮॥০)  এযামালগামেটেড-২৩শে ২৩৮, ২৩।৬/। 
ডুলানবাড়ী--২৩শে ৭২১ ৭০7 বোকারো ও রামগড়--২৩শে ১২৮, ১৩/০ 


আমতা 
রেলওয়ে--২৩শে ৯৮॥০ 7 


১১)৩/। ১৯শে ১১৩, ১১।৮ 7 
১১1৮ ১১৮; 


২১শে ১০৮১ ১০॥৮। 
১৫৪০১ ১৫।৮, 


১৫০ 


বারয়া--২১ ৪৮) 


১২০৯২ ২৬৯ ২৬০; 


পাটকল 
গৌরীপুর--১৮ই আগষ্ট ৫৪৪২, ( প্রেফ ) 
(প্রেফ ) 


৪৯1৩/) ০৯1৮, 


৫৩৬৯, ৫৩৭২; ১৯শে ৫৪৪. 
হাওড়া--১৮ই আগ 
১৯শে ৪৮1) ৪৮/, ৪৮৪৩/৪৪৮/%। ৪৮|,/, 


৫৩৬২, ৫৩৭২ ) ২২শে ৫৩৬২ ৫৩২২ 
৪৯1০ ৪৯৮, .৪৯৫/; 
৪৮৮, ৪৮/, ৪৮৮৮, 
৪৯1০/, ৪৯৮, ৪৯/, (৭২ স্থদের প্রেফ ) ১৫৩২ ১৫৬২) 


৪৮|/ ৪৮৮) ৪৮০/; ২২শে ৪৭1৩/, 


৪৮/৩/১ ৪৮৮৪০১ ৪৯০১ ৪৮0৩/, ৪৮৪০১ ৪৯1৭) ৪৮৮৩/) 


২১শে আগস্ট ৪৯৮ 
৪৮০, 


৪৭1৮7 ২৩শে ৪৮1৩, ৪৮৪০ 


৪৯২ ৪৮৮৮, ৪৯৮, ৪৮৪১ ৪৮৪১/) ৪৯৯ ৪৮]৮) ২৪শে ৪৮৮) ৪৭০৮) ৪ ৭/5/ 
হুকুমঠাদ_-১৮ই আগঞ্ঠ ২৮, ১৪৮, ২১৪৯ ( প্রেফ ) 


৩৪৯৬ ৩১৯) ১ন৭শে ১৪০১ ২০১ ১৪০৪ 


৪৮২৩ ৪৮1০) ৪৮1০3 


৩২|০৪ ৩৩|০১ ২৮০, ১1) ২৯৩ টির) 


১৪০ ( প্রেফ ) ২৫২) ২৭২ ৩১২; 
২১শে ( অভি ) ১।/, ১//, ১।৬১ ( প্রেফ ) ৩০২, ৩০|০, ২৮২ ) ২২শে ১।% 
১০১ ১৩, ( প্রেফ ) ২৭৯ ২৭৭ ২৮০7 ২৩শে ১০১ ১1৮) 9৮১ ( প্রেফ ) 


২৭০, ২৫৪০7 ২৪শে ১০, ১৮, ১1৮, ( প্রেফ ) ২১২১ ১৮॥০ ; কীাকনাড়া_ 


২২২২ ২৫-২ ২৩৯ ৩২৯২ ২৮৯২? ৩৪-২১ 


১৮ই আগষ্ট ৩৪৪২; ১৯শে ৩৩৮২১ ৩৪১২ ২১শে ৩৩৭২7 ম্যাশনাল-- 


আপনি নিশ্চয়ই দেখ শিল্পের পুন: ্রতষ্ঠার অন্ত চিন্তা করেন । 
স্তরাং স্মাপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈত্বার কুরিবার 


সময়, দেয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং জ্বাষরাবপঞ্জ 


ফিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিয় বাবহ্ৃত হষ্রতেছে কি না। 
আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙালীর রুচি ও নিপুথতার 
ই কিতা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই 
পাওয়া । 


বিস্কৃত বিবরণের জন্য সন্থুস্ধান করুন :-_ 


দি ইগাীযাল ক্রেডিট ফিণুকেট লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যারি রউ কমিক 








২৮শে জাগষ্ঠ, ১৯৩৯ ] 


১৮ই আগষ্ট ২০।০7 ১৯শে ২০।, ২০17 ২২শে ১৯1৮, ১৯।০) 
১৯৮; নিউ সেপ্টাল--১৮ই আগষ্ট ১৭৯২) ১৯শে ২৭৯২7 রিলায়াহ্দ-_ 
১৮ই আগষ্ট ৫৪২, ৫৪।০, ৫৪॥৮ ) ১৯শে ( প্রেফ ) ১৫৩০, ১৫৪|০; ( অর্ডি) 
৫৪-১ ৫৪1৮; ২১শৈে ৫৪২ ৫৪; ২৩শে ৫৪২১ ৫৪1০ | আগড়পাড়া_-১৯শে 

এযাংলো ইত্ডিয়া--১৯শে (অর্ডি) ৩১০২, ৩১৪২ ২১শে (প্রেফ) 
॥২২শে ৩০৭৭৩ 
বালী ১৯শে ( অর্ডি) ১৮৩৭ 7 ই৩শে ১৭৪২ 
বিরলা--১৪৯শে আগষ্ট ১৫. (প্রেফ) ১১৫২, 





১৪৪০ 7 


১৪৪৯০ ৩০২২5 ২৩শে ৩০৫২ ৩০৮৬ (প্রেফ ) ১৪৯০, 


১৫০]০ । ১৮০৯৪ ১৭৫২১ 


১১৬২7 বজবজ --১৯শে 


(প্রেফ ) ১৪৮২১, ১৪৯২; সিভিয়ট--১৯শে (প্রেফ) ১৩৯২, ১৪০২; 
কলাষ্টভ--১৯শে ২১৪০১ ২২২ ২২, ২১৪৮, ২১৭০১ ২১০5 ববানগর-_ 
২২শে ১৩২২১ ১৩৩২, ১৩৪২ ইত্তিয়া--১৯শে ২৬৩০; কামারহ্াটী-_ 
১৯শে ৪৫৫২, ৪৪৮|০ 7 ২৩শে ৪৩৯২, ৪৪৩২, ৪৪০২; বড়দহ-_-১৯শে 
( প্রেফ ) ১৩৫২১ ১৩৬২ ট্রাপ্ডার্-২২শে ১৩৯২৬ ১৪০০3 ওরিয়েপ্ট-- 
১৭শে ১৬৮২) ২৩শে ১৬০২১, ১৬৪১২ ১৬৫৯৬ প্রেসিডেন্লী-_-১৯শে 
৩২১ ৩1০ ২১শে ৩৮০7 ২৩শে ৩/%  ইউনিয়ন--১৯শে ৩২৩২ 
টাপদানী--২১শে ১৪১২৬, ২২শে ১৪২॥০ | হুগলী--২১শে ৪৩|০, ৪৩২7 
২২শে (প্রেফ ) ১৬৪০ ১৭৯ । 


থনি 


বন্ম। কর্পোরেশন--১৮ই আগ ৫14) 6।/, ৫॥৮/) ১৯শে আগস্ট ৫1, 
৫৮; ২১শে আগষ্ট ৫1/, ৫1/, ৫1০7 ২২শে আগষ্ট ৫1০, ৫৮, ৫০) ৫/) 
২৩শে আগষ্ট ৪৮৬; ইপ্ডিয়ান কপার--১৮ই আগষ্ট ১।৮, ১0 ১।৮) ১৯শে 
২১শে আগষ্ট ১।৮, ১৭০১ ১0) ১1/$ ২৩শে আগষ্ট 
১0০, ১৪০১ ১।/১ ২৪শে আগষ্ট ১।৮, ১1/7 রোডেসিয়া কপার--১৯শে 
আগষ্ট ১/০) ১৮; ২১শে আগষ্ট ১৮, ১/০, ১৬) .২৩শে আগষ্ট ১/০, ১৮; 
টেভয় টিন_-২১শে আগষ্ট ১২; ১০1 কনমোলিডেটেড টিন--২২শে 


আগষ্ঠ ৫২। 
কেমিক্যাল 
বেঙ্গল কেমিকাল--১৮ই আগষ্ট ৩২৫৯7 ( প্রেফ ) ১৬০; 
কেমিক্যাল--২১শে আগষ্ট ( প্রেফ ) ১১৮২) ২১৮০১ ১১৯॥০ ; 


১১৮৪০ | 
ইলেকটি.ক ও টেলিফোন 

বেনারেস ইলেকটি.ক--১৮ই আগষ্ট ১২৭০৪ ১৩২) ৯৯শে আগষ্ট ১২৪০১ 
১৩২) বেঙ্গল টেলিফোন--১৮ই আগষ্ট (অডি) ১৮% (প্রেফ ) ১৩।/। 
১৪শে আগষ্ট ১৭৮০) ১৮২১ ১৮৮১ (প্রেফ ) ১৩।/) ২৯শে আগষ্ট (অডি) 
১৮২ ২৪শে আগষ্ট ১৭৪৮, ১৮৮) ভাগলপুর ইলেকটিক--১৮ই আগষ্ট 
৮1৮, ৮1০3 ১৪৯শে আগষ্ট ৮৮, ৮1০ ২১শে আগষ্ট ৮৮,৮৮7 ঢাকা 
ইলেকটি.ক__১৯শে আগষ্ট ১৬।৮, ১৬1০) জোড়হাট ইলেকটি,ক--১৯শে 
আগষ্ট ( অর্ডি ) ১০।০) ( প্রেফ ) ১০০॥০$ ২১শে (প্রেফ ) ১০৬২ জব্বলপুর 


আগষ্ট ১1%) ১0০, ১।৮) 


আলকালি ও 
২৪শে আগষ্ট 


ইলেকটিক__-২১শে আগষ্ট ৯২৪০; ২২শে আগষ্ট ১৩২। 









ধ্লাতের মাড়ি হইতে পৃঁজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া) এবং অন্যান্য 
দস্তরোগে উহা অব্যর্থ । নিত্য ব্যষহারে কোনরূপ দস্তরোগ জন্মে না। 
চুক্তিতেও দস্তরোগ আরোগোর ভার গ্রহণ করিতে পারি। 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং বিভাগের অধাক্ষ 
মিঃ অনাথ নাথ বনু ৪. (091) 2৫.৬, (59200) 250, (5906) এর 
অভিমত :__“্স্পন্নপরা্ডি জাতের পক্ষে উপকারি । মি ব্যবহার 
করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি। নিঃসক্কোচে সফলকে এই রা 
পরীক্ষা! কম্ধিয় দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি” । 
(ছুল্য প্রতি শিশি চার আনা) সাগুতাদি স্বতঙজ 


(লালে এছ নাশক কানলস্পান্স 
৮ ১০৮৬, মুক্ারার বাবুর সীট, রুনিকারা। ৷. 
রাত ডি খা 
















আবি জাগা, 


২০২ % হ৩শে 


















ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইত্ডিয়ান আয়রণ এাণড স্ত্রীল_-১৮ই আগষ্ট ২৪৪, ২৪৮, ২৫২ ২৪৪০১ 
২৪।৮, ২৪।৩/, ২৪1১; ৯৯শে আগষ্ট ২৫/, ২৫।০১ ২৪০৮১ ২৪%৩/) ২৪০/, 
২৪৮, ২৫৮, ২৪)৬/, ২৪৮, ২৫৮, ২৪৪০১ ২৪।/, ২৫/০, ২৪৪০, 
২৪।০/, ২৪।৩/; ২১শে আগষ্ট ২৪।/, ২৪1৮, ২৪৮ ২২শে 
আগষ্ট ৮৩৮, ২২।/, ২৩৭০১ ২৪২ ২৩৬ ২৩শে আগষ্ট ২৪৮, ২৪1%, ২৪৩/, 
২৪1/, ২৪২; ২৪শে আগষ্ট ২৩/, ২৩।/, ২৩৮, ২৩%) ২৩০, 
২৪।৮, ২৩/৩/ ২৪২  ইগ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং--১৮ই আগষ্ট (অডি) 
৭২, (প্রেফ ) ২৮; ১৯শে (অি ) ৭১, ( পরে) ২৮) স্টীল কর্পোরেশন 
১৮ই আগষ্ট ( অঙি ) ১২২, ১২%, ১১৪৮, (গ্রেফ ) ৯৫২7 ১৯শে আগ 
১২০/, ১২০, ১২/, ১২০ ইহ ১২8177 ১২ 
১২1, ১২৯৪ ১২৮) ১১৪৮১ ( প্রেফ ) ৯৩০, 


২৪, ২৪৪০৯ 
২৫২১ ২৪|৮, 


২৩,/, ২৪%, 


১২০১ ১২২) ১২০১ 


১১৪৩/, ৯৪০১ ৯৪২৭ ৯৫২7; 
২১শে আগষ্ট ( অর্ডি) ১১।১ ১২২১ ১১৪৮, ১১, ১১৪০১ ১১৯$ ২২শে 
আগস্ট ১১০০, ১১৩, ১১৮, ( প্রেফ ):৯৩।০, ৯৪।০; ২৩শে আগষ্ট ১১1%, 
১১/। ২৪শে আগষ্ট ১১৮, ১১৮ ১১॥০, ১১/৭) ১১২২ 
১০৪৮১ ১১৮১ ১৯।০, ৯১৮, ১১1/, ১১॥০ 7 হুকুমঠাদ--২১শে আগষ্ট (অডি ) 
৫1৮) ( প্রেফ ) ১০$ ২২শে আগষ্ট ( জর্ডি ) ৫1০, ৫/০, ৫1/$ ২৪শে আগষ্ট 


( অডি) 


১১)৮%) ১১৩/১ ১১1০, 


৫২ 
বিবিধ 
বি আই কর্পোরেশন--১৮ই আগষ্ট ( অডি ) 
(অর্ডি) ২৮, ২।/; ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট--১৮ই আগষ্ট ৭/০) 
১৯শে আগষ্ট ৭/০; বৃটিশ বাশ্ম! পেট্রোলিয়াম_-১৮ই আগষ্ট ৩০০; ২১শে 
আগষ্ট ৩৬/, ৩, ৩৮, ৩1০১ ৩৮; ২৪শে আগষ্ট ৩০, ৩৮; বেঙ্গল টিশ্মার__ 
১৮ই আগষ্ট ( প্রেফ) বরুয়া টিগ্বার--২১শে আগষ্ট ১৩৮) 


মেদিনীপুর জমিদারী--২২শে আগষ্ট ৫৬২; ২৩শে আগষ্ট ৫৬1০; ২৪শে 
আগষ্ট ৫৬০ | 


২।০) ২।৮7 ২৪শে আগষ্ট 


১৬৭. ) 


চ1 বাগান 
পান্রকোলা- ১৮ই আগস্ট ১৩৪২, ১৩৫২7 বিশ্বনাথ--১৯শে আগষ্ট ২২২ 
২২০) ইষ্ট ইত্ডিয়া--১৯শে আগষ্ট ৭।৭ 7 ২১শে আগষ্ট ৭॥০, এথেল বাড়ী 


--১৯শে ৭২, ৭০, হাপিমারা_-১৯শে আগঞ্ (প্রেফ ) ১৫০২, ১৫১২১ 
হাতীক্ষীরা--১৯শে আগষ্ট ১৭০, লুনা_-১৯শে আগষ্ট ২।০, মহীমা-- 
১৯শে আগষ্ট ৭০) ₹১শৈে আগস্ট ৭1০ ৭॥০, মুড়ফুলানী--১৯শে আগষ্ট 
৩৮ ৩।* ,  নিউডুয়ার্ট--১৯শে ৮১০৯০ ৮১২।০ , পাগ্ুবোলা_-১৯শে আগষ্ট 
(প্রেফ ) ১৩৪৯, ১৩৫২ ২১শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৩২২, তুমন্থং__১৯শে 
আগষ্ট ৮1০, ৮1০, সাপয়--২১শে আগষ্ট ৮০, ডিলফুলি--২৪শে আগষ্ট 
২০২) চণ্ডীপুর-২২শে আগষ্ট ৫৫২, রুটেমা--২৪শে আগষ্ট ৭২১ স্থংমা 
টাইরুণ_-২২শে আগষ্ট ৯৮৮, ১০২ ২৪শে আগষ্ট ১০০) ১৭॥০। 


বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা £ আজাশ্য হা পি” সি লাক 
















বশীর ব্কগাশক্ই-- 
সর্বসাধারণের পরিদ্দানযোগ্য 

একাধায়ে স্মল্ল্দুরঃ তা ও তই 
(রিল ৰ , জেক্েটারীন্ধ এ এজেন্টস্‌ 
. হাজখু সা! চৌধুরী এড কোং লিঃ 
(২5 প্রগখা) ই, যি, আর &) ক্লাইভ ঘাষ্ট স্রীট, কলিকাতা । 









৫৩৮ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা ২৩শে আগষ্ঠ 
এ সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ১৯শে আগষ্ট যখন আমরা পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ফাটকা বাজারে পাটের দরের সর্বোচ্চ হার 
৩৮।৬/ আনা ও সর্ধবনিষ়্ ভার ৩৮ ছিল । গত ১৩শে তারিখ তাহা বাড়িয়া 
যথাক্রমে ৬৯৮০ আনা এ ৩৮॥ আনা দাড়ায় । ২৪শে আগষ্ট তাহা ৩৯৪ 
আনা ও ৩৮৪০ পধাস্ত উঠে। অগ্ক দামের হার উল্লেখযোগারপ বাড়িয়া 
সর্ববোচ্চে ৪5৪5/ আনা পথাস্ হইয়া ৪০।/ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে । 
নিয়ে এ সপ্রাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £- 


তারিথ সর্বোচ্চ দর সন্দনিয় দর বাঙ্জার বন্ধের দর 
২১শে আগ তত ৩৮৮/০ ৩৮1৮ 
হব. :১ ৩৮৮ ৩৮| « ৩৮।৮/ 
২৩ 9 ৩৯৮ ৩৮ « ৩ন।০ 
২৪, ১১ ৩৪৯৮৪ ৩৮৮৪5 ৩৯৪০ 
২৫... ৩৯৪০ ৩৪৯. ৩৭ 
২৬, 9 ৪ ০৮৮০ ৩৯ এহ ৪০ | 


গত ২১শে আগষ্ট বাঙ্গালা সরকার ফাটকা বাজারের নিষ্নতম দরের 
হার ৩৬ টাকা হারে পাধা করিয়। একটি অডিনাম্স জারী করিয়াছেন । 
এই অর্ডিনান্স জারী হওয়ার পর্সো গত তারিখ ফাক! বাজারে 
পাটের সর্বোচ্চ দরের হার ছিল ৩৮৪০ আন|। আউনান্স জারী হওয়ার 
পর দিন অর্থাৎ ২২শে আগষ্ট তাত] কখিয়া ৩৮।৮% আনা দাড়ায় । কাজেই 
এঁ আর্ডনান্দ পাটের দর বুদ্ধির সহায়ক হয় নাই বল] চলে । কিন্ত ২২শে আগষ্ট 
বাজারে নানাদিক দিয়া পাটের দর বৃদ্ধির পক্ষে কতকগুলি অনুকুল অবস্থার 
স্থষ্টি হয় এবং তাহাতে দাষের হারও চড়িতে থাকে । কিছুদিন পৃর্কে বাজলা 
সরকার পাট সম্পর্কে তাহাদের ভবিষ্যৎ কন্দ্নীতির আভাম প্রদান কালে 
আগামী মরশুমে বাপ্যকরীভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়। 
সঙ্ষল্প ঘোষণা] করেন। কিন্ঞু এই ঘোষণা সন্তেও বাজারে আগামী মরশ্তমে 
পাটচাষ বাধ্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ হই্টবে কি না তখ্দিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেছিলেন। গত ২৩শে আগইঈ এই মন্মে এক খবর প্রকাশিত হয় 
বাঙলা সরকার শীঘ্রই শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে বাধ্যকরীভাবে রা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অডিনান্দ জারী করিতেছেন। পরে 
বাবস্থা পরিষদের অগামী অর্ণিবেশনে এ বিষয়ে একটি আইনও 
পাশ করা হইবে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে পাটের বাজারে 
দরের একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা! যাইতেছে । বর্তমানে একদিকে 
মফস্বল অঞ্চলে পাটের দাম অনেকটা চড়া রহিয়াছে এবং অপরদিকে বাজারের 
পাটবাবসামীর1 স্দিনের অবস্থায় বর্তমান চড়া দামেও বেশী পরিমাণে পাট 
বিক্রয় করিতেছেন না। এই অবস্থা বর্তমান থাকার জন্গও পাটের দাম 
চড়িয়া যাইতেছে । আস্তজ্জাতিক বাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগের 


প বৈহ্যতিক পাক্তি উদিত ও )াডি শিল্পের প্রসারে 
অপরিহাধা ! 
পু ভারতবধের মাইকাই সব্বোতকৃষ্ট 1! 


ঙ ও পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮* ভাগ ভারতবর্ষ 
হইতে সরবরাহ হয় 1! 


দি মাইকা মাইনিং টডিং কোম্গানী অব ইত্ডিয়া লিঃ 


অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং মাইক! সগদধে বিশেষজদের ছারা পরিচালিত। 
ম্যানেজিং এজেন্টস £_-স্মার্চ-উ্ন ইত্উনিস্সন্ম 
শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্দীর জন্য আবেদন করচন ২ 

হেড, অফিস : ২৯, ষ্রাগড রোড, কলিকাতী। ফোন : ক্যাল ৫৪২৯ 


১৯ 

















আর্তি ভকগ্া 





ডি টিযারিরানার্রাররোন 
ইভ ইত ইন্সিওল্রেল্ল 


২৮শে জাত ১৯৩৯ 


কারণ বর্তমান না থাকিলে দামের হার হয়ত আরও বেশী পরিমাণেই বুধ 


পাইত। রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্থা বাবসা-বাণিজোর অনিশ্চিত গতি 
পক্ষা করিয়া চটকলওয়ালারা বর্তমানে পাট বেশী কিছুই খরিদ করিতেছ না । 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্রাহে চটকলওয়ালারা বেশী কিছু 
পাট খরিদ করে নাই ॥ তবে দামের হার চড়া আছে। ইত্ডিয়ানজাত 
মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ এ পরাতে ৭/০ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। 


পাকা বেল বিভাগে বাশিয়ার জন্য এ সপ্তাহে কিছু বেশী পরিমাণে পাট 


কয় করা হইয়াছে । গত ১৮ই আগষ্ট বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম 
ছিল ৩৮৪০ আনা । গতকলা বাজারে তাহা বাড়িয়া ৩৯।৭ আনা ফ্রাড়ায়। 


থলে ও চট 
প্রথমদিকে চটের নিক্মতম মূল্য সম্পর্কে অভিনাম্ম জারী হওয়ার জল্পনা 
কষ্টনা চলিতে থাকায় ও শেষদিকে উক্তরূপ অডিনান্স জারী হওয়ার ফলে 
এ সপ্তাহে থলে ও চটের দাম কিছু চড়িয়াছে। গত ১৯শে আগষ্ট বাজারে 
৯ পোর্টার চটের দাম ৮।% ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১১৭ আনা ছিল | 
গতকলা তাহা যথাক্রমে ৮৮ আনা ১১1০ আনা পধান্ত বৃদ্ধি পায় । 


চায়ের বাজার 
কলাকাতা। ২৬শে আগস্র 


গত ২১শে ও ২২শে আগষ্ট ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে 
বাবহারোপযোগী এবং রপ্মানীযোগ্ চায়ের ১১নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে । 

রপ্তানীযোগ্য- আলোচা নীলামে এই শ্রেণীর যোট ২৭ হাজার ৩৪০ 
বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। তন্মধো ২৪ হাজার ৯৬৭ বাক্স চা বিক্রয় 
হইয়াছে । উহার গড় পড়তা দর ॥৮৫ পাই গিয়াছে । প্রত্যেক ধরণের 
চায়েরই ভাপ চাহিদা ছিল। খারাপ পরণের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না । 
টি, পি এবং পাতা চায়ের চাহিদা ছিল এবং উহার মুপাও বেশী গিয়াছে । 
মাধারণ পরিষ্কার চায়ের বাঞ্জার তেজী ছিল এবং উহার মুল্যও চড়া গিয়াছে । 

ভারতে ব্যবহ।রোৌপঘোশী-_সবুজ চা এবং গুড়া চায়ের ভাল চাহিদা 
হিল তবে মুলোর কোন স্থিরতা দেখা যায় না । দাজ্জিলিং এর চা ব্যতীত 
মন্যান্ত শ্রেণীর চায়ের ভাল কারবার হইয়াছে । ভাল পা]! চা এবং 
পরিক্ষার ট্রোকেন জাতীয় চায়ের প্রতি খুব আগ্রহ দেখ। যায় এবং উততারু 
মূলা প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পথ্যপ্ত বুদ্ধি পায় 

১১নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! গেল 


রপ্তানীযোগ্য 

১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
বিক্রীত ২৪,৯৬৭ ২২,৮৭৯ ২১,১২৪ 
গড়পড়তাদর ॥৮৫ 1/৯ ॥%৭ 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী-_ 

গুড়া অন্থান্ত শ্রেণী 
১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৯ ১৯৩৮ 

বিক্রীত ১২,৪৪৬ ১১,২৮৬ ৭৪০১ ৯৩৫৮ 
গড়পড়তা দর 2 /৩ 1২ 1৫ 1১ 
লগ্ুনের বাজার 


গত ১৬ই আগষ্ট লগুনের চায়ের নীলামে ২১ হাজার ২ শত বাকা ভারতীয় 
চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। আলোচ্য নীলামে উত্তর ভারতীয় চায়ের 
মূলা প্রতি পাউণ্ডে ১৬:৪৬ পেনী এবং দক্ষিণ ভারতীয় চায়ের মূল্য প্রতি 
পাউগ্ডে ১২-৭৮ পেনী গিয়াছে । পুক্ববর্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৪'৮৯ পেনী 
এবং ১২৭৮ পেনী ছিল। 












কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস--১* নং ক্লাইভ দ্রীট, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


_আআআসমাতেল নৈবম্পিউউ-- 
দাবী প্রদানে তৎপরতা £ *₹ উদার বীমা সর্ত 
স্বল্প খরচের হার 2.৫. অভিনব বীমা প্রণালী 


(501:61799) 
সাময়িক অক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা ! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
ম্যাম্মেক্ষাল্পেন্স নিকট আ্বেলত্ন আজল্পজজ্ন £ 

ফোন কলি: ৫৮৭৯ | 


২৮শে আস ১ ১৯৩৯] 


তুল! ও ৪ কাপড় 
কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট 


আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘনঘটা এবং ইঙ্গ-জাপান চুক্তির আলোচনা সম্পর্কে 
বিরূপ সংবাদের ফলে স্থানীয় তৃলার বাজারে মন্দার ভাৰ দেখা দেয়। 
অপর দিকে রূশো-জাম্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির সম্ভাবনার ফলেও বাজারে 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তবে বোগ্বাইএর তুলার বাজার তেজী ছিল। 
বোম্বাইএর তুলা বাবসাম়ীদের ধারণা যে ডানজ্জিগ সম্পর্কে বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে 
মত পরিবর্তন করিতে হষ্টবে এবং তাহার ফলে ঘুদ্ধ বিগহ না-ও হইতে পারে। 
বোশ্বাইএর বাজারে কারবার খুৰ বৃদ্ধি না পাইবার জন্য মূল্য সামান্য হ্বাস বুদ্ধি 
পায়। বোরোচ এপ্রিল-মে ১৩1৮5 আনায় বাজার বন্ধ হয়। জুলাই 
আগষ্ট ১৫৮৮৭ আনায় দীড়ায়। বেঙ্গল ডিসেম্বর জান্মঘাঁরী ১২১৪০ এবং 
ওমরা ১৪৪] আনায় বাজার বন্ধ হয়। 

তুলা ফসল সম্পর্কে পূর্ববাভাষ প্রকাশ হওয়াতে বাজারে উহার কোন 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। গত বংসরের এই সময়ের পূর্ববাভাষের তুলনায় 
বর্তমান বৎসরে তুলা চাষের পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ কম হইয়াছে । 

বিদেশের বাজারে খুব অল্প কারবার হইঘাছে। নিউইয়র্কের বাজারে 
মিডলিং স্পট ৯'২৭ সেণ্ট ্লাড়ায়। পূর্ববর্তী বংসর উ্ভার ৯২৯ সেন্ট ছিল। 
বাহিরের বাজার হইতে চাহিদা বুদ্ধি পাইবার ফালে অশ্নিম কারবার সম্পফিত 
দর বৃদ্ধিপায়। লিভারপুলের বাঙ্গারে মজুদ তুলার পরিমাণ খুব অল্প এবং 
তজ্জন্য মূল্যও খুব চড়া যায়। ঘিডলিং স্পট ৫২৭ পেনী পধাস্ত বৃদ্ধি পায়। 
পূর্বাবস্তী সপ্তাহে উহ্বা ৫'১৪ পেনী ছিল। 

আলোচা সপ্তাহে বোগ্ছাইয়ের ধাজারে নিষ্নরূপ কারবার হয়। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট ডিসে-জান্ত ডিসে-জান্তু 
আগষ্ট ১৩ ১৫৭।% ১৪৩1০ ১১৮৮ 
৮. ১ ১৫৬|৮/ ১৪২৮ ১১৭৪০ 
লা ২২ ১৫৭17/ ১৪৩৪০ ১১৮৪৮ 
9». ২৩ ১৫৮৮০ ১৪৪০ ১১৪৪০ 
২৪ ১৫৯5 ১৪৫॥০ ১২০1০ 
১ বৎসর পূর্বে ১৪১।০ ১৩৭ ১১৬২ 
বসর পুর্বে ১৭৮৭ ১৭৫|০ ১৪৩৬০ 
কাপড় 


আলোচ্য সপ্াহেও কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব, একই ভাবে বলবৎ 
ছিল। চাহিদার কোন উল্লেখযোগা উন্নতি পরিলক্ষিত না হওয়ায় কারবার 
মোটেই বুদ্ধি পায় নাই । পুজার বাজার উপলক্ষে মফ:স্বলের ব্যবসায়ীগণের 
মধো সামানা কারবার হয় বটে তবে উহা মূলা বৃদ্ধি পাইবার ন্যায় 
কিছু নহে। অপর দিকে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগীতা বিশেষ ভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার জামার কাপড় ও ধুতি সম্পর্কে খুব 
অল্প দরে জাপানের মহিত নৃতন অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 

দেশী কাপড়ের বাজারে খুচরা কারবার অল্লই হইয়াছে । স্থতরাং মজুদ 
কাপড় একই অবস্থায় পড়িগ্না আছে । কাপড় উত্পাদন নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে 
আর কোন প্রস্তাব হইবে বলিয়া, মনে হয় না। 


7 খন রা 


| গর্গ! কটন মি্ম লিঃ 


৪নং ক্লাইভ ঘাট ছ্ীট, টি 
ফোন: কলি: ১২০৭ টেলিগ্রাম : «ম্পিডি” 


নু শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দূরে ই, বি, আর মেইন লাইনের 
2 সংলগ্ন খড়দহ স্টেশনের সঙ্গিকট ৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে । 
ইমারতাদি এবং কলকঞ্জপি স্থাপনের প্রারস্ভিক কাধ্য 
শীক্ই আবন্ত হইবে। 


সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট ও 
অর্গেনাইজার 'আবশ্তক | 
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তা 


আলোচা সপ্পাহে সভার বাজারে মন্দা গিয়াছে । ভারতীয় সথতার 
মূল্য সামান্য হ্বাস বুদ্ধি পায়। এই শ্রেণীণ স্থতার কারবার নিমস্্িত 
ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই । কাথিওয়ার এ 
মধ্যপ্রদেশের বাজারে স্থতার কাটটতি বিশেষ হ্রাস পাইনাছে । উত্তর ভারতের 
বাঙ্তারে কিছু কারবারের কথাবার্তী হয় বটে কিন্তু মুপা এত অল্প হইতেছে 
যে মিল সমৃত উহা! গ্রহণ করিতে অপমর্থ। উত্তর ভারতের মিল সমৃহ 
যেরূপ সম্তা দর দিতেছে তাহাতে বোষ্বাইয়ের বাজারে সুতার কারবার 
বিশেষভাবে বাহত হইতেছে | দক্ষিণ ভারতের বাজ্জার হইতে যে সংবাদ 
পাঞয়া গিয়াছে তাহা৪ নিরুখপাহজনক। লাংহাই এ জাপানী স্তার 
আমদানী বুদ্ধি পাইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে । বর্তমানে স্থতার বাজারের 
ভবিষ্বৎ মোটেই আশাপ্রদ নহ্কে। 

বিলাতী জূতী_মাঞ্চেস্টার স্থহার মৃপ্যাপিকা বশত: কোন কারবার 
সপ্তব হয় নাই। অপর দিকে জাতীয় দেশী ও জ্জাপানী সুতার 
প্রতিযোগীতা অত্যপিক বলিয়া দৃষ্ট হয়। 

জাপানী ও সাংহাই সুত।__মালোচা সপ্রাে জাপানী ও সাংহাই 
শ্রেণীর স্থতার মূল্য সামান্ হ্থাস বুদ্ধিপার। কারবার৪ অতিশয় নিয়মিত 
ভাবে চলে । প্রায় সকল' কেন্ত্র হইতেই এই শ্রেণীর স্ৃতার চাতিদা বুদ্ধি 
পাইডেছে | কিছ্তু বিগত করেক সপ্টাহ যাব মূল্য হ্রাস পাওয়ার জনা বস্তত;ঃ 
উল্লেখযোগা কোন কারবার হয় নাই । সা'হাই একচেঞ্চের দারের অনিশ্চয়তার 
ফলে এই শ্রেণীর লতার ্ আরও হাসু পাইবে বলিয়া বাবসারীগণ আশঙ্কা 


এই 


করিতেছে । জাপানী একস্চেঞ্জে তার মূলা অপরিবন্িত আছে? তবে 
এই শরণীর স্থতা শীগ্র বগুল পরিমাণে আমদানী হইবে বলিয়। যুলা হাসের 
দিকে যাইতেছে । 


কৃত্রিম রেশমীসূতা--আলোচ্া সপ্রাঙ্তে ইটালীয় কুত্রিম রেশমী গ্ুতার 
মূলা হাস পাইয়াছে। জাপানী সুতার হে কারবারের সম্পকে মূলা হাস 
পাইবার ফলেই ইটালীয় সথতার বাজারে এইবূপ অবস্থা দাডাইয়াছ্ে বলিয়। 
মনে হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ যে সন্গত্র মজুদ সুতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং অপর দিকে কারবার হাস পাইতোছে | বাবপায়ী এবং 
তাতিগণ প্রয়োজনান্তরূপ শুত। ক্রয় করিতেছে মান্র। 


খলের বাজার 


রেড়ির খৈল- এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী ছিল। মিল সমূহ 
প্রতি মণ রেড়ীর খৈলের জন্য ২৮৮ পযাস্থ দর দিতেছে; অপর 
পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বশ্তা ( বপ্তার দর চারি আন। সত ) ৬০ হইতে 
৩০ পধ্যস্ত দরে বিক্রয় করিতেছে । মজুদ রেড়ির খৈলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ । 
স্থানীয় খরিঙ্দারদের মধোই উহার চাহিদা বেশী। 

সরিষার খৈল_স্থানীয় বাজারে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
মিলসমূহ প্রতিমণ সরিষার মিলের জন্তা ১৮/ হইতে ১৪৮ দর হইতেছে । 
আড়তদারগণ প্রতি মণী বস্তা ( বস্তার মূলা চারি আনা সহ ) ৪% হইতে ৪% 
পথ্যস্ত দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় ক্রেতাগণ এই শ্রেশীর খৈল অল্প 
পরিমাণে ক্রয় হনে! ] 


হততে ৩৯ 


হি াক্কা। "শ্রানটীভুললাক্স : ০্রন্ ভিজা 


বেঙ্গল বা লিঃ 


স্থাপিত--১৯২৩ 
হেড অফিস--কুুনিভল্লা পোষ্ট ব্ঝ--৫১৮ কলিঃ 
১০২।১নং ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা 
ফোন-কলিং ৪৯৮৯ 
ভবানীপুর (কলিকাতা ) ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোল! হুইবে 
অপরাপর শাখা | 
শ্রীছট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চকবাজার ( ঢাকা) 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাক্মণবাড়িয়া! ও শিলচর 
এজেন্সী বাঙ্গলা ও আসামের সর্ধত্র। 
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- ফোন--কলিকাতা ৩০৯৮ 
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সোণা ও রূপা 
কলিকাতা ২৫শে আগষ্ট 


ইউরোপে সমরাতক্কের ভাব বর্কঘান থাকায় এসপ্তাহের প্রথম দিকে 
লগ্ন ও যোষ্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হবার কিছু চড়ার দিকে 
ছিল। ২৫শে আগষ্ট তারিখে ডলারের তুলনায় পাউগ্ডের মুলা বেশী 
পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উভয় স্থানের বাজারেই সোনার দাম অত্যাধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গত ২১শে আগষ্ট লগ্ুনে প্রতি আউন্স সোনার 
দামণপা ৮ শি ৭পেনী পধাস্ত উঠে! ২২শে তারিখ তাহা *পা৮ শি 
৬$ পেনী দ্াড়ায়। ২৩শে আগষ্ট বাজারে তাহা এ হারেই বলবৎ থাকে। 


২৪শে তারিখ তাহা কমিয়া ৭ পা৮শি৫ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা 
৭ পা ১০ শিঙ৬ পেনী পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে । 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল 
৩৭৮ আনা । গত ২২শে আগষ্ট তাহা ৩৭৮৯ পাই পধান্ত উঠে । ২৩শে 
ভারিথ তাহা ৩৭৮ আনা হয়। ২৪শে আগস্ট তাহা কমিয়া ৩৬০৮৯ পাই 
ঈাড়ায়। অন্য বাজারে তাহা ৩৭।%/৯ পাই হইয়াছে । 

কলিকাতার বাক্জারে গত ১৮ আগষ্ট প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম 
৩৭//৬ পাট, বড়ালবার ৩৬৮৬ পাই ও গিনি ২৩।৮ আনা ছিল, গতকল্য তাহা 
যথাক্রমে ৩৬/ আনা, ৬৬৪ আনা ও ২৩॥৬/ আনা দাড়ায়। 


রূপা 

একদিকে সমরাতঙ্কের ভাব বজক্চন থাকায় ও অপর দ্রিকে বাজারে বিক্রয় 
যোগা রূপার পরিমাণ কম থাকায় এসপ্তাহে লগ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাঞ্জারে 
রূপার দামের সমূহ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ১৯শে আগষ্ট লগ্নে প্রাতি 
আউন্স স্পট ক্ূপার দাম ছিল ১৭১ পেনী ২১শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ১৭২৯ 
পেনী হয়। ২২শে তারিখ ১৮খড পেনী দাড়ায়। ২৩শে তারিখ তাহা ১৮ড 
পেনী পথ্যস্ত নামিয়া যায়। অগ্য বাজারে তাহা ১০২৬ পেনী পধান্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

বোদ্বাইয়ের বাক্জারে গত ২১শে আগষ্ট অতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল 
৪৬০৮ আনা। ২২শে তারিখ তাহা ৪৮৮/ আনা পধাস্ত উঠে। ২৩শে 
তারিখ তাহা ৪৭৪৮ আনা পধাম্থ নামিয়া: যায়। ২৪শে আগষ্ট তাহা বৃদ্ধি 
পাইয়া ৫০॥ আনা হয়। অগ্য বাজারে ভাহা ৫০৬ আনা ধাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ১৮ই আগঞ্ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৪৬| 
ও এ খুচর। দর ৪৬৭ আনা ছিল। অগ্য তাহা যথাক্রমে ৫০৮/ আনা ও 


৫১/ আনা দাড়াইয়াছে । 
কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট 


জাডাচিণির আমদানীকারকগণ পৃর্ববর্তী সপ্তাহে চিনির সর্বনিম্ন দর 
১০1৮০ আনা দার্ধা করিয়া এক চুক্তি করিয়াছিল কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে 
তাহার! উদ্ত হারে কারবার করিতে অসমর্থ হইয়। উহ! প্রতি মণে ছুই আনা 
হাস কারভে বাধা হয়। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে চিনির চাহিদ। 
স্বাভাবিক অপেক্ষা কম আছে । বাবসায়ীগণের হাতে এখনও বহুপরিষাণ 


8 ভারত, ব্রঙ্ষদেশ ও সিংহলের উপকুলবত্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
8 মালবাহী জাহাজ এবং রেস্ুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
পু যাত্ীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া াকে। 

ঃ জাহাজের নামা. টন 


এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ 
জলরাজন ৮,৩০০ 
জলমোহন ৮,৩০০ 
জলপুত্র ৮,১৫০ 


জল ৮১০৫০ 
জলদূত ৮১০৫০ 


জলবীধ ৮১৯৫০ 
জলগঙ্গা ৮১০৫০ 
জলযমূনা ৮,০৫০ 
, জলপালক ৭,৪০০ 
জলজ্যোতি +,১৫০ « 
ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন : 


৭১১০৪ 
৭১১০ ৪ 
৬৫০৪ 
৬১,৫০০ 
৬১৫০৩ 


৬০০৪ 


জাহাজের নাম 

এস, এস, জলবিজয় 
» জলরশ্মি 
জলরত্ব 


৪৩৪৩ 
8) ০০০ 


জলদুর্গা 
এল হিন্দ 


স্যান্মেজ্গা--০০, ক্লাইজ্ড ভ্রীউ, বিনা 
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৫১৩৯৯ চু 


এল মদিনা ৯,*** 


হসাম্ছিম্বি ভগ, 





[হললে আগ, ১৯৩১ 


অবিজীত চিনি মজুদ টরান্টা আছে। আড়তদার এবং খুচরা টা 
পূজার বাজারের অপেক্ষা করিতেছে । বর্যার জন্ত মজুদ চিনির ঘাটতি 
আরস্ত হইয়াছে । এই অবস্থায় ব্যবসায়ী ও আড়তদারগণ চিনি বিক্রয় 
করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । এই প্রকার মজুদ চিনি ক্রয় মূল্যাপেক্ষা 


প্রতি মণে প্রায় তিন আনা লোকসান দিয়াও বিক্রয় করা হইতেছে । গত 
১৬ই আগ ফ্যাক্টরী সমূহ অবিক্রীত চিনি কাটুতি করিবার প্রয়াস পায় কিন্তু 
চাহিদার অভাবে উহা! ক্লাটুতি কর! সম্ভব হয না। স্থানীয় বাজারে মজুদ 
জাভা চিনির পরিমাণ প্রান্ম ১ লক্ষ ৮* হাঙ্জার বন্তা। মদ্ভুদ দেশী চিনির 
পরিমাণ € হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হর। 
কানপুর 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম্নভাগে কানপুরের চিনির বাজারে চিনির চাহিদা 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক পরিমাণের দ্বিগুণ কারবার ছয় । তৰে 
সপ্তাহের শেষের দিকে চাহিদা ও মূল্যের হার উভয়ই হাল প্রাপ্ত হয়! 
কারবারও খুব কম হয়। যে সকল ব্যবসায়ীর চিনির প্রয়োজন ছিল 
ত্বাহারও কয়েকদিন পর সম্তাদরে পাবার আশায় কারবার স্থগিত, রাখে । 
এপধাস্ত ফানপুরের বাজারে জাভা চিনির আমদানী হয় নাই। কানপুর 
দেশী চিনি বিক্রয়ের সব চাইতে ভাল বাজার বলিয়া সকলের অডিমত। 


বোম্বাই 


বোস্বাইএর বাজারে জাভা চিনির চল্তি দর প্রতি হন্দবে পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের তুলনায় প্রায় চারি আনা হাস পায়। অদূর ভবিষ্বাতে অধিক 
পরিমাণ জাভা চিনি আমদানী হইবে ধারণায় কারবার হাস পায়। 
বোগ্াইএর বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার বস্তা বলিয়া 
অন্থমিত হয়। 





ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট" 
রে্ুনের বাজার 
আলোচ্য সপ্তাহের রেছগুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। 
গত ১৯ শে আগস্ট ষে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রঙ্গদেশ হইতে মোট 
৪১ হাজার ৩০৮ টন চাউল ভারতবধষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ১৪ হাজার ৫৭ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার 


আলোচা সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে । 


বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর গিয়াছে । মূল্য প্রতিমণ 
বাকতুলসী (টেকি ) ৪11০ 
বাকতুলসী (আতপ ) ৪7৮০ 
চামরমনী ( ঢেকি) 811৮০ 
কমলভোগ ( ঢেকী ) ৪৩/০ 
চিনি কামিনী ( ঢে'কী) ৫%০ 
কাটারী ভোগ (») ৫./০ 
পাটনাই ০.) ৪ 
বূপশাল ( ঢে'কি) 91৮৬ 
দাদখনী ্ ) ৪11০---8117%০ 


গত ১৯শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর 
হইতে মোট ৩৯৬. টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর 
এই সময়ে উহার পরিমাণ ৩৪৯ টন ছিল। 


বিন্সিওরেক্দ কোৎ (ইথ্িয়া) রি 
হেড অফিস :_-৮নং ক্যানিং ইট, কলিকাতা 


যানদাত নানান 
জীবন বীমার নিয়মাবলী অন্থলিত একটি 
টা 


ূ টেলিফোন : কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 


ফোন-_কলিকাতা ৭১৫৮ 


কাধ্যালয়__৬৩ নং ধন্মতলা। ছ্বীট 





/১3777411ত 3254 
কবজআা-বানজঃ-হিজ-অ৷ 


সম্পাদক--_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


২য় বর্ষ 


কলিকাতা, 9ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৩৯ 





চির হিরন রঃ রঃ 1017, টি 
ত বসুন? ৫৯ 
১৮শ সংখা। 





_ বিষয় সূচী লু রর 
বিষয় পৃষ্ঠা ও. বিষয় পা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৪১-৫৪৩  ।  আথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৫৪৮-৫৫৪ 
অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ৫৪৪ | কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৫৫-৫৫৭ 
জাহাজী ব্যবসায়ে সরকারী সাহায্য ৫৪৫-৫৪৬ ] মত ও পথ ৫৫৮ 


৫৪৭ 





্ বাজারের হালচাল ৫৫৯-৫৬৭ 


বাংলায় টাকার বাজার 


বাঙ্গলায় তুলার 

বা্গল। দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লম্বা আশযুক্ত তলা বিশেষ কিছুই 
উৎপন্ন হয় না বলিয়া এপ্রদেশের কাপড়ের কলগুলিকে উপযুক্ত 
ধরণের তূলার জন্য বাহিরের আমদানীর উপরই নির্ভর করিতে 
হয়। এই অন্থুবিধা ও শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার 
জন্য বংসরাধিককাল পূর্বে বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি ও বাঙ্গলা 
সরকার সমবেতভাবে এ প্রদেশে লক্বা আশঘুক্ত তুলা উৎপাদনের 
জন্য একটি পরিকল্পন! প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে 
গত এক বৎসর বাঙ্গলা প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর 
তৃলার চাষ সম্পর্কে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা। হইয়াছে। এ চেষ্টা 
কার্ধাতঃ কতকটা সফলও হুইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এমন 
কয়েকটি কারণ দেখ গিয়াছে যে জন্য এই পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে 
ক্বারধ্যকরী করা ও তাহা দ্বারা বেশী পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর তুলা 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে উহার উদ্ভোক্তাদের অনেকে 
অন্ুবিধা বোধ: করিতেছেন।  বংসরাধিককাল পূর্বের যখন 
পরিকল্পনাটি গঠিত হয় তখন উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ দ্বারা উহা 
ভালরূপ পরীক্ষিত করিয়া লওয়া সন্তবপর হয় নাই। উহা কার্যে 
পরিণত করিবার জন্ত যে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হয় তাহাও ছিঙ্স 
প্রয়োজনীয়ভার অন্থুপাঁতে সামান্য । উতোক্তারা আশা করিয়া- 
| ছিলেন বে ইতিয়ান সেপ্টাল কটন কমিটি এ পরিকজনা খ্যাপক- 
ভাবে কার্যে পদ্দিশত করা বিষয়ে 
আর্থ দি ধধিশেষষ্াবে 'সাছাব্য করিবে: ...কিন ইতিযান 


সাছানিগক উপধুক্ত লোক ও. 


করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন । এই অবস্থায় বঙ্গীয় মিল মালিক 
সমিতির একদল প্রতিনিধি প্রীযৃত গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তীর 
নেতৃত্বে সম্প্রতি খাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ 
তমিজুদ্দীন খায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাঙ্গল। সরকার 
যাহাতে বাঙ্গলায় উন্নত শ্রেণীর তুলা চাষ সম্পর্কে উপযুক্তরূপ 
সাহাধ্য প্রদানের জম্থ ইপ্ডিয়ান সেন্টল কটন কমিটির উপর চাপ 
দেন সেজন্য তাহার! অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বাঙ্গলা সরকারের 
কৃষি মন্ত্রী এরূপ অনুরোধ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এবং ইগ্ডিয়ান 
সেক্টাল কটন কমিটি কিংবা পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের নিকট একজন 
তৃল! বিশেষজ্ঞ চাহিয়া পাঠাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন । এ 
বিষয়ে কাধ্যতঃ কতদূর কি হয় তাহা আমরা আগ্রাহের সহিত লক্ষ্য 
করিব। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে ইণ্ডিয়ান 
সেন্টাল কমিটি যে বাঙ্গলায় তুলা চাষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে এখন 
প্ধ্ন্ত কোন সাহাষ্য প্রদানে অগ্রসর হন নাই তাহা তাহাদের 
পক্ষে খুবই গছিত কাজ হইয়াছে । ভারতবর্ষে উন্নত শ্রেণীর তুলা 
প্রবর্তনের জন্ত উক্ত কমিটি এ পর্য্যন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। এরূপ ব্যফ্িত টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 
ঘাঙ্গলা দেশকে যোগাইতে হইয়াছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় কমিটি 
ধা্জলায় তৃলা চাষের উন্নতি বিষয়ে এ পরাস্ত মোটেই কিছু করেন 
মাই। যে প্র্গেশে পূর্ষে মস্লিমের মত স্মৃবিখ্যাত শ্রেণীর বস্ত্র 
প্রস্তুতের উপখোগী তুলা উৎপর হুইত সেই প্রদেশ সমন্ধে এই 
প্রকার উপেক্ষামূল্ণ নীতি খুবই নিন্দনীয় এবং অচিরে তাহার 


৫৪২ 


চাউলের উপর আমদানী শুল্ক 

বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের খাছ্ভ এবং বাঁজশস্ত হিসাবে 
বৎসর বৎসর যে পরিমাণ প্রানের প্রয়োজন হয় তাহা বাঙ্গলায় 
উৎপন্ন হয় না। বাঙ্গলায় 'প্রতোক বৎসর যে পরিমাঁণ চালের 
ঘাটতি পড়ে তাহার কতকাংশ ব্রশ্াদেশ হইতে আমদানী হয়। 
বাকী অংশের কোন সংস্থান হয় না বলিয়া বাঙ্গলার ধু লোক 
সারা বৎসর ধরিয়। ছু'বেলা পেট ভরিয়। খাইতে পারে না। বাঙ্গলা 
সরকারের আথিক তদণ্ত বোডের একটি রিপোর্ট হইতে আমরা ঈতি- 
পুর্ব এই সব কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম । সম্প্রতি রেঙ্গুন হইতে 
ভারতে আমদানী চা'লের উপর একট। আমদানী শুক্ক বসাইধার জন্য 
দেশব্যাপী আন্দোলনের স্থষ্টি হইয়াছে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধান্য 
তদন্ত কমিটিতে বেঙ্গল ম্বাশগ্তাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি 
গণও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু প্রস্তাবটি সমর্থনের 
পৃবেব কতকগুলি বিষয় চিন্তা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ বাঙ্গলা দেশ যখন চালের জন্য বিদেশীর উপর আংশিক 
ভাবে নির্ভরশীল তখন বিদেশী চালের উপর আমদানী শুক 
বসিলে বাঙ্গলার দরিব্র জনসাধারণের উপর একটা পরোক্ষ কর- 
ভার বসিবে। দ্বিতীয়তঃ বপ্তমানে বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনীয় 
ধান চাউলের শতকরা ৯১ ভাগ বাঙ্গলায় উৎপন্ন হইলেও 
ধানের জমি সমভাবে কন্টিত না খাকার দরুণ শতকরা ৫০ জন 
কৃষকও চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। 
যে সমস্ত কৃষক বৎসরে ২, ৪ বাঁ ৬ মাস চা'ল কিনিয়া খায় আমদানী 
শুদ্ধ বসাইয়। চালের মূল্য বৃদ্ধি করিলে তাহাদের ছঃখ ছন্দশা 
বুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । তিতীয়তঃ দেশের মধ্যবিত্ত 
সমাজের বু ব্যক্তি এবং দিন মজুর ও শ্রমিকগণকে সারা বৎসর 
ধরিয়াই চাল কিনিয়া খাইতে হয়। রেন্ুনের সন্তা চাল না 
পাইলে উহাদের মধ্যে বন্ধ ব্যন্তি এতদিনে অনাহারে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত । এরূপ অবস্থায় দেশের খল্প সংখ্যক ভাগ্যবান 
কৃষক-_যাহারা খাইখোরাকীর অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন করে 
তাহাদের সুবিধার জন্য বিদেশাগঙ চালের উপর শুষ্ক বসাইয়া 
অন্য সকলকে অনাহারে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দেওয়া কতদৃর যুক্তি 
সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে । যাহারা বিদেশী চালের উপর 
আমদানী শুক্কের পক্ষপাতী তাহারা বলেন যে রেছুন চা'লের মূল্য 
চড়াইয়। দিলে বাঙ্গলার কষক ধানের ঢাষে অধিকতর মনোনিবেশ 
করিবে এবং উহার ফলে ধান চা'লের ব্যাপারে বাঙ্গলা স্বাবলম্বী 
হইবে । উহাদের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই । কিন্তু এহ উদ্দেশ্ঠ 
সিদ্ধির জন্য উহার। যে কম্মপন্থা সমর্থন করিতেছেন তাহা দেশের 
কোটা কোটী লোকের পক্ষে মারণাস্ত্র ক্বরূপ হইয়া দীড়াইবে। 
যাহারা বিদেশী চালের উপর আমদানী শুষ্ক বসাইবার জন্য 
আন্দোলন করিষ্ডেছেন তাহারা আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। 


বেরার প্রদেশে সমবায় আন্দোলন এক 
অতি সম্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। উক্ত 
প্রদেশের সেপ্টগল কো-অপারেটি৬ ব্যাঙ্ক সমূহ প্রাথমিক 


সমবায় সমিতি সমূহের নিকট ঠে টাকা দাদন করিয়াছিল তাহা 
আদায় হইতেছে না এবং সেণ্টণল ব্যাঙ্ক সমূহ উহাদের প্রাপ্য 
টাকার বদলে ৫১ হাজার একর পরিমিত জমি নিজ দখলে আনয়ন 


আব্বিক্ ভঙ্গ 


[৪8ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 


করিয়াছে । কিন্তু অজন্মা ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে 
এই জমির আর হইতে সেন্টণল ব্যাঙ্ক সমূহ লাভ করা দূরে থাকুক 
জমির খাজানাই শোধ করিতে পারিতেছে না। উহার ফলে 
বেরারের ১১টি সেপ্টণল কো-অপারেটাভ ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১টি 
ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের দাবী শোধ করা বন্ধ করিয়াছে। এই 
সব সেন্টণল ব্যাঙ্কে সাধারণের ৬৭ লক্ষ টাকা আমানত ছিল এবং 
উহার মধ্যে সরকারী পেন্সনভোগীদের দ্বারা ১০ লক্ষ টাকা, 
নাবালকদের তরফ হইতে ৬ লক্ষ টাকা এবং বিধবাদের 
দ্বারা ৬ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। কাজেই এই সব ব্যাঙ্ক 
টাকা দেওয়া বন্ধ করাতে ছুঃস্থ ব্যক্তিদের কি প্রকার 
দুর্ঘশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয় । এই অবস্থ! 
হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনামতে 
সেন্টণল ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত জমি উহার পূর্ববতন মালিকদের হাতে 
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের খণের পরিমাণ কমাহয়া 
দিয়া বাকী খণ ২০ বৎসরের কিস্তিতে আদায় করার ব্যবস্থা হইবে । 
সঙ্গে সঙ্গে সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতকারাদের প্রাপ্য টাকার 
পরিমাণও ত্ন্ুপাতে কমাইয়া দেওয়া হইবে। উহার পর 
আমানতকারীদের যে টাকা প্রাপ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহার 
কতকাংশ একসঙ্গে আমানতকারীদিগকে দিয়া দেওয়া হইবে এবং 
বাকী অংশের জন্ত আমানতকীরীগণকে ডিবেধ্ণার প্রদান করা 
হইবে। এই ডিবেঞ্চারে ম্তায়সঙ্গত হারে একটা সুদ প্রদানের 
জন্য মধ্যএপেশের গবর্ণমেন্ট জামীন থাকিবেন | এই সব প্রস্তাব 
কাধ্যকরী করিবার জন্য মধ্য প্রদেশের গবণমেন্ট ইতিমধ্যে একটি 
আইনের খসড়া সাধারণের গোচরার্৫থ প্রকাশ করিয়াছেন । 


বাঙ্গলা৷ দেশে সেপ্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের অবস্থা 
বেরারের ব্যাঙ্ক সমূহের মত শোচনীয় না হইলেও বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক 
সমৃহেরও যে অনেক টাকা অনাদায়ী হহয়া পড়িয়াছে এবং এই 
সব ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীদের দাবী যথাসময়ে পরিশোধ করিতে 
সমর্থ হঈতেছে ন| তাহা। সত্য । উহার ফলে বাঙ্গলারও বহু নাবালক 
শিশু এবং অনাথ বিধবার ছুর্দশার একশেষ হইয়াছে । বাঙ্গলার 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক সমূহের প্রাপ্য টাকার মধ্যে শতকরা কত অংশ 
আদায়যোগ্য তাহা আমরা অবগত নহি। যদি দেখা যায় যে 
একসঙ্গে না হউক ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে এই টাকার প্রায় সাকুল্য 
অংশ আদায় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশের 
গবর্ণমেন্টের নায় বাঙ্গলা সরকারও আমানতকারীদের প্রাপ্য কতক 
টাকা একসঙ্গে প্রদান করিয়া বাকী টাকার জন্য ভিবেধর প্রদান 
করিতে পারেন। উহার ফলে বাঙ্গলা সরকারের কিছু আম্িক 
ক্ষতি হইলেও সমবায় আন্দোলন সাধারণের বিরাগ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবে । আর যদি দেখা যায় সেপ্টণাল কো-অপারেটিভ ব্যান্ক 
সমূহের প্রাপ্য টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অনাদায়ী হইয়া 
পড়িয়াছে তাহা! হইলে বাধ্য হইয়াই আমানতকারীদের প্রাপ্য 
টাকার পরিমাণ তদন্ুপাতে হ্বাস করিতে হইবে। ছুঃখের 
বিষয় যে এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার কোন প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা 
অবলম্বন না করিয়া একপ্রকার নিরপেক্ষ দর্শকের আসন গ্রহণ 
করিয়া আছেন। ফলে একদিকে সেপ্টাল ব্যাঙ্ক সমূহের অবস্থা! 
দিন দিন তশোচনীয়তর হইতেছে এবং অন্যদিকে সমবায় 
আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর বিরাগ বদ্ধিত হইতেছে । “সমবায় 


৪ঠ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ] 


আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয় তাহ! হইলে দেশের উন্নতির সমস্ত আশা 
বিলুপ্ত হইবে” এই সারগ্ভ উক্তি স্মরণ করিয়া বাঙ্গলা সরকার 
কি দেশের সমবায় সগিতিগুলিকে সুদৃঢ় আথিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি কাধ্যকরী পরিকল্পনা স্থির করিতে 
পারেন না? 
প্যাক করিবার কাগজ 

ইগ্ডিয়ান পেপার মিলস্‌ এসোসিয়েসন সম্প্রতি এক বিবৃতি 
প্রসঙ্গে ভারত সরকারকে এদেশে আমদানীকৃত প্যাক করিধার ও 
মোড়ক দেয়ার কাগজের উপর রক্ষণ শুক্ক পায়া করা সম্বন্ধে 
একটা তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
ভারতীয় কাগজ শিলের আসন্ন সঙ্কট বিবেচনা করিয়া অনেকেই 
এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিবেন বলিয়াই আমাদের পিশ্বাস। 
কিছুদিন পুর্ব কপিকাতার ইগ্ডিয়ান চেম্বার অধ. কমাসও এই 
ধরণের একটি প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিরাছেন । 
ভারতবধে বর্তমানে বিদেশের আমদানীকৃত লেখার কাজে 
ব্যবহারোপযোগী কাগজের উপর প্রতি পাউগ্ডে ৯ পাই হারে 
রক্ষণ শুল্ক আদায় করা হইতেছে । ফলে দেশীয় 
কাগজের কলগুলি এক্ষণে কেবল এ শ্রেণীর কাগজ গ্রান্তত 
করার উপরই জোর দিতেছে এবং তাহাতে বর্তমানে অতি 
উৎপাদন দেখা দিয়া দেশীয় কাগজ শিলের সমক্ষে প্রতাক্ষভাবে 
একটা বিপদ ঘনাইয়া আমিতেছে। বর্তমানে এদেশে গড়ে 
প্রতি বৎসরে লেখার কাগজ ব্যবহৃত হয় প্রায় ৬২ হাজার টন। 
সেস্থলে এদেশে স্থাপিত কাগজের কলগুলির প্রায় ৮৬ হাজার 
টন পরিমিত কাগজ উৎপাদনের সামথ্য রহিয়াছে । চাহিদার 
তুলনায় এইরূপ অতিরিক্ত পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হইলে তাহা 
কাটতির কি ব্যবস্থা হইবে ভাবিয়। স্বভাবতঃ অনেকেই আশঙ্কান্বিত 
হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় দেশীয় কাগজের কলসমূহের 
উন্নতি অব্যাহত রাখিবার জন্য এসব কলে অন্ততঃ কতক 
পরিমাণে অন্ত ধরণের কাগজ প্রস্ততের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । 
আর সে বিষয়ে প্যাকিং ও মোড়কের কাজে ব্যবহৃত কাগজের 
কথা এস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশে 
এই শ্রেণীর কাগজের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে । দেশীয় কলে 
উহা উৎপন্ন না হওয়ার দরুণ বর্তমানে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমাক 
প্রভৃতি দেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২০ হাজার টন পরিমিত এ 
শ্রেণীর কাগজ ভারতে আমদানী হইতেছে । এ দেশের প্রাপ্তব্য 
বাঁশের মণ্ড এরূপ স্ুল কাগজ উৎপাদনের পক্ষে সব্বথা উপযোগী । 
সে হিসাবে এদেশের কলে তাহা প্রস্তুত করাও সম্ভবপর। ছুই 
একটি ভারতীয় কাগজের কলে ইতিমধ্যে উহ! উৎপাদনের ব্যবস্থাও 
হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় প্যাক কবিবার ও মোড়করূপে 
ব্যবহার করিবার কাগজ সম্বন্ধে দেশে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা ন! 
থাকায় এ বিষয়ে দেশীয় কলগুলি অগ্তাপি তেমন কোন অগ্রগতি 
দেখাইতে পারিতেছে না । ভারতীয় কাগজ শিল্পের হিতকল্পে এই 


অস্ৃবিধ! দূর করিতে সচেষ্ট হওয়। ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই 
কর্তবা সন্দেহ নাই। 


কাগজ শিল্প বিষয়ে তদন্তের জন্ত কিছুকাল পুরে যে টেরিফ, 


বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা তাহাদের রিপোর্টে মোড়ক ও 
প্যাকিংয়ের কাগজ তৈয়ারের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে একটা 
অনুসন্ধান চালাইবার জগ্ঠ ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট নুপারিশ 
করিয়াছিলেন। উহা সন্বেও গবর্ণমেন্ট এ বিবয়ে আজ পর্যস্ত 
কোন বিধানই অবলম্বন করিতেছেন নাস্-ইহা! পরিতাপের বিষয়। 


এ দিত কমিশন টি নিগার এইরপ মন্তব্য 






আর্থিক জ্ুঙগত 


প্রস্তাব এতদূর অগ্রসর হইয়াছে 


৫৪৩ 


করিয়াছিলেন যে দেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক সুযোগ 
দেখা গেলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে তজ্জন্ঠ প্রয়োজনমত সংরক্ষণ বাপস্থা 
প্রণয়ন করা কর্ধবা। কিন্ত ভীরত গর্ণমেণ্ট আনেক বিষয়েই 
কাধ্যতঃ এই নীতি পালন করিতেছেন না। কোন শিপ্ধ দেশে 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পধ্যন্ত তাহারা তৎসম্বন্ধে কৌন আংরক্ষণ দাবী 
যথাযথ বিবেচনা করিতেও অনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফলে 
রি অনেক নৃঙন শিল্প স্থাপনের উপযোগী কীচা মাল থাকা 

স্বেও বিদেশীয় প্রতিযোগিতার পিরুদ্ধে ভাশ্বস্ত হইতে না পারিয়া 
অনেকে সব শিল্প প্রতিচ্ঠা় অথ নিয়োগ করিতে অত দ্বিধা 
বোধ করেন । এদেশে বাপকভাবে পাকিং ৪ মোড়কের কাগজ 
তেয়ার আরম্ভ কর! বিষয়ে বন্তমানে এ অসুবিধাই  লক্ষিত 


হইতেছে । এ অসুবিধা দূর করিতে অবিলন্তে সচেষ্ঠ হয়া 
গবণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত । 
সরকারী পরিচালনায় টেলিফোন 


কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে বন্তমানে টেলিফোনের যে 
ব্বস্থ। রঠিয়াছে তাহা এক একটি কোম্পানা কও্ডতক পরিচালিত 
এয়া থাকে এবং টেলিফোনের এই ব্াব্সায়ে যে লাভ হয় তাহা 
কোম্পানীর পরিচালক গ অংশটুদারগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
এহসব কোম্পানীর অংশীদারের মধ্যে ভারতবাসীর সংখা। খুখ 
সা্লীন্ত । কাজেই টেলিফোন কোম্পানাসমৃহ ভারতবধের শোষণের 
একটি ধড় রকম পস্থ! হইয়| আছে । টেলিফোন কোম্পানী দেশ 
হইতে কি পরিমাণ টাকা শোষণ করে তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট 
হহবে যে একমাত্র কশিকাতাস্থ বেঙ্গল টেলিফোন কপৌরেশনেরই 
বৎসরে ১৮১৯ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে । এতদ্বাতীত এই 
কোম্পানীর ইউরোপীয় পরিচালক ও কম্মারীবৃন্দ বৎসরে পারি- 
আমিক হিসাবে যে টাকা গ্রহণ করেন তাহার পরিমাণও কম 
নহে । টেলিফোন কোম্পানীর এই লাভ বিদেশীর হস্তগত হওয়াতে 
দেশের যে কেবল আঘথিক ক্ষতি হইতেছে এরূপ নহে । সংবাদ 
আদান প্রদানের একটি অন্যতম প্রধান ব্যবস্থা বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের হাতে থাক দেশবাসীর সব্বোচ্চ স্বার্থের দিক হইতেও 
একটা নিরাপদ ব্যাপার নহে । এইসব কারণে টেলিফোন 
কোম্পানীসমূহের সহিত ভারত সরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হহলে ভারত সরকার যাহাতে এইসব কোম্পানীর পরিচালনা শাঁর 
স্বহস্তে গ্রহণ করেন তজন্য অনেক দিন ধরিয়া দেশে আন্দোলন 
চলিতেছে । কিগ্ত বৃটিশ পরিচালিত রেল কোম্পানীর সহিত 
চুক্তির মেয়াদ শেষ হহলে তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে 
ভারত সরকার অনেক সময়েই যে প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
থাকেন তাহাতে বৃটিশ পরিচালিত টেলিফোন কোম্পানীগুলিকে 
স্বহস্তে গ্রহণ করার ব্যাপারে ভারত সরকার উৎসাহী হইবেন কিনা 
তদ্দিষয়ে দেশবাসীর মনে বিশেষ সন্দেহ ছিল। সম্প্রতি প্রকাশ 
যে, ইতিমধ্যে ভারত সরকারের রাজস্ব ধিভীগের প্রতিনিধিদের 
সহিত কলিকাতা, মাড্রাজ ও বোম্বাইস্থিত টেলিফোন কোম্পানী- 
সমূহের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং এই 
বৈঠকে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেল স্যার জি ভি বিঘুরও উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ যে এই 
বৈঠকে আগামী ১৯৪৩ সালে এইসব কোম্পানীর সহিত ভারত 
সরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ভারতু সরকার স্বয়ং এই 
তিনটি কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া 
আপাততঃ স্থির হইয়াছে । এই সংবাদে দেশবাসী সন্থুষ্ট হবে 
সন্দেহ নাই। তবে দেশবাসী স্বভাবতঃই এই বিবরে চুড়ান্ত সংবাদ 
জানিবার জন্য আগ্রহাম্বিত থাকিবে । এই বিষয়ে একটা আনন্দের 
কথা এই যেডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার 
বিযুর একজন ভারতবাসী এবং তাহার চেষ্টাতেই ভারত সরকার 
কর্তৃক টেলিফোন কোম্পানীগুলির পরিচালনাভার গ্রহণ করিখার 
তিনি যদি তাহার কাধ্যকালের 
মধ্যে বর্তমানের অস্থায়ী সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত রূপ দিয়া যাইতে 


'পারেন তাহা টা তিনি দেশবাসীর ধশ্যবাদভাজন হইবেন 
পাননি নাই।. 


1 অহ্রলীভিক্ষে ভে হ্ুুহ্কেন্ 
গস ভ্িজি্ম! 





গত শুক্রবার মধ্যাহু সমর পর্যন্ত যুদ্ধ অশশ্যন্তাবী বলিয়া জন- 
সাধারণের ধারণ। ছিল না। এ দিন প্রভাতী সংবাদপত্র সমূহে 
ইউরোপীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে ধরণের সংবাদ প্রকাশিত হয় 
তাহাতে অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে শেষ পর্যান্ত একটা 
মীমাংসা হইয়া যাবে । উহার ফলে এ দিন শতকরা ৩। টাক। সুদের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪1০ আনা হতে চডিয়া ৯৫।/৭ আনা! 
পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু অপরাহ্নকালে সংবাদপর সমুহের বিশেষ 
সংখ্যায় যখন জানম্মান সৈশ্তদলের প্রতি হের হিটলারের ঘোষণা 
বাণী প্রকাশিত হঈল তখন যুদ্ধ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন 
সন্দেহ রহিল না। উহার ফলে অগ্প সময়ের মধ্যে কোম্পানীর 
কাগজের দর নামিয়া ৯১।%৪ আনায় পরিণত হয়। বর্তমান 
প্রবন্ধ লিখার সময় পধ্যন্ত ইংলগ্ু € ফ্রান্স কতৃক জাশম্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন সংবাদ এদেশে পৌছে নাই । ভবে 
শীঘ্র এই ধরণের সংবাদ এদেশে পৌছিবে বলিয়া সকলে আশঙ্কা 
করিতেছেন । যাহা হউক, যুদ্ধের আশঙ্কায় কোম্পানীর কাগজের 
অন্যান্ত দিকে বিপুল প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পূর্ব 
সপ্তাহে ভারত সরকার শতকরা বাধিক এক টাকার সামান্য কিছু 
বেশী সুদে ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছিলেন । কিন্তু 
বর্তমান সপ্তাহে গবর্ণমেন্ট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য 
আবেদন করিলেও তাহারা বাজার হইতে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার 
বেশী টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং উহার জঙ্য তাহা- 
দিগকে শতকরা বাধিক পৌনে তিন টাকারও কিছু বেশী হারে 
সুদ দিতে হইয়াছে । যুদ্ধ আরস্ত হইলে এই হার আরও নাঁড়িবে 
সন্দেহ নাই । 

যুদ্ধের আশঙ্কায় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের শেয়ারের মূল্য চড়িয়া 
যাইতেছে । গত শুক্রবার পাট, কয়লা, লৌহ ৩ ইস্পাত, খনি, 
ইলেকটি,ক' টেলিফোন, কাগজ, রবার, চিনি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর 
শেয়ারের মূল্যই চড়িয়াছে । একমাত্র চায়ের শেয়ারে তেমন কোন 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই । যদিও যুদ্ধ আরপ্ত হলে বুটিশ 
সরঞার ভারতীয় চা বাগান হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত চা ক্রয় 
করিবেন বলিয়া অভিপায় জ্ঞাপন করিয়াছেন তথাপি তাহারা 
কি দরে চা ক্রয় করিবেন তাহা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানান 
নাই । চায়ের শেয়ারের বাজারে মন্দার উহাই কারণ । 


... পণা দ্রব্যোর মধো গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের 

মূল্য ৩৮%/০ আন। হইতে চড়িয়া ৩৯/৬ পাইয়ে পরিণত হইয়াছে । 
রৌপোর প্রতি ১০০ ভরির মূলা ৫০ টাকা হইতে ৫০০ আনায় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ দিন লীহজাত জিনিষের মূল্য শতকরা ১৫ 
হইতে ২০ ভাগ* বাড়িয়াছে। অন্যান্য ধাতুপ্রব্যের মূলযও এ দিন 
উল্লেখযোগা ভাবে চড়িয়াছে ৷ তুলা, বীজশস্ত ও খাছাশস্তের মূল্যও 
বর্তমানে অনেক বুদ্ধি পাঈয়াছে। কাপড় ও শ্ৃতার মধ্যে বিদেশী 
কাপড় ও স্তার মলা কিছু চড়িয়াছে। তবে ভারতীয় কাপড় 
বাজারে খুব বেশী পরিমাণে মজুদ থাকাঁতে উহার মূল্য এখনও 
চড়ে নাই। রং ও রঞ্জন দ্রবা, রাসায়নিক ভ্রব্য, উ্ষধ, চিনি, 
মশল্লা, লবণ গ্রভৃতির বাজারেও বেশ তেজী ভাব দেখা দিয়াছে। 
রাজনীতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য. গত শুক্রবারে চটকল 
ওয়ালাগণ বাজার হইতে পাট “ক্রয় করে নাই। ফলে এঁ দিন 
ইঈত্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৭০ আন 
ছিল। তবে শুক্রবার চটের দর ভালরপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
১১ পোর্টারচ টর দর ১২ টাকা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। 


4 
পাটের কথা একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখযোগ্য । কারণ 
বাঙলার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পাটের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে পাটের মূলা স্থায়ীভাবে চড়িবে কিন! উহা 


অনেকেই চিন্তা করিতেছেন । এই সম্বন্ধে বাজারে নানা মতভেদ 
দেখা যাইতেছে । বিগত ইউরোগীর মহাঘুদ্ধের প্রারস্তে 
পাটের মূলা উল্লেখযোগারূপে কমিয়া গিয়াছিল। কারণ যুদ্ধের 
জন্য বিদেশে পাট ও পাটজাত থলে ও চট চালান দেওয়া খুব 
কষ্টকর হইয়। দাঁড়াইয়াছিল। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে এবার 
পাটের মূল্য আরও বেশী কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
কিন্ত এবার যুদ্ধের মধ্যে ধিমানপোত হইতে বোমা বর্ণের আশঙ্কা 
খুব বেশী। এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ায় জন্য কোটী কোটা 
থলের প্রয়োজন হইবে । অকত্রাবস্থায় যুদ্ধের সময়ে ইংলগু, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশে থলে রপ্তানী খুব কষ্টকর হইলেও ইরাক, প্যালেষ্টাইন, 
মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে কোটা কোটা থলের 
রপ্তানী হইবে সন্দেহ নাই । ভারতবধের অভ্যন্তরেও সতর্কতা- 
মূলক ব্যবস্থার জন্য অগণিত থলের প্রয়োজন হইবে । সেই 
হিসাবে এবার যুদ্ধের সময়ে পাটের মূলা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি 
পাএয়ার আশা রহিয়াছে । 


ভারতবর্ষে পণাব্রব্যের এই মূলবৃদ্ধি বর্তমানে অনেকটা উত্তেজনা- 


প্রস্থত এবং ফাটকাওয়ালারাও কত্রিম উপায়ে দর চড়াইয়। দিতেছে । 


কাঁজেই পণ্য মূল্যের বর্তমান গতি অনেকট| অস্বাভাবিক । তবে 
যুদ্ধের ফলে সকল শ্রেণীর পন্থদ্রব্যের মূলাই যে বুদ্ধি পাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । উহা আমাদের দেশের পক্ষে একটা শুভ 
লক্ষণ | কারণ পণাযূলা হাসের ফলে দেশের সকল শ্রেণীর 
লোকেরই ক্ষতি হতেছে এবং ইতিপূর্বে একটি প্রবন্ধে ামরা 
তাহা আলোচন। করিয়াছি । তবে যুদ্ধের ফল স্বরূপ যতদিন 
পধ্যন্ত টাকার হিসাবে দেশের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না পাইবে 
ততদিন খাছ্াদ্রবোর মূলা বৃদ্ধির জন্তা দেশের লোকের ছুঃখছুর্দশা 
খুব বৃদ্ধি পাইবে । অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে 
তাহারা খাছ্ছাদ্রবোর মূল্য যাহাতে অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি না পায় 
তাহার ব্যবস্থ। করিবেন। গবর্ণমেন্টের এই অভিপ্রায় কতদূর 
সফল হয় তাহ। দেখিবার বিষয় । 


পণামূলয ছাড়া দেশের সাধারণ আঘিক অবস্থার উপর যুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে উহার ফলে দেশের 
শিল্প ও বাবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ছাড়া অবনতি ঘটিবে না। 
ডলারের হিসাবে হংলগ্ডের পাউগ্ডের মূলা ধর্তমানে যে ভাবে 
কমিয়া গিয়াছে তাহাতে আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশের 
সহিত ভারতী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রতিযোগিতা করা 
অনেক সহজ হইবে । ইংলগু যুদ্ধে লিপ্ত হইলে বর্তমানে যে 
সমস্ত ভারতীয় শিল্প ইংলগডর প্রতিযোগিতায় জীবম্মুত হইয়া আছে 
সেই সব শিল্প মাথানাড়া দিয়া উঠিতে পারিবে। যুদ্ধের ফলে 
ভারতের বাজারে ফ্রান্স, জান্মাণী প্রভৃতি দেশের প্রতিষোগিতাও 
বিলুপ্ত হইবে । মোটের উপর ভারতীয় বন্ত্রশিল্প, রসায়ন শিল্প, 
সাবান শিল্প, ইস্পাত শিল্প ও অন্থান্য বন্ছবিধ শিল্প-_যাহ! ভারতের 
বাজারে পণ্য্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে এই যুদ্ধে তাহার উন্নতির, 
খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে । বিগত ১৯১৪ সালে যে ইউরোপীয়, 
মহাযুদ্ধ আরস্ত হয় তাহার ফলে ভারতে বহসংখ্যক নূত; 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, পুরাতন অনেক শিল্পের প্রভৃত উন্নতি 
হইয়াছে এবং দেশে ব্যাস্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবস! প্র বন্াবিধ 
ব্যবসার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে ৷ দেশবাসী বর্তমান সুযোগে 
দি নশ্ে্ না থাকে তা হইলে এযারও দেশের শিক বাদিতোর 
সমূহ উন্নতি ঘটিবে সন্দেহ নাই । 


চিনি 
জ্দান্ডাত্জী ল্বযন্নত্লান্জে সন্তন্কান্ত্রী 
ভ্লাভ্ঞান্ 





ভারতবর্ষের উপকূলপর্ভী বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে সমুদ্রপথে 
প্রত্যেক বৎসরে ৫* লক্ষ টন ওজনের মাল-পত্র আদান-প্রদান 
হইয়া থাকে । ভারতবষ হইতে প্রত্যেক বংসর বিদেশে যে 
মালপত্র রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে ভারতবধে যে মালপত্র 
আমদানী হয় তাহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ 
টন। এই এক কোটি সত্তর লক্ষ টন ওজনের মালপৰ্র 
বহনের কাজে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর স্থান অতি নগণ্য । 
বর্তমান সময়ে ভারতের উপকৃলবন্তী বন্দরসমূহের মধো যে 
মালপত্র আদান প্রদান হইতেছে তাহার শতকরা ১৫ শাগ এবং 
বিদেশের . সহিত ভারতবধের যে মালপত্রের আদান-প্রদান 
হইতেছে তাহার শতকর। মাত্র ২ ভাগ ভারতীয় জাহাজসমূহ 
বহন করিয়া থাকে । এই বিপুল বাবসায়ে জাহাজ ভাড়া হিসাবে 
ভারতবাসা প্রত্যেক বতপর ৫৭ কোটি টাকার মত প্রদান করিয়া 
থাকে এবং উহার মধো ৫৭ কোটি টাকা বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানীসমুহের হস্তগত হয়। মালবহন ছাড়া ভারতবধ 
হইতে এবং ভারতবর্ষে যাত্রী বহন করিয়াও জাহাজ কোম্পানী 
সমূহের বহু টাকা আয় হইয়া থাকে । এই ব্যবসায়ে ভারতীয় 
জাহাজ কোম্পানীর স্থান একপ্রকার নাই বলিলেই চলে । ইদানীং 
সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী ভারতবষ হইতে জেড্ডা 
পধ্যন্ত হজ যাত্রী বহনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে বটে, 
কিন্তু বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহ এই ব্যাপারে সিন্ধিয়। 
কোম্পানীর সহিত যে প্রকার অবৈধ প্রতিযোগিত। আরম্ত 
করিয়াছে তাহাতে শেষ পধ্যন্ত সিন্ধিয়া কোম্পানী এই বাবসায়ে 
টিকিয়। থাকিবে কিনা সন্দেহ । 

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর এই পশ্চাৎপদতা এবং 
তজ্জম্য ভারতবধের বৎসর বৎসর ৫০ কোটি টাকা অপেক্ষাও বেশী 
পরিমাণ টাক! ক্ষতির কারণ সমন্ধে ঠতিপূরবেব বহু ক্ষেত্রে বহুবার 
আলোচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে জাহাজ কোম্পানী স্থাপন 
করিয়া যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসা পরিচালিত করিবার জন্য গত 
৪০ বৎসর ধরিয়া ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে এবং এই ব্যবসায়ে দেশের 
বহু ধনীব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের 
উপকূল বাণিজ্য এবং বহিব্বাণিজ্য শক্তিশ্বালী বুটিশ জাহাজ 
কোম্পানীসমূহ পূর্ব হইতেই এরূপভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে 
যে ভারতীয় কোন জাহাজ কোম্পানী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া 
মাত্র উহার যাত্রী ও মালের ভাড়া অসস্ভবরূপ কমাইয়া দিয়া 
ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে ধ্বংস অথবা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে । এই ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট বুটিশ 
জাহাজ কোম্পানীগুলিকে বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সরকারী ভার বহন ও 
অন্তা্ঘ কাজে : একচেটিয়া অধিকার প্রদান করিয়া এই 
ধ্যাপারে ভারত সরকারও বৃটিশ জাহাজ, কোম্পানীগুলিকে কম 
লাহাব্য করেন নাই। কেবল তাহাই: মছে, ভা্নতীয় জাহাজ 


_কোম্পানীগুলিকে অর্থলাহা্য করা দু থাক শক্তিশালী ্বটিশ : 





ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির অপরিসীম ক্ষতি সাধন করিয়াছে 
তখন ভারত সরকার নিজেদের প্রভাপ প্রতিপত্তি খাটাইয়া অথপা 
যখেপধুক্তভাবে আইন প্রশয়ণ করিয়া ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীকে একটু সাহাযা করা পধ্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই । ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এই ধাপারে এরূপ নির্রিকীর ভাব 
অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে আজ ভারতবষ জাহাজী 
বাধসায়ে সমুক্ূত হইয়া উঠিত, এই বাবসায়ের মারফতে বৎসর 
বৎসর ভারতবর্ষ হতে ৫০ কোটি টাকা বাহির হইয়া যাইত না 
এবং জাহাজী ব্যবসায় ও জাহাজ নিম্মীণ শিঞ্পের মারফতে 
ও পরোক্ষভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের পথ 
হইঠত। ইংলগের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশ জাহাজ ভাড়া বাধদ পিদেশকে 
ভো কিছু দেয়ই ন।-__অধিকন্ত এত্ধাবদ বিদেশ হইতে হংলগ্ডের 
বৎসর বংসর ৭॥ কোটি হইতে ১১॥ কোটি পাউও্ড আয় হইয়। 
থাকে । এ দেশে জাহাজ নিম্মাণ শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ভাবেই 
আড়াই লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থীন হইয়া থাকে । 

1 বিবেচনা করিলে ভারতবধে জাহাজী বাবসায় ও জাহাজ 
শিল্পের মারফতে জনসাধারণের আথিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি 
হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। 

যাহা হউক ভারতীয় জাহাজী ব্যবসাকে ধ্বংস করিবার জন্য 
বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ পুর্বাপর যে অপচেষ্টা করিয়। 
আসিয়াছে বর্তমানে তাহার প্রায়শ্চিন্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
ভারতবধের সহিত জাভা, চীন, অস্ট্রেলিয়।, জাপান প্রভৃতি দেশের 
সহিত যে মালপত্রের আদান প্রদান হত তাহা বহুদিন পধান্ত 
বুটিশ জাহাজ সমূহের একচেটিয়া ছিল। কি ইদানীং জাপানী 
জাহাজ কোম্পানা সমূহ এই লাভজনক ব্যবসা হইতে বৃটিশ জাহাজ 
কোম্পানী সমূহকে অনেক ক্ষেত্রে বিতাড়িত করিয়াছে 
অনেক ক্ষেত্রে বিতাড়িত করিবার উপক্রম করিয়াছে । বিগত 
শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৮৯-৯৭ সাল) জাপান যখন প্রথম 
কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া ভারতবষ হইতে তুলা ক্রয় কর! 
আরম্ত করে সেই সময়ে জাপান জাহাজী ব্যবসায়ে বেশীদূর অগ্রসর 
হয় নাই। এ সময়ে পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজযোগে তারতীয় 
তুলা জাপানে রপ্তানী হুইত এবং পি এণ্ড ও কোম্পানী প্রতি টন 
তুলার জন্য ১৭ টাকা ভাড়া আদায় করিত। এই ভাড়।৷ অত্যধিক 
দেখিয়। টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত মিঃ জে, এন, 
টাট। জাপানীদের সহযোগে ভারতবধ ও. জাপানের মধো একটি 
জাহাজ কোম্পানী স্থাপন কঝরেন। উহা দেখিয়া পি এগ 
ও কোম্পানী তৃলার ভাড়া ১৭ টাকা হইতে কমাইয়া ১॥ টাকায় 
পরিণত করে । ফলে জে, এন, টাটার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী বি' শষ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনি এই কোম্পানার দ্বত্বন্বামীত্ব সম্পূর্ণ- 
ভাবে জাপানীদের হাতে ছাড়িয়া দেন। এই সময় জাপানী গবর্ণমেণ্ট 
কোম্পানীকে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন এবং পি 
এণ্ড ও কোম্পানী অবৈধ প্রতিযোগিতা দ্বারা কোম্পানীকে ধ্বংস 
করা অসন্ভব মদে করিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এই ভাবে 
ভারতীয় ব্যবসায়ে জাপানী জাহাজ কোম্পানীর প্রবেশাধিকার 


পতাক্ষ 


এন সব 


এবং 


৫৪৬ 


লাভ ঘটে । বর্তমানে জাপানী গবর্ণমেপ্টই যে কেবল নানাভাবে 
জাপানী জাহাজ কোম্পানী গুলিকে অর্থসাহায্য করিতেছেন 
এমন নহে-_জাপানে বর্তমানে সমস্ত জাহাজ কোম্পানীকে একত্রী- 
ভূত করিয়া উঠাদিগকে অশেষ শক্তিশালী করা হইরাছে। 
অধিকন্ত জাপানে যে সমস্ত ব্যধমায়ী ধিদেশ হইতে মাল আমদানী 
ও বিদেশে মাল রপ্তানী করে তাহারাও জাহাজ কোম্পানী গুলিকে 
সাহাযা করিতেছে । জাপান হইতে বর্তমানে কোন মাল কিনিতে 
গেলে তজ্জন্ত মালের মূল্য, মালের বাঁমার প্রিমিয়াম এবং মাল 
চালান দিতে যে জাহাজ ভাড়া পড়ে তাহা একত্রে হিসাব করিরা 
মূলা সাব্যস্ত করিতে হয়। পক্ষান্তরে জাপানে কোন মাল রপ্তানী 
করিতে হইলে জাপানী ক্রেতাগণ মালের মূল্য এখং রপ্তানীকারী 
দেশের বন্দর পধ্যন্ত মাল পৌগাঠতে যে ব্যয় পড়ে তাঠ। একত্রে 
হিসাব করিয়৷ মূলা সাবাস্ত করে। এবাপ থাবস্বার ফলে জাপানী 
জাহাজ কোন্পানী ছাড়া অন্য জাহাজে মাল আদান প্রদান এবং 
জাপানী বামা কোম্পানী ছাড়া অন্য কোম্পানীতে মালের বামা 
করা সম্ভবপর হয় ন|। এগ সণ কাযানীতি এবং জাপানের 
সহজাত প্রতিযোগিতার ক্ষমত। ইতাঁদর জন্য প্রাচা *দেশ 
সমূহে বৃটিশ জাহাজ কোম্পানা সমুহের টিকিযা থাক। একপ্রকার 
অসম্ভব হয়া দাড়াইয়াছে। 


কাজেই এখন বুটিশ জাহাজ কোম্পানীর শ্বাথের পারিবর্তে 
সাম্রাজ্জাত জাঠাভা ব্যবসায়ের শাথের রব উঠিয়াতে। কারণ 
ইংলগু এখন দেখিতেছে যে হংলগু এবং ভারঙবষ, আস্ট্র'লয়া 
নিউজিল্যাণ্ড প্রভূত সাঘ্রাজাভুক্ত দেশগুলি যদি একযোগে 
জ।পানের জাহাজ কোম্পানীগুপিকে বাধা না দেয় তাহা হইলে 
একা! হংলগ্ডের পক্ষে প্রাচ্য দেশের জাহাজী ব্যবসায়ে টিকিয়া 
থাক। অসম্ভব। এজগ্ প্রাচাদেশ সমূহে জাহাজা ব্যবসায়ের 
অবস্থা! সম্বন্ধে তদন্তের জন্া বুটিশ গণণমেন্ট গত বৎসর হশ্পিরিয়াল 
সিপিং কমিটি নামে যে একট তদগ কমিটি বসান শাহারা প্রা 
দেশের জাহাজ বাধসায়ে বুটিশ কে।স্পানী সমূহ যাঠাতে হারতবধ 
ও অন্যান্য সাঘ্াজাজাত “দশের সঠিত |বরুদ্ধ পাতযোগিতা 
ন। করিরা সহযোগিতা ও সষ্ভাবের সাহত করে ওঞ্জন্য 
সুপারিশ করিয়াছেন। আধকগ শারঙবধ ও অন্যান্য «পনিবেশিক 
গবণুমেণ্ট যাহাতে নিজ নিজ দেশের জাহাজী ব্যবষায়ে অর্থ 
সাহায্য ও অনাবিধ পুষ্ঠপোধকতা৷ করেন তঞ্জন/; তাহারা পরামশ 
দিয়াছেন। এতদ্বাতীত কামটি উহাও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
কুটাশ ও ওপানবোশক গর্ণমে্টের মনোনীত প্রতিনিধিদের 
দ্বারা একটি স্থায়ী কমিটি গাঠত হউক এবং প্রাচ্যদেশ সমূহে 
জাহাজী ব্যবসায়ে অবলম্বনীয় নাতি ও কম্মপন্থা নিদ্ধারণের 
ভার এই কমিটির উপর অপিঙ হউক। জাপানে আমদানী ও 
রপ্তানীকারকগণ য়ে ভাবে জাপানী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে 
সাহায্য করিতেছে প্রাচোর বুটিশ সাম্রাজাতুক্ত দেশ সমূহের 
আমর্দানী ও রগানীকারকগশকেও যাহাতে তদন্থুরপ মনোভাব 
অবলম্বন করান যায় তজ্জন্যও ইহম্পিরিরাল সিপিং কমিটি অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


বাজ 


জাপানী প্রতিযোগিতার সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ইম্পিরিয়াল 


সিপিং কমিটি এতদিন পরে যে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর 


ন্যায্য দাবী ও অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তজ্জন্য 


ভআআর্খিকি কজ্ুঙ্গজ, 
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তাহারা ভারতবাসীর ধন্যবাদার্থ । কিন্ত ছুঃখের বিষয় যে আসন্ন 


বিপদ দেখিয়াও এবং আন্তজ্জাতিক সঙ্কটের মধ্যেও বৃটিশ জাহাজ 
কোম্পানী সমূহ ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটির সুচিন্তিত ও দূর- 
দশিতামূলক উপদেশ মানিয়া লইয়া ভারতের উপকূল বাণিজ্য 
এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহের 
ন্যায্য দাবী এবং অধিকার মানিয়া লইবার কোন মনোভাব 
দেখাইতেছে না। ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অর্থ 
সাহায্যের ব্যাপারে এখন পধান্ত ভারত সরকারেরও কোন 
আগ্রহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। মানুষ স্বার্থান্ধ হহলে 
তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় এবং ধ্বংশের পথ বাছিয়া লয়। 
কাজেহ বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী সমূহের বর্তমান মনোভাবের 
তাৎপধ্য হৃদয়ঙ্গন করা যার। কিন্তু এই গুরুত্বপূণ খ্যাপারে 
ভারত সরকার কেন নিশ্চেষ্ট বৃহিয়াছেন তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিঠেছি না। এই বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়া ভারতায় জাহাজ কোস্পানী সমূহের প্রতিনিধি সভা ইগ্ডিয়ান 
স্তাশন্যাল ্টিমসিপ গুনার্স এসোসিয়েশন কছুদিন পৃকের 
তাহাদের নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট 
[খয়ে কি উত্তর দেন তাহা জানিধার জন্য দেশবাসী 
প্রতীক্ষায় রাহয়াছে। জাতির স্বার্থের পরিপোথক একটি 
অতি গুরুখপূর্ণ ব্যাপারে গবণমেন্ট বহুদিন পধ্যস্ত 
অমাজ্জনীয় উপেক্ষা প্রদশন করিয়াছেন। হম্পিরিয়াল সিপিং 
কমিটির উপদেশে কি তাহাদের একটু চৈতম্তক সম্পাদিত 
হইবে না? 


এঠ 











বাঙ্গালীর অনসমদযা 


বন্য 








শ্াথুলাম্স ভোল্কান্ বাজান 
( শ্রীবিজয়কৃষণ বন্থু) 





বাংলায় চাষীখাতক আইন প্রচলিত হওয়ায়, পল্লী অঞ্চলের 
লেনদেন একদম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহাদের হিতার্থে এই 
আইন পাশ করা হইয়াছিল, মহাজন দাদন বন্ধ করায়, তাহাদের 
আনেক জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। যে সমস্ত চাষী 
অতি কষ্টে জমীতে ধানের বীজ ছড়াইয়াছিল, অতিরিক্ত বর্ষা ও 
বন্যার ফলে তাহ। সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । বাংলার মহাজন 
সম্প্রদায় যদি হাত গুটাইয়া না বসিতেন, তাহা হইলে চাষীরা 
তাহাদের নিকট টাকা দাদন লইয়া, বিভিন্ন স্থান হঈতে ধানের 
চারা খরিদ করিয়া রোপন করিতে পারিত। তাহাতে যদি ফসল 
ষোল আনা নাও জশ্মিত, বার চৌদা আনার কম হই না। 
সুতরাং চাষীখাতক আইনের স্থবফল এখন কৃষক সম্প্রদায় বেশ 
ভালভাবেই উপলব্ধ করিতেছে । তদুপরি শালিসী বোর্ড কর্তৃক 
এতদিন যে সমস্ত খণের কিন্তি হইয়াছে, তাহা আদায়ের জন্য 
এই সময় সার্টিফিকেট জারী চলিতেছে । অর্থাভাবে যদি চাষীর 
জমিজম। চাঁষ আবাদ বন্ধ থাকে তবে বো কুকি এ সমস্ত স্বপ্প- 
কিস্তিব টাকাই বাকি প্রকারে শোধ হইবে? গত ১২ই শ্রাবণ 
তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদের মাননীয় 
সদস্য শ্রীযৃত অস্বৈতকুমার মাঝি “বাংলা গবর্ণমেণ্টের কুষক দরদ” 
সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে খণশালিসী আইনে 
চাষী সম্প্রদায়ের শোচনায় অবস্থার বিষয় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। 
ইহার উপর আবার মহাজনী আইন পাশ করিয়া সোনায় সোহাগ! 
হইয়াছে । টাকার বাজার ঠাণ্ডা করিধার যেটুকু বাকী ছিল, 
তাহা! চরমে পৌছিয়াছে। মহ্গাজনের টাকা না হইলে চাষীর 
জমী চাব-আবাদ ঠয় না, পেটে অন্ন জোটেনা, মধাবিত্ত ও 
জমিদার সম্প্রদায়ের সম্পত্তি রক্ষ| হয় না, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা 
চলে না। বাংলার তরুন শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে না। 

বাংলার চাধীখাতকের হিতার্থে যে আইন পাশ করা হইয়াছিল 
তাহার ফলে আজ বাংলার অনেক জমীজমা পতিত অবস্থায় । 
চাধীদের যদি বছরের একটি ফসল মারা যায়, তবে শালিসী 
বোর্ড কতকি তাহার ধণের যে সুবিধা পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়৷ পড়িয়াছে। ইনার উপর সার্টিফিকেট 
জারীর ফলে আজ তাহার! ভিটাহারা পধান্ত হইতে বসিয়াছে। 
জমিদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, প্রজার নিকট কর আদায় বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । অথচ কিস্তির নির্দিষ্ট দিনে গবর্ণমেন্ট রেভিনিউ, 
দাখিল না করিলে সম্পত্তি থাকেনা । এ অবস্থায় পূর্ব তাহারা 
মহাজনের টাকার সাহায্যে কিছুদিন ঠেকাইতে পারিতেন, এক্ষণে 
তাহাও বন্ধ হইয়! গিয়ছে। স্ৃতরাং এ সম্প্রদায়ও আজ ধ্বংসের 
পথে। ৰ ্‌ 

বাংলার ব্যবলায়ীরা মহাজনের টাকার সাহায্যে চিরকালই 
ব্যবসা চালায়। 
বাদ দেওয়া হইলেও, তাহার মধ্যে যে সমস্ত বাধন কষণ ব্যবস্থা 


হইয়াছে, তাহাতে মহাজনেরা আর কাহাকেও একটি টাকা ধার ] ও 
দিতেছে, না। সা, বসাযীরা গণেশ উপ্টাইতে রি হি 


কাছে. 1 








বাংলার তরুণশিল্পগুলি মহাজনের টাকার ভরসায়, কল- 
কারখানা ফাদিয়া কাজে ঝাঁপ দিয়ছিল। আজ মাঝ দরিয়ায় 
তাহাদের ভরা ধান্চাল্‌ হইল । এক্ষণে উক্ত শিল্প-কারখানা হয় 
অবাঙ্গালীর হাতে যাইবে__না! হয় মেসিনারী ও যন্ত্রপাতি মল্লিক 
বাজারের ভাঙ্গাইওয়ালাদের দোকানে গিয়া পৌছিবে। 

বর্তমানে মহাজন সম্প্রদায়ের কি প্রকার মনোভাব দাড়াইয়াছে 
তাহা নিয়ের বিবরণে বেশ ম্পষ্ট মন্তমান হয়। কলিকাতা 
হাইকোর্টের জনৈক খ্যাতনামা উকিল তাহার এক প্রতিবাসী 
বন্ধুর একটি, শিল্প-বাধলায়ের জন্য, ব্রিশহাঁজার টাকা মুল্যের 
একখানি বাড়ী বন্ধক রাখিয়। জনৈক ধিখাত ধনী মহাজনকে 
পাচ হাজার টাকা ধার দিতে চিঠির দ্বারা অনুরোধ করেন। 
তথুত্তরে উক্ত মগ্গাজন জানান যে,--মহাজনী আইনের একটা 
শেষ সিদ্ধান্ত না ইওয়৷ পধ্ন্ত প্রীমি কাহাকে ও টাক। ধার দিতে 
রাজী নহি। পর্তনানে আমর বাংলায় লেনদেন ধন্ধ করিয়া 
দিয়া করেন ডিবেধগরে" টাকা খাটাইতেছি । সুঙরাং আপনার 
অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় ছুঃখিত ।” 

বাংলার চাষী সম্প্রদায় ফসল উৎপাদনকালে মহাজনের নিকট 
হইতে টাকা ও খোরাকীর ধান ধার লইত। ভদ্দারা তাহার! 
জমীর চাষ আবাদ করিত এবং মালিকের বাকী খাজনাও কতকটা 
শোধ দিত। পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা চাযাদের অভাব 
অভিযোগের সময় ধারে মাল দেয়। মহাজনের নিকট টাকা 


( ৫৪৮ পৃষ্ঠায় দরষ্্রবা ) 
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ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিরা 
দেশের অর্থ দেশে রাখুন- 


দিভন্বান ইন্ঘিএবধ্ম কোং নি 
2 পারি 
ইউনিভা/ মরণ ফায়ার ১জেনারেল। 


ইন্সিওরেন্স কোং রি 


দিইট্িয়ান গ্লোব ন্মিএণ 


কোম্পানী লিমিটেড . 


সর্ধ প্রকার বীমার যে কোন পরিমাণ টাকার 
দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ 


ৃ্‌ 
ৃ 


৯৩-৬৩-৪ 
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ৃ অগ্রিকাগ্ডজনিত ক্ষতিপূরণার্থ বীমা, অগ্নি-বীমা, ভূমিকম্প 
নী দাঙ্গাহাঙ্গামা, মোটর ও জাহাজ-বীমা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ 


কিন্তু মহাজনী আইনে ব্যবসা সংক্রান্ত দাদন | 


ইত্যাদি বীমার কাজ কর! হইয়া! থাকে । 
ন্বিস্ৃভ্ ত্িনরােন্ ভকমঃ কিল 
এইছ, ডি, বাসুদেব-_ ম্যানেজার 


(সংযুক্ত শাখা ) 
: ১৩৫মং ক্যানিং প্রা, কলিকাতা । 


২ ১৯+৮৯৯০৩৬৬৭ক৯৬৭১১১৯৯১৬০৪১৩৯০এ০০৩১০০৩৪৭৪৯১৩৯ক১কক১৬৭৯৩৯৯৭কএকক টক ক৯৬৪ত৩৬উ কত ইককচকচঠত ১৬১৪ 


৩ 
আম্পিল ছুলিস্মান্র পন্বন্রাঞখনলল্র 
রিজিয়িরিনর কির রা রাডার, 


বাঙ্গলার ইউনিয়ন বোর্ড 


গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঞ্গলা দেশে মোট ৪ হাজার ৮৯৫টি ইউনিয়ন 
বোড ছিল । ১৯৩৭-৩৮ সাপে তাহা বাড়িয়া ৫ হাজার ৪৪টিতে দাড়াইয়াছে। 
আলোচা বৎসর ১৪৯টি নৃত্তন ইউনিয়ন বোড স্কাপিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে 
১০০টি মেদিনীপুর জেলার অবস্থিত । গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ড 
সমূহের ভোটারের সংখা ছিল ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার । ১৯৩৭*৩৮ মালে তাহা 
বাড়িয়া ৪৪ লক্ষ ৪২ হাজার ফ্রাডাইয়াছে | পূর্বব বংসরের তুপনায় ইউনিয়ন 
বোড সমুহের আয় বাড়িয়। ৯৮ লক্ষ ৩ তাজার টাকার স্থলে ১ কোটি ৩ লক্ষ 
২৯ হাজার ঢাকা দাড়াউযাছে । খরচের পরিমাণ ৯৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার 
স্থলে বাড়িঘা ১ কোটি ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যয়িত মোট 
১ কোটি ২ লক্ষ ৯১ হ্াঞ্জার টাক। রী শতকরা ৪৯২৫ ভাগ চৌকিদার ও 
দফাদালের বাবদ বায় হইয়াছে 1 এবৎসর ইউান্য়ন বো সমূহ গ্রামা 
রাস্তা ঘাট ইত্যাদির জগ্য ৭ পক্ষ ৫৭ ভাজার টাকা খরচ করিয়াছে । ঞ্জল 
সরবরাহ কাযোর বাবন্থার জন্য ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বায় হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া নাদ্দমা ও নাপা প্রভৃতির জন্য ৩ লক্দ ৭ হাজার টাকা, প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্থা ৩ লক্ষ ২১,হাজার টাক! এবং চিকিংসা বাবগ্থার জগ্য ৩ লক্ষ টাকা 


খরচ হইয়াছে | 





( বাঙ্গলায় টাকার বাজার ) 
ধার লইয়। তাহারা এ দেনাও পরিশোধ করিয়া থাকে । কারণ 
অভাবের সময় বানসায়ীদের দ্বারা তাহারা ধারবাকীর অনেক 
সাহাযা পায়। কিন্তু বর্তমানে মহাজন ভাত গুটানোর ফলে 
তাহাদের চাষ আবাদ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । বাকী খাজনায় 
জমীজমাও নীলামে উঠিতেছে । বাবসাযীদের দেন৷ পরিশোধ 
করিতে না পারায়, চাল ডাল অভাবে উন্নুনে হাড়ি চড়াও এক 
প্রকার বন্ধ হইয়। গিয়াছে । খাবসায়ীরা্ চাষীদের নিকট হইতে 


ধারবাকী আদায় করিতে না পারিয়া দেউলিয়। হইতেছে। 
মালিকগণের খাঞজন|! আদায় না হওয়ায় সম্পত্তি নীলামে 
উঠিতেছে । আজ যদি খাজারে মহাজনের টাকার 'রোলিং 
চলিত, তাহা হইলে খাতক সম্প্রদায় হয়তে! আর€ কিছুদিন 
যুঝিতে পারিতেন। এখন মহাঁজন সম্প্রদায় বাজার হইতে টাকা 
তুলিয়া লবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়। লাগিয়াছেন। সুতরাং 


বাংলার টাকার বাজারে বিপ্লব আরস্ত হইয়াছে । 


বর্তমানে টাকার বাজারের এই অবস্থা দৃষ্টে একটি গল্পের 
কথা মনে পড়ে। একদিন প্রবল ঝড়ের সময় এক বৃদ্ধকে 
যেদিকে বায়ুর গতি ঘরের সেই দিকে ঠিকা দিতে দেখিয়া, তাহার 
জনৈক গ্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হাওয়ার বিপরীত 
দিকে ঠিকা না দিয়া, ঘরখানি রক্ষার পরিবর্তে ফেলিয়। দিবার 
ব্যবস্থ। করিতেছেন কেন? প্রতিবাসীর কথায় বুদ্ধ উপ্তর দিলেন 
যে আমার ঘরখানি পড়িয়া যাক্‌, ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, 
তখন একটি ঠিক। দিয়া বরং তাহার উদ্দেশ্যের কিছু সাহায্য 
করিয়া দিলীম।” আমাদের বাংলার অবস্থাও তাই। হুক্‌ 
মন্ত্রীমণ্তলী আইনের ঠেলায় বাংলায় টাকার লেন-দেন ঠাণ্ডা 
করিয়াছেন, তদুপরি ভগবান বর্ষা ও বন্যার ঠিকায় কাচা পাকা 
ফসলগুলি পচাইয়া দিয়া আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিয়। 
দিয়াছেন। তবে সুবিধার মধ্যে যা এইটুকু দেখা যায় যে, 
সম্প্রতি তামাকের উপর ধাধ্য কর উঠিয়া গিয়াছে । এখন 
বাংলার খাতক সম্প্রদায় প্রেমানন্দে হুক্ধা চুষিবে, আর আইন 
প্রণেতাদের গুণ কীর্তন করিবে। ফাকে মহাজনের টাকা 
“গবর্ণমেন্ট পেপারে ও বিদেশী “ভিবেঞ্চারে' চলিয়া যাইবে । 


মেষ পালকের বৃত্তি 

মহীশূর রাজ্সো কুরুবা নামক এক শ্রেণীর লোক মেষ পালকের বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া থাকে । রাজ-পরকার হইতে মেষ চারণের জন্ত প্রত্যেক 
গামে স্থবিস্তৃত নিষ্ষর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে । স্থানীয় মেষের পশম মোট] 
রকমের ছিল । এই পশম ছারা মোটা কম্বল গ্রস্তত হইত। কিন্তু দশ বংসর 
পূর্বে মহীশুরের রুষি বিভাগ পশযের উতকর্ষতা সাধনের জন্য স্বচেষ্ট হন 
গ্কানীয় মেষগুলির উত্কর্ষতা বিধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে 
বিশুদ্ধ মেরিণো জাতীয় মেষ আমধানী করা হয়। ইহাদের পতিত দেশীয় 
মেষের সংমিআাণে যে জাতীয় মেষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের পশম থাটি মেরিণো 
পশমের গ্রায় সমকক্ষ বলা চলে। পূর্বে দেশীয় মেষ হইতে আব পাউগ্ডের 
অধিক পশম পাওয়া যাইত ন। এবং তাহ। চারি আনা কি পাচ আনা পাডগ 
দরে বির হইত। কিন্তু ঘেরিণো জাতীয় মেষের সহিত দেশীয় মেষের 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রতোক মেষ হইতে অনৃযন ৩ পাউও্ড পশম পাওয়া যা এবং 
ইহার প্রতি পাউগ্ড বার আনা দরে বিক্রর হইয়া থাকে। ১৯২৩ সালে কোলার 
জলায় একটি মেষো২পাদক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । মেষপালকেরা 
তাহাদিগের ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনপূর্ববক যাহাতে আথিক উন্নতি করিতে পারে 
মে উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । লমিতিব নিয়ন্ত্নাধীনে ১০ হাজার 
মেষ আছে, তন্মধো ১২ খত লঞ্কর এবং ৪ হাঙ্জার সাদা চামড়া বিশিষ্ঠ। 
পশম বিক্রয়ের জন্তও সমবায় পদ্ধতিতে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে । পশমের 
উত্কর্মতার তারতম্য অগুসারে উহ শ্রেণী বিভাগ করিপা বিক্রম আবপ্ত হওদ়াগ 
অপেক্ষাকৃত অধিক মূলা পাওয়া যাইতেছে । কোটের কাপড়, বাগ, কাপে ট 
প্রভৃতিও উৎকষ্ট পশম দ্বারা প্রস্তত৬ করা হইতেছে । ১৯৩৬ গাপে মীশ্র 
ইইতে ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭৬ টাকা মুলোর পশমী কাপড় ও স্থত। বিদেশে 
রপ্মানী হইয়াছে । 


1 থয গওহর) হরর) খরার (৭ এ এ) এরা খা) এরর, এস থর: ১রারর-৫১*হা-। ৫১৮4 


কৃমি | ইউনিয়ন ব্ান্ধ 


ভিনম্সিত্রিত্ড 


হেড অফিস £ কুন স্থাপিত ১৯২২ ইং 


বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কলমূতের মনো মর্বপাধারণৈর 





আদায়ীকৃত মুলধন__ ৫,৭৭,০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ (গবর্ণমেন্ট পিকিউরিটিতে ন্যপ্ত) ৬১৫৮,০০০২ 9 গ 


নগদ তঙ্ৃবিল ও গভর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটাতে স্যাস্ত-_ 


ডিপজিট-_ 


ৰ 
ৃ বিশ্বাস এই ব্যাসঙ্কই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
] 


৬২,০০,০০০৯২ 
১৫৪৮৩১০০৩০২ গ 
( হিলাব ৩১1১২1৪৫ বাং স্” ১৪।৪1৩৯ ইং) 
প্রথমাবধি শতকরা ১২।০ বা তূর্ধ হারে ভাভডেগু দিয়া আসিতেছে। 

শাখাসমূহ 
কলিকাতা (১০, ক্লাইভ স্ত্রী ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর,. 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 


ভৈরববাজার, গৌহাটী, ডিক্রগড়, 
জোড়হাট, তিনন্থুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। রী 


বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাস্ধিং কার্ধ্য কর। হয় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর_ভাঠ এএস্স* ব্বিঞ লতত এমএ, | 
| পি-এইচ-ডি (ইকন ) লও বযারিষটার-যাট-ল। 








৫৫০ 


সিগারেট বিক্রয়ের উপর কর 


ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, বিহার সরকার সিগারেট 
বিরুয়ের উপর কর পাখ্য করা বিময়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন । 
সিগারেট বিক্রয়ের উপর কর ধাধ্য ও কর আদায়ের জন্য একটি বিল গবর্ণমেন্টের 
বিবেচনাধীনে রহিয়াছে । এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
মাদ্রাজ ৪ উত্তর পশ্চিম সীমান্ প্রদেশের গবণমেন্ট ইতিপুর্বোই এইরূপ 
ঢ্টটি বিল পাশ করিয়াছেন। যথা মান্ধাজ তামাক আইন (১৯৩৯) ও 
সীমাপ্ত প্রদেশ তামাক বিক্রম কর আহইন (১৯৩৮ )। বাঞ্গলা তামাক 
আহন (১৯৩৫) নামে বাঙ্গল। সরকারও এইরূপ একটি আইন পাশ 
করিয়াছেন । 

বিভিন্ন দেশের তুলা ফসল 

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে জগতের বিঠিশ্ন দেশে কি 
পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অশ্টমিত বরাদ নিম্নে দেওয়া ভইল 
( এ বরাদ্দে ৫০০ পাউগ্ডে বেল ধরা হইয়া্ে ) ১ 


দেশ ১৯৩ ৭০৩৮ ১৯৩৮-৩৯ 
যুক্তরাষ্ ২,০৭১৬৫,০০ৎ০ বেল ১,৩৪,৯৩৮০০ বেল 
মেক্সিকো ৩০১০ ০০, ৯১১৫১০০০১১০ 
ত্রেছিল ২০,৭৫,০০০  » ১৮,৭৭,০০০ &)। 
'আআজেন্টাইন ২,৩৭১০০০ 9 ৩১০১০৩৪ 
দ্চিণ আমেরিকার অগ্যান্য দেশ. ১,২৮০০০  ৮ ১,৩০১০০০ ৯ 
ভারতব্ ৫ ৭,৭৯১০০০ ১, ৫১১২০১০০০9৯ 
চীন ৩০৮৩,০৪০5 ই ১ 
ডাপান ৪ কোরিয়া ৩,০৩০০%৪5 ২৬৭,০০০ ৪ 
পৃন্দভারতীয় দ্বীপপু্ণ টনি হ ১৭১০০ ১ 
রাশিয়! ৩৭,৮৯,০০০ ৩৮,৫১১০০৪ ৪ 
পাপুস্য ১১৫ ০৯০০০ ১১৫০১০০০ ৯ 
ইরাক ও সিংহল ১৬১০০০ ১৬১০০০৯ 
এপিয়া মাইনর ৪,৫৩১০০০ ১। 28758-4 
মিশর ২২৭০২১০০০  % ১৬৭৬৮৪০ ০০ রে 
দান ২৬৫৪০০০ » ২,৬৫১০০০ 9, 
পূর্বা আফ্রিকা ৪১০১)০০০  ,, ৩৯০,০০৩ 
দক্ষিণ মাফ্রিক। উর. উনাকে 
পশ্চিম আফ্রিকা ২৭)০০০ 5 ২৫,০০০ 
আফ্রিকার অন্যান্য স্থান ৩২০০১০৮০ ৮ ৩,০৭১০০০ % 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুধ ২১০০০ 9 ২০০০০ ৯, 
অষ্ট্রেলিয়া ১০১০৪ হিরু. 
অন্যান্য দেশ ৪।২ন১০০৭ ৮ ৩২৭০৪১০০০৩9) 


৪১০৭১৮১১০০০ বেল 


মোট ৩৭১১১১৫,০০০ বেল 












98115801715 5180৮ 


08 


১87: 5, ধ1110,55835 85:10, 


আঙ্গিক ভকঙ্গাে, 






[851 সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 


খেলন। শিল্প 
পাশ্চাতা দেশসমৃহে ও প্রাচ্যের চীন ও জাপান দেশে যন্ত্র শিল্প ও 

তাহার পরিপুরকরূপে কুটির শিল্প হিসাবে খেলনা তৈয়ার হইয়া থাকে। 
& সকল দেশে খেলনা একটি বাণিজ্যোপকরণ দ্রব্য। প্রতি বৎসর কোটি 
কোটি খেলন। এ লকল দেশ হইতে রপ্লানী হইয়া থাকে! জাম্মাণী ও 
জাপান এ বিষয়ে অগ্রগণ্য । ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রসৃতি দেখে 
খেলনা তৈয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্থ নানাপ্রকার স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা 
হইয়াছে । গবেষণাগারে শির্পোকরণ পরীক্ষা নির্বাচন ও বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থ। 
আছে। কোন দেশের কেমন রুচি তাহার হিসাব রাখা হয়। ছাত্রর্দের কেবল 
শিল্পকৌশলই শিক্ষা দেওয়া হয় না শিশু মনন্তবও শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ওনব দেশে খেলনা শিল্প বিষয়ক ব€ মাসিক, পাক্ষিক ও সাগ্চাহিক পত্রিকা 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ মাটি, চীনামাটি, কাঁচ) বাঁশ, কাগজ, 
খোলা, কাগ খণ্ড, কা্খগ্ড, ধাতু প্রস্তর, কাপড়, পশম, সেলুলয়েড, আইভরি, 
মোম প্রভৃতি দ্বারা খেলনা তৈয়ার হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে আজও খেলনা 
তৈয়ারের শিল্প সম্বন্ধে কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। "প্রতি 
বংসর প্রভূত পরিমাণ টাকার থেণন| বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া 
থাকে ।  ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবধে বিদেশ হইতে ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
৭৯৪ টাকার থেলন! দ্রব্য (055, ৭0115 ৪0 ০0119 1601151665 ০£ 
৪189 ) আমদানী হইয়াছিল । ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ 
৫২, হাজার ৬৮৯ টাকা দ্রাড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালেও ৪৪ লক্ষ € হাজার 
১৫৯ টাকার খেলনা দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছে । 


অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


ময়মনসিংহ এ, এম, কলেজের অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্জ্র ভট্টাচার্যা এম, এস 
সি, রসায়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়াছেন । 
তিনি ১৯২৮ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে অনা” সহ বি, এস সি পরীক্ষায়, 
এবং তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রসায়নে প্রথম শ্রেণীর এম, এস, সি, 
ডিগী লাভ করেন। . উহার পর তিনি প্রেসিডে্দী কলেজের কেমিক্যাল 
লেবরেটারীতে রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করেন। গত মে মাসে তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি ডিগ্রীর জন্য গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ 
দাখিল করেন। উহাতে তিনি খপ ও ইনগোন্ডের মত খণ্ডন করিয়। নৃতন 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। পরীক্ষক মগুলী তাহার প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছেন। কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পোপ এফ-আর-এস, 
লগ্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মরগ্যান এফ-আর-এস এবং ফ্রান্সের ন্যান্সী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোরাবের এন, এলকে লষ্টয়া উক্ত পরীক্ষকমগ্ডলী 
গঠিত হইয়াছিল । অপ্যাপক ভট্টাচার্ধা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
এম, কুদরত-ই-_-খোদার সহকক্ীদের মধ্য সর্বাপেক্ষা সিনিয়র । ভাঃ ভট্টাচাধ্য 
ময়মনসিংহ জিলার ইকরাটিয় গ্রামের এক সন্থাস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান । 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত-_১৮৮৪ সাল 


যাবত্তীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামশ গ্রহণ করুন। সন্তষ্ট 
হইবেন। 


কোম্পানীর কাগজ ব1 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
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বিহারে সামরিক বিষ্যালয় 

সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে বিহার গবর্ণমেন্ট যে দিদ্ধাগ্ত করিয়াছেন 
তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট কতিপয় বিষয় আপত্তি উত্থাপন করিঘ্বাছেন বলিয়া! 
জানা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই আপত্তির প্রপ্ধান কারুন এই যে 
সামরিক শিক্ষাদানের বাবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্থনাধীন কিছ্তু স্থানীয় 
মন্্রীমগ্ডলী উক্ত যুক্ত সমর্ণন করেন ন।। তাহাদের মতে ভারত শাসন 
আইন অনুসারে দেশরক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের কন্তন্াধীনে । কিন্ব দেশরক্ষা 
সম্পর্কে লামবিক শিক্ষাদান কেন্দ্রীয় পরকারের কর্তৃত্াদীনে নহে । তাহারা 
এতছ্িষযয় একমত নন যে, শিক্ষা প্রাপ বাক্তিদের নিয়োগ ও নিদ্দেশ দান 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অদ্দিকার আছে বটে কিন্তু শিক্ষাদান সম্পর্কে কোন 
কত্ত নাই । অধিকন্তু আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, রানি যে পরিকল্পনাটি 
করা হইয়ান্ছে তাশাতে কেবলমাত্র সামবিক শিক্ষার অস্তভ-ক্ত ব্যায়াম চচ্চাই 
প্রধান বিষয়। অপর পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পরিষদে অন্তসাশনের উপর 
ভিত্তি করিয়া উক্ত পরিকপ্লনা করিয়াছেন এব উহাতে বিহারের তদানীস্তন 
গবণর স্টার মরিস হালেটের যে পূর্ণ সমর্থন ছিল তাহ। বর্তমানে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আগামী আক্টোবর মাসের শেষ দিকে 
উক্ত সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনের শেষ সিদ্ধান্ত্র করিয়াছেন। 'প্রয়োজনবোধে 
কেন্দ্রীয় সরকার এতৎসম্পর্কে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিতে পারেন মাত্র । 


উ্রীমওয়েতে চাকুরী সংস্থানের সুযোগ 

বাঙ্গলাপ্রদেশে একমাত্র কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীই ট্রাম 
চালাইতেছে | এই কোম্পানীর বিভিন্ন কাজে প্রায় ৬ হাজার লোক নিযুক্ত 
আছে । উহার মধ্যে মাত্র ২ হাজার শত লোক বাঙ্গলাদেশের 
অধিবাসী । বাকী সমস্তই বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িস্কা ও পাঞ্জাবের লোক। 
ট্রাম কোম্পানীডে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে । যথা (১) ট্রাফিক বিভাগ (২) 
ইঞ্চিনিয়ারিং বিভাগ ও (৩) হেড অফিস বিভাগ । ট্রাফিক বিভাগে ৩ হাজার 
লোক নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে শতকরা ৩৭% ভাগ বাঙ্গালী । 
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক, বিভাগে নিঘুক্ত লোকদের শতকরা ৫৪ ভাগ বাঙ্গালী । 
ট্যাফিক বিভাগে অধিক সংখ্যক লোক হইল কণ্াক্টর, ড্রাইভার, ইনস্পে্টর, 
্টার্টার ও টাইমকিপার। এই সব কাজের জন্য আবেদনকারীদের বিশেষ 
যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। যাহার] সামান্ত রকম লেখাপড়া জানে সে 
রকম লোকই যোগাড় করার চেষ্টা করা! হয়। তাহাদিগকে ছুই মাস পধাত্ত 
টালিগঞ্জস্থ কোম্পানীর ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাধীনে থাকিতে হয়। কণার 
ও ড্রাইভারের বেতন ২৪ টাকা হইতে সুরু হয় এবং গ্রেড অনুসারে ৪০ 
টাকা পধ্ান্ত হয়। উহাদের ভিতর হইতে জুলিয়া সুপারভাইজার বাছাই 
করা হয়। এ শ্রেণীর কন্মচারীদের বেতন মাসিক ১৬৭ টাকা পধাত্ত হইতে 
পারে । এই গ্রেডের উপরে ট্রাফিক্‌ এসিষ্্যান্টের পদ। সেই পদে বেতন 
স্থরু হয় ১৭৪ টাকা হইতে। উপ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধিকাংশ লোক মিশ্বীর 
কাজ করে। উহাদের মধ্যে অনেকে যন্ত্র গড়িবার ও যন্ত্র সঙ্গিবেশ করিবার 
কাজে নিযুক্ত আছে। বেতন মাসিক ৫* টাকা “হইতে ১০০ টাকা পর্যাস্ত। 
এই বিভাগে তিন ভাগে অল্পসংখ্যক শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হয়। তৎপর 
হেড আফিসের পরিচালক ও কর্্মচারীবুন্দও আছেন । 


রাশিয়া ও জার্ানীয় ভিতর বাণিজ্চক্ত 


৫০০ 


সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে গত ১৯শে আগষ্ট বালিনে 


জান্মানী ও রাশিয়ার ভিতর একা বাণিজ্য ও খণচুক্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 
ইউ জিতে হি ৮91 রঃ বংসরের মধ্যে ২* কোটি মা্কের 









আর্থিক ভ্কগ্গহ 


ফান 


৫৫১ 


( প্রতি ১৮০ টাকায় ৮৬] মাক ) জ্িনিষ কিনিবার সর্তে শতকরা পাচ টাকা 
মদে ৭ বৎসরের জন্বা এ পরিমাণ খণ দেওয়া স্থির হইয়াছে । চুক্তিতে 
রাধিযাকেও ২ বংসর কালের মধো জান্মানীতে ১৮ কোটি মাক মুলোর 
গরিনিম বিরুম করিতে দেওয়া হইবে বলিয়] স্থিব হইয়াছে । 
জাতীয় পরিকল্পন। ক'মটি ও শ্রমিক সমস্ত 

গত ২৫শে ও ২৬নে আগষ্ট বোদায় মিঃ এম এন যোশীর সভাপতিত্বে 
ধ্যাশনেল প্রযানিং কমিটির শুমিক পাব কমিটির অধিবেশন হয়। 
এম, যোনী, শ্রীমতী অঙঙ্থ়া বেন, মিঃ ভি আর কলম, ডাঃ 
ব্যাণাঞ্জি এবং মি; শুপজারিলাল নন এন কমিটির সদশ্য। বোম্বাইয়ের 
সভার কমিটি নিক্মশিশিঠ বিধদ্ পমৃহ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ £ _বাবস! প্রতিঙগান, শিল্প কারখানা প্রড়তিতে 
কন্মনিয়োগের বাবস্থা! ৪ সঞ্ভ, প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় বায় ও আমিক মজুরীর 
ভার, মজুরদের আর্থিক অবপ্ক।; মগ্ুরী দেওয়া সম্পর্কে প্রচলিত রীতি ও 
নিরম কানুন, মজুরদের বাসস্থান ও স্বাস্থা সঙ্ন্ধীয় বিধি ব্যবস্থ।) রোগ ও 


শি: এন, 
স্থবেশচন্ু 


বাদ্ধীকোর জন্য শ্রমিক সাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা; শ্রমিক বিক্ষোভের 
কারণ ও প্রতিকার । 
আলু বিক্রয় সম্বন্ষে সরকারী ব্যবস্থা 


৯১৯২৯ সালের পর ইংলগ্ডে কুধিপণোর মূল্য অপস্তব রকম পড়িয়া যাইতে 
আবস্ত করায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালে একটি মার্কেটিং এ্যার্ী পাশ করেন 
এবং ১৯৩৩ সালে আরু একটি আইনও প্রবপ্তিত হয়। এসব আইনের ফলে 
বিভিন্ন পণ্যের বাঞ্জার নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্কেটিং বোর্ড সমূহ গঠিত হয়। 
উহ্হার মধ্যে আলুর বাজার নি়ঙ্ত্রণের জন্য গঠিত মার্কেটিং বোর্ড আলুর 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও আলুর মূলা নিদ্দারিত রাখা সম্বন্ধে সমধিক রুতকাধাতা 
দেখাইয়াছেন। মার্কেটিং বোট প্রথমত: আলুর আমদানী প্রয়োজ্নাম্তরূপ 
পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখিয়া, দ্বিতীয়তঃ আলু উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে 
ধাধাধরা নিয়ম বলবৎ করিয়া ও ভৃতীয়তঃ আলুর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জোর 
দিয়া সর্ধবপ্রকারে আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইয়াছেন । 

ইংলগ্ডে মোটরযানের ব্যবহীর 

গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে প্রতি মাইল রাপ্তার হিসাবে ১৪.৬টি মোটরযান 
ব্যবহৃত হইয়াছিল । জগতে আর কোন দেশে মোটরের এত বেশী বাবহার 
হইতে দেখা যায় না। ইংলগ্ডের পরে এ বিষে বেলজিয়ামই দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিতেছে । সেখানে প্রতি মাইল রাস্তার হিসাবে ব্যবহৃত মোটরের 

ংখা| ১০:৫ | ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৫ সালে ইংলগ্ডে মোটর যানের সংখ্যা 
শতকরা ৩৬৬ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মোটরযান বৃদ্ধির সঙ্গে 
ইংলগ্ডে মোটর চলাচলজনিত আকস্মিক বিপদাপদের সংখ্যাও বুদ্ধি 
পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে রাণ্ডা চগাচলকালীন আকম্মিক বিপদে ইংলগ্ডে 
মোট ৬ হাজার ৬৪৮ জন নিহত ও ২ লক্ষ ২৬ হাজার জন আহত হইয়াছিল । 
পূর্বে আর কোন বংসরে এত বেশী পরিমাণ আকম্মিক বিপদে ঘটে নাই । 
১৯৩৮ সালে আমেরিকার বুক্তরাষ্্রে প্রতি ১* হাঙ্জার মোটরযানে ১৩৪ জন 
লোকের মৃতু ঘটিয়াছিল। সে তুলনায় এ বংসরে ইংলগ্ডে প্রতি ১* হাজার 


মোটরযানে ২৭২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। উহাতে রাস্তা ঘাটের 
অধিকতর উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয়। কিন্তু আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে মোটরযানের উপর কর আদায় করিয়া যে আয় হইতেছে 
তাহাও রাস্তা ঘাটের উন্নতির জন্য বায় করা হইতেছে না। গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালে মোটর ট্যাক্স বাবদ মোট ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ২৩ হাজার পাউও্ড ( মোট 
জ্ৰাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগ) আয় হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর রাস্তা 
ঘাট বাবদ ব্যয় করা হইয়াছে মাজ্জ ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ পাউওড। 


টন মিলস. লিমিটেড, 


উপযুক্ত বেতনে বা টনি অভিজ্ঞ এজেন্ট ও রর আবশ্যক | 


বিশ্তুত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেপ্টস্এর 
নিকট আবেদন করুন। 











[৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 


















কয়েক মিনিট কাজ থামিয়ে আপনার মজ্জুরদের 
এক এক পেয়াল! চা দিয়ে দেখুন না! একটানা 
কাজের মাঝখানে তাদের একটুখানি বিশ্রাম 
আর সেই সঙ্গে এক পেয়াল! চা দিলে আপনার 
সময় কিম্বা অর্থের কোনোই অপব্যবহার হবে 
না; কারণ এর পরে তা'রা তাজা শরীরে 
নতুন উদ্ভম নিয়ে কাজে ফিরে যাবে; 
আর তার ফল হবে এই যে আপনার 
কারখানার উৎপাদন আশাতীত বেড়ে ঘাবে। 


আম্মাদেন্স সভিত্র পুস্তিকা! 








প্রতোক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু বিশ্রাম আর সেই 
সঙ্গে এক পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করুলে ঘে 
আশ্চধ উপকার পাওয়া যায়, মে-নন্দ্ধে “একটু জিরিয়ে 
এক পেয়াল। চ। খাওয়। যাকৃ* নামক আমাদের সচিত্র 
পুন্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে 
যদি একথানি পুন্তিকা পেতে চান তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি 
কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা জানিয়ে, কমিশনার ফর 
ইত্ডিয়া,। ইওিয়ান্্‌ টী মার্কেট এক্‌স্প্যান্সান্‌ বোও। 
পোঃ বজ্ ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 































একটুখানি 


ইত্ডিয়ান্‌ টী মার্ষেট এক্স্প্যান্সান্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত 


৪ঠ। সিল ১৯৩৯ ] 


কুটীর শিল্পে সরকারী সাহায্য 


সংযুক্ত প্রাদেশিক সরকার ৩* বংসরের অনধিক বয়স্ক ঘে সকল শিক্ষিত 
ব্যক্তি কোন এক বিশেষ শিল্প সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষালাভ করিয়াছে 
তাহারা যাহাতে উক্ত শিল্প বাবসায় আরম্ভ করিতে পারে তজ্জগ্থ এবং এইরূপ 
শিল্প বাবসায় যাহার] পরিচালনা করিতেছে তাহারা যাহাতে উহার প্রনার 
এবং শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে তজ্জ্থ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সাহাযা বরাদ্দ 
করিয়াছেন । শিল্প বাধসাঘে উদ্যোগী সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় প্রতিষ্টান 
সমৃহকেই বিশেষ ভ্াবধা দান করা হইবে বপিঘা জানা যায়। সাপারণতঃ 
এই্টর্ূুপ অর্থ সাহাযোর পরিমাণ এক হাজার টাকার অর্ধিক হইবে না। তবে 
বিশেষ ক্ষেত্রে উহ্ার পরিমাণ দেড় হাঙ্জার হইতে দুই হাজার টাকা পধাপ্ত 
বুদ্ধি করা যাইতে পাবে | কুটার শিল্প ও এগ্ান্থ ছোটখাটো শিল্পকে বিশেষ 
ভাবে সুবিধা দান কর। হইবে । 

টাটা কোম্পানী কর্তৃক বোনাস ঘোষণা 

টাটা আয়রণ এগ. টাল কোম্পানীর ডিরেকুরগণ ১৯৩৮-৩৯ সালে জন্য 
যে ডিভিডেগু (লভ্যাংশ ) ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিদ্লান্থেন 
তদনযায়ী কন্মচারীগণ লাতর অংশস্বরূপ সাড়ে তিন মাপের বেতন বোনাস 
পাইবেন । আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর কোম্পানীর অংশিদারদের বার্ষিক 
সাধারণ সভ। অনুষ্ঠিত হইবে। ডিরেক্টারগণ যেভাবে ডিডিডেগু দিবার 
স্থপারিশ করিয়াছেন সভায় ভাঙা গৃহীত হইলে অল্পদিন মধ্যেই কম্মচারীদিগকে 
উপরোক্ত হারে বোনাস দেওয়া হইবে । 


পুজ৷ কন্সেসন টিকিট 
বেঙ্গল নাগপুর রেগওয়ে কোম্পানী অগ্ঠান্থবারের ম্যায় এবারও পৃ 
উপলক্ষে কনসেসন টিকিট দেওগার বাবস্থা করিয়ছেন। প্রথম শ্রেণী ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ১০৭ মাইলেখ 
ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট দেওয়া অধ্যম 
মাইলের অধিক দূরবর্তী যে কোন স্থানের গর্ত ১৯ ভাড়ায় মাতায়াতের টিকিট 
পাইবেন । তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ২০১ মাইলের অধিক দূরবর্তী যে কোন 
স্থানের জন্য ১২ ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হইবে । আগামী ৪ঠা 
অক্টোবর হইতে ৮ই নভেঙ্গর পরধান্ত এ টিকিট নিক্রয় করা হইবে। 
দিনের ভিতর যাতাঘাতের কাজ সমাধা করিতে হইবে । 
ইংলগ্তের মজুদ স্বর্ণ 
এরূপ অন্তমান করা হষ্টতেছে যে ইংলপ্ডে ব্যান্ক অব উতলগু ও একৃচে্র 
অব. ইকুয়েলাইন্দ্েসন ফণ্ডের (বিনিময় সমীকব্ণ তহবিল ) মজুদ স্বর্ণের 
পরিমাণ বর্তমানে ৪৫ কোটি পাউ্ড দাড়াইয়াছে। স্থর্ণের এই কমতি প্রতিরোধ 
করিবার জন্য বিশেষত; ইংলগ হইতে বেশী পরিমাঁণে স্বর্ণ যাহাতে বিদেশে 
চলিয়া যাইতে না পারে সেজন্য বুটিশ গতর্ণমেণ্ট নানারূপ আবশ্বাকীয় 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন । 


সমবায় বিভাগের রেজিস্ারদের সম্মেলন 

আগামী ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের সমবায় বিভাগের 
রেজিষ্টারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইব বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ 
রিজার্ভ বাঙ্ক অব. ইগ্ডয়ার প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে যোগদান করিবেন । 
সশ্মেলনের প্রধান আলোচা বিষয় হইবে কষিধণ প্রদানের বাবস্থা | 
পাঠকবর্গের শ্মরণ থাকিতে পারে যে কিছুদিন পূর্বে রিচার্ড ব্যান্ক এ বিষয়ে 
একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন । ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টেসমূছ 
এ সম্মেলনে যোগদান করা সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান ধন্গিম্বাছেন। সম্মেলনে 
আলোচনার জন্য ইতিমধোই ৬০টি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। ও 


.. * বন্ত্রশিলে নিয়ন্ত্রণ নীতি. . 
উনিও ামেদাাদের করমাপিক সিতি গত লাই মালে কাপড়ের 
লা 
ইন্যাহার পাঠাইয়াছিলেন ।। একাশ, বোস্াই প্রদেশের ক্বনেক কল মালিক্ষই 
. আপরধ্ন্ত তাহার কোন জধার দেন নাই।, আমেদাবাদের কাপড়ের কলের 
নানা ০৮ এ জি কা 
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হইবে । 


৪৫ 








সপন এ 





ও তৎসংমিশ্রণে 


অধিক ঘে কোন স্থানের জগ্ত ১$ 
শ্রেণীর যাজীর1 ২০১ 


কাঁধ গিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব কারি বিভিন্ন কলের মালিকদের নিকট 


৭ 


৪৫ ভাগ এবনও কোন মতামত প্রেরণ করিতেছেন না। যে সব জবাব পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতেও অন্থরঞ্ম প্রস্তাবসমূহ নির্দেশিত হইয়াছে । যাহারা 
এখনও জবাব দেন নাই বোম্বাইয়ের কল মালিক সমিতি তাহাদিগের নিকট 
স্মারক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন । যখন শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে ৮* ভাগ 
কাপড়ের কলের মালিকেধ নিকট হহতে জবাব পাওয়া যাইবে তখন বোগ্ধাই 
ও আমেদাবাদ কলমালিক সমিতি ছুইটি যুগ্ত সভায় উত্থাপিত নৃতন প্রস্তাব 
সমূহ বিবেচনা করা হইবে। 


ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ রপ্তানী নিষিদ্ধ 


ইত্ডিয়া গেঙছ্জেটের এক অতিরিক্ত খাম ভার সরকার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে শুষ্ক বিভাগের কালেক্টরের অনুমতি বাতীত এখন হইতে ভারত" 
বধ এ ব্রঙ্গদেশের বাহিরে নিমলিখিত ১৬টি শ্রেণীর জিনিষ রপ্মানী করা 
যাইবে নাঃ ১) আগ্রেরাস্, গুণী ও বিক্ষোবক দ্রব্য (২) চক্ষু চিকিৎসা 
সম্পকিত যন্্পাতি (৩) অক্জোপচারের ও পশু চিকি২্প।র যগ্ত্রাদি (৪) 
অব!বন্ুত ফটোগ্রাফিক প্রেট ও ফিল্ম ইত্যাদি (৫) শণ (কাচা) (৬) 
ক্র (৭) গন্ধক (৮) ব্রিচিং পাউডার ও ক্লোবিণ (৯) পার? 
প্রস্থত দ্রবার্দি (১০) সালফিউরিক এসিড (১১) 
সোডিয়াম কাব্দোনিক (সাজীমাটা সহ) (১২) সোডিঘ়াম বাইকারেনোনেড 
(১৩) কষ্টিক সোডা (১৪) পটাসিঘ়্াম কার্দোনেড (১৫) কষ্টিক পটাশ 


(১১) টিট্রাইথাল লীড | রঃ 


সিকি উিট্দট্্ঠিসিটিটিকা 


আপনাদের নিজন্ব ব্যাঙ্ক 


দি মেটাল ব্যানক অব ই্ডি়। নি; 


স্থাপিত ০৯০৮ সাল 
সেপ্টণাল ব্াঞ্ধ অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
ম্পুর্ৃঙাবে ভাগতবাশীর দ্বার্খা পরিচাপিত। মৃলধনে ও আমানতে 
ভাগতীন জয়েপ্ট টক বাক্কলমূহের মধো ইহা শীষস্থান অধিকার করিয়াছে । 
অন্থমোধিত মূলধন টাকা 
বিঞীত মূলধন ্ 
আদামীকত মূলপন তত ১৬৮০৯৩১২5০৯ 
আংশীদারাদের দায়াত্ব ১৬৮১১৩১২০০৯ ৮ 
রিজার্ভ ও অগ্টান্থ তহবিল ১,০১৯৪৬,৫৯৮/০ আনা! 
১৯৩৯ সালের ৩পশে জুন তারিখে ব্যান্কে 

আমানতের পরিমাণ ৩২,৭৪,৮৩,৭৩০//০আনা 
এঁতারিখ পান্থ কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অগ্চমোদিত গিকিউরিটী 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯১৩১১৫৪১৯১২/১০ ৯ 


চেগ্ারম্যান_ স্যার এইচ, পি, মোদী, কেটি, কে বি.ই 
ম্যানেঙ্জার_মিঃ এইচ, লি, ক্যাপ্টেন 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধ(ন সহরে শাখা ভি আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হুয়। 
প্রতোক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যা্কিং সুবিধ। দেওয়। হয়। 
| চগতি ও স্থায়ী আমানত এবং দেভিংসএকাউন্টে আপনার হিসাব খুলুন। 


জেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইয়ার নিন্গলিখিত বিশেষত্ব আছে 
ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেভেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা বতীত 
বীমার পপিপি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা গুজনের বিক্ুঘার্থ বিশুদ্ধ স্বারণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা রাধিক ২২ টাকা তারে স্বদ অজ্জনকাবী 
ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক একজিকি উটার এগ ট্রাষ্টি 
হিঃ কর্তৃক ট্রাঙ্টর কাজ এবং উইলের বিধিন্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । | 


হীর। জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রড়তি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্টাাল 
ব্যান্ক সেফ ভিপজিট ভপ্ট রক্তি়াছে। বাধিক চাদ" ১২২ টাকা 
মায। চাবি আপনার হেপাঙ্জতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস-মেন অফিন--১৭*নং ক্লাইভ স্ত্রী । নিউ 
- মার্কেট শাখা--১*নং লিগুসে স্ত্রীট, বড়বাজার শাখা__৭১নং ক্রস স্াট, 
শ্াহবাক্ধার পাধা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্্ট ভবানীপুর শাখা--৮এ, বসা 
রোড । বাজল! ও বিহারশ্িত স্বীখ!_-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ জলপাই- 
: গুড়ি, জামলেদপুর, ও মজঃফরপুর | জাগুলস্ছ এজেপ্টম-_বার্কলেস্‌ 
স্যাঙ্ধ লিং এরং মিলা? ব্যান্ধ লি:। লিউইয়র্কন্থিত এজেপ্টস-_ 
নিউইঘর্কের, যারা টাই কোং। ও 


এপ 


৩১৫০১ 


০৩১৩০ ০২ 
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চা ক্রয় সম্বদ্ধে চুক্তি 
যুদ্ধ বাধিলে এদেশ হইতে ইংলগ্ে একটি চুক্তি অযায়ী চা রপ্রানী 
করার বাবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে বৃটিশ গভর্মেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ভিতর 
আলোচনা হইতেছে । চা কি দরে বিএয় কর! হইবে ও চা উতৎ্পাদকদের 
ভিতর কি হারে চা যোগান দেওয়ার পৃফা করা হইবে, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা 
করা হইতেছে । ইতিমধো হওিয়ান টি লাইসেন্সিং কমিটির সেক্রেটারী 
উত্তর ভারতের চা বাগিচার মালিকদের নিকট এসম্পর্কে বিভিন্ন তথা দি 
জানিতে চাহিয়া এবং চূর্তি হইলে কিভাবে চায়ের গড়পড়তা দামের হার স্থির 
করা উচিং তংসম্পর্কে প্রত্তাব আহ্বান করিয়া এক ইত্াহার প্রচার 
করিয়াছেন । 
প্রকাশ, ইংলগু বা ভারতে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ মালে চ] বিক্রয় করিয়া গড়ে 
যে মুলা পাওয়া গিগ্লাছে বুটিশ সরকারের সহিত চা বিঞ্য় সঙ্বন্ধে চুক্তি 
হইলে সেই অচ্লারে চায়ের দাম নিদ্ধীরিত করার কথা উঠিয়াছে। 


প্রকাশ আনাম গভর্মমেণ্ট বর্তমানে মাতগ্তড 
করিবার স্বযোগ সম্ভাবনা সন্ধে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন । পেটোলের সহিত শক্তকরা ২০ ভাগ হারে খ্ররাপার মিশ্রিত 
করিয়া বাবহার করা সম্পর্কে একটি আইন প্রণঘণেরও প্রত্ার উচিয়াষ্টে। 
এই প্রস্তাব কাধ্যকরী হইলে চিনির উৎপাদনের সমন্ধ* আহগিষক ভাবে 
বর্তমানে আমাম প্রদেশে যে মাড় উৎপন্ন হইতেছে ভাভার শতকরা ১২ ভাগ 
কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা] হইবে। 


ভারতে মোটর আমদানী 

গত ১৭৩৭-৩৮ মালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ মালে ভারতবমে মোটবের 
আমদানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়ান্ধে | ১৯৩৪-৩৫ সালে জাম্মানী 
হইতে ১২০টি মোটর এদোশে আমবানী হইয়াছিল । 
তাহা বাড়িয়া ২ হাজার ৯৭টি হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা কমিয়া ১ হাজার 
২৪৩টি দাড়াইয়াছে। ১১ হাজার ৫৮টি 
মোটর আমদানী হয়। হাজার ১১৭টি ও 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৩ হাজার ১৭৭টি আপিয়াছিল। 


পণ্য সরবরাহ বিভাগ 
যুদ্ধের আশঙ্কায় ভারত গবর্ণঘেন্ট সন্কৃতামুলক বাবপ্বা হিনাবে একটি স্বত্ 
পণা সধবরাহ বিভাগ গঠন করিয়াঠেন । এই বিভাগ আইন শিব স্যার 


মতশ্মদ জাফরুল্লা খায়ের অধীন থাকিবে এবং ঘিঃ ডাউ উতার সেক্রেটারী 
এভাদের আবশ্াাক সমন 


হইতে সুরাসার প্রস্তত 


১৯৩৭-৩৮ সালে 


১৯৩৮-১আ ভারতে মোট 


সালে 


ভন্মাপো ইতলগ্ড হইতে ৫ 


হইবেন | যুদ্ধ বাশিলে দেশের জনপাপাবণ যাহাতে 
জিনিষ" যথেই্ট পরিমাণ পায় ভচ্ন্থা ও টৈথ্া বিভীগের চাহিদ। পরণ করিবার 
জন্য বথাপ্রয়োজনীয় বাবস্থা অবলগ্গন করিবেন । পণোর মুলা নিথম্কাণের জন্য 
ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্ষলা নিবারণের উদ্দেশো এই বিভাগ ব্যবসায়ীর! যাহাতে 
অতাদিক লাভের জন্য ঝঁকিদারী কারবার চালাতে না পারে মে বন্দোবস্তও 
করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 


রাশিয়ার শিল্লোন্নতি 

গত ২৬শে খাগই কলিকাতা কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে এক 
সভায় শ্লাশনেল প্লানিং কমিটার অগ্ঠত্রম পভা মিঃ একে সাতা রাশিয়ার 
বিজ্ঞান ও শিল্প সঙ্গন্ধে এক বর্ততা করেন । এ বক্তৃতায় তিনি বলন গত 
মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার শিল্পপ্ষগতে এক অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হইয়াছে । 
প্রথমতঃ মহাযুদ্ধ দেশের ঘে বিপুল অর্ধক্ষর তম তাহা পূরণের জনা সোভিয়েট 
গভণমেণ্ট শিল্প উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কারন এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত 
উপায়ে একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। প্রস্তুত করেন । এই পরিকল্পনায় তাহারা 
অনেক পরিমাণে বিদেশে অ্হৃত শিল্পের উন্নততর উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ গ্রণালী 
অন্থকরণ করেন। রর 

১৯৩২ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় রাশিয়া গভর্ণমেপ্ট কতকগুলি 
নৃত্ন বাবস্থা সংযোজিত করেন। উৎপন্ন সামগ্রীর প্রসার কল্পে গভর্ণমেপ্ট 
দেশের সর্বত্র প্রচার কাযা চালাইতেন। ফলে অল্প দিনের ভিতর দেশের 


আআসার্বিক্রি জঙ্গা, 
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মৃতপ্রায় শিল্পগুলি নবজীবন লা করে। অতঃপর তৃতীয় পরিকল্পনা বলবৎ 
এ পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা হয়। 
এই পরিকল্পনা এখনও বলবৎ আছে । গত ২৫ বত্সরের সাধনার ফলে 
রাশিয়া শিল্পের উৎ্কধতা বিধানে সমর্থ হইয়াছে । ইদানীং রাশিয়া! সভা 
জীবন যাপনের উপযোগী প্রায় সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া পাশ্চাত্যের 
শক্তিশালী বাষ্রসমুহের মধো অন্ততম হইতে পারিয়াছে। রাশিয়ার কষি- 
প্রধান পল্লীগুলি বর্তমানে প্রধান প্রধান শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 


জীবিক। অর্জন ক্ষেত্রে নারী 

জাপান! পারীরা বন্তমানে জীবিকা অঞ্জনের ক্ষেত্রে অনেকটা পুরুষদের 
সমতালে অগ্রনর হইয়। চপিয়াছে । গত ১৯৬* সালের আদমন্ত্রমারীতে জাপানে 
নারীর সংখা দাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৪৪ | অর্থাৎ 
মোট জনসংখ।ার প্রায় অদ্ধেক। এ সালে জাপানে বিভিন্ন ক্ক্ষেত্্রে নিযুক্ত 
নারীর সংখা নিকূপ ছিল £ ক্লঘি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজ্জার ৪২, মস্ত বাবসায় 
৪৫ হাজার ৫৪৭, খনিশিল্প ৪১ হাজার ১৬, বিভিন্ন জিনিষ তৈগাবের শিল্প ১৪ 
লক্ষ ৩ ঠাজার ৪৩০, যানবাহন ৭৮ হাজার ৯৭৯, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি 
৩ লক্ষ ৫১ হাজ্জার ৩৪৮, গৃহস্থাপী কাজ (চাকুরা ভিসাবে ) ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার 
১১৬ ও অন্থাণ্থ ৮২ হা্দার ৭৮ | 


পাটের পুব্বাভাষ 
আগামী ১৯শে, ২০শে। ২-নে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর বেলা চারি ঘটিকা 
মমর এবং ২৩শে সেপ্টেপ্বর বেলা বার ঘটিকার সময় পাটা” ধিল্ডিংএ বাংপার 
বিভিন্ন জেলা মুতের এবারকার পাট ফসলের আবাদী জমি সম্পকে সবশেষ 
সরকারী বরাদ্দ ঘোষণা করা হইবেএ 


তয়। 


আগামী ৩০শে সেপ্টে্বর বেলা বার ঘটিকার সময় ধার্পলা, বিহার, উড়িস্তা 
প আসাম প্রদেশের পাট ফসল সম্পকে শেষ সরকারী বরাদ্দ ঘোষণা কর 
হতবে। 
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তক্কষাম্পানলী ওস্তাদ 
নর তে ওরা রিট ারিিরাতরারারারের, 


ব্যাঙ্ক অব্‌ ইপ্ডিয়। লিঃ 
অর্ধ বাৎসরিক রিপোর্ট 


আমরা বোদ্বাইয়ের স্গ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার গত ৩০শে জুন তারিখ 
পধ্যস্ত অন্ধ বংসরের কাধা বিবরণী সমালোচনার্৫থ পাই্য়াছি। ভারতবামীর 
প্রতিষ্ঠিত যে কয়টা যৌথব্ান্ক বর্তমানে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত 
হইয়াছে বাক্ক অব ইও্ডিয়া তাহার অন্যতম | 

গত ৩০শে জুন তারিখে উক্ত ব্যাস্ধে স্থায়ী, চলতি প্রভৃতি বিভিন্ন ডাবে 
সাধারণেব আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ২২ লক্ষ ২৪ হাজার 
৭৫৭ টাকা । এ সময়ে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি 
টাকা এবং উহা ছাড়া বাঙ্ছের মন্দ তহবিলে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫* হাজার 
টাকা মজুদ ছিল। সমস্ত মিলিয়া এ সময়ে বাস্কের কাধাকরী মূলধনের 
পরিমাণ ঈ্ীড়াইয়াছিল ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৭ সাজার ৮৩৮ টাকা। 

ব্যাচ্ছের স্থিত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এ সময়ে ব্যাঙ্কের 
কাষ্যকরী মুলধনের মনো ক্যাশ ক্রেডিট, চাতিবামাত্র পরিশোধের সর্থে 
দাদন, সাময়িক দাদন এবং ধিলের জামীনে যোট ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭ হাঞ্জার 
৪৪৬ টাকা; স্বরণ, কোম্পানীর কাগজ, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট) পোর্ট ট্রাষ্ট ও 
মিউনিপিপ্াল ধু এবং জয়েপ্ট ক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ও শেয়ারে ৫ 
কোটি ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৪৩ টাকা এবং গবর্ণমেন্ট অব ইগ্ডিয়ার ট্রেজানী 
বিলে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ন্স্ত ছিল । এতদ্বাভীত এই সময়ে ব্যাঙ্কের হাতে 
নগদ হিলাবে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৭৭ টাক] মজুদ ছিল। এই 
সব হিসাব দৃষ্টে ম্পষ্টতঃ প্রীতি হয় যে ব্যাঙ্গের হশ্স্থিত সম্পত্তির খুব বেশী 
অংশ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবপ্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। 

আলোচ্য ছয় মাসে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচপত্র ও আরকর বাদে নিট ৯ লক্ষ 
২৪৬ টাকা লাভ হইয়াছে । উহার সহিত পূর্ববন্তী ছয় মাসের লাভের জের 
ভিমাবে সংরক্ষিত ৮ লঙ্গ ৩ হাজার ৬৩৫ টাকা মোগ দিয়া যে ১৭ লক্ষ ৩৩ 
হাজার ৮৮২ টাকা হইয়াছে তাহ| হইতে আংশীদারগনকে আয়করহীন- 
ভাবে শতকরা বাধিক ১১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেএয় হইয়াছে এবং ১১ লক্ষ 
৮৩ হাজার ৮৮২ টাকা চলতি ছন্ন মাসের লাঙের হিসাবে জের টান! 
হইয়াছে । 

মূলধনের প্রাচুধা, নগদ তহবিলের স্বচ্ছলতা, নিরাপদ দাদন, অপেক্ষাকৃত 
অল্পস্থদে আমানত গ্রহণ প্রভৃতি যে দিক দিয়াই ব্াস্ক অব ইগ্ডিয়াকে বিচার 
করা হউক নাকেন উহা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সর্ব্বোচ্চ আদশ রক্ষা করিয়া 
চলিতেছে বলা চলে। ধেকোন দেশের সর্ধবাপেক্ষা নিরাপদ যে কোন 
ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা করা ঘাইতে পারে। 


যাক ঘৰ কমার্ম নিমিট 
দিতি 


হেড অফিস--১২, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা 
শাখাসমূহ--কলেজ ট্রীট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর ও বর্ধমান 


সেভিংস্ব্যাস্ক হিসাবে স্থদ শতকরা! ৩ টাক], চেকযোগে 
টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত ( [3566 
1১৩১০%৫) হিসাবে সদ শতকরা 
৩৪, » হইতে ৫৯ টাকা 


তা লিখি জানি পির 
























রিটা বাটার চারের 
ব্যাপকভাবে প্রি্টিং ও পারিশিং-এর কাজ চালাইবার জন্য গঠিত 


ইপ্ডিয়ান সপ্ট ম্যানুফ্যাকচারার” লিঃ 
১৯৩৮ সালের রিপোট 

আমরা ইত্ডিয়ান সপ্ট ম্যাম্ফ্যাকারা্স পি:র গত ১৯৩৮ সালের মুপ্রিত 
কাধা বিবরণী পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্টে কোম্পানী সর্দাতোমুগী উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

কোম্পানী লবণ প্রস্থতির জন্য ক্যানিং বন্দরের নিকটবর্তী মাতল। ও 
পিলাই নদীর সঙ্গমস্থলে স্্ধীরগঞ্জ নামক স্থানে প্রথমে ৫ শত বিঘা জ্জমি 
ইজারা লইয়া তৎপর উহার নিকটবন্তী আর9৫ শত বিঘ| জমি ইজারা 
গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ে তাহারা আরও ১২ শত বিঘা জমি ইজারা 
লইবার জন্য কথাবার্তা চালাইভেছেন। এই ভরমি গ্রহণ করার পর কোম্পানী 
উহার ১৮ শত বিঘা পরিমিত স্থানে লবণ জল ঘনীভূত করিবার উপযোগী 
বিবিবাবস্থা করিবেন এবং উহার ফলে কোম্পানীর কারপানায় বংসবে ৩ লক্ষ 
মণ বন প্রন্মত হইতে পারিবে । আলোচা বহ্সরে কোম্পানী লোনা জল 
আটকাইবার জন্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা বায়ে একটি মান নিশ্মাণ করিতেছেন 
এবং দেড়শত বিঘা পরিমিত জমিতে লবণঞ্জল ঘনীভূত করার জন্য 
বিধিবাবস্থা করিতে ২৭ হাজার ৫১৫ টাকা বায়িও হইয়াছে । উহা ছাড়া 
এই বংসরে কারখানায় বাড়ী ঘর নিশ্মাণের জন্বাও ৫ ভাজার টাকার উপর 
বায়িত হইয়াছে । এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয় যে কোম্পানী লবন 
্রস্থতের জন্য একটি বিরাট কারখানা শিশ্মাণের উদ্দেশে ব্যাপক ভাবে 
তোড়জোড় আরম্ত করিয়াছেন। আলোচ্য বংপরে কোম্পানী পরীক্ষামূলক- 
ভাবে মান্ব ৩৩৫ মণ লবণ এবং মাগ্রেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট ও 
ম্যায়েলিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় কিছু কিছু রাগায়নিক গ্রবা প্র্থত করিয়াছেন 
বটে। কিন্তু কারখানা নিশ্মাণ, লবন জল ঘনীড়ত করার বাবস্থা ইত্যাদি 
বিষয়ে কোম্পানী যেরূপভাবে অগ্রগর হইতেছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে 
কোম্পানীর চেষ্টায় বুল পরিমাণে লবণ ও লবণজাত রাসায়নিক প্রবা প্রস্তুত 
হইবে এবং অংশীপারদের দিক হইতে কোম্পানী একটি লাওঙ্গনক প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইবে উহা খুবই আশা করা যায়। 

আলোচ্য বংসরে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
চাটাজ্জির আকম্থিক মুভ্তাতে উহ্হার অপূরণীয় ক্ষতি হয়াছে। 
তিনি যখন কোম্পানীর পরিচাপনার ভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে বাঞ্গলার 
লাভজনক পন্থায় লবণেদ কারখান' স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া সরকারী 
ও আধা সরকারীভাবে একটা প্রচারকাধ্া চলিতেছিল। এজন্য তাহাকে 
কোম্পানীর কাধ্যারন্তের জগ্য উপযুক্ত মুলপন সংগ্রহ করিতে চড়াস্ত রকম 
অন্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে । প্রথম হইতে তিনি যদি উপযুক্ত 


এস এন 





গাইায়া টার 
পারিমারনি 


অবশিষ্ট শেয়ার কিক্রয়ার্থ সুদক্ষ ও 
_.. সম্তাস্ত এজেণ্ট আবশ্যক 
বিশেষ বিবরণে জন্য লিখুন 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ $--০শ্৯€ওস্ন্‌ ইতউনিক্সন্ন এক্ষাম্পালী 
১ম 7 লেন (ব্লক নং (২) কলিকাতা । 












৫৫৬ 


মূলধন পাইতেন তাহ! হইলে তিনি জ্ীবদদশাতেই উহার অংশীদারগণকে 
ভাপরূপ লভ্যাংশ দিয়া যাইতে পারিতেন। যাহা হউক অপমা অধ্যবসায় 
ও সাধনার স্বারা এবং কোম্পানী হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না৷ করিয়া 
তিনি মৃতার পৃর্ধের উহাকে উপ্নতির পথে অনেকদূর অগ্রপর করিয়া দিয়া 
গিয়াছেন। বর্তমানেও কোম্পানীর পরিচালন। ভার স্বযোগা ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের হাতে অপিত হইয়াছে | উহ্থারা মিঃ চাটাক্জির আরন্ধ কাধ্য 
স্থসম্পন্ন করিয়া বাঙ্গলার একটি বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার কনিতে এবং 
অংশীদাপগণকে নিয়মিতভাবে পলভ্ভাংখ প্রদান করিতে পারিবেন উহা! 
আমর খুবই আশা করিতেছি । কোম্পানীর হেড অফিস ১২নং ডালহৌসী 
স্কোয়ার, কলিকাতায় অবপ্থিত এবং মছার্ণ ওয়ার্কাস লিঃ উহার পরিচালক । 


দি কলিকাত। ল্যাণ্ড ট্রাই লিঃ 

আমরা দি কলিকাতা ল্যাগুট্রা্ট লিমিটেডের ১৯৩৮ মালের বার্ষিক রিপোর্ট 
পাইয়াছি । উহা ১৯৩১ সালে রেজেষ্টরীরুত 
হইয়াছে; বিল্ডিং সোসাইটী এবং টাষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহা পরিচালিত 
হইতেছে । শেষোক্ত বাবসায়ে উহ্ঠা বাংলার পথপ্রদর্শক বলা চলে । বাবসায় 
ক্ষেত্রে স্বপরিচিত আমুক্ত যোগেশন্ত্গ মুখোপাধ্যায় (01. 0- 80006019 ) 
ইহার পরিচালক | ১৯৩২ মালে বাবসায়ের আরপ্ হইতেই এই ট্রাষ্ট অংসটুার- 
দিগকে শতকর। বাধিক ৫২ টাকা ভিপাবে লঙ্যাংশ দিয়া আপিতেছে। 

ই ট্রাষ্ট হইতে ৩২নং চিগুরপ্নন এভিনিউতে (বহুবাজার জংসনের 
দক্ষিণ মোড়ের মুখে) ট্রাষ্ট হাউস নামক একটা বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। 
ব্াযালেশসিটে বাডা তৈম়ার করার মত অর্থের সংস্থান দেখ। যায় না; তবে 
যোগেশ বাবু যেমন তাহার অপরাপর ব্যবসায়ে নিজের অথে প্রথমে বাবসায় 
পত্তন করিয়া কয়েক বৎসর স্ুপপ্রিচাপনার পর জনসাধারণকে শেয়ার গ্রহণ 
করিতে অন্ুরো করিরাছেন এক্ষেত্রে সেই একই শীতি অস্ত হইতে 
দেখিতে পাহতেছি । যাহারা অল্প--কিজ্ত নিশ্চিতলাভে সগ্্ট তাহারা নির্ভয়ে 
এই ট্রাষ্টের আশ গহণ করিতে পারেন। 

ইহার অন্তমোদিত ম্লপন পাচ লক্ষ টাকা। বিঞ্লীত মুলপন ২৮:৮৫ ০৯ 
আধাম়ীকুত মূলপন ১০,৩৩৫৯, আমানত প্রভৃতিতে জমা ২৬,৯০৫৯ এবং 
অবন্টিত লাভ ৩,৩৬৭ । আলোচ্যে বধেও ইন্কম্‌ ট্যাক্স ফ্রি শতকরা ৫২ 
হিসাবে ডিভিডেগ্ড ঘোষণ| কর] হইয়াছে । 

ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ হইয়া এই ট্রাষ্ট যে কলিকাতার আর্থিক ক্ষেত্রে একটি 
শর্রিশালা প্রতিঠানে পরিণত হইবে এ সঙ্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত ধারণা 


রহিয়াতে। 
"দি কলিকাত। বিজ্ডা ঠোরস্‌ লিঃ 


আমরা এই কোম্পানীর উনবিংশ বধের (১৯৩৮ সালের) বাষিক 
বিবরণ সমালোচনার্থ পাইয়াছি । এরূপ একখানা বালেম্স, সিট. পাইয়া 
আমীদের প্রকৃতই আনন্দ বোধ হইতেছে । উক্ত পিপোর্টে দেখা যায় যে 
১৯২০সালে বাবসায় আরম্ভ করিয়া ১৯৩৭ সাল পথ্যস্ত কোম্পানী আদায়ী 
মূলধনের উপর শতকরা মোট ১১২॥ ভাগ ডিত্িডেগ্ড দিঘাছেন। আরও 
উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ১৯৩৮ গাল পথান্থ উচ্ভার প্রদত্ত মূলধন ৮২৭৮০- 
টাকার পেছনে ৫৭৯৫৮২ টাকার রিজাঙভ কগু গঠিত হইয়াছে । ইহা প্রদত 


বঙ্গপ্রী কটন মিলস লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা £ আছাঙ্খ্য হ্ঠাল্ল স্পি, স্নি, ল্লাল্ 
কাপড় নির্বাচনে 


_ নত উল ক্কাস্পড্ইই- 


সর্বসাধারণের পরিধানঘোগ্য 
একাধারে স্টুল্দস্ললল5 হন্গ্া ও ক্ষন হই 


ও ব্যালেশ্সমিট সমালোচনাথ 


















মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
(২৪ পরগণা) ই, বি, আর &, ক্লাইভ ঘাট স্ত্রীট, কলিকাতা । 





আর্ক ভগ্ন, 


[ ৪ঠ। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 





মূলধনের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ। ১৮ বৎসরের একটী কোম্পানীর পক্ষে 
১১২২/ডভিডেগু দিয়া ৭ পাপেট রিজার্ভ ফণ্ডে ন্যন্ত করা কম কৃতিত্বের 
কথা নহে । আলোচা বর্ষেও কোম্পানী ১৬৭৬৬।/০ লাভ করিয়াছেন 
এবং শতকরা ৭॥০ টাকা হারে ডিভিডেগু দিয়া বাকী টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে 
নিয়াছেন। উহাকে একটি আদর্শ কোম্পানী বলিতে আমাদের কোন প্রকার 
দ্বিধা নাই। ইহার স্থযাগা পরিচালক শ্রীযুত যোগেশচন্্র মুখোপাধ্যায় 
বাবপায় ক্ষেত্রে স্থপরিচিত। তাহার পরিচালনায় ইহা আরও উন্নতি লাভ 
করুক-ইহাঠ আমাদের কামন1। 
ভারত জুট মিলস্‌ লিঃ 

আমর! ভারত জুট মিলস্‌ রঃ র গত ৩১শে মাচ্চ পধ্যন্ত এক বত্লরের 
মুদ্রিত রিপোর্ট সমালোচনার্৫থ পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর দ্বিতীয় বর্ষের 
রিপোর্ট । 

আলোচ। বং্সরে ভারত জুট মিল উহাদের প্রস্তত ৯ লক্ষ ৩* হাজার 
৬৩০ টাক। মুপ্যের চট বিক্রুয় করিয়াছেন এবং বৎসরের শেষে কলে 
উৎপন্ন চট, পাট ইত্যাদিতে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা মুলোর জিনিষ 
মজুদ ছিল। 

এই বঙণ?র সমঞ্ত প্রকার খরচ। বাদে কলের মোট ৫০ হাজার ৮৩৬ টাকা 
লাভ হহয়াছে। উহার সহিত পূর্ব বং্পরের লঙ্যাংশের জের ৮ হাজার 
২৪০ টাকা যোগ পিয়া এবং উঠা হইতে আদ্করের দফায় ১৭ ভাজার ৬৭৯ 
টাকা বাদ [দয়। যে ৪১ হাঙ্গার ৩৯৬ টাকা দাড়াইয়াছে, তাহা হইতে কলের 

শীপারগণকে শতকরা বা।যক ৪ টাক! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । . 

ভারত জুট মল বাালীর স্থাপিত দ্বিতীয় চটঞল। স্বনামখাত শ্রীধুক্ত 
আলামো:ন দাশ এহ কলের কর্ণধার । তাহার অপামান্য কাষাশক্তির গুণে 
এই মিলা খাপত হইবার পর প্রথম বত্সরেই অংশীদারগণকে লভ্যংশ প্রদান 
করিতে সমথ £য়। গত বংসর অতিরিষ্ উত্পাদনের জন্য বাঙ্গলার চটক্ল 
সমূহে যে প্রকার মন্ব। [গিগাছে এবং এই মন্দার জন্য বড় বড় চটকলগুলি 
খেভাবে ঢাল পামলাহতে অপমথ হইতেছে তাহাতে ভারত জুট মিল যে 
উপথুক্তপ লা ধেখাহরা উহার সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের উপর 
শতকরা ব।যিক ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে পমর্থ হইয়াছে তাহা খুবই 
কতিত্ের কথ।। আলামোহনের পরিচালনাগুণেই উহা সম্ভবপর হইয়াছে । 
আমগা ।মলটিগ উত্তরোত্তর আরও উন্নাত কামনা করিতেছি । 


বেঙ্গল ্োস 

মানুষে নিতাবাবহাধা বাওন্ন প্রকার ছিমিষপজ্র বিক্রয়ের জন্য 
আমাদের দেশে খুচর1 ধিপনীর অভাব না খাকিলেও এতদিন পধ্যন্ত একই 
[বপনীর বিভিন্ন খিঙাগের মারফতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য 
এদেশে তেমন প্রচেষ্টা পরিলাঙ্গত হয় নাই । এই শ্রেণীর বিপনী প্রচুর 
মুলধনসাপেক্ষ বলয়াই এদেশবামী এতদিন পথ্ন্ত উহাতে আত্মনিয়োগ করে 
নাই । কলিকাতার ৮এ চৌরপী প্লেদে একটা বিভাগীয় বিপনী হিনাবে কয়েক 
বংণর পূর্বের বেগল ষ্টোস” প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভারতীয় ক্রেতাদের দিক হইতে 
একটা ব$৬ রকম অভাব বিণৃরিত হইয়াছে এবং উঠার পরে কলিকাতা সহরে 
ভারতবাপীর উদ্যোগে অন্করূপ আর কতিপয় বিপণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
বেল প্রোপ যে এই একটি পৃতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন তঙ্জন্য 
তাহারা সাধারণের ধন্যবাদার্। স্বদেশ শিক্পের সহায়তা করাই উহাদের মূল 
ডদ্দেশ্ত। বেপল ষ্টো্সে মধাবিত্ত ও সৌধীন শ্রেণীর প্রয়োজনীয় আধুনিক 
ডিজাইন ও রুচিসর্গত প্রায় সমস্ত গ্রকার গিনি পাওয়া যায়। উহাকে 
বিপণী না বলিয়া স্বদেশী শিল্প দ্রবোর একটি স্থাণী প্রদর্শনী বলাও চলে। আমরা 
এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষরূপ শ্রীধুদ্ধি কামনা করিতেছি । 































টেলিগ্রাম এপ্রব রণ স্থাপিত--১৯২৯ ফোন বিঃ বি, ৫৪*২ 


ও শ্বতুডন্ক শাক ভিলভ 
৬১ নং বহবাজার স্রীট, কালিকাত]। 
শাখা £_হ্যভীত্ুক্র 2সাহন্ন এভ্ডিন্নিন্, ক্র গ্রাস $ 


ও নকল রকম ব্যার্কধিং কার্য কর। হয়। 
স্থামী আমানতের বুদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টফিকেট 
১ বসরে শতকরা "'" ২১॥০ আনায় ২৫২ টাকা 
্ট রর " ্ ৫॥০ ৪৩২ টাকাম ৫০৯ 
৫ ৬২, ৮৬৯২ ৮ মত ১০৬২ ৮ 
প্রক্তিভেষ্ত হু গ9 ভডিোজিিউ 


মাসিক ১*২টাকা জমার *বখণরে ৮৯০২ টাকা,” বখনরে ১২২৭ টাকা, ১৭ বৎসরে 
১৬৩*উাকা। যাদিক ১২ টাকা হইতে ১২ পর্যন্ত মা লওয়া হয়। 


হৃদ শত্তকর। ৬২ছারে 
'চল্তি হিসাবের (00৩06 210) সদ শতকরা ১৪* টাক।। 
শতকর! বার্ষিক ০১০১৯ ইতেছে।  .. 


৪॥০ টাকা 
৫২ ৪ 


ভংস ব্যাঞ্চ'এর জদ শতকরা ৩২ টীকা! 


রি উনি ১৯৩৯] 


দাশ ব্যাক লিঃ. 
গত সপ্তাহে দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ সন্বদ্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
শ্রীযুক্ত আলামোহন গাশকে উল্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে। আমরা পরে অবগত হইলাম যে মি: দাশ উত্ত ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর নহেন_-তিনি ডিরেক্টর কোডের সভাপতিরপে এই 
ব্যাঙ্কটীকে পরিচালনা করিবেন । 


কালিক। কটন মিলস লিঃ 


সম্প্রতি কালিক! কটন মিপম্‌ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছে, এই কোম্পানীর অন্ভমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাক । উহা ১০ টাকা 
মূলোর ১ লক্ষ ২৫ ভাঞ্জার অর্ডিনারি শেয়ার ও ২৫ টাকা মূলোর ১০ হাজার 
প্রেফারেন্স (010200019055 ) শেয়ারে বিভক্ত । মিঃ যজ্ঞেশ্বর ঘটক, মিঃ 
জ্যোতিষ রঞ্জন সেন, মি: ভবনমোহন সেনগ্ুপূ, মিঃ হরিদাস ব্যানর্জি, মিঃ 
যোগেশচন্্র মুখাজ্জি, মিঃ বীবেন্রনাথ ঘোষ, মিঃ শিবরঞ্চন মঞ্জুমদার ও মিঃ 
গয়াপ্রপাদ গুপ্ু এই কোম্পানীর পরিচালক বোটে বহিয়াছেন। 
বেঙ্গল কটন পিগ্ডিকেট এই কোম্পানীর ম্যানেঙ্গিং এজেন্টম্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। 
এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের ভিতর অনেকেই অভিজ্ঞকন্মী ও উদ্যোগী 
বাবনদামী বলিয়া পরিচিত। ইহাদের চেষ্টাযত্রে কোম্পাণীটি অপ্প সময়ের 
মধোই উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারিবে ধলিয়। আমরা আশা করি। 


গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃ 


উন্নত পরখের গেগ্ী, মোজা, আগ্ডারওয়ার ও পুল৪ঞার প্রভৃতি প্রস্থতের 
উদ্দেশ্য নিয়া গত ১৯৩৩ সালে গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এগু কটন মিলস্‌ লিমিটেড 
প্রতিচিত হয়। প্রথম দই বং্সরে নানাকারণে এই কোম্পানীর কাধ্য বিশেষ 
কিছুই অগ্রসর হয় নাই । ১৯৩৫ সালে এই কোম্পাণীর অগ্ততম উদ্যোক্তা 
মিঃ বি ব্যানঞ্জি ম্যানেঞ্জিং এক্জেপ্টস্বূপে এ কোম্পানীর কাধা পরিচালনাভার 
গ্রণ করেন। আর এ সময় হইতে পকল দিক দিয়া কোম্পানীর দ্রুত 
উন্নতির সুচনা হ্ন। গত বংসর আগ মাসে হাওড়া সালিকায় এই কোম্পানী 
একটি কারখানা স্থাপন করেন। আমরা জানিয়া শ্থী হইলাম এখানে 
বপ্তমানে উন্নত ধরণের সুন্দর গেঞ্পী ও মোজ। তৈয়ার হইতেছে । তাহ! ছাড়া 
ফরিদপুর জেলায় কূর্ধানগর নামক স্থানে ৬* বিঘা জগি নিয়া একটি স্থায়ী 
কারখানা! স্থাপিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । বাঙ্গলা দেশে গেন্দী মোজা 
প্রভৃতি জিনিষের চাহিদা দিন দিনই খুব বাড়িয়। চলিম্মাছে। বর্ধমান 





আর্থিক ভ্ুগ্গ 


মেপার্প 


৫৫৭ 


এই প্রদেশে যে পরিমাণ এ সমস্ত জিনিষ ব্যাবহৃত হয় তাহার বারো 
ভাগের এক ভাগ মাত্র এপ্রদেশে প্রপ্থত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় 
উপযুক্ত শ্রেণী গেন্ী মোঙ্গা প্রভৃতি নিশ্মান করিয়া বিক্রয়ের বাবস্থা করা ও 
তদ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ বাঙ্গলাদেশে খুব কমই অছছে বলা চলে। 
গ্রেট বেঙ্গল নিটিং এগু কটন মিলস্‌ লিমিটেড এপঘ্যস্ত যে উল্লেখযোগ্য 
কৃতকাখাতা৷ দেখাইয়াছেন তাহাতে উহাদের ৩বিষাং খুব উজ্জল বলিয়াই মনে 
হয়। ২৯নং ষ্বাণ্ড রোড কপিকাতায় এই কোম্পানীর হেড অফিল অবস্থিত | 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ওরিয়েশ্টাল প্ল্যাণ্টার্স এগ কটন মিলস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর-_খিঃ 
আর এন মজুমদার । অন্রমোধিত মুলপন ৫ লক্ষ টাকা । | 

ভৈরব ইলেক্টিক সাপ্পাই লিঃডিরেরর গিঃ রাসবিহ্ারী দে। 
অন্যমোদিত মুলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেছিপ্রার্ড আফিপ ভৈরব, জিঃ- 
ময়মনসিংহ | 

শ্রীসীভারাম রাইস্‌ অয়েল এণ্ড ডাল মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর_মিঃ 
তারা্াদ আগরওয়ালা। অন্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড 
আফিস কুমারপাড়া, লিলুয়। | 

চ্যাশনেল টার প্রভাক্টস্‌ ম্যান্ুফ্যাকচারিং লিঃ__ডিরেক্টর ডাঃ 
এস দাসগ্প্ন। অন্মোদিত মূলধন ধ্লোড় লক্ষ টাকা । বেজিষ্টার্ড আফিন 
১৪ বেটি স্বীট_কলিকাত। । 

বেঙ্গল কার্ডবোর্ডস্‌ ইণ্ডা্্রীজ এগ্ু প্রিণ্টাস” লিঃ_ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর দি এম এন মিত্র, অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টা্ড 
আফিস ১৫নং হেয়ার স্বাট, কলিকাতা । 

অল্‌ ইগ্ডিয়া আয়ুর্ক্বেদ ফার্সী লিঃ ডিরেক্টর মি: এস সি সোম । 
অগ্গুমোদিত মূলবন--১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার আফিস--স্বামীবাগ, ঢাকা । 

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউপ্তী এও ওরিয়েপ্টাল প্রিশ্টিং ওয়ার্ক, লিঃ 
ডিরেক্টর__মি: গোষ্ঠ বিহারী দে । অন্ভমোদিত মুলর্ধন-_২ লক্ষ ৫« হাজার 
টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_১৮নং বুন্নাবন বসাক ট্রাট, কলিকাতা । 











ৃস্থ ও সবল শিশু লুল গৌরব 













শিশুদিগের একমাজ্ খাদ্য ভুগ্ধ, 


আপনার সন্তানকে নিয়মিতভাবে “্শক্ভিউটা-স্িিল্কি* 
খাওয়ান ওতাহার স্থান্থ্ের উন্নতি লক্ষ্য করুন। 

















সেই দুগ্ধ যাহাতে ্‌ 
বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক মাতারই 
যড় লওয়া 4 | 











্পক্ভিকউ্া-স্সিলক্ু** মাতৃদুদ্ধের অনুরূপ এবং ভারতীয় 


আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বলিয়াই 
ইহা আপনার শিশুদিগের এত উপযোগী খাদ্য । 








টিভি লিউ 
শনন্ড 5 গ্পর্থ 


2222 225 


টাকার বাজার 


সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণঘেন্ট বিনিময় নিয়ঙ্ণ নীতি শিথিল করিয়া দেওয়ায় 
ও ডলারের তুলনায় পাউগ্ডের মুল্য হাস পাওয়ায় যে অবস্থার সুচনা দেখা 
গিয়াছে ভারতের উপর সম্ভবপর প্রতিক্রিরা আলোচনা করিয়া গত ২৮শে 
আগ তারিখের ইত্িয়ান ইকনমিষট পত্র সম্পাদকীঘু ভাবে লিখিতেছেন _ 
স্পষ্টতই লক্ষিত হইতেছে ইলগ্ডে এখন ঘুদ্রা সপ্রসারণের অবস্থাই বলবং 
উইয়াছে। যদি অদূর ভবিষ্াতে কোন যুদ্ধ নাও হয় তথাপি সমরায়োজনের 
তোড়জোড় কমিবার আশা নাই | কাজেই অন্গসত্ম ও গুলিবারুদের জন্য যে 
ব্যয় বালা করা হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবার নহে। এই অবস্থার পর 
যখন শাস্তির অবস্থা ফিরিয়া আসিবে তখন ষ্টালিংএর মুদ্রামূলা নিয় রাখার 
প্রয়োজনীয়তা বর" বেশী পরিমাণে ঠা দিবে। ট্রালিংএর সহিত ভারতীয় 
টাকার মূলোর একটা বিধিবদ্ধ সংফোগ রহিয়াছে । কাজেই 
অবস্থা কম বা বেশী পরিমাণে ইংলগডেরই অঙ্ঠরূপ হইবে । কেবল তফাৎ 
এইটুকু হইতে পারে যে দেশের অভ্যান্তারে টাকার ঞুঁয় ক্ষমতা হয়ত বাহিরে | 
উহার ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় তত নামিয়া যাইবে না। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য £ 
ভারতীয় বহ্ির্বাণিভোর তুলনায় আয়তনে বেশী ইংলগডের 
মত এদেশে সমরায়োজনের জন্য বেশী পরিমাণ খরচপত্রের সম্ভাবনাও কম। 
কাজেই কিছুকাল বাহিরে টাকার ক্রয় ক্ষমতার সহিত দেশের অভ্যন্তরে টাকার 
ক্রয় ক্ষমতার একটা সমতা নাও সাধিত হইতে পারে। কাজেই এই সময়ে 
দেশীয় শিল্পের ও কাচা মালের বিশেষত: যেসব শিল্প দ্রব্য সমরায়োজনের 
পক্ষে প্রয়েজেনীয় তাহার কাটতির শ্থুবিধা হইবে । দেশ এতদিন এরূপ 
সুবিধাই চাতিতেছিল। কাজেই উহাতে এদেশের খুবই উপকার হইবে। 
বর্তমান অবস্থার অধিক স্থবিধা এই পাওয়া যাইবে যে ইংলগু ও অন্থ ্টালিং 
মুদ্রা অবলম্বী দেশগুপি অন্য দিকে ব্যণ্ড থাকার দর্ধন শিল্প বাণিজ্যে 
ভারতীয় শিল্পের সহিত তেমন গ্রতিযোগিত। করিতে সমর্থ হইবে না। 
কাজেই বলা যায় যেক্প লঙ্গণ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইংলগ্ডের টাকার 
বাঙ্জারের অবস্থা পরিবর্তনের ফলে ভারতবধ উপরুত হইবে । 


শ্রমিকদের হিতকলে আইন প্রণয়ন 


আগামী নভেম্বর মাসে মিমলায় প্রাদেশিক অমমন্ত্রী ও কেন্দ্রিয় সরকারের 
শ্রম বিভাগের প্রতিনিশ্বিদের যে সম্মেপন হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে 
তৎ্সম্বত্ধে আলোচনা করিয়া বোগ্াইয়ের দৈনিক পত্র টাইমস্‌ অব. ইত্ডিয়া 
সম্প্রতি এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পিখিতেছেন--এ সম্মেলনের উদ্দেশে অমিকদের 
সম্পর্কিত আইন প্রণঘ্ণ বিষয়ে সমন্বয় ও সমতা সাধন করা । এ প্রকার সমন্বয় 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে দেশে যে খুবই বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বর্তমানে বিভিন্ন গ্রাদেশিক গভণমেন্ট কারখানা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক, অমিকদের 
অবস্থার উদ্মতি »ম্প্র্ক, আমিক বিরোধের শ্রতিকার সম্পর্কে এবং অমিকজের 
বেতন, ছুটি প্রভৃতি সম্পর্কে আইন প্রণয়ণে উদ্যোগী হইয়াছেন, এই সময়ে 
উক্তরূপ সম্মেলন বসাউয়া সময়োচিত আলাপ অলোচনায় শ্রমিক আইন বিষয়ে 
একটা স্থচিস্তিত কাখ্যধারা স্থির করা খুবই সঙ্গত। বোশ্বাই মরকার গত 
বৎসর ইপ্তাষ্টীয়াল ডিমপুট এ্যাক্ট প্রবর্তন করিয়া শ্রমিক বিরোধের মীমাংসা 
সাধা বিষয়ে গ্রদেশগুলির সমক্ষে এ কাধ্যনীতির একটা দৃষ্টান্ত প্রদশন করিম 
উহার অস্থকরণে যুক্তপ্রদেশ এবং মাজ্রাজ ও ' অনুরূপ আইন প্রণয়ণের বাবস্থা 
হইতেছে । কোন কোন প্রদেশের শর্মিকগের অবস্থা সম্পর্কে তদস্ করিধার 
জন্ত কমিটা বসান হইয়াছে । আগামী নভেম্বর মাস পথ্যত্ত এ সব কমিটার রিপোর্ট 
পেশ করার কথা । ই সব রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে তদহথযায়ী উপঘুক্ত বিধি 
বাবস্থা প্রণয়ন করা হইবে। মাত্রাজের গবর্ণমে্ট সম্প্রতি কতিপয় ধরশৈষ 


এবং 
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প্রমিক আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব করিয়া একটি পারকল্পনা গ্রস্তত 
করিয়াছেন এ পরিকল্পনায় বাধ্যকরীভাবে বেকার বীমার প্রবর্তন বিষয়ে একটি 
প্রস্তাবও আছে। এই প্রত্তাবে গভর্ণষেণ্টের পরিচালনায় একটি বেকার বীমার 
স্বীম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এরপ বলা হইয়াছে যে বেকার বীষার 
জন্ত একটি তহবিল গঠন করা হইবে । আর কলকারখার মালিকদিগের 
নিকট হইতে ও কর্খচারীদের নিকট হইতে আধাআধিভাবে এইই তহবিলের 
জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ লওয়া হইবে । এই প্রকার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে । এই অবস্থায় 
সিমলা সম্মেলনে যদি সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া 
বিবেচনা সম্মত উপায়ে অগ্রগতির পথ নির্ণয় করেন তবে তাহা সুখের বিষয় 
হইবে। 


িশ্ি রাম নেভিগনকোং লিঃ 


ফোন :_কলিঃ ৫২৬৫ 
ভারত, ব্রহ্গদেশ ও দিংহগোর হর বন্দর সমূহে ই 
মালবাহী জাহাজ এবং রেস্কুন ৬ দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত 















ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন :- 
ম্যানেজ ৯০০১ ক্ণইজ্ড ড্রীটি 






টু যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া পাকে । 

2... জাহাজের নাম. টন জাহাজের নাম. টন 
2. এস, এস, জলবিহ্ার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১০, 
টি 2 হা ১৮০ উপরি 1১ 
নু ৮ ৮ জলপুত্র ৮১৯৫০ ৮ রঃ জলরতু ৬১৫ ০০ 
2.:,.:১. জলরুষ। ৮,০৫০ ». ০. জলপান্ম ৬,৫০০ 
? ॥.. 5 জলৃত ৮০৫০ 5.» জলমনি ৬১৫০০ 
নু 5 রর জলবীর ৮১০৫০ , জলবালা ৬১,০০০ 
গু » জলগঙ্গা ৮১০৫০ , » জলতরঙ্গ ৪১০০০ 
ঢু ॥ 5 জলযমুন। ৮,০৫০ রি রী জলদুর্গা ৪,০০৩ 
». » জলপালক ৭,৪০০ ০১০ এ 
॥.». জলজ্যোতি: ৭,১৫০ এ, এল মদিনা ৪,০০০ 
? 
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মাধ গর 


চল্তি বীমা, ১ ০১০ ০ 4 টাকার উপর 
মোট রি, ২,২০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ₹)৪০১০০ ৮০০০৭ টাকার উপর 
বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
515 হার 








ফোন ক্যাজ $ ৫৭৬ ৫ ও ইস 


পা ৰা 
82 
রা 


শি শীঁ্ীীশীশীী শশী চল 
হ্বাজ্ান্দ্রেম্্র াজলচ্গাভন 
রি ৃ ৮ 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা ১লা সেপ্টেম্বর 
পোল্যাগুকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপে মৃহাপমরের কৃচনা দেখা গিয়াছে । 
আর সে জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আতঙ্ক স্টি হওয়ায় সর্ধজ্ই টাকার বাজারের 
গতি খুবই অনিশ্চিত হইয়া পাড়াইয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথম দিক হইতে 
বাঙ্গারে যুদ্ধ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা! চলিতে থাকে । ফলে কাজকশ্ম 
বিষয়ে ও অন্ত কোন কোন দিক দিয়া অবস্থার পরিবর্তনও সাধিত হইতে 
থাকে । এক্ষণে জাশ্মানী কার্যাতঃ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করায় এইরূপ পরিবর্তন 
ভাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়াছে । ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের সুদের হার বাড়িয়া 
ইতিমধো ২ টাক হইতে 9 টাকা হইয়াছে । ভারতের টাকার বাজারে 
এখনও টাকার টান পড়ে নাই । ফলে ব্যাঙ্ছেরই স্থদের হার তত চড়ে নাই । 
রিজার্ভ বাক্কের সুদের হারও এখন পর্যাস্ত তিন টাকা ভারেই বলবৎ আছে। 
তবে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বুদ্ধি পাওরার মু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
ও বাবসায়ীরা যে এখন আর বেশী দিনের মেয়াদে দ্্রীসী দিকে টাকা দাগন 
করিতে গ্রস্থত নয় সেরূপ লক্ষণ বিশ্বেষ ভারে পরগ্যক্গ করা যাইতেছে । আর 
তাহা টেজারী বিল খরিদের বাপার ম্পষ্টতঃ ফুটিরা উঠিয়াছে। 
গত সপ্রাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ১৬ 
পয়সা । এ সপ্যাহে ভাতা উড়িয়া ২৭৯ পাই পধাস্ পৌছিয়াছে। বর্তমান 
সময়ে স্থদের ভারের এই চড়তি খুবই অপ্রতাশিত। কেবল যুদ্ধজনিত 
অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই যে উহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই | 
এই সঙ্গে এই সপ্রাহে ইহাও লক্ষা করিবার বিষয় যে স্থবিধাজনক সত্তে' গভণ- 
মেন্ট টেজারী বিল বিক্রর করিতে প্রস্থত থাকা মবেও টেজারী বিলের জন্য 
উপযুক্ত পরিমাণ আবেদন পাওগা যায় নাই । গত ২৮শে আগষ্ট ৩ মাসের 
মি্াদি মোট ২ কোটি টাকার টেজারী বিলের টেপার আহ্বান করা 
হইয়াছিল। তাহাতে মোট. আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়ানিল ১ কোটি 
৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ৩ কোটি ৪9 লক্ষ 
টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুপির মধ্যে ৯৯/ আনা ও তদুর্দধদরের 
সমস্ত এবং ৯৯৯ পাই দরের শতকরা ৯৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । 
শেষ পধস্ত এবার সর্বাঘমেত মাত্র দেড় কোটি টাকার টেগার গৃহীত 
হইয়াছে । 
আগামী ৪ঠা সেপ্েম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হইয়াছে । আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাল! 
সরকার ৬ মাপের মিয়াদী ৬০ লক্ষ ট্রাকার ট্রেজারী বিলের টেগার গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ,গত ২৫শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি ৪০ লক্ষ 
** হাজার টাকা । গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ১৬৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৭ 
হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬৩ লুক্ষ টাকা সাময়িক ধার 
দেওয়া হুইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬১ লক্ষ টাকা। গত সপাহে 
ভারতের বাহিরে রিঞ্জার্ড ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৮ 
লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এনপ্ঠাছে তাঙার পরিমাণ বাড়িয়া ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ 
১৯ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভণমেন্টের 
মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২১ (কাটি ৬৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ১৫ 
কোটি ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এ সস্তায় ভাঙা বা ক্রমে ২৩ কোটি ০৮ লক্ষ 
* হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। 
এ সপ্তাহে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকায় ১ শি €4$ পেনী দরে মোট ২৯ লক্ষ ১৫ 
হাজার পাউও ইালিং ক্রয় করিয়াছে। 








বিনিময় বাজারে এ সপ্াহথে কাজ কণ্ম বেশী কিছু হয় নাই। রাজনৈতিক 
অনিশ্চয়তার জন্ত ব্যাহ্ছসমূহ ২ মাসের বেশী মিয়াদী রপ্তানী বিলে 
উপকাউণ্ট হার ঘোষণা করিতেছে না। ডিসকাউন্ট হার বেশী পরিমাণে 
চড়িয়া যাইবে আশঙ্কায় কাজ কর্ম হইতেছে কম। 


অস্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবং আছে £-. 











যি হগ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি৫২২ই পে 
যা লু ১শি ৫ পে 

মাস ॥ ১শিঙ্ঃন্ত পে 
ডি এ ও যাস | ১শি পে 
ডি এ৬ মাস * ১শি৬ঃড পে 
স্কাঙ্গ (প্রতি ১** টাকায়) ১৩০০ 
মাক ৮ 
সিলভার , ৫৯ 
ডলার ( প্রতি ১০ঞ্ডলারে ) ৩২৭৯২ 
ইয়ে (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮৪০ 
ফাঙ্গ-টালিং হার (প্রতি পাউগ্ডে) ৪'২৮ 
ষ্টালিং ডলার হার এ ১৭৫২৮ 

০ন্বহ্রুলল 


গরতিন্মিয়ান কে-গাবেটিত 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড্‌ 


গবর্ণমেন্টের কত্ৃত্বাধীনে পরিচালিত ও হিসাব পত্র 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 
১০২, ভালতহৌন্িি ক্কোক্সান্প ইউ, কল্নিকগভা 
ফোন-_ ক্যাল : 


অনুমোদিত মূলধন 


৯৪৯২ 


৪০০০***২ টাকা 
বিক্রীত মুলথন ৩৩,৩৪,৬৫০ টাকা 
আদায়ী মুলধন ১৬,৬%৩২৫২ টাকা! 
ন্িভগঞ্ড স্কুণ্ড ও জন্ড্যান্ত ভহব্বিজ্প 
২০০ লম্ষ্্চ টাকা উন্পল্ল ? 


এক কোটি টাকার উপর কোম্পানীর 
কাগজে লগ্নী আছে। 

আমানতের পরিমাণ দুই কোটি টাকার উর্ধে । 

সেভিং ব্যাক্কের সুদ শতকরা বাধিক ২|* আনা । 


পত্র লিখিলে আমানত জমার সুদ সম্পর্কিত 
খাঁবতীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়। 





৫৬০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর | 

ইউরোপে মহাযুদ্ধের রণদামামা বাঙ্জিয়া উঠিয়াছে। অগ্য জাম্মানী 
পোপাগ্ড আক্রমন করিগাছে | জান্মানীর বিমান বাহিনী পোলাগ্ডের 
তিনপিক দিয়া প্বংশলীলা সুরু করিয়াছে ।  ইংলগ্ড ও ফান্স 
পোলাগুকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ | পোলাণ্ডে জাশ্মাণীর 
অভিযান সুর হওয়ায় ইংলগ্ড ও ক্রান্স তাহাদের পুর্ধেকার প্রতিশ্রুতি 
অন্তমারে জান্মাণীর বিরগ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন বলিয়াই আশা করা 
যাইভেছে। এই অবস্থায় মহাসমরের একটা সম্ভাবনা খুব বেশী বলিয়াই 
মনে হইতেছে । আর দেঙ্গন্ত দুনিয়ার ব্যবসা ধানিজোর ভবিষ্যৎ যেরূপ 
অনিশ্চিত হইয়া দাড়াইয়াছে স্দে সঙ্গে সেইরূপ বিভিন্ন স্থানের শেয়ার 
বাঞঙ্জারেও মাপাততঃ একটা অবসাদের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । গত 
সপ্তাহের শেষভাগে ধুগগের আস মস্তাধনা সঙ্ষন্ধে বেশী রকম জল্পনা 
কল্পন] চলিতে থাকায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা বেশী পরিমাণে 
শেয়ার ও কোম্পানীর কাগছ বিক্রম করিয়া ফেলার দিকে একটা ঝোক 
দেখা যাম। পরে বুটাশ ও ক্র।!শী গভর্ণমেপ্ট পোলাও সম্বন্ধে তাহাদের 
প্রতিজ্ঞ। রক্ষা সন্ধে ৮১ সঞ্চলপ প্রকাশ করায় ও জাম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ক 
হিটপারেধ দিক হইতে শান্তি স্থাপনের কয়েকটি সন্ত উপস্থিত হওয়ায় 
অনেকে যুদ্ধ নাধিবে না বলিয়া মণে করিতে আরম্ড করেন। ফলে বাঞ্জারে 
সাধারণভাবে একট। আশাভরপার ডাব জাগ্রত হয়। কি গতকল্য 
হইতে পুনরায় একটা সমরাতক্কের ভাব শষ হয় ও তাহাতে বাজারেও 
বিশেষে মন্দা দেখা এক্ষণে কাধ: পোলাণ্ডের সহিত জানম্মাণীর 
যুদ্ধ চলিতে থাকায় অবস্থ। খুবই গুরুতর হইয়া দীড়াইয়াছে। 
গতকল্যের তুলনায় বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম যথেষ্ট পরিমাণে 
মামিয়। গিয়াছে ।  পোলাগ হইতে শৈশ্ত উঠাইয়া নেওয়ার জন্য 
ব্রিটিশ গ৬ণমেণ্ট জাম্মাণীর নিকট চরমপত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। সৈন্য উঠাইয়া 
না নিলে ইংলগ পোলাও সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব পাপন করিতে অগ্রসর হইবে 
বশিয়াও জানানো ঠহয়াছে। এখন এই অবস্থার পারণতি কোন দিকে 
কতণুর পথ্য গড়ায় তাহাই দেখিবার বিষয়। ছুলিয়ার বিভিন্ন স্থানের 
শেয়ার বাজারের বাবমারীদের নক্ষে কপিকাতায় শেয়ার বাজারের ব্যবপায়ীরা 
অধীপভাবে অবস্থার গতি লক্ষ্য করিতেছেন । মহাসঘর ধাধিয়। যাওয়া 
না যাওয়ার উপর কলিকাতা শেয়ারের বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ভর 
করিতেছে | মহাগমর বাধিলে অধর ভবিষ্যতে শেয়ার বাজার অন্ততঃ 
সাময়িকাবে বন্ধ হইয়া মাওয়াও বিচিত্র নহে। 

. কোম্পানার কাগজ 

প্রথমদিকে যুদ্ধ বাধিবার আশঞ্কায় ও শেষ দিকে পোলাণড যুদ্ধ বাধিয়া 
যাওয়ায় এ সপ্মাহে কোম্পানীর কাগজের বাছারই বিশেষভাবে বিপধ্যন্ত 
হইয়াছে । গত ২৬শে আগ বাজারে সাড়ে তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর 
কাগজের দাম ছিল ৫ টাকা । ২৮শে তারিখে তাহা পড়িয়া গিয়া ৯৪।/ আনা 
98834553853555351335555555255553532535383535553535355252535335535888558 

বিজয় অভিযানে £- দি ফোন ক্যাল ₹_-২৭১১ 


পাইওনিয়ার সল্ট ম্যান্ফ্যাকচারিং 
৭, নম ম্যাল্চো কেন কত্নিকাভ্ডা 
ফাকটরী £--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণ!]। 
১৯৩৭ সালে শতকরা ৬।০ আনা এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা করা হইয়াছে । 


সব্ব প্রথম পব্ণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা কবিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে 
রেকর্ড স্থাপন করিল । বাঙগলার লব্ধ বৃহৎ কারখানা-_-১৩০* বিঘ। জমিক় 
উপর বৃহৎ কারখানার কাঘ্য ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


আবেদন করুন 
০৬১৪০০১2০০০৩2222245524894528255445252425১০০5০০ 


এক্ষণে 


দেয। 


৯৯৯৬৯৯৯৯৬৯৬ 
১822885৫তক৯ক5ককক 


22228882222 
১৮১১০৬ 
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[ রঃ টার ১৯৩৯ 


দাড়ায় । ৩”শে আগস্ট তাহা নাতির সাময়িকভাবে ৯৫1৮ আনা এমন কি 
৯৫%/ আনা পধান্ত উঠে। গতকল্য তাহা কমিয়া ৯৫1০ আনা দীড়ায়। 
অগ্ভ পোলাগড আক্রমণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় উহা ৯২/% পধ্যস্ত 
পড়িয়া গিয়াছে । যদি ইংলগড জাম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে তবে 
কোম্পানীর কাগজের দাম কিয়া ধাওয়ারই আগগ্কা রহিয়াছে । 


কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাকিনা একরপ হয় নাই বলাচলে। 
তবে দামের হার অনেকটা স্থির রহিয়াছে । এ সপ্তাহ্থে ম্যাকনীল কোম্পানীর 
পরিচালনাধীন কোম্পানীপমূহের গত ছয় মাসের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । বর্তমান অবস্থা বিবেচনা তাহা অনেকটা সন্তোষজনকই বলা 
যায়। অগ্ত বাজারে ইকুইটেবল ৩০৪৮ আনা ও বেঙ্গল ৩০১২ টাকা 


দাড়াইয়াছে। 
পাটকল 


এ সপ্তাহে পাটকল বিভাগে অবস্থার উল্লেখযোগ। পরিবর্তন কিছু লক্ষিত 
হয় নাই। হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহের গত সপ্তাহের তুলনায় 
কিছু চড়া হারে বলবৎ রহিয়াছে । অদ্য দামের হার ৪৮৬ আনা পথ্যস্ত 
উঠিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে চট রপ্লানীর পক্ষে কিছু বিষ্ব হইতে পারে বলিয়া 
জগ্ননা কল্পনা চলিতেছে । এই অবস্থায় ব্যবসায়ীর সাহস করিয়া তেমন কিছু 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। 

বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীগুলির মধো এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগু টা 
কোম্পানীর শেয়ারের দাম প্রথম দিকে বেশী রকম লভ্যাংশ ঘোষিত হওয়ার 
আশায় ২৪।৮ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে প্রতি শেয়ারে মাত্র দেড় 
টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষিত হওয়ার সংবাদে কিছু নিরাশ! সঞ্চারিত হইলেও 


বাজারে ইগ্ডয়ান আয়রণ এও, ষ্টাল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৪৮ আনাই 
আছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজ 

ও বাভন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নূপ বিকিকিনি হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ স্থদের নৃতন খণ ২৫শে 
২৮শে আগ, ৯৬০/০, ৯৬1০) 
স্থুদের 
৯৪১ ৯81৩/, 
৪8৩/০১ 
৯৪1৬/০ | 
৯৫০) 


১). চলা 
(১৯৪৫-৫৫) 


( ১৯৬৩-৬৫ ) আগষ্ট ৯৬1০, 
৯৬৬৬ | ৩০শে আগষ্ট, 
কোম্পানীর কাগজ :--২৫শে আগষ্ট 


৯৪0০) 


৯৮] ০১ 
৯৬৮০ | ৯৫1/০১ 


৯৬1/০ 1  ৩॥০ ৯৪1৮০, 
৯৪1০১ ৯৪৩/০) 
আগ 


৯81০) 


৯৪5/০১ ৯৪৮/৮/০১ ন৪৩/১ ৯৪1০, ৯৪17/০$ 
২৮শে আগঞ্জ ৯৪৮৬) ৯৪০ 
৩০শে আগ ৭৫1৬ ৯৫।/৬) ৯৫1/০১ 
৩১শে আগষ্ট ৯৫।০১ 

৯২1৮০) ৯২৪৮০ | 
১১২।৮।  ২৮শে 

৩০ সথদের ধণ 
৪. সুদের গ্ধণ ( ১৯৬০- 


২৬শো ৯৫৮০১ ৯৫১। 


৯৪/০ ৯৪14০) 


৯৫1৮, ৯৫1, 
৯৫।/৬১  ৯৫|০১ 
৫২ সুদের খণ 
আগষ্ট ১১২২, ১১২৮০ । 
( ১৯৪৭-৫০ ) ১০২//। 


৯৫।০১ ৯৫1৮০ | 
সেপ্টেম্বর 

২৫শে আগস্ট 

৩০শে আগস্ট ১১১/ ৯১২০ । 


৩১শে আগষ্ট ১০২।০। 


৯৫1০ 


৫ £ 
গ বৈহ্যতিক শক্তি উৎপাদনে ও বৈছ্যুতিক শিল্পের প্রসারে 
অপরিহাধ্য ! 


গঁ ভারতবর্ষের মাইকাই সর্বোৎকৃষ্ট 1 


উ সমগ্র প্রথিবীর চাহিদার শতকরা! ৮ ভাগ ভারতবর্ষ £ 
হইতে সরবরাহ হয় |! 


দি মাইকা মাইনিং টেডিং কোম্পানী অব ইথিয়া লিঃ ? 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং মাইক! স্দ্ধে ঘিশেষজ্ঞদের দ্বারা! পরিচালিত । 
ম্যানেজিং এজেন্টস ১--আর্চের্জপ্উস্ন ইত্ভক্নিষ্জঙ্ন 
শেয়ার বিক্রয়ের এজেব্সীর জনা আবেদন করুজ £- 
টি অফিস; ২৯ স্রাণ্ড মোড, কলিকাত1। ফোন. ক্যাল ৫৪২৯ 





8ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ] 


১০৮।০ 1 ৩০শে আগস্ট ৬১শে 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩১নে আগ? ৮২/০। 


(১৯১১-৬১ ) ৯৫৮৮? | 


১০৮৮০ | 'াগষ্ট 


৩২ সুদের £উ পি খণ 


১০৮৮ | ৩৯ 


ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫খে আগস্ট, ১৭৭০) 
২৮শে আগষ্ট, 


১০৭৪০৯১০৮৮৮ 1 ২৬শে আগষ্ট, 


১০৮১ ১০৯৯ । ১০৮২১১০৯০১০ ৭॥০১ ১০৮০] ৩০শে 
আগষ্ট, ১০৭)০) 
(সং আদায়ী ) ১,৫২২২, ১,৫৩০২১ ১,৫২০২। 
১১৫২০৯২ ( কট্টি ) 


৩১শে আগসু) ৩২।%০ | 


১০৮|০, ১৭৮৯০ ১০৯০ | ইম্পিবিয়াল ব্াঙ্ধ ২৮ আগষ্ট 
৩দশে খাগঙ্গ, (সঃ আদায়ী ) 
৩১শে আগ, সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 


২৭৫২ ৩৭৭২। ৩৭৮৮২ | 


রেলপথ 

দাজ্জিলিং ঠিমালয়ান রেল, ২৫শে (আড়ি ) ৬ ৬৯২। সারা সিরাজগঞ্জ 
বেল, ২৫শে আগষ্ট, ময়মনসিংহ 
ভৈরব বাজার পনেল ২৬শে আগস্ট ৯৭২1 হোপিয়ারপুর 
দোরাব রেল, ৩১শে আগ, ১৭২২ । 

কাপড়ের কল 

কেশোরাম ২৮শে আগষ্ট ৪৮৭১ ৪1০5 81৮৩ । নিউ ডিক্টোরিয়া ২৮শে আগষ্ট 

( অডি ) 1৮5) 


১০২২৭ ১০৩২ । ৩১শে আগষ্ট ১৭২২ । 


৩০শ আগ ৯৮২ 


কয়লার খনি 
বরাকর ২৫শে আগষ্ট ১১।০০ ১ ২৬শে ( গ্রেফ ) 
£ পেমো মেইন ১৫শো আগষ্ট ১১1৮৭ 


১৩৯৯২৯১৪০৯7 ৩১শে 
আগষ্ট ১১1০ ইকুইটেবল ২৫শে আগষ্ট 
৩০২ ৪ ২৮শে আগইঈ ৩০।/০ ২ ৬৭শে আগষ্ট ২৯৮০ ১ ৩১শে ৩০৮০১ ৩০৪৮০ 5 
নর্থওয়েষ্ট ২৫শে আগ সেঃ আদায়ী) ১১।/০ ২ ভূপানবাড়ী ২৬শে আগষ্ট ৭/০; 
৩০শে আগষ্ট ৭৮০১ ৭1৮০ 3 ওয়েট জামুরিয়া ২এশে আগঞ্ট ২৭।৮ ? বেঙ্গল ২৮শে 
আগষ্ট ২৯৬২ ; ৩১শে আগষ্ট ২৯৯৯ ২১ ৩০২২) ঝরিয়া ২৮শে 
আগষ্ট (প্রেফ) ১১৯২, ১২০২; বোকারো ও রামগড় ২৮শে আগষ্ট 64) জয়ন্তী 
সেন্টণল ২৮শে আগষ্ট ১1 ১; কাটান ঝরিয়৷ ২৮শে আগষ্ট ২৫২ £ হরিলাদী 


১ ৩5০১ ৩5৪ 


৩০শে আগ ১০), ১০৪০ হ ত১শে আগষ্ট ১০।% ? মুগ্ুলপুর ত০শে আগষ্ট ৭, 
সাত পুকুরিয়া ও আাসানসোল ৩০শে 0০,1৮5 চুরুলিয়া ৩১শৈ আগষ্ট ১০ 3 
লাজিরা ৩১শে আগস্ট ৭1০, ৭1০ ; ইউনিয়ন ৩১শে আগষ্ট ২৮৮০ । 
পাটকল 
বালী--২৫শে আগষ্ট ( প্রেফ ) 
৯৮৮২ ; ৩০শে আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৩৪৯, 


১৩৫২7 ১৮শে আগ ১৭০২১ ১৭১২, 
বরাণগর--২৫শে আগষ্ট 
১২৭২) ১২৮২০ ১৩০৯৪ ১৩১৯ 8 ২ভনে আগস্ট ৯৩২। 7 ২৮শে আগষ্ট 


ভুগলী--২৫শে আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৬।১/ 


১৩৫২ £ 
১৩০৭, 


১ 


১২৮০১ ১২৭1০ ৯৩০৯২ | ১৬৪৩/ । 
হাওড়া_-২৫শে আগষ্ট ৪৭0%) ৪৭॥০) 9৭৮) ৪৮১৪ ৪৭/$ ই৬াশে আগষ্ট ৪৮, 
৪৮।/, ৪৮৫/, ৪৮/5 ২৮শে আগষ্ট ৪৮৮, ৪৮৪৮, (ও প্রেফ ) ১৩৫৯) ৩০শে 
আগষ্ট ৪৮২১ ৪৮, ৪৮1০, ৪৮1৮ ২ ৩১শে আগষ্ট ৪৮|০১৪৮1/ 1 ভুকুম্টাদ-_ 
২৫শে আগষ্ট ১/, ১1/, ১২১ ( প্রেফ ) ১০।০। ১৫।% 3 ২৬শে আগষ্ট ( অর্ডি) 
৪/, ৮৩/$ ( প্রেফ ) ১৬৯ ১৭০ ) ৩৭শে আগষ্ট ১/, ১/7 ( প্রেফ ) ২৩২, 
২০]০, (প্রেফ ) ২৬০১ ২৯২। 
বজবন্ত__২৬শে আগষ্ট (প্রেফ) ১৪৫২7 ২৮শে আগষ্ট ২৫৬।০, ২৬৯২) 
৩০শে আগষ্ট ২৫৮৯ ২৬৯২) ৩১শে আগষ্ট ২৬৮৯ ২৬৯০ | ডালহৌসী-_ 
২৬শে আগষ্ট ২৮৫২ । নৌহাটা-_২৬শে আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৪১২ । গ্যাশগ্যাল-_ 


২৬শে -আগষ্ট ( প্রেফ) ১৪৬২7 ২৮শে আগষ্ট (অভি) ১৯1০) ১৯৭) ৩০শে 


২১২ ৩১শে আগষ্ট ১০১ ১1৮১ ১/$ 






আর্থিক ভগ 





হি ডা উল আল * 


সল্প পিসসপ টি ই 


৫৬১. 


আগষ্ট ১৯।৮, ১৯০৮ । 


প্রেসিডেন্দী- ২৬শে আগষ্ট ৩/। ওরিয়েপ্ট--৩১শে 
চাপদানী--২৮শে আগষ্ট ১৪৩২ | নদীনা-৩১শৈে আগষ্ট 
৪০ ২। আগড় পাড়া--৩০শে আগষ্ট ১৪২1 শিউসেন্টল--৩১শে আগষ্ট 
১৬৮২3 গৌরীপুর--৩৭শে আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৩৩২ । কিনিসন-__৩০শে, 
আগ ( প্রেফ ) ১৪৭২ 1 


আগষ্ট ১৬৯২ । 


থনি 


বন্মা কর্পোরেশন--২৫শে আগঞ্ট ৫২১ ২৩নে আগছ €৮, ৫5১ ৫1৮) ৫1০, 


;) দশে আগ 615, 


৫14, ৫1৭3 ২৮াশে আগষ্ট 61০, ৫0০, ৫1০) 815; ৩১শে 


414, ৫4; কনসৌলিডেটেড টিন-_-১৫শে আগ ৪০5) ৫০, ৫1৭3 ২৬শে আগষ্ট 
(ইঈত্ডিয়ান কপার-২৫শে আগঞ্ ১।৮, ১৪১১ ১৮ 5 ২৪শে আগ ১৪৮, 
৩০শে আগছ ১৪০, 


82/5 
১৭৮, ১৪/ ॥ ২৮শে আগষ্ট ১৪০, ১০৮, ৯৪৪ 
৬১শে আগ ১৪০; রোডেসিয়া কপার--২৫শে আগস্ট ১২; ২৮শে আগষ্ট ১৮ ; 
টেভয় টান--২৫শে আগস্ট ১৮7 ১৬নে আগ ৯৮, ১৮। 
ইলেকটি ক ও টেলিফোন 

বাওয়ালপিগ্ডি ইলেকটি ক--২৫শে আগ ২২০৮০, আপার 
যমুনা--২৫শে আগষ্ট ৯০, বেঙ্গল টেলিফোন--৩০শে আগষ্ট 
হা ১৮২১ ১৮।০ 1 বেনারস ইলেকর্টি ক ৩১বে আগষ্ট ১২০৮০। 
ডি 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ভকুমটাদ াল-_-২৫শে আগষ্ট (আছি 
৩০শে আগষ্ট (অভি) ৪০৮০, ৪৪৮০ | 


১০০৮১ ১৪৭) 


২৩০/০ | 


৯৮০ | 


), 8৮৮০ 1 ২৮শে আগ ৪৪৮০ ) 


ইত্তগান আয়বণ এগ ট্রীল_-২৫শে 


২৩০/০) ২৩।০/০, ২৩৮৭, ২৪৮০ ১৩1/, ১৩৪৮7 ২৩৪০ ।  ২৬শে আগ, 
২৪1৮, ২৪), ২৭1৮, ২৪ | ২৮শে আগ, ২৪1০, ২৪৮, ২৪৪% | ৩গশো 
আগষ্ট ২৪২, ২৪৮০ ৩১শে আগ ২৩৮৭১ ২৪২০ ২৩৯/০, ২৪২, 


২৪।০ ২৩০১/০। ট্রাল কর্পোরেশন- ২৫শে আগষ্ট (অভি) ১১1/০, ১১%, 
১১/০১ ( প্রেফ ) ৯91০, ৯৩২1 ২৬াশে আগছু, ১১।০, ১১৮, ১১৯৮, ১১৪৮ 
১২২ ১১০৮, ১১৪০ 5 ২৮শে আগষ্ট, (অভি ) ১১৪০১ ১১১/০৭ ১১৮০১ ১২৯ 
৩পশে আগ ( অভি ), 
১২২৪ ১১95/০, 
আগষ্ট ( অডি), 


১১2, ১১৪০1 


১১৪০১ 


১১০০১ ১২৫৮% ৩১শে 
১২৯২১ ১১।০। কুমাবধুবি 
মাসলস ৩০শে আগষ্ট 


১১]/০ | 
আগষ্ট (অডি) 
ইঞ্চিনিরারিং--২৮শে 
১০১ ১1৮ । 


২৪1 


চিনির কল 


কেরু এগ কোং"7২৫শে আগষ্ট (গ্রেক ) ১০৭৯7; ৩৭শে আগছ (ডি) 
প্রেফ ) ১০৬২ বলরামপুর-৩১শে আগ 91৯ 5 চম্পাবন-- 
২৮বে আগষ্ট ১২1০3 ৩১শে আগষ্ট ১২০। নিউসোভন 
__-২৬শে আগস্ট ৫॥০; ২৮শে আগ ৬০, ৬০; সুরে ক্রয়ারী -২৮শে আগ 
৮৪০) ৯/৮$ মহাস্বস্তিকা_-৩”শে আগষ্ট ( অভি) ৯৪২; ৩৯ে 
আগষ্ট ( অভি ) ৯৩1” ; রাজা'২৮শে ১২1০5 আপার গাঞ্চেস_-৩০শে আগষ্জ 
সমস্থিপুর--২৮শে ৬০ ; ৩৭শে আগস্ট ৫০৮, ৬৮, 95 1 


চা বাগান 
বেতেলী-_-২৫শে আগষ্ট ২৮, ৩২ ; বিশ্বনাথ ১৫শে আগষ্ট ২১৪০; ২৮শে 
২০৪০ ২১২৬ $ ৩*শে আগষ্ট ২১৯, লাকতুরা--২৫শে আগষ্ট ১১।৮; কানপুর 
--২৮শে আগষ্ট ১৩1০ ; সাপয়_-২৫শে আগষ্ট ৮০১* তুমন্থং--২৫শে আগষ্ট 
ত্য ৮॥০$ নাগর নদী-_২৬শে আগষ্ট ৪1৮, ৪॥*7 হাতীক্ষীরা-_-৩১শে 
আগষ্ট ১৮২১ ১৭1 । 


মিলস লিঃ 


১০২ ৩১শে ( 


২৬শে আগষ্ট ১১।০। 


৯৯১ ৯1০১ 


১৩|০, ১৩৪০ ; 





(ষ্ঠ ৬৬৬৭) 


৩৭ 








৫৬২ আর্থিক জগত, [ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 
বিবিধ নিয়লিখিত পরিমাণ চা কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ইংলগ্ডে রপ্তানী করা 
বি, আই, কর্পোরেশন_-৫শে আগষ্ট ( অভি ) ২৫০, ২//) ২৮শে আগ হইয়াছে 2 ও 
(অভি) ২৬ ২।/; ( প্রেফ ) ১৫১২ 7 ৩১শে আগস্ট (অভি) ২।০। ২৮7 কলিকাতা সিন নতি 
বুটিশ বশ্মাপেট্রোলিয়াম_-২৫শে আগ ৩1; ২৬শে আগষ্ট ৩৬7 ২৮শে সবুজ 
চট্রগ্রাম কালো ৬৪,১৮৫৪৫ পাঃ 


আগষ্ট ৩।/; ৩০শে আগন্ট ৩।০$ টাইড এয়াটার অয়েল--২৫শে আগষ্ট 
৯২৮, ১২1৮ ক্যালকাটা আইস--৩১শে আগষ্ট ৫15) ৫0০) 20৮) ৫4) 
টিটাগড় পেপার__২৫শে (প্রেফাড অভি) ৩।০, ৩৭/০। ৩১শে আগষ্ট 
("এ অডি) ১১।৮, ১১৪০১ ১২২১ ইত্তাষ্্িয়াল ক্রেডিট পিপ্ডিকেট--৩১শে 
আগষ্ট ১০; রোটাস উত্তাষ্রিজ--৩১শে আগষ্ট (প্রেফ ) ৯১৫০১ ১২৬৯ 
বেঙ্গল টিশ্বার--২৬শে আগষ্ট ( প্রেফ ) ৩০শে আগষ্ট ( প্রেফ) 
১৬৬২; মেদিনীপুর জমিদারী-_-২৮শে আগস্ট ৫৬২ ৩১শে আগ ৫৭২) 
ডিগওয়ারা-_২৮শে আগষ্ট ৩৭০, ৩০৮ কালকাটা ট্রামওয়েজ__৩০শে 
আগষ্ট ( প্রেফ ) ১৩।০। বরুয়া টিস্বার_-৩০শে আগষ্ট ১৩৪, ১৩৮০; ইতিয়ান 
জেনারেল নেভিগেশন--৩*শে আগ (অভি) ৮৫০, ( প্রেফ ) ১৪০।০, 
১৪১০ | 


১৬৩২ 


ক 
কলিকাতা ১লা সেপৌ্কর 


গত ২৮শে ও ২৯শে আগষ্ট ভারতে বাবহারোপযোগী ও রপ্রানীযোগা 
চায়ের ১২নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে । 

রপ্তানী যোগ্য £--এই নীলামে মোট ২৩১০০ বাক্স চা নীলামের গন 
উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং তন্মধো মোট ২১৫১১ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে 
এবং বিক্রীত দরের গড়পরতা দর ঈাড়াইয়াছে 1৮৩ পাই । ১৯৩৮ সালের এই 
নীলামে গড়পরতা ॥/৬ পাই দরে ২১৯৫৫ বাঝ্স এবং ১৯৩৭ সালের উপরোক্ত 
নীলাম মোট ২১০৩৭ বা চা ।৬৬ পাই দরে বিক্রম তইয়াছিল। বর্তমানে 
নীলামে ডুয়াসজাত চায়ের দর অব্যাহত ছিল তবে আসাম শ্রেণীর দরের 
নিয়গতি লক্ষিত হইয়াছে । পিকো এবং ব্রোকেন পিকোর দর প্রতি পাউণ্ডে 
তিন পাই বৃদ্ধি পাইয়াছে । পাতা চা এবং টিপি চায়ের তেমন কোন চাহিদ! 
ছিল না। দার্জিপিং চায়ের কোন উল্লেখযোগা চাহিদা পরিলক্ষিত হয় নাই । 

ভারতে ব্যনহারোৌপযোশী-_এই নীলামে সবুজ চায়ের বিশেষ আদর 
ছিল এবং মুলযোরও উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । শুড়া চায়েরও উন্নতি দেখা 
গিয়াছে। অন্থান্য শ্রেণীর চায়ের মধো লিকারযুক্ত চায়ের বিশেষ চাহিদা 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । 

কোটা (07০%% )---রাজ্জনৈত্িক অবস্থার দরুণ রপানীর মূলোর বিশেষ 
অবনতি দেখা গিয়া্ডে। অস্ত বাজার দর প্রতি পাউণ্ডে।» আনা হাতে 


।/ আনা মাক্ম। ১৯২নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল £ 
১৯৩৭ ১৯৩৮ ৯৯৩৭ 
বপ্ধানীযোগ্য ২১,৫১১ ২১,৪৫৫ ২১,০৩৭ 
গড়পরতা। পর ॥৮৩ ॥/৬ ৬৬ 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী_ 
গুড়া অন্থান্য শ্রেণী 
বিভ্রীত ১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৯ - ১৯৩৮ 
১০,০১৭ ১২,১১২ ৭,৫৩৪ ৮৬৬৮ 
গড়পরতা দর /২ ২ 1৪ 1০ 
লগুনের বাজার 


জাভা চা-গত ২৪শে আগস্টের লগ্ডনের বাজারে চায়ের থে নীলাম সম্পন্ন 
হইয়াছে তাহাতে মোট ২৮,৭০৭ বাক্স জাভা চা ধিক্রীত হইয়াছে । টিপি 
চায়ের বিশেষ আদর ছিল । অন্যান্ধ শ্রেণীর তেমন কোন চাহিদা ছিল না। 
ভারতীয় চা--গত ২৮শে আগ্টের নীলামে লগ্নে মোট ২৮,৭** বাক্স 
ভারতীয় চা উপস্থিত করা হইয়াছিল। রপ্তানীযোগ্য ব্যতীত অন্যান্থা চায়ের 
বিশেষ চাহিদা ছিল। কিন্তু ক্টিনেপ্টের কোন চাহিদা না থাকায় রপ্তানীযোগ্য 
চায়ের কোন চাহিদা দেখা যায় নাই। গত আগষ্ট মাসের প্রথার 





১লা এপ্রিল হইতে ১০ই আগষ্ট পধান্ত মোট ৭১৮৩৩,৯৯৬ পাঃ চা 
রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের এ সময় রপ্ানীর পরিমাণ ছিল ৪৩, ৭২২, 
৭৩১ পাঃ। 


সোণ! ও রূপ! 


কলিকাতা ২রা সেপ্টেম্বর 
সমরাতন্কের জন্য এ সপ্তাতের প্রথমদিকে লগ্ন ও বোস্বাইয়ের বাজারে 
সোণার জাম চড়ার দিকে ছিল। মোণার দিকে জাশ্মানী কাধাতঃ পোলাগ 
আক্রমণ করার সঙ্গে দামের হার বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার নমুনা দেখা 
গিয়াছে । গত ২৬শে আগষ্ট লগ্ডনে প্রতি আউন্স সোণার দাম ছিল ৭ পাউণ্ড 
১৫ শিক্সিং | গত ২৭শে তারিখ তাহা বাড়ির! ৮ পাউগড ১ শিলিং হয়। ৩০শে 
তারিখ তাহা ৭ পাউও্ড ১৮ শি ৬ পেনী দাড়ায়। ৩১শে আগষ্ট তাহ। ৭ পাউগ্ড 
১৯ পেনী হয়। অগ্য বাজারে তাহ1 ৮ পাউওড দাড়াইয়াছে । 


বোশ্বাইয়ের বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল ৩৮॥০ 
আনা। ২৬শে তারিখ তাহা ৩৮।৩ আনা হয়। ৩শে আগষ্ট তাহা ৩৮ 
আনা! দাড়ায় । ৩১শে তারিখ বাজারে এ ভারই বলবৎ থাকে । অগ্ত তাহা 
৩৯/৬ পাই পধ্যস্ত উঠিয়াছে। 

কলিকাতার বাক্জারে গত ২৬শে আগ প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম 
৩৬%/ আনা) বড়ালবার ৩৬৭০ আনা ও গিনি ২৩।১ আনা ছিল। অগ্য তাহা 
যথাক্রমে ৩৮৮ আন? ৩৮ আনা ও ২৪।৩ আনা দাড়াইয়াছে | 


রূপা 

গত বৎসরের তুলনায় এসপ্লাহের লগ্ন ও বোগ্বাইয়ের বাজায়ে রূপার 
দামের কিছু পড়তি লক্ষিত হইয়াছে । গত ২৬শে আগষ্ট লগ্নে প্রতি আউন্স 
স্পট রূপার দাম ছিল ২০৬ পেনী। ২৮শে তারিখ তাহ] কমিরা ১৯৪ পেনী 
ভয়। ২৯শে তারিখ তাহা দাড়ায় ১৯% পেনী। ৩০শে আগষ্ট তাহ| ১৯৪ 
পেনী হয়। অগ্য বাজারে তাহ! ১৯৪ পেনী দাড়াইয়াছে। 

বোস্বাইয়ের বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল 
৫১৪ আনা । ২৮শে তারিখ তাহা ৫১ টাকা হয়। ৩শে আগষ্ট তাহা 
৫০/ আনা দাড়ায় ৩১শে তারিখ তাহা ৪৯৮ আনায় নামিয়! যায়। অগ্য 
বাজারে তাহা ৫ টাকা হইয়াছে । 

কলিকাতা বাজারে গত ২৬শে আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৫০৪/ 
মানা ও এ খুচরা দর ৫১/ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫০ টাকা ও 
4/ আনা দাড়াইয়াছে। 


পৃষ্ঠপোষক-_-ময়মনসিংহের মহারাজ 
ফোন £ ক্যাল ৫৬৪১ কলি: অফিস_২১এ, ক্যালিং ট্রাট ।. 
হেড অফিস ময়মনলিংহ ) শাখাসমূহ :__ঢাকা, ভৈরব,শেরপুর টাউন 
মূলধন ১০১০০৯০০০৯২ 
বিক্রীত মূলধন ৫,০০১০০০২ টাকারও অধিক 
আদাম্মী মূলধন ৪১৩ ০১৬ ০ ০২. টাকারও উপর | 
স্বাটি আঙগামত & পোিংদ ধ্যাঞ্চ ভিপজিটের সর্তাদি সথলভ। ৮/5/ 
আনা দিয় তিন বংলর মেয়াদী ক্যাশ লার্টিফিকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে 
১*২টাকা পাওয়া ঘায়। 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্টস্‌ আধস্তক ৷ 





৪ঠা টির ১৯৩৯ 


৫৬৩ 








পাটের: বাজার 


কলিকাতা, ২রা সেপ্টেম্বর 
গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজানে পাটের দরে যে তেজীভাব 
লক্ষিত হইয়াছিল এসপ্তাহে তাহা! মোটামুটি রহিয়াছে । গত ২৬শে আগষ্ট 
আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ তারিখ 
ফাটক] বাজারে পাটের দরে সর্বোচ্চ হার ৪১ টাকা ও সর্ধনিয় হার ৩৯৭ আন! 
ছিল। গত ২৮শে তারিখ তাহা দ্রাড়ায় যথাক্রমে ৪১ টাকা ও ৪০৮ আনা 
৩*শে আগষ্ট তাহা ৪০৪০ আনা ও ৪৯ টাকা ঈাড়ায়। গতকল্য তাহা ৪০॥% 
আন। ও ৩৯।॥৮ আনা হয়। অগ্য বাজারে তাহা পাটের দাম সর্বের্বাচ্চ ৪১৮ 
আনা পধ্যস্ত উঠিয়া ৪০%৮/ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে এসপ্রাহের 
ফাটক] বাজারের বিস্তারিত দূর দেওয়া হইল £-- 


তাবিথ সর্ধেবোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৮শে আগষ্ট ৪১২. ৪০৮০ ৪০৮/০ 
২৯ » (বাজার বন্ধ ছিল) 
৩০ ৪০৮০ ৪০. ৪০।০/০ 
৩১ ৪১২ ৪০15 ৪৭11০ 
১লা সেপ্টেম্বর ৪০1৮০ ৩৯।৮/০ ৪০০ 
২্রা ? ৪ ১০ ৪ ০৮০ ৪০৮৯০ 


গত ২৩শে আগষ্ট এইরূপ একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে বাঙ্গল। সরকার 
কিছুদিন পূর্ণ্বে বাধাকরীভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যে কাঘানীতির আভাষ 
দিয়াছিলেন শীগ্রই তাহারা অডিনাম্স বলে তাহা কাধ্যকরী করিবেন। ইহাও 
প্রকাশিত হয় যে আগামী মরশুমের জন্য পাটের চাষ শতকরা ২৫ ভাগ হারে 
নিয়ঙণের ব্যবস্থা করা হইবে । এই সংবাদে বাজারে পাটের ভবিষৎ সম্বন্ধে 
সকলেই খুব আশ্বাস বোধ করিতে আরস্তভ করেন। ফলে ফাটক] বাজারে 
দামের হারও বাডডিযা চলে। আগামী মরশুমে পাটের চাষ বাপ্যকরী ভাবে 
ও উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হইলে আজ না হউক কাল 
এবৎসরের পাটের বেশী চাহিদা হওয়া নিশ্চিত। কাজেই এইদিক দিয়া 
দেখিতে গেলে বাস্তবিক পক্ষে পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিয়াই মনে হইবে। 
এই অবস্থায় এসপ্লাহে পাটের দর অপেক্ষাকৃত বেশী চড়িয়া যাওয়ায় আশ্চধ্য 
ছিল না। কিন্তু সমরাতঙ্কের জন্য জন্য ততটুকু উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। 
এসপ্তাহছের প্রথম দিক হইতে যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে জল্পনা কল্পনা হইতে 
ছিল। গতকল্য জাশ্মানী পোলাগ্ড আক্রমণ করার যুদ্ধ কাধ্যতঃ বাধিয়া 
গিয়াছে । এখন ইংলগ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের প্রতিঙ্তি যথার্থ রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হুইলে মহালমর একরূপ আসন্ন বলা চলে। এইরূপ যুদ্ধ চলিবে 
পাটের ভবিষ্যুৎ কিরূপ দীড়াইবে তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যুদ্ধের সময় পাট 
রপ্তানীর রাম্তা বিপদ সক্কুল হইয়া উঠিবে আর তাহার ফলে পাটের বপ্তানী 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে পাট বপ্তানীর বীমার হার চড়িয়া যাওয়ার 


” লস্ভাবনা ছুদেখা যাইতেছে | তাহা ছাড়া ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের বন্দর ছাড়া 


ইউরোপের অগ্তান্ত দেশের বন্দরে পাট রপ্তানী না করার জন্ও নির্দেশ 


চি ভ্ভিপ্তুন্রা ভমঘ্ভার্প যার হিল 





গপুউত্পো স্ব ৮ 
ভ্ীত্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, টে আই, ত্রিপুরা । 
হেত. অফ্ষিস উম 
1খাউড়া এবি,আর আশারতলা, লিবরা ল, 
নি রং মৌলবী বাজার, হাইপাকান্দি, তে পুর 
] করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, 
বেতকোখ।, শিলগ্য় । 


টিটি ননদ রর খাল! হটয্াছে। 

(৮৩ ব্রা +মফেরমগ্রর, ক.লাউড়া,চকৃবাজার (ঢাকা) বদ 

শা শতকরা বাধিক ১৫৯ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর ০ পাতি 
১ দেওয়া নান 

















প্রচারিত হইয়াছে । এই অবস্থায় রি নতি বাজারে পাট 
বিক্রয়ের ভবিষ্কৎ স্থযোগ সুবিধা সঙ্গদ্ধে সাক আশ্‌স্ত হইতে না পারিয়া 
কোন বিষয় মাহুপ করিয়! অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কাজেই দামের 
চড়তিও অনেকটা সন্কীর্ণ সীমার ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে। 

গত ২৬শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হষইয়াছে ভাহাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার 
বেল পাট মফঃম্বল হইতে আমদানী তষয়াছে। গত বংসর এ সময় 
আমদানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ২ লক্ষ বেল। 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চট কলওয়ালারা 
বেশী কিছু পাট ক্রয় করে নাই। দামের হারও নিয়দিকে উঠানামা 
করিয়াছে । গত ২৫শে আগষ্ট বাজারে উত্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর 
পাট প্রতি মণ ৭৪০ আনা ছিল । গতকলা বাক্ারে তাহা ৭॥০ আনা ্রাড়ায় । 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্রানীকারকের কিছু কিছু পাট খরিদ 
করিয়াছে । গত ২৫শে আগষ্ট বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল 
৩৯০ আনা । গতকল্য তাহ! বাড়িয়া! ৩৯।ৎ আন দাড়ায় । 


থলে ও চট 
গত সপ্তাহের শেষের দিকে চটের নিক্নতম মূলা নিদ্দারণ করিয়া! একটি 
অভিন্াঙ্স জারী হওয়ার ফলে থলে ও চঙ্টর দাম কিছু বাড়িয়াছে। গত 


২৫ আগষ্ট বাজারে » পো্টার চটের দাম ৮৪৮ আনা ও ১১ পোর্টার চটের 
দাম ১১। আনা ছিল। গতকলা বাজারে তাহ] বাড়িয়া যথাক্রমে ৯॥৮/ আনা 
১১৪১/ আনা দাড়াইয়াছে। 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ১লা সেপ্টে্গর 
আলোচা সপ্াতের প্রথম দিকে বোন্বাইএবর তুলার বাঙ্জারে একটা মন্দার ভাব 
আত্মপ্রকাশ করে । কতিপয় তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলে বৃষ্টিপান্তের স*বাদেই 
বাজারে এরূপ অবসাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরে যুদ্ধের সংবাদেও কারবার 
শিয়ন্ত্রিত হয় কিছ, ষ্টার্সিংএর মূলা ত্রাস পাওয়াতে একটা চড়াভাব দেখা দেয়। 
লিভারপুলের বাজারে মুলোর উন্নতির সংবাদেও বোগ্াই বাঙ্ারে উহ্থার 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বোরো6 এপ্রিল মে ১৬১॥* পধাস্থ বুদ্ধি পাইয়া 
বাজার বন্ধের সময় উহা ১৫৮০০ আনায় দাডায়। পূর্ববন্তী সপ্রাহে উহা 
১৫৩৮ ছিল। বেঙ্গল ডিসেম্বর জান্ুয়ারীর মূল্য ১১২৭০ আনা দীড়ায়। 
পূর্ববত্তী সপ্তাহে উহা ১১৯৪০ ছিল। ওমরা ডিসেম্বর জানুয়ারী পূর্বববর্তশশ 
সপ্তাহের ১৪৪।০ আনা স্থলে ১৪৭০ আনায় বাঙ্জার বন্ধ হয় 
কাপড় 
কলিকাতা ১ল! সেপ্টেম্বর 
স্থানীয় কাপড়ের বাজারে যুদ্ধাশঙ্কায় এক নূতন পরিস্থিতির উত্তব 
হইয়াছে । কেবল যাত্র যে কাপড়ের মূলোর নিক্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে তাহা: 
নহে; পরস্ত কতিপয় শ্রেণীর বিশেষতঃ জাপানী কাপড়ের মূল্য উল্লেখযোগা 
রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্রাহে কোন অশ্রিম কারবার হইয়াছে 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে আগামী পুজা উপলক্ষে বাজারে 
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| গ্জ। কান মিন্ম লিঃ 
৪নৎ ক্লাইভ ঘাট ছ্ট, রি 


ফোম: কলি: ১২০৭ টেলিগ্রাম : «স্পিডি” 


শিরা স্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দুয়ে ই, বি, আর মেইন লাইনের 
সংলগ্ন খড়দহ স্টেশনের সন্গিকট ৭৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে । 
ইমারতাি এবং কলকজাদি স্থাপনের প্রারভিক কাধা 
পাই আর হইবে । 


২সেয়ার বিক্রয় করিৰার জন্য এজেন্ট ও 
্ অর্গেনাইজার_আবগতক। 
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কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে সঙগোহ নাই । ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড় সম্পকে কোন 
কারবার হয় নাই । এন শ্রেণীর কাপের মুল। অধিক দাড়াইয়াছে বালরাও 
ব্যবসায়ীগণ কারবার করিতে অক্ষম । মছুদ [শী কাশ পরিমাণ 
বভলা:শে বুদ্ধি পাওয়ার ফলে বাবশায়াগন বিশেষতঃ মিল সমূহ নিরুৎসাহ 
হয়া পড়িয়াছিল কি ইউরোপের বিরাট সুঙাখগ্ণায় বহমান সপ্থাতে আই 
শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে একটা আশা আকাঙার হষ্টি হইফাছে এবং মজুদ 
কাপড়ের কাটতি আর হম ছে । 


সৃতা 


তুলার বাজারে চডাডাব দেখ! দিবার ফলে সুতার বাঞারেও উহার 
প্রতক্রয়। পরিলক্ষিত হয়। খিগঠ করেক মাস যাবৎ ভার বাজারে 
যেরূপ একটা নিরুংসাহ ভাব দেখ। দিরা।ছল হাহা বর্ধমান নময়ে হয়েরোপের 
সমরাঞ্গনের ফলে কঙকটা দূরাডৃত হইয়া আশা আকাঙ্চার সা হইয়াছে । 
আলোচ/ সপ্রাহের শেষ দিকে জাম্মানী পোপাণ্ডের বগদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ 
করিয়াছে স'বাদে এবং বুটিশ গবণমেন্ট ও পোপাগুর পাঠাঘাপপ্পে জাম্মাণীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। কারতে পারে সস্তাবশার তার বাজারে তেছাডাব দেখা 
দেয়; ভবে মুলোর ধিক দিয। কোনরূপ উল্লেখধোগ। পরিবন্তন পাধিত হয় 
নাহ । তবে বন্তমানে ক্লেতাগনের মনব্যে রেপ চাতিদা দেখা দরাছে তাহা 
বজায় থাকিলে সতার মূলোর উন্নতি আশা করা যায় ।  ঘোটের উপর যুদ্ধের 
সঠিক সংবা॥ না পারা পযান্ত ভবিষাতে বাজার সম্পকে কোনরূপ শঠিক 
ইর্দিত কর। সম্ব নহে । ক 


চিনির বাজার 


রঙ 


কলিকাতা, ১প। সেপ্টের 
আলোচ্য শপ্রাহের প্রথমদিকে স্থানীয় চিনির বাঞারে বিডি কেন্দ্রের 


কোনরূপ চাহিদা পরিপক্ষিত হয় না কিন্ত সপ্তাঠের শেষ পিকে ইউরোপের 
সমরাতঙ্কের ফলে এব বস্থত; জাম্মাণা পোপাগের বিরুদ্ধে সমরাভিঘানে 


নামিয়াছে সংবাদে চিনির বাঞ্জারেও একট। তেঙ্গীভাব দেখ |য়াহে | তছুপরি 
পুজা উপলক্ষে চিনর বাজারে উন্নতি দেখা |ধবে বলিম। বাবাযাগণ বহুদিন 
হণ গ্রুতীঞ্ষ। করিয়া আছে । ঘুঙ্গের সংবাদে তাহাদের এই আশা আকাঙ্ঘ। 
বহুলাংশে বুদ্ধি পাইয়াছে। মাঠকা"গঘ়ালাদের অধো বিশেষভাবে কারবার 
বৃদ্ধি পাহয়াছে। যেগকল আডতদার বনু পরিমাণ চিনি মজুদ বাখিয়াছে 
বন্তমানে তাহারা চিনির মুলা আরও বুশি পহিবে বলিয়া আশা করিতেছেন । 
আলোচ্য সপ্মাে চিনির বাজারে একটা উল্লেখধোগা সংবাদ এই থে জাভা 
চিনি পাওয়া সত বাঙ্গালী বাখসারীগণ দেশ। চিনি ম্পনে আধকতব আগ্রহ 


প্রকান করে । কলিকাতাব মজুদ জাভ] চিনির পাপিমান ১ লক্ষ ১৭ হাজার 
'বপ্ু। বপিয়। অশ্ুমিত হয় । মঞ্জুর দেশা চশির পরিমাণ ৩ গাজার বণ্তা বলিয। 
অশ্মান হয়! 


ই্ডযান স্গার নিণ্ডিকেট গত ২০শে আগ থে হ 
তাহাতে বিভিন্ন 


£151র প্রকাশ করিয়াছে 
নিলের নিম্নোক্ত পারঘাণ চিনির ভিমাব দেওয়া হইয়াছে । 


(১) ১৯৩৮-৩এ লালন মরা শ্রেণাইও, কলনমুতে টার ঘোঢ উত্পাদনের 
মামির ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪১ মণ। (২) ১৯৩৭ সালে ২শে 
পর্ণ বিপীত চানর পরিমাণ ঈ১ পঞ্দ ৮২ হাজার ৮৭১ ম্ণ। 


(৩) উপরোক্ত পরিমাণে চিনির মদো ৬২ হাসল ৩৮৮ মণ চিনি এপ 
ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই | (5) এপ্রল মাপ হইতে অক্টোবর মাস পয) 
মোট আগ্রম কারবারের পারমাণ ১৮ লঞ্ষ ১৬ হাসা ৩৫২ মন (৫) উক্ত 
কারখার সম্পকিত [চিনির মধ ডেলিভাগী দেওয়। হয় নাই একপ চিনির 
পরিমাণ 3 লক্ষ ৪১ হাজার ৯3৩ মন । (৬) অবিঞ্রীত চিনির পরিমাণ ২২ 
লক্ষ ৬ হাজার ১৬০ মন। 
এরূপ চিনির পরিমাণ ২৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৫২ মণ বলিয়া ধর] হইয়াছে । 


বিশেষ ড্রষবা 2 


ভাঙন জগ, 


(৭) অবিক্লীত এবং ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই; 


্ 


টা লেপ্টে ১৯৩৯ 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ১ল। সেপেটম্বর 

আলোচা সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে মন্দা গিয়াছে । অপেক্ষাকৃত 
কম মূলো ছাগলের চামড়ার মোটামুটি ভাল কারবার হয়। আলোচ্য 
সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়। 

ছাগলের চামড়া 8--পাটনা ৩২ হাজার ৯ শত টুকরা ৫০২--৬৫৭ হিঃ 
ঢাকা দিনাজপুর ১৯ হাজার ৩ শত টুকরা ৭০২--১০৫২ হিঃ_-লবণাক্ত ৩১ 
হাজার ৩ শত টুকরা ৫০২৭২ হিঃ! 

গরুর চামড়া :_দ্বারভার্জা, পৃণিরা সাধারণ ৪ শত টুকরা ৪৮০ হিঃ 
নেপাল-দাজ্জিলিং সাধারণ ২ শত ট্রকরা ৪২ হিঃ লবণাক্ত ১৮ হাজার ২ শত 
ট্রকরা ৫০২ _-৭৭॥০ হিঃ ( প্রতি কুড়ি ) টাকা-দরিনাজপুর লবনাক্ত মহিষের 
চামড়া ৩০ হাজার টুকরা ২।০ হিঃ বিক্রীত হয়। 

আলোচা সপ্যাহে নিয্বোন্ত পরিমাণ গরুর এবং ছাগলের চামড়া বাজারে 
মজুদ ছিল। 

ছাগলের চামড়া £-_-পাটনা ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫ শত ট্রকরা; ঢাকা- 
দিনাজপুর ১লক্ষ ২১হাজার ৩শত টুকরা; লবণাক্ত ৩৩হাজার ৯শত টুকরা । 

গরুর চামড়া £--ঢাকা দিনাজপুর ৩ হাজার ২ শত); আগ্রা আসেনিক 
১ ভাজার ৫ শত। দ্বারভার্গা বেনারেস গয়া-রাচি ১ হাজার ২ শত টুকরা, 
দ্বারভার্গ| পূিয়া ৪হাজার ২ শত ট্রকরা; লবণাক্ত ২৫ হাজার ৯» শত টুকরা। 


গমের বাজার 


কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর 
গমে অতুযুত্পাদনের ফলে ভারতের বাজারে এই ফসল সম্পর্কে একটা ভীষণ 
নিরুৎসাহের ভাব 5 হইয়াছিল কিশ্ত আলোচ্য সঞ্চাহে ইউরোপে রণ দামামা 
বাজিয়া উঠিবার ফলে গমের মূলা অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফাট্কা 
ওগালাদের মধো বিশেষ কন্মোত্পাহ পরিলক্ষিত হয়। করাচির বাজারে 
ফাটুকা ওয়ালাদের কারবার উল্লেখযোগ্যবূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশের 
বাজার হইতে আশান্ঠকূপ সংবাদ লাভই উহার অন্যতম কারণ বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে । জুন মাসের পর গমের বর্ভমান বে মূলা ফ্লাড়াইতেছে 
তাহাই সক্োচ্চ। করাচিতে বর্তমানে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন গম 
মজুদ 'আছে। স্থানীয় গমের বাজার তেজা। কানপুর ও পাঞ্জাব শ্রেণীর 
গমের চল্তি মূল্য ৩৬ পাই দাড়াইয়াছে। সেপ্টেপ্বর ও মের অগ্রিম 
কারবার দম্পর্কিত মূল্য যথাক্রমে ৩।/৩ পাই এবং ৩।৯ পাই দাড়াইয়াছে। 


ম্যালেরিয়া জ্বরে 





(দা 














বেঙ্গল কোন্সিকম্দদ অন বর্থাসিউটিধ্যহ। একস লিঃ ৰ ূ 
. বর্গলব্মভ: হোতা” 


আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বাজারের যে সকল দর এবং সংবাদ সন্নিবেশিত হইল তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
কিছু অবধারিত করা সম্ভব নহে । ইউরোপের সব্বত্র ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আশঙ্কায় বাজারের অবস্থা বিশেষ অনিশ্চিত ভাব ধারণ 
করিয়াছে। আছ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পধান্ত বিদেশী জিনিষের মূল্য গুরুতর ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশী জিনিষের উপরও উহার, 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে সন্দেহ নাই । কলিকাতার বাজারে লবনের দর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি না পাইলেও উহার মঙ্জুদ পরিমাণ যথেষ্ট 
নহে । চাহিদার অনুপাতে উহা! এক চতুর্থাংশ নাত্র বলিয়া ব্যবসায়ীগণের অনুমান । এতদ্ব্যতীত লবণের অগ্রিম কারবার বন্ধ আছে 


বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ! 


ইংলগ যুদ্ধ ঘোষণা করিলে লবণের মূল্য দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে--অবশ্য 


ভারত সরকার যদি হস্তক্ষেপ না করেন। লৌহ, ঢেউটিন ইত্যাদি জিনিষের সঠিক দর উল্লেখ করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। লৌহ 
হার্ডওয়ার যুদ্ধের আশঙ্কায় অনিশ্চিতরূপ বদ্ধিত হারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। বাজারের এই অনিশ্চিত অবস্থায় অনেকস্থলে সানী 
উহার কি দর দিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । বিভিন্ন প্রকার মশল্লার দর শতকরা ১৫২ হইতে ২৫২ পর্য্যন্ত পাইছে 1 


ফোন--কলিকাতা ও১৫৮ 


কার্য্যালয়-_-৬৩ নং ধর্ম্মতলা খ্বীট 


গা ঠা 


/৯1371111৫ 440৩ ৭ ১২৬ 











বিষয় পষ্টা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৬৫-৫৬৭ 
স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী নিয়ন্তণ ৫৬৮ 
বস্ত্র শিল্পের সুযোগ ৫৬৯ 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব ৫৭০-৫৭১ 








*. বিষয় পুা 
আথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৫৭২-৫৭৯ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৮০-৫৮১ 
মত ও পথ ৫৮২ 
বাজারের হালচাল ৫৮৩-৫৮৮ 








পাটের মূল্য বৃদ্ধি 
গত সপ্তাহে পাটের উল্লেখযোগ্যরূপ মূলা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং 
শনিবার ফাটকার দর ৫৫%০ আনা পধ্যন্ত উঠিয়াছিল। যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের বাজারে একটা অনিশ্চিত ভাব 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারের ধারণা 
জন্মে যে এবারকার যুদ্ধে পাটের খুব বেশী চাহিদা হইবে এবং 
বিদেশে পাট এবং থলে ও চট রপ্তানীর ব্যাপারে তেমন বেগ 
পাইতে হইবে না। উহার ফলে ফাটকাওয়ালারা দর চড়াইয়! 
দিতে থাকে । সপ্তাহের শেষের দিকে কলিকাতায় সংবাদ আসে 
ঘে সামরিক প্রয়োজনে বৃটাশ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় চটকল 
সমূহ হইতে ৬ কোটা থলে ক্রয় করিবেন। উহার ফলেই 
গত শনিবার ফাটকার দর ৫৫ এর কোঠা ছাড়াইয়াছিল। বর্তমান 
_ সপ্তাহে দর আরও চড়িবে বলিয়। যনে হয়। কলিকাতার পাটের 
এইভাবে দর বুদ্ধির প্রভাবে মফঃম্বলেও যদি পাটের দূর যথাযথ 
ভাবে সি পার তাহা হইলে আমরা খুবই সুখী হইব। এবার এখন 
পর্ধযস্ত কষক তাহার উৎপাদিত পাট প্রায় কিছুই বিক্রয় করে 
নাই। এই লময়ে দর বদি. চড়ে তবে কৃষক তাহার ফল প্রায় 
সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারিবে এবং উচ্বার ফলে দেশের 







এবং জান্্নাণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকন্ম বন্ধ করিয়া দিয়া 
শুক্কবিভাগের কালেক্টরের আয়ত্তে আনা হইয়াছে । গত ৮ই 


সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ, এলায়ান্জ, উও ষ্রাটগাটার নামক বিশিষ্ট : 


জাম্মাণ বীমা কোম্পানীরও অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
এবং ইহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। উক্ত 
কোম্পানীর বীমাকারীদিগকে পুনরাদেশ পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে 
নিষেধ করা হইয়াছে । এই সংবাদ উক্ত কোম্পানীর ভারতীয় 


বীমাকারীদের মধ্যে ষে বিশেষ আতঙ্কের স্থষ্টি করিবে তাহা 


বলাই বানুল্য। ভারতবর্ষে যদি এদেশের বীমাকারাগণের দাবী 
মিটাইবার মত সম্পত্তি কোম্পানীর থাকিয়া থাকে তবে বীমা- 
কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না। কিন্তু এদেশে উক্ত বীমা 
কোম্পানীর এরূপ কোন সম্পত্তি না থাকিলে কত লোকের যে 
সব্বনাশ সাধিত হইবে তাহার ইয়ন্তা নাই। বিদেশী কোম্পানীতে 
বীমা করার এই অসুবিধার কথা আমরা ব্হুবার আলোচন! 
করিয়াছি। কিন্তু তবুও দেশবাসী যে কেন এই বৈদেশিক মোহ 


কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহা! আমাদের বোধগম্য হয় না। 
বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় কোন জাশ্মাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত 
দীর্ঘ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ব্বতঃই বিপদসন্কুস ছিল বলিতে 


হইবে । কিন্তু তবুও এদেশের অনেকে জানম্মাণ কোম্পানীতে 


বীমা' করিয়াছিলেন । উহাদের ক্ষতি একটা ছুঃখের বিষয় 


হইলেও তঙ্জন্য বীমাকারীদের ঝুদূরদণিতাই দায়ী। : যাহা হইক 
_ ভবিস্ততে বিদেশী কোম্পানীতে বীম! করিয়া! দেশবাসী যাহাতে 
৮ রর পারে ইসরা প্রতিকার পন্থা 


৫৬৬ 


-পপসিশশশীশ হিতে তা 


পড়ের কলে ধর্মঘট 

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে ইদানীং কিছুদিন যাবত যে ধর্মঘট 
চলিতেছে তৎসম্পর্কে আচাধ্য প্রফুল্প চন্দ্র একটি খুব সময়োচিত 
বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের বন্ত্রশিল্প এখনও 
শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব 
হেতু ভারতবর্ষের অন্যান্থ অঞ্চলের তুলনায়ও বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলগুলি চূড়ান্ত রকম অসুবিধার মধো কাজ করিতেছে । এই 
অবস্থায় এখানে যদি কাপড়ের কলে কথায় কথায় ধম্মঘট হইতে 
থাকে তাহা হইলে বাঙ্গল। দেশের পক্ষে বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হওয়া কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না। আচাধ্য দেব বলেন যে, 
“কুষঠিয়ায় যাহারা ধণ্মঘট চালাইতেছেন তাহাদের বুদ্ধির ও 
সদিচ্ছার প্রশংসা করা চলে না। এহ ধরণের ধম্মঘটের ফলে 
দেশের শিঞ্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের পথ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 
বাঙ্গলার শিল্পের এই শৈশবকালে ইহার মুলে কুঠারাঘাত করা দেশ- 
দ্রোহিতারই নামান্তর । কারণু ইহাতে বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের গড়িয়া 
উঠিণার প্রক্কালে উহাকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে । 
এদেশের শ্রমিক আন্দোলন যেভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে 
অনেক সময়েই দেখ যাঁয় যে শ্রমিকদের কল্যাণ কামনা অপেক্ষা 
দল বিশেষের প্রভাব বিস্তার করাই এখন ধন্মঘটের মূল কারণ।” 
মোহিনী মিল সম্পর্কে আচাধ্যদেব যে অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন 
এ দেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে ইতি- 
পূর্বেব একাধিকবার এই অভিনতই ব্যক্ত করিয়াছি। বর্তমানে 
তাহার ন্যায় একজন সর্বজনশ্রদ্ধাভীজন বাক্তিও এরূপ 
অভিমত ব্যক্ত করাতে উহা শ্রমিকদের হৃদয় স্পর্শ করিবে বলিয়াই 
আমরা আশা করি। আচাধাদেব নিজে শ্রমিকদের অভাব 
অভিযোগ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। কারণ আলোচ্য বিবৃতিরই 
এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে শ্রমিকদের সববাঙ্গীন উন্নতি 
বিধানের জন্য আন্দোলন ও সংগঠন হওয়া বাঞ্চনীয়। তিনি চান 
যে কলমালিকদের সহিত আলাপ আলোচনা দ্বারা নিজেদের 
অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে বার্থকাম হইলে যথোপযুক্ত 
নোটীশ দিয়া শেষ অস্ত্র হিসাবে ধন্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করাই 
শ্রমিকদের উচিত। বর্তমানে যেভাবে তুচ্ছ কারণে ধর্মঘট 
হইতেছে তাহাতে আচাধা দেবের এই উপদেশের বিশেষ মূল্য 
রহিয়াছে । মোহিনী মিলের শ্রমিকগণ তাহার এই উপদেশ 
গ্রহণ করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। 


ভারতে বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 


বিদেশীর অর্থে ভারতধষে যে সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গে গত ১ল৷ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে একটি গুরুত্বপৃণণ প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে । যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে এই প্রস্তাবটি দেশবাসীর দৃষ্ট 
আকৃষ্ট করে নাই। প্রস্তাবটির মন এই যে ভারতধষে বিদেশীর মূলধন 
ও পরিচালনায় যে সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহা- 
দিগকে সংরক্ষণ নীতির সমস্ত প্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা 
হউক । পরিষদে কংগ্রেস কনম্মীর সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য 
প্রস্তীবটি পাশ হয় নাই বটে কিগ্ত যে অবস্থায় প্রস্তাবটি 
পরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা! হুবছু পাশ হওয়া সমীচীন 
কিনা তদ্িষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষে রেলপথ হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিদেশীর মৃলধনে 


[১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 





স্থাপিত হইয়াছে । এইসব প্রতিষ্ঠান দেশের শোষণের একটা 
বড় রকম পন্থা হঈয়! দাড়াইলেও উহাদের মারফতে দেশের লক্ষ 
লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে । বর্তমানে এইসব প্রতিষ্ঠানকে 
যদি সংরক্ষণ নীতির সমস্ত প্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয় 
তাহা হইলে উহাদের মধ্যে অনেকগুলিই উঠিয়! গিয়া দেশের অর্থ- 
নীতিক ক্ষেত্রে একটা বিপধ্যয়ের স্থষ্টি করিবে । খুব সম্ভবতঃ উহা] 
চিন্তা করিয়া ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানাজ্জীর ম্যায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌ 
উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । ভারতবধে সংরক্ষণ নীতি 
বলবৎ হইবার পর হইতে এদেশে বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বদ্ধিত হইয়াছে । অধিকন্ত 
অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর পরিচালিত অনুরূপ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সহিত অবৈধভাবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে । 
ভবিষ্যতে মুলধনের বেশীর ভাগ ও ডিরেক্টরদের মধ্যে 
অধিকাংশ ডিরেক্টরকে ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ না করিয়া 
দেশে যাহাতে কোন বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে না 
পারে এবং বর্তমানে দেশে যে সমস্ত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে তাহারা যাহাতে ভারতবাপীর পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
অবৈধ প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তাহাই এই সম্পর্কে বড় 
সমস্যা । পরিষদে যাহারা উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন তাহারা এই দিকে নজর দিলে ভাল হয়। 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 

যুদ্ধের বাজারে অপরিমিত মুনাফা করিবার আগ্রহাতিশয্যে 
যেসব বাবসায়ী ও দোকানদার জিনিষ পত্রের দাম অত্যধিক 
হারে বাড়াইয়। দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন গত মঙ্গলবার দিবস 
বাঙ্গলা সরকার তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া একটি আদেশ 
জারী করিয়াছেন। উহার পরে অনেককে গ্রেপ্তারও কর! হয়। 
ইতিমধ্যে ভারত রক্ষা অন্ডিনান্স অনুসারে একটি ইস্তাহারে বল! 
হইয়াছে যে খাচ্দ্রধা, গষধ পত্র, জ্বালানী দ্রব্য ও নিত্য ব্যবহাধ্য 
অন্ত আবশ্কীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ে ব্যবসায়ীদের অধিক লাভ 
আদায়ের মনোবুত্তি তাহারা সহা করিবেন না। যুদ্ধ ঘোষিত 
হইবার পূর্বে এই সনস্ত শ্রেণীর দ্রব্যের যে বাজার মূল্য ছিল 
এক্ষণে কোন ব্যবসায়ী তাঙা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য দাবী করিলে 
সেজন্য দগ্ুনীয় হইবেন। এই ব্যবস্থায় অনেক জিনিষের দরই 
পূর্বেকার হারে ফিরিয়া আসিয়াছে । ফলে সাধারণ খরিদ্দারেরাও 
আপাততঃ একট বড় রকমের সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 

একথা স্বীকার্ধ্য যে, ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃই খুব বেশী। পণ্যমূল্যর উপর উহার অবশ্বস্তাবী 
প্রভাবও ক্রমে ক্রমে অনুভূত হওয়ার কথা । গত মহাযুদ্ধের সময় 
তাহা বিশেষভীবে লক্ষ্য করাও গিয়াছিল। তবে ১৯১৪-১৮ 
সালের তুলনায় বর্তমানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা! অনেক 
দিক দিয়া মোড় ঘুরিয়াছে বলা চলে। সেজন্য ১৯১৪-১৮ সালের 
অনুরূপভাবে এবার তত বেশী পরিমাণে অবস্থার অদল বদল 
ঘটিবার সন্ভাবনা কম। গত মহাযুদ্ধের সময় বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, 
সাবান, সিগারেট, দিয়াশলাই, লবণ প্রভৃতি শিল্পের দিক দিয়! 
ভারতবর্ষ খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী ছিল । ' এক্ষণে দেশে এ সব 
শিল্পের বনিয়াদ সুদৃ় হইয়াছে এবং দেশের চাহিদা মিটাইবার 
উপযুক্তরূপভাবে উৎপাদনও বাড়িয়া 'চলিয়াছে। কাজেই 


১১ই সেট, ১৯৩৯) 





দ্ধের জন্য বিন চইতে ভারতে জরি দি গেলেই 
তাহার প্রতিক্রিয়ায় এদেশে এসব জিনিষের মূল্য অচিরে 
অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা নহে। এদেশে 
খাগ্যশস্ বেশী পরিমাণে উৎপাদনের সুবিধা আছে এবং কাধ্যতঃ 
তাহা একরূপ হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং 
খাগ্যশস্য বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করা সুরু না হইলে 
তাহার কমতি ঘটিয়া অচিরে মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা কম। 
রাসায়নিক দ্রবা, গঁধধ ও শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত যে 
সমস্ত জিনিষের দিক দিয়! ভারতবর্ষ এখনও বেশী পরিমাণে পর- 
নির্ভরশীল তাহার মূল্য সহজে বাড়িয়া যাঁগয়ার একটা সন্তাবন। 
আছে সত্য । কিন্ত বাজারে বর্তমানে এসব জিনিষ যে পরিমাণে মজুদ 
রহিয়াছে তাহাতে উহার দাম আরও কিছুকাল পধ্যন্ত স্বাভাবিক 
হারে বজায় রাখা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। কাজেই এদেশের 
বাজারে সাধারণভাবে এখনই অতিরিক্ত হারে পণ্যমূলা বুদ্ধি 
পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নাই বলা চলে। কিন্তু 
এক শ্রেণীর লোভ পরবশ ব্যবসাধী অপরিমিত মুনাফা করিবার 
সুযোগ আসিয়াছে বুঝিয় যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই জিনিষপঞ্জের দাম চড়াইয়। দিতে আরম্ভ করে। অনেকস্থলে 
পণ্য উৎপাদক ও পণ্য সরবরাহকারী সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপ 
যোগ ন! রাখিয়াই খুচরা ব্যবসায়ীরা মূল্যের হার এরূপ বুদ্ধি 
করে। পরে পণ্য উৎপাদনকারী ও পণ্য সরবরাহকারীদের কেহ 
কেহ বদ্ধিত মূল্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় তাহা সুস্পষ্ট- 
ভাবেই ধরা পড়ে। এই অবস্থায় অতিলোভী ব্যবসায়ীদিগকে 
সায়েস্তা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট সজাগ হইয়াছেন । ইহা খুবই 
স্থখের বিষয় । যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক 

কারণে কোন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইলে তাহার সমীচীনতা কেহ 
অস্বীকার করিবে না । কিন্তু যুদ্ধের স্থযোগে সাধারণকে ক্ষতি- 
গ্রস্ত করিয়া নিজের মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা যে কোন ব্যবসায়ীর 
পক্ষে নিন্দনীয় । 


ওষধের মুল্য বৃদ্ধি 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রবোর মূল্য 
বৃদ্ধির মধো গুঁষধের মূল্যবৃদ্ধিই জনসাধারণের পক্ষে সমধিক পীড়া- 
দায়ক হইয়। উঠিয়াছিল। আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে বু ব্যক্তি 
উ্ষধের মূল্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া এক প্রকার অচিকিৎসায় 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অবস্থায় হঠাৎ গুধধের অত্যধিক 
মূল্যবৃদ্ধি দেশের পক্ষে কতদূর মারাত্মক ব্যাপার তাহা সহজেই 
অনুমেয়। বাঙ্গলা দেশে উষধের ব্যবসার সহিত দেশের বনু 
নেতৃস্থানীয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। তাহা! 
সত্বেও যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লোভের বশবন্তী হইয়া অনেকে 
এদেশে প্রস্থত ওঁষধের পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি করতঃ মানবতা ও মনুষ্যত্বের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন । বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের 
এই কলঙ্ক সহজে মুছিবার নহে। যাহা হউক, ধের মূল্যবৃদ্ধির 
জন্য নামজাদা কতিপয় উষধ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হওয়াতে বর্তমানে 
এই অপচেষ্টা তিরোহিত হইয়াছে বটে। কিন্তু আমরা অবগত 
হইলাম হযে এখনও অনেক ওঁষধ ব্যবসায়ী মাল ঘরে রাখিয়াও 
ভবিষ্যতের লাভের আশায় তাহা সাধারণের নিকট বিক্রয় 
করিতেছেন না। উহাদিগকে সংঘত করিতে অবিলম্বে বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য 'আমরা বাঙ্গল। সরকারকে বিশেষভাবে অন্থরোধ 
 করিতেছি। যাহারা লোভের বশবর্তী হইয়। রুগ্ন ও মুমুর্য, 
ব্যক্তিকে মরণের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহাদের প্রতি রি 

করুণা, প্রদর্শন করা. উচিত লহে।, 


_ভারজবর্ধে চিনির উৎপাদন রা 
এ ভারতবর্ষের আধুমিক ধরণের  ছিসির 
সদ ছে চিনির উৎপাদন নক, হি 






ছটা এই পি, সম্বন্ধে অনেকেই নি ইহা । গত ১৯৩৬- 
৩৭ সালে ভারতবধের ১৩৭টি চিনির কলে ১১,৯১১ হাজার ৪ শত 
টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৩৬টি কলে কাজ 
চলে এবং এই বৎসরে সমস্ত কলে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত উন 
চিনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩৯টি চিনির কলে 
কাজ চলিলেও মিঃ শ্রীবাস্তবের বরাদ্দ অনুসারে এই বৎসরে ৬ 
লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত উনের বেশী চিমি উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া 
প্রকাশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ ছুই বৎসরের মধ্যে ভারতে চিনির 
উৎপাদন শতকরা ৪২ ভাগ হাস পাইয়াছে । উহার ফলে বর্তমান 
বৎসরে ভারতের বাজারে বিদেশী চিনির আমদানী অসম্ভবরূপ 
বাড়িয়া গিয়াছে এবং গত বৎসর এপ্রিল হইতে জুন পধ্যন্ত তিন 
মাসে যে স্থলে বিদেশ হইতে ভারতে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাঁকাঁর 
চিনি আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার এই তিন মাসে ৯৪ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে । 

মিঃ শ্রীবাস্তব বলিতেছেন যে ৯৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদিত না হওয়ার দরুণই 
ভারতে চিনির উৎপাদন এত কমিয়। গিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে 
যেই ভারতের উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ১০ লক্ষ টন ছাড়াইয়া গেল 
অমনি তিনি এবং চিনির কলের মালিকগণ ভারতে চাহিদার 
তুলনায় বেশী পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া যে ভাবে 
চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন 
চিনির পরিমাণ উপরোক্ত ভাবে হাস পাওয়ার মধ্যে কলওয়ালাদের 
কোন ষড়যন্ত্র রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এদেশে শর্করা শিল্প 
যে ভাবে রক্ষণশুক্কের সুবিধা পাইয়াছে আর কোন শিল্প সেরূপ 
সুবিধা পায় নাই। উহা! সব্বেও দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে 
উৎপন্ন চিনির পরিমাণ প্রায় অদ্ধেক হ্রাস পাইয়াছে, বিদেশী চিনির 
আমদানী অতাধিক পরিমাণে বাড়িতেছে এবং দেশের লোককে 
চতুগ্ডণ বেশী মূল্য দিয়া চিনি খাইতে হইতেছে । উহার পর 
দেশবাসী এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলাদেশ যদি শর্করা শিল্পের উপর 
রক্ষণশুক্ক উঠাইয়া দিবার দাবী করে তবে তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়া যায় না । 


সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি 


ভারতবর্ষে সামরিক বিভাগের বিলিবাবস্থা সম্বন্ধে চ্যাটফিল্ড 
কমিটি যে স্থপারিশ করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতীয় করদাতাদের 
উপর সোয়া এগার কোটি টাকা খণের বোঝা পড়িল। কমিটির 
নির্দেশমত ভারতীয় সৈম্ত দলকে পুনর্গঠিত ও আধুনিক অস্ত্র 
শক্রে সজ্জিত করিতে ৪৫ কোটি টাক! বায় হইবে। উহার 
তিন চতুর্থাংশ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রদান করিবেন এবং এক চতুর্থাংশ 
ভারতবর্ষকে দ্রিতে হইবে । আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা ভারত- 
বধের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের একটা উদারতা বলিয়া মনে হইতে 
পারে। কিন্তু উহা সর্বজনবিদিত যে ভারতবর্ষে যে সৈম্ভদল 
রহিয়াছে তাহ! বৃটিশ সৈম্যদলেরই একটা অংশ এবং ভারতবর্ষকে 
শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা ইংলগ্ডের বিপদের 
সময়ে উহাকে সাহায্য করার মনোভাব লইয়াই এই সৈম্যদল 
মোতায়েন রাখা হইয়াছে । অবশ্ত ভারতবর্ষের নিজের গরজে 
কোন সৈশ্তদলের প্রয়োঙ্জন নাই--একথা আমরা বলিতে চাই 


না । কিন্তু এজন্য বংসর বৎসর ভারতবর্ষের ৫০ কোটি টাকা 
করিয়া বায় করিবার কোন হেক্টুই নাই। ইংলগ্ডের প্রয়োজনে 


ভারতবর্ষ এই 'প্যস্ত 'সৈম্ত বিভাগের জন্য যে প্রকার অজজ্র 
 অর্থব্যয় করিয্লাছে ভাহাতে উপরোক্ত পুরা ৪৫ কোটি টাকা প্রদান 


পাতি দেরি রাত হইত । 
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ভারতবর্ষে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
তারিখে একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । 
যুদ্ধের নানাবিধ চাঞ্চল্যকর সংবাদের মধো এই সংবাদটি তেমনভাবে 
সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। সংবাদটির মন এই যে এখন 
হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স ব্যতীত কেহ ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে অথবা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
স্বর্ণ আমদানী করিতে পারিবে না । তবে ত্রক্ষদেশকে এই বিধি- 
নিষেধের আমলে ফেলা হয় নাই । 

ভারতবষে ন্বর্ণথনি থাকিলেও উহা! হইতে পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশের তুলনায় খুব সামান্য, পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত .হইয়া 
থাকে। কিন্তু ম্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীকৃত 
পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বিপুল পরিরমীণ 
স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে। এই স্বর্ণের বছুলাংশ বিদেশী লুষ্ঠনকারীদের 
দ্বারা সময় সময় লুষ্টিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে 
যে পরিমাণ স্বর্ণ রহিয়াছে তাহ! বিদেশীদের একটা ঈধ্যার বস্তু 
হইয়া ঠাড়াইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে গত 
১৯৩০-৩১ সাল পধ্যস্ত ৩১ বৎসরের মধ্যে ভারতবধে বিদেশ হইতে 
৫৪৭ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮ কোটা ৯২ লক্ষ 8৪ হাজার 
আউন্স (এক আউল্স প্রায় আড়াই ভরির সমান ) ত্বরণ আমদানী 
হয়। কিন্তুগতত ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলগু স্বর্ণ মান 
পরিত্যাগ করাতে ভারতবধে টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া 
যায়। এদিকে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য দেশের জন সাধারণেরও 
বিশেষ আথিক ছুরবস্থা! উপস্থিত হয়। উহার ফলে ১৯৩১-৩২ সাল 
হইতে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিবর্তে ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী আরম্ভ হয় এবং এই 
ভাবে গত মার্চ মাস পধ্যস্ত ৮ বংসরে দেশ হইতে ৩৩৭ কোটি 
৮৮ লক্ষ টাকা যুলোর ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৮ হাজার আউন্স স্বর্ণ 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে । তবে পূব পুর্ব শতাব্দীর সঞ্চিত 
ত্ব্ণ লইয়া এখনও ভারতবধে স্বর্ণের বর্তমান মূল্য অনুযায়ী 
৭৮ শত কোটি টাকা মূলোর স্বর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা । 

যাহা হউক গত ১৯৩১-৩২ সালে যখন ভারতের স্বণ বিদেশা- 
ভিমুখী হইতে থাকে সেই সময় হইতে ভারতবাসী বরাবরই 
বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবার জম্য গব্ণমেন্টের নিকট 
দাবী জানাইয়। 'আসিতেছে। কিন্তু ত্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিলে 
বাট্রার হার স্থির রাখা এবং ভারতবর্ধকে বংসর বৎসর খণের সুদ, 
ইপ্ডিয়া আফিসের ব্যয় ইত্যাদিতে ইংলগ্ডে যে ৫৬০ কোটি টাকা 
করিয়া পাঠাইতে হয় তাহ পরিশোধ করা যায় না দেখিয়া ভারত 
সরকার এই আপত্বিতে কর্ণপাত করেন নাই। উহার ফলে 
বর্তমান শতান্দীর প্রথম ৩১ বংসরে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে 
স্বর্ণ আমদানী হইয়াছিল পরুন ৮ বৎসরের মধ্যে তাহার 
শতকর৷ ৪৪ ভাগ স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে । 

গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে বর্তমানে ন্বর্ণ আমদানী রপ্তানী 
সম্বন্ধে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ফলে ভারগ্তবধ 


রি 


হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ হইবে কিনা এবং এই ইন্তাহারের 
জন্ ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে কিনা তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। 
ছুঃখের বিষয় যে, সরকারী ইস্তাহার হইতে এরূপ কিছু বুঝ! যায় 
না যে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ হইবে। ইস্তাহারে এইমাত্র : 
বলা হইয়াছে যে স্বণণ রপ্পানী করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন হইতে 
রপ্তানীর জন্য লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন কিনা এবং 
লাইসেন্স দিলে কি অবস্থায় কি পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী 
হইতে দিবেন তাহা জানা আবশ্যক । গব্ণমেন্টের যদি এরূপ 
অভিপ্রায় হইয়া থাকে যে এখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক 
মনোনীত কতিপয় বাক্তি একমাত্র ইংলগ্ডে স্বর্ণ রপ্তানীর অধিকার 
লাভ করিবে তাহা হইলে ভারতবাসীর স্বার্থের দিক হইতে এই 
ইস্তাহারের কোন মূল্যই নাই বলা চলে। বরং উহার ফলে 
ভারতবাসীরক্ষতি হইতে পারে । কারণ বর্তমান সময়ে আমেরিকার 
যুক্ত রাজের নিকট স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ যে মূল্য পাইতেছে 
ইংলণ্ডের নিকট ্বর্ণ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলে সেরূপ মূল্য 
পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ আছে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | 
বর্তমান সময়ে ভারতবর্য হইতে বিদেশে ত্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতেছে । 
কাজেই বিদেশ হইতে ভারতবধে ব্বর্ণ আমদানীর সমস্তা এখন বড় 
সমস্তা নহে । কিগ্ত সরকারী ইস্তাহারে ম্বর্ণ রপ্তানীর ন্যায় শ্বর্ণ 
আমদানী সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
লাইসেন্স না লইয়া কেহ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানী 
করিতে পারিবে না। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা 
হইতে বর্তমান সময়ে সরকারী ইস্তাহারের উপরোক্ত বিধানের জগ্ 
ভারতবাসীর শঙ্কিত হইবার কারণ রহিয়াছে । বিগত ইউরোপীয় 
মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পণ্যপ্রব্য রপ্তানী 
এবং বিদেশ হইতে ভারতবধে পণ্যদ্রব্য আমদানী--এই উভয়ই 
সন্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে ততই 
ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে থাকে 
এবং পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ প্রসারিত হইতে 
থাকে। উহার ফলে যে স্থলে গত ১৯১৪-১৫ সালে পণ্যদ্রব্যের 
দফায় ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য ছিল ৩৭ কোটি ২৪ লক্ষ 
টাকা-_সেই স্থলে ১৯১৬-১৭ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় ৮৭ কোটি 
১২লক্ষ টাকা। আমদানীর তুলনায় রপ্তানী এইভাবে বাড়িয়া যাওয়ার 
ফলে যুদ্ধের কয় বৎসরে বিদেশের নিকট ভারতবর্ষের বহু কোটি 
টাক। পাওনা হয় এবং এই পাওনার বদলে বিদেশ হইতে ভারত- 
বর্ষে স্্ণ আমদানীর পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু ভারত সরকার যুদ্ধের 
সময় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানী বন্ধ করিয়া দেন 
উহার ফলে যুদ্ধের দময়ে ভারতবর্ষে বর্ণ আমদানীর যে স্থুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল ভারতবর্ষ তাহ! হইতে বন্চিত হয়। বর্তমান 
যুদ্ধেও এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । 
বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ বিদেশে ঘে 
পরিমীণ বেশী পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষের হিদেশী 


টি হি রি নহ 
স্ব স্পিতেলন্র স্ুতনাঙ্গা 


টিন উটের রিনি রিট 


ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্তমান 
মন্দা অনেকটা কাটিয়। যাইবার অনুকূল অবস্থা স্ষ্টি হইয়াছে | এই 
যুদ্ধ যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে উহার সুযোগে ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্প কেবল বর্তমান মন্দ! কাটিয়া উঠিতেই সমর্থ হইবে না 
উহ্নার ফলে এই শিল্পের সমূহ উন্নতি ঘটিবে বধলিয়াই আমাদের 
ধারণা । বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতেছে । 

একথা অনেকেই অবগত আছেন যে নানা প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় বন্ত্র শিল্পের অভ্ুতপূর্বব 
উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯২৯-৩৭ সালে যখন বিশ্ববাগী মন্দা 
আরম্ত হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে ২৪১ 
কোটি ৯১ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল । এই উৎপাদনের 
পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে (১৯৩৯ সালের মার্চ মাস 
পধ্যস্ত এক বৎসরে ) ৪২৬ কোটী ৭৬ লক্ষ গজে পরিণত 
হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবধষে বিদেশ হইতে 
আমদানী বস্ত্রের পরিমাণও ১৯১ কোটী ৯৪ লক্ষ গজ হইতে 
কমিরা ৬৪ কোটী ৭৩ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সমস্ত কাপড়ের কল স্থাপিত 
হইয়াছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত 
হইতে পারে। তাহা সত্বেও বর্তমানে যে বিদেশ হইতে পৌণে 
পয়ষটি কোটি গজ কাপড় আমদানী হইতেছে তাহার কারণ 
ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটিশজাত 
কাপড়ের উপর শুক্বহ্বাস এবং জাপানে ভারতীয় তুলা বিক্রয়ের 
জন্য জাপানকে ভারতের বাজারে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় 
আমদানী করিবার অধিকার দান। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের বিরুদ্ধে 
এই ছুষটটী বিধান বলবৎ না হইলে এতদিনে ভারতীয় কাপড়ের 
কল সমূহে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র উৎপাদিত হইয়! 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র আমদানী বন্ধ হইয়া যাইত এবং 
ভারতীয় কাপড়ের কলে উৎপন্ন বস্ত্র বর্তমানের তুলনায় আরও 
অধিক পরিমাণে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হইত। 





দেন! শোধ হয় না এবং কতকটা এই কারণেই ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
স্বর্ণ রপ্তানী হইয়া যাইতেছে । কিন্তু যুদ্ধ যদি কিছু বেশীদিন 
ধরিয়া চলে তাহ! হইলে গত যুদ্ধের ম্যায় এবারও ভারতব্ 
হইতে রপ্তানীর আধিক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়া বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানীর পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু 
এ সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি কাহাকেও স্বর্ণ আমদানীর জন্ত 
লাইসেন্স না দেন তাহ হইলে গতবারের স্ভায় এবারও ভারতবর্ষ 
যুদ্ধের একট। বড় রকম সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। 

-. মোটের উপর স্বর্ণ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে ইস্তাহার প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের ভরসা অপেক্ষা ভয়ের কারণ 
বেশী । - গবর্ণমেপ্ট ভারতরানীকৈ একদিকে যুদ্ধে লাহায্য করিতে 
আহ্বান, করিয়া অন্যদিকে যদ্দি তাহাদিগকে ঘুদ্ধের স্থৃবিধা হইতে 
 বক্ষিত -করিবার প্রবাদ পান তাহা হইলে উ্ অত্যন্ত. অযৌক্তিক 
ৃ কাজ হইবে। কাজেই স্বর্গ সমন্ধে গব মেন্ট যে. ইস্তাহার প্রকাশ 
১, করিয়াছেন তাহার রক, জজ ক ছংহাছে, একটি বিং ভৃতার 






হইবার স্থযোগ পাইবে । 


যাহ' হউক বর্তমানে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে তাহ যদি 
বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ন্যার দীর্কাল স্থায়ী হয় তাহ! হইলে 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্প মন্দা কাটাইয়া উন্নতির পথে আরও অগ্রমর 
বর্তমান সময়ে ভারতের এবং ভারতের 
আশপাশের দেশ সমূহের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে প্রধানত: 
ইংলণ্ড এবং জাপান এই ছুই দেশের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া কাজ করিতে হইতেছে । ইংলগ্ 
যদি দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহা হইলে বৃটিশজাত বস্ত্র 
প্রতিযোগিতা বহুল পরিমাণে হাস পাইবে । বিগত ইউরোপীয় 
মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৩--১৪ সালে ইংলগু হইতে ভারতবধে 
মোটমাট ১১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল 
এবং উহার মধ্যে বস্ত্র ও তার আনদানীর পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি 
টাকার উপর। যুদ্ধের সময় ফুমরোপকরণ প্রস্তুতের ব্যাপারে 
ইংুলপ্ডের কলকারখানাসমূহ ব্যস্ত থাকাতে এবং ভারতে পণান্রব্য 
রপ্তানী অনেকটা বাধাপ্রাপ্তু হওয়ায় এই আমদানীর পরিমাণ কমিয়। 
১৯১৮--১৯ সালে যথাক্রমে ৭৭ কোটি টাকা এবং ৫১ কোটি 
টাকার মত দাড়ীয়। এই বিবরণ হইতে যুদ্ধের সময়ে ভারতের 
বাজারে বৃটীশজাত পণ্য এবং বিশেষভাবে বস্ত্রের আমদানী 
কি ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
বর্তমান যুদ্ধও যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতের 
বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতা যে খুব কমিয়া যাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । বরং এবার এরূপ সম্ভাবনা আরও বেশী 
রহিয়াছে । কারণ বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পণ্যদ্রব্য 
চালান দিবার পক্ষে ভূমধাসাগর যত নিরাপদ ছিল এবার শেষ 
পধ্যন্ত তাহ! ততটা নিরাপদ রহিবে বলিয়া মনে হয় না। 


এবারক্লার যুদ্ধের সময়ে ভারতের বাজারে জাপানের প্রতি-' 
যোগিতাও তীত্র আকার ধারণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। 
জাপান ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান না করিলেও চীন যুদ্ধে বিশেষ 
বিব্রত রহিয়াছে । এই জন্য ভারতবধের বাজারে পণ্যদ্রব্য 
রপ্তানীর দিকে জাপান তেমন ভাবে মনোযোগ দিতে পারিতেছে 
না। জাপ-ভারত বাণিজা চুক্তি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে জাপান হইতে 
সিমলায় যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে আমাদের এই উক্তি 
সমথিত হয়। প্রকাশ যে, জাপানের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি 
(08780 ০০০০], 50%01079” 58500181092) সম্প্রতি এই সম্পর্কে 
জাপ গবর্ণমেপ্টের নিকট একটি বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত 
বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জাপান চীন-জাপান যুদ্ধে এত বিব্রত 
যে এখন তাহার! ভারতবর্ষের দাবীমত ভারতবধ হইতে বংসরে 
১০ লক্ষ বেল করিয়া তৃলা ক্রয় করিতে পারিবে না এবং এজগ্চ 
জাপান ভারতবর্ষকেও উক্ত দেশ হইতে বেশী পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় 
করিতে বলিবে না। আরও প্রকাশ যে ১৯৩৮-৩৯ সালে জাপান 
ভারতের বাজারে যে পরিমাণ বস্ত্র ও স্থৃতা বিক্রয় করিয়াছে সেই 
পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয়ের প্রতি শ্রুতি পাইলেই তাহারা সন্তষ্ট হইবে। 
এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে ভারতের বাজারে বস্ত্র ও স্মৃতা 
বিক্রয়ের; ব্যবসা সম্প্রসারিত করিবার মত ইচ্ছ। বা সামর্থ 
জাপানের নাই। উহা ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের পক্ষে একটা খুব 
সুসংবাদ সলেহ নাই। 


স্ৃতরাং আপাততঃ উহা ধুবই ৭ আশা করা যাইতেছে ষে 


যতদিন যুদ্ধ স্থায়ী থাকিবে তত দিন ভারতের বাজারে জাপান ও 
জ্যাঙ্কাশান্মায়ের প্রতিযোগিতার, "তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইবে। 
পরিকে। বুদ্দের ্ষকো ভারতবর্ষের জ্রন সাধারণের হাতে অধিক 


ক্গার়তে, বজ্র চাহিদ বৃদ্ধি পাওয়ার৪ বিশেষ 





ইউরোপে যুদ্ধ আরস্ত হইবার অনেক পূর্ব হইতেই যুদ্ধের 
ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর কি প্রকার প্রভাব পড়িবে 
তৎসম্থন্ধে অনেকে চিন্তাভাবনা করিতেছেন । ব্যাঙ্ক 
সহিত অংশীদার, আমানতকারী, খাতক প্রভৃতি হিসাবে যাহারা 
সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন তাহাদের মনে এরূপ চিন্তা হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক । কেন না যুদ্ধের জম্য ব্যাঙ্কলমূহের যদি কোন বিপদ 
উপস্থিত হয় তাহা হলে উহ্ারা সকলেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন । 

যাহারা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন তাহাদিগকে 
জানান আবশ্যক যে যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে 
কোন কোন দিকে অন্ুবিধা ঠষ্টি হইলেও চরমে ব্যাঙ্কসমূহের 
লাঙবান হওয়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশী । অন্ততঃ বিগত ১৯২৪ 


«এ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে একথা এক প্রকার 


নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের 
ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানতের পরিমাণ প্রায় 
দ্বিগুণ বাড়িয়! গিয়াছিল। গত ১৯১৩ সালে ভারতবধের প্রেসিডেন্সী 
ব্যাঙ্কসমূহ ( তখনও ইম্পিরিয়াল ব্যাঞ্ষের স্থষ্টি হয় নাই ), জয়েপ্ট 
ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহ এবং একচেঞ্জ বাাক্কসমূহে সমষ্টিগত আমান'তর 
পরিমাণ ছিল ৯৭ কোটা ৫১ লক্ষ টাকা । ১৯১৮ সালে এই 
আমানতের পরিমাণ দাড়ায় ১৬৩ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের 
সময়ে ভারতীয় কাপড়ের কল ও চট কলগুলি অপরিমিত লাভ 
করে এবং উহাদের এই লাভের টাক ব্যাক্কসমূহে জমা হয়। এ 
সময়ে ব্যাঙ্কসমূহ সমর খণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া গভর্ণমেন্টকে 
বিপুল পরিমাণ টাকা ধার দেয়। গবর্ণমেপ্ট আবার যুদ্ধ সরঞ্জাম 
হিসাবে ক্রীত মালপত্জরের মূল্য হিসাবে এই টাক দেশের লোককে 
প্রদান করেন। দেশের লোকও এই টাকা ব্যাঙ্কসমূহে জম! দেয়। 
এইভাবে ব্যাঙ্সমূহে গবর্ণমেন্ট ঘত টাকা ধার দিয়াছিল তাহার 
প্রার'্ম পরিমাণ টাকা আননত হিসাবে পাইয়াছিল। এ সময়ে 
ব্যাঞ্চসমূহ জনসাধারণকে সমর খণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয় করিবার 
জন্য টাক ধার দেয় এবং এই টাকা ব্যাঙ্কসমূহে আমানত হিসাবে 
ফিরিয়া আসে । এইসব কারণেই যুদ্ধের কয় বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক- 
সমূহে আমানতের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাহয়াছিল। বর্তমান 
ইউরোপীয় যুদ্ধও যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে ভারতীয় 
ব্যাক্কসমূহে আমানতের পরিমাণ এবার উল্লেখযোগাভাবে বৃদ্ধি 
পাইবে আশা করাশ্যায়। ূ 

যুদ্ধের ফলে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের 
লাভের পরিমাণ বুদ্ধির খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে । যুদ্ধের ফলে 
ইতিমধ্োই ট্রেজারী বিলে প্রাপ্য স্বদের পরিমাণ তিনগুণ বাড়িয়া- 
গিয়াছে । কোম্পানীর কাগজের মৃল্যহাস হেতু উহাতে প্রাপ্য 
সুদের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ যদি 
কিছু বেশী দিন ধরিয়া চলে তাহ হইলে ভারতবর্ষ হইতে সাময়িক 
ও আধাসামরিক কাজে লক্ষ লক্ষ লোককে নিয়োগ করিতে হইবে 
এবং দেশ হইতে যুদ্ধসরঞ্জাম হিসাবে কোটি কোটি টাকার 
মালপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। খণ গ্রহণ না করিয়া এই ব্যয় 


ব্যবসায়ের 





সঙ্কলান করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নহে । আর 
গবর্ণমেন্টকে যদি খণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের বায় সঙ্কুলান করিতে হয় 
তাহা হলে মতই দিন যাইবে খণের জন্য তাহাদিগকে ততই বেশী 
হারে স্বদ দিতে হইবে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে 
অধিকতর লাভজনক পন্থায় কোম্পানীর কাগজে টাক। দাদন করা 
সহজ হইবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ বেশী দিন ধরিয়া চলিলে দেশে 
পণাদ্রবোর মূল্য ক্রমেই চড়িতে থাকিবে এবং ব্যবসায়ে বর্তমানের 
তুলনায় অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে । তৃতীয়তঃ যুদ্ধের 
ফলে দেশের বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাধোর প্রসার এবং 
নৃতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । এইসব কাজে টাক! দাদন করিয়াও ব্যাঙ্কসমূহ অধিকতর 
পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে-_উহা খুবই আশা কর! যাইতেছে । 
অবশ্য টাকার বাজার চড়িলে ব্যাঙ্কসমৃহকে আমানতকারী দিগকেও 
বর্ধমানের তুঙ্গনায় বেশী হারে স্থদ দিতে হইবে । কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ 
নিরাপদ দাদনে যদি বর্তমানের তুলনায় শতকরা বার্ষক 
তিন টাকা বেশী স্থুদ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আমানতকারী 
গণকে বর্তমানের তুলনায় শতকরা বাধিক ছুই কি আড়াই 
টাকা বেশী স্থুদ দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহের লাভ ভিন্ন ক্ষতি 
নাই । বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্যাক্ষসমূহ এইভাবে 
অধিকতর পরিমাণে লাভ করিয়। অংশীদারগণকে অধিকতর হারে 











১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ] 
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ভ্যাংশ দিয়াছিল। এবারও ব্যাঙ্কলমূহের লাভের পরিমাণ 
ন্ুরূুপভাবে বৃদ্ধি না হওয়ার কোন কারণ নাই । 

সুতরাং একটু দৃরদৃষ্টি সহকারে চিস্তা করিলে বর্তমান যুদ্ধে 
যাঙ্কসমূহের অবস্থার বহুল উন্নতি ঘটিবে বলিয়াই মনে হয়। 
চবে আপাততঃ অল্প সময়ের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের কিছু অন্ুবিধা 
বটিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে সমস্ত লোকই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
পড়ে।  অত্রবস্থায় ব্যাঙ্কসমৃহে আমানতী টাকার নিরাপত্তা 
সম্বন্ধে আমানতকারীগণের মনে ভয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। 
উহার ফলে ব্যান্কসমূহের উপর আমানতী টাকা উঠাইয়া। 
লওয়ার একটু অতিরিক্ত চাপ পড়িতে পারে। পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধির ফলে ব্যবসাগত প্রয়োজনেও ব্যাঙ্কসমৃহ হইতে 
টাকা অন্তক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে। কিপ্তু ব্যাঙ্কসমূহের 
উপর উহার ফল খুব ক্ষণস্থায়ী হইবে। কারণ যুদ্ধের 
সময়ে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি যে প্রকার বিপন্ধ হইয়া 
উঠে তাহাতে আমানতকারীগণ ভীত হইয়া টাকা উঠাইয়া 
লইলেও উহা! বেশী দিন ঘরে রাখিতে সাহস পাইবে না এবং উহা 
পুনরায় ব্যান্কে জমা দিতে বাধ্য হইবে। ব্যবসাগত প্রয়োজনে 
ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা স্থানান্তরিত হইবে তাহাও একজন না এক- 
জনের হিসাবে পুনরায় ব্যাঙ্কেই ফিরিয়া আসিবে। তবে একটা 
ুখের বিষয় যে গত এক সপ্তাহ ধরিয়া হংলগু ও ফ্রান্স জান্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও আমানতকারাঁদের মধ্যে কৌন 
আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করা যায় নাই। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ 
হইলে ব্যাঙ্কসমূহের উপর ছোটখাট রকমের “রান? হইয়াছিল। 
এবার সেরূপ অবস্থা, কিছুই দেখা যায় নাই। উহাতে মনে হয় 
যে আমাদের দেশের আমানতকারীগণ বর্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় 
অনেক বেশী বিচারবুদ্ধি সহকারে কাজ করিতে শিখিয়াছে। 
আমানতকারীগণ একথা এখন উপলন্ধি করিতে পারিতেছে যে 
কোম্পানীর. কাগজের মূল্যহ্াসের ফলে অধিকাংশ ব্যাঙ্কের 
কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ন্বল্পমেয়াদী 
কোম্পানীর কাগজেই ক্রয় করিয়া থাকে। এইসব কোম্পানীর 


. কাগজের বাজারমূল্য যাহাই হউক ন1 কেন ব্যাঙ্কমূহ উহার উপর 


গবর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুত হারে সুদ পাইবে এবং ৫১ ৭ কি ১০ বৎসর 
অস্তে এইসব কোম্পানীর কাগজের জন্য গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্কসমূহকে 
পুরাপুরিভাবে আসল টাকা প্রদান করিবেন। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট 


' সময়ে আদল টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতিহীন কোম্পানীর 


কাগজও অনেক ব্যাক্কের সম্পত্তির মধ্যে রহিয়াছে । কিন্তু আমানত- 
কারীদের অত্যধিক দাবীর জন ব্যাঙ্কসমূহকে যদি এই কোম্পানীর 
কাগজ এখনই বাজারে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে 
না হুয় তাহা হইলে এই শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজের বর্তমান 
মূল্যহ্রাস হেতু ব্যাঙ্কমূহের কোন ক্ষতিরই কারণ নাই। এই 
প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে ব্যাঙ্কদমূহ মালের জামিনে যে 
টাকা ধার দিয়া রাখিয়াছে বর্তমানে তাহার মূল্যবৃদ্ধি হেতু 
ব্যাঞ্চের টাকার নিরাপত্তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


 ব্যাক্কপমূহ ট্রেজারী বিল ও অন্যান্য শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজ 


এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে টাকা দাদন করিয়া এখন হইতে 


অধিকতর পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা পূর্বেই উল্লেখ 


করা হইয়াছে । 


মোটকথা যুদ্ধের ফলে দেশের ব্যান্মূহের সন্ধে আতঙবগ্রন্ত 


. হইবার কোন কারণ নাই। বরং যুদ্ধোর জন্য, দেশের ব্যাঙ্কসমূহ 


. অধিকতর সুদৃঢ় আর্থিক, 


ব 





বুঝা যাইতেছে। ' আমরা আর্শা করি' যে তবিস্তাতেও তাহারা অযথা 









সিন ০1৭ 





ভিত্বির উপর প্রতিষ্টিত, হইরে বলিয়াই 
আমরা মনে করি। আমানতকারীগণ্ও যে বর্তমান সময় পথ্যন্ত | 
করিতেছেন তাহা ভাহাদের ভার হইতে' 


আতি সাধন | 


( বস্ত্বশিল্পের স্থযোগ ) 
সম্ভাবনা আছে। তারপর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট 
অথণাহাযা দিয়া বিদেশে 'সঙ্জাদরে তৃলা রপ্তানীর যে বাবস্থা 
করিতেছিলেন এবং যাহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিপ্পের সমক্ষে এক 
নৃতন সঙ্কটের আবির্ভাব হইয়াছিল ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের__তথা 
ভারতীয় টাকার বহুঙগ পরিমাণে মৃল্যহ্বান হেতু তাহাও কাটিয়া 
গিয়াছে । বর্তমানে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের মুদ্রা ইংলগ্তের 
পাউণ্ডের সহিত যুক্ত নহে যেই সব দেশের মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় 
টাকার বহুল পরিমানে মূলাহাস ঘটিয়াছে। উহা কেবল ভারতীয় 
বস্ত্রশিল্পের পক্ষে নহে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রকার শিল্পের পক্ষেই 
সুবিধার কথা | উহাতে ভারতের বাজারে এবং ভারতবর্ষের 
পার্ববস্তীঁ বিভিন্ন দেশে ভারতের বন্ত্রশিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতা 
করা খুব সহজ হইবে । 

বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প গুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । এই শিল্পে ভারতবাসীর সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 
টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে ভারতের সবচেয়ে বেশী 
সংখ্যক লোক জীবিকা নির্বাহ করিচ্ছেছে । সুতরাং বর্তমান যুদ্ধে 
এই শৈল্পের মন্দা কাটিবার এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার যে 
সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহা খুবই আনন্দের বিষয়। বাঙ্গল! 
দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্ত অঞ্চলের সমসময়ে এই শিল্পে প্রবেশ 
করিলেও বোম্বাই ও আহম্মদবাদের তুলনায় এমন কি, মাদ্রাজের 
তুলনাতেও বাঙ্গলা পশ্চাৎপদ। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের স্যোগ 
বোম্বাই প্রদেশ পর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই এই শিল্পে 
বোম্বাই আজ এত উন্নত। বর্তমানে এই দিকে বাঙলা দেশের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । বাঙ্গলা দেশ যদি বর্তমানের এই স্থব্ণ 
স্থযোগ প্রত্যাখান করে তাহ। হইলে পুনরায় এরূপ স্থযৌগ পাইতে 
বনু বংসর অপেক্ষা করা প্রয়োজন হইতে পারে । 





কুমিল্। ব্যান্ধিং কৰগোরেখন 
লিমিটেড 


০2জ্ড অন্থিস-ক্ুুঙ্সিজ্লা (০ন্রগল ) 
শাখা! অফিস সমুহ :-- 
কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
চকবাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, 
ঝালকাটি, টাপুর, পৃরাণবাজার, বাজারত্রাঞ্চ, 
(কুমিল্লা), হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, 
ডিক্রগড়, জলপাইগুড়ি, কটক, দিল্লী, 
কানপুর, লক্ষৌ। 


লগ্ন এজেশীম £_ওয়েফ্টমিন্ডীর ব্যান্কত্লি, 



















সচল শ্রক্ষার ব্যাহ্ি এব আল্কান-শু্ষান্ন 


/--ঁলরর্্্্া 


আন্িন্ক জুলিম্রান্ল শনন্রা্পনন্্র 


25-০2-5555 


ভারতে তিলের চাষ 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবন্ে ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তুলার 
চাষ হুইয়াছিল বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 
৫৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
গত বৎসরের তুলনায় এবার তিলের জন্ঠ আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা 
৫ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । 
শিল্লোপঘোগী কাচামাল সম্পর্কে তদন্ত 
প্রকাশ উড়িষ্বায় শিল্পোপযোগী বিভিন্ন কাচা মাল ও বনজাত দ্রব্য সম্বন্ধে 
তদন্ত করিবার জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাটনগর সম্প্রতি কটকে 
গমন করেন। সেখানে সরকারী মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের সহিত 
তাহার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। আগামী আক্টোবর মাসে অধ্যাপক 
ভাটনগর আবার উড়িম্বা। গমপ্নী করিবেন ও সেখানে শিল্লোন্নতির ব্যবস্থা 
সম্পর্কে গভণমেণ্টকে সাহাযা করিবেন বলিয়াছেন । . 
জাপানে ইগ্তাপ্রীয়াল বীমার ব্যবসায় 
গত ১৯৩৬ সালে সরকারীভাবে ইপ্তাস্ীয়াল বীমা প্রবন্তিত হওয়ার পর 
হইতে জাপানে এ শ্রেণীর বীমার সমধিক প্রসার সাধিত হইয়াছে । বর্তমানে 
জাপানে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ইগ্াষ্রিঘাল বীমা পলিসি বলবৎ আছে। 
বর্তমানে জাপানে প্রত্যেক ৯ হাজার লোকের মধ্যে ৪০৩ জন এ শ্রেণীর 


পলিলি গ্রাহক । 
১৯৩৮ সালে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প 


সম্প্রতি বোষ্বাই কল মালিক সমিতির গত ১৯৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা পাঠে জানা যায় গত ১৯৩৭ সালে ভারতের 
কাপড়ের কলগুপিতে যেস্থলে ৩৫৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৭ হাঙ্জার ৯৯ গজ কাপড় 
ও ২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯২ বেল স্থতা প্রস্থত হইয়াছিল ১৯৩৮ মালে সেস্কলে 
৪০৮ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৬ হার্জার ৩৬৫ গজ কাপড় ও২৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮১ 
বেল স্থতা উৎপন্ন হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালে বোস্বাইয়ে মোট মজুদ সুতা 


১৯৩৯-৪* সালে ১৭ লক্ষ 


ও মজুদ বশ্মের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ ভাজার বেল এ ৬৫ হাজার ধেল 


গত জানুয়ারী (১৯৩৯) মাসে সে তুলনায় মজুত কুত| ও বন্ধের পরিমাণ 
দ্বিগুণের চেয়েও বেশী দাড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কাপড়ের কল 
সমূহে মোট ৮৪ লক্ষ ৪১ হাজার ১টি টাকু কাধ্যকরী ছিল। ১৯৩৮ সালে 
উহার সংখ্যা বাড়িয়া ৮৯ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৫ টি দাড়ায়। ১৯৩৭ সালে 
কাপড়ের কল সমূহে মোট ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮১০ টি তাত চলতি ছিল। 
১৯৩৮ সালে এ সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬৮ দীড়ায়। গত ১৯৩৭ সালে 
ভারতের কাপড়ের কলগুপি মোট ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৫২ বেল তুলা ব্যবহার 
করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেম্থলে তাহারা ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৪৮ বেল 
তুলা ব্যবহার করিয়াছে । গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে 
মোট ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ২৭৬ লোক কাখ্যে নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৮ সালে কাধ্যে 
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা াড়ায় ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৯৭ । 


ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্মাণ 


অনুমিত হইতেছে । 


আসামে পাটের মূল্য হাস 


আসাম প্রদেশে পাটের দাম আক্ষশ্মিক ভাবে হ্রাস পাইতে আর্ত করায় ট 
সম্প্রতি সাধারণের পক্ষ হইতে আসাম গভ্মেন্টের নিকট পাটের নিগতম ট্রি 





রর করা হইবে। 


ব্যয় সক্ধোচে, নিখুঁত পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দরের নানাবিধ হুযোগ 
প্রকাশ, পেসিফিক লোকোমোটিভ কমিটি ই আই রেলওয়ের জাঞলপুর 


কারখানায় রেলের ইগ্িন নিশ্মানের ব্যবস্থা কর! সম্পর্কে যে স্থপারিস | 
করিয়াছেন রেলওয়ে ষ্্যাপ্ডিং ফিনাক্স কমিটি তাহা অহ্থমোদন করিয়াছেন এবং | 
রেলওয়ে বোর এসমব্ধে বিধিব্যবস্থা আরস্ত করা স্থির কারয়াছেন। ইঞ্জিন টি 
তৈয়ারের উপযোগী হস্পাতি বসাইতে ২৫ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইবে বলিয়া 


মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবার জ্ম্থ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে । 
প্রকাশ এ প্রস্তাব কাধ্যকরী করা বিষয়ে আসাম সরকার বাঙ্গলা সরকারের 
সহিত পরামর্শ করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 


শত্রপক্ষীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 


কলিকাতার শুন্ক বিভাগের কালেক্টরের ইস্তাহারে- জানা যায় যে, মিঃ 
ডব্লিউ আর ট্যাপার কলিকাতায় শক্রপক্ষীয় বাবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ডেপুটি 
কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন | ক্লাইভ বিজ্ডিংয়ের এ-৩নং ঘরে তাহার অফিস 
অবস্থিত। (ফোন নং_-কলিকাতা ৭০১৮)। 

বর্তমানে নিমলিখিত জাশ্মান বাবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি শুষ্ক বিভাগের 
অধীনে আনীত হইয়াছে । 

আগফা ফটে! কোম্পানী লিমিটেড, ইউনাইটেড ইগ্ডিয়া লাইফ বিল্ডিংস, 
সেণ্টণল এভিনিউ ; বেয়ারল রেমিডিস লিমিটেড, ইউনাইটেড ইত্ডিয়া লাইফ 
বিল্ডিং) কেমডাইস লিমিটেড, ১৫নং ক্লাইভ স্রীট) সিমেন্স ( ইতডিয়া 
লিমিটেড. ), ইউনাইটেড, ইত্ডিয়া লাইফ বিদ্ডিংস ) আডেয়ার ডাট এণ্ড কোং 
লিমিটেড$ €নং ডালহোৌসী স্কোয়ার, শেরিং (ইপ্ডিয়া লিমিটেড), ৪নং 
ডালহোৌসী স্কোয়ার, এ, আর, জি, ইপ্ডিয়া ইলেকটিক কোং লিঃ, এভেনিউ 
হাউল; চৌরজী স্কোয়ার । সবলে এফ, এইঢ (ইঙিয়া) লিঃ ১২নং ক্লাইভ ট্রীট। 
হেরম্ান এাগ্ড হাম (ইগ্ডিয়! ) শিমিটেড, এ-৩ ক্লাইভ বিদ্ডিংস; সিমেল, 
এ, জি, এণ্ড কোং, ৫৭নং রাধাবাজ্ঞার স্ত্রী, ক্রুপ ইতিয়ান ট্রেডিং কোং, 
২২নং ক্যানিং স্বীট ; হেলার এযাণ্ড কোং, ২৪০-ই লোয়ার সাকুলার রোড ; 
হানসা (ইপ্ডিয়া) ট্রেডিং কোং লিঃ, ৫৬ ট্টাফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার ; 
এযালায়াঞ্জ উপ্ত ্টাটগার্টার লাইফ উন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ, এসপ্রানেড ইষ্ট । 


উল্লিখিত তালিকা সম্পূর্ণ নহে; তাদস্ত শেষ হইলে আরও ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের নাম পাত হবার দূ সম্ভাবনা। 


পর টি শান াশ 


ন্যাশনাল কটন দন 


৬ 


যারা 1121 


০উস্পন্ন কোড” গ্রাম 

অনুমোদিত মূলধন ... ২৫,১০,০০০ লক্ষ টাক! 
বিলিকৃত মূলধন * ১৫,০০১০০০২ লক্ষ টাকা! 

প্রতি অংশ ৫০ টাকা_্পাচ কিস্তিতে দেয়। 
মিলের জদ্ চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণ হইতে বিনা সেলামীরঁতে | 
দীর্ঘকালের মেয়াদী বন্দোবস্তে কর্ণফ,লী নদীর তীরে রেলওয়ে লাইন ও 
গাড়ী চলাচলের রাস্তার সংলগ্ন ৭৫ বিঘা জমী নেওয়া স্থির হইয়াছে । 
চট্টগ্রাম ইলেক্টিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে মিলে “বিছ্যুৎ" সরবরাহ 
আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মিলের যন্ত্রপাতির অর্তার 
দেওয়া ও মিলের নির্ধাণকার্ধ্য আস্ত করা হইবে। বিবিধ প্রাথমিক. 


স্থবিধায় এই মিল প্রথম কাধ্যকরী বৎসর হইতে লম্তোঘজনক হাঝে 

মুনাফা দিতে পারিবে আশা করা যায়। ্ 
ট্টগ্রাম ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোংর ম্যানেজিং ভিবেক্ট্রর-_. 

মিঃ কে, কে, সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে মিলের যাবতীয় কার্ট 

পরিচালিত হইতেছে । ও 











১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 1 আর্থিক জঙ্গছু 
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নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র 
গিনি স্বর্ণের নানা প্রকার 
আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি বিক্রয়ার্থ 


সর্বদ। মুত থাকে এবং অর্ডার মত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।, 
মন্ভুবী অন্দে লুজ / আমাদের প্রস্তভ গহনা ব্যবহারান্তে ফের দিলে গিনি 
সোনার বাজার ঘরে তাহার জম্পুর্ণ মুল্য ফেরৎ পাওয়! যায়। পত্র লিখিলে 
95257857885 


২৪-৯ লহ বাবা কুলিবাতা 
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ইপ্ডিয়ান ই্সিওরেল ইনষ্টিটিউট 


গত ২৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার ঢাক জগন্নাথ কলেজ হলে ইগ্ডিয়ান 
ইন্সিওরেন্স ইনষ্লিটিউটের ঢাকা শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে এক সভা অন্ষ্ঠিত 


হয়। উহা গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর তাহার পত্তি ঠ ও ব্যবহার 
ঢাকা শাখার ম্যানেজার মিঃবি,ভি দাসগুপ্র তাহাতে সভাপতির আসন 


গ্রহণ করেন। ইগ্ডয়ান ইশ্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি কলিকাতা কর্পোরেশন কমাগিয়াল মিউজিয়মের কিউরেটর 





















রায় এ সভায় নৃতন বীমা আইন সম্বন্ধে একটি সময়োচিত ও স্থৃচিস্তিত বক্তৃতা 4 
প্রদান করেন। পরদিন সন্ধ্যায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইম্সিওরেন্স শ্বীকালীচরণ ঘোষ 
সোসাইটির ঢাকা শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ বি সি রায় একটি চা পান সভায় প্রণীত 
মিঃ এস সি রায়কে আপ্যায়িত করেন । এই সভায় সহরের অনেক গণ্যমান্য (মুক্ন্য ১০ আজ্র ) 
ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন । 
বাঙ্গালা এমন কি বিদেশী ভাষাতেও এই জাতীয় পুস্তক আর 
সরকারী শিল্প মিউজিয়াম রাত পু 


নাই। ভারতীয় প্রতি পণোর বিশদ বর্ণনা এবং নিখুঁত আলোচন!। 


২রা সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মি: এস সি 
ডি ্ বিষয়বন্ত সম্বন্ধে সমস্ত অঙ্ক প্রতি প্রবাঙ্ধের শেষভাগে দেওয়া আছে। 


মিত্রের আহ্বানে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ কলিকাতা 
২১নং চিত্বরঞজন এভিনিউতে স্থাপিত সরকারী শিল্প মিউজিয়াম পরিদর্শন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ১ 
করেন । এই মিউজিয়ামটি গত মার্চজমাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মিউজিয়ামে “ভারতের পণ্য” বইখানি বন্ধমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ-_লেখক বনু 
দেশের নূতন ও পুরাতন বহুবিধ শিকল্প্রব্য, শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রদর্শুনর % অন্থুসদ্ধানে ইহাকে সম্পূর্ণতা দিয়াছেন__সেজন্য তিনি পাঠকমাত্রের 
জন্য রক্ষিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে শিল্প, ? নিকট রুতজ্ঞতাভাজন । 
বাণিজা, কৃষি প্রভৃতির দিক দিয়া দেশের স্থান কোথায় তাহা সাধারণকে ঢ কলিকাতার প্রায় সমস্ত পত্রিক এবং বহু সুধী ব্যক্তিদ্বারা 
বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা উহাতে রহিয়াছে। পরিচালকবরগের কম্মকুশঙ্পতা ? মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। 
ও উদ্যোগ তৎপরতার ফলে দিন দিনই মিউজিয়ামাটির বৈচিত্র্য ও উপযোগিতা ? 
বৃদ্ধি পাইতেছে। সমবেত সাংবাদ্িগণকে মিউজিয়ামের যাবতীয় জিনিষ 
রর প্রাপ্রিস্থান_০সন আ্াদ্শাস5 দ্কাশঙগু এক 
র্ 
£ 
ঃ 


দেখানো হইলে তাহারা উহার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ রি ০ রি 
ক্ষোম্পান্মী5 কলেজ সত্রীট ; সনন্পরক্ন্ডী ভাইজ্্রেক্রী কলেজ 


প্রীত হন। মিঃ এস সি মিত্রের উপস্থিতিতে সমবেত সাংবাদিকগণকে চা পানে 
আপ্যায়িত করা হয়। 


উড়িব্যার চর্দমশিল 

উড়িম্যায় সরকারের উন্নয়ণ বিভাগ সম্প্রতি উড়িস্যার চম্মশিল্প বিশেষতঃ 
পাদুকা নিশ্বাণ শিল্পের উন্নতি বিষয়ে £যতুপর হইয়াছেন। বর্তমানে 
উড়িয়া প্রদেশ হইতে গড়ে প্রতিবত্সরে ১৭ লক্ষ টাকার চামড়| বাহিরে 
রপ্তানী হইতেছে । যদি চণ্মশিল্পকে যথাযথ ভাবে পুনজ্জীবিত করা যায় 
তবে এ প্রদেশের হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের আথিক উন্নতির বিশেষ 
সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই | উন্নয়ণ বিভাগ মুত পশুর চামড়া ছাড়ান 
ও এ চামড়া পাকা করা সম্বদ্ধে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন করার জন্ট স্থানে 
স্থানে প্রদশনী খুলিধার আয়োজন করিতেছেন। ইতিমধ্যে ছুই একটি 
কেন্দ্র স্থাপিত শ্ইয়াছে। এ কেনে কাচা চামড়া সংগ্রহ পাকা করা. 
হইতেছে এবং এ চামড়া ত্বার উন্নত প্রণালীতে জুতা নিশ্মিত হইতেছে । 
গ্রদশনী কেনের পল্লোকদের নিকট হইতে উন্নত প্রণালী শিক্ষা করিয়া 
গ্রামা মুচিরা চন্মশিল্প সম্বন্ধে বিশেষঠাবে উৎসাহিত হইতেছে। 


বোম্বাইয়ে বস্ত্রের উৎপাদন 
গত মে মাসে বোস্বাই সহরের কাপঙের কলগ্তলিতে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ 
৯৮ হুজার পাউগ্ড স্থৃতা এবং ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ 
বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এ মাঁসে আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে স্ৃতা ও বন্ 
উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউও ও ১ কোটি ৪৯ লক্ষ 
৩৬ হাজার পাউণ্ড। মে মাসে বোস্থাই প্রদেশের সমস্ত কাপড়ের কলগুলিতে 
স্তা ও বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩৩ হাজার 
পাউগ্ড ও ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৮ হাজার পাউও দীড়ায়। 


আমেরিকার বিদেশীদের দান 
সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেপ্টের ই্রেজারী সেক্রেটারী যে বরাদ্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জান! যায় বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
বিদেশীদের নানাভাবে মোট দাদনের পরিমাণ ৮** কোটি ডলার । 
অপর দিকে বিদেশে আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রের লোকদের যে টাকা নিয়োজিত 
রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ১ হাজার ১৫* কোটি ডলার হইবে । 


'পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ত 
হইবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা. 
গহন! বন্ধক. রাখিয়! আল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
ছয় ...:7: 
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ভারতে তেছুলার চাষ' 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে তৃলার চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রাথমিক সরকারী 
পূর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এ বৎসর মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৩ 
হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হইয়াছে । গত 
বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ১৩ ভাগ পরিমাণে তুলার কম আবাদ 
হইয়াছে। এবার বিভিন্ন শ্রেণীর তৃলার মধ্যে বেঙ্গল তুলা ২৮ লক্ষ ৭২ 
হাজার একর ও ওমরা ৫২ লক্ষ ১ হাজার একর জমি আবাদ কর! হইয়াছে 
বলিয়া! বরাদ্দ করা হইয়াছে । 


ব্যাঙ্ক অব জাপানের স্বর্ণ তহবিল 

ব্যাঙ্ক অব্‌ জাপানের স্বর্ণ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য জাপানের সম্রাজী 
সম্প্রতি তাহার অনেকগুলি মুল্যবান অলঙ্কার এ ব্যান্ধকে প্রদান করিয়াছেন । 
এ অলঙ্কারসমূহ গলাইয়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে রাখা হুইয়াছে। 

সংবাদপত্রের আয়তন হাস 

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় কাগজের যোগান হাস পাওয়ায় ও কাগজের মুল্য 
অতিরিক্ত বাড়িম্বা যাওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার ফলে লগ্ডনে ও 
প্যারিসে সংবাদপত্রের আয়তন অর্ধেক পরিমাণে হাস করা হইয়াছে । অন্যত্রও 
এ দৃষ্টান্ত অন্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 


চীন দেশের রৌপ্য 

প্রকাশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেন্ট চীন দেশ হইতে ৭০ লক্ষ 
আউন্স রৌপ্য ক্রয় করার জঙ্য চীন গভর্ণমেন্টের সহিত একটি চুক্তি 
করিয়াছেন । 

জাহাজী ব্যবসায়ে জাপান 

গত এপ্রিল মানের শেষ পধ্যস্ত জাপানের মোট রেজিস্্রীকুত জাহাজ সংখ্যা 
ধাড়াইয়াছে ২২ হাজার ৯৮১। ১৯৩৮ সালে তাহার মোট পরিমাণ ছিল 
৬৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৬০ টন। 


জগতে চাউলের উৎপাদন ও ব্যবস। 

জগতে চাউলের উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্বদ্ধে ইম্পিবিয়াল ইকনমিক 
কমিটি সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জান! ঘায়, গত 
১৯৩২-৩৩ সালে জগতে যেস্থলে ৯ কোটি ৪* লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল 
৯৯৩৪-৩৫ সালে মেস্কলে ৮ কোটি ৪* লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। এ সালে 
চীন, জাপান এবং ব্রন্ষদেশে ধান কম হওয়াতেই চাউলের উত্পাদন হ্থাস 
পায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে আবার চাউলের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। 
সালে চাউলের উৎপানন মোটামুটি মন্দ হয় নাই বলাচলে। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে বুটিশ সাসত্রাজ্যগত দেশগুলিতে ৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার একর. 
জমিতে ও বিদেশে ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে ধানের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া সাময়িকভাবে বরা্দ করা হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে 
চীন দেশেই বর্তমানে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হইয়া থাফে। 
. যদিও চীন দেশে ভারতের তুলনায় শতকরা ৪* ভাগ'কম জমিতে ধানের চাষ 
হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে ৩ কোটি টন চাউল অর্থাৎ পৃথিবীতে 
যোট উৎপন্ধ চাউলের শতকরা ৩০ ভাগ চাউল উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭-৩৮ 
সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ১২ ভাগ কম পরিমাণ চাউল 
উৎপন্ধ হইয়াছে। ত্রদ্ষদেশ ছুনিয়ার চাউল রপ্তানীকারী দেশসমূহের মধ্যে 
 সর্ধপ্রধান। ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রদ্ধদেশে যে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে সেয়প বেশী 
পরিমাণ চাউল ১৯৩১-৩২ লালের পর আর. কখনও এ দেশে উৎপন্ন হয় ! 
নাই। ১৯৩৭ ও ১০০৮ লালে অদেশ হইতে বাহিরে যে চাউল রানী 


১৯৩৭-৩৮ 





সরকারী প্রয়োজনে মাল ক্রয় 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ইপ্ডিয়ান ষ্টোর” ডিপার্টমেন্ট মোট ৭ কোটি ৮৯ 
লক্ষ ৩১ হাজার ৩৭৮ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১১ হাজার 
৪১৫. টাকা । ১৯৩৮-৩৯ সালে সৈন্য বিভাগের জন্য ও সৈন্য বিভাগ ও 
দেশ বক্ষা বিভাগের জন্য ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৪ টাকার, 
কেছ্ছিয় নরকারের সাধারণ বিভাগের জন্য ৫৬ লক্ষ ৮* হাঙ্গার ২৮৪ টাকার 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের জদ্য ৭ লক্ষ ৭৬ হাঞ্জার ৬০১ টাকার এবং রেল 
বিভাগের জন্য ৪ কোটি ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭২৪ টাকার মাল ক্রয় কর! 
হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ইত্ডয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্ট দেশীয় শিল্প 
ও ব্যবপা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজার ২১৪ 
টাকার মালের জন্য চুক্তি করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেই স্থলে ৫ কোটি 
৫৭ লক্ষ ৮১ হাজার ১৩৭ টাকার মালপত্র ক্রয়ের চুক্তি করা হয়। 


সুইডেনের বীম। ব্যবসায় 


অজ্জিত সুদের হার ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ার ফলে স্থইডেনস্থ দেশীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ নিজ দেশে বোনাস ঘোষণ| বন্ধ করিয়া 
দি্মাছেন। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিদেশে স্থইডেন 
দেশীয় কোম্পানীগুলির বাবপায়ের ইহাতে কোনরূপ ব্যতায় ঘটে নাই। 
কারণ সেখানে তাহারা উচ্চ হারে স্থদ অঞ্জন করিতেছে এবং বোনাসের 
প্রতিযোগিতা ঠিক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । 


ভারতে রেডিওর প্রসার 

বিগত জুলাই মাসে ভারতবর্ষে রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে । আলোচা মাসে মোট ৬ হাজার ৩শত ৯০টি লাইসেন্স ইস 
করা হইয়াছে ; তন্মধো ২ হাজার ৬৭৮টি নৃতন লাইসেন্স। ১৯৩৯ সালের 
জুলাই মাস পধ্যন্ত মোট ৭৮ হাজার ৩৩৬টি লাইসেন্স বলবৎ ছিল) ১৯৩৮ 
সালের এই সময় পথান্ত উহার সংখ্যা ৫৬ হাজার ৫৭১টি ছিল। ঢাকায় 
বেতার ষ্রেশন স্থাপনের কাধ্য প্রায় সমাধা হইয়াছে এবং আগামী ১৬ই 
ডিসেম্বর হইতে উহ! কার্ধ্যকরী হইবে বলিয়া আশা কর! যাইতেছে । 


চিন্তার্ষক আধিক পৰি 


চল্তি বীম। তিইি১21557 258 টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২২০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩৬১৪০০০০০০২ টাকার উপর 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
বোনাসের হার 


আজীবন বীমায়-_প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


নযাখন্যাল ইন্মিএবেন কোং লিঃ 


ণনং কাউফিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা । 
ডান ৫৭৬, ৫৭৭ ও ৫৭৮। 
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কুষকদের হিতকলে বীমা 

রুষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং তাহাদিগকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য 
একটি বীমার পরিকল্পনা কার্ধাকরী করার বিষয় যুক্তপ্রদেশ 
গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । মিঃ উভি এস মনিয়াম 
সম্প্রতি উক্ত প্রদেশের আঘিক জরীপ কারা শেষ কবিয়াছেন। এ জরীপ 
কার্যোর ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । 
দৈব দুর্ধিপাকের ফলে শল্য, গৃ্পালিত পণ্ড এমন কি বহু মান্তষ ধ্বংসের 
কবলে নিমঞ্জিত হয় এবং সরকার! রাক্মস্থ মুকুব করিতে বাপা হন। এসব 
দৈব ছুর্কিপাকের শোচনীয় পরিণতি হইতে রুমকদিগকে রক্ষা করিবার 
জন্যাই বীমার পরিকল্পন। প্রত্বত করা হইয়াছে । এ পরিকল্পনা গ্রন্বত করিতে 
গিয়া বর্তমানের প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যালোচনা ও বিষ্লেষণ পূর্বক 
কানাডায় প্রচলিত পদ্ধতিকে ভারতের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে 
বলিয়া গ্রকাশ ৷ পবিকল্পনাটি প্রস্থত করিবার পুর্দদে প্রেসিডেন্ট রূজভেন্টের 
অন্ুস্থত অর্থনৈতিক উন্ত্তির পরিকল্পনা, সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ 
কষিপদ্ধতি, ডেনমার্কের সমবায় প্রতিষ্ঠানসযূহ্থেব অবলম্ষিত বিধিবাবস্থা, 
লীগ অব নেশনসএর স্থায়ী রুষি সমিতির কর্শনির্টেশ এবং উংলাগের কুষি 
সন্বন্বীম আইনসমূহ বিশেষভাবে আলোচন! করা হইয়াভে । 

বোশ্বাই প্রদেশের কারওয়ার জিলায় বাশ হতে কৃত্রিম রেশম প্রন্মতের 
জন্য একটি কারখানা স্বাপনের আয়োজন হইতেছে । এই প্রস্তাবিত কারখান! 
সম্পফিত পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্দে একটি রিপোর্ট প্রদানের 
জন্য বোস্বাই গভর্ণমেণ্ট মিঃ কন্তরীবাই লক্ষ্মীভাইকে সভাপতি করিয়া একটি 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন | 


ভারতে জীবনযাত্রার উন্নতি 


কানপুরের ইউ পিচেস্বার অব কমার্স ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির নিকট 
এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন- পাঞ্জাব ও বোস্থাই প্রাদেশের 
তুলনায় যুক্তপ্রদেশের লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী অপেক্ষারূত নিশ্ন। 
চেম্বারের মতে এদেশে লোকের জীবন যাত্রার উন্নতি বিধানের বাবস্থা করিতে 
গেলে আমার্দিগকে লোকের মাথাপিছু নিয্নতম আয় মাসিক ১২ টাকা করিয়া 


ধরা আবশ্বক। 
পাট সম্পকিত বিবরণ 


ইত্ডিয়ান সেন্টাল জুট কমিটির প্রদত্ত বিবরণ পাঠে জান] ঘায় গত ১লা 
জুলাই হইতে পাচ সপ্ধাহ মধ্যে করিকাতায় ও কলিকাতার চতুস্পারথস্থ 
পাটকলসমূহে মোট ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার গাইট কাচা পাট আমদানী হইয়াছে। 
পূর্ব বৎসর এঁ সময়ে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজ্জার গাইট আমদানী হইয়াছিল। উভয় 
বৎসরের হিসাবেই এই সময়ে পাট রপ্ানি হইয়াছে ২ লক্ষ ২৮ হাজার গীইট। 
১৯৩৪-৪* সালের উৎপন্ন পাট গ্রয়োজনাতিরিক্ত হইবে বলিয়া রিপোর্ট আসায় 
বাজারে আগষ্ট মাসে কাচা পাটের দর ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছিল। পাটজাত 
ব্ব্যের মধ্যে একমান্্র থলে ভিন্ন অন্যান্য ভ্রব্যাদির রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। 
রপ্তানি থলের মধ্যে অধিকাংশই বালুর বস্তা এবং উহা ইংলগে প্রেরিত 
হইঘাছে। ইন্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েসনের অন্ততূক্ত পাটকলগুলিতে জুন 
মাসে মোট ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৭৪ টন পাটজাত ভ্রব্য মজুদ ছিল। ুলাই 
_ মাসে উহার পরিমাথ কথিয়া ১ লক্ষ ৮৩ জাজার ২০ টন ঈাড়াইস়্াছে। কিন্ত 
. সমস্ত পাটকলের মজুদ পাটজাত রবের পরিমাণ এরথনও অতিরিক; রহিয়াছে 





বলা চলে। এ মজুর সা সেই মাপা অধিনে উৎপর, জোর 


 সমান। 


। ৭ 
টা হারার ১ টন পারমিত মাল রগামি মাছি, | 


ৃ রন মো ৮ বসুর ৬০০২ দে ওয়। ছয় । ৩ বগুসরের 
্ম ১০২ ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 








আপনাদের নিজস্ব ব্যান্ক 


দিমেটাল ব্যাক আব ইতি লিঃ 


স্বাপিত ০৯০ সাল 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া একটা সম্পৃণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উ্তা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বার পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কলমূ্থের মণো ইহ] শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 
অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীরুত মূলধন 
আংশীদারদের দায়ী 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল 
১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যান্কে 
আমানতের পরিমাণ. ৩২১৭৪,৮২১৭৬০//৭আন। 
ঞ&ঁতারিখ পথ্স্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য অন্ঠমোদিত সিকিউরিটী 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯,৩১,৫৪,৯১২/১০ » 


চেয়ারমান-্তার এইচ, পি, মোদী, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার-__মিঃ এইচ, সিক্যাপ্টেন হেড অফিস_বোদ্ধাই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 
বৈদেশিক কারবার কর! হয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা! দেওয়া হয়। 


| চলতি ও স্থায়ী আমানত এবং সেডিংসএকাউন্টে আপনার হিনাৰ খুলুন । | 
16885571087 88888 ডি 88268-589583487085 


সে্টাল ব্যাক্স অব ইগ্ডিয়ার নিন্মলিখিত বিশেষত্ব আছে- 
নারীদের জন্য রুপি ট্রেভেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা বতীত 
বীমার পলিপি, ৫ তোলা ও ১৭ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বণের 
বার, চক্রবুদ্ধি হারে শতকরা রাষিক ২২ টাকা হারে স্থ্দ অর্জনকারী 
ব্ৈবাধিক ক্যাশ স্টটিফিকেট । সেন্টণল ব্যান একজিকিউটার এও ট্রাষ্ট 
পিঃ কর্তৃক ট্াষ্টির কাজ এবং উইলের বিদিবাবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। 


হীরা জঙ্রৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্টাল 
ব্যান্ষ সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে । বাধিক টাদ! ১২২ টাকা 
মায়। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


৩১৫ ১০০১০ ০ ০২২ টাকা 
৩৪৩৬,২৬১৪০০-, 
১৬৮১৩১২০০৭৭ 
১৬৮১১৩১২৪০৯ ৪ 
১,০১১৪৬,৫৯৮/*আনা 













কলিকাভার অফিস-মেন অফিস--১০৭নং ক্লাইভ ট্রাট। নিউ 
মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে স্াট, বড়বাজার শাখা--৭১নং ক্রস গ্রীট, 
শ্যামবাজার শাধা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিল ছাট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড। বাঙ্গলা ও বিহারন্িত শাখা-_ঢাকা, নারারমখগঞ্জ। জলপাই- 
গুড়ি, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর । লগুনস্ছ পট 
ব্যাঙ্ক লিং এবং মিডল্যাপ্ড বাস্ক লিঃ। নিউইয়র্কস্থিত এজেণ্টস-_ 
নিউইয়র্কের গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং । 














না 


২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাত1। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যা্ট অনুযায়ী 
| ভুক্ত হইয়াছে । 


মািক ১৮৭ জধায় ৫ বছরে ৬৯৫৯, ৮ বছরে ১২০০১ দেওয়! 


নি 


৫৭৮ 
পাটের নুতন রকম ব্যবহার 

ইত্ডয়ান সেপ্টাল জুট কমিটি তাহাদের এক ইন্তাহারে বলিতেছেন যে 
আক্কিকায় অদূর ভবিষ্যতে পাটের নৃতন রকম ব্যবহারের একটা সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । 
আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়। লক্ষা করিয়া তাহার পালিত কতকগুলি মেষের শরীর 
চটের আবরণ দিয়া ঢাকিঘা বাখিবার ব্যবস্থা করে। তারপর মেষের লোম 
ছাড়াইবার সময় দেখা যার ঘেলব মেষের শরীর চট দ্বার ঢাক! হইয়াছে 
তাহাদের লোম অপেক্ষাকৃত স্বপৃশ্ব ও উরু, এই উতরষপ্ট পশম বিক্রয় করিয়া 
সাধারণ পশমের তুলনায় প্রতি পাউগ্ডে পোরা এক পেনী পরিমাণে বেশী মূল্য 
পাওয়া গিয়াছে । বর্তমানে অনেক স্থানে বই ইত্যাদি ধাধানোর কাজেও 
পাটের ব্যবহার দেখা যাইতেছে । 

১৯৩৮-৩৯ সালের শর্কর। শিল্প 

ইপ্ডিয়ান স্থগার নিিকেটের প্রকাশিত বিবরণ হইতে জান] যায়, গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে পৃথিবীতে মোট ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৫ হাঙ্জার মেটিক টন 
পরিমিত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ 
হ্লাড়াইয়াছিলপ ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮ ভাজার মেটিক টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
জগতে মোট ২ কোটি ৯৭ লক্ষঞ্ণ হাজার লক্ষ টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
ভারতবর্ষে ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৭ 
সালে ১০ লক্ষ ৫ হাজার টন ( অন্নমিত) চিনি ধ্যবহৃত হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ডারতবর্ষে চিনির কলসমুতে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৪০ টন পরিমিত 
মাৎগুড় উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯ সালে মাতগুড় উৎপন্ন হয় ২ লক্ষ 
৪* হাজার ৬৫ টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে ১৩৫টি চিনির কল চলতি 
ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে চঙ্গতি কলের সংখ্যা ধ্াড়াইয়াছে ১৩২ । 

কাপড় কাচ সাবান . 

আপাম সরকার সম্প্রতি আসামের বিভিন্ন স্থানে সাবান তৈয়ারের কাধ্য 

শিক্ষা দেওয়া সম্বদ্ধে ভালরূপ বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া গ্রকাশ। শিলংয়ে 


২২১858598৯৯ পপি 


ঢকস্ণন্মন্রভচ্চ্ি 


দাতের মাড়ি হইতে পাজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া ) এবং অন্যান্য 
দন্তরোগে উহা অবার্থ। নিত্য বাবহারে কোনরূপ দস্তরোগ জন্মে না। 
চুক্তিতেও দস্তরোগ আরোগ্যের ভার গ্রহণ করিতে পারি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং বিভাগের অধ্যক্ষ 
মিঃ অনাথ নাথ বন্ত্ব 3.4. (081) 11.%. (1:020) 179, (5950) এর 
অভিমত :--*দম্পন্বন্রভলি দাতের পক্ষে উপকারি । আমি ব্যবহার 
করিয়া উপকার লা করিয়াছি । নিঃসস্কোচে সকলকে এই মাজনটি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অস্পবোধ করিতে পারি” । 


মূল্য প্রতি শিশি চার আনা; মাশুলাদি স্মতন্স 
প্রস্তর কারক শ্লাম্ম এগু 5জ্ীঞ্নলী শ্লভনাম্সন্বালাশ্ল 
১৩৯এ, মুস্তারাম বাবুর দ্র, কলিকাতা 
সমস্ত সন্ত্রান্ত ষ্টেসনারি দোকানে পীওয়া যায় 





ঢাকার স্থপারচিত জগিদার ও ব্যাঙ্কার 
উজীজ্ঞত্ত আ্ল্বানীন্প কাজল 


মহাশয় আর্থিক উপদেষ্টা বূপে 






(চাজ0০1] 0. [15530707500 2৯051808) 


যোগদান করিয়াছেন । 





আর্থিকি জগ্গন, 


দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মেষ পালক মেষের লোমের উপর . 


. হইয়াছিল। 


[১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 








বর্তমানে সাবান শিল্প বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগকে থাঘথ শিক্ষা প্রদান করা 
হইতেছে । শিলংয়ে এক্ষণে বেশী পরিমাণ কাপড়কাচা সাবান তৈয়ার 
হইতেছে । আসাম প্রদেশে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাপড় কাচা সাবান 
বিক্রম হয়। এ সাবান প্রধানতঃ ঢাকা হইতে আসিয়া থাকে । প্রকাশ, 
বর্তমানে শিলংয়ে যে সাবান প্রস্থ ত হইতেছে তাহা ঢাকার সাবানের তুলনায় 
নিক নহে । 
ভারতের ইক্ষু 

ইপ্ডিয়ান সুগার পিপ্ডিকেটের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় ১৯৩৭-৩৮ 
সালে যেস্ছলে ভারতে ৩৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল 
*সেস্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ৩১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন 
ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ লালে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন 
ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে এদেশের 
চিনির কলগুলিতে ৯৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৬১ টন ইক্ষু মাড়ান হ্হইয়াছিল। 
১৯৩৮*৩৯ সালে ৬৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৩৪ টন ইক্ষু মাড়ান হহয়াছে। 

মটর শিল্পের মালমসল্প। 

মোটরযান নিম্মাণের শিল্পে যেসব মাল মসল্লী ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে 
ইম্পাত, গেসে লিন, কাচ, নিকেল, আগ্গোর। ছাগের লোম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 
গত বৎসর অথাৎ ১৯৩৮ পালে পূর্ব বখ্সরের তুপনায় কম সংখ্যক মোটরযান 
নিশ্মিত হর়। [কন্ত তাহ। সব্বেও ক্ষগতের সমস্ত উৎপাদিত ইম্পাতের 
শতকরা ১৭ ভাগই মোটর নিশ্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হইয়াছিল । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত সমস্ত আঙ্গোরা ছাগের লোমের শতকরা ৪০ ভাগ, 
উৎপাদিত কাচের পাত শতকরা ৬৯ ভাগ, উৎপন্ন সীপার শতকরা ৩৫ ভাগ, 
মোটরযান নম্মাণ কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাছাড়া ৫ লক্ষ বেল তুলা, 
১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও্ড পশম, ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টন চামড়া ও বহুল 
পরিমাণ সয়াবীনও ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে জগতে মোটরযান 
আর কোন 


রেজেন্্রীকুত হইয়াছিল ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৯৭টি। 
বহসর এত বেশী নংখ)ক মোটরধান রেজেনত্রীকৃত হয় নাই । 























| ধোলাই ও ছাপা কাপড় বিক্রয় হয় কম। অথচ ভারতে এসব শ্রেণীর বস্থের ( 


১১ই লেপ্টে, ১৯৩৯] আমিষ মারি ৫৭৯ 


বিডির দেশের সামরিক ব্যয় যি ন্যাখন্যাল গতি 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারী মিঃ মর্গেনথো সম্প্রতি এক 
বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, গত ১৯৩৮ সালে জগতের বিভিন্ন দেশের অনুমিত 

ইন্মতিও লেন্স কাছ হিলও 
২, কমাশিয়াল বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা 


সামরিক বায় বরাদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৮** কোটি ডলার 
শাখাসমূহ--পাটনা, ঠাদপুর, ঢাকা ও নোয়াখালী 


(প্রতি ১০* ডলারে ২৮৭ টাকার যমত)। ১৯৩৯ সালে মোট ২ হাজার 
কোটি ডলার বায় বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । নিয়ে 

অর্গানাইজেসন্‌ অফিসসমূহ-_উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, 
বোম্বাই ও ছোটনাগপুর। 













১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ছমটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তির অন্থমিত সামরিক বায়ের 
পরিমাণ প্রদর্শিত হইল :-- 
দেশে ১৯৩৪ ১৯৩৮ 







ইংলগ ৩৫০ কোটি ডলার ১৬৯ কোটি ডলার (| সর্খজ উপযুক্ত ত্রিভডলম ও ল্ুম্সিশনেনে এক্শ্উ 
ফ্রাম্ণ টি, এ ১০৯ ৪ ও9৪ অঙ্গান্াউভ্কাল্ল আন্বশ্যা্চ 1 

জার্দানী দি) টি ১ জেনারেল ম্যানেজার ঃ বি, দেব 

ইটালী ৪8... 781 ৫২ » ? 

জাপান ১৮০ ৪ রি ১৭৫ 3 পন ৯ ৭ 8 পে হল এ তল শে এ 3 পল পে ইত ইত ই 
রাশিয়া ৫৪০ ৭৩০ ৪ রর টেলিগ্রাম £ “মেমোবেগ্ডাম” ক্যাল টেলিফোন £ ফ্যাল ৫৭৬৬ | 





জাপান ও ফ্রান্সে কত টন পরিমিত সামরিক জাহাজ ॥ নির্দিত টনি নিয়ে " জি; রে ৈ 
তারার রইল: 7 | | রেজিঃ অফিস £_ উ্াচগ্পুল্র, জিপ্ুুক্পা 
্ রি, টি পৃষ্ঠপোষক সমস্ত হল্লদ-্লাল লনা 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১,১৬০ ০৩ টন ৪৫,০০৩ টন ] ॥ 
ইৎলগ ৭৯,০০০, 5, ণ শাখা কলিকাতা অফিস_- 
জাশ্মানী ৭৩৭০ ৩ ও ৮8 ১৪০০০ ১ 2 পুরাখবাজার, ত্রিপুরা, ২৯নং, সা রোড় | ] 
ইটালী ৩৩,০০০ ১, ৩২,০০০ ২ ] মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। ॥ 
না ৫ ০ সর্বপ্রকার ব্যাং কা্ধ্য করা হয়। রী 
ফ্রান্স ৮,৩৩৩ নি ৩৫০০৩ 2 হজ | 3 রঃ 





জাপ ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


কিভাবে নৃতন জাপ-ভারত বাণিজ্য চক্তি বিধিবদ্ধ কর! সঙ্গত তদ্বিষয়ে টু এ্িয়াটিক গর্মেট গিট ্‌ 


জাপান কটন স্পিনার” এসোসিয়েসন সম্প্রতি জাপান গভর্ণমেণ্টের নিকট এক 1 
বিবৃতি উপস্থিত করিয়াছেন । এ বি্ল্তিতে তাহারা ভারাতর সহিত বাণিজ্গা ॥ লাইফ এন্বযরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
(৯৯১২ সালে সহ্ীস্ুলে সংগ্গভিভ্ড ) 






চুক্তি করার কালে জাপান গভর্ণমেন্টের তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিতে ঃ 
অন্থুরোধ করিয়াছেন । এ তিনটি বিষয় হইতেছে এইরূপ :-_ (১) ভারতবর্ষের [ 
বাজারে বিশ্লাতী বঙ্ের উপর যে আমদানী কর ধার্য থাকিবে জাপানী বন্ধের [ 
উপর সে তুলনায় শতকরা ২০ ভাগের বেশী আমদানী কর নির্ধারণ করা যাইবে ঢু 
না। (২) যেহেতু জাপান এখন চীনযুদ্ধে ব্যাপৃত সেজন্য জাপান এক্ষণে ঃ 
ভারত হইতে ১০ লক্ষ বেলের মত বেশী পরিমাণ তুলা ক্রয় করিবার প্রতিশ্রতি 
দিতে পারিবে না। কাঁজেই জাপানের পক্ষে এক্ষণে ভারতবর্ষকে বেশী টি 
পরিমাণে জাপানী বশ্ম ক্রয় করিতেও বলিতে পাবে না; স্থুতরাং ভারত ও ্ 
জাপানের ভিতর আমদানী রপ্তানীর বর্তমান গড় পরিমাণ দৃষ্টেই ভারত হইতে | 
তুলা ক্রয় ও ভারতে বায় বিক্রয়ের পরিমাণ সন্থন্ধে বাবস্থা করা সঙ্গত (৩)। 
ভারতের সহিত বর্তমানে ঘে বাণিজ্ঞা চুক্তি রহিয়াছে তাহাতে ভারতে জাপানী | 






















চাহিদা যথেষ্ট বেশী। নূতন চু প্রন কালে জে কাপড় বে পরিমাণে র 
: বিক্রয়ের বাবস্থা হওয়া উচিত।.. ্‌ 1 | টি 


গত আগষ্ট খানে, মাদক বর্জনের কাজ আরম থয পূর্বে বোষাই 
১. লহরে মদের দোকানের কর্মচারীর সংখা! ছিল € হকার ২২ জন) তাহাদের 
১ ধ্যও হাচ্গার ৪৪১ এল ৭৬ জন ছীটান.& $৮৫ উন ছিল নু পি 
8 শার্শা, ইলব লোখে: মো 1: নি নিকটারীর [| ক 
তি স্বর ৷ আঝোন- করিয়াছে" এ. পর্যায়: গবরণমে্ট ১২০ . জনকে জী. *ঠ 
















পাইওনীয়ার সপ্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ 


১৯৩৮ সালের রিপ্পোর্ট 


সম্প্রতি আমরা পাইওনীয়ার সন্ট ম্যান্রফ্যাকৃচারিং কোম্পানীর গত 
১৯৩ সালের মুন্রিত কার্ধা বিবরণী পাইয়াছি। এই কাধ্য বিবরণী বিভিন্ন 
দিক দিয় কোম্পানীটির উল্লেখযোগা অগ্রগতির পরিচায়ক। 

বাঙ্গলা প্রদেশে এই কোম্পানীটিই সর্বপ্রথম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। এই কোম্পানী 
শিশিরগঞ্জে তের শত বিঘা জমি ইজারা লইয়া কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। 
উহাতে লবণ প্রস্তরতের যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম বসান হইয়াছে । লোণা 
জল আটকাইবার জন্য কোম্পানী একটি বিবাট বাধ নিশ্মাণ করিয়াছেন । 
লবণ জল ঘনীভূত করিবার জন্যও কোম্পানীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
স্থসঙ্গত বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন । উপরোক্ত কারখানার সংলগ্র আরও ২ 
হাজার বিঘা পরিমাণ জমি লওয়ার জ্বন্য কোম্পানী বর্তমানে কথাবীর্তা 
চালাইভেছেন । ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগ মধো এ জমি কোম্পানীর 
হাতে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । উপরোক্ত বিধি বাবস্থা 
হইতে ম্পষ্টতঃই নুঝা যায় ব্যাপকভাবে লবণ প্রত্বতের কাধ্য চালাইবার 
পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন কোম্পানী তাহা নিপুণভাবে সমাধা 
করিতেছেন। বর্তমানে বাঞ্জারে পাইওনীয়ার সণ্ট ম্যা্গফ্যাকচারিং 
কোম্পানীর প্রস্থত লবণ বিক্রয় হইতেছে । আলোচা বৎসরের হিসাবে 
কোম্পানী ৮০৩ টাকার লবণ বিক্রয় করিয়াছেন। বহসরের শেষে অবিক্রীত 
মজুদ লবণের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২০৪ টাকা। আলোচা বৎসরে কোম্পানী 
ম্যাগ্রেসিয়াম সালফেট, পোডিয়াম সালফেট ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় 
রাসায়নিক দ্রবা প্রস্তুত করিবার জন্য আবস্কীয় যন্ত্রপাতি স্থাপানে যত্বচেষ্ট 
নিয়োগ করিয়াছেন । অদুর ভবিষ্যতে মণ প্রতি আট আনা খরচে এসব 
জিনিষ প্রম্তত করিয়া ও পরে প্রতিমণ সাড়ে তিন টাকা হারে বিক্রয় করিয়া 
কোম্পানী এ& দিক দিয়া লাভ দেখাইতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা 
করিতেছেন । সকল বিষয়েই যেরূপ উৎসাহ উদ্যোগের সহিত কাধা সাধিত 
হইতেছে তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্বাৎ বেশ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। 
গত বংসর এই কোম্পানী 'মংশিপারদিগকে লাশ দিয়াছিলেন। 
এবৎসরও অন্ররূপ হারে লভ্যাৎশ দেওয়া স্থির হইয়াছে ইহা খুবই 
সুখের বিষয়। 

পাইওনীয়ার সল্ট মানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ মেসান 
বি কে মিত্র এগ কোম্পানী কোম্পানীর দ্রত শ্রীবৃদ্ধি বিধানের জন্য আত্তরিক 
চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করিতেছেন । কোম্পানীর আথিক অবস্থা স্থদুঢ রাখিয়া 
ব্যাপকভাবে কাজ চালাইবার জন্য তাহার! তাহাদের প্রাপ্তব্য পারিশ্রমিক 
হইতে ১৩ হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাদের একান্তিক প্রচেষ্টায় 
পাইওনীয়ার সন্ট কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই 
আমাদের কামনা। 


মৌব নাসণরি 

গত ২৭শে আগস্ট বাঙ্গলার রুষিমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খা গ্লোব নানীর 
গৌরীপুরস্থ (দমদম ) বাগান পরিদর্শন করেন । গ্লোব নাসারীর সত্ধাধিকারী 
মিঃ এ এন রায় তাহাকে বাগানের সমস্ত প্রদর্শন কারন । বাগানের হাস, 
“মুরগী প্রভৃতির পালনের ব্যবস্থা ও ধান্ত চাষের বাবস্থ। দেখিয়া মন্ত্রী মহোদয় 
বিশেষ গ্রীত হন । মিঃ তামিজুদ্দীন 'খায়ের সঙ্গে স্পেশ্যাল জুট রেষ্রিকৃপ্নন 
অফিসার রায় ডি এন মিত্র বাহাদুর, গ৪ পরগণা জিলার হেলথ অফিসাত্ষ 
মিঃ ভি রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও এ দিন গ্লোব নাসীরীর বাগান পরিদর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। 


এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ, 


এসিওরেন্স কোং লিঃ 

ভারতের উন্নতিশীল বীম! কোম্পানীগুলির ভিতর বাঙ্জালোরের এসিয়াটিক 
গভর্ণমে্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে। এই কোম্পানীর বিশেষত্ব বাঞ্জক বীমার স্কীমসমূহ 
ও অর্থ দাদন বিষয়ে অন্হ্থত কোম্পানীর সর্বপ্রকার নিরাপত্তামূলক নীতি 
কোম্পানীটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে আমরা এই 
এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের যে কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা অনেক 
বিষয়েই উহার উন্নতির পরিচায়ক । 


আলোচ্য বৎসরে এসিয়্াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানী ৩২ লক্ষ ২১ হাজার ৭৫০ টাকার নৃতন বীমার জন্য মোট ২ হাজার 
৯৫৫টি প্রন্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৩২২টি প্রস্তাবে 
কোম্পানী এবার মোট ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০, টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছেন । এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ২০৮ টাকা ও 
দাদনী তহবিলের সু ইত্যাদি বাবদ ৪৪ হাজার ৮৫০ টাকা ও অন্তান্ত আয় 
লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৫ লক্ষ ২১ হাজার ১৪৬ টাক1। এরূপ 
আয় হইতে কোম্পানী এবার ম্ৃত্যুদাবী বাবদ ৭৬ হাজার ৮৭ টাকা, 
দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৩৫ হাজার ৯৮৪ টাকা, প্রত্যর্পণ 
মূল্য বাবদ ১২ হাজার ৬৬৪ টাকা ও কাধ্য পরিচালন! বাবদ ১ লক্ষ. 
৯৩ হাজার ১৩৫ টাকা ব্যয় করেন। অগ্ঠান্ত ব্যয় বাদে বাকী টাক! 
কোম্পানীর জীবন বীমা! তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে জীবন বীম! 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা 
বাড়িয়া ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 


বর্তমান কাধা বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট 
দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫০৪ টাকা। এ 
প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
বিভিন্ন দফাগুলি এইরূপ :-_-কোম্পানীর কাগজ:৩ লক্ষ ১১ হাজার ৮৩৪ টাকা, 
মহীশৃর সরকারের খ্ণপত্র ৩৩ হাজার ৩৮৭ টাকা, কোচিন সরকারের 
ধণপত্র ৫১ হাজার ৭২৫ টাকা, মাদ্রাজ কো-অপারেটিভ সেপ্টণাল ল্যাণ্ড 
মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ও অন্ান্ত ডিবেঞ্চার ৭৯ হাজার ৪৯৮ টাকা, 
বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেঘ্জার ৪৬ হাজার ৫৭৫ টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন 
১ লক্ষ ৮* হাজার ২১ টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৮৯ 
টাকা, কোম্পানীর জমিবাড়ী ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬২৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে 
৭৪ হাজার ৩৬৫ টাক]। এ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টত:ই বুঝ! ঘায় যে কোম্পানীর 
তহবিল খুব নিরাপদ মূলক বিধিব্যবস্থাই সংরক্ষিত রহিয়াছে। সেজন্য এই 
কোম্পানী বীমাকারীদের পক্ষে খুবই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে । . আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর আবও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । 

কলিকাতা ১৫নং ক্লাইভ ্ট্রাটে এই কোম্পানীব্‌ শাখা আফিস অবস্থিত । 
উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের উপর এই অফিসের কণ্মভার ন্তন্ত থাকায় 
বাংলায় “এসিয়াটিক' ক্রমেই বেশী পরিমাণ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। 





৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ মা 


আর্ক ভগ 


৫৮১ 





_ বাকুল্ম তৈল 

মেসার্স সি কে সেন এগ্ড কোম্পানীর আবিষ্কৃত জবাকুস্থম তৈল ও 
অদ্ধশতাবীরও অধিককাল ধরিয়া দেশের সৌথীন ব্যক্তিদের হ্বারা সমাদূত 
হইয়া আসিতেছে । প্রসাধন সামগ্রী এবং শিরোরোগ প্রভৃতির প্রতিষেধক 
হিসাবে উহার সমকক্ষ আর কিছু নাই। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরেও 
বহুদেশে মধ্যবিত্ত ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় পুরযাম্থক্রমে এই তৈল ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছেন। জবাকুস্থম উহার নিজন্ব উৎকর্ষতার গুণে চলে বলিয়া 
উহ কি প্রকার শিশিতে ভত্তি কর হয়, উহার প্যাকিং কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে 
কেহ কোনওরূপ চিন্তাও করেন নাই । কিন্তু মেসাপসসিকে সেন কোম্পানী 
সম্প্রতি এই দিকেও মনোযোগ দিয়াছেন । ইদানীং এই তৈল সোনালী রজের 
কাগজের বাক্সে প্যাকিং করিয়া পূর্বব মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে । অধিকল্ত 
যাহারা বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে জবাকুস্থম তৈলকে উপহার সামগ্রী হিসাবে 
ব্যবহার করিবেন তাহাদের জন্য একটা স্থদৃশ্য কাস্কেটের ভিতর পুরিয়া 
এই তৈল বিক্রম করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে । এক্জন্য গ্রাহকগণকে মাত্র চার 
আনা অধিক মুল্য দিতে হইবে। যদিও জবাকুস্থমের ন্যায় বন্থ প্রসংশিত 
তৈলের প্যাকিংয়ের উন্নতি বিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না তথাপি 
সি কে সেন এণ্ড কোম্পানী ষে গ্রাহকদের মনোরঞ্জনের জন্য নৃতন প্যাকিংয়ের 
প্রবর্ধন করিরাছেন তজ্জন্য ভাহানের উঠ্ঘম বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য । 

এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৬ই সেপ্টম্বর হাওড়া সহরে ৬৩নং গ্রযাণ্ড ট্রাঙ্ন রোডে এসিয়াটিক ব্যাহ্ক 
লিমিটেডের একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । হাওড়া মিউনিসি- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান মি: বরদাপ্রসন্ধ পাইন এই শাখা অফিসের উদ্বোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 

জুবিলী ডেভেলপ মেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ 

দেশের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রয়োজনে উপযুক্ত জামীনে অর্থ নিয়োগের 
উদ্দেশ্য লইয়া জুবিলী ডেভেলপমেপ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । কলিকাতা ২২নং ক্যানিং স্্টে এ ব্যাঙ্কের হেড আফিস 
অবস্থিত । বর্তমানে ঢাকায় ও কলিকাতার শ্যামবাজার ও ভবানীপুরে 
ব্যান্কের তিনটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ শাখা আফিস্গুলির 
মারফতে ব্যাঙ্কের কাধ্যধারা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রসারিত করিবার ব্যাবস্থা 
হইয়াছে । আমানতকারীদের নিকট হইতে জমা গ্রহণ করিয়া তাহা 
লাভজনকডাবে খাটানই এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের লক্ষ্য । এই ব্যান্ধে 
সাধারণের নিকট হইতে খুব অল্প পরিমাণ টাকাও আমানত হিসাবে গ্রহণ 
করিবার ব্যবস্থা আছে । মিঃ জে বি মুখার্জি ম্যানেজাররূপে মিঃ এ এম 
এ জামান এম এল এ অর্গেনাইজিং সেক্রেটারীরূপে এই ব্যাঙ্কের কাধা নিয়ন্ত্রণ 

' করিতেছেন । আমরা এই ব্যাঙ্ষটির সর্বপ্রকার উন্নতি কানা করি। 


বেঙ্গল ক্যামিকেল এগু. ফাম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
সম্প্রতি বেঙ্গল, ক্যামিকেল এগ. ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্‌ লিমিটেডের 
গত ১৯৩৯ সালের এশ্রিল পধাত্ত এক বৎসরের কার্ধ্য বিবরণী প্রকাশিত 
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 হইয়াছে। ্ বিরশী ডি জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে কারবার চালাইয়। 
যাবতীয় খরচপত্র বাদে কোম্পানীর নিট লাভ দ্লাড়ায় ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার 
২০৫ টাকা। এ টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টর বো মজুদ তহবিলে 
২৯ হাজার ৮১০ টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা, 
অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য. মজুদ তহবিলে ২০ হাজার টাকা, স্থপার ট্যাক্সের জন্য 
৫* হাজার টাকা, কমিশন বাবদ ২৩ হাজার ২২৯ টাকা, প্রভিডেন্ট ফণ্ডে 
২০ হাজার ৬৪৮ টাকা নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। তাহাছাড়া 
প্রেফাবেদ্জ: শেয়ারের উপর শতকরা! ৭॥০ টাকা হারে মোট ৬৭ হাজার ৫০০ 
টাকা, মেডিকেল অভিনারী শেয়ারে শতকরা ১৫ টাকা হারে মোট ১৫ 
হাজার ৬৪৪ টাঁকা, ও অভিনারি শেয়ারের উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে 
মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী ২ লক্ষ 
৯ হাজার ৩৭৩ টাক1 আগামী বংসরের হিসাবে জের টান! হইবে। 


লাইট অব. এসিয়। ইন্সিওরেল কোং লিঃ 


সম্প্রতি ঢাকায় লাইট অব এপিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পূর্ববঙ্গের 
চীফ, এজেন্সী আাফিল খোলা হইয়াছে । এই আফিস ১৫নং, কোর্ট হাউস্‌ 
বাট ঢাকায় অবস্থিত । 


সবার্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
গত ২৫শে আগষ্ট দমদমে স্থ্বার্ধবন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
আফিসের উদ্বোধন হইয়াছে । কলিক্ীত। কর্পোরেশনের কাউন্মিলার 
কুমাক্ক বিশ্বনাথ রায় এ শাখা আফিসের উদ্বোধন করেন। 
উদ্বোধন প্রসঙ্গে কুমার বিশ্বনাথ রায় বলেন যে দেশের আথিক 
উন্নতির জন্য ছোট ছোট ব্যাঙ্কের খুবই প্রয়োজন । অতঃপর 
তিনি ব্যাঙ্কের পরিচালনার বিশেষ স্বখ্যাতি করেন। অনুষ্ঠান শেষে ব্যাঙ্কের 
ম্ানেজিং ডিরেক্টর উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মিঃ 
মদনমোহন বশ্মণ, মিঃ নিতাইচরণ পাল, মিঃ মুগেক্্কুনার মজুমদার, মিঃ 
যোগেশচন্্র ঘোষ, বায় বাহাছুর ফণিভূষণ ব্যানাঙ্জি ও মিঃ স্থুকুমার দত্ত 

প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


বিশ্বনাথ টী কোং লিঃ 


গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে বিশ্বনাথ টী কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ শতকরা! 
মোট ১৭॥ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন । 


ইণ্ডিয়ান গ্ট্যাপ্তার্ড ওয়াগন কোং লিঃ 

গত ৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার হিসাবে ইত্ডিয়ান ষ্ট্যাগ্ডা$ড 

ওয়াগণ কোম্পানী শতকরা দশ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণ! করিয়াছেন । 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

এসোসিয়েটেড ক্যামিকেল ইগীট্রাজ লিঃ_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ সদানন্দ দত্ত। অঙগমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫* হাজার টাকা। রেজিষ্টার 
আফিস, কলিকাতা । 

ভবানীপুর ব্যানার্জি ফ্যামিলি সি্ডিকেট লিঃ__ডিরেক্টর 
মিঃ হেমনাথ ব্যানার্জি । অনুমোদিত নান ৬” হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড 
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৩৫৯০৫২৭৫, টাকা 
৭১,২১,*৫৫৭ টাকা 
২৫৯১২৩৮০৭৪২ টাকা। 





যুদ্ধ ও তাহার আথিক প্রতিক্রিয়া 

সম্প্রতি ইউরোপে যে যুদ্ধ বাণিয়াছে জগতের ও ভারতের অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে তাহার সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া ইগ্ডিয়ান ফিনান্স গত 
২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন- জগতের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাসমরের ফলে কয়েকটি বিষয়ে আমূল পরিবর্তনের 
স্থচনা আশা করাযায়। এ সমস্যায় যুদ্ধরত দেশগুলি বিশেষভাবে কেবল 
সামরিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে । যান বাহনের স্বাভাবিক স্থযোগ 
স্থুবিধা সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখা দিবে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য নানারূপ 
অভিনব বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা আবশ্যক হইবে।. আর এসমস্তের ফলে 
বিভিন্ন দেশের ভিতর আর্থিক এবং বাণিজ্যগত সম্পর্ক অনেক পরিমাণে 
পরিবন্তিত হওয়া অবশ্যন্তাবী। গ্ন্চ মহা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র একটি দেনাগার দেশ হইতে পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে । 
জাপান শিল্পের দিক দিয়] সমৃদ্ধ হইয়াছে । বিভিন্ন দেশে চিনি শিল্পের প্রসার 
সাধিত হইয়াছে এবং ইংলগ্ডের কয়লা শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের অবনতি 
ঘটিয়াছে। গত মহাসমরের সময় ভারতবর্ষের বপ্লানী বাণিজ্য বিশেষ 
প্রমারিত ও বেশী পরিমাণ হইয়াছিল। যদিও ভারত গভর্ণমেন্টের -মুদ্রানীতি 
ও বিনিময়নীতির গলদের জন্ত এদেশ তাহা দ্বারা তেমন উপকৃত হয় নাই । 
বর্তমানে যে যুদ্ধ বাণিয়াছে তাহা পূর্ব্বেকার যুদ্ধের মতই নানা পরিবর্তন সাধন 
করিবে । তবে ১৯১৪ সালের তুলনায় এবার যুদ্ধরত দেশগুলির অবস্থার যে 
পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহাও উল্লেখযোগ্য । এবার জানম্মাণী ও জাম্মাণীর 
সম্ভবপর পক্ষাবলম্বী দেশগুলি গত কতিপয় বৎসর যাবৎ অর্থনিতিক দিক 
দিয়া নিজদিগকে স্বাবলঘ্বী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কাজেই গত যুদ্ধে উহাদের 
ঘে আর্থিক দুরবস্থা লক্ষ্যিত হইয়াছিল এবার সহজে তাহা লক্ষ্যিত হইবার কথা 
নহে। মহাসমর চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত 
হওয়ার, আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার ও সমরায়োজনের প্রয়োজনে এদেশে 
কতকগুলি শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা বহিয়াছে। 


যুদ্ধ ও ভারতীয় বীমাকোম্পানী 


যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূতের আথিক সংস্থান 
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কিরূপ দীড়াইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া ইন্সিওরেন্স ওয়াল পত্র গত 
সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন-ুদ্ধের ফলে 
কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িয়া গিয়া বীমা কোম্পানীগুলির কিছু অস্বিধা 
হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুপির ভবিস্তুৎ 
সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রন্ত হওয়ার কিছু নাই। অনেক বীমা কোম্পানীকে নূতন 
কোম্পানীর কাগজ কিনিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে 
দেখিলে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কিছু নাই। গত 
১৯৩৬ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতীয় কোম্পানীসমৃহের জীবন বীমা 


তহবিলের পরিমাণ ছিল দোয়া চল্লিশ কোটি টাকা। উহ্থার মধ্যে সাড়ে 


একত্রিশ কোটি টাকা কোম্পানীর কাগজে দাদনকূত ছিল। উহার মধ্যে 
আবার বিশ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজই ছিল ছুইটি প্রধান বীমা 
কোম্পানীর সম্পত্তি। বাকী কোম্পানীগুলির কোম্পানীর কাগঞ্ে 
দাদনের পরিমাণ ছিল পোয়া এগার কোটি টাকা । এই অবস্থায় ব্যবস্থা 
করিতে পারিলে সমস্যা সহজভাবে সমাধান করিবার স্থযোগ রহিয়াছে বলা 
যায়। কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির মূল্য কতক পরিমাণে হাস পাওয়ার যে 
সভাবনা রহিয়াছে তদ্ধিষযয়ে আমরা গত মহাসমরের দৃষ্টান্ত হইতে অনেক কিছু 
শিক্ষা লাভ করিতে পারি । গত ১৯১৪ সালে যুদ্ধের প্রারস্ভে সাড়ে তিন টাকা 
স্থদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৬ টাকা। পরে দামের হার ক্রমে 
হাস পাইতে থাকে । ১৯১৮ সালে দাম ৭৫ টাকা পর্যাস্ত নামিয়া আসে। 
১৯২১ সালে নানা কারণে তাহা ৫০ টাকা পধ্যন্ত পৌছে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে 
কোম্পানীর কাগজের দামের পড়তির দুইটি দিক আছে। একদিকে 
কোম্পানীর কাগজের মূলা হ্রাসের ফলে যেমন কোম্পানীর সম্পত্তির ' মূল্য হ্রাস 
পায় এবং অপর দিকে কোম্পানীর কাগঞ্জ বাবদ প্রাপ্তবা স্থদের হার বাড়িয়া 
যাওয়ার সঙ্গে দায়ের পরিমাণও কমিয়া আসে। মহাসমরের কালে বীম৷ 
কোম্পানীসমৃহ্বের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা দীড়াইবে এবং তাহা সমাধান 
করিবার ব্যবস্থাও প্রয়োজন হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের 







ভবিষ্যৎ সন্বপ্ধে আশা ভরমার ভাব হারাইবার কোন কারণ 
নাই । 
১৯২০ গা সংগঠিত 
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্বাজান্দ্রেন্ হালচাল 


টাকা ও বিনিময় 


ও কলিকাতা! ৮ই সেপ্টেম্বর 
ইউরোপে যুদ্ধ বাখিয়া যাওয়ার ফলে গত ২র] সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই 4 
সেপ্টের পধ্যস্ত কলিকাতার বিনিষয় বাজার বন্ধ ছিল। অবশ্য ব্যাঙ্কসমূহ রা ঘর 
১, গে চি ডে 1১11 রা এট 
যুদ্ধের জন্য বন্ধ না থাকিলেও তাহারা বিনিময়ের কাজ করে নাই। জাম্মাণী তত ও 
কতৃক পোলাণ্ড আক্রমণের খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই বিনিময় বাজারে সিন রিনি | 
সমরাতক্কের ভাব বিশেষভাবে ছড়াইযা পড়িয়াছিল। রঞ্চানী বিলের 


ডিসকাউন্ট হার যথেষ্ট পরিমাণে চড়িয়। গিয়াছিল এবং ব্যাঙ্কগুলি ছুই 

মাস কালের চেয়ে বেশী সময়ের মিয়াদী কোন বিল গ্রহণ করিতে গ ] [লভ 

অসন্মতি জ্ঞাপন করিতেছিল। গত ৭ই সেপ্টেম্বর বিনিময়. বাজার ঘি নি 
লবাুল্ান্কে স্পাভ্ডা্িল 





খুলিবার সঙ্গে কিছু চড়িয়া যায়। যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় 
বেশী রকম জল্পনা কল্পনা ও তদ্বরুণ বিনিময় হারের অতাধিক 


উঠানামার সম্ভাবনা থাকায় বিনিময় বাজারের কাজকণ্ম নিয়ন্ত্রণ সনবদ্ধে ও এ 
এ সপ্তাহে কতকগুলি বিধিবাবস্থা রচিত হইয়াছ। স্থির হইয়াছে ব্যাস্কগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাসগৃহাদি নির্জাণের জন্য ভারতের সর্বত্র 


এখন ২ মাসের বেশী সময়ের মিয়াদী টেলিঃ হুপ্ডি গ্রহণ করিবে না। এক স্বাজার হাজার উন ব্যবহৃত হইতেছে এবং ভারতব্যাপী 
মাসের জন্য টেলি: হুণ্ডির হার ১ শি ৫উই্ই পেনী ও দুই মাসের জন্য ১ শি ৫3 চি 
পেনী নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ২ মাসের ডি এ বিলের জন্য নিয়তই উহার চাহিদা রহিয়াছে। 


১ শি ৬্ পেনী হার ধার্য হইয়াছে । এইসব বিধান প্রযুক্ত হওয়ায় বিনিময় টাটার ঝকঝকে পাতটিন দুবি শীত এবং প্রবল বর্ধায় 
বাজার কিছুদিন পথাস্ত স্থির থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । আমদানী টার পাতটিন ছুখ্বিসহ ] 






















রপ্তানীর কারবার সম্বন্ধে বাধা স্থির জন্ত এসব বিধিবাবস্থা করা হয়। আমাদের আশ্রয় দান করে। 
প্রধানত: বিদেশীয় মুদ্র! সম্বন্ধে জল্পনা কল্পন| বন্ধ করিবার জন্যই এ ূ 
সমন্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের স্থচনায় ১৯১৪ সালে বিনিময় ভারতের সর্বত্র টাটা কোম্পানীর 
বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবারের ব্যবস্থাগুলি টিনের সরবরাহকারী রহিয়াছে । 
শেষদিকে কলিকাতার বাজারে টাকার কিছু টান দেখা গিয়াছে। 
চারিদিক দিয়া টাকার দাবী দাওয়া বেশ বাড়িতেছে কিন্তু খণ 
প্রদ্ধাতার সংখ্যা বাজারে বেশী দেখা যাইতেছে না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত 
বুঝিয়া টাকা নগদ অবস্থায় রাখিবার দিকে একটা ঝোক যাইতেছে। এই 
অবস্থায় কলটাকার সুদের হার গত বৃহস্পতিবার ৯ টাকা পয্যন্ত বাড়িয়া যায়। 
অগ্য তাহা ১০ আনা পধ্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। গত নপ্চাহে হ্বদের হার ছিল ২৪৯ পাই । এ সপ্তাহে মর্বা; 
তাহ। নিঞ্ধীরিত হইয়াছে ২৭১১ পাই। বর্তমান সময়ে স্বদের হারের এই ভারতে গা অধিকমংখ্যক 
চড়তি খুবই অপ্রত্যাশিত | কেবল যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই যে কারী গ্রত্ঠান 
ইহা মি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । গত ৪ঠা সেপ্টে্থর ৩ মাসের রমিক নিয়ো ৰা প্রা 
মিয়ার্দী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। 
তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫« হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯//০ আনা দরের সমস্ত 11217 :1011:8125118৮1111,16$৫ 
ও ৯৯1৯ পাই দরের শতকরা ৯৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । . ৪ 

রিজা্ড ব্যাঞ্ষের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গতু.১লা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ 
.শেষ হইয়াছে. তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি ৩৬ 
লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ৪* লক্ষ 
৩* হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেপ্টকে ৬১ লক্ষ টাকা মাময়িক 
সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ড ব্যান্ষের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি 
18৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাই বাড়িয়া ১* কোটি ৮ লক্ষ ৩৩ 
হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিিধ ব্যাঞ্চ ও গভর্ণমেপ্টের মোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজায় টাকা ও ১৫ কোটি 
৯৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা । এ সপ্তা্ে তাহ যখাক্রমে ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৩ 
ছানার টাকা ও ১, ফোটি ৮১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা গডাইয়াছে। ঃ 


সেরূপ বাড়াবাড়ি নহে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সঞ্চাহের ঘর ৰ ঙ্ঃ ূ 
ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা স্থুদের হার এ সপ্তাহে আরও ছুই পাই | 
টাকা দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার [5 0880555 ঢার01ঘ 10077, চ71৮08 585 
ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা । গত 
রা 


ূ € অভ্র) ; 
গ বৈহ্যতিক শক্তি উৎপাদনে ও বৈছ্যতিক শিল্পের প্রসারে 

অপরিহার্ষ্য ! : 
& ভারতবর্ষের মাইকাই সর্বোৎকৃষ্ট |! 


ঠা প্রথিবীর চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ ভারতবর্ষ 
হইতে সরবরাহ, হয় 1! ; 


৭ নি মাই মহ টেঁডিংকোস্ানী ছব ইত্ডি়া লিঃ 





121 






৫৮৪ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বয় 
দীর্ঘ দিনের মন্দা ও একটানা অবসাদের পর এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার 
বাঙ্জারের অবস্থা সম্পর্কে অনেক দিক দিয়া দ্রুত পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে। 
গত ওরা সেপ্টেম্বর ইংলগু ও ফ্রান্স জান্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর 
ভাহার ফলে ইউরোপে এক নূতন 'হাযুদ্ধের স্থচনা হুয়। বর্তমানে ফ্রান্লের 
সৈন্য বাহিনী ফ্রাঙ্কো__জান্দাণ সীমান্তে ও বৃটিশ সৈন্য বাহিনী জার্মানীর উত্তর 
সাগর সীমান্তে যুদ্ধ চালাইতেছে । যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে & যুদ্ধ 
দীর্ঘকাল চলিতে থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। এতদিন যুদ্ধ সম্বন্ধে নানারূপ 
জল্পন! কল্পনা চলিতেছিল আর তাহার ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্াতের কথা ভাবিয়া 
শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়েই তেমন অগ্রসর 
হইতে পারেন নাই । এক্ষণে যুদ্ধ চলিতে থাকা অবধারিতই জানিয়া বাষসায়ীরা 
অনেক পরিমাণে তাহাদের কর্তবা নির্ধারণ করিতে পারিতেছেন । এখন 
যতদুর দেখা যাইতেছে একমাত্র কোম্পানীর কাগজ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ আশা ভরসার ভাব পোষণ করিতেছেন । 
পাটকল কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী ও কয়লা কোম্পানী 
প্রভৃতির শেয়ার মূল্য এ সপ্তাহে উল্লেখযোগারূপ বাড়িয়া গিয়ান্ছে। 
ফোন কোন শেয়ার বিশেষ দামের হার অপ্রত্যাশিতরূপ চড়া দেখা 
যাইতেছে । রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেলে কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই যে 
উহার সব চেয়ে কিব্ধপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ইহা পূর্ব হইতেই বুঝা 
গিয়াছিল। সে হিসাবে এ সপ্চাহে যে কোম্পানীর কাগজের দাম বিশেষ 
নামিয়া গিয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই । বরং উহ্থা যে আরও বেশী 
নিষ্স্তরে পড়িয়া যায় নাই তাহাতে অনেকে আশ্চধ্য বোধ করিতেছেন । যুদ্ধ 
চলিতে থাকিলে ভারতে অধিকাংশ শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, 
বরং যুদ্ধরত দেশগুলিতে উৎপান ত্রাস পাওয়ার দরুণ দেশীয় শিল্প প্রসারের 
পক্ষে স্থবিধা হইতে পারে বলিয়াই সাধারণের ধারণা জন্মিয়াছে । এই 
অবস্থায় কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন শিল্প কোম্পানীর শেয়ার মুল্য চড়িয়া 
যাইতেছে । কাজকশ্মের দিক দিয়া ও মূলা বৃদ্ধির দিক দিয়া বাজারে এই 
কশ্মচাঞ্চলা যুদ্ধ চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্বাতেও বজায় থাকিবার সম্ভাবনা 
বহিয়াছে। 


কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজ বিভাগে যুদ্ধজ্নিত আতঙ্গ সষ্ট হওয়ায় বেশী পরিমাণে 
কোম্পানীর কাগঞ্জ বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারে একটা ঝোক দেখা! 
গিমাছে। দামও বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে । তবে বেচাকিনা 
আসলে বেশী কিছু হয় নাই। বোগ্াই ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের সভাপতি 
বোখাইয়ের বাজারে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে সরকারী সিকিউবিটির 
বেচাকিনা নিষিদ্ধ করিয়! দেওয়ায় এবং কলিকাতা ষ্টক এক্সচে্ এসোসিয়ে- 
শনের কমিটি বাজারে সাড়ে তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের 
বেচাকিনা বদ্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বর্তমানে দামের 
কতকটা স্থিরতা সাধিত হইয়াছে । গত ২রা সেপ্টেম্বর বাজারে ৩॥ টাকা 
টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দাম হইয়াছিল সর্বনিয়ে ৮৮৪০ আন 
£ই সেপ্টেম্বর তাহা ৮৭ টাকা পধ্যস্ত পৌছে। অগ্য বাজার কিছু চড়িয়া 
দামের হার ৮৮৮০ আনা দাড়াইয়াছিল। 


| পাটকল 
এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে উল্লেখঘোগ্য কর্শচাঞ্চল্য দেখা: 
গিদবাছে। যুদ্ধের জম্য ও অন্য নানা কারণে চট ও থলের বাজার ভালযূপে' 
চড়িবার আশা বহিয়াছে। সেজন্য পাটকলের উজ্জ্বল ভবিগ্যৎ সম্বন্ধে 
ব্যবসায়ীরা খুব আস্থারভাৰ পোষণ করিছুতছেন। ফলে' পাটকল . কোম্পানীর , 
শেয়ার মূল্য চড়িয়া যাইতেছে । গত ১লা সেপ্টেখয হাওড়া কোল্পানীন্ 
শেয়ারের দাম ৪৮৮ আনা! ছিল। অন্ত বাজান তাহা ৬*।॥* আনা পথ্য 


উঠরিয়াছে। ূ রি 


আআাম্িল্কি ভগ, 





[১১ই সেপ্টেম্বর, বই 





কয়লার খনি 
বাজারের অন্যান্ত বিভাগের সঙ্গে কয়লার খনি বিভাগেও এ সপ্তাহে দামের 
বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । যুদ্ধ চলিতে থাকিলেও প্রাচ্য ভূখণ্ডে কয়লা 
রপ্তানীর অহ্বিধা ঘটিবে না, তাহা ছাড়া শিল্প প্রচেষ্টা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে 
কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশায়. কয়লার খনির শেয়ার সম্বন্ধে অনেকেই 
উৎসাহান্থিত হইয়াছেন। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩৪৪ টাকা ও ইকুইটেবল 
৩৬॥০ আনা গ্লাড়াইয়াছে। 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইপ্ডিয়ান আয়রণ গ্যাণ্ড টাল কোম্পানীর 
শেয়ার সম্বন্ধে উল্লেখযোগা অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ১লা সেপ্টেম্বর 
বাজারে ইঙ্ডিয়ান আয়রণ অগ্ড স্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ২৪।৮ 
আনা। অন্য বাজারে তাহা ৩৫৮% আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। বেশী দাম 
হওয়ায় এ শেয়ার অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারে 
একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিমরূপ বিকিকিনি হইয়াছে । 

৩॥০ স্থদের কোম্পানীর কাগজ-_১লা সেপ্টেম্বর ৯৪1৬, ৯৪০) ৯৪14, 


৯৪২ ৯৩৪৮) ৯৩1৮, ৯৩|০, ৯৩1৮, ৯৩০, ৯৩৯ ৯২।%, ৯২/৬/, ৯৩০১ ৯৩৮, 


৯২৪৮ 3 রা সেপ্টেম্বর-_-৯৪।৮৬, ৯৪1/, ৯৪1৩/, ৯৪1৩/, ৯৪1৬, ৯৫1৬, ৯৫, 
৯৫1০১ ৯৫, ৯৫17 ৯৫1০) ৯৫1/৬) ৯৫1০১ ৯৪1৮৬, ৯৪1./৬, ৯২।%, ৯৩।০ 
৯২৮ ৪ঠা সেপ্টেম্বর--৮৮1০, ৮৮৪০, ৮৮৪/, ৮লা০, ৮৮1৩, ৮৭|০ 


৫ই সেপ্টম্বর__-৮৭।%, ৮৭০১ ৮৭1/, ৮৭২। ৫৬ স্থাদের খণ_-( ১৯৪০-৪৩) 


১লা সেপ্টম্বর_-১০২//; ২রা সেপ্টেম্বর_-১০২৮/। ৩২ স্বদের কোম্পানীর 
কাগজ--২রা সেপ্টেম্বর ৮২২, ৮২৮। ৩২ স্থদের খণ-( ১৯৬৩-৬৫) 
২র] সেপ্টেম্বর__৯৬৬/, ৯৯1/, ৯৬৬৬, ৯৬।৬/ ৪ঠা সেপ্টম্বর-_-৯৩৪০, ৯৩২ ) 
৫ই সেপ্টেম্বর ৯১২। .৩২ স্থদের খণ--( ১৯৫১-৫৪ ) ২রা সেপ্টেম্বর-_-৯৮৪৮%| 


আমরা কলিকাতা ইক একশ্চেগর এসো- 
সিয়েশনের অনুমোদিত শেয়ার, 
কাগজ ও সিকিউরিটির ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ 
করিয়া থাকি। ট্ক একশ্চেঞ্ক এসোসিয়েশন 
লিঃর জনৈক বিশিষ্ট সভ্যের সহিত আমাদের 
ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে । আমাদের মারফতে 
কাজ করিয়া পরম সম্তোলাভ করিবেন । 





রহ ৯ 


৯ই লেপ্টেম্বর ৯৯৩৯], 









৩।* স্থদের খণ-( ১৯৪৭-৫০ ) ২র] সেপ্টম্বর_-১০২৪৪/, ১০২।* | ৪২ সুদের 
খণ_(১৯৬০-৭০) ২রা সেপ্টম্বর--১০৮।%$; ৪ঠা সেপ্টপ্বর__১০৭।* 3 
৫ই সেপ্টম্বর--৯৮|০। 
ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_১লা সেপ্টম্বর ১০৮২, ১০৬২) ১০৭২ ২স। সেপ্টগ্র ১০৮৯ 
১৭৯৯৩ ১০৭০, ১০৮1০৪১০৮২৯ ১৭৯২ ১০৮২ ১০৬৯৩ ১০৭৯৩ ১০১০১ 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক ২রা 
সেপ্টম্বর-__-৩২৪৮%) ৩৩৮7 ৪ঠা সেপম্বর_-৩*২। ইম্পিরিয়াল ন্াঙ্ক-_-২রা 
সেপ্টম্থর (সং আদায়ী ) ১,৫২২২, ১,৫২০, ( কর্টি) ৩৭৫২, ৩৭৭২। 

কাপড়ের কল 

কেশোরাম--২রা সেপ্টগ্বর ৪%, 81%$ 8১1 সেপ্টম্বর ৬৭০, ৭২$ ৫ সেপম্বর- 
৬৮, ৬৬, ৬৩/। মুইর মিলস--২রা সেপ্টম্বর__২০৬॥০ | কানপুর টেক্সটা্টল-_ 
৪টা সেপ্টম্বর__৪২১ ৩৭০, ৩৪৮; ৫ই সেপ্টম্বর-_-৪২৪ ৪%, ৪/, ৪৮%। নিউ 
ভিক্টোরিয়া_২রা সেপ্টম্কর ( অডি ) 0৮) 9০) ৪টা সেপ্টম্বর--১৮, ১০3 ৫ই 


সেপ্টম্বব--5৩/। 


১০০২7 ৫ই পেপ্টম্বর--৯৫২। ৯৬২৭ ৯৪২, ৯৫২ । 


বেঙ্গল__১লা সেপ্টেপ্বর--২৯৬॥০, ৩০০২১ ৩০৯৯) ৩০১৯ ৪ঠা সেপ্টেম্বর 


--৩২৪২/ ৩২৬৯১ ৩২৯৯) ৩৩৫২১ ৩৩৭৯, ৩২৮৯১ ৩৩০ ২ ৫ই সেপ্টেম্বর 


৩৩০২১ ৩৩৫২৬ ৩৩৪২ | ভালগোরা ৫ই সেপ্টেম্বর--৪৮০১ ৪1৭ | বরাকর 
১লা সেন্টেম্বর__-১১।০ । €ই সেপ্টেম্বর--১৩৬০৪ ১৪২, ১৬৮ | ধেমো মেইন-- 
২রা সেপ্টেম্বর--১২৮০১ ১২1৮০ ৫ই সোপ্টম্বর_-১৩)০, ১৩০/০) ১২৮০ 


১৩৪০ ২রা গেপৌম্বর 
১৫1০১ 


১২।/। বোকারো ও রামগড় ১লা সেপ্টেম্বর---১৩|০, 
৪ঠ| সেপ্টেম্বর_-১৪৪০১ 
১৫1৮1 দেউলী ১ল] সেপ্টেম্বর-_-১/৮০, 

১২৪০) ১৩২) ১৩৮৪ ১৩1৮, ১৩।০১ ১৩৪০১ ৯৪৮) ১৪1১ ১৩৪৮ | ইকুইটেবল-_ 
১ল] সেপ্টেম্বর--৩০।০, ৪ঠ] সেপ্টেম্বর--৩৪।০১ ৩৪৪০, 
৫ই সেন্টেপ্বর-_৩৫।০১ ৩৪৭০ । নাজির] ১লা সেপৌস্বর--৭।%, 
৭1০ | ওয়েস্ট জামুরিয়া--৩২॥০) ৩৪৮০, ৩২|) ৫ই সেপ্টেম্বর--৩২।০, ৩৩1৯১ 
৩১০ । নর্থওয়েষ্ট (সঃ আপায়ী)_-১লা সেপ্টেম্বর ১২।০, ১২॥০ | নিউ বীরভ্ম-- 
8ঠ] সেপ্টেম্বর-_-১৬৭/) ১৭৪০) ১৮২১ ১৭॥০। €ই সেপ্টেম্বর--১৬৭০, 
১৭।% | -নর্থ দাুদা_১লা সেপ্টেম্বর ৪৭০) ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৫1০, ৫1৮, ৫%) 
৫ই সেপ্টেম্বর__৫%, ৫।৮ | রাণীগঞ্জ__৪ঠা সেপ্টেম্বর--৩১।০, ৩২1০, ৩৬২৩ ৩৪৭ 

৫ই সেপ্টেম্বর--৩৪২। সেও্ড-১লা সেপ্টেম্বর--৮২। ষ্ট্াপ্ডার্ড--১লা ২১।৭। 
হরিলাদী-:৪ঠ1 সেপ্টম্বর--১২৪০, ১২৪০, ১৩৮, ১৩1০, ১৯) ৫ই সেপ্টেবর 
৯২৬ ১২৬ । মুখুলপুর-_ ৪ঠা ৮।৮, ৯০7 ৫ই সেপ্টেম্বর--৮।৮, ৮৮৮ | 


পাটকল 


হাওড়া_-১লা সেপ্টেগ্বর ৪৮1৮, ৪৭0৮, ৪৯২) ৪৮৪১৮ । ২রা সেপ্টেম্বর ৪৮, 
৪৯২) ৪৮৬) এ (প্রেফ) ১৩৫২) ৪ঠ| সেপ্টেম্বর ৫৭1০) ৫৮1০৯ ৫৩৭৮), 
৫৬), ৫৫২3.৫ই সেপ্টেম্বর ৫৬৮, ৫৫॥০। হুকুমাদ--১লা সেপ্টেম্বর ১৩/ 
১১ ১৬, ( প্রফ) ২৮৯ ৩৩২) ৩২২$ ২রা সেপ্টেম্বর ১/০, ১৮ ১০৩) 
( প্রেফ) ২২২ ৩৩২ ৩১৯৪ ৩২২7 ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২৮, ২৪৮, ২৮ ( প্রেফ ) 
৪১২১ ৪৫-২১ ৩৮২২) ৫ই সেপ্টেম্বর ২৪১) ২*। গ্যাশনাল__১লা সেপ্টেম্বর 
১৯৪৮ ২ ২০%, ২১।৮ ২রা ১৯॥০। ২০৮, ২০1৮) ৪ঠা সেপ্টেত্বর ২২।০) ২৪৭) 
২৩৪) ৫ই সেপ্টেম্বর ২৩০, ২৩৮, ২৩1০ | ওরিয়েপ্ট--২বা সেপ্টে্বর 
১৬৯২3 ৪ঠা লেপটবর ১৮৫৪০) ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ । 


.. ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইঞ্য়ান আররণ এগ্ড ্টাল--১লা সেপ্টেম্বর, (২৩৪৮, ২৫৮, ২৪৪৮.) খরা 


১৫২) 
বরাকর ৪ঠ1] সেপ্টেম্বর 


--১৩1০) ১৩০7 ১৫|০) ১৫০১ 


নি 


৩০7/, ৩১২) ৩১০ 


৩৫ সঙ ৩৬৪০ ; 


১৭৯২১ 


লোগ্টোছর ২৪1১ ২৫৮, ২৪/৮) উঠা সস ৩০৭০ ৩৬২,০০১) ৫ই চু এবিকাদের 








ইন্ডিওন্কেল্ল অব ইত্িঞল্আ। ন্লিভ 
হেড অফিস- কুমিল্লা 


বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন-__কাধ্যারস্তের 
মানস ২॥ বংসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 


৬৫৬ 
৫৯৬. 


॥ 
বু 
? 


শেয়ার হোল্ডারগণকে 
লভ্যাংশ 
দেওয়া হষ্রয়াছে। 


ভ্যালুয়েশনে ধায্য 
স্থদের হার 
শতকরা ৩।০ 


বায়ের হার 
শতকরা 
মাত্র ৩৭৬/০ 


ভারতের সকল স্থানে সন্ত্রান্ত প্রতিনিধি আবশ্যক 
_ সর্ভাদির জন্য পত্র লিখুন_ 
মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এম, এল্‌, সি, 


চেয়ারম্যান, বো আঁচ ডিরেক্টরস্‌ কমি | 


28 £ 


ক 
৫৫ক। 





১১১০০ সস : 


'মিশ্িযা টম নেভিগেনূকোং লিঃ 


ফোন £-কলিঃ ৫২৬৫ টেলি 
ভারত, ব্রঙ্মদেশ ও সিংহলের উপধু'লবত্তী বন্দর সমূহে সত 
মালবাহী জাহাক্ঞ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচঃ কৰিয়া পাকে । 


23555222888 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নামা. টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
টি লোন ১০১. --8 জনি 9১ 
«৮. জলপুত্র ৮,১৫০ » ৮ জলরত্ব ৬,৫০০ 
রি , জলকুষ্ণ ৮১০৫০ নট » জলপদু ৬১৫০০ 
॥.৮» জলদ্ত ৮,০৫০ ».« জলমনি ৬১৫০০ 
».» জলবীর ৮,০৫০ ». » জলবালা ৬,০০০ 
এ... জলগর্জা ৮১০৫৩ ,  » জলতরঙ্গ ৪১০০০ 
2.9.» জলযমুনা ৮,০৫০ এ. এ জঙছুর্গী ৪,০০০ 
5. জলপালক ৭১৪০০ ». 5». এলহিনী ৫,৩০০ 
».. » জলজ্যোতি: ৭,১৫০ » এল মদিনা ৪,০০০ 


ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন £-- 


স্যান্েজ্কান্স ৯০০৯ ক্লাইইজ্ড দ্িউি স্জ্নিক্রাভ্ডা 
2 














আসার স 


[ইউনাইটেয ব্যাক তই 


হেড অফিস__-২৩৭+ ব্ষ্যান্নিং দ্রীউ, কজ্নিকাভা | 


শাখা অফিস-_বরিশাল ও নৈহাটা 
নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শাখ। শীঘ্রই খোলা হইবে। 
স্থারী আমানত (8159৫ 1010051) শ্বদের হার শতকরা ৪২ 
হইতে ৬।॥০ ও সেভিংস ব্যাস্ক শতকরা ৩০ হিসাবে ,দেওয়া হয়। চেক 
দ্বারা টাকা উঠান যায়। কারেন্ট, হোম সেভিংস, ক্যাস সার্টিফিকেট 


২৯১৫৫৫৩৯৯৫৬ 


25258825551 


21৯১১:$85$ 





্ 
পু ও প্রভিডেন্ট ফণ্ডের নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন । 
পন ম্যানেক্ষিং ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার 
 সিও এত? €তআাস্ম জি এ+ ঃ 
ৃ বশেষ '্েটব্য-_ব্যাঙ্কের কার্য প্রসারের ও অবশিষ্ট অংশ চু 
জন্য ক্যক্ষ কশ্মটী চাই। ; 
টু ৃ 

বৃও 

6 


আর্তি জগ 





সেপৌম্বর ৩৪1৬, ৩৫০, ৩৪./০। টাল কর্পোরেশন-_-১লা সেপ্টেম্বর ১১৪ 
১২৩ ১১৪৩ (প্রেফ) ৯৪২, ৯৩।০২; ২রা সেপ্টেগ্বর_-১১৭০ ১২৮০, 
১১০৮০ ) ৪ঠা সেপ্টেম্বর_:১৫দ০, ১৬২, ১৫৯২০ ১৪০, ( প্রেফ ) ৯৪২, 
৯৫২২) ৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৮, ১৫1০।  ইত্তিয়ান গ্যালভানাইজিং__২বা! 
সেপ্টেম্বর ২০৪০ ) ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২৩ ২, ২২৭০  মাসর্ঁলস-_২রা সেপ্টেম্বর 
১০, ১৮3 ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮) ১৮৮, ২২২১, ১৮/ ৫ই সেপ্টেম্বর 


১৪/, ২/, ২৯ । 
খনি 
বন্মা কলৌোরেশন-_-১লা সেপ্টেম্বর ৫1০, ৫0০ ; ইরা সোপ্টেঙ্বর ৫15৭ ৫0, 
৫145 ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৭৮৮, ৮৮, ৭৮ ; ৫ই সোপ্টেম্গর ৭1, ৮1, ৭০ উ্ডিয়ান 
কপার__-১লা সেপ্টেম্বর ১৪০, ১৮/: ২রা সেপ্টেম্বর ১৪০, ১৪৮, ১৪/) ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর ৩1৮, ৩1০, ২৪০ | রোভেসিয়া কপার--১লা সোপ্টেম্বব ১: ২রা 
সেপ্টেম্বর ১৩/% ৪ঠা ১1%, ১৪০) ৫ই সেপ্টে্গর ১0%, 
কনসোলিভেটেড টিন__৫ই সেপ্টেম্বর ৬, ৬৪০ | 
 ইলেক্টিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন-_১লা সেপৌন্বরু, (অডি) ১৮৯১১ ১৮০: রা 
সেপ্টেম্বর ১৭৪৮: ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮1০; রাওয়ালপিপ্ডি ইলেকটি ক__১লা 
সেপ্টেম্বর ২২০৮, ২৩৮; ২২৪০ ) ২র] সেপ্টেম্বর ২২৮%, ২৩৮, ২২৪০ । টু 
চিনির কল 
চা বাগান--১লা সেপগ্বর ১২।০ ; 8ঠ1 সেপ্টম্বর ৯৪২ ; ৫ই সোপ্টৌম্বর ১৪৮, 
১৫৮ | সমস্তিপুর--১লা সেপ্টের ৬২ | রিয়াম স্ুগার_২রা সেপ্টেম্বর ১৪২। 
বলরামপুর-_৪ঠ] সেপ্টেম্বর ৮1/১ ৮০ | 
চা বাগান | 
বেলগাছী-£১লা সেপ্টেম্বর ৭1০ | ইষ্টার্ণ কাছাড়--২রা সেপ্টেম্বর ৭1০ | 
বেতেলী__৫ই সেপ্টেগ্বর ৩।০, ৩%।  দফলাগড়--৫ই সেপ্টম্বর__১০৪% | 
জুটলীবাড়ী--৫ই সেপ্টেম্বর ১৫॥০। লুবা৫ই সেপৌন্বর ৩৮, আছ । 
পান্রকোল! ৫ই সেপ্টেম্বর ( প্রেফ ) ১৩০২, ১৩১২ । 
বিবিধ 
বি. আই, কর্পোরেশন-১লা সোপ্টে্গর ১৮, ২।/, ২।১/ 3 ২রা! সেপ্টে্বর 
২০, ২।%, ২।৩/; ৪ঠ| সেপ্টেম্বর ৪%, ৪1৮, ৩।%২ «ই সেপ্টেগর ১২১ 9৮, 
কলিকাতা ট্রামওয়েজ_-১লা সেপ্টেম্বর ১৭৮, ইরা সোপ্টেগর ১৩০, 
১৩০ । বুটিশ বন্মা পেটোলিয়ম--১ল। সেপ্টে্গর ৩০,৩/,৩৭%: ৪ঠা সেপ্টেগর 
81৮, ৫85, ৫/$ ৫ই সোন্টেম্বস 7৮, 61০, ৫0০, ৫৮/ 1 টিটাগড পেপার 
১লা সেপ্টে্কর (“এ অডি ) ১১1৮, ১২২; ২রা সেপ্টে্বর ১১৪৮, ১২২, 
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৫২, ১৪২১ ৯৪০; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৪1৮, ১৫০, (বি অভি) 
টিশ্বা_২রা সেপ্টম্্র ১৩৪০ । 
মেদিনীপুর জমিদাবী--২রা সেপ্টেপ্বর ৫৭২ 3 ৫ই সেপৌটঙ্বর ৬০২ | ওরিয়েপ্ট 
পেপার-৪ঠ পেপ্ম্বর ৬০০, ৭২ 3 ৫ই সেপ্টেম্বর ৭1০, ৭|০ | 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেম্বর 
গত ৪ঠা সেপ্টের ৮নং মিশন রো, কপিকাতায় ভারতে বাবহাবরোপযোগী ও 
বপ্ধানীযোগ্য চায়ের ১৩নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে । নিয়ে উহার বিবরণ 
দেওয়া গেল। " 
রপ্তানীযোশ্য-__-আলোচা নীলামে এই শ্রেণীর মোট ২১ হাজার ২৫২ 
বাক্স চা গড়ে ॥৮২ পাই দরে বিক্রয় হয়। পূর্ববর্তী বংসর এই সপ্তাহে উহ্বার 


১৪০৪ | 


৩৮০ । 


১৪।০১ ১৫1৮, ১৫1০ 1 বরুয়া ১৩০, 






€ উক্তিস্ম্রোন্ম ) 






নিবেদিত৷ কটন মিলস লিঃ. 


৭. হেড অফিস-_553 ্রীচ্েন হাউসে 


্নিনম্ষাত্ভা 


[১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 


পরিমাণ ২২ হাজার ১৬১ বাক্স ছিপ এবং দর ॥/৮ পাই ছিল। ১৯৩৭, সালে 
এই নীলামে ২৫ হাজার ৫৪২ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল এবং উহার গড়পড়তা 
মূলা ।5/৫ পাই ছিল। যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার ফলে ইংলগু হইতে কোন অর্ডার . 
আসে নাই; তবে বর্তমান শুল্কে চাআমদানী করিবার জন্য অন্যান্য 
দেশ সমূহ আগ্রহ প্রকাশ করে। কানাডা এবং আমেরিকার 
রপ্গানীযোগা চায়ের মূলা প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পরাস্ত বৃদ্ধি পায় এবং উচ্নার 
জোগানও আশাম্তরূপ ছিল । টি,পি চায়ের কারবার ভাল হইয়াছে তবে 
ইংলগ্ডেরর বাঙ্জারে প্রতিযোগিতার অভাবে উহার মূলা হাস পায় | ফ্যানিংস 
জাতীয় চায়ের কোন চাহিদা ছিল না এবং শেষ পর্যাস্ত উহা পরিতাক্ত হয় 


ভারতে ব্যবহথারোপযোগী £_-আলোচা নীলামে অপরিদ্কৃত চায়ের 
চাহিদা ছিল তবে পরিষ্কৃত চা সম্পূর্ণ ভাবে পরিতাক্ত হয়। গুড়া চয়ের মূল্য 
পূর্বাবন্তী সপ্তাহের তুলনায় ৩ পা হইতে ৯ পাই পর্ধাস্ত কম গিয়াছে । এইরূপ 
যূলাল্পতার জন্য উহ্বা বিক্রয় করা হয় না। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূলাও 
পূর্বাবস্তী সপ্তাহের মূলা অপেক্ষা কম গিয়াছে । বিক্রেতাগণকে প্রায় ৩ পাই 
কম দরে চাবিক্রয় করিতে হইয়াছে । বাজায় বন্ধের দিকেও মূলের হার 
একট প্রকার ছিল। 


আলোচা নীলামের নিয়রূপ কারবার হইয়াছে । 


রপ্তানীযোগ্য- 

১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 
বিগত ২১,২৫২ ২৯,১৬১ ২৫,৫৪২ 
গড়পড়তা দর ৮২ ৮ ৮৫ 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী_ 

গুড়া অন্থান্ শ্রেণী 

১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৪৩৯ ১৯৩৮ 

বিরত ৮১৫৯৬ ৭১৩২৬ শ)০ ন৫ ৮১৮৭৮ 
গাড়পরতা দর ৮১১ ২ 1৯ বে 


৯১32 88 3০৮১০৯১৮4৯১৯9ি 
| হেড অঁফিস.-৪৩ ধশ্টুতনা ্রীট.কলিকাতা। 
/ আগু.- হাওড় শালিখা বনু. বাজী, উ্রপাড়. 


6 মেন নহ-- ডি.এন মুখখানি, এমএলএ, 
২২৬০ (৩ লাইব) ম্দজিংডিেটর। . 








(ক্নিি ৪ ৬৬৯৭) - 









১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯] আধ্বিল্রি ভঙ্গ ৫৮৭ 


নান বঙ্গপ্ী কটন মিলস লিঃ 


কলিকাতা ৮ই সেপ্টেম্বর 
কলিকাতার ফাটকা বাজারে এ সপ্তাহে পাটের দরের অভাবনীয় 

প্রতিষ্ঠাতা ৪ আছচ্গম্খ্য হঠাব্ল শ্পি, সনি, রাজ: 
কাপড় নিব্বাচনে 


অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ২র! সেপ্টেম্বর আমরা! খন পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ তাবিখে ফাটকা বাজারে পাটের 
_্বতউজীল্র ক্কাস্িসভহ- 
সর্বসাধারণের পরিধানঘোগ্য 


দরের সর্বেবোচ্চ হার ছিল ৪১৮৭ আনা। তৎপর ইংলগ্ড জাম্মানীর বিরুদ্ধে 
একাধারে স্র্্দল্ ওনস্তভা ও তক্ষতলহই 

























যুদ্ধ ঘোষণা করার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সর্ব্বোচ্চ দরের 
হার ৪৪ টাকা পর্যন্ত উঠে। €ই তারিখ তাহা সামান্য নামিয়৷ গিয়া ৭ই 
তারিখ তাহা আবার ৪৫1%* আনা পধ্যস্ত বুদ্ধি পায়। গতকলা ৮ই 
সেপ্টেম্বর সমরায়ো্জনের জন্য বড়লাটের মারফতে ইংলগ্ড হইতে ছয় কোটি 
পাটের থলের জন্ত অর্ডার আসার সংবাদে ফাটকার বাজারে পাটের দরের 
হার হঠাৎ চড়িয়া গিয়া ৪৮৪০ আনা পর্যান্ত পৌছে । অগ্য বাজারে দরের 
হার উচ্চে ৫৫৩/ আনা পরাস্ত উঠিয়া শেষ পধাস্ত ৫৪ ৮৮৭ আনা দরে বাজার 














মিলস্‌ ৃ সেক্রেটারীজ এগ এজেপণ্টস্‌ 
টি সোদপুর সাহ। চৌধুরী এশু কোং লিঃ 
তারিথ সর্ধবোচ্চদর সর্ধবনিয়দর বাজার বন্ধের দর ্ চা 
নর ৪ টান 2 (২৪ পরগণা) উ, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট স্্রাট, কলিকাতা । 
৫ই ৮ ৪৩৭৪ ৪২1৮/০ ৪২৮৭/০ 
৬ , ( জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল) | 
৭ ৮ ৪৫1৮০ ৪২1৮০ ৪৫. ্ 
৮ই 1» ৪৮৪০ ৪8৮৮/০ ৪৮1০ ৰ মযাশনাল মাকে 
নই ৫৫৩/০ ৪৯৪০ ৫৪৮/০ 


অগ্ ফাটকা বাজারে পাটের দরের যে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে তাহা সকল 
দিক দিয়াই খুব সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ জনিত অন্তকুল অবস্থার 
ধারণাই যে এইরূপ বাড়তি সম্ভবপর করিয়া তৃলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইষ্তিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮নং ক্যানিৎ স্্রী, কলিকাত। 


পাট সম্বন্ধে বাঙ্গল! সরকারের পরিকল্লিত কাধ্য নীতি অনেক দিক দিয়া রে 
বি ভ্ভ ঙ 
সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি বাজারে পাটের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে একটা সুদৃঢ় ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
বিশেষ আস্থার ভাব দেখা যাইতেছিল । 'আর সে কারণে গত দুই সপ্তাহ দরের ৃ 
হারও চড়ার দিকে ছিল। যুদ্ধ বাপিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 


জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকিলেও যুদ্ধকালে পাট ও পাটশিল্পের অবস্থা! কিরূপ 
দাড়াবে তাহা সমাক বুঝা না যাওয়ায় গত সপ্াহে এ বাবদ পাটের দরের 
কোন চড়তি হয় নাই। কিন্তু গত ৩রা সেপ্টেম্বর কাধাতঃ যুদ্ধ বীধিয়া 
যাওয়ার সঙ্গে সকলেই উৎসাহের সঙ্গে পাটের ভবিষ্বাৎ সম্বন্ধে আলোচনা 


উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) ] রাহা ত্রাদাস 


টেলি্রাম--“টিপ টো” ম্যানেজিং এজেন্টস 











করিতে থাকেন। এ আলোচনার ফলে ক্রমে ক্রমে অনেকেই যুদ্ধের (/০১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯২৯৯৯৯৯ 
প্রতিক্রিয়ায় পাট শিল্পের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিতে আরম্ত ৯৯০৯১৯৯ 
করেন। আর তাহাতে ৭ই সেপ্টেম্বর ফাটকা বাঙ্জারে পাটের দর সর্ধোচ্চে [| ঢেলিগ্রা প্রবর্তক গ্কাপিত১৯৯৯ 2 
৪৫1৮ আনা পরাস্ত উঠে। তৎপর দিন বাজারে এইক্সূপ একটি খবর ও শ্বত্ুভন্ক শ্বাহল [ভিলও 
প্রচারিত হয় যে বড়লাট ইত্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসনের প্রেমিডেন্ট ৬১ নং বন্ুবাজার স্রাট, কলিকাত।॥ 
মিঃ পি এস ম্যাকডোনাজ্ঞকে ডাকিয়া নিয়া সমরায়োজনের জন্য ছয় কোটি শাখ। £--অভীত্ক্র ্াহন্ন এভিন্নিউও ভক্প্রা সম 4 
থলের অডার দিয়াছেন এবং ছুই মাস মধো এ পারিমাণ থলের যোগান দেওয়া সকল রকম ব্যাঞ্কিং কাধ্য কর! হয়। 
হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে (অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবর || স্বাক্সী আমানতের সুদ ৩ লগুসরের কঠাশ সার্টফিকেট 
হইতে জানা যায় মিঃ ম্যাকডোনান্ড ইতিমধো বিভিন্ন চটকলগুলির উপর (| ১ ব২সরে শতকরা :' ১৭ টাকা ২১।* আনার... ২৫২ টাকা 
হারাহারিভাবে এ থলে নিশ্মাণের ভার দিয়াছেন) এরূপ খবর প্রচারিত রর প্র - রঃ ” ৪৩২ টাকায় ৫55 
হওয়ার সঙ্গে গতকল্য বাজারে পাটের দরের হার সর্ধেবোচ্চে ৪৮৮ আনা [৫ ” ৬৯. ৮৬২ ০১০০২ 

গত কতিপয় বতসর যাবৎ পাটের বাক্জারে সমভাবে মন্দার ভাব লক্ষিত & টা আদ ১২ টাকা রে ১২ পথ্য জমা রা হ্য়। 
হইয়াছে । মাঝে মাঝে অসময়ে যদি বা পাটের দর সামান্য কিছু বাড়িয়াছে | সদ শতকরা ৯১হারে চর 

রর রা 'চল্তি হিসাবের ( ০0:01 2/0 ) সুদ শতকরা ১৪০ টাকা। 

প্রথমদিকে পাট বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হওয়ার দরুণ পাটচাষীরা তাহ! ছ্বারা 'সেম্ডিংস ব্যাঞ্ত'এর নুন শতকরা ৩২ টাকা 
মোটেই উপকৃত হয় নাই এবার নৃতন বৎসরের পাট সবেমাজ্্ বিক্রয় ণ শতকরা বার্ষিক ৫২ লঙ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 














হইতে আরজ. হইয়াছে । এই অবস্থায় এখন পাটের দর বেশ একটু চড়িয়া 
যাওয়াতে পাটচাষীরা ভালরূপঙ্গরে পাট বিক্রয় করিবার স্বিরা পাইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । 

পাকা বেল বিভাগে 'এসপ্তাছে বেচাকিনা কিছুই হয় নাই। যুদ্ধেষ জন্য 
বিনিময় সংক্রান্তে গোলযোগ ও. জায়াজ চলাচলের হাঙ্গামা উপলদ্ধি করিয়া 
রপ্তানীর জন্য. পাট খরিদ বন্ধ ছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর বাক্কারো ফাষ্ট 


. উপদ্ক বেতনে, ৰা ফখিশনে অভিজ্ঞ এজেপ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্টুক। 


ডা : .. বিশ্তুত'খিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টস্এর 
পা মা মি, “রক: 'আবেদন করুন| 


৯ ৯৯৬২০ 





পা শাটল পল কাবা পারল) /৯ ৯৯:২১) 55৮ 


৫৮৮ 





পাটের দর ছিল প্রতি বেল ৩৯॥ আনা। নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে 
থাকার ফলে গতকলা তাহা ৪৫॥ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। 

আলগ! পাটের বাজারে পাটকল ওয়ালারা এসপ্তাছে বেশী পরিমাণ পাট 
ক্রয় করিয়াছে । 
মন ৭॥ আনা । গতকলা তাহা প্রতি মন ৮॥ আনা দাড়ায় । 


থলে ও চট 
যুদ্ধের দরুণ বেশী পরিমাণে চট ও থলে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকায় এ 
সপ্তাহে থলে ও চটের বাদ্ার খুব চড়িয়া গিয়াছে। গত লা সেপ্টেম্বর 
বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯৮ আনা ও ১১ পোর্টার পাটের দর ১১৪৩/ 
আনা ছিল। গত কলা বাজারে তাহা যথাক্রমে দাড়ায় ১২৮ আনা ও 
১৪৮৮০ আনা । 


কাপড় 
কলিকাতা, নই সেপ্টেম্বর 
যুন্ধ বাধিয়৷ যাইবার ফলে কাপড়ের বাজারে একটা অপ্রত্যাশিত এবং 
সম্পূর্ণ নৃতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । যুদ্ধের ফলে বিলাতী কাপড়ের 
প্রতিযোগিতা বিলুপ্প হইবার ফলে স্বদেশী বস্ুশিল্পের বিশেষ সুযোগ আলিয়াছে 


সন্দেহ নাই, তবে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা হাস পাইবার কোন 


কারণ বর্তমানে দেখা যাইতেছে না। গ্রালিংএপ মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে 
টাকার মূলা হাস পায়াছে বটে এব উহ্ভাতে বাক্তারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে 
সতা; তবে অপরদিকে জাপানী বন্শিল্পের মহিত প্রতিযোগিতা করিবার 


পক্ষে দেশী বস্শিপ্পের অনেক সুবিধাও হইবে তদুপরি গবরণ্ণমেন্টকে 
বন্ধ সরবরাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া আশা করা 


যায়। বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের কাটুতি বুদ্ধি পাইবে আশায় কোয়েম্বাটরের 
মিলসমূহ ইতিপূর্বে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল 
তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে । তুলার মূলা হঠাৎ চড়ির। যাইবার ফলেও 
কাপড়ের বাজারে উহার সমাক প্রতিক্রিয়া! দেখা দিয়াছে । স্বাভাবিকভাবে 
পুর্জা উপলক্ষে কাপড়ের বাঙ্জারের উন্নতি দেখা দিবে সকলেই আশা 
করিতেছিলেন। এতদিন পধ্যন্ত মিলসমুহ তাহাদের মজুদ মাল উচ্চ দরে 
বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলেও উহা আশান্ররূপভাবে কাটুতি করিতে 
সমর্থ হইবে এইরূপ আশা করিতেছিল কিন্তু বর্তমানে তাহাদের সম্মুখে 
যে স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে তাহার] উচ্চমৃল্লা দাবী করিতেছে 
এবং বাবসামীগণ এইবূপ দরেও কারবার করিতে বাধা হইতেছে। 
মফংশ্বলের বাবসায়ীগণ বাজারের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া আশ্চযা হইয়া 
গিয়াছে । তাহারা কখনও মনে করেন নাই যে কাপড়ের মূল্য এইভাবে হঠাৎ 
বুদ্ধি পাইতে পারে। অল্পদিন পূর্বেই তাহাদিগকে ক্ষতি দিয়া কারবার 
করিতে হইরাছে। বর্তনানে কাপড়ের বাজারে যে দর যাইতেছে তাহাতে 
ব্যবসায়ীগণ ভালবূপ লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাউ । 


স্তা 
স্থানীয় সৃতাব বাজারে কাপডের বাজার অপেক্ষা কারবার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। মূলোরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । পাবাপ ধরণের হতা সম্পর্কে 


কারবার মোটামুটি ভাল হইয়াছে । জাপানী স্থতারও চাহিদা! পরিলক্ষিত হয়। 








টাওয়ার বোণ্ট 

ডোর হাগুল্‌ য়া 

ইলেক্টি,ক ত্র্যাকেট 

পিতলের ইলেকৃষ্ট্রোন্পেটেড্‌ এবং অক্সিডাইজভ্‌ ঃ 
ঃ আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা করেন। . 
পু হতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 
পু সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপঞ্জ 
রি কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে কি না। 
8 আমাদের প্রতোক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাজালীর রুচি ও নিপুপতার | 
ঢু ছাপ আছে। বি, ভি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই £ু 
ঢু পাওয়া যাইবে । 





বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন £-_ 


আম্থিক্ক ভঙ্গ, 





গত ১লা সেপ্টেম্বর বাজারে আলগ। পাটের দূর ছিল প্রাতি' 







প্রতি ১০* ভব রূপার দর ৫* টাকাও এ 










£ দি ইগ্ডান্ীয়াল ক্রেডিট্‌ সিণিকেট লিমিটেড 
ঃ ১৩৫ নং ক্যানিং ট্রীট, কলিকাতা । ছা 





(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 


ধান ও চাউল 
রেঙ্গুনের বাজার-__ 
কলিকাতা, *ই সেপ্টেম্বর 


: আলোচ্য সপ্তাহে রেজুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী ছিল। বিভিন্ন 
প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে ১ ঝুড়ি) ধান ও চাউলের দর 
নিষ্রূপ ছিল £-_ 

খানানটে__সেপ্টেম্বরের দর উল্লিখিত হয় নাই। নবেম্বর এবং 
অক্টোবরের দর ২৫১২ ছিল। 

' আতপ- মোটা ২৫২।০-২৫৩।০ ; নাসিন_-২৬২।*-২৬৫২) স্পেশাল__ 
২৭০২-২৭২॥* ) মাঝারি--২৬২॥০-২৬৫২। পেনাং--২৮৫২২৮৭॥* আনা । 

_লন্বা--৩১০-৩২০২$ মিলচর-_-৩০৫২-৩১৫২। ভাঙ্গা--২০০২- 
২১২॥০ ? নাশিন--২৮০২-২৯০২। 
গত ২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে 
মোট ৩৩ হাজার ৩৬৬ টন চাউল আমদানী হইয়াছে । গত বংসর এই সময় 
উহ্বার পরিমাণ ২০ হাজার ১২৬ টন ছিলি। 


কলিকাতার বাজার-_ 


আলোচা সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে । 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিয়রূপ ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও 
চাউলের দর নিয়রূপ গিয়াছে । 

_্ধপশাল (টেকি) ৪৮ আনা ; রূপশাল ৪1৮; গোসাবা ২৩ নং 
পাটনাই *৪1/৬ ৪॥) জাত বাশফুল (ঢেকি) ৪৮৮ দাদখানি (ঢেকি) 
৪।০-_8॥৮% পাটনাই ( ঢেকি ) ৪৮ কামিনী আতপ ৪৮০ আনা। 

ধান--গোসাবা ২৪০-২৮/০ ; হ্োগলা ২)০--২।৮০ বূপশাল ২৮./ৎ 
দাদশাল ২/০, চিনি আতপ--৩/৬/০ হামাই ২৪০-২৭/০ সাদা মোটা ২1৩/০ 
২॥০ ; সাধারণ পাটনাই ২1১/০-২।* মাঝারি পাটনাই ২।./০-২।৯/০ ; কাটারী- 
ভোগ ২৮৮/০-২৪৬/৬ পাই । 

গত ২র] সেপ্টেম্বর যে সপ্জাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর 
হইতে মোট ১ হাজার ৮৮৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই উহ্তার পরিমাণ ২ হাজার ৭৩ টন ছিল। 


সোনা ও বূপা 


কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর 

এ সপ্রাহ্থে লগুনের বাজারে সোনার দরের হার সরকারীভাবে ৮ পা ৮ 
শিলিং নির্ধারিত হওয়ায় দামের বিশেষ উঠানামা হইতে পারে নাই। ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর দরের হার ৮ পা৮ শিলিং ছিল। অদ্যও বাজারে তাহাই বলবৎ, 
আছে। ইংলগ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। 
বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্পাহে সোনার দবের হার চড়ার দিকে সামান্য 
গণ্ডির ভিতর উঠানাম। করিয়াডে । তবে অপিকাংশ দিনই বাজার বন্ধ ছিল 
বলিয়া বেচাকিনা বিশেষ কিছু হয় নাই । অগ্য বোশ্বাইএ প্রতি ভরি সোনার 
দাম টাড়াইয়াছে ৪০।* আনা। কলিকাতার বাজারে গত ১লা সেপ্টেম্বর প্রতি 
ভরি পাকা সোনার দাম ৩৮৮। আনা, বড়ালবার ৩৮1/ আনা ও গিনি ২৪1৬ 
আনা ছিল। অগ্য তাহা ষথাক্রমে ৩৯।% আনা । ৩৯।/ আনা ও ২৬5৩/ 
আনা দ্রাড়াইয়াছে | 

রূপা 


চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে লগ্ুন ও 
বোগ্বাইয়ের বাজারে রূপার দর অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর লগুনে প্রতি আউদ্দ স্পট রূপার দাম ছিল ২পেনী। ৬ই 
তারিখ তাহা বাড়িয়া ২৯ পেনী হয়। অগ্য বাজারে তাহা ২১২ পেনী 
পর্যন্ত উঠিয়াছে। বোগ্ছাইয়ের বাজারে এসপ্তাহে অধিকাংশ দিনই বাজার নন্ধ 
ছিল। গত ২রা সেপ্টেষ্বর প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম ৫৩4৮ আনা ছিল। অগ্ 
তাহা ৫৭৭ আনা পর্যান্ত চড়িয়াছে। কলিকাতার বাজারে গত ১লা সেপ্টেম্বর 
খুচরা দর ৫*/ আনা ছিল 
অদ্য তাহা যথাক্রমে £৯॥ আনা ও ৫৯॥ আনা ক্াড়াইঘাছে। " 


চিনির বাজার ূ 

আলোচ্য সপ্তাছে চিনির মুল্য ক্রত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বাজার বন্ধের 
দিকেও উচ্থার তেজীভাব বজায় ছিল। আড়তদারগণ আরও অধিক মৃলোষ 
আশার মনুদ চিনি ধরিয়া রাখিতেছে। স্থানীয় বাজারে - মন্দ জাভা চিনিস 
পথিমাণ ১ লক্ষ:৮৫ হাজাঝ বস্তা! বলিয়া অনুমিত হয়। দেশী তিসির পরিমাণ 
আহ্মানিক ৩ হাজার বস্তা মাঅ। ১8 

বিভিন্ন প্রকার চিনির মূলা নিলনক্প ছিল ;__লোছাট ১১৪৮) সাকরি 
১১।৮, সগৌলি, ১১০৮, নার্কাটিযা ১১৬: ছাড়ছোর! ৯১/৮ কমন্ছিপুর ১১ 
শীতলপুর ১১1/$ দেশী চিনি ১৯২৯১) ছ্াভা চিনি (লেপ্টে) ১১। আনা 


৯ 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 
পণ্য মূলা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা! 


৫৮৯-৫৯১ 
৫৯৯ 

কোম্পানী কাগজের ভবিষ্যুৎ 

বর্তমান মহাযুদ্ধে দেশীয় ব্যাঙ্কের কর্তবা 


৫৯৩ 


৫৯৪-৫৯৫ 


যুক্তরাষ্ট্রের সমস্য! 


যুদ্ধের জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সমস্ত উদ্যোগ 
আয়োজন সাময়িকভাবে বদ্ধ রাখা হইল বলিয়া বড়লাট যে 
ঘোষণ! প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লয়! নান! প্রকার জল্পনা কল্পনা 
চলিতেছে । বড়লাট তাহার বক্তৃতায় এমন কিছু আভাষ দেন 
নাই যাহাতে মনে হইতে পারে যে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট। ভারতীয় 
জনমতের প্রতিনিধিদের দাবী অনুসারে পরিবত্তিত করা হইবে । 
কিন্তু মহাত্মা . গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিবার 
অব্যবহিত পরেই বড়লাট উপরোক্তরূপ ঘোষণা করাতে অনেকে 
মনে করিতেছেন যে পুনরায় যখন যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে তোড়জোড় 
আরম্ভ হইবে তখন এই সম্পর্কে অনেক রদবদল করিয়। ভারতীয় 
জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। সিমলার 
সরকারী মহুলেও নাকি এইরূপ ধারণাই স্থ্টি হইয়াছে। এই 
ধারণা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা খুব সুখীই হইব। কিন্ত 
বড়লাট কি তাহার বক্তৃতার মধ্যে এই বিষয়ে একটুও ইঙ্গিত দিতে 
. পারিতেন'না ?. এই বিষয়ে তিনি যদি একটা! কিছু আভাষ দিতেন 
তাহা হইলে ভারতবাসীর মনোভাবের বহুল পরিবর্তন ঘটিত। 
বড়লাট এই বিষয়ে কিছু আভাব দেন নাই বলিয়াই কি ভারতবর্ষ 
সম্পক্িত নীতি ও কর্মপন্থা সন্থদ্ধে মতামত জানাইবার জন্য 
ফংগ্রেসের তরফ হইতে বৃটাশ গবর্ষেক্টের নিকট দাবী করা 
হইয়াছে ?... 

পাটের মূল্য ও কমের খাথ' রি 

বর্তমানে দেশে পাটের মূল্য বৃদ্ধির গঞ্জে কতকগুলি অনুকূল 

ৃ অবতার বর চৌহান পন দরের 












১০শ সংখা! 


পৃ্ঠা 


*আঘিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৫৯৬-৬০৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 


মত ও পথ 
বাজারের হালচাল 


৬০৪-৬০৫ 
৬০৬ 
৬০৭-৬১২ 


হারও বৃদ্ধি পাইতেছে। এবার উৎপাদিত পাটের তুলনায় 
চাহিদার পরিমাণ কম হইবে বলিয়। প্রথম দিকে বাজারে একটা! 
আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। ফলে পাটের দাম সম্বন্ধে 
কম বেশী পরিমাণে একটা মন্দার ভাবও বলবৎ দেখ! গিয়াছিল। 
কিন্ত ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার সঙ্গে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে । . আধুনিক কালে যুদ্ধের সময় ব্যাপক 
ভাবে বিমান আক্রমণ চলিয়া থাকে ।. আর সেই আক্রমণ 
হইতে অট্রালিকা ও প্রাসাদ প্রভৃতি রক্ষার জন্য খুব 
বেশী পরিমাণে বালুপুর্ণ পাটের থলের ব্যবহার হয়। 
এই কারণে গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার 
উপক্রম হওয়ায় সমরায়োজনের জন্য ইংলগু হইতে এদেশে 
২ কোটি পরিমাণ পাটের থলের অডার পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি 
যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে আরও ৬ কোটি পাটের থলে ও 
২০ 'লক্ষ গজ চটের অর্ডার আসিয়াছে । আশা করা যাইতেছে 
যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ইংলগ ফ্রান্স প্রভৃতি সমররত দেশগুলি 
ক্রমেই বেশী পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে 
এবং সে কারণে ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের অসুবিধা 


হইলেও তাহারা এদেশ হইতে বেশী পরিমাণে পাটের থলে 


নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। যুদ্ধজনিত চাহিদা বৃদ্ধির দিক ছাড়া! 


 ্বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি বাধ্যকরী ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সন্বদ্ধে 
“যে দৃঢ়সন্কল্পের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতেও পাটের ভবিষ্যৎ 
ষস্বক্ধে একটা বিশেষ আগ্রা ভরসার স্যরি হইয়াছে। 
 শাটকলগুলিও বর্তমানে আবার পুরাদমে কাজ সুরু করিয়াছে । এই 





বাহ ব দার ও পাটের মূল্য বেশী পরিমাণে চড়িয়া যাওয়ার 


৫৯০ 


খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে বলা যাইতে পারে । এ বৎসর সবেমাত্র 
বাজারে নৃতন পাট বিক্রয় আরস্ত হইয়াছে । এই সময়ে পাটের 
মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে দেশের কৃষকেরা তাহাদ্বারা বিশেষভাবে 
উপকৃত হইবে | ইহা খুবহ সুখের বিষয় । 

কিন্ত বর্তমানে আমরা জানিয়। বিশেষ আশঙ্কিত হঈলাম যে 
পাটের মূল্যের হার ভালবূপ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া পাট 
কলগয়ালারা এ দর নামাইয়া দেওয়ার জন্য একটা অপচেষ্টা সুরু 
করিয়াছে । পাউটকলওয়ালাদের হাতে সর্বদাই কলে কাজ চালাইবার 
উপযোগী কিছু পরিমাণ পাট মজুদ থাকে । বর্তমানেও তাহাদের 
হাতে ১৩ মাসের পাট মজুদ রহিয়াছে । এই অবস্থায় তাহারা 
পাটের দর নিয়স্তরে নামাইয়া৷ দেওয়ার ফন্দিতে বর্তমানে বিশেষ 
কিছুই পাট খরিদ করিতেছে না। সে জন্যই বাজারে পাটের 
দরের হাঁর তেজী হইয়া উঠিয়া সম্পুর্ণ উচ্চস্তরে বলবৎ থাকিতে 
পারিতেছে না। দেশের পাটচাষী কৃষকদের বিহিত ন্দার্থের 
দিক হইতে বিবেচন। করিলে এইরূপ চেষ্টা খুবই নিন্দনীয় 
মনে হইবে । আমরা পাটকল পয়ালাদের এই প্রকার অপচেষ্টা 
বার্থ করিবার জন্য গব্ণমেপ্টকে এখন হইতেই সঙ্গাগ হওয়ার 
জন্য অন্রোধ করিতেছি । 


যুদ্ধ ও শিল্লোন্নতি 

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব 
উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈদেশিক আমদানী হাস, 
যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে সরকারী স্ায়তা এবং পণামূল্য, মজুরী 
ও চাকুরিয়াদের বেতনাদি বৃদ্ধি হেতু বাবসায়ী, জনসাধারণ এবং 
ব্যাঙ্কের প্রভৃত অর্থাগম হওয়াতেই শিল্পপ্রসারের পথ সুপ্রশস্ত 
হইয়াছিল । এই সম্পর্কে বস্ত্রশিল্প, শকরাশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত 
প্রভৃতি কয়েকটি সব্ব-ভারতীয় শিল্পের উন্নতিই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মাঝারী এবং ছোটখাট শিল্পসমূহ যুদ্ধের এই সুযোগ 
বিশেষ ভাবে গ্রহণ কারতে পারে নাই । বর্তমান যুদ্ধ কতকাল 
স্থায়ী হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
সমস্ত অবস্থা পধ্যবেক্ষণাস্তে এই যুদ্ধ অন্ততঃ তিন বৎসর কাল 
চলিবে এইরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। তিন বৎসর কিংবা ততোধিক 
কাল এই যুদ্ধ স্থায়ী হলে বিদেশী পণ্যের আমদানী হাঁস প্রভৃতি 
আন্ুঘঙ্গিক সুযোগসমূহ উপস্থিত হইবেই এবং ইতিমধ্যেই 
তাহার সুচনা দেখা গিয়াছে । আমাদের বিশ্বাস প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহ যদি একটি সুষ্ঠ, পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই 
স্বযোগে তাহা কাধ্যকরী করিতে প্রচেষ্ট হন তবে মাঝারী এবং 
ছোটখাট শিল্পসমুহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে । বিগত 
যুদ্ধের সময় বাঙ্গলা সরকার বিখ্যাত সিভিলিয়ান মিঃ সোয়ান্কে 


দেশীয় শিল্পসমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কোন্‌ 


কোন্‌ শিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভবপর তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের 
জন্য নিযুক্ত করেন। যাহাদের মূলধন আছে এবং যাহারা এই 
মূলধন খাটাইবার মত উৎসাহ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন__-এই ছুই শ্রেণীর 
মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভারও মিঃ সোয়ানের উপর দেওয়া হয়। 
এ সময়ে মিঃ সোয়ানের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই বটে। 
কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় শিল্পবাধসায়ের প্রতি জন- 
সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াঁছ্ে এবং দেশে কার্যকরী শিক্ষায় 
শিক্ষিত লোকেরও অভাব নাই। এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার 
যদি জনকয়েক বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলার কয়েকটি শিল্প 


আহিক্কষি ভঙ্গ 


[১৮ই ঢিট ১৯৩৯ 


সম্বন্ধে তদন্ত নি যথাসম্ভব সত্বর রিপোর্ট প্রদানের ভার দেন 
এবং শিল্প বিভাগের মারফতে তাহাদের প্রস্তাব সত্বর কাধ্যকরী 
করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন তাহা হইলে ইহা বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালী 
জাতির পক্ষে একটি মহান্‌ কল্যাণকর কাধ্য হইবে। বাঙ্গল! 
সরকার একটি শিল্প জরীপ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু কমিটির কাধ্যক্রম যেরূপ মস্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে 
তাহাতে মনে হয় তাহাদের প্রস্তাব কার্ধো পরিণত করতঃ তাহার 
স্বফল ভোগ করিবার পুর্বে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়! 
সম্পূর্ণ নৃতন সমস্যার স্যষ্টি হইবে। স্থতরাং এই বিষয়ে যদি 
কিছু করিতে হয় তবে কালবিলম্ব না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করা উচিত। 


শর্করাশিলে নূতন বিপদ 


সম্প্রতি কানপুরে ইওডয়ান্‌ স্বগার মিল্স্‌ এসোসিয়েসনের সপ্রম 
বাষিক অধিবেশনে সভাপতি স্তার আব্দল্লা হারুণের বক্তৃতায় 
প্রকাশ যে ফরমোজা দ্বীপে শর্করাশিক্টের প্রসারের জন্য জাপান 
আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । জাপান এবং চীনদেশকে শর্করার জন্য 
যাহাতে জাভার উপর নিওর করিতে না হয় তজ্জনাই এই বিরাট 
প্রচেষ্টা । জাপান এবং ফরমোজার শর্করার মোট চাহিদা ১২ 
লক্ষ টন। ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপান ও ফরমোসায় উৎপন্ন শর্করার 
পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৭« হাঁজার টন এবং গত বৎসর ইহ! বুদ্ধি 
পাইয়া প্রায় ১৬৯ লক্ষ টন হইয়াছে । এই উন্নতি অব্যাহত থাকিলে 
অদূর ভবিষ্যতে জাভার চিনি চীন ও জাপানে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না এবং ইহার ফলে উৎপাদনের অপেক্ষাও কম দরে 
ভারতের বাজারে জাভার চিনির বিক্রয় আরস্ত হইবে । এস্থলে 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে বীমার প্রিমিয়াম এবং জাহাজের ভাড়া 
দিয়াও বোম্বাইয়ে জাঁভা-চনির পড়তা পড়ে মণ প্রতি মাত্র ২।/০ 
আনা । এতদপেক্ষাও কম দরে জাভার প্রস্তত শর্করা ভারতের 
বাজারে আমদানী আরম্ত হইলে ভারতীয় শর্করাশিল্পের কি অবস্থা! 
হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । বর্তমানে প্রতি হন্দরে ৬৪০ 
আনা (মণ প্রতি প্রা ৫২ টাকা) রক্ষণশুক্কের সাহায্যেও 
জাভাচিনির ভামদানী রোধ করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
বিগত সাত বসর যাবং রক্ষণশুক্কের আওতায় থাকিয়াও ভারতীয় 
শর্করাশিল্প রক্ষণশুক্কের সাহায্য বাতিরেকে আত্মশক্তির উপর 

ভর করিয়া দাড়াইবার এবং প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা 
লাভ করে নাই। মণপ্রতি ১৩।১৪ টাকা বিক্রয়মূল্য পাইয়াও 
ভারতীয় চিনির কলের মালিকগণ শর্করাশিল্প হুরবন্থায় পতিত 
হইয়াছে বলিয়া একযোগে ঘোষণা করিতেছেন এবং উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ ও যাহাতে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি না পায় তঙ্জন্ত 
আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় শর্করাশিল্প এই নৃতন 
বিপদের সম্মুখীন হইলে যে সমস্যার উদ্ভব হইবে টির 
সমাধানের পথ আমরা খুঁজিয়া পাই না। 

এই প্রসঙ্গে ইয়ান সুগার সিগ্ডিকেট সম্বন্ধে একটা বিষয় 
উল্লেখ করিতে চাই। যুদ্ধের স্থষোগে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যেরূপ 
পণ্যপ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দাও মারিবার স্থযোগ 
খু'ঁজিতেছেন সেইরূপ আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী নিজেদের নিষ্কাম 
মনোভাব জাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইগ্ডিয়ান . 
স্থগার সিণ্ডিকেট এই শেষোক্ত শ্রেণীর, অন্তর্গত । 
উহ্থারা ইস্তাহার দিয়াছেন যে বুদ্ধের... ্থযৌগে তাহায়। 


১৮ই লে্টোবর, ১৯৩৯1 


চিনির দর বাড়ান নাই এবং অদূর ॥ ভবিস্তুত বাড়াইবারও 
তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই। ভবিষ্যতে বেশী লাভের আশায় 
তাহার! হাতে চিনি মজুদ রাখিতেছেন না--উহাও তাহারা 
জানাঠয়া দিয়াছেন । চিনির মূলাবুদ্ধির পক্ষে স্থগার সিগ্ডিকেটের 
যদি কোন সুযোগ থাকিত তাহ। হইলেই উপরোক্ত ব্যবস্থার জন্য 
দেশবাসী তাহাদিগকে প্রশংসা করিত। কিন্তু ইতিপুর্রে চিনির 
মূল্য চড়াইতে গিয়া সুগার সিগ্িকেট ভারতের বাজারে পুনরায় 
জাভাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বর্তমান সরকারী বৎসরের 
প্রথম তিন মাসে গত বংসর এই তিন মাসের তুলনায় 
ভারতের বাজারে জাভা হইতে ২৩ গুণ বেশী চিনি আমদানী 
হইয়াছে । আর ছুই এক মাসের মধ্যে জাভা হইতে আমদানী বিপুল 
পরিমাণে চিনি ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিবে | এই অথস্থায় 
স্থগার সিঙিকেট এখন যদি চিনির মূলা বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে 
কেহই এই চিনি ক্রয় করিবে ন]। যেখানে মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা 
লাভবান হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই বরং ক্ষতির আশঙ্কাই 
বেশী সেখানে মূলাবুদ্ধি করিলাম না বলিয়া বাহবা লঈবার প্রয়াস 
কেন? 
ভারত সরকারের রাজস্বের অবন্থ। 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের পাচ উপস্থিত 
করা হয় সেই সময়ে ভারত সরকারের রাজাখে কিছু ঘাটতি হইবে 
আশঙ্কা! করিয়া উহা পূরণের জন্থা বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী 
তুলার উপর শুক্কের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল । উহার পরে চলতি 
বৎসরের ১৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে শুল্ক 
বিভাগে ভারত সরকারের আয় গত বতসরের তুলনায় অনেক 
বেশী হইতেছে । উহাতে অনেকে আমদানী তুলার উপর বদ্ধিত 
শুষ্ক বাতিল করিবার জগ্য দাবী জানাইয়াছিলেন। বর্তমানে গত 
এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট পধান্ত ৫ মাসে শুষ্ক বিভাগের আয়- 
ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে 
যে এবার গত বৎসরের এই ৫ মাঁসের তুলনায় উক্ত বিভাগে আয়ের 
পরিমাণ ২ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২২ কোটা ৫৬ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । উহাতে তুলার উপর বদ্ধিত শ্তশ্ক 
বাতিল করিরার দাবী পূর্ণভাবে সমথিত হইতেছে । কিন্তু উক্ত 
৫ মাসে শুষ্ক বিভাগের যে আয় হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদেশ 
হইতে আমদানী জিনিষের উপর শুন্ক বাবদই ১৮ কোটা ৭১ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে 
বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমান অনেক কম হইতেছে। যুদ্ধ 
বেশী দিন ধরিয়া চলিলে আমদানীর পরিমাণ ক্রমে সঙ্কুচিত হইবে 
সন্দেহে নাই। অন্রাবস্থায় বর্তমান মাস হইতে আগামী 
মার্চ মাস পধ্যস্ত শুক্ক বিভাগের দফায় ভারত সরকারের 


আয় গত বৎসরের তুলনায় বেশী হওয়া দুরে থাকুক কয়েক কোটা 
টাকা কম হইবে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের 


বায় ঘেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে শুক্ক বিভাগে উল্লেখ- 


যোগ্যভাবে আয়হাস ঘটিলে গবর্ণমেন্টের একটা অর্থসঙ্কট 
টা হইতে পায়ে । উহ্বার অপরিহাধ্য ফল ইহাই হইবে 
.যে তুলার উপর আমদানী শুক্ক তো তাস হইবেই না--বরং দেশ- 
বাসীর উপর নৃতন ট্যাক্সভার আপতিত হইবে। বর্তমানে নিত্য 
ব্যবহাধ্য পণ্যন্রব্যের মূল্য ঘেভাবে চড়িয়া৷ যাইতেছে তাহার 
উপর যদি ট্যাক্সডার বাড়িয়া বায় তাহা হুইলে টাকার হিসাবে 
“নির্দিষ্ট আয় - বিশিষ্ট চাকুরীজীবী, শ্রমিক প্রভৃতি দীর যে কি 
কার সু যব চা সহরেই মের । 357 


আর্থিক জগ 


৫৯১ 
জনরদ্ধি ও থাছ্যেসমস্তা 

সম্প্রতি ভারতের জনম্বাস্থ্া ও লোকসংখ্যা সম্পর্কে ভীরত 
সরকারের হেলথ কমিশনারের ১৯৩৭ সালের রিপোর্ট প্রকা(শত 
হইয়াছে । এই রিপোর্ট পাঠে জানা যার ১৯৩৬ সালের তুলনায় 
১৯৩৭ সালে ভারতের (ত্রহ্মদেশকে বাদ দিয়া ) জনসংখ্যা ৩৯ লক্ষ 
৭৬ হাজার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচা বৎসরে বুটিশ 
ভারতের হাজার করা জন্মের ভার ৩১৫ ও মুত্র হার ২২.১ 
দাড়াইয়াছিল। গত ১৯৩১ সালে ত্রহ্মদেশ বাদে ব্রিটিশ ভারতের 
মোট লোকসংখা! ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ। ১৯৪১ সাল 
পধান্ত দশ বৎসরে এই সংখা! ৫ কোটি পরিমাণে বাড়িয়া মোট 
৩৮ কোটির কাছাকাছি পৌছিবে বলিয়া সরকারী হেলথ কমিশনার 
অনুমান করিতেছেন। ভারতবধের জনসাধারণের ভিতর বর্তমানে 
যে ছুঃখদারিদ্রা ও অভাব অনটনের শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত 
হইতেছে তাহাতে জনবৃদ্ধির এইট অপরিমিত গতি দেশের চিন্তাশীল 
বাক্তিমাত্রকেই আশঙ্কাগ্রস্ত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই । 

দেশের জনসংখা। বৃদ্ধির সঙ্গে স্ছুপঘোগী ধনসম্পদ ও আহাধ্য 
উষ্তপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত । কোন দেশের লোক- 
সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে খাগ্শস্ত উৎপাদনের জমি ও 
ধনসম্পদ অজ্জনের সংস্থান যদি বৃদ্ধি পায় তবে লোকসংখা 
বুদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই । কিন্তু সেদিক দিয়া কোন- 
কপ সামগ্ষ্য না রাখিয়া দেশের জনসংখ্যা যদি ক্রমান্বয়ে 
অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া যাই।ত থাকে তবে এ ক্রমবদ্ধমান লোক 
সংখার ভরণ পোবণের সমস্যা খুব জটিল হইয়া উঠিবার কথা । 
সে হিসাবে দেখিতে গেলে ভারতবধষের জনসংখ্যা বর্ধমানে যে 
হারে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ১৯৭১ সালে তাহা যে সীমায় 
গৌছিবে তাহাতে আশঙ্কা ও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 
বিশেষজ্ঞরা বরাদ করিয়া থাকেন যে প্রত্যেক বাক্তির উপযুক্ত 
পরিমাণ আহাধষা সংস্থানের জন্য নিম্নতম পক্ষে তাহার ভাগে 
১২ একর পরিমিত আহাধাদ্রবা উৎপাদনোপযোগী জমি প্রয়ো- 
জন। ভারত সরকারের হেলথ কমিশনারের 
১৯৩৪ সালের রিপোর্ট পাঠে জান! যায় এ সালে ব্রিটিশ 
ভারতে মোট ২০ কোটি ৬৫ লঙ্গ একর জমিতে ধান 
গম ও আন্যান্য খাছ শস্তের চাষ হইয়াছিল। উহাতে এ সালে 
খাগ্শস্তের জন্য নিয়োজিত মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল 
মাত্র ০৭২ একর। গত ১৯৩৬ সালে এ হার সামান্য কিছু 
বাড়িয়াছিল। গত ১৯৩৭ সালে তাহা আবার হ্রাস পাইয়াছে। 
ইহা বাস্তবিকই খুব ভাবনার কথা । যদি দেশের শিল্প বাণিজ্য 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত তবে বিদেশে রপ্তানী মালের বিনিময়ে বিদেশ 
হইতে আহাধ্য দ্রব্য আমদানীর হয়ত একটা সুবিধা হইঈত। 
জাপান ও ইংলগু প্রভৃতি দেশে জনপ্রতি আবাদী জমির পরিমাণ 
কম। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া সে সব দেশ বিশেষ 
উন্নত থাকায় বিদেশে প্রেরিত বিপুল শিল্পসস্ভারের বিনিময়ে 
তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ খাগ্াপ্রব্য আমদানী করিবার স্বিধা পায়। 


ভারতবর্ধ শিল্প বাণিজো পশ্চাংপদ থাকায় সেরূপ ভাবে আহাধ্য 
সামগ্রী সংগ্রহের সুবিধা তাহার বিশেষ কিছুই হইতেছে না। 
এই অবস্থায় জনবৃদ্ধির সঙ্গে এদেশে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য 
ঘোগান ঘৃদ্ধি সগ্বন্ধে দি সময়োচিত বিধিব্যবস্থা না করা হয় তবে 


জনসাধারবের জীবনযাত্রা বর্তমানের, তুলনায় যে আরও নিম়স্তরে 


গত 


দামিয়! যাইবে তাহাতে .সদ্দেহ নাই। 


./া 





স্পম্স্যুল্য ল্িল্সন্্রতোল্ল শ্যজ্ঞা 


মিনিট 


যুদ্ধের ফলে খুচরা বাবসায়ীগণ এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্প্রব্য 
প্রস্কতকারীসমূৃহ জনসাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য বহুবিধ জিনিষের 
মূল্য চাইয়া দেওয়াতে বাংলা সরকার ইতিপূর্বে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহ পুর্বরবেকার দরের 
তুলনায় বেশী দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহা আইনতঃ 
অপরাধ বলিয়া গন্য হইবে। উহার পর ভারত সরকার এপ 
নির্দেশ দেন যে ব্যবসায়ীগণ ১ল1 সেপ্টেম্বর তারিখের দরের 
তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ পধ্যন্ত বেশী দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় 
করিতে পারিবেন। বর্তমানে বাঙ্গল। সরকারও ঠাহাদের পৃৰ্ববর্তী 
সিদ্ধান্ত সংশোধন করিয়া ভারত সরকারের অন্রূপ নিদ্েশ প্রদান 
করিয়াছেন। যুদ্ধ যদি বেশী দিন ধরিয়া চলে তাহা হইলে 
পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বায় বুদ্ধি পাওয়া অপরিহাধ্য। কেনন। 
এ দেশে যে সমস্ত পণ্যদ্রবা ব্যবহৃত হয় তাহার মধো অনেক 
পণাদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। দেশের ভিতরে 
যে পণাপ্রব্য প্রস্তত হয় তাহারও অনেক উপাদান বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হয়| যুদ্ধের ফলে বিদেশস্থ পণাদ্রবা উৎপাদন- 
কারীগণ তাহাদের প্রস্থৃত পণাদ্রবোর মূলা চড়াইয়া দিবেন--উহাতে 
সন্দেহ নাই । বর্তমানে বিদেশ হইতে পণাদ্রধা আমদানী করিতে 
জাহাজ ভাড়া বীমার খরচ বেশী পড়িবে । বাট্টার 
হারের পরিবর্তনের ফলেও অনেক পণাদ্রব্যের মূলা চড়িয়া যাইতে 
পারে। এই অবস্থায় ভারতসরকার ও বাঙক্গলাসরকার ব্যবসায়ী- 
গণকে পুব্বের তুলনায় শতকরা দশ টাকা বেশী মূলো পণ্যদ্রব্য 
বিক্রয় করিবার অধিকার দিয়া যে নিদ্দেশ প্রদান করিয়াছেন 
তাহা নীতির দিক হইতে সমর্থনযোগা | ব্যবসায়ীগণকে যদি 
পর্তমানের তুলনায় বেশী মূলা দিয়া বিদেশ হইতে পণাদ্রব্য 
আমদানী করিতে হয় এবং শিল্প প্রতি্গানের মালিকগণকে যদি 
াপেক্ষাকৃত অধিক পড়তায় পণাদ্রবা উৎপাদন করিতে হয় তাহা 
হষ্টলে ভাহাদিগকে তদনুপাতে বেশী মূলা দিয়া পণ্যদ্রবা বিক্রুয় 
করিতেই হইবে । অন্যথায় কাহারও পক্ষে ব্যবসা পরিচালন করা 
সম্ভবপর হইবে না। যদি শেষোক্ত অবস্থা ঘটে তাহ! হইলে যে 
পণাদ্রব্য ব্যবহারকারী জনসাধারণের স্বার্থের জন্য গবর্ণমেপ্ট পণ্য 
মূলা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাদেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইবে । 

কিন্তু এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বনে গবর্ণমেণ্ট কাজ 
করিবেন-_উহাই আমরা প্রত্যাশা করিতেছি । বর্তমানে গবর্ণমেন্ট 
ব্যবসায়ীগণকে শতকরা দশ টাকা পধান্ত মূল্য বৃদ্ধির যে অধিকার 
প্রদান করিয়াছেন" তাহার স্থুযোগ তাহারা পূর্ণ ভাবে গ্রহণ 
করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্ত যুদ্ধের ফলপ্রস্ত্ত বিবিধ কারণে 
পণাদ্রবোর পড়তা যদি শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পায় তাহ। 
হইলে জনসাধারণকে প্রকারাস্তরে শতকরা দশ টাকা বেশী মূল্য 
দিবার জন্য বাধ্য করা হইবে কেন? পক্ষান্তরে যুদ্ধের ফলে 
পণাদ্রবের পড়তা যদি শতকরা ২০ কি ৩০ ভাগ বাড়িয়া যায় 
তাহা, হইলে শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ বেশী মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় 
কারী ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণ আত্মরক্ষা করিবেন 
কিরূপে? সুতরাং শতকরা ১০৭ কি ১৫ ভাগ মূল্য বৃদ্ধির জন্য 


ঞধং 


বাধাধরা নিয়ম না করিয়া পণ্যদ্রব্যের পড়তার হাস বৃদ্ধি অনুসারে 
উহার সব্ধধোচ্চ মূলের পরিমাণ হাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক । একমাত্র 
এই ব্যবস্থাতেই পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীগণ অনাবশ্যকরূপ উচ্চ মূল্য 
হইতে রেহাই পাইবে এবং ব্যবসায়ী ও শিক্পপরিচালকগণ ন্যায্য 
লাভে পণাত্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন । 

বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই একজন প্রাইস কনক্রোলার নিয়োগ 
করিয়াছেন। উহা যে খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ হইয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু প্রাইস কনট্রোলার যদি পণাদ্রব্যের পড়তার 
দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যথেচ্ছভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিদ্ধারণ 
করিয়। দেন তাহা! হইলে উহার ফলে কোন সময়ে পণ্যদ্রব্য 
ব্যবহারকারী এবং কোন সময়ে ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। উহাতে ব্যবসা বাণিজ্যে একটা অচল অবস্থার 
স্ষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং পণ্যদ্রব্যের পড়তা সম্বন্ধে 
সমস্ত বিষয় পধ্যালোচন।৷ করিয়।৷ যথোপযুক্তভাবে পণ্যমূল্য 
নিদ্ধারণের ব্যাপারে প্রাইস কনট্রোলারকে উপদেশ দিবার জন্য 
অবিলম্বে একটি কমিটি গঠিত হওয়া আবশ্যক । শিল্প পরিচালক, 
ব্যবসায়ী এবং পণ্য দ্রব্য ব্যবহারকারী-_-এই সকল শ্রেণীর লোকেরই 
বিশ্বাসভাজন ও প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এই কমিটি 
গঠন করিলে পণ্যমূল্য সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকেরই অভাব 
অভিযোগের বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হইতে পারিবে এবং 
কাহারও উপর কোনও প্রকার অবিচার হইবার আশঙ্কা থাকিবে 
না। যদি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বার! এই কমিটি গঠিত হয় তাহা 
হইলে কাচা মাল ও শিল্পদ্রবোর উপাদানস্থানীয় জিনিষের মূল্য, 
এইসব জিনিষের আমদানী ও বীমার খরচা, ব্যবসায়ী ও শিল্প 
পরিচালকদের ন্যায়সঙ্গত লাভ ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচিত 
হইয়। কোন সময়ে পণ্য দ্রব্যের কিবপ দর হওয়া উচিত এ বিষয়ে 
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন কঠিন ব্যাপার হইবে না। 
এই সম্পর্কে সম্প্রতি বেঙ্গল ম্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স এবং 
ইগ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের তরফে গবর্ণমেন্টের নিকট যে 
সুচিন্তিত বিবৃতিপত্র প্রেরিত হইতেছে তাহা হইতে কমিটি 
তাহাদের অবলম্বনীয় নীতি ও কণ্মপন্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় 
অবগত হইতে পারিবেন । 

যুদ্ধের জন্য হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারে বাঙ্গল৷ সরকার যে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ফলে ব্যবসায়ী 
মহলে বিশেষ আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছিল এবং অনেক স্থলে 
বিকিকিনি বন্ধ হইয়া একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে অনেক সময়েই ৪1৬ মাঁস প্ররে 
তাহার! যে মাল বাজারে বিক্রয় করিবেন তাহার জঙ্ত ৪।৬ মাস 
পুর্ব হইতেই কীচা মাল ও অন্যান্য উপাদানের জন্য অর্ডার দিতে 
হয় এবং আন্ুঙ্গিক অন্যান্থ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 
কিন্তু পণ্যমূল্য সম্বদ্ধে ২১ মাস পরে গবর্ণমেন্ট কি নীতি অবলম্বন 
করিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে অনেকেই কার্যযক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যুদ্ধের ফলে পণ্যব্রব্যের 
মূল্য বৃদ্ধি করিবার চ্যায়সঙ্গত হেতু রহিয়াছ্ছে-_বর্তমানে ভারত 





ইউরোপে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর কাগজের 
মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া গিয়াছে । গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 
শতকর1 বাধিক ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ-_যাহার 
আসল টাকা কোন নিদিষ্ট সময়ে পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি 
নাই, তাহার প্রতি একশত টাকার কাগজের মূল্য একশত টাকার 
উপরে উঠিয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালেও উহার মূল্য 
৯০ টাকার নীচে নামে নাই। ইউরোপে যুদ্ধ আরস্ত হইবার 
অব্যবহিত পূর্বেও উহার মূল্য ৯৬ টাকার কাছাকাছি ছিল। 
কিন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল্য কমিয়া 
গত শুক্রবারে ৮৫২ টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । এদেশে বন্ু ব্যক্তি 
নিজের এবং পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন প্রকারে 
দ্াদন না করিয়া উহার প্রায় ষোল আনা কোম্পানীর 
কাগজে দাদন করিয়! রাখিয়াছেন। কোম্পানীর কাগজে যে সুদ 
পাওয়া যায় তাহ] দ্বারাই তাহাদের সংসারযাত্রা চলিয়া থাকে । 


অনেক দাতব্য ও ধর্শমমূলক প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত অর্থও কোম্পানীর: 


কাগজে দাদন কর! রহিয়াছে এবং উহার সুদ দ্বারা দাতব্য প্রতি- 
্ানের কাজকণ্ম ও দেবসেবা চলিয়া থাকে । এদেশের বু শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ মজুদ তহবিলও কোম্পানীর 
কাগজে ন্যস্ত রহিয়াছে । বর্তমানে উহার অস্বাভাবিকরূপ মূল্য 
হাস হওয়াতে উপরোক্ত শ্রেণীর সকলেরই মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
একটা আতঙ্কের ভাব স্থষ্টি হইয়াছে । 

আমাদের মনে হয় যে কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্বাসের ফলে 
বর্তমানে যে আতঙ্কের স্থষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকট! কল্পনাপ্রস্থত 
. এবং দুরদৃষ্টি সহকারে চিন্তা করিলে এজগ্ত ভীত হইবার তেমন 
কোন কারণ নাই। প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে কোম্পানীর 
কাগজের বাজারমূল্য যাহাই হউক না কেন তজ্জন্য উহার জঙ্ত 
প্রতিশ্রুত সুদের হারে কোন তারতম্য হয় না। গত ১৯৩১-৩২ 
সালে শতকরা বাধিক ৩॥০ টাক! সুদের কোম্পানীর কাগজের 
মূল্য নামিয়া যখন ৫১ টাকায় পরিণত হয় তখনও উহার প্রতি 
১০০ টাকার কাগজের জন্য বাধ্ধিক ৩॥ টাকাই সুদ পাওয়। 
গিয়াছিল। সুতরাং পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবেই হউক অথব! 





সরকার ও বাঙ্গল! সরকার তাহ কাধ্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়াতে 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপরিচালকগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু পণ্যত্রব্য প্রাষ্ততের পড়তা৷ বাড়িয়া গেলে তাহা ১০, ২০ বা 
৩০ যে হারেই হউক না কেন তদমুপাতে শিল্প পরিচালক ও 
- ব্যবসায়ীগণকেও বদ্ধিত মুল্যে পণ্যত্রব্য বিক্রয় করিতে দেওয়া 
হইবে এরপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পধ্যস্ত তাহারা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত 
হইতে পারিবেন না। এই ধরণের একটা কিছু জানাইয়! দেওয়া এবং 
সকল শ্রেণীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা একটি এডভাইসরী 
: কমিটি গঠন রাই শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস 
| জব কবর পারে।, দেশের শিল্পবাণিজ্য এবং 






দাতব্য বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হিসাবেই হউক কোম্পানীর 
কাগজে ধাহারা অর্থ বিনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের 
আযহ্বাস ঘটিবার কোন কারণ নাই। শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের মজুদ তহবিলের যে অংশ কোম্পানীর কাগজে ন্্ত 
আছে তাহার সম্বদ্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য । তবে কীমা 
কোম্পানীর তহবিলের যে অংশ কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত 
রহিয়াছে তাহার মূল্য হ্াসহেতু ভেলুয়েশনের সময়ে তহবিলের 
পরিমাণ অনেক কম বলিয়। প্রতিভাত হইবে । কিন্তু অনেক বীমা 
কোম্পানীই কোম্পানীর কাগজের মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অতিরিক্ত 
মূলোর সাকুল্য অংশ কোম্পানীর তহবিলের সামিল বলিয়! গণ্য 
না করিয়া উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে দাদনী তহবিলের 
ঘাটতি নিবারণের জন্ পৃথক ভাবে*সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। 
যর্তীদন পধ্যস্ত কোম্পানীর কাগজের মূলাহাসের ফলে এই 
তহবিল সম্পূর্ণভাবে নিঃশেধিত না হইবে ততদিন পরাস্ত বীমা 
কোম্পানীসমূহের ভেলুয়েশনের সময়ে কৌন প্রকারই বেগ পাইতে 


হইবে না । যে সব কোম্পানী দাঁদনী তহবিলের ঘাটতি পূরণের 
জন্ক পধ্যাপ্তবূপে কোন তহবিল স্থষ্টি করেন নাই তাহাদেরও ক্ষতি 
অন্য দিক দিয়া পোষাইয়া যাইবে । কারণ কোম্পানীর কাগজের 
মূল্যহ্াসের ফলে হস্তস্থিত সম্পন্ডির পরিমাণ হ্থাসহেতু 'প্রতোক 
কোম্পানীরই মোট সম্পত্তির উপর গড়পড়তা অজ্জিত সুদের পরি- 
মাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ভেলুয়েশনের সময়ে প্রত্যেক কোম্পানীই 
তহবিলের উপর প্রাপ্তবা স্বদের হার বেশী করিয়া ধরিতে 
পারিবেন। যে সব কোম্পানীর কাগজের আসল টাকা কোন 
নিদ্দিষ্ট সময়ে ফিরাইয়! দিবার প্রতিশ্রুতি নাই সেই সব কোম্পানীর 
কাগক্তসম্বদ্ধে এই সব মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য । “টারমিনেল” 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তে আসল টাকা প্রত্যর্পনের সর্তে গৃহীত 
সরকারী খণ সম্পফিত সমস্তা আরও সহজ। কারণ যে 
কোম্পানীর কাগজের আসল টাক 8৬ বৎসর মধ্যে ফিরিয়া 
পাইখার প্রতিশ্রুতি আছে যুদ্ধের ফলে সেই সব কোম্পানীর 
কাগজের মূল্য তেমন ভাবে হ্রাস পাইবে না। আর হাস পাইলেও 
কয়েক বংসরের মধ্যেই যখন আসল টাকা পূরাপুরিভাবে ফিরাইয়া 
পাইবার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তখন বর্তমান মৃল্যহ্বাসের জন্য ভীত 
হইবার কোন কারণ নাই । বর্তমানে কোম্পানীর কাগজের মূল্য 
হাসের ফলে মাত্র তাহাদেরই ক্ষতি হইবে--যাহার! দায়ে পড়িয়া 
কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করতঃ নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে বাধ্য 
হইবেন। তবে একপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। বেশী নহে। 


মোটের উপর যাহারা মাত্র সুদের আশায় পারিবারিক 
বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সম্পত্তি কোম্পানীর কাগজে দাদন করিয়া 
রাখিয়াছেন কোম্পানীর কাগজের মূল্য হাস হেতু আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
তাহাদের তাহ! বিক্রয় করিয়া দিবার কোন হেতু নাই। যদি দেখা 
যাইত ষে বর্তমান দরে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়। তাহা 
দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিলে আসল 
টাক! নিরাপদ থাকিবে এবং নিয়োজিত অর্থের উপর কোম্পানীর 
কাগজের তুলনায় বেশী সুদ পাওয়া যাইবে তাহা হইলে বরং 
কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়৷ দিবার একট৷ হেতু পাওয়া 
যাইত । বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে 


যে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর কাগজ এবং. কল কারখানার 


শেয়ার উভয়েরই মূল্য হাস পাইয়াছে। তারপর দেশে মুদ্রার 
রঃ টা বই 


রঙ 


ন্স্তন্মাল হ্হাম্ুত্হদ ০ম্পীন্ল 


ন্যাক্ছেন্ ক্তুুন্য 


(ই্ীহরেশচন্দর ভট্টাচাধ্য এম, এ, স্থপারিন্টেন্ডেপ্ট--ক্যালকাটা হ্যাশন্যাল বান্ধ লিঃ) 





ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল ছড়া্টরা পড়িয়াছে। ব্রিটেন ও 
ফ্রান্দ সম্মিলিতভাবে জাম্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ 
করিয়াছে । ব্রিটেন সংগ্রামে লিপু হওয়াতে ভারতের উপর 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবেই উপলদ্ধি হইবে । বিশেষ করিয়া 
ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও মূলধন নিয়োগ ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের 
প্রভাব খুবই বিস্তৃত হইবে । শীম্ত যে যুদ্ধ শেষ হইবে তাহার 
কোন লক্ষণ এ পর্য্যস্ত দেখা যাইতেছে না । বরং যতদূর মনে হয়, 
অন্যান্য নিরপেক্ষ শক্তিও ভবিষ্যতে যোগ দিয়া যুদ্ধের ও 
আস্তজ্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা বাড়াইয়া তুলিবে। এই 
অবস্থায় ভারতীয় সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেই স্থচিস্তিত পন্থায় 
কণ্মধারা পরিচালনা করিতে হষ্টবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের এখন হইতেই ঝিিশিয বিবেচনা করিয়া দাদন নীতি 
পরিচালন! করা দরকার; যাহাতে জনসাধারণ ও দেশীয় শিল্প 
উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়, অথচ বাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত 
নিরাপত্ত। নষ্ট না হয় তাহার জন্য বর্তমান অবস্থায় একট। বিশেষ 
কণ্মপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। 

যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে, তত ভ্রমমে ক্রমে পণ্য দ্রব্যের 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এই বৃদ্ধি কতকটা শ্বাভাবিক কারণে 
এবং কতকটা গভর্ণমেন্টের মুদ্রা-প্রসারণ নীতি অবলম্বনের 
ফলে সাধিত হইবে। বনু দেশীয় ব্যাঙ্কের দাদনী টাকার একটা 
অংশ পণ মূলোর জামীনে ধার দেওয়া হয়। এই সকল পণ্য্রব্য 
ব্যাঙ্কের নিজন্ব গুদামে কিংবা রেল গ্ীমার কোম্পানীর গুদামে 
থাকে। যখন এই সকল পণাদ্রব্যের খুল্য চড়িতে আরম্ভ করিবে, 
তখন ব্যবসায়ীদের নীতি হইবে_ব্যাঙ্কের উপর এই সকল দ্রধ্য 
মজুদ রাখিবার ব্যয় ও বিপদ কিছু দিনের জন্য চাপাইয়া রাখা 
এবং ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে মূল্য চড়িলে মাল ছাড়াইয়] 
লইয়া বিক্রয় করা । ইহা ছাড়া যত্তই তাহারা মালের জামীনে 
নগদ টাকা পাইয়। মাল বিলম্বে খালাস করিতে সুবিধা পাইবে, 
ততই ভাহাদের ভিতর “অধিক ব্যবসার” (0৩ 07507 ), 
প্রবৃত্তি জাগিবে। ব্যবসায়ীদের এই কণ্ম প্রণালী তাহাদের 
স্বার্থের অনুকুল হইলেও ব্যাঙ্কের দিক দিয়া এবং জনসাধারণের 
বৃহত্তর খাথের দিক দিয়া হহ। সমূহ বিপজ্জনক। দেশের 
অনিশ্চিত অবস্থায়, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন অধিক 
পরিমীণে “সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য” অবস্থায় রাখা দরকার। 
সুতরাং ব্যাঙ্কসযূহের বাবসায়ীদিগকে এহ অতিরিক্ত সুবিধা দান 
বর্তমান অবস্থার কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নহে। ব্যাঙ্ক- 
সমূহের কর্তব্য হইবে, ব্যবসায়ীরা নিদ্িষ্ট সময়ের মধ্যে মাল 
খালাস না করিলে, খোলা বাজারে মাল বিক্রয় করিয়া 
টাক আদায়ের ব্যবস্থা করা । চড়তি বাজারে এই ব্যবস্থায় 
ব্যাঙ্কেরও বেশ লাভ থাকিবে; অধিকস্ত এই নীতিতে চলিলে 
ব্যান্কের টাকা অধিক দিনের জন্য আটক পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা 
রহিত হইবে। পণার্জরব্যের মূল্যের উপরও ব্যাঙ্কের এই নীতির প্রভাব 
পরিলক্ষিত হইবে । কেন না, বাবসায়ীরা বেশী দিন মাল ধরিয় 
রাখার স্বযোগ না পাওয়াতে মালের মূল্য হঠাৎ চড়িতে পারিবে 
না; এবং বাজারে প্রায় এক ধরণেই মাল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতে 
থাকিলে, তাহা মূল্যের সমতা রক্ষা করিতেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে। 

যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী 
টাকার উপরও একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হওয়া 
সম্ভব। প্রায় সমস্ত দেশীয় ব্যাস্কসমূহের স্থায়ী আমানতকারী 
বাসেভিংস আমানতকারী সমস্ত লোকই সাধারণ মধ্যবিস্ত 
স্তরের। ইহাদের অধিকাংশের আয় টাকার হিসাবে নিদ্দিষ্ট। 
কাজেই পণামূল্য চড়িতে থাকিলে, ইহাদের নিকট হইতে শুধু 


যেনুতন আমানত কমিয়া যাইবে তাহা নহে, ইহাদিগকে সাধারণ 
ব্যয় নির্বাহের জন্য জমান টাকার উপরও কিছু পরিমাণে হাত 
দিতে হইবে। স্বৃতরাং দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী ও সেভিংস 
হিসাবে আমানতের পরিমাণ কমিয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। 
কিন্ত ব্যাঙ্কসমূহের চল্তি হিসাবে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া 
যাইবে; কেন না মুদ্রার মূল্যহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতের টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং 
চলতি হিসাবের মধা দিয়! বেশী টাকার লেন দেন হইবে । দেখা 
যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কসনৃহের আমানতী টাকার মোট পরিমাণ 
প্রায় সমানই থাকিবে । কিন্তু তাহাদের কাধ্যকরী মূলধনের 
একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই হইবে যে, চল্তি হিসাবে রক্ষিত 
টাকার উপরেই তাহাদিগকে বেশী নির্ভর করিতে হইবে। এ 
অবস্থায়। ব্যান্কের মূলধন যতটা সম্ভব “সহজে আদায়যোগ্য” রাখার 
আবশ্যকতা সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। কাজেই মূলধন 
নিয়োগের সনয় মূলধনের নিরাপত্তা ও “সহজে আদায়যোগ্যতা” 
সম্বন্ধে ব্যাঙ্ধসমূহের এক্ষণে বিশেৰ অবহিত হওয়া কর্তব্য । 
অথচ দেশীয় ব্যাঙ্কসমূষ্ঠের উপর একটি গুরু দায়িত্ব আসিয়া 
চাপিবে। বর্তমানে যে সকল বিদেশী বিশেষতঃ বিলাতি ব্যাঙ্ক এ 
দেশে কাজ করিতেছে, যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্পত্তির 
বেশীর ভাগ স্বদেশে নিয়োজিত করিতে হইবে । যুদ্ধের সময় 
তাহাদের মূলধন প্রধানতঃ ইংলগ্ডের সমর-ণ কিম্বা ভারতের সমর- 
ঝণের প্রয়োজনে হ্যস্ত হইবে । এই ভাবে যুদ্ধরত দেশের মূলধন 
যোগাইতে গিয়া কিম্বা যুদ্ধ-ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে গিয়া এই 





টি সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ) 





আর্খিক্ষ জগ 


৫৯৫ 


সকল ব্যাঙ্ক ইহাদের টগর নির্ভরশীল দেশীয়! রি চিরে 
মূলধন সরবরাহ হয়ত বন্ধ করিয়া দ্রিবে। কাজেই আমাদের 
দেশীয় বাবসা বাণিজ্যে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার একটা 
পথ দীর্ঘকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প 
বাণিজ্যকে স্বপ্পকালব্যাগী কিস্বা৷ দীর্ঘকালব্যাপী সাহায্যের জন্ত 
সকল সময়েই অধিক পরিমাণে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। ইহাতে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের ব্যবসার 
গুরুতর পরিবর্তন হওয়া সম্তব। অবশ্য দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ কি 


পরিমাণে শিল্প বাণিজ্কে অধিকতর আঘধিক সহায়তা করিতে 
পারিবে তাহা তাহাদের স্ব স্ব কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ এবং 
গঠনের (০০/2০910৩0 ) উপর নির্ভর করিবে। যে পরিমাণ 
বিস্ত জনসাধারণ কর্তৃক ব্যাঙ্কের হস্তে নস্ত হইবে, ঠিক সেই 
অনুপাতেই ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের মুখাপেক্ষী শিল্প-বাণিজ্যকে 
সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। পরেন যদি বলা হইয়াছে যে, 
পণ্য মূল্য বৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে কিয়ৎ পরিমাণে 
গচ্ছিত টাক তুলিয়া লইতে হইবে, তথাপি দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে 
যে, ব্যাঙ্কের উপর কোন গুরুতর চাপ দেখা যাইবে না। 
বিশেষতঃ প্রায় সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্কের কত পক্ষ সমরাশস্কায় তাহাদের 
সম্পত্তি পৃর্ধের তুলনায় বেশী পরিমাণে নগদ ও নগদে পরিবর্তন 
যোগ্য অবস্থায় পরিণত করিয়া রাখিবার বাবস্থা করিয়! রাখিয়াছেন। 


যুদ্ধ বেশী দিন চলিলে জনসাধারণের পক্ষে টাকা দাদন করিবার 
একটা নৃতন লাভজনক পথ দেখা দিবে। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই 
হউক সমর-খণ গ্রহণ আরম্ত হইবে 1 যুদ্ধের বগু সম্ভবতঃ বেশ 
উচু স্থদে বাজারে চালান হইবে। সে সময় ব্যাঙ্কসমৃহ কি 
পরিমাণে জনসাধারণের তহবিল (7009 ) আকধষণ করিতে সমর্থ 
হইবে, তাহ। ভবিষ্যত মাত্র বলিতে পারে। তবে এ কথা ঠিক, 
যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দীর্ঘকালের জন্য সঞ্চিত অর্থ 
কোন কিছুতে আবদ্ধ করিয়া রাখা মধাবিত্ত ও ব্যবসায়ীদের 
অনেকেই সমীচীন মনে করিবেন ন1। তাহাদের অনেকেই বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে সুপরিচালিত ব্যাঙ্কে তাহাদের অর্থ গচ্ছিত রাখিবে। 
- কারণ সঞ্চিত অর্থের নিয়োগ ব্যাপারে লোকে সাধারণতঃ লাভ 
হইতে নিরাপত্তার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেয়--বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির এই সঙ্কটময় অবস্থায়। কাজেই এ কথা নিঃসন্বেহে 
বলা চলে দেশের শিক্ষিত জনমাধারণ এক দিকে দেশের শিল্প 
বাণিজ্যের খাতিরে ও অন্য দিকে নিজেদের স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার 
জন্য তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকার একটা বড় অংশ দেশীয় ব্যাঙ্কের 
হাতে রাখিতে দ্বিধা! করিবে না। 

দেশী ও বিদেশী ব্যান্কগুলির কর্মক্ষেত্র সাধারণতঃ সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি অস্তর্বাণিজ্যে টাকা দাদন করে 
কিন্তু বিদ্দশী ব্যাক্কগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ ও মূলধন 
নিয়োগ করে। যুদ্ধ যদি কিছুদিন স্থায়ী হয় ভারতের বহি- 
বর্বাণিজোর বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং. বিদেশী আমদানী কমিয়ী 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভাত্তীয়ীণ শিল্প বাণিজ্যের বিশেধ 
প্রসার হইবে; ফলে বিঙ্গেশী ব্যাঞ্ষগুলির কর্মক্ষেত্র যেমন 
সন্কৃচিত হইতে, থাকিবে দেশীয় ব্যা্কিং প্রতিষ্ঠানের কর্শাক্ষেত্র 
তেমন প্রসার লাভ করিবে।: দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির 
সঙ্গে জাতীয় ব্যাক্কগুলির উন্নতি ও প্রসার বিশেষভাবে জড়িত। 
কাজেই আমাদের দেশীয় সুপরিচালিত ব্যাস্কগুলি এই সময় যথেষ্ট 
উন্নতি করি সমর্থ হইবে। অবশ্য এই সময় আমাদের 
র্যাঙ্কগুলির দীয়িত্বও অনেক বেশী। তাহাদের পক্ষে সম্ত 


দিক বিবেচনী করিয়া যন্টা সন্ত “সহজে মগজে পরিবর্তীনযোগ্য* |. 
্‌ (1447৫) অবস্থায় মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে । রিনা 
ও ূরদরশতার সহিত চলিলে যুদ্ধের শেষে দেশীয় শিল্প আত্য্তরীণ | যানে 

লু. তিক কো ঠা 


বাণিজ্য এর ব্যান টা 
উপর 1 





(কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ ) 

প্রসার ও অন্তাম্ত কারণে পণ্যযূল্য বৃদ্ধি হেতু যখন কল কারখানার 
লাভের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে সেই সময়ে কল কারখানার শেয়ারের 
মূল্য কোম্পানীর কাগজের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে 
বদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের আবস্থা' যখন 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কাটাইয়া স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে তখন 
কলকারখানার শেয়ারের তুলনায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য 
অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়ায় শতকরা বার্ধিক ৩॥। আনা স্থদের কোম্পানীর কাগজের 
মূল্য ১৯২০-২১ সালে ৫২ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। তৎপর উহা 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৭-২৮ সালে ৮* টাকায় পরিণত হয়। উহার পর 
পুনরায় কোম্পানীর কাগজের মৃল্গা হাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩১- 
৩২ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য উহার মূলা ৫১ টাকায় নামিয়া 
যায়। অতঃপর পুনরায় কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইতে 
থাকে এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা ১০০ টাকা ছাড়াইয়া 
যায়। যুদ্ধের সময় হইতে কলকারখানার শেয়ার সমূহের মূলোও 
অনেকটা উপরোক্ত ভাবে উঠতি পড়তি হয়। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালে 
কোম্পানীর কাগজের মূলা যতদূর উচতে উঠিয়াছিল কলকারখানার 
শেয়ার কোন দিনঈ ততটা উচুতে উঠে নাই। এইট 
অঞ্ভজ্ঞতা হইতে বর্তমান যুদ্ধে কোম্পানীর কাগজ সম্বন্ধে আমরা 
মাশ্বস্ত হইতে পারি। অবশ্য বর্তমানে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় 
করিয়া বিবেচনা সহকারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিলে 
তাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই--একথ। ধল। আমাদের উদ্দেশ্য 
নহে । কি্ড কলকারখানার শেয়ার ক্রয় করতঃ কিছুদিন পর 
সময় বুঝিয়৷ তাহা যদি বিক্রয় করিয়া ন! দেওয়া হয় তাহা হইলে 
উহাতে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। এরূপ বিব্চেন! 
সহকারে কাজ করিতে পারেন-_সাধারণের মধ্য তেমন লোক খুব 
কমই আছেন। 


তি ৯৭০ যাব বর0 এরা) এই হা) এ) ওরা) (এার/১বা১/ার)খার৫ 
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স্থাপিত ? ১৯২২ ইং 






বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যান্কপমূহের মধো সর্বসাধারণের 
বিশ্বাস এই ব্যাঙ্কই সর্দপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 





আদায়ীকৃত মুলধন_ ০৭৭৮০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ড (গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে গন্য) ৬১৫৮,০০০২ ৮. ৯ 


নগদ তহবিল ও গভর্ণমেন্ট 
সিকিউরিষ্টাতে শ্যস্ত-_ 


ডিপজিট-_ 


৬২১০০, ০০০২ গ গা 
১৫৪ ১৮৩,০০০ রঙ রা 
(হিলাব ৩১।১২।৪৫ বাং ».১৪৪।৩৯ ইং ) 

প্রথমাবধি শতকরা ১২1০ বা তদৃষ্ধ হারে ডিডিডেওু দিয়া আসিতেছে । 

-শীথাসমুহ 

কলিকাতা (১০, ক্লাইভ দ্রীট ), দক্ষিণ কলিকাতা (১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 

পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (টট্টগ্রাম) বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ্রাহ্মণবাঁড়িয়া, 


ভৈরববাজার, গৌহাটা, ডিক্রগড়, 
 জোড়ছাট, তিনন্ুুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগবয়। 


বিদেঈী বিরিময়সহ সকলগ্রকার ব্যাক্ষিং কার্ধ্য করা হয় 
হ্যানেঘিং ভিরেক্টর--শডাঃ এস ন্বিঃ চিজ এম-এ, 
.. পি-এইচ-ডি ( ইকন ) লগ্ন, ব্যারিষ্টার-য্যাট-ল । 








সরকারী রেলপথ সমুহের আয় 
গত ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে আগষ্ট পধান্ত ৫ মাসে ভারতের 
সরকারী রেল পথলমূহের মোট ৩৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। 
উহা গত ১৯৩৭-৩৮ সালের এই সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় ৫৫ লক্ষ টাকা 
ও গত বৎসর এই সময়ের প্রত আয়ের তুলনায় ২৯ লক্ষ টাকা কম 


হইয়াছে । 
হাতে সুতা কাটার শিল্প 
আগামী আথিক বংসরের প্রথম হইতে মধ্য প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে হাতে 
স্থত| কাটার শিল্প সম্বন্ধে উৎাহ দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কাটরনী সঙ্ঘের 
সভাপতি একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়াছেন। প্রকাশ, এই পরিকল্পানাটি 
মধ্যপ্রদেশ সরকারের বোন্ড অব ইত্তাষ্্িঙ্জ কতক অন্থমোদিত হইয়াছে। 
ভারতে তিলের চাষ 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুঙগনাক্ষ ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবধের বিভিন্ন 
প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্য কি পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে তৎ্সম্পুর্কে 
প্রথম সরকারী বরাদ্দ নিগ্নে প্রদত্ত হইল £₹ 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ১৯৩৪-৪ ০ ১৯৩৮-৩৯ 
মাদ্রাজ ৩১৬৬১০০০ একর ৩১৩৯১০০ ০ একর 
বোম্বাই ৩১৯৭১০০০  ১ ২১৬৪, ০৪ রি 
মধ্য প্রদেশ ৪১৫০১০০০ ১) ৫১২১০ ০০ ৮» 
বাঙ্গল। ১১৩৫১০০০  ১১ ১,৪৩০ ০০ রঃ 
উড়িমব। ৪১১০ ০০ 5 ৪১১০ ০ ০ ০ 
বিহার ১১১৪১০০৭০9১ ১১১১১০০০ 
পাধ্াব ৯২)০০০ 98 ৮৭১০০ ০ 
সিন্ধু ৩,০০৪ ১২০০০ রঃ 
আঙ্জমীড় ১১০০০ ১১ ৫১০০০ টি 
হায়দারাবাদ ৭৬১০০০ ১) ৭০১০৬ ০ 
ভূপাল ৭১০ ০০ ১ ৭১০০০ রি 
বরোদ। ২৪,০০০ ১৪ ৩৮১০ ০০ ৮ 
কোটা (রাজপুতনা ) ৫৯,০০০ ৯ ৪১০০৭ রি 
যুক্তগ্রদদেশ ( বরাদ এখনও পাওয়া যায় নাই ) 





মোট ১৭১৫ ৭১০০০ একর ৯৬১৭০১০ ০০ একর 
'. জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচন। 
প্রকাশ, সরকারী বাণিজা বিভাগের সেক্রেটারী শ্রার এলেন লয়েড আগামী 
২রা অক্টোবর 3 নহি এবং তখন হইতে জাপানের সহিত ভারতের 





্‌ _নৃতন বীমার পরিমাণ ৃ 
৫৮৯৯০৯৫৮৭১৯ | 


১৯৯১০৪-০৮ 


৯৯৮৩৯ ২০২, ৯৩২৫৮ উট ৃ 


বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে । , এ আলোচনা বিষয়ে ভারতে 
জাপানের কনসাল জেনারেলকে সাহাষয করিবার জন্য ওসাকার জাপানীজ 
কটন পিসগ্ুভস্‌ এক্সপোর্টাশ এসোসিয়েসনের ম্যানেক্জিং ডিরেক্টর মিঃ কাওয়াই 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে ভারতে পৌছিবেন। তাহার সহিত জাপান 
হইতে তিনজন ব্যবসায়ীও আসিবেন। 
ভারতে বিদেশীয় লোকের সংখ্যা 

গত ৩১শে আগষ্ট পধান্ত ভারতবর্ষে মোট * হাজার ২৪১ জন বিদেশীয়ের 
নাম রেজেপ্রিকত হইয়াছে । উহার মধ্যে জান্মানের সংখা! হইতেছে ১ 
হাজার ৫২০, ইতালীয় ৭৪০, পোলাও দেশীয় ৬৩, রুমানিয়া দেশীয় ২৪, রুষীয় 
১৭৩, স্পেন দেশীয় ১৮৪, হা্গারীয় ১০৪, জুগোষ্কেভীয় ৩৪, বুলগেরীয় ২, 
আমেরিকান ১ হাজার ৯০৩, ফরাসী ৬৮৪, জাপানী ৮৯১। বোম্বাই, বাঙলা 
ও মান্রাজ প্রদেশে যখাক্রমে ৬৪১, ২৫৪ ও ১৮৯ জন জাশম্মান রহিয়াছে । 
মাপ্রাজ, বাঙ্গলা ও বোগ্বাইয়ে ইতালীয়ের সংখা হইতেছে যথাক্রমে ২২৩, ১৯৩ 
ও ১২৭ জন। বোম্বাই ও বাঙলা প্রদেশে জান্মানদের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে 
৩৫০ ও ২৭৫ জন। 


পোলাণ্ডের কষি ও শিল্প সম্পদ 


খনিজ দ্রব্য, কার্পাস জাত দ্রব্য, ধাতুর কাজ, চিনি, প্রধান প্রধান শিল্প 
এবং কুধিকাধ্য ও বনজ সম্পদ পোলাগেের প্রধান সম্পত্তি । রুধিজাত দ্রব্যের 
মধ্যে রাই, গম, বালি, গোল আলু এবং ইক্ষু প্রধান । পশ্বাপিব মধো ঘোড়া, 
গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ উত্তর পোলাণ্ডে কয়লার খনি 
রহিয়াছে । লোহা, দস্তা, পটাসিয়াম, লবণ প্রভৃতির প্রাচুধ্য এ দেশের 
বিশেষত্ব । গোলগিয়াতে স্থ প্রসিদ্ধ তৈলের খনি রহিয়াছে । সমগ্র পোলাগ্ডে 
লোক সংখা প্রায় সোওয়া তিন কোটি । 


জান্মানী ও ভারতের বাণিজ্য 

বর্তমানে জান্মানী ও ভারতের বাণিজ্য একরপ বন্ধ হইয়া গিযাছে। 
এই সময়ে এই ছুই দেশের গত ছয় মাসের বাণিঙ্গা আলোচনা করিয়া 
দেখিবার একটা সার্থকতা আছে। জাম্মানীর হামবুর্গস্থিত ভারতীয় ট্রেড 
কমিশনারের রিপোর্টে প্রকাশ, গত জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্যাস্ত 
ছয় মাসে জাশম্মানী ভারতবধ হইতে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার মার্কের 
(যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে টাকার সভিত মার্কের বিনিময় হার ছিল প্রতি ১০০ 
টাকায়--৮২ মার্ক) মালপত্র ক্রম করিয়াছিল । গত ১৯৩৮ সালের এ সময়ে 
জাশ্মীনীর মোট ক্রয়ের পরিমাণ দীড়াই যাছিল ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৯ হাজার 
মার্ক। অপর দিকে ১৯৩৯ সালের প্রথম ছয় মাসে জাম্মানী ভাতবর্ষে ৭ 
কোটি ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার মার্কের মালপত্র রপ্চানী করিয়াছিল । ১৯৩৮ 
সালের প্রথম ছয় মাসে এ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ২৪ লক্ষ ২ হাজার 
মার্ক। ১৯৩৯ পালের জাহুয়ারী হইতে জুন পধ্যস্ত ছয় মাসে জান্দমানী ও 
ভারতের বাণিজ্যে ভারতের অস্থকুল র প্রানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ 
৩৭ হাজার মার্ক । 


নুতন বীম। আইন অনুষারী হুরক্ষিত। নি জোতে নি বাড়ী নিানোপযোদী জনি রা হয়ছে 


হেড অফিস-__৩৩৮৯নছ শ্াঁক্গো 2ভন5কলিকাতা 
ফোন £--কঙলগিঃ ২৭৪৮ 
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লন কষস্পালী আইল সহগ্রাতিত ও সিপ্লুল এর সমলম্রন সপ । 
সতর্কত৷ ও নিরাপত্তার জন্য কলিকাতাঁর 
বাবসায়ী সমাজে সর্ববাপেক্ষ। আদৃত। 


বাঙ্গালীর মংগঠন পতিতার এবমাত্র গরতীৰ 


এলাহ্ছা্বা5 ল্্ণীভী ৪ 'নালান্ীপ্ুলল ( চরমুণ্ডরিয়। ) 
স্পাঞ্ধ। ্ীক্বুহু তহ্পীহল। হইইল্ছে ] 


সুদের হার ও অন্যান্য বিবরণের জন্য লিখুন । 
প্রমথ ভট্টাচার্য ৫4 


ঞ রঙ 


মরা 


_ পিলওয়ে বোর্ডের চীফ কমিশনার স্যার গুঠরী রাসেল জানাইম়াছেন যে, 
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ৃ আঙ্িঞ্ষি ভঙ্গ, [১৮ই লেপ্টে, ১৪৩৯ 
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কয়লার চাহিদা। বৃদ্ধি টিনার 
ম্প্রতি কলিকাতায় কয়লা ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া ৃ 





























আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ লীগ্বই হয়ত ভারতীয় রেলপখে গতিবিধির 
পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। এইকপ অবস্থার উদ্ভব হইলে যাহাতে কয়লার 
কোন অভাব না হয় তজ্জগ্য কয়েকটি রেলওয়েকে বর্তমান মাসে এফং 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কয়লা মজুত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। 
মালগাড়ীর চলাচল বাড়িয়া যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচলের যাহাতে কোন 
অস্থবিধা না হয় সেই জন্যই এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে । যেসকল 
রেলওয়েকে কয়লা মজুদ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম-_ 
ই বি আর, ই আই আর, এন ডব্লিউ আর, এ বি আর, বি এন আর, বি বি 
এণ্ড সিআই আর, বি এও এন ডাব্লিউ আর | চীফ কমিশনার মহোদয় 
কয়লা ব্যবসায়ীদের প্রতি অহ্থরোধ জানাইয়া বলিয়াছেন যে কয়লার এই চাহিদা 
মিটাইবার জন্য তাহাদের সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে । কয়লা 
ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে সহযোগিতার কোন সাড়া না পাইলে অবশেষে 
বাধ্য হইয়াই রেল কোম্পানীর অধীনস্থ খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের চেষ্টা 


করিতে হইবে জারা চুক্তির অর্থ নৈতিক দিক 


সম্প্রতি রাশিয়ার সহিত জাশ্মানীর যে চুক্তি হইয়াছে তাহা ফলে 
জাম্মানী যুদ্ধকালে রাশিয়া হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র আনিবার স্থুবিধা 
পাইবে বলিয়া কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি টাইমস্‌ অব. ইও্ডিয়া" পত্রে 
এক প্রবন্ধে নানাদিক বিঙ্গেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে রাশিয়ার নিকট 
হইতে জানম্মানীর সেক্ূপ সাহাযা পাওয়ার বেশী কিছু আশা! নাই । বাশিয়ার 
বর্তমানে দেশকে কাচা মালের দিক পিয়া আম্মনিতরশীল করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । বর্তমানে খুব কম বৎসরেই তাহার উৎপাদিত কাচামাল নিজ 
প্রয়োজনের অঙ্থুপাতে বেশী হইয়া থাকে। যুদ্ধ চলিতে থাকার কালে 
জান্মানী প্রধানত: ধাতুদ্রবা, খাদ্দ্রবা, জালানী দ্রবা, পেট্রোল ও 
'তেলের বেশী পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে । কিন্তু রাশিয়া 
হইতে কখনও ধাতুদ্রবোর রপ্তানী হয় না। বলশেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পূর্বে রাশিয়া হইতে স্বর্ণ রপ্নানী হইত। এক্ষণে তাহা 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । রাশিয়ায় গম, বালি ও সর্ষপ প্রভৃতির উত্পাদন 
হইতেছে বটে কিন্তু উহ্াদের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই । খাছ 


লি মিটেড 
৫উস্শন্ন কোড, জল প্রাসস £ 
অনুমোদিত মুলধন **. ২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা 
বিজিকৃত মূলধন *.. ১৫,০০,০০০২ লক্ষ টাকা 
প্রতি অংশ ৫০২ টীকা পাঁচ কিস্তিতে দেয়। 

. মিলের জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণ হইতে বিনা সেলামীতে 
দীর্ঘকালের মেয়াদী বন্দোবন্তে কর্ণফ,লী নদীর তীরে রেলওয়ে লাইন ও 
গাড়ী চলাচলের রাস্তার সংলগ্ন ৭৫ বিঘা জমী নেওয়া স্থির হইয়াছে। 
টট্টগ্রাম ইলেক্‌টিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে মিলে “বিছ্যুৎৎ সরবরাহ 
করা হইবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মিলের যন্ত্রপাতির অর্ডার 
দেওয়া ও মিলের নিশ্মাণকাধ্য আরম্ভ করা হইবে । বিবিধ প্রাথমিক 
ব্যয় সঙ্কোচে, নিখুত পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দরের নানাবিধ স্থযোগ 
স্থবিধায় এই মিল. প্রথম কাধ্যকরী বংসর হইতে সন্তোষজনক হারে 
মুনাফা দিতে পারিবে আশা করা যায়। 


চট্টগ্রাম ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোংর ম্যানেজিং ডিরেক্টুর-_ 
মিঃ কে, কে, সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে মিলের যাবতীয় কার্ধ্য 
পরিচালিত হইতেছে । 
এই মিলে হাজার হাজার বেকারের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। 
ছে্পজা সীল সরা ২ সহার্মভা ওার্ঘলীক্স 
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শস্তের দিক দিয়া রাশিয়া জগতে কোন উল্লেখষোগা রপ্তানীকারক দেশ নহে । 
অপরদিকে গত দশ বৎসর মধো অন্ততঃ কয়েকবার রাশিয়ায় খাদ্য শশ্যের 
এমন নিদারুণ অভাবও দেখা গিয়াছে যখন রাশিয়াকে বিদেশ হইতে বেশী 
পরিমাণে খাগ্ঠাশস্ত আমদানী করিতে হইয়াছে । রীতিমত ফসল হইলে 
অগৃর্‌ ভবিষ্যতে জাশ্মানী হয়ত রাশিয়া হইতে কিছু পরিমাণ গমের যোগান 
পাইতে পারে। কিন্তু অন্য কোন খাস্শস্ত জান্মানীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
চালান হওয়ার আশা একেবারেই কম।" আলু, চিনি প্রভৃতির দিক দিয়া 
রাশিয়ার স্বাভাবিক যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপধ্যাপ্র, কাজেই এ সমস্ত 
জাম্মানীতে চালান করিবার কথাই উঠে না। জালানী দ্রবা-_বিশেষ করিয়। 
পেট্রোল ও তৈলের দিক দিয়া জাশ্মানী রাশিয়ায় কতক পরিমাণে যোগান 
পাইবার আশা করিতে পারে। তবে যদিও রাশিয়ায় গত মহাযুদ্ধের পর 
হইতে বেশী পরিমাণে পেট্রোল ও তৈল উৎপাদন হইতেছে তথাপি এ দেশের 
যন্ত্রশিল্লের প্রয়োঙ্গনৈ তাহার আবশ্তকতাও খুব বেশী রহিয়াছে । কাজেই 
সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রাশিয়া হইতে জান্দানী আবশ্তাকীয় দ্রব্যাদির 
যোগান যে আশান্ররূপ পাইবে না ইহ1 অনেকটা নিশ্চিতই বলা যায়। 
আন্তর্জাতিক তুলা সম্মেলন 

সম্প্রতি আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন সহরে আন্তজ্জাতিক তুলা | 
সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র গভণমেণ্ট তৃলার রপ্তানী |. 
বিষয়ে একটি আত্তঙ্জাতিক চুক্তি, বলবৎ করিবার জন্ম প্রস্তাব উত্বাপন রি 
করেন। এই প্রস্তাবটি আলোচনার পর সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে বর্তমানে ইউরোপে যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় এই ধরণের জোনচতি 
কাধ্যকরী করা যাইতে পারে না। 
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আলুর শ্রেণীবিভাগ 
পাটনার নিকটবর্তী বিহার" শেরিফ নামক স্থানে সম্প্রতি বীজ হিসাবে 
ব্যবহারোপযোগী আলুর জন্য একটি শ্রেণীবিভাগ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। 
বিহার সরকারের মার্কেটিং বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে এই কেন্জের কাজ 
পরিচালিত হইবে । 


্রহ্মদেশে বিদেশীয়দের সম্পর্কে বিধান 


ভারতের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও বিদেশীয়দের বেজেক্টীকরণ সম্পর্কীয় বিল করা 
হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে পরে এ সম্বন্ধে একটি রেগুলেশন বলবং করা 
হুইবে। ব্রহ্ষগ্রবাী ভাবতীয়দিগকে উহার প্রয়োগ হইতে রেহাই দেওয়া 


হইবে। 
১৯৪* সালে সরকারী ছুটির দিন 


বাঙ্গলা সরকার ১৯৪০ সালের নিম্লিখিত দিনগুলি সরকারী ছুটির দিন 
বলিয়া ঘোষণা ( নিগোশিয়েবল ইনস্ট্রমেপ্ট ্যাক্ট অন্থসারে ) করিয়াছেন :-_ 
২২শে জানুয়ারী-__ইছুজ্জোহা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী__-্ীপঞ্ষমী, ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
মহরম, ২৩শে মার্চ--দোলযাজ্রা। ২৫শে মার্চ ইষ্টার মন্ডে, ১৩ই 
এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩ই জুন--সঞজাটের জন্মদিন, ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের 
যাম্মাসিক হিসাব নিকাশ, ২৬শে আগষ্ট জন্মাষ্টমী, ১লা অক্টোবর-__মহালয়াঁ, 
৭ই, ৮ই) ৯ইও ১০ই শ্রীশ্ীদূর্গাপূজা, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর শ্রীীলঙ্্মীপূ্জা, 
৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর কালীপৃক্জা, ১লা ও ২রা নভেম্বর--ইদলফেতর, 


৮ই নভেম্বর জগগ্ধাত্রী পুজা, ২৪শে ও ২৬শে ডিসেম্বর খ্রীষ্ঘমাস,। ৩১শে 
ডিসেম্বর-_বংসবের শেষ দিন । 


গত ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার আচাধ্য স্যার প্রচুল্চন্্র রায় ওয়েলিংটন 
স্বাটে, বঙ্গীয় তাত শিল্প গ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ 
লাহা ও শ্রীযুক্ত স্থকুমার দত্তের পরিচালনাধীন বঙ্গীয় বয়ন শিল্প 
সমিতির উদ্যোগে উক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে । প্রদর্শনীর 
উদ্বোধনী বক্তৃতায় আচাধ্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন যে উপযুক্ত গঠনমূলক 
ব্যবস্থার অভাবে পল্লী অঞ্চলের তাতিগণ বর্তমান ছুঃখছুদ্দশায় উপনীত 
হইয়াছে । গঠনমূলক কাধ্যের ফলে তাহাদের ছুঃখদুর্দশা অনেকাংশে লাঘব 
হইবে বলিয়া তিনি আশ! করেন। ডাঃ নরেন্ত্রনাথ লাহার ন্যায় একজন ধনী 
এবং বিদ্বান ব্যক্তি এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন জানিয়া তিনি 
বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। অত:পর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটাজ্জি, খান 
বাহাদুর আজিজুল হক, মিঃ গুরুসদয় দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
মাখনলাল সেন তাতশিল্পের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান 
করেন। ভাঃ নরেন্ত্রনাথ লাহা বার্গলার কাতশিল্পের অতীত গৌরব হইতে 
আরস্ত করিয়া উহ্ার বর্তমান হীনাবস্থার একটা ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান 
করেন। তিনি বলেন বর্তমানে এই শিল্প সম্পর্কে প্রধান ছুইটি সমস্তা এই যে, 
প্রথমতঃ তাতিদের অর্থের অভাব) দ্বিতীয়তঃ তাহাদের শিল্পজাত ত্রব্য বাজারে 
উপস্থিত করিবার নানারূপ অন্থবিধা। এমতাবস্থায় তাতিগণকে হ্সংবন্ধ 
করিতে পাজিলেই সমন্তার সমাধান হইতে পারে। 

হি সমিতি, শরীনিকেতন ক্রাফটস্‌, ব্রতচানী প্মী শিল্প*. 
তান, ভারতী বিজ্ঞালপ, টেঝটাইল ম্যাছকযাকচারিং কোং, বালা সরকারের 

ও সি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীতে তাহাদের শিল্পদ্রব্য উপস্থিত, 
 এরিদ্বাছে। 
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 লগুনেচাযের মু নিম: 


সম্প্রতি লগ্ুনের বাজারে চায়ের মূলা সাময়িক ভাবে ধাধা করিয়া আদেশ 
জারী করা হইয়াছে এবং চায়ের সমন্ত আমদানী বাণিজ্য গবর্ণমেণ্টের 
কর্তত্বাধীনে আনা হইয়াছে । 


সামাজিক জীবনের উন্নতিকলে বীম। 


ডেনমার্কে সমাজ জীবনের উন্নতি কল্পে নানারূপ বীমার রীতি প্রচলিত 
আছে, আর সে বিষয়ে দেশের গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। 
ডেনমার্কের মোট জাতীয় আয় বৎসরে ৯০ কোটি ডলার (১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ - 
পাউগ্ড) উহ্বার মধ্যে ৯ ফোটি পাউশুই সমাজ জীবনের উন্নতিমূলক বীমা ও 
অন্তান্ত কয়েকটি ধরণের হিতকর বিধিবাবস্থায় বায়িত হয়। নানারপ রোগের 
বীমা, অকর্খন্ততার বীমা, বিপদাপদের বীমা, বাদ্ধকা বীমা, বেকার বীমা প্রভৃতি 
শ্রেণীর সামাজিক হিতকর বীমার জন্যই এরূপ ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৬৮ ভাগ 
অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার নিয়োজিত হইয়া থাকে । এরূপ ব্য়িত 
অর্থের শতকরা ৬* ভাগই ডেনমার্ক গভর্ণমেণ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। 

রোগের সময় চিকিৎসা প্রভৃতির বাবস্থা করিয়া সাহায্য করিবার জন্য 
ডেনমার্কে সিকৃপ্লাব (9101. 010) সমূহ রহিয়াছে । যাহারা এইসব 
ক্লাবের মেশ্বর শ্রেণীভূক্ত হয় তাহাদিগঞ্ঠে রোগের সময় ক্লাব হইতে চিকিৎসা 
করা হয়। 


কাচের কারখানায় কর্ম্দ সংস্থানের সুযোগ 


বাঙ্গল] সরকারের নিয়োগ পরামরশদাতার এক ইন্তাহারে জানা ঘায় ঘে, 
বাঙ্গলাদেশে ১০টি কাচের ফ্যাক্টরী আছে এবং তাহাতে দুই সহশ্ের অধিক 
সংখ্যক লোক কাজ করে; তন্মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫ জন বাঙ্গালী এবং 
অবশিষ্ট ৮৫ জন অবাঙ্গালী। এইসকল কণ্মচারীগণকে কাধ্যক্রমে তিনভাগে 
বিভক্ত করা ধাইতে পারে । (ক) অফিসার এবং বিশেষজ্ঞ (খ) শ্রমশিল্পী 
(গ) ভৃত্য ও অন্যান্ত মজুর । কাচশিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞত৷ 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উচ্চপদে 'এবং বিশেষজ্ঞের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কাচ 
প্রস্তুত সম্পর্কে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীও তাহাদের জানা আবশ্তক। 
ইংলগু, জাশ্মাণী, চেকো-প্লোভোলিয়া অথবা জাপানের গ্লাস ফ্যাক্টরীতে হাতে 
কলমে শিক্ষালাভ কর! প্রয়োজন । উক্ত কম্মচারীদের মধ্যে অনেকে আছেন 
যাহার কেবলমাত্র কাচ প্রস্বতের কতকগুলি প্রণালীর সহিত বিশেষভাবে 
পরিচিত । ইহাদের মানিক বেতন ১৫০ ২ হইতে ৩৫০ ২ টাকা । শ্রমশিল্পীদের 
কাজের বিভিন্ন প্রকার বিভাগ রহিয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই মানিক 
বেতনে কাজ করিয়া থাকে এবং বেতনের হার ২০২ হ ২ পথ্যস্ত। 
এতত্বযতীত ভূত্য এবং মজুরদের বেতন মাসিক ১০৯ হইতে ২০২ পয্যন্ত পড়ে। 
এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে প্যাকার এবং সাধারণ কুলীর সংখ্যাই বেশী। 


প্রকৃতপক্ষে কাচ প্রস্তত সম্পর্কে বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ নাই। এ পর্যাস্ত 
বাঙ্গলায় দুইটি গ্রাস ফ্যাক্টরী দুইজন জাম্মান ( অগ্রিয়াবামী) বিশেষজ্ঞের 
পরিচালনাধীন ছিল । বি, এস, পি, পাশ বাঙ্গালী যুবকগণ যগি এই শিল্প 
সম্পর্কে যন্্ুবান হয় তাহা হইলে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিদাধন হইতে পারে । 

বাঙ্গালী শ্রমিকগণ কষ্টসহিষণু নহে বলিয়া শ্রমশিল্পীদ্দের মধ্যে তাহাদের 
সংখ্যা অত্যক্প। অথচ নিরক্ষর অবাঙ্গালী শ্রমশিল্পীগণ এই কল ফ্যাক্টরীতে 
কাজ করিয়। মাসিক ২২ হইতে ৬০২ পর্যান্ত উপায় করিতেছে । এমতাবস্থায় 
স্কুলে শিক্ষাপ্রা্ধ স্বাস্থ্যবান যুবকগণের পক্ষে এইরূপ কাজের স্থযোগ গ্রহণ 


58851580858, 


" উপযুক্ধ েতনে বা. কমিশনে অভিজ্ঞ এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবস্তাক। 
বা টি জন্য ম্যানেজিং এজেন্টদ্এর 





ডি আর্থিক জঙগ্গতু [১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 
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টি কিন্তু ত| যখন সে ন। পায়-.. 

ত্র তই *. তখন তার জীবনের ছন্দ যায় কেটে!" ৃ 
টা তিক্ততার তুমুল ঝড়ে তার সব কিছু যায়--. ৃ 
রি ওলোট পালোট হয়ে।-.. ৃ 
না দরাজ কণে... ৃ 
রি অন্য় মন্ত্র নিয়ে তখন একজনকে আস্তে হয়-.. ৃ 
তি টু ছন্দহারা জীবনের গতি ফেরাতে !.". 
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চল্‌তে গিয়ে আমরা কী ঠিক... 
এই কঠিন অবস্থার বন্দী হইনি ?... 
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১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ] 


চীনের সহিত যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে জাপান সরকার জাপানের 
জীবনবীমা কোম্পানীসমৃহকে অধিক পরিমাণে সরকারী বগু ক্রয় করিতে 
বাধ্য করিতেছেন। গত বৎসর এইরূপ বিধান করা হয় যে বীমা কোম্পানী 
সমূহকে তাহাদের চলতি মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ € নৃতন বীম! তহবিলের 
শতকরা এক তৃতীয়াংশ সরকারী বড দাদন করিতে হইবে । সম্প্রতি এরূপ 
নিপ্ধীরিভত পরিমাণ আর বুদ্ধি হওয়ার সম্তাবনা দেখা যাওয়ায় জাপানের 
জীবনবীমা কোম্পানীপমূহ গবর্ণমেপ্টকে উহা বৃদ্ধি নাকরার জন্য শ্ছুরোধ 
করিয়া সরকারী বাণিজা বিভাগের নিকট এক বধিবুতি পেশ করিয়াছেন । 
ভারতের শর্কর। শিল্প 
হাজী স্যার আবল্লা হারুণের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কানপুরে ইণ্ডিয়ান 
স্থগার মিলস্‌ এসোসিয়েসনের সপ্তম বাধিক. সভা অনুষ্টিত হয়। এ সভায় 
নি্নলিখিত গ্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :--( ১) ভারতবর্ষের শর্করা শিল্পকে 
সথ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য এবং এদেশের এই শিল্প যাহাতে অন্যান্য দেশের শর্করা 
শিল্পের সমপধ্যায়ে উন্নীত হয় সেজন্য দেশে ইক্ষু চাষের সমধিক উন্নতি সাধন 
করা প্রয়োজন ৷ সেজন্য কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে চিনি শুপ্ধ বাবদ আয় হইতে 
ইক্ষু সম্বন্ধে ভালরূপ গবেষণার ব্যবস্থা করা কর্তবা, ইক্ষু চাষের উন্নতি সাধনের 
জন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহের পক্ষেও বর্তমানের তুলনায় অধিক অর্থ বয় 
করা সঙ্গত (২) দেশের বর্তমান চিনির কলগুলিতে যে চিনি উৎপন্ন হইতেছে 
তাহা দেশের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী বলিয়া বর্তমান সভা এই অভিমত 
প্রকাশ করিতেছেন যে, দেশীয় শরকরা শিল্পের স্থার্থের খাতিরে নৃতন কল 
স্থাপন ও বর্তমানে যেসমস্ত কল আছে তাহাদের সম্প্রসারণ নিখিল ভারতীয় 
ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন । অবশ্য যেসমণ্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য 
শকরা শিল্পের অন্থকূল সেই সমশ্ড প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে কিছু পরিমাণ 
. অধিকতর স্থবিধা দিতে হইবে। (৩) ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশনের 
সুপারিশ অগ্রাহ করিয়া ভারত সরকার টেরিফ বোডের শকর। সম্পফিত 
রিপোর্ট প্রকাশ করিতে বিলম্ব করায় এই সভা ভারত খরকারের কাধ্যের 
নিন্দা করিতেছেন (৪) বিহার ও যুক্ত প্রদেশে মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভিতর 
দিয়া চিনি ও আথ লইয়! যাওয়ার সময় চিনি ও আথের জন্য যে মিউনিসি- 
প্যাল ট্যাক্স আদায় করা হইয়৷ থাকে তাহা তুলিয়৷ দিবার জন্য এই সভা উক্ত 
গভর্ণমেণ্ট দিগকে অন্গরোধ করিতেছেন । 


প্যালে£্াইনে ফল রপ্তানী ব্যবস! 

ইম্পিরিয়েল ইকনমিক কষিটী ইংলগ্ডের ফলসরবাহ সম্পকে যে তথ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, গত ১৯৩২-৩৩ সালের তুলনায় 
প্যালেষ্টাইন হইতে কমলানেবুর রপ্তানী তিনগুণ এবং আঙ্গুর জাতীয় ফলের 
, রপ্তানী আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্যালেষ্টাইন হইতে মোট ফল রপ্তানীর 
শতকরা ৬০ ভাগ ইংলগ্ডে গিয়া থাকে। বর্তমান বত্সরে আবহাওয়ার 
দুর্যোগ এবং আমেরিকার প্রতিযোগিতা বশতঃ ইংলগ্ডের বাজারে প্যালে্টাইন 
দাত ফলের কা্টতি বিশেষ হ্থাস পাইয়াছে। ফল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং 
রপ্ানীযোগ্য ফলের উৎকর্ষতা বিধানের জন্য প্ল্যালেষ্টাইনে একটি বোর্ড 
গঠনের প্রস্তাব আলোচনাধীন আছে। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে গত বৎসর 
পধ্যস্ত প্যালেষ্টাইন হইতে . ফল রপ্তানীর পরিমাণের একটি তালিকা নিষ়্ে 
প্রদত্ত হুইল ১. | 








(++ পাউণ্ডের বাঝ ) 
কি ১৯৩২-৩৩ ১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ 
মোট র ৪২২৫০০০ ৯১৬৭০০০ :৯৫১৩০০০ . ১২৮১১৯০৪ 
ইংলগ্ে-সগ্তানী ৩৯২২৬০০ ৬৫৯৫০০ ও ৬০১৭৩ ঞ ৭৮৬৬০০০ 
১৪৪২৪০০১৮ক৯555 1 ২০৮৭০৫৯ 


লোটরতানী ২৬২৭, 


১৯৪৯৪৩৪0১৭২ 







৬০১ 





আপনাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক 


টাল ব্যাক অব ইপ্ডিয়। লিঃ 


স্থাপিত ০৯৮ সাল 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব উপ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্টান এবং উহা 
সম্পূর্ভাবে ভারতবাসীর দ্বার পরিচালিত । মৃূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়ে্ট ট্রক ব্যাঙ্ছলমুতের মধ্যে ইহা শীর্সস্থান অধিকার করিয়াছে । 
অন্মোদিত মূলধন ৩১৫০১০১০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬১২৬৪০০২ 
আদায়ীরুত মূলধন ১,৬৮১১৩১২ ৭০৯ 
অংশীদারদের দায়ীত্ব ৯৬৮১১৩১২০০২ ৯ 
রিজ্ঞার্ভ ও অন্যান্থ তহবিল ১,০১,৪৬,৫৯৮/০আনা! 
১৯৩৯ সালের ৩৭শে জুন তারিখে ব্যাক্ষে 

আমানতের পরিমাণ ৩২১৭৪১৮৩৭৩০ আনা 
এ তারিথ পধ্যস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটী 
এবং নগদ হিপাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯১৩১,৫৪,৯১২/১০ ৮ 


চেয়ারমান-শ্যার এইচ, পি, মোদী, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি,ক্যাপ্টেন হেড অফিস-_বোম্বাই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সরে শাখা অফিস আছে। 
ঙ. বৈদেশিক কারবার করা হয় । 
প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্ষিং সুবিধা! দেওয়া হয়। 
চলতি ওস্থায়া আমানত এবং সেভিংসএকাউণ্টে আপনার হিসাব খুলুন। 


সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার নি্গলিখিত বিশেষত্ব আছে. 
ভ্রমণকারীদের জণ্ত রুপি ট্রেভেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা বাতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১৭ তোল ওজনের বিক্রুয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২।০ আনা হারে সদ অঞজ্জনকারী 
ভ্রেবাধিক ক্যাশ সাঁটিফিকেট। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এগ ট্রাষ্ট 
লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্টটাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে । বাষিক টা! ১২২ টাকা 
মাত্র । চাবি-'আপনার হেপাজতে রহিবে । 


কলিকাতার অফিস--মেন অফিপ--১০০নং ক্লাইভ সীট । নিউ 
মার্কেট শাখ।-১৭নং লিগুসে স্্রাট, বড়বাজ্ার শাখা-_৭১নং ক্রস স্ট্রীট, 
শ্যামবাজার শাখা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখ।__-৮এ, রসা 
বোড। বাল! ও বিহারস্ফিত শাখ।-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জলপাই- 
গুড়ি, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। জগুনস্থ এজেণ্টস-_বার্কলেস্‌ 
ব্যাঙ্ক লি: এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঞ্চ লি: । নিউইয়র্কস্থিত এজেন্ট স__ 
নিউইয়কের গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং । 


5) 


2) 











যাবতীয় গহনার জন্গ আমাদের 


পরামশ ্ুহণ করুন। সন্ধষ্ট 
হইবেন। 
কোম্পানীর কাগজ বা 


গহনা বন্ধক রাখিয়। অল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 

রিনীত-_ 


স্রীপার্বত্তীশক্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 














































৬০২ 


সম্প্রতি পাব্িক হেলথ কমিশনার স্যার জন মেগা ১৯৩৭ সালের যে বাধিক 
বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বিগত ১৮৯১ সাল 
হইতে বৃটিশ ভারতে জন্ম সংখার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই । অপর 
পক্ষে মৃত্যু সংখ্যা ১৯২১ সাল হইতে হ্বাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । 
৩০ সাল পধাস্ত গড়ে প্রতি বংসর জনসংখার বুদ্ধির পরিমাণ বিশ লক্ষের 
সামান্য কম দ্াড়াইয়াছে। পরবত্তী ৭ বৎসরে মহামারীর প্রাদুঙাব ছিল না 
বলিয়া উহাতে গড়ে প্রতি বংসর জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বুদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া অনুমান কর] যায়। নাল পধান্ত ভারতবধে জনসংখ্যার 
পরিমাণ আনুমানিক ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ বৃদ্ধিপাইয়াছে ; ১৯৩১-৪১ পধ্যস্ত 
উহা সম্ভবতঃ ৪ কোটি ৫* লক্ষ হইতে ৫ কোটি পধ্যস্ত বুদ্ধি পাতে পারে 
বলিয়া অন্তমিত হয়। গত ১৯৩৬ সালের তুপনায় খাগ্তশলা ও অন্যান্য ফসলের 
চাষের পরিমাণ অনেক প্রদেশে হ্রাস পাইয়াছে। কেবলমাত্র বাজলা, 
বোস্বাই ও আজমিঢ মাড়োয়ার প্রদেশে খাগ্যশন্তের এবং দিল্লী, উড়িস্থা, 
কুর্গ আজমীঢ়, মাড়োয়ার প্রদেশে অপরাপর ফসলের চাষ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
পরিশেষে স্যার জন মেগা ভারতীয়দের বর্তমান নিম্নতম জীবনযাত্রার 
প্রণালী ও ক্রমবদ্ধমান জনসংখ্যার উল্লেখ করিয়া এই সমশ্ার সমাধানকল্পে 
একটি পরিকল্পনা প্রস্বতের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর 
দিয়াছেন। & 


১৯২১- 


১৯২১-৩১ 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 

বাঙ্গল সরকার সম্প্রতি এক ইন্তাহারে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট 
প্রধান প্রধান খাছ দ্রবা, ষধ, চিকিৎসার দ্রব্যাদি, লবণ, কেরোনিন তৈল 
এবং অল্প মূলোর বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট একজন কণ্টোলার নিযুক্ত করিবেন 
বলিয়৷ স্থির করিয়াছেন। উক্ত কণ্টেণলার ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
জনসাধারণ এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি লইয়া গঠিত 
এডভাইসরী কাউন্সিলের সহিত পরামর্শ করিয়া পণ্যমূল্য নির্দারণ, 
প্রয়োজনমত পণ্যদ্রব্যের রদবদল এবং অন্যান্ত ব্যবস্থাদি করিবেন। 
পাইকারী এবং খুচরা মাল বিক্রেতাদিগকে মজুদ মাল গোপন করিয়া 
রাখা, তালিকাতৃক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জনলাধারণের নিকট উপযুক্ত 
পরিমাণে বিক্রয়ে অস্বীকার কর! নিষিদ্ধ বণিয়া গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন। গোপন করিয়া রাখা মজুদ মাল গবণমেপ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া 
লইবেন। অস্থমৌদিত সর্ধ্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবী করিলে 
ভারতরক্ষা বিষয়ক আইনের ৪১ (৪) বিধি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য 
করা হইবে। যে সমঞ্ দ্রবা তালিকায় সন্িবিষ্ট হয় নাই সেইসকল দ্রব্য সম্পর্কে 
গবর্ণমেণ্ট পাইকারী ও খুচরা বিঞ্রেতাগণকে আথিক অবস্থার অন্ুপোযোগী 
মূলা দাবী না করিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেম। বর্তমানে জরব্য তালিকা 
এইরূপ £-(১) চাউল (২) ডাল (৩) ময়দা (৪) গম (৫) গুড় (৬) চিনি (৭) মাছ 


ইট বেজ কমাধিয়ান ব্যান মিঃ 


স্থাপিত ১৯২১ 
পৃষ্ঠপোষক--ময়মনসিংহের মহারাজ 
ফোন : ক্যাল ৫৬১১ লিঃ অফিস-_২১এ, ক্যানিং ট্রাট। 
হেড অফিস ময়মনসিং না :-ঢাকা, ভৈরব,শেরপুর টাউন 










মূলধন শা ১০১০০ ১০০০২ টাক! 
বিক্রীত মূলধন _- ৫,০০,০০০২ টাকারও অধিক 
আদায়ী মূলধন -_- ৪,০০,০০০২ টাকারও উপর 





স্থায়ী আমানত ও সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের সর্তাদি হুলভ। ৮।৬/০, 

আনা দিয়া তিন বংসর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে 
১০৯টাকা,পাওয়া হায়। 

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্টস্‌ আবশ্যক | 

এ, বি, গুন, বার্‌-এট -ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 









বিনা রিট, 


0১৮৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 


(৮) ছাগমাংশ, মেধমধংল এবং গোমাংস (৪) ছুপ্ধ (১০) ঘি ও মাখন (১১) লবণ 
(১২) লঙ্কা, হলুদ, পেয়াজ ও মসল্লা, (১৩) দেশীয় শাকসম্ভী (১৪) নারিকেল 
তৈল ও সরিমার তৈল (১৫) কেরোসিন তৈল (১৬) ভারতে প্রস্তত সাধারণ 
লুঙ্গি (১৭) সাধারণ ধুতি (১৮) সাধারণ শাড়ী (১৯) সাধারণ জামার কাপড় 
(২০) গামছা ও (২১) এঁষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি। 


ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান স্বর্গীয় শশীভৃষণ বন্থুর পুত্র শ্রীমান কাস্তিভৃষণ 
বস্থ বি এস-সি ( কলিকাতা ), এম এস-সি কোর্স ( ম্যানচেষ্টার ), পি এইচ সি 
(লগ্ডন ), এফ সি এন (লগুন ) এম্-পি-এস্‌ ( গ্রেট-বুটেন ) কলিকাতা হইতে 
বি-এস্‌ সি পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া ১৯৩২ সালে উত্তমরূপে উঁষধ- 
বিষ্া (5102700909110081 0156271507/ ) শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত 
ইংলগু অভিমুখে যাত্রা করেন । তথায় তিনি উল্লিখিত উপাধি গুলি লাভ করেন 
এবং রাসায়নিক কারখানায় কায্যকরী বিগ্ালাভ করেন। তিনি ইংলগ্ডে ইধধ 
তৈয়ারীর বিভিন্ন প্রণালী, তাহাদের কাধ্যকরী ব্যবস্থা এবং বিক্রয় প্রণালী 
দর্শন করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি এই উপাধি লাভ করেন। 
তিনি কলিকাতার বাবসায়ী মহলে স্থপরিচিত মেসার্স ক্লাইড, ফ্র্যান 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিবেক্টার মিঃ সত্যতভূষণ বন্থর ভ্রাতা । 

ইক্ষু প্রাথমিক পুব্বাভাষ 


গভ ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪* সালে ভারতের কোন প্রদেশে 
ও দেশীয় রাজ কি পরিমাণ জমিতে ইক্ষু টাষ হইয়াছে নিয়ে তদ্ধিষয়ে 
সরকারী প্রাথমিক পুর্ববাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :-- 


প্রদেশ বা ধেশীয় রাজ্য ১৯৩৯-৪০ ১৯৩৮-৩৪৯ 
যুক্তপ্রদেশ ২০৬২১০০০ একর ১৮,২৬১০০০ একর 
পাঞ্জাব ৪২৮,০০০ ৪১৬৮১০০০  9 
বিহার ৪১৬৬১০ ০ ০ রা ৩৭৪,০০০ , 
বাঙ্গলা ৩১১৯১০০ ০ রর ৩১০২১০০০ রি 
বোম্বাই ১১৪১০ ০০ র্‌ ১,০২১০০০ 
মাদ্রাজ ১১০৩১০০৪ রী ৭৬০ ০০ নু 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৭১১০০০ রি ৬৫)০০০ ১ 
আসাম ৩৬১০ ০০ ৪ ৩৫১০ ০০ ঠা 
উড়িয়া! ৩২১০০ ০ ঃ ৩২০০০ র্‌ 
মধ্য প্রদেশ ৩০১০০০ ৩২১০০০ ৯ 
সিঙ্ধ ৬১০০০ রি ৭১০০০ র্‌ 
দিল্লী ১১০০০ ৩,০০০ ১, 
হায়দারাবাদ ২৯১০? ৩ ্ ২৬১০০০ ্ 
ভূপাল ৫১০০০ রি ৫১০০৪ 
বরোদা ২,০০০ ক ২,০৭০ ২ 
মোট ২৭১০৪,০০০ একর ৩৩,৫৫০ ০০ একর 
ভারতে অন্ধ লোকের সংখ্য। 


ভারতবর্ষে বর্তমান দময়ে ১৫ লক্ষ অন্ধ লোক রহিয়াছে। তাহা ছাড়া 
অংশতঃ অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা হইতেছে ৩০ লক্ষ । অন্ধর্দের চিকিৎসা ও সেবা- 
যত্তের জন্ এদেশে বর্তমানে ২০টি প্রতিষ্ঠান আছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে অর্ধিকাংশেরই ১২ হইতে ২৪ জনের বেশী অন্ধ বাক্তিকে চিকিৎসা 
করিবার সঙ্গতি নাই । 





১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 7 বানি বা 
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আঙ্মাদেল সচিত্র পুভ্িক্কা 


প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু 
বিশ্রাম আর সেই নঙ্গে এক পেয়াল! চা 
দেবার ব্যবস্থা করূলে যে আশ্চর্য উপকার 
পাওয়া যায়, সে সন্ধে «একটু জিরিয়ে 
এক পেয়াল। চ। খাওয়। যাক্‌” নামক 
আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে যদি 
একখানি পুস্তিকা পেডে চান তাহ'লে এই 
বিজ্ঞাপনটি কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা 
জানিয়ে,কমিশনার ফর ইতডিযী, ইতডয়ান,টা 
মার্কেট এক্স্প্যান্সান্‌ বোর্ড, গোঃ বঙ্গ 
. ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 





১৯88 উ 
5ল্জাম্পানী ও্চ্নঙ 


কুমিল্ল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট 

বাঙ্গল! দেশে বাঙ্গালীর পরিচালিত যে কয়টা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক রহিয়াছে 
কুমিল্লা ইউনির়ন ব্যান্ধ তাহার অন্যতম । সম্প্রতি আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের 
গত সালের (ইংরাজী ১৯৩৮-৩৯ সালের) মুদ্রিত রিপোট 
পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্ট হইতে আলোচা বংপরে র্যা্টির সকল 
দিক হইতেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওরা বায়। 

বর্তমান বঙ্সরে ব্যাঙ্কে পাপারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ২৯ লক্ষ 
টাকা অর্থাৎ পুর্ন বহসরের তুলনায় শতকর। ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৯ কোটী 
৫৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । উহাতে ব্যাঙ্কের উপর জনলাধারণের ভ্রুত 
এবং ক্রমবদ্ধমান .আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বহ্পরে ব্যাঙ্ষের 
মগ্ররীরুত মূলধনের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করিয়। উহা হইতে প্রতি ৫০ 
টাকা মূল্যের শেয়ার ৬০ টাকা মুলো*২« হাঙ্জার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হয়। উহার মধ্যে আপোচ্য বৎসরে বদ্ধিত মুল্য ৬৬৯৪টা শেয়ুরর 
বিক্রয় হইয়াছে এবং এজন্য ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ 
হাজার ৮৯০ টাকা বুদ্ধি পাইয়া ব্সরের শেষে উহ] ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ১২৫ 
টাকায় পরিণত হইরাছে। উহা হইতে মনে হয় যে, আমানতকা রীপের ম্যায় 
ব্যাঙ্কের শেয়ারে টাকা দাদন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরও কুমিল্লা ইউনিয়ন 
ব্যান্ধের উপর খুব আস্থা রহিয়াছে। 

আলো; বংসরে অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বিশ্রয় করিয়ু। ব্যাঙ্কের যে ৬৬ 
হাঞ্জার ৯৪০ টাকা লা হয় তাহার সম্পূণাংশ মজুদ তহবিলে গ্লশ্ত করা 
হুইয়াছে। উহার ফলে বংসবের শেষে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিশের পারমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬ পক্ষ ৫৮ হাজার ৬৯৯ টাকা। ব্যাঞ্ষের পক্ষে উহাও একটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বষয়। 

ব্যাঞ্চের তহবিল থেঠাবে গ্তশত রহিয়াছে তাহাতে দেখা 'যায় যে মোট 
তহবিলের মধো ৬২ লক্ষ ৬” হাজার ৬ শত টাকা নগধ ও কোম্পানীর কাগজে 
নিয়োজিত রহিয়াছে । মোট আমানতের উহ] শতকরা ৪০ ভাগ । সুতরাং 
ব্যাক্ষের নগদ টাকার স্বচ্ছুপত।| যে খুবই সন্তোষজনক তাহাতে সন্দেহ শাহ । 

আলো) বহরে ব্যাঙ্কের সমণ্ত খরচপত্র বাদে শিট ৭০ হাজার ২৯৩ টাকা 
লাঙ হইয়াছে । ডহার সহিত পুর্ব বহসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত 
১২ হাজার ৩২৬ টাকা যোগ [দয়া যে ৮২ হাজার ৬১৯ টাকা হইয়াছে তাহ। 
হইতে 'অংশীারগণকে শতকরা বাধিক ১২।* টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়। 


১৩৪৫ 


হইয়াছে এবং বাকী টাকার মধে; ৫ হাজার ৯৭৫ টাকা দান, দাতব্য, বোশাপ ঠ 


হত্যাদিতে ব্যর কারয়] ২৭ হাঞ্জার ৬৬৩ ঢাকা চলাঙ বং্শবের লাভের হিসাবে 
জের টান। হহয়াছে। 

আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি, নিরাপদ উপায়ে এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার 
দিকে লক্ষ্য করিয়া দাদননীতি পরিচালনা, মজুদ তহবিল, অংশীদারদিগকে 
প্রদত্ত লভ্যাংশ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্থান 
অত্যন্ত উচ্চে। এই ব্যাক্ষটি ব্যাক্ষ ব্যবসার অত্যুচ্চ আদ রক্ষা করিয়া উহার 
ব্াবসায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

আলোচ/ বৎসরে ব্যাঙ্কের তিনটি নৃতন শাখ। আফিল খোলা হইয়াছে। 
অদূর ভবিশ্বতে উহার কাধ্যক্ষেত্রের যে আরও প্রসার হইবে তাহাতে 
আমাদের কোন সন্দেহ শাই। 

ভারত ইন্সিঞরে্দ কোৎ লিঃ 
ভারত ইম্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মি: আর 

এন গগগর এম-এ, বি-কম, বি-এল গত »ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোম্পানীর ৬ 
ও এজেন্টদের সহিত এক গ্রীতি সম্মিলর্নীতে মিলিত হন। মিঃ গগগর এক 


সময়োচিত বক্তৃতায় বীম৷ কম্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয় আলোচনা করেন 
এবং নৃতন বীমা! আইনের বিধানসমূহের কথা উল্লেখ করেন। 


ইউনিক এসিওরেন্স কোং লিঃ 


১৯৩৮ সালের রিপোট 

সম্প্রত্তি আমরা ইউনিক এপিওরেম্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের 
কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি। নূতন বীমা আইনের বিধান অন্গসারে ডিসেম্বর 
মাসে বত্পর শেষ করিতে হওয়ায় বর্তমান রিপোর্টে সালের 
এপ্রিল মাস হইতে ডিসেস্বর মাস পধ্যস্ত ৯» মাসের বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় অলোচ্য ৯ মাসে কোম্পানী 
১৯ লক্ষ ৫ হাজার ১৯১ টাকার নৃতন বীমার জন্ত মোট ১ হাজার প্রস্তাব 
পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৭৬৫ টি প্রস্তাবে এবার মোট ৮ লক্ষ ১৫ 
হাজার ১৪০ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । 

আলোচ] * মাসে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০ টাঁকা ও দাদনী 
তহবিলের সদ ইত্যাদি বাবদ ১৫ হাজার ৯৭৫ টাকা ও অন্যান্ত আয় লইয়!] 
কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৮৫ টাকা আয় হয়। এবার মৃত্যুদাবী 
বাধদ ৩৭ হাজার ৪৫৪ টাকা ও দ্রাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ মোট 
৩৬ হাজার ৯৪৪ ট!কা লইয়া মোট দাবীর পরিমাণ ফ্রাড়ায় ৭৪ হাজার ৪৪২ 
টাকা। তাহা ছাড়া কোম্পানী প্রতার্পণ মুল্য বাবদ ২ হাজার ৬ টাকা, 
আসবাবপত্ধের ক্ষয় পুরণ বাবদ ৯ হাজার ৭৯ টাকা ও কাধ্য পরিচালন৷ 
বাবদ মোট ৮৯ হাজার ৯৮১ টাকা বায় করেন। অন্ান্ত খরচপত্র বাদে 
বাকী টাক কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্থশ্ত হয়। বৎসরের প্রথমে 
কোম্পানীর জীবন বীম। তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার, ২০৮ 
টাক1]। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া লক্ষ ৮৫ ভাজার ৬৩৭ টাকা 
দাড়াইয়াছে। | 

আলোচ্য কাধ্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর জীবন বীমা 
তহবিল বাবদ ১৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৩৭ টাকা, 'আদায়ীকত মূলধন বাব? 
১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৭২ টাক] ও অন্যান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর 
মোট দায়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭২৭ টাকা। এই 
প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পন্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগ্ুলি এইরূপ :- কোম্পানীর কাগজ ২ লক্ষ টাকা, পৃতন হাওড়া 
ব্রীজ, খণ ৫ হাজাবু টাকা, রিজাভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫ শত টাকা, জমি বাবদ 
দাদন ৫ লক্ষ ৪ হাঙ্ার ৩৯০ টাকা, বিভিন্ন দিকে প্রদত্ত খণ ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার 


১৯৩৮ 


১০ 
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বাঙ্গলার ও 
বাঙ্গালী মাত্রেরই 
গৌরবময় নিবি 


বেল লিঃ 


৮7৩৯ হচীরাজ্টী ০৪সণ» সকুতিননাক্ডা 4. 
ফোন্‌-_কলিকাতা ৩৯৩৩। 





১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯] 


৬৮৬ টাকা, আসবাবপত্র ১০ হাঞ্জার ৪৫১ টাকা, হাতে ও ব্যান্কে ২৭ হাজার 


৫০১ টাকা। 

ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী কিছুকাল মাবৎ বেহালায় একটি হাউসিং 
স্বীম অস্থুসারে কাধ্য আবস্ত করিয়াছেন। কলিকাতার মধাবিত্ত শ্রেণীর 
চাকুরিয়াদের বাসোপযোগী ভবন নিশ্মাণের হবিধার জন্য কোম্পানী বেহালায় 
বিস্তর জমি খবিদ করিয়াছেন । নানা বিধিবাবস্থায় এ অঞ্চলটিকে উন্নত 
করিয়া উপযুক্ত কিস্তিতে টাকা দেওয়ার সর্তে এ জমি সাধারণের নিকট বিক্রয় 
ও বিলি করা হইতেছে । আমরা অবগত হইলাম উতিঘধোই এই জমি 
ক্রয়ের জন্য সাধারণের দিক হইতে বেশী চাহিদা হইতেছে । কাজেই এই 
স্বীম দ্বারা কোম্পানী বিশেষ লাভবান ভষ্টাবেন বলিয়াই মানে হটতেছে। 
আমরা ইউনিক কোম্পানীর সর্বপ্রকার শ্রীরদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি। 
কলিকাতায় ১এ, ভ্যান্সিটার্ট রো'তে এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত। 


ওরিয়েন্টাল গতর্ণমে্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেক্দ কোং লিঃ 

সম্প্রতি কোয়েস্বাটোরে ওরিয়েপ্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । ফেডারেশন অব 
ইত্ডিয়ান চেস্বারস্‌ অব কমার্স এগ ইপ্তা্রার সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর 
সি এস রত্রসভাপতি মুদালিয়ার এই শাখা অফিসটির উদ্বোধন ক্রিমা 
সম্পন্ন করেন । কোয়েস্কাটোর, নীলগিরি ও মালাবার এই তিন জিগায় 
বর্তমান শাখা আফিসটির এলাকা বলিয়া নির্দারিত হইয়াছে । মিঃ: বি 
স্ুন্দরম এই শাখা আফিসটিণ কাধাভার গ্রহণ করিগ্াছেন । 


ইউনিভার্েল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি নাগপুরে উউনিভামেল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্লিএবেন্ন 
কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । নাগপুরের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুরু উহার উদ্ধোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । 


পলিসি হোল্ডার্স এসিওরে্স কোং লিঃ 


সম্প্রতি ৭নং লালবাজার স্ীট পলিমি হোল্ডাস” এসিওরেন্স কোম্পানীর 
কলিকাতা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
লিঃ 
6 


ইপ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ.এসোসিয়েসন 
সম্প্রতি বোঙ্ধায়ে ইত্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এপোসিয়েদন লিমিটেডের 
একটি চীফ এজেন্সী অফিস স্থাপিত হঈয়ান্ে । 


গার অব. ইগ্ডিয়। ইন্সিওরেস কোং লিঃ 
গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ষ্টার অব ইগ্ডয়া ইন্সিওরেম্প কোম্পানীর 
কলিকাতা আফিম ১২নং ডালহৌনী স্কোরারে (ইষ্ট) স্থানান্তরিত করা 


হইয়াছে । 
টাট। আয়রণ এপু. ষ্টীল কোং লিঃ 


গত ৩১শে মার্চ পধান্ত এক বৎসরের হিসাবে টাটা আয়রণ এগ স্টীল 
কোম্পানী প্রতি অডিনারি শেয়ারে ১৮২ টাকা, প্রতি ভেফার্ড শেয়ারে ৯৩।%৫ 
পাই, প্রতি ফাষ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারে ৬৯ টাকা, গ্রৃতি সেকেওড প্রেফারেন্ম 
শেয়ারে ৭০ টাকা লভাংশ ঘোষণা করিয়াছেন । 


ভবানীপুর ব্যান্কিৎ কর্পোরেশন 
গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় লায়ন্স রেঞ্সে ভবানীপুর ব্যান্ধিং কর্পো- 
রেশনের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হষয়াছে । মাননীয় মন্ত্রী মিঃ নলিনী 
রঞ্জন সরকার এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রথমে 


যান্ক ভব কমার্স লিমিটেড 
[বাল দিলা] 


হেড অফিস-_-১২, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাডা৷ 
শাখাসমূহ-_কলেজ স্রাট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর ও বর্ধমান 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুদ শতকর। ৩২ টাকা, চেকযোগে 
. টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত (৪1৫ 
00০56) হিসাবে সুদ শঙ্তকর! 
.৩+ হইতে ৫২ টাকা। 





















(২৪ পরগণা)) ই, বি,আর : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্া, কলিকাতা । 


৬০৫ 


ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারমান মি: জে কে মুখার্জি এক বক্তৃতায় 
ব্যাঞ্চটির উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। তৎপর মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার 
শাখা আফিসটির উদ্বোদন করিতে উঠিঘা একটি স্চিপ্তিত বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ সরকার বলেন-_ভবানীপুর ব্াস্কিং কর্পোরেশনটি আজ 
৪০ বৎসর যাব পরিচালিত হা আপিতেছে | এই দীর্ঘকালের ভিতর 
উহাকে অনেক বিপদ কাটাইতে হইয়াছে । আমি ঘতদুর প্রানি সর্কাবিষয়ে 
নিরাপদমুূলক নীতি অবলম্বন করিয়াই এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে । 
ইকাস্তিক চেষ্টাযত্ু নিয়োগ করিয়া যে ক্রমে ক্রমে একটি বুহত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলা যায় উহা তাহার উজ্জর্গ নিদশন | এই ব্যাঙ্ের বর্তঘান উন্নতির মুলে 
এই ব্যান্কের সেক্রেটারী মিঃ ভবেশচন্দ্র সেনের রলৃতকাম্যত! বিশেষভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । আমি এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তারোত্তর উন্নতি কামনা করি। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

সোসিয়েল থিয়েটার্স লিঃ _ডিরেকঈটর_মি: এম এল চৌধুরী 
অগ্ভমোদিত মুলপন--১ লক্ষ টাকা। রেজিট্টা্ড অফিস--হুস্পিটল রোড-- 
হালদার বিন্ডিংস__জলপাই গুড়ি । 

সেন্টাল লেবরেটরী অব. ইগডয়ী লিঃ_ডিরেক্টরমি: পিসি 
মুখাজ্জি। অনুমোদিত মূলধন- -১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড অফিস-_২৭ বি, 
রাসবিহারী এডিনিউ-কলিকাতা । 

ম্যাশগ্যাল টার প্রডা্টস্‌ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃডিরে্টর- 
ঘি: এস দাসপ্ুপ্ত। অগ্ুমোদিত মূল্ঠুন-১ লক্ষ ৫* হাঙ্গার টাকা। 
রেদিষ্টা অফিস--১৪নং বেটিক দ্ীট-কলিকাতা। 

* মহাবীর হোসিয়ারী মিলস্‌ লিঃম্যানেজিং ডিপেক্টর-খিঃ 
অমরচাদ বাকলীওয়াপ। অনুমোদিত মুলধন--২ লক্ষ টাক।। রেছিষ্টা্ড 
অফিস--১৪২ বেনারম রোড--সালকিরা, হাওড়া । 

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউগ্ডারী এগু ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
লিঃডিরেরীর মিং গো বিতারী দে। অশ্মোপিত মূলধন_১ লক্ষ ৫ 
ভাঙার টাকা । রেগিষ্টার্ড অফিস--১৮নং বুন্দাবন বসাক ষ্টীট-- 
কণিকাভা | 

শ্রীসীতারাম রাইজ্‌ অয়েল এণ্ড ভাল মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
তারাাদ আগরওয়ালা। অনুমোদিত মুল্ন-.৫ লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড 
অফিস-_পুমার পাড়া-লিলুয়া- জেলা হাওড়া । 

চন্দননগর ইলেকটি,ক সাপ্লাই লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ শ্রগামচঞ্জ 
ভড়। অন্থমোদিত মূলপন--২ লক্ষ টাকা । রেছিষ্টার্ড অফিস--কলিকাতা। 

রাধাগোবিন্দ রায় এণ্ড কোং লি ডিরেক্টর--মিঃ আর ছি রায়। 
অন্তমোদিত মুলপন--৪০ হাজার টাকা। রেজিষ্টাড অফিস--২০৩।৪ নং 
কর্ণওয়ালীশ প্রট--কলিকাতা। 

ডানহিল ষ্টো্স লিঃ-ডিরেক্টর__মিঃ এস এন আজাদ । অনুমোদিত 
মূলধন--৫* হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড অফিপ -৪৭ বি ডায়মণ্ড হারবার 
রোড-_কলিকাতা । 

সিলভার ওয়ার্কস লিঃ_ঘিঃ আর কে জৈন। অনুমোদিত যুলধন-__ 
২৫ লক্ষ টাক]। রেজিস্টার্ড অফিস-_১৪৮নং বারানমী ঘোষ ট্রট--কলিকাতা। 

ট্রেডার্স ইনষ্টিটিউট লিঃ_-ডিরেক্টর__মিঃ ডি চন্দ্রী। অন্থমোদিত 
মূলধন_-১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড অফিস-_-২০ নং ট্রাপ্ড রোড--কলিকাতা। 

বিজনবাড়ী ট্রেডিং কোং লিঃ ডিরেকর মি এন সি গোয়েক্কা। 
অনুমোদিত মূলধন-_২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা--রেজিষ্টার্ড অফিস-__কাশিয়াং 










প্রতিষ্ঠাত। £ আঙ্গাশ্ব্য হুঠাল পি, লি, ল্লাজস 
কাপড় নির্বাচনে__ 
_ ন্বশুও্জীল্প কাস্পতডহ-- 
সর্বসাধারণের পরিধানঘোগ্য 
একাধারে স্রুল্ুল+ অনন্ত ও তক্তনহই 


. মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
 সোদপুর * সাহা চৌধুরী এগ কোং লিঃ 
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_ কোম্পানীর কাগজ € ও শেয়ার 


কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর 

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাক্জারে নানাদিক দিয়া যে উন্নতি লক্ষিত 
হইয়াভিল এ সপ্তাহে তাহা পুরাপুরি বজায় রহিয়াছে অধিকন্ক এবার কোন 
কোন দিক দিয়া দামের হার এপেক্ষারত বুদ্ধি পাইয়াছে । কেবল কোম্পানীর 
কাগজ বিভাগে পূর্ববৎ দামের মন্দা লক্ষিত হইতেছে । যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার 
পর্ব মুহূর্তে শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাড়াইবে তাহা নিয়া অনেক 
প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। কিন্তু বঞ্ঠমানে বাজারে অনেকের মনেই 
এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ভারতে অধিকাংশ 
শিল্পের কোন ক্ষতি হইবে না এবং দেশীয় শিল্প প্রসারের পক্ষে নৃতন রকম 
স্থবিধা স্বযোগ আসিবে । এই ধারণা জন্মিবার ফলে বাবসাম়ীরা এক্ষণে 
সাহস করিয়া কাঞ্জকশ্মে আত্মনিয়োগ করিজে পারিতেছে । আর তাহার 
ফলে সকল দিক দিয়াই কশ্মচাঞ্চলা স্বর হইয়াছে | যুগ্গের যে গতি বর্তমানে 
লক্ষিত হইতেছে তাহাতে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । 
তিন বংসর কাল সমভাবে যুদ্ধ চলিবে ধরিয়! নিয়া বুটিশ গভর্ণমেপ্টও সেই 
ভাবেই প্রস্তুত হইতেছেন। জাম্মান সৈন্তবাহিনী চারিদিক দিয়া পোলাগডের 
উপর তাগুবলীলা স্থুরু করিয়াছে । কিন্ত পোলাগু বীরদপে শব্রুকে প্রতিরোধ 
করিয়াই চলিগাছে | স্পঞ্টতই মনে হইছে জান্মাণী যত সন্ধর পোলাগ্ডকে 
কাবু করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল তত সত্বর পোলাগু কাবু 
হইবার নহে । জাশম্মাণীর সৈন্য ওয়ারলএর কাচ্চাকাছি পৌছিয়া পরে তথা 
হইতে পিচ্াইয়া আসিতে বাপা হইয়াছে । এক্ষণে চারিদিক দিয়া ওয়ারস 
সহরকে ঘেরাও করাই হইয়া দাড়াইয়াছে জাম্মাণ টসগ্থাদের লক্ষয। 
তাহারা বহৃতঃ সে চেষ্টাই করিতেছে। 


আর 
এদিকে ফ্াঙ্কো-জান্মাণ সীমাস্তে 
ফরাসী সৈগবাহিনী তাহাদের সামরিক অপ্ধ শক্ষের বহর নিয়া জাম্মাণীর 
সীগ ফ্রাইড. লাইনের দিকে অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছে। এ সীমান্তে জাম্মাধী 
যেরূপ সুরক্ষিত তাহাতে হঠাৎ করাসী সৈদের বেশীরকম অগ্রগতি আশা 


আর্থিক ভগ, 


[১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 


কর] যায় না। শক্রপক্ষকে ক্রমে ক্রমে বিল আনাই রে টি ভি 
অগ্রগতি সাধিত হইবে । যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের দুঁটসন্কল্লের 
যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ক্রমেই বেশী প্রবলভাবে ফ্রাঙ্কো জাম্মাণ 
সীমান্তে আক্রমণ চলিবে বলিয়া মনে হইতেছে । এই অবস্থায় শেয়ার বাজারে 
অদূর ভবিষ্ততে সজীবতার ভাব বলবৎ থাকিবারই সভাবনা দেখা যাইতেছে । 


কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজে এ সপ্তাহে সকল দিক দিয়াই মন্দার ভাব বলবং 

ছিল। কেনাবেচা সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ বিশেষ ছিল না। দামের হার 

অধিকাংশ দিনই গত সপ্রাহের ন্যায় একটা সামান্য গণ্ডির ভিতরই উঠানামা 

করিয়াছিল। তবে সাড়ে তিন টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজ অগ্য একটু 

বেশী পরিমাণ নামিয়া গিয়া ৮৫ টাকা পধ্স্ত পৌছিয়াছে। অদ্য বাজারে . 
৩ টাকা স্থদের খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ৮৮॥৮ আনা, ৩ টাকা সুদের খণ (১৯৫১৭ 

৫৪) ৯১৮ আনা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) শরণ ১০৪৪০ আনা 

দাড়াইয়াছে। 


পাটকল 
পাটকল বিভাগে এ সপ্তাহে দামের বিশেষ তেজীভাব দেখ! গিয়াছে । 
থলে ও চটের বাদ্ারে দামের তার চড়িয়া যাওয়ায় ও পাটকলগুলিতে বর্তমানে 
গাবার বেশী সময় কাছের রেওয়াজ চলতি হওয়ায় পাটকলের ভবিষ্যৎ সম্থন্ধে 
বাজানে একটা বিশেষ আশা ভরপার ভাব ক্ষ হইয়াছে। 
হারও চড়িয়। যাইতেছে । অগ্ত বাজারে হাওড়া আনা পধাস্ত 
উঠিয়াছিল । কামারহা্টী ৪ এাহংলো উত্ডিয়ানের দাম যথাক্রমে ৫৭০ টাকা 
ও ৩৮৪ টাকা দাড়াইয়াছে। 
কয়লার থনি 
গত সপ্ধাহে বাজারের অন্যান্য বিভাগের সঞ্ধে কয়লার খনি বিভাগেও 
দামের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্লাতে দামের এ তেজীভাব 
মোটামুটারূপ বলব রহিয়াছে ।: যুদ্ধ চলিতে থাকিলে প্রত্যেক ভঁখণ্ডে 


ফলে দামের 
৬৪1০ 

















টা 
মি 
ও 
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খাওয়ান ও তাহার 


ফোন- দমদম, ৯১। 


৯ 











হস্থ ও সবল শিশু ভুল 


আপনার সন্তানকে নিসার শভ্িউটা-নিক্ষ 2 
স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করুন। 






চেক্মিল্ম হেলা মম 0১৪ পরগণ।) 
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[কত স্পল্র 


লু গৌরব 


] শিশুদিগের একমাত্র খাদ্য সু সেই ধা খাহাতে 
। বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক মাতারই 
যত্ু ডি চি 


শুই ৩ 























ৰ স্পক্ভিউ্টা _িিজ্ষ” মাতৃছ গ্ধর অনুরূপ এবং ভারতীয় 
আবহাওয়ায়, ভ্ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তত বলিয়াই 
হ্‌। জাপনার শিশুদিখের এত উপযোগী খাদ্য। 


এ ২৯ 















স্বশ্ড শু স্পশ্ধ 


সমর ও সরকারী অর্থনীতি 


ভারত সরকারের আথিক অবস্থা ও তাহাদের মুদ্রানীতিন উপর বর্তমান 
যুদ্ধের সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া “ইপ্ডিয়ান ফিনাম্দ' পত্র গত নই 
সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন :__বর্তমান যুদ্ধের ফলে বহ্ির্ননাপিজ্য 
ক্ষেত্রে ভারতের অন্তকৃল রপ্রানীর পরিমাণ বাঁড়িবার সম্তাবন1 রহিয়াছে । 
সে হিসাবে টাকার বিনিময় মূলা নিদ্মীরিত পীমায় বলবং রাখিবার পক্ষে 
ভারত সরকারকে কোন বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই, 
এ সম্পর্কে নিরুদ্বেগ হৃইয়াই ভারত সরকার পরিবন্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয়া তাহাদের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। যুগ্গের ফলে 
দেশে পণ্য উৎপাদন বিষয়ে একটা প্রেরণা সঞ্চারিত হইবে 
লোকের আয়ও বাড়িবে। উহার ফলে শ্বতঃই দেশের ভিভর অর্থ 
প্রসারণ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে । এই সঙ্গে যদি পণথা মূল/ বেশী 
পরিমাণে বুদ্ধি পায় তবে বর্তমানের তুলনায় অরিক 
পরিমাণ মুদ্রার প্রচলনের আবশ্যকতা দেখা দিবে। পরিবর্তিত অবস্থার 
স্ববিধা গ্রহণ করা বিষয় সর্বসাধারণকে স্বযোগ দিতে হইলে এই অবস্থায় 
গবর্ণামেণ্ট মুদ্রা গ্রসারণ নীতি অলবন্বন না করিয়া পারিবেন ন!। গবর্ণমেণ্টের 
আথিক অবস্থার উপর যুদ্ধের সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলা যায় যে যুদ্ধের 
প্রথম কয়েক মাসে এদেশে বিদেশী মালের আমদানী কমিয়া গিয়। আমদানী 
শুন্ধ দফায় কিছু ঘাটতি হইতে পারে। তবে দেশের ভিতর শিল্পদবোর 
উত্পাদন বাড়িবার় সঙ্গে বিশেষ করিয়া সমরায়োজনের জন্য ইম্পাতের 
উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে উৎপাদন শুল্ক বাবদ আয় বাড়িয়। যাইবে । কাজেই 
সরকারী বাজেট সম্পর্কে কোনবপ বিরূপ অবস্থার স্যটটি হইবে না বলিয়াই 
মনে হয়। 


দেশে 


শিল্প ব্যবসায়ে জাপান ও ভারত 

সম্প্রতি ইতিয়া টরমরো ক্লাবের এক সভায় বক্তৃতা প্রসাঙ্গে মিঃ টি কুরু্ 
(1, গু 00989) শিল্প বাবসায়ে জ্ঞাপান ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে 
' একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন শিল্প বাধলায়ের 
প্রথমত: স্বাভাবিক কাচামাল, দ্বিতীয়তঃ মূলধন ও তৃতীয়ত: শ্রমিক প্রয়োজন । 
ভারতবর্ষে কাচামালের স্বাভাবিক যোগান খুব বেশী, উপযুক্ত সংখাক শ্রমিক 
পাওয়ার স্থবিধাও এখানে যথেষ্ট, শিল্প গড়িয়। তোলার পক্ষে দেশে মূলধনেরও 
তেমন অভাৰ নাই । এ সমস্ত দিক দিয়া জাপানের অবস্থা ভারতের সতিত 
তুলনায় খুবই প্রতিকূল । তথাপি কি ভাবে জাপান শিল্পের দিক দিয়া এত 
বেশী সমৃদ্ধ হইয়া উঠ্রিয়াছে তাহাই বিবেচা। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ 
স্বভাবতঃই কম বলিয়া জাপানীরা রাসায়নিক সার প্রভৃতি দ্বারা দেশে কাচ! 
মালের যোগান বুদ্ধি দ্বারা ভূমির উর্বরতা তথা কাচামাল বুদ্ধির চেষ্টা 
করিতেছে । সে কারণে রাসয়নিক সার প্রস্ততের শিল্পও খুব ভালরকম গড়িয়। 
তোলা হইয়াছে । ১৯৩৬ সালে জাপানে ২৪ কোটি টাকা মূলোর রাসায়নিক 
সার বাবহৃত হইয়াছিল। জাপানে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপক 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। কৃষিকার্ধো, বনজসম্পদ আহরণ বিষয়ে ও মহ্তা-শিল্প সম্বন্ধে 
যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্তন করা হইতেছে । তড়িৎ শক্তি 
উৎপাদন বিশ্বায়ে জাপান সব দিক দিয়া অভাবনীয় ব্যবস্থা করিয়াছে | .এ দিকে 
কাচামাল ও অপরদিকে বিদ্াৎ শক্তি সহায়ে জাপানে শিল্প প্রচেষ্টার সমূহ 
.আগ্রগতির পথ প্রশন্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষের পোকে এখনও শিল্প ব্যবসায়ে 
বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে চায় না। কিন্তু জাপানে শিল্পের প্রয়োজনে 


মূলধন সববরাহ বিষয়ে সকলেই খুব আগ্রহ দেখাইয়া থাকে | গত সালে 


ভারতবর্ষের তুলনায় জাপানে শিল্প ব্যবসায়ের জন্য বেশী পরিমাণে যৌথ 
কোম্পানী স্থাপন সম্ভবপর হইতেছে । গত ১৯৩৬ লালে ভারতবর্ষে যৌথ 
কোম্পানীর সংখা! ছিণ ১১ হাজার সেই স্থলে & সালে জাপানে যৌধ 
কোম্পানীর সংখ্যা ৮৭ হাজার অর্থাৎ জ্মা্গুণ রেশী দড়াইয়াটিল। ভারতীয় 
ফোম্পানীলমূছের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল যেস্লে ০৮* কোটি টাকা 
জাপানের যৌথ কোম্পানীগ্লির াদা়ী মূলধন ছিল সেস্থলে ১ হাজার ৪০ 


কোটি টাকা। ভারতবর্ষের শ্রমিকদের তুলনায় ত বটেই এমনকি ইংলগের || 
অমিকদের তুলনায়ও জাপানের শ্রমিকের! অধিকতর পরিশ্রমী এ কৌশলী | 


মাদিক ১*২ টাকা জমায় ৬ ঘৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২২ টাকা, ১, বৎসরে 


১৯৩৬ সালে ইংলগ্ডে প্রতি ১০ লক্ষ টাকুতে ৭০ হাজার বেল তুলা বাবহৃত 
হ্য়াছিল ; কিন্তু জাপানে প্রতি ১০ লক্ষ টাকুতে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার খেল 
তুলার ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছিল। শিল্প বাবসায়ে উন্নত বিপিব্াবস্থা দ্বারা 
জাপান তাহার বিরাট রপ্রানী বাণিজা গড়িয়া তুলিয়াছিল। আর সেই 
রপ্গানী বাণিজা হইয়াছে ভারতের মত বিশাল দেশের তুপনায়ও বেশী । 


অর্থ নৈতিক যুদ্ধ 

বর্তমানে ইউরোপে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহার স্বরূপ 
আলোচনা করিয়া “ক্যাপিটেল" পত্র গত ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখায় 
লিখিতেছেন-_গত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবার যুদ্ধে গুলি বারুদ ও অপ্টখপোর 
চেয়ে যুদ্ধরত দেশগুলির ঠিতর অর্থনৈতিক সঙ্ঘাতই বেশী হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে | আর সে বিষয়ে মিত্র শক্তিদেরই বেশী জোর রহিয়াছে 
বলিয়া মনে হইতেছে । প্রায় এক পক্ষকাল পুর্বে ব্রিটিশ বো অব ট্র্ডে 
অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের রপ্তানী নিষিদ্ধ“্রিয়া দিয়া একটি আদেশ জারী 
করিয়াছেন । জাম্মাণ বণিকেরা লগ্নে বেশী পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে 
আরন্ত করিবার পরই এইরূপ আদেশ জারী করা হয়। তবে জান্মানীর 
ক্রীতত এসব মালের পরিমাণ ইংলগ্ডের মজুত মালের তুলনায় এবং জাশম্মানীর 
প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অল্প ছিল। গত আগষ্ট মাসে জাশ্মানী ইংলগ হইতে ১ 
হাজার টন তামা, এর চেয়ে কিছু কম পরিমাণ রবার এবং ২ হাজার 
টন গলানো লাক্ষা ক্ুয় করিয়াছিল। এ সমস্ত যুদ্ধকালে বাবহারের 
জন্য ক্রুয় করা হইয়াছে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস । দেশের গ্রয়োজনীয় 
আবশ্বাকীয় দ্রব্যাদির যোগান নঙ্গন্ধে ইংলগের স্থযোগ অপেক্ষারুত 
বেশী, দরকার মত তাডাতাড়ি করিয়া অনেক কিছু সংগ্রহ করিবার 
স্থবিধাও আছে। একথা হয়ত সভা যে আসন্ন প্রয়োজন মিটাইবার 
মত জিনিষ পত্রের যোগান পাইবার বাবস্থা ও সুবিধা বর্তমানে জান্মানীরও 
রহিয়াছে | কিন্তু লক্ষা করিবার বিষয় এই যে প্রকার যোগান একবার 
কহিয়া আপিলে তাহা নৃতন করিয়া বুদ্ধি করিবার সুযোগ মে দেশের তেমন 
কিছু নাই। জাম্মানীর বাণিজ] জাহাঞ্জগুলির চলাচল বদ্ধ হওয়ার উপক্রম 
হওয়ায় সেদিকটা বিশেষভাবেই অগন্তভত হইতেছে | অর্থনৈত্তিক দিক দিয়] 
কোন দেশের ভবিষ্বাং বিবেচনা করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের মনোভাবও 
বিবেচনা করিবার বিষয় । যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেখ 
নিরপেক্ষ থাকিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত 
দেশ নিরপেক্ষ থাকিবে। কিছ্ত জাম্মাণ যদি নির্ধিদচারে জাহাজ ডুবাইবার 
নীতি কাধাতঃ অন্রসরণ করে তবে জ্বান্মানী অন্ত দেশের আাথিক সাহাষা ত 
পাইবেই না মুক্তরাষ্ ই হয়ত বিরুদ্ধ নীতি অবলঙ্গন করিতেই বাধা হইবে। 
ইংলগু ও ফ্রান্সের পিছনে সামাঞ্জাগত দেশগুলির জোর রহিয়াছে'। 


অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহার মূলা খুব বেশী। কিন্তু জার্মানীর সেরূপ কোন 
সাহায্য পাওয়ার স্থবিধা নাই। 









টেলিগ্রাম *্প্রবর্তক” স্বাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 
ওট-বতভক্ষ ব্যাক ভিনও 
৬৯ নং বনুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 















শাখা £_ভীভ্রক্র ০াহন এভ্িন্নিউ, উ প্রা £ 
নকল রকম ব্যাঞ্চিং কাধ্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের আদ ৩ বশুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
2 রে অডব্রা - 81 টাকা ২8 ছানায ২৫২ টাকা 
৩ ০ টম 2 রা র্ ৪৩২ টাকায় ৫০৯ ৮ 
৫.৪ র্‌ ২৬৯ 5 ৮৬৭১ মা ১০০২ 
প্রন্ভিত্ডণ্উ স্ক€্ড ভিিশ্পো ভিউ 







১৬৬*টাক!। মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পর্যন্ত জমা লওয়া হয়। 
৬ সুদ গতিকর ৬২হারে চ্তবৃদ্ধি 

চলতি হিলারির ( 00225008/0 ) সুদ শতকরা ১।০ টাকা। 
চা স ব্যাঙ্ক'এর স্থদ শতকরা ৩. টাকা 


০শতকর! বার্ধিক ৫১ লভ্যাংশ দেওয়া হইডেছে। 










স্বাজ্জান্দ্েম্্র হ্াঁচঙ্গাভল 


টাক! ও বিনিময় 
কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর 


যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় বেশী রকম জল্পনা কল্পনা! ও তদ্দরুণ বিনিময় 
হারের অতাধিক উঠানামার সম্ভাবনা থাকায় বিনিময় বাজারের কাজকর্ম 
নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে কতকগুলি বিধিবাবস্থা গ্রবন্িত হয়। এই ব্যবস্থা 
অনুসারে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে এখন ২ মাসের মিয়াদী টেলি: হুপ্ডি গ্রহণ করার 
কাজ একরূপ বন্ধ রহিয়াছে । এক মাসের টেলি: হুগ্ডির হার ১ শি ই 
পেনী এবং ছুই মাসের মিয়াদী টেলি: হপ্ডির হার ১ শি৫$৫ পেনী হারে 
নির্ারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ১২ মাসের ভি, এ বিলের হার ১ শি 
৫ পেনী ধাধ্য হইয়াছে। এ সপ্রাহে এ প্রকার বিধিব্াবস্থা অন্ুসারেই 
বিনিময় বাজারে বেচাকিনা হইয়াছে । এ সপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে 
রপ্রানী বিলের বেশ প্রাচুযা দেক্ঠা গিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর 
আমেরিকার দেশগুলি সম্পর্কেই বেশী পরিমাণ বিল উপস্থিত হইয়াডুল। 
সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের উপস্থিত বিলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম 
দেখা গিয়াছিল। প্রকাশ, রপ্ানীকারকেরা বর্তমানে বিদেশ হইতে বেশী 


পরিমাণ মালপত্রের অর্ডার পাইতেছে | কিন্ত যুদ্ধ হেতু মাল চলাচলের ভাড়া 
সমন্ধে ও বিনিময় বাজার সম্পর্কে অনেকটা অনিশ্চিত অবস্থা বলবৎ থাকায় 
তাহারা সাহস করিয়। তত বেশী পরিমাণে রপ্ানীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। অনেক অড্ডারও সেজন্য বাতিল হইয়া যাইতেছে । 

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে টাকার বেশ দাবী দাওয়া দেখা 
গিয়াছিল। লেনদেনের কাজও বেশ ভাল রকমই তইয়াভিল। ইণ্টার ব্যাঙ্ক 
কল টাকার ( দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে ধণ ) মোয়! এক টাকা হইতে দেড় 
টাকা পধ্যস্ত উঠানামা করিয়াছিল। যুদ্ধের জন্য সকল বিষয়েই কতকটা 
অনিশ্চিত অবস্থা দেখিয়া বর্তমানে টাকা নগদ অবস্থায় রাখিবার দিকে একটা 
ঝোৌক দেখ! যাইতেছে । ফলে টাকার সুদের হারও চড়িতেছে । তাহাছাড়া 
সম্প্রতি ট্রেজারী বিলের সুদের হার চড়িয়া যাওয়াতেও বাজারে টাকার স্থদের 
হার চড়িধার কারণ স্থষ্টি হইয়াছে । 


ট্রেঙ্জারী বিল খরিদ সম্পর্কে এ সপ্রাহেও আবেদন পাওয়া গিয়াছিল খুব 
কম। গত ১২ই সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৮* লক্ষ ৫* হাজার টাকা। গত সপ্তা্ছে 
তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৫* হাজার টাকা ছিল। এবারকার 
আবেদনগুপির মধো ৯৯।/ আনা ও তদুর্ দরের সমস্ত এবং ৯৯৯ পাই দরের 
শতকরা ৯৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । গত সপ্পা্থে ট্রেজ্জারী বিলের সুদের হার ছিল ২৭১১ পাই। 
এ সপ্তাহে এ হারই বলবৎ আছে । 

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বরের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগডার 
গৃহীত হইবে তাহার্দিগকে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর এ বাবদ টাকা জমা দিতে 
হঠবে। আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ৯৯।/ আনা দরে ইন্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে । গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর 
পধান্ত বাজারে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় 
হইয়াছে । 

রিজার্ভ ব্যক্ষের ফাপ্ধাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ৮ই সেপ্ম্বর যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলত্তি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি ৬৩ 
লক্ষ ৪২ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ১৭২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ 


ও 





হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৩১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার 
দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। 
গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট অর্থের পরিমাণ ছিল 
১০ কোটি ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ১৯ কোটি ৭* 
লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা দ্লাড়াইয়াছে । গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যান্ক ও গভর্ণমেণ্টের 
মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ১৪ 
কোটি ৮৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৯৮ কোটি ৩৬ 
লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। 
অগ্য বিনিময় বাজারে নিয়নকূপ হার বলব আছে £-- 











টেলি; সপ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫২২ পে 
এ দর্শনী ১শি৫উই পে 
ডি, এ ৩ মাস ট , ১ শিঙই পে 
ডি, এ ৪ মাস ৫ ১শি৬$৫ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১২৯৫ 
গিলডার ্ ৫৫ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৪-, 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৯ 
ফ্রাঙ্ক-ষ্টালিং ভার (প্রতি পাউও ) ৪০৪ 
ষ্টালিং-ডলার হার ১৭৭ 
ত০শ্নহুহল | 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড্‌ 
গবর্ণমেণ্টের কত ত্বাধীনে পরিচালিত ও হিসাব পত্র 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 


২০৯, ভাজতোন্নি ক্ফোক্সাল্ল ইচট, কক্লিক্াভা 


গ্রতিশিঘ়ান কো-অপারেটিভ 


ফোন-ক্যাল : ৪৮২৯ 
অনুমোদিত মূলধন ৪০,০০১০০*২ টাকা 
বিক্রীত মুলঘন ৩৩,৩৪,৬৫০২ টাকা 
আদায়ী মুলধন ১৬,৬৭৩২৫২ টাকা 


ল্লরিভ্কার্ড সু ও জন্য্যা্) ভভন্বিজ্নল 
৩০ ভলল্ক্ উলাক্গাল ভস্পল্র 1 


এক কোটি টাকার উপর কোম্পানীর 
কাগজে লগ্নী আছে। 
আমানতের পরিমাণ ছুই কোটি টাকার উর্ধে । 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা বাধিক ২।* আনা । 
পত্র লিখিলে আমানত জমার সুদ সম্পকিত 
যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়। 





নিবেদিতা কটন মিলস লিঃ 


€ কেত্িশক্ফোন্ন ) 


হেড অফিস-_২৩০৪1+৯ চ্টীম্েচন হাজত 


ম্বুভিনক্ষাভ। 


(কনিস ॥ ৬৬৯৭) 





১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ এ 





৬» 





কয়লার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে তাহাছাড়া শিল্প প্রচেষ্টা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে 
দেশেও কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইষে আশায় কমলার খনির শেয়ার সন্থান্ধে 
বর্তমানে অনেকটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । অদ্য বাজারে বেঙ্গল 
৩৬৮ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৭॥০ আনা; ঈাড়াইয়াছে। 


বিবিধ 


বিবিপ কোম্পানীগুলির মধো ইগডয়ান আয়রণ এগ ষ্টাল কোম্পানীব্ন 
দাষের হার এ সপ্তাহে চড়! হারেরই বলবৎ ছিল। অগ্য উতহ্তার দর ৩৬।* 
আনা পর্যান্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ৩৫।* আনা ভারে বাঞ্জার বন্ধ হইয়াছে। 

আলোচা সপ্তাহে কলিকাতায় টাকার বাজারে বিভিন্ন প্রকার টাকার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 


কোম্পানীর কাগজ 


৩॥* সুদের কোম্পানীর কাগজ-_-৮ই সেপ্টেম্বর ৮৮/, ৮৮|/, ৮৮৮; 
৯ই সেপ্েপ্বর ৮৮০, ৮৮॥০) ৮৮7) ১১ই সেপ্টেম্বর ৮৮।%, ৮৯1০১ ৮৯৮ 7 ১২ই 
সেপ্টেম্বর ৮৮৪/, ৮৮৪) ১৩ই সেপ্টেম্বর ৮৮৮, ৮৭1৮; ১৪ই সেপ্টেম্বর 
৮৭1০১ ৮৬1০) ৮৬০ । 80০ স্থদের খণ (১৯৫৫-৬০ )--৮ই সেপ্টেম্বর ১০২২$ 
১৪ই সেপ্টেম্বর ১০২২1 ৫২ স্থদের খণ ৯ই সেপ্টেম্বর ( 
১৯ই সেপ্টেম্বর ৯০৪২, ১০৪।%$ ১২ই সেপ্টেম্বর ১০৫০০, ১০৫৮৮ ॥ ১৩ই 
সেপ্টেম্বর ১০৫৮; ১৪ই সেপ্টেম্বর ১০৫।০ | 
-১১ই সেপ্টেম্বর ৯৯।০, 
৯৭৯1০/ | 


১৯৪৫-৫৫ ) ১০৪৮ ) 


৪. স্দের খণ ( ১৯৬০-৭০) 
৯৯।%) ১৩ই সেপ্টেম্বর ৯৯৪/; ১৪ই সেপ্টেম্বর 
ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-৮ই সেপ্টেম্বর ৯১২১ ৯৬২ ৯৪২) নই সেপ্েষ্বর ৯২।*, 
৯৩০) ৯২২$ ১১ই সেপ্টেম্বর ৯২।০, ৯৫।০$ ১২ই সেপ্টেম্বর ৯৫২, ৯৬২, 

৬২) ১৪ই সেপ্টেম্বর ৯৬২ ৯৫২। 
কাপড়ের কল 

বেঙ্গল কানপুর--৮ই সেপ্টেম্বর ১১২, ৯৩২ $ ৯ই সেপ্টেম্বর ১৩৯, ১২৪৮ 
১৩৮) ১২-১৩ই সেপ্টেম্বর ১৩০ ১৪ই সেপ্টেম্বর ১২1৮, ১২০৮%। কানপুব 
টেক্সটাইপ--৮ই সেপ্টেম্ছর ৪৮, 81/% ১২ই সেপ্টেম্বর ৪৮, ৪1০7 ১৪ই 
সেপ্টেম্বর ৪২১ ৪৮। কেশোরাম__৮ই সেপ্টেম্বর ৬৩/, ৭২7 ১১ই সেপ্টেম্বর 
৬৮, ৬/৮, ৬1০) ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬/; ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬/, ৬।০। 


কয়লার খনি 

বেঙ্গল--৮ই সেপ্টেম্বর ৩৪৪২) ৩৪৮২৬ ৩৪৪২) ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৪১৯১ 
৩৪৪২১ ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৪২২, ৩৪৬২ ) ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৫০২, ৩৪৮২১ ৩৫১৯৪ 
৩৫৯২) ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩৫৩২ ৩৪৮২১ ৩৫৬২। বড়ধেমো--৮ই সেপ্টেম্বর 
৫২7 ৯৩ই সেপৌস্বর ৪1৮) ১৪ই সেপ্টেম্বর ৪%, ৪1*। ইকুইটেবল-৮ই 
সেপ্টেম্বর ৩৬1০, ৩৬।০ ; নই সেপ্টেম্বর ৩৬৮, ৩৫৭৬, ৩৬০) ১১ই সেপ্টেম্বর 
১২৭০) ১৩1০) ১৩|* ; ৯২ই সেপ্টেম্বর ৩৬০, ৩৬1০, ৩৭।* ) ১৩ই সেপ্টেম্বর 
৩৬২, ৩৬।৮) ১৪ সেপ্টেম্বর ৩৬২) ৩৬/০। হরিলাদী_-৮ই সেপ্টেম্বর ১৩1০ 
১৩০) ৯ই সেপ্টেম্বর ১৩২, ১৩৭০ ) ৯১ই সেপ্টেম্বর ১২৪০১ ১৩০১ ১৩০7 


৯৫॥০ ) ১৩ই সেপ্টেপ্বর ৯৫২ ৯ 


ক বে লে হল ১ হত 
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বিজয় অভিযানে £__ রি 

পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 
_. কোম্পামী, লিমিটেড 
৯৭ লহ ম্যান্ছো লোম? কলিকাতা 

ফ্যাক্টরী :- শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা। 
. ১৯৩৭ মালে শতকরা ৬ আনা এবং ৩১ টাকা হারে লভ্যাংশ 
| ধ্বোষণা করা হইয়াছে । | 
পা করিয়া খাম ইঞছানে 
৪রকর্ড স্থাপন । সক্াৰ বৃহ কাঁরখীনা---১০** বিষ! জমির 


রি 









বল সর সর 


. ৩ শি পপ 


2 কুট নিহত 





ক্যাল £__-২৭১১ র 


|. 
র্‌ হয সি টাকায় ৮বৎসরে ৬০০২ দেওয়। হয় । ৩ বুসরের 


১২ই সেপ্টেম্বর ১৩৮, ১৩৮৮) ৯৩ই সেপ্টেম্বর ১৩।%।  কুতুলপুর--৮ই 
সেপ্টেম্বর ৯২৭ ৯1০, ৮৮৮) ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৪৮, ৯৮, ৯০1 রাণীগঞ্জর-৮ই 
সেপ্টেম্বর ৩৩৪০; ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৪২, ৩৪॥০ ; ১২৯ সেপ্টেম্বর ৩৩৭) ৩৪৯ 
১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৩০, ৩৪২। সামলা--৮ই সেপ্টেম্বর ২৩, ২% 
১২ই সেপ্টেম্বর ২২ ২*। ওয়েষ্ট জামুরিয়-৮ই সেপ্টেম্বর ৩২॥০, ৩৩৯) 
১১ই সেপ্টেম্বর ৩২৪৮, ৩২৮) ১২ই সেপ্টে্ধর ৩৩২) ১৪ই সেপ্টেম্বর 


৩২২ ৩২1০ | 
পাটকল 


বালী--৮ই সেপ্টেম্বর ২১৫২, ২১৪২, ২০৯২ $৯ই সেপ্টেম্বর ২১০২ ২১২৯) 





২॥০ 


১১ই সেপ্টেম্বর ২০৫২, ২০৬।০; ১২৪ সেপ্টেম্বর ২০৭২, ২৭৮২ ১৩ই 
সেপ্টেম্বর ২১৫২৬ ২২০॥০, ২১৫২7 ১৪ই সেপ্টেগ্রর ২১৮১ ২২৯২ । বিরলা_ 
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯।০, ১৯।/০ ; ৪ই সেপ্টেম্বর ১৯1৮, ১৯৮, ২০॥০) ১১ই 
সেপ্টেম্বর ২০৮, ২০।০ $ ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০, ২০০ |  এম্পায়ার--৮ই 
সেপ্টেম্বর ২৬৭ ২৮৪০) ২৮৫০ ) ৯ই সেপ্টেম্বর ২৯/%, ২০।০ ২ ১১ সেপ্টেম্বর 
২৮৪০১ ২৯৮ ; ১২ই সেপ্টেম্বর ২৮০০, ২৯২7 ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৯৮, ২৯৪৮ ) 
১৪ই সেপ্টেম্বর ২৯২, ৩০০ । হাওড় -৮ই সেপ্টেম্বর ৫৯২, ৬০1০১ ৫৯1০? 
৯ই সেপ্টেম্বর ৬০০, ৬০।/, ৫৯০3 ১১ই সেপ্টেম্বর ৬০1০, ৬১/, ৫৯17 
১২ই সেপ্টেম্বর ৫৯/৮%, ৬০|০, 
১২ সেপ্টেম্বর ৬১/৮%, ৬৩২, ৬২৭ ঠ কামারহাটা--৮ই সেপ্টেম্বর ৫৩০৯, 
৫৫০২৪ ৫৩৫২ ) ৯ই সেপ্টেম্বর ৫৪০২7 ১১ সেপ্টে্র ৫৪৮৯) ৫৪৪৯) ১২ই 


৬০১ ১৯১৩ মেপ্েম্বর ৬১৪৭) ৬২।%) ৬১৯ ) 


সেপ্টেম্বর ৫৫৪২, ৫৫২. 3 ১৩২ সেপ্টেগ্গর ৫৬০২, ৫৭৪৯১ ৫৬২. ; ১৪ই সেপ্টেম্বর 
নাশন্যাল--৭ই সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর ২৫॥০, ১১ই সেপ্টে্র ২৫৭০) 
১২৯ সেপ্টেম্বর ২৫৭ ; ১৩২ সেপ্টেম্বর ২৫1৮) ২৬।৮, ২৬।০ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর 
২৬২ ২৭1৮, ২৭২। নদীয়া--৮ই সেপ্টেম্বর ৪৯।০, ৫১২) ৯ই সেপ্টেম্বর 
; ১১ই সেপ্টেগ্র ৪৯২১ ৪৮।০ 7 ১২ই সেপ্টেম্বর ৫১।০, 
১৩ই সেপ্টেম্বর ৫১২, ৫২০) সেপ্টের 
ওরিয়েন্ট--৮ই সেপ্টেম্বর ২০৫২, ২১৭২, ২১০২ নই সেপ্টেম্বর ২১২।০) 
২১৫২; ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২, ২০৩২; ১৩ই সেপ্টের ২১১২ ২১৭৭, ২১২২) 
১৪ই সেপ্টেম্বর ২১৪২১ ২২২২। ষ্টাগ্ডা ৮ই সেপ্টেম্বর ৩০০২; ৯ই সেপ্টেম্বর 
১১ সেপ্টম্বর ২৮৫২ 3) ১৩ই সেপ্টম্বর ৩০০ | 
থনি 

বম্মা কর্পোরেশন-৮্ই সেপ্টেম্বর ৭৮৮১ ৮২৪ ৭৩/) নই সেপ্টেম্বর ৭।০, 
৭০, ৭৩/) ১১ই সেপ্টেম্বর ৭২১ ৭1/, ৬৬৮ 7 ১২৯ সেপ্টেম্বর ৬৭৩, ৭1/, ৭২3 
১৩ই সেপ্টেম্বর ৭২, ৭1/, ৬%/$ ১৪ই সেপ্টেম্বর ৬৭০, 
কনসলিডেটেড টিন_-৮ই সেপ্টেম্বর ৬০ ; 


৫৬০২৬ ৫৭৩২১ ৫৭০২1 ২৪।০। ২৬২ নই 


২৬৮১ ২৫৪7) ২৬)০, ২৪৮৮ 


৪৯৮০১ ৫০০ ৫০০ 3 


৫০] ) ১৪ ৫০০) ৫৩০ । 


২৯৯২ । 


৬৪৮, ৬%/। 
৯ই সেপ্টেম্বর ৬।॥, ৬।৮, ৬/৮। 
৯ই সেপ্টেম্বর ২//, ২৮৬ 
১৩ই সেপ্টেম্বর ২০৬) ২৮৮, ২।৮; 


ইত্ডিয়ান কপার--৮ই সেপ্টেম্বর ৩৯, ২০, ২%/) 
২৮৮) ১১ই সেপ্টেম্বর ২৪৮) ২৪/) ২৪২ 
১৪ই সেপ্টেম্বর ২।৮, ২।৩/, ২1৮ | 



















রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই অনুযায়ী 
_সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে। 


২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়। 








৮৪২ টাকায় পাইবেন। 


_ পেঙধার খিযের জন্য স্ব এজেন্ট আবশ্যক । 








[৯৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 





_ ইলেকৃটিক ও ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন--৮ই সেপ্টেগ্কর (অভি) ১১২, ১১০; ১১ই সেপ্টেম্বর 
৯৭॥ 7; ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৭দ। 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইত্িয়ান আয়রণ এণ্ড ট্রাল--৮ই সেপ্টেগর ৩৬৮, ৩৬|, ৩৫।৮। 


নই সেপ্টেম্বর ৩৫।৮%, ৩৫%/, ৩৫৮%$ ১১ই সেপ্টেম্বর ৩৪।৮, ৩৫1৮, ৩৪।%/) 


১২ই সেপ্টের ৩৬৮ ৩১1, ৩৫0) ৩৫৪7 ১৩ সেপ্টেঙ্বর ৩৬1০, ৩৪৪১ 
৩৫/ ১ ১৪ই মেপ্টেম্বর ৩৫/) ৩৫৪০ 3 উগ্তিয়ান ষ্টাল এাণ্ড এয়ার প্রড়াক্টস-_ 
৮ সেপ্টেম্বর (অডি) ৪০|। ১৯ সোপ্টঙ্গর ৩৯২২ ? ১২৯ সেপ্টেম্বর ৩৭) 
৪৭॥; ১৪ই সেপ্টেম্বর ( প্রেফ) ৩৩॥, ৩৩৪; কুমারধুবী--৮ই সেপ্টেম্বর 
(অভি) ৪%, ৩৪৮ ৯ই সেপ্টেম্বর ৪৮; ১১ই সেপ্টেম্বর ৩1, ( প্রেফ ) 
৭৫২; ১২৯ সেপ্টেম্বর ৩৭৮, ৪০/, ৩7 ১৩ সেপৌগ্বর : ৪০/, ৪1৮, ৪/$ ১৪৯ 
সেপ্টেম্বর 8/, ৪1৮) মাসরপলস-৮ই সেপৌম্বর ২২১ ১৮ ;৯ই সেপ্টেম্বর ২২, ২৮? 
১১ই সেপ্টেম্বর ১৪০, ১৮৮, ্ীল কর্পোবেশন-৮ই মেপ্টেগর ( অডি ) ১৬৪০, 
১৭1/, ১৬] ( প্রোফ ) ৯২।, ৯৩7 ৯ই সেপ্টেম্বর ১৬৪০, ১৭৮, ১৬॥ ; ১১ 
সেপ্টেম্বর ১৬%, ১৬৮ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৪, ১৭%, ১৬, ( প্রেফ ) ৯০২ 


৮৯২৯7 ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৬৮, ১৬৮, ১১৮/; ১৪ই সোন্টোম্বর ১৬1০, ১৭৯, 
চু 


১৬/। 
বিবিধ 


বি, আই কর্পোবেশন--৮ই সোপ্টেগ্বর (অভি) ৪২, ৩৮ $ 
৩০, ৪২ ১১ই সেপ্টেম্বর ৩।%, ৩/$ ১২ই সোপ্টম্গব ৩৮৮১ ৩৪, ৩৮/$ 
৯৩ সেপ্টেম্বর ৩1/, ৩৪১/, ৩৪৭ ২ ১৪ সেপ্টেঙ্গর ৩%/, ৩৮৮, ৩৪ ; 
বুটিশ বশ্মা পেটোলিয়ম_-৮ই সেপ্টেম্বর ৫9০, £8/3 ই সেপ্টেম্বর ৫1 
৫9০) ৫1/$ ১১ই সেপ্টেম্বর ৪০৮, ৫1%/, ৪5/$ ১২৯ সেপ্টেম্বর +/; 
১৩ই সেপ্টেম্বর ৫৮, 61৮) ৫২ 7 ১৪ সেপ্টে্গর ৫২ $ বেঙ্গল পেপার- পট 
সেপ্টেগ্বর ৯৪. ) ৯উ সেপ্টেম্বর ৯৫২ 3 ১১ই সেপটম্থর ৯৬) ৯৪॥$ ১৩ 
সেপ্টেম্বর ৯৫০২ ১৪ই সেপ্টেম্বর ৯৪২; ষ্টার পেপার--৮উ সেপ্টেম্বর ৬২৯ 
৬০ £ নই সেপ্টেম্বর ১, ৬) মেদিনীপুর জমিদাবী-৮ই সেপ্টেম্বর ৬০০ 
৬২২; ই সেপৌগ্বর ৬৩॥ 3; ১৩ই সেপ্টেগর ৬৭।৭ ২ ১৪ই সেপ্টেক্র ৬৫২১ 
৬৩1৭, ৬৭১২ $ কলিকাত তা টামওয়েন__ ৯ সেপ্টেম্বর ১৬/০ £ ক্যালকাটা সেফ, 
ডিপজিট--১২ই সেপ্টেম্বর ৬০৮ । 


চা বাগান 


বেতেলী--৮ই  সেপৌঙ্গর ৩৮২ বিশ্বনাথ-১১উ 
১২ই সেপ্ে্গর ২০৪০ £ ১৩ সেপ্টেম্বর ১১৪০ £ শঙ্গানাম- লই সেপ্টে ৩২০২ । 
মভীমা--৮ই সেপ্টেম্বর ৮৮$ ১১ সেপ্টে্গর ৮1০; না্ুব নদী--৮ই 
সেপ্টেম্বর ৪1০; দৌড়াছেড়া--১৪ই  সোপ্টেগ্বর ৯1৮ £ পাত্রকোলা--৮ই 
সেপ্টেম্বর ৮৫1) ৮১০৯২ ১২ই সেপ্টেম্বর (প্রো) ১২৮৭২ £ লুবা--৯ই 
সেপ্টেম্বর ৩, ৩।৮) হাটোগাডা ১৪৯  তোপ্টেম্বর ২৯৭২, 
ঠাসিমাবা-১১ই সেপ্টেম্বর ৩৭ ২ ৩৭1০ | 


ক 
৯ই সেপ্টেম্বর 


সেপ্টেম্বর ২০৮০3 


২৯৯২ । 


৮০০০০০০০০০০১০০০৯৪০০১ 


মিন্ধিয়! ঠীম নেভিগেমনকোং লিঃ 


ফোন কলি; ৫২৬৫ টেলি :__“জলনাথ” 
ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকুলবত্তী বন্দর সমৃষ্নে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেশন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত 
যাজীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
জাহাজের নাম টন 















জাহাজের নাম টন 


» আঁলজেোতিং ৭,১৫০ « ্ 
ভাড়া ও অন্তান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন £- 
স্যাক্বেভলাবা-১০০৯ গাইড ভরাট, 
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এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় *,১০* | 
সি. :১. জয়ার. 5১5 ».* জলরপ্মি ৭,১০০ 
রঃ , জলমোহন ৮৪৩০ রঃ 
৮» জলপুত্র ৮৯১৫০ ই কী বিনা 
, জলকুষঃ ৮,০৫০ রা » জলপদ ৬১৫০০ 
৭.9 জলদৃত ৮,০৫০ প্‌ জ্তলমনি ১৬,৫০০ 
টা জলবীর ৮১০৫০ রি » জলবালা ৬১০০৬ 
»..:, জলগন্গা ৮,০৫০ এ.» জলতরঙ্গ ৪,০০০ 
এ...» জলযমূনা ৮,০৫০ ». এ জলদুর্গী ৪৯০০৩ 
».০ জলপালক ৭১৪০০ এল ভিন্দ, ৫,৩০০ 


, এল মদিনা ৪,০০০ 


জীন 


কলিকাতা ১৬ই সেপ্টেম্বর 


গত সপ্জাহের শেষ ভাগে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের বিশেষ 
অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছিল। এসপ্রাহ্ের সর্বোচ্চ দামের হার সে তুলনায় 
আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বাক্ারে দামের সেই তেক্জীভাব অনেক 
পরিমাণে বলবৎ দেখা গিয়াছে । গত ৯ইসেপ্টেম্বর আমরা যখন পাটের 
বাজারের সমালোচন! করিয়াছিলাম তখন এঁ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের 


সর্বোচ্চ হার ৫৫% আনা ও সর্ধনিয় হার ৪৯৪, আনা ছিল । ১১ই তারিথ 
তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৫৭॥ আনা ও ৫৩ টাকা দাড়ায় । ১৫ই সেপ্টেম্বর 
দামের হার সর্বোচ্চে ৬২॥ আনা ও সর্ধনিম্ন ৫৭ টাকা হয়। অগ্য ১৬ই 


সেপ্টেম্বর ৬০॥ আনা পধাস্ত উঠিয়া শেষ পর্ান্ত ৫৯৮ আনায় বাঙ্জার বন্ধ 


হইয়াছে । নিম্নে এসপ্রাহের ফাটকা বাজারের নি্ারির দরের হার 
দেওয়া হইল । 

তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্জনিয়্ দর বাজার বন্ধের দর 
১১ই সেপ্টেম্বর ৫৭॥০ ৫৩২ ৫৩৮০ 
১২ই ৫৬০ ৫২০৮৭ ৫৫1৮, 
১৩ই ৫৮২ ৫৩॥৭ ৫৩।৮/০ 
১৪ই ৫ ৭৮/% ৫১০ ৫ ৭17০ 
১৫ ৬২] ৫৭. ৫৮২ 
১৬১» ৬5০ ৫৭5০ ৫৯0৮০ 


এ বৎসর নূতন পাট বিক্রয় আরস্ত তওয়ার সঙ্গে বাজারে এইবূপ একটি 
পারণা জন্ষিয়াছিল যে এবার যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে সে তুলনায় পাটের 
মোট চাহিদা ভইবে অনেক কম। তবে দামের হারও প্রথমদিকে তেমন 
চড়িয়া উঠে নাই । কিন্তু বর্তমানে পাটের বাজার সম্বন্ধে 
কতকগুলি অনুকুল অবস্থার স্যহি হইয়াছে আর তাভার গ্রভাবে পাটের দরও 
দ্রুত চডিতে আরম্ত করিয়াছে । প্রথমত: পাট সম্বন্ধে বাল! সরকার এখন 
নানা দিক দিয়া একট| নিষ্ভিক কামানীতি অবলঙ্গনের প্রয়াসী হইয়াছেন । 
আগামী মরশুমে পাট চাষ নিয়ন্ত্রনের জন্য বাধাকরী নীতি প্রয়োগ করিবার 
নিগিত্ত বস্থতঃ তাহারা এখন হইতেই কিছু কিছু তোড়জোড় আরস্ত 
করিয়াছেন। ফলে পাট ক্রেতারা আগামী মবশুমে কম দামে পাট পাওয়া 
সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া এ মরশুমে অপেক্ষাকৃত বেশী পাট কিনিবার গরজ বোধ 
করিবেন বলিয়াই আশা করা যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে যুদ্ধ চলিতে 
থাকার দরুণও বর্তমানে পাটের চাহিদা ক্রমেই বুদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ চলিতে 
থাকিবাধ কালে জাহাজ চলাচলের অন্তবিধা ঘটিয়া পাট ও পাটজাত জিনিষ 
প্রানী সম্বন্ধে বিঘ্ন হইতে পারে মনে করিয়া অনেকে প্রথমতঃ পাটের চাহিদা 
বুদ্ধি হইবে না বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। কিন্তু এখন ইসা স্পষ্টতঃই 
বুঝা যাইতেছে যে যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে তবে ইংলগু ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধরত 
দেশগুপি বিমান আক্রমণ গ্রতিরোধকল্লে বেশী পরিমাণ পাটের থলের 
প্রয়োজনীয়তা বোর্ধ করিবে এবং সেক্জন্য চলাচলের অন্ুুবিধা ঘটিলেও 
নিজেদের দাখিত্বে তাহারা পাটের থলে ইত্যাদি অবশ্যই নেওয়ার ব্যবস্থা 
করিবে । সম্প্রতি ইংলগের জন্য ৬ কোটি থলের অর্ডার আলিয়াছে এবং 
অদূর ভবিষ্যতে এরূপ অট্ডার আরও আসিবাব সম্ভাবনা রহিয়াছে । ৬ কোটি 


চিন্তাকর্ষক ঘিক পরিচয় 


চল্‌্তি বীমা ১২,০০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২,২০,০০,০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩১৪ ০১০ ০১০ ০০২. টাকার উপর 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


আজীবন বীমায়- প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রাতি বংসর ১৬২ 


্যাধন্যান ইন্মিএবেন রো 


্যাগন্যার ইমা কুকার 
ফোন ক্যাল ৃ 


১৬ ৩০০ল্১ক্ছ নত ১৪৯৩৯ | 





থলের অর্ডার হা টিটি আবার সপ্তাহে ৪৫ টিন হারে কাজ আরম 


করিয়াছে । উহার ফলে পাট কলগুলিতে পাটের ব্যবহার অস্ততঃ পক্ষে 
৭লক্ষ বেল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থায় সকল দিক দিয়াই 
চাহিদার অবস্থা পাটের বেশী রকম মূল্য বৃদ্ধির অনুকূল হইয়া দাড়াইয়াছে : 
বলা চলে । 

মফংম্থলে এখনও পাট কাটা শেষ হয় নাই। উপধুক্তরূপ জলের অভাবেই 
কৃষকেরা এবিষয়ে বিলম্ব করিতেছে। যাহা হউক পুজা নিকটবত্তা হইয়া 
আসিবার সঙ্গে এখন ক্রমেই তাহারা এসম্বদ্বে গরজ বোধ করিবে ইহা 
নিশ্চিত। এ বৎসর পাট বিক্রয় আরম হওয়ার অবাবহিতকাল মধ্যেই পাটের 
দূর উল্লেখধোগ্যরূপ বাড়িতে থাকায় মফ:ম্থলের পাট চাষীরা বিশেষ উপকৃত 
হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 

আলগা! পাটের বাঙ্জারে এমপ্তাহে পাটকলগুজি কিছু পরিমাণ পাট ক্রয় 
করিয়াছে । গত সপ্তাহে ইগিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম ছিল ৮।* 
আনা এপপ্াহে তাহা বাড়িয়া ৯» আনার মত দাড়াইয়াছে। 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা বেশী কিছু পাট ক্রয় করে 
নাই। তথাপি নানারূপ জল্পনা কল্পনার ফলে এই বিভাগে ফাষ্টা পাটের 
দাম উল্লেথযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে ফাষ্ট পাটের দর প্রতি 
বেল ৪৫॥০ আনায় মত ছিল। এসপ্তাহে তাহা চড়িয়া ৫৫ টাকার মত 
দাড়াইয়াছে। 


থলে ও চট 


সমরায়োজনের ভগ্য নৃতন থলের অর্ডার আসিবার কালে থলে ও চটের 

. বাজার বিশেষভাবে চড়িয়া উঠিয়াছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর বাজারে ৯ 

পোর্টার চটে দাম ১২৮ আনা ও ১১ পোরটার চটের দাম ১৪৪৮ আন 
ছিল। গতকন্গা তাহা যথাক্রমে ১৪।৮ আনা ও ১৮।০ আনা দীড়াইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোষ্বাইয়ের তুলার বাজারে বিশেষ কোন 
কাধ্যোগ্ভম পরিলক্ষিত হয় না। মূল্যেরও বিশেষ কোন তারতমা হয় 
না। সপ্তাহের প্রথম ভাগে আমেরিকার বাজারের মন্খার সংবাদে বোম্বাইএর 
বাজারে যে অনিশ্চয়তার ভাব ছিল তাহা কাটিয়া যায়। সথাহের 
শেষে ডলারের সহিত ষ্টালিংএর বিনিময় হার ভরা পাইবার ফলে তৃলার 
মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ২৯১০ 
আনা ওমর ডিসেম্বর-জানুয়ারবী ২০০৪ আপা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বরে ১৬২৭ 
আনা দীড়ায়। 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বিদেশের বাজারসমূহে কিছু কারবার 
হয় এবং বাজ্জার বন্ধের দিকে তেজীভাব আত্ম প্রকাশ করে। নিউইয়কের 
বাজারে মিডলিংস্পট ৯৫৮ সেন্ড ঈাড়ায়। পুব্ববর্তী সপ্তাহে উহা ৯২৫ সেন্ট 
_ছিল। অক্টোবরের দর পূর্বববন্তী সপ্তাহের ৮*৭৫ সেণ্টের তুলনায় ৯২৮ সেপ্টে 
বাজার বন্ধ হয়। লিঙারপুলের বাজারে মিউলিংস্পট ৭'১৯ পেনী দাড়ায়। 
পূর্ববস্তী সপ্তাহে ডহা ৬*৮৮ পেনী ছিল। 


আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্ায়ের তুলার বাজারে নিয়ূণ বিকিকিনি হয়। 


বোরোচ ওযার বেশ্ল 
তারিখ এপ্রিল-মে  ভিসে-জান্  ডিসে-জানগু 

সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ ১৭২৪ ১৪৩| 
টি ১২ ১৮৯৯ ১৭৫| ১৪৪| 
রঃ ১৩ ১৮৮| ১৭৫৪ ১৪২॥ 

3 ১৪ ১৯৪ ১১৮২ ১৪৮৯ 
র ও ১৫ . ২১১| ২০৪৪ ১৬২৪ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫১. ১৩৪1৮ ১১৩ 
ছুই বৎসর পূর্ষের ১৮২৪ ১৬৩২ ১৩৯৪ 


/ কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর 
৯ আলোচ্য সপ্তাহে ছানীয় ক কাপড়ের বাজারে বিশেষ কর্মোৎসাহ লক্ষিত 
হয়। কাপড়ের যৃল্য,বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিভিত্প বাজারের ব্যবসামীদের 
যধ্যেই এইরপ' কারবার নিবন্ধ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের প্রায় অধিকাংশ 
দিবস তলার খুল্যের কোন উন্নতি দৃষ্ট না হইবার ফলে বাসার অবস্থা বুঝিয়া 
উঠ কঠিন দাড়ায়) কারণ বিগত করেক যাতস মিলসমূছে বন্ধ পরিমাণ কাপড় 


মনু হইয়াছে এবং. সেই হিগাবে কদর ভবিস্ততে. বায়ে কাপড়ের. অভাব 


শালার কোর কারণ নাই। পপ অবস্থায় তুলার, মূল্য: বৃদ্ধি, না পাইলে 
কাপড়ের মূল্য বদ্ধি পাইযার কোন সত কারণ বালি নীরা! গত 


১১৯১০০8৮৬০৯ ও ৃ 





আম্বিক্ক জগত 

















নিত | 
্রীপ্রযৃত মহারাজ রা বাহাদুর কে, পি, এস্‌, আই, জরিপুরা। 
হেড অফিস ব্রাঞ্চ ্ 


আখাউড়া এবি,আর আগরতলা, ত্রান্মণবাড়ীয়া, শ্রীমঙ্গল, || ] 
] মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দি, তেজপুর £* 

রর করিমগঞ্জ, ঢাঁকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, || 
] নেন্রকোণ।, শিলচর । নে 
7 কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হটয়াছে। 
রম সাব ব্রাঞ্চ :_সমসেরনগর, ক.লাউড়া/চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর || 
॥ শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবং ডিভিডেগু 
দেওয়া হইতেছে । ] 


] ম্যানেজিং ডিরেক্টার--্ীহরিদাম ভট্টাচার্য _ 


্। কন: মিন লিঃ 


৪নং ক্লাইভ ঘাঁট ্্রীট, টা 
£ ফোন : কলি; ১২০৭ টেলিগ্রাম ই “ম্পিডি” রর 
শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দূরে ই, বি, আর মেইন লাইনের 11 
ংলগ্ন খড়দহ ্েশনের মন্পিকট ৭৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে । 1 
ইমারতাদি এবং কলকক্জাদি স্থাপনের প্রারস্তিক কায্য 
শীঘ্রই আরম হইবে। 


সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট ও 
_ অর্গেনাইজার আবশ্যক | 


0751 











লুল] 












ূ 
ৃ 
ৃ্‌ 
ৰ 








ব্যাপকভাবে প্রিন্টিং ও পারিশিং-এর কাজ চালাইবার জন্য গঠিত 


"নী 
গারিমার্স লিঃ 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সুদক্ষ ও 


সন্্ান্ত এজেন্ট আবশ্যক 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
ম্যানেজিং নু :-০স্রুৎগস্‌ ইউনিস এক্ষাম্পীলী 
₹ স্কট লেন (ব্লক নং ২) কলিকাতা । 
















অজ্ঞ )+ রর 

উ বৈহ্যতিক শক্তি পা ও বৈছ্যুতিক শিল্পের প্রসারে 
অপরিহার্য! 

উঁ ভারতবর্ষের মাইকাই সর্বোৎকৃষ্ট 1! 


গ সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮* ভাগ ভারতবর্ষ 
তে সরবরাহ হয়!!! 


দি মাইকা মাইনিং টেডিং কোগ্গানী অব ইঞ্চি লিঃ 


অতি ব্যধসায়ী এবং নাইকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত। 
2 ম্যানেজিং এজেপ্টস £__আর্চেস্উস্ন উ্ভনিক্সন্ন ঃ 
শেয়ার ধিক্রায়ের এজেক্র জন্য আবেদন করুন £_ 1 
হইত, অফিস: ২৬ রোড কলিকাভা। ফোনঃ ক্যাল ৫৪৭৭ 





৬১২ 


ভিসি জা 


১ই সেপ্টেম্বর, ১ ১৯৩৯ ] 





টা তি পাইবার কথা চি হি প্রদেশস্মূহ রনী চাহিগা বৃদ্ধি 
পাওয়াতে মূলোরও দ্রুত উন্নতি হয়। বোস্বাইএর মিলসমূহ প্রচুর কারবার 
করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। জাপানী মিলসমূহ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে 
কোন দর দিতে বর্তমানে অস্বীকার করিতেছে । আলোচ্য সপ্তাহের শেষে 
বাজার বন্ধের দিকে তুলার মুলা হঠা২ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার ফলে কাপড়ের বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে বলিয়াই 
আশা! কর] যাইতেছে । 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থতার বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে । দক্ষিণ 
ভারতের মিলসমৃহ্থের সহিত কারবার উল্লেখযোগ্যরপ বুদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া 
জানা যায়। মাঝারি স্থতার চাহিদা ছিল এবং এই শ্রেণীর সুতার 
কারবারও সন্তোষজনক হইয়াছে । বর্তমানে মজুদ স্থতা অত্যধিক নহে) 
সুতার বাজ্জারের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর 

গত ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর ৮নং মিশন রে], কলিকাতায় রপ্ানীযোগা 
ও ভারতে বাবন্ারোপযোগী চায়ের ১৪নং নীলাম সম্পন্গ হয়। নিয়ে উক্ত, 
নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল। 

বপ্তানীযোগ্য-_-এই শ্রেণীর মোট ২৮ তাজার ৭২০ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হয়; তন্াধধো গড়ে ॥৮৬ পার্টি দরে ২৬ হাজার ২০৯ বাক্স চা বিক্রয় 
হয়। ১৯৩৬৮ সালের এই নীলামে ২৫ হাজার ৩৬১ বাক্স এবং ১৯৩৭ স্বালে 
২১ হাজার ৪৯৮ বাক্স চা যথাক্রমে ॥/৫ পাই এবং ॥৩/৫ পাই দরে বিক্রয় 
হইয়াছিল। আলোচ্য নীলামে বিদেশের বাজারের জন্য কারবার বৃদ্ধি পায় 
এবং আমেরিকা কানাডা প্রভৃতির জন্য পাতা চা, ব্রোকেন পিকো, স্থসং 
শ্রেণীর চাহিদা উল্লেখযোগারপ ছিল। এই সকল চা প্রতিযোগিতামূলক 
মুলো বিক্রয় হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সপ্াতের তুলনায় উহার মৃল্যও প্রতি 
পাউণ্ডে ৬ পাই হইতে ৯ পাই পর্যাস্ত বেশী গিয়াছে । ইরাণী ব্যবসায়ীগণ 
ব্রোকেন অরেগ পিকো অরেঞ্ ফ্যানিংস জাতীয় চায়ের প্রতি বেশী আগ্রহ 
প্রকাশ করে এবং উহ্নার মুলাও পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় অধিক দাড়ায়। 
লগ্ডনের ক্রেতা গণের মধো চাহিদার অভাবে সাধারণ ফ্যানিংস জাতীয় চায়ের 
কোন চাহিদা ছিল ন]। 

ভারতে ব্যবহারোপযোশী-_পূর্ববন্তী সপ্তাহের আলোচা সপ্রাহেও 
এই নীলামে পরিষ্কার ধরণের চায়ের কোন চাহিদা ছিল না; অথচ 
অপরিষ্কার চায়ের চাহিদা ভাল ছিল । গুঁড়া চায়ের চাহিদা এবং মুল্য উভয়ই 
ভাল গিয়াছে । অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের চাহিদা ছিল। পরিষ্কার চায়ের মূল্য 
সামান্থা বেশী ছিল। আলোচ্য নীলামে মোট ১২ হাঙ্জার ২৫৮ বাক্স গুঁড়া চা 
গড়পতায়।২ পাই দরে বিক্রয় হয় । অন্যান্য শ্রেণীর চা মোট ৮ হাজার ৪৬ 
বাক্স গড়ে 1২ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে । গত বৎসর উহার পরিমাণ 
যথাক্রমে ৩ হাজার ৭৪৯ বাক্স এবং ৯ হাজার ৫০৫ বাক্স ছিল। 


চিনির বাজার 

কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর 
.আলোচা সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাক্জারে ফাটকাওয়ালাদের মধ্যে 
বিস্তর.কারবার হয় এবং উহার ফলে জাভাচিনি এবং দেশীচিনির মূল্য ক্রুত 
বৃদ্ধি পায়। পরে বাজ্ধারের অবস্থা অনিশ্চিত দঈদাড়ায় এবং মুল্যের 
উল্লেখযোগ্যরূপ তারতমা দুষ্ট হয়। পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ অভিনান্স অনুসারে 
কলিকাতার দুইজন বিশিষ্ট চিনি ব্যবসাণী গ্রেপ্তার হইবার ফলে ব্যবসায়ীগণের 
মধ্যে একটা সংযতভাব ফিরিয়া আসে। কিরূপ মুল্যে চিনি বিক্রয় করিতে 
পারিবে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের সিদ্ধাত্ত না জানা পর্ধাস্ত বাবসায়ীগণ কারবার 
স্থগিত রাখিয়াছে। আলোচা সপ্তাহে মন্দ জাভা চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ 

৭* হাজার বন্তা এবং দেশী চিনির মূল্য ৩ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। 


, চাঁমড়ার বাজার 


কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেপ্বর 

ইউরোপে যুদ্ধ বিগ্রহ আরস্ত হইবার ফলে ছাগলের চামড়ার বাজারে 
কারবার বৃদ্ধি পায় তবে মুল্যের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। গরুর 
চামড়ার বাজারে সামান্য কারবার হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নোজ্ত 
পরিমাণ কাঝবার হয় । পু 

ছাগলের চামড়া_পাটনা ৭* হাজার ৭ শত টুকরা-_-৫৫৬-৬৫ ৭ 
টাকা হিঃ) ঢাকা দিনাজপুর ১৭ হাআর টুকরা_-৬৫ ২-৮*৯৬ টাকা ছিঃ) 
লবণাক্ত ৪৬ হাক্জার ১৫০ টুকরা--৪৫*২-৬৫-৯ টাকা হিঃ। 

গরুর চামড়া-_ছবার্ভাঙ্গা, পুপিয়া সাধারণ ১২* টুকয্া_৪1* হিঃ 
লবণাক্ত ৪ হান রা কইক২৮,২ ছিঃ । 


র্ ০ 


২ 


1 নি 


সোনা ও র্‌পা 
কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর 


এসপ্তাহের শেষদিকে ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য বেশী পরিমাণ 
নামিয়া যাওয়ায় মোনার বাজারে বেশী রকম চড়াভাব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
লগ্ুনের বাজারে মোনার দরের হার সরকারীভাবে ৮ পা ৮ শিলিংয়ে নির্ধারিত 
থাকায় দামের কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। তবে বোগ্বাইয়ের বাজারে 
দরের বাড়তি ঘটিয়াছে। বোস্কাইয়ের বাজারে গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রতি 
ভবি সোনার দাম ছিল ৩৯/ আনা । ১২ই তারিখ তাহা বাড়িয়া ৪৫/ 
আনা হয়। ১৩ই তারিখ বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে । ১৪ই তারিখ 
তাহা ৪০৪৮ পধ্যস্ত উঠে। অদ্য তাহা বাড়িয়া ৪২। আনা দীড়াইয়াছে । 
 কলিকাতার বাজারে গত৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি সোনার দর ৩৯।৮% , 
আনা, বড়ালবার ৩৯/ আনা ও গান ২৬০ আনা ছিল। অন্য তানহা 
যথাক্রমে ৪০॥ আনা, ৪০।৩/ আনা ও ২৬॥ আনা দাড়াইয়াছে । 


রূপা 


লগ্ন ও বোম্বাই এই উভয় স্থানের বাজারেই. এসপ্তাহে ক্ূুপার দর 
মোটামুটি চড়া ছিল। গত ১১ই সেপ্টেম্বর লগ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার 
দাম ছিল ২০$$ পেনী। ১২ই তারিখ তাহা ২০৬ পেনী দ্রাড়ায়। ১৩৯ 
সেপ্টেম্বর তা! ২১ পেনী পধান্ত উঠে। অগ্য বাজারে তাহা ২২৮ পেনী 
ঈাড়াইয়াছে । 

বোশ্বাইয়ের বাজারে গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রতি ১০* ভরি রূপার দাম 
ছিল ৫৬।* আনা। ১২ই তারিখ তাহা, ৫৭ টাকা হয়। ১৩ই তারিখ তাহা 
পড়িয়া গিয়া ৫৬।* আনা হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাহা ৫৮॥ আনা পধ্যস্ত উঠে। 
অগ্য ১৫ই তারিখ তাহা ৬০।০ আনা পধ্যস্ত পৌছিয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৫৯॥ 
আনা ও এ খুচরা দর ৫৯০ আনা ছিল! অদ্য তাহা যথাক্রমে ৬১॥ আনা 
ও ৬১৪ আনা দাড়াইয়াছে। 


ধান ও চাউল 


কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর 
রেঙ্গুনের বাজার__ 


আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজরে কোন, সংবাদ পাওয়া 
যায় নাই। 

গত ৯ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ত্রহ্মদেশ হইতে 
মোট ৩৬ ভাজার ৫৩০ টন চাউল ভারতবধে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ৭ হাজার ১৭৮ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার_ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজ্জার চড়া ছিল। 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূলা নিয়ন্ূপ ছিল-_ 

ধান__গোলাবা ২৩নং পাটনাই ২৮৮৬-২৪১/ আনা মাঝারি সাটনাই ২।%- 
২।৩/) সাধারণ পাটনাই ২।০-২।/) চিনি আতপ ৩২; সাদামোটা ২॥০-২।/) 
বূপসাল ২//-২৮৮ | 

চাউল-_দাদখানি-_-৪।/০, 
৪৭ আনা । 
২৪৬৬, ৩৯২ । 

গত »ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর 
হইতে মোট ১ হাজার ৬৭২ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৩ হাজার ১৫৬ টন ছিল। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর 

রেড়ির খৈল :_ এই শ্রেণীর. খৈলের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে স্থির 
ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ বেড়ির খৈল সম্পর্কে ৩৮ ও। পর্যন্ত 
সর দিতেছে । অপর পক্ষে তড়তদারগণ উহা সনির গার ক? 
।* আনা সহ) ৬॥ হইতে ৭২ দরে বিক্রয় করিতেছে । . 
সরিবার খৈল :_ এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তে গিয়াছে) 
সমূহ প্রতি মণ খৈলের ২। হইতে ২৮ পর্্য্ত দর দিতেছে । জং 
প্রতি ২ যনি বন্তা (বস্তার মূল্য ।* সহ) ৫২ হইতে থা* হানা দে বিক্রয় 
করিতেছে । সরিষার খৈলের মূল্য বর্তমানে স্াাবিক টাই 


৪/৬7 'র্ূুপসাল--85/) কষিনী আতপ 
দাদশাল__-২৮৮ ) হোগলা__২।৮০, ২৪৩/*, কাটারীভোগ-_ 








ফোন- _কাজিকাতা ৩১৫৮ কাধ্যালয়-_৬৩ নং ধর্্মতলা গ্ীট 


/31116€ )/০/া 
বকবআা-বানিভক- -তীন্স- অর্থনীতি বিষ্যবু* 


শ্বাঞ়ান্, লারা 





সম্পাদফ-_জীষতীননাথ ভট্টাচার্য 








২য় বর্ষ কলিকাতা, ২৫শে চির সোমবার ১৯৩৯ | ২১শ সংখ্যা 








_লঁ বিষয় সূচী 


পা | বিষয় পা 
। বটি 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬১৩-৬১৫ 1 আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ৬২০-৬২৬ 
পাটের সমস্থা ৬ পুস্তক পরিচয় ৬১৭ 
| কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬১৮-৬১৯ 
ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাব ৬১৭ 11 মত ও পথ ৪ 
| বাজারের হালচাল ৬৩১-৬৩৬ 
) 










জীবন যাত্রার আদর্শের উন্নতি ৬১৮-৬১৯ 


বন্ত্রশিলের দাবী আরম্ভ হঈবার অব্যবহিত পূর্বে বস্ত্রের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছিল 
ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কাধ্যকরী সমিতি ভারতীয় যে অনেক কাপড়ের কলে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম 
বনত্রশিল্পের তরফ হইতে বাঙ্গলা সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের হইয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধের ফলে বক্র উৎপাদনের খরচা আরও 
মন্ত্রী এবং সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রীর বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় কাপড়ের 
নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে বলা কলগুলি যাহাতে ম্যাযামত লাভ করিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধ হয় তংপক্ষে গবর্ণমেন্টের কোন বাঁধা দেওয়। উচিত নহে। 
আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে তুলার মূল্য শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ ভারতীয় বন্তরশিল্প একটি সংরক্ষিত শিল্প। এই শিল্পের উন্নতির 
এবং কাপড়ের কলে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও মাড় দিবার জন্য দেশবাসী স্বেচ্ছায় অনেক দিন ধরিয়া পরোক্ষ ট্যান্সের 
উপাদান ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য ছিগুণ হইতে চতুগুগ বেশী বোঝা বহন করিয়া আসিয়াছে । এখন যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে 
ছিল। অথচ উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কাপড়ের মূল্য শতকরা বলিয়াই এই শিল্প দেশবাসীর সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারে 
২০ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। অক্রাবস্থায় গত ট১লা সেপ্টেম্বর না। এই সময়ে দেশবাসী যদি উক্ত শিল্পকে উপযুক্তরপ 
তারিখে কাপড়ের যে মুলা ছিল তাহা ভিত্তি করিয়া যদি উহার. পৃষ্ঠপোষকতা না করে তাহ! হইলে বন্ত্রের ব্যাপারে এদেশ পুনরায় 
যুল্য শতকরা ১ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি কর! হয় তাহ! হইলে ভারতীয় বিদেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়। উঠিবে এবং দেশের 
বন্্রশিল্পের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হুইবে। এজন্য ই্ডিয়ান সহত্র সহস্র লোক বেকার হইবে। উহা কাহারও অভিপ্রেত 
চস্বার অব কমাস প্রস্তাব করিয়াছেন যে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের হইতে পারে না। .কাঁজেই ইগ্ডয়ান চেম্বার অব কমাসের 
নন স্ের মূল্য যতদিন পর্যন্ত শতকরা : ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ উপরোক্ত দাবী বিশেষভাবে বিবেচন! করিয়া দেখিবার জম্ত আমরা 
থ্যন্ত না চড়ে ততদিন পথ্যন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট যেন . বিভিন্ন প্রাদেশিক গব্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি । 
এই ব্যাপারে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন। এই প্রসঙ্গে লবণের মুল্য 
ইত্ডিয়ান ছেস্ার আব কমাস' বোস্থাই সরকারের নজীর উল্লেখ . যুদ্ধের সুযোগে সকলেই পণ্যত্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিতেছে 
- ১9৭18 'দেখিয়া বাঞ্চলা সরকার অন্যান্য অনেক পণ্যত্রব্যের গ্যায় লবণেরও 
| “ পাইকারী ও খুচরা মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের 
য়. এই নির্ধারণে: লবণ ব্যবসায়ীদের তরফ হইতে প্রবল আপত্তি 
বন: উঠিয়াছে। উহার বলিতেছেন বে যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে 
্ধ রী আমদানী ফারিতে জাহাজের জা এবং বীমার খরচা 











৬১৪ 


আধ্খিক্ষ ভঙ্গ 


২৫শে সেপ্টে, যার 





অনেক বেশী হই কাজেই লবণের দর রে করি ধাধ্য করা 
উচিত। আমর! লবণ ব্যবসায়ীদের এই দাবীর প্রতিবাদ করা 
আবশ্যক বোধ করিতেছি । যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বস্ত্রের মূল্য 
যেভাবে কমিয়া গিয়াছিল লবণের মূলা সেরূপ কিছু কমে 
নাঈ। বিশেষতঃ বাছগলায় যে লবণ ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর 
ভাগই এডেন এবং বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমদানী হইয়া 
থাকে । গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে বর্তমান বংসরের 
মার্চ মাস পধ্যস্ত এক বৎসরে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ 
৫৬ হাজার টন এবং এডেন ও ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে 
১ কোটী ৫৪ হাজার টন লবণ আমদানী হইয়াছে । দেশীয় 
লবণের মধ্যে এডেন হইতে আমদানী হইয়াছিল ৪৫ লক্ষ ৩৩ 
হাজার মণ এবং বাকী লবণ বোম্বাই, ওখা, করাচী, নবলল্ষ্মী, জাম 
নগর ও কচ্ছ হইতে আমদানী হইয়াছিল। বর্তমানে যদি 
জাহাজের ভাড়া ও বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ বুদ্ধি হেতু বিদেশ 
ও এডেন হইতে লবণ আমদানীর খরচা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে 
উহ। ভারতীয় লবণের কারখানাগুলির পক্ষে সুবিধার কথা । 
যাহারা এতদিন ধরিয়া লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানী শুক 
পুনঃ বহাল করিবার এবং এডেনকে রক্ষণশ্ডুক্কের স্থুবিধ! হইতে 
বঞ্চিত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন তাহারাই এখন 
যদি বিদেশী লবণের পড়তা বুদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া! নিজেদের 
প্রস্তুত ল্বণের মূলা অতাধিক হারে বৃদ্ধি করিবার জন্য দারী করেন 
তাহা হইলে ভারতীয় লবণ শিল্পের সংরক্ষণের দাবীর কোন 
যৌক্তিকতাই থাকে না। লবণ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও 
অপরিহাধা ও নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষ। যুদ্ধের শ্থুযোগে উহার 
দর কৃত্রিমভাবে চড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টার প্রতি কাহারও কোন 
সহানুভূতি থাকিতে পারে না। 
ভারতবর্ষে জান্ম্মানীর পণ্যদ্রব্য 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাম্মানীর এবং ভারতবধস্থিত 
জাম্মান ফাশ্মসমূহের সহিত বাণিজা নিষেধ করিয়।৷ ভারত সরকার 
এক আদেশ জারী করিয়াছেন। কিন্ত যুদ্ধ আরম্ত হইবার অনেক 
পৃব্বে ভারতবর্ষ হইতে জান্মানীতে যে সমস্ত মালপাত্রের জন্য 
অর্ডার গিয়াছিল এবং বুদ্ধ আরম্ভ হইবার অবাবহিত পূর্বে যাহা 
ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের উপকূলে পৌাছিয়াছিল সেই সমস্ত মাল 
সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট কোন নির্দেশ দেন নাই। বর্তমানে জান্মানাগত 
বনু মালপত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ গুদামসমূহে রহিয়াছে । বিভিন্ন 
বন্দরে কতৃপক্ষের হেপাজতেও জানম্মানীর অনেক মালপত্র রহিয়াছে। 
এতদ্বাতীত যে সমস্ত জান্মান জাহাজ যুদ্ধের সংবাদ জানিয়া 
ভারতবর্ষস্থিত নিরপেক্ষ দেশের অধিকৃত অঞ্চলের গোয়া প্রভৃতি 
বন্দরে আশ্রয় লইয়াছে সেইসব জাহাজেও অনেক জাম্মান 
মালপত্র রহিয়াছে । বাবসায়ীগণ বর্ধমানে এই সমস্ত মাল 
খালাস করিতে না পারায় বিশেষ অন্থুবিধায় পড়িয়াছেন। 


ভারতবধের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানও এজন্য বিপন্ন হইয়াছে। 


এই কারণে সাউথ ইগ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের 
নিকট আবেদন করিয়াছেন যে বর্তমানে জাম্মানী হইতে আগত 
যে সমস্ত মালপত্র রহিয়াছে তাহা মালপত্রের আমদানী কারকগণকে 
সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা ইউক। উক্ত বণিক সভা বলেন 
যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে্ব এই 
সব মালপত্র ক্রয় করিয়াছেন তখন উহার উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ 
করিবার কোন হেতু নাই। দক্ষিণ ভারত বণিক সভার এই 





আবেদন সর্ব্বথ। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই । শক্রুকে যত প্রকারে 
পারা যায় জব্দ কর! উচিত বটে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শক্রর কোনই 
ক্ষতি হইবে না__অথচ ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্পের সমূহ অসুবিধা 
ঘটিবে সেই ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থার কোন সার্থকতাই দেখা 
যায় না। এই বিষয়ে ভারত সরকার কি সিদ্ধান্ত করেন তাহ! 
জানিবার জন্য দেশবাসী বিশেষ উদগ্রীব আছে। 


জান্মীন বীমা কোম্পানীর বীম৷ 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ব্যবসা রত এলিয়ানজ 
উগু-্টাটগার্টার নামক জাম্মীণ বীমা কোম্পানীতে প্রিমিয়াম দেওয়া 
নিষেধ করিয়া গবর্ণমেন্ট একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন। উহার 
কিছুদিন পরে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে উক্ত 
কোম্পানীর ভারতীয় বীমাকারীগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে নিজ নিজ 
প্রিমিয়াম জমা দিতে পারেন। উহাতে বামাকারীগণ অনেকটা 
আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ বলবৎ থাকার সময়ে 
উক্ত কোম্পানীর উপর বীমাকারী বা তাহাদের ওয়ারিশদের 
তরফ হইতে যে সমস্ত দাবী হইবে তাহা পরিশোধ করিবার 
এবং যুদ্ধের ফলে এই কোম্পানী যদি উঠিয়! যায় তাহা হইলে 
বীমাকারীদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা না জানা পধ্যন্ত 
বীমাকারীগণ নিশ্চিন্ত হইবেন না। যুদ্ধের সময়ে এই কোম্পানীর 
উপর যাহাদের দাবী উপস্থিত হইবে তাহা যদি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক সংগৃহীত প্রিমিয়ামের টাকা হইতে পরিশোধ করিয়া দেওয়া 
হয় তবে তাহাতে বীমাকারীদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উক্ত 
কোম্পানী উঠিয়া গেলে .বীমাকারীগণকে যদি প্রত্যর্পণ মূল্য 
হিসাবে অথবা কোম্পানীর ভারবর্ষস্থিত সম্পত্তির একটা অংশ 
হিসাবে কিছু টাকা লইয়। দাবী পরিত্যাগ করিতে হয় তাহ] হইলে 
তাহাদের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে । বর্তমান ক্ষেত্রে এই 
কোম্পানীর ভারতীয় বীমাকারীদের দায়িত্ব যদি অন্য কোন 
কোম্পানীর দ্বার! গ্রহণ করানে। যায় তাহ! হইলেই বীমাকারীগণ 
ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন । ভারত সরকার স্থায়ীভাবে 
না হউক অন্ততঃ যতর্দিন পধ্যস্ত যুদ্ধ চলে ততদিনের জন্য 
যদি সাময়িকভাবে এইরূপ কোন ব্যবস্থায় অগ্রসর হন তবে 
তাহারা দেশের বনু ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। এই 
কোম্পানীতে ৫।৭ বৎসর প্রিমিয়াম দিবার পর রুগ্ন হওয়ার ফলে 
যাহাদের অন্ত কোন কোম্পানীতে বীমা! করিবার উপায় নাই 
এবং রুগ্ন না হইলেও এখন নৃতনভাবে বীমা করিতে যাহাদিগকে 
বয়সবৃদ্ধির জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হারে প্রিমিয়াম দিতে 
হইবে তাহাদের ক্ষতি একমাত্র উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারাই বারিত 
হইতে পারে। ভারত সরকার উদ্ভোগী হইলে অনায়াসেই 
বীমাকারীদের এই ক্ষতি নিবারণ করিতে পারেন। 

বাঙ্গলায় কৃষির ছুরবস্থ। 

বাঙ্গল। দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় 
কৃষির উপর অধিকতর পরিমাণে নির্ভরশীল। বর্তমানে যু 
আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গলার কৃষককে তাহার অপরিহাধ্য প্রয়োজন 
হিসাবে কাপড়, লবণ, চিনি, কেরোসিন, ঢেউটান, সুপারি, 
সরিষার তৈল, তামাক প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষ পূর্বের তুলনায় 
বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। কুষিজাত পণ্যের মু্যত্বদ্ধি 
দ্বারাই এই ক্ষতি পোষাইয়া যাইতে .পারে এবং (ইতিমধ্যে পাট. 
প্রভৃতি কোন কোন পণ্োর মুল্য বাডিয়াছেও,বটে। কিন্ত নিতান্ত 
ছুঃখের বিষয় যে এই সময়ে বাঙলার ক্ৃষিজাত পণ্যের উৎপানের 











লে নিট ১৯৩৯ ] 


পরিমা উিরেইবগীডা- রা পইরা, বাঙ্গলা সরকারের 
তরফ হইতে সম্প্রতি গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় বিভিন্ন ফসলের 
অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই 
আমরা এই কথা বলিতেছি। উক্ত রিপোে প্রকাশ যে ১৯৩৭-৩৮ 
সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় ধান, গম, তিসি, তিল 
সরিষা, ইক্ষু প্রস্তি সমস্ত ফসলের উৎপাদনই কম হইয়াছে । 
এই বৎসরে প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে মাত্র ডাল এবং তামাকের 
উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যে ধানের 
উপর বাঙ্গলার কৃষকের সমষ্টিগত স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করে 
তাহার উৎপাদন ১৯৩৮-৩৯ সালে ভয়াবহভাঁবে হ্াস পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলায় স্বাভাবিক উৎপাদনের তুলনায় 
শতকরা ৭৯ ভাগ হৈমস্তিক ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্ত 
১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৫৭ ভাগ মাত্র ধান উৎপন্ন হঈয়াছে। 
এই ছুই বৎসরের মধ্যে শীতকালীন ধান্তের উৎপাদন শতকরা 
৮৮ ভাগ হইতে ৭৫ ভাগে, গমের উৎপাদন ৮১ হইতে ৭৫ ভাগে, 
তিসির উৎপাদন প৩ হইতে ৬২ ভাগে, তিলের উৎপাদন ৯৬ হইতে 
৬৮ ভাগে, সরিষার উৎপাদন ৭৭ হইতে ৭২ ভাগে এবং আখের 
উৎপাদন ১২০ হইতে ১০৮ ভাগে পরিণত হইয়াছে । এইসব 
বিবরণ হইতে গত বৎসরে বাঙ্গলার কৃষির শোচনীয় অপনতিন্ট 
প্রকাশিত হয়। যে সময়ে যুদ্ধের ফলে কৃষকের ব্যবহার শিল্প- 
দ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগাভাবে চড়িয়া যাইতেছে তাহার অবাবহিত 
পূর্বেব বাঙ্গলায় প্রায় সমস্ত প্রকার প্রধান প্রধান ফসলের এইবপ 
হারে উৎপাদন হ্রাস বাস্তবিকই নিতান্ত ছুঃখের বিষয় । 


যুদ্ধ ও জাতীয় পরিকল্পনা 

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কাধ্য বিশেষ 
ব্যাহত হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছিলেন এবং 
ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আূনকে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্ত 
কমিটির সাধারণ সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি 
ংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের এই 
আশঙ্কা বুলাংশে বিদূরিত হইবে। পগ্ডিতজী বলিয়াছেন যে 
যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় মূল কমিটি কিংবা উহার বিভিন্ন সাব 
কমিটির কাধ্যে কোনরূপ অসুবিধার স্থষ্টি হইতে দেওয়া উচিত 
নয়। সহকল্ীদিগকে স্বাভাবিকভাবে কমিটীার কাজকন্ম করিয়া 
যাইতে এবং যথাসম্ভব সত্বর উহা শেষ করিতে উপদেশ দিয়া 
পঞ্ডিতজী ইহাও বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময়েই জাতীয় পরিকল্পনার 

সমধিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । 
এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে যুদ্ধের ২ ফলে বন্ুপ্রকার 
বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের আমদানী হাস পাইবে এবং কতক কতক 
একেধারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কমিটির পক্ষে এই সুঘোগ 
উপেক্ষণীয় নহে। এই সমস্ত শিল্পা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
'তথ্যানুসম্ধান করতঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ এবং ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগন্ুত্র রাখিয়া দেশে যত শীত্ ত্র সম্তব এই 
প্রকার শিল্প প্রবর্তনের জগ্য পরিকল্পনা কমিটির অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। 
তন আয়কর সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অধ. না “র আফিসে শীগ্তই বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের এক 
সম্মেলন হইবে। প্রকাশ, এই উপলক্ষে সম্মেলনে যোগদানকারী 
সদন্তগণ যুদ্ধের সুযোগে ভারতে কি কি উপায়ে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প 
 শ্রবর্তম করা সন্ভব, সমগ্টিগতভাবে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান 


আহি ভঙ্গ 


সমূহকে কি ভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলা যাইতে পারে এবং. 
. যুদ্ধোপলক্ষে শিক্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কি উপায়ে: গবর্ণমেন্টকে 


সাহায্য করিষ্ঠে পারেন ইত্যাদি বিষয় জন্বদ্ধেও আলোচনা 
' করিবেন । কলকারখাঁনার :মালিকগণ কিভাবে : গবর্ণমেন্টকে 





ৃ সহায়তা করিতে প্রস্থ হইবেন: 
বি 





1 হজিখার আছেন 'ভাগ্ছতে. শিল্প প্রচেষ্টা 
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সর বা পা: পর কাপের বা টা 


ইসা ক্ঠাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
পন সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়টা অন্বন্ধে 






হইয়াছে। দে 


৬১৫ 


মিনির করাই নিরপভিননির একমান্র লক্ষ্যন্থরূপ রেহান 
শর্করাশিল্পেও তদ্রুপ অবস্থা ঘটিয়াছে | চারিদিকের লক্ষা না 
রাখিয়া এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ 
হইয়া স্থান কাল পাত্র নিবিবশেষে-_এই প্রকার মূলধন বিনিয়োগের 
ফলে আমাদের শিল্পক্ষোত্রে যে কেবল অসামঞ্জস্যেরই স্ষ্টি হইয়াছে 
তাহা নহে-ইহার ফলে শিল্পব্যবসায়ে যে উন্নতি ঘটিত্ে পারিত 
তাহাও ব্যাহত হইয়াছে । যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বহু জিনিষের 
ব্যবহারে পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ ইহার নির্মমতা আমরা মর্শো- 
মন্মে উপলব্ধি করিতেছি । একমাত্র কলিকাতা সহর হইতে 
প্রায় ৪শত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং কোন কোন কাগজের 
দৈনিক বিক্রয় সংখা। ৬০।৭৭ হাজার হইবে । কিন্তু ইহা সত্বেও 
ংবাদ পত্রের কাগজ আমদানী করিতে হয় সুদূর সুইডেন, 
নরওয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে । রাসায়নিক শিল্পের অবস্থাও এইরূপ 
শুনা ফঞ্চটতেছে । বিদেশী আমদানী বন্ধ হওয়ায় র্লিচিং পাউডার, 
সাজীমাটী, সোডা, কার্ব প্রভৃতিও ক্রয় করা কঠিন হইয়। 
উঠিয়াছে। ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্তাস্তরীজের মত প্রতিষ্ঠানও 
ব্রিচিং পাউডারের কোন দর দিতোছেন না। কলকজা শিল্পের 
কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপন না৷ করাই স্তাল। 
আমরা আশা করি উপরোক্ত শিল্প সম্মেলনে এই অবস্থার প্রতি 
হিঁশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই ভবিষ্যত কারধাক্রম নির্ারিত হইবে । 


ভারতীয় শক রা শিললের সমস্যা 


জানা গিয়াছে ভারত সরকার আগামী নভেম্বর মাসে এদেশীয় 
শর্করা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের একটি 
সম্মেলন আহ্বান করিবেন। এ সম্মেলনে শকরা শিল্প সম্বন্ধে 
যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে এবং সেপ্টাল কটন কমিটির 
অনুরূপভাবে চিনি শিল্পের জন্যও একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন 
করার বিষয় বিবেচিত হইবে। বর্তমান সময়ে ভারতের শর্করা 
শিল্পের সম্মুখে এমন কতকগুলি জটিল সমস্ত দেখা দিয়াছে 
যাহার যথাযথ সমাধানের উপর শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে 
নির্ভর করিতেছে । সে হিসাবে বর্তমানে উপরোক্ত ধরণের একটি 
সম্মেলন বসাইবার খুবই প্রয়োজনীয়তা রঠিয়াছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। বিগত ১৯৩২ সালে ভারতে বিদেশাগত চিনির 
উপর উচ্চহাঁরে রক্ষণতশুক্ক নিদ্ধারিত হওয়ার পর এদেশে শর্করা 
শিল্পের সমূহ অগ্রগতি দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
গত ছুই বৎসরে দেশের চিনির কলগুলির মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ শতকর! ৪২ ভাগ হারে হাস পাইয়া সেই উন্নতি প্রতিহত 
হওয়ার লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। দেশে উৎপন্ন চিনি দ্বার! 
দেশের চাহিদ1 মিটিতেছে না। সেজন্ত বর্তমানে বিদেশ হইতে 
এদেশে পুনরায় বিস্তর পরিমাণে চিনির আমদানী আরম্ত হইয়াছে। 
কাজেই বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুক্ক চাপাইয়া তাহারই স্থযৌগে 
আবশ্যকীয় চিনির দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা 
আজ ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । বর্তমানে 
দেশের চিনির কলে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক হারে 
হাস পাওয়ার একটা কারণ এই.যে এদেশে পরিপূর্ণ সময় কল 
চালাইধার উপযোগী ইক্ষুর যোগান পাওয়া যাইতেছে না। গত 
১৯৩৭-৩৮ সালে এদেশে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন ইক্ষু 
উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেস্থলে দেশে মাত্র 
৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ইন্ষুর চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে সরকারী 
পূর্ববাভাষ শ্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গত বংসরের তুলনায় এবার 
আরও কম জমিতে ইন্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ ধরা 
শে ইপ্ষুর চাহ যদি এইভাবে কমিয়া যাইতে থাকে 
ভবে ভারতীয় শর্করাঁশিল্পের পক্ষে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা। 
আমর! আশ করি প্রস্তাবিক্য শর্কর! সম্মেলন এই বিষয়টি যথাযথ 
বিবেচনা করিবেন এবং দেশের চিনির কলগুলি যাহাতে পূর্ণ সময় 
কাজ করিবার, উপযোগী পরিমাণ ইচ্ষু স্থানীয় ভাবেই সংগ্রহ 
“করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি রসি 
কট নাট রর গ্রহণ করিবেন | 








১ 
সাজেল্ হ্যা 


যুদ্ধের সহিত পাটের সম্পর্ক যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সেরূপ আর 
কোন পণ্যদ্রব্যের আছে কিনা সন্দেহ। বিগত শতাব্দীতে 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে শণের পরিবর্তে পাটের ব্যবহার ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে উক্ত দেশ হইতে 
তুলার রপ্তানী বন্ধ হয়া যাওয়াতে সমগ্র জগতে পাটের 
প্রয়োজনীয়তা আর৪ বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। উহার পর 
প্রত্যেকটি যুদ্ধেই পাট যে কত জরুরী জিনিষ তাহা প্রমাঞ্তিত হয়। 
বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিমানপোত হইতে বোমাবধণের 
তেমনভাবে প্রচলন হয় নাই । কিন্তু তাহা সত্বেও এ সময়ে 
বিমানপোত হইতে আয্মরক্ষার জন্য পাটের চাহিদা বুদ্ধি 
পাইয়াছিল। বর্তমান ইউরোঁয় যুদ্ধে পাটের চাহিদা যে আরও 
বুদ্ধি পাইবে তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদের অবসর নাই। ৬ 

বর্তমান বৎসরে মোট কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে 
তৎসম্বন্ধে সরকারা বরাদ্দ এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 
কিন্ত গত শুক্রবার পধ্যস্ত এই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সরকারী বিবরণে উল্লিখিত 
অঞ্চলে গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৪২ ভাগ বেশী পাট 
উৎপন্ন হইবে। কিন্তু গত জুন মাসের শেষে অর্থাৎ বর্তমান 
বৎসরের পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে 
গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় চটকলওয়ালাদের হাতে মজুদ 
পাট ৬ লক্ষ বেল, বিদেশে মঞ্জুদ পাট ১॥ লক্ষ বেল এবং 
বাজার, প্রেস হাউস ও জাহাজে ভত্তি পাটের পরিমাণ ৩ লক্ষ বেল 
কম ছিল। এবার গত এপ্রিল হইতে জুন মাস পধ্যন্ত পাটের 
দর যে প্রকার চড়া ছিল তাহাতে মফ£ম্বলে কৃষকদের হাতেও 
যে কিছুই পাট অবশিষ্ট ছিল না তাহা মনে করা যাইতে পারে। 
. অব্রাবস্থায় গত বৎসরের তুলনায় এবার বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও 
এবার বাজারে পাটের জোগান সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না। 
কিন্তু চাহিদার পরিমাণ এবার গত বৎসরের তুলনায় বেশী হইবে 
বলিয়া মনে হয়। ইউরোপের রাজনীতিক পরিস্থিতির ফলে পূর্বের 
“জান্মানী, অদ্রিয়া, চেকোক্লোভাকিয়। এবং পোলাগ্ডে ভারতবর্ষ 
হইতে যে পাট রপ্তানী হইত তাহা এবার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া 
যাইবে বটে, কিন্তু যুদ্ধরত দেশগুলিতে পাটের চাহিদা বাড়িবে। 
যুদ্ধের আশঙ্কাতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় 
: চটকলসমুহের নিকট হইতে ২০ কোটা থলে ক্রয় করিয়াছিলেন । 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ছুই দফায় আরও ২২ কোটি থলে এবং 
২০ লক্ষ গ্জ চটের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু উহাই শেষ 
অর্ডার বলিয়া কেহ মনে করেন না। যুদ্ধ স্থায়ী হইলে বৃটিশ 
.গবর্ণমেপ্টের তরফ হইতে মোটমাট ১০০ কোটি থলের অর্ডার পাওয়। 
যাইবে এরপ ব্যবসায়ী মহলের ধারণা । ইংলগ ছাড়া মিত্রপক্ষীয় 
দেশসমৃহ হইতেও থলের অর্ডার পাওয়া যাইতে পারে। এদিকে 
বিমানপোত আক্রমণের সতর্কত। হিসাবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও 


পুর্ব পুর্ব্ব বংসরের তুলনায় অনেক বেশী পাটের প্রয়োজন হইবে 


. আশা করা যাইতেছে । সুতরাং চাহিদা! ও জোগানের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ার ফলেই এবার পাটের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িবার 


'সহায়তা করিতেছেন । 


হইবে এবং তজন্য দেশবাসী বাকল! দরকারকেই দায়ী করিতে |. 


হেতু রহিয়াছে । ইহার উপর বাঙ্গলা সরকার যদি আগামী 
বৎসর হইতে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
করেন এবং বর্তমান বৎসরের তুলনায় আগামী বংসরে ২০ হইতে 
২৫ ভাগ জমিতে পাটের চাষ কমাইয়া দেন তাহা! হইলে তাহার. 
প্রভাবে বর্তমান বংসরে পাটের মুল্য বিশেষভাবে চড়িবার 
হেতু রহিয়াছে । 

কিন্তু উপরোক্ত বিবিধ কারণে পাটের মূল্য কতকটা চড়িবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিম উপায়ে তাহ দাবাইয়া দিবার জন্য বর্তমানে 
বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে । কৃষকের অসহায় অবস্থার 
ম্বযোগ লইয়া চটকলওয়ালারা ইতিপূর্বে বাজার হইতে পাট । 
ক্রয় এক প্রকার বন্ধ করিয়া দেওয়াতে পাটের বাজার কিভাবে 
নামিয়া গিয়াছিল তৎসম্বদ্ধে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি । সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে চটকলওয়ালা রা ইউরোগীয়ান 
মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মন ৯॥০ আনা, ইউরোপীয়ান বটম 
শ্রেণীর পাট প্রতি মন ৮৪০ আনা, ইগ্ডিয়ান জাত মিডল 
প্রতি মণ ৯।০, ইত্ডিয়ান জাত বটম প্রতিমন ৮০ আনা, ইও্িয়ান 
ডিষ্রিক্ট মিডল প্রতি মন ৯২ টাকা এবং ইগ্ডিয়ান ডিদ্রিক্ট বটম 
শ্রেনীর পাট প্রতি মণ ৮।০ আনার বেশী দরে ক্রয় করিরে না 
স্থির করিয়াছে । উহাদের মধ্যে নাকি ঘরোয়াভাবে এরূপও চুক্তি 
হহয়াছে যে, যতদিন পর্যন্ত বাজারের অবস্থা আরও “স্থায়ী” 
ভাব ধারণ না করে ততদিন পধ্যন্ত তাহারা পাট ক্রয় করিবে না। 
চটকলওয়ালারা যদি এই ধরণের ক্রয়নীতি পরিত্যাগ না করে 
তাহা হইলে পাটের মূলা আরও বৃদ্ধি পাইবার শত প্রকার 
কারণ থাকিলেও তাহা উপযুক্তভাবে কিছুতেই বৃদ্ধি পাইবে না। 
উহার ফলে বাঙ্গলার পাটচাষী কৃষক তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে 
বঞ্চিত হবে। 


চটকলওয়ালাদের এই অপচেষ্টার প্রতিকার করিয়! বাঙলার 
পাটচাধীর বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমরা গত সপ্তাহে 
বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাক্গলা সরকার 
তো এই বিষয়ে কোন প্রতিকার করেন নাই অধিকস্ত শুনা 
যাইতেছে যে চটকলওয়ালাগণ কতৃক পাটের অধিক মূল্য 
নির্ধারণের ব্যাপারে বাঙ্গলা' সরকার সম্মতি দিয়াছেন। উহ। 
সত্য হইলে বলিতে হইবে যে বাঙ্ষলা সরকার পাটচাষীর বিশেষ 
অনিষ্ট সাধন করিতেছেন । বর্তমানে চটের যেরূপ মূল্য রহিয়াছে 
তাহাতে মফঃম্থলে অনায়াসে প্রতি মণ পাটের ১৫ টাকা মূল্য 
হইতে পারে। কিন্তু চটকলওয়ালাদের এুয়নীতির জন্য কৃষক ৮।৯ 
টাকার বেশী মূল্য পাইতেছে না। সেই হিসাবে ধরিলে বাঙলা 
সরকার বাঙ্গলার কৃষকের অন্ততঃ ২০ কোটী টাক। ক্ষতির ব্যাপারে 
আমরা এই বিষয়ে পাটচাষীর তরফ 
হুইতে বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটা সছুত্তর দাবী করিতেছি। 
আশা! করি শীত্রই উহ পাওয়া যাইবে । যুদ্ধের সময়ে বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট 
যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে থলে .ও চট ক্রয় করিতে পারেন 
তজ্জন্য পাটচাষীকে যদি স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তাহ। হইলে চটকল- 
গয়ালারাও সমভাবে ্বার্থত্যাগ করিবে না কেন? সৃটাশ গবর্ণমেক্টকে 
সাহাষ্য করিবার জন্য চটকলওয়ালার। কি কলের পরিচালন ব্যয় 
এবং লাভের পরিমাণ কমাইতে রাজী আছে 1? “এই সব বিয়ে, 
বাঙ্গলা সরকারের অভিমত কি তাহা! আমরা. জানিতে চাই। 
বর্তমানে যেরূপ পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছে. তাহ! আর.২ মাস 
স্থায়ী হইলে বাঙ্গলার পাটচাধীর কোটা কোটী টাকা ক্ষতি 
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ভারতবধের বহিব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বর্তমান সময় পধ্ন্ত গত 
আগষ্ট মাসের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে । এদেশ হইতে যে 
পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে এদেশে যে 
পণ্যব্রব্য আমদানী হয় তৎসম্বন্ধে ২৩ মাস পুর্ব হইতেই বিকি- 
কিনির চুক্তি হইয়া থাকে । কাজেই আগষ্ট মাসের বহিবর্বাণিজ্যের 
উপর যুদ্ধের অথবা যুদ্ধের আশঙ্কার কোন প্রভাব পতিত হয় নাই 
বলা চলে । বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে 
জাহাজ চলাচলে তথা পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে বিশেষ 
বিশ্ব উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষতঃ এই মাস হইতে জান্মাণী 
শক্রপক্ষীয় দেশ বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে এই দেশের সহিত 
পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান সম্পর্ণভাবে বন্ধ করিয়। দেওয়া হইয়াছে । 
.কাঁজেই ভারতের বাহিব্ধাণিজ্য যুদ্ধের কি প্রকার প্রভাব পতিত 
হইবে সেপ্টেম্বর মাসের বহিব্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হইলে 
তাহা কতকট। উপলদ্ধি করা যাইবে। 


যাহা হউক, বহিব্ধাণিজো যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে বিগত 
ইউরোগীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞত। হইতে আমরা একটা সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি। বিগত ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে 
ইউরোগীর মহাযদ্ধ আরস্ত হয় এবং ১৯১৮ সালের নবেশ্বর মাসে 
যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই কয় বৎসরে এবং 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পুর্েকার বৎসরে 
ভারতের বহিব্ধাণিজ্যের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইতেছে। এই 
হিসাবে মাত্র পণ্যদ্রবা আমদানী রপ্তানীর বিষয়ই উল্লেখ করা 
হইতেছে । কারণ বিগত যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে স্বর্ণরৌপ্য 
আমদানী সম্বন্ধে এরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল যে 
এ সমন্তের আমদানী রপ্তানী হইতে কোন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া সম্ভবপর নহে । বিভিন্ন বংসরে ভারতে পণাদ্রব্য আমদানী 
রপ্তানীর হিসাব-- 


সাল আমদানী রপ্তানী 
(লক্ষ টাকা) (লক্ষ টাকা) 
১৯১৩-১৪ ১৯,১৩০ ২৪১৯০০ 
১৯১৪-১৫ ১৪১৪৯৩ ১৮২১৭ 
১৯১৫-১৬ ১৩৮১৬ ১৯,৯৫৬ 
১৯১৬-১৭ ১৬০২৪ ২৪,৭৩৭ 
১৯১৭-১৮ ১৬৪৩৫ ২৪,৪৯০ 
১৯১৮-১৯ ১৮৮৫৬ ২৫,৫৩০ 


এই হিসাবে দেখা যায় যে ১৯১৪-১৫ সালে যুদ্ধ আরস্ত 
হওয়ার দরুণ বিদেশ হইতে ভারতবর্ধে আমদানী এবং ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে রপ্তানী--এই উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়। 
গিয়াছিল। কিন্তু এই বৎসরের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হইবার 
পর যুদ্ধ আরস্ত হওয়াতে উক্ত বৎসরের আমদানী ও রপ্তানীর উপর. 
যুদ্ধের প্রভাব পূর্ণভাবে পতিত হইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ 
সালের বহি্র্ধাণিজ্যে সারা ৮১১ | ৮75৮৮ 
হইয়াছিল! ..কিত্ত এই বৎলয বিদেশ হই ভারতে আমদানী 
: পুর্্ধ বত্লরের তুলনাতে খেক. .কমিয়া শেভার হইতে 
এই বৎসরে রপ্তানী পুর্ব বংসরের তুলনায় বেশী হয়। ১৯১৬*১৭ 
"সালে অর্থাং যুদ্ধের তৃতীয়: বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে, 
আমদানী এবং ভায়তবর্ম. হইতে বিদেশে, রপ্তানী-_-এই উভয়ই বৃদ্ধি 
পায়। কিন্তু রিরোগ, হইতে. আমদানী যেদারে_ 













' ৫৮ কোটি টাকা । 
পায় সেই” 
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১৯১৮-১৯ সালে পুনরায় আমদানী ও রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পায়। তবে এই সময়ে আমদানী যেভাবে বাড়ে সেই ভাবে 
রপ্তানী বুদ্ধি পায় নাই । অবশ্য এই বৎসরের প্রায় ৮ মাস পধ্যন্ত 
যুদ্ধ চলিয়া তৎপর যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছিল। 


বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতের বহির্ববাণিজ্যের এইরূপ 
উত্থান পতনের কারণও সুস্পষ্ট । যুদ্ধ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
যুদ্ধরত মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি হইতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়া 
যায় এবং শক্রুপক্ষীয় দেশগুলি হইতে আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। কাজেই যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে বিদেশ হইতে 
আমদানীর পরিমাণ ৩১ কোটা টাকা কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে 
যুদ্ধের সময়ে সমুদ্রপথে মাল চালান দিবার অসুবিধা এবং 
শক্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিতু কারবার বন্ধ হইয়া যাওয়ার 
দরুণ যুদ্ধের প্রথম বৎসর ভারতবধ হইতে বিদেশে রপ্তানীর 
পরিমাণ ১৯১৩-১৪ সালের তুলনায় ৬৭ কোটি টাকা কমিয়া 
গেলেও যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে মিত্রপক্ষীয় দেশসমৃহ এবং বিশেষ- 
ভাবে পশ্চিম এশিয়াস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ হেতু 
ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের বহুল উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৯১৫-১৬ 
সালের তুলনায় এই বংসরে ১৭ কোটি টাকা বেশী মূল্যের 
পণাদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯১৬-১৭ এবং ১৯১৭-১৮ সালে 
বিদেশ হইতে ভারতবধে আমদানী বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইতেছে 
এই যে, ইউরোপে যুদ্ধের সুযোগে এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজা, 
জাপান প্রভৃতি দেশগুলি হইতে ভারতের বাজারে বিপুল পরিমাণ 
পণ্যসম্তার আমদানী হইতে থাকে । কিঞ্ড এই ছুই বৎসরে যুদ্ধ 
সরঞ্জাম সরবরাহ হেতু ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যেরও খুব বেশী উন্নতি 
সাধিত হয় এবং ১৯১৫-১৬ সালের তুলনায় ১৯১৬-১৭ ও ১৯১৭-১৮ 
সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যথাক্রমে ৪৮ কোটি ও ৪৫ কোটি 
টাক! বেশী মূল্যের পণ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। ১৯১৮-১৯ সালের 
প্রায় ৮ মাস অতিক্রম হইবার পরই যুদ্ধবিরতি ঘটে । কাজেই এই 
বৎসরে বিদেশ হইতে ভরেতবধে আমদানীর পরিমাণ ১৪ কোটি 
টাকা বাড়িয়া যাওয়ার মধ্যে আশ্চধ্যের কিছু নাই। তবে এই 
বৎসরে ১৯১৭-১৮ সালের তুলনায় রপ্তানীর পাঁরমাণও ১১ কোটি 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিল্পের প্রয়োজনে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
ও জাপান' ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণে কীচামাল ক্রয় 
করাতেই এই বৎসরে ভারতবধের রপ্তানীর পরিমাণ 'বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল |. 

বর্তমান সময়ে ১৯১৪ সালের তুলনার অবস্থার অনেক পার্থক্য 
রহিয়াছে। কারণ এবার চীন যুদ্ধে জাপান বিব্রত থাকার দরুন 
ভারতের বাজারে এই দেশ যুদ্ধের স্থুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে 
পারিবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ গত যুদ্ধের সময়ে শিল্পদ্রব্যের 
জন্য ভারতবর্ষ যে প্রকার পরমুখাপেক্ষী ছিল এবার ভারতবধ 
সেরূপ পরমুখাপেক্ষী -নছে। উহা সব্েও যুদ্ধের প্রথম অবস্থাতে 
এবারও ভারতবধের - আমদানী রপ্তানী উভয়ই সঙ্কুচিত হইবে 
আশঙ্কা করা যাইতেছে। কিন্ত যুদ্ধ যদি কিছু বেশী দিন ধরিয়। 
চলে তাহা হইলে যুদ্ধণরঞ্জাম হিসাবে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর 
পরিমাণ উল্লেখঘোগ্যতাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা করা 


যায় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে গত ১৯১৩-১৪ 


সালে পণ্যপ্রব্যের দফায় ভারতের রপ্তানীর আধিক্য ছিল প্রায় 
/ যুদ্ধের ফলে ১৯১৪-১৫ সালে উহা! কমিয়া 
৩৭ কোটি টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু ১৯১৫-১৭ সালে উহ] 


বাড়িয়া ৮৭ কোটি টাকায় পৌছে। : বর্তমান যুদ্ধ যদি দীর্ঘ দিন 
স্থায়ী হয় "তাই! হইলে এবারও ভারতবর্ধের বহির্বাণিজ্যের 
অনুপ তি হইতে বিয়া খুবই আশ করা যায়। 





জীন্বনম্যাজ্জ্াল্র আদ্পেন্লি 
শুক্্বভ্ভি 
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জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষে জন- 
সাধারণের জীবনযাত্র। প্রণালী আজ পধ্যন্ত খুবই নিম়স্তরে 
রহিয়াছে । বর্তমানে প্রত্যেক সভা দেশের লোকে গড়ে বৎসরে যে 


পরিমাণ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে, যেরূপ বেশী পরিমাণ বস্ত্র 


ব্যবহার করে সেতুলনায় এদেশের লোক অনেক কম পরিমাণ 
পুষ্টিকর খাছ খায় এবং অনেক কম পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে। 
অন্তান্ত বন্ুদেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বাসভবন 
সম্পকাঁয় ব্যবস্থাও অনেকটা অপকৃষ্ট শ্রেণীর। তাহা ছাড়া 
এদেশে লোকের আমোদ প্রমোদের জন্য মাথা! পিছু বায়ের হারও 
অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি সামান্য। এই সমাস্তের সমগ্টিগত 
ফল এই দাড়াইয়াছে যে এদেশে্ব অধিকাংশ লোকই মনুয্যোচিত 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্তমানে নিতান্ত ছুঃখ দুর্দশ$য় 
দিনাতিপাত করিতেছে । 

ভারতবধ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমান সময়ে এদেশের মোট 
জনসমষ্টির শতকরা ৭৭ ভাগই জীবিক! সংস্থানের জন্থা সাক্ষাৎ- 
ভাবে কৃষি উপর নির্ভরশীল। বাকী জনসমষ্টির ভিতর যাহারা 
কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ বৃত্তি ও বাবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহা দিগকেও 
পরোক্ষভাবে কৃষক কুলের আয়ের উপরই নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হয়। কিন্তু এক-দিকে কৃষি বিষয়ে সব্ব প্রকার অব্যবস্থা 
বলবৎ থাকার দরুণ ও অপরদিকে দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে 
দেশের আবাদী জমির পরিমাণ কম থাকার দরুণ এদেশের কৃষি 
দ্বারা সাধারণের আধিক উন্নতির বিশেষ সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক 
তাহা দ্বার দেশের লোকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহাষ্য 
সংস্থানেরও ব্যবস্থা হইতেছে না। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এদেশে প্রত্যেক লোকের নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় আহাধ্য সংস্থানের নিমিত্ত মাথাপিছু ১ একর পরিমাণ 
খাগ্ঠশন্ের আবাদযোগ্য জমি প্রয়োজন । কিন্তু দেশের লোকের 
মাথাপিছু সে তুলনায় জমি রহিয়াছে খুবই সামান্ত । ১৯১১ সালে 
বৃটিশ ভারতে প্রতি লোক পিছু আবাদী খাগ্তশস্তের জমি ছিল 
০৮২ একর । ১৯২১ সালে তাহ! কমিয়া ০৮৭ একর হয়। ১৯৩১ 
সালে তাহা ফাড়ায় ০৭৯ একর। গত ১৯৩৪ সালে তাহা হাস 
পাইয়া **৭২ একরে পরিণত হইয়াছে । ফলে এদেশে লোকের 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহাধ্য দ্রব্য উৎপন্ন হ্টতেছে না । ভারতবর্ষে 
লোৌক পিছু গড়ে, দৈনিক ২ হাজার ৮০০ ক্যালরি পরিমাণ 
খান্দ্রব্য আবশ্যক। সেই স্থলে ১৯৩১ সালে ভারতবধে 
বিভিন্ন দিক দিয়া গড় প্রতি লোক মাত্র ২ হাজার ৩৩৭ ক্যালরি 
পরিমিত খান্ভ পাইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের লোক 
সংখা! দাঁড়াইয়া ছিল ৩৭ কোটী ৭৭ লক্ষের উপর। এ লোক 
সংখ্যার অনুপাতে দেশে সারা বংসরে ৩২ হাজার ১৫৭ কোটা 
ক্যালরি পরিমিত খাদ্যের যোগান প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৯৩৫ 
সালে দেশে সর্বসমেত মাত্র ২৮ হাজার ৪০ কোটা ক্যালরি খাছের 
যোগান পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এদেশের অধীবাসীগণ যে 
বর্তমানে উপযুক্ত পরিমাণ খাছ্াত্রব্য'পাইতেছে ন1 তাহা নিঃসন্দেহে 
বুঝা যায়। আহাধ্য দ্রব্যের দিক দিয়! বর্তমানে দেশের লোক 
যেরূপ অভাব ভোগ করিতেছে পরিচ্ছদ বস্ত্র সম্বন্ধেও সেইবূপ 
অভাবই কম বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে । আমেরিকার 


যুক্তরাজ্যে প্রতি ব্যক্তি মাথা পিছু গড়ে প্রতি বৎসর ৬৪ গজ, 
হল্যাণ্ডে ৫৯ গজ, কানাডায় ৩৭'৭ গজ এবং ইংলগ্ডে ৩৫ গজ 
বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু ভারতবধে গ্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রতি বসর 
১৬'১ গজ মাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে । এই সমস্ত বিবরণ 
হইতে ভারতবর্ধে জনসাধারণের বর্তমান জীবনযাত্রা যে কতদূর 
নিয়স্তরে রহিয়াছে তাহ! বুঝা যায়। 

উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসম্পদ নিয়োগের সুবিধা থাকিলে দেশে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভোজ্য বস্ত ও পরিচ্ছদ দ্রব্য উৎপাদিত না 
হইলেও অগ্ঠান্ত দেশ হইতে তাহা আমদানী করিয়া দেশের অভাব 
মিটান যাইতে পারে। কিন্তু এদেশের শিল্প বাণিজ্য অগ্ঠাপি 
মোটেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই, আর সে কারণে দেশের জাতীয় 
আয়ও খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মাথা পিছু লোকের আয় 
বিশেষ কম খলিয়া ধাক্তিগত বা পরিবারগত অভাব পূরণে তাহা 
কোন দিক দিয়াই তেমন কিছু সহায়ক হইতেছে না। ১৯২৫-২৯ 
সালে ভারতবধে মাথ! পিছু লোকের বাৎসরিক আয় ছিল ৭৭ 
টাকার মত। আর তাহারই সমসাময়িক কালে প্রতি লোকের 
মাথা পিছু বাৎসরিক আয় ছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার 
৫৩ টাকা, ইংলগ্ডে ১ হাজার ৯১ টাকা, কান])ডার ১ হাজার 
১৬৮ টাকা, ফ্রান্সে ৬৩৬ টাকা ও জাপানে ২৭১ টাকা । ১৯২৯ 


সালের পর এদেশের পণামূল্য বিশেবভাবে হাস পাওয়ায় 
এক্ষণে ভারতবর্ষের লোকের মাথা পিছু বাষিক আয়ের পরিমাণ 
যে ৭৭ টাকার চেয়েও অনেক কম দ্াড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। , দেশের লোকের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ এইরূপ 
কম থাকায় স্বভাবতঃই তাহারা কোন বিষয়ে যথোচিত জীবন- 
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হারার ব্যবস্থা বার পানিকে না। আর তাহার ফলে 
খাগ্ঠাভাব, বেকার সমস্থা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাবে লোকের 
দুঃখ ছুর্দশা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। 

ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে জনসাধারণের আথিক দুরবস্থার 
এই যে শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে সম্প্রতি 
বাঙ্গালোরের ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সভাপতি 
ডাঃ জে সি ঘোষ এক সময়োচিত বক্তৃতায় তদ্বিষয়ে 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে 
ভারতবর্ষের সর্ধাঙ্গীন আধিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে 
আমাদের সমক্ষে বর্তমানে প্রধান লক্ষা হওয়া উচিত কিভাবে 
দেশের সমস্ত লোকের উপযুক্ত আহাধ্য সংস্থান হইতে পারে, 
কিভাবে দেশের প্রতি লোক বৎসরে কমপক্ষে ৩০ বর্গ গজ পরিমিত 
বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে এবং কিভাবে প্রত্যেক লৌক ১০০ ঘন 
ফুট পরিমিত আলো বাতাসযুক্ত বাসভবন পাইতে পারে। আর 
সে জন্য বর্তমান দারিত্র্য ও ছুঃখ ছুর্দশার মূলীভূত কারণগুলি 
কিভাবে দূর করিতে হইবে তাহা তিনি আলোচনা করিয়াছেন। 

ডাঃ ঘোষের মতে ভাঁরতের লোকের বর্তমান দারিদ্র ও নিয় 
জীবনযাত্রার একটি মূলগত কারণ এই যে এদেশের লোক 
জীবন ধারনোপযেখগী অন্য লাভজনক বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া 
অত্যধিক পরিমীণ কৃষির উপরই নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। 
এদেশে বর্তমানে যেরূপ অনুন্নত প্রণালীতে কৃষিকাধ্য পরি- 
চালিত হইতেছে তাহাতে কৃষি দ্বারা লোকের বেশী কিছু আয় 
সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু এই অবস্থাতেও লোকে কেবল কৃষির 
উপরই জোর দিতেছে । দেশের লোক-সংখ্যা প্রতিবৎসর 
অতিরিক্ত হারে বুদ্ধি পাইতেছে আর এ বদ্ধিত জন সংখা! 
অন্যদিকে জীবনোপায় বিধানের কোন স্ুযোগস্থবিধার সন্ধান 
না করিয়া গতামুগতিকভাবে কৃষির উপরই চাপিয়া বসিতেছে। 
এইজন্যই দেখ! যায় ১৮৮১ সালে যেস্থলে এদেশের মোট জনসমষ্টির 
মাত্র শতকর। ৫৮ ভাগ মুখ্যতঃ কৃষি দ্বারা জীবিকানির্ববাহ করিত 
সেস্থলে বর্তমানে কৃষিই দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোকের 
একমাত্র অবলম্বন হইয়া ঈাড়াইয়াছে। এদেশের আথিক উন্নতি 
বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আহাধ্য দ্রব্য ও কাচামালের মুল 
সংস্থান হিসাবে কৃষির উপর আমাদের মনোযোগ রাখিতে হইবে 


' ত্য কিন্তু তাই বলিয়া বর্তমানের ন্যায় এত বেশী পরিমাণে লোক 


কৃষিকাধ্য্যে নিয়োজিত রাখিবার কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না। 
কৃষিকাধ্যে বর্তমানেই প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। 
ভবিষ্যতে যখন সকল দিক দিয়া উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক 
বিধিব্যবস্থায় কৃষিকাধ্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে তখন স্বভাবতঃই 
কৃষিকাধ্যে বর্তমানের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ লোক প্রয়োজন 
হইবে। কাজেই দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ লোকের পক্ষে 
কৃষিকার্য্ে নিযুক্ত থাঁকিবার কোন আবশ্যকতা! বা সঙ্গতি কিছুই 
থাকিবে না। 
ডাঃ ঘোষ, বলিতেছেন দেশের অগণিত জনসাধারণের 
আর্থিক হুরবস্থার প্রতিকার ও সমগ্রভাবে দেশের আর্থিক 
অগ্রগতির জন্য বর্থমানে ব্যাপকভাবে শিল্লোন্নতির পথে অগ্রবর্তী 
'হুইয়া চলাই দেশবাদীর দমক্ষে প্রধান কর্তব্য। শিল্লোন্নতি ছাড়া 
দেশের আফের সংস্থান বাড়িবার, বেকার সমস্তা সমাধান হওয়ার 
ও সাধারণভাবে এই বির 
সাধিত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় আর রা হইতে পারে না। কৃষির 
স্থলনায় শিল্প ব্যবসায়ে আয়ের 'ম্থৃবিধা স্বভাবতই বেশী। কিন্ত 
ভারতবর্ষে. ব্যাপকভাবে শিল্প সাধনার উপযোগী বিস্তার কাচামাল, 
সুলভ মজুরী ও বিছা শক্তি উৎপাদনের স্ৃবিধা থাকা ব্বথে 





আর্ক জ্ুগ্গঙ 


দেশে জীবনঘাত্র। প্রণালীর উন্নতি 


শান লোকে, লাভজনক বৃধি হিসাবে. বেশী পরিমাণে শি | 
আজ ধুলো | দি রণ সেক্রেটারী, - 
তি ওকি ওআসিনওল্লসেতন ন্বিভিডিৎ 


৬১৯ 


ঘোষের মাত দেশের তা উটাডিন জন্য মাত্র শতকরা 


৫০ ভাগ লোককে কৃষিকাধ্যে নিয়োজিত রাখিয়া বাকী লোকদের 


মধ্যে বেশীর ভাগকেই শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগের ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য । আমরা অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের এই মত সব্বথা সঙ্গত বলিয়া 
মনে করি। ! 


এদেশে ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের পক্ষে এতদিন দেশের 
গবর্ণমেন্টের উদাসীনতাজনিত একটা অসুবিধা সকলেই বিশেষ- 
ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় দেশে প্রকৃত 
সফলতার সহিত উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও 
পরিচালনা করিতে হইলে দেশের গবর্ণমেণ্টের শুক্কনীতি, মুদ্রানীতি 
যানবাহননীতি, করনিদ্ধারণনীতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল 
হওয়া প্রয়োজন। ভাহ। ছাড়া শিল্পের মূলধন সংগ্রহ ও শিল্পজাত 
পণ্য বিক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কে সাক্ষাংভাবে সরকারী সাহায্যের 
ব্যবস্থাও একান্ত আবশ্যক । আমাদের দেশে এসব বিষয়ে 
সরকারী উৎসাহ তৎপরতা বিশেষ কিছু নিয়োজিত হইতেছে না 
বলিয়া এ কারণেও শিল্প প্রসার বিষয়ে যথেষ্ট অন্তুবিধা হইতেছে। 
কিন্তু বর্তমানে একটা মহাসমরের 2চনা হওয়ায় এসব বিষয়ে 
এদেশে সরকারী নীতির একটা সময়োচিত পরিবর্তন দেখা যাইবে 
বলিধা আশা করা যাইতেছে । ইহ] খুবই সম্ভব যে ব্যাপকভাবে 
একটা বড় রকম যুদ্ধে লিপ্ত হলে ব্রিটিশ গবণমেণ্ট ভারতবর্ষের 
লোকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লোভের জন্য তাহাদিগকে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের বেশী পরিমাণ 
ক্ষমতা দিবেন। যদি সেরূপ ক্ষমতা বাস্তবিকপক্ষেই দেশের 
লোকের আয়ত্বে আসে তবে শিল্লোন্নতি বিষয়ে স্ুপরিকল্লিতভাবে 
চেষ্টা যত্বু নিয়োগ করার পক্ষে তখন সকল দিক দিয়াই একটা 
অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি হইবে। এই সময়ে ডাঃ ঘোষ দেশবাসীকে 
শিল্লোন্নতির একান্ত আবশ্যকতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া খুব 
সময়োচিত কাজই করিয়াছেন বলা যাতে পারে। 



























একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্ত সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বাদ্ধক্যের বা পোষ্তবর্গের জন্য আথিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব। 
প্রতি বংসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমগ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্তভতিগণের আথিক স্বাধীনত। রক্ষার জন্ত 


“ওরিয়েণ্টালেই” জীবন বীমা করেন 


সাল 
লিকিনিলালতিত ভারতের জর্বাপেক্ষা সুদ ও 
ক্ুনশ্রিষ্ক ভগীব্রন্ন শ্রী শ্রভি্টীন্ন 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
** ল্লিক্জেপ্টীত্েশ”” ল্রীহসা গ্রহণ কল্প 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন ১ 


ওরিয়েন্টাল 
গভ্ণমে্ট মিকিউরিটি লাইফ এমিওরেশী কোং লিঃ 


স্থাপিত-_-১৮৭8' হেড আফিস-_-বোম্বাই 


হিং ক্জাই সো, কলিকাতা 
2 নি ৫০৩ 








ভারতীয় ইস্পাত শিলপ 


ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের (1)৮[লহাতঃাা 06 900215 ) 
এফ বিবৃতিতে প্রকাশ--গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর 


জেনারেলের সভাপতিত্বে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি এবং 


ভারতীয় ইস্পাত শিল্প কারখানার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অন্থুষ্টিত হয়। 
টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার এ দালাল, 
টেক্লিক্যাল ডিরেক্টব_-মি: আর ম্যাথার, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে জে 
ঘা্ডি, সেলস্‌ ম্যানেজার মিঃ জে সি মাহিন্দ্র এবং বেঙ্গল ষ্টীল কর্পোরেশনের 
সেলস্‌ ম্যানেজার মিঃ ই জিস্পুনার এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ইম্পাত 
কারথানাসমূহের উৎপন্ন মাল দ্বারা সাধারণের চাহিদা মিটাইয়াও কি উপায়ে 
যুদ্ধের প্রয়োজন মিটান ঘায় ততসম্পর্কে এ সম্মেলনে আলোচনা হয় এবং পরে 
সর্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে একটা গ্রিদ্ধান্ত কর। হয় বলিয়া! প্রকাশ। 
আসাম প্রদেশের চা-বাগিচ৷ রঃ 

আসাম প্রদেশের মধো ডিক্রগড় জিলায় চা-বাগানের সংখা খুব অধিক 
এবং এ জেলার চাই অততাতুষ্ট। শতকরা ৮০টি বাগানের মালিক 
স্কটল্যা্ড ও ইংলগুবাপী। বাকী ২০টির মালিক বার্দালী, মাড়োয়ারী ও 


আসামীয়া। ভারতীয়দের চ। বাগিচার আয়তন সাধারণতঃ ৬০, ৭০ বা ১৭০ 
একর । চার পাঁচশত একর বিশিষ্ট বাগানও আছে । তবে তাহ। অতি অল্প 


সংখ্যক । ইউরোপীয়দের বাগানের আয়তন নিম্বপক্ষে ৭৮ শত একর । 
শতকর! ২০টি বাগানের আয়তনই প্রায় এক হাজার বা এগারশত একর । 
আসাম প্রদেশে ছোট বড় মোট ৮ শতের উপর চা বাগান আছে এবং 
বাগানের কুলীর সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষের মত। শতকরা ৬০ জন কুলী উড়িস্যার 
আর শতকরা ৪* জন মাপ্রাজ, বিহার ও বাংলার (ষেদিনীপুর, বীরভূম ও 
বাকুড়া)। ৮ লক্ষ কুলীর মধ্যে আসামের লোক একেবারেই নাই । এতদিন 
কেরানীদের মধো অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী । এখন তাহাদের সংখা! 
আসামীদের তুলনায় অনেক অল্প। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যে সফল বাঙ্গালী 
রহিয়াছেন কয়েক বংসর মধ্যে তাহাদিগকেও হটিয়া আসিতে হইবে এরূপ 
সম্তাবন] দেখা যাইতেছে । 


সাবান প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান 

বাঙ্গলা সরকারের প্রেস অফিসারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ- বাঙ্গলা 
সরকারের শিল্পবিভাগ বাঙ্গলার মধাবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের বেকার সমস্যা 
লাঘবার্থ নৃতন একদল ছাত্রকে বিনা বেতনে কাপড়কাচা সাবান প্রস্তুত বিষয়ে 
শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ছয় মাপ কাল এ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। 
বাঙ্গলার যে সমঘ্ত বেকার যুবক এই শ্রিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছক তাহাদিগকে 
বাঙ্গলাব শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের (৭ নং কাউন্সিল হাউস্‌ স্ট--কলিকাত। ) 
নিকট ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত করিতে বলা 


হইয়াছে । 
ভারতে প্রস্থৃতি ও শিশুমৃত্যুর হার 

ভারতের সরকারী জনস্বাস্থ্য কমিশনারের ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, 
প্রতি বৎসর ভারতবষে অন্তত: ২ লক্ষ জন দ্্বীলোক সন্তান প্রসব কালীন 
রোগে বা যন্ত্রনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৩৭ গালে অনধিক এক বৎসর 
বয়ন্ক শিশুদের মৃতাহার মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকর। ২৪৮ ভাগ এবং অনধিক 
পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর হার মোট মৃতাসংখ্যার শতকরা ১৮৬ ভাগ 
ফাড়াইয়াছিল। রিপোর্টে প্রকাশ গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা সহরেই প্রসবকালীন 
মৃত্যুসংখ্যা বেশী দেখা যায়। ,কোন কোন দিক দিয়া সহর অঞ্চজের 
বিধিবাবস্থার ফল ভাল হটলেও অত্যধিক জনতা, ুধ্যালোক ও মুক্ত বাযুর 
অভাব জনিত কুফল অনেক বেশী। এদেশে অত্যধিক প্রস্থতি ও শিশু মৃত্যুর 
কারণ সম্বন্ধে তদস্তের জন্য স্বাস্থ্য সম্পকিত কেন্দ্রিয় পরামর্শদাতা বোর্ড ১৯৩৭ 


আছিবক্ষ ক্ুল্িন্াল্র আন্বল্লাঞ্পন্বন্লর 


সালে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কমিটি 
সম্প্রতি শিশু এবং মাতৃ-মঙ্গল সম্পর্কে তাহাদের রিপোর্ট রচনা শেষ করিয়াছেন 


মি ছোটনাগপুরের খনিজ সম্পদ 


ভারতের মধ্যে ছোট নাগপুরের খনিজ »ম্পদের দিক দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ! 
ছোটনাগপুরের অনেক জায়গায় বিস্তর লৌহ প্রস্তরের খনি রহিয়াছে । 
পালামৌএর জঙ্গলে এমন লৌহ প্রপ্তর পাওয়া গিয়াছে যাহাতে শতকরা! 
৮৫ ভাগ লৌহ আছে। ডালটনগঞ্জের অপর পারে জনৈক বাঙ্গালী কয়লার 
খনির মালিকের ৪০ বর্গ মাইল বিস্তৃত লৌহ প্রস্তরের খনিযুক্ত জঙ্গলের 
ইজারা রহিয়াছে । ছোট নাগপুরে অভ্র, মাঙ্জানীঞ্জ, বক্মাইট, কয়লা প্রভৃতির 
প্রচুর যোগান রহিয়াছে । যুদ্ধের ফলে এইলব জিনিষের চাহিদা বাড়িবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ১৯৩৭ সালে গিরিডি ও কোদারমা হইতে ১ 
কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার অত্র রপ্ঠানী হইয়াছিল । বাঞ্চদ প্রভৃতি তৈয়ারের জন্য 
অভ্র প্রয়োজন এখন বিশেষ বাড়িবে বলিয়া আশা! করা যাইতেছে । 

খনিজ সম্পদ ছাড়া লাক্ষাও ছোটনাগপুরের একটি বিশেষ সম্পদ। 
গ্রামোফোন রেকডের জন্ত গলানো লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি মানভূম 
জিলার ঝালদায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালদ্দের উদ্ধোধন উপলক্ষে বিহার 
সরকারের শিক্ষা ও উপ্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মাছুদ এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন যে আমেরিকার লোকের! বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কৃত্রিম 
লাক্ষা পছন্দ করে না। ভাল লাক্ষা পাওমার স্থবিধা হইলে ছোট নাগপুর 
হইতে তাহার! লাক্ষা নিতে প্রস্থত আছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড ছাড়া 
অগ্যান্ত ধরণের কতকগুলি জিনিষ তৈয়ারের জন্যও আমেরিকায় লাক্ষার ব্যবহার 


আরম্ভ হইয়াছে । কার্জেই টাপরূপ লাক্ষা বেশী পরিমাণে যোগান দিতে 
পারিলে ছোটনাগপুরের ধনাগমের পথ বাড়িবে সন্দেহ নাই । 








শাখ। অফিস সমুহ 
কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোর্ট, ঢাকা। 
চকবাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, 


কুমিল ব্যান্ধিং বরগোরেখন 
লিমিটেড 
তু অন্ত ক্কক্িকলা (০স্বজ্রচ্তল ) 
ঝালকাটি, ঠাদপুর, পুরাণবাজার, বাজারব্রাঞ্চ, 
(কুমিল্লা), হাজিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়।, চট্টগ্রাম, 
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ডিক্রগড়, জলপাইগুড়ি, কটক' দিল্লী, 
লন ছে 2-_ওয়েফটমিন্যটার ব্যান্ক লিঃ. 


কানপুর, লক্ষৌ। 
সককুশ শ্রক্ান্্র হি এন্বহ কালা 





২৫শে সেপের ১৯৩৯ 


আহিিক্কি ক্ষগগঙ্ু 





 ভিজ্সতে মাদক দয বন 


তিব্বতে ভারতের কংগ্রেলপ শাসিত প্রদেশসমূহের অপেক্ষা অগিক 
ব্যাপকভাবে মাদক দ্রব্য বজ্জনের কাগা অবস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । লাসা 
হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, যব হইতে প্রস্থত "াং নামক বুল 
প্রচলিত এক প্রকার নেশাকর পানীয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন জাবী 
হইয়াছে । উহ্থার কারণ ম্বক্ধপ বলা হইয়াছে যে, খাগ্য হিসাবে যবের বাবহার 
বুদ্ধির জন্য এ আইন প্রবত্তিত হয়াছে। এ আইনে তামাক বিক্রয় 
এবং সেবনও নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 


ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য প্রগতির চে 


সম্প্রতি ভারত সরকারের হেলথ কমিশনারের ১৯৩৭ সালের যে বিপোট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাততে বলা হইয়াছে-_কয়েক বংসর যাবৎ গবর্ণমেপ্ট 
পল্লী অঞ্চলের স্থাস্থ্বোর উন্নতির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছেন । কিন্তু পল্লী 
অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বায় বহুল ব্যবস্থা অধলম্বন সম্ভব নহে । কারণ 
ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা খুব বেশী এবং ভারতবধ খুব বড় দেশ । এইজছ্য 
প্রথমে কয়েকটি স্থানের অবস্থা সম্পর্কে তদস্ত করা আবশ্বাক । এই উদ্দেশ্টো 
৪৫টি প্রদেশে 'রকফেলার ফাউগ্ডেসনে'র অর্থ সাহাযো হেলথ ইউনিট গঠিত 
হ্টয়াছে। ভারতবর্ষে রোগোতপত্তি ও চিকিংসা সম্পর্কে, বিশেতঃ গ্রীষ্ম প্রধান 
দেশসমূহের ব্যাধি সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ গবেষণা হইতেছে | ১৮৭৭ সালে 
ভানডাইক কাটার জর সম্পর্কে গবেষণা করেন। পরে রোনাম্ড রস ম্যালেরিয়। 
সম্পর্কে গবেষণা করেন। ভাবতীয় প্লেগ কমিশন প্রেগ সম্পর্কে যে তথা 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমানে প্লেগ দমনের 
চেষ্টা চলিতেছে । ভারতবধে গবেষকগণের চেষ্টায় কালাজরের এমন অমেদি 
গঁষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ঘষে পূর্বে যেস্থলে কালাজরে শতকরা ৯৫ জন রোগী 
মারা যাইত, এখন সেইস্থলে ৯৫ দ্রন রোগী আরোগালাভ করিতেছে । সম্প্রতি 
কলেরা সম্পর্কে যে গবেষণ! হইয়াছে প্যাবিশের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সমিতি 
পথ্যস্ত তাহার প্রশংসা করিয়াছেন । মবকারী' সাহায্যে পরিচালিত গবেষণা 
সমিতিসমৃহ, ভারত গবর্ণমেন্টের মেডিকেল রিসার্চ বিভাগ এবং ইগ্ডিয়ান 
রিসাচ্চ ফণ্ড এসোপিয়েসনের চেষ্টায় ভারতবর্ষ ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণায় এইরূপ 
স্থনাম অঞ্জন করিয়াছে । ইওিয়ান রিসার্চ ফ্যাণ্ড এসোপিয়েন বখসরে ৭ লক্ষ 
হুইতে ১২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত গবেষণ! বাবদ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। এই 


, এসোসিয়েদন বহু ভারতীয় যুবককে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার শ্বযোগ 


করিয়া দিয়াছে । 
ভারতে মোটর আমদানী 


গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পধাস্ত পাচ বংসরে কোন 
বৎসরের হিসাবে কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ মোটর ভারতে আমদানী 
হইয়াছে নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। ১৯৩৫৩৬ সালের তুলনায় 
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১৯৩৬-৩৭ সালে অনি সম্পর্কে পরিবর্তন ছি কম, সেজন্য ১৯৩৬-৩৭ 
মালের বিবরণ দেওয়া হইল না। 








দেশ ১৯৩৪-৩৫ ১৯৩৫-৩৩ ১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ 
ইংলগু ৬১৩১১ ৬,৭৪৪ ৬,৪১৯ ৫,১১৭ 
যুক্তরাষ্ ৫৫৬৪ ৩১৮৫১ ৪১৮৭৬ ৩,১৭০ 
কানাডা ২৯০৫৭ ২৪৩২৮ ১,৬১২ ৯৭২ 
ইটালা ২৬৭ ২১০ ৯৮১ ১৩২ 
অগ্ভান্য দেশ ২৩৫ ৪৫৭ ২,৫০৯ ১২৫৬৭ 

মোট ১৪১৪৩৪ ১৩,৫৯০ ১৫৬৯৭ ১১,০৫৮ 


বরোদা গবর্ণমেন্ট পাটন, হযারিজ, চন্সমী, কাদি ও কানার ভালুকের কৃষি ও 
কলুষকদের আথিক অবস্থার স্থায়ী উন্নতি বিধানের উপাগ নির্দেশ করিবার জন্ত 
কিছুদিন পূর্বের একটি কমিটি নিয়োগ কথিয়াছিলেন। এ কমিটি সম্প্রতি 
তাহাদের ব্রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট সকাশে পেশ কৰিয়াছেন। রিপোর্টে সেচ 
বাবস্থা, গোচারণভূমি সংরক্ষণ, গে! মেযাদি পালন ও রুষক দিগকে খণ 
প্রদান বাবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ সুপারিশ রহিয়াছে । 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা 

ঞ্রক সরকারী বিবরণে প্রকাশ ১৯৩৮ সালের ৩১শে মাচ্চ নিকোবর হ্বীপের 
অধিবাশীগণকে লইয়া শ্রান্দামান দ্বীপপুঞ্ধের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮ হাজার 
৬৪৬। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্দাম।নে বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬ হাক্ষার 
১৫৩। 
মুক্তি দেওয়া হইয়াছে । আন্দামানে একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী 
আট আনা ও দশ আনা । সেটেল্মেন্ট ও জেল বিভাগে শুধু কয়েদিগণকেই 
লওয়া হইয়া থাকে । অন্যান্ত বিভাগে সাধারণ বাক্তি ও কয়েদিগণকে নিয়োগ 
করা হইয়। থাকে। আন্দামানে গেজেটেড অফিদার সমেত সরকারী 
কশ্মচারীর সংখ্যা ২ হাজার ৯৪১ জন হইবে । 


বাঙ্গালায় তুলার চাষ 

বাঙ্গলা সরকারের রুষি বিভাগ সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে তুলা ফসল নম্বন্ধে ষে 
পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৩০-৪০ সালে মোট ৮৪ হাজার ৩০৫ 
একর জমিতে তৃলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । পূর্ব বৎসর 
মোট ৮৭ হাক্জার ৩৭৯ একর জমিতে তুলার চা হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা 
তইয়াছিল। তৃলা চাষ করার সময়ে অনানুষ্টিই এবার কম তুলার চাষ হওয়ায় 
একটি প্রধান কারণ। গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পধান্ত পাচ বং্লরে গড়ে বরে 
বাঙ্গলায় বুটিশ ভারতের তুপনায় এতকণা * ভাগ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে । 
বাঙ্গলায় চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, ত্রিপুরা রাজা ও ময়মননিংহ জেলায় তুলা 
অনেকটা আগে ফলে । বাকুড়া ও মেপ্দিনীপুরে তুলা হয় দেরীতে । 
১222252242255৩525১2০১০০১০০০০১৩৬০৩০ 


মিৰিয়। টম নেভিগেমন্কোং লিঃ 


' ফোন £--কলিও ৫২৬৫ টেলি ৫ 

ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকুলবন্তী বন্দর সমূহে ১৮ 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
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২১৯৩৬৯৯৯৬৪৬১১৯৬৯৬৬৬৬৩৬৩৬৮ 


জাহাজের নাম টম জাহাজের নামা টন 
নু এস, এস, জলবিহ্ার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০৩ ঃ 
হু 5122 জলরাজন ৮৮৩০০ রী জলরস্ি রর পর 
ৃ জলমোহন ৮১৩০, ” ৃ 
: ট র জলরতু ৬.৫০০ £& 
5.5 জলপুআঅ ৮১১৫৭ দা ৪ র্‌ ৃ 
» জলড়ফ ৮০৫০ 5.৮ জলপদ্ম ৬১৫০০ : 
জলদূত ৮৪৫০ % ্ জলমনি ৬,৫০০ £ু 
জলবীর ৮৫৭ » ৮ জলবালা ৬৯০* টু 
জলগজা ৮০৫০ রঃ টি *» জলতরঙ্গ ৪,০০০ ! 
ক ] উজ ফ শি জলছূর্গা ৪,০০০ 
ক ৫১৩০৩ : 

এপ্স মদিনা ৪,১০০ 


আন্দামানে বসবাস স্থাপন করিবার পর ১ হাজার ৩০১ জন বন্দীকে 


[২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 








লে (পের ১৯৩৯] আর্থিক ভঙ্গ, ৬২৩ 


ট্রেড মার্ক সংক্রান্ত বিলি 

ভারত সরকারের বাণিজা সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ট্রেডমার্ক 
রেজেস্ট্রিকরণ ও ট্রেডমার্কের সার্থরক্ষা বিষয়ে অধিকতর কারার বাবস্থা 
অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে কেন্দ্রিয় ব্াবস্থ। পরিষদে একটি বিল পেশ 
করেন। বিলের উদ্দেশ সন্বান্ধে বলা হষ্য়াছে যে ভারতবর্ষে ট্রেডগার্ক 
রেজেস্রিকরণের জন্য ভারত সরকার ১৮৭৯ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ 
কাউন্সিলের এক বিপ্ল পেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু বাবসায় প্রতিষ্ঠটানসমূতের ০উশল্ন লাভ” লউপ্রাস£ 
সমর্থনের অভাবে এ বিল অধিক দূর অগ্রপর হয় নাই । তাহার পর বিভিন্ন অনুমোদিত মূলধন ... ২৫১০০,০০০, লক্ষ টাক 
সময়ে ভারত গবর্মেণট আইন প্রণয়ণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন । :; বিলিকৃত মূলধন '- ১৫,০০১০০০২ লক্ষ টাকা 
ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজোর প্রসার হেত গত ১০ বৎসরের মধ্যে আইন 7; প্রতি অংশ ৫০২ টাকা পাঁচ কিস্তিতে দেয়। 
প্রণয়নের দাবী উঠিয়াছে । এক্ষণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ উপলব্ধি করিয়াছেন 
যে আইনের দ্বারা রেজপ্রিকরণের পদ্ধতি প্রবঞ্তিত না হইলে ট্রেডমার্কের 
উদ্দেশ্য যথোচিত ভাবে রক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান বিলটি ইতলগ্ডে 
প্রচলিত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে । 


গোয়ালিয়র ট্যারিফ কমিশন 
আমদানী ও রপ্রানীরূত পণোর উপর বন্তমানে থে হারে শুক নিদ্দারিত 
আছে শিল্প বাণিজ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিবার জন্য ও নৃতন 
প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দেওয়ার জন্য গোয়ালিয়র সরকার সম্প্রতি একটি কিশন 
নিয়োগ করিয়াছেন । মিঃ মন্ট সববেদার এম-এল-এ ( লেণ্টাল ) উহার রি হিরন 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন । নর চট্টগ্রাম ইলেকটি ক সাপ্রাই কোতর মানেজিং ডিরেক্টর 


কুটীর শিল্প হিসাবে তৈল প্রপ্তত 11 মিঃ কে, কে, সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে মিলের ঘাবতীয় কার্ধয 
ুক্তপ্রদেশের পল্লী অঞ্চলে তৈল প্রস্ততের শিল্প প্রমারের জন্ত যুক্তপ্রদেশ রিনা হেন 
সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন । ইতিমধ্যে তাহারা সীতাপুর ও এই মিলে হাজার হাজার বেকারের 
গোরক্ষপুরে ছুইটী কের স্থাপন করিয়াছেন। এ কেন্দ্রে প্রদশনীদল রাখা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। 
হইতেছে । তাহারা পল্লীবাসীদিগকে তৈল প্রস্কতের শিল্প শিক্ষা দিয়া 7 তি কত ত্ও তা বিন 
ব্যাপকভাবে তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিয়োগ করাইবার বাবস্থা করিতেছে।  -১৮৮ উর টি 
হার কোট টেক্লোলজিক্যাল ইনগ্িটিউটে বর্তমান ৪০ জন কন্মমকে তৈল ১ 
প্রস্তুত বিষয়ে কাধ্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে । উহ্ভারা ২৫টি জেলায় £ 
তৈল প্রস্ততের শিল্প সম্বন্ধে প্রদশনকারীর কাজ করিবে। 
যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি লক্ষ্ৌ, আগ্রা, ঝঁন্সি ও'রহিলখণ্ড বিভাগে . 
তৈল শিল্পের স্থযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্প্রতি জরীপের কাধা শেষ করিয়াছে । ' 
এলাহাবাদ বিভাগে এরূপ জরীপ কাধ্য বর্তমানে চালান হইতেছে,। 
ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে বস্ত্র রপ্তানী 
১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্নদেশে ল্যান্কাশায়ার হইতে বস্ত্র 
রপ্তানীর যে গতি লক্ষিত হইত মহাযুদ্ধের পর তৎসন্বন্ধে'একটা বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা গিয়াছে । মোট রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস: পাইয়াছে্ তাহাছাড়া 
বিভিপ্ন দেশ নন্দ্ধে রষ্তানীর হ্াপ বৃদ্ধিও খুব প্রতাক্ষ হইরা4উঠিয়াছে। আমরা 
নিয়ে ১৯১৩ লালের তুরনায় ১৯৩৮ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের মোট রপ্তানীকত 
বন্্ের শতকরা কত ভাগ কোন দেশে (ও ভূভবগে ) গিয়াছে তাহার বিশদ 






্‌ ছি 
ন্যাশনাল কটন মিল 


লিমিটেড 






















মিলের জন্থ চট্টগ্রাম পো্টণ কমিশনারগণ হইতে বিনা সেলামীতে 
দীর্ঘকালের মেয়াদী বন্দোবন্ডে কণফলা নদীর তীরে রেলওয়ে লাইন ও 
গাড়ী চলাচলের রান্তার সংল্রগ্র ৭৫ বিঘা জর্মী নেওয়া স্থির হইয়াছে । 
চট্টগ্রাম ইলেকুটি.ক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে মিলে “বিছ্াৎ সরবরাহ 
করা হইবে । আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মিলের যন্ত্রপাতির অর্ডার 
দেগয়া ও মিলের নিশ্মাণকাধা আরম্ত করা হইবে । বিবিধ প্রাথমিক 
ব্যয় সঙ্কোচে, নিখুত পরিকল্পনায় চষ্করগ্রাম বন্দরের নানাবিধ সুযোগ 
একবিধার এই মিল প্রথম কাধ্যকরী বংসর হইতে সম্তোষজনক হারে 
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বিবরণ উদ্ধৃত হইল । ও 
দেশ ও ভূভাগ [ও মোট রপ্তানীর শতকরা অংশ 
*... ৯৯১৩. ১৯৩৮ 
ভারতবর্ষ : . . 1 ূ ১৮৬ 
এভীন ও জাপান ০৯৪৯ | 5৭ 
ভাচ ইই ইতীজ ও সিংহ. ৭৬.  শ১ 
দক্ষিণ আমেরিকা ] ৮২ ১৩৬ 
.. মেক্সিকো ৭ জয়ে ইপ্ডিজ . .. ২৭. এ: ৬৯ 


১ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাস্ধা . . ২. রর 
পরা ও বিউষগাও ৩ সত কস্ট 





৬২৪ 


[ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ 


আরকি ভগ্াঙ, 


২২, ৬৭, ৭3০ ২ 
জীরন-ন্রীমা ভান্তার 
০০. 


বাবে 
| ভীনন-দীম্লা ভাতার 
১. 0৪২৯০ ০০ ৯. 


৭ ৯,৪০:০০১০০০ 


॥..দেওয্রাহহম় [ছে 
? ৮২-,171৮2২ 
জীহরন-ল্রীমা ভাগ্াপ্প, 

১,০১৯,৭১৯,৬১৬ এ 


ভাতার 












চর চট ১৯৩৯ ] 


াঙ্গলা দেশ হইতে পাটের; রপ্তানী 
গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা তইতে মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৫২ 
(১ বেল ৪০০ পাউওড) পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে । উহার 
২ লক্ষ ২ হাজার ৬১৪ বেল কলিকাতা বন্দর হ্টতে এবং ৪ হাঞ্জার ৮৩৮ 
বেল চটটগ্রাম বন্দর হইতে রপ্রানী হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাস 
ও ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গল| হইতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০৮ 
বেল ও ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৬৭ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । 


উত্তর ইউরোপের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য 


যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার দরুণ জাম্মানীর হামবৃর্গস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের 
পদটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে মি: এইচ এম্‌ 
প্যাটেল এ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর স্টাহার চেষ্টায় বেলজিয়াম হল্যা্ড, উত্তর 
ফ্রান্স, স্থইজারল্যাণ্ড, পোলা, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল। 
এসব অঞ্চলে কোন একটা স্থান নির্বাচন করিয়া নৃতন একটি ভারতীয় টেড 
কমিশনারের পদ স্থষ্টি করিবার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া 
প্রকাশ । 


বেল 
মধ্যে 


জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির আলোচন। 

অক্টোবর মাসে নগ্া দিল্লীতে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা 
আরম্ভ হইবে। ভারতে নব নিষুপ্ত জাপানী কনসাল মি: ওয়াকামাহস্থ 
জাপান গভণমেন্টের পক্ষে এ আলোচনা চালাইবেন। তাহাকে সাহাযা 
করিধার জন্ দুইজন পরামর্শদাতা জাপান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন । তাহা 
ছাড়া ভারতস্থিত জাপানী বাবসামীরা এ বিষয়ে মিঃ ওয়াকামাতস্্কে সাহাঘা 
করিবেন। ও 

ভারতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বিবুতি প্রসর্গে বলেন যে, তিনি আশা 
করেন আগামী অক্টোবর মাসের শেষভাগে বোম্বাইয়ে স্যাশনাল প্ল্যানিং 
কমিটির এক বৈঠক হইবে । এই বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা কর] হইবে। 


ভারত হইতে পাটের থলে ক্রয় 
কিছু দিন পুর্বে ইত্ডিয়ান জুটমিলস্‌ এসোসিয়েশন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে ভারত গবর্ণমেন্টের মারফতে ৬ কোটি পাটের থলের অর্ডার 
পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি আরও ১৫ কোটি ২০ লক্ষ পাটের থলের জন্য অর্ডার 
আনিয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাস মধ্যে এই অর্ডার অঙ্যায়ী থলে 
সরবরাহের কাজ শেষ করিতে হইবে। পূর্বববন্তী অর্ডারের দরেই সমুদয় 
মাল সরবরাহ করা হইবে। 


শুষ্ক বিভাগের আয় 

গত আগষ্ট মাসে ভারত সরকারের শুন্ক বিভাগের মোট ৪ কোটি ৯» লক্ষ 
টাকা আম হইয়াছে। গত জুলাই মানে ও গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে 
ই প্রচ্কার আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা 
ও ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা . 

গত এপ্রিল হইতে আগস্ট পরাস্ত পাচ মালে শুক বিভাগের মোট ২২ কোটি 
৫৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত ১৯৬৮ সালে এ পাচমাসে শুষ্ক বিভাগের 
মোট বয় ঈীড়াইয়াছিল ২4 কোটি ২৯ লক্ষ টাক্ষা। এবার আমদানী শু 
' বাবদ ১৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুদ্ধ বাবদ ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, 
উৎপাদন শুদ্ধ বাবদ ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ও অপ্তান্ত দফায় ২৬ লক্ষ টাকা 
। আয় হইয়াছে । : ১৯৩৮ সালের. উপরোক্ত পাচ মাসের তুলনায় ১৯৩৯ লালের 
.উপরোজ পাঁচ মাসে চিনি, গেইল, কেরোসিন, দবপা, তামাক, কিম রেশম, 





মনে ও ব্ছ। লোহা।  ইন্পীত মোটরঘান, কার্পাপ হস্ত, রেতার হু প্রতৃতির ]. 
- 'দোমছানী শুদ্ধ এবং দিযাশলাইএ উৎপন্ন শু -বাবদ আয় দ্ধ পাইয়্াছে। | 
সপরষিকে উলিমদ ইস্পাত ব্যাতীত ) ৩ 
ঢ ইঞ্জিব, লোন সর পাজি সমন গত 


উর রি24518584888৮-88 8 85588 
| চলতি ও স্থায়ী আমানত এবং সেঠিংসএকাউন্টে আপনার হিসাব খুলুন । | 









৬২৫ 











আপনাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক 


দি গেটা ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়। লি; 


স্থাপিত ৯৯৮৯৮ সাল 
সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া একটা মম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
মপ্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত । মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েপ্ট ষ্টক বাঙ্কসম্্হর আধো ইহা শীমস্থান অধিকার করিয়াছে । 
অন্ঠমোদিত মূলধন টাকা 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 
অংশীদারদের দায়ীত্ব 
রিজ্জার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল 
১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তাবরখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ৩২১৭৪১৮৩১৭৩০৭/০আনা! 
এ তারিখ পর্যান্থ কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউবিটী 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯,৩১১৫৪,৯১২/১০ » 
চেগারম্যান_স্যার এইচ, পি, মোদী, কেটি, কে, বি, ই 
মানেজার__মি; এইচ, সি, ক্যাঞ্ষেটেন হেড অফিস--বোদ্াই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধ।ন সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্গিং জুবিধা! দেওয়া হয়। 


৩১৫ ০১০ ০৯০ ০০৭২ 
৩৪৩৬১২৬৬৪৪০ ৪০ ৪ 
১,৬৮১১৩,২ সিউল ঃ 


১১৬৮১১৩২০০২ » 
১,০১,৪৬১৫৯৮/০ আনা 







সেণ্টাল ব্যাক অব ইগ্ডিয়ার নিম্বলিখিত বিশেষত্ব আছে- 
টুকরা জগ্ত রূপি ট্রেভেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা বাতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১ তোল। ওক্জনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবদ্ধি হারে শতকরা রাধিক ২।” আনা হারে সুদ অজ্জনকারী 
ব্রেবাধিক কাশ সাঁটিফিকেট | সেপ্টাল ব্যাস্ক একজিকিউটার এগ্ড ট্রাষ্ট 
লিঃ কতৃক ট্রান্টির কাজ এবং উইলের বিধিবাবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপঞ্ প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জগ সেন্টাল 
ব্যাক্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে । বার়িক চাদ? ১২২ টাকা 
মাত্র । চাবি' আপনার তেপাজ্জতে রভিবে। 


কলিকাতভার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট । 


















নিউ 
মাকেট শাখা--১*নং লিগুসে স্ীট, বড়বাজার শাখা-_৭১নং ক্রস ই্রাট, 
শ্বামবাজার শাগাঁ-১৩৩নং কর্ণতয়ালিস ছ্রাট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 






বোড। বাজলা ও শাখা-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ জলপাই- 
গুড়ি, জাম'সদপুর, ও মজংফরপুর। লগুনস্থ এজেণ্টস-_বার্কলেস্‌ 
ব্যাঙ্ক লি: এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লি:। নিউইয়রকস্থিত এজেণ্টস__ 
নিউইয়র্কের গারাটি ট্রাষ্ট কোং । 












যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামশ গ্রহণ করুন। সন্তুষ্ট 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 


সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 
বিনীত-- 
শ্্রীপার্বতীশক্কর মিত্র 


ম্যানেজিং পার্টনার 


সিকি ভঙ্গ, 


২ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১ ১৯৩৯ 





চা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ ওয়াই 
এন সথথআঙ্কর আই দি এসকে সম্প্রতি কলিকাতায় “কণ্টোলার অব টি” পদে 
নিযুক্ত করা হইয়াছে । তিনি এদেশীয় চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
পরিদর্শক ও নিয়ন্ত্রণকারীর কাজ করিষেন। 
ভারতে রেলের ইঞ্জিন নিশ্াণ 
সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে এদেশে রেলের ইঞ্জিন নিন্মাণ বিষয়ে 
একটি বেসরকারী প্রর্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। গত ২০শে সেপ্টেম্বর 
প্রন্তাবটি পরিষদে গৃহীত হইয়াছে । 
গত এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভাবুতবর্ধে বেতারের সমধিক 
প্রসার সাধিত হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে জুন যাস পধ্যস্ত 
তিন মাসে ভারতবর্ষে আমদানীরূৃত বেতার যন্ত্রের শুদ্ধ বাবদ সরকারী 
শুষ্ক বিভাগের ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া 
দেশে বেতারের লাইসেন্দ ফি বাবদ ১ লক্ষ ২৫ হাঞ্জার ৯৩২ টাকা আদায় 
হষইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে জুন পধ্যস্ত তিন মাসে এবপ আয়ের 
পরিমাণ যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ভ্রকা ও ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫২০ টাক! 
গ্রাড়াইয়াছে। 
ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের বাজেট 
গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রিয় র্যবস্থা পরিষদে সর্দার সন্তসিংহের এক 
প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের দেশ রক্ষা] বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ও কে 
বেরো জানান ষে এ পথ্যস্ত ভারতবর্ধ হইতে যে বুটিশ সৈগ্ঠ বুটিশ সরকারের 
দেশরক্ষ] বিভাগের অধীনে কাজ করিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে তৎ বাবদ 
ভারত সরকারের দেশ র্গ] বিভাগের হিসাবে বাষিক মোট ২ কোটি ১ লক্ষ 
টাকার মত খরচ বাচিয়া যাইবে । এ টাকা ভারতীয় সৈম্তদলকে পুনর্গঠিত 
ও আধুনিক অগ্ধ শস্তে স্জিত করার কাজে বায়িত হ্টবে। 
পোষ্াল ক্যাশ সার্টিফিকেট 
গত আগষ্ট মাসে ভারতবধে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার 
পোষ্টাল কাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে । গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে 
ও গত ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা 
€ ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় 


হইয়াছিল। 
মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত 
সম্প্রতি ইত্ডিয়ান সুগার মিলস্‌ এসোপিয়েশন এদেশে মাতগুড় 


হইতে স্থরাপার প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া ভোলার বাবস্থা ও পেট্রোলের 
সহিত. স্থুরাসার মিশাইয়া ব্যবহার করা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন । বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে এ প্রকারের প্রত্থাবের যথেষ্ট 
সার্থকতা রহিয়াছে । পেট্রোলের যোগান স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ, তাহার উপর 
পেট্রোল সরবরাহকারী কোম্পানীগুলি অদূর ভবিষাতে সামরিক প্রয়োজনে 
বেশী পরিমাণ পেট্রোলের প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া এখন হইতেই পেট্রোল মজুদ 
০০০48 


ছি ভিপ্পুল্লা স্নত্ভা্পী ব্যাক হিলও 





পুউতসপান্মন £- 
শ্রীশ্ীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর কে, মি, এ আই, ত্রিপুরা । 
হেড অফিস “ যা ঙ 
৪ আখাউড়া এবি,আর আগরতলা, ব্রাক মজল, 
সা মৌলৰী বাজার, হাইলা কান্দি ভেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুচি, হবিগঞ্জ, 
নেত্রকোণা, শিলচর ৷ 


সাব ত্রাঞ্চ --সমসেরনগর, ক.লাউড়াঃচক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 
শতকরা বাষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 
দেওয়া হইতেছে । 


কলিকাত। ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে খোল! হুঈম়াছে। 
টিন ভিন রা কুহাতার ৃ 








এতে সে কারণে সাধারণ ব্যবহারের জন্য নে যোগান কম 
হইতেছে । এই অবস্থায় যদি আজ দেশে মাতগুড় হইতে স্থরাসার প্রস্ততের 
শিল্প গড়িয়া উঠে এবং যদি পেট্রোলের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারের 
রীতি দেশে প্রচলিত হয় তবে চিনির কারখানাগুলিত উপরূত হইবেই 
অধিকন্ত দেশে পেটোলের যোগান হাস পাইলেও তজ্জন্য বেগ পাইতে 
হইবে না। 


যুক্তগ্রদেশ সরকার মাতগুড় হইতে সুরাসার প্রস্থতের শিল্প গড়িয়া তোলার 
জন্য বিধিব্যবস্থা করিতেছেন। বিহার গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে যুক্তগ্রদেশ 
সরকারের দৃষ্টান্ত অন্গসরণ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে । এদেশে স্থরাসার 
প্রস্থতের শিল্প গড়িয়া উঠিলে বিদেশ হইতে পেটেশল আমদানীর পরিমাণ 
হাস পাইয়া সরকারী রাজস্বের দিক দিয়া কিছু ক্ষতি হইতে পারে। কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট এ শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক প্রবর্তন করিয়া তাহা পোষাইয়া নিতে 
পারিবেন । 

জনসংখ্যা রদ্ধির প্রচে্য় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট 

প্রধানমন্ত্রী ম'দিয়ে দালাদিয়ার ফ্রান্সে জন্মহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ 
আগ্রহান্বিত। এই উদ্দেশ্বে একটা আইন করা হইতেছে । আইনটী 
নিযলিখিত রূপ :-_ প্রত্যেক নব বিবাহিত দম্পতিকে সরকার হইতে শতকরা 
বাধিক ২ ফ্রা স্থদে ২০ হাজার ফ্রা] ধার দেওয়া হইবে। প্রথম সম্তানের 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত ২০ হাজার ফ্রা! তইতে ৩ হাজার ফর] খণ মকুব হইয়। 
যাইবে । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সস্তানের জন্মের পরও প্রত্যেকবার ৫ হাজার 
ফণ দম্পতির সাকুলা খণ হইতে বা দেওয়া হইবে এবং চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইলেই দণ্পতিকে সম্পূর্ণরূপে খণমুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে । 


পাটের শেষ পূর্বাভাষ 


১৯৩৯ সালের নৃতন মরশুমে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ও অন্যান্য প্রদেশে 
কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পধ্যন্ত কি পরিমাণ পাট 
ডত্পন্ন হওয়া সম্ভব তংসম্পর্কে শেষ সরকারী পূর্বাভাষ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল । কয়েকটি জিলার বিবরণ এখনও প্রকাশ হয় নাই৷ 


জেলা বা প্রদেশ আবাদী জমি অন্থমিত পাট 
(একর ) ( বেপ-৪০০ পাউগ্ু) 
আসাম ২১৮১)১০৩ ৫১৫ ৭১৩০ ০ 
উড়িস্তা ২২১৫ ০০ ৪ ৭১৩০০ 
বিহার ২১৬৫১,৫০০ ৭7২ ০১৫০০ 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৩১০ ০৪ ২৮)৭০০ 
কুচবিহার ৩২১৮০ ৬০৯৫৪ 
সুগপী ১৬২০০ ৪৮,০০৯ 
হাওড়া ৩,২০৭ ৭১২০৪ 
বগুড়া ৯৫১০ ০৩ ৩,০৫১৯০০ 
ফরিদপুর ২০৫১০ ০০ ৬৬১,৬০৪ 
পাবনা ৮০১৮০ ২৪২৪০ 
ঢাকা ৩১৯১৩ ০০ ১১১৬৭১৬০৩ 
চট্টগ্রাম ২০০ ৬০০ 
২৪ পরগন! ৩০,০৯০ রি 
নদীয়া ৫ ৭১৮০০ ১১৫৮১৮০ ৪ 
দিনাজপুর ৭১৬০৩ ২১৩০।৭৫০ 
দাঞ্জিলিং ৮০৩ ২,৪০৯ 
রংপুর ৩১০৪০ ০৪ ৯/৩৬০০০ 
নোয়াখালী ৪৫১,৬৯০ ১১৯০৯৩৩ 


বিজয় ডিনারে দি ফোন ক্যাল ২৭১১ 


কোম্পানী লিমিটেড 
৯৭ আহ ম্যাত্চা কেশন্ম শ্রচকিশন্্গান্ডা 
ফাক্টরী £--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা। 
১৯৩৭ সালে শতকরা! ৬।* আনা এবং ৩৯ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণ! করা হইয়াছে । 


টু: সর্ব প্রথম পবণ শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বা্গলার ইতিহাসে 
রী রেকর্ড স্থাপন করিল। বাঙ্গলার সর্ব বৃহৎ কারখানা-_-১৩** বিঘা জমির, 
৫ উপর বৃহৎ কারখানার কাধ্য ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবন্ঠুক: 


। 


২৫শে দেগ্টের ১৯৩৯ রি 


. পুতুল স্ভিজল্স 


ূ স্থাগুবুক অন এভেনিউজ অব এম্প্ীয়মেন্ট-_১ম খণ্ড। বাঙ্গলা 
সরকারের নিয়োগ বিষয়ক পরামর্শ দাত! ডাঃ নবগোপাল দাস পি এইচ ডি, 
আই সিএস্‌ কর্তৃক রচিত এবং বেঙ্গল গবর্ণমে্ট প্রেস, আলীপুব হইতে 
প্রকাশিত । দীম--আট আনা। 

বাঞ্গলা দেশের শিক্ষিত ঘুবকদের সমক্ষে বর্তমানে উপযুক্ত বৃত্তি ও 
চাকুরীর সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। একেত্ত দেশে কর্ম 
সংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ তাহার উপর আবার নানাদিকে 
চাকুরীর যেটুকু হ্যোগ ন্বিধা রহিয়াছে বার্খালী যুবকেরা তৎনম্বদ্ধে 
আবশ্তকীয় খবরাখবর তেমন কিছুই রাখে না। এই সময়ে বাঙ্গলা 
সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা! ডাঃ নবগোপাল দাস বিভিন্ন সরকারী ও 
আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর ম্থযোগ ও চাকুরীয়া লওয়ার নিয়ম 
কানুন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সম্প্রতি যে পুস্তকখানি প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে বলা চলে । এই পুশুকে ইও্ডয়ান 
সিভিল সাতিস, ইত্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস্‌ সাভিস, ইও্ডিয়ান পোষ্টেল 
সার্ভিন, ইণ্ডিয়ান পোপিদ সাভিলও ইগ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস সম্বদ্ধীয় 
যাবতীয় 'তথ্য বিবরণ ; সামরিক বিভাগের বিভিন্ন দিকে লোক লওয়ার 








প্রচলিত রতি) কেন্দ্রিয় সরকারের পুরাতত্ব বিভাগ, শুক্ধ বিভাগ, আয়কর 


বিভাগ, বেতার বিভাগ প্রভৃতিতে চাকুরিয়া নিয়োগের নিয়ম ও বাঙ্গলা 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী প্রদানের নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা 
প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে অতীব নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। 
অধিকন্তু রেলওয়ে, পোর্ট ট্াঞ্ট, ডি্রিক্ট বোঙ, মিউনিসিপ্যালিটি প্রন্থতি 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও কলিকাতা কপৌরেশনে চাকুরীর স্থযোগ মগ্তাবনা 
সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। আজ দেশের শিক্ষিত 
যুবকেরা যখন বেকাঁর সমস্যার তীব্রতা [বশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন 
এবং তাহাদের অভিভাবকেরাও যখন তাহাদের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র 
নির্বাচনে সচেষ্ট তখন এই পুশ্ুকটি যে বিভিন্ন সরকারী ও আধাসরকারী 
প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর যথাযথ অবস্থা ও স্বযোগ সঙ্বদ্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
সন্ধান দিবে তাহাতে সন্দেই নাই । বর্তমানে এই পুশ্কের প্রথম খগ্ুখানি 
প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষভাবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
' কশ্মোপজ্ীবিকা নির্বাচনের হুষোগ স্থবিধা বর্ণনা করিয়া শীঘ্রই উহার একটি 
দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইবে । আমরা এই প্রকার পুগুকপ্রকাশ বিষয়ে বাঙলা 
সরকারের উদ্যম সর্ধথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। 
বাংলায় ধনবিজ্ঞান__২ম় খণ্ড। বাগলার ধনবিজ্ঞান পরিষদের 
গবেষণাধাক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কতৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান 
মেলাস” চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এও কোং পি:--১৫নং কলেজ স্কোয়ার_ 
কলিকাতা । দাম-_-৩৯ টাকা । 
ৰশীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচন। সভায় পঠিত ও উক্ত পরিষদের 
“আধিক উন্নতি নামক মাসিক পঞজে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সঙকলিত করিয়া 
কিছুদিন পূর্বে বাংলার ধন বিজ্ঞান, নামক পুস্তকের প্রথমভাগ প্রকাশিত 


হইয়াছিল। সম্প্রতি আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া এ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ ৰা 
প্রকাশিত হষ্ট়াছে। বর্তমান পুস্তকে সম্বলিত গ্রবন্ধগুলি ১৯৩৯ সাল হইতে | 


১৯৩৩ সালের মধো রচিত ৰা আনি হইয়াছিল। উহাদের ভিতর দেশ 
বিদেশের বিচিন্ আর্থিক, সমস্ত, ও তাহার তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রহিয়াছে। 


পুস্তকের. দ্িতীয়ভাগে যেসব প্রবন্ধ লঙ্থলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অধ্যাপক | 


ৰ বিনয় কুমার লকারের-_বিজার্ ব্য সুস্থ “বিশ্বসঙ্কটের অর্থশাস্ব, ডাঃ 
. অরেঞ্জনাথ লাহার “প্রাদেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ, উররবীন্নাথ. ঘোষের না 


নির্বাচনে লতা, জীবীশরন বিশ্বাসের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও খণ সমস্যা”, 
সি লি অধ্যাপক 





শাযজ মংরানবিশের 'াপ জন, রা বন্দোপাধ্যায়ের 'লান্বণ | 
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দাতের মাড়ি হইতে পুদ্দ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া) এবং অন্যান্য 
দন্তরোগে উহা অবার্থ। নিত্য বাবহারে কোনক্প দস্তরোগ জন্মে না। 
চুক্তিতেও দন্তরোগ মারোগোর ভার গ্রহণ করিতে পারি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্প ট্রেনিং বিভাগের অধ্যক্ষ 
মিঃ জানাথ নাথ বস্তু ৪.৫. (091) 4.8. (1,050) 100, (70110) এর 
অভিমত :--ল্ষস্পন্বক্রি দাতের পক্ষে উপকারি । আমি ব্যবহার 
করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি । নিঃসস্কোচে সকলকে এই মাজনটি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অন্ঠবোধ করিতে পারি”। 


শূল্য প্রতি শিশি চার আনা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র 
পরস্তনকারক-ল্লাস্্ এগ ০জ্পীঞ্গুত্লী ললতলাম্ল্লা্গান্ল 


১৩৯এ, যুক্তারাম বাবুর স্ীট» কলিকাতা 
সমস্ত অস্্রান্ত ষ্েসনারি দৌকানে পাওয়া যায় 


০৬০২ 












ঢাকার সুপরিচিত জমিদার ও ব্যাঙ্কার 
উীম্ুত্ লল্বাক্যা্খ দীন 


মহাশয় আর্থিক উপদেষ্টা রূপে 
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যোগদান করিয়াছেন । 


ইষ্িয়। ন্যাধন্যান প্রতিডে& 


ইন্মতিনশুন্বেল্ন ক্ষাছ ভিলও 
২, কমাশিয়াল বিল্ডিংসৃ, কলিকাত। 
শাখাসমূহ-_পাঁটনা, ঠাদপুর, ঢাক। ও নোয়াখালী 
অর্গানাইজেসন্‌ অফিসসমূহ-_উড়িয্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, 
বোম্বাই ও ছোটনাগপূর। 
সর্থজ শস্পহুক্তু, ব্ভ্ডন্ন এও ক্ষন্সিশ্পনেনে একজেপ্উি 
ও অর্গাম্নাইভকান্র আন্বশ্য্ 1 




















প্রতিষ্ঠাতা £ বলাম সাল শি, স্ফি, লাক্স 
কাপড় নির্বাচনে 
বল্ল স্কাস্পস্ভহই- 


সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
একাধারে স্ভুল্লদক্লুর এলভ্ডা ও 0উউক্৩লনই 


[মিলস্‌ | *: সেক্রেটারী এপ্ড এজেন্টস্‌ 
সাহা চৌধুরী এড কোং লিঃ 
৪ সি ঘাট রী কলিকাত!। 






















বঙ্গপ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ 


১৯৩৮ সালের রিপোর্ট 


গত ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গশ্রা কটন মিল রেজেত্রিকৃত হয় এবং 
১৯৩৬ সালের সেপ্টে্র মান হইতে সোদপুরে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ১২০ খানা 
ভাত লগা এই মিলের কাদ্দ আবস্ড হয়। বর্তমানে আমরা উক্ত মিলের 
১৯৩৮ সালের কাধ্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বহসরেও মে মাস পধাস্ত 
উক্ত মিলে স্তা কাটার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই মাস হইতে মিলে 
৪৮৮০টী টাকু বান হয় এবং উহ1 হইতে প্রস্তুত স্কৃতায় কাপড় বয়ন আরস্ত 
করা হয়। নৃতন ব্যবস্থার ফালে আলোচা বৎসরে মিলের ৭৯ হাজার ৫৯ 
টাক! লাভ হইয়াছে । উহ] হইতে ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে মিলের ষে ৪০ 
হাজার ৩৮* টাকা ক্ষতি হইয়াছিল তাহ] পূরণ কর] হইয়াছে এবং প্রেফাবেন্স 
শেয়ার বাবদ ১৯৩৭ সাল পধাস্ত ধ্ংশীদারদের যে ২৯ হাজার ৬৮ টাকা পাওনা 
ছিল শাহ প্রদান করা হইয়াছে । বাকা ন৯$ টাক। চলতি বৎসরের শ্লাভের 
হিসাবে জের টানা হইয়াছে । 

বঙগশ্রী কটন মিলের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে ১৯৩৮ নাঞ্ধের শেষ 
পধান্ত মিলের পরিচালকগণ ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬ শত টাকার শেয়ার বিক্রয় 
করিমাছেন। আমরা অবগত হইলাম যে বর্ভমান সময় পধাস্ত বিক্রীত 
শেয়ারের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার উপর উঠিয়াছে । মিলের পক্ষে উহা! একটা 
খুব উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাঙ্গল৷ দেশের অধিকাংশ কাপড়ের কলই উপযুক 
পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাঙ্ক হঠতে উক্ত স্থদে টাক 
ধার করতঃ তদ্বারা কাজ চালাইতেছে। কিন্তু বঙ্গপ্রীর পর্িটালকগণ শেয়ার 
বিক্রয় লব্ধ অথদ্ধারাই মিলের কাজ চালাইতে সমথ হইতেছেন। উহা কেবল 
উহার পরিচালকদের কাঁধা তৎপরতার পরিচায়ক নহে-কলের অংশীদারদের 
স্বাথের পক্ষে উহা একটা বিশেষ শুভলক্ষণ। 


আলোচ্য বসরে মিলের পরিচালকগণ উহার বাড়ীঘর নিম্নাণে ৭৪ হাজার 
২৪০ টাকা, কলবক্তা ক্রয়ে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ২১৭ টাকা এবং বৈদ্যুতিক 
ধন্ত্রপাতির জন্তা ১৭ হাজার ৪৫৩ টাকা ব্য করিয়াছেন । উহার ফলে বর্তমান 
বৎসরের প্রথম ভাগ হইতে কলে ২১৬টা তাত এবং ৭৭৯৬টা টাকুতে কাজ 
চলিতেছে । অদূর ভবিয়্তে উহাতে আরও ৬০টি তাত এবং ২৯৩২টি 
টাকুতে কাজ আরস্ত করা হষ্টীবে। এতদ্বাতীত কলের পরিচালকগণ আরও 
১০ম্টি তাত এবং € হাজার টাকুর জন্য অর্ডার দিয়াছেন । এই সমস্ত তাত 
ও টাকুতে কাজ চলিলে কলটি যে একটী বিশেষ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই | 


মেসার্স সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং এই কলের সেক্রেটারিজ ও এজেপ্টস হিসাবে 
কলটিকে পরিচালনা! করিতেছেন । উহাদের কশ্মতৎ্পরতার ফলেই কলের 
এত অধিক পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং কলটি উন্নতির পথে এতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে । অদূর ভবিস্ততে বজগ্রী। বাঞ্গলায় বাঙ্গালীর পরিচালিত 
বুহদাকার কাপড়ের কলের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উহার 
হশীদারগণ নিয়মিতভাবে ভালকূপ লভ্যাংশ পাইবেন উহ্াই আমরা আশা 
করিতেছি । ৪নং ক্লাইভ ঘ্বাট ট্াট, কলিকাতায় কলের হেড আফিল 
অবস্থিত। 


লাইট অব. এসিয়। ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
১৯৩৮ সালের বাধিক রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমরা লাইট অব এপিয়া ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ 
সালের একখঞ্ড মুগ্রিত কাধ্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
এ কোম্পানী আলোচ্য বে মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার নৃতন বীমার 
প্রন্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে কোম্পানী মোট ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার 


নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। নৃতন বীমা আইন 'হ্লারে বীমা 
কোম্পানীসমূহের সরকারী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে ষে কড়া বিধান 
বলবৎ হইয়াছে তাহাতে বর্তমানে অনেক ছোটখাট কোম্পানীকেই নানা 
অস্থবিধায় পড়িতে হইয়াছে । খুবই স্থখের বিষয় লাইট অৰ্‌. এসিয়া, 
ইঈতিমধোই ১ লক্ষ ৩১ হাঙ্জার টাকা জমা দিয়া এ বিষয়ে তাহার প্রকৃত 
যোগাযত। ও কৃতকাধাতা প্রমাণ করিয়াছে । 

আলোচা বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২৭ হাজার ৩৬৯ টাকা, দাদনী 
তহবিলের সুদ ইতাদি বাবদ ৪ হাজার ৪৮৯ টাকা ও অন্যান্য দফার আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট ৩২ হাজার ৫৩১ টাকা আয় হয় এবার মৃত্যুদাবী বাবদ 
৫ হাজার ৩৩০ টাকা ও দাবীর মিয়াঁদ পূর্ণ ভওয়ার দাবী বাবদ ১৭ হাজার 
৩১৮ টাকা লইয়া মোট ৯২ হাজার ৬৪৮ টাকা দানী হয়। তাহ] ছাড়া কোম্পানী 
প্রতার্পণ মুলা বাবদ ১৬ টাকা, অেনাইজেসন বাবদ ৬ হাজ্জার ১১৮ টাকা 
ও কাধ্য পরিচালনা বাবদ ৯ হাজার ৭০৫ টাক] বায় করেন! কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮* হাজার ৮*০ টাকা। 


গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীরুত মূলধন বাবদ ৩৬ 
হাজার 9৫০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৮* হাজার ৮০০ টাকা ও 
অন্যান্য প্রকারের দায় লয়! কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৩* টাকা 
দায় দাড়াইয়াছিল। উহার বদলে এ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে তহবিল 
ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ--পলিসি বন্ধকে দাদন ৭ হাজার 
২২৭ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২৪১ টাকা, "আদায়যোগা 
প্রিমিয়াম ৫ হাজার ৭৩০ টাক1, আসবাব পত্র ২ হাজার ৫০৬ টাকা, 
আদায়যোগা সদ ২ হাজার ৪৫৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ হাজার ৩৩৬ টাকা। 

স্বগীয় দানবীর রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের সাহাঘা ও পর্টপোষকতায় 
লাইট অব্‌ এসিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হটয়াছিল। নানা দিক দিয়া 
উহাকে একটি আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল উত্তার উদ্যোক্তা 
দের লক্ষা। অনেক প্রকারের বাধাবিদ্ব কাটাইয়া উঠিয়৷ এই কোম্পানীটি, 
বর্তমানে সেই আদর্শের দিকে অগ্রবস্তী হইয়া চলিয়াছে ইহা খুবই সুখের 
বিষয়। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি কামনা করি। 
কলিকাতায় ২নং চিত্তরঞ্চন এডিনিউতে এই কোম্পানীর হেড আফিস 
অবস্থিত। 


ইল্িওক্েল্তন অব উিল্সা ছিল | 


হেড অফিস- কুমিল্লা 
বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন-__কার্ধ্যারস্তের 
মীত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পিসিতে প্রতি বসর 
সমম্সাক্গী হ্রীশ্মান্্- ৯৩০২ 
আত্জীন্বভ্ন স্বীক্ষমান্---৯৩৬২ 
০্বান্নাতন ল্বঞ্ভজ্ন ? 


শেয়ার হোল্ডারগণকে ভ্যালুয়েশনে ধাধ্য 
লভ্যাংশ সুদের হার 
দেওয়! হইয়াছে । শতকরা ৩।০ 


বাযের হায়. 
্‌ মাত্র ৩৭৫০. 
ভারতের সকল স্থানে সস্্রান্ত প্রতিনিথি আবস্তাক |. 
--সর্তাদির জন্য পত্র লিখুন-_ রা 
মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এম, এল সি, 
ঘচয়ারমাান, বো ক ভর 








২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ] 


| স্বদেশী হারিকেন লন | 


বর্তমান শতান্বীর প্রথম ভাগ হইতে এদেশে হারিকেন লঠনের খুব 
প্রচলন হইয়াছে এবং বর্তমানে দেশের দরিদ্রতম বাক্কির গৃঙেও এট লন 
অপরিহাধ্য প্রয়োজন হিসাবে ব্যবহৃত হগ্না আসিতেছে । ভারভবধে এই 
ধরণের লন প্রস্তুতের জন্য সর্দপ্রথম 
স্থাপিত হয়। কিন্তু £ কারখানা উন্নতির 
হইতে পারে নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে মেসান সি, কে, সেন 
এগ কোম্পানীর স্বনামখাত শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র সেনের উদ্চোগে 
কলিকাতার উপকষ্ঠস্থিত আগড়পাড়ায় হারিকেন লঠন প্রস্তুতের জন্যঃ একটি 
কারখানা স্থাপিত হয় এবং বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগের তদানীস্তন 
ডিরেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন উহার উদ্বোধন করেন। বড়ই স্থখের বি্ষিয় যে 
মিঃ সেনের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দাফলালাভ করিয়াছে । উপরোক্ত 
কারখানায় প্রত্্ত হারিকেন লন আমেরিকা জাশ্মাণী বা চেকোক্সোভাকিয়! 
হইতে আমদানী “ভিজ লঠনের তুলনায় কোন অংশে অপরুষ্ট নহে অথচ 
এসব দেশের তুলনায় উহা অধিকতর স্বদুখ্য। সম্প্রতি এই কারখানার 
পরিচালকগণ আলোক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মশক বিভাড়ণের উপযোগী 'দীপ্লি” 
নামধেয় এক প্রকার অভিনব ধরণের হ্যারিকেন লন আবিষ্কার করিয়াছেন। 
উহাদের প্রত্থত এই নৃতন ধরণের হারিকেনের উপরে একটি বাটাতে 
“মারমচ্ছর' নামক একটি এধধ রাগার ব্যবস্থা আছে এবং আলোর তাপে 
ওধধ হইতে যে সুগন্ধী বাম্প নির্গত হয় তাহাতে মশককুল বিতাড়িত হয়। 
অথচ এই বাণ্পে মানুষের উপকার ভিন্ন কোন অপকার হয় না। ম্যালেরিয়ার 
আকর এই বাঙ্গালা দেশে উপরোক্ত লঠনের যে খুবই আদর 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশে একটী অত্যাবস্থাকীয় নৃতন শিল্পের 
প্রবর্তন করিয়া তাহাতে সাফলা অজ্জন করা এবং গৃহ আলোকিত করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য অভিনব 
ব্যবস্থা করার জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষগণ সত্য সতাই দেশবানীর ধন্তবাদ ভাজন 
হইয়াছেন। এই বিষয়ে অঙসদ্ধিৎঞ বাক্তিগণ ২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, 
কলিকাতায় কারখানার হেড-অফিসে খোজখবর করিতে পারেন। 


সান অব.ইগ্ডিয়। ইন্সিওরে্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি বাঙ্গলা প্রদেশে সান অব ই্ডয়া ইন্সিওরেশশ কোং লিঃ নামে 
একটি নৃতন বীমা কোম্পানী রেজেতীকত হইয়াছে। এই কোম্পানীর 
অনুমোদিত মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। উহা ১০০ টাকা মূল্যের চারি হাজার 
অভিনারি শেয়ার ও ২০০ টাকা মূল্যের এক হাজার প্রেফারেন্স শেয়ারে 
(০020012055 2100 1২৩৫০০০৪1১1) বিভক্ত । কলিকাতা কর্পোরেশনের 
চীফ, এক্সিকিউটিভ অফিসার মি: জে পি মুখাজ্জি, মি: অমরেন্ত্র নাথ 
চট্টোপাধ্যায় এম-এল-এ ( সেপ্টল ), পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টর 
ইম চার্জ মিঃ রাখাল চন্দ্র দত্ত, কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইটিং স্থপারিপ্টেডেন্ট 
যিঃ বি.সি বায় ও গ্রবর্থক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অগ্ততম ডিরেক্টর মিঃ কে 
পি চাটাঙ্জিকে নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। 


বোঙ্গাইয়ে একটা কারখানা 


পথে তেমন অগ্রপর 


আম্িক ভঙ্গ ৮ 


৬২৯ 


এদেশে সম্প্রতি বীমা ব্যবসায়ের কতকটা উন্নতি দেখা গেলেও একথা 
শিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দেশের লোকের ভিত্তর বীমার সতাকার প্রসারের 
দিক দিয়া ভারতবর্য আজ সমস্ত জগতের অন্ত অনেক দেশের তুলনায়ই 
পশ্চাৎপদ রহিয়াছে । এই অবস্থায় দেশে উপযুক্ত শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর 
সংখা বাডাউবার যেমন আবশ্তকতা আছ, তেমনই বিবেচনা? সম্মত উপায়ে 
স্পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে নৃত্তন কোন কোম্পানীর পক্ষে প্রতিষ্টা অর্জনের 
যথেষ্ট সযোগ রহিয়াছে বল। চলে । যে সব বাক্তিকে ল্য়া সান অব ইপ্ডিয়ীর 
পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে তাহার! সকলেই দূরপুষ্টি সম্পন্ন অভিজ্ঞ বাক্তি 
বলিয়া, পরিচিত । স্াহাদের উদ্যোগ তৎপরতা যথাযথভাবে কাধ্যে নিয়োজিত 
হইলে নৃতন কোম্পানীটি অদূর ভবিষ্যতে কার্ধা স্থুরু করিয়া প্ররুত সফলতার 
পথে অগ্রবত্তী হইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। বর্তমান কোম্পানীর 
পরিচালকবগ কোম্পানীটির উজ্জ্বল ভবিষ্বাং সম্বন্ধে খুবই আশাদ্বিত। 
কাধ্যারস্তের প্রথম বৎসরেই এক কোটি টাকার কাঁজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন 
এরপ দৃঢ় নঙ্বল্পও তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন । এ প্রকার আশা ভরসা কাধো 
পরিণত হইয়া কোম্পানীটি শ্রীবুদ্ধিমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা । 

১৩৫নং ক্যানিং ই্রাট, কলিকাতায় এষ্ট কোম্পানীর রেজিষ্টাউ আফিস 
অবস্থিত । ৪ 
সে্ণ্টনেল এসিওরেল কোং লিঃ 

সম্প্রতি বোস্বাইয়ের সেন্টিনেল এপিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৮ লালের বার্ষিক 
কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণী পৃষ্টে জান যায়, কোম্পানী 
আলোচা বংসরের হিসাবে মোট ১১ লক্ষ ২৯ হাক্জার ৩০* টাকার নৃতন 
বীমা পঞ্জ প্রাদান করিয়াছে । এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ? ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪২ 
টাকা, দাদনী তহবিলের স্বর ইত্যাদি বাবদ ২ হাজার ৮৮* টাকা ও অন্যান্য 
আর লইয়া কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৫২ হাঙ্জার ৪০৫ টাক] আয় হয়। 
এ প্রকার আয় হইতে কোম্পানীমৃতুযু দাবী বাবদ ১৩ হাঞ্জার ৪৫২ টাকা, প্রত্যর্পণ 
মূল্য বাবদ ২৫১ টাকা, অর্গেনাইজেসন বায় বাবদ ৪ হাজার ৬** টাকা বায় 
করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে কোম্পানী মোট ২৯ হাজার ১৮৯ টাকা বীমা 
তহবিলে ন্তন্ত করেন । ফলে বৎলরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের 
পরিমাণ বাড়িয়া ৫৮ হাঙ্জার ২৯১ টাকা দাড়াইয়াছে। কোম্পানী এ বৎসর 
কাধ্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৭* ভাগ বায় করিয়াছেন । 
এই বায়ের হার অনেকটা উচ্চ বলা যাইতে পারে । কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 


এ হার অদূর ভবিষ্বাতে বিশেষভাবে হাস করিবেন বলিয়া আশ্বাস 
দিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয় | 


ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেল্স কোং লিঃ 


গত ১১ই মেপ্টেম্বর আসামের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্তার দৈয়দ সাছুল্লা 
এম-এল-এ ন্যাশনেল মার্কেন্টাইল ইদ্িওরেম্স কোম্পানীর ৮নং কানিং সত্ীটস্থ 
হেড় অফিন পরিদর্শন করিতে গমন করেন। স্থ্ার সাতুল্লা আফিপ ভবনে 
সমাগত হইলে কোম্পানীর ম্যানেজিং এদ্রেন্টস্‌ ও ডিরেক্টরবর্গ ত্বাহাকে 
বিশেষভাবে সন্বক্ষিত করেন। তিনি অফিলের সমস্ত বিভাগের কাধা 
পরিদর্শন করেন। সর্ববিষয়ে উন্নত বিধিবাবস্থায়, কার্য পরিচালনার 
ব্যবস্থা করিয়া অল্প সময়ের ভিতর কোম্পানীটি প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছে 
দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং উহার উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা 
করেন। 


চি 


৭০ সর সমতার সহিতি পরিচালিত 


স্বশ্ড শু স্পম্থ 


ভারত ও ইংলগ্ডের কৃষক 


ভারত ও ইংলগ্ডের কৃষক এবং কুষিব্যবস্থার যে বিরাট পাথকা রহিয়াছে 
তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া গিঃ এম, মানসিং অভার্ণ রিভিউ? পত্রের 
সেপ্টেম্বর সংখ্যায় “একজন ইংরেজ রুষকের সঙ্গে" শীর্ঘক প্রবন্ধে লিখিতেছেন 
“ইঈংলগ্ডের কৃষিবাবস্থা সম্বন্দে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভারতবার্দের এবং 
ইংলগ্ডের রুষকের মধ্যে যে মৌলিক পাথক্য বর্তমান তাহা আমাদের শ্মরণ 
রাখিতে ₹ইবে। ইংলগ্ডে চাষী আছে কিন্তু কুষককুল বলিতে একটী বিশিষ্ট 
সম্প্রদায় হিসাবে আমরা ভারতীয়েরা যাহা বুঝিয়া থাকি সেরূপ কিছু নাই । 
যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কোটা কোটী লোক জীবন 
ধারণের জন্য একমান্ত্র চাষবাসের উপরই নিষ্ডর করিয়া আপিতেছে | কৃষিকাধা 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কিছু কধিবার মত চিশ্তা করার ক্ষমতাও ইহাদের নাই । 
পরিশ্রমের মজুরী পোষায় বা না পোষায় তাহাতে কিছু আসে যায় না 
ভূমির সহিত উহাদের জীবনের আচ্ছেছ্যবন্ধন স্থাপিত হইরা গিয়াছে । কিন্তু 
মাটার সহিত চিরতরে আবদ্ধ এরুপ একট বিশিষ্ট জাতির দদ্ধান ইংলগ্ডে 
পাওয়া যায় না। কৃষিকাধ্য নানাবিধ পেশার অন্যতম এবং ইহা লাঙঙ্জনক 
মনে করিলেই কোন ইংরেজ জীবিকার জন্য চাষবাসে মন দিয়া থাকে। 
তথায় কষিকাধ্য পুরুষান্টক্রমিক কিংবা বাধ্যতামূলক নহে | কাজেই পুষক 
সম্প্রদায় অফিসের কেরাণী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা দোকানদারের মতই 
( পেশা ) পরিবর্তনশীল । যতদিন পথ্যন্ত কৃষি দ্বার মোটামুটি স্থাচ্ছন্দা লা 
কর] যায় ঠিক ততদিনই ইংরেজ রুষক কৃষিকাধা করিয়া থাকে । ভারতের 
কুষকের মত চিরকালের জন্য অস্থায়ীভাবে মাটীর সহিত জড়িত হইয়া থাকিবার 
পাত্র সেনয়। 


উভয়ের মধ্যে আরও একটী মন্ড ব্যবধান বর্তমান । ইংলগের সর্নবত্র 
৩ শত হইতে ৬ শত একর পধাস্ত এক একটি খামার (78217) ) দেখা যায় 
এবং কোন রূুষকেরই জমীর পরিমাণ, সম্ভবত ৬* একরের কম নহে। 
সেইম্থলে ভারতের একজন রুষকের গড়ে ৫ একরের বেশী জমি নাই। 
জ্ঠাধিকার প্রথা (1১001006010016 ) বর্তমান থাকাতেই ইংলগ্ডের 
কষিব্বস্থা এইরূপ হইতে পারিয়াছে। বড় বড় রুষিক্ষেত্র থাকার দরুণ 
বিলাতের রুষকগণ নূতন নূতন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, ফসলের আবর্তন 
(৮০$90101)), গো-মহিষার্দি পালন এবং তৎসঙ্গে শম্ত উত্পাদনও করিতে 
পারে। জাতিভেদ প্রথা যেমন আমাদের মধো ভাগ বিভাগের স্থষ্টি করিয়া 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসমাঞ্চ অংশে পরিণত করিয়াছে তেমনি ভারতের 
কষণযোগ্য ভূমিও খণ্ডিত বিখগ্ডিত হইয়া অতি ক্ষুত্রকারের বরেখানাত্তে 
পধ্যবমিত হষ্টতেছে। 

কিন্ত উপরোক্ত নানারূপ স্থবিধ। সত্বেও ইংলগের রুধিব কি অবস্থা? ইহা! 
সতাই হতাশাব্যগ্রক। জনসাধারণ রুষিকার্ধো বীতরাগ হইঘা বেশী আয় 
এবং আরামগ্রদ জীবন যাপনের জন্তসহরবাসী হইতেছে এবং পল্লী অঞ্চলসমূহ 
জনশূন্) হয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইংলগ্ডের সহর এবং গ্রামাঞ্চলে ২০ লক্ষ 
লোক একেবারে বেকার বসিয়া আছে। ইতলগ্ডে কষিকার্ধো লাভবান হওয়া 
দুরূহ এবং এই জন্তই জনসাধারণ সহরবাসী হইয়া যাইতেছে । ভূমির উব্বারা- 
শক্তি এভ কম যে ইহাতে দেশের লোকের ৩ মাসের খোরাকিও হয় না। 
কৃষিজাত পণা এতই দুশ্মলা যে লক্ষ লোকেরই ইহা ক্রম করিবার মত্ত সামর্থা 


নাই । 
পাটের মুল্যরদ্ধির কারণ 


পাটের স্বাভাবিক চাহিদা পুথিবীর সর্ধন্রই যে ভ্বাধ পাইতেছে এবং 
বর্তমানে উহার যে চড়া মূল্য দেখা গিয়াছে তাহার একমাজ্র কারণ যে বালুকা 
পূর্ণ পাটের থলের অসম্তব চাহিদাঁ_এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বিলাতের 
জুট রিভিউ পত্র গত আগষ্ট সংখ্যায় লিখিয়াছেন “একটি বিষয় বহুসংখ্যক 
পাটবাবসাম়ীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই । ইহা পাটের স্বাভাবিক চাহিদার হ্রাস 
এবং এই চাহিদা হাসের বিশাল (12770207055 )পরিমাঁণে বালুর থলের 
চাহিদা হইতে বা? দিতে হইবে। পুথিবীর বাবসা বাণিজ্যে যে পাটের 


প্রয়োজন হয় এবং বিগত ১৮ মাসে এই প্রয়োজনীয়তার কতটুকু হ্বাস পাইয়াছে 


তাহার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই স্বাভাবিক চাহিদা হালের পরিমাণ 
বালুকাপুণ থলের চাহিদা হইতে অনেক বেশী । ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে 
৯০ লক্ষ বেলের মত অল্প উৎপাদনই আঁজ ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যয়িত হইয়াছে । 


এস্থলে ব্যবসা বাণিজ্য এই কথাটির প্রতি লক্ষ রাখা উচিত, যেহেতু অনেক: 


দেশেই বন মজুদ পাট রহিয়া দিযে এবং শিল্পের মারফত এখন পর্যস্তও 
ইহার বায় নাই । 


পণ্/মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ১লা সেপ্টেম্বর 

পয়েলা সেপ্টেম্বরের বিবিধ পণাদ্রবোর মূলা ভিত্তি রাখিয়া সর্ব্ধোচ্চ মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে গত 
১৬ই সেপ্টেম্বরের কমা পত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন--আমাদের মতে 
১লা সেপ্টেম্বরের পণামুলাকে স্বাভাবিক মূল্য বলা চলে না; কারণ যুদ্ধ আরস্ত 
হওয়ার আশঙ্কায় এ তারিখের পূর্ব হইতেই পণাদ্রব্যর মূল্যবৃদ্ধি আরস্ত 
হইয়াছিল । মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্রন্য ভারত সরকার এই তারিখ কেন নির্ধারণ 
করিয়া নিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইংলগ্ডের পণামুলা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে । কিন্ধ তথায় গত ২৫শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের 
গড়পড়তা মূল্যকেই ভিত্তি ভিলাবে গ্রহণ করা হইয়াছে । একই প্রকার পন্থা! 
ভারতের বেলায় কেন অবলম্থিত হইল না তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞাত। 
বপ্তমান মূলাবুদ্ধিব পূর্বের যে স্বাভাবিক চল্তি দর ছিল এই উপায়ে মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের সহিত উহার সামঞ্রন্ত বিধান সম্ভবপর হইত । 


বেকারসমস্ত। ও শিল্লোন্নতি 


শিল্লোন্নতি দ্বারাই যে ভারতে বেকার সমশ্ার সমাধান সম্ভব ইহা 
মালোচনা করিয়া মঙ্ীশূর ইকন্মিক জানেলের গত জুলাই সংখ্যায় উক্ত 
পত্রের সম্পাদক লিখিতেছেন, “দ্রুততার সহিত ভারতে শিল্পপ্রসারের প্রশ্ন এবং 
বেকার সমস্তা যে ওতঃপ্রোত জড়িত তাহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার 
সমাধান করা ভবিষ্াতের কেন্দ্রীর গবণ্ণমেণ্টের প্রথম কর্তবোর মধো একটি । 
জনমতের প্রতি সহ্াস্ুভৃতি প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকিলে এবং নির্চিদ্বে শাসনকাধ্য 
পরিচালন করিতে হইলে শিল্পোন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সম্পূর্ণ 
নীতি গ্রহণ করিতে হইবে । এই নীতির অর্থ বর্তমানের বিচারমূলক সংরক্ষণ 
নীতি (1)1507120172001)1:9660007) পরিত্যাগ পুর্বক এই দেশের 
জন্য পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা। কোন কোন স্বার্থসংস্লিষ্ 
বাক্তি বা সম্প্রদায় হয়ত এই পন্থা 'অন্তমোদন করিবে না। কিন্তু তাহাদিগকে 
ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য যে এই নৃতন নীতি গ্রহণে তাহাদের ভীত হইবার 
কারণ নাই । উপযুক্ত ক্ষেত্রে আথিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হইবে এবং 
মন্যান্থাস্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের অন্প্রকার উপায়ও 
বহিয়াছে। যাই হউক, ভারতের শিল্লোন্নত্তি ও বেকারসমস্াকে যে পৃথক 
করিয়া দেখা যায়না ইহ! স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় | 


বিজ্ঞাপনে কলাকৌশলের অভাব 


আমাদের দেশের বাবলারিগণের প্রচারকার্যা ও বিজ্ঞাপনে যে কত দোষ রহিয়া 
গিয়াছে তাহ। আলোচনা করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজের “বাণিজ্য বাষিকীতে” 
শ্রীযুক্ত নিশ্মলকুমার বায় চৌধুরী লিখিতেছেন “আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের 
কদর বাড়িয়াছ্চে ধটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার কলাকৌশল এখনও আমাদের 
আয্মত্ত হয় নাই । পিনেম। দেখিতে গিয়া এখনও আমবা চাউল বা তেলের 
বিজ্ঞাপন দেখি এবং 91187. 00911066 এর কাগজে এসেম্সের বিজ্ঞাপন 
দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চধ্য হই না। জায়গ! বিশেয়ে যদি বিশেষ বিশেষ 
জিনিমের বিজ্ঞ(পশ ন1 দেওয়া যায় তবে তাহার কিছুই ফল হয় না। 

আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনের ছু'একটি নমুনা এখানে দিলাম । "চুল উঠা 
ও চুলের অকালপকৃতা নিবারণের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ তৈল! দগ্ধস্থানে লাগাইলে 
জালা নিবারণ হয়”__চুল উঠা দগ্ধ স্থানের জ্বালা ছু'কথা একত্রে চিন্তা করিলেই 
মাথার চুল আরও উঠিয়া যায় না কি? আমাদের দেশের খবরের কাগজে 
চৈত্রমাসের ফুটিফাটা রৌদ্রের সময়ও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়_“শীতবস্ত্রের বিপুল 


আয়োজন”--বড়দিনের ছুটির সময়ও “পূজা আসিষা পড়িল সন্তার চূড়াস্ত 


ইত্যাদি ইত্যাদি”। এইসব বিজ্ঞাপন ছারা বুঝা যায় যে মালিফের 
বিজ্ঞাপনের দিকে অত লক্ষ্য করিবার অবসর নাই--বিজ্ঞাপন .দ্বেওয়া দরকার, 
দেওয়া হইল--তাহার তাৎপয্য রক্ষা! করিবার আবশ্তকতা নাই। এইসব 


কারণেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ গ্রচারকাধ্য করিম এখনও আশার্রাগ 
ফল পাইতেছেন না। 


অযথ। টাকা খরচ হইতেছে । 





55955555558 
াত্জান্কেহ্র হ্ছাঁল্লঙ্গাঁভল 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা ২২শে সেপ্টেম্বর 


কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে টাকার বেশ দাবী দাওয়া দেখা 
গিয়াছিল। বর্তমানে ট্রেজারী বিলের সুদের হার খুব চড়া বলিয়া এদিকে 
লাভজনক ভাবে অর্থনিয়োগের স্থযোগ হইয়ান্ধে । ব্যবলায়িক প্রয়োজনেও 
টাকার চাহিদ] বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে । এই অবস্থায় বাজারে এখন মর 
বেশী পরিমাণে টাকা নিক্কিয় অবস্থায় পড়িয়া নাই । এসপ্রাহে বাধিক শতকরা 
এক টাকা হইতে দেড় টাকা পধাস্ত সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিত্তর কল টাকার 
(দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে ধণ ) আদান প্রদান হইয়াছে । এইরূপ বেশী 
সুদেও বাঞ্জারে শেষ পধ্যন্ত খণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখাই অপ্দিক 
ছিল। 


এসপ্রা্থে ট্রেঞ্জারী বিলের বাধিক স্দের হার অনেকটা পুরব্বের হাবেই 
বলবৎ ছিল। তবে এসপ্রাহে ট্রেজারী বিলের জগ্ত আবেদনের পরিমাণ বেশ 
একটু বুদ্ধি পাইয়াছে । গত ১৪শে সেপ্টেম্বর ৩ মাসের খিয়াদী মোট দেড় 
কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগডার আহবান করা হইযাছিল। 
মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 
৯৯/০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯ পাই দরের শতকরা ৭১ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্রাহ্নে ট্রেজারী বিলের 
বাধিক শতকরা] স্থদের হার ছিম ২৪১১ পাই, এসপ্রাভে তাহা ২৭১০ পাই 
ধাড়াইয়াছে। 

আগামী ২৬শে সেপ্টে্বরের জন্য ৩ মাসের মিম্লাপী মোট দেড় কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টে গার আহ্বান করা হইয়াছে। 


তাহাতে 


যাহাদের টেগারগৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর 
পীবাবদ টীকা জমা দিতে হইবে । আসাম গভর্ণমেন্ট ৩ মাসের মিয়াদে মোট 
৬* লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করার সম্থল্প করিয়াছেন । আগামী ২৭শে 
সেপ্টম্বর রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্ন অব ইগ্ডিয়ার কলিকাতা আফিসে এ জন্য আবেদন 
গ্রন্থণ করা হইবে । যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
২৯শে সেপ্টম্বর এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে । 

ইপ্টারমিভিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় অগ্য হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পধাস্ত মোট ৭১ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার বিক্রয় হইয়াছিল। 

স্বিজার্ভ ব্যান্ষের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গণ্ত ১৫ই সেপ্টেম্বর যে সপ্রাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৯ কোটি € 
লক্ষ ২* হাজার টাকা । গত সপ্তা্থে তাহার পরিমাণ ১৮৪ কোটি ৬৩ লক্ষ 
২ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভ্র্ণমেণ্টকে ১কোটি ২৯ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল1 ' এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ৭* লক্ষ 
উাকা। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের মোট তহবিলের 
শিরা ছি ১০ ঠি ৭ লক্ষ: ৫০ হাজার টাকা । এসপ্তাহে তাহা বাড়িয়া 


১৪ কোটি ৭৬ পক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে | গত সপপাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভণ- 
মেন্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি 
২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা । এসপ্রাহে তাহা যথাক্রমে ২১ কোটি ৯৭ 
হাজার টাকা ও ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৩১ হাঙ্জার টাকা দাড়াইয়াছে। 


বিনিময়ের বাজারে এসপ্রাহে হার সম্বন্ধে একটা স্থিরতার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে । লগুনের বিনিময় বাজ্জারের ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া নির্ধারিত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ আর হয়ার পর হইতে ডলারের তুলনায় 
পাউগ্ডের মুদ্রামূলা বিশেষভাবে নামিয়া যাইতেছিল এক্ষণে সেই বিষয়েও 
কিছু উন্নতির সুচনা দেখা যাইতেছে । কলিকাতার বিনিময় বাজারে গত 
সপ্াহের তুলনায় এসপরাহে রপ্তানী বিলের সংখ্যা কম দেখা গিয়াছিল। 
প্রধানত: কেবল পাট ও চায়ের কতকগুলি রপ্তানী বিল উপস্থিত হইয়াছিল । 

অগ্য বিনিময় বাজারে নিশ্নরূপ বিনিমর্ী হার বলবং দেখা গিয়াছে। 





টোলিঃ ভণ্তি (প্রতি টাকার ) ১শি ওই পে 
এ দর্শনী ১শি৫ইই পে 
ডি, এ ৩ মাস ১শি ৬২ পে 
ডি, এ ৪ মাস ১ শি ৬২৫ পে 
ফ্রাঙ্ক ( প্রতি ১০০ টাকায় ) ১২৯০ 
গিলডার ৮ ৫২ 
ডলার (প্রতি ১০ ডলারে ) ৩৪০২ 
ইয়েন (প্রতি ১০৭ ইয়োনে ) ৭৯২ 
ফ্রাঙ্ক-ষ্টালিং হার ( প্রতি পাউণ্ড) ১৭৭ 
ষ্টালিং-ডলার হার ্ ৪০৪ 
ও 0 2525555055222১22222222255052522 
১৯২০ খ্রগ্ীন্দে সংগঠিত 









নিউ ষ্টাণা্ ব্যান্কনি: 


হত অক্ক্রিন্ন ৪৪ কুনিও 





গ্পক |বদ্ধমান এ আসানসোল ভি | 
এত | শাখায় সেপ্টেম্বরের তৃতীয় | উউ 
তা সপ্তাহে উদ্বোধন হইবে। ভন্‌ 
দল স্ভ 
শিং বি, কে, দত্ত ল্ব্যা 
ধু স্যান্মেভিৎ ভিনেন্টর র 


নূতন শাখাঘয়ের জন্য এজেন্টস আবশ্যক 


১৩৬৩ 








৬৩২ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ২২শে সেপ্ম্বর 

গত ছুই সপ্তাহ কপলিকাতার শেয়ার বাজারে অবস্থার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত 
হওয়ার পর এসপ্রাহের (প্রথম দিকে বাজারে পুনরায় অবসাদের ভাব লক্ষিত 
হয়। কিন্তু পরে এই অবস্থা কটিয়া বাজার পুনরায় তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সহিত জাপানের চুক্তি হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত 
হয় ও ১৭ই সেপ্টম্বর রাশিয়ার সৈগ্ঠ বাহিনী পোলাও প্রবেশ করিতে আবস্ত 
করে। এই ছুইটি ঘটনাই অনেকটা আকম্মিক ভাবে সংঘটিত হয়। আর 
তাহার ফলে যুদ্ধের গতি ফ্রান্স ও ইংলগ্ের মিলিত অভিযানের বিরুদ্ধে 
যাইতেছে বলিয়া অনেকেই ধারণা করিতে আরম্ভ করেন। এন্ধূপ ধারণার 
ফলে নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব সচিত হয়। কলিকাতার শেয়ার 
বাজারেও ব্যবসায়ীদের ভিতর একটা আতঙ্কের ভাব সঞ্চারিত হয়। এরূপ 
আতঙ্কের ফলে বাজারে সোমবার দিবস ইঞ্রিনীয়ারীং কোম্পানীর শেয়ার ও 
পাটকলের শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইতে আরস্ত করে। কিন্তু পরে রাশিয়ার 
প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে বাজারের একটা আশা ভরশার ভাব হি হয়। 
অনেকেই ইহ। মনে করিতে আরম্ভ করিল মে রাশিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ 
করিয়াছে মুখাতঃ তাভার নিজের সথর্থের জন্য-_জান্মানীকে কোন দিক 
(দিয়া সাক্ষাত্ভাবে যুদ্ধে সাহাযা করা রাশিয়ার উদ্দেশা নহে। এইরূপ ধারণা* 
সঞ্চারিত হওয়ার ফলে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে পুনরায় উন্নতি দেখা যাইতে 
থাকে । কলিকাতার বাজারে যদিও দামের হার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববানরুপ 

চড়া হইয়া উঠে নাই তথাপি বাজারের তেজী ভাব এখন সকল রি দিয়াই 
সুষ্পষ্ট। 

কোম্পানীর কাগজ 

যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের দাম পূর্বেই নিম্ন্তরে ছিল। রাশিয়া 
পোলাগু আক্রমণ করায় মিত্র শক্তির জোর অনেকটা কমিবার আশঙ্কা রহিয়াছে 
ধারণায় এসপ্রাহের প্রথম দিকে বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম গত সপ্তাহের 
তুপনায় পড়িয়া যাইতে থাকে । ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাজারে ৩॥ আনা 
স্থদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৮৫ টাকার মত। ১৯শে সেপ্টেম্বরের 
পধ্যস্ত তাহ! ৮১॥ আনা পধ্যন্ত নামিয়া যায় । কিন্তু পরে রাশিয়ার উদ্দেশ্ঠ 
সম্বন্ধে একটা আশ্বাসের ভার সঞ্চারিত হয়। আর তাহাতে দামের হারও 
পুনরায় কিছু বাড়িতে আরম্ভ করে। অগ্য বাজারে ৩|॥ টাকা স্থদের 
কোম্পানীর কাগজের দাম ৮৩৭ আনা,৩॥ আনা স্থদের (১৯৪৭-৫০) খণ ৯৪।৮ 
আনা ও ৫ টাকা স্থদের (১৯৪৫-৫০) খণ ১০৫। আন পাড়াইয়াছে। 

কয়লার খনি 

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এ সপ্তাহে তেমন কোন বিরুপ অবস্থা সৃষ্ট 
হয় নাই। দামের হারও মোটামুটি তেজী আছে। নানাদিক দিয়াই কয়লা 
শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ মনে হইতেছে। সেকারণে কয়লা কোম্পানীর 
শেয়ারের উপর লোকের আস্থার ভাব অপেক্ষারৃত বাড়িবার কথা। অদ্য 
বাজারে বেঙ্গল ৩৫৮ টাকায় ও ইকুইটেবল ৩৭৮ আনা ঈীাড়াইয়াছে। 


পাটের থলে ও চটের দাম কমিয়া যাওয়ায় এসপ্তান্থের প্রথমদিকে বাজারে 


পাটকলের শেয়ারের দাম কিছু নামিয়া গিয়াছিল কিন্তু পরে চটের দাম পুনরায় 
বাড়িয়া যাওয়ার কন্য ও পাটকলের বন্দের সময় বৃদ্ধির ফলে পাটকল শেয়ারের 
দামও আবার কিছু বাড়িয়াছে। অন্য বাজারে হাওড়া ৬২।% আনা, 


(] 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ :-_ 
০্বেক্রল ক্ষন লিত্িক্ে 
পনং সোয়ালে। লেন, কলিকাতা 


জর্জ ভঙ্গ 


| কনিকা 


[২৫শে রিটা ১৯৩৯ 








এ ৫৬৭ হ্যা এাংলো' রাহা ৩৭৯ ধনে গ্যাশনেল ২৬৭ আনা ও 
ও নদীয়া ৬৩ টাকা দাড়াইয়াছে নি 

রাশিয়ার সহিত জাপানের চুক্তি ও রাশিয়া কত্তকি পোলাগড আক্রমণের 
ংবাদে এসপ্তাহের প্রথমদিকে ইত্ডিয়াণ আয়রণ এগু ষ্টটীল কোম্পানীর 
শেয়ারের দাম ৩০॥০ আনা পথ্যন্ত কমিয়া যায়। পরে ২০শে সেপ্টেগ্বর হইতে 
দামের হার আবার কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে । অগ্য বাজারে ইপ্ডিয়ান 
আয়রণ এগ ষ্রীল কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ৩৩৪০ আনা দাড়াইয়াছে। 

আলোচা সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে 

কোম্পানীর কাগজ 

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ--১৫ই সেপ্টেম্বর ৮৬৯১ ৮৫৮০, ৮৫৯) 

১৬ই নেপ্টেম্বর ৮৮৮০১ ৮৯৩/০$ ৮৮৪৮০) ৮৮৪/০১ 


৮৮২) ৮৮1৩/০, ৮৩।০১ ৮৫৯৬ ৮৪।০ 7 





৮71০) ৮৯৮০) ৮৮//০) 


৮৮1৮০) ৮৭৮০) ৮৭1০১ ৮৬।০) ৮৬০) 


১০৯ সেপ্টেম্বর ৮৩৮০, ৮২৪০, ৮৩৮০, ৮২৪৯ ১ ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮১1০) ৮২২৪ 


৮৩1০ ২*শে সেপ্টেম্বর 
। ২১শে সেপ্টেম্বর ৮৩1৮০, ৮৪২ । 
৩২ শ্ুদের খণ ( ১৯৬৩-৬৫) ৮৯।৩/০১ ৯০৯৬ ৰ 
সুদের খণ (১৯৬০-৭০) 
সেপ্টেঘ্ঘর ৯৫1৮০ | 
সেপ্টে্বর ১০০৪০ $ 


৮২॥০, ৮৯৮০১ ৮২৮০) ৮২৪০৯ ৮৩৩/০, ৮৩1৮০ $ 
৮৩৮০১ ৮৩1০১ ৮৩1/০ ৮৩৩/০১ ৮৩৮০১ ৮৩1০ 
৮৯৪০) ৮৮॥০১ ৮৮৮০ 1 ৪৬ 
১৮ সেপ্টেম্বর ৯৫৪০ ; ১৯শে 
৫২ সুদের খণ (১৯৪০-৪৩) ১০০৪৩/০) ১০০৮৬) ১৮ই 
২১শে সেপ্টেম্বর ১০১।০) ৫২ স্থদের খণ 
(১৯৪৫-৫৫) ১০৪7০) ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৩॥০ প্র 
২০শে সেপ্টেম্বর ১০৪।০। 
সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শ সেপ্টেম্বর ৯৩৪০, ৯৪২ ৯৪1%, ৯৪0০) 
৯৪0৮০ 7 ২০শে মেপ্টেম্বর ৪৪|/০ | 
ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চ_-১৫ই সেপ্টেম্বর ৯৭২) ৯৫২3 ১৬ই সেপ্টেপ্বর ৯২।০, ৯৫০, 
৯৭২১ ৯৫২ ) ১৮ই সেপ্টেপ্ছর ৯৪২, ৯৫২, ৯০২7 ১৯শে সেপ্টেম্বর ৯২২১ ৯৫০ ) 


৯ন৯]০১ ৯৯|/০১ ৯৯1৮০ ; 


১০১৮০ | 
১০৫৪০১ ১০৫৮৮০ ৯০৫৮০ ১ 
১৯শে সেপ্টেম্বর ১০৩1৮০১ ১০৪|০) ১০৪1০ 7 ৩০ 


৯811৮, 
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২৫শে যেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ] 


আর্থিক জঙ্গছ 


৬৩৩ 





২০শে ৯৫২১ ৯৬২ $ ২১শে ৯৫1০) ৯৬॥০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (আদায়ী) 
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৩০৮২, ১৩১৫ ২১ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১২৯৫২ ১২৯২২ ১২৯৮|০ 3 
২০শে (কটি ) ৩১০২, ৩১২৯, ৩১৬৯) (সঃ আদায়ী ) ১২৯৬০) ১৩০৬।০ $ 
২১শে মেপ্টেম্বর (সঃ আদায়ী ) ১৩০০২ ১৩০৬০ 1 
কাপড়ের কল 

কানপুর টেকুটাইপ--১৫উ সেপ্টেগ্বর ৪%০, ৪15, ৪05/ $ ১৬৯ সপ্টেস্বর 
৪৮, ৪1০) 81৩/) ১৮ই সেপ্টেম্বর ৪৭০ ; ২*শে সেপ্টেম্বর ৪1%, ৪৪০ 7 ২১শো 
সেপ্টেম্বর ৪।৮, ৪/, ৪৮৮, ৫২ ডানবার--১৫ই সেপ্টেম্বর ১৬১২, ১৬৩২) 
১৬ই ১৬২২ ১৬৩২। মোহিনী মিলস-_২০শে সেপ্টেগ্বর ৯২। কেশোরাম__ 
১৫ই সেপ্টে্বর ৬৮, ৬।০) ৬৮3 ১৬ই সোপ্টেম্বর ৬।/০, ৬1/০। ৬৮৮ ৬৯) 
১৯শে সেপ্টেম্বর ৬০ | 

কয়লার খনি 

.বেঙ্গল-_-১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৭০২, ৩৬৮২; ১৬ই সেপম্বর ৩৪২২, ৩৬৮৯ £ 
১৮ সেপ্টেম্বর ৩৫৪২, ৩৫০২১ ৩৫৫২ $ ১৯শে সেপ্টেম্বর আঁ, ৩৫২১ ৩৪৯২১ 
ইকুইাটেবল-_১৫ই 


সেপ্টেগ্বর ৩৬৭০১ '৩৭২, ৩৭॥০ ) ১৬৯ সেপ্টেম্বর ৩৫।%) ৩৭1০) ৩৭|৪ ; ১৮ই 


৩৪৭২) ২০শে সেপ্টেম্বর ৩৫৭২ ৩৫৬৯7 ২১শে। 


সেপ্টেম্বর ৩৬২১ ৩৫॥০) ৩৬৮) ১৯শে সেপ্টেম্গর ' ৩৫৮৮১ ৩৬০১ ৩৫৪৮ ৩৫০০ 
৩৬৮; ২০শে। হরিলাদী-_-১৫ই সেপ্টেম্বর ১৩৮১ ১৩০) ১৬ই সেপ্টেশ্বর 
১২৪০) ১৩।৮%, ১৩০ $ ১৮৯ সোপৌগ্বর ১২০৮) ১৩৮ ১ ১লশে সেপ্টেম্বর ১২।০ 
১২1৮, ১৩২) ২০শে সেপ্টেম্বর ১৩1৮০ | রাণীগঞ্জ--১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৪০, 
৩৪২ $ ১৬২ সেপ্টেম্বর ৩৩৭০, ৩৪০, ৩৪৯; ১৯শো সেপ্টে্বর ৩৪২, ৩৩২, 
৩৩০) ২০শে সেপ্টেম্বর ৩৩।০, ৩৪২। ওয়েষ্ট জামুবিয়া--১৫ই সেপ্টেম্বর 
৩২৮) ৩৩২, ৩২1০ $ ১৯শে সেপ্টে্গর ৩১॥০, ৩১৪০১ ৩১৪/) ত১২। মুণ্ডুলপুর 
_-১৫ই সেপ্েম্বর ৯২১ ৯1০, ৯/, ৯1০3 ১৬ সোপ্টিপ্বর ৮৪%, ৯|০ ॥ ১৮ই 
সেপ্টেম্বর ৮৪০, ৯২, ৮।০1 নিউ বীরভূম-১৫ই সেপ্টেম্বর ২০1০১ ১৯|০ 3 
১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২; ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮/, ১৯০ ধোমো মেইন--১৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৩০) ১৩।॥০) 
সেপ্টেম্বর ১৩।০, ১৩২ ) ১৯শে সেপ্টেম্বর ১২৪০, ১৩৯০ ৯২৮৮১ ১৩৮) ২০শে 
সেপ্টেম্বর ১২৪০) ১৩।০, ১৩৮) ২১শে সেপ্টেম্বর ১৩1”, ১২০০১ ১২৮৮, ৯৩৯। 
জয়স্তীসেন্টণল--১৫ই সেপ্টেম্বর ২%, ২1০ ) ১৬ই সেপ্টেম্বর ১/%, ২1০ ; ১৮ই 
সেপ্টেম্বর ২৮। বারকর-_-১৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৯১ ১৫1০১ ১৪1৮১ ১৪1০, (প্রেফ) 
১৩১২, ১৩২২ 7 ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৪০) ১৪৭০, ১৫৯১ ১৫) ১৪০7 ১৮ই 
সেপ্টেম্বর, ১৩৭, ১৪।০) ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৪৮, ১৪০১ ৯৪।%) ২৭শে 
সেপ্টেম্বর ১৪॥০) ১৪৮০) ১৪।৮। 
পাটকল 

বালী--১৫ই সেপ্টেম্বর ২২৮১, ২৩০৯ ২২৬৯, ২২৮৯ ১৬ই সেপ্টেম্বর 
২০৪২) ২৩১২৪ ২২৮২ ৯৮ই সেপ্টেম্বর ২১২১৩ ২৬১, ২৯৯। ১৯শে 
সেপ্টেম্বর ২৭৩২ ২১১২ ২১০২, ২৯২৯ ২০শে সেপ্টেম্বর ২১৮২, ২২০২ 
২২১৭ ) ২১শে সেপ্টেম্বর ২১৯২, ২২২-২। ব্রিলা--১৫ই সেপ্টেম্বর ২০।০ 


+দববঠউইকঠ$ত৯৩৫ ১১২ক১৩কক৯৩৩ক একক ++৯৬২৩৯৯৩৬৫ ৮৫748218454 ৯$+১৯৪৬ক৯৩৬৬৯৬৩৩৫ 88888: 121581 +৬৬. 


১৬৯ সেপ্টেম্বর ১৩1০) ১২৭০১ ১৩।০, ১৩৮) ১৮৯ 


পৃ 
হ 
+ 
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টেলিগ্রাম ; “মেমোরেগ্ডাম” ক্যাল 


িিরিরিাউিটিনাটিি উরি সি রি 
২০৮০ ১ ১৬৯ সেপ্টেম্বর ২০1%, ১৯।৮%, ২০৪০ 7 ১৯শে সেপ্টেগব ১৮1০ 3 ২০শে 
সেপ্টেম্বর ১৯1০, ১৯।০ ২ ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৮, ১৯৪০, ২০৯ । গৌরীপুর-১৫ই 
সেপ্টেম্বর ৬৬৫২, ৬৭৫২, ৬৭০২ (প্রেফ) ১২৪৯ ১২৫৯ ১৬ই সেপ্টেম্বর 
৬২০২) ৬৭৯॥০১ ৬৭০২) (প্রেফ) ১২০২৪ ১২৫২ ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৩৫।০ 
৬৩২২ ২১শে সেপেটম্বর ৬৫০৯, ৬৪৫৯, ৬৫০॥০ | হাওড়া--১৫ই সেপ্টেম্বর 
৬৩৫০, ৬৪২ ৬৪॥০, ৬২1৮) ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬০1০, ৬৪৪০, ৬৩।৮ ) ৯৮ই 
সেপ্টেপ্বর ৬১৮, ৬০৭০5 ১৯শে সেপ্টেম্বর ৫৯।০, ৬০।০, ৫৯৮৮ ১ ২০ 
সেপ্টেম্বর ৬১৮, ৬২৪০, ৬১৮5 ২১শে সেপ্টেম্বর ৬১৮, ৬১০৪ ৬১০) ৬৯৭/। 
হুকুমটাদ-_১৫ই সেপ্টেম্বর ৪/%, ৪1৮) (প্রেফ) ৫২২; ১৬ই সেপ্টেম্বর (প্রেফ) 
৫৩২৬ ৪৭২, ৫২২ 7 ১৮ সেপ্টেম্বর ৪২, ৪1, 81%) ৩৮, ৪1০, (প্রেফী ৫০২, 
৪৯২) ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪২১ ৪%, ৪1, 81০; ২০শে সেপ্টেম্বর ৪%, ৪1০7 
২১শে সেপ্টেম্বর ৪1০) ৪,/, 8/1 কামার হাটি_-১৫ই সেপ্টেপ্বর ৫৮১১, 
৫৮০২) এব সেপ্টেম্বর ৫৪২২, ৫৮১২, ৫৭০২) ১৮ই সেপ্টেম্বর ৫৫২১, 
৫৫০২ ১৮শে সেপ্টেম্বর ৫৫৩২, ৫৪০৯২ ২০শে সেপ্টেম্বর ৫৫৩২, ৫৬১৯ 
৫৫৫২; ২১শে সেপ্টেগ্বর ৫৬০ ২ ) ন্যশানাল--১৫ই সেপ্টেম্বর ২৬৮৮, ২৭।০ 
২৬৭০ $ ১৬ই নেপ্টেম্বর ২৫০০, ২৭|০) ২৯৪০ ১৮ই সেপ্টেম্বর ২৫॥০, ২৫।০১ 
২৪৪৮/০, ২৫।/) ১৪শে সেপ্টেম্বর ২৫।$, ২৪1৩/০, ২৪/৮০ ) ২৭শে সেপ্টেম্বর 
১৫৪০) ২৬০ $ ২১শে সেপ্টেম্বর ২৫।৮, ২৫৮০) ২৫৮) ২৯০ নদীয়া__-১৫ই 
সেপ্টেম্বর ৫১২২, ৫৩॥০, ৫২১২) ১৬ই সেপ্টেম্বর ৪৯ ২২) ৫৩1০, ৫২১২ ; ১৮ই 
৪৭1০, ৪৮০) ৪৯২ $ ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪৮৭০, ৪৭২) ৯১শে সেপ্টেগ্বর ৫১॥০ 
৫২২, ৫৩২২১ ৫২৯ । রিলায়ান্দ ১৮৭০, ৬৭1০, ৬৮৯৯ 8 ১৬ই সেপ্টেম্বর 
৬৪%০, ৬৮২২ 7 ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬৭৪০, ৬৭৭ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬৮৯২১ ৬৮০ 
৬৭০) ২১শে সেপ্টেম্বর ৬৮০, ৬০০, ৬৮২ | 
খনি 

বন্মা কর্পোরেশন--৯৫ সেপ্টেম্বর ৬।১/, ৬৭০, ৭২, ৯১/৭ ১৬৯ সেপ্টেম্বর 
৭২, ৬৪০১ ৭1/) ৬|০/ , ১৮৯ সেপ্টেম্বর ৬৮) ৬।/) ৬৪০ ৬৮7 ১৯শে সেপ্টেম্বর 
৬২১ ৫৮, ৬, ৬/০ 7 ২০শে সেপ্টেম্বর ৬৬) ৬৩ ৬০7 ২৯শে সেপ্টেষম্ব 
৬, ৬।০, ৬০০) ৬//০। কনসোলিডেটেড টান_-১৫ই সেপৌম্বর ৬২) 
১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২ ১৯শে সেপ্টেম্বর ৬২ ২০শে সেপ্টেম্বর ৫0০, ৬।০। 
ইত্ডিয়ান কপার-_১৫ই সেপ্টেম্বর ২০৮, ২৪০, ২৮ ১৬ই সেপ্টেগ্বর ২।৮%, 
২৮, ২।০১ ২) ১৯শে সেপ্টেম্বর ২1”, ২15) ২।০১ ২৮) ২০শে সেপ্টেম্বর 
২%, ২।/, ২1৮, ২॥০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ২৩/, ২1) ২1৮, ২৪4 | রোডেসিয়া 
কপার-_-১৬ই সেপ্টেম্বর ১।০, ১৮) ১০7 ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০) ২১শে 
সেপ্টেম্বর ১৬/, ১1০ | 

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

ইপ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণড উ্রীল--১৫ই সেপ্টেম্বর ৩৬/, ৩৬৮, ৩৬৮৭ ৩৫" 
১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৪1৮, ৩৭২) ৩৬২7 ১৮ই সেপ্টেম্বর ৩২০) ৩১০ ৩২।%) 
১৯শে সেপ্টেম্বর ৩০৪৮) ৩০1০১ ৩১৪) ৩২) ৩১৪০) ২শে সেপ্টেম্বর ৩২।%, 
৩৩1৮, ৩২৪০ 7 ২১শে সেপ্টেম্বর ৩২৪০৪ ৩৩৯ ৩৩, ৩৩, 
ইত্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং--১৫ই সেপ্টেম্বর ( অডি ) ৮1০, ৮৪০ ১ ১৬ই 


৩৩৮, ৩৩০ । 


টেলিফোন £ ক্যাল ৫৭৬৬ 


অন ব্যাক্ক লিমিটেড, 


রেজি; অফিস :_ ভাপ) জিপ্ুু্রা 
পৃষ্ঠপোষক :-_ীস্মুস্ত, হলললস্মাকল লবাঙ্গা 


ূ 





২৯নৎ, স্তা্ড রোড়। 
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৬৩৪ 


আর্ক জঙ্গছ 


২৫শে সেপ্টেম্বর, ১ ১৯৩৯ 





তিনি অডিট ৮/, ৮৮৮১ ৮৪০ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮।০, ৮৪০ 7 ২১শে 
সেপ্টেম্বর ৮৪০ | ইত্ডিয়ান ট্গীল এ্যাণ্ড ওয়ার প্রডা্টদ--১৫ই সেপ্টেম্বর 
(অর্ডি ) ৪১২, ৪২০ ; ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৯২, ৪২।০; ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩৩।* ) 
২০শে সেপ্টেম্বর ৩৩২১ ৩৩।০ ; ২১শে সেপ্টেম্বর ৪৩০৮) ৪৪৯০ 8৪৮০ | 
কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং--১৫ই সেপ্টে্গর (অডিট) ৪15, 81%7; ( প্রেফ) 
৯৪২ ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩।/, ৪1৮; ২৮ই সেপ্টেম্বর ( অর্ডি) ৪1%, ৪॥০ 

(প্রেফ ) ৮৪২; ১৯শে সেপ্টেম্বর 8৮ ; ২০শে সেপ্টেম্বর 94, ৪%, ৪৩/ 
৪1/7 ২১শে সেপ্টেম্বর (অভি) ৪8/, ৪২, ৪1০ (প্রেফ) ৮৪২1 স্টীল 
কর্পোরেশন_-১৫ই সেপ্টেম্বর (অভি) ১৬।/, ১৬৪৮, ১৬।০$ (প্রেফ) 
১৩৮২, ১৩৯২ 7 ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৬৮, ১৭৪৮, ( প্রেফ ) ৯১৯০ ৮৮৯১ ৯৭৯ % 
১৮৯ সেপ্টেম্বর (অভি ) ১৬০, ১৬/, ১৭1৮ ১৭%) ১৯শে সেশ্বের (অতি) 
১৬৮৪/ » ( প্রেফ ) ৮৬২, ৮৭৯ ২০শে 
সেপ্টেম্বর ১৭২, ১৮1০১ ১৬৮৮, ১৬৮৯, ১৭৮, ১৬, ১৬৪০ ১৭২) (প্রেফ) 


১৬৮৮৪ ১৭05) ১৭০ । 


৪15, 


১৬৮, ১৬৪০১ ১৩৪০, ১৭৮) ১৭॥০, 


৮৭২১ ৮৮৯৪ ৮৬২ ৮৫২; ২১শে ১৬৪5/১ ১৭1৮, 


বিবিধ 

বি আই, কর্পোরেশন--১৫ই সেপ্টেম্বর € অডি ) ৩৭/, ৩, ( প্রেফ ) 
১৩৮১১ ১৩৯২ ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩৮, ৩৪৮, ৬5, ( প্রেফ ) ১৪০২১ ১৩৮২৫ 
১৩৯২ $১৮ই সেপ্টে্গর ৩1৮, ৩৪; ১৯শে সেস্টেম্বর ৩৮, ৩ ( প্রেফ ) 
১৭৩২ $ ২*শে সেপ্টেম্বর ৩৮, ৩1৮/, ৩|/ 7 ২১শে ০, ৩1৮, ৩৮, ৩, ৩।৫/, 
৩।/, ( প্রেফ) ১৩৭২১ ১৩৮২, বুটিশ বন্মা পে্টোলিয়াম_-১৫ই 
সেপ্টে্গব ৪৮৮/, ৫২ 7 ১৬ই সেপ্টেম্বর ৪৪০/) ৫15, ৫২ $ ১৯শে সোপৌম্বর ৪1%, 
৪৮%/ ) ২০শে সেপ্টে্গর ৪৮, ৪4০, ৪৪-/ ॥ মেদিনীপুর 
জমিদারী-_১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৭, ১৬ই সোপ্টেম্বর ৬৪1০) ৬৭1০১ 
বেঙ্গল পেপার-_- 


৩৫৮২) ৩৬০৯১ 


১৩৭০ | 


২১শে সোন্পীপ্বর ৪9০ | 
৬৫০৪ ৬৬০ 3 
;. ১নাশে সেপ্টে্গর ৩৬২; ২০শে সেপ্টেম্বর ৬৬২ । 
১৬ই সোপ্টঙ্গর ৯৩॥০, 


৬৬ ০ 
বেঙ্গল কেমিকাল-_-১৬ই 
৩৫৭২২ ১৮ই ৩৫৫২ । ইতিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ--(প্রেফী ১।৮। 


চিনির কল 


৯৪২ । 


বলরামপুর--১৫ই সেপৌঙ্বর ১০1) ১৮ই সেপ্টেম্বর ৮1০, ৮০) ৮1/$ 
২০শে সেপ্টেম্বর ১০২: ২১শে ৯৮, ৯৪৮। কানপুব-১৫ই ২১০ 
২১০ 7 ১৮৪ ২০1০১ ২১২ ১৯শে ২০৮৮১ ২১৯ ২১শে ২০।৮০১ ২১৯১ 
২০৪০1 চম্পারণ-১৫ই ১৫২; ১৯শে ১৫1০; ২০শে ১৪॥০। ২১পে ১৫৭ 
১৫০ | নিউ সাডন_-১৫ই ৯৮, 1৮, লন ২১শে ৮৪০। রেজা--১৫ই 
১৪৭, ১৪॥০ 3 ২০[শে ১৪1০) ১৪০, ১৪০ | সমন্তিপুর--১৫ই ৮৯ ১৮ই 


৮৪৮ 7 ১৯শে ৮৮) ২০শে ৮৮১ ৮1৮5 ৮1৩৬7 ২১শে ৮৯ ৮1০১ ৮1৮ | 


চিন্তাকর্ষক অধিক পৰিচয় 


চল্তি বীম। ১২০ ০১০ ০৯০০ ০২ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২,২০,০০,০০*২ টাকার উপর 
(মাট সংস্থান ৩১৪ ০১০ ০১৩ ০ ৩৭ টাকার উপর 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 


বোনাসের হার 
আজীবন বীমায়-_ প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়-_প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৬২ 


ম্যাধন্যান ইন্ঘিএবেশ্বী কোং লিঃ 


৭নং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কলিকাত।। 
ফোন কাল 2 ৫৭৬; ৫৭৭ ও ৫৭৮। 


৯৯১ সা 
২2০০০০:০ 








১০ 





পাটের বাজার 


কলিকাতা ২৩শে সেপ্টেম্বর 

গত সপ্মাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের বিশেষ তেজীভাব 
লক্ষিত হইয়াছিল । ফলে দামের হারও সর্বোচ্চ ৬২॥ টাকা পর্যস্ত 
চড়িয়াঞ্ছিজ্ল । এসপ্রাহে সে তুলনায় বাজারে দরের হার কতকটা নিয় দেখা 
গিয়াছে । চটের বাজারে মন্দা দেখা যাওয়ায় গত ১৯শে লেপ্টেম্বর ফাটকা 
বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৫৭।৮ আনার বেশী উঠে নাই । ৩০শে তারিখ 
বুটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ১৫ কোটি খলের অর্ডার পাওয়ার সংবাদ 
প্রচারিত হয়। আর তাহার ফলে দামের ভার চড়িয়া উর্ধে ৫৯৮ আনা হয় । 
কিন্তু পরদিন হইতে তাহা আবার কিছু কিছু করিয়া নামিয়া যাইতে থাকে । 
গতকল্য বাজারে পাটের সর্ধ্বোচ্চ দর মাত্র ৫৭৮৮ আনা পর্যাস্ত উঠিয়াছিল। 
অগ্য ৫৭৮% আনায় বাজ্জার খুলিয়া ও দরের হার নিয়ে ৫৬৮ আনা পধ্যস্ত 


পৌছিয়া শেষ পধাস্ত ৫৭। আনায় বাঙ্জার বন্ধ হইয়াছে । নিয়ে ফাটকা 
বাকঙ্জারের এসপ্রাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল-_ 

ভারিখ সর্ব্বোচ্চ দর সর্নিয় দর -বাজ্জার বন্ধের দর 
১৮ সেপ্টেম্বর ৃ ( হিন্দু পর্ব উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল) 
১৪শে ২ ৫৭া”/ ৫৪৯ ৫৫০ 
২০শে 5 ৫৯৮৪৮/ ৫৫ ৫৭৮ 
১১শে » ৫৮৮ ৫৫০ ৫৬।৮% 
হলে... ৪ ৫৭৮ ৫৬1০ ৫৭1৮ 
২৩শে ৩ ৫ ৭৮/ ৫৬1৮ ৫৭|+ 


এসপ্রাঙ্কে প্রধানত; দুটি কারণে পাটের দরের তেজীভাব প্রতিহত 
হইয়াছে । প্রথমতঃ পাটকলওয়ালার! পাটের দরের হার উদ্দাভিমুখী দেখিয়া 
বর্তমানে জোট বন্দীভাবে পাটের দর হ্রাসের একটা ফন্দী অবলগ্থন 
করিয়াছে । বিভিন্ন শ্রেণীর পাট' সর্ববোচ্চে কি দরে ক্রয় করা হইবে 
ইতিমধ্যেই তাহারা তংবিষয়ে একটা রফা করিয়া লইয়াছে এবং সেইকূপ 
স্থিরীরূত দরের চেয়ে বেশী দরে পাট কিনা তাহারা একরূপ বদ্ধ করিয়াছে । 
উচ্ভাদের এই কারসাজির ফলে পাটের দর যেরূপ চড়া উচিৎ কার্যাত: সেরূপ 
চড়িতেছে না। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা সরকার এবারের পাট ফসল সম্পর্কে ষে 
শেষ পূর্বাভাস প্রকাশ করিতেছেন তাহার ফলও নানা কারণে পাটের দর 
বৃদ্ধির প্রতিকূল হইয়া ঈাড়াইয়াছে । গত কলা পরাস্ত যে বিবরণ প্রক্কাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৪২ ভাগ 


পরিমাণে বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অনুমান করিতেছেন। 


এবার কিছু বেশী পাট উপর হবে বলিয়া বাক্জারের একটা ধারণা থাকিলেও 
তাহা যে এত বেশী হইবে তাহা কেহই মনে করিতে পারে নাই । কাজেই 


টাওয়ার বোপ্ট 
ডোর হাগুল্‌ 


পিভলের ইলেক্ট্রোগ্সেটেছে এবং অক্সিভাইজ্ছ 
আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত চিন্তা করেন। 
নু স্থতবাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী, তৈয়ার করিবার ' 
মি সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং 'আনঘাবপলর 


এ কিনিবার সময় দেবিবেন আমাফেরই জিনিষ ব্যাবহৃত হইতেছে কিনা। 
৪ আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও. নিপুপতার 

পু ছাপ আছে। বি, ভি, দার্কা জিনিষ বলিলে যে 575 রি 
পু পাওয়া যাইবে। হর 


ি্ৃত বিবরণের জন অথস্জান করণন 


দি ইগ্ডাপ্রীয়াল ক্রেডিট সকেট দি 





২৫শে দেস্টেম্বর ১৯৩৯ ) 


রিনি ভঙ্গ 


৬৩৫ 





পাকারী বরাদ্দ মি রাজী থাকার সঙ্গে বাজারেও হি অবসাদের 
ভাব স্থষ্টি হইতেছে । 

পাট সম্পর্কে বাজলা সরকারের শেষ পূর্বাভাস এখনও সমস্ত প্রকাশিত 
হয় নাই । কাজেই এসস্বদ্দে ফোন মন্তবা করিবারও সময় আসে নাই । তবে 
এপ্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে যেরূপভাবে বর্তমানে প্রত্িবংসর পাটের 
পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে সরকারী বরাদ্দের উপর পরিপূর্ণভাবে 
নির্ভর করিতে পারা যায় না। গত কতিপয় বৎসর যাবৎ প্রায় প্রত্িবংসবই 
গভর্ণমেন্ট সমভাবে পাটের উত্পাদন সম্বন্ধে প্রথমে একটি বড় রকম ধাবণ! 
প্রকাশ করিয়া আমিতেছেন আর শেষ পর্যাস্ত তাহা প্রকৃত উৎপাদনের তুলনায় 
অতাধিক বলিয়াই প্রমানিত হইতেছে । এবৎসর গত বৎসরের তুলনায় কম 
জমিতে পাটের চাষ হষ্টয়াছে। কিন্তু কম জমিতে পাটের চাষ হইলেও 
বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়াই গভর্ণমেন্ট বরাদ্দ করিতেছেন । এই 
অনুমান শেষ পধান্ত কতদূর পরিমাণ সত্যে পরিণত হইবে তাহাই দেখিবার 
বিষয়। 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্রাহে বেলী কিছু বিকিকিনি হয় নাই। 
পাটের সর্ষোচ্চ দাম সম্বন্ধে পাঁটকলওয়ালাদের ভিতর একটা রফা হইয়াছে 
আর সে অন্রসারে মাত্র সামান্য পরিমাণ পাট বিক্রয় ভইয়াছে । 


পাকা বেল বিভাগে বপানী কাঁরকেরা বপ্লানী সন্বস্বীয় অস্থবিধার জন্য 
বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই । তবে দামের হার চড়া আছে । গতকলা 
বাজারে ফাষ্ট পাটের দাম দ্াড়াইয়াভিল প্রতি বেল ৫৩৪০ আনা । 


থলে ও চট ] 

গ সপ্রাতের তুলনায় এসপ্রাহে থলে ও চটের বাজারে একটা মন্দার 
ভাব লক্ষিত হ্য়াছে । গত .১৬ই সেপ্টেম্বর ৯ পোর্টার চটের দাম ১৪৪০ 
আনা ও ১১ পো্টার চটের দাম ১৮1০ আনা ছিল । গতকল্য বাক্গারে তাহা 
যথাক্রমে চিল ১৪২ টাকা ও ১৭, আনা। 


সোণ! ও বূপা 


কলিকাতা ১১শে সেপ্টেম্বর 
এসপ্টাঙ্নে লগুনের বাঙ্জারে সোনার দামের হার প্রতি আউন্স ৮ পা 
৮শিলিং হারে (সরকারীভাবে স্থিরিকত ) বলবৎ ছিল। তবে যুদ্ধ 
শেষ পর্যান্ত থামিয়া যাইতে পারে বলিয়া জল্লনা কল্পনা চলিতে থাকায় 
বোম্বাইয়ের বাজারে মোণার দামের হার গত সপ্রাতের তুলনায় কিছু 
নামিয়া গিয়াছে । বোস্বাইয়ে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি পাকা 
সোণার দাম ছিল ৪২ টাকাঁ। ১৮শে তারিখ তাহা নামিয়া৷ ৪১৮ আনা 
ইয়। ২১শে তারিখ তাহা চড়িয়া ৭১৮ আনা দীড়ায়। অদ্য ২২শে 
সেপ্টেম্বর তাহা ৪১/০ আনা হইয়াছে । 

. ফলিকাতার বাজারে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রতি ভরি সোণার দর 
৪১॥* আনা, বড়ালবার ৪০৩, গিনি ২৬৮০ আসা ছিল। অদ্য তাহা 
হথাক্রমে ৪১ টাকা, ৪৮৩/ আন! ও ২৭৮* আনা গাড়াইয়াছে। 

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়া ও বাজারে জল্পনা কল্পনার ভাব 
বলবৎ, থাকায় গুন ও বোস্ছাইয়ের বাজারে; এ সপ্তাহে কপার দর বেশ চড়া 
ছিল। 1754 ২২৭৪ 










শশা ইট 


টলিপ্রাম পগ্রবর্তিকণ স্থাপিত-_-১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 


৬১ নং বনুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা | 
হ্যভীভ্রক্র ০্মাহুন্ম এভিনিউ» জ্ট্রি প্রান £ 
সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 
স্থায়া আমানতের সদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বখ্মরে শতকরা -.. ৪॥০ টাকা ২১॥০ আনায় ইস টাকা 
৬2... এ 2৯৯৯ টাকা 
নার 
শ্রভ্ভিড্ডেষ্ স্র9 ডিত্পোভিকি 
মাসিক ১.২ টাকা! জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বছসরে ১২২০২ টাকা॥ ১* বৎসরে 


১৬৩*২টাকা। মাসিক ১২ টাকা হইতে ১০৭ পধান্থ জমা লওয়া হয়। 
সদ শতকরা »২হারে চ্বৃদধ 
'চল্তি হিজাবের (০422500 9/০) সুদ শতকরা ১৪০ টাকা । 
'সেভিংস ব্যান্ক'এর সদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকর। বার্ধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া তে | 


শাখা 8 












৫০ রঙ 


ঃ % ৯০০ রঙ 


1 ৷ 
ণ পৃঞ্ধবীর চাহিদার শতকরা ৮* ভাগ অভ্র ভারতবর্ম হইতে সরবরাহ হয়। 


দি 

র $ টস টে 
| দল খাল এই রোজ ফোন 
অফ. ইণ্ডিয়! লিমিটেড । নু 
অভিজ্ঞ ব্যবসায় ও অপ্র সম্বন্ধে বিশষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত। ] 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ই- -মার্চেপ্টস্‌ ইউনিয়ন | 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্তাক ন্‌ 
হেড়অফিস ঃ--২৯৯ সরা লা, কুক্নিল্কাতা। 4 র্ 


[ির 
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নাইটেড বারা 


হেড অফিস-_--১২০৭5 ক্ষন্নিং ভ্রীউ, কুজ্নিক্রাভা। 
শাখা অফিস--বাও ও 
নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শাখা শীঘ্রই থোলা। হইবে । 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য কর! হয়। 
স্থায়ী আমানত ( 8159 1)195:) স্থর্দের হার শতকর1 ৪২ 
হইতে ৬।০ ও সেভিংস ব্যাঙ্ক শতকরা ৩॥০ ভিসাবে দেওয়া হয়। চেক 
দ্বারা টাকা উঠান যায়। কারেপ্ট, হোম সেভিংস, ক্যাস সার্টিফিকেট 
ও প্রভিডেন্ট ফণ্ডের নিয়মাবলীর জহ্য পত্র লিখুন । 
বিশেষ জ্রষ্টব্য-_বাক্ষের কাখা প্রসারের ও অবশিষ্ট অংশ 
বিক্রয়ের জন্য সৃদক্ষ কম্মী চাই। 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর 
শ্িস$ ও০ন+ ক্ষোম্ম 


| রত 
 ছিন্যাগনাল া্কেটাইল 
'. ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইপ্রিয়া) লিঃ 
| হেড অফিস £-৮নং ক্যানিং ভ্রীট, কলিকাতা 
হা ভিত্তির উপর পরতিটিত ও আধুনিক 
34711575 
তি" . উতলতিীল বীসা কোম্পানী । 
্ী রাহা ব্রাদার 


তাতে এজেন্টস 











জেনারেল মানেজার 











৬৩৬ ৮ 


সা শপ 
পাশা 


তলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর 
পুর্ববন্তী সপ্তাহের শেষ দিকে বাজার বন্ধের সময় ডলারের সহিত 
্টালিংএর বিনিময় হার হাস পাইবার ফলে তৃলার মূলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
তৎপর পুনরায় ষ্টালিএর বিনিময় হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
মুল্যের নিয্গতি পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে ভারতে তুলার কাটতি 
বৃদ্ধি পাইবার সপ্ভাবনায় এবং জাপানে তুলা রগ্রানীর বাণিজ্যও 
বলবৎ থাকিবে আশায় বোত্বাইএর বাঞ্ছারে তেজী ভাব বজায় 
ছিল। বোস্ছের এপ্রিল মে ২১৪২ টাকায় বাঙ্জার বন্ধ হয়। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহা ১৮৭॥০ ছিল। তাহার ডিসেম্বর জানুয়ারী পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
১৭২।৬/* আনার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে উহার মূলা ২০১ টাকা ঈাড়ায়। 


বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়াবীর মুল্য ১৬০২ দাড়ায়। পূর্বববান্তী সপ্তাহে উহা ১৪৩।* 
আনা ছিল । 


বিদেশের বাক্ছরসমূহে মন্দা গিয়াছে । লিভার পুলের বাজারে মিডনলিং' 


স্পট ৯৭৩ পেনী দীড়ায়। পূর্ববর্তী . সপ্তাহে উহা ৭১৯ পেনী ছিল। 
নিউইফর্কের বাজারে মিডলিংস্পট ৯০৩ সেপ্ট পধাস্ত বৃদ্ধি পায়। পূর্বববস্তী 
সপ্তাহে ৮৮৪ সেপ্ট ছিল। এতছ্যতীত আক্টোবর ও ডিসেপ্ধরের দর যথাক্রমে 
৮'৯৪ এবং ৮*৭৯ টাকা ছিল 

আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বায়ের বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে । 


৭ বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিথ এপ্রিলমে  ডিসে-জান্থা ডিস্চেজানু 
সেপ্টেম্বর ১৫ ২১১।০ ২০০9০ ১৬২৪০, 
% ১৬ ২১৫।০ ২০৪২২ ১৬৪1০ 
?ঃ ১৮ ২১১২ ১৯৮২২ ১৫৭॥০ 
১৯ ২০৩॥ ০ ১৯১২ ১৫০০ 
5 ২০ ২১৪২ ২০৯০২ ১৫৯২ 
র্‌ ২১ ১১৬২ ২০১॥০ ১৬০ ২ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫১। ১৩৪1৮ ১১৩৬ 
ছুই বৎসর পূর্বে ১৮৩|০ ১৪০। ১৬৪॥ 


কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্াহে কাপড়ের বাজারে অধিকতর আশ] আফাজ্ফষার স্যঠি 
হইয়াছে । তুলার মুগ্য বৃদ্ধি এবং জাপান ও ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত অগ্রিম 
কারবারে নানারূপ বিদ্ধ উপস্থিত হইবার ফলে কাপড়ের ব্যবসান্ধীগণ ভালরূপ 
লাভের আশা করিতেছে । তুল।, রঞ্জন দ্রবা এবং মিলের অন্যান্ত যন্ত্রপাতির 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবার জন্ট দেশী মিলসমৃহ বেশী দর দাবী করিতেছে। পুজা 
উপলক্ষে কাপড়ের কাট্তি স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে । এতত্বাতীত জাপানের 
কাপড়ের প্রতিযোগিতার বুদ্ধি পাবার কোন আশঙ্কা নাই। দেশী কাপড়ের 
উৎপাদন বায় বৃদ্ধি পাবার ফলে মিলসমূহের লাভের পরিমাণ খুব বেশী 
ঈাড়াইবে না, তবে বগ্রশিল্পের যে উল্লেখষোগারূপ উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ 


নাই। বর্তমান অবস্থায় যে সকল মিলের এবং ব্যবসায়ীদের হাতে মজুদ 7:.1 


বেশী আছ্ধে তাহাদের পক্ষে অধিক লাভ পাবার আশা রহিয়াছে । 

১ নত কলিকাতা ২১শে সেপ্টেম্বর 

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর প্রায় সমন্ত প্রকার সুতার মূলাই 
বুদ্ধি পায়। ফাটকাওয়ালাগণ এবং মধাবর্তী বাবসায়ীগণ মৃলোর নিম্নগতি 
দৃষ্টে অগ্রিম কাররার সম্পর্কে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে । অপর 
পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের তাতিগণ বর্তমানে উচ্চমূল্ো স্থতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
নহে । যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের মধ্যবর্তী বাবসায়ীগণ ভবিষ্যতে লাভের 
আশায় কতিপয় শ্রেণীর সুতা ক্রয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাদের ধারণা এই যে যুদ্ধ অধিক' দিন স্থায়ী 
হইলে লাভবান হষ্টতে পারিবে । মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিরতি হইবে এই 
গর্বে আবার ঝুঁতার বাজারে কশ্মোৎ্সাহ হাস পায়। মোটের উপর 
বর্তমানে অনিশ্চিত অবস্থায় তাতিগণ বা প্রত্যেক ব্যবসায়ীগণ সুতা ক্রুয় 
সম্পর্কে কিছুস্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছে না। 


ছি ভঙ্গ, 


[ ২৫শে লেপ্টে, ১৯৩৯ 


বলিয়া কার্য্যতঃ কোন কারবার সম্ভব হয় নাই। টা জাহাজ 
চলাচলের অনিশ্চয়তা, ভাড়ার এবং ষুদ্ধজ্নিত বীমা প্রিমিয়ামের হার বুদ্ধি 
ইত্যাদি রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় দাড়াইয়াছে। 


জাপানী ও সাংহাই সূতী--আলোচা সপ্গাহে এই ছুই শ্রেণীর তার 
মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় প্রতি ঘণ্টায় উহার হান বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। 
জাপানী তাতিগণ তুলা পাওয়ার অস্থৃবিধায় ভাড়ার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে 
অধিক মূলা দাবী করিতেছে এবং তাহারা উৎপাদনের পরিমানও শতকরা ৩৯ 
ভাগ হাঁস করিয়াছে খ্বলিয়া জানা ঘায়। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র ফাঁটকা 
ওয়ালা এবং মধাবর্তী ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট পরিমাণ অগ্নিম কারবার সম্পন্ন 
করিয়াছে । 


কৃত্রিম রেশম সূতা-_ইটালীয় সিপ্ডিকেট এই শ্রেণীর স্তা বিক্রয় সম্পর্কে 
বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে নাই জন্য আলোচা সপ্তাহে বাজারে 
অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করে। স্থানীয় মিল সমূহের চাহিদা বুদ্ধি পাইবার 
ফলে জাপানী স্থতার মূলা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বদ্ধিত ভারার হার, 
জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তা ইতাদি কারণে নৃতন কোন অগ্রিম কারবার 
প্রায় অসম্ভব হইয়া দীাড়াইয়াছে । তাহা সত্বেও বিশেষ প্রয়োজনীয় ধরণের 
স্তা অধিক 'মুলোও বিক্রিত হইয়াছে । মোটের উপর সুতার বাজারের 
ভবিষ্যত আশাপ্রদ । 








চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর 


গত ১৮ ও ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮নৎ মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে 


+ ব্যবহাপোষোগী ও রগ্ঠানীযোগ্য চায়ের ১৫ নং নীলাম সম্পন্ন হয়। 


রপ্তানীযোগ্য-_আলোচা নীলামে এই শ্রেণীর মোট ৩৩ হাজার ৩ শত 
বাক্স চ1 বিক্রপ্ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল ; তম্মধো ২৯ হাজার ৩৪৮ বাক্স চা 
গড়ে ॥৮৫ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত ১৯৩৮ সাপের এই নীলামে প্রতি 
পাউও ॥/৫ পাই দরে ২৪ হাজার ৪০২ বাক্স এবং ১৯৩৭ সালের এই নীলামে 
॥৮৬ পাই দরে ২৪ হাজার ৭৫৯ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল । আলোচা মীলামে 
বিদেশের বাজারের জন্য চাভিদা পরিলক্ষিত হয়। ইরানী ব্যবসায়ীগণ অধিক 
আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে টি, পি শ্রেণীর চায়ের মূলা ৩ পাই হইতে ৬ পাই 
পথ্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পূর্বববস্তী সপ্তাহের মূল্য অপেক্ষা আলোচা সপ্তাহে চায়ের 
বাজার বেশ তেজী ছিল। ফ্যানিংস ॥/* পধাস্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী--সবুজ ধরণের: চায়ের চাহিদা ভাল 
গিয়াছে। পুর্ববস্তী সপ্তাহের চড়া মুলা এ সপ্তাহেও বজায় ছিল। গুড়া 
এবং অন্যান্ত শ্রেণীর চায়ের প্রতি বাবসায়ীগণ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং 
উহা চড়া মূল্যেও বিক্রয় হয়। আলোচ্য সপ্তাতে গুড়া চা ১৪ হাজার ৩৩৫ 
বাক্স এবং অন্যান্য শ্রেণীর চা » হাজার ৩৪৯ বাক্স বিক্রয় হয়। উহার মূল্য, 
যথাক্রমে গড়ে ।২ ০ 15 উঠি ছিল। 


চাউল 

শন টি কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর 
২ আলোচ্য সপ্তাহের ্র ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। 
বিডি পরার ধান ও চার মূল্য নিূপ ছিল :-_ 

ধান-_সাদা মোটা ২।০-২// গোমারা ২এনং পাটনাই ২৮৩/-২/৮/১০ 
মাঝারি ২।৮০) দাদশাল ২৮০-৩২ চিনি আতপ ৩২) বূপশাল 
২৪৮) সাধারণ পাটনাই ২।/) কাটারীভোগ ২৮৮১*-৩৭ ) হামাই 
২০৮:৩৯ ; হোগলা, ২।০-২|/। 

চাউল-_রূপশাল (কল) ৪৮/১১) জটা বাশফুল রঃ দাদখানী 
৪8৮3 ২৩নং পাটনাই ৪০১০-৪%/০ | 

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর যে, সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ধরিকাডা বন্দর 
হইতে মোট ২৫২ টন চাউপ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর, এই 
সময় উহার পরিমান ২ হাজার ১৩৭ টন ছিল। গত ১লা জান্থয়ারী হাতে 





হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে রপ্তানী বাণিজা সম্পকে বে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৯৫ হাজার ৩৭১ টন চাউক্ষ রপ্তানী হইয়াছে। 


কথাবার্তা চলিতেছে তবে ভারতীয় মিলসমূহ অত্যাধিক মূল্য দাবী করিতেছে 


১৯৩৮ লালে এই সৃময়ে উহার পরিমান »৯ হাজাজার ৮২৯ ১ টন ছিল |. 





অং হয়া উট, কলিকাতা 
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লু বিষয় স্চীলু ললল পু 
. বিষয় পুচ *.. বিষয় পু 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৩৭-৬৩৯ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৬৪৪-৬৪১ 
পাটের মূলা ও কৃষকের স্বার্থ ৬৪০ কোম্পানী 'প্রসঙ্গ ৬৫২-৬৫৩ 
বাং লায় লবণ শিল্পের স্যোগ সম্ভাবন। ৬৭১ মত ও পথ . ৬৫৪ 
ভারতের রসায়ন শিল্পের স্থুযোগ ৬৪২-৬৪৩ বাজারের হালচাল ৬৫৫-৬৬২ 
সাময়িক পাম 
ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি ইংলগ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বিরোধের একট! স্থায়ী মীমাংসা 


যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থার 
জটালতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুটাশ গবর্ণমেন্ট বর্তমীনে যে সংগ্রামে 
লিপ্ত হইয়াছেন তাহা' দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে এবং উহাতে 
বিপুল' পরিমাণ লোকবল ও অর্থবল বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে 
বলিয়! ভাহাদের, বিশ্বাস। ভারতবর্ষ বৃটাশ গবর্ণমেন্টকে এই 
লোকবল ও অর্থবল দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে। 
এই জন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো 
গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাঝা। গান্ধীকে ডাকিয়া ভাহার 
সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন । গত সপ্তাহে বড়লাট 
পুনরায় মহাত্বাজিকে ভাকিয়। নিয়া সলাপরামর্শ করিয়াছেন । 
বড়লাটের সহিত মহাত্মাজির আলাপ আলোচনা ও কংগ্রেসের 
প্রস্তাবের ফলে দেশবাসীর ধারণা জন্বিয়াছিল যে বৃটাশ গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে ভারতবাসীকে বার্ধীনতা প্রদানের প্রতিঙ্তি দেওয়া 
হইবে এবং কংগ্রেসের নির্দেশ ও লম্মতিক্রমে সমগ্র দেশ অর্থ ও 
লোকবল দিয়া বৃটাশ গবর্ণমেন্টকে. (সাহাধ্য করিতে অগ্রসর 
ছুইবে।, ইতিমধ্যে পিমলার এরপ গুজবও রটিয়াছিল যে ভারত- 
কলাজরীতিক আবিকার সন্ধে কংগ্রেস, ঘুসলীম লীগ ও 
অন্ত পনি ০ মিলিতাবে যে  াবী 








হইবে বলিয়া সকলেই আশ! করিয়াছিল। কিপ্ত লর্ড সভায় 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতি পাঠ 
করিয়া অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। যাহা হউক আমরা আশা 
করি__যে উচ্চ.আদর্শ লইয়া ইংলও বর্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছে তাহা! ভারতবর্ষেও প্রযুক্ত হইবে এবং ভারতবাদী 
স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকতার সহিত অর্থ ও লোকবল দিয়া বর্তমান 
যুদ্ধে ইলগুকে সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হইতে পারিবে। 
পাটের শেষ পূর্ববাভাষ 

বর্তমান বৎসরে পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে সরকারীভাবে যে 
বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা! হইতে জান। গিয়াছে যে, এবার 
৯৬।০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে । গত বৎসর শেষ বরাদ্দে ৬৬ লক্ষ 
৯৬% হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। 
এবার তাহা সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে গত বসর ৬৮ 
লক্ষ ৪৩ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হষয়াছে। কাজেই গত 
বৎসরের তুলনায়, এবার. ২৮ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপন্ন হইবে-_ 
উহাই সরকারী সিদ্ধান্ত। কি্জ চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে 
বল! হইতেছে যে গত বৎসর অন্ততঃ ৮* লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল এবং এবার '১ কোটি ৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। 
ফাজেই তাহাদের মতে গত বংসরের তুলনায় এবার ২৫ লক্ষ 


॥ একট রঃ ঘ. বে, পে পাট উৎপন্ত হইবে। কচ গবর্ণমেন্ট ষে হিসাব 
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টিজেষেন জাছাতে: বল! হটতেছে যে. এবার গত বৎসরের 
গাল বেল বেশী পাট উৎপন্প হইবে. যাহারা 
ই সাটক্ষে দেখিয়াছেন তাহাদের ধারণা থে 


৬৩৮ 





এবার গত বৎসরের র তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও তাহা 


২৮ লক্ষ বেলের মত বেশী হইবে না। চটকলওয়াঙপাদের প্রতিনিধি 
স্থানীয় ব্যক্তিদের হিসাব হুইতেও তাহা কতকটা৷ সমর্থিত হয়। 
অবস্থা দ্ষ্টে মনে হইতেছে যে বাঙ্গল। সরকার বর্তমান বৎসরে 
উৎপাদনযোগ্য পাটের পরিমাণ অনাবশ্যকরূপে ফাপাইয়া তাহা 
জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। চটকলসমূহ পাটের সর্বোচ্চ 
মূল স্থির করিয়া দরিয়া পাটচাষীর যে ক্ষতি করিতেছেন তাহাতে 
কার্ধাতঃ সায় দিয়া বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীর নিশেষ ক্ষতিসাধন 
করিতেছেন । ইচ্ার উপর পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে ভ্রান্ত রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়া তাহারা পাটচাধীর আরও ক্ষতির কারণ হইলেন । 
বস্ত্র ও লবণের নিয়ন্ত্রণ 

গত সপ্তাহে আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার প্রাকালে নানা কারণে ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য 
অনেক কমিয়৷ গিয়াছিল-_-কাজেই গত ১ল! সেপ্টেম্বর তারিখের 
দ্রকে ভিত্তি করিয়া বর্তমানে" বস্ত্রের মূল্য যদি শতকরা মাত্র 
দশ টাকা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিক্পের 
প্রতি অবিচার করা হইবে। কিন্তু লবণের মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
লবণের কারখানার মালিকগণ যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন 
তাহার কৌন যুক্তিযুক্ততা না বলিয়া আমর! মত প্রকাশ করি। 
সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের প্রাইস কনট্রোলার কতিপয় পণ্যদ্রব্যের 
সর্ধ্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া! যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে বন্ত্র ও লবণের দর৪ অন্তভূক্তি হইয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধে 
প্রাইস কনট্রোলার নির্দেশ দিয়াছেন যে ১৬নং পধ্যন্ত সুতার 
প্রস্তুত বস্ত্র গত ১ল। সেপ্টেম্বর তারিখের দরের তুঙ্নায় শতকরা ১৫২ 
টাকা এবং ১৬ নম্বরের অধিক হইতে ২০নং পর্যন্ত সৃতার প্রস্তুত 
বন্ত্রে রমূলা শতকরা ২৫২ টাকা! বৃদ্ধি কর! চলিবে। উহা অপেক্ষা 
মিহি বস্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা তিনি 
আবশ্যক বোধ করেন নাই। বস্ত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত ভারতীয়, 
বন্ত্রশিল্পের পরিচালকগণের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমরা 
আশা! করি। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে প্রাইস কনটেলার যে নির্দেশ 
দিয়াছেন তাহাতে দেশের জনসাধারণের তরফ হইতে আপত্তি 
উত্থাপিত হইবে বলিয়া মনে হয়। ইতি পুর্বে জাহাজ হইতে 
অবতীর্ণ লবনের প্রতি ১০* মণের মূলা ৭০ টাকা এবং খুচরা 
লবণের মূল্য প্রতি সের পাঁচ পয়সা বলিয়া! নিদ্ধীরিত হইয়াছিল। 
কিন্ত বর্তমানে এডেন ও ভারতীয় লবণের পাইকারী মূল্য 


প্রতি ১০* মণে ১০৭ টাকা এবং বিদেশী লবণের মুল্য 
১২২. টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। ভারতীয় ও এডেনের 
লবণের খুচরা মূল্য ও প্রতি সের অনুর্ধ ছয় পয়সা 


বলিয়া নিদ্ধারিত করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। লবণের এইভাবে 
মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে প্রাইস কনট্রোলারের যুক্তি কি তাহ! দেশবাসী 
অবগত নহে। তাহাকে উপদেশ দিবার জন্য যে এডভাইসরি 
কমিটা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ডাঃ 
এইচ এল দে, অধ্যাপক প্রশাস্ত মহুলানাবিশ প্রমুখ ,এরূপ কয়েকজন 
রহিয়াছেন যাহারা কোন পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সহিত 
প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। উহারা পণামূল্ায নির্ধারণের 
ব্যাপারে দেশের পণ্যদ্রব্য ব্যবহধরকারীদের স্বার্থ বিবেচন। করিয়া 

কাজ করিবেন উহাই আমরা আশ! করি। লবণের মূল্য বৃদ্ধির 
ব্যাপারে উস্হাদের অভিমত কি এবং এইভাবে মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে 
যথোপযুক্ত কি কারণ রহিয়াছে তাহা! জানিতে পারিলে আমরা 
সুখী হটব। 5 
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পণ্য মূলের গতি 

যুদ্ধের ফলে এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূলা কি ভাবে চড়িতেছে 
তৎসম্বন্ধে অনেকেরই স্ুষ্পষ্ট ধারণা নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
সপ্তাহথানেক পূর্বেকার দরের সহিত গত সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার পণ্য- 
দ্রব্যের মূল্যের তুলনা করিলে এই সম্বন্ধে একটা ধারণাঞ্জম্মিবে। 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সপ্তাহখানেক পূর্বেকার দরের সহিত বর্তমান 
দরের তুলনার উদ্দেশ্য এই ষে যুদ্ধের আশঙ্কায় সপ্তাহখানেক 
পূর্বব হইতেই বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের দূর চড়িতে আরস্ত হইয়াছিল । 
কাজেই যুদ্ধের ফলে বর্তমান সময় পধ্যন্ত দর কতটা চড়িয়াছে 
তাহা বুঝিতে হইলে যুদ্ধ আরস্ত হইবার এক সপ্তাহখানেক 
পৃর্ধ্বেকার দরের সহিত বর্তমান দরের তুলনা করা উচিত। এই 
সম্পর্কে গত ২৩শে আগষ্ট তারিখের দরকে আমর! যুদ্ধের পূর্েরবকার 
স্বাভাবিক দর বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এ তারিখে 
কলিকাতার ফাষ্ট শ্রেণীর রেডি পাটের দর ছিল ৩৮॥* আনা 
এবং ফাটকা বাজারের দর ছিল ৩৮/* আনা । গত ২৭শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে এই উভয় শ্রেণীর পাটের দর দাড়াইয়াছিল 
যথাক্রমে ৫৩1০ আনা ও ৫৬৭০ আনা । ২৩শে আগষ্ট তারিখে 
৯ পোর্টার রেডি চটের দাম ৮॥%* আনা এবং ১১ পোর্টার চটের 
দাম ১১২ টাকা ছিল। ২৭শে সেপ্েম্বর তারিখে এই উভয় 
শ্রেণীর চটের দর দাড়ায় যথাক্রমে ১৪০ আনা ও ১৭৭০ 
আনা । ২৩শে আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল তৃলার মৃঙ্গ্য ১১৮০ 
আনা, বরোচের মূল্য ১৫৭%০ আনা এবং ওমরার মূল্য 
১৪৩/০ আনা! ছিল। ২৭শৈ সেপ্ম্বর তারিখে এই তিন শ্রেণীর 
তুলার মূল্য দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৪৮1০, ১৯৮৪০, এবং ১৮৫।০ 
আনা।' এই উভয় তারিখের মধ্যে অন্যান্ত শ্রেণীর পণাদ্রব্যের 
মূল্যে কিরূপ তারতম্য হইয়াছে তাহ! নিয়ে দেখান হইল-_ 
জাপানী কোর! সার্টিং (এ এইচ এম মার্কা) ৬৪/--৭1/০ ; 
ইংলগ্ডের কোর! ধুতি (৫৪০০নং) ২৬ পাই--২।/০ আনা; 
সাদ সার্টিং ৯৮নং রেলী ১২॥*--১৩২ টাকা; ভারতীয় কোরা 
সাটিং ৩৫৩নং এডন্ু আহম্মদাবাদ ৬।/০--৭।%০ ; তাম। প্রতি 
মণ ৩১/৮%০__৫৫॥০ ;:সীসা প্রতি হন্দর ১৬২-২৪২+ পিনাং টান 
প্রতি হন্দর ১৮০২-২৫০২ +টীন প্লেট ১৫২-১৬২; চা আসাম পিকো 
মিডিয়াম রপ্তানীযোগ্য প্রতি পাউও ॥৬৬ পাই-॥৬/৯ পাই; 
ভারতীয় সিমেন্ট প্রতি উন ৩৩২-৩৬২? ছাগ চর প্রতি ১০০টা 
৫০২ টীকা হইতে ৭০২ টাঁকা--৭০২ টাকা হইতে ১২৫২ টাকা) 
গম প্রতি মণ ৩1০/-৩/০ 7; রেঙ্গুন চাউল ৩০-৩।০ আনা? 
চাঁউল (সীতা) ৪৭%০-৫1%০ 7 ময়দা ৫৮/০-৬%০ 7 লাক্ষা! প্রতি. 
মণ ১৪২-২৪২ ঘ্বত ৪৮২-৫*২$ সরিষা ১/%০-২০/০ 7 লবণ 
(জাহাজ হইতে) ৩৫২-৭০২ টাকা । এই তালিকা হইতে 
বুঝা 'যায় যে এক মাসের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর শখ 
ত্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে রা 


টি 08 বর্তমান, বৎসরের 
বাজেট পেশ কর! হয় সেই সময়ে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনংর 
চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালে রেল বিভাগের ' আয় :১*. জক্ষ। টাকা 
বেশী ধরিয়া মোট "আয়ের পরিমাণ ৯৪ ফোটা গ্ক্ষ টাক: 
হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল |. কিন্ধ 'জযাতি.. সয় 
গ্রথম ছইতৈই . রেল ছিাগের সায় পা 
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হইতে থাকে এবং গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০৯ আগষ্ট 
তারিখ পরাস্ত আয়ের পরিমাণ গত বৎসরের তুল্সনায় ৪৬ লক্ষ 
টাকা কম হয়। বর্তমান বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার 
সময়ে স্থদের হার হাস হেতু রেল বিভাগের জন্য গৃহিত খণের 
সুদ বাবদ ব্যয় ৩২ লক্ষ টাকা কম হইবে বলিয়া আশা 
প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু আন্তজ্জাতিক অবস্থা! দৃষ্টে এই 
আশীও ফলবতী হইবে বলিয়া তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। 
এইসব কারণে রেলওয়ে রাজন্ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই 
শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ন্ুখের বিষয় যে উপরোক্ত ১০ই 


আগষ্ট তারিখের পর হইতে রেলওয়ে রাজন্বের অবস্থার, 


অনেকটা উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে । সম্প্রতি বর্তমান বৎসরে 
রেল বিভাগের গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখ পধ্যস্ত যে হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে 
রেল 'বিভাগের আয় গত বৎসরের তুলনায় ২৬ লক্ষ টাকা 
কম আছে। এই এক বৎসরের মধ্যে বড় বড় রেলপথগ্লির 
মধ্যে বি বি দি আই, ই আই, জি আই পি এবং এন 
ডগ্লিউ ছাড়া আর সমস্ত রেলপথেই আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বাড়িয়াছে। রেল বিভাগের সহিত ভারতসরকার ও 
প্রাদেশিক গবমেন্টসমূহের রাজস্বের অবস্থা যে ভাবে জড়িত 
তাহাতে রেলবিভাগের রাজন্বের এই উন্নতিতে সকলেই আনন্দিত 
হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের ফলে বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
রপ্তানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে 
তাহাতে রেলবিভাগের রাজন্বের এই উন্নতি অব্যাহত থাকিবে 
কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে ।. যুদ্ধের ফলে রেলপথ- 
সমূহে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি হেতু এবার রেলের 
ব্যয়ের পরিমাণও খুব বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
ন্যশনেল প্ল্যানিং কমিটি ও ভারত সরকার 

ভারতের জন্য সর্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির একটি পরিকল্পন! 
প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিয়া কংগ্রেস বর্তমানে ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি 
গঠন করিয়াছেন। কংগ্রেসের এই মহান উদ্দেশ্যের প্রতি 
সহানুস্ৃতিশীল হইয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশের গভর্ণমেপ্টেই 
বর্তমানে শ্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন 
দেশের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনও উহার পিছনে রহিয়াছে। 
কিন্ত এদেশের আধিক ও সামাজিক অগ্রগতির যাবতীয় বিধি 
ব্যবস্থা করিতে হইলে ভারত সরকারের পরিপূর্ণ সহযোগিতা 
একান্ত আবশ্টক | দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে আজ পধ্যন্ত কোন 
সুস্পষ্ট নির্দেশ তেমন কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। তবে 
ইতিমধ্যে ভারতসরকার একট। বিষয়ে ম্তাশনেল প্ল্যানিং কমিটির 
সম্বন্ধে এমন একটা আচরণ দেখাইয়াছেন যাহা সত্য হইলে খুবই 
ছঃখের কথা বলিতে হইবে । প্রকাশ, গ্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি 
তাহাদের সাব কমিটিসমূহের কার্ধ্য সম্বন্ধে কতিপয় সরকারী 
রিশেষজ্ঞের সহযোগিত্া। চাহিয়া ভারত সরকারের নিকট একটি 
আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারত সরকার তহ্‌ত্তরে 
জালাইয়াছেন "যে তাহাদের পক্ষে সরকারী বিশেষজ্ঞগণকে 
কমিটিতে কাধ্য করিতে দেওয়া, অন্থবিধাজনক। কমিটি যদি 
কোন বিষয়ে কোন তথ্যাদি জানিতে চান তরে তাহারা সোজাসোজি 
কোন ররকারী কর্ধচারীদের নিকট হইতে তাহা পাইবেন না। 
তবে সাক্ষাৎভাবে ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইলে সে 
_গঙছলারে... ভারতধরকার. তাহাদের. .কর্দচারীদের. নিকট, হইতে 
ভাঙা “ধারে ব্যবস্থা .করিবেস। : ভারত. সূরকারের এরূপ 
বারের ানুনক, শযালিং, ফি রেডি তাহাদের কোন 








হু (ঘিবেচনা করিয়া, দেখিবেন। 





প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । আমাদের দেশের নেট নি 
সেরূপ কাধ্যতৎপরতা যেখানে কিছু দেখাইতেছেন না সেখানে 
অন্ততঃপক্ষে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পন! গঠনে ম্যাশনেল প্ল্যানিং 
কমিটির কাজে তাহারা সরকারী কশ্মচারী ও বিশেষজ্ঞদিগকে 
সাক্ষাংভাবে সাহাধ্য করিতে দিবেন এরূপ আশা! কি দেশবাসী 
করিতে পারে না? 


সংবাদপত্রের বিপদ 

যুদ্ধের ফলে প্রায় সকল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই 
প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে । কিন্ত 
এই বিষয়ে সংবাদপত্র শিল্পই সর্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছে। 
ভারতবর্ষে যে সমস্ত সংবাদপত্র রোটারী মেশিনে মুদ্দিত হয় 
সেই সমস্ত সংবাদপত্রের জন্ত প্রয়োজনীয় রীলের কাগজ ভারতীয় 
কোন কাগজের কলে প্রস্তুত হয় না এবং এই জন্য বৎসরে প্রায় 
৫০ হাজার টন রীলের কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজের মূল্য প্রায় তিনগুণ 
চডি্া গিয়াছে । কেবল তাহাই নহে। বর্তমানে সংবাদপত্র- 
সমূহ কানাডা প্রভৃতি দেশে যে কাগজের অডর দিয়াছেন তাহা 
নির্বিত্ে ভারতে পৌছিতে পারিবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ 
রহিয়াছে । সুতরাং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের হাতে বর্তমানে 
যে কাগজ মজ্জুদ রহিয়াছে আগামী ৩৪ মাসের মধ্যে তাহ 
নিঃশেষিত হইবার পূর্বে বিদেশ হইতে যদি কাগজ আসিয়া না 
পৌছায় তাহ! হইলে দেশের সংবাদপত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার 
উপক্রম হইবে । এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ ভারতীয় কাগজের 
কলগুলিতে রোটারি মেশিনে ছাপার উপযোগী রীলের কাগজ: 
প্রস্তৃতের জন্য উপদেশ দিতেছেন কিন্তু কাগজের কলগুলি বর্তমানে 
ভারতসরকারের সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জঙ্কা যে মালের 
অডার পাইয়াছে তাহা লইয়া ব্যস্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ রোটারী 
মেশিনে ব্যবহৃত কাগজ ছাড়া অন্য বহুবিধ প্রয়োজনে দেশে যে 
কাগজ ব্যবহৃত হয় কাগজের কলগুলি তাহা উপেক্ষা করিতে পারে 
না । কাগজ প্রস্তৃতের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যেরও উহ্হারা অভাৰ 
বোধ করিতেছে । আর কাগজের কলগুলি এখন যদি রীলের 
কাগজ প্রস্ততে মনোনিবেশ করে তাহা হইলেও উহার! সংবাদপত্র- 
সমূহের যুদ্ধকালীন ক্রমবদ্ধমান চাহিদ। মিটাইতে সমর্থ হইবে না। 
এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতীয় সংবাদপত্র শিল্পে একটা 
বড় রকম সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্কটে 
সংবাদপত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা গবর্ণমেপ্টের উচিত ।' 
অন্যান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতীয় কাগজের কল- 
গুলিতে যদি প্রয়োজনীয় কতকাংশ কাগজও প্রস্তত হওয়ার সুবিধা 
থাকে তাহ! হইলে তৎপক্ষে গবর্ণমেন্ট সহায়তা করিতে পারেন । 
কানাডা হইতে যাহাতে ভারতের বাজারে নিরাপদে কাগজ 
পৌছিতে পারে তদ্বিষয়েও ভারত সরকার কতকটা সাহায্য করিতে 
পারেন। উহাতে এই দেশে সংবাদপত্র ছাপিবার জন্য কাগজের 
অভাব হওয়ার আশঙ্কা বিদূরিত হইবে । আর কাগজের অত্যধিক 
মূল্য বৃদ্ধির জন্য সংবাদপত্রগুলির যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে 
ভারত সরকার £এই শ্রেণীর কাগজের উপর আদায়ী শুক্ক বাতিল 
করিয়া দিয়া তাহার বছলাংশে প্রতিকার করিতে পারেন। উহাতে 
প্রতি টন কাগজের জন্ট সংবাদপত্রসমূহের ৩০।৩৫ টাকা করিয়া 
ধাচিয়া যাইবে! এজন্। ভারতীয় কাগজের কলগুলির দিক 
হইতেও ফোন আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। আমরা 
আশ্] করি .ভারতসরকার আমাদের এই প্রস্তাব বিশেষভাবে 
এই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিলে 
[রের, আয় বৎসরে ১৫।২* লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে । 
এ তে পারে খেকে যেতাবে সাহায্য 

ডে, গাময়িকভাবে এই সমস্ত ক্ষতির জন্য ভারত 





নানাদিক দিয়া দ্রুত চাহিদ। বৃদ্ধির ফলে গত কয়েক সপ্তাহ 
[াবৎ পাটের দরের একট! তেজীভাব লক্ষিত হইতেছিল। আর 
ত্বমান অনুকূল অবস্থায় দরের এই চড়তি অন্ততঃ কিছুকাল 
জায় থাকিবে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছিলেন। এ বৎসর 
বেমাত্র নৃতন পাট বিক্রয় আরম হইয়াছে । এই অবস্থায় 
চঘকের। পাট হাত ছাড়া করিতে গিয়া ক্রমেই বেশী মূল্য পাইবে 
৪ তাহ। দ্বারা বিশেষরূপ উপকৃত হইবে এরূপ আশাও খুবই করা 
াইতেছিল। কিন্তু স্থানীয় চটকলওয়ালারা জোটবন্দীভাবে 
চলিকাতার বাজারে শ্রেণীভেদে ৮০ হইতে ৯০ টাকার 
ট্ধমূল্যে পাট খরিদ করিবেন না বলিয়। স্থির করায় সে 
মাশা ভরসা! যে কিরূপভাবে ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হওয়ার 
টপক্রম হইয়াছে গত সপ্তাহে এক প্রবন্ধে তাহা আমর! 
টল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমর। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম 
শী প্রকার আচরণের জন্য লঙ্জিত হওয়া দূরে থাকুক 
চটকলওয়ালারা নানারকম অদ্ভুত ও অবান্তর যুক্তি দেখাইয়া 
াহাদের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে ধাপ্পা। দেওয়ারই 
চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! উহাদের এ প্রকার 
অনিষ্টকর মনোভাব ও যুক্তিবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত করিতে 
প্রয়াস পাইব। 

সম্প্রতি ভারতীয় চটকল সমিতির সভাপতি মিঃ পি এস 
ম্যাকডোনান্ড এক বক্তৃতীয় ইহা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে 
তাহারা বর্তমানে পাটের যে সব্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া লইয়াছেন 
তাহাতে এদেশের কৃষক প্রতি মণ পাটের জন্য অস্ভতঃ পক্ষে ৭/০ 


টাকা পাইবে । প্রতি মণ পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকের ৩ টাকার 
মত ব্যয় হইয়া থাকে। তে হিসাবে উপরোক্তরূপ ব্যবস্থায় 
পাট বেচিয়া তাহাদের যথেষ্ট লাভ হইবে। কাজেই এর 


চেয়ে বেশী মূলা প্রত্যাশা করা তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত | 
মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের এ প্রকার স্থার্থমূলক যুক্তি অনেককেই 
যে বিশ্মিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রথমতঃ বল। যায় তিনি 
যে পাটের উৎপাদন খরচ প্রতি মণে মাত্র ৩ টাক। সাব্যস্থ 
করিয়াছেন তাহ। খুবই ভ্রান্তিমূলক। পাটের গড়পড়তা উৎপাদন 
চ প্রতি মণে ৫ টাকার উপর বলিয়াই সাধারণের ধারণ। 
এবং সেপ্টাল ব্যাক্কিং কমিটিও তাহাই বরাদ্দ করিয়াছিলেন। 
কাজেই প্রতিমণ পাটের জন্য ৭॥০ টাকার মত মূল্য পাইলেই 
যে কৃষকেরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইবে এরূপ ধারণা খুবই 
ভ্রমাত্মক । তাহাছাড়া তর্কের খাতিরে পাটের উৎপাদন খরচ 
যদ্দি ৩ টাকা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাঁয় তথাপি কৃষকেরা প্রতিমণ 
পাটের জন্য ৭॥ টাকার বেশী মূল্য স্যায্যতঃ কেন আশা! করিবে না 
তাহা আমরা বুঝিলাম নাঁ। মাত্র ৮টাকা ব্যয়ে ১০০ গজ 
চট তৈয়ার করিয়া চটকলওয়ালারা তাহ বর্তমানে সাড়ে চৌদ্দ 
টাকা পর্যান্ত বিক্রয় করিতেছেন । আর উহাতে তাহারা শতকরা 
৮০ ভাগ মুনাফা পাইতেছেন। এইরূপ বেশী লাভ আদায় 
করিতে যাওয়া যদি ধনী চটকলওয়ালাদের পক্ষে অসঙ্গত না হয় 
তবে দরিদ্র কৃষকেরা পাট বেচিয়! ছুই পয়স। বেশী পাইবে আশঙ্কায় 
এত গাত্র দাহ উপস্থিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে ? ভারতীয় 
চটকল সমিতি সাধারণের নিকট ইহার জবাব দিবেন কি? 


মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তথা ভারতীয় পাটকল সমিতি পাটের 
মূলা বৃদ্ধিতে এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছেন যে তাহারা বর্তমানে 
ফাটকা বাজ্জারের পাটের মূল্য বৃদ্ধির অনুকূল কাধ্যধারাও বরদাস্ত 
করিতে পারিতেছেন না। পাটের ভবিষ্যুৎ দাবী দাওয়া সম্বন্ধে 
আশ্বস্ত হইয়া ফাটক1 বাজারের ব্যবসায়ীরা বর্তমানে পাটের 
বাজার চড়া রাখিবার একট। স্বাভাবিক গরজ বোধ করিতেছেন। 
কিন্তু ভারতীয় চটকল সমিতি উহার পিছনে তাহাদের অসঙ্গত 
জল্পনা কল্পন! ছাড়। আর কিছু লক্ষ্য করিতেছেন না। ফলে তাহার! 
ফাটকা৷ বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্টকে গীড়াগীড়ি 
আরস্ত করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় চটকলস সমিতির স্বার্থপর 
একদশাতার অন্ঠতম নমুনা বলা যাইতে পারে। ফাটক। 
বাজারে যেভাবে কারবার হয় এবং পাটের দর সম্পর্কে যেভাবে 
নেখানে জল্পনা কল্পনা চলে তাহ! অনেক সময়ই দেশের কৃষকদের 
স্বার্থের অনুকূল হয় না বলিয়া বহুদিন যাবৎ একটা অভিযোগ চলিয়! 
আমিতেছে। পাটের দর চড়িবার যথেষ্ট কারণ থাক। সত্বেও 
অনেক সময় ফাটকা বাজারে দরের হার নামাইয়া রাখা হইয়াছে 
এরূপ দৃষ্টান্তও আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সেকারণে 
এতদিন চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে বিশেষ কোন আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে দেখা যায় নাই। এই অবস্থায় আজ কেবল 
পাটের দ্র তেজী থাকার দরুশই যে চটকলওয়ালারা ফাটক৷ 
বাজার বন্ধ রাখিবার দাবী করিতেছেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। 

ভারতীয় চটকল সমিতির নিলজ্জ স্থার্থপরতার সংগ্রাম 
এতদূর পধ্যন্ত গিয়া শেষ হয় নাই। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড 
বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জঙ্ত বুটিশ সরকারের নিকট হইতে 
বর্তমানে যে থলের অর্ডার আনিতেছে তজ্জন্ত বেশী মূল্য আদায়ের 
চেষ্টা সঙ্গত নহে । বর্তমানে কীচা পাটের দাম যথাসম্ভব কম রাখিয়া 
পাটকলগুলিকে উপযুক্ত মূল্যে থলে সরবরাহ করিতে দেওয়াই 
কর্তব্য। কিন্তু কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে 
এই যুক্তির মূলেও কোন সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হইবে না। 
সম্প্রতি ২১ কোটি থলের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে । কিছু দিনের 
মধ্যে নৃতন অর্ডার আসিয়! অর্ডারী থলের পরিমাণ যদি ২৫ 
কোটিও ফ্লাড়ায় তথাপি তাহার জন্য ২ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
দরকার হইবে না। বৃটিশ গভর্ণমেপ্টকে কম মূল্যে থলে দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়া যদ্দি.পাটের দাম কমাইয়! 
রাখা হয় তবে এদেশের পাটচাষী ঘে কেবল ২ লক্ষ বেল 
পাটের জন্যই ভালরূপ মূল্যলাভে বঞ্চিত হইবে তাহা নছে 
বাকী সমস্ত পাটের জঙন্ও' (যাহার পরিমাণ ৯৫ লক্ষ 
বেলের কম হইবে না)' তাহাদিগকে কম মূল্য পাইয়। 
সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । কাজেই উপরোক্তরূপ 'কোন ব্যবস্থার 
নির্দেশ দিতে হইলে দেশের প্ররিদ্র কষকদের ক্ষতির পরিমাণটাও 
বিচাধ্য । কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় চটকল সমিতি সকল 
দিক দিয়া কেবল তাহাদের 'লাভের সুযোগই দেখিতেছেন 
দেশের কৃষকদিগের বর্তমান হরবন্থায় তাহাদের হ্খ ৮১ 
কিছুমাত্র লক্গ্য করিতেছেন না। টি 

আমরা চটকল ওয়ালাদের এইরূপ ছরতিসনিপর্ণ মনোভাবের ২ 
কাধ্যনীতির বিরুদ্ধে বাঙ্গালা সরকারের সময়োচিত দুটি আকর্ষণ ্‌ 
করিতেছি । এবার পাটের চাহিদা যেতাবে ঘাড়িতেছে তাহাকে 
কোন দিক দিয় আহতুক কোন প্রতিবন্ধকতা না হইলে বাটেলর 
প্রতি মণ ১৫ টাকা হইতে পারে বলিয়া! আমর! মনে করি 1: জি 
ভারতীয় পাটকল সমিতি পাটের এরূপ মূল্য বৃদ্ধি বোধ. করিধার 
জন্য যেসব কারসাজি অবলগ্বন করিতেছেন: দেপেক ফারিজ কৃষকদের: 
অনুকূলে তাহা ব্যর্থ করিতে আতা, টা বনের সর্ষে: 
খুবই বর্তব্য |. পা ১ 















ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে রাজনীতিক ক্ষমতা! লাভের পূর্বে 
লবণ শিল্পে বাংলাদেশ অত্যন্ত উন্নত ছিল। এ সময় বাঙ্গলায় প্রস্তুত 
লবণ কেবল বাঙ্গল। দেশেরই অভাব মিটাইত নাঁ_এঁ লবণ ভারতের 
অন্ান্থ প্রদেশেও রপ্তানী হইয়া বাঙ্গলায়ু অর্থাগম হইত। রাজনীতিক 
ক্ষমতা লাভের পর ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক লবণ প্রস্তত 
ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ এবং পরে এদেশে লিভার- 
পুলের লবণের আমদানীর স্ুধিধার্থ লবণের কারখানাগুলি বদ্ধ 
করিয়া দিবার ফলেই বাঙ্গলার এই সমৃদ্ধ শিল্পটী বিনষ্ট হয় এবং 
লবণের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। 

. আধুনিক কালে বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রথম 
অবস্থায় এই শিল্পে সাহায্য দাঁনের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের অনিচ্ছা 
এবং এই ব্যাপারে অনেক দিন পধ্যন্ত বিরুদ্ধীচরণের ফলে এখন 
পর্যন্ত বাঁঙগল। দেশ লবণ শিল্পের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। গত ১৯৩৮-৩৯ সালেও বালা দেশে বাহির হইতে প্রায় 
দেড় কোটি মণ লবণ আমদানী হইয়াছে । উহার মধ্যে বিদেশ 
হইতে ৪০ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ এবং এডেন ও বিভিন্ন ভারতীয় 
বন্দর হইতে ১ কোটি ৫৪ হাজার মণ লবণ আমদানী হইয়াছে। 
এই বৎসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার 
হিসাব এখনও জান। যায় নাই । তবে বাঙ্গলা সরকারের রিপোর্ট 
অনুসারে বাঙ্গলায় ১৯৩৭-৩৮ সালে মাত্র ৫॥ হাজার মণের মত 
লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল । 

লবণ শিল্পে বাজলা দেশের এই পরাধীনতার ফলে বাঙ্গলা 
দেশ হইতে বৎসর বৎসর বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে । কেবল তাহাই নহে বাঙ্গলার অসহায় অবস্থার 
স্থযোগে যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে_-এমন কি শান্তির সময়েও বিদেশী 
লবণ প্রস্ততকারকগণ জোট বাঁধিয়া লবণের মূল্য চড়াইয়া দিয়া 
বাঙ্গল। দেশকে নির্মমভাবে শৌষণ করিতেছে । লবণ শিল্প 
সম্বন্ধে টেরিফ. বোডের রিপোর্টে প্রকাশ যে গত ১৯১১ সালে 
বাঙ্গলার বাজারে এডেনজাত লবণ আমদানী হওয়ার পূর্বে 
'লিভীরপুল, হামবুর্গ প্রস্ৃতি স্থানের লবণ প্রস্ততকারকগণ জোট 
বাঁধিয়। প্রতি এক শত মণ লবণ ৬৯ টাকায় বিক্রয় করিত। কিন্তু 
এডেনের লবণ বাঙ্গলায় আমদানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা 
এই জবণের মূল্য কমাইয়া প্রতি এক শর্ত মণের মূল্য ৩০ টাকায় 
পরিণত করে। গত ১৯২৭ সালেও বিদেশী লবণ প্রস্ততকারকগণ 
জোট বাধিয়া লবণের প্রতি এক শত মণের মূল্য প্রথমে ৬৫১ টাকা 
হইতে ১১৮২ টাকায় এবং তৎপর.১২২২ টাকায় পরিণত করে। 
১৯২৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যস্ত এই অবস্থা বলবৎ থাকে। 
.কআবশেষে বাঞ্গলার বাজারে রুমানিয়! হইতে লবণ আমদানী হইতে 
আস্ত হওয়ায় লিভারপুল ও অন্তান্ত স্থানের লবণ প্রস্তুত 


কারবগণ প্রতি. ১** মণের, মুল্য ২৮ টাক। কমাইয়। দেয়।. ফলে: 
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উট সময়ে লবখেধ জন্য বাঙ্চলা দ্বেশকে এক কোটা 
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ল্রাঙ্গলাম্স ভম্বণ স্পিল্েন্ত 
স্জ্ন্মোক্গী 


প্রতি স্থানের লবণ প্রস্তত কারকগণের জেট. 


তিরোহিত হইয়াছে । কিন্তু যুদ্ধ যদি বেশী দিন ধরিয়া চলে 
তাহা হইলে পুর্ব আফ্িকা ও এডেন হইতে বাঙ্গলার বাজারে 
লবণ আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ভীরতীয় বন্দর- 
সমূহ হইতে বাঙ্গলায় যে লবণ আমদানী হয় তাহ। বন্ধ হইবার 
মত আশঙ্কা আপাততঃ নাই বটে। কিন্তু এখন হইতে লবণ 
আমদানীর জন্য জাহাজভাড়া ও ষ্টানীর খরচা যে ক্রমেই 
বাঁড়িবে তাহার খুব আশঙ্কা আছে। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে 
বাঙ্গলা সরকার কার্যকরীভাবে লবণের মূল্য বৃদ্ধিতে বাঁধা 
দিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। লবণ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও 
নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষফ। এদেশে “ডালভাত' অপেক্ষাও 'নৃন-ভাত' 
অধিকতর অপরিস্থার্ধ্য। এরূপ অবস্থায় লবণের জন্য বাঙ্গলার 
এই অনিশ্চয়তা! ও পরমুখাপেক্ষ্িতা বাস্তবিকই একটা শোচনীয় 
ব্যাপার । 


* বাঙলা! দেশে লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠার যদি তেমন সুবিধ। 
সুযোগ না থাকিত তাহা হইলে এই পরমুখাপেক্ষিতাঁর জন্ত 
আমাদের তত ছুঃখ হইত না। কিগ্ত লবণ শিল্পের পক্ষে 
বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে প্রকার অনুকূল সেরূপ আর কোন শিল্পের 
পক্ষে আছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে তুলার 
জন্য ভারতের অন্যান্ত প্রদেশ ও বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়। 
থাকিতে হয়। চিনির কল পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় আখ 
বাঙ্গলায় পধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাঁয় না। বাঙ্গলায় যে 
সমস্ত সাবানের কারখানা রহিয়াছে তাহার পরিচালক- 
গণকে সাবান প্রস্তরতের বহুবিধ উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলার উপকূলবর্তী শত শত মাইল ব্যাপিয়া 
লবণ প্রস্তুতের উপাদানন্বরূপ লোনা জলের অফুরম্ত ভাগার 
রহিয়াছে । লবণ জল জাল দিবার জন্য সুন্দরবনে অফুরস্ত কাঠের 
সংস্থান রহিয়াছে । এই কাজের জন্ত মজুরেরও কোন অভাব 
নাই। তাহ। অপেক্ষাও বড় কথা এই যে বাঙ্গলার প্রত্যেক 
পরিবারে প্রত্যেক, ব্যক্তির লবণ ন। হইলে চলে না। মোটের 
উপর কোন স্থানে একটি শিল্পের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যত প্রকার 
অনুকূল অবস্থা থাকিতে পারে লবণ শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গলায় 
তাহার কোনটিরই অভাব নাই । 


বাঙ্গলা দেশে এহেন একটি শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
দেশের রাঁজশক্তি তাহাদের কর্তব্য পালন করেন নাই। কিন্ত 
এই ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের এবং বিশেষভাবে যাহারা 
অর্থবান তাহাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? বর্থমান সময়ে বাঙ্গল। 
দেশে কতিপয় লবণ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহার 
লবণ প্রস্তুতের জগ্ত স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইজারা লইয়া 
তাহাতে লবণ প্রস্তুতের উপযোগী কতক সাজ সরঞ্জাম 
বসাইয়াছেন। কিন্তু যে পরিমাণ মূলধন পাইলে উহারা ব্যাপক- 
ভাবে কাজ আরস্ত করিতে পারেন সেরূপ সঙ্গতি উহাদের কাহারও 
নাই। এই জন্যই লবণের ব্যাপারে বাঙ্গল্লা দেশ আজ পর্্ত 
স্বাবলম্বী হইবার পক্ষে তেমনভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে 
না।. বর্তমান যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলার লবণ শিল্পের ভবিষৎ আরও 
উজ্জ্বল হইয়াছে । এই সুযোগ দেশের ধনীব্যক্তিগণ গ্রহণ 
করিলে কেবল তাঁহার! নিজেরাই লাভবান হইবেন না, দেশেও 


: একটি অত্যাবস্কীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। 
, যাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছু মূলধন বিনিয়োগে সমর্থ ও 
তি. আগ্রহবাদ ভাহার! এই স্থযোগে দেশের লবণ কোম্পানীগুলির 


কযেম_উছাই আমাদের একাস্তিক অনুরোধ । 


-$ 


উহার ফলে রমন, সুযোগ, উপেক্ষা করিলে ভবিস্ততে তাহা কোন দিন 








বিজি শিলপস্থাপনে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার অপরিহার্ধ্য 
লিনা লৌহ ও. ইস্পাত শিল্পকে যেমন একটি মৌলিক শিল্প 
[০5 [78990 ) হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে বিজ্ঞানের 
তির সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশিল্পও জাতীয়জীবনে তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
[ধিকার করিয়াছে । ভারতবর্ষে বর্তমানে যে শিল্লোন্নতির প্রচেষ্টা 
লিতেছে তাহাতে রসায়নশিল্পের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যখোচিত 
ক্ষ্য রাখ! হয় নাই বলিয়। মনে হয়। ভারতীয় বন্ত্রশিল্প, কাগজ- 
শল্প, কাচশিল্পঃ সাবানশিল্প ও চর্্মশিল্প রসায়নশিল্পের উপর বিশেষ- 
ঢাবে নির্ভরশীল। এই সমস্ত শিল্পসমূহে বিবিধ প্রকার রাসায়নিক 
দ্রব্য বহুল পরিমীণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও 
জনসাধারণের প্রয়োজনে সাঁজীমাটা, গন্ধক, বিভিন্ন শ্রেণীর এসিড, 
চক্‌, ব্লিচিং পাউডার, কারবাইড, সোহাগা, ম্তাপথলিন ও জীবানু- 
শৌধক দ্রব্য, সিন্দুর, বেকেলাইট হইতে প্রস্তত জিনিষ, সফেদা, 
এমোনিয়। প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রধানতঃ বিদেশ হইতে 
আমদানী হইয়। থাকে এবং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আমদানীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে 
গড়ে ৯০ লক্ষ টাকার রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী হইত। ১৯৩৫-৩৬ 
সালে এই আমদানীর মূল্য দীড়ায় ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪১ হাঁজার 
টাকা । ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ২ কোটা ৫৪ লক্ষ 
৩৭ হাঁজার টাকা ও ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮ হাজার টাকার রাসায়নিক, 
দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়াছিল। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
ব্যতীত উষধ এবং ওষধ গ্রস্ততের উপাদান হিসাবেও নান। প্রকার 
রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে । রং ও বাঁধিশ, কৃত্রিম 
রেশম, কয়লা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার তৈল, তন্ত এবং গ্যাস 
প্রভৃতি উৎপাদনও রসায়নশিল্পের অন্তর্গত এবং অরূর ভবিষ্যাতেই 
ভারতে এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্টিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । আমর। 
সামরিক বিভাগ ভারতীয় করণের জন্য আন্দৌলন করিয়া থাকি। 
কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিভিন্ন বিক্ষোরক, 
কামান বন্দুকের গোলা, বোমা প্রভৃতি যুদ্ধের যাবতীয় আবশ্যকীয় 
সরঞ্জাম প্রস্তুত করা রসায়নশিল্পের উন্নতি সাধন ব্যতীত সম্ভব হইতে 
পারে না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষের পক্ষে 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততে অচিরেই মনোযোগ দেওয়া যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় তাহ! উপলব্ধি কর! যাইবে । 


বিগত যুদ্ধের সময় হইতেই বাংলা দেশে কয়েকটি 
রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান সাল্ফিউরিক এসিডও হাইড্রোক্লোরিক 
এসিড. এবং নাইটি.ক্‌ এসিড, প্রভৃতি কয়েকটি ভারী রাসায়নিক 


দ্রব্য ( [9০৮ ৫05030919 ) উৎপাদন আরম্ভ করে। কিন্তু 


ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ই্রাস্্রীজ, কোম্পানী ক্রমাগত মূল্যহ্বাস 
করিয়া দিয়া দেশীয় উদ্ধম প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ বর্তমানে উক্ত কোম্পানীরই 
একচেটিয়া অধিকার বলা চলে* এবং ইহারা অত্যুচ্চহারে মূল্য 
নেওয়ার দরুণ আমাদের সাবানশির ও কাচ শিল্প অন্যান্য প্রকার 
স্বিধা বর্তমান থাকা সত্বেও আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে 


পারিতেছে না। আনন্দের বিষয় যে বর্তমানে বিখ্যাত টাটা | 


ভ্ভান্ভে ল্রস্নান্্ন্ন স্পিল্গেন্্র 


স্চ্ন্মোগ্গা সনম্ভাম্বন্না 
০০2৯২ 2222 







কোম্পানী এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং কয়েক কোটি 
টাকা মূলধন নিয়া বরোদ| রাজ্যে ওখা বন্দরের সন্গিকটে রসায়ন 
শিল্পের একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতেছেন। দেশবাসী 
সকলেই এই আশ! পোবণ করে যে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে তাহারা 
যে উন্নতিলাভ করিয়া ভারতের গর্ধের বিষয় হইয়া ঈীড়াইয়াছেন 
রসায়ন শিল্পেও তাহারা তদ্রপ কুতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম 
হইবেন । টি | 
ইংলগু এবং জানম্মাণী হইতেই বেশীরভাগ রাসায়নিক দ্রব্য 
আমাদের দেশে আমদানী হইয়া থাঁকে। বর্তমানে ইউরোপে 
যুদ্ধ আরস্ত হওয়ায় জান্মাণীর আমদানী একেবারেই বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে এবং ইংলগ্ডের আমদানীও বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে। 
ইহাতে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণ এক বিরাট 
সমস্ার সন্মুধীন হইয়াছে । জান্মাণী হইতে রঞ্চনদ্রব্য আমদানী 
বন্ধের ফলে বন্ত্রশিল্পের পক্ষে মহা অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে । 
ওউষধধ এবং গুধধ প্রস্ততের উপাদান হিসাবে প্রয়োজন হয় এমন 
অনেক রাসায়নিক দ্রবোর মূল্য অপ্রত্যাশিতভাবে চড়িয়া গিয়াছে 
এবং কোন কোন দ্রব্য সংগ্রহ করাই ছুষ্ধর হইয়া উঠিয়াছে। 
ইতিমধ্যেই কুইনাইন সাল্ফ. এবং কুইনাইন হাইড্রোক্লোরের 
মূলা যথাক্রমে শতকরা ১৫২ টাকা ও ২০২ টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এসেটিক এসিড, গ্রেসিয়েলের, দাম শতকরা ১৪০২ টাকা, এস্পিরিণ 
৩০২ টাকা, গ্রুকোজ ৯০২ ষ্টার্চ শতকরা ১০০৯ কপ্পুর ১৫০ এবং 


“আমাদের সমর্থ হ'তে 
হবে-_সক্ষম হ'তে হবে, মনে 


রাখতে হবে যে, আত্মীয় 
মগুলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের 


০৪৩০৪৩৭৪৬৯৪ 


মেই কাই বানালী ব্যবযার 
করবে বলে যেন গণ করে। প্রকে. 
প্রাদেশিক বলে না, ॥ ছানা: | 


) 
রন .] 
সি ,. এরি! 

পি ॥ নত মা 

্ ১ শি , 
এ এ 8 ইনি 17881 780 ॥ . 
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অক্টোবর, ১৯৩৯ ১]. 


কাচের টিউব € রি হি রঃ শতকরা ১০০ ১ মূল্যে 
বৃদ্ধি হইয়াছে। ইম্পিরিয়েল কেমিক্যালের মত স্ুবৃহত প্রতিঠানও 
নাকি ২॥ টন গ্রিসারিণ স+বরাহ করিতে অক্ষম । আরও প্রকাশ 
যে উক্ত কোম্পানী সাজীমাটি এবং ব্রিচিং পাউডারের বর্তমানে 
কোন দর দিতেছে না। 

রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য পরমুখাঁপেক্ষী হওয়াতেই ভারতবর্ষ 
যে এই অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে বর্তমান সময়েই আমরা 
তাহ! মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। 

রসায়নশিল্পস্থাপণে যেসকল সুযোগ স্থুবিধ! থাকা আবশ্বাক 
ভারতবর্ষে তাহার প্রায় সমস্তই আছে। ১৯২৯ সালে টেরিফ, 
বোর্ড এবং উক্ত বোডে'র সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়৷ জিয়োলজিকেল 
সার্ভেও ইহা। স্বীকার করিয়াছেন। জাতীয় জীবনে রসায়নশিল্পের 
যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে তাহা বিবেচনা! করিয়া টেরিফ. বোর্ড 
রসায়নশিল্পে সংরক্ষণ মূলক নীতির ব্বপক্ষেও অভিমত দিয়াছেন। 
ভারতে বিভিন্ন প্রকার ধাতুদ্রব্যের অভাব নাই। বাংল! ও বিহারে 
অফুরস্ত কয়লা রহিয়াছে । দক্ষিণ ভারতে হাইড্রোইলেকটি.ক্‌ 
. যন্ত্রের সাহায্য বিস্তৃতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বাবস্থা হইতেছে 
এবং ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতি হইবে আশা কর! যাঁয়। দেশে 
বৈজ্ঞানিক এবং রসাঁয়নশিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যাও কম নহে । 
একমাত্র প্রশ্ন রসায়নশিল্পের কলকব্জা। দেশের শিল্লোন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্তারও অন্তত কতকটা সমাধান 
হইবে। গত মহাযুদ্ধের ফলে দেশে রসায়নশিল্পের প্রতি সামান্য 
উৎসাহ দেখ! গিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞের অভাব, বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতা এবং গতানুগতিক পন্থায় বস্ত্রশিল্পে মূলধন 
বিনিয়োগের ফলে রসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের . প্রেরণা সাফল্যলাভ 
করিতে পীরে নাই। বর্তমানে অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়াছে 
এবং এই সুযোগে শিল্পপতিগণ রসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততে মন দিলে 
তাহারাই যে বিশেষ লাভবান হইবেন কেবল তাহা নহে, ইহা 
দ্বার! প্রকারান্তরে দেশের একটা বিশেষ অভাবও দুর করা হইবে । 
এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলা জন্বন্ধে ছুই একটী কথ৷ বলিবার আছে। 
ভারতে রসায়নশিল্প স্থাপনের কল্পনা সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর মস্তিষ্বেই 
অভ্যুদয় হয় এবং স্তার পি, সি, রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আপ্রাণ 
চেষ্টার ফলে রসায়ন শিল্পে সার! ভারতে বাঙ্গাল! দেশেই এপধ্যস্ত 
' সব্ধপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । পশ্চিম দক্ষিণ বাংলা 
কয়লার অফুরন্ত ভাগার। ছোটনাগপুর ও বিহারের খনিজসমূহও 
অল্লায়াসেই বাঙ্গলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মিটাইতে পারে । 
বাঙ্গলায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব নাই। 
বর্তমান যুদ্ধের স্থযোগ গ্রহণ করিয়। বাঙ্গাল দেশে রসায়নশিল্পের 
উন্নতি সাধনে গব্ণমেপ্ট এবং ব্যবসায়ীগণের তৎপর হওয়া কর্তব্য । 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটা রসায়নশিল্প সম্পর্কে একটি পৃথক 
কর্মিটা গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর কাধ্যাবলী দেশবাসী 
আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিবে। বাঙ্গলা সরকারও টা এ 
 শিল্পজরীপ কমিটা স্থাপন করিয়াছেন । আমরা যতদুর অবগত 
আছি উক্ত শিল্প-জরীপ কমিটা বাঙ্গলাদেশে রসায়নশিল্প স্থাপন 
সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত কোন আলোচনা কিংবা মতামত পর্য্যস্ত প্রকাশ 
করেন নাই। আশা! করি বাঙ্গলার ম্ুযোগ নুবিধার বিষয় ? 
আলোচনা করিয়া উক্ত কমিটা বালা! দেশে যাহাতে রাসায়নিক 


ব্যস্ত বিসত লাভ করে তরে বিশেষ অবহিত ষ্স 


ভবিষৎ কাধ্য্রম নির্ভাণ করিবেন। ১ 

. পরিশেষে ইংলগডের রসায়ন শয্ের ইতিহাস ও উন্নতি সম্বন্ধে 
ছুই চারিটি কথা বল অপ্রাসঙ্গিক ৭ না। ইংলঙ্ডে রসায়ন- 
_ বিল্পের উন্নতি আরম্ত হইয়াছে গত মহাযুদ্ধের পর“হইতে । এবং . 








আর্থিক ভঙ্গ 


পিপিপি 


লগে সাই ইল বর উস করিয়াছে 
পু টিক এসিড ইত্যাদি কয়েকটা 


৬৪৩ 


আসিত বিদেশ হইতে। ধাতুজ  উষধের অবস্থাও ছিল 
কি ১৯১৪ সাল পর্যন্তও গুঁষধের জন্য ইংলগ্ সম্পূর্ণরূপে 
পরমুখাপেক্ষী ছিল। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ কেমিকেল 
ম্যানুফ্যাকচারার্পস এসোসিয়েশনের ডিরেক্টরীতে ১৮ শত সুক্স 
(25০) রাসায়নিকত্রব্য তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৩৩ সালে 
এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দীড়াইয়াছিল ৩৫০০ এবং বর্তমানে 
৪ হাজার সক্ষম রসায়ণশিল্পজাঁত দ্রব্য উক্ত তালিকাতে স্থান 
পাইয়াছে। মহাযুদ্ধে বৈদেশিক আমদানী বন্ধ হওয়াই ইংলগ্ডে 
রসায়নশিল্পের উন্নতির কারণ (-.* সা, 1151. (075 069500101 
01 21001901769 1200 €11510% 00100061269 190. 102. 9821015 
91507058650 12090 02061001001 2096571915০ 10205920] 
11190119100, 00115902105 19০20) £75০ 90100105 
€০ 079 1701015 10:০1000010 01 655610019]  01)6101109.15- 
৩৮0, 2, 81০01869095 3, 2১ 10. 8০৮ 0, 10 51), 
নত ১ 51087500979 09021071021 03955257010 189018601, 
[50176077--চ0 007০0100910 2০৮০] ১০০1৪৮৮ ০ 
৬09 0025, 1939, ) 
বর্তমানে ইংলগ্ডের বস্ত্রশিল্পসমূহে যে রঞ্জনদ্রব্যের প্রয়োজন 
হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই «দেশের ভিতর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। রঞ্জনদ্রব্যের উৎপাদন ইংলগ্ডে কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
নিমের তালিক। হইতে উহ প্রতীয়মান হইবে । 
মোট রঞ্জনদ্রধ্য (টন হিসাবে ) 
১৯১৩ ১৯২৫ ১৯২৯ ১৯৩৫ ১৯৩৬ 
৪০৬৯ ১৪,৫৯২ ২৪,৯১১ ২৬,২২১ ২৭,৩৩২ 
ইংলগ্ডের রসায়নশিল্পের এই দ্রুত উন্নতিতে ত্রিটাশ গবর্ণমেন্টও 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রসায়নশিল্পে গবেষণার জন্য গবর্ণমেন্ট 
১৯১৭ সালে বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পসন্বন্ধীয় গবেষণা বিভাগের, 
নিকট ১০ লক্ষ পাউগু অর্পণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটা বিভিন্ন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া রসায়নশিল্পলে গবেষণা! 
কাধ্য চালাইয়া আমিতেছে। 





টেলিগ্রাম-_“ইত্িনৃক্ষম” 


ভারতীয় বীষা-কোম্পানীতে বীমা করিরা : 
-দেশের অর্থ দেশে রাখুন- ৃ 


দিতনবন মির কোংলিঃ 


ফোন--ক্যাল ৫৮৯২ (ছুই লাইন) 


৯৫৯৯৯১৯৬১৯৯ কক ৯৯৬ 


ইউনিভাদেন ফা দার 


ইন্নিওরেন্স কোং লিঃ 


(দি যান? গ্লোব ব ইমিবে; 


5715 
_- দ্বায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ 

£ অগ্নিকাগুজনিত ক্ষতিপূরণীর্থ বীমা, অগ্নি-বীমা, ভূমিকম্প 
এ দাঙ্াহাঙ্গামা, মটর ও জাহাজ-বীম, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ | 
:.. ইত্যাদি বীমার কাজ কর! হইয়া থাকে । | 
15 

চি . এরইছ, ডি, বাহুদেব_ম্যানেজার টি 
৮. সংযুক্ত শাখা) 
রা 
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জাতীয় পরিকল্পনা ও ভারত সরকার 

প্রকাশ, স্তাশানেল প্ল্যানিং কমিটি বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চেয়ার- 
য্যানের নিকট ভারত সরকার জানাইস্াছেন ঘে সরকারের পক্ষে সরকারী 
বিশেষজ্ঞগণকে কমিটিতে কাধ্য করিতে দেওয়া অন্থবিধাজনক। জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটা বা উহ্হার কোন সাবকমিটি কোনরূপ সংবাদ জানিতে 
চাহিলে তাহারা যাহাতে উহা পাইতে পারেন তত্রপ ব্যবস্থা করিতে 
ভারত সরকারের নীতিগত কোন আপত্তি নাই। স্থতরাং পরিকল্পনা 
কমিটিকে সর্বপ্রথম সরকারের নিকট তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে হইবে 
এবং সরকার উহার পর কর্ধচারীদের নিকট হইতে আবশ্থাকীয় সংবাদ পাইবার 
ব্যবস্থা করিবেন। কোন সরকারী কর্খচারীকে সোজা পরিকল্পনা কমিটির 
নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে দেওমু হইবে না। 


ভারতে রাস্তাঘাটের উন্নতি 
সম্প্রতি সিমলায় রাস্তা সম্পঞ্কিত ষ্র্যাণ্ডিং কমিটির এক সভা হয়। *এই 
সভা মাত্রা, বোম্বাই, পাঞ্াব, আসাম ও সিদ্ুপ্রদেশে নৃতন রাস্তা নিশ্মাণ 
সম্বন্ধে কয়েকটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। তাহা ছাড়া ষ্ট্যাপ্ডিং কমিটি 
ইপ্ডিয়ান রোড্‌ কংগ্রেসের জন্য বার্ধিক ৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন এবং 
পাঞ্জাব সেচ গবেষণা কেন্দ্রে রাস্তা নিন্মাণ সম্পর্কে ভূমি বিজ্ঞানের গবেষণার 
জন্য ৬৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। 


ভারতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর সংখ্যা 
ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে নানা রকমের প্রায় ২২৫ ভাষা প্রচলিত 
আছে। নিযে এদেশের প্রধান কয়েকটি ভাষা! ও এ সব ভাষায় বানী 
কথা বলে তাহাদের সংখা] দেওয়! হইল :_ 


ভাষা ভাষা-ভাষীদের সংখা 
হিন্দি ৭ কোটি ১০ লক্ষ 
বাংলা ৫ ৯» 9০ ৮ 
বিহারী ই, ৯ ৮ই--৪ 
তেলেগু 828 
মানাঠি হি 
তামিল এ 
পাঞ্জাবী ই কত ২ 
রাজস্থানী ১2. ৩৯5 
ফ্রান্সে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন ও ব্যবহার 


গত ১৯৩৭ সালে ফ্রান্দে ৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউণ কৃত্রিম 
রেশম উৎপন্ন ডি ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৮ রি ৯১ লক্ষ 





৯১২২০৪--১০০ 


৮ ১৯:১2 ১ 
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৩২ হাজার পধ্যস্ত ঈাড়ায়। গত ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে মোট ৭ কোটি ২১ 
লক্ষ ৪৬ হাজার ৩০০ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম বাবহৃত হইয়াছিল । ১৯৩৮ সালে 
সেস্থালে ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪ শত পাউণ্ড পরিমিত কৃত্রিম রেশম 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 


বর্তমান যুগ্ধ ও ভারত 
মিঃ মান্ স্থবেদার সম্প্রতি গোয়ালিয়রে এক বক্তৃতায় ' বলেন-__ 

মোটামুটিভাবে হিসাব করিলে দেখা যায়, বর্তমান যুদ্ধে ইংলগ্ডের দৈনিক 
আড়াই কোটি পাউওড (১ পাউও ১৩//৪ পাইয়ের সমান ) বায় হইবে । 
মহাসমরে দৈনিক দশ কোটি টাক] ব্যয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষ আইনত: 
যুদ্ধে জড়িত হইলেও আপাতত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নছে। কারণ ভারতের 
ভৌগলিক অবস্থান এরূপ যে তাহার নিরাপত্তা বিপন্ন হয় নাই। কিন্তু ইতালী 
নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া শক্রপক্ষে যোগ দিলে ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ 
ঘটিতে পারে। কারণ ভূমধাসাগরের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল অত্যন্ত 
বিপজ্জনক হইবে। সর্বাপেক্ষা বিপদের কারণ হুইবে ইতালীয় সোমালি- 
ল্যাপ্ড। উহা! বোদ্বাই হইতে মাত্র ৮ শত মাইল দূরে অবশ্থিত। 

তিনি আরও বলেন যে যুদ্ধের ফলে সমস্ত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । পণা মূল্য 
বৃদ্ধি বিশেষত: ৃষিজাত পণামূলা বুদ্ধির ফলে কৃষকদের আথিক অবস্থার এবং 
সাধারণভাবে শিল্পের উন্নতি হইবে । যুদ্ধের ফলে সুদের হারও বাড়িবে। ভারত 
গভর্ণমেণ্টের আগামী খণের স্রদের হার সম্ভবতঃ শতকরা সাড়ে চারি টাকা 
হইবে। যুদ্ধের ফলে বু জিনিষ নষ্ট হইবে। যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের জন্য 
আমাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত কর! আবশ্যক হুইবে। অর্থ নৈতিক 
সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ম ও রসদের দিক দিয়াও সংগ্রাম চলিবে । কর 
বৃদ্ধি কিংবা নৃতন কর ধাধ্য করিয়া যুদ্ধকালীন সমস্ত বায় নির্বাহ করা সম্ভবপর 
নহে। কানাভার পার্লামেন্টে সম্প্রতি যুদ্ধ চালাইবার জগ্ভ খণ না করিবার 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । যুদ্ধে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তাহা বিবেচনা করিলে 
ইহা অসস্ভব। আধুনিক যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ অর্থ 
ব্যয় হয় অনেক গবর্ণমেণ্টের তাহা! এক বৎসয়ে আয় হয় না। 


জাহাজ শিল্প সম্বন্ধে সরকারী সাহায্য 


সম্প্রতি বোদ্বাই বাবস্থা পরিষদে জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় 
মন্ত্রী মি: এল এম পাটেল জানান যে বোস্বাই প্রদেশে যদি কেহ আধুনিক 
প্রণালী অগ্ুসবণ করিয়া জাহাজ প্রস্ততের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হন এবং 
এঁ বিষয়ে সরকারের সাহাযা চান তবে সরকার সাধ্যমত সেবিষয়ে 
সাহায্য করিবেন। 


হেড অফিস_-৩/৯লৎ স্যালেল সাবা” ৃ 
ফোন +কলিঃ সিজার পতন দি 
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নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র 
পু শিনি স্বর্ণের মানা প্রকার 
আধুন্সিক ডিজাইনের ভতদ্ক।'র ও রৌপে)র বাজনাদি হিত্রয়ার্থ 


জর্বধ্ধী ম্ডুদ থাকে এবং ছর্ডার হত ২৪ ছণ্টার মধ্যে গুস্ৃত করিয়া দে ওয়া হয়। 
চভ্যুনপি হতউ চুজত্ভ / আমাদের ওত গহনা ব্যবহারাত্তে ফেরৎ দিজে গিনি 
জোমার বাজার দরে তাহার হু হুদ্য যেবৎ পাওয়া ঘায়। পত্র জিখিলে 
 হিজহুজ্য হুম হুল ডিজাইন ভিত আঁহাদের ন্ি-এলহ হ্হাযাউীজলগ্গ জদ 





টি সাপটা শসা 
শশা শশী 


রা 
৯ 





ভারতের যানবাহন ব্যবস্থ। 


সম্প্রতি রেলপথ ও রান্তা বিস্তারের দিক দিয়া ইংলগ্ডের সহিত ভারতের | 


লি 
' ন্যাশনাল কটন মিল্স 
লিমিটেড 


তুলনা করিয়া লগ্ডনের ষ্ট্যাটিষ্ পত্র লিখিতেছেন-_-ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে 
২৩ কোটি একর ব্যাপী আবাদী জমি রহিয়াছে । সেইস্থলে ইংলগ্ডে আবাদী 
জমির পরিমাণ মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর । এই অবস্থায় লক্ষ্য করিলে 
বিশ্মিত হইতে হয় ভারতে যে রেলপথসমূহ রহিয়াছে তাহার বিস্তৃতি ইংলগ্ডের 
রেলপথের স্বিগুণের চেয়ে কম। ভারতে রেলের বিস্তৃতি ৪২ হাজার মাইল 
হইতে ৪৩ হাজার মাইপ | অনেক রেলপথই আবার দেশের ব্যবসা বাণিজাগত 
ব্যাপক স্থযোগ স্থবিধা বুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিশ্মিত হয় নাই। 
মোটবধাঁন চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তার পরিমাণ ৪০ হাজার মাইলের 
বেশী নে । উতলগ্ডের মোটর চলাচলোপযোগী রাস্তার বাপকতার তুলনায় 
উচ্ভা মাত্র এক তৃতীয় ভাগ । 
মাল আমদানী সম্পর্কে সরকারী সাহায্য 

ভারত সরকারের প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্থিতে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের দরুণ 
যে সমস্ত জিনিষপত্রের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে গবর্মেণ্ট সেই 
সমস্ত ্িনিষ আমদানী করার জন্য সাহাযা করিবেন। যন্ত্রপাতি এবং 
রণসম্ভার নিম্নাণোপযোগী জিনিষপত্র আমদানী করার জন্য গবর্ণমেণ্টের 


জিনিষ ভারতে পাওয়। যায় সেই সমস্ত জিনিষ বিদেশ হাতে আমদানী করার 
জন্য গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। | 
কর্পোরেশনে লোক নিয়োগের নৃতন ব্যবস্থা 
কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিম্ন বিভাগে পোক নিয়োগের জগ্য থে 
নৃতন পরিকল্পনা হইয়াছিল তদনুসারে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
আগামী নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে । জান গিয়াছে যে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সমূহে প্রবেশার্থীদের বয়সের দিকটা সম্পর্কে 
কর্পোরেশন যতদুর সম্ভব উদার নীতি অবলম্বন করিবেন। নভেম্বর মাসে 
বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের স্বাস্থা-বিভাগঃ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আলো 
( লাই'টিং ) বিভাগ ও ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ বিভাগগুলিতে এবং অন্তান্ বিভাগে 
মাত্র কেরাণী লওয়ার জন্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে। হাতে কলমে শিক্ষনীয় 
বিষয়সমূহ এবং সাধারণ বিষয়সমুহে এ পরীক্ষা হইবে বলিয়া প্রকাশ। 
হায়দরাবাদ রাজ্যের শিল্প 
হায়দরাবাদ রাজো গাওরানী তুলা উৎপন্ন হয়। ভারতীয় তুলার 
মধো এইট তুলার আআশই সর্বাপেক্ষা কুক । কিছু দিন হইল এই রাজ্য 
কার্পাসজাত বস্ত্শিল্লের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং উহার ভবিষ্যৎ 
প্রসারের, সম্ভাবনাও যথেষ্ট । সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হায়দরাবাদ রাজোই 
প্রচুর পরিমাণে রেডী উৎপন্ন হয়। হ্তরাং তৈল শিল্পের সম্ভাবনাও 
এথানে খুব বেশী। বর্তমানে যে সকল শিল্প এই রাজ্যে গ্রতিঠিত 
হইয়াছে তন্মধ্যে বীজ হইতে ভুলা ছাড়ান, তুলা বস্তাবন্দী করা, তুলাজাত 
শিল্প, সিমেন্ট, কয়ল| উত্তোলন, তৈল নিষ্কাষণ এবং তামাক শিল্প বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । টালী নির্মাণ, চম্মশিল্প, ধাতুশিল্প, দিয়াশলাই, কাচ, রং, 
বর্ণিশ, চাউলের কল, বিস্কুট তৈয়ার প্রভৃতি শিল্প সামান্য রকম চলিতেছে । 
কুটির শিল্পের মধ্যে হণ চালিত বয়ন শিল্পের সংশ্লিষ্ট্ূপে বড়ের কাজও 
চলিতেছে । বয়ন শিল্প এবং অন্যান্য কুটির শিল্পের উন্নতি বিধানের দিকে 
নিঙজগাম সরকারের 'ষনোযোগ বিশেষভাবে আকষ্ট হইয়াছে। ক্ষুত্র ুর শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্পেট বয়ন ও খেলনা প্রস্ত্রতের শিল্পের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । ১7৪. 


রেল পথের আয় 
গত ১ল। এগ্রিল হইতে গত ১,ই আগষ্ট পধ্যস্ত ইষ্টাণ বেঙ্গল রেলওয়ের 
মোট ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৮৮ টাকা ও ইষ্ট ইত্ডিয়ান বেলওয়ের 
মোট ৮ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮৪ হাজার “২৩৯ টাকা আয় হইয়াছে । ১৯৩৮. 
সালের উপরোক্ত সময়ে এ দুই কোম্পানীর যথাক্রমে ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৪ 
হাজার ৪২১ টাকা ও ৯ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৪9 হাজার ১৭৫ টাকা আয় 
হষ্টয়াছিল। 


আআআর্তিম্কি আগত, 





টু চগ্রাম ইলেক্টিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে মিলে 'বিছ্বাৎ 
করা হইবে। 


[ত্র অক্টোবর, ১৪৩৪৯ 


111|ামাগাথাগাথাশাগাগাাগাাযাারাাগাগাাগগাযামাগাগাযাঘাগাযাযাগছাযাগাগাঘাতার 


রি 


ভেউল্পন্ম ন্ল্রোডঃ চট গ্রাস ? 


অনুমোদিত মূলধন .. ২৫,০০০০০২ লক্ষ টাকা! 
বিলিকৃত মুলধন * ১৫,০০১০০০২ লক্ষ টাক! 
প্রতি অংশ ৫০২ টাকা-পাঁচ কিস্তিতে দেয়। 


মিলের জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণ হইতে বিনা সেলামীত্তে 


এ দীর্ঘকালের মেয়াদী বন্দোবন্তে কর্ণফ,লী নদীর তীরে রেলওয়ে লাইন ও 


গাড়ী চলাচলের রাস্তার সংলগ্ন ৭৫ বিঘা জমী নেওয়া স্থির হইয়াছে । 
সরবরাহ 
আগামী ডিসেঙ্গরের মধ্যে মিলের যন্ত্রপাতির অর্ডার 
দেওয়া ও মিলের নিশ্মাণকাধ্য আরম্ভ করা হইবে । বিবিধ প্রাথমিক 


বায় সঙ্কোচে, নিখুঁত পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দরের নানাবিধ স্থযোগ 
সাহায্য চাওয়া হইলে গবর্ণমেপ্ট সে বিষয়ে সাহাধা করিবেন। যে সমস্ত 


স্থবিধায় এই মিল প্রথম কাধ্যকরী বংসর হইতে সন্তোষজনক হারে 


টু মুনাফা দিতে পারিবে আশা করা যায়। 


চট্টগ্রাম ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোংর ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ কে, কে, সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে মিলের যাবতীয় কাধ্য 
পরিচালিত হইতেছে । 
এই মিলে হাজার হাজার বেকারের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। 
ককুম্পন্বাস্পীর সহান্ুভুন্ডি ও সহাস্্ভা শ্রার্থনীকস 


০, এএযা]াথযাগগথাথারাথঞঠানতথযবা 








হা অক্টোবর, চারি জি হগ্গতু, 





যুদ্ধ ও /বেকার 
ইংলগু জান্দানীর বিরুদ্ধে যুছে লিপ্ত হওয়ায় কোন কোন দিক দিয় কণ্ম আপনাদের নিজন্ব ব্যান্ক. 
সংস্থানের নৃতন ক্ষেত্র স্থষ্টি হ$মাছে। আবার কোন কোন দিক দিয়া দি দে [এ ব্যাক স্ব ইষ্টিয়। নি? 
নানারূপ প্রতিক্রিয়ায় পুর্ব্বেকার কর্মানিযুক্তদের ভিতর কিছু পরিমাণে কণ্ম- ট 6 
ভীনত| দেখা যাওয়ার কারণ উপস্থিত হইয়াছে । স্থাপিত ১৯০ সাল 


গত ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবিষয়ে অবস্থার গতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্য়া একটী সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
গিয়াছে যে যুদ্ধ লাগিবার সময়ে পুরুষদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আগষ্ট সম্পূর্ণভাবে ভারতবাশীর হ্বারা পরিচালিত। মুল্পধনে ও আমানতে 
পু ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ষসমূন্তের মাপ্য ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 

মালের তুলনায় ৭৬ হাজার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। তবে আগষ্ট মাসে নব হা 























অনুমোদিত মূলধন 1 ৩,৫০১০০১০০০২ টাকা! 
বেকার নারীর যে সংখ্যা ছিল এক্ষণে তাহা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিমাণ বৃদ্ধি বিক্রীত রর ক বিরান রর 
পাইয়াছে। অনেক নারী যুদ্ধের জন্তা চাকুরী ছাড়িয়া সহর ত্যাগ আদায়ীরূত মূলধন রা ১,৬৮,১৩,২০০২ 
করিয়াছে । আবার কিছু সংখ্যক নারী চাকুরী ছাড়িয়া যুদ্ধ কালীন সেবাকাধো অংশীদারদের দায়ী -২, ১৬৮১১৬১২০০২ 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে । “আনএমপ্লয়মেপ্ট এসিষ্ট্যাব্স বোর্ড” হইতে সাহায্য রিজ্জার্ভ ও অন্যান্য তহবিল . ১,০১১৪৬১৫৯৮/০ “আনা 
পইয়। দিন চলে এরূপ লোকের সংখা! আগষ্ট মাসের তুলনায় ৮* হা 95875 

রর সির হানার ভিত আমানতের পরিমাণ  ৩২,৭৪,৮২,৭৩০%/০আনা! 
পরিমাণ কমিয়া গত ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মোট ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার এ তারিখ পধ্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য অন্থুমোদিত সিকিউরিটী 
দাড়াইয়াছিল। তবে উক্ত বোর্ড যুদ্ধজনিত অবস্থায় নানাভাবে বিপন্নদ্দের এবং নগদ হিপাষে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯,৩১,৫৪,৯১২/১০ » 
জন্য যে-সাঙ্কাধা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সে অন্গসাবে ৬৩ হাজার চেয়ারম্যান-_ল্ার এইচ, পি, ম্মো্দী, কেটি, কে, বি, ই 
জন নৃতন লোককে সাহায্য দিতে হইতেছে । ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি,ক্যাপ্টেনন. হেড অফিস-_বোন্াই 

ঘুতের উৎপাদন ও ব্যবসায় * ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 


ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রতি বংসর ৯** কোটি টাকার স্ুত উৎপন্ন ও বিক্রয় বৈদেশিক কারবার করা হয়। 
হইয়া থাকে । এদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত ভ্রব্য বিক্রয় করিয়। মোট যে মূল্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্ষিং সুবিধা দেওয়। হয়। 


পাওয়া যায় উহা তাহার এক তৃতীয়াংশ। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর চলতি ও স্থায়ী আমানত এবং সেভিংসএকাউণ্টে আপনার হিসাব খুলুন । 


কোটি বং ই হর! 2 হি চক ্ি সেপ্টাল ব্যান্ক অব ইগ্ডিয়ার নিল্সলিখিত বিশেষস্ব আছে-_ 
ভ্য়ারারহ হা রাহা হন দরস্থা তাহ ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেভেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 


এদেশে বর্তমানে ছধের সহিত টক মিশাইয়া দধি তৈয়ার করা হয় এবং বীমার পলিপি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
উহ মন্থনে যে মাখন উৎপক্ন হয় তাহা হইতে ঘি প্রস্তুত করা হয়। এইরূপ বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকর] বাধিক ২॥০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী 
প্রথায় ছি তৈয়ার হওয়ার দরুণ অনেকটা ছুধ নষ্ট হয়। ছিও হয় বেশীরভাগ ব্ৈবাধিক ক্যাশ সাটিফিকেট । সেপ্টণল ব্যাস্ক একজিকিউটারু এগড ট্রাষ্ট 

রঃ লিঃ কর্তক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
নিকৃষ্ট ধরণের । এই অবস্থায় একদিকে ঘি তৈয়ারে অপচয়ের পরিমাণ কে টা 05945 
কমাইবার জন্য এবং অপরদিকে ঘি এর উৎকর্ষতা বাড়া্টবার জন্য বাঙ্গালোবের 


ৃ ৃ হীরা জহরৎ এবং দলিলপন্ত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেঞ্টণল 
ইম্পিরিয়াল ডেয়রী ইনষ্টিটিউট সামান্য কয়েক ফোটা সাইটিক এসিড দ্বারা ব্যাক চেক ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে । বাধিক চাদ? ১২২ টাকা 
ছুধ হইতে মাখন তৈয়ার করিয়া ঘি গ্রস্ততের সহজ পস্থা আবিক্ষার 


মান্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে । 
করিয়াছেন। অধিকস্ত তাহার! মাখন তৈয়ায় না করিয়া শুধু দুধ হইতে কলিকাতার অফিস--€মন অফিস-_১০*নং ক্লাইভ স্্ট । নিউ 


সাক্ষাৎ্ভাবে ঘি তৈয়ার করিবার একটা প্রণালীও আঁফ্কির করিয়াছেন বলিয়া মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখা--৭১নং ক্রস স্ত্রী, 
বাবসা অধিকতর লাভজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । রোড। বাজলা ও বিহারস্ছিত শীখা-_ঢাকা, নারায়গঞণ। জলপাই- 


গুড়ি, জামসেদপুর, ও মজ:ফরপুবু। লগুনস্থ এজেণ্টস-_বার্কলেস্‌ 
বিভিন্ন দেশের বিমান-শক্তি ব্যান্ক লি: এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লি:। নিউইয়র্কশ্হিত এজেণ্টস-__ 
সম্প্রতি মার্শেল ভরোশিলভের প্রদত্ত বক্তৃতায় বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের 


নিউইয়র্কের গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং । 
হাতে গত ১৯৩৪ সালে ও ১৯৩৮ সালে যুদ্ধে বাবহার যোগ্য কি সংখাক 
বিমানপোত ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । নিয়ে এ বিবরণ উদ্ধত করিয়া 






























দেশ বিমান পোতের সংখ্যা ন্‌ 
৯ ৯৩৮ 

- : সপ - স্থাপিত__১৮৮৪ সাল 
ইংলগ ১০০৭২ ২,২৩৮ 
জার্মানী টু না যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
জরা ও ৰ রি ধ্ পরামশ গ্রহণ করুন। সন্ধষ্ট 
ইদাজী দূ র্‌ ॥ . ১৮ + 
পোল্যাও ৮৭ . ৬৩৪ ১১১০১ হইবেন । 
স্বাপান ২,০৫৯ 5 ওত কোম্পানীর কাগজ বা 


গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 





বিনীত__ 
উপার্কতীশঙ্কর মিত্ত 
ম্যানেজিং পার্টনার 





বিভিন্ন দেশের জন্ম ও মৃত্যুহার 
গত ১৯৩৭ সালে কয়েকটি দেশে প্রতি ১ হাজার অধিবাসী পিছু জন্ম ও 
মৃত্যুহার কিরূপ দাড়াইয়াছিল নিয়ে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :-- 


দেশ প্রতি হাজার প্রতি হাজার 

জন্ম হার মৃত্যুহার 

ব্রিটিশ ভারত ৩৪৫ ২২৪ 
ইতলগু ১৪৯ ১২৪ 
মালয় স্বীপপুপ্ণ ৩৭-৪ ১৯৯ 
পেলেষ্টাইন 9১: ১৮৯ 
ইষ্ট ইপ্ডিজ, ২৮৩ ১৮৮ 
মিশর (১৯৩৬) ৪৪৯ ২৮৯ 
জাপান ( ১৯৩৬) ২৯৪ ১৭৫ 

ভারতে তামাকের চাষ 


ভারতে উতরই্ট শ্রেণীর তামাকের চাষ ও ভালব্লকম শ্রেণী বিভাগ করিয়া £ 
আাহ। বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে্ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগ সম্প্রতি 
বিশেষভাবে সাচষ্ট হইয়াছেন । সম্প্রতি সিঙ্গু প্রদেশে সিগারেট তুষারের | 
উপযোগী উংরুষ্ট ভামাকপাত। চাষের ব্যবস্থ। হইয়াভিল। হায়দরাবাদের 
সরকারী কফি বিভাগ দেশী শরীর তভামাকপাতা সিগারেট শিম্মাণে বাবভার 
করা যায় কিনা তংবিষয়ে পরীক্ষা চালাইতেছেন । শিল্গু হইতে আনীত 
ভামাকপাতা ঠাণ্ডা গ্রদামে রাখিয়া প্রনরায় এ প্রকার গবেষণ। 
হইতেছে । 


চালান 


জার্মানীর আমদানা বাণিজ্য 
গত ১৯৩৬ সালে জাম্মানী বাহির হইতে মোট ৭৪ স্বাজার ১০০ মেটিক 
টন পরিমিত গন আমদানী করিয়ািল | ১৯৩৭ ৪ ১৯৩৮ সালে উহা বাড়ির 
ঘ্থাক্রমে ১২ লক্ষ ১৯ ভাঙ্গার ঘেটি,ক টন ৬ ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০০ মেটিক টন 
দাড়ায়। (এক মেটি.ক টম-২১*৭৯ মণ) ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল 
পথান্ত গড়ে প্রতি বৎসর জাশ্মীনীতে ১৮ কোটি ৩৪ লক্ষ বুসেল গম উৎপন্ন 
হইয়াছে । ১৯৩৮ সালে ৯২,৩০৭ টন গম আমদানী হইয়াছিল' ধাতু 
দ্রব্যের দিক দিয়া জাশ্মানী অন্তান্থ দেশের উপর বেশী পরিমাণ নির্ভরশীল । 
গত ১৯৩৮ সালে জাম্মানী যেসব প্রধান প্রধান ধাতুদ্রবা ক্রয় করিয়াছিল নিয্সে 
মেটিক টনের হিসাবে তাহার পরিমাণ দেওয়া হইল :_-লোহা ২১৯৯,২৭১৫০০ 
মাঙ্গানীজযুক্ত লোহা ১৬,৮৫,৩০০, ম্যাঙ্গানীজ ৪,২৫,৮০*, তামা ৬৫৩,৯০০, 
মীসা ১৪১,৩০৭ দস্তা ১,৮৫,*০*, নিকেল ৩৪,২০০, ঢালাই লোহা ৪,৪৭,২০০, 
পুরাত্ন লোহা ১১১৬৪,১০*, এলুমিনিয়াম ১৮৮৯, পুরাতন তামা ৩৫৮,৪০০ 
মেটিক টন। ইংলগু, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট ও 
রাশিয়া হইতে জান্মানীতে আমদানীকৃত গম, তৈলবীর্জ, তুলা, লোহা, সীসা 
দস্তা প্রভৃতির ৪* হইতে ৫০ ভাগ আসিয়াছিল। বাকী ধাতু দ্রব্যের শতকরা 

৭৫ হইতে ৯৬ ভাগও এইসব দেশেই সরবরাহ করিয়াছিল । 


সাবান শিল্পের কীচামাল 


এদেশে নাবান শিল্পের জন্ম প্রয়োজনীয় কাচামালের প্রায় সমস্তই ৰিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। সিংহল হইতে নারিকেল ইল, | 
প্রধানতঃ ইংলগু হইতে কষ্টিক সোড়া ও সোডিয়াম সিলিকেট, জাপান ও 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে চবি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে রঞ্জন এবং মধ্য ইউরোপ £ 
হইতে নানা রকম তেল. এবং গন্ধ দ্রব্যাদি আমদানী হয়। এদেশেও প ] 
পাওয়া যায় কিন্তু তাহা অতি নিকনষ্ট জাতীয় এবং চাহিদার অনুরূপ পরিষাণও | 
পাওয়া যায় না। 
কারখানায় কপ্তিক সোডা প্রস্তুত হইতেছে ] 
তৈলও এদেশে প্রস্থত হইতে আরস্ত হইয়াছে । এদেশীয় জিনিবগুলির যধ্যে 
চন্দন তৈলই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু অতি উংকষ্ট প্রসাধন-সাবান 
তৈয়ার করিতে হইলে যেরূপ উৎকৃষ্ট চন্দন তৈলের প্রয়োজন তাহা এদেশে 
প্রস্তুত হয় না। 


স্থায়ী আমানতের সুদ 


৩১ ি, ৫॥০ 
৫ ঃ রর শি ৬৯. ৮৬৭ 


০০০ ৯৬১৫৯৯২১৬৬৬, 
2835552555525255 


কিকিকিককিকি কিক ৯৬ ৯৬৯৯৬$ কক কক 





এখন ইম্পিরিয়াল ফেমিক্যাল ও টাটা কোম্পানীর £ 
কয়েক প্রকারের অত্যাবশ্ঠকীয় রব 





নিপল 


স্টোন ১৯৩৯ 





৬৯ নং বহুবাজার স্রীট, কলিকাত।। 
শাখ। £_অভভীত্রক্র াহন্ন এভিনিউ» ক্ট্র প্রান্ম £ 
সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয়। 


৩ বগুসরের ক্যাশ সা ঠিফিকেট 
২১॥০ আনায় ২৫২ টীকা 
৪৩২ টাকায় ... ৫০২ » 


১ বৎসরে শতকরা :.. $॥» টাকা 


ঙা ও ৫ 5? 


১০০৯২ 9 * 


৮ 
শ্রভ্ভিড্ডেণ্উ কও ডিস্পোভিজ্উি 
মাপিক ১*২ টাক। জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*৯ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*৭ টাকা, ১* বমরে 

১৬৩*টাকা। মাদিক ৯২ টাকা হইতে ১*২ পধ্য জম লওয়া হয়? 
হুদ শতকয়। ৬হারে চ 


চল্তি হিসাবের (0017517 2/0) সুদ শতকরা ১০ টাকা। 
'জেভিংস ব্যান্ক'এর সদ শতকরা ৩২ টীকা 


শতকরা! বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়! | হইতেছে। 
পবা এরসসসযহসযহহযরহরসসস 


[ইউনাইট ব্যান অ্রফ ইপিয়| লি 


হেড অফিস --৯২০৭৯ ল্ল্যান্নিং ই নুকিননকীভা। 
শাখা অফিস-_ 
নারায়ণগঞ্জ ও মরমনসিংহ শাখা বই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
স্থারী মাযানত (01509. 1)6]১9916) সুদের ভার শতকরা ৪২ 
হইতে ৬।০ ৪ পেভিংল ব্যান্কধ শতকরা ৩০ হিসাবে দেওয়া হয়। চেক 
দ্বারা টাক| উঠান যার । কারেন্ট, হোম মেহ্রিংস, ক্যাস মার্টিকিকেট 
ও প্রভিডেন্ট ফণ্ডের নিয়মাব-ীর জঙ্গ পত্র লিখুন । 
বিশেষ দ্রষ্টব্য _ব্াগ্ে 4 কাযা প্রমারের ও 
বিক্রয়ের জন্য সুদ কনম্মা চাই । 
ম্যানেজিং ডাইবেকুর জেনারেল ম্যানেজার 
চি এগ লো টি? ০ চ্যবউাভঙরা 
2855555555555558555555585555355555225555555555525556532555852558555855255855232555355553 


দি ন্যাধনাল মারে টাই 


ইন্সিওরেন্ল কোৎ (ইগিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮নং ক্যানিং ছ্রীট, কলিকাত। 
সূ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীম। কোম্পানী । 
রাহা ব্রাদার্স 
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মাইক। মাইনিং এগু ট্রেডিং কোম্পানী 
অফ. ইপ্ডিয়া লিমিটেড। র 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও অভ্র সম্বদ্ধে বিশষজাদের বারা পরিচালিত 


ম্যানেজিং এজে্স্‌ £- মার্টে্টস্‌ ইউনিয়ন... 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব এজেন্ট 'আাবখারে 
অফিস 2২৯, সটান ০, কভিকলাছা 


২বা অক্টোবর, ১৯৩৯] আর্থিক জগ ৬৪৯ 


পাটের শে শেষ ূর্বাভাষ 
১৯৩৯ সালের নৃতন মরগুমে বাংলার বিভিন্ন জিলায় কি পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়া সম্ভব 1] ফ্লাতের মাড়ি হইতে পুঁজ ও রক্তপড়া (পাইওরিয়া) এবং অন্যান্য 
তৎসম্পর্কে শেষ সরকারী পূর্ববাভাষের গ্রথমাংশ গত সপ্রাহের “আর্থিক জগতে? দঙ্গরোগে উহা অব্যর্থ। নিভা বাবহাবে কোনরূপ দক্তাবোগ জন্মে না। 


প্রকাশিত হইয়াছিল | নিম্নে উহ্থার বাকী অংশ প্রকাশিত হইল £- চুক্তিতেও দস্তরোগ আরোগ্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারি। 
কলিকাতা বিশ্ববিদাালয়ের টিচার্প ট্রেনিং বিভাগের অধাক্ষ 








ছেলা আবাদী জমি অ ট 
ছানি মিঃ অনাথ নাথ বস্ত্র 3.৮. (081) 1.4. (0020) 0, (0010) এর 
(সা ( বেল ৪** পাউণ্ড) অভিমত :--“চকস্পন্ল্ভি দাতের পক্ষে উপকারি । আমি বাবহার 
ময়মনসিংহ ৬১৯০৬০০ ২৪,১৭,১০০ করিয়া উপকার লা করিয়াছি। নিঃসাক্কোচে সকলকে এই মাজনটি 
মুরশিদাবাদ চিত ১১০৪,২০০ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি” । 
টন রি টিবি মূল্য প্রতি শিশি চার আনা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র 
28056 ৩০০০ ও 
মেদিনীপুর ৩৪০০ ৮০০৪ 0 প্রস্থতকারক-ল্লস্ম এপ €লগীঞ্ু্দী লসাস্ল্নাগ্গান্ল 
মালদহ ২৭,১০০ ৮৫১০5 ১৩৯এ, মুক্তীরাম বাবুর দ্বীট, কলিকাতা 
যশোহর প৭)৫০০ ১১৮৬) ৭০ ০ সমস্ত সন্ত্রস্ত ষ্লেসনারি দোক।নে পাওয়া যায় 
রাজসাহী ৭৫৯০০ ২,২০১৯০০ -২০১০৯০৯০ 
জলপাই গুড়ি ২৫,৩০০ ৪৬,৯০০ 
ভিপুরা ২১৪০১০০০ ৯১১২৪০০০ ঢাকার স্রপরিচিত জমিদার ও ব্যাঙ্কার 
বাখরগঞ্জ ৪৯১০০ ০ ১১৪ ৭১৫০ ও গড 
ভারতে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুহার ,. উ্ীজ্ভুত্ ল্র্নালাম্প ললা্ন 


ভারত মরকারের জনগ্থাস্থা কমিশনারের ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ এ 
বৎসরে ভারতে ৬* লক্ষের অধিক লোকের মৃত্যু রেজিঘ্রিকত হইয়াছে । 
আলোচা বর্ষে ৩০ লক্ষাধিক লোক (অর্থাং মোট মৃত্যাসংখ্যার শতফর। 
৫০ ভাগ) শুধু জ্বররোগে মারা গিয়াছে । নানাবিধ জরের মধ্যে একমাত্র 
ম্যালেরিয়া জরেই দশ লক্ষেরও অশিক লোকের মৃতু হয়। টাইফয়েড রঃ 
জর ও ক্ষয়রোগঙ্গনিত জরে যে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় তাহার সঠিক হু ব্চঁল ব্যাক্ধে 
সংখ্যা নির্নিত হয় নাই। শ্বাসযস্ের ব্যাধিগুলির মধ্যে নিমোনিয়া রোগেই 
অধিক সংখ্যক মৃত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধিতে যোগদান করিয়াছেন । 


ভাগ। উপরোক ব্যাধিগুলির তুলনায় কল্লেরা, বসস্ত এবং প্লেগ রোগে মৃত্যু 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। অথচ সাধারণের ধারণ! এই যে এই তিনটি ব্যাধিই 

প্রতিষ্ঠাতা £ আছঙাম্খ্য ্ঠাল্র স্পি, ন্নি, লাক্স 
কাপড় নির্বাচনে 


অতীব মারাত্মক । বন্ততঃ ১৯২৫ সালে হইতে ১৯৩৭ সাল পধান্ত এই তিনটি 
_ন্লত্ও্রীন্র হ্কাস্প্ঞই-- 


মহাশয় আর্থিক উপদেক্টা রূপে 


(1711087015] 8109. 112559৮2106 2৯0৮5৪০7) 





ব্যাধিতে একব্রিত মৃত সংখ্যা কোন বংসরেই মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা 
১ ভাগের অতিরিক্ত হয় নাই। ১৯৩৭ সালে বুটিশ ভারতে মোট যত 
লোকের মৃত্যু হইয়াছে তন্মধো কলেরা, বসস্ত এবং প্রেগে যথাক্রমে শতকরা 
১৬ জন ০'৫ জন ও *'৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে । 


পাট সম্পর্কিত বিবরণ 


















পাট সম্পর্কে ইত্ডিয়ান সেপ্টণশল জুট কমিটি সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই হইতে ২য়া একাধারে স্প্ল্দল্ল্ঃ ৩নম্ভা ও ক্ল্কইই 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার গাইট মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
আলগ| পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত, বখসরে এ সময়ের মধ. সোদপুর সাহ। চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার গাইট আলগা! পাট || (২৪ পরগণা) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট স্্ট, কলিকাতা । 


'রপ্তানি হই্াছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্ধত্ত 
কলিকাতা হইতে ২৭ কোটি » লক্ষ ৭৪ হাজার মোটা চটের থলে, ২৬ কোটি 
৭৭ লক্ষ ৬৩ ভাজার মিহি চটের খলে, ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৭৮ হাজায় গঙ্গ 
ছোলার কাপড় এবং ১০৫. কোটি ৯৩ অক্ষ ৬৩ হাজার গজ চট রপ্তানি হইয়াছিল । 
. শত আগস্ট মাসে ভারতবর্ষের ঢটকল বহে ৪ কোটি ৬৮ পক্ষ ১৬ হাজার 
: মেটা চটের থলে, ্ কোটি বাস 





বিজয় অভিযানে; দি ফোন ক্যাল ₹-২৭১১ 
পাইওনিয়ার সল্ট ম্যান্ফ্যাকচারিং 
.. কোম্পানী লিমিটেড 
2) আনহ মম্যাজ্কো। কেশম্ম, স্ক্িশ্াভ। 
ফাক্টরী £--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা। 
১৯৩৭ সালে শতকরা! ৬।* আনা এবং ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা কর! হইয়াছে ] 


: সর্ব প্রথম পবগ,শিল্পে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া বাজলার ইতিহাসে 
ভি ফানি । বাঙ্গলার সঙ্খব বৃহৎ কারখানা---১৩** বিঘা জমির 


৬৫০ আহি হন জগত 


টা ২রা অক্টোবর, ১৯৩৯ ১৯৩৯ 





নারী রেলপথ সমুহের আয় 

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই সেপ্টেপ্বর পথাস্ত সময়ে ভারতের সরকারী 
রেলপথ সমুহের মোট ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । গত বহ্সবের 
এ সময়ের তৃপনায় উহা ১ লক্ষ টাকা-বেশী। 

গত ১লা এপ্রিল হইতে ১৮ই দেপ্টেগর পরাস্ত সময়ে ভারতের সরকারী 
রেলপথ সমূহের মোট ৪০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা আয় হইরাছে। গত বংনরের 
প্রকৃত মায়ের তুলনায় উহা ২৬ পক্ষ টাকা কম। ১৯৩৭-৩৮ সালের এই 
সময়ের তুলনায় উঠা ৩৭ লঞ্চ টাকা কম। 

শ্বেতসার শিলের সংরক্ষণ 

সম্প্রতি রাষিয় পরিষদে মিঃ ভি ভি কালিকর এই মর্মে একটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন যে, ভারতীয় শ্বেতপার শিল্পের বিরুদ্ধে যে বিদেশী প্রতিযোগিতা 
চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে এহ দেশীর শিরকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত 
মরকারের পক্ষে সংরক্ষণ বাবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন 
্র্মদেশ ৪ ভারতবধে এক্ষণে শ্বেতমার তৈয়ারের মোট চারিটি কারখানা 
রহিয়াছে । এ কারথানাপমূত ভারতীয় চাহিদার শতকরা ২০ ভাগ শ্বেতার 
সরবরাহ করিতেছে । এই অআবস্থারষভাবতীয় গ্রেঙসার শিল্পের সংরক্ষণের 
নিমিত্ত প্রতি হন্দরে ২ টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত আমদানী শুদ্ক বসান কর্তৃব্য। 
এই প্রশ্তাবের বিরুদ্ধ বতুতা দিতে উঠিয়া মিঃ পেন ইমাম বলেন যে যুর্থোর 
জগ্চ বর্তমানে বিদেশী শ্বেতসারের প্রতিযোগীতা কমিয়া আসিতেছে । জাম্মানী 
হইছে এখন আর কোন শ্বেতসার আমিতে পারে না বিনিময়েছ বর্তমান 
অন্থবিধায় আমেরিকার যুধরাষ্্র এখন আর এদেশে তেমন কমদামে বশী 
পরিমাণ শ্বেতশার চালান দিতে পারিবে না। ভারত গবণমন্টের পক্ষ 
হইতে স্যার এপান লয়েড বলেন থে গব্ণমেন্ট তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে ভারতে বদেশী শ্বেতসারের অমুচিৎ প্রতিযোগীতা 
সন্বদ্ধেযে সব অভিযোগ উঠিয়াছে তাহা অমূলক | বঞ্ধমানে যুদ্ধ কালীন 
অবস্থায় বিষরটি কোন টেরিফ বো ছ্বার। তদস্ত করাহইবার বাবস্থা এখন করা 
যায় ন।। তাহা ছাড়া শ্বেতসার শিল্প সন্বদ্ধে রঙ্গণ শুক্ষের বাবস্থা হইলে বন্ধ 
শিল্প ও অন্যান্য শিল্পীর উপর তাহার কি রূপ প্রতিক্রিরায় দাডাইবে তাভাএ 
বন্ধ শল্প সঙ্থন্ধে নিধুক্ত প্রথম টেরিফ বোডা শ্বেতলারের 
স্যার এপান 


বিবেচনার বিষয়। 
উপর শুল্ক নিষ্কীরণ করার বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন। 
লয়েডের বক্তৃতার পর প্রত্তাবটি তুলিয়া লওয়া হয়। 
সুইডেনের কাগজ 

গ্রকাশ, জান্মান সাথমে রণের আক্রমণ হইতে কাগঞজ্জবাণী জাহাজ্গকে 
রক্ষিত ধাখিবার জন্য সুইডেনের কাগঞ্জের কলের মালিকরা এখন হইতে 
প্রথমতঃ নরওয়ের বনশ্দরসমূহে কাগজ প্রেরণ করি ও পরে তথা হইতে কাগঙ্জ 
জাহাজবন্দী করিয়া বিদেশে প্রেরণের গিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

বাঙ্গলায় সরকারী উগ্ভান 

সরকারী উদ্যান সমৃহ্বের ১৯৩৮-৩৯ পাপের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা 
যায় যে শিবপুরের রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন, কলিকাতার ইডেন গার্ডেন, 
ভালহোসী স্কোয়ার এবং দাঞ্জিণলংএর লয়েড গার্ডেন গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের 
স্বার্থ ও তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্ত সংরক্ষণ করিয়া আপিতেছেন। 
শিবপুর গার্ডেনের আকর্ষণ ও সৌন্দ্যা বৃদ্ধির জন্য হৃদ গুলির ঢালুপ্রাস্তে 
কলাকৌশলপূর্ণ নানা বুংয়ের পুষ্পশযা রচনা করা হইয়াছে। অধিকতর 
সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাগান পর্বষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থাও করা 
হইয়াছে । পরীক্ষামূপকভাবে বিশেষ মৃলান্ান অর্থকরী বৃক্ষের এবং যেসব 
গাছ হইতে অশ্রু প্রস্তত হয়, তাহার আবাদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
আলোচা বৎসরে ৫,৭৯১টি বুক্ষ বিতরণ করা হইয়াছে । এবং তংপরিবর্ে 
১,৬৫২টি বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে । এবংসর ৯ শত বীন্গপূর্ণ থলিয়া এবং ১৭ 
পাউগু বীজ্জ বিতরণ করা হইয়াছে । এই সকল বীজ শুধু ভারতবর্ষের বিভিন 
স্থানে নঙ্কে, পরস্থ ইংলগু, জাম্মানী, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা, হইনলুলু, 
মিশর) পারশ্বী, হংকং, জাপান ও আষ্ট্রলিয়াতেও প্রেরণ করা হইয়াছে । ইহার 
পরিবর্তে ৫০* থলিয়া বীজ পাওয়া গিয়াছে । ইহা ব্যতীত আরও নটি দেশের 
সঙ্গে বীজের আদান প্রদান হইয়াছে । 

















হেড অফিস £ সুগনিল। স্থাপিত $ ৯৯২৯ ইং 


বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমৃহের মধ্যে পর্ধবসাধারণের 


বিশ্বাম এই ব্যাঙ্কই সর্ধপ্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 





আদাম্মীকৃত মুলধন-_ ৫,৭৭,০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ (গবর্শমেণ্ট পিকিউরিটিতে ন্যস্ত) ৬১৫৮,০০০২ 9 ঈ 


নগদ তহবিল ও গভরণমেণ্ট 
পিকিউরিটাতে ন্যন্ত__ 


ডিপঞ্জিট-_ 


২,০০,০০০২ ঞ্ রঙ 
১,৫৪,৮৩,০০০২ ৮৪ 
(হিসাব ৩১/১২।৪৫ বাং  ১৪।৪।৩৯ ইং ) 
প্রথমাববি শতকরা ১২॥০ ব৷ তবুর্ধ হারে ডিভিডেগু দিয়া আসিতেছে । 
_শীখাসমুহ_ 
কলিকাতা (১০, ক্লাইভ সীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
বসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতা ইগঞ্জ, চাদপুর, 
পুরাশবাজার, চট্টগ্রাম, বন্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, পাবন!, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 


ভৈরববাজার, গৌহাটী, ডিক্রগড়, 
জোড়হাট, তিনসুকিয়া, ধুধড়ী, 
ডিগবয়। 


বিদেনী বিনিময়মহ সকনপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয় 
যানেদ্িং ডিরেক্টর ভা এন, ভ্বি5 দক্ভ১ এম-এ, 
পি-এইচ-ডি (ইকন ) লগুন, ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল | 


০১০০ 


১০৯০১০৯০০০৩ 









বিজ্ঞপ্তি 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 








আমরা কপিকাতা ষ্টক. একশ্চেঞজ এসো- 
গিয়েশনের অনুমোদিত শেয়ার, কোম্পানীর 
কাগজ ও সিকিউরিটির ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ 

করিয়া থাকি। ষ্টক একশ্চেঞ্জ এসোপিয়েশন |. 

] লিঃর জনৈক বিশিষ্ট সভোর সহিত আমাদের 
ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে । মামাদের মারফত, 


কাজ করিয়া পরষ সন্তোষপাভ করিবেন । 


নে নূন নাহি |. 
ূ বুলেটিন পাঠান হয় বস 


ইউনাইটেড, ট্রেডিং করপোরেশন ' 
সেপ্টাাল ব্যাক্ষি বিজ্ডিংস 
 ১*ছাক্ষাইভ ১ কলিকাতা 









ত্র অক্টোবর ১৯৩৯ এ 
স্বর্ণ ও [নীতি অর রন 
গত আগষ্ট মাসে বিদেশ হইতে মোট ১৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার স্বর্ণ 
রৌপা প্রভৃতি ধনরত্ব আমদানী হইয়াছিল। এ মাসে ভাবত হইতে মোট 


১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা মুল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল । 


পশ্ড চিকিৎসার দেশীয় প্রণালী 

গৃহপালিত পণ্ডর রোগ প্রত্তিকারার্৫থ এদেশে যেলব প্রণালী প্রচলিত আছে 
তৎসম্প্ক গবেষণা করিয়া তাহার উন্নতিকল্লে উপযুক্ত বিধিবাবস্থার নির্দেশ 
দেওয়ার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ডাং এ 
রুষ্ণন্বামীকে, নিয়োগ করিয়াছেন । ভা: কক্ধম্বামী সম্প্রতি উড়িয্যায় 
পৌছিয়াছেন। সেখানে তিনি পশু চিকিৎসার প্রচলিত বিধিবাবস্থা সম্বন্ধে 
অগ্রপদ্ধান করিবেন। ডাঃ কুষ্কম্বাদী উতিমর্ধো এমন কতকগুলি প্রাচীন 
হুস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন যাহাতে পশু চিকিৎসা সঙ্গন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক 
নির্দেশ রহিয়াছে । তাঞ্জোরের পাঠাগারে হস্তী ও অশ্বের বিভিন্ন রোগ 
সম্বন্ধ বিস্তারিত আলোচনাপূর্ণ একটি পুপ্তক পাওয়া গিয়াছে । কটকের 
রেভেনশ কলেজের পাঠাগারে ৫ হাজার স্লোকপুর্ণ একটি ভাতে লেখা পুথি 
পাওয়া গিয়াছে । উহাতে পশুরাগ ও তাহার 
হইয়াছে। 


প্রতিকাবরোপায় বর্ণিত 
নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি 
আগামী ৭ অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ীশয় মমিতির (এ আই সি সি) 
অধিবেশন ওয়ার্দায় হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়াছে । নব-ভারত 
বিদ্যালয় গৃভে উত্ত অধিবেশন হইব । 


মাঞ্চুকুয়োর কয়ল। সম্পদ 
মাঞ্চুকুয়োর প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্ক অন্সঙ্জান করিয়া রিপোর্ট প্রদানের 
নিমিত্ত যে সম্মিলিত জাপ-মাঞ্চুকুয়ো কমিটা , নিযুক্ত তাহার “কয়লা বিভাগ” 
প্রকাশ করিয়াছে যে, মাঞ্চুকুয়ৌতে প্রায়--১১০০০,৮০০,০০০ টন কয়লা সঞ্চিত 
আছে। 
টিতে উই ইইউ উইক 








__ সুস্থ ও সবল শিশু 


আর্থিক ভঙ্গ 





( শক্ডিক্া- উ্টা-ন্ল্* মাতৃতুদ্ধের অন্থুরূপ ৫ এবং ভারতীয় 
আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর ছুদ্ধ হইতে প্রস্তত বলিয়াই 


"৬৫১ 


ইংলগ্ডের সামরিক বাজেট 
গত ২৭শে সেপ্টেপ্বর বুটিশ গভণমেণ্টের চান্সেলার অব এক্সেকার স্যার 


জন সাইমন কমনপ সভায় অতিরিক্ত সামরিক বাজেট পেশ করেন । গত 
এপ্রিল মাসে বাজেট পেশ করার সময চলতি বংপরে বায়ের পরিমাণ ১৩২ 
কোটি ২০ লক্ষ পাউগু বরাদ্দ কর! হইয়াছিল । সেই সমর ব্যস বরাদ্দের মাধ্য 
দেশ রশ্গা বাবদ ৬৩ কোটি পাউগু ধরা হইয়াছিল । আয়ের খরাদ্দ করা 
হইয়াছিল মোট ৯৪ কোটি ২৭ লক্ষ পাউণ্ড। কাজেই চলতি ব২সরে ৩৮ 
কোটি পাউও খণ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ধরা হম। তৎপর গত ৩বা 
সেপ্টেগ্র যুদ্ধ ঘোষি৩ হগ এবং সঙ্গে সঙ্গ অভিনিক্ত ৫০ কোটি মুদ্রা বায় 
মঞ্জুর কর। হয়। কিগ্ক এই আতিরিক্ত টি দ্বারা আগামী ৩১শে মাচ্চ পথান্ত 
বাম সঙ্কুলান হইবে কিনা বলা যামু না। হমত আরও অতিরিক্ত বায় বরাদ্দ 
মঞ্জুর করার প্রয়োজন হতে পারে। রর ব্তমান আিক বংসরে মোট 
প্রায় দুইশত কোট রা নানাভাবে নিরোঙ্গিত করার প্রশ্নোঙ্গন দেখা 
ঘাতেছে । এখন অর্থ সংস্থানের ছুইটি মাত্র পথ আছ্ছে। একটি হল 
কর বুদ্ধি করিয়া মায় বাড়ান এবং অপরটি হইল খন গহণ। ইতিপর্সের 
আগমকর পাউপ্ড প্রতি ৫ খি ৬ পেনী করায় সাধারণকে উচ্চারে কর দিতে 
হইতেছে । এখন হইতে উহা আরও বাড়াইয়া ৭ শি৬ পেনী আয়কর 
আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। তবে বর্তমান বৎসরে গড়ে প্রতি পাউগ্ডে 
সাত শিলং এর বেশী আরকর আবামুক্ত কর! হহাবে ন।। ২ হাজার 
পাউণ্ড আঘবিশিঈদের উপর ১ শি ৩ পেনী হারে সার চাক্জি দরিয়া ও করম” 
বন্ধম্চন হারে ৩০ হাঙ্জার পাউগ্ডের উপর আন বিশিষ্টদদের উপর তাহা ৯ শি 
৬ পেনী পথাস্ত ধরিয়া বংপরে সার চার্জ বাবদ ৮০ লক্ষ পাউও পরিমাণে 
অতিরিক্ত আয়ের বাবস্থা! 'হইবে)। মম্পত্তির উপর আদাম়ী করের ভার 
৫০ হাজ্জার পাউগ্ডের নিম আয় স্থলে শতকর। দশভাগ ও বেশী আয় থলে 
শুকর] ২৫ ভাগ হারে বুধি করা হইবে। ইহাতে বংসরে ৬* লক্ষ পাউও 
অভ্িরিক আয় হইবে। প্রভোক পাইণ্ট বীঘারের ( মদ জাতীয়) করের মাত্রা 
১ পেনী হারে বুদ্ধি করা হইবে । ইহাতে ধখপরে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউওু 
অভিবিক্র আয় হইবে | অন্যান্য মদের করও বুদ্ধ করা হইবে। সাদা চিশির 
কর পাউগ্ত প্রর্তি ১ পেনী করিয়া ও তামাকের কর প্রতি পাউণ্ডে ২ শিপিং 
হার বৃদ্ধি করাব বাবস্থা হইঘাছে। অন্যান্য পরিকল্পনা লইয়া কর বৃদ্ধির জন্ত 





যে সমগ্র পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে বহরে ২২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউগ্ড 
হইয়াছে। 


পরিমাণ আয় বাড়িবে বলিয়া বরাদ্দ ধর! 





















হকত্শেল্ল 





| শিশুদিগের একমাত্র খাদ্য ছুদ্দ, সেই দ্ধ যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক মাতারই 
যত জওয়। উচিত। 










ইহা। আপনার শিশুদিগের এত উপযোগী খাদ্য । 


চি 5 


হক্ষাম্পালী ওতস্নত্দ 
2122-22-22 


ইঞ্ঁবেজল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৮ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমবা ইষ্ট বেঙ্গল কমাগরিয়াল বান্ধ লিমিটেডের গত ১৯৩৮ 
সালের বার্ষিক কার্ধাবিবরণী সমালোচনার্থ পাউয়াছি। গত ১৯২১ সালে 
ময়মনসিংহ সহবে এই বাঙ্ষটি স্বাপিত হয়। তদবধি উহ্ভার পরিচালকগণ 
উহ্হার সমধিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা যত্ত নিয়োগ করিয়া আলিতেছেন | 
ইতিপূর্বে ঢাকা, ভৈরব ও সেরপুরে এই বাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত 
হঈয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে মিঃ অমরবন্ধু গুহ বার-এট-ল এব পরিচালনাধীনে 
কলিকাতায়ও এই বাক্ষের একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে । এসকল 
শাখা আফিসের মারফতে বাঙ্কটির কার্যাধারা বিশেষভাবে প্রসারিত তঈতেছে। 
আর তাহাতে উতার ক্রমিক অগ্রগতির পথও প্রশস্ত ভষ্টয়া উঠিতেছে 
মফন্থলে একটি ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ রুতকাগ্যতা প্রশংসনীয় 
সন্দেহ নাউ । 

আলোচা কার্ধাবিবর্ষী দৃষ্টে জানা যায় এ বংসর ব্যাস্কটির আদায়ীকুত 
মূলধন উল্লেখযোগা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের শেষে বাস্কের 
আদায়ীরুত মূলধনের পরিমাণ ছিঙ্প ৭৫ হাজার ৩৬৭ টাকা। এ বৎসরের 
(১৯৩৮) শেষে তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৫৯ টাকা দ্াড়াইয়াছে । 
উক্রপ্রকার আদায়ীরুত মূলধন ও আমানতী জমার ৪ লক্ষ ৪৩ হাক্জার ২৩৮ 
টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া এ বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের 
পরিমাণ দেখানো হইয়াছে » লক্ষ ৭৬ হাজ্কার ৫৮৬ টাকা! । এ প্রকার দায়ের 
বদলে এই সময়ে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাঙ্ার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ :-হাতে ও অন্যান্ত বাঙ্কে ৫৫ হাজার ৭৫৭ টাকা, 
সরকারী সিকিউরিটি ৭৩ হাজার ৮৭১ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্য যৌথ 
কোম্পানীর শেয়ার ৫ হাক্জার ৬৪৯ টাকা, জমিবাঁড়ী ১ লক্ষ ৬২ হাজার ১৭১ 
টাকা, খণ, ওভারডাফ-৯, কাস ক্রেভিট ইত্যাদি ৫ লক্ষ ৯৮ হাঙ্ছার ৯৫২ 
টাকা, আদায়যোগা খিল ৪৫ হাজার ৩১৫ টাকা । সমস্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা 
যায় যে বাস্থের সম্পত্তি ভালভাবেই নিয়োজিত রহিয়াছে । 

মিং হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী, মিঃ আঘার বন্ধু গুহ, মিঃ বিজয় ভূষণ নাগ, মিঃ 
দীনেশ চন্দ গ্ুহ, মি: ডি পি চৌধুরী ও মিঃ অমর বন্ধু গুহ পরিচালকরূপে এ 
ব্যাক্কটির সহিত যুক্ত রহিযাছেন। তাহার সর্বপ্রকার বর্মকুশলতা নিয়োজিত 
হয়া ব্যাঙ্কটির উত্ত'বাত্তর শ্রীবুদ্ধি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা। 


ক্যালকাট। কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


যুক্রপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পর্ডিত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর 
কালকাটা কমাগিয়াল ব্যাক্ষের লক্ষৌ শাখার উদ্বোধন ক্রি সম্পন্ন করেন। 
প্রথমে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পত্রী মিসেল দত্ত একটি বৈদিক প্রার্থনা 
করেন। অতংপর মিঃ এস দত্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর ) সংক্ষেপে ব্যাঙ্কের 
উন্নতি বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্যাক্ষের উন্নৃতি কামনা করিয়া একটি 
সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। যেপব বিশিষ্ট বাক্তি এ অনুষ্ঠানে 


যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আচাধ্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত মোহন | 


লাল সাকসেনা, শ্রীযুক্ত মোহন লাঙ্গ গৌতম, মিঃ বি কে মুখার্জি, মিঃ সি বি 
গুপ, মিঃ এইচ কে ঘোষ এবং মিসেস জশোয়াল ও মি আর কে ক্ষেণীর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


ক্যালকাটা টামওয়েজ কোং লিঃ 


গত ২র] সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহাতে ট্রামে যাত্রী বহন করিয়া 
কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২৪ হাক্জার ৬৭৭ টাকা আয় 
হুইয়াছিল। ২রা হইতে ই সেপ্টের পরাস্ত এক লপ্তাহে 
ও নই সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহে . হখাক্রমে 
কোম্পানীর ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৯ টাকা ও ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮৬ টাকা আয় 
হইয়াছে । 


হিন্দস্থান কটন মিলস্‌ লিঃ 

বাঙ্গলা প্রদেশে বন্ৃসংখাক কাপড়ের কল প্রতিচা ও পরিচালনার যথেষ্ট 
স্বাযাগ সম্ভাবন| বহিয়াছে। কিন্তু উচ্না সন্বও এ প্রদেশে মাজ পর্যাস্ত 
উপযুক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় সংখাক কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিতছে নাইহা 
দুঃখের বিষয় । এ প্রদেশের লোক সাগারণতঃ মাথাপিছু গড়ে বংদরে ১৫৫ 
গজ বপন বাবহার করিয়া থাকে । সে হিপাবে বাঙলার মোট জনসমট্টির জন্য 
বৎসরে কাপড়ের প্রয়োজন হয় ৬৫ কোটি গজ। অথচ.এ প্রদেশে বর্তমানে 
যে ২৫টি কাপড়ের কল চলিতেছে সারা বংসরে তাহাদের উৎপাদিত বঙ্ছের 
পরিমাণ ১৭ কোটি গঞ্জের বেশী নহে । কাজেই বাঙ্গলার লোককে আবশ্যকীয় 
বন্ধের জন্য এখনও বিশেষভাবে ভারতের অগ্থান্ত প্রদেশ ও বিদেশের আমদানীর 
উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে । এই শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা 
দূর করিতে হইলে বাঙ্গলায় যে আরও আনেকগুপি কাপড়ের কল গড়িয়া 
তোলা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা প্রদেশে নূতন কাপড়ের 
কল প্রতিষ্ঠার জন্ট সম্প্রতি যে কয়েকটি নৃততন কোম্পানী গঠিত হয়া যথাযথ- 
ভাবে কার্দো প্রবৃত হইয়াছে তাহাদের মধ হিন্ৃস্থান কটন মিলস্‌ লিমিটেডের 
অন্থতম। এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে আমরা উহার 
কার্ধাধার উৎসাহের সহিত লক্ষা করিয়া আদিতেছি। বর্ধমানে আমর! 
অবগত হইলাম এই কোম্পানী কলিকাতার অন্থুঃপাতি বেলঘরিয়ায় মিলবাটি 
নিশ্মাণের প্রাথমিক আয়োজন উদ্যোগ সমাধা করিয়াছেন। স্থুপরিচিত 
ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস পিধর বিএসসি (ইঙ্গ লণ্ডন) কোম্পানীর মিলবাটী 
নিশ্বাণের চুক্তি লইয়াছেন এবং এ বিষয়ে কাজকর্শও যথারীতি আরম্ভ করা 
হইয়াছে । কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ইংলগ্ডে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 
জন্য অর্ডার দিয়াছেন। জাপান প্রত্যাগত ও বস্ত শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ 
আই এন রায় কাপড়ের কলটিকে যথোচিভভাবে গড়িয়া তোলার ভার 
লইয়াছেন। ক্যালকাটা! ন্তাশনেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি: এদ্‌ 
এম ভট্াচাধ্য হিন্দুস্থান কটন মিলম্‌ কোম্পানীর চেয়ারম্যানরূপে উহ্বার' 
কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন । তাহার চেষ্টায় হিন্দুস্থান কটন মিলস্‌ 
লিমিটেড দিন দিন প্রত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়াই আমবা 
আশা করি। 

১৪।৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড আফিস 
অবস্থিত। 





২র: অক্টোবর ১৯৩৯ ] 
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ডিক্রগড়ে ত্রিপুর! মডার্ণ বাঞ্ছের একটি শাখা স্থাপিত 
হইয়াছে । আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট রায় বাহাছুর এইচ পি বড়য়া 
এই শাখার উদ্বোধন ক্রিঘ্না সম্পন্ন করেন। সবরের অনেক বিশিষ্ট বাক্তি 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন । ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ 
প্রিয়নাথ ব্যানাঞ্জি একটি নাতি দীর্ঘ বক্তৃতায় বাঙ্গল ও আসামের বিভিন্ন 
বাণিজ্য কেন্দ্রে এই ক্রম প্রসারিত কাধাধারার কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি 
মহোদয় ভাবতে শিল্লোন্নতির জন্য ব্যান্ের প্রয়োজনীয়] বর্ণনা করিয়া 
একটি সুনিশ্চিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এ কথাও বুঝাইয়| দেন যে 
ইউরোপীয় সমরের ফলে এদেশের ব্যা্ষিং ব্যবপায়ের উন্নতিতে কোন বাধার 
স্থষ্টি হইবে না। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত সহযোগিতা করিবার জগ্য তিনি 
জনদাধারণের নিকট আবেদন জানান। অতংপর ব্যাঙ্কে জমা গ্রহণের কাজ 
আবস্ত হয়। শাখা অফিসটি উদ্বোধিত' হইবার পরই উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলী 
টাকা জমা দিয়া একাউণ্টস্‌ খুলিতে থাকেন। উদ্বোপন উৎসবাস্তে উপস্থিত 
বাক্তিবর্গের পন্য জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়। স্থানীয় এজেণ্ট শ্রীযুক্ত 
চিন্তরঞ্চন রায় অতিথিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন। 


ফেডারেশন ইগ্ডিয়৷ এসিওরেন্স কোং লিঃ 


নৃতন বীমা আইন প্রবর্তনের সুচনা হইতে দিল্লীর ফেডারেশন ইপ্ডিয়া 
এসিওরেম্স কোম্পানী নিজেকে বিশেষভাখে দু প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা 
করিয়া আসিতেছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম এ প্রকার চেষ্টার ফলে 
কোম্পানীটির আঘিক সংস্থান উল্লেখষোগারূপ বুদ্ধি পাইয়াছে এবং উহা! 
উত্তরোত্তর প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রবর্তী হয়া চলিয়াছে। ইতিপূর্বে 
কোম্পানী জাতীয় কল্যাণ ইন্সিওরেম্ম সোসাইটাকে একত্রিকত করিয়া 
লইয়াছে। (জাতীয় কল্যাণ ইন্সিওরেন্ল সোপাইটীতে পূর্বেই গ্রেট ইত্ডিয়া 
ইম্িওরেন্স লিমিটেড অন্তভূক্তি হইয়াছিল )। বর্তমানে লাহোরের ইউনিটি 
ইন্সিগওরেন্প কোম্পানী ও সেপ্টাঁল লাইফ এণ্ড জেনারেল এসিওরেশ্ন 
কোম্পানীকে ফেডারেল ইত্ডিয়া এপিওরেম্স কোম্পানীর সহিত একীভূত 
করিবার প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিবার আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হইখাছে । 
প্রকাশ, কোম্পানী আরও কয়েকটি কোম্পানীকে এরূপভাবে যুক্ত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । 
কোম্পানী লাহোরের গ্রেট ওবিয়েপ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও উহার 
সাবসিভিয়ারী কোম্পানী-_যথা গ্লোরি অব ইওিয় ইম্সিওরেন্স কোম্পানী ও 
প্রভিডেন্দিয়াল ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর সমস্ত ব্যবসা একটুয়ারী দ্বারা পরীক্ষা 
করাইয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে । ফলে ফেডারেশন ইত্ডয়া এসিওরেন্স 
কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমানে অনেক দূর বিস্তৃত হইয়াছে । 
কোম্পানীর সরকারী সিকিউরিটির পরিমাণ বর্তমানে ছুই লক্ষ টাকারও বেশী 
- ঈাড়াইয়াছে। বীমা খাইনে যে পরিমাণ প্রাথমিক জমার নির্দেশ দেওয়া 


হইয়াছে সে তুনলায় সরকারী সিকিউরিটির পরিমাণ বেশী হওয়ায় ফলে আর্থিক 
স্থানের দিক ধিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সাধারণের সমক্ষে বিশেষভাবে 

বাড়িয়া গিয়াছে । কোম্পানীর পরিচালকেরা যেরূপ কুশলতার সহিত উহার, 

 কাধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাতে এই কোম্পা্দীর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা আশ1 করি । 


আক জঙ্গজু 


প্রবর্তক সঙ্ঘ ' 
আগামী ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতায় ৬২নং 
বনুবাক্জার স্থীটস্থ এত্ডিয়ান এসোপিয়েসন হলে প্রবর্তক সঙ্গের শিল্প ও বাবসায় 
বিভাগের অষ্টম বার্ষিক সভা অন্নষ্টিত হইবে । কলিকাতার মেয়র মিঃ এন 
সি সেন উহ্তাতে পৌরহিত্য করিবেন । প্রবর্তক সঙ্বের প্রতিঠাত] ্যৃত 
মতিলাল রায় দেশের বর্তমান সমন্তা আলোচনা করিয়া বক্ততা প্রদান 


করিবেন । 
নূতন একচুয়ারী 
একচুয়ারী মিঃ এইচ কে সেনের অন্যতম এসিষ্্যা্ট মিঃ প্রভাত কুমার 
ঘোষাল এম এস্পি সম্প্রতি লঙঁনের এসোসিয়েটসিপ অব দি ইনষ্টিটিউট 'অব 
একচুয়ারীজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আনরা বাঙ্গলার এই নৃতন 
একটুয়ারীকে সন্বদ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে 
গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পধ্যস্ত ৫ মামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে 
কোম্পানীর মোট ৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৫১ টাকা আয় হইয়াছে । গত 
১৯৩৮ সালের উপরোক্ত পাচ মাসে কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ দীাড়াইয়াছিল 
৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০১ টাকা । 


ইউনাইটেড এসিওরেস কোং লিঃ 


কল্িকাতার ইউনাইটেড এসিওরেন্স কোম্পানী ও ইঠষ্টাণ এসিওরেন্স 
কোম্পানী শীদ্বই একক্রীকত হইবে বলিয়া জান। গিয়াছে । 


কমনওয়েলথ এসিওরেন্দ কোং লিঃ 
আগমী ২৯শে অক্টোবর পুণার কমনওয়েলথ এসিওরেম্স কোম্পানীর নৃতন 


হেড আফিস ভবনের উদ্বোধন ক্রিয়া অন্থষ্ঠিত হইবে । ভারতসরকারের 
ডূতপৃর্ন আইন সচিব স্যার এন এন সরকার উদ্বোধন কাধ সম্পন্ন করিবেন। 


ইপ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেস কোং লিঃ 

সম্প্রতি বোস্বাইয়ে ই্ডিয়ান মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীর 
অংশিদারদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। এ সভায় মেসান” পোদ্দার 
সন্স লিমিটেড সর্বপ্রকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ভার লইয়া কোম্পানীর চীফ 
এজেন্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন । 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ভারত ইউনিয়ন ব্যাক্ষ লিং_ডিরেক্টর--মিঃ প্রমথ নাথ ভগ্টাচাধা 
অস্থমেদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টাউ আফিস ১৯ নং ই্র্যাও রোড, 
কলিকাতা । 

গুপু ত্রাদদাসপ লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ ছে পি গুপ্র। অগ্মোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 

জি এস সিণ্ডিকেট লিঃ _ডিরেক্টর-__মিঃ হিমাত্রি সেন। অন্থমোদিত 
মূলধন ১লক্ষ টাকা। রেগিষ্টার্ড আফিস-৮৫ নং প্রাসবিহাত্বী এভিনিউ, 
কলিকাতা। 

টুরিষ্ট এগ রিপ্রেজেপ্টেটিভস্‌ লিঃ-ডিরেকটর_মি: জেন্্র নাথ 
চ্যাটাঞ্জি। এজেণ্ট ও দালালের বাবপায়। অন্থমোদিত মূলপন ২* হাজার 
টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস--১নং বৃটিশ ইত্ডিয়ান স্টাট, কলিকাতা । 

মহম্মদ আমিন ব্রাদার্স লিঃ ডিরেক্টর _ মিঃ মহম্মদ আমিন । চামড়া 
আমদানী বপ্ঠানীর ব্যবসায় । অস্থমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । রেক্জিষ্টার্ড 
আফিন ৫৪ নং এজরা! স্্রীট, কলিকাতা । 








পাটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের অযৌক্তিকতা 

পাটকল সমিতি ঘরেয়৷ বৈঠকে বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য 
নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এরূপ গুঁজবও প্রবল যে ভারত সরকার ব্রিটাশ 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতেও পাটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন । 
ভারত্তলরকারের এই কাধা যে কিরূপ নীতি বিগত এবং বাঙ্গলার রুষকের 
্বার্থবিরোধী হইবে তাহা আলোচনা করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বরের 'ইত্ডিয়ান 
ফিনান্প লিখিতেছেন প্গবর্ণমেন্টের ১০০ কোটি থলের প্রয়োজন হইলেও 
উহ্তার জন্য মাত্র ১২ লক্ষ বেঙ্গ পাটের প্রয়োজন হইবে । প্রতি বেলে ব্রিটীশ 
গবর্ণমেণ্টের ৩০ টাকা করিয়া বেশী দিতে হইলেও ইহ মাত্র ৪ কোটা টাকার 
মত বেশী মূলা দেওয়ার প্রশ্ন । বরিটাশ গবর্ণমেন্টকে মাত্র ৪ কোটা টাকা বায় 
হ্রাস করিবার স্ববিধা দিতে গিয়া অগ্যান্ত দেশ হইতে উহার বহুগুণ টাক] যে 
রুষক সম্প্রদায় পাইতে পারিত তাহা হইতে ভারত সরকার যে তাহাদিগ্চক 
বঞ্চিত করিতে ষাইতেছেন তাহা আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। 
অধিকস্ত ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে ওয়ার অফিসের” অর্ডার নিয়ন্ত্রিত মূলোই 
সরবরাহ হবে । কিন্ত বাঙ্গলার কৃষকের স্বার্থক্ু্ন করিয়া আমেরিকার 
লোকের পথ স্বপ্রশন্ত করিয়া দেওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? বঙ্গদেশের 
কুষক সম্প্রদায়ের আয় ২০ কোটা টাকা বৃদ্ধি করিয়া হক্‌ মন্ত্রিগুল একটা 
সময়োচিত এবং প্রশংসাজনক কাজ করিয়াছেন। পাট এবং চটের দাম 
সমুদ্রের ঢেউএর মত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । বাঙ্গলা সরকার এই 
অগ্রগতিতে রাজা কেনিউটের ভূমিকা অভিনয় করিয়া নিশ্চয়ই তাহাদের 
গ্রশংনীয় কলহ্ধ লেপন করিবেন না। স্থদৃঢ় ভিত্তি এবং শৃঙ্খলার অধীনেই 
যে পাটের মূলা বৃদ্ধি হইতেছে এই বিষয়ে সর্বপ্রকারে সাধামত আন্দোলন 
করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা উচিত, পাট ও 
পাটজাত ব্রব্যকে নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করিলে বর্তমান আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি এবং এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পাটের যে গ্ররুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে 
তাহার বিরোধিতাই করা হইবে। 

জাপানী মাল সন্তা কেন? 
জাপানী শিল্প জবা সন্তাদরে বিক্লী হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া স্ববিখাত 


মাফিণ লেখক মিঃ জন গুস্থার তাহার “এসিয়ার অভ্যন্তরে” নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন “জাপানীরা কি কারণে এত সন্ভা দরে শিল্পব্রব্য বিক্রয় করিতে 


সমর্থ হয়? জাপানে মজুরির হার যে খুব অল্প তাহা একটা কারণ বটে। কিন্ত 
ইহাই শেষ কথা নয়। কারণ ভারতীয় মজুরীর হার জাপানের মজুরী অপেক্ষাও 
কম। এই প্রশ্নের সদুত্তর বিশেষ জটালতাপূর্ণ। এক সময়ে জাপানী 
মুদ্রা ইয়েনের মূলা হ্রাস একটী কারণ বলিয়া ধর! হইত। এবং এই কারণে 
বিদেশে জাপানের রপ্তানীপণ্য খুবই সন্তায় বিক্রী হইত! বর্তমানে ইসা 
জাপানের স্থার্থবিরোধী হইয়া দাড়াইয়াছে। কারণ অল্প মূলোর ইয়েন দ্বাস্বা 
বিদেশ হইতে কাচামাল রপ্তানী করা জ্বাপানের পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইয়! 


পড়িয়াছে। বন্দ কুশলতা (:80161৩5) আর একটা কারণ। জাপানে, 


শিল্প প্রতিষ্ঠানের কলকজাপমুহ আধুনিক ধরণের ৷ জাপানীরা শিল্পা বিজ্ঞানের 


অতি আধুনিক কল! কৌশলসমূহের সহিত পরিচিত। একটা বালিকা নৃতন 
টোয়াডা তাতে (1০5৭8 [00205 ) একাই ২* জন ভারতীয় শ্রমিকের £ 
সমান কাজ করিতে পারে। কাচামাল ক্রয়ের জন্ত একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান £ 


এবং সবকারী সাহ্াধ্যপ্রাপ্ত বাণিজ্যপোত বহরও অপর একটী কারণ। আরও 
একটা বিশেষ কারণ এই যে শিল্প গ্রতিষ্নীনে সততা! । জাপানের কারখানা 
সমূহে কোনওরূপ দুর্নীতি নাই এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যম্থানে সরদার 


প্রথাবও সন্ধান মিলে না। পরিশেষে এবং ইহাই মূল কথা যে অধিকাংশ... 


স্বাদেশিকতার অন্কপ্রেরণাও বটে | জাপানের ব্যবসা বাণিজো এবং সামাজিক 
ক্ষেত্রে, ফরাসী দেশের ন্যায় দেশবাসীর মধো অত্যাশ্চ্যা একতার পরিচয় 


মিলে । জাপানীরা নিজেদিগকে একটা বিরাট যন্ত্রের এক একটা ক্ষুত্র অজ 
বলিয়া মনে করে । 


ভারতের জনসংখ্য। সমস্যা 

কতিম উপায়ে জন্মহার হ্বাস দ্বারা ভারতের জনসংখা বৃদ্ধির 'সমস্তা 
সমাধানের অযৌক্তিকতা এবং রুষি শিল্পের উন্নতি দ্বারাই যে এই সমস্যার 
সমাধান করা বাঞ্ছনীয় তাই আলোচনা করিয়া বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বরের 
“কমাস” পত্র লিখিতেছেন, “ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থার অন্পাতে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি উপর যেরূপ গুরুত্ব দেওয়া যাইতে পারে আমরা তন্ত্রপ গুরুত্ব 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি ন1। ম্যাল্থাসের বিরুদ্ধবাদীগণ বলিতেন 
যে আহারের জন্য বেশী সংখ্যক মুখ থাকিলে কাজের জগ্ঘও অধিক সংখ্যক হস্ত 
থাকিবে। ভারতের আর্থিক সম্পদের সামান্যই ব্যবহারে আনা হইয়াছে 
এবং এদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রচুর ক্ষেত্র রহিয়াছে । এই দ্দিক 
দিয়া দেখিলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়া অন্ুচিত। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির দরুণ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে অধিকতর তৎপর হওয়াই কর্তব্য 
এই উপায়েই বদ্ধিত লোক সংখ্যার জন্য স্থাচ্ছল্যপূর্ণ জীবনোপায়ের ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে। শিল্পোন্নতির বিস্তৃর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে । % কৃষিজাত পণ্যের 
উৎপাদন অতি অল্প। ইহাঁও বর্দিত করা অসাধ্য নয়। কৃষিকাধ্যের উপযুক্ত 
জমীর পরিমাণও কম নহে । | 

আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রচুর সম্ভাবনা সত্বেও এদিকে নজর না দিয়া 
আমরা যদি জন্মহার হ্রাস করার উপরেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি তাহা 
হইলে মূল সমস্তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আক্ষষ্ট না করিয়া আমরা ভারতের 
আর্থিকোন্নতির রর বাধা স্থষ্টি করার কারণ স্বরূপ হইব। 


উনিও অব ইঞ্ডিস্মা লিঃ 
হেড অফিস-_কুমিল্লা 
বীমা জগতে অভূতপুবর্ব সাফল্যের নিদর্শন__কার্ধ্যারস্তের 
মাত্র ২॥ বংসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বংসর 
০সম্া্দী হীহ্মান্স-৯৩০২ 
আজীন্বনন ী্মাস্স--৯৩৬২ 
০ম্বান্নাসন স্বঞ্উল্ল %. 


শেয়ার হোল্ডারগণরে ' ভ্যালুয়েশনে ধাধা 
লভ্যাংশ সুদের হার শতকরা 
দেওয়। হইয়াছে। শতকর] ৩৫০ মাত্র ৩৭৩/, 


ভারতের সকল স্থানে সন্তান্ত প্রতিনিখি আবস্তক। 
_সর্তীদির জন্য পত্র লিখুন-- 


মিঃ এন্‌ সি, দত্ত, এম, এল্‌, সি, 


চেয়ারম্যান, ইউজার াডিটি 


বায়ের হার 


জ্াপানীর মধ্যেই জাতীয় কোর প্রেরণা আছে এবং ইহার ফলে শিল্প (পো 


প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ মদুরীর জনই যে শুধু কাজ করে তাহা নয় ইহা কতফট। 








কলিকাতা ২৯শে সেপ্টেম্বর 


এসপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাক্ধারে খুবই মন্দার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল। বাজারে রপ্ানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থিত হয় নাই। 
এক দিকে বর্তমানে ব্যান্কসমূহ ২ মাসের বেশী সময়ের মিয়াদী বিল গ্রশ্থণ 
করিতেছে না। আর অপরদিকে যুদ্ধের জন্য জাহাজের ভাড়া সম্বন্ধে একটা 
অনিশ্চিত অবস্থা বলবৎ থাকায় রপ্ধানীর কাঁজও তেমন কিছু হইতে পারিতেছে 
না। ফলে স্বভাবতই বাজারে উৎসাহের অভাব লক্ষিত হইতেছে । 
এ সপ্া্থের বিনিময় বাজার সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগা খবর এই যে, ব্যাঙ্ক অব. 
লগ ভাহাদের সুদের হার কমাইয়! শতকরা ৪ ভাগ স্থালে কমাইয়া শজকরা 
৩ ভাগ করা হইয়াছে । বর্তমানের জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় স্থদের হারের 
প্রকার কমতি খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সামরিক 
বাজেট উপস্থাপিত হষ্টবার পরই স্থুদের হার এইরূপভাবে হ্রীস পাওয়ায় ইহাই 
বুঝা যাইতেছে যে বুটিশ গভর্ণমেপ্ট টাকার বাজারে একটা স্বচ্ছল অবস্থা স্যরি 
করার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন । টাকার স্থুদের হার চড়া থাকিলে সামরিক 
প্রয়োজনে খণ তৃলিতে গিয়। গভর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। সেজন্য 
সুদের হার কমাইয়া দিয়া তাহ! ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের অবস্থার 
অনুব্ূপহারে বলবৎ করাই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাক্ক অব ইংলাগ্ডের 
সুদের হার ্ররূপভাবে হ্থাস করাতে স্থানীয় বিনিময় বাজারের হার সম্পর্কেও 
একটা পরিবর্তন সথচিত হইয়াছে । ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের কাধাধারার অনুকরণে 
এখানেও বিলের হার ওহ পেনী হারে হাস করা হইয়াছে । 
কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাহে শতকরা বার্ষিক এক টাকা সুদে 
ব্যা্কগুলির ভিতর কল টাকা ( দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে খণ) আদান 
, প্রদান হইয়াছে। বাজারে টাকার দাবী দাওয়া মোটমুটা ভালরূপই দেখা 
গিয়াছে। 
বাজারে ট্রেজারী বিলের আবেদনের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়াছে। গত 
২৬শে সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগডার আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়া 
ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। গত সাথে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৮ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯/৩ পাই ও তর 
দরের সমস্ত এবং ৯৯/ আনা দরের শতকরা! ৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে 
বাঝী সমন্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের 
তুলনায় কিছু কমিয়া গিয়াছে। গত সপাহে ট্রেজাবী 
তাহা কমিয়। 


হার গত সপ্তাহের 
বিলের বার্ধিক শতকরা হ্থদের ছার ছিল ২৭১০ পাই এ সপ্তাথে 
২৪০৫ পাই দাড়াইয়াছে। 














অছ্য বিনিময় বাজারে নিয্বব্ধপ হার বলব আছে 


টেলিঃ হগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫উই পে 

এ দর্শনী ্ ১শি৫ঠই পে 

ডি, এ ৩ মাস ্ ১ শি ৬ পে 
ডি, এ ৪ মাস ৬ ১শিঙ্চঃ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০৭ টাকায় ১২৬০ 
গিলডার রি ৫২ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৮৭ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৯২ 
ফ্রাঙ্ক-ষ্টালিং হার (প্রতি পাউও ) ১৭ 
্টালিং-ডলার হার ৪*০৪ 























টিক 
'গতিশিয়ান কো-নগাবেটিত 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


গবর্ণমেন্টের কত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ও হিসাব পত্র 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 


৩২, ডালন্ছৌন্নি ক্ফোস্সাল্র ইউ, কত্লিক্ণা্ডা 


ফোন--ক্যাল : ৯৪৮৯, 
অনুমোদ্দিত মূলধন ৪*,০০১***২ টাকা 
বিক্রীত মুলধন ৩৩,৩৪,৬৫০২ টাকা 
আদায়ী মুলধন ১৬৬৭৩২৫২ টাকা 


ল্লিভ্কাঞ্ড ক্ুগুও ও অন্ন ভহব্িজ্ন 
৩০০ কলঙ্ক্ষ টীক্ান্র্ শস্পল্প 


এক কোটি টাকার উপর কোম্পানীর 
কাগজে লগ্নী আছে। 
আমানতের পরিমাণ দুই কোটি টাকার উর্ধে । 


সেভিংস্‌ ব্যান্কের সুদ শতকর! বাধিক ২।* আনা । 
পত্র লিখিলে আমানত জমার সুদ সম্পকিত 
যাবতীয় তথ্য সরবরাহ কর! হয়। 


আগারী ও] অক্টোবরের অন্ত ও মালের িয্াদী মোটে দেড় কোটি টাকার ট ঃ র্ 
ারী বিলের টেগার আনান করা হইয়াছে। যাহাছের টেগার গৃহীত কি ভ্প্তুল্লা শবস্ভান্পান্ব্যাক্ষ ভিন 
7957 বিডি ৃ ৰ উদ্রীযূত মহারাজ মাণিকা বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা । 
৫ লক্ষ 8. ... ছেড, অকিদ ৃ ্রাঞ্চ 
কহইয়াছে। ) :. ০.8 আখাউড়া এখি,আর আগরতলা? পানর ভ্রীম্ল, 
গ্মেইকে রাগ টি যা জা ৫সং ক্লাইভ ঝোডে খোল! ইরা 8 
চাছে ঠটিরসযলকুলগার। কূলাতড় ১চক্বাজার (ঢাকা) বদরপুর 





ৃ *ছারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাবৎ ডিভিডেও 
ভ্টাচার্ধ্য 


দত চরগবিততব ১ 8৯৯১১২৯৯৬৬০৬৩০৬৩৪ক৩ 


৬৫৬ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা ২৯শে সেপ্টেম্বর 
পূর্ব কয়েক সপ্তাহের তুলনায় এ সপাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
অপেক্ষারুত অবসাদের ভাব মুর্ড দেখ| গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক রাজজনিতিক 


অবস্থার জটিলতর পরিস্থিতিই উহার কারণ। বাহাতঃ রাশিরার মনোভাব 
ও কাধাধারা ক্রমেই বেশী পরিমাণ মিত্রশক্তিদের বিহিত স্বার্থের প্রতিকূল 


হইয়া ঈাড়াইতেছে । আর তাহার ফলে বর্তমান যুদ্ধের গতি ফ্রান্স ও 
ইংলগ্ডের মিলিত অভিযানের বিরুদ্ধে যাইতেছে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। জাশ্মাণ পররাষ্-সচিব হেরভন রিবনট্রপের মস্কো 


গমনের ফলে রাশিয়ার সহিত জান্মীনীর মিত্রতামূলক চুক্তি আরও স্থদুঢ 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রিবেন্ট্রপ মলোটভের আলোচনার শেবে 
অদ্য নিম্নলিখিত মর্খে ছুই দেশের গবণমেন্টের মিলিত ইন্তাহার প্রকাশিত 
হইয়াছে _পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রসত্তা হইবার পর যে সকল সমস্তার স্ষ্টি হইয়াছিল 
সেগুলির মীমাংসা করিয়া জান্মাণ ও সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট একটি চৃক্তিপত্র 
স্বাক্ষর করিয়াছেন। উভয় গবর্ণমেণ্ট খোষণা করিতেছেন যে, জ্ঞাম্মানী বুটেন 
ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসাজ ঘটানোতে সমস্ত জাতিরই প্রকৃত স্বার্থ 
আছে। যত শীগ্ব সম্ভব এ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্ট 
মিলিতভাবে চেষ্টা করিবেন। যদি যুদ্ধ চলে তাহা হইলে প্রয়োজনীয় বাবস্থা 
অবলম্বন কর সম্পর্কে জাশ্মান ও সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট পরম্পরের সহিত 
পরামর্শ করিবেন । এই ইগ্ডাহার দৃষ্টে ইহাই বুঝা ঘায় যে, দবকার হইলে 
রাশিয়া ফরানী গবর্ণমেন্ট ও বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গিরা জান্মানীকে 
সামরিক সাহাঝ প্রদান করিতে পারেন। এইরূপ নৃত্ন পরিস্থিতি সথচিত 


হওয়ায় বর্তমানে সকলেই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে কতকট। উদ্বিগ্ন হইয়া 


পড়িয়াছেন। সেজন্য ছুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের গতিও পুনরায় বেশী পরিমাণে 
অনিশ্চিতকর মনে হইতৈছে। এই অবস্থায় শ্বভাবতঃই শেয়ার বাজারে 
কাজ কর্মের উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে । ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া দামের 


হার নামিয়া যাইতেছে । . 
ও কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বেচাকিনা খুব কম হইয়াছে। 


দামের হারও গত সপ্তাহের তুলনায় নামিয়া গিয়াছে । রাশিয়ার উগ্র 
মনোভাবের অন্ত ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বাড়িয়া যাওয়াতেই 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে অধিকতর মন্দা লক্ষিত হইতেছে | বাম্ক অব 
ইংলগু তাহাদের স্থদের শতকরা ৪ ভাগ হইতে শতকরা ৩ ভাগ পধ্যন্ত ত্রাস 
করিয়াছেন । ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট যে সময় খণ গ্রহণ করিবেন তাহার জন্ত 
বাজারে একটা স্বচ্ছল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা হতোছে ৷ যদি যুদ্ধের অবস্থা 
অন্ুকূঈ থাকে আর বাজারে হ্চ্ছল অবস্থা স্থির চেষ্টা যর্দি সাফলামগ্ডিত হয় 


আর্বিক্ষ ভঙ্গ 


এ ইডি ১৯৩৯ 


তবে জিরা কাগজ ডাল পুনরায় উন্নতি দেখা চিত্নি নি: আশা 
করা যাতে পারে। অগ্য বাজারে ৩॥০ স্বদের কোম্পানীর কাগজের দাম 
৮১৪৮ আনা । ৩টাকা স্থদের (১৯৬৩-৬৫ ) ধণ ৮২৮ আনা ও ৩॥০ টাকা 
সথদের (১৯৪৭-৫০ ) খণ ৯২।/ আনা দাড়াইয়াছে । 
কয়লার থনি 
দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা বুদ্ধির ফলে কয়লার দাম বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ 
এ সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারের দাম বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। 
বাজারে বেঙ্গল ৩৫৭ ২ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৭। আনা দীড়াইয়াছে। 
পাটকল 
পাটের নিশ্মিত থলে ও চটের দাম কিছু পরিমাণে নামিয়া যাওয়ায় এ 
সপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বাজারে তাহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
গিয়াছে। বর্তমানে পাট কলগুলিতে কাজের সময় বাড়াইয়। দেওয়ার ফলে 
চটের উৎপাদন খুবই বুদ্ধি পাউতেছে অথচ যুদ্ধের জন্য জাহাজে চট রপ্তানীর 
সুবিধা সুযোগ খর্ব হইয়। আসিতেছে । এই অবস্থায় পাটকলগুপির ভবিষ্যতে 
বেশী পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে কি নাসে সম্বন্ধে সকলে জল্পনা কল্পনা 
করিতেছেন । অগ্য বাজারে হাওড়া ৬০০ আনা দ্াড়াইয়াছে। 
বিবিধ 
বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে ইপ্ডিয়ান আয়রণ এগ স্টাল কোম্পানীর শেয়ারের 
দাম এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কিছু চড়িয়া ছিল। কিন্তু পরে তাহা আবার 


কিছু নামিয়া গিয়াছে। অগ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ্ু ষ্টাল কোম্পানীর শেয়ারের 
দাম ৩২।/০ আনা দাড়াইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর 
কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 


কোম্পানীর কাগজ 

৩। স্থদের কোম্পানীর কাগন্র_-২২শে সেপ্টেম্বর ৮৪1, ৮৪॥, ৮৩//, ৮৩৪৮ 

৮৩ 7 ২৩শে মেপ্টেম্বর_-৮৩৮১ ৮৩), ৮২৮, ৮১৪১ ৮৩৮,৮৩৮, ৮৩) ৮৩/%, 

৮৩1%) ৮৩৭১ ৮৩৪০৮, 
সেপ্টেম্বর_-৮৩/ ৮৩৮ ৮৩৬৮ ৮২৮১ ৮২৪৩১ ৮২৪) 


অদ্য 


৮৩1) ৮৪২) ৮৪))  ৮৪|, ৮৩৮) ৮৩৮) ২৫শে 
২৬শে সেপেম্বর__৮২।১ 
৮২।/, ৮২ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর---৮২৮, ৮২।) ২৮শে সেপ্টেম্বর ৮১।৮%, ৮০।) 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২২শে সেপ্টেখবর--১০৪৪; ২৩শে 
সেপ্টে্র--১০৩|, ১০৪৮৩/, ১০৩1%, ১০৩], ১০৪1/, ১০৪৬; ২৫শে সেপ্টেম্বর__ 
২৬শে সেপ্টে্বর--১০৪।৮%; ২৭শে সেপ্টেম্বর--১০৫। ) ২৭শে 
সেপ্টেম্বর--১০৪৮০ | ৩৯ সুদের খণ ( ১৯৫১-৫৪ ) ২৩শে সেপ্টেম্বর--৮৮৪০১ 
৮৯1০১ ৮৮/৮, ৮৮০7 ২৫শে সেপ্টে্বর--৮৬৮৮। ৮৬৮ । ৩৭ হ্থদের খণ 
২৩শে সেপ্টেম্বর--৮৫৮৮, ৮৫1০) ৮৫৪০) ৮৪9৮ % ২৬শে 


পেপ্টেম্বর-_-৮৩৪০। ৩০ স্থদের খণ (১৯৪ ৭-৫০) ২৩শে সেপ্টেম্বর--৯৩৪*) 


৮১৮ 


৯০৪; 


( ১৯৬৩-৬৫) 


বেন ব্যব। স্‌ 


(755 
শত) টপ ৬ রর ইল 


7 


ঠ.. নব 
২ বৎসখেএ অয়াছোদ সশ্তাহে ১,ক 
র্ 0202 


োন।কলিকাত্য ২২৬০(০ লাইন) 
ডি,এন, মুখার্জি এস,এল,ও. 
৮ ডিরেক্টর । 





বাংলা দেশের গৃহস্থঘরে 
নিত্যনৈমিত্তিক দুশ্চিন্তা দূর 
করিবার জন্য হুগলি ব্যাঙ্ক 
এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছে । সাধারণের ছুঃখের 


ভার কমাইবার এই প্রচেষ্টায় ৃ 


| জনসাধারণের হস প্রয়ো- 
জন। 


3 


[ডি। , মুখাি। এল, ন 


২ অক্টো বর, ১৯৩৯) 





৯৪14, ৯৪//০ ) ২৫শে সেপ্টেম্বর_৯২।০ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর--৯২।০, ৯২০ 1 
৪৬ সুদের খণ (১৯৪৩) ২৩শে সেপ্টেম্বর---৯৯।০ | ্‌ 
| ব্যাক 
সেপ্টএাল বযাক্ষ_-২২শে সেপ্টে্বর_২৮।০7 ২৩শে সেপ্টেম্বর--২৮।০; 
২৮শে সেপ্টেম্বর--২৮০, ২৮।*। রিজার্ভ ব্াঙ্ক__২২শে সেপ্টেম্ব-_৯৫২, 
৯৬২ ২৩শ সেপ্টেম্বর--৯৪২, ৯৩1০, ৯৪।০) ৯২২ ৯৫২১ ৯৩২, 
৯৫৯ ৯৬৯৩ ৯৬|০। ৯৫২১ ৯৬৯) ২৫শে সেপ্টেপ্বর-_৯৬।০১ ৯৫০, ৯৬২১৯৭২ 7 
২৬শে সেপ্টেম্বর-_-৯৭৬, ৯৫॥০ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর-_-৯৬২ ৯৫২) ৯৭২১ ৯৬০ | 
| কাপড়ের কল 
কানপুর--২২শে সেপ্টেম্বর-__৪/৩/; ২৩শে সেপ্টেম্বর--৪৭০১ ৪1৮,৪৭১ ৪0৬/, 
৪৪৮৭) কেশোরাম_-২২শে সেপ্টেম্বর-_-৬৬, ৬২ ২৩শে সেপ্টেম্বর--৬৩/ 
৬২7 ২৭শে সেপ্টেম্বর-_৫৮/) ৫1৬, ৫৮৬; ২৮শে মেপ্টেম্বর--৫0৮০। মুইর 
মিলপ-_২২শে সেপ্টেম্বর-( অডি ) ২৪৬।০, ২৫০২ £ ২৩শে সেপ্টেম্বর-_২৪৬|১ 


৯২২ ৯৫০১ 


৯৬২৬১০২২০৯১ ৯৯5১৯৯০৯৯০০৯০৯০৯০৯০৯১৯৯০৯০৯৯০৯৯০৯১১ ৯ 
২৫০২ ২৬শে সেপ্টেম্বর--২৫১॥* ? মোহিনী মিলস-_২৩শে সেপ্টেমবর-৯২। ইসস এসিসিএ এসএম 


বঙ্গলম্ত্রী_-২৬শে সেপ্টেম্বর--৪১/০। 
কয়লার খনি 
বেঙ্গল--২২শে সেপ্টেম্বর--৩৫৮- ) ২৩শে--৩৫৪৯০৩৫ ০৯১ ৩৫৭৯১ ৩৫৮৯ ১ 
২৬শে-৩৬০৯ ; ২৭শে৩৫৫ ১৪ ২৮শে-৩৫৩২৪ ৩৫৭২ । 
বরাকর--২২শে-_-১৪।০, ১৪1, ১৪।৮১,১৪৪০ 7 ২৩শে-১৩৪০১ ১৪০১ ১৪৪০। 
১৪1০১ ১৪৮০ 7; ২৬শে-১৪৮ 3 | ইকুইটেব্ল-_২২শে 
৩৭1০১ ৩৬৮৮, ৩৭৮ ) ২৩শে সেপ্টেম্বর--৩৬ ২১ ৩৬৭০৪ ৩৬৮৮, ৩৭৮ 7; ২৫শে 
২৬শে--৩৭ ২.১ ৩৭1০১ ৩৭1৮) ২৭শে--৩৭২; 
জয়ন্তী সেপ্টাল__২২শে সেপ্টেম্বর__২২. 3) ২৩শে 
২৭শে__২/, ২৬, ১৪০/) ২৮শে 


৩৫২ মহ 
২৭শে-১৯৪এ০ | 


৩৬৪৮) ৩৭1০, 
২৮শে--৩৬৪০১ ৩৭২, । 
২৮, ১০৩/) ২৬7 ২৫শে২৯১ ২৮৮ ২৬7 
১৪৮০ | নিউ মানভূম--২২শে--৩৩২ 7 ২৩শে-৩২৪৮, ৩৩২7 ২৫শে 
৩৩২১ ৩৩।৭ 7 ২৬শে ৩৫ ২১:৩৫15 ; ৯৭শে-৩৫ ২ 1 নথ দামুদা_ ২২শে 
৬৮7 ২৩শে--৬৮/০। কুতুর পু২৮শের-৪৭৮, ৯৮০ রাণীগঞ্--২২শে 
৬৬৮৮) ৩৪ ২ ) ২৩শে৩৪ ২১ ৩৩২৪ ৩৩৪৮) ৩৪ ২ 3 ২৬শে ৩৩০ । সাউথ 


৩৬4/ 7 


নি 
১ 


৪ 
চি 





কারানপুরা--২২শে ৫৯) ২৩শে ৫৮১84, ৫1০ ৫৮, ৫1০ ১ ২৬শে ৪৮৮, 
04৮) ২৭শে ৫৮১ ৫15 । ইউনিয়ন ২২শে ৩০১ ৩০1 ৩০%, ডি 
তে খনিএক। ৩০ তত ৩০1৮০. | 
টি  আগরপাড়া__২২শে সেপ্টেম্বর" ৬ ১৯০০ ২০২৪ ২৩শে সেপ্টেম্বর 
১৯৮, ১৮৪০) ২০ ২: ২৬লেসেপ্টেম্বর ২৫৭০১ ২১৯, ২১/০। ্যাংলো ইত্ডি_ 
বত উদার: হি ৩৭৯৬ সএশে তি 1885চ:8537 















রি 
বু 









নি ৃ 
১ তর সৈপ্টেষর ২২৯, এ 

1 এসপটেগবর ০৯২১৯৯৬২৮২২ ২২৩৯7 ২৫শে.. 

1 নগর-_-২২শে সেপ্টের ৯৬৯ ৮৮৮৭ ৬৫ ৮৬৭০1১৬৬৩ 
(বটের কিরে ২৭শে লেপ্টেবর ১৬১৬ ৯৯৯৬ দেশে “সেপ্টেম্বর ১৯ 


ি্দ সট 

ঢু টু 

? সেপ্টেম্বর, ২১৭১ 

৪ 

7 ২৬শি সোপ্টখর (২১৯২) হও) ২৮শে 'এসাপ্টেবর. ২১২৭৩ ২৯৯৪০, 

৫ 
7 ও 1 ্ 
হগশে লেপ্টে 1১৬০৯ না ১৬২০) হ্ঃশে পটে : ১৬৫২) ২ 
আব? বিরঙ্া+-২১শে সেপ্টবর ২০১, 51 মেপটর সন 






3১২228৯% সি 











ইল বা ফেন্টেম্য় ১৯৪৯) শে শরিটত্র' ১৪০) 
২ ৩ত০:%? টে ্ 
পন হা নি বিপ্টে ২৯ 1 সেপ্টেম্বর ৬ 
বর চিক । 
নে লেন”: ॥ ৬৩২ ৬৩৮: কা 


আহক ভঙ্গ 





(জ্ছি্ঈজস্জ ই ২৪ ১2827 2কে লন 


৬৫৭ 


ব্যাঙ্ক অব মার্স লিমিটেড 


হেড অফিস-_-১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 
শাখাসমূহ--কলেজ ্রীট, বালীগঞ্জ, থিদিরপুর ও বর্ঘমান 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুদ শতকর। ৩২ টাকা, চেকযোগে 
টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত ( চ1০0 
[67০05;) হিসাবে সুদ শতকর। 
৩॥* হইতে ৫২ টীকা । 


অন্যান্ত বিষয় পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন । 








৪8১ নি 


বনি৯০৪ 





জিন শ-পান্সে ও্রজ্ঞত 
আচাধ্য রায় বলেন_-“লক্্মী” টরথ ত্রাস ভারতের আদি ও অকৃত্রিম । 





ঘশোহরের “কফিন হম” চিরুণী, আয়না ও 
প্রসাধন দ্রব্যাদি সকলের আদরণীয় ! 


£6 বেনল কমাণিয়ান ব্যান্ক লিঃ 


জ্াপিত---৯২৯ 
পষ্টপোষক-_ময়মনসিংহের মহারাজা 
ফোন £ ক্যাল ৫৬৪৯ লিঃ অফিন-_-২১এ, ক্যানিং ্রীট । 
ছেড অফিস ময়মনসিংহ? শাখাসমূহ ৮ ঢাকা ভৈরব ভরব,শেরপুর টাউন 


মূলধন, লাশ শি ১০ ০৩১০ ০০৯৬ টাকা 
'বিক্রীত মূলধন _- ৫,০০,০০০২ টাঁকাঁরও অধিক 
__আদায়ী মূলধন -:৪,০০০০০ ২ টাকারও উপর 


স্থায়ী আখানূত' ও. সেতিহল খ্্াঙ্ক ভিপভিটেকক সাদি স্থলভ।  ৮।5/০ 
আনা! দি তিন বংদর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিকিফেটে মেয়াদ উ্ভী্ণ হইলে 


৫ 


১৯ ২টাকা পাওয়া যায়। ন্‌ 


“ অবশিষ্ট শোয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্টস্‌ আবশ্যক । 
এ, বি, গুছ, বার্‌-এট-ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





০71 






লিল 2 ই তলত 


শি 
টিপি? েঘোবেসায়ক্যাল ট্ণিফোন £ 'ক্যাল ৫৭৬৬ 


শা 


শু 


(্ঘত হি 1৩, 141 


পর ্ িইক্টিাপ ৮1 








)%১ 
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০ ১১০১১৬১ 






























* | 


৬৫৮ 


৫৬৭২ ৫৬৯২) ৫৭০২, ৫৬৩।০, ৫৬৫২, ৫৬৭-২ ২৩শে সেপ্টেম্বর ৫৫২২১৫৪০২, 
৫৭০২, ৫৫৫২ ; ২৫শে সেপৌগ্কর ৫৫২২, ৫৫৯২7 ২৬শে সেপ্টেম্বর ৫৫৫২, 
৫৫০২: ২৭শে সেপ্টেগ্ধর ৫৫৪২, ৫৪৫২ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৫৪০ ২১ ৫৪৮২ । 
ন্বাশনাল--২২শে সেপ্টেম্বর ২৬॥০, ২৬/%, ২৬৪০; ২৩শে 
সেপ্টেম্বর ২৫॥০ ২শে সেপ্টেগ্বর ২৫1৮, ২৬1০, ২৫০৮ ; ২৬শে 
সেপ্টেম্বর ২৫৭৮, ২৬০ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর ২৬২, ২৬৭ | ২৮শে ২৫৪, ২৬।৮ 


২৬৪০, ২৬০, 


২৪15/১ ২১৪০ 


নদীয়া-২২শে সেপ্টেপ্বর ৫৪২১ ৫২২, €২।০, ৫৪২,৫৩২ 7 ২৩শে সেপ্টেম্বর 
২৬শে সেপ্টেম্বর ৫২।০, 
৫৩২ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৫২।০, ২৫৩০ । 


৪৭০, ৫৪২, ৫৩২, ২৫শে সেপ্টেগ্বর ৫২২, ৫২।৮ ; 
৫৩|০) ৫২৪৮ $ ২৭শে সেপ্টেম্বর 
্াপ্ডার্ড-_-২২শে সেপ্টেম্বর ৩১০ ২১ ৩১২২১ ৩১৪২; ২৩শে সেপ্টেম্বর ২৯৫২, 
৩১০ ২১ ৩১৪ ₹ 7 ২৫শে সেপ্টেম্বর ৩০৬২ । ইউনিয়ন__২২শে সেপ্টেম্বর 
; ২৩শে সেপ্টম্বর ৪০০২ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর ৪১০২. 7; ২৬শে সেপ্টেম্বর 
৪১৭1০ ৪১২২ ;: ২৮শে সেপ্টেম্বর ৪১৩1০ । 
খনি 

বশ্মা কর্পোবেশন--২২শে সেপ্টেম্বর ৬1৮) ৬৮, ৬1৮) ৬৮১ ৬1৮১ ৩], 
৬/ ৬৮, ৬০7 ২৩শে সেপ্টেম্বর ও/, ৬২, ৬৪০, ৬৮ । ২৫শে সেপ্টেম্বর 
৩1০) ৬।/, ৬।০ ;২৬শে সেপ্টেম্বর ৬০, ৬।/, ৬/) ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬%, ৬%ু; 
২৮শে সেপ্টে্ছর ৬1০; ইন্ডিয়ান কপার_-২২শে সেপ্টেম্বর ২৮, 
২৭০ ২1/ 7 ২৩শে সেপ্টেম্বর ১॥০, ১৩, ১1/) ২৬শে সেপ্টেম্বর ২1৬, ২।/, 
২৮, ২; ২৭শে সেপ্টেম্বর ২%, ২15, ২৮) ২৮শে সেপ্টেম্বর ২৩, ২৮ 
রোডেসিয়া কপার-_২২শে সেপ্টেম্বর ১৩/, ১০, 
২০শে সেপ্টেম্বর ১৬/, ১/। 


ঞজিন্যারিং কোম্পানী 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এড শুনল সেপ্টেমর ৩৩৭৪, 
৩৩।০, ৩৩1৬/১ ৩৩৬৭৩ ১ ২৩শে ৩৩০) 
২৫শে সেপ্টেম্বর ৩৩1/, ৩৩।%, ৩৩২১ ৩৩/$ ২৬শে ৩৩২১ ৩২৮১ ৩৩৮, ৩৩৮) 
২৭শে সেপ্টেম্বর ৩৩।০, ৩৩৮৬/, ৩৪২, ৩৩৮ ; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৩২1৮, ৩৩৬/। 
ইত্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং__-২২শে সেপ্টেম্বর ৮০, ৮৭০) ২৩শে সেপ্টেম্বর 
৮1১ ৮৭, ২৭শে সেপ্টেম্বর ৮1০। ই্টাল কর্পোরেশন--২২শে সেপেট্বর 
(আড়ি) ১৭%/, ১৭৭০, ১৮২০ ১৭15/ ১৭৪, ১৭1০) ১৭1০, ১৭৪/১১৭1/, ১৭1৮, 
১৭1৩/, ১৭০ ১৭1৮, ১৭, ১৮/, ১৭৪০) ১৭।৩/১ ১৭1% ২৩শে সেপ্টেম্বর 
১৬৪৯১ ১৬1৮, ১৮৯০ ১৭৪৬ : ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৭।৬/, ১৭।/, ১৭৪/১ ১৭॥০ ) 
২৬শে সেপ্টেম্বর ১৭1৩/, ১৭5৮) ১৭॥/$ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৭০, ১৭) 
১৭1/) ১৭1৩/7 ২৮শে ১৭1/, ১৭1০) ১৭।/। ন্যাশনাল আয়রণ 
এপ ্টালং-২৬শে সেপ্টেম্বর ৪1%, ২৮শে সেপ্টেম্বর ৪1০, ৪1%। 


চি্াবষক ার্ধিক পরি | 


চল্‌তি বীমা ১২০০ ০১০ ০১৩০৩ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২২০,০০১০*০২ টাকার উপর 
যোট সংস্থান ৩১৪০১০০০০০২ টাকার উপর 


বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
বোনাসের হার 


আজীবন বীমায়-_ প্রতি হাজারে প্রতি বসর ১৮ 
মেয়াদী বীমায়_প্রতি হাজারে প্রতি বংসর ১৬২ 


ন্যাখম্যান নও কোং লিঃ 


গু 
৭নং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা । গা 
ফোন ক্যাজ £ ৫৭৬, ৫৭৭ ও সি [ 


সপ 


৪১৩২ 


৬|০) ৬।০। 





৩৪৯৩ ৩৩৩, ৩৩1, 


৩৩০ ৩৩৪০, ৩০৮৩ ৩৪২২, ৩৩ ৫ ] 


১৭০/। ১৭11, 
৪|০, 81/ 














আব্িক্কি ভঙ্গ, 


১/$ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১1/,; 


[ ২রা অক্টোবর, ১৯৩৯ 
বিবিধ 
বি, আই, কর্পোরেশন--২২শে সেপ্টেম্বর (অভি) ৩৪) ৩1৮, ৩1৩ 
৩//) ৩৮) ৩৮০ ৩//7 ২৩শে সেপ্টেম্বর ৩।৮, ৩1৮, ৩4/, ৩4) ২৫শে 
সেপ্টেম্বর ৩৮) ৩%/, ৩০ 7 ২৬শে সেপ্টেম্বর ৩৮) ৩৪০ ৩1/) ২৭শে 
সেপ্টেম্বর ৩৮, ৩৪৩, ৪%, ৩%/) ২৮শে সেপ্টেম্বর ৩%/, ৩৪৩, ৩৪০1 
বুটিশ বর্শা পেট্রোলিয়াম__-২২শে সেপ্টেম্বর ৪৮) ২৩শে সেপ্টেম্বর ৪1%, 
৪৮) ২৫শে সেন্টেম্বর ৪%/, ৪0%, ৪৮৩/3 ২৬শে সেপ্টেম্বর টি ৪1%/ 5 
২৭শে সেপ্টেম্বর ৪৪৮7 ২৮শে সেপ্টেম্বর 91০) 81/, 89, ৪9%।' ওরিয়েন্ট 
পেপার_-২২শে সেপ্টেম্বর (অডি) ৭4০7 ২৩শে সেপ্টেগ্গর ( প্রেফ ) ৭৭২, 
৭৮২। বেঙ্গল পেপার-_২৬শে সেপ্টেপ্বর ৭২ টাক! স্থদের (প্রেফ) ৫০২, 
( সঃ আদায়ী ) ৬৮২। মেদিনীপুর জমিদারী--২২শে সেপ্টেম্বর ৬৪২, ৬৫২) 
২৫শে সেপ্টেম্বর ৬৫২) ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬৫।০, ৬৬|০) ২৭শে সেপ্টেম্বর 
৮/, ৮০; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৬৪২। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট-_-২৩শে 
সেপ্টেম্বর ৭০; ২৮শে সেপ্টেম্বর ৭২। 
চিনির কল 
কানপুর-_২২শে সেপ্টেম্বর ২০০, ২১২7 ২৫শে (প্রেফ) ১৪৪২, ১৪৫২। 
নাগারন--২২শে সেপ্টেম্বর ১৫1%, ১৫।০, ১৫৪০, ১৬২ ২৭শে ১৫|০, 
১৫৮৮ | সমস্তিপুর--২২শে সেপ্টেম্বর ৮॥৭ 7 ২৫শে ৮॥০ : ২৬শে ৮1%১ ৮।৮ ; 
২৭শে ৮ ৮॥০ 7 ২৮শে ৮০৬, ৮1৬১ ৮|০ | 
চ৷ বাগান 
বেতেলী--২২শে সেপ্টেম্বর ৩./, ৩॥০) ২৬শে ৩1৮, ৩৪০ ; ২৭শে 
৩৪০, ৩৮  হাপকান পর্বত-_২২শে সেপ্টেম্বর 9%, ১২) তেজপুর__২২শে 
সেপেম্বর ৫1%7) ২৫শে ৫9০, ৫৮% 7) ২৭শে ৬২১ ৬॥০। চোঙানী__২২শে 
সেপ্টেম্বর ২০১ ২1৮, ২॥০ | হাপিমারাঁ-২৬শে সেপ্টেম্বর ৩৭।*১ ৩৬।%, 
৩৭|০, ৩৭৭০ ) ২৭শে ৩৮৯৮ ৩৮1০ | বিশ্বনাথ-_২৬শে সেপ্টেম্বর ২২২১ 
২২৮, ২২৮) ২৭শে ২২।০,, ২৩৯ ২৮শোে ২৩২১ ২৩০১ ২২৮৮%। 


সাপয়--২৬শে সেপ্টেম্বর ৮1০১ ৮৪০ ; ২৭শে ৮৪০, ৯২। হাতীক্ষীরা_ 
২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮1০, ১৬॥০ 7 ২৭শে ১৯২) ২৮শে ১৯০) ১৯৪০১ ২০২ 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে মন্দা গিয়াছে । কারবারের 
অভাবে আড়তদারগণ এখন বাধ্য হইয়া ক্রমশ: মূল্য হাস করিতেছেন কিন্ত 
বিভিন্ন কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ এই হারেও চিনি ক্রয় করিতে সাহস পাইতেছে 
না। কাটতি বৃদ্ধি না পাইলে চিনির মূল্য আরও হ্বাস পাইবে । স্থানীয় 
বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ অধিক আছে; ইহার উপর আবার লীত্রই 
জাভা চিনির আমদানী হইবে বলিয়া আশ! করা যাইতেছে । স্থানীয় বাজারে 
জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ ১ লক্ষ ৩* হাজার বস্তা । অপর পক্ষে দেশী 
চিনির পরিমাণ মাত্র দেড় হাজার বন! বলিয়া অনুমিত হয । 


মিয়া টম নেতিগেমনকোং নি: 


ফোন :--কলিঃ ৫২৬৫ টেলি :_-কজলনাথ” 
্‌ ভারত, ব্রক্ষদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত £ 
পু মালবাহী জাহাজ এবং বেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সফুছ্থে নিয়মিত ফুঁ 
পু যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । নু 
















জাহাজের নাম টন জাহাজের নাথ টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫* এস, এস, জলবিজয় 
১১০ ১: ০ জরি 

* জলপুজ ৮,১৫৯ ». » জঙগরর 
তি » জলির? ৮১০৫* র্ * জলপন 
গ% রা ৮০৫০ ্ ৮ জলমনি 
ক % ৮১০৫৩ ৮ % জলবালা 
৮ ৪ জলগা ৮১০৫৩ | ৯ সু জলতর্ 
»..:» জলযমূনা ৮,১৫০ 5.৯. জলদুর্গী 
৪.» জজপালক ৭*১৪**. নিন এল হিঙ্গ, সর 
». + জলজ্যোতিঃ 8১৫ এল. মিনা 





ভাড়া ও তন বিবরণের অন্ত জাবেরন করুন: 1? রি 


অন্ন জশন-৯০৩৯ রাই ডি, এ রর 


১০০০০ 


বা 1 অক্টোবর, ১৯০৯) 
তলা ও কাপড়: 


কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর 

তুলার মুলোর অত্যধিক পরিমাণ তারতমোর ফলে বাজারে একটা সঙ্কট 
দেখা দিতে পারে আশঙ্কায় সম্প্রতি বোম্বাই এর তুলার বাজারে ফাটকা 
নিষিদ্ধ করিয়া অভিনান্স জারী করাতে এবং আমেরিকায় অধিক পরিমাণ তুলা 
উৎপন্ন হইবে সংবাদে আলো্য সপ্তাহে বোদ্বাই-এর বাজার স্থির ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোরো এপ্রিল-মের দর সর্ব নিয়ে ১৯৭০ 
দাড়ায়। ওমর! ডিসেম্বর-জান্থয়ারীর দর ১৪৮।০ আনা, পধ্যস্ত হাস পায়। 
বেঙ্গল ডিসে-জান্ু ১৪৮।৭ আনায় দীড়ায়। গত বুধবার বাজারে পুনরায় 
চড়াভাব আত্ম প্রকাশ করিবার ফলে বোরোজ ২০৬. টাকা পর্যাস্ত বুদ্ধি পায় 
এবং বাজার-বন্দের সময় উহ। পুনরায় ২০১০ পথ্যস্ত হ্রাস পায়। ওমবা 
১৫০২ টাকায় বাজার বন্ধ হয়। 

বিদেশের তুলার বাজার মন্দা গিয়াছে এবং আরও সামান্য মুগ হ্রাস 
পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । লিভার পুলের বাজারে মিডলিংস্পট 
৬*৭০ পেনী অক্টোবর ৫"৯২ পেনী এবং নবেপ্ধর ৫৮২ পেনীতে বাজার বন্ধ 
হয়। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিংস্পট ৯*১১ সেপ্ট এবং অক্টোবর ও ডিসেম্বর 
যথাক্রমে ৯:৯০ এবৎ ৮৭৬ সেল্ট দীড়ায়। 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বায়ের তুলার বাজারে নিয়বূপ বিকিফিনি হইয়াছে । 


বোরোচ ওমর! বেঙ্গল 
তারিখ এপ্রিল-মে ডিসে-জান্ধু ডিসে-জাহ 
সেপ্টেম্বর ২২ ২১১)০ ১৯৭২ ১৫৫|০ 
রঃ ২৩ ২০৫০ ১৪১৯২ ১৫১০ 
রঃ ২৫ ২০২৭০ ১৮৮৪০ ১৪৯৮০ 
7 ২৬ ১৯২৮০ ১৮৫০ ১৪৮1০ 
সঃ ২৭ ২০১০ ১৮৮২ ১৫০২ 
5 ২৮ ২০৩1০ ১৮৯২ ১৫০।০ 
এক বৎসর পূর্বে টি ক রি 
দুই বৎসর পূর্বে ১৭৫।০ ১৫৫২ ১৩৪।০ 
কাপড় 


কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর 
আলোচা সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে ভাল কারবার হইয়াছে। 
বর্তমানে পুজার মরগুম পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের 
বাজারের চাহিদা সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । যে সকল 
ব্যবসায়ীর হাতে মজুত কাপড় আছে তাহাদের কারবার খুব বেশী হইতেছে। 
কাপড়ের বর্তমান মূলা লাভজনক বলিয়া বিবোচিত হইতেছে এবং কারবার 
প্রথমত; এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ব্যবসায়ীগণ এখন অধিক মজুদ কাপড় না 


রাখায় অনুশোচনা করিয়াছে। জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তার ফলে অগ্রিম 


কারবার ' অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে । জাপানী কুলওয়ালার অগ্রিম মূল্য 
দাবী করা লন্বেও কিছু গ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে । দেশী মিললমূছে 


কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাহিঙ্গা বৃদ্ধি পাইবে আশাঙ্গ এই সকল মিল উৎপাদনের 


: পরিষাণ বৃদ্ধি ঝরিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 







জারি ভঙ্গ 


হেড অফিস__৩নং হেয়ার কট, 
তিশল্তাভ্ডা 


ফোন নং ক্যাল ২১২৫ 





শাখ। সমুহ 
্যামবাজার নৈহোটী মিরাগঞ্ 
দক্ষিণকলিকাত| দিনাগুর বেগারম 


অনুমোদিত মুলধন ১*৭০১০**২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ১২৪৪৪*২ টাকা 
*আদায়ীকৃত মূলধন ৭৩,৮৩৭, টাকা 
কাধ্যকরী মূলধন ৬,৯৪,২০৯২ টাকা 
আআহমাম্তভল্্র স্তে্ল হান 
কারেশ্ট--১২% সেভিংস, ব্যান্ক_৩% 


১ বগুসরের স্থায়ী আমানত- ৫% 


এই ব্যাঙ্ক গত বগুসর শেয়ারের উপর শতকয়া--৬+% 





| গজ কটন মিন্ম লিঃ | 


৪নং ক্লাইভ ঘাট ্রীট, কলিকাতা 
ফোন: কলিঃ ১২০৭ টেলিগ্রাম ঃ “ম্পিভি” 
শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দূরে ই, বি, আর মেইন লাইনের 
লগ্ন খড়দহ স্টেশনের সন্গিকট ৭৭ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইমারতাদি এবং কলকজ্াদি স্থাপনের প্রারভভিক কাধা 
শীত্বই আরম্ভ হইবে । 


সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট ও 
অর্গেনাইজার আবশ্যক । 


যাাঠাগা|া1|]1াগা1071101000177101174110010711111:0110, টাটা 


ক ০ ২৯১০১২০১৯০৯ ৯ ৩৯৯৯১৯০৬০১২০৯৯৯, 


বলার লবণ শিপ্পের যুগান্তর আনয়নকারী 


_ বেজল ঘণ্ট কোং লিঃ 


“৫মং ক্লাইভ ঘাট স্্রাট কলিকাতা । 
লা শিলেরদু্রষ্ার &ই দ্ধ দুযোগ ! 





[ গনী জলের দাসের যে বরী শেয়ার বির 





নাস? ৫5৭০ পাচ 0, 25 


০ শিপিপলাপিিততিিতিশিশিশটউ২ 


৬৬০. 


ভারতে ব্যবহারোপহোগী_ রে 
এষ শ্রেণীর চায়ের বাজারে বিশেষ করমচাল্য দেখা যায়। সবুজ চায়ের. 
চাহিদা ভাল গিয়াছে এবং মূলাও চড়া ছিল। গুড়া চায়েরও ভাল, 
চাহিদা ছিল এবং মৃল্যও ব্যবসায়ীগণের পক্ষে লাভজনক বলিষা প্রতিপন্ন 
কয়। ফ্যানিংস ব্যতীত অন্যান্ত ধরণের চায়ের মূল্য প্রায় ।৬ পাই বুদ্ধি পায়? 
আলোচ্য নীলামে ১১ হাজার ৮৪৮ বাক্স চা এবং ৮ হাজার ২৩৩ বাক্স চা 
বিক্রয় হয়। ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ১৩ হাজার ৫৯ এবং 
১১ হাজার বাক্স ছিল । 


সোঁণা! ও রূপা 
কলিকাতা ২০শে সেপ্টেম্বস 
এসপ্তাহে লগ্ুনের বাজারে সোনার, দামের হার প্রতি আউন্স ৮ পা 
৮ শিলিং হারেই (সরকারী ভাবে স্থিরীফুত) বলবৎ ছিলপ। বোগ্বাইয়ের 
-বাজারে উহ্হার দর চড়া দেখা গিয়াছে । গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বোগগাইয়ের 
বাজাবে প্রতিভরি সোনার দাম ৮ আনা ছিল। ২৫শে তারিখ তাহা 
বাড়িয়। ৪১/* আনা হয়। ২৬শে তারিখ তাহা ৪১৬ আনা দাঁড়ায়। ২৭শে 
সেপটেম্বর তাহা ৪১৬ আন] পরাস্ত উঠে। ২৮শে সেপটেন্দর তাহা মিয়া 
৪১1১ আমা হয়। 
 কলিকাতার বাজারে গত ২২শে সেপটেস্বর প্রতি ভরি সোনার দাম ৪১ 
টাকা, বড়ালবার ৪০৪5/ আনা ও গিনি ২৭৪০ আনা ছিল। অগ্য তাহ 
-খাক্রমে ৪১২, ৪০৪৬/, আনা ও ২৭% আনা ঈাড়াইয়াছে । | 
রূপা ৃ 
.. লগ্ুনের ধাজারে এসপ্তাহে প্রত্তি আউন্দ স্পট রূপার দর পূর্ধবাপর ২৩২ 
; পেনী হারে বলবং ছিল । বোস্বাইয়ের বাজারে তুলার বাজারের মন্দা 
. জন্য প্রথমদিকে রূপার দাম পড়তির দিকে ছিল। তবে শেষদিকে 
সে বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । বোগ্বাইয়ের বাজীরে 
গত ২৩শে লেগ টেম্বর প্রাতি ১৭০ ভরি রূপার দাম ৬১০ আনা ছিল। 
২৫শে তারিখ তাহা ৬০৮ আনা পন নামিয়া 'যায়।, বশে তারিখ তাহা 
আনা হয়। ২৭শে সেপটটেস্বর তাহা বাড়িয়া ৬১।০' আনা দীড়ায়। 
গতকল্য তাহা ৬১৮০ জানা পরাস্ত উঠি্বানথিল। 
কলিফাতার বাজারে গত ২২শে সেপটেম্বর.গ্রতি ১** ভরি রূপার দাম 
৬২৭ আনা ও খুচরা দর ৬৩ টাকা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৬০৬ 
আনা ও ৬৯৪ আনা ফ্লাড়াইয়াছে,। 
কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীক্ক বাজারে ছাগলের চামড়া খুব তেঙজী গিয়াছে এবং 
প্রত্যেক শ্রেণীর চামড়ার মুলা ২০ হইতে ২৫২ টাকা পর্যাস্ত বৃদ্ধি পায়। 


৬০৮০ 


৮ 


আলোচ্য নীলামে মা্রাজী মুচিগণের 'খোই চাহিদা ৰেলী ছিল। আমদালীর টু 
পরিমাণ আশাছরূপ নহে | ফলে মঞ্জুগ চামড়ার পরিমাণ হাস পাইক্কাছে। | 


লবণাক্ত চামড়া ব্যতীত অন্যান্য সফল প্রকার গরুর চামড়ার কোন চাহিদা 
ছিল না।' মা্কি' ব্যযসায়ীগণ মহিষের চাড়া সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করে। 





রা রো ১৯৩৯ 


ভঙ্গ, 


ধান ও ৪ চালের বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর 

রেঙ্ুনের বাজার_ ৃঁ 

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্কুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে ।. বিভিন্ন 
প্রকার ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর গিয়াছে। (প্রতি ১ শত ঝুড়ি )। 

খানানটো--অক্টোবর ২৮২২ নবেম্বর ২৮৫২ ভিসেম্বর ২৮৫২) 
জাঙ্কুয়ারী ২৫২॥০, চলতি দয় ২৮০২ । 

আতপ--মোটা ২৬৭২-২৭০২ 7 সরঃ ২৮০২২৮৩৯ 7 ; টেবিয়ান ৩**২- 
৩৯৫. ; স্থগন্ধি ৩০০২-৩*৫২ ১ মাত্ডালো ৩১০২-৩২৯৯ ; ভাঙ্গা ২১০২- 
২২৫২ । . 

জিদ্ধ-_লঙ্বা ৩২০২-৩২৫২; মিলচর ৩১০ ২--৩২* ২7 
২৯০ ৬--৩০*-৬ ) ভাঙ্গা ২২০ ৬--২২৫৯। 

ধান- নাসিন শ্রেণী ১১২২২ --১১৪ ২ ) মাঝারি ১১২-২---১১৪ ৯৬ | 

গত ২৩শে সেপেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রদ্ষ দেশ হইতে 
মোট ২৪ হাজার ৯৪২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । 'গত 
বঙ্সর এই সময় উহার পরিমাণ ১৫ হাজার ৩২২ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার-_ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। 
বিভিন্ন গ্রকার ধান ও চাউলের নিম্নন্ধপ দর গিয়াছে :- 

ধান-_বাকতুলসী ৩২. ; সাদ! মোটা ২।%০ ২।৮%১০ সোমরা ২৩নং 
২৪৩/০ ২৪৩১০ ১ মাঝারি ২।০/০ ২৪০ রূপশাল ৩.২ ; দাদশাল ২/৮/ ৩২২ ; 
চিনি আতপ ৩.২ : সাধারণ পাটনাই ২।/১০ ২।৮ £ হামাই ২৮৮৯ ২১৭ ) 
ছোগলা ২৪০ । | 


অ:-সিদ্ধ 


চাউল -_কূপশাল ৪%% ; গোমরা ২৩মং ৪%/১০ : 
কামিনী আতপ ৪৮৮%০। 

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ঘে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৭৫* টন 
চাউল কল্লিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই 
সময় উহার পরিমাণ ১ হাজার ৬৯৭ টন হি | 


জটাবাশফুল ৪৮৩/০ ; 

















হি:-_ঢাকা দিনাজপুর ৮ হাজার ৫ শত টুকরা ৮১ ভি না | 


৩* হাজার ১ শত টুক্বরা ৯৪২--১২৫২ কিঃ | এতছ্ধাতীত পাটনা ৪৩ হাজার 






৫ শত টুকরা। ঢাকা দিনাজপুর ৮৮ হাজার ট্করা এবং লবণাক্ত ৮ হাজার চু... 


২ শত টুকরা মনু ছিল+. 
শারুর 


পবন ১4 নি 


চিঠির 
15 ও 
ছি 

৮. 151 


১ হাজার ৭ শত ট্করা বিক্রয় ছয়.|€ . 


ডা হাক ১৫ ছা পতন ৯ লাই ই... 
1৩ পাট । এতগ্বাতীত ঢাঞ্চা নিনীজপুর লরণাক্ি অিধের চামড়া ৬২ রি [হিঃ 












৫ 





কা ছি * 
নে ছু 











২র। অক্টোবর ১৯৩৯] আর্থিক্রিজগ্পহ 
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র্‌ থলে ও চট 
পাটের বাজার চটকলসমূছে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হারে কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত হওয়ায় 


এসপ্াহে চট ও থলের বাজ্জারে কতকটা মন্দা সুচিত হইয়াছে। 
গত ২২শে 
কলিকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দ্র ১৪ টাকাও ১০ পোর্টার চটের দর 


গা তুলনায় এসপ্রাহে কলি ফাটকা বাজারে পাটের ১৭” আনা ছিল'। গতকলা বাজারে তাহা ঘথাক্রমে ১৩1 আনা ও ১৬৮% 
দরের অপেক্ষাকত মন্দা লক্ষিত হইয়ছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর আমরা যখন 8581 
পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন & তারিপে ফাটকা ন্বাংলাল্ল সন্তান বীমা শ্রন্ডি্টীন্দ » 


বাজারে পাটের দরের সর্বোচ্চ হার ছিঙ্গ ৫৭৮ আনা। এসপ্রাহে ২৫শে ভ্িল্জু শিশু 
চন্সানন লাইক্ষ 


সেপ্টেম্বর বাজার খোলার দিন তাহা কমিয়া ৫৭* আনা গ্লাড়ায়। ২৮শে 
তারিখ তাহা আরও কমিয়া ৫৬ টাকা হয়। গতকল্য তাহা দাড়ায় ৫৫5৮ এসিয়োরেন্ন লিমিটেড 
দাম্পিড--৯৮৯১৪ 


আনা। অদ্য বাজারে পাটের দরের হার নিয়ে ৫২৪* আনায় নামিয়া ও উর্ধে 
৫৪/* আনায় উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ৫৩ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে বীমার প্রথম দশ বংলরে হিন্দ মিউু মিরার তাত 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর আিকাংশ বীমা কোম্পানীই 


এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল : তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
এজেসীর জন্য আজই আবেদন করুন 
হেড অফিস:__ 
হিন্দু মিউচুয়ল হাউস 



















তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
২৫শে লেপ্টেম্বর ৫শ।ও ৫৫৯ ৫৬1৮০ 
























২৬শে ৫৭] ৫৬০ £৬৪০ 
২৭ 

২৭শে » (বাজার বন্ধ ছিল) চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 

২৮শে , ৫৬২ ৫৫২. ৫৫৪ ম্পি, সি» ল্লাম্স, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী । 
২৯শে এ ৫৫৮৪৮ € ৩০০৮ ৫৪1৮০ 
৩০শে » ৫৪9০ ৫২০ ৫৩1৩/৯ 


বর্তমানে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার স্থ্ট 
হুইয়াছে। কিন্তু তা সত্বেও বাজারে পাটের দাম পড়িয়া যাইতেছে । উহার 
কারণ নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমে ভারতীয় চট কলওয়ালা সমিতির কারসার্জির 
কথাই উল্লেখ করিতে হয়। চটকল ওয়ালারা স্থির করিয়া লইয়াছেন তাহার! 
কলিকাতার বাজারে ইউরোপীয়ান মিডল শ্রেণীধ্ পাট প্রতি মণ ৯1, টাকা, 
ইউরোগীয় বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮৭, আনা, ইণ্ডিয়ান জাত 
মিডল প্রতি মণ ৯* আনায় ইগ্ডয়ান জাত বটম প্রতি মণ ৮॥* আনা, 
ইয়ান ডিগ্রি মিডল প্রতি মণ৯ টাকা ও ইগ্ডিরান ডিগ্রি বটম শ্রেণীর 
পাট প্রতি মণ ৮।* আনার বেশী দরে ক্রয় করিবেন না। বর্তমানে চটকল- 
. খয়ালারা ক্জোটবন্দী ভাবে এই কার্ধ্যনীতিই অন্থসরণ কবিয়া চলিয়াছেন। 
পুজা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া এক্ষণে পাট বিক্রয় করার দিকে সাধারণের 
ঝেণক খুব বেশী। কাজেই চটকলওয়ালার] তাহাদের নির্ধারিত দরেই 
পাট ক্রম করার হবিধা পাইতেছেন। দরের হার সমুচিত ভাবে বাড়িতে 
পারিতেছে. না। পুঞ্জার পরে যখন পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ঝোক 
অপেক্ষাকৃত হাস পাইবে তখন চটকলওয়ালারা কতদূর পরিমাণে পাটের 
ঘরের হার তাহাদের নির্ধারিত সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারেন তাহাই 
দেখিবার বিষয় । 


এসপ্তাছে পাটের থলে ও টের বাজায়ে অপেক্ষাকৃত মন্দা! দেখা যাওয়ায় 
সে কারণেও পাটের দাম পড়িয়া যাইতেছে তবে চটের বাজারের মন্দা 
সামগ্িক মনে করা যাইতে .পারে। কিন চটকলওয়ালারা অন্যায় রকম 
কারসাজি অবলম্বন করিয়া যেভাবে পাটের দাম দাবাইয়া রাখিতেছে বাংলার 
পাটঢাবীদের বিহিত স্বার্থের দিকে বাক্ষা রাখিয়া তাহার সময়োচিত প্রাতিকার 
একান্ত দ্বস্তক বলিয়াই আমরা মনে ফরি। বাঙলা সরকার সম্্রতি পাট 
চাষীতোর উপক্ষারর্থে পাট সন্ধে প্রহোজনাণ: ভুিত্ত কাখানীতি 








বাকা শি র মিলে 

টাওয়ার বোণ্ট ব্যারেল বোণ্ট 

ডোর ছাণস্‌ | দুয়ার ছাগল 

_.. ইলেক্‌টি,ক ব্র্যাকেট 

পিতলের ইলেক্ট্রোপ্লেটেড্‌ এবং অক্সিডা ইজ্ড্‌ 
মু আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ 'প্রতিঠার' জন্য চিন্তা করেন। 
£& হুতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 
টু সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপত্র 
| কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবন্তত হইতেছে কি না। 
রি আমাদের প্রত্যেক জিনিহের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর কচি ও নিপুণতার 
এ বি, ভি, মার্কা গ্রিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই 
1. 





















বা রং 







৬৪ সানি: কলিকাতা । 






৯৬৯২ 





পাটের মুল্য ও ক্লষকের স্বার্থ 

উপ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের প্রেদিডেন্ট মি: এস্‌ ম্যাকডোনান্ড 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় পাটের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে মনোভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন ইষ্ট ইও্ডয়। জুট এদোলিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ, পি 
বাগারিয়া তছ্ত্তরে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এ বিবৃতিতে মিঃ বাগারিয়া 
বলিতেছেন--মামেরিকায় চটের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি 
চটের দর খুব বাড়িঘ্াছে। আর এ সঙ্গে কাচা পাটের দামও ন্যাধ্যতঃ বুদ্ধি 
পাইতেছে। কাচা পাটের দর বৃন্ধতে আতঙঞ্ষিত হইয়া সম্প্রতি পাটকলওয়ালার] 
জোটবন্দীভাবে পাটের একটা সর্ষ্বোচ্চ দরের হার স্থির করিয়া লইয়াছেন 
এবং সঙ্ক্ন করিয়াছেন এ দামের উপরে তাহারা পাট থরিদ করিবেন না। 
উহ কুষকদিগকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের স্বার্থমাধনের 
ব্যবস্থা ভিপ্ন আর কিছু নহে। মিঃ: ম্যাকভোনান্ড তাহার বক্তৃতায় উহা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পাট উৎপন্ন করিতে মণ প্রতি কৃষকের ব্যয় 
হইয়া থাকে ৩ টাকা কার্রেই প্রতি মণ পাট সাড়ে সাত টাকা হইলে তাহাতেই 
কুষকদের যথেষ্ট লাভ থাকিবে । কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনান্ড কি করিয়া যে 
গড়পড়তা খরচের হার ধরিলেন গুতাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সেপ্টাল 
ব্যাক্কিং এনকোয়ারী কমিটি পাট উৎপাদনের খরচের হার মণ প্রতি ৫ টাক! 
সাব্যস্ত করিয়াছিলেন । এখন জিনিমপত্রের দয় বাড়য়া গিয়া জীবন ধারণের 
জন্য বায়ের হার কমপক্ষে শতকরা ২* হইতে ৩* ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
তাহা ছাড়া এবংনর কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পাট নষ্ট 


হইয়াছে । কাজেই এসমস্ত বিবেচনা করিলে পাটের দূর আরও অধিক | 
না বাড়িলে তাহা: কৃষকদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়া উঠিবেনা বলা যায়। 
মিঃ ম্যাকডোনান্ড বলিতে চান যুদ্ধের সমঘ্বে সমরাঘোজনের জন্য যে থলের দর 
জন্ড অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তক্ুন্ত এদেশবানীদের পক্ষে বেশী মূল্য আদায় 
করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে । বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাছাতে কম মূল্যে থলে পাইতে, 
পারে দেজন্য এদেশের গব্ণমেন্ট কাচা পাটের সর্কোচ্চ মূল্য স্থির করিঘ্বা | 


দেন ইহাই তাহার ইচ্ছা । কিন্ত আমরা! গবর্ণষেন্ট াহাদের দ্বারা প্ররোচিত 
হইঘ্া কৃষকদের পক্ষে অনিষ্টকর সেরূপ কোন নীতি অবলন্বন করিবেন না 


বাঁলয়াই আশা করি। বুটিশ গবর্ণমেশ্টের পক্ষে পাটের থলের প্রয়োজনীয়তা ( 


রহিয়াছে । এই অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে ২৫ কোটি খলের অর্ডার 


পাওয়া গেলেও সে বাবদ মাত্র ২ লক্ষ বেগ পাট স্থবিধাজনক মূল্যে পাওয়ার 


আনান ভঙ্গ, 


[২রা অক্টোবর ১৯৩৯ 












বাপকভাবে প্রিন্টিং ও পারিশিং-এর কাজ চালাইবার জন্য 'গঠিত 


গাইউণীয়ার প্রা 


সি 
গারিমাম লিঃ 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সুদক্ষ ও 


সম্তান্ত এজেন্ট আবশ্যক 
বিশেষ ব্বিরণের জন্য লিখুন 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £--০শ্রু€্গস্‌ ইন্নিক্সম্ন ০ক্াম্পান্নী 
১নং, স্কট লেন (ব্লক নং ২) কলিকাতা । 


1004191040:1510117 ২41 দান 1 110144705115115011110115100100010111/1161077717770) 017৭ 
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জন্ত যদি গবর্ণমেণ্ট সাধারণভাবে পাটের মুল) রোধ করিতে অগ্রলম্ ছুন তবে 


বাকী ৯৫ লক্ষ ৰেল পাট সম্বস্কেও পাটচাষীরা জযখাভাবে উপযুত্তরপ চড়ামূল্য 


লাভে বঞ্চিত হইদে। 


বরোদ। রাজের শি 


গত'দশ বৎসরে বরোদা রাজ্যে শিল্প বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত 


হইয়াছে । বর্তমানে বরোদ। রাজ্য ১৬টি কাপড়ের কল, ১টি পশমের কল রি 


এবং ১৯৯টি তুলার বীজ নিষ্কাশন ও গাঁট বাধা কারখানা আছে। 


ধদিও এই রাজোর লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের লোকদংখযার শতকরা | 
*৬৬ ভাগ মাত তথাপি এই রাজ্যে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন বঙ্কের 1 


শতকর1 ৩ ভাগ এবং শতকরা ৩২ ভাগ সুতা উৎপন্ন হয়। দ্বারকায় যে 
পিমেণ্টের কারখান। আছে তাহা ভারতের বৃহত্ধম সিমেন্টে কারখানাগুলিষ 


অগ্ততম। ইহা পূর্বের ওখা পিমেপ্ট কোম্পানীর পৰিচালনাধীনে ছিল। 
১৯৩৭-৩৮ সালে এই “কারখানায় ৮১:৮৪ টন পিমেন্ট উৎপন্ন হয়। ইহা | 
সমগ্র ভারতে উৎপন্ন সিমেন্টের শতকরা « ভাগ পরিমিত। রাজ্যমধ্যে | 
বর্তমানে দুইটি রাসায়নিক কারখানা আছে । উভদ্ব কারখানায়ই নানাপ্রকার | 


উষধ ও স্পিরিট মিশ্রিত প্রবা প্রস্তত হয়। নবসারিস্থিত বরোদ। কেমিক্যাল 


ওয়ার্কসে সালফিউরিক এপিড ও তজ্জাত নাইটিক ও হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড 


প্রভৃতি প্রস্তত হয়। ওখা সপ্ট ওয়ার্কসে সাধারণ লবণ প্রস্থত হয়) অধিকন্ধ 
এপ্‌সম সপ্ট, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, এবং ম্যাগ্রেলিয়াম 


শহরের বর 


আগ্গালসী হালন্মান্র পুনেপ্রই 
্‌ ওত্রন্কাম্পিভ হাইতিন্ব । রর 


হানার কেবলমাত্র শারদীয়া সংখ্যা লইতে চাছেন 
তাহারা অফিসে উহার মূল্য জম! দিলে 
তঠাহাদিগের ঠিকানায় বই পাঠাইয়! 
ওয়া হুইবে। 


বিজ্াপনদাতাগণ ৪ঠ৷ অক্টোবরের পূর্বে | 


ক্লোরাইডও প্রন্থত ৮৮ 


হয়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের অধিকাংশই ইউরোপে রপ্তানী হয়। রাজোর &.. 


সরকার এই কারখানায় প্রচুর অর্থ সাহাধা করিয়াছেন। বরোদা রাজ্যে 


দুইটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা আছে। ইহা ব্যতীত নবসারি, বিলিমোরা .. 


ও অন্যান্য সহরে কতকগুলি পিতলের কারখানা আছে। চাউল ও কলাইয়ের দু 
কলের উপযোগী যঙ্্াদি নির্ধাণের জন্ত নবসান্ধি জিরার অন্তর্গত কারণ নামক | 


স্থানে একটি কারখানা আছে । 
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রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা 
গত সপ্তাহে দিল্লীতে বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ 
জিন্না প্রমুখ বিভিন্ন দলপতিগণের যে আলাপ আলোচনা হইয়াছে 
তৎসম্বন্ধে এখন পধ্যস্ত ভিতরের খবর কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। 
তবে ভাব দেখিয়া মনে হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে সাহায্যের জঙ্য 
ংগ্রেসকে রাজী করার উদ্দেস্তে ভারতবাসীকে নৃতন শাসনতন্ত্র 
পরিকল্পিত ক্ষমতা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমত৷ প্রদান করিবার বিষয়ে 
বড়ঙ্লাট' বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। 
কিন্ত এই ব্যাপারে ভারতের সাম্প্রদায়িক অসন্ভাব একটি বড় রকম 
প্রতিবন্ধক হুইয়৷ ধাড়াইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
স্ঠানীয় মুসলীম লীগের নেতা মিঃ জি্লার সহিত একটা বুঝাপড়া 
না করিয়া হদি ভারতবর্থকে অধিকতর রাজনীতিক অধিকার 
প্রদত্ত হয়, ভাহা হইলে মুদলীমূ লীগ গবরণমেন্টের বিরুদ্ধে ঝাঁকিয়া 


ৃ বসিতে পারে এবং উহার, ফযে যে উদ্দেশ ভারতবর্ধকে অধিকতর " 


ক্ষমতা দেওয়ীক়। প্রস্তাব হইডেছে তাহা পঞ্ড হইতে পারে । এই জন্য 
? তারতব সম্পর্কে কান স্োরণা,করিবার গর্বে ক্র, ও লীগের 








দিল্লীতে ৩৫ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্যচক্র লইয়া যে খেলা আরস্ত 


হইয়াছে তাহাতে মিঃ জিন্না কি প্রকার ভূমিকার অভিনয় করেন 


তাহ। জানিবার জন্য দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি উম্মুখ হইয়া আছে। 
স্বর্ণের মূল্য 


ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই ্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের সব চেয়ে 
বড় আড়ৎ এবং বোশ্বাইয়ে স্বর্ণের যে মূল্য থাকে তাহা দ্বারাই 
সমগ্র ভারতে ন্বর্ণের মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। বর্তমান" 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি 


স্বর্ণের মূল্য ছিল ৩৭০ আনা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে বর্তমানে 


উহার মূল্য ঈাড়াইয়াছে ৪১২ টাকা। গত মঙ্গলবারে ষ্টেটসম্যান 
পত্রে রয়টারের প্রেরিত এই মর্ম্বের একটা সংবাদ বাহির হয় যে 


ব্যাঙ্ক অব ইংলগু প্রতি আউন্স বর্ণের মূল্য ১১৬ শিলিং 


বলিয়া, নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে বোম্বাইয়ে 
প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য পাড়ায় ৩২ টাকার কাছাকাছি। উপরোক্ত 


সংবাদে 'বোস্বাই ও কলিকাতার বাজারে একটা হৈ চৈ পড়িয়া 
“যায় এবং অনেকে আতদবগ্রস্ত হইয়া স্বর্ণ বিক্রয় আরম্ভ করে। 
পরে .সংবার্দ প্রকাশিত হয় যে ্টেটসম্যানে মুদ্রিত উপরোক্ত 
সংবাদ লতা নহে। "যাহা হউক বুদ্ধের ফলে স্বর্ণের মূল্য, 


টি 
ঘর 


্ রগ বল, 


টবর্থমানে থে. ভাবে চড়িয়াছে তাহাতে অদূরভবিস্বতে এই 
রও বৃ, পিএ টা টা যাইবে তৎসম্বন্ধে 





৬৬৪. 


পশীশীশিশশীিটি। 





জানি ভুগত 


[কই অক্টোবর ৮৮৩৯ 





হার দ্বারা নিয়ত উই এবং নি ই হার রা. 


স্বর্ণের মূল্য নিদিষ্ট হইবে। আমেরিকার গবর্ণমে্ট নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ ডলারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ন্বর্ণ প্রদান করিতে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন। কাজেই ডলারের হিসাবে পাউও মুদ্রার 
মূল্য কমিলে পাউণ্ডের ছিসাবে স্বর্ণের মূলা চড়িয়া ঘায় এবং 
যেহেতু ভারতীয় টাকার সহিত পাউগ্ডের ধিনিদয্স হাশর আইন 
অনুসারে স্ুনিদ্িষ্ট এজন্য পাউন্ডের হিসাবে ন্বর্ণের মূল্য চড়িলে 
টাকার হিসাবেও ন্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অপরিষ্থার্ঘ্য। 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পুর্ধ্ষে গত্ত ২৩শে আগষ্ট 
তারিখে ইংলগ্ডের এক পাউও্ড আমেরিকার ৪৬৮ ডলারের 
সমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইংলগ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার উপর 
সকলের আস্থা কমিয়া যাওয়াতে এখন ইংলগ্ডের এক পাউগ্ড 
আমেরিকার ৪০৯ ডলারের সমান হইয়াছে । এই কারণেই ইংলগে 
স্বর্ণের মূল্য চড়িয়াছে এবং ভারতবর্ষেও উহা প্রতি ভরি 
৩৭% আনা হইতে ৪১ টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । ভবিষ্যতেও 
পাউণ্ড এবং ডলারের বিনিময় হারের উপরই ভারতবর্ষে 
স্বর্ণের মূল্য নির্ভর করিতেছেস অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
বাট্টার হকার সমীকরণ তহবিলের সাহায্যে পাউণ্ড ও ডলারের 
বিনিময় হার ৪ ডলারের কাছাকাছি রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন । 
যুদ্ধের পরিণতির ফলে বুটাশ গবর্ণমেন্ট যদি এই হার বজায় 
রাখিতে অসমর্থ হন এবং পাউণ্ডের মূল্য যদি আরও কমিয়া 
যায় তাহা! হইলে তদন্থপাতে ইংলগ্ডে ও ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য 
বাড়িবে। আর যদি এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে জান্মানীর 
বড় রকম পরাজয় ঘটিতেছে-_ £2 ই 

অথবা একটা সন্ধির আশা 
হইয়াছে তাহা! হইলে ডলারের 
হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য চড়িয়া 
যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ 
ও ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য হাস 
পাইবে । সাধারণ পাঠক যদি 
এই কথাগুলি স্মরণ রাখেন তাহা || হইবে না। 
হইলে অনুর ভবিষ্যতে স্ণের নবেহর প্রকাশিত হইবে। 





আগামী 








“আথিক জগৎ” পত্রিকার ১৪শ সংখ্যা শারদীয় সংখ্যারূপে 
১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। 
অবকাশের জন্য পরবর্তী ছুই সপ্তাহ “আঘিক জগৎ প্রকাশিত 
আধিক জগতের পরবর্তী সংখ্যা আগামী ৬ই 
ম্যানেজার__আঘথিক জগৎ 


১৯০৭০১০০5৯৯, 


অঞ্চলের ব্য্ক-ব্যবসাযীদের হি নিতে ন করিয়া ষে ভাবে 
উহ! দেশবাসীর উপর চাপাইয়। দিবার চেষ্টা হইতেছে আমরা 
ভাহার সমর্থক নহি । এই ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের স্বার্থ বিশেষ- 
তাষে জড়িত। প্রস্তাবিত আইন পাশ হুইতে বনু বিলম্ব রহিয়াছে 
এবং উচ্! পাশ নাও হইতৈ পারে মনে করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাফীগণ এই ব্যাপারে এক প্রকার উদাসীন রহিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। অথচ যেরূপ সংবাদ জানা যাইতেছে তাহাতে ব্যাঙ্ক 
আইন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্থ খুধ ত্বরান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন 
বলিয়াই মমে হয়। এই অবস্থায় বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের নিশ্চেষ্ট 
থাকা উচিত নহে। বাঙ্গলার সমস্ত ব্যাঙ্ক বাবসায়ী মিলিয়া এই.. 
বিষয়ে এখনই যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের 
বক্তবা পেশ না করেন তাহা হইলে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 
সম্পর্কে তাহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় যথাযথভাবে বিবেচিত 
না হওয়ার আশঙ্কা আছে। 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
যুদ্ধের প্রভাবে কাচা পাটের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাওয়!র সঙ্গে 
সঙ্গেই শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহ বাঙ্গলা সরকারকে বাধ্যতামূলক 
হিসাবে পাটচাঁষ সস্কোচের নীতি পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ 
জ্কাপন করিতেছে । উহাদের যুক্তি এই যে, বর্তমান বৎসরে 
চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই এবং উহার ফলে 
পাটের মূল্য খুব উল্লেখযোগারূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এখন 
আর বাধ্যতামূলক. হিসাবে পাট চাঁষ সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিধার 
কোন প্রয়োজন নাই । শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহের এই যুক্তি 
- হাস্তাম্পদ এবং ছুরভিসন্ধিমূলক। 
ইতিপূর্বে অনেক বার দেখ! 
গিয়াছে যে এক বৎসর পাটের 
মূল্য কিছু বাড়িবার পরই পর 
বৎসরে কৃষক অত্যধিক পরিমাণে 
পাটের চাষ করিয়াছে এবং উহার 
ফলে প্রথম বৎসরে কৃষকের যাহা 
লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় 
পরবস্তর* বৎসরে ক্ষতি হইয়াছে 





শারদীয় 











মূল্যে উঠতি পড়তি সম্বন্ধে ৯৯০ নি 
তাহারা একটা ধারণা করিয়া লইতে রা 


প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণকল্পে রিজা্ ব্যাঙ্কের তরফ 
হইতে যে একটা আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত 
জুলাই” মাসে আমরা। বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই 
আইন হুবছু পাশ হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের এবং বিশেষ- 
ভাবে বাঙ্গালী ব্যাক্ষসমুহের কি প্রকার অসুবিধার স্থষ্টি হইবে 
এ প্রসঙ্গে তাহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি । গত ছুই তিন মাসের 
মধ্যে এই আইন সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এই সম্বন্ধে একটা ধারণার স্থষ্টি হয় যে 
যুদ্ধের অন্বাভাবিক মুহুর্তে ব্যাঙ্ক আইনের ম্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ জান! 
গিয়াছে যে বর্তমান মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোডের 
অধিবেশনেই এই আইন সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া 
কর্তব্য নিদ্ধীারণ করা হইবে। প্রকাশ যে, যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্ক- 
সমূহের ফ্ষাধ্য প্রণালীর উপর দৃষ্টি রাখা অধিকতর প্রয়োজন মনে 
করিয়া এই আইন যত সন্বর পাশ হয় তৎপক্ষে রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া হইবে । আমরা ব্যান্ক, 
সম্বন্ধে একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অন্বীকার করি না। 
দেশের ভিতরে যাহাতে ব্যাঞ্ধ সমূহ বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে 
পরিচালিত হয় এবং দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা যাহাতে উত্তরোত্তর 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পানে তংপক্ষে ব্যবস্থায় জগ্য একটি 
ব্যান্ব আইন খুবই প্রয়োজন । কিন্তু রিজার্ড ব্যাপ্ধের তরফ হইতে 





যে ভাবে ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ধ 


.ষদ্দি তীঙ্ছাদের অবলম্থিত- নীতি পরিত্যাপ করেন: নর 


অনেক বেশী । আমাদের সুদৃঢ় 


ভি এই যে তি ্ মাসে পাটের চাষের সময়ে বাধ্যতা- 


মূলক হিসাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাই সব চেয়ে বেশী। 
কেনন। বর্তমান বৎসরে পাটের যেরূপ মূল্য দেখা যাইতেছে তাহাতে 
কৃষক প্রলুব্ধ হইয়া আগামী বংসরে যে অনেক বেশী পরিমাণে 
পাটচাষ করিবার চেষ্টা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অর্থে আমরা কেবল পাটের. চাষ কমানই বুঝি 
ন।। বর্তমান বসরে যোগানের তুলনায় যদি বেশী পাট খরচ হয় 
তাহা হইলে আগামী বৎসর কৃষকদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী 
পাটের চাষ করার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু পাটের চাষের 
ব্যাপারে কুষকের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করার আমরা পক্ষপাতী 
নহি। এখন হইতে গবর্ণমেন্টকে প্রত্যেক বৎমর সম্ভাবিত চাহিদা 
ও মজুদ পাটের পরিমাণ বিবেচন! করিয়া তদমুসারে কষককে 
বেশী বা কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে 'বাধ্য করিতে 
হইবে। একমাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই কৃষক পাটের জন্য বাবর 
স্তায্য মূল্য পাইতে পারে। বর্তমান বৎসরে 0-5 
মূলা হুইয়াছে. দেখিয়াই. গবর্ণমেণ্ট বদি. পাটচাঘে বাধ্যত ্‌ 
ব্যবস্থার নীতি পরিত্যাগ করেন ত্তাহা হইলে আগামী , বৎসরে র্ 
চাহিদার তুলনায়, অনেক বেশী শা উৎপন্ন হইয়া কৃষকের লমৃহূ. :. 
ক্ষতি হুইবে। শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রসমূহ ঢটকলওয়ালাদের স্বার্থ; 
বিবৈচনা করিয়াই বাঁঞ্চল। সরকারকে খাধাতামুজক্ক নীতি রি 

করিতে পরামর্শ দিতেছে বাঙঈগলা সরকার উহাদের জা 







৯ই অকটোনর, ১৯৩৯ ) 


লতি ওরে নী 


ফরিদপুরে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বাঙ্গলার 
সর্বত্র ব্যবসায়ী সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জদ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্ন 
সরকার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহ! তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে বলিয়াই আমর! আশা করি । সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিলে 
ব্যবসায়ী সমাজ নানাদিকেই উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই । কিন্তু 
স্্ীযুত সরকার এই সম্পর্কে যে একটি বিশেষ সুবিধার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন ত্তাহ। খুব প্রণিধানযোগ্য । বর্তমান সময়ে দেশের 
অভ্যন্তরে পাইকারী হিসাবে যে কোটী কোটা টাঁকার পণ্যদ্রব্য 
বিক্রয় হয় তাহাতে বাঙ্গালী বাবসাম়ীদের কোন স্থান নাই বলিলেই 
চলে। উহার কারণ এই যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ অর্থসঙ্গতিহীন 
এবং তাহারা পণ্যদ্ব্য প্রস্তুতকারক অথব!। পণ্যদ্রব্য আমদানী 
কারকের নিকট একসঙ্গে বুল পরিমাণ মালের অর্ডার দিতে জমর্থ 


নহেন। এজন্ত বাঙ্গালী ব্যবসীয়ীগণকে মধ্যব্যবসায়ী হিসাবে 
অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পাইকারী হিসাবে মাল 
কিনিয়া তাহা খুচর] হিসাবে সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিতে হয়। 
উহার ফলে ব্যবসায়ে লাভের মোটা অংশ অবাঙ্গালীদেরই 
হস্তগত হইয়া থাকে। শ্রীযুূত সরকার বলেন যে ব্যবসায়ীগণ 
যদি সর্ধত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া! একসঙ্গে বুল পরিমাণ মালের ক্রয় 
বিক্রয়ের অর্ডার দ্রিতে পারেন তাহা হইলে দেশের অন্তর্বাণিজ্যে 
পাইকারী ব্যবসা ও উহার লাভও তীহাদের হস্তগত হইবে। 
বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে 
আমদানী এবং বাঙ্গলা হইতে বিদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
রপ্তানী লইয়া বংসরে মোটমাট ২০০ কোটা টাকা মূল্যের পণ্য্রব্য 
ক্রয়বিক্রয় হয় এবং উহাতে মধ্যব্যবসায়ীদের বংসরে ২০ কোটা 
টাকার মত লাভ হইয়া থাকে। উহা স্মরণ করিলে শ্রীযুত সরকারের 
প্রস্তাবের গুরুত্ব কত অধিক তাহ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 


ভারতে প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবস। . 


ভারতবর্ষে জীবন বীমার ব্যরস সম্বন্ধে বর্তমান সংখ্যায় যে প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে স্থানাভাব বশতঃ প্রভিডেন্ট বীম। ব্যবসা 
সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ কর। হয় নাই। বীমা বিষয়ক সরকারী 
রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্তমানে জীবন বীমা কোম্পানী ছাড়া এদেশে 
৫২৮টা প্রভিডেন্ট কোম্পানী রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে ২৮৫টাই 
বাঙ্গলাদেশে রেজেষ্টরীকৃত। ২৫ বৎসর পুর্বে এদেশে প্রায় 
১২ শত প্রভিডেপ্ট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেইমব 
কোম্পানীর মধ্যে বর্তমানে অধিকাংশ কোম্পানীরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়াছে। 
রহিয়াছে সেইগুলির মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানীই গত ৭1৮ বৎসরের 
মধ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নূতন বীমা আইন অনুসারে প্রভিডেন্ট 
'কোম্পানীগুলিকে এই আইন বলবৎ হওয়ার এক বংসর কালের 
মধ্যে ৫ হাজার টাক! গভর্ণমেণ্টের নিকট আমানত করিতে হইবে এবং 
উদ্ধার পরে ,প্রত্যেক রৎসর প্িষিয্বাম বাবদ আয়ের এক পঞ্চমাংশ 
পরিমাণ জম! দিয়া আমানতের পরিমাণ ৫* হাজার টাকায় পরিণত 
করিতে হইবে 
রহিয়াছে ত্বাঙ্থার. মধ্যে, কতগুলি. 'কোশানী, ক, বৎসরের মধ্যে 
পাঁচ. হাসার, টাড়া 'জহ!.. দিতে, সমগ্র হইরে তাঙ্াতে আমামাদের 
বিলের, সন্দেহ হি কোর স্ কোম্পানী : ছাড়া 











আর্ক ভগ 


বর্তমানে দেশে যে পাচ শতাধিক প্রভিডেন্ট কোম্পানী 


৬৬৫ 
রিপোর্ট হইতে সেচব্যবস্থার ব্যাপায়ে বাঙ্গলা দেশের অবস্থ। 
কি প্রকার শোচনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 
সিন্ধু প্রদেশের মোট আবাদী জমির শতকরা ৮৬০২ ভাগ, 
পাঞ্জাবের শতকরা ৩৬৫০ ভাগ, মাদ্রাজের ২০২ ভাগ উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৭০৪ ভাগ, ব্রহ্দেশের ১১৮৫ ভাগ 
এবং সংযুক্ত প্রদেশের ১০৮০ ভাগ জমিতে নিয়মিতভাবে জল 
সিঞ্চনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই বৎসরে বাঙ্গলার আবাদী 
জমির শতকরা ০৬৮ ভাগ মাত্র জমিতে সেচ ব্যবস্থার মারফতে 
জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা ছিল। গত ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষ পরাস্ত 
ভারতসরকার সেচব্যবস্থার জন মোটমাঁট ১৫৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করিয়াছেন। উহার মধ্যে মাদ্রাজে ১৫ কোটি ৩৯ লক্ষ 
টাকা, সংযুক্ত প্রদেশে ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবে 
৩৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং সিম্কৃতে ২৮৮ কোটি ৪৬ লক্ষ 
টাকা ব্যয়িত হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলায় ব্যয়িত হইয়াছে 
মাত্র ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। কতৃপক্ষের একট ধারণ। 
রহিয়াছে যে বাঙ্গলায় পধ্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় বিয়া 
সেচব্যবস্থা দ্বার! কৃত্রিম উপায়ে অক্ীদী জমিতে জলসেচনের কোন 
প্রয়োজন নাই । কিন্ত পশ্চিম, উত্তর ও মধ্যবঙ্গে জলাভাবে কত 
জাঁম পতিত থাকে, কত জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হয় না এবং 
পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে জলাভাব ও কোন স্থানে জলপ্লাবনের ফলে 
কত ফসল বিনষ্ট হয় কতুপপক্ষের তাহা ধারণ আছে বলিয়া মমে 
হয় না। এতদিন বাঙ্গলা দেশের শাঁসন ব্যবস্থার উপর বাঙ্গলার 
জনসাধারণের কোন প্রভাব ছিল না। এই কারণে সেচকাধ্যের 
ব্যাপারে ভারতদরকারের একদেশদণিতামূলক নীতিতে কোন 
বাধা দেওয়া হয় নাই। এখন বাঙ্গলায় অনেকটা জনমতের 
প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনভার অপিত 
হইয়াছে । সেচকাধ্যের ব্যাপারে ভারত সরকার বাঙ্গলার উপরে 
যে অবিচার করিতেছেন তাহার প্রতিবাদে উহার কি করিতেছেন 


তাহা দেশবাসী জানিতে চাহে। 


“আর্থিক জগতে'র সূত্রপাত হইতে আমরা বলিয়া আমিতেছি যে 
যতদিন পধ্যন্ত দেশে একট! বিচারবুদ্ধি সম্মত জনমত স্থষ্টি না 
হইবে ততদিন দেশের ব্যবসাবাণিজ্ক্য সুদুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইবে না। এই ক্ষেত্রে আইন বা অন্ত প্রকার সরকারী বিধি- 
নিষেধ যে বিশেষ কিছুই সাহায্য করিতে পারে না' তাহাও আমর! 
একাধিকবার বলিয়াছি। এই জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
মধ্যে বর্তমানে একটা বিচারবুদ্ধি সম্মত মনোভাবের প্রমাণ 
পাইয়া আমরা অত্যন্ত অনন্দিত হইয়াছি। বিগত ইউরোপীয় 
মহাযুদ্ধ আরম্তু হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক অযথা আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া ব্যান্কসমূৃহ হইতে অনেক টাকা তুলিয়া লইয়াছিল। 
কিন্ত এবার যুদ্ধের পরে আমানতকারীদের দিক হইতে এরূপ 
মনোভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দেশের জনসাধারণ 
যে বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে 
শিখিয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি আরও একটি প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । বিগত ১৯১৪ সালে যখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হয় সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত নোটের কোন মূল্য থাকিবে 
না আশঙ্কা করিয়া দেশের লোক ৭৮ মাসের মধ্যে গবর্ণমে্টকে 
প্রায় ১* কোটা টাকার নোট ফেরৎ দিয়া তাহার বদলে রৌপ্যযুদ্র 
গ্রহণ করে। কিন্তু এবার সেব্ূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 
বরং এবার ২৫শৈ আগষ্ট তারিখ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ 


পরত্িট পর্ধাত্ত এক মাসে দেশৈর লোকের হাতে চলতি নোটের পরিমাণ 
্‌ সিন টাকা বাঁড়িরা গিয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে 
মতি হান উন 


| পরিমাণে ধিশেষ কোন 
লাই, মোটের উপয় বর্তমান যুগ্ধে জনসাধারণের 
1 ভুতু: আখের কোন প্রমাপই পাওয়া 


স্পল্রতঞ্পঙ্কীম্স ছে্শেল্ হনক্ছিভ্ভ 


জ্ভান্ভ্েল্বস শ্বানিত্জ্ ৃ 
চিতা রজত রাগ ডিবির 2 টি 


যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের উপর উহার 
কি প্রকার প্রভাব পড়িতে পারে তৎসম্বন্ধে ইতিপৃব্বে একটি প্রবন্ধে 
আলোচনা করা হইয়াছে । বর্তমানে জাম্মীনী প্রভৃতি শক্রপক্ষীয় 
দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়াতে সমষ্টিগত- 
ভাবে ভারতের বহির্ববাণিজ্যে উহার প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচন৷ 
করা যাইতেছে। 

বর্তমান সময় পধ্যস্ত ইংলগড ও ফ্রান্স একমাত্র জাম্মানীর 
বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঈ্ধাণ| করিয়াছে এবং উহার সহিত ভারতের 
কোনও প্রকার অর্থনীতিক সম্পর্ক রাখা বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই চেকোঙ্লোভাকিয়া ও 
অস্তীয়া জার্মানীর কবলিত হয়। উহার পরে পোলাণ্ডেরও অদ্ধেক 
অপেক্ষা বেশী জান্মানীর '্ঈসধিকারে আসিয়াছে । পোলাণ্ড 
আক্রমণ করিয়া রুধষিরা যে অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহার ফলে 
ভবিষ্যতে রুষিয়ার সহিতও ইংলপ্ডের ও ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া 
বিচিত্র নহে । এরূপ অবস্থায় ভারতের বহিব্বাণিজ্যের দিক হইতে 
আপাততঃ জার্মানী, অস্ত্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং 
রুষিয়াকে শক্রুপক্ষীয় দেশ বলিয়া গণা করা যাইতে পারে। 

বর্তমান যুদ্ধের ফলে এই সব দেশে ভারতের রপ্ঠানী বাণিজ্য 
কতটা সঙ্কৃচিত হইবে, এইসব দেশ হইতে ভারতে আমদানীর 
পরিমাণ কি ভাবে কমিবে এবং সমষ্টিগতভাবে ভারতের রপ্তানীর 
আধিক্যের উপর উহার কিরূপ প্রভাব পড়িবে তাহাই বিবেচ্য | 
এই সম্পর্কে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের এবং বর্তমান সরকারী বৎসরের 
প্রথম পাঁচ মাসের হিসাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । নিয়ে এই 
বিষয়ে একটি তালিকা উদ্ধত হইল __ 


ভারতে বিতিন্ন দেশ হইতে আমদানী এবং 
বিভিন্ন দেশে ভারতের রপ্তানী 





১৯৩৮-৩৯ সাল 
আমদানী রপ্তানী 
জান্মানী ১২৯৩৬১৮২৩৭২ ৭৫৮৪৮০৮৩১ 
অগ্রিয়া ৪৮৪৩০৫৬২ ২৫৫৫১৫২ 
চেকোশ্রোভাকিয়া ১০৩২৫০৬৪২ ১৩১৫৭৩৪১২ 
রুষিয়। ১০০৩৭১৯২ ২৪৭১৯২০২ 
১৪৬৫৩৩৬৬২২ ৯১৭৩২৮৫৯২ 
১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট 

জাম্মানী ৬২৮৩০১৪৯২ ১৭৭৮৯৬৭২৯ 
অদ্রিয়া ৯০৬৫৮৬২ ৫১৫০২ 
চেকোশ্লোভাকিয়া ৪৭১৫২০২২ ৫৭৩৬০*২ 
রুষিয়া ৬৫৭৮৫১২ ৮৭৯৮২ 
৬৯১০৯৭৮৮৭ ১৮৩৭৭২২০২ 


এই তালিকার ,মধ্যে পোলাগডের কথ! উল্লিখিত হয় নাই। 
কারণ পোলাগ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ এত 
কম যে ভারতের বহির্ধাণিজ্যের হিসাবে এ দেশ হইতে আমদানী 
এবং এ দেশে রপ্তানী মালের কোন পৃথক হিসাব দেওয়া হয় ন1। 
উক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উপরোক্ত 
৪টি দেশের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুশিয়া ভারতবর্ষে যত 
টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ধ হইতে 
সামান্য কিছু বেশী টাকার মাল প্রুয় করিয়াছে । কিন্তু জার্মানী 
ও অস্্িয়া ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে তাহার 
তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক বেশী টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছে। 
অধিকস্ত সমষ্টিগতভাবে এ বৎসরে উপরোক্ত ৪টি দেশ ভারতরর্ষ 
হইতে যত্ত টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ 


উপকৃত হবে মিয়া লা বাটে, 


৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার বেশী মাল বিক্রয় করিয়াছে। 
বর্তমান ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম পাঁচ মামে এই অবস্থার 
আরও অবনতি ঘটিয়াছে। এবার পাঁচ মাসে গত বৎসরের এই 
পাঁচ মাসের তুলনায় উপরোক্ত ৪টি দেশই প্রায় সমপরিমাণ 
পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে বিক্রয় করিয়াছে । কিন্তু সেই তুলনায় 
ভারতবর্ষ হইতে উহারা কিছুই পণ্যপ্রব্য ক্রয় করে নাই। ফলে 
এবার ৫ মাসেই সমষ্টিগতভাবে উপরোক্ত ৪টি দেশ হইতে 
ভারতের আমদানীর আধিক্য ঠাড়াইয়াছে ৫ কোটি ৮ লক্ষ 
টাকা। 


এঁ বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধের ফলে 
এই সমস্ত শক্রুপক্ষীয় দেশের সহিত ভাবতবর্ষের বাণিজা বন্ধ 
হইয়! যাওয়ীতে ভারতবর্ষের ক্ষতির কোন কারণ নাই। একথা 
সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর ইগ্ডিয়৷ 
অফিসের বায়, বিদেশে গৃহীত খণের সুদ ইত্যাদিতে ৫০1৬০ 
কোটি টাকা করিয়া বিদেশে পাঠাইতে হয়। ভারতবর্ষ যদি 
বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় বিদেশে প্রতি বৎসর ৫০৬০ 
কোটি টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিতে পারে 
তাহ! হইলেই ভারতের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। কিন্ত 
দেখা যাইতেছে যে উপরোক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে 
ভারতের রপ্তানীর আধিক্য হওয়া দূরে থাকুক উল্টা আমদানীরই 
আধিক্য হইতেছে । এরূপ্‌ অবস্থায় উহাদের সহিত বাণিজ্য 
বন্ধ হইয়া যাওয়া ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। 


অবশ্য এই সম্বন্ধে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে উপরোক্ত দেশগুলি ভারতবর্ষ হইতে ৯ কোটা 
১৭ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল । বর্তমান বৎসরের 
প্রথম পাঁচ মাসেও ভারতবধ হইতে এই সব দেশে ১ কোটী 
৮৩ লক্ষ টাকার পণ্যব্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। এখন যুদ্ধের ফলে 
এই সব দ্রেশে ভারতবর্ষের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় যখন নিষিদ্ধ 
হইয়াছে ও হইবার উপক্রম হইতেছে তখন ভারতবর্ষ এই 
পণ্যদ্রব্য কোথায় বিক্রয় করিবে? কিন্তু এজন্য ভীত হৃইবার 
কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। জাম্মানণী ভারতবর্ষ, 
হইতে প্রধানত কীচা তৃলা, পাট, চীনা বাদাম ও চামড়াই' 
বেশী পরিমাণে ক্রয় করিত। পক্ষান্তরে জাম্মাণী ভারতবর্ষে 
প্রধানতঃ রং ও রঞ্জন দ্রব্য, লৌহ নির্শিত জিনিষ, কলকজা, 
যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইম্পাত, কাগজ, ওধধ ইত্যাদি জিনিষ 
বিক্রয় করিত। বর্তমানে জাম্মানী হইতে এই সব জিনিষের 
আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষ এই সমস্ত 
জিনিষ ভ্রুয় করিবার ব্যবস্থা করিবে । : উহার ফলে অন্য দেশে 
ভারতবধের কাচা মাল অধিকতর পরিমাণে রপ্তানী হইবে। 
তারপর ভারতবর্ষ হইতে বংসর বৎসর যে পরিমাণ পাট, তৃলা, 
চামড়া প্রভৃতি জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয় জার্ম্াণী তাহার খুব 
সামান্য অংশই ক্রয় করিয়া থাকে। আরও একটি কথা-এই যে 
যুদ্ধের জন্য সমররত দেশগুলিতে পাট চামড়া প্রভৃতি জিনিষ 
অনেক বেশী পররিমীণে শ্রয়্োন ছইবে। একপ অবস্থায় . 
জান্মাণীতে এই সব জিনিষ রপ্তানী বন্ধ হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের .: 
ভীত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না. মোটের 


বন্ধ হওয়ায় ফলে কি রপ্তানীর দিক, কি রপ্তানীয় আধিকোরং 
ফোন দিক হাই: বর্ন কির একার র্‌ 
যাইতেছে না। বরং রঞ্তানীর কোন দিল হর /ছ 















ভারতীয় বীম। বাবসার অবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৩৮ সালের 
সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন অনুসারে 
নিযুক্ত স্থুপারিট্টেপ্ডেট অব ইনসিউরেন্স মিঃ টমাসের রচিত উহাই 
প্রথম রিপোর্ট । গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় যে ১৮০টা বীম! 
কোম্পানীর রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট দাখিল করা হইয়াছে 
তাহার সমষ্টিগত বিবরণ এবং ১৯৩৮ সালে যে ৮৮টি বীমা 
কোম্পানীর রিপোর্ট পাওয়। যায় তাহার বিবরণ উক্ত সরকারী 
রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছে । 

পূর্ব পূর্বর্ব বৎসরের সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে ১৯৩৭ 
সালে ভারতীয় বীম! ব্যবসায়ের কতকগুলি চিত্তাকর্ষক পরিণতি 
দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে নৃতন বীমা আইন প্রচলিত 
হওয়ার সম্ভাবনায় এই বৎসরে ভারতবর্ষে মাত্র ছুইটি নৃতন 
জ্রীবন বীমা! কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ গত ১৯৩৫ 
সালে এদেশে ২০টি এবং ১৯৩৬ সালে ৪টি নৃতন বীম! কোম্পানী 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে মোটমাট ২০০টি ভারতীয় 
এবং ২৬টি বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানী ভারতবর্ষে জীবন বীমার 
বাবসা চালাইয়াছিল। | 


আলোচ্য বর্ষে ভারতবধে দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা! কোম্পানীর 
মারফতে মোটমাট ৪৮১ কোটি টাকার নৃতন বীমা পত্র প্রদত্ত হয়। 
উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের মারফতে ৩৯ কোটি 
টাকার এবং বাকী বীমাপত্র বিদেশী বীমা কোম্পানীর নারফতে প্রদত্ত 
হয়। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমৃহ ৩৬ কোটা 
টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সেই হিসাবে ১৯৩৭ 
সালে ভারতীয় কীমী কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ উল্লেখ- 
যোগাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের তুলনায় 
১৯৩৩ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের নৃতন বীমার পরিমাণ 
৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই হিসাবে ১৯৩৭ সালে 
'ভারতীয় কোম্পানীর মারফতে বীমার প্রসার কতকট। মন্নীভূত 
হুইয়াছে। নূতন বীমা আইন প্রবর্তনের সাপক্ষে এ বৎসরে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধিতে 
ততটা আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই বলিয়াই বীমার প্রসার কিছু 
মন্দীভূত হওয়ার কারণ বলিয়া, মনে হয়। যাহা হউক ১৯৩৬ 
সালে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী বীমা * কোম্পানীগুলির মারফতে 
১০ কোটি টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই স্থলে 
১৯৩৭ জালে এই সব কোম্পানীর মারফতে ৯$ কোটি টাকার 
বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে । অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে ভারতবধস্থিত 
বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির নৃতন কাজের পরিমাণ ১ কোটি 
টাকা অপেক্ষা বেশী হ্রাস পাইয়াছে। সেই স্থলে এই সময়ে 
ভারতীয় বীম! কোম্পানীগুলির কাজের পরিমাণ ৩.কোটি টাক 
বুদ্ধি পাওয়া কম কথা নছে। চলভি বীমার দিক হইতেও এই 
বৎসরে বিদেলী বীমা. কোম্পানীসমূছের তুলনায় ভারতীয় 
'কোদপানীঞ্চলির উন্নতি দৃষ্টিগরেচর রয় গত ১৯৩৬ সালের 
ৰ কাম্পানীগুলিতে চলতি বীমার পরিমাণ ১৬৮ 









ভ্ভান্সরভি জীন্বন শ্বীহ্বান্স স্র্যস্বতন। 


মীর ই রি রিররানিকরার তি ররর নারে রা রারিরিসিরি জারির না, 





কোটি টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল এবং এ বসরের 
শেষে ভারতীয় বীম। কোম্পানীগুলিতে উপরোক্ত শ্রেণীর চলতি বীমাঁর 
পরিমাণ ছিল ৭ কোটি টাকা । ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কোম্পানী- 
গুলির এ শ্রেণীর কাজের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১৯ কোটী টাকা 
এবং চলতি বীমার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১২২ কোটী টাকা। নিষ্ে 
গত ৫ বৎসরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের দেশে ও বিদেশে 
নূতন কাজ, বীমা কোম্পানী সমূহে চলতি বীমা এবং উহাদের 
আয়ের পরিমাণ দেখান হঈটল। তবে এই হিসাচু্ত ২০* ভারতীয় 
কোম্পানীর মধ্যে ১৮০টি কোম্পানীর হিসাব অন্ততু ক্ত হইয়াছে-_ 


বৎসর নৃতন বীমা চলতি বীমা আয় 
(কোটী টাকা) ( কোটা টাক ) (কোটী টাকা) 

১৯৩৩ ২৪.৮৩ কটি ১১৯ ৮.১৫ 

১৯৩৪ ১৮৯২ ১৩৭ ৮৩৪ 

১৯৩৫ ৩২.৮৯ ১৫২ ৯.৩৩ 

১৯৩৬ ৩৭.৮০ ১৭৫ ১১,৩৩৫ 

১৯৩৭ ৪১,.৭৪ ১৯৭ ১২.০১ 


১৯৩৭ সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের আয়- 
ব্যয়ের সমষ্টিগত হিসাব পধ্যালোচনা করিলেও কতক গুলি চিত্তাকর্ষক 
বিষয় ধরা পড়ে। গত ১৯৩৬. সালে বীমা কোম্পানীসমূহের 
মোট আয়ের শতকরা ৭৪.৪ ভাগ প্রিমিয়াম হইতে, ১৫.২ ভাগ 
দাদনী তহবিলের স্থুদ, লভ্যাংশ, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি হইতে এবং 
শতকরা ১০.২ ভাগ বিবিধ দফায় আয় হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে 
প্রিমিয়ামের দফায় আয়ের হার শতকরা ৮১.৭ ভাগে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং বিবিধ দফায় আয়ের ভাগ হ্রাস পাইয়া ১.৮ 
ভাগে পরিণত হইয়াছে । উহাতে মনে হয় যে আলোচ্য বৎসরে 
বীমা কোম্পানীসমূহে বাতিল পলিসির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে 
হাস পাইয়াছে। এই বৎসর দাদনী তহবিলের আয়ের পরিমাণ 
১৫.২ ভাগ হইতে ১৬.৫ ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিপোর্টে বীমা 
কোম্পানীসমূহের তহবিলের উপর গড়পরতায় অজ্জিত সুদের 
যে হার উদ্ধত হইয়াছে তাহ! হইতেও দেখ! যায় যে ১৯৩৬ সালে 
যে স্থলে গড়পরতায় সুদের হার ছিল শতকরা বাঁধিক ৪.৬৯ টারা-_ 
সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে তাহা ৪.৭৬ টাকা দীড়াইয়াছে। গত 
১৯৩১ সালে এই হাঁর ছিল শতকরা বাধিক ৫.৪২ টাকা । দেশের 
সর্ধত্র টাকার সুদের হার হ্বাস পাওয়া হেতু উহা ক্রমশঃ কমিয়া 
১৯৩৬ সালে ৪.৬৯ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ছয় বৎসর 
পরে ১৯৩৭ সালে এই নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে। উহা একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৯৩৭ সালে সমষ্টিগতভাবে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের বিভিন্ন দফায় খরচের হার 
পধ্যালোচন! করিলে দেখা যাঁয় ১৯৩৬ সালে মৃত্যুদাঁবী বাবদ যে স্থলে 
বীমা কোম্পানীসমৃহের আয়ের শতকরা ১৩.৬ ভাগ বায়িত 
হুইয়াছিল-_সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে ১৩.২ ভাগ ব্যয়িত হইয়াছে। 
উহাতে মনে হয় যে কীমাকারী নিব্্বানে ভারতীয় বীমাকোম্পানী- 
সমূহ ক্রমেই অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। অথবা 


. এমনও হইতে পারে যে ভারতীয় বীমাকারীদের মধ্যে মৃত্যুহার 
রি ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। তবে ১৯৩৬ সালে সমষ্টিগত ভাবে 
যি সমস্ত বীমাকোস্পানী যে ক্ছলে উহার আয়ের শতকরা ২৪.১ ভাগ 
পু অফিসের -কার্ধ্যপরিচালন। বাবদ ব্যয় করিয়াছিল সেই স্থলে ১৯৩৭ 

 ীলে শতকরা! ২৬.৩ ভাগ এই দফায় ব্যয়িত হইয়াছে । খুব 


ভারগী সন্ববনত; এই 'ফারণেই যে স্থতে ১৯৩৬ সালে বীমাকোম্পানী- 







(হাতের আছর শতকরা ৪২.৯- ভাগ জীবন বীমা তহবিলে 
একাকি রামর্থহুইয়াছিগ সেই দ্ছালে ১৯৩৭ সালে তাহাদের 


/-- 





ভ্ভান্্ভীম্ম স্পিজ্ম্ ও শ্যাক্ষ ব্যন্যচনান্মে 


স্মু্কেন্ ওসভিভ্িল্স। 
(মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যান্ক লিঃ) 
০ ০০৪-১্ 


বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে উহা'র কিরূপ 


প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার সম্ভাবন৷ রহিয়াছে ইহাই সংক্ষেপে বর্তমান 
প্রবন্ধে্ঠ। আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনার প্রারস্তে বিগত 


মহায়ুদ্ধেনষ্য় যে সকল পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছিল তাহা দৃষ্টি 
পথে রাখা প্রশ্নৌজন। বিগত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষকে আধুনিক 
সভ্যতার কতিপয় গুরুতর সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল 
এবং তৎসম্পর্কে সাধ্যানুসারে সময়োপযোগী কাধ্যপন্থা। গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল । এই ্ঈয় ভারতবর্ষ বর্তমান সময়ের হ্যায় এই 
সকল সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তত ছিল না। রি 

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
গোড়াপত্বনী হয় এবং উহার ফলে ধনিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যুদ্ধজনিত লাভের আশা 
অতিশয় উত্তেজনামূলক | এই সময় প্রায়ই লোকে নানা 
প্রকার ঝুঁকিদারী কাজে আত্মনিয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে 
এবং ছুরদৃষ্টি লইয়৷ কোন বিষয় বিচার করিয়া দেখে না। সাধারণতঃ 
ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এইরূপ একটা উত্তেজনার পর স্বতঃই মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত 'হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পরের অবস্থা এবং 
বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলেও উহা! প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং 
বর্তমান যুদ্ধ বিগ্রহে ভারতবধের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রসার 
কাধ্য সাধন দ্বারা উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করাই একাস্ত 
প্রয়োজন। 

বিগত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিসমূহের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের জগ 
ভারতবধ হইতে প্রভূত প্রমাণ কীচা মাল সরবরাহ হয়। প্রায় 
৩০ লক্ষ টন গম রপ্তানী হয় এবং যুদ্ধের চারি বৎসর কালে প্রায় 
১৩..কোটি ৭ লক্ষ পাউও মূল্যের পাট এবং পাটজাত থলে, চট 
রপ্তানীর ফলে পাটের মূল্য প্রতি মণ ৩০১ টাকা পথ্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
ল্যাঙ্কাসায়ারজাত বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাইবার ফলে ভারতীয় 
ব্ত্রশিক্পের অন্তব্বাণিজ্য সমধিক প্রসার লাভ করে। ভারতীয় 
মিলসমূহে প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত সম্ভব না হওয়াতে ভারতের 
বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্যের জাপানী বস্ত্র আমদানী হইতে 


থাকে। বিগত ১৯১৪ সাল পধ্যস্ত ভারতবধ হইতে তিন কোটি | 
১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের, তৈলবীজ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। 


এতৎদ্বাতীত প্রভূত পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত মেসোপটোমিয়ায় 
প্রেরিত হয়। মোটের উপর ভারতবধষের প্রধান প্রধান শিল্প- 
সমূহের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয় এবং অস্তব্বাণিজ্য এবং 
বহির্বাণিজ্যের তুলনায় উহ৷ ভারতের অনুকূলে দাড়ায় । 

ভারতের এই অনুকূল বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া বিনিময় হারেও 
প্রতিফলিত হয়। এই সমস্কু ভারত গবর্ণমেন্ট লগ্নে ষ্রালিং 


বিল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিলে যুদ্ধকালে উহার মূল্য বৃদ্ধি পায়। 
গত ১৯১৫ সাল পধ্যস্ত ভারতীয় মুদ্রার মূল্য চড়া ছিল। 
মিত্র শক্তি গবর্ণমেন্ট সমূহের পক্ষে তাহাদের প্রতৃত পরিমিত 
ক্রয়লন্ধ জিনিষের মূল্য প্রদান সম্পর্কে ভারতীয় মুদ্রার প্রয়োজন চু 


ঈ্াড়ায়। এতদ্বাতীত তাহাদের পক্ষে ভারতসরকার কক ব্যয়িত 
অর্থ এবং উপনিবেশসমূহের পক্ষে ক্রয়লন্ধ জিনিষের মূল্য 
প্রদান সম্পর্কে কাউন্সিল বিলের অভূতপূর্ব চাহিদা দেখা 
দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার চাহিদ! বৃদ্ধি পায় এবং 
সেই কারণে উহার বিশেষ টান পড়ে । 

বর্তমানেও বিগত মহাযুদ্ধের উপরোক্ত অবস্থার পুনরাবৃত্তির 
সম্ভাবনা দেখ! দিতে পারে; অবশ্য যদি উহা অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত 
না হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় চটকল- 


সমূহের নিকট হইতে ২০ কোটি থলে ক্রয় করেন; সম্প্রতি 


আরও ২২ কোটি থলের অডার দিয়াছেন। এইরূপ থলে 
ক্রয়ের পরিমাণ ১০ কোটিতে দ্াড়াইতে পারে বলিয়া অনুমিত 
হয়। যুদ্ধজনিত চাহিদার ফলে পাটের মূল্য অধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে চট শিল্প অতীতের মন্দ 
কাটিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে । 


বর্তমান বৎসরে বাঙ্গল! দেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অন্নুমানিক 
সাড়ে চারি কোটি মণ ধরা যায়। চল্তি বাজার দর হিসাবে 
প্রতি মণ পাটের মূল্য ৮৯২ ধরিলেও প্রায় ৪০ কোটি টাকা, 
পাওয়া যাইবে । গত বৎসরের তুলনায় উহ প্রায় ২০ কোটি 
টাকার অধিক। যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে পাটের মূল্য 
আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই এবং তজ্জনিত প্রাপ্ত অর্থের 
1৮৮০০৮০০০০০ 
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“বাংলার গৌরব বাংলার 

নিজস্ব মিলগুলি তাহাদের উৎপন্ন 

বস্ত্র বিক্রয় করিতে ঘথেষ্ট অসু- 
বিধ। ভোগ করে... 
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৯ই অক্টোবর, ১৯৩৯) 


দি ৪০ টির অধিক ধা়াইতে পারে। ভিজা 
জনসাধারণের হাতে যে অর্থ আসিবে তাহা বিভিন্ন প্রকারে 
আদান প্রদানের ফলে টাকার অধিকতর প্রচলন হইবে । 
স্বভাবতঃ ব্যাঙ্কদমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যগত আমানতী অর্থের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের সুদিন 
দেখা দিবে । 

কাপড়ের মূল্য বর্তমানে বৃদ্ধির দিকে এবং ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলিও অগ্লবিস্তর সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে । বিগত কয়েক 
বংসর হইল বন্ত্রশিল্পে যেরূপ মন্দা দেখা দিয়াছিল, অন্পদিন 
পূর্ব পধ্যন্তও তাহা৷ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মিলগুলির 


ভরসা! ছিল না। বর্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে ল্যাঙ্কা- . 


শায়ারের কাপড়ের আমদানী ব্যাহত হইবে এবং ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলি উহার স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। 
ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারজাত এবং জাপানী কাপড়ের খাঁতে প্রতি বংসর 
আনুমানিক যে ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া 
যাইত তাহার অধিকাংশ পরিমাণ অর্থ দেশের মধ্যেই থাকিয়া! 
যাইবে । এমতাবস্থায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষেও সুদিন 
উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

পরিশেষে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। যুদ্ধ বিগ্রহে এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য 
এবং উহার চাহিদ। সর্বাধিক। গত মহাযুদ্ধের সময় লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্পের অস্ভূতপূর্ব স্যোগ সুবিধা দেখা দিবার 
ফলে উহার সমৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। বর্তমান যুদ্ধেও এই শিল্পের 
যে যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে সে বিষয় কোন সন্দেহ 
নাই। যুদ্ধ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই “ শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহের শেয়ারের মূল্য অপ্রত্যাশিতরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের সমৃদ্ধি 
- অবশ্যন্তাবী ৷ 

উপরোক্ত বিষয়গুলির পর্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান 
হইবে যে বর্তমান যুদ্ধে ভারতের অন্থৃকূল বাণিজ্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সুতরাং যে অর্থ এতদিন বিদেশে চলিয়া যাইত 
তাহার গতি প্রতিরদ্ধ হইয়া উহা! দেশের ভিতরই থাঁকিয়। যাইবে । 
এতদ্বতীত বিদেশের অর্থও ভারতবর্ষে আসিবে । এই উভয়বিধ 
অর্থাগমের ফলে দেশের মধ্যে অর্থের প্রচলন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। 
বিভিন্ন প্রকার জিনিষ এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে জন 
সাধারণের ক্রয় শক্তিও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শিল্প 


বাণিজ্যের অত্যধিক উন্নতির ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েরও প্রসার % 


স্থনিশ্চিত। 

বাহিরের প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হান পাওয়াতে শিল্প 
বাণিজ্যের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে। শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতির উপরই মৃলতঃ ব্যাঞ্ষের উন্নতি নির্ভর করে। 


, কৃষি ও শিল্প প্রচেষ্টা ক্রুত বৃদ্ধি পাইবাত্র ১ 
বে। 
শিল্প ও কৃষিজাত ত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গুদামজাত মালের | 
জামিনে অর্থ-দাদনের বনু 'আকাঙ্িক্ত কর্্পপদ্ধতি প্রসার লাভ 
' জনসাধারণের হাতে: অর্থ উদ্ধত. হইবার ফলে 
: সঞ্চয়ের দিকে এবং. লাভজনকতাবে উহা নিয়োজিত করিবার 
এইবপে %ু. 
তহবিল বছ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। 
এইস্থলে বিগত মহাযুদ্ধের ক্মভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, 
১৯১৪ সালে বে স্থলে দেখ র্যাহগুলির আমানতী অর্থের ৃ 


লাভজনকভাবে অর্থ দাদন করিতে সক্ষম 


করিবে। 


পক্ষে তাহাদের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে। 
ব্যাঙ্কসমূছের আমানতী 


আহ্িল্কি ভঙ্গ 





৬৬৯ 

(ভারতে জীবন বীমার ব্যবলা ) 

পক্ষে শতকরা ৪০.৪ ভাগের বেশী এই তহবিলে ন্যস্ত করা৷ 

সম্ভবপর হয় নাই । ভারতীয় বীম। ব্যবসায়ের এই দিকটি বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

১৯৩৭ সালের শেষে ভারতীয় বীমাকোম্পানীসমূহের হস্তে 

মজুদ জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটী ৯ লক্ষ টাকা। 


কিন্ত এই সময়ে জীবনবীমা, তহবিল লইয়া সমস্ত কোম্পানীর 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৫৫ কোটী ৫৩ লক্ষ টাক! ৷ 


এই টাক! নিম্নলিখিতভাবে নিয়োজিত ছিল__ 

সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ২ কোটা ১০ লক্ষ টাকা 
পলিসী বন্ধকে দাদন ৪. ১৯. 2.7 
শেয়ার বন্ধকে দাদন শি 5 
কোম্পানীর কাগজ ইট: তি 2৮:48 
দেশীয় রাজোর মিকিউরিটী 288. ৭ 48 
বৃটাশ গবর্ণমেন্ট বুটাশ কলোনী, 

ও বিদেশী গবর্ণমেন্টের সিকিউন্ভিটা ,, ১» ৬১ » 
মিউনিসিপ্যালিটা, পোট্রাষ্ট ও 

*. ইমপ্রভমেন্ট ট্রাঞ্টের সিকিউরিটী ৫ ৯» ২৫ 9 ৯ 
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার রা ররর 
বাড়ী ও জমী ৩% ২৮ % 
এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য, বাকী 

প্রিমিয়াম, ও বাকী নুদ তি. 8৮. 
আমানত, নগদ টাক! ও ষ্টাম্প হি 6. 38:87 
বিবিধ সম্পত্তি ১9৯৬৫ ৯ 


এই হিসাব হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে সম্িগতভাবে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল খুব নিরাপদভাবে 
সংরক্ষিত রহিয়াছে । 
(৬৭+ পুষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ) 
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ভারতে বেতার যন্ত্র প্রস্তৃত 
ডাঃ মেঘনাদ সাহাও ডাঃ শিশির কুমার মির ভারতবর্ষে বেতার- 
যন্ত্র ও রেক্রিজারেটর গ্রস্ত করা সম্পর্কে যথাক্রমে দুইটা পরিকল্পনা 
গঠন করিয়া তাহা বাঙ্গলা সরকারের ইপ্াট্রায়াল রিসার্চ বোর্ডের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । এখানে উল্লেখমোগ্য যে উপরোক্ত বোর্ড 
কিছুকাল পুঁধ্এই শিল্লোন্নযনমূলক গবেষণা সম্পর্কে পরিকল্পন। প্রস্তুতের জন্য 
কলিকাতা ০০ এক আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কফেবল- 
মাত্র দুই বৎসরের জন্য ক্ত বোর্ডটি গঠন করা হইয়াছে । ভাঃ সাহা ও ডাঃ 
মিত্র যে পরিকল্পনা! উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে 
ইপ্ডা্িয়াল বোর্ড বেতার যগ্ত্র ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত কর! সম্পর্কে রীতিমত 
গবেধণা আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রকা্। কেবলমাত্র 'ভালব' ব্যতীত বেতার 
্ত্ের প্রত্যেকটি অংশই এদেশে প্রস্তুত করা যায়। রেফ্রিজারেটর সম্পর্কেও 
বলা যায় যে, দুই একটি বিশিষ্ট অংশ ছাড়া অন্যান্য প্রতোকটি জিনিষই এখানে 
্বল্লব্যয়ে প্রস্ত করা যাইতে পারে। 
(ভারতে জীবন বীমার ব্যবসা) 
আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টে ভারতীয় বীমাকোম্পানীসমূহের 
মধ্যে ১০৩টা বীমাকোম্পানীর সর্বশেষ ভেলুয়েসন রিপোট মুদ্রিত 
হইয়াছে। এই ১০৩ট রিপোর্টে উল্লিখিত চলতি বীমার পরিমাণ 


১৭২ কোটী টাকা এবং জীবনবীমা! তহবিলের পরিমাণ ৩৯ কোটা 


টাক! ছিল। এই সব রিপোর্টের মধ্যে ২১টা কোম্পানীর রিপোর্টে 
ঘাটতি প্রমাণিত হইয়াছে এবং বাকী ৮২টী কোম্পানীর রিপোর্টে 
মোটমাট ৪8 কোটা ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত দেখা গিয়াছে । যে ২১টা 
কোম্পানীর রিপোর্টে ঘাটতি দেখ! গিয়াছে তাহার মধ্যে ১৭টা 
কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ঘাটতির তুলনায় বেশী 
বিধায় এইসব কোম্পানীর সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। 
বাকী ৪টী কোম্পানী রিপোর্ট রচিত হইবার সময়ে অন্য 
কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত হইবার চেষ্টায় ছিল। রিপোর্টে 
আরও প্রকাশ যে, ১৯৩৭ সালে ৭টী ভারতীয় বীমাকোম্পানী 
অন্য বীমাকোম্পানীর সহিত একত্রীভূত হইয়াছে । 

১৯৩৭ সালের রিপোর্টে ভারতীয় জীবনকীম! ব্যবসায়ের 
অবস্থার,যে বর্ণনা দেওয়। হইয়াছে তাহা হইতে প্রায় সকল দিক 
হইতেই উহার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট হইতে 
উহাও নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় যে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বীম। 
ব্যবস৷ সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। উহ সত্বেও এখনও 
যে বনু ভারতবাসী বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া 
থাকে তাহা বাস্তবিকই একট। ছুঃখের বিষয় । 





গৃহীত ষুলধন 
আদায়ী মূলধন 
মোট তহবিল 








নিউ ইতিয়া এগিএবেশ্ম কোম্পানী লিমিটেড 


স্শর্ও্রক্ষান্ল নবীহমা্ল ন্তরহত্ডহম ভ্ান্লতীল্ম ওভাল 


পা প্প্টবি পাপা পপ 
কোল্ী নিউ্টালল হঈইল্জাচে!। প্রান ৮৮৯০০০০০০০০ উ্ীক্ষা? 





বঙ্গীয় শিল্প-জরীপ কমিটি 
প্রকাশ, কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স এও ষ্ট্যাটিস্টিকসের ডিরেক্টর জেনারেল 
ডাঃ জন মাথাই বাঙ্গলা সরকার কতৃক কয়েক মাস পূর্বে নিযুক্ত তদস্ত 
কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, কেন্জীয 
সরকার যুদ্ধকালে দিল্লীতে তাহার উপস্থিতি অত্যাবশ্তক বলিয়া মনে করায় 
তিনি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বিশ্বস্ত মহলের ধারণা যে বাঙ্গলা 
সরকার খান বাহাদুর অজিজুল হককে ডাঃ মাথাইয়ের পদ গ্রহণের জন্য 


অন্থরোধ করিবেন। 

গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে বালা, বিহার, উড়িস্তা ও 
আনাম প্রদেশে ৪৫ হাজার ৮** একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
বলিয়া সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। অপর দিকে এবার গত বারের 
তুলনায় ২৮ লক্ষ ২ হাজার ৭৫০ বেল পরিমিত বেশী পাট উৎপন্ন হইবে 








বলিয়া ধরা হইয়াছে । নিয়ে বিভিন্ন. প্রদেশের হিসাবে সরকারী বরাদ 
দেওয়া হইল ₹__ 
পাটের আবাদী জমি 
প্রদেশ ১৯৩৮ ৬১৯৩৯ 
(একর) (একর ) 
বাঙ্গল। ২৫)২১১৫০০ ২৫১৪ ৯১৬০ 5 
বিহার ৩,১১৫ ০৩ ২,৬৫)৫ ০ 
উড়িস্তা ২৪৪৯৩ ০ ২২১৫০০ 
আসাম ৩,০২১৬০০ ২)৮১)১০০ 
মোট ৩১,৬৪১৫০০ ৩১১৮৭৭৪ 
প্রদেশ পাটের অন্ধমিত উৎপাদন 
১৯৩৮ ১৯৩৯ 
€( বেল ) € বেল ) 
বাঙ্গল! ৫৭১৫৫৪৫০ ৮৩)২১১২০৪ 
বিহার ৪১৬০৪৬০ ৪ প২ ০১৫৩ ০ 
উড়িয্যা ৫৭,৭০০ ৪৭১৩০০ 
আসাম ৫,৬৯১৮০ ০ ৫১৫ ৭১৩০০ 





শি পপি 


মোট  ৬৮,৪৩,৫৩০ বেল 


পেগরীল ক্যাশ সার্টিফিকেট 


আগামী ১লা নভেম্বর হইতে ২* টাকা মূল্যের ৫ বৎসরের মিয়াী 
পোর্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হা 


৯৬,৪৬,৩০০ বেল 





৩,৫৬,৫২৭৫২ টাকা 
৭১,২৯৯৫৫২ টাকা 
২৫৯,২৩,১৭৪ টাকা 













ম্ই অক্টোবর ১৯৩৯], 


আর্থিক জুঙ্গছু 


৬৭১ 








জাপানের কুত্িম রেশম 


গত ১৯২৮ সালে জাপান ছুনিয়ার হাট বান্জারে ৮৩ লক্ষ ২৮ হাঙ্জার ৫৩৯ 


ইয়েন (১০* ইয়েন ৭৯ টাকার সমান) মুল্যের মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ 
বর্গগজ কৃত্রিম রেশম রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে রপ্তানীর পরিমাণ 
বাড়িয়া ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৫৫ ইয়েন মূল্যের ২৬ কোটি বর্গ গজ 
দাড়ায় । ১৯৩৫ সালে তাহ ১২ কোটি ৮২ লক্ষ ৬০ ভাজার ইয়েনের ৪২ 
কোটি ৪১ লক্ষ ৯২ গাজার ৯৯৬ বর্গ গজ হয়। ১৯৩৭ সালে জাপান ১৫ 
কোটি ৪৮ লক্ষ ৬* হাজার ৩৮৪ ইয়েন মূল্যের মোট ৪৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২৮ 
হাজার বর্গগজ্জ পরিমাণ কৃত্রিম রেশম বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে । 

১৯২৮ সালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ *জাপানী কৃত্রিম 
রেশমের তৃতীয় প্রধান খরিদ্দার ছিল। ১৯৩৩ সাল হইতে ভারতবর্ষ জাপানী 
রুত্রিম রেশমের সর্ববপ্রধান খরিদ্দার হইয়া দাড়াইয়াছে । ১৯২৮ সালে 
ভারতব্ধ জাপান হইতে ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৪২ ইয়েন মূল্যের মোট ১৮ 
লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গগঞ্জ পরিমাণ কৃত্রিম রেশম খরিদ করিয়াছিল । 
সালে ভারতবধ এর দেশ হইতে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ইয়েনের ৬ কোটি 
২০ লক্ষ বর্গগঞ্জ কৃত্রিম রেশম ক্রম করে । ১৯৩৭ সালেও ১৯৩৬ সালে 
ভারতবর্ষ জাপান হইতে যথাক্রমে মোট ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৬ হাজ্জার ইয়েন ও 
২ কোটি ৬২ বক্ষ ২০ হাজার ইয়েন মূলোর কৃতিম রেশম ক্রয় করিয়াছে। 

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের ১৯৩৮ সালের সম্পূর্ণ বিবরণে দেখা 
গিয়াছে যে & সালে ২ লক্ষ ৮১ হাঞ্জার ৮৪ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছিল 
ও ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২১৮ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছিল । কারিগরের 
সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ১৩৫। মজুরী বাবদ ধুনচী ও কাট্ুনীদিগকে ৬ লক্ষ 
৪৭ হাজার ২০৬ টাকা ও তাতিদিগকে ৯৪ হাজার ৫৩ টাকা দেওয়া হইয়াছে। 
বর্তমানে বিহারে চরকা সঙ্ঘের উত্পাদন কেন্দ্র, ২৩টি বিক্রয় কেন্রএবং ২টি 
শিক্ষা কেন্দ্র আছে। 

ভারতে চায়ের ব্যাপক ব্যবহার 

ভারতে চায়ের ব্যবহার বুদ্ধি কল্পে ইত্ডিঘ্ান টী মার্কেট এক্সপানস বোর্ড 
নানা আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থায় বর্তমান অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪০ সালের 
সেপ্টেপ্র পধান্ত এক বংসরে মোট ২« লক্ষ টাকা বায় করিবেন বলিয়া স্থির 


| করিয়াছেন । 


৯৪৩৩ 


রেল চলাচল হেতু আকস্মিক বিপদ 
গত ১৯৩৮ সালে ইংলগ্ডে রেল চলাচলের সময় আকস্মিক বিপদাপদে 
পড়িয়া সববননুদ্ধ ২৬৯ জন লোক হত ও ৮ হাজার ২১৩ জন লোক আহত 


হইযছিল।  ইটালীতে জন্হার বৃদ্ধির চে 

ইটালীতে জন্মহার বৃদ্ধি কল্পে ইটালী সরকার? বর্তমানে যথেষ্ট উৎসাহ 
তৎপরতা! দেখাইতেছেন। গত চারি বৎসবে ইটানী সরকার নানাভাবে এ 
বাবদ ৩৭ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী ব্যয় করিয়াছেন । এ সুময়ে ৪২ হাজার ৮২৮টি 
বিবাহে বোনাস দিয়া সাহাধ্য করিয়াছেন। এ বোনানের জন্য মোট ১০ 

কোটি ১৭ লক্ষ লিরা (৯২ লিরা--১ পাউণ্ডের সমান ), শিশুদের জন্য ১ 
লক্ষ ৭ হাজার ৭৯১টি ক্ষেত্রে বোনাস দেওয়া হইয়াছে । উহাতে ২২ কোটি 
লিরা ব্যয়িত হইয়াছে। তাহা ছাড়! জমজ শিশু প্রভৃতিদের জন্ত ১ ফ্ষোটি 


৪* লক্ষ লিরা পরিমাণে অতিরিক্ত বোনাদ্‌ ৃ ছেওয়া, হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থার 


ফলে গত ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৬৮ লালের 7) ইটানীতে সার উদ্লেখ- 
যোগার বৃদ্ধ পাইয়াছে । সদ ২টি এ ধা 
ছিল ছাঙারকরা ১৫এর চেয়েও কৃম। 
, অন্মহার বলবৎ রহিয়াছে. 

















ব্যান্ধ ভব কার লিমিটেড 
[নিত রিদারিবাজা 


হেড অফিস-_১২, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা 
শাখাসমূহ-_-কলেজ ই্রাট, বালীগঞ্জ, থিদিরপুর ও বর্ধমান 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুদ শতকরা! ৩২ টাকা, চেকযোগে 
টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত ( দ$৫ 


[5951 ) হিসাবে সুদ শতকরা 
৩॥* হইতে ৫২ টাকা । ৫ 
অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলেই ভানিতে ির্ঘবেন । 
৮ 77775555- 
যশোহরের ০ক্কিন্রঞ্প হমাক্কী”৮ চিরুণী, আয়ন! ও 


০০০০৭ 
প্রসাধন দ্রব্যাদি সকলের আদরণীয় ! রা 
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ইট বেঙ্গল কমামিয়ান ব্যা্ক লি; 


স্ছাপিত--৯২.৯ 
পৃষ্ঠপোষক-_ময়মনসিংহের মহারাজা। 
ফোন : কাল ৫১২১ কলি; অফিস--২১এ, ক্যানিং ট্রাট । 
হেড অফিস ময়মনসিংহ ; শাখাসমূহ £--ঢাক, ভৈরব,শেরপুর টাউন 





















বাবি৪০৪ 








““তনহুী? উজ জাম্প 








৮0৭38. 3১05537 


118 মম ৃ 
ৃ শ্রান্বিক শুপাত্ল্ে পভ 


নি 
আচাধ্য রায় বলেন__“ল্‌জ্সমী” ট্রথ ত্রাস ভারতের আদি ও অকৃত্রিম । 























মূলধন 2১০১০০১০০০৭ টাকা! 
বিক্রীত মূলধন -_- ৫,০০,০০০২ টাকারও অধিক 
আদায়ী মূলধন -_- ৪,০০,০০০২ টাকারও উপর 


স্বাহী আমানত ও সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের সর্ভাদি স্ুলভ। ৮1৬০ 
আনা দিয়া তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে 
১০২টাকা পাওয়া ঘায়। 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্টস্‌ আবশ্টক ৷ 
এর বি, গুহ, বার্‌-এট -ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ৃ 9 
ঃ € 
গন! কটন মিন্ম 
৪নং ক্লাইভ ঘাট রী, কলিকাত। 
ফোন: কমি; ১২০৭ টেলিগ্রাম £ "স্পিডি” 





শিযালদহ ট্টেশন হইতে মাত ১১ মাই দূরে ই, বি, আর মেইন লাইনের 
. সংলগ্ন খড় ট্েশনের সঙ্গিকট ৭৭ বিঘা জমি লংগৃহীত হইয়াছে । 
০ িংজারস স্থাপনের প্রারদ্ভিক কাধ্য 
. ঈই আর্ত হইবে। 


পার বির বার জন্য এজেন্ট ও 





দনী়রেশম শি সী 


বাঙ্গালার রেশম শিল্প এককালে খুবই উন্নত ছিল । কিন্তু এক্ষণে ক্রমেই 


কি : 
তাহা অবনতির পথে"ধাবিত হইতেছে । বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের 
প্রকাশিত বিবরণ দৃষ্টি জানা যায় ১৯২৮-২৯ সালে এই প্রদেশে ১৭ হাজার ৫৪৯ ক | শনাল তরে 
চি 


রি হা সারথি, ভকগ্গ [৯ই অক্টোবর, ১৯৩৯ 





একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইয়াছিল এবং ১ লক্ষ ৫৭ হাজার লোক 
গুটিপোকা পালনে ব্যাপূত ছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালে সেস্থলে মাত্র » হাজার ২৪৭ 


একর জমিতে তুঁতগাছের চাষ হইয়াছিল ও মাত্র ৭৮ হাজার ৭০৭ লোক ০স্পলন ল্লোডিত জট প্রান্স £ 
গুটিপোকা পাপনে বাপৃত ছিল। এই অবস্থার ফলে দেশে বিদেশী অনুমোদিত মূলধন -.. ২৫,০০,০০০২ লক্ষ টাকা 
কত্রিম রেশমের আমদাশী , ক্রমেই বাড়িয়া যাউতেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ৩ বিপিকৃত মূলধন ... ১৫০০১০০০২ লক্ষ টাক! 
কোটি ১৪পক্ষ ৭৮ হাজার টাকা মুলোোর বিদেশী কৃত্রিম রেশম আমদানী প্রতি অংশ ৫০২ টাকা!্প(চ কিপ্তিতে দেয়। 





৯৩৬-৩৭ মাল ও ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৫" লক্ষ মিলের জগ্ঠ চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণ হইতে বিনা সেগামীতে 
সিন হাজার টাকা ই৩+-৩৮ সালে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার | দীর্ঘকালের মেয়াদী বন্দোবপ্তে কর্ণফলী নদীর তীরে রেলওয়ে লাইন ও 
বিদেশ্রী কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে ।  এতত্বাতীত ১৯৩৭-৩৮ সালে || গাড়ী চলাচলের রাণ্ডার সংপগ্ন ৭৫ বিঘা জমী নেওয়া স্থির হইয়াছে। 
ভারতবধে ৮৫ লক্ষ টাকার বিদেশী রেশম স্থতা ও ৮৯ লক্ষ টাকার বিদেশী [| চট্টগ্রাম ইলেক্টিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে মিলে “বিছ্বাৎ" সরবরাহ 
রেশম বন্থ আমদানী হইঘ়াছে। এদেশে উৎপন্ন রেশম বস্ত্রে 1 করা হইবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মিলের যন্ত্রপাতির অর্ডার 
এক্ষণে, ব্যাপকভাবে বিদেশী 0োশমক্উউঠাই ব্যবহৃত হইতেছে । | দেওয়া ও মিলের নিশ্বাণকাধ্য আরম্ত করা হইবে। বিবিধ প্রাথমিক 

ক্যানাডার মজুদ চিনি রি বায় সক্কোচে, নিখুত পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দরের নানাবিধ স্থযোগ 


অটোয়ার ওরা অক্টোবর তারিখের খবরে প্রকাশ ক্যানাডায় বর্তমানে স্থবিধায় এই মিল প্রথম কাধাকরী বংসর হইতে সন্তোষজনক হারে 
৫ কোটি পাউণ্ড চিনি মঙ্ৃত রহিয়াছে । এ প্রকার চিনি পনর দিনের জগ্ত [| মুনাফা দিতে পারিবে আশা করা যায়। 


পধ্যাপ্প বলা যাইতে পারে। শীদ্বই আরও চিনিৰ ধোগান৪ পাওরা যাইবে । চট্টগ্রাম ইলেকটি ক সাপ্লাই কোংর ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ 
এই অবস্থায় দ্েশের“লোকের বাবারে ক) শীত উপঘুক্ত পরিমাণ চিনির মি; কে, কে, সেন মহাশয়ের তরাবধানে মিল্লের যাবতীয় কার্য 
অভাব ঘটিবে বলিয়া কানাডা সরকার মনে করেন না। পরিচালিত হইতেছে । 
সিরাজগঞ্জের পাটের বাজার এই মিলে হাজার হাজার বেকারের 
সিরাজগঞ্জের ২রা আক্টোবর তারিখের এক খবরে প্রকাশ গত সপ্তাহে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। 


সিরাজগঞ্জ বাজারে পাটের দর প্রতি মণ ৭৭ আনা হইতে ৮1০ আনা পধ্যাস্ত ০দস্পলাস্পী্প সহান্ুভ্ুন্ডি ও সহাক্সভা। শ্ার্থনী 1 
উঠানামা করিয়াছে | পূর্ব সপ্তাহে পাটের দর প্রতি মণ ৮২ টাকা হইতে ৯০ ই 
আনা ছিল। তোষা পাটের দর হসাধারণ পাটের তুলনায় ১ টাকা বেশী দরে উস 
বিক্রয় হইতেছে । কম জলে,পাট ধোয়ার জন্য পাটের উৎরষ্টতার প্ুকিছু হানি 


ঘটিতেছে। রহ তুলা 

জান্নানী, পোলাপ্ু, চেকোক্লোভেকিয়া ও অষ্টরিয়ার সহিত বাণিঙ্গ্য সম্পর্ক 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মিশরের তুলা কাটতির পক্ষে বিদ্ব উপস্থিত হইয়াছে । পূর্বে 
এসব দেশে যে মিশরীয় তৃলা রানি হইত তাহা এক্ষণে অবিক্রিত থাকিয়া 
যাইতেছে । এই বিপুল পরিমাণ তুলা কোথায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় 
মিশর গর্ণমেন্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন । প্রকাশ এহ সমস্া সমাধান ! 
বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণযেণ্ট সাহাধ্য করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন । 

পোশ্যাণ্ড অধিকারে আধিক লাভ 

জান্মাণী ও রাশিয়ার ভিতর পোলাগডের ভাগ বাটোয়ারা! সম্পর্কে | 
আপাতত: যে বাবস্থা হইয়াছে তাহাতে লক্জ, ও বিলমূকে। সহরের বন্ম শিল্পের | 
কেন্দ্রমমূহ এবং ওয়ারল, লজ, ব্রোমবার্গ এবং পো্সনানের পাতুদ্রবা প্রস্ততের 
কারখানালমূহ জাশ্মাণীর হাতে আপিবে। লঙ্গ ও বিল্লদ্কোর বন্শিল্ন | 
কেন্দ্রে গত ১৯৩৭ সালে কার্পাস বন্ধ প্রস্থতের জন্য ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০* 
টাকু এবং ৪৭ হাজার ৪৫০ তাত এবং পশম বন্ধু প্রস্বতের জন্য ৮ লক্ষ ২৬ | 
হাজার ৬০০ টাকু চলতি ছিল। সাইলেপিয়া ও ক্রিদ্‌কো অঞ্চল ছাড়া ডোমরোভাঁ | ঃ 
অঞ্চলটিও জান্মাণীর অধিকারে আসিবে। ডোমব্রোভ! অঞ্চলটি কয়লার খনি || 
ও লৌহখনিতে বিশেষরূপ সমৃদ্ধ । ১৯৩৮ সালে এসব খনিতে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ [ 
৪ হাজার মেটিক টন (এক মেটিক টন-২১৭৯ মণের সমান ) পরিষিত ৃ 
কয়লা, ৯৫ লক্ষ টন পরিমিত লিগনাইট, ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার পরিমিত লৌহ | 
এবং ২ লক্ষ ৮ হাজার টন পিরিমিত জিডি উৎপর হইয়াছিল। তবে পোল্যাও | 
অধিকারে সবচেয়ে লাভ হইয়াছে রাশিয়ার। পোল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান তৈল || 
উৎপাদন কেন্তরগুলি রাশিয়ার ভাগে পড়িয়াছে। বরিঙ্লো নামক কেন্দ্রের ডঃ 
উৎপাদিত তৈপ হইতে পোল্যাণ্ড ১৯৩৫ সালে তাহার ব্যবহৃত মোট তৈলের 
শতকরা ৭* ভাগ যোগান পাইয়াছিল। উহা! রাশিয়ার অধীনে যাইবে । রঃ 
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আম্বিন্ক জগত, 





 জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 

প্রকাশ, আগামী ২*শে অক্টোবর নৃতন দিল্লীতে জাপ-ভারত বাণিজ্য 
চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে। জাপানী কনসাল জেনারেল এজন্য নৃতন 
দিল্লীতে পৌছিতেছেন। আলোচনা সম্পর্কে কনসাল জেনারেলকে পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য জাপান হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আসিতেছেন বলিয়া 
'প্রকাশ। 

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 

গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা 

উৎপন্ন হইয়াছে নিয়ে টন হিসাবে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল 


প্রদেশ জুলাই, আগষ্ট ' 
আসাম ২১,৯৩৪ টন ২২,৭৯৭ টন 
বেলুচিস্থান ৮৪৪ » ২,০৭৯» 
বাঙলা ৫৮৪১৫৮২ ৮ ৬১০৬৩৬১১৪ » 
বিহ্বার ১১,২৯,৯৩২ » ১২১৬)৪৬৪ » 
উড়িস্যা ৪,২৫৫ , ৪,৭৮৩ » 
মধা প্রদেশ ১৪৪,২০১ ১৩৭,৬৯১ 9 
পাঞ্জাব ৮১৫১৬ , ৭৯৫২ ৯ 
মোট  ১৮,৯৪,৩১৪ টন ১৯,৯৮,৩৮০ টন 
ভারতে উষধাদি প্রস্তুতের সুযোগ 


গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত এস এন বলের সভাপতিত্বে বেঙ্গল 


ফার্মাসিউটিকেল এসোসিয়েসনের উধধ প্রস্থত সাবকমিটির এক সভা হইয়া 
গিয়াছে । সভায় এদেশে উষধ প্রস্ততের স্থুষোগ সম্ভাবনা ও ওধধ প্রস্ততে 
বাবহৃত রাসায়নিক দ্রবাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থার বিষয় আলোচিত হয়। বিশেষজ্ঞ- 
গণের মত এই যে, ছয় মাস কাল অনবরত হুদ্ধ চলিতে থাকিলে কুইনাইন, 
মকোজ, আইওডাইন, গন্ধক, গ্রিলারিণ, কষ্টিক সোডা, কর্ক, নানাপ্রকার 
যন্থপাতি প্রভৃতি বিশেষ পাওয়! যাইবে না । কারণ এইগুলি বিদেশ হইতে 
আসে । ইহাদের পরিবর্তে অপর কয়েকটি জিনিষ ভারতে পাওয়া গেলেও 
সালফারিক এপিড, ব্লিষং পাউডার, শ্বেতসার দ্রাবক পদার্থ প্রভৃতি পাওয়া 
_ যায় না বলিয়া উপরোক্ত পদার্থগুলি বাবহার করা যায় না। কমিটি এই 
ধরণের সমস্তাগ্তলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়! 
প্রকাশ । 
ভারতে খাদি উৎপাদন 

১৯৩৮ সালে ভারতের কোন প্রদেশে কত মূলোর কি পরিমাণ খাদি 

উৎপন্ন হইয়াছে নিষ্ে তাহার হিসাব প্রদান করা হইল :__ 


গ্রদেশ উৎপন্ন খাদির উৎপন্ন খাদির 
পরিমাণ ( বর্গগজ ) মূল্য (টাকা) 
অন্ধ ১০১৭১৯০৩ ৪)৬০১৫৫১ 
আসাম ৫,০২১ ১৪৪৭৭ 
. বিহার ১৭১২৪,৬৩৫ ৬১৩,০৫৬ 
বাংলা ৬)৮০৭১৫ম ২৪৬,৩৯৪ 
_ মধ্যপ্রদেশ ০০৯০ ৪ 
( মহারাষ্ট্র লহ) ১৯৪৭৫০২ ৫১৭৫৭৮৫৯ 
গুজরাট ৩৮১২২ ২৩,৩৬১ 
কর্ণাটক, ৪১১৫১৯৮৬ ২১৯৯১৪৯৫ 
কাশীর টানি :......] ২০৩৯১০৯৭ 
একেরল . ২১৬২১৪১১ টুল ১১১১৪৯০৪ 
-1৮)৩৬১৩১৪ (২৮: 1৩৯3৫৪৬ . 
ৃ ২০০৫১৯৯৮, 
১২৯৯০২ 
১৬৭১৪৭২.... 


রা পি 


আপনাদের নিজস্ব ব্যান্ক 


দি মেটাল ব্যান অব ইষ্ডিয়। লিঃ 


স্থাপিত ১৯ সাল 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া একটী সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েপ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কপমুহের মধো ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 
অনুমোদিত মূলধন ৩১৫০১৯০০১০০ ০২৬ টাকা! 
বিক্রীত মূলধন -, ৬১০৩৬১২৬,৪০০২ ৯ 
আদামীকুতু মূলধন তত, ১,৬৮১১৩,২০৪ 
প্র্জীহশীদারদের দায়ীত্ 
রিজ্ঞার্ভ ও অন্যান্য তহবিল 
১৯৩৯ সালের ৩*শে জুন তারখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ৩২,৭৪,৮৩১৭৩০৮/০ আ' 
এ তারিখ পথাস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অহ্বমোদিত সিকিউরিটী 
এবং নগদ হিলাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯,৩১১৫৪১৯১২/১০ 
চেয়ারম্যান__স্যার এইচ, পিণু্িমাদী, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার-__মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস--বোম্থাই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয় । 


প্রত্যেক ব্যক্কির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা দেওয়া! হয়। 


] চলতি ও স্থায়ী আমানত এবং সেভিংসএকাউপ্টে আপনার হিসাব খুলুন। 


সেণ্টাাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্গলিখিত বিশেষত্ব অছে-_ 
ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিলি, ৫ তোগা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২, আনা হারে স্থুদ অঙ্জনকারী 
ত্রৈবাধিক ক্যাশ সাঁটিফিকেট। সেণ্টণাল ব্যান্ক একজিকি উটার এগ ট্রাষ্টি 
পি কৰক ট্রা্টির কাক্জ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিগপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্টাল 
ব্যান্ম সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাষিক চাদা.১২২ টাকা 
মাহ। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্রাট। 





ঠ 










নিউ 
মার্কেট শাখ।--১০নং লিগুসে স্ীট। বড়বাজার শাখা--৭১নং ক্রস দ্্রীট, 
শ্যামবাজার শাধা--১৩৩নং কর্ণ ওয়ালিস স্বীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 


রোড। বাঙলা ও বিহ্বারস্থিত শীখ।__ঢাকা। নারায়ণগঞ্জ, জলপাই- 
গুড়ি, জামসেদপুর, ও মজ:ফরপুর | লগুনন্থ এজেণ্টস-__বার্কলেম্‌ 
বাঙ্ক পিং এবং মিডল্যাপ্ত বাঙ্ধ পিঃ। নিউইয়র্কস্থিত এজেণ্টস-__ 
নিউইয়র্কের গারাটি ট্রা্ট কোং। 























যাবতীয়, গহনার জন আমাদের 


পরামশ গ্রহণ করুন। জস্তষ্ট 
হইবেন। 
কোম্পানীর কাগজ বা! 


গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
স্থদে টাকা ধার দেওয়া 
হয় 









বিনীত-_ 





আহি টি 


সিনহার 





.  যুক্তপ্রদেশে লবণের মূল্য 

সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
যুক্তপ্রদেশে লবণের পাইকারী এবং খুচরা মুলোর কোন্‌ পরিবর্তন ঘটিতে 
দেওয়া হইবে না। রাজপুতনার অন্তর্গত সম্বর হৃদ হইতে যুক্রপ্রদোশের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত লবণ সরবরাহ হইয়া থাকে । সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
এক বহসরের প্রায়োজনীয় লবণ গবর্ণমেন্টের নিকট মজুদ আছে এবং আগামী 
বৎসরেও যথেষ্ট পরিমাণ “সঙ্থর লবণ? পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
উত্পাদন শুদ্ধ বাদে সম্বর হ্রদের লবণের মুলা প্রতি মণ চারি আনা 


ছয় পাই। 
ভারতে লোকসংখ্য। গণনার ব্যয় . 
ল ভারতে আদমস্থমারির জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা বায় পড়িমীস্িপ। 
আগামী ১৯৪১ উ্ঘী যে লোক গণনা হবে তাহাতে আনুমানিক ৫০ 
ধা. টাকা খরচ পড়িবে। ইহাতে জনপ্রতি এক পয়সারও কম বায় 
হইবে। 






বরোদ। রাজ্যে পলী উন্নয়ন 

বর্তমানে একটি স্থবিন্াস্ত পরি অনুযায়ী বরোদা রাজো পল্লী উন্নয়নের 
কাধ্য চলিতেছে । প্রথমতঃ এ পরিকল্পনা অনুসারে রাজো পরীক্ষামূলক 
কষিক্ষেত্র, বীজের গোলা কার্পাস ও অন্যান্য শস্বাসম্পফিত গবেষণাগার প্রস্তীতি 
স্থাপন করিয়া কুষিকায্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ 
নানারূপ কুটির শিল্পী পরিচালনা ও উদ্যান রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য 
করার ব্যবস্থা হইতেছে । ক্ষকেরা যাহাতে কষিকাধোের সঙ্গে শাক- 
স্জী উৎপাদন এবং পাখী ও মৌমাছি পালন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির 
শিল্পেরও অগুষ্ঠান করিয়া আয় বাড়াইতে পারে তাহাই এ প্রকার চেষ্টার 
উদ্দেশ্য । বরোদ| রাঙ্জো বর্ভমানে লাক্ষা, বার্ণিশ, ধাতুজাতদ্রবযাদি ও ব্লক 
নিশ্মাণ কৌশল প্রদশন করিয়া লোকদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা 
আরপ্ত হইঘ্াছে। উগ্নন প্রণালীতে চন্মশোধনের কৌশলও শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । কৃষিক্ষেত্রে বিশেষতঃ কৌশশ্বীর আদর্শ পল্লী সংগঠন কেনে কষক- 
দিগকে কৃষিকাধ্যের আহুষর্ণিক অন্যান্য কাষ্য ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । রাজোর বিভিন্ন স্থানে উন্নত ধরণের যন্ত্রাপি সহযোগে কাপপাসের 
বাঞ্জ নিষ্ধাসন, কাপান আচড়াইয়া পরিফার করণ ও স্ৃতাকাটার প্রণালী 
প্রদর্শন করা হইয়া থাকে । তৃতীয়ত: কৃষকিগকে ক্ুষিজাত ব্রব্যাপির ক্রয় বিক্রয় 
কায্যে সাহাধ্য দান করিবার ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তভূক্তি রহিয়াছে। পল্লী 
উন্নয়ন কাখ্য সফল করিয়া ভুলিবার নিমিত্ত পল্লীবাশীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ 
সযয়োচিত খণ পাওয়ার স্থবিধা করা হইতেছে । এই উদ্দেশে রাজ-মরকার 
সমবায়খণ্দান সমিতি সমূহের বিশ্তার সাধনে প্রয়াশী হইয়াছেন । পরলোকগত 
গাইকওয়ার ১৯৩৬ সালে এক কোটি টাকা লইয়া ডায়মণ্ড জুবিলী ট্রাষ্ট 
নামক যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন তাহা পল্পী উন্নয়ন কাধ বিশেষভাবে 


নিয়োজিত হইয়াছে! 
বিহারে পল্লী উন্নয়ন 


বিহার সরকার মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২রা অক্টোবর 
বিহারে ১৬টি নৃতন পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এইসব কেন্দ্রে মোট 
২৪৬ জন কন্মী নিয়োগ করা হইয়াছে। 
পল্লী উপ্নয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ৪টি বিভাগে ৪টি কেন্দ্র খোলা হয়। 
প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীন ২* হইতে ৩০টি পর্যন্ত গ্রাম আছে। সকল স্থনে 
চরকার সুতা কাটা, ঘানিতে তেল ভাঙ্গা, রাস্তা নিশ্মাণ, উধধ বিতরণ, 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ চলিতেছে । গত জানুয়ারী মাসে 
ফুলওয়ার শরীফে ২১০ জন গ্রাম সংগঠনকারককে শিক্ষা দান আরভ্ভ করা হয়। 
১৬ জন জেলা ইন্সপেক্টরকে জেলার ১৬টি নৃতন কেন্দ্রে নিয়োগ করা হইয়াছে । 


কৃষি, পশু চিকিৎসা, সমবায় ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতি জাতিগঠনমুলক . :৫ 


প্রতিষ্ঠানকে এই কাধো সহযোগির্ডার নির্দেশ দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে 
বিবেচন| করা হইতেছে । সরকারী পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, ধেদকল বেসরকারী 
প্রতিঠান পল্লীর উন্নতিজ্নক কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের সহিত যোগা- 
যোগ রক্ষা করিতেছেন। এই কার্যোর জন্য গভর্ণমেন্ট বর্তমান আর্থিক বৎসরে 
দুই লক্ষ, এক হাঙ্জার সাত শত দশ টাকা মঞ্জুর করিম্াছেন। 


গত ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে 7 


০ শিদিপপাশশীটি? শী দীপা শী ীপপিশপপাশাশিশীশিশিী শিপ শত 


রি 








টেলিখাহ প্ধবন্তক" স্বাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি। ৫৪০২ 


ল্যান ভিলও 
৬৯ নং বন্থুবাজার ট্রীট, কলিকাত|। 
শাখ। £__ম্বতীভ্ক্র াহন্ন এভিন্নি» স্ট্র প্রানস 

সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের নদ ৩ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বৎসরে শতকরা '.* ৪॥* টাকা ২১॥* আনায় ২৫২ টাকা 
২ রী টি জরা ৫১২. 
৩ ৮ 1৫0০ ৪৩ টাকায় ৫০১ » 
৫ রি রি 2 ৬. / ৮৬২ রী 555. ১০০২২ % 

প্রভ্িডেডেণ্উ ক্রু ডিশোভিিউ 


মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎমরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বসকে 
১৬৩*স্টাকা। মাসিক ১২ টাকা হইতে ১৯২ পথ্যন্ত জমা লওয়। হয়। 
হুদ. শতকরা ৬২কারে চক্রবৃদ্ধি 
হিসাবের ( ০0075008/০ ) সদ শতকরা ১॥০ টাকা। 
েতিংস। ব্যাস্ক'এর স্থদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বার্ষিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়। | হইভেছে। 
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[ইউনাইটেড ব্যা্ অই 


হেড অফিস--৯১৩৭৯ ক্য্যান্নিং ভ্রীউ, কক্নি্াভ্ড। 
শাখা অফিস--বরিশাল ও নৈহাটী 
নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শাখ। শীঘ্ই খোলা হইবে | 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্ধ্য করা হয়। 

স্থায়ী আমানত (51%9৫. 1)61)0916) স্থদের হার শতকরা ৪২ 
হইতে ৬।০ ও সেভিংস ব্যাঙ্ক শতকরা ৩)” হিসাবে দেওয়া হয়। চেক 
দ্বারা টাকা উঠান যায়। কারেণ্ট, হোম সেভিংস, ক্যাস সার্টিফিকেট 
ও প্রভিডেপ্ট ফণ্ডের নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন । 

বিশেষ প্রষ্টব্য-ব্যাঙ্ষের কাধ্য প্রদারের ও অবশিষ্ট অংশ 
বিক্রয়ের জন্য সুদক্ষ কম্মী চাই । 
ম্যানেজিং ডাইরেকীর 








জেনারেল ম্যানেজার 


দি ন্যাধনাল মার্কে টাল 


ইন্সিওরেম্স কোৎ (ইগ্ুয়া) লিঃ 
হেড অফিস :_৮নং ক্যানিং ভ্রীট, কলিকাতা 





ঙঃ 
স্ুদুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল 'বীমা কোম্পানী । 
0. রাহা ব্রাদার্স 


ম্যানেজিং এজেপণ্টস 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 
টেলিগ্রাম-_“টিপ টো” 





1 ধ" 
রশ পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮* ভাগ অভ্র ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ হয়।' 
ণ পা রাহ 
মাইক! মাইনিং এগু ট্রেডিং কোম্পানী 

'অফ. ইগ্ডিয়। লিমিটেড । ্ 







'ছেছ অফিস ৫২৯ বীর ্ 


মি ্ 


৯ই টব ১৯৩৯ ৯ 


নিত জ্ুঙ্গহ, 


৬৭৫ 





পুু্তন্ক- টার 

বিদ্যাসাগর কলেজ কমার্স” এনুয়েল-__ডাঃ বি বি ঘোষ পি এইচ 
ডি সম্পাদিত । 

সম্প্রতি আমরা ১৯৩৯ সালের বিষ্াসাগর কলেজ্জ কমাস” এমুয়েলখানা 
পাইয়া বিশেষ গ্রীত হইয়াছি। বিদ্যাসাগর কলেজের কমাস” বিভাগের ছাত্মগণ 
উদ্যোগী হইয়া এই বাধ্ধিকীটি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ক 
আলোচনার সুযোগ স্থবিধা বাড়ানো ও নিজেদের ভিতর স্বাধীন চিন্তার 
প্রেরণা যোগানোই এই পত্রটি পরিচালনার উদ্দেশ্ট। এই প্রকার উদ্দেশ 
খুবই মহান সন্দেহ নাই এবং বর্তমান সংখ্যাটি দৃষ্টে আমরা সে বিষয়ে একটা! 
সার্থক অগ্রগতিরও পরিচয় পাইয়াছি । 

শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি বৈশিষ্টপূর্ণ প্রবন্ধে 
বর্তমান বাধিকীটি সমৃদ্ধ হয়ছে । কমাস/বিভাগের' ছাত্রগণই ইংরাজী ও 
বাঙ্গলায় এইসব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ- 
সমূহ ও তাহাদের লেখকদের নাম উদ্ধৃত করা হইল--জাহাজ শিল্প-_মি: স্রধীর 
সেনগুপ্র, ভাসে লিস সন্ধি ও তাহার পর-_মি: শশাঙ্ক ব্যানাজ্ছি, জীবনবীমা 
কি?-মিঃ স্থকুমার ঘোষ, কলিকাতার শেয়ার বাজার মিঃ_-পি বি জেকব, 
মিশরে ব্রিটিশ বাণিজ্য-_মিঃ নিশ্মলচন্দ্র মুখার্জি, নদী ও জলপথ-_মিঃ বৈদ্যনাথ 
ঠাকুর, বাঙ্গলায় মৎ্ম্য শিল্পের সুযোগ-_মিঃ বিভৃতি ভূষণ দাস, ব্যবসায়ে 
বিজ্ঞাপনের প্রভাব_-মি: নির্মল কুমার রায় চৌধুরী, পাট এবং বাৎলার 
কূষক-_মিঃ নরেশচন্দ্র গুপ্, বাঙ্গালী ও তাহার অর্থ নৈতিক চিস্তা-__মি: 
নীলরতন দাস। এ সমন্ত ছড়া বর্তমান বাঞ্াকিটিতে কতকগুলি কবিতা ও 
বিভিন্ন বিষয়ে কতিপয় স্থুলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে । 
আমরা এরূপ একটি স্বন্দর বা্িকী প্রকাশ বিষয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের 
কমার্স বিভাগের ছাত্রদের উদ্যোগ প্রচেষ্টার প্রশংসা করিতেছি । 


বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের বাধিক রিপোর্টে 





প্রকাশ যে এ সালে বাঙ্জলা দেশে আর্টস্‌ কলেজের সংখা ছিল ৫০টি। 


তন্মধো ৪৩টি ছিল ছাত্রদের এবং ৭টি ছিল ছাত্রীদ্িগের কলেজ। ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা পূর্বব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে মোট 
২৭ হাজার ৯৬৮ জনে প্াড়াইয়াছে। ছাত্রদ্দের কলেকজ্গুলির মধ্যে ১০টি 
 গবর্ণমেন্ট .কর্তৃক পরিচালিত, ২০টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং ৯৩টি 
কোন প্রকার সাহাষ্য পায় না। সরকারী আর্টস কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা! 
গত বৎসরের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়া মোট ৩ হাজার ৮৪২জন দীড়াইয়াছে। 


এই সমত্ত কলেজের পরিচালন বায়ও হাস পাইয়া ১৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৩৩ টাকা, 


হইতে হাস পাইয়া ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩২২ টাকা! দাড়াইয়াছে। পূর্বের বংসরের 
তুলনায় এবার বাংলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ১ হাজার ২০২টি 
হইয়াছে । ছাত্র সংখ্যাও ৩ লক্ষ ২ হাজার ৯৮৬ জন হইতে বাড়িয়া ৩ লক্ষ 
১৭ হাজার ১১৭ জন হইয়াছে । ১৯৩৮ সালে মোট ২৬ হাজার ২০৪ জন 
ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিল তন্মধ্যে ২* হাজ্জার ৫৮২ জন ছাত্র 
উত্তীর্ণ হইয়াছিল। 

. আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা মেডিকেল কলে, কারমাইকেল মেডিকেল 
কলেজ, . এবং স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এও হাইজিন এই তিনটি কলেজে 
উচ্চ ভাক্তারী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। এই তিনটি কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রী সংখ্যা মোট ১ হাজার ৫২১ জন ছিল.। বাংলায় মোট নটি মেডিকেল 
স্থল ছিল। 
জন। 

: বাঙ্গল৷ সরকারের ক্লুষি বিভাগ 

_ বাঙ্গলা সরকারের রুষি বিভাগ যশোহর জিলায়. একটি আদর্শ রুষিক্ষেত৪র 
স্থাপনের জন্ত স্থান নির্বাচন করিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী বৎসরে এ কার্য 
আরস করা হইবে 1. কুষি 'বিক্চাগ বীযুড়া জিলায়, চিনাবাদাম চাষের বছুল 


প্রচলনের অন্ত গত বৎসর ৪ ছায়ার: টাঙ্াধ় চিনাবাহামের "বীজ কৃবকদিগকে 


বিতয়ণ.করিয়াছিলেন। ফুমকেরা ফসল উৎপয়ের পরে দিপুণ বীজ ফিল্াইয়া 












উ্হাচার ছারিছারী। সারা ছিগ লট হারার 


- নিচে কত ইয়াছিন এ পিস রী, জানায়. হইলে ব্যান বৎসরে | 
সী 'বিতয়ণ ৃ |] উপর বৃহৎ কারখানার ক্ষার করত অগ্রস্ হইতেছে। 


ছি ভিজঞ্পুন্লা স্ত্ভার্ ন্যাহ্ষক ভিলও 
পুউক্পোজ্্ 52 
পীপ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা! । 
হেড, অফিস আাঞ্চ 
আখাউড়া এবি,সআর আগরতলা, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া, শ্রীমল, 
* ?... মৌলবী বাজার, হাইলাকাশি, তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, 
নেত্রকোণা, শিলচর । 
কলিকাতা! ব্রাঞ্চ ৫নং ক্লাইভ রোতে £খ্[ল। হুটয়াছে। ৫ 
সাব, ব্রাঞ্চ :-_সমসেরনগর, ক.লাউড়াচচক্বাজাঁর (ঢা, 
বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৮ বৎসর যাব্ঙভিডেণ্ড 04 
' দেওয়া হইতেছে। ৮৮ চি 
্যানেঙ্গিং ডিরেক্টার-_প্রীহরিদাস “টীচারয্য 


ঢাকার স্থুপরিচিত জ্ুক্লীদার ও ব্যাঙ্কার 
উীস্নুক্ আ্মালাহ্ধ লীন 
মহাশয় আর্থিক উপদেষ্টা রূপে 
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ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কে 


যোগদান করিয়াছেন । 


বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা ৪ আোম্ম্য চ্ঠাল্ল স্পি, ন্লি, ল্লাক্স 
কাপড় নির্ধাচনে 
_্বতউ্ীন্ম ক্কাস্ত়ইই- 





সর্ধসাধারণের পরিধানঘোগ্য 
একাধারে স্ট্ল্দল্ল্র, ভনভ্ভা ও কতই 
মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এগ এজেন্টস্‌ 
সোদপুর সাহা। চৌধুরী এশু কোং লিঃ 


(২৪ পরগণা) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ত্রীট, কলিকাতা! । 

















বিজয় অভিযানে £__ দ্বি ফোন ক্যাল £__২৭১১ 


পাঁইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোম্পানী লিমিটেড 
২৭৭ বং মম্যাত্লো কেলন্মগ ্কত্লিক্াভ্ডা 
ফ্যাক্টরী £--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা। 
১৯৩৭ সালে শতকরা ৬।* আনা এবং ৩৯ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণা করা! হইযাছে। 


নর প্রথম লবণ শিল্পে লত্যাংশ ণা করিয়া বাজলার ইতিহাসে 
বেকরড স্থাপন করিল। বাঙলার সর্ব ৎ কারখানা---১৩০* বিঘা জমির 


হিজলা নার 


কমনওয়েলথ, এসিওরেল কোং লিঃ 
১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট 


একটি বিশেষ উন্নতিশীল নৃতন বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কমনওয়েলথ 
নর্িশ্মাম আজ স্থুপরিচিত। গত ১৯২৮ সালে এই 
হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়া ইহার জী 
ৃ গয়াছে। বর্থমানে আমা এই কোম্পানীর গত 
৩০ট%প্রিল পথস্ত এফ বইসরের যে কার্য বিররণী পাইযাছি তাহা এ প্রকার 
উন্নতিবই পারচ।*ক। 

আলোচ্য বংসরে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী মোট ৫৪ লক্ষ ৮৯ 
হাঞ্জার ৫০ টাকার নৃতন বাম প্রশ্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পথ্যস্ত 
এবার মোট ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার্বা্ুতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। 
এবংসর প্রিমিয়াম বাবদ ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৫২ টাকা, দাদনী তহবিলে 
স্বাদ ইত্যাদি বাবদ ৫৬ হাজার ৭৪১ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৮২ টাকা আয় হয়। এ প্রকার আয় 
হইতে কোম্পানী উপস্থিত দাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১৮ টাকা, 
প্রভার্পণ মূল্য বাব? ৭ হাজার ৬৪ টাকা ও কাধ্য পরিচালন! বাবদ ৩ লক্ষ ৫ 
হাজার ৬৬৬ টাকা নিয়োগ করেন। অন্ান্ খরচপত্র বার্ধে বাকী টাকা 





জীবনবীমা তহবিলে ন্যন্ত হয়। বংসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা 


তহবিলের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৭ হাজার ২০১ টাকা । বৎসরের শেষে 
তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার ২৭০ টাকা দীড়ায়। 

বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত আদামীকুত মূলধন 
বাবদ ৯৯ হাজার ৭২৫ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১৪ লক্ষ 
৫২ হাজার টাকা ও অন্ঠান্ত দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো! 
হইয়াছে ১৯ লক্ষ ৪২ হাঞ্জার ৮৩৫ টাকা। এই প্র্কীর দায়ের বদলে এ 
তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ £-_সরকারি সিকিউরিটি ৩ লক্ষ ৫৭ হাঞ্জার ৬৩৩ টাকা; রিজার্ভ 
ব্যান্ধ, অন্তান্ত ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে শেয়ার ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৯৭ টাকা; 
পলিসি বন্ধকে ধণ ৯৬ হাজার ১৩২ টাকা; জমি বাড়ী প্রভৃতি বন্ধকে খণ 
৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৪১৩ টাকা; নিজন্ব জমিবাড়ী ৩ লক্ষ ২ হাজার ৬৯৪ 
টাকা, আসঈবাব পত্র ২০ হাজার ১৪ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৭৫ হাজার 
২৯৭ টাকা; আদায়যোগ্য সদ ১৫ হাজার ৭৬০ টাকা; হাতে ও ব্যান্কে 
১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল 
ভালভাবেই সংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আমর! এই কোম্পানীটীর 
উত্তরোত্বর আরও উন্নতি কামনা করি। 

কলিকাতায় পি২৯ নং বেটিঙ্ক স্্রীটে “কমনওয়েলথের কলিকাতা শাখা 
অফিস অবস্থিত । স্থযোগ্য ব্যক্তিদের উপর কাধ্যভার ্তন্ত থাকায় বাঙ্গালায় এ 
কোম্পানীর কাজ ভালরূপে সম্প্রসারিত হইতেছে । 


জলপাইগুড়ি ইলেই্ীক সাপ্লাই কোং লি ঃ 

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ইলেক্ট ট্রক সার্পাই কোম্পানীর কলিকাতায় ২নং চার্চ 
লেনস্থ হেড অফিসে উক্ত কোম্পীনীর বার্ধিক সভ| অনুষ্ঠিত হয়। 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় 
কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের বার্ষিক কাধ্যবিবরণী গৃহীত 
হয়। এবৎসর বিভিন্ন দিক দিয়া কের্ঠুপানীর কার্ষ্য উল্লেখযোগ্যন্ধপ প্রসারিত 
হইয়াছে । এবার কোম্পানী অংশিদারদিগকে শতকরা! বার্ষিক ৪ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। উক্ত সভায় রায় বাহাছুর বি এম দাস, 
মিঃ শ্রীশচন্ত্র চক্রবর্তী এম-এল সি, সি: নলিনীরঞ্জন ঘোষ ও মিঃ বি এন 
দাগা কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হুইয়াছেন। 





জুবিলী ব্যাঞ্চ লিমিটেড 
১৯৩৮ সালের রিপোট 

সম্প্রতি আমরা জুবিলী ব্যান্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের কার্যবিবরণী 
পাইয়াছি। উহা ব্যাঙ্কটির দ্বিতীয় বাধিক রিপো্ট। এ ব্যাক্টি স্থাপিত 
হওয়ার পর হইতে উহার পরিচালকগণ উহ্বার কাধ্যধারা গ্রধার কল্পে ষে বিশেষ 
যত্ত ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন উহা খুবই স্থখের বিষয়। বর্তমান 
রিপোর্টে সেই যত্বু চেষ্টার সফল লক্ষা করিয়া আমরা আননিিত হইলাম । 

আলোচ্া বৎসরে বাস্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ গত 
বংসরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বংসর অর্থাৎ 
কাধ্যারস্তের প্রথম বহসরে ব্যাঙ্কের আমানতী. জমার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
১হাজার ৭০৯ টাকা। এবংসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৭ হাজার ৭০৯ 
টাকা হইয়াছে । আমানতা জমা বাবদ উক্ত ৭ হাজার ৭০৯ টাকা, আদাযী- 
কুত মূলধন বাবদ ৩ হার্জার ৬৬০ টাক। ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া গত 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ছের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১৩ 
হাজার ১৭৫ টাকা। এ প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইবূপ-_বীমা পলিলির জামিনে 
খণ ৬৭৬ টাকা,অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে দান ৩ হাজার ৬৪ টাকা, অলঙ্কার 
বন্ধকে দাদন ৪৬ টাকা, আদায় যোগা সদ ২৭৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে 
৩৩৭ টাকা। 

এবংসর দাদনী তহবিলের স্থুদ বাবদ ১ হাজার ৫৮২ টাকা ও বিবিধ 
দফায় ২০০ টাকা আয় লইয়া জুবিলী ব্যাঙ্গের মোট আয় মোট ১ হাজার ৭৮২ 
টাকা দাড়াইয়াছে। এ প্রকার আয় হইতে ব্যাঙ্ক এবার বিভিন্ন দিকে মোট ১ 


হাজার ৪০৬ টাকা ব্যয় করেন। ফলে বংসরের' শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাড়ায় 
৩৭৬ টাকা । 


















কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 





আমরা কলিকাতা ষ্টক একশ্চেঞ্জ এসো- 
 সিয়েশনের অন্কুমোদিত শেয়ার, কোম্পানীর 
কাগজ ও সিকিউরিটির ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ 
করিয়া থাকি। ষ্টক একশ এসোপিয়েশন 
 লিঃর জনৈক বিশিষ্ট সভ্যের সহিত আমাদের . 
( বাবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে । আমাদের মারফতে 
কাজ করিয়া পরম সম্তোষলাভ করিবেন! 





সেন্ট ব্যাক্ক হিজ্ডিংস 
কী কল 






৯ই স্টোর, ১৯৩৯ 1 


৮০৩ 








ক্র 


আমিক্ডি ভ্গ্গঙ, 


রা 


মী; ব্যাঞ্ষ লিঃ চি নৃতন ধরণের ডিপজিট“উফপ্তইয়া কাধ্য সুরু 


করিয়াছেন । এস্বীম অহ্সারে মাসিক হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে 
জমা দিয়া ১* বৎমর, ১৫ বৎসর কিন্বা ২ বৎসর অস্তর আমানতকারী ভালরূপ 
লাভসহ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ফিরিয়া পাইতে পারেন। এই স্বীম জুবিলী 
ডিপজ্জিট স্কবীম নামে পরিচিত। এই ধরণের স্কীমসমূহ সাধারণের নিকট 
সমাদৃত হইলে ব্যাঙ্কটির শ্রীবুব্ধির পথ প্রশত্ত হইবে । আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির 
সর্ধাঞ্গীন উন্নতি কামনা করি | ১৩৭ নং ক্যানিং স্বীট, কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের 
হেড অফিস অবস্থিত। 
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 

সম্প্রতি ক্যালকটা৷ ইন্সিগবেন্স লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের ঘষে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির 
পরিচায়ক । আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার 
টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব বসরের তুলনায় এবার 
কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাণ শতকরা ৬৬৮ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সম্বন্ধে নানাদিক 
দিয়া- যে প্রতিকূল অবস্থার সুচনা দেখা গিয়াছিল তাহাতে কোম্পানীর 
নৃতন কান্জের এই বৃদ্ধি সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। আলোচ্য 
বধে প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৬২ টাকা, দাদনী তহবিলের 
সুদ ইত্যাদি ৫৭ হাঞ্জার ১১৩ টাকা ও অন্যান্ত প্রকারের আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এ 
বন্দর কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবধ ৫৫ হাজার ২৮৮ টাকা এবং দাবীর 
মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১৯ হাজ্জার টাকা ব্যয় করেন। তাহা 
ছাড়া প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১২ হাজার ৬১৯ টাকা, কায্য পরিচালনা 
বাবদ ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৩৬ টাকা, আয়কর বাবদ ৯ হাজার 
টাকা ব্যয় করেন। অন্তান্ত খরচপত্র বাদ বাকী টাকা জীবন বীমা 
তহবিলে ন্তন্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা! তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ১* লক্ষ ৭৫ হাজার ১১২ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা 
বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০৪ টাকা ধাড়াইয়াছে। 


৭৪০ 


৩৬০ 


৪২৮ 


গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল মোট ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪০৪ টাকা। উহার মধ্যে 
" সরকার সিকিউরিটির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৮১১ টাকা । আমরা 


কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রাবৃদ্ধি কামনা করি। 
স্যাশনেল হাগুয়ান ইন্সিওরে্স কোৎ লিঃ 

মিঃ স্বক্ুমার চ্যাটাজ্জি যুক্ত প্রদেশের জন্য গ্ভাশনেল ইত্ডয়ান লাইফ 
এসিওরেন্স কোম্পানীর ভারপ্রাথধ অফিপার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ চ্যাটাঞ্জি 
পূর্বেষ ঝ্যানাভার ছুইটি জীবন বাম! কোম্পানীর কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়৷ বীম! 
ব্যবসায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। 

সোণ্টনেল এসওরেক্স কোং লিঃ 

- সম্প্রতি সেপ্টিন্ল এসওরেন্স কোম্পানীর প্রথম চাঁর বৎসরের ভেলুয়েসন 
রিপোর্ট প্রকাশিত. হইয়াছে । এই ভেলুয়েশন রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশ 


অন্ধুদারে কোম্পানীর আঙ্গীবন বাঁষা স্থলে রঃ টাকা হারে ও অন্তান্ত ধরণের 
বামাস্থলে ৮ টাকা হারে বাগ খোধণা ব' 





ই পিছ লন 


বি 


না সঙ্ঘ বর্তমানে 


৬৭৭ 





প্রবর্তক সউঘ 
গত ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতায় ইগ্ডিয়ান এসোপিয়েসন হলে প্রবর্তক 
সজ্ঘবের কলিকাতা অর্থকেন্ত্রের অষ্টম বাধিক মভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতাব 
মেয়র মিঃ এন পি সেন এই সভায় পৌরহিতা করেন। প্রথমে শ্রীযুত কষ্ধন 
চট্টোপাধ্যায় সঙ্জের বাধিক কাযা বিবরণী উপস্থাপিত করিতে গিয়া বলেন, গত 
১৯১৪ সালে সঙ্ের প্রথম যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে সঙ্ঘের 
উদ্যোগে স্থাপিত বিভিন্ন যৌথ কারবারের মারফতে অন্তত: পক্ষে 
যোল শত পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে । সঙ্ঘ বর্তমানে নানার্দিক 
দিয়া অর্থকেন্দ্রের কাধ্যধারা আরও প্রপারিত করার চেষ্টা করিতেছেন । 
একমাত্র কলিকাতায়ই বর্তমানে সাজ্ঘর অথকেন্দ্রে ৩০ যুবক কর্মনিযুক্ত 
রহিয়াছে । সঙ্ঘ.কুটার শিল্পও যন্ত্র শিল্পের মঞআঅত্রস্ের [ভাব বজায় রাখি: 
বপর বলিয়াই মনে করেন। আর আদশে ্দকে লক্ষ্য 
হাদের লক্ষ্যধারা নিচন্্রণ করি ছে ছন। একটি । 
পাটকল স্থাপনের দিকেক্টসজ্ঘ বর্তমানে তাহাদের উদ্সেপ প্রচেষ্টা নিয়োভি-' 
করিতেছেন । তি এ. 
শ্রীযূত মতিলাল রায় বক্তা প্রসঙ্গে হিন্দুদের সমাজ বিজ্ঞান ৪ ৮, /কিথা 
উল্লেখ করেন । - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, ও শূত্র এহ চতুঃবর্ণের ভিত্তিতে কিব্ূপ 
বৈজ্ঞানিক প্রণাপী অনুসরণ করিয়া হিন্দু গণ দেশের সামাজিক ও আঘথিক 
প্রচেষ্টা স্থনিয়ন্থণের ব্যবস্থা করিয়াশি এন তিনি পাণ্ডিতাপূর্ণ ভাবে তাহা 
শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যাথা করেন (সভাপতি মহোদয় তাহার বক্তৃতায় 
লন__“দেশের বেকার সমস্তা আজর্বশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
মতিলাল ঝায় তাহার অর্থনৈতিক সাধনা দ্বারা এ সমস্য! সমাধানের উপায় 
ও প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ব্যক্তিত্শীল জীবনের ক্মপ্রবণতার 
দৃষ্টান্ত দেশের লোককে কম্মসাধনার পথে অন্প্রেরিত করিবে । উক্তি সভায় 
শ্রীযূত সত্যানন্দ বন্থ, রাজা ক্ষিতিন্্র দেবরায় মহাশয়, অধ্যাপক এম এম বন্ধু, 
শ্রীযুত মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রযুত বীরেন কিশোর রায় চৌধুরী, 
অধ্যাপক বি বি দত্ত, মিঃ জে কে সেন, ডাঃ চারুচন্দ্র চাটার্জি 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। 


বাঙ্গলায় নুতন যেথ কোম্পানী 
জন্মভূমি কটন মিলস্‌ লি:। ডিরেক্টর মি: চৌধুরী মোয়াজ্জেম 
হোসেন । ব্যবসাকাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালণা। অনুমোদিত 
মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


হেড অফিস 2 লুসি 


বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাক্কসমূছের মধ্যে 
অর্ধধসাধারণের বিশ্বাস এই ব্যাক্ষই জর্বধ- 
প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । ৃঁ 


আদায়ীকৃত মুলধন_ ৫,৭৭১০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ গগবর্ণমেন্ট পিকিউরিটিতে স্থন্ত) ৬১৫৮,০০০২ 
নগদ তহবিল ও গরভর্ণমেন্ট 


ত ন্যাত্ত-- 
ভিপজিট-_ 




























স্থাপিত £ ১৯৯২২ ইং 









রঙ গা 


৬২,০০০০০ 
১৫৪১৮৩৩৩০০২ 
(হিসাব ৩১১২1৪৫ বাঁধ »৮ ১৪1৪।৩৯ ইং) . 
প্রথমাবধি শতকরা ১২$* বা তার হারে ডিভিডেও, দিয়া আসিতেছে । 
শাখাসমূহ 
কলিকাতা (১০, লাইভ সীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
: ররসা রোড ), ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাদপুর, 
বা চট্টগ্রাম; বক্সিরহাট ট্রাম), বরিশীল, 
হা পাবনা, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
গৌহ্ণটা, ভিক্রগড়, 


না ধুবড়ী, 


বিয়েছী, নিত: মভারাতার 
কাকি জিরা পর্ব» ন্বিগ দত্ত» এমএ: 
এই (ইন) লন, ব্যারিষ্টা-ম্যাট-ল। 


রঙ্গ গা 


গু গ 


শিল্পোন্নতির মালমসল্লী। কোথায়? 

যুদ্ধ আরস্ত হওয়ায় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্যের আমদানী রুদ্ধ 
হইল্লহে। এই সুযোগে সংযুক্তপ্রদেশলরকার ক্ষিপ্রতার সহিত শিল্লোন্নতিতে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাইসাইকেল এবং গ্রামোফোনের রেকর্ডশিল্পে 
স্রকারী সাহাযা দেওয়া হইবে ভির হইগাছে। $*হ্ুরকেন লন এবং ঘড়ি 
সবাক রিশে্দের মতামতের জিন. £প্ররিত হইয়াছে । 

চারের এই তৎপরতার টি করিয়া সানু, 
ফিনানস” লিখিয়াছেন, “সষুুক্তপ্রদেশসরকারের উদ্যম * 
ও কিন্তু যে সমন্ত শিল্পে কৌশলই 
এসই সমস্ত শিল্পপ্রবর্থন করিতে গিয়া কল” 
রি যে সমস্যা রহিগ্নাছে তাহা আলোচন! 
বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত শিল্পের 
উ দেশেই নৃতন নৃতন শিল্প প্রবর্তনের 
মদ চক্রে যুদ্ধ বন্ধ হইলে বৈদেশিক 












কলকজ। সংগ্রহ করা সহজ নয়। স 
প্রস্তাব শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 


প্রতিযোগিতা উদ্ভবের ফলে যে অবস্থায় সৃষ্টি হইবে এবং এই সমস্ত শি 


স্থাপনে যে মালমপল্লার সমস্যা রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা 
হয় নাই বলিলেই চলে । সমন্তাগুলির প্রতি লক্ষা রাখিয়া উত্াদের সমাধান 


করিয়া গব্ণমেপ্টসমূহ এবং বাবসায়ীগণের কাধো অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নম 1” 


ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রতিক্রি 

যুদ্ধের ফলে ভারতের রপ্রানীযোগ্য কাচামালের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং 
ইহাতে রুষক সম্প্রদায়ের যে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা 
আলোচনা করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের মাদ্রাজের কাগজ “ইগ্ডিয়ান ট্রেডঃ 
লিখিতেছেন, “ভারতের কাচামাল স্বতঃই লাভজনক মূল্যে বিক্রয় হওয়ার 
স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । এই সমস্ত কাচামালের কতক কতক যুদ্ধক্ষেত্রেই 
ব্যবহৃত হইবে। এবং পাট ও চায়ের মত কয়েকটা পণ্যের ব্যবহারও 
অপরিহাধ্য। মূল্যনিয়ন্্রণ দ্বারা বাক্তিবিশেষের অতিরিক্ত লাভের লালসা 
দাবাইয়া রাখিলে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যুদ্ধের অজুহাত 
দেখাইয়া বিদেশে রপ্টানীযোগ্য কৃষিজাত পণ্যের যূলা কৃত্রিম উপায়ে হ্াস 
করিয়া দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই জন্যই বাঙ্গলা সরকার 
পাটের রপ্লানী মূল্যের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বাধা দেওয়া সমুচিত মনে করেন 
নাই? 

গত ১৯২* সালে বিনিময়ে (15201)210€ ) ধাগ্লাবাজি দিয়া কুষককে 
বঞ্চনা কৰা হইয়াছিল । "বর্তমানে এই প্রকার অঘটনের জন্য সতর্ক হওয়া 
সমধিক প্রয়োজন । ১৯২০ সালে টাকার মূল্য ২ শিলিংএ বুদ্ধি করিয়া 
দেওয়া হয় এবং অপরিমিতভাবে যে “রিভার্স কাউন্দিল্স্‌ বিক্রী আস্ত হয় 
তাহাও রোধ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই । ফলে 'যুদ্ধের লাভ? (ডু৪ 
০85), হইতে ভারতের রুষককুল বঞ্চিত হইল। বর্তমানে এ বিষয়ে 
আমাদের অধিকতর সতর্কতা নেওয়া দরকার এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে ন্যাষ্য 
লাভের আশা আছে তাহা হইতে যাহাতে আমরা বঞ্চিত না হই ততপ্রতি 
রাখা কর্তব্য । 

পাটকল সমিতির সভাপতি মি: পি, এস্‌, ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ীগণ ফাকা বাজার বদ্ধ করিয়া দিবার জন্য যে আন্দোলন করিতেছেন 


জ্িপ্পুঃ 
শ্ীত্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাছুর কে, সি, এস, আই 
পৃষ্ঠপোধিত 


দি ্‌ 
ব্যাঙ্ক অফ ত্রিপুরা লিঃ 
বিশ্বীসতাজন প্রতিষ্ঠানে সাবধানী লগ্মী বিশিষ্টতা অর্জন বান 


মহারাজকুমার ১৪ কেস, 
রেজিঃ আফিস-_গঙ্গাসাগর [এ-বি-আর] 
- শাখা কাধ্যালয়_ 
ত্রিপুরারাজ্যে-_-আগরভলা; কৈলাসহর, শ্রীমঙ্গল, শামলেরনখর 


এবং ২০নং কোর্ট হাউস ট্রাট, ঢাকা। 





তংসম্বন্ধে বিগত ৩*শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাস? লিখিতেছেন “কাচ! পাটের 
জঞ্:ফাট কা বাজারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না মিঃ ম্যাকডোনান্ডের 
নর্মালোচনার পর তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার আবশ্কতা আছে। সকল 
প্রকার পণোরই ফাটা বাজার রহিয়াছে। পাটের জন্য এইরূপ বাবস্থা 
না থাকার ফোন অগ্তনিহিত কারণ নাই। বিধিসঙ্গত উপায়ে কাধ্যাবলী 
পরিচালিত হইলে ফাট্কাবাজ্ার পণামূলোর সমতা রক্ষা করে, অনাগত 


টাক. কারণসমূহের পূর্বাভাষ দিয়! পণামূল্য হাসবৃদ্ধির উদ্দামতা নিবারণ করে এবং 


এই উপায়ে ক্রমশ পণামূল্েশৃঙ্ঘপারক্ষা করিয়া থাকে | এই কারণেই ফাট কা 
বাজার একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের মত বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক 
ফাটকা বাজারে ঝুঁকিদার বাবসাযীগণ (95০18%0:9) ক্ষমতার 
অপব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনিয়ন্ত্রিত কার্ধীপ্রনাপী ঘ্বারাঘে অবস্থার প্রতি- 
রোধ করা ফাটা বাজারের উদ্দেশ্া তাহাই আনয়ন করিয়া থাকে । এই জন্য 
কঠোর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঝুঁকিদার বাবপায়কে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। যুদ্ধের 
স্বযোগে বর্তমানে প্রত্তোক ফাট কা বাজারেই অন্যায় এবং অতিরিক্ত ঝুঁকি 
নেওয়ায় ব্যবসা চলিতেছে এবং কোন কোন স্থানে নিয়ন্ত্রণের বাবস্থাও 
হইয়াছে । সোনারপার বাজারে কিছুকালের জন্য রূপার ভবিষাৎ সর্কোষ্ট 
মূলা নিদ্ধারিত হয়াছিল এবং তুলার বাঙ্জারে "অপ্সন ভিলিং, (01402 
068110£9 ) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও 
কোন ফাট.কা বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। 


ব্যবসায়ে অসাফল্যের কারণ 


গতানুগতিক পন্থায় মূলধন বিনিয়োগ এবং পরিশ্রম করিলেই বাবসায়ে 
সফলতা! অজ্জন করা যায় না। ব্যবসায়ে চিন্তাশক্তি এবং মৌলিকাত্বেরও যে 
প্রয়োজন বিখাত পোগিলেন নিষ্দাতা জোসিয়া ওয়েজউডের জীবনী প্রসঙ্গে 
তাহা আলোচনা করিয়া ভাপ্রমীসের “বাবসা ও বাণিজ্ঞা” লিখিতেছেন 
ব্যবসায়ে মৌলিকত্ব, বিজ্ঞাপনে মৌপিকত্ব, কার্যকর্দে যৌলিকত্ব 
থাকা চাই, তবে এই প্রতিদ্ন্দিতার বাজারে কিছু করিতে পারা যায়। এদেশে 
এমন ব্যবদায়ী, এমন কারিকর, কিংবা এমন বিজ্ঞান দাতা ক'জন আছে? 
এই সকল কথা ভাবেই বা কে, শুনেই বা কে, বলেই বা কাহাকে? 
09718170911 যে বাবসায়ে সাফল্যের এক প্রধান স্থত্র তাহা এদেশের 
ব্যবসায়ীর জ্ঞান নাই। এদেশের লোকেদের মধো ধৈর্যা, তিতিক্ষা, সততা, 
সদাশরতা, উগ্যমশীলতা, সাহস প্রভৃতি নানা সদ্পগ্তণের অভাব ; কেমন করিয়! 
তবে এদেশের বাবসায়ে উন্নতি হইতে পারে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া ভাবুন 
দেখি! আযরা অঙ্গকরণ করিয়াই বাবসায়ে প্রবৃত্ত হই। বাজারে অসংখ্য 
মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান, মাথার তেল, জুতার কালি, সাং" ন্‌ 
পামেটম, ডাক্তারখানা প্রভৃতি থাকিতেও কিছু মূলধন পাইলে এইসব কাজেই 
লাগিয়া যাই। শেষে প্রতিহবন্দিতাতে হাবুডুবু খাইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হই। 
এইত আমাদের ব্যবসার প্রণালী । গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়! দিয় 
সমস্ত পৃজিপাটা রিসঙ্জন দিয়া বসি। প্রকৃত বাবসায় বুদ্ধি নাই, কোন 
মৌলিকত্ব নাই, শুধু ঘরের টাকা বাহির করিয়া অচ্করণে বাবসায় করিতে 
সাধ, এইসকল দায়িতবজ্ঞানশচ্য অনভিজ্ঞ ব্যক্কিয় সংখা! বাবসায় ক্ষেত্রে বুদ্ধি 
হওয়াতেই বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ে এত অধিক সংখ্যায় ফেল পড়ে। 


কমানি বান বিঃ 


রথ ২নং লাই ঘাট ্াট, কলিকাতা ।_ 










মাজিক সক ৮২ জমায় ৫ বছরে ৯০ বহরে ১২৯০২ 
৫১টাকায় ৮ বৎসরে ৬০০২ দেওয়া হয় । ও হর 
ই ভি টাফাম্স পাইবেন । 


পি এক আক 









টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা ৬ই অত্র 

যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালের জাহাজ ভাড়া সম্পর্কে একটা অনিশ্চিত 
অবস্থা বলবৎ থাকায় বর্তমানে রপানীর কারবার ভালরূপ চলিতে 
পারিতেছে না। ফলে স্বভাবতঃই বিনিময় বাজারে বিলের ক্রয় বিক্রয় 
হইতেছে খুব কম। এই সপ্তাহে বিনিময় বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইত্ডিয়ার দুইটি নৃতন কাধ্যনীতির ঘোষণা 
প্রথমতঃ তাহারা ঘোষনা করিয়াছে যে তাহারা এখন হইতে সাক্ষাত্ভাবে 
বিনিময় বিল (টেলিঃ হুপ্ডি) খরিদ করিবেন। তিন মাসের মিয়াদী 
বিল গ্রহণ করিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহারা এরূপ 


" বিল খরিদের হার চড়াইয়া ১শিলিং ৬ পেনী পথ্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । 


এঁ ছুই বিষয়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতির নৃতনত্ব দেখা যাইতেছে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ধের এ প্রকার কাধ্যনীতির ফলে ধিনিময় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে 
বিশেষ সুবিধা! হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । যে সব ব্যান্ক অগ্রিম বিল খরিদ 
করিয়া তাহা বিক্রয় করা সম্বন্ধে অস্থবিধা বোধ্ধ করিতেছিল। এক্ষণে 
তাহাদের এ বিষয়ে অনেকখানি স্থবিধা হইঘ়াছে। গত সপ্তাহে ব্যাঙ্ধ 
অব. ইংলগু তাহাদের স্থদের হার শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ হ্রাস করায় 
স্থানীয় বিনিময় ব্যাঙ্ষগুলিও তাহাদের ডিস্কাউণ্ট হার ওষ্ড পেশী পরিমাণে 
নামাইয়া দিয়াছিলেন এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতি লক্ষ্য করিয়া 
ডিস্কাউন্ট হার পুনরায় চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । 

এসপ্তাহে কলিকাতার বাঞ্জারে কল টাকার ( দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে 
খণ ) সুদের হার সামান্য পরিমাণ নি দেখা গিয়াছে । গত সপ্তাহে বাজারে 
শতকর] এক টাকা হইতে দেড় টাকা স্থদের হারে নব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল 
টাকার আদান প্রদান হইয়াছিল। এসপ্তাহে স্থদের হার ১।* আনার বেশী 
উঠে নাই । বাজারে চাহিদার অনুপাতে টাকার অভাব না দেখা যাওয়াতেই 
স্থদের হার চড়িতে পারে নাই। পুজ্জাবকাশের ঠিক পূর্বে আনুষঙ্গিক 
প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়৷ কিছু বাড়িবে। এ সঙ্গে স্থদের হারও চড়িতে 
পারিবে । 

ট্রেজারী বিলের স্থদের হার এসপ্রাছে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্তু ট্রেজারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাঁণ বাড়ে নাই। গত ওরা 
অক্টোবর ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেম্কারী বিলের টেগার 
আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৮৮ লক্ষ 


ছিল। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯/ আনা ও তরুর্ধ দরের সমস্ত 
এবং ৯৯৯ পাই দরের শতকরা ৪৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী, 
আবেদনগুলি পরিত্যক্ত হুইয়াছে।. গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ধিক 


শতকরা সদর হার ছিল ২1৬৫ গাই এসপাছে তাহা ২৪ আনা হারে 


নির্ধারিত হইয়াছে । ০ 


; টিউনার এব হনব 
: সুইিজায়ী. বিলের টার আহ্বান ক! হইয়াছে । : যাহাদের টেপার গৃহীত, 
- কইরে তাহাদিগকে: ক্মাগামী ১৩; অক্টোবর এজন্ত টাকা জমা দিতে হইবে! 
.. গত ২৮শে সেপ্টে হইতে ংরা অক্টোবর পর্ধ্যত্ত মোট ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭ ূ 

ূ স্বাজার টাকার ইন্টারিমিডিরেট শরকষারী বিল বিক্রয় হইস্থাছে। 


রিজাবযাখের সাপ্তাহিক শিধরোপ্রকাল ধাত ২৯খে সেপ্টেম্বর হে সপ্তাহ 
ভারতে চর্ঘতি নোটেয় পরিমাণ ছিল ১০২ ফোঁটি, 
(পাজে/দ্তাষার পরি ১৯১ কোটি ৪৪: 
সষ্তাহে গভরর্মে্টছে ৮১ লক্ষ টার? 





ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ৭৫ লক্ষ 


৯১ হাজার টাকা ১২ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে 
তাহা! যথাক্রমে ১৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৫ হাজ্ঞার টাকা ১৪..কোটি ১৭ 
লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। . সস 
অগ্ক বিনিময় বাজারে নিস্কুপ স্পিমুয় হার বলবৎ আছে: 

টেলিভপ্তি ৮৮ পার্ট প্রতি গীক। শে িটিস্দিএিিন 
টি দয & পাশ ৫৪২পে 

এ ৩ মাস ১ শিশুইইপে 
ডি, এ, ৪ মাস টা ১শি ৬৬৪ 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাক্সাদ ) 1৭৫ 
গিল্ডার ৪২ 
৫৭ 
ইয়ে টা ৭৮০ 
ফ্রাঙ্গ-্টালিং হার | ১৭৭ 
স্টলিং-ডলার হার ৪.৪ 








যে কোন প্রকার সৌধের নির্মান কাধ্যে ইস্পাতের 
প্রয়োজনই মৌলিক ও সর্বপ্রধান। 


কারখানার মন্তামাৰ। কার্ধা 


এবং যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ও বাড়ী-ঘরের কালোপযোগী 
প্রয়োজন পূরনের জন্য ক্রমাগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে 
হয়--আর তাহা করিতে হইলে সব্ধবপ্রথমেই চাই লোহার 


কড়ি, বরগ! ইত্যাদি। আজ আমাদের প্রয়োজনীয় লোহা-লকড় 

ও ইস্পাতের সকল প্রকার উপাদানই ভারতের খনিজ পদার্থ 
হইতে ভারতীয় শ্রমিকদ্বারা প্রস্তুত হইতেছে এবং এই সকল 
এখন ভারতেই পাওয়া যায়। 


ট্রাক্ট]!৷ কোম্পানীর এই সকল নির্শিত দ্রব্যের সরবরাহকারী ভারতের 
সকল স্থানেই বিদ্যমান । সৌধগঠণের জগ্থা সকল প্রকার সর্ধবোত্কষ্ট ভ্রব্যাদি 
তাহার] আপনাদিগকে সরবরাহ করিতে গ্রস্তত রহিয়াছে । 


নক 


৪৬০ টাক 


এত 2. হজ হাক, হাব হত 
18) 08 রাযি ও 77 


০ জে & 9656]00, 740. 








৬৮০ ৃ নিছক জঙ্গ, 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা ৬ই অক্টোবর 

বক্র যুদ্ধ বাধিছ। যাওয়ার পর কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
ব্যবসায়ীদের ভিত্তর ক্রমে ক্রমে এইকপ একটা ধারণা জন্মিতে আরস্ত করে 

যে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সাধারণভাবে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের তেমন কোন 
ক্ষতি হইবে না। বরং নানাদিক দিয়া তাহার সমূহ উন্নতির পথই প্রশস্ত 
 ভুইবে পার্থ দারণ। জস্মিবার ফলে গত কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের 
"বিভিন্ন শিল্প কোম্পানীর 2 ঞবিউউর্ধা এ র একটা বিশেষ উর্তির ভাব 
লক্ষিত হইয়াছিল এর্টি না ফোক্ষ হইতে শাস্তি প্রন্তাব 
উ্থাপঢে ক এক্ষণে ০ স্বেজল্ল করলা তাহার; 





রহ ৬1৩৫ হজীল্লঙ্ষণ ০নম্ণ» বগকিস্রগতা। 4 
প্রতিক্রিয়ায় 


মা বাণিজ্য ক্ষেত্রে পুনরায় একটু বিশেষ অনিশ্চিত ভ ভাব ফোন্‌__কলিকাতা ৩৯৩৩। 





হইয়াছে ।২৬ ব্যবসায়ীরাও কাজকশ্মে খুব কম উৎসাহ4%1. 


ভি ১35 করণে কয়েকটি বিভাগে শেয়ারের 111. রর প্রত্যেকটা দ্রব্য ঃ_ খুঁত, জাড়ী, শিক্ষ, হোজিয়ারী, 
বশ 5 পড়িযীনগিয়াছল। খাতে দামের হার তদাপেক্ষাও আরও পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন-দ্েব্য, জুতা, জুয়েলারী- 









শাস্তি 'সর্বদ্ধে 'াহার মনোভাব ব নি 'িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি 
শান্তিরশজম্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহেত এক সম্মেলনের প্রস্তাব করিবেন 
তাহার পূর্বে কোন না কোন আকারে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্থাক  ,..1:.,:2 
যাহাতে জবরদন্তির ভীতি দূর হয়। ইংলও ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন দাবী 
নাই । উপনিষেশের দাবী সমূহ ছাড়া আর সমন্ত দাবীই তিনি ত্যাগ 
করিতেছেন । অবশ্ত উপনিবেশের দাবী সমূহ চরমপত্র স্বরূপ গ্রহণ করিতে 
বল! হইতেছে না। অধিকন্ধ তিনি বলেন যে জাশ্মানী ও রাশিয়া পোল্যাণ্ডে 
কাহারও হত্তক্ষেপ সহা করিবে না । হের হিটলারের এ প্রকার উক্তিতে শাস্তি 
সম্বন্ধে আলোচনা আরস্ত হওয়ার অনুকুল একটি ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে সতা 
কিন্তু শেষ পধ্যস্ত হিটলারের বর্তমান মনোভাব শাস্তি স্থাপনের পক্ষে কতদুর 
পরিমাণে সহায়ক হইবে তাহাই বিবেচ্য । হিটলারের বক্তৃতা সম্বন্ধে এপধান্ত 
লগ্ডনে ও প্যারিসে যেসব আলোচনা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতই বোঝা যায় 
বুটেন ও ফ্রান্সের সরকারী মহল উক্ত বক্তৃতাটি শান্তির পক্ষে তত সহায়ক 
বলিয়। মনে করেন না এখন কাধ্যক্ষেত্রে শাস্তির আলোচনা কতদুর অগ্রসর 
হয় তাহাই দেখিবার বিষয়। শাস্তি স্থাপনের জল্পনা কল্পনা কোন দিকে কোন 
নির্দিষ্ট গতি লাভ না করা পর্ধীস্ত. শেয়ারের বাজারে তেমন কোন উন্নতি দেখা 
যাওয়ার আশ কম' ৪ 


কোম্পানীর কাগজ 

শান্তি স্থাপনের পনা কল্পনা চলিতে থাকায় এ সপ্তাহে স্বাভাবিক ভাবেই 11... .... কলিকা নেন কার 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে । শাস্তি স্থাপিত ঠা রে পু 
হইলে কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ উজ্জল হইয়া উঠিবে মনে করিয়া এসপ্তাহে 
অনেকে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিষয়ে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ফলে দামের 
হারও গত সপ্াহের তুলনায় চড়িয়াছে। অগ্য বাজারে ৩॥* টাকা স্থদের 
কোম্পানীর কাগজের দাম ৮৩।৮% আনা, ৩।০ টাকা সুদের (১৯৪৬-৫০ ) 

ধণ ৯৩।০ টাকা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫ ) খণ ১০৭ টাক] দাড়াইয়াছে। 


কয়লার থনি পিতলের ইলেক্ট্রোনেটেড এবং অন্িভাইজ্হ 

বাজারের অন্যান্ত কয়েকটি বিভাগের মন্দা এসপ্যাহে কয়লাথনির শেয়ার টু আপনি নিশ্চয়ই দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত চিন্তা কৰেন। & 
বিভাগে কিছু পরিমাণে অবসাদের ভাব স্থষ্টি করিয়াছে । ফলে দামের হারও 0 হ্ুতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 8: 
কিছু নামিয়া গিয়াছে। যদিও বর্তমানে কমলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা ঢুঁ সময়, দেওয়ালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময় এবং আসবাবপত্র £ 
তি ভবিষুখ রত উজ্জল বলিয়াই মনে ক অগ্য বাজারে কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবন্ৃত হইতেছে কি না। টু 

ৃ ঢু আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুপতার পু: 
এবঙ্গল ৩৪৪ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৬। আনা দীড়াইয়াছে । ৫ ছাপ আছে। বি,ভি, মার্কা জিনস বলিলে যে ফোন দি নোকানেই ৃ 
প্র পাওয়া ঘাইবে। এট 
1 নর বি পর জন ক্ষন নি 

পাট নিশ্মিত থলে ও চটের দাম নিয়ন্তরে থাকায় পাটকলের শেয়ার &. নি সন্ধান 4 
ৰাজারে তাহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিরাছে | ফলে দামের হারও 
কিছু নামিয়া গিয়াছে।, যদিও অন্ত বাজারের অবস্থা কতকটা চড়ার দিকেই ৃ উিকাতা। | ঢ। 
দেখা যাইতেছে । অদ্য বাজারে হাওরা ৬* টাক। দাড়াইয়াছে। চা: লিক ও বৃ বারি ১১১2 হি. 


